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মণ ( সচিত্র ) * 


চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ 
ক্ষণের চোখে শিশিরের শী ( বুচিত্র ) 
ও বর্তমান নারী (কষ্টিপাথর)--শ্রীসত্যবাঁলা 


খোঁপা (সচিত্র ) 

স্মরণশক্তি --শ্রীমলকেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্য 
“afs-e— শ্রীঅলকেন্দ্রনাথ রা 
লোক-_শ্রীনির্শলপদ চট্টোপাধ্যায়, বি-এ 


-এ 


এ 
আবার বল ( কষ্টিপাথর ) 
এচিত্রাঙ্কণ a রায়, বি-এ 


কার, এম-এ 
bn বল, এমএ 


এ, কঃ 

ছবি ai ছাপা রা দে 
সুবৰ্ণগিরি কোথায় ছিল? ,কষ্টিপাথর)__ 
পক শ্রীঅরুণচন্দ্র সেন, এম-এ 


নাথ চট্টোপাধ্যায় 


ঘোষ চৌধুরী 

ও ইংরেজ--শীঅমলচন্দ্র হোম 

প সন্ধিস্যস্য--এঅমলচন্দ্ৰ হোম 

ব ও মন্দির ধ্বংন ওঁতিহাসিক সত্য 


fa, এম-এ, পি-আর এস 
বু কৃথ!-- শ্রীসোমনাথ নাহা 


দেশ আবিফারে মহিলা ( সচিত্র J. 


নীয় (কবিতা )-_শ্রীন্ুধীরকুমার চৌধুরী, 


(কবিতা )--্রীস্ধীরকৃমীর চৌধুরী, 


রা ও* তাহার সমাধান--স্যার প্রফুল্লচন্দ্ 
দিল্লী (কষ্টিপাথর )-_অধ্যাপক শ্রীষহূনাথ 
ও তাহ পাঠের প্রণানী--অধ্যাপক 


( কষ্টিপাথর )-শ্ীদারকানাথ দত্ত, 


স(কবিত।)-_-শ্রীকুমুদরগ্রন মল্লিক, বিএ 
a অসভ্যদের যুদ্ধপাজ (সচিত্র )- শ্রীমল- 


তি-প্রদত্ত উপাধি ( কষ্টিপাথর Aer | 


> ( আলোচন! )-__-অধ্যাপক শ্ত্রীদ্ুনাথ 


২০৫ 


৬৩ 


৭৩৫ 


৮৭৫ 


প্রবাসী, ১৩২৮ বৈশাখ--আশ্রিন 
২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বিষয়-সূচী 


আকাশে রেলগাড়ী--শরীশ্রচ্চন্দ্র ব্রহ্ম 

আচাৰ্য্য প্রফুললচন্্র ও স্বামী বিবেকানন্দ-_শ্রীঅখিল- 
রঞ্জন মজুমদার vee 

aaa ( কষ্টিপাঁথর )--অধ্যাপক শ্রীচারুচন্্র 
সিংহ, এম-এ 

আদিম মানবের চিত্রকল।া--( সচিত্র ) 

আন্মনে (কবিতা)-_-্রীপ্রিরম্বদ। দেবী, বিএ 


আপার সাইলেশিয়৷ ( সচিত্র )--ল্রীঅলচন্্র 
হোম a 
আমাদের আদর্শ ও কর্তব্য স্তার গ্রফুল্চজ 
ata nen 


আমাদের নৈতিক স্বাস্থ্য ( কষ্টিপাথর \— Sb le 
মজুমদার 


আমের অঁঠির চারায় শীঘ্র ফল ধরানো-_-ল্লীমহি- দীন্‌ 


আহমদ 
আমেরিকার বঙ্গনারী-=এশাস্তা দেবী, বি-এ 
আমের্িকাগ্ন মহিলা ভাস্কর ( সচিত্র) i 
আমেরিকার স্বাস্থ্য--অরুণ ses 
আয়ন। দেখার সঙ্গে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধ-_ 
শ্রীপ্রমথরগ্জন ঠাকুর 
“আয় বৃষ্টি হেনে”_ গ্রীদত্যভূষণ দত্ত 


আয়াল যাও (সচিত্র )-ভ্ইঅমলচক্জ হোম 
আগ্লাল্যাণ্ডে শান্তি সম্তাবনা-_শ)অমলচন্দ্ 
হোম 


আর্সি (গল্প )--অধ্যাপক শ্রীমোহিনীমোহন মুখো- 
পাধ্যায়, এম-এ = 
আলুর চলন — শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত 

আলোচন। 


২৬৪, ৪২১, ৫৮৯, ৬৯৭, ৮৭১ 


আলোর পোকা ( কবিতা )--'বনফুলঃ bs 
আল্হার গান-_-অধ্যাপক শ্রীমমৃতলাল শীল, 
এম-এ , 


- আসামে অসব্্ণ বিঝাহ-_্ীআদ্যনাথ শর্মা! ও 


শ্রীরুদ্রেন্্র পাল “ 
আংটি ব্যবহারের বিপত্তি_-্রীসধেন্দুরগ্রন রায়, 
বি-এ be 
ইঙ্গিত ( কষ্টিপথর )- বিশ্বকর্মা 
ইজিপ্ট - শ্রীঅমলচন্দ্র হোম 
ইজিপ্টের পিরামিড তৈরির কৌশল ( সচিত্র) ... 
ইতিহাসের ব্যাপকুতা ( কর্টিপাথর )__আন্দেবাসী -.. 





১৪৫, 


৮৬২ 


oe ~ 
উইলিয়াম রিমার ও গত শতাব্দীর শিল্পকলা (সচিত্র) 
উইল্দন্‌ ও হার্ডিং_-শ্রীঅমলচন্দ্র হোম 
উড়ে। চিঠি ( কষ্টিপ'থর )--মৃত্যাঞ্জয 
উড়ো জাহাজে মেয়ে-_শ্রীশান্তা দেবী, বি-এ 


উত্তর ইউরোপে মেয়ের অধিকার -ডাঁকহর্করা! ... 


উত্ভিজ্জে চেতন1-_-শ্রীস্থরেত্রমোহন ভর চার্ধ্য 


উদ্ভিজ্জে চৈতন্ত-_ Faces ঘোঁষ, বি-এ, বি-টি i 


উল্টাপিঠ ( কষ্টিপাথর )- শ্রীচত্তীদাস tag 
খখ্েদে ঘুমপাঁড়ানে৷ গান-শ্রীস্তথুকুমার সেন 


ape .প্রাচীনত্ব--ভাক্তীর অবিনাশচন্দ্র দাস, 


বিষ্য়-স্ুচী - ক 


৭২৩ 
৭৭২ 


৬৫) ২১৬৬) ৬৯৮ 


এম-এ, বি-এল, পি এইচ-ডি 
উর গ্রাচীনত্ব ( আলোচন!) শ্রধীরেন্দকৃষ্ণ 


২৬৬,৮৭৮ 


ca Beata ( কষ্টিপাঁথর ) অধ্যাপক 
গ্রীন্থকুমাররঞ্জন দাস, এম-এ 
একটি নিমেষ ( কবিতা )-_্রীন্ধীরকুমাঁর চৌধুরী, 
বি-এ ; 
এক বাটি দুধের জন্য --* চারুচন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, | 
' বি-এ 
এদেশে নারীর বর্তমান সমস্য।--শ্রীকিরণবাঁলা সেন 
এলেন FR, Bast ( সচিত্র ) = সি eat 
পাধ্যায়, বি-এ a 
ওয়াশিংটন কন্ফারেন্স--শীঅমলচন্দ্র হৌম 
উরাংজেবের কলঙ্ক-মোচন--শীঅরুণ দত্ত 
ওরাংজেবের কলঙ্কমোচন (আলোচন! )--ট্রারমেশ- 


চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যয় 
কতগুলি : কথ! জানা দর্কার - শ্রীলকেজনাথ 
চট্টোপাধ্যায় 
কন্যা কামন!--শীণান্ত দেবী, বি-এ 
কয়লার খনি--শ্রীঅমলচন্দ্র হোন ne 


কলঙ্ক (কবিতা )--শীদেবকুমার রায়চৌধুরী ,,, 
কলাপী (কবিতা )--শ্রীহরি প্রসন্ন দাস গুপ্ত 
কলার আঁশ ( সচিত্র ) টু 
কলিকাঁতা বিশ্ববিসদ্বালয়ের সহকারী রেজিষ্ট্রার 
নিষ্বোগ- শ্রীঅ-- | 
ক'’লকাঁত| বিশ্বাবগ্ভালণের সহকারী রেজিষ্টার 
নিষ্বোগ- সম্পাদক ৃ 
কলিকাতার কথ! ( কষ্টিপাথর )-_্ীপ্রমথনাথ 
মল্লিক 
aT দুপুর (কবিতা Rares 
Gia ee— 
কষ্টিপাথর ( সচিত্র ) ' 
কাগজের-পোষাক ate পেরেক (সচিত্র) 


কাফ্রিদের দেশ আফ্রিকায় ( সচিন )~ Stata ie 


পাক্কা পাস এস mote “wa 


২৬২ 


২৮ 


১৪৯, ২৫৪, ৪১৩, ৫৯৩, ৭২১, ৮৭৯ 


২০৪ 


Dina 


কাব্যের “তুমি” (কষ্টিপাথর )--হীকমলবিলাসী ... 

কালের কাও-_শ্রীঅমলচন্দ্র হোম 

কালির গাছ-_-শরীঅলকেন্্রন্ধথ চট্টোপাধ্যায় 

কাচের সহিত ধাতু জুড়িবার উপায়__শ্রীগদাধর 
দে ai 

কীছুনে পুতুল 

কি চাই ? (কষ্টিপাঁথর co রায়, 
এল-এম-এন্‌ 

কুকুর আঁকার সঙ্কেত (সঁচত্র ) 

কুকুট প্রসঙ্গ ( কষ্টিপাঁথর ) — _শীগিরীশচন্তর বেদান্ত: 
তীর্থ 

কুৎসিত: রাফায়ে ত-_শ্রীঅন্গকুপচন্ত্র রায়চৌধুরী 

কুশ্রীতার আর্ট ( সচিত্র )-__শ্রীন্্ধীরকুমার চৌধুরী, 
বি-এ' উঃ 

কৃষির কথা ( কষ্টিপাঁথর )--শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্স 

কেজো। ''বুনায়্নের ওয়ার্কশপ, ( আলোচনা ) * 
_ শ্রীধছুনাথ সরকার, এম-এ, পি-আর-এস *** 


cota শিয়রে নিদ্র। atest বিধেয়_-শ্রীশরৎচন্্ 


ব্ৰহ্ম 5 পু 
ক্লাইবের কলিকাত! ( কষ্টিপাথর )--শীপ্রমথনাথ 
মল্লিক ভারতবাণীভূষণ i 
ক্ষেমী (গল্প )-_শ্রীকিরণশস্কর রায়, বার-এ্যাট-ল ... 
থুকী (গল্প )-_শ্রীজ্ঞানেন্রনাথ sweet | 
খোকার মুখের চুমা (কবিতা) ীরাধাচটুণ 
* চক্রবর্তী ৃঁ 
থোঁকার ইাটন ( কবিতা ১২ শরীপ্যারীমোহন 
সেন গুপ্ত - sh 


খ্ৰীষ্টপদক ( সচিত্ৰ ) = 

গঙ্গাধর হাতী ( সচিত্র ) 

গতি-_-শ্রীস্ুরেশচন্দ্র রায় 
গতিমান্‌ আলোর রঙ-_শ্রীরণেন্দ্রনারারণ মৈত্র 

গরুর দাঁত মাদ্া--শীদত্যেন্দরনাথ সেন 

গরুর লোমের পোষাক (সচিত্র) ke | 


-Qyatts দেবী, Fe র্‌ 


গাছ ছটা! (সচিত্র ) 

গাছের জলছত্র 

গান ও স্বরুলিপি- শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আন 
নাথ ঠাকুর 

গৃহস্থ হিন্দু মহিলার ।শিক্ষার: আবশ্যকতা (কষ্টি 
পাথর )--শীনিত্যুগোপাল বিদ্যাবিনোদ 

ঘরের ডাক ( উপন্তাস )-__্রীবিশ্বপতি চোধুরী, বি-এ 

১০১, ১৯৬,৩৩৬, ৪৯০১ ৬৩ 

ঘাসের ঘড়ি (সচিত্র) 

চঞ্চলের জয়যাঁত্র। ( কবিতা )--শীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, 
বি-এ - ” 


Pe xofotas { sta Vg “i 


Asta at cast 


r ! 


= বিষয়-দুচা রন 
কষ্টিপাথর )-শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, জাপানে ভ্্রীসমস্ত|--ডাঁকহর্কর! 
4. *** ২৬১ জার্মানী ও মিত্রণক্তিপুগ্ত _শ্রীঅমলচন্দ্র হোম 
সুতা শক্ত করা-শ্রীসজ্যতৃষণ দত্ত ২৮১ জার্মানীতে বাঙ্গাপী বৈজ্ঞানিকের আদর ( সচিত্র) 
ঘাজ্য ( কষ্টিপাথর ) oie 8১৮ সার প্রফুলচন্ত্র রায় “ 
= বছর আগেকার ইজিপ্ট জ্রালা-কুঁজে! সংবাদ (সন্দেশ )-_ 
[চিত্র) জীবনলীল| (কবিতা )--শ্রীস্মবোধচন্ত্র রায় 
নার বছরের €াকটিকিট ( সচিত্র ) Kes জীবনের কথা ( কষ্টিপাথর ) 
তত্ব ইঈবিস্পাক্ষ শৰ্ম্মা ৪৩৮  জুরীর উল্বোনা--শ্রীশান্তা দেবী, বি-এ 
ল্ন)- প্রীসীতা দেবী, বি-এ* .. ৩৪ CHP ত্রাইস ও নব্য গণতন্ত্র শ্রীবনবিহারী গুপ্ত *** 
ta পশ্চাদ্বর্তন (সচিত্র) ১ ৮৪৭  জ্ঞানপিপাসার শেষ নাই শান্তা দেবী, বি-এ 


পরচয়-_উীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ 
১৫৩, ৩২০, ৪৮০ ৬৩০১ ৭৭৪ 


কাজ ( কষ্টিপাঁথর )- শ্রস্ুনীতি দেবী ৫৯৫ 
(উপন্তাস ) শ্রীশান্তা দেবী, বিএ .. ৪ 
মান্‌ ইয়েট সেন_-শ্রীঅমলচন্দ্র হোম ২৮৫ 
*ণ নারীর স্থান ** ৬৮৪ 
শর কথা শ্রীন্বোধ চট্টোপাধ্যায় Le ৯১৭ 
কুর (সচিত্র) . ২০৬ 
ata বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ( সচিত্র ) ৩৬৭ 
Baal _.্ীস্ত্যন্্রনাথ সেন ৬১ 
কার সহজ সঙ্কেত--চিত্রক ৫৭৩ 
ita ( সচিত্ৰ ) Le. ২০৪ 
493 ( সচিত্র )— Starter সেন- 
; ১৮২৪৬ 
রাশিয়া__শ্রীভমোনাশ গঙ্গে পাঁধ্যায় ২৭৯ 


{ RABE ( ( কষ্টিগ্রাথর )— শ্রপ্রমথনাগ 
ক » ৭২৪ 


র পাত তাড়ি ( মচি এ )--১০৮, ২৩৬, ৩৯০, ৫৭১, 
bi ৬৮৭, ৮৫০ 

য়েদের হাতখরচ--শনির্দ্ূলপদ চট্টো- 

"য়, বিএ ৩৮৫ 
তর্কপঞ্চানন--শ্র নির্মলপদ চট্টোপাধ্যায়, 

এ tae (ODE 

“কেলে মহিলার গরপাড়ি-- ৯৪ 
গান ( কষ্টিপাথর )--অধ্যাপক Sagar 

1 বিদ্যাতৃষণ ৫৯৪১ ৭২১ 
1 ( কষ্টিপাথর ) “wen 8৪১৭ 
1 ও দেশ ( কষ্টিপাথর )--অধ্যাপক 
বাহিনীযোহন মুখোপাধ্যার, এম-এ see 868 
শিক্ষার গোৌরচন্দিক। ( কষ্টিপাঁথর )-- 

ধরবিন্দ cata 24; 88 
ন্রবর্ষের অভ্যর্থনা ( সচিত্র )— শীনিশ্মল- ' 

হ্চট্টোপাধ্যায়, বি-এ . ১. ৩৭১ 
স্বীলোকদের পোষাক কেন। -_ প্রীঅলকেন্্ 
চট্টোপাধ্যায় 


জ্ঞানের তপ্ত! = 
বরা-পাতা--শীচারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, বি-এ 


চে 


বুড়ির ঘোম্টা ( সচিত্র ) A 
টাইপ-রাইটারে ছবি আকা ( সচিত্র )=শীৰ্জলকেন্দ- 
নাথ চট্টে।পাধ্যায় é 


টাকে ET বোনা (সচিত্র) রহ 

টিলক প্রভৃতি সম্বন্ধে satel গান্ধীর মন্তব্য - 
শ্রীছ্বিজেন্দ্রনান্রায়ণ বাগ চি ও সম্পাদক 

টেলিগ্রাফের গতি--ভীঅলকেন্দ্নাথ চট্টোপাধ্যায় 

ডাঁকাতে কীক্ড় (সচিত্র) 

তাঁল,নারিকেল ও খেজুর প্রভৃতি গাছের অস্বাভাবিক 
ata ( সচিত্ৰ )- কুন্থুম 

তালপাতার বর্ধাতি জাম! ( সচিত্র ) 

তিন হাজার বছর আগেকার Paz. 

তৈলচিত্র সাফ, কর! 

দক্ষিণে বাতাস ( কষ্টিপাথর ) 

দখিন! বাতাসের গান ( কবিতা )--ওচওীচরণ Fea 

দখিনে বাঁতাপ ( কষ্টিপাথর ) 

HUA হাওয়া ( কবিতা )--বনফুল 

দর্পণ (উপকথা )--এজ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর - 

দাবা খেলায় শিশুর কৃতিত্ব ( আলোচনা Ri 
কুমার রায়, fail, ও সম্পাদক 

দাম্পত্য বন্ধনের কথা ( কষ্টিপাথর ) — Bafa 

কান্ত গুপ্ত 

দাম্পত্য সম্বন্ধ ও শান্তীয় অঙ্গ ca emer 
সেন ‘ 

দায়ভাগ সংস্কার ( কষ্টিপাথর 1 গুতো 
বিদ্যাবিনোদ 

দাস-মনৌভাব ( কষ্টিপথর ) -্রীনগেন্রকুমার গুহ 
ata 

দাত দিয়ে ফোনোগ্রাফ শোন 

চক্রবর্তী 

দাতের কথ।__শ্রীসোমনাথ সাহ! 

দাতের তৈরি পোষাক ( সচিত্র ) 
চটোপাধ্যায় 


_গরীঅবনীয়োহন 


-ঁ (অপকেন্্নাণ 


৬২ 
৬৭৩ 


৪২১ 


৬৯৯ 
৯৯১ 


১১৩ 
২৫৯ 
৫৯২ 
২৫২ 


৫৯১ 


২৬১ 


‘ot da 


= 


বিষয়-স্থচী . 


]9 


a 


দিগ্িজয়ী খোকা খেলোয়াড় (সচিত্র ) সে 
দিবাস্বপ্প. ( কবিতা )- শ্রীনুদীরকুমীর চৌধুরী, 


নেশন-কধিশন ও আক্ালণাওড__শ্রীঅমলচন্র sn. 


বি-এ ৩৬৩ 
দিল্লীশ্বরে! বা জগদীশ্বরো বা ( কষ্টিপাথর রত 
শ্রীবদুনাথ সরকার, এম-এ * ২৬৩ 
দুই দিন ( গল্প )- শ্রীপ্রিয়কান্ত সেনগুপ্ত ৫৬০ 
দুর্দিনে নারী (কষ্টিপাঁথর )- শ্রীক্ষণপ্রভা দেবী ৭২১ 
দুঃখীবীর ( কবিতা )-_ শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত ২২৭ 
aaa ( গল্প )--শ্রীমণীন্দ্রলাল বন্থ ৮১৩ 
দেবীর বাহন ( কষ্টিপাথর )--শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮৮০ 
দেশবিদেশের কথা oe ) ১২১, ২৮২১ ৪৪৭১ 
৬০১, ৭৩৫, bra 
raafarreia “ফরিওয়াল। ( সচিত্র ) ৬৭৫ 
দেশসন্ধানী তরুণী৷- ভ্রীদত্যবাণী গুপ্তা vee ৩৮৬ 
দেশের কথা ( কষ্টিপাথর ) -শ্রীনীরদরঞ্রন নঞুমদার ৪১৯ 
ধঙ্গসংঘ ( কষ্টিপাথর ) ৪১৬ 
ধাতুবিগ্ঠায় মহিলার কৃতিত্ব_ডাকহর্করা ২২৬ 
বাধ (সচিত্ৰ ) ২৪৩ 
ধাধার উত্তর ১-২৫২ 
নন্কোঅপারেশন পদার্থটা কি ?_শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর 1৩৫১ 
নবজাগরণ (কষ্টিপাথর ) 834 
নরওয়ে-সুইডেনের কথাসাহিত্য-_শ্রীবিরপাক্ষ শর্মা ৭২৭ 
নানীদেশের অভিবাদনের তালিক1--নঈ বিজয়- 
নারায়ণ সেন ১৯১৬ 
নারিকেলচন্দ্র ( উপকথা )-_শ্রীজ্যোতিরিন্ত্রনাথ 
ঠাকুর রি ' ৮৫৬ 
নারী ( কবিতা )- শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্তী ৮৬৪ 
নারী ও ভবিষাজগৎ--শ্রীশ্ত। দেবী, বি-এ ২২৬ 
নারীপ্রসঙ্গ-_ঞীঅমলা দেবী ৫8৪ 
নারীর অধিকারের চেষ্টা-_শ্রীশৈলেন্্রকুষ্ণ দেব ৬৮৪ 
নারীর রাষ্ট্রীধিকার লাভ--শ্রীসত্যবাণী wai ৩৮৭ 
স্থান__শ্বনলতা মজুমদার ১০ BRY 
রীশিক্ষা (কষ্টিপাথর )--ডাক্তার রাধাকমল 
মুখোপাধ্যায় ৪১৬ 
. নারী-শিক্ষা-সমিতি--শ্রীশান্ত! দেবী, বি-এ ৮৫, ৯৭ 
নিখিল নিগ্রো। মহাসভা | + 8৯ 
নিগ্রোদের স্বরাজ্যস্বপ্ন ( সচিত্র )-জীমতোশচন্্ 
সেন cee ২৭৮ 
শিঙগজ্শভান্ত বা জাপানের সংক্ষিপ্ত জাতীয় 
ইতিহাস ( কষ্টিপাথর )-- অধ্যাপক আর কিমুর| ৮৮০ 
নিশীথের কথা ( গল্প )-_ শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ ৭১৩ 
নিশ্রমণ ( কবিতা )--শীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ :... ২১০ 
নূতন পুতুল ( কথিকা )_-শ্রীরবীন্দরনাথ ঠাকুর ৭২৮ 






পঞ্চশস্য ( সচিত্ৰ )-- ৫৭, ২০৩, ৩৬৪, ৫৫৪, ৬৭২১ 
পটল হামু,( সচিত্র)-শ্রীপূর্ণেন্দনাথ চৌধুরী 
পতি নির্বাচনে নারীর রুচি (“কষ্টিপাঁথর ) 
ad ( কবিতা )--শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী 
পথে (কবিতা ).--শীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ 
পন্মরাগ (গল্প )__শ্রীষণীক্রলাল ay | 
পলীসমস্যা ও তাহার. প্রতিকার ( কষ্টিগীথর ae 
আচার্ষ্য সাঁর্‌ প্রফুল্লচন্দ্র রায় | 
পল্লীসমাজ সংস্কার-_শ্রীঙ্গেন্্রনাথ গাধা 
বি-এদ সি ‘ 
পাখীর! আমাদের কেমন দেখে ? (সচিত্র) 
পাখীর! কত *বেগে 1 গড-্লফেজনাথ চট্টো- 
পাধ্যাক্স na 
পারাপারের ঢেউ (সচিত্র )-- ২৭৮, ৪৩৭, GY 
পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কয়েকটি চিন্তা ( টা 
শ্রীগোবিন্দমমোহিনী সিংহ (লেডি সিংহ ‘s 
পিপৃড়ের যম-_ভ্রীপ্রভাতিচন্দ্র az রঃ 
পুরাতন প্রসঙ্গ , কষ্টিপাথর )_- অধ্যাপক আবাদ 
বিহাত্রী গুপ্ত, এম-এ 
পুরুষ ও নারীর তুলনা--শরীশান্ত। দেৰীয বিএ .. 
পুস্তক-পরিচয়__অধ্যাপক Date সরকার, 
এম-এ ) শ্রীদ্বিজেন্ত্রনাথ ag শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ, 
বি-এ, বিটি; শ্রীযতীন্্রনাথ ঘোষ, এম-এ; 
জীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী ; শ্রীইন্দুশেখর ভট্টা- 
চাধ্য, FE ; শনিৰ্ম্মলপদ চট্টোপাধ্যায়, বি-এ ; 
শ্রীনীরেন্্রনাথ রায়চৌধুরী, এম-এ প্রভৃতি 
৯৯) ৫৮৪) ৭১০ 
পৃথিবী পরিভ্রমণে কত সময় দর্কা--শ্রীঅলকেন্ত্র- 
নাথ চট্টোপাধ্যায় 
পৃথিবীর খবর-_শ্রীশন্ত দেবী, বি-এ রি 
পৃথিবীর পোষাকপরা লোক-_প্সোমনাথ সাহ! ... 
পৃথিবীর মোটা sew I 
পোষাকের অনাবশ্তক, তিশার 
"রায়, বি-এ 
পৌরোহিত্যে নারার অধিকার লাভ--গীমত্যবাণী 
গুপ্ত . a 
প্যারিসে এক শীত *( সচিত্র )--অধ্যাপক a. 
বিনয়কুমার সরকার, এম-এ ৩৫৫, ৫০৮, ৬৪ 
প্রকৃতির" পাঠশাল! & সচিত্র )--সর্দার পোড়ে > 
১১২২ 
oe পাঁজি--দৈবজ্ঞ ও Da 
১০৮, ২৩৬, ৩৯০, ৫৭১, ৬৮ 


শ্ীপতোন্নাথ দহ 
[ধাচবণ চক্র a 


পজা বুল ate. fg. 





৬ বিষয়-স্ুচা 


গ্রতাপাদিত্যের সভায় থাষ্টান পাদ্রী- অধ্যাপক 
শ্রীবদুনাথ সরকার, এম-এ, পি-আর-এস 
প্রতি হাতে ছয়টা আঙুল ( সচিত্র) 
প্রথম নারীমন্ত্রী_ প্রশৈলেন্রকুষ্ণ দেব 
প্রথম মহিলা ব্যারিষ্টার _ শ্রীসত্যবাণী eel 
প্রভাতী ( কবিতা )- শ্রীনীহারিক! দেবী ৃ 
ধাগৈতিহাসিক যুৰ্গের জীবজন্ব__প্রীসোমন।থ সাহা 
প্রাচীন ও নবীন ( কষ্টিপাথর ) --শ্রীকামিনী রায় ... 
প্রাচীনবঙ্গে প্রজাশক্তি--ধীনিত্কগোপাল ata 
sista, বি-এ ost ° 
প্রাচীন ভারতে বিলাস-প্রসাধন ( কষ্টিপাথর )— 
জ্ঈজিতেন্্রলাল ay * 
শ্্পাটীন ভারতে সমাহার ( কষ্টিপাথর ) 
নাথ লাহ! 
প্রাচীন ভারতে স্ত্রীশিক্ষা 
বি, বি-টি 
প্রাণীর পরমায়ু--শ্রীঅলকেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
_ এ প্রাধিতভর্তৃকা (কবিতা )--শীধীরেন্দ্রনাথ মুখো- 


৩২১ 
৮৪৬ 


»_শ্রীনরেন্- 


— Rese ঘোষ, 


পাঁধ্যায় see ২৫৩ 
সদেশে নারিকেল ( আলোচন! )--শরীসুরেন্দ্র- 

কিশোর ata ১৮৭৭ 

"শঙ্নারীর ভোটের দাবী--শীদীত! দেবী, বি-এ ২৩১ 


WMI (.কষ্টিপাথর)- শ্রীবিরজাকান্ত ঘোষ 
বনিতা-বিশ্রাম ( সচিত্ৰ )-- গীচারুচন্দ sea, 
বয়কট ( কটিপাথর ) 
o ( কবিতা )—Dastaeated ডি 

বর্খাশেষ (কবিতাঁ)-৯২জ্মাঁর চৌধুরী, বি-এ 

»»স্বসন্ত-বিদাঁয় (কবিতা )--এীমুরেশচন্দ্র ঘোষ 
বহুরূপী ফুল--শ্রীঅলকে্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
feat ধুমাৎ-_সর্দার পোড়ে 


৭০৯ 


৬৯২ 
৫৭১ 


্*-বাইবেল-গলের চীন! ছবি (সচিত্র) ve ৫৭ 
বাইবেলের শেবা দেশের সমৃদ্ধি ( সচিত্র) ৫৫৬ 
বাউযী--শ্রীরামান্ুজ কর ৫২৮ 


বাউরী (আলোচন! )- শ্রীএককড়ি gy 
বাঘতাড়। ( সচিত্র )-শ্রীন্ুনীতি দেবী, বি-এ 


১০৮ 
বাঙালী চিকিৎসকের নূতন আবিষ্কার ( আলোচনা ) 
--পি এল বোস, এল্‌এম্‌পি ৫৯১ 
৯-াঙ্গালী বৈজ্ঞানিকের নব আবিষ্কার ( আলোচনা রি 
শ্রীঅমরেন্ত্র সাহা, এল-এম-এফ ৮৭৩ 
বাঙ্গালী যুবক ও নন্কো-অপারেশন_( a 
পাথর )--ছাত্র নন্কো-অপাব্রেটার--শ্রীঅমৃত- 
কণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়, প্রভৃতি ১৫১ 


aa ইতিহীন-_অধ্যাপক শ্রীঅমূজ্যচরণ fates ভূষণ ৬৩১ 
দালীর ইতিহাস ( আলোচনা aia 


বসু ও শ্রীঅমৃল্যচরণ feat «vy 


Te eR, বি-এ 


a স্পট 
বাতাসে সার ( সচিত্র ) we ee 
বাদ্‌শা-উজীর ( কবিতা )-_-শ্রীনরেন্ত্র দেব ৫৭৮ 
বাঁমনের দেশ ( সচিত্র ) ৮৪৫ 


বায়োস্কোপের অভিনেত। ও অভিনেত্রীদের আয় 
শ্রীমোমনাথ সাহা . ৬২ 

বাংলা (সচিত্র )- সেবক, ১৩৩,২৮৮,৪৫৭,৬১০১৭৪২,৮৯১ 

বাংলা দেশে নারিকেল ( আলোচনা )- প্ীঅমৃত- 
লাল শীল, এম-এ 


৮৭৭ 

বাংলায় স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা ( কষ্টিপাথর aig 
বালা দেবী ১৪৯ 
বাঁশের কৌড়ের তর্কারি ৬৮৪ 


বিগত বৎসরে মহিলাদের সফলতা-_-শ্রীশাস্তা দেবী:বি বি এ২২৮ 
বিগত বিশ্বযুদ্ধের কারণ সম্বন্ধে জার্মানির অভিমত 
অীবনবিহারী গুপ্ত ৭২৬ 
বিড়ান্রে ছবি ( সচিত্র )--শরীচারুচন্দ্র রায়, বি-এস- নী 8১০ 
বিদেশিনীদের কথা-_শ্রীশী্ড। দেবী, বিএ ২২৪,৩৮৬, ৫৫০ 
বিদ্যাপীঠ ( কাষ্টপাথর ) 


** ৫০৯৭ 
বিধবার স্বাবলম্বন ও অধ্যাবসার (সচিত্র = 
শ্রীচারুচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিএ ৫৪৯ 
বিনয় অন্ুশাসনের কয়েকটি নিয়ম ( কষ্টিপাথর রি 
অধ্যাপক শ্রীকাঁলীপদ মিত্র ৫৯৮ 


বিবাহ্‌-বার্ভ। - অধ্যাপক শ্রীধীরেন্্রনাথ চৌধুরী, এম-এ ৫৩০ 
বিবিধ প্রসঙ্গ ( সচিত্র) ১৫৬, ২৯৬, ৪৬১, ৬১৫, ৭৫৩, ৮৯৭ 
বিরজাশক্কর গুহের প্রেমচাদ বৃত্তির জন্য লিখিত 

প্রবন্ধ - শীবিজয়চন্ত্র মজুমদার, বি-এল ও সম্পাদক ৪৩০ 


'বিলাতে কয়লার খনির হাঁজামা-_শ্রীমমলচন্দ্র হোম ২৮২ 
বিলাতে রবীন্দ্রনাথের সহিত আঁলাঁপ--শ্রীসীতা 
4৯888 
বিষ্বিগ্য)লফের গবেষণা পই্টাঙ্থা-_ অধ্যাপক শ্রীবিজয়- 
ভি ম্পাদক ee ERD 
বিশ্বমানবের নিঃশ্বাসবাঘু ও রক্তপ্র্হব,_সাল্‌ 
তামামি (সচিত্র) ১৮ ৩৬৭ 
বিহারের বৌদ্ধকীর্তি ( কষ্টিপাথর )-__অধ্যাপক 
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, বিএ ২৬১ 
বুড়োর দেশ (কবিতা )-_-শীকুমুদরগ্রন মল্লিক, বিএ soa 
বৃ্ধ( কবিতা! )-অীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বিএ ৪৩৬ 


বেতালের বৈঠক (সচিত্র )--অধ্যাঁপক শ্রীযদুনাথ 
সরকার, এম-এ, পি-আর-এস, প্রভৃতি, ১১৪, ২৬৮, 
880, ৫৬২, ৭০৪, ৮৬৫ 
বেরালের মোটর চড়া ( সচিত্র কবিতা )- জপ্যারী tT 
মোহন সেনগুপ্ত sae ORB 
বৈদিক-ভারতে নারীজীবন-_শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রি 
এম-এসসী ৮১৮৭ 
বৈদিক ভারতে বিকাঁশবাঁদ-_ মহেশ ঘোষ, 
বি-এ, বি-টি 


_ 
ra 


বৈদিক যুগে নারীর প্রদাধন-শ্রীম্কুমীর সেন 


, বৈদিক যুগে স্তুপ নির্মাণ ( কষ্টিপাথর )-শ্রীগুরু- 


দাস সরকার 

বৈদ্যুতিক চাষ-__শ্রীসত্যেত্রনাথ সেন 

বোনাঁর ল ও চেস্বারূলেন--শ্রীঅমলচন্দ্র হোম 

cas আর্ট-্কুলের দেয়ালছবি ( সচিত্র )__ 
শ্রীচারুচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ 

বোলশেবিক রুশিয়ার 
শ্রীতমোনাশ গঙ্গোপাধ্যায় 

বোল্শেভিকের দেশে মহিলা-ভাঙ্করের হান! (78) 
-_শ্রীনুধীরকুমার চৌধুরী, বিএ 


বৌদ্ধ'দর্শন ( কষ্টিপাথর )__প্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য '* : 


ব্যবধান ( কবিতা )-জ্যোতিঃ 

ব্যর্থ (কবিতা )-__শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্তী 

ব্ৰাহ্মসমাজ ও সামঞ্জস্ত ( কষ্টিপাথর ) 
নাথ ঠাকুর 


ভাঙা চুড়ি (কবিত1) - “বনফুল” 


rae 


ভাদরের পল্লী ( কবিতা )_-গ্রীহরি প্রসন্ন দাসগুপ্ত ie 


a দেবী, বি-এ 
ভারতবর্ষ ( সচিত্র )-- ডাকহর্কর! 


শাসনতন্ত্রপ্রণালী-__ 


বিষয়-হ্চী ্ 


২২১ 


৫৯৭৯ 
৬১ 


২৮৬, 


১৬ 


৪৩৮ 


৯৫ 
১৪৯ 
৬৬২ 
১৮২ 


২৫৫ 
8২০ 
৮৯৩৬ 
৩৭৯ 


১৩৮, ২৯১, ৪৫৩) ৬০৮, ৭৪৬, ৮৮৯ 


রতশিন্পে অধ্যাত্মতা ( সচিত্র )- জীপ্রফুলকুমার 


সরকার, এম-এ ee ORE 
ভারতন্রীমহামওল--শ্রীশান্ত। দেবী, বি-এ ৯৭, ২২৯ 
San ইতিহাস ( কষ্টিপাথর ) ২৫৬ 
ভারতীয় মহিলা-সমিতি-_্ঃশাস্তা দেবী, বি-এ ৯৬ 


ভারহীন্ শিক্ষার এক অধ্যায় ( কষ্টিপাথর )-- 

/ শ্রযোগেশচন্ত্র দত্ত tM 
ভারতে নারীর স্বাধীনত। ( কষ্টি a 
কুমারী দেবী 
ভারতের বাহিরে ভাব, 


(/ 





শিল্পকলা ( কষ্টিপাথর ) 







পি-এইচ-ডি 

ভারতের মহিল।-_উশীন্ত! দেবী, বি-এ 
ভূতের গল্প--নীমনণীন্দ্রলান az 

মগজের স্বরাজ-_্রীশচীন্রনাথ সেনগুপ্ত 


লয়ের ( আলোচন! )--শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
wes (কবিত1)- শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ 


| মযুব্ুপুচ্ছে HRY চক্ষু কেন ?--শরীচারুচন্দর বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, বিএ 


মণাপছন্দ রং রে 
eta মত ( কবিতা )__“বনফুল 
কাল fang Qratra gto hr 


(484 )—otz ইগৌবাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 


/্মডাণ রিভিউ ও প্রবাসীতে কলিকাঁত! বিশ্ববিদ্যা- 


মদাপানের বিরুদ্ধে মহিগ--শ্রশান্তা দেবী, বি-এ --- 


walaida উপকথ! ( কষ্টিপাথর — Ravage 


মজুমদার ৫৯৯,৮৮১ 
মহিলা এটরী-_শ্রীসত্যবাণী গুপ্ত। ১০ ৩৮৬ 
মহিলা জ্যোতিষী ( সচিত্র )__শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যো- 

পাধ্যায়, বি-এ vee WR 
মহিলাদের ও ছেলেমেয়েদের বিলাতি কাগজ “Ss 

Fatal দেবী, বিএ ve Wo 
মহিলাদের স্বাধিকার লাভের গ্রচেষ্ট। — শ্রীসত্যবাণী 

গুপ্ত e ৩৮৭ 
মহিলাদের হীরক বর্জন - শ্রীদত্যবাণী গুপ্তা ৩৮৮ 
মহিল। বৈজ্ঞানিক (সচিত্ৰ--শীচারুচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৪৮ 
মহিলা-বৈজ্ঞানিচকর সন্মান (সচিত্র )_ Asis * 

বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ ২৩২ 


মহিলা-মজ্লিশ ( সচিত্র) 

মাকড়সার জালে মাছ ধর! ( সচিত্র Arrieta 
চট্টোপাধ্যায়, বি-এ 

মাখনের গাছ-_শ্রীণরৎচন্ত্র বন্ধ 

মাছির চোখের দেখ! ( সচিত্র ) 


মাছের পোঁষমানা ( সচিত্র )_্রীঅনকেন্্রনাথ 


চট্টোপাধ্যায় 

মাটি ( কবিত৷ )--গ্ৰীষ্ধদীকেশ চৌধুরী 

মাতালের শাস্তি ( সচিত্র ) 

মানসিক বিকার ( কষ্টিপাথর ate 
শ্রীরডীন হালদার, এম-এ 


মানুষের সমান AA বই 
মানুষের হাতের লোম-_শ্রীরণেঃ ্রন!রায়ণ মৈত 
মামা গো! (সন্দেশ ) না রর 
---সা্টাব্রদলিপ দিংহ-_শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য্য ও 
সম্পাদক রী 
মিলন-সঙ্গীত ( কাষ্ট পাথর ) 


মিশরের স্বাধীনতা ( সচিত্র )-_ শ্রীঅমলচন্দ্র হোন ... 


যুক্ত জ্যোৎসায় (কবিতা) শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত. 


মুক্তার বংশবৃদ্ধি__শ্রীপ্রফুলকুমার সরকার, এম-এ.. 

মুখস-পাখ। (সচিত্র) eb; 

মুখের কোন্‌ দিকটা! বেশী বুদ্ধিমান ( সচিত্র ) 

মুর্গীপঙ্জী নৌকায় মন্দির ( সচিত্র ) ac 

মুসলমান মহিলার বক্তৃতা--শ্রীশান্ত। দেবী, বিএ *** 

মেঘের পাশে রোদ (কবিতা )- প্রীপ্যারীমোহন 
সেনগুপ্ত . 

মেয়েদের স্বাস্থ্যোন্নতি ua 

Goats চন্দ্রগুপ্তের cay ( কষ্টিপাথর )-- 
শ্রীহারীতকষ্ণ দেব, এম-এ 

যন্ত্রপাতি ও তর্কবুদ্ধি--এীনলিনীকান্ত গুপ্ত 

aged ( ty )-- অধ্যাপক শ্রীমো হিনীমোহন 
সখালাধার, এস 


৮৫,২২১,৩৭৮,৫৪ ৪,৬৭৯,৮২১ pg 


seve ৩৭১ 


৬৪ 
২৪২ 


. বিষয়-স্চী be 


যাঁদুঘর-স্থাপয়িতা বালক (সচিত্র) ৬৯২ 
বুদ্ধক্ষতিপুরণ-সমস্ত! - প্রীঅমলচন্্র হোম ১৩১ 
যোগ ( কষ্টিপাথর ) ২৬০১৪১৭১৪১৮ 


ন অভিশাপ ( কবিতা )--গ্রীন্রেশচন্দ্র ঘোষ, 


বি, এম্‌সী ৩৪১ 
“রক” পাখী কি সত্যই ছিল? ৫৭৩ 
রত্তবৃষ্ট ৬৭৪ 
রঙ্গ ও ব্যঙ্গ আঁকার সহজ উপায় (সচিত্র) ৬৯১ 


(উপন্যাস Bel দেবী, বিএ 


৭৭১২১১৩৪১১৫ ১৬,৬৬৩,৮০৫ 


রজনীগন্ধ! 


রখিসেন (উপকথা )--শজ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর ... ৬৯২ 
রণ্টঞ্খেন লাইটের কাও-শ্রীনুরেন্্রঞন বায়, 
বি-এ ০২০৩৯ 
রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠি ১৬৯ 
রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠি ্ীবিধুণেখর 
ভট্টাচার্য শাস্ত্রী ও সম্পাদক ৪৩০ 
রবীন্দ্রনাথের পত্র ৪৩২ 
_ বুমাবাই সরস্বতী ( কষ্টিপাথর ) ৫৯৮ 
রাক্ষুসে রাঘব-বোয়াল ( সচিত ) ৩৬৫ 
রাজনীতি ন! সংঘপ্রতিষ্ঠা ( কষ্টিপাথর ) ৫৯৭ 
রাণী সন্দর্শন ( কষ্টিপাথর )---আচার্য্য 5 
BH বঙ্গ 1, ৫৯৩ 
রান্নঃঘর--বুলব ৮৯,২৩৪ নান 


রাশিয়ায় বিপ্লব__লেনিন্‌ ও কম্যিউনিজ: oa 







Slee হোম ২৮৪. 
 ব্রাস্তাচলা--মরুণ হায় 
[রাস্তার দুর্ঘটনার কথা শ্রীঅলকেন্ত্রনাথ 
চট্ট োপাধ্যান্ £২০৯ 
রুটির ফুল ( সচিত্র ) ৬৭৮ 
কুশিয়ার অসম ছন্দের কবিতা- প্রীুখীরকুমার 
চৌধুরী, বি-এ *** ৫৬৭ 
cate (আলোচিন! )--প্রীনরেন্দ্রনাথ দেন ২৬৪ 
রোজগারী মেয়ে--ট্রশাস্ত। দেবী, বি-এ ১০ ৩৮৬ 
লজ্জাবতী দেবী, কুমারী ( সচিত্র )--শরজ্যোতির্লয়ী 
te দেবী, এম-এ ১০ ৩৮২ 
ন ভারতনাী--উশান্ত দেবী, বি-এ ২২৯ 
aly নারীর ডি শ্রীশান্ত। দেবী, বি-এ ২২৮ 
vee VAD 
মিয়েদের স্বাস্থ্যশ্ডাকহর্কর। ২২৬ 
ডম্‌ ( সচিত্র )--৪,অমিতা চন্দ ২৪৩ 
পাথর )--আঅশোককুমার সেন 
নু ৭২৩ 
» 4 ১৫১ 
( কষ্ট পাথর )-- 
৫৯৩ 


শিক্ষা ব্যাপারে হিদ্দুসমাজ ( কষ্টিপাথর )--্রাসত্য- 
বাল! দেবী ১,২৬২ 
শিক্ষায় অবরোধ মোচন 


শিক্ষার আকাক্ষা-_শ্রীজ্যোতিন্ময়ী দেবী, এম-এ ২৮০ 
শিক্ষার মিলন--এররবীন্দ্রনাথ ঠাকুর sot ANG 
শিক্ষাদমসণ-সমাধানের একটা প্রস্তাব ( কষ্টি- 
পাথর )-শ্রীহরিদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৭৯ 
শিল্পী (কবিতা )- দীনভক্ত ৩৮৯ 
শিল্পে শিশু Te (সচিত্র) ২০৭ 
শিশুদের করিবার কিছু ( কষ্টিপাথর ) ২৫৯ 
শিশু-পালন-- অরুণ ২৩১ 
শিশুগ্রদর্শনী-_শীঅলকেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ২৩১ 
শিগুমঙ্গল, (কষ্টিপাথর )--ভ্ীরমেশচন্দ্র রায় ৪২০ 
শিশুর জগৎ-_ শ্রশান্ত। দেবী, বি-এ (n> নি 
শিশুর স্বাধীনতা ( কষ্টিপাথর )- ীধীরেন্রনাথ 
খাপাধ্যায় ১৪১ 


শিক্ষায় দাবা-খেল। ( সচিত্র ) 
শৃঙ্গাদ্ি-নির্শিত দ্রব্যের জোড়-_শ্রীগদাধর দে 
শ্যামা ( সচিত্র )-- শ্রীসত্যচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল 


শ্রাবণ-বরণ ( কবিতা )-- ্প্যাব্রীমোহন সেনগুপ্ত ৫৬১ 
প্রযুক্ত গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইয়ের 

প্রশংসা-_অধ্যাপক ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন, 

পি-এইচ-ডি, পি-আর-এস ০১৪৭ 
Dey ও আসামে অপবর্ণ বিবাহ ( আলোচন! = 

asi দেবী, বি-এ; শধীরেন্্রনাথ সাহা; 

শ্ীক্ষীরোদচন্দ্র রায়, বিএ; ; ও শ্রীমণীমোহন 

রায় +. ৮৭৪ 
Brigg রবীন্দ্রনাথ ( সচিত্র )-_ শ্রীকালিদান নাগ, 

এম-এ ও শ্রীজীবনলাল গৌব! ৫৩৯ 
সজার গাছ ( সচিত্র )--শ্রীনির্মমলপদ চট্টোপাধ্যায়, 

বি-এ we ৩৭১ 
সংবাদ-পত্রের কথা__ শ্রীঅলকেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৫৫৯ 
সংশয় ও পরীক্ষা ( কষ্টিপাথর ) ৫৯৭ 
সৎসঙ্গ (কবিতা )-_শ্রীনির্মলচন্ত্র বড়াল ৫৮৮ 


সন্তান বহন ( রর )__শ্রীচারুচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. -এ ২৩৩ 


সন্দেশের দেশে (গল্প )- শ্রীমণীন্ত্রলাল বস্থু veo BOD 
সপ্তগ্রাম ও TAG উদ্ধারণ দত্ত ( কষ্টিপাথর )_- 
শ্রভোলানাথ দত্ত ' 


সবচেয়ে পুরাতন কাঠের মুর্তি ( সচিত্র ). ve ৬৭ 
সবচেয়ে বড়_প্ীঅনকেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কি 
সবচেয়ে বলবান্‌ কে? ( উপকথ। )— Rest 

নাথ ঠাকুর a 
Raa হান্কা কাঠ (সচিত্র) sa 
সময় ( কবিতা )--শ্প্যারীমোহন oss .... টপ 


Ce লিনা কাত ৩৭... 5১. 


al 


te . চটী . 


সমাজতন্ত্রে নববাণী-_শ্ীশৈলেন্্রকৃষ্ণ দেব ... ৫৬৮ স্বচ্ছ শরীর ( সচিত্র ) see ২০৩ 
সমাজ-সংস্কার ( কষ্টিপাথর') — ঈরাধিকামোহন a ৪১৫ শ্বয়ংসেচক ফুলের টব ( সচিত্র ) + ২০৪ 
সমাজ-সংস্কারে কেশবচন্দ্র সেন ৬৯৭ স্বরলিপি--গীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪৭,৪৩৪,৫৪১, 
সমুদ্রে ফেনা হয় কেন? শ্রচারুচন্দ্র ব' aah স্বরুলিপি_ ভ্রমসংশৌধন {০৭৭8 
পাধ্যায়, বি-এ, ‘২৪৪ স্বরাজ ( কষ্টিপাথর )}--এইন্দুভুষণ সেন ৪১৫, ৫৯৫,৭২২ এ 
দম্সের জঙ্গ কবিতা 1)-_শ্রীনরেন্্র দেব ... Boo  ম্বরাট আফগানিস্তান (সচিত্র )--শ্রচারুত্দ্ 
সলেহ বা শলাই বৃক্ষ-_শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায় ২৭৭ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ * Le 488 
সাইকেলের নিরেট চাক! ( সচিত্র) ॥ wo স্বাস্থ্য ও সমুদ্রধাত্া ( কষ্টিপাথর )-_ গ্রীগণপতি 
সাত বারের নাম (কষ্টিপাথর )- Bese সরকার বিদ্যারত্ব * ee ROY 
সরকার, বি-এ * ২৫৮ স্বাস্থ্যের পক্ষে স্নান ( কষ্টিপাঁথর )-রক্ষেত্রমোহন . | 
সাতহাজার বছর আগেকার বাড়ী ১ ৬৭৩ বন্গু, এম-এস ft ৪১৩ 
সাধনার ত্রিধারা ( কষ্টিপাথর ) ....৪১৭ হতভাগা ( কথিত! )--রসুধীরকুমার চৌধুরী, বিএ ৬ ১৫৫ 
সান্ধ্য শিশু-সম্মিলন-_হীদীতা৷ দেবী, বি-এ ১১১ ২৩১ BAB রাজ! তার গবচন্দ্র মন্ত্রী (কবিতা )-- 
সাপুড়ের সাহস ( সচিত্র ) ৪৮6, ২৪১ শ্রীকান্তিকচন্ত্র দাশগুপ্ত, বি-এ ১৬৮৫৪ 
সার্ধজাতিক ছাত্রসংঘ-_শ্রীবনবিহারী গুপ্ত ve 8৩৭ হয় ত( কবিতা )--বনফুল? vee ৭২৯ 
সাহিত্য হুষ্টি--গীপ্রফুল্লচন্্র চৌধুরী, বি-এ ... 5৪ হন্তহীন শিশুচিহকর-_ফেরিওয়াল। ,,১* ৩৯৪ 
সুতার কথ।--ইসত্যভূষণ দত্ত . ৫৯১ হাজির ( সচিএ )__সাঁর্‌ জগদীশচন্দ্র বস্তু +> + 
সুপ্তিভ্মণ--5 সোমনাথ Atal ৬২ হাঙ্গেরীয় শিল্পের চোখ-রাঙানি (সচিত্র) . . ৫৫৪ '' 
সুরভি ( কবিভ1)-_শ্ীন্ুধীরকুমার চৌধুরী, বিএ... ২৬৭ হাঁমেসান (কবিতা )- প্রীঅন্থকুলচন্তর রায় evan ১০৭ 
সুরার কাহিনী ( টি 1)__প্রীসত্যোন্ত্রনাথ দত্ত ... ৭৪ হিন্দী সাহিত্য_-শ্রীরমেশ বন্ধ, এম-এ £২৬ 
Geter রানা (সচিত্র) , ৬৭৬  হিপনটিজিমের সাহায্যে চিকিৎসা! আগুন 
সেকালের বাজারপর-_ কালী গ্রদন্গ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫২৫ বায়, বি-এ 1 ৬৭২ 
সেভার্স সন্ধি (সচিত্র )—Sleweper হোম. ... ১২১ হিংসুটিদের গান (সন্দেশ) wr ২৫১ 
সোনার বিষ (গল্প )_-হ্রীকার্ডিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, বিএ ৬৯৬ হুগলী জেলার বিখ্যাত wai ( কষ্টিপাথর )-_ 
স্ত্রীলোকের sis কি পুরুষের কাজের চেয়ে কঠিন ৬৮৫ ' শ্রীনন্দলাল দে . Dee এ 
স্ত্রীলোকের নিষেধ--শAসত্যবাণী গুপ্তা ৬৮২, হেঁচুকি থামানোর উপায় * এ ae 
স্্রীশিক্ষা ( কষ্টিপাথর )--গ্রবিনোদবিহারী শর্ম্ম | | 


পুরাতিত্ববিশারদ ২৫৭. 2 = 


চিত্র-্ুচী : 


অগ্নিভ্রমণকারী টুরো | ,*. ২০৫ আফরান দৌত্য-. | me 98S 
অদ্ভুত খৌঁপা--মঙ্গোলীয় মহিলার een আর্ক দ্য fate | Me 
অধ্যাপক লেভি Te] + ৫০৯ ইটালীর পাাকেরিওয়ালী | Be 
=i সাড়া (রঙিন) _জীগগনেন্্নাথ ঠাকুর :*.- ৪৮১ ঈভ্‌ গীয়ো ' 
| + ৬৫০ উন্মনা (রঙিন — বয় 
৫৭ এভারেষ্ট গিরিশিখরে আঁরোহণ-চেষ্টার নক্স! 
৫৭ এলেন কাই * 
৫৮, ওগুস্তযা রে,_বাস্তশিল্পী 











অষ্টেলিয়ার অসভ্য সর্দারের গায়ে নক্স আঁকা wo ওমার খায়াম-_শ্রীরপকষ্ণ 
আত্মিক বল বনাম আর্থিক বল ** ১৫৪ ওয়ার্সর ফেরিওয়ালা , 
আদিম মানুষের চিত্র-কলায় শিকারী - ৩৬৪ কণ্টকারী ও শেয়ালকীটার পাত 


আপার সাইলেশিয়া . পয. . ৪৭ কথক ঠাকুর (রঙিন )__শ্রীঅব 


কন্স্টান্টিনোপলের ছবি-ফেরি ওলা 
কপির অভিব্যক্তি-_শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

- কবির শুন্ধবিহার--আীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
কলাগাছ হইতে পেটো ছাড়ানে 
কলাগাহের-পেটোর ফালি হইতে সুতা কাট! 

F কাগজের পেরেক, ভ্রু ইত্যাদি 

কাগজের পোষাক “ 

কাঞ্চন-ফুলের পাত! 

কাঁফ্রিভাকাত ° 

কাফিদের জলহন্তী শীকার 

কাফ্রিদের তৈরী কু'ড়েঘর 


কায়রো ফেরিওল! err 
কাল-বৈশাখী (রঙিন )--এীমবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর - 


কুল ও খেজুরের চার! 

কেরোলিন্‌ হর্শেল 

sel ( aba )-_-শ্রীমশ্রিনীকুমার রায় 
(লাব হাতী 

গঙ্গার উৎপত্তি--গ্রীওয়ারীয়ার 

গরম অভ্যর্থনার উপক্রম 

গাঁছের শিকড় 

গান্ধার হইতে প্রাপ্ত বুদ্ধ-মুর্তি : 


গির্গিটির মত রাঙামালু ও মানুষের হাতের মত 


Ti e 

Hi—Aate ও নগরকার 
ঘটপত্রী গাছের পাতা 
ঘাসের গায়ে শিশিব-বিন্দু * 
ঘাসের ঘড়ি ও তার নির্মাত! 
ঘাসের ঝাড়ে শিশির-বিন্ু * 
চট্টগ্রামে নিগৃহীত ব্যক্তিগণের চিত্র 
চট্টগ্রামের নেতৃবুনের হাজতমুক্তির আনন্দ-সভ1 
চট্টগ্রামের হাঁজতমুক্ত নেতৃবৃন্দের সহযাত্রী দল 
DHS বনাম আর-সব--শ্রগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
চিতা রাঘব-বোয়ালের পিঠ, ও পেট 
চুলবীধ।-_্রীহূর্গীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য 

আত শরীছর্দাশঙ্কর ভট্টাচাৰ্য্য 
চোরধরা যন্ত্র 
ছয় আঙুল 


ছাতা আকারের ও মন্দির আকারের ছাঁটা 


গাছ v e 


ছু 

জগদীশচন্দ্র Aga বস্থ অঙ্কিত 
জন্বুলের ছয় পোষমান! 
হস--শ্রীফার্ণান্দিজ 


চিত্রহ্চী 


৬৪৭৬ 
৩৭৭ 
৪৩২ 
৩৬৬ 


জাপানে নববর্ষের অভ্যর্থন! 
জাপানে ভদ্রলোক আসামী 


ঝড়-বাদলে ( রঙিন )--শ্রীদেবী প্রসাদ রাখচৌধুরী :.. 


টাকের উপর চুল বোনা! 

Ble 

ডাকাতে কাক্ড়ীর ছাগল ধর 

OL BiB রবীন্দ্রনাথ সপ্তাহ 
তালপাঁতার বর্ধাতি জামা 

তুলাওয়ালা আকন্দের বীজ 
ত্রোকাদেরে প্রাসাদ 

দরদিয়া (ব্রঙিন)_-শ্রীবিপিনচন্দ্র দেব 
দশম শার্লের অভিষেক-শকট 
দাবা-খেলার ছক হাতে স্কুলের পোড়ো 
দিনের আয়ু শেষ 

দাতের তৈরী পোষাক 

ধাধা 


নানান আকারের পাতা 

নিরেট চাঁকাঁর সাইকেল 
নীলরতন ধর ইত্যাদি 
নেপে'লিয়ানাদিত্যের সমাধি-মন্দির 
নেপ্ল্সের বাসন-ফেরিওল! 
নোত্র্‌ দাম গীর্জ। 

পটল হাঁস 

পদের পরীগ-কেশর 

পন্মের পাঁপড়ি হইতে ফেশরে ক্রম-পরিণতি 
পদাতিক 

পরাজয়_-শীফার্ণান্দিজ 

পল BCAA 

পাখাওয়ালা সোনার বীজ 

পাঁখীর চোখে জুড়ী ঘোড়! 

পাখীর চোখে বড়-দাহেব 

পাঁখীর চোখে বাইসাইকেল-চড়নদার 
পাতার গায়ে শিশির-বিন্দু 
পাতার ডগাঁর বিবিধ আকার 
Hers নানান আকার 

পাতার পাঁশে দাতি কাটার নমুনা 
পাথরকুচির পাতা 

পার্কতীবাই আঠীওয়ালে 


" পিরামিডের পাথর টানিবার প্রাচীন রীতি 


পিরামিডের পাঁথর তুলিবাঁর প্রাচীন রীতি 
Hi) পুষ! APR! 

‘পুসিফুট’ জন্সন্‌ 

পোল্যাণ্ডের চাঁবি-ফেব্রিওলা 

cAI! “TT RN ছিলে ওক BT তা 


নববধূ (রঙিন )-_শ্রীঅর্দেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় + 


lo 


প্যারিসে রবীন্দ্রনাথ, ভারতীয় ছাত্র প্রভৃতি 
প্রাচীন ও নবীন (রঙিন )--শ্ীবীরেশ্বর সেন 


চিত্র-সুচী | ° 


প্যাঁচা আর ব্যাং আকার সঙ্কেত ৫৭৩ 
ফেরা ৮৪০ 
ফৈজ মহম্মদ At ৭8০ 
বৰ্ষ৷--শীরাও . ১৯ 
বলবস্ত সিংহ ৬৫৫ 
বাকারার কাঁচের বাসন ৫১০ 
বাকারার কাঁচের বসন_ রাজাদের ব্যবহারের জন্ত ৫১১ 
বাজীগৌরী দৌলতরায় মুন্নী ও শিবগৌরী 
কল্যাণভাই গজ্জর ৮২৬ 
বানরের, মাকড়সার ও সিংহশিতুর হাঁসি ৪৪২ 
বামন দেশের অধিবাসী ৮৪৫ 
বামন মুনুকের ডাকঘর 5০৮৪৬ 
বার্লিনে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭৬৪,৭৬৫,৭৬৬ 
বিজাতীয় শিক্ষায় লাগাও আগুন-_শ্রীগগনেন্ত্রনাথ 
ঠাকুর igo. “Sad 
বিড়ালের ছবি আঁকার সহজ উপায় "ee 898 
বিড়ালের ছাঁয়! হইতে ছবি আঁকা ৪১২ 
' বিড়ালের ব্যাং ধরা 888 
বিনয়কুমার সর্কার ৬৫৬ 
বিশ্বমানবের নিশ্বাস-বাযুর সাল্তাঁমামি ৩৬৮ 
বিশ্ব-হৃদয়ের রক্ত-প্রবাহের স।ল্তামামি ॥ ৩৬৮ 
বীজ ছড়াইবার বিবিধ প্রণালী ve ৩৯৩ 
বীণকার (afer )—Flatecets মিত্র ৫২৪ 
বেপরোয়া পশুরাজ ১২৩ 
বেড়ালের মোটর চড়া ৩৯৪ 
বোধিসত্বকে নর্ভকীদয়ের মাল! পরানো ৩১৩ 
বৌদ্ধ পতাকায় বোধিসত্বের মূর্তি 3১৪,৪১৫ 
ভল্টেয়ারের মূর্তি ৮৩৭ 
ভাওয়ালের মৃতমন্য রাঁজকুমাঁর বলিয়! প্রচারিত 
সন্যাসী ৪৬০ 
ভাঁওয়ালের রাজকুমার ৪৬০ 
ভারতের পুনরভিষেক-_শ্রীনগ্রকার, কামডোলী, 
ফার্ণান্দিজ প্রভৃতি ত ১৭ 
ভারতের স্বদেশী শাসন-কর্তা--কোথায় তিনি ?_- 
কোন্‌ জন ?- জ্ীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৭৬ 
ভাসণই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরের টেবিল ৬৫২ 
মল্বটুরর পতন ৮৪৪ 
মহন্গালী খা ৭8০ 
মা--শ্রীশৈলেন্্রনাথ দে ১৯৩ 
মা শ্রীহীরাটাদ gata ১৮৫ 
মাকড়সার জালে মাছ ধর! ৩৭১ 
মাকড়সার জালে শিশিরকণা ৩৭০ 


মাতালের শাস্তি 

মাদাম ওরেল্‌ 

মাদাম কুরী : 
মার্কাস গার্ভি 


মা-হার! (রন )--প্রীবিপিনচন্দ্র দেব 


মিসেস্‌ শেরিডানের মিঃ খ্যাস্কুইথের প্রতিমূর্তি গড়া. 


মুখস পাথ! 
মুখের কোন্‌ দিকট। বেণী বুদ্ধিমান? 
মুরগী- se নৌকা * 


মুল্শীপেটায় সত্যাগ্রহীদের উপর গরম জলের 


ফোয়ারা 
মুস্তাফা কামাল পাঁশা 
মৃত্যুন্মাদ টি 


মেহেঙ্কওয়েটার--গরু-মহিষের তত্বাবধানে নিযুক্ত » ৮. 


মেহেক্কওয়েটারের কবরের ভিতরকার মূৰ্তি 
মেহেঙ্কওয়েটারের কবরে রক্ষিত সাজসরঞ্জাম 
মোলির্যারের মূর্তি 


" ম্যাদ্লাইন মন্দিরের প্রধান প্রতিমা 


ম্যাদ্‌লেইন মার্কদ্‌ 

যাঁদুঘর-স্থাপয়িতা বালক 

যীগুখ্ৰীষ্ট 

যীপ্ত-জননী 

ধীশুপদক-_যোড়শ শতাব্দীর . 
যীণগপদক-_যোভ়শ শতাব্দীর জার্ম্মান শিল্পে 
যীগুপদক--যোড়শ শতাব্দীর “AS” মেড্যাল 
বীত্মূর্তি-_ ইতালীয় পদকে * 


- যীশুর জন্ম 


যীশুর জন্মের বৃত্তান্ত আঁক! ছবি. 
cats প্রান্তরে নেপোলিয়ান 
যোদ্ধ আমেরিকা! 

রক পাখী ' 


বঙ্গ ও ব্যঙ্গ ছবি আঁকার সঙ্কেত 


রুন্ধনরত!--ভ্যান CATT 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অধ্যাপক দিল্ভ ‘cafe প্রভৃতি ... 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অধ্যাপক দিল্ভ? লেভি 
রাখাল --এক্ষ্ডকিশোর ঘোষ 
রাঘব-বোঁয়াল 

রাঘব-বোয়ালের দাতের পাটি 

রাজপুত্রের বুদ্ধদেবকে এরারত উপহার 
রাজা সলোমানের জাহাজ 

রাতিন্বন্‌ যুদ্ধক্ষেত্রে নেপোলিয়ান্‌ 
ব্রাত্রি-_শ্রনগরকার 

রাফায়েল. জর্জ লেভি 


রুটির ফুল 
পয — 


লেখক-স্থচী 





৬ 
eo ক 
one 


লঙ্জাবতী দেবী ৩৮৩ সবচেয়ে পুরানো কাঠের মূর্তি 
লক্ষমী- শ্রনবেন্্রনাথ ঠাকুর ১৮৬ সবচেয়ে হাঙ্ধা কাঠ = 
লক্ষমীমণির বাঘ তাড়ানো * ১০৯ সংস্কার হুঙ্কার (রঙিন )-_শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর *** 
লাঁফাঁনে মোটর - ৬৯১ সাপুড়ের সাপ ateal রত 
. লুই পাস্ত্যর ৩৫৬ সামাল! সামাল 1-_শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাঁকুর 
* qo মিউজিয়াম . ৮৩২ সার-দেওয়! বাতাসে আলুর পুষ্টি 
লেজওয়াল! ডিম ২৪৩ সার-দেওয়া বাতাদে ফুলকপির বৃদ্ধি 
লেডী বেকার ৮২৫ সিল্ভ'যা লেভি 
লেনিন | * ৯৬ সিংহের জিরাফ, শীকার 
লোমশ গরু ৬০ কুর্যতাপে রান্নার যন্ত্র 
“geal ( রঙিন )--শ্রীক্ষিতীন্্রনাথ মজুমদার , ১৬৯ স্পেনের ফেরিওল! 
শরৎ-*পরফার্নান্দিজ . ২০ সামুয়েল জেজুইস্কি 
শাঁভানের আঁকা ছবি ৮৩৪ স্যামুয়েল জেজুইস্কির দাবা খেল৷ 
ita” fag ৩৫৮ স্যার স্যামুয়েল হোয়াইট ও লেডি বেকার 
“tay” মুর্যো-_বসায়নবিদ ৩৫৫ স্বচ্ছ শরীর 
শাল ওমাধবী লতার পাখাওয়াল| বীজ , ৩৯৩ স্বরংসেচক ফুলের টব 
ক শিশু Here ata মেরি ও catcarea মিশরে সাদেনি fasta রাজ।দের কবর 
- পলায়ন ০০২০৮ হতাশ। 
fata মহল ৬৫২ হাঙ্গেরীর চি উত্তর 
শীত-_শ্রীকামডোলী ২১ হাঙ্গেরীর মূর্তিশিল্ন দক্ষিণ 
শুকনো ঘাসে শিশির ৩৭০ হাঙ্দেরীর siete পশ্চিম 
webs পাত! ২৪০ হাঙ্েরীর মূর্তিশি্প পূর্ব 
als যুক্তি-_শ্রীক্ষিতীন্্র মজুমদার ১৮৯ হার্থা এয়ার্টন 
শ্তামাপাখী ৪৯৭ হিমালয় পর্বতের বিভিন্ন শিখরে আরোহণ- ate 
Fats গাছ ৩৭১ নকৃলা a 
সন্তান বহন '২ , * ২৩৪ হাসের মত গোল আলু 
* লেখক ও তাহাদের রচন৷ 
অখিলরঞ্জন মজুমদার মিশরের স্বাধীনতা 
আচার্য্য প্রফুল্পচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দ Stata the 
( আলোচন! ) sey উইল্সন্‌ ও হা্ডিং 
অনুকুঁলচন্দ্র রায়চৌধুরী-_ বৃদ্ধক্ষতিপুরণ-সমস্ত। 
কুৎসিৎ রাঁফায়েৎ ( গল্প ) ২৯ বিলাতে কয়লার খনির হাঙ্গামা 
ber  হামোসান ( কর্বিতা) * ১০৭ রাশিয়ার বিপ্লব, লেনিন ও কমিউনিজ্ম্‌ 
' অবনীমোহন চক্রবর্তী-_ | চীন ও সান্‌ ইয়াট্‌ সেন্‌ 
দাত দিয়ে ফনোগ্রাফ শোনা oa বোনার ল’ ও চেম্বারলেন 
অবিনাশচন্ত্র দাস, এম-এ, পি-এইচ-ডি-_ কার্লের কাণ্ড 
MATS প্রাচীনত্ব . ৬৫, ৬৯৮ নেশন-কমিশন ও আয়ার্ল্যাওড 
খণেদের প্রাচীনস্ব (আলোচনা ) ২৬৬ আপার সাইলেসিয়৷ 
অমরেন্ত্র সাহা, এল-এম-এফ্‌_- ইজিপ্ট 
_ বাঙালী বৈজ্ঞানিকের নব আবিষ্কার “কয়লার খনি 
২ ( আলোচন! ) : ৮৭৩ জার্মানী ও মিত্রশক্তিপুগ্জ - 
aaa ib হোম. arterial ও ইংরেজ 


(AS সনি 


আযারলাণে শাস্তি সঙ্গাব্বনা 


wo 


wo 


বলো-জাপ সন্ধি-সমস্ত। ie 

, ওয়াশিংটন কন্ফারেন্স্‌ 
অমল! দেবী 

নারী-প্রদঙ্গ . 
অমিতা চন্দ = 

= ল্যাজওয়াল! ডিম (সচিত্র ) 

অমূল্যচর্ণ বিদ্যাভূষণ __ 

বাঙ্গালীর ইতিহাস 

বাঙ্গালীর ইতিহাস ( আলোচনা ) 
অমৃতলাল শীল, এম-এ — 

আল্হীর গান 

বেতালের বৈঠক 

বাংলা দেশে নারিকেল ( আলোচনা ) 


অরুণ দত্ত 


গরাংজেবের কলঙ্ক মোচন শন 


' অলকেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 

টাইপরাইটাঁরে ছবি আঁক! ( সচিত্র ) ves 
মাছের পৌষম।ন! ( সচিত্র ) ses 
অসভ্যদের যুদ্ধনাজ ( সচিত্র ) sce 


দাতের তৈরী পোষাক ( সচিত্র ) 3. ate 


রাস্তার হুর্ঘটনার কথ। ode 


অদ্ভুত স্মৃতিচিহ্ন টি soe 
শিশু-প্রদর্শনী | eee 


অদ্ভুত স্মরণশক্তি 
সংবাদপত্রের কথা 

কতগুলি কথা Tal দরকার 
কালির গাছ 


জাপানে স্ত্রীলোকদের পোষাক কেন৷ a 


টেলিগ্রামের গতি 


" পৃথিবী ভ্রমণে কত সময় দর্কাঁর fees 


AERA ফুল 


সবচেয়ে বড় ৪ ade 


প্রাণীর পরমায়ু 
পাখীরা কত বেগে উড়ে 
আদ্যনাথ শৰ্ম্মা 
আসামে অসবর্ণ বিবাহ ( আলোচনা 
আশাঁলতা সেন__- 
দাম্পত্য FRG ও শীস্তীয় 
( আলোচনা ) 
উপেন্দৰয়াথ বল, এম এ 
অর্থনীতি ও তাহা পাঠের প্রণালী 
এককড়ি কু 
wea ( আলোচনা ) 
কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায় 


২ a eo aw 


অনুশাসন 


লেখক-্থচী 


৭৩৫ 
৭৩৮ 


কার্তিকচন্ত্র দাশগুপ্ত, বি-এ 


সোনার বিষ ( গল্প) ite 


হবচন্দ্র রাজা তার গবচন্ত্র মন্ত্রী (কবিতা) :.* 
কালিদাস নাগ, এমএ Ce 
্রাস্বুর্ণে রবীন্দ্রনাথ (সচিত্র ) 
কালিগ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ-- 
সেকালের বাজার-দর 
কিরুণবাঁল! সেন = 
এ দেশে নারীর বর্তমীন সমস্ত! 
কিরণশঙ্কর রায় 
ক্ষেমী (গুল্প ) 
sya মল্লিক, বি-এ-- 
পথে ( কবিত। ) 


মনের গতি ( কবিতা ) ' | Pl 


নিশ্রমণ ( কবিত! ) 


বৃদ্ধ (কবিতা ) | a 


বুড়োর দেশ ( কবিতা) ই" নিও 
অশ্র-নিবাঁস (;কবিতা ) ike 
চঞ্চলের জয়যাত্রা ( কবিতা ) 
ক্ষীরোদচন্দ্র রায়, বি-এ 
Ass ও আসামে অসবর্ণ বিবাহ ( আলোচন! ) 
গদীধর দে-- | 
অল্প সময়ে ছবি বা ছাপার নকল এ 


- শূঙ্গাদি-নির্দিত দ্রব্যের জোড় vis 


কাঁচ ও কাচের সহিত ধাতু জুড়িবার উপায় ... 


_ চারুচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি.এ * 


বোম্বাই আর্ট-স্কুলে দেয়ালছবি (সচিত্র) +,, 
চিত্রপরিচয় 
মহিলা বৈজ্ঞানিকের সন্মান ( সচিত্র) 

ঝরা পাত! ssi 
সন্তান বহন ( সচিত্র ) 

সমুদ্রে ফেন! হয় কেন 

শ্রীমতী এলেন কাই ( সচিত্র ) . 

মযুরপুচ্ছে ALA চক্ষু কেন 

একবাটি ছধের জন্ত 

মহিল। বৈজ্ঞানিক ( সচিত্র) 


বিধবার সাবলধন'( সচিত্র ) és 


মহিল! জ্যোতিষী (সচিত্র) 
: স্বরাট আফগানিস্তান ( সচিত্র ) 
অজ্ঞাত দেশ আবিষ্কারে মহিল! ( সচিত্র) 
বনিতা-বিশ্রাম ( সচিত্র). 
চণ্ডীচরণ মিত্র ,. 
দখিনা বাতাসের গাঁন (কবিত) sy 


_ চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য — 


৮৭৪ 


« 
২১০. 


৩৭২ 
৩৭২ 


১৬ 


১৫৩, ৩২০, ৪৮০১ ৬৩০, ৭৭৪ 


২৩২ 
২৩৩ 


7@ 


oe 


জগদীশচন্দ্র বসু, সাঁর, এফ-আঁর-এস--- 


হাজির 


জীবনলাল গৌবা-_ 


্াস্বর্দে রবীন্দ্রনাথ (সচিত্র) 


জ্যোতিরিক্্রনাথ ঠাঁক্ুর_ 


দর্পণ (উপকথা) 

সবচেয়ে বলবান কে (উপকথা ) 
রথিসেন (উপকথা ) 
নারিকেলচন্ত্র (উপকথ|) 


জ্যোঁতিম্ময়ী দেবী, এম-এ 


শিক্ষার আকাজ্ষা : 
কুমারী লজ্জাবতী দেবী ( সচিত্র ) 


জ্ঞানেন্দ্রন্মথ চক্রবর্তী-_ 


খুকী (গল্প) 


তমোনীশ গঙ্গোপাধ্যায় 


ছায়াচ্ছন্ন রাশিয়া 
বন্শেভিক রুশিয়ার শাসনতন্্রপ্রণালী 


দিনেন্দ্ৰনাথ ঠাঁকুর-- 


স্বরলিপি 


দিলীপকুমার রায়, বি-এস-দি-- . 


দদাবাথেলায় শিশুর কৃতিত্ব 


দেবকুমার রীয়চৌধুরী 


কলঙ্ক (কবিতা) 


দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


নন্‌কো-অপারেশন tate sl কী? 


দ্বিজেন্দ্রনাথ az - 


পুস্তক-পরিচয় ll 


দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাঁগ্চী, এম-এ 


১৪৭, 898, ৫৪১, 


৯৯, 


টিলক প্রভৃতি সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর মন্তব্য 


(আলোচনা ) 


ধীরেন্রকৃষ্ণ বস্থ 


পথগ্েদের প্রাচীনত্ব” (আলোচন। ) 


“ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ 


faate-atei 


ধীরেন্ত্র মুখোপাধ্যায়, বি-এ 


প্রোষিতভর্ত্ব ক! ( কবিত। ) 


ধীরেন্দ্রনাথ সাহা-- 


২৬৬ 


শ্ৰীহট্ট ও আসামে অসবর্ণ বিবাহ (আলোচন! )... 


নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বি-এস-সি_. 


পলীসমাজ সংস্কার 


নরেজ দেব 


সাম্সের জঙ. ( কবিতা ) 


বাদশা উজির ( কবিতা ) 


fd 


গেখক-নুচী 


্ 


৫৩৭ 


২৫২ 
৩৫৩ 
৬৯২ 
৮৫৬ 


২৮০ 
৩৮২ 


৪৩৮ 


৮৬৩ 


Cate ( আলোচিনা ) 
নলিনীকান্ত গুপ্ত. 

যন্ত্রপাতি ও তর্কবুদ্ধি 
নিত্যগোপাল বাঁয়কর্ম্মকার, বিএ = 
ৃঁ প্রাচীনবঙ্গে প্রজাশক্তি 
নির্মলচন্ত্র বড়ীল-- 

সৎসঙ্গ (কবিতা) 


_ নিৰ্ম্মনপদ চট্টোপাধ্যায়, বি-এ = 


অনড় লোক 
জাপানে নববর্ষের অভ্যর্থনা ( সচিত্র ) 
সজারু গাছ (সচিত্র) 
মাকড়সার জালে মাছ ধর! ( সচিত্র ) 
ছেলেমেয়ের হাঁতখরচ 
জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন 
পুস্তক পরিচয় 
' নীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, এম-এ__ 
পুস্তক-পরিচয় 
নীহারবালা দেবী__ 
২ চতুর্থ পক্ষ (গল্প) 
নীহারিকা দেবী = 
প্রভাতে (কবিতা ) 
পি এল cata, এল-এম-পি-_ 
বাঙ্গালী চিকিৎসকের নূতন আবিষ্কার 
পৃরণেন্দুনাথ চৌধুরী — 
পটল-ইাস ( সচিত্র ) 
প্যারীমোহন সেনগুপ্ত-_ 
কলকাতার দুপুর ( কবিতা ) 
মেঘের পাশে রোদ ( FFAS ) 
সময় (কবিতা! ) 
দুঃখী বীর (কবিতা) 
আলুর চলন 
ছানার পুতুল 
কাফ্রিদের দেশ আফ্রিকায় ( সচিত্র ) 


খোকার হাটন (কবিতা) 
বেরালের মোটর চড়া (কবিতা) 
মুক্ত জ্যোৎ্সায় ( করিতা ) 
আবণ-বরণ ( কবিতা ) 
বর্ষার চড়ুই (কবিতা) 
প্রফুললকুমার সরকার, এমএ 
ভারতশিল্পে অধ্যাত্মত! ( সচিত্র ) 
" মুক্তার বংশবৃদ্ধি 
প্রকুললচন্্ চৌধুরী, বি-এ 


২২০ 
২৪৫ 
২৪৬ 


২৪৬,৩৯৭,৫৭৪, 


৬৮৭,৮৫০ 
২৫০ 
৩৯৪ 





Yo! o 


apa রায়, সার, ডি-এস-সি- 
আমাদের আদর্শ ও কর্তব্য 
জার্মানীতে বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিফের আদর efi 
অন্নমমস্তা ও তাঁহার সমাধান . 
প্রভাতচন্দ্র বস্থ = 
পিঁপড়ের যম 
প্রমথ্রঞ্জন ঠাঁকুর -- 
আয়ন! দেখার সঙ্গে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধ 
প্রিয়কাস্ত সেন 


Shwe চৈতন্য 


লেখক-সথচী কট 


পুস্তক-পরিচয় 
১৪২ - মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, এম-এ 
৬৪২ যাদুকর (গল্প) ll 
৭৯১ আর্সি (গল্প) 
যদুনাথ সরকার, এম-এ, পিআর-এস_. 


৫৫৯ প্রতাপাঁদিত্যের সভায় খ্রীষ্টান পাদরী . 


_ আওবুংজীব ও মন্দির ধ্বংস ্তিহাসিক সত্য 
কি? (আলোচনা) 
CATE রসায়নের CA 


BAR 


দুই দিন (গল্প) . ৫৬০ বেতালের বৈঠক, পুস্তক-পরিচয় ইত্যাদি 
ferrari দেবী, বি-এ "যোগেন্দ্ৰনাথ ঘোষ, এম-এসূসি- 
.. আন্মনে (কবিতা) - ৪৬০ বৈদিক ভারতে নারীজীবন 
বনবিহারী গুধু-- রণেন্দ্রনারায়ণ মৈত্র-_ 
সার্বজাতিক ছাত্রসজ্ব ৪৩৭ গতিমান আলোর রং 
জেম্দ্‌ ব্রাইস্‌ ও নব্যগণতন্্ ৫৬৭ মানুণ্বে হাতের লোম 
বিগত বিশ্বযুদ্ধের কারণ সম্বন্ধে জার্মানীর রবীন্দ্রনাথ, কুর-_- 
অভিমত ve ৭২৬ রবীন্দ্র থের একখানি চিঠি 
বনলতা মজুমদার রবীন খের পত্র 
নারীর স্থান ৮২৭ নতুন ' তুল ( কথিকা )' 
বিজয়চন্দ্র-মজুমদীর, বি-এল-_ | শিক্ষা: মিলন 
বিরজাশঙ্কর গুহের প্রেমটাদবৃত্তির জন্য লিখিত গান 
প্রবন্ধ (আঁলোটনা) " . 880) বুমণীমোহ রায় . 
বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণ! পরীক্ষা (আলোচন৷ ) ৫৯১ শ্ৰীহট্ট : আদামে অদবৰ্ণ বিবাহ ( আলোচন) 
বিজয়নারায়ণ দেন=- রূমেশচন্ত্র < ন্দ্যাপাধ্যায়_ 
নানাদেশের অভিবাদনের তালিকা ayy “ৱাং সবের কলঙ্ক মোচন” ( আলোচন!) . 
বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী 7 FG বন্থ, এম-এ 3 
রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠি (আলোচনা) ৪৩০ হিন্দী. হিত্য 
বিনয়কুমার সরকার, এম-এ রাধাচরণ চ নবর্তী-_ 
প্যারিসে এক শীত (সচিত্র)  ৩৫৫,৫০৮,৬৪৭,৮৩১ পথ (' বিত! ) 
বিরূপাক্ষ শর্মা -- | রি ব্যর্থ ( চবিতা ) 
" নরওয়ে-সুইডেনের কথা সাহিত্য ৭২৭ খোকা ' মুখের Bal (কবিতা) 
বিশ্বপতি চৌধুরী, বি-এ নারী ( কবিতা ) 
ঘরের ডাক ( উপন্যাস ) ১০১,১৯৬,৩৩১,৪৯০, প্রজাপ ত (কবিতা ) 
৬৩৭,৭৯৭ রাঁমান্ু ব ৭ 
মণীন্দ্রলীল বন্ু-- বাউরী 
ভূতের গল্প (গল্প) , ১৭২ HCH পাঁ = 
সন্দেশের দেশে ( গল্প ) ৪০১ sine অপবর্ণ বিবাহ ( আলোচন! ) 
পদ্মরাগ (গল্প ) ৬৫৬ লোকেন্দ্রনা: গুহ 
ছুম্যপ্ন (গল্প ) ৮১৩ মহাভা তের fag 
মহিদীন;আহ মদ ' শচীন্ত্রনাথ ( নগুপ্ত_ 
আমের আঁটির stata “he ফল ধরানো ৫৬০ মগজে: স্বরাজ 
মহেশচন্দ্র ঘোষ, বি-এ, বি-টি__ শরৎচন্দ্র বর — 
বৈদিক ভারতে বিকাশবাদ ১৭০ আকা রেলগাড়ী 
প্রাচীন ভারতে ভ্রীশিক্ষা মাথনে গাছ 


cata lata faut যাওয়া বিবেয় 
fl 


প্‌ (আলোচনা) ... 


১৮৩ 
৬৮৫ 


৩২১ 


৮৭৫ 


-৮৭৮ 


১৮২ 
৪২০ 


৮৬৪ 


৮৮৪ 


৫২৮ wet’ 


wad 


৭৬৮ 


৭০ 


৬৪ 


৬৪ 
৬৪ 


a 


aged বসন্ত 
বাঙ্গালীর ইতিহাস ( আলোচন! ) ৮৭৫ 
“tat দেবী, বিএ ° 
চিরন্তনী (উপন্যাস ) ৪ 
নারীশিক্ষা-সমিতি ৮৫ 
শিশুর জগৎ ৯০ 
ভারতের মহিলা ৯২ 
‘পৃথিবীর খবর ৯৩ 
ভারতীয় মহিল। সমিতি ৯৬ 
নারীশিক্ষা-সমিতি _ ৯৭ 
ভারত-স্ত্রী-মহামওল ৯৭, ২২৯ 
মদ্যপানের বিরুদ্ধে মহলা ৯৮ 
নূরী ও ভবিষ্য জগৎ ২২৬ 
ললিতকলায় নারীর কৃতিত্ব ২২৮ 
উড়ে! জাহাজে মেয়ে ২২৮ 
বিগত বৎসরে মহিল!দের সফলত। ২২৮ 
জুরির উল বোন! ২২৯ 
মুসলমান মহিলার বক্তৃতা ২২৯ 
* আমেরিকায় বঙ্গনারী ২২৯ 
লণ্ডনে ভারতন রী ২২৯ 
বিদেশিনীদের ail ২২৯১৩৮৬১৫৫০ 
মহিলাদের ও ছেলেমেয়েদের বিলাতী কাগজ ... ২৩০ 
ভারত-নারী ৩৭৯ 
রোজ্গারী মেয়ে Oy 
জ্ঞান্পিপাসার শেষ নাই ৫৫২ 
পুরুষ ও নারীর Gaal ৬৭৯ 
Fal কামন। vee ৮২১ 
প্রহর ও আসামে অগবর্ণ বিবাহ ( আলোচনা) ৮৭৪ 
CHER দেব__ | | 
প্রথম নারী মন্ত্র ২৩২ 
সমাজতন্তরে নববাণী ৫৬৮ 
নারীর অধিকারের চেষ্টা + ৬৮৪ 
সত্যচরণ লাঁহাঁ, এম-এ, বি-এল-- 
' শ্যাম (সচিত্র) ৪৯৬ 
সত্যবাণী গুপ্তা 


Gah: অধিকাৰ ats 


লেখক-স্ুচী 


মহিলা এটনাঁ 

দেশসন্ধানী তরুণী 

নারীর রাধিকার লাভ 

মহিলাদের স্বাধিকার লাভের প্রচেষ্টা 

“মহিলাদের হীরক বর্জন 

প্রথম মহিলা ব্যারিষ্টার 

স্ত্রীলোকের নিষেধ 
সত্যভূষণ দত্ত 

চর্কার সুতা শক্ত কর! 

- “আয় বৃষ্টি হেনে” 

সুতার কথ! ( আলোচন! ) 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 

সুরার কাহিনী (কবিতা ) 

প্রজাতন্ত্রের রাজকবি 
সত্যেন্দ্রনাথ সেন__ 

বৈদ্যুতিক চাষ 

গরুর দাত মাছ! 

ছদ্মবেশী আয়ন! 
সত্যেশচন্্র সেন = 

নিগ্রোদের স্বরাজ্য-স্বপ্র 
সীতা! দেবী, বি-এ-- 

চিঠি (গল্প ) 


রজনীগন্ধ। (উপন্তাস) ৭৭, ২২১, ৩৪১, ৫১১, ৬৬৩, ৮০৫ 


বঙ্গনারীর ভোটের দাবী 
সান্ধ্য শিশু সম্মিলন 
বিলাতে রবীন্দ্রনাথের সহিত আলাপ 


সুকুমার সেন-- 
বৈদিক নারীর প্রসাধন 
খণেদে ঘুমপাড়ানো গান 
সুধীরকুমার চৌধুরী, বিএ 
একটি নিমেষ ( কবিতা ) 
হতভাগ। ( কবিত৷ ) 
সুরভি ( কবিতা ) 
দিবাস্বপ্ন (কবিতা) 
অনির্বচনীয় (কবিতা) 
রুশিয়ার অসম ছন্দের কবিতা 


২৭৮ 


৩৪ 


২৩১ 


২৩১ 
868 


ne | 
বর্যাশেষ ( কবিত| ) 
কুশ্রীতার আর্ট ( সচিত্র ) 
অন্তরঙ্গ ( কবিতা.) 
সুধেন্দুরঞ্রন রায়, বি-এ 
আংটি ব্যবহারের বিপত্তি 
রণ্টজেন লাইটের She 
অন্ধের চিত্রাঙ্কণ 
পোষাকের অনাবশ্যক আতিশয্য 
 হিপ্নটিডিনের সাহায্যে চিকিৎস। 
- সুনীতি দেবী, বি-এ__ 
বাঁঘতাড়! ( সচিত্ৰ ) 
গঙ্গাধর হাঁতী ( সচিত্র ) 
সুবোধ চট্টোপাধ্যায় 
চীন দেশের কথা 
সুবোধচন্দর রায় 
. জীবন-লীলা ( কবিত। ). ' 
সুরেন্্রকিশোর রায় 
ব্ঙ্গদেশে নারিকেল ( আলোচনা! ) 
সুরেন্দ্রনাথ সেন, এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ- ডি. 
Age গৌরাদনাথ বন্য্োপাধ্যায়ের বইর 
প্রশংসা ( আলোচনা ) 


লেখক-সুচী | . 


৭০৯ 


৮৭৭ 


সুৱেন্্রমো ন ভট্টাচার্য্য-- 
উদ্ভিে; চেতন! 
সুরেন্্রচন্দ্র 'ঘাষ। বিএস fea 
altar a অভিশাপ (কবিত| ) 
বসন্ত দায় ( কবিতা) 
সুরেশচন্দ্র য়. 
গতি 
সোমনাথ স হ- 
পৃথিবীৰ পৌঁধাকপর লোক 
আকা র'বথা 
দাতের চথা 
asa ৭ 


বায়স্কো সর অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের আঁয় '*" * 


«atta হাসিক যুগের জীবজন্ত 
হরিপ্রস্ন দ' ee— 

কলাপী ' কবিতা ) 

ভাদরে পল্লী (কবিতা) 
ace চে [রী 

মাটি ( ঃবিতা) 


৭৮৯ 


ses ৩৪১ 


॥ ৩৭২ 





aoe ০ তি নি 
i | বৈশাখ, ১৩২৮ 
. ১ম খণ্ড | 


হাজির! 


হঠাৎ চীৎকার করিয়। কেহ উত্তর দিল-_“হাঁজির !” 
কাহাকেও ডাকিতে শুনি নাই, তথাপি অতি করুণ ভক্তি- 
উচ্ছৃসিত স্বরে উত্তর শুনিলাম--“কি আজ্ঞা প্রভু?” কে 
তোধীার প্রভু, কাহার হুকুমে তুমি এরূপ উদ্দীপ্ত হইলে? 

কি আশ্চর্য্য! একটি কথাতেই জীবনের সমস্ত স্তরগুলি 
আলোড়িত হইল! স্বপ্স্থতি আজ জাগরিত,_যাহা অশব, 
আজ তাহা শব্ায়মান ; যাহা বুদ্ধির অগম্য ছিল, আজ তাহা 
অর্থবুক্ত হইল। | 

এখন বুঝিতে পাঁরিতেছি বাহির ছাড়া ভিতর হইতেও 
হুকুম Alia থাকে। মনে করিতাম আমার ইচ্ছাতেই 
সব হইয়াছে। আমি কি এক? একটু মন স্থির করিলেই 
ছুইএর মধ্যে যে HAH কথা চলিতেছে তাহা শুনিতে পাই; 
ইহারাই আমাকে চালাইতেছে। এদের. মধ্যে কুমতি 
সৃতি আমি, সুমতি তবে কে? 

এ সম্বন্ধে ২৭ বৎসর পূর্বের কয়েকটি ঘটনা! মনে পড়ি- 
তেছে। কোনদিনও লিখিতে শিখি নাই, কিন্তু ভিতর 
হইতে কে আমাকে লিখাইতে age করিল। তাহারই 
আজ্ঞাতে "আকাশ-্পন্দন ও অদৃশ্য আলোক? বিষয়ে লিখি- 
লাম ; পরে লিখাইল Gerster মানবীয় জীবনেরই ছায়া 
মাত্র? জীবন সম্বন্ধে কিছুই জানিতাম্‌ না, কাহার আদেশে 


| ১ম সংখ্য 








এরূপ!লিখিলাম!? লিখিয়াও নিষ্কৃতি পাইলাম al; ভিতর. 
হইতে কে সমালোচক সাজিয়া বলিতে লাগিল_এত ষে 
কথা রচনা করিলে, পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ কি ইহার 
কোন্টা সত্য, কোন্টা মিথ্যা ? জবাব দিলাম_ফে-সব বিষয় 
অনুসন্ধান করিতে fin বড় বড় পণ্ডিতেরা পরাস্ত হইয়াছেন 
আমি cer কি !করিয়| নির্ণয় করিব? তাহাদের অসংখ্য 
কল-কার্থানা ও পরীক্ষাগার আছে, এখানে তাহার কিছুই 
নাই, অসম্ভবকে কি করিয়া সম্ভব করিব? ইহাতেও সমা- 
লোচকের কথা থামিল না। অগত্যা ছুতার কামার দিয়! 
তিন মাসের মধ্যে একটা কল প্রস্তুত করিলাঁম। তাহা দিয়া 
যে-সব অদ্ভুত তত্ব আবিষ্কৃত হইল তাহা আমার wh দূরে 
থাকুক, বিদেশী বৈজ্ঞানিকদিগকে পৰ্য্যন্ত বিস্মিত করিল! 
অল্পদিনের মধ্যেই এ বিষয়ে অনেক সুখ্যাতি হইল এবং 
বিলাতের সম্ব্ধনা-সভায় নিমন্ত্রিত হইলাম | বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 
উইলিয়াম রাম্সে বনু সাধুবাদ করিলেন ; পরে বলিলেন-_ 
“কাহার কাহার মনে হইতে পারে যে এখন হইতে ভারতে 
নৃতন জ্ঞান-যুগ আরম্ভ হইল, কিন্ত একটি কোকিলের ধ্বনিতে 
বসন্তের আগমন মনে কর! যুক্তিসঙ্গত নহে।” সেদিন বোধ 
হয় আমার উপর কুমতিরই প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকিঝে কারণ 
স্পর্দার সহিতই উত্তর দিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম,---আপনাদের 
আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই, আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি 


| (65010? 
শীঘ্রই ভারতের বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে শত কোকিল বসন্তের আবির্ভাব 
ঘোষিত করিবে। এখন সেদিন আসিয়াছে; যাহা কুমতি 
বলিয়া ভয় করিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি তাহাই সুমতি ৷ 
তখনকার শুভলগ্র পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত অক্ষুণ ছিল, একদিনের 
পর আঁর-একদিন অধিকতর উজ্জ্বল হইতে লাগিল এবং 
সন্মুখের সমস্ত পথগুলিই খুলিয়া গেল। 

এমন WATS? আসিল তাহাতে সোজা প্রথ ছাড়িয়া 
দুর্গম অনির্দিষ্ট পথ গ্রহণ করিতে হইল। তখন তারহীন যন্ত্র 
লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম ; দেখিতে পাইয়াছিলাম, কলের 


সাঁড়া প্রথম প্রথম বৃহৎ হইত, তাহার পর ক্ষীণ হইয়া লুপ্ত ' 


হইয়া যাইত। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম, দিবারন্তেই 
পরীক্ষণ শ্রেয়, কারণ সারাদিন পরীক্ষার পর কল ক্লান্ত 
হইয়া ষায়। অমনি ভিতরকাঁর সমালোচক বলিয়! উঠিল 
“কল কি মান্গুষ, যে ক্লান্ত হইবে? 

কলে কেন ক্লান্তি হয় ?__এই প্রশ্ন কিছুতেই এড়াইতে 
পারিলাম না।, অনেকগুলি আবিষ্কার কেবল লিখিবার 
অপেক্ষায় ছিল, সেসব ছাড়িয়া দিয়! নূতন প্রশ্নের উত্তর BE 
সন্ধান করিতে হইল | ক্রমে দেখিতে পাইলাম জীবনহীন ধাতুও 
উত্তেজিত এবং অবদাদগ্রস্ত হয়। উত্তেজনা স্থগিত রাখিলে 
স্বল্লাধিককালে ক্লান্তি দূর হয়। উদ্ভিদে এইসব প্রক্রিয়া 
অধিকতররূপে পরিস্ষুট দেখিলাম । এইরূপে. বহুর মধ্যে 
একত্বের সন্ধান পাঁইয়াছিলাম। 

জীবতব্ববিদ্দিগের হস্তে এইসব নূতন তত্ব রাখিয়া পদার্থ 


করিয়াছিলাম, fre হিতে বিপরীত হইল | রয়াল 
সৌসাইটিতে সব পরীক্ষা দেখাইয়াছিলাম।  সর্ধপ্রধান 
জীবতত্ববিদ, বার্ডন্‌ সেণ্ডারসন্‌ বলিলেন-_“জীবনতত্ব সম্বন্ধে 


আপনি যে পরীক্ষা করিয়াছেন সে সম্বন্ধে আমাদের . 


চেষ্টা পূর্বে নিক্ষল হইয়াছে, সুতরাং আপনার কথা 
অসম্ভব ও অগ্ৰাহ ; এ শাস্ত্রে আপনার অনধিকার-চ্চা 
হইয়াছে) আপনি পদার্থ-বিদ্যায় যশস্বী হইয়াছেন, আপনার 
সম্মুখে সেই প্রশস্ত পথে বহু কৃতিত্ব রহিয়াছে, আপনার 
অজ্ঞাত্পথ হইতে নিবৃত্ত হউন।” তখন কুমতির প্ররোচনায় 
বলিল্াম--নিবৃত্ত হইব না, এই বন্ধুর পথই আমার, 
আজ হইতে সোজা পথ ছাড়িলাম ; আজ যাহা প্রত্যাখ্যাত 


প্র বাসী- বৈশাখ, ১৩-৮ 


[২১শ ভাগ ১ম খণ্ড | 
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হইল তাহাই সত্য ; ইচ্ছাতেই হউক অনিচ্ছাতেই হউক, 
তাহা সকল গ্রহণ করিতেই হইবে। ৪৫ 

এই ছু তির ফল ফলিতে "অধিক বিলম্ব হইল না। 
সব দিকের “থ একেবারে বন্ধ হয়৷ গেল এবং সমস্ত আলে! 
যেন অকস্থা নিরিয়া গেল। কিন্ত ইহার পর হইতেই অন্তরের 
ক্ষীণ আলে। অধিকতর পরিস্ফুট হইতে লাগিল; প্রথর 
আলোকে হা দেখিতে পোঁই নাই, এখন তাহা দেখিতে 
গাইলাম। art ও নিরাশীর অতীত এই ভাবে বিশ বৎসর 
কাটিল। | 

এক বংনর ACH হঠাৎ যেন নিদেশ শুনিতে পাঁইলীম-_ 
“বিদেশ যাও 1” বিদেশ যাত্রা! সেখানে কে আমার eal 
শুনিবে? এবার কঠিন স্বর শুনিলাম__“আর্মীর নাম 
হুকুম, cotta নাম তামিল! লাভালাভ বলিব তুমি 
কে?” আনগ শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম। ৃ 

তারপর সমস্ত দিকের রুদ্ধ দ্বার একেবারে খুলিয়া গেল। 


4. 


কাহার হুকুমে এরূপ হইল? এ কি স্বপ্ন ? বিরোধী feta 


ছিলেন, এখা তাঁহারাই পরম মিত্র হইলেন; যাহা! প্রত্যাখ্যাত 
হইয়াছিল, এখন তাহা সৰ্ব্বত্ৰ গৃহীত হইল। বিশ বৎসর আগে 
যাহা কুমতি মনে করিয়াছিলাম, পুনরায় দেখিতে পাইলাম 
তাহাই সুষম ত। 

সুতরাং কোন্টা was আর কোন্টা কুমতি 
জানি না. কোন্টা বড় আর কোন্টা ছোট তাহাও 
মন বোঝে না। সুদিনের বৃহৎ , সফলতা ভুলিয়া ছুর্দিনের 
বিফলতাঁর কথাই মনে পড়িতেছে ; তখন সর্বত্রই পরিত্যক্ত 
হইয়াছিলাম কেবল দুএকজনের অহেতুক সেহ আমাকে 
আগুলিয়া ₹খিয়াছিল। আজ তাঁহার! অন্ধকার যবনিকার 
পরপারে । অস্মুট ক্রন্দন কি সেথায় পৌছিয়া থাকে ?- 

জীবনে: যখন পূর্ণশক্তি, তখন কৌলাহলের মধ্যে তোমার 
নির্দেশ স্প' করিয়া শুনিতে পারিতাম না। এখন পাঁরি- 
তেছি, fee সব শক্তি নির্জীব হইয়া আসিতেছে। একদিন 
তোমার Sm মাঝখানের যবনিকা ছিন্ন হইবে, মৃত্তিকা 
দিয়া sel গড়িয়াছিলে তাহা ধূলি হইয়া পড়িয়া রহিবে। 
কি লইয়া! তখন সে তোমার নিকট উপস্থিত হইবে? অল্পই 
তাঁহার স্থচতি, অসংখ্য তাহার দুষ্কৃতি । তবে বলিবার 
কি আছে কোনুটা সুমতি আর কোন্টা qife এই 
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আপনার ওখানে গিয়ে একদিন ' সব কথা হবে 
এখন!" 

অবিনাশ ঠিক করিল ইতিমধ্যে একবার রাজগঞ্জে 
ঘুরিয়া আসিবে । যাহোক একটা কিছু না করিয়! ফেলিয়া 
দুকুলহারা৷ হইয়া বসিয়া থাকিতে সে পারিতেছিল না। কিন্ত 
স্থপ্রকাশের বিলাত যাওয়ার প্রস্তাব পাড়িয়া তাহার রাজগঞ্জে 
যাওয়ার পথে এক বাধ! আসিয়া জুটিল। সুপ্রকাশ ফিরিয়া 
না আসিলে, তাহার সঙ্গে এ বিষয়ে কোন কথাবার্তা ঠিক 
না হইলে তাঁহার কোথাও যাওয়া অসম্ভব . 

Sara হইতে ফিরিয়া আসিঙ্লা সুপ্রকাশ “যখন বিলাত 
যাওয়ার প্রস্তাব শুনিল, তখন সে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া 
ঠিক করিল, এ সুযোগ তাহার ত্যাগ করা উচিত নয়। কিন্ত 
শেষ কৃথাটা দিবার আগে দিন দশেক ভাবিবার তাহার 





i Dom ছিল। সেটা পার না করিয়া কথা সে বলিল না। 


আজকাল লোকজনের বাড়ী সে বড় যাইত Al বন্ধু 
বান্ধবের সঙ্গও একটু যেন এড়াইয়া চলিত। কলিকাতা 
সহরে নির্জন ‘সময়ও মেলে না স্থানও মেলে all তাই 
গ্রীষ্মের দিনে ভোর al হইতে, পথের আলো! al নিভিতে 
সে ৰাস্তায় বাহির হইয়া পড়িত। সকালের প্রথম ট্রাম 
যতক্ষণ না তাহার চোখে পড়িত ততক্ষণ পথে সে হীটিয়াই 
চলিত। তখনও কাঁদাজলে পথ অভিষিক্ত হয় নাই, ময়লার 
গাড়ী শব্দ আর গন্ধে পথিকের প্রাণ পুলকিত করিতেও 
সুরু করে নাই। তারপর হান্ধা ট্রাম যেন নাচিতে নাচিতে 
আরোহীর সন্ধানে আসিয়া দেখা দিত। স্থপ্রকাশ গাড়ী 
চড়িয়া কখনও গড়ের মাঠে কখনও গঙ্গার ধারে, কখনও 
আলিপুর কি বেহালা চলিয়া যাইত। একদিন সে সকাল 
বেলা কি ভাবিয়া হাওড়ায় গিয়া উপস্থিত হইল। ভোর 
বেল! প্রথম ট্রেন তখন ছাঁড়িবে। এই গাড়ীতেই সে 
খপরীক্ষার পর ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল। সেই ভ্রমণের পথে 
কত সুখছুঃখ নে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে, “আজ তাহা 
সব যেন ছবির মত চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। আর 
ছুদিন পরে তাহার বিলাত যাইবার কথা দিতে হইবে। 
হয়ত আর কোনোদিন এপথে চলিবার সুযোগ আর তাহার 
ঘটিবে ন7া। কত কি তাহার মধ্যে dia যাইতে পারে 
যাহার জন্য জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাহাকে হয়ত শোক 
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করিতে হইবে। AT একবার পকেটে হাত দিয়া 
দেখিল গোটা-কতক biel রহিয়াছে। চট্ট করিয়া একখানা 
থার্ডক্লাশের টিকিট কিনিয়া সে গাড়ীতে গিয়া উঠিয়। বসিল। 
রাজগঞ্জে পৌছিয়া  অবিনাশের নামে একটা টেলিগ্রাম 
করিয়া দিয়া খালি হাত-ছুখান৷ নাড়িতে নাঁড়িতে সে গোপেশ- 
বাবুর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। শূন্য হাতে অতিথির 
আগমন দেখিয়া বাড়ীতে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। স্ুপ্রকাশ 
সকলকে শান্ত Sal বলিল, “কালই আমি চলে ঘাব। 
একটু বেড়াতে এলাম বৈ ত নয়! একদিনের জন্তে রমেশ 
কি.আর একখানা কাপড় ধার দিতে পার্বি না?” 

. রমেশ বলিল;“কাপড়ের আমার বড় টানাটানি বলেই 
ত তোকে এতক্ষণ ঘরে তুল্তে পার্ছিলাম না। তা আয়, 
ধার করে এনে দেব এখন ৷” 

গোপেশ-বাবু হাসিয়৷ হাত নাড়িয়৷ বলিলেন, “ছেনেবুদ্ধি 
আর কাকে বলে! একখানা কাপড়ও আন্তেভুলে 
গেলে ?” 

অর্ধেকটা চুল আঁচ্ড়াইয়া আর অর্ধেকটা জট-শুদ্ধ 
চুলে চিরুণীখান৷ গু'জিয়া বিকাল বেলা অরুণা জানালার 
গরাদে ধরিয়া দাড়াইয়া পথে একটা চাঁকা-ভাঁঙা গরুর 
গাড়ীর দুরবস্থা দেখিতেছিল। ভাঙা গাড়ীর পিছন হইতে 
হঠাৎ সুপ্রকাশের আবির্ভাব দেখিয়া সে চম্কাইয়! 
উঠিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল, “ও ভাই দিদি, দেখ দেখ কে 
আস্ছে।” জানালার পাশেই মেঝেতে বসিয়া করুণা 
সেলাইয়ের কল ঘুরাইতেছিল, অরুণার ডাকে উঠিয়া দীড়াইয়া 
জানালার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। স্ুুপ্রকাশও অরুর 
পরিচিত কণ্ঠস্বর মুখ তুলিয়। না চাহিয়া পারিল না। কিন্ত 
ge তাহার fra পড়িল ঠিক করুণার ব্যগ্র দৃষ্টির উপর ৷ 
প্রথম দৃষ্টিতে দুজনের মুখেই আনন্দ ও লজ্জার রক্তিম! 
ছড়াইয়! পড়িল। কিন্তু নিমিষের মধ্যেই ছুই জোড়া চোখ 
নামিয়া পড়িল, রক্তিম মুখছটি মুহূর্তের মধ্যে রক্ত-লেশশূন্ত 
হইয়৷ গেল। স্ুপ্রকাশের Bal করিতেছিল তখনই ফিরিয়া 
যায়। বলিবার সকল কথা তাহার যেন হারাহিয়৷ গিয়াছিল, 
এত পথ অকস্মাৎ আসার কি কারণ দিয়া যে সে ঘরে ঢুকিবে 
তাহ! ভাবিয়াও ঠিক করিতে পাঁরিতেছিল al | 

উপর হইতে চুটিয়া নীচে আসিয়া অরুণা তাহাকে উদ্ধার 


৬ ; | বানী বৈশাখ, ১৩২৮ 


ওল ৬ লাও পাহি লাও পাতি লাও লচ তত 


করিয়া লইয়া গেল | arene : সে eee al এত কথ! 
বলিতে লাগিল, যে সুপ্রকাশের হারানো কথা খুজিয়া 
পাইবার বিশেষ দর্কার হইল Al] অরুণ! বলিল, “মাগো 
মা, কি অদ্ভূত চেহারা বানিয়েছেন আপনি । আমি ত 
প্রথমে চিন্তেই পারিনি। বাজগঞ্জে কুলিগিবি কর্বার 
সময়ও ত আপনার এর চেয়ে বাহারের পোঁষাক ছিল। 
aS Se aig ae ত 
সাজসজ্জা আজকাল ফ্যাশান হয়েছে ?” 

রমেশের ধারকরা৷ পোষাকের অনেক নির্মম সমালোচনা 
শুনিক্াও সুপ্রকাঁশ বলিতে পারিল না, “এ আমার ধারকুরা 
সজ্জা?” অরুণার পিছন পিছন আস্তে আন্তে সে উপরে 
গিয়া উঠিল। ম্লান একটু হাঁসি হাসিয়া করুণা তাহাকে 
অভ্যর্থনা করিল। সুপ্রকাশও কিছু বলিতে না পারিয়া চুপ 
করিয়| Hive রহিল। অরুণ! তাহাদের নীরব মুখের দিকে 
বিস্মিত হইয়া তাকাইয়া একটু পরেই হাদিয়া বলিল, “ওকি 
দিদি, চিন্তে পাঁর্ছ al নাকি? বম্তে টস্তে বল্বে 
না?” 

নার EE OTT 
সে বুঝিল ইহাদের প্রক্ৃতিস্থ হইবার অবসর দিবার জন্য 
তাহাকেই এখন অবুঝ সাজিয়! অনর্গল বকিয়া' যাইতে হইবে। 
সে বলিল, “আপনি গিয়ে পর্যন্ত একটা চিঠিও 


> লিখুলেন না, তাই দিদি রাগ করেছে, কথা বল্বে না। 


আমার ত আর অত মান নেই, আমি যেচেই বকৃবকৃ 
কর্ছি।” 

সুপ্রকাশ চিঠির কথ! শুনিয়াই ety দৃষ্টিতে করুণার 
মুখের দিকে চাহিল। করুণা মুখখানা লাল করিরা, “না, 
চিঠি, a” কি যে কতকগুলা। অসম্বদ্ধ কথা বলিল, তাহার 
কোনো অর্থই হয় না। অপ্রস্তুত হইয়া শেষকালে সে 
চুপ করিয়া গেল। তাহাকে যেন ব্লেহাই দিবার জন্যই 
প্রকাশ হঠাৎ ঝাড়া দিয়া সোজা হইয়া উঠিয়া বলিল, 
“কল্কাতায় গিয়ে মানুষ এমন হৈ চৈ কাণ্ডর মধ্যে পড়ে, 
কোথা দিয়ে ষে সময় কেটে যায় তার ঠিক নেই। তার 
উপর'আমার আর-এক নূতন গ্রহ উপস্থিত হয়েছে”_বিলেত 
যাওয়া । শীগৃগিরই হয়ত বেরিয়ে tes, তাই একবার 
দেখাগুনো করে যাঁচ্ছি।” 


লও পরি লস পি ত ৯ পাস ৩৯ 


[ ২৯ ভাগ, ১ম পণ্ড 


করুণা এতক্ষণে ৫ যেন ন কথা বিবার অবস্থা ফিরিয়া পাইয়া 
বলিল, “ওমা, তাই নাকি? আপনি বিলেত চলে যাচ্ছেন ! 
কবে?” 

সপ্রকাশ বলিল, “এখনও দিন ঠিক হয়নি। এই ফিরে 
fica সব ঠিকঠাক করা যাবে 1” 

“ওমা, দিদি বেশ যাহোক ! Sa নিশ্চয় ধরে গেছে, ' 
চায়ের জল ত চড়ানো হয়নি !” বলিয়া! অরুণা হঠাৎ অত্যন্ত 
গৃহিণীপন! দেখাইয়া! সেখান. হইতে উঠিয়৷ চলিয়৷ 'গেল। 
অরুণা ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেই স্থপ্রকাশ অত্যন্ত 
ব্যগ্র হইয়া করুণাকে জিজ্ঞাসা করিল, “আমি alice যে 
চিঠি লিখেছিলাম, wi পাননি ?” 

“পেয়েছিলাম,” বলিয়। করুণা তাড়াতাড়ি obi নীচু 
করিয়া লইল। সুপ্রকাশের ইচ্ছা করিতেছিল তাহার মুখ- 
খান। তুলিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করে, “তার কি কোনো উত্তর 
নেই?” কিন্ত কি জানি কি উত্তর গুনিবে এই ভয়ে isl 
epithe তাহার করা হইল.নাঁ। করুণা, চুপ করিয়া 
রহিল। শতদলের চিঠিতে যে কথ! সে শুনিয়াছিল, বিলাত- 
যাত্রার কথাটা যেন তাহারই জের বলিয়া মনে হইতেছিল। 
কথা বলিবার পথ তাহার আজ যেন সকল দিক দিয়! বন্ধ। 
তাহার খণের বোঝার উপর অবিনাশের মিনতিপূর্ণ চিঠি যেন 
তাহার মুখে কথা ফুটিতে দিতেছিল না। fee কথা যে 
ফুটাইতে পাঁরিত, সকল বিচায় বিবেচনা যে ভুলাইয়! দিতে 
পারিত, সে = তাহার পাশেই বসিয়া ছিল। করুণার 
নীরব মুখের কি অর্থ সে বুধিল কি জানি, তাড়াতাড়ি 
সে অন্ত কথা পাড়িয়া বসিল। স্থপ্রকাঁশ বলিল, “আপনাদের 
স্কুল আজকাল কেমন চল্ছে ?” | 

করুণা স্কুলের নানা বাধাবিদ্ধ অভাবের কথা বলিতে 
বসিয়া গেল । অরুণা ঘরে টুকিয়। “তাহাদের এই-সব কেজো 
গল্প শুনিয়া জর কুঁচ্‌কাইয়া বলিল, 58 স্কুল, 
ইনস্পেক্টার হয়েছেন কবে থেকে ?” ¥ 

তারিণীকান্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। a a 
সুপ্রকাশ! অনেক দিন পরে। করুণ। খাবার দাবার 
একটু ভাল করে জৌগাড় কর,” বলিয়া তিনি প্রণত সুপ্র- 
কাশকে ছুই হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিলেন। কথায় কথায় , 
তারিণীকান্ত বলিয়া বসিলেন, “হ্যা দেখ, এই কদিন আগে 


*, 


+ 


১ম সংখ্যা | . 








NANA LOI. 


অবিনাশের নামে পঞ্চাশটা টাক! পাঠানো হয়েছে, পেয়েছে 


কি না জানো কি 2” . 

সুপ্রকাশ বিস্মিত হইয়া বলিল, “কৈ না, আমি ত কিছু 
জানি না 1” 

সমস্ত মুখখানা লাল করিয়া করুণ! বলিল, “আঃ 'দাঁদা- 
মশায় ! ওসব ছাইভন্ম বল্বার কি যে দর্কার ! সব .কথাই 
কি সবাইকে বল্তে হবে?” * 

তারিণীকান্ত চুপ করিয়া গেলেন। কিন্ত ুপ্রকাপের 
সামনে অবিনাশ কি তাহার টাকার উল্লেখ করিলেই করুণা 
যে লাল হইয়। উঠে, বিব্রত হইয়! পড়ে, ইহার এঁকটা৷ অত্যন্ত 
সোজা কারণ বুঝিতে তাঁহার মত বৃদ্ধের দেরী হইল AI 
করুণা অরণা রান্নাঘরে চলিয়া যাইতেই তারিণী আবার সেই 
কথাই পুাড়িলেন। তিনি বলিলেন, “দেখ, তোমার সাম্নে 


ওসব কথ পাড়ুলেই দিদি বড় লজ্জিত হয়ে পড়ে। তাত 


হবেই। ছেলেমান্থুষ বই ত নয়। কিন্ত এটা জেনো, অমন 
মেয়ে বাংলা দেশে পাবে না। আমার নিজের নাত্নী বলে 
আমি বলছি মনে কোরো! না। অত বড় খণের বোঝা ওইটুকু 


মেয়ের ঘাড়ে তুলে নেওয়া কি সোজা কথা? কি বল?” 
স্থপ্রকাশ ভ্বতেছিল করুণার কাছে সে সবাইকার একজন 
ata তারিণীকান্তের কথায় বেশী-কিছু জানিবার জন্ত 
TAS না দেখাইয়া সে শুধু বলিল, “আমি ত সেকথা কিছু 
জানি না৷” 

তারিণী বলিলেন, “ভাইুকেও বলেনি? অবিনাশ আমার 
দিদির মান রেখেছে বটে! অবিনাশের টাকা বলে করুণা 
cata দিতে কোনোদিন এতটুকু অবহেল! কর্বে মনে কোরে! 
all তবে পরে বিধাঁতার ইচ্ছায় যদি দর্কার না হয় ত সে 
আলাদা কথা 1” | 

সুপ্রকাশের ইচ্ছা! করিতেছিল, সেখান হইতে চুটিয়া 


নিয় wal আর-কিছু শুনিরার লোভ তাহার মোটেই 


ছিল all নে তাড়াতাড়ি উঠিয়া-পড়িয়া বলিল, “আচ্ছা 
আজ তবে আসি। _ আবার আর দু-এক জায়গায় যেতে 
হবে। কালকের মধ্যেই ফিরে যাচ্ছি Fea” 
তারিণীকান্তের আতিথ্যের অনুরোধ এড়াইয়াই সে ঘর 
ছাঁড়িয়| চলিয়া গেল। অরুণা করুণা খানিক পরে নানা- 
রকম খাদ্যের আয়োজন করিয়া উপ্রে আসিয়া শুনিল, 





চিরন্তনী | ay am 


SNe eee 


প্রকাশ চলিয়া গিয়াছে। সে ন রাত্রে কতবার যে অরুণার 
ঘুম ভাঙিয়া গিরাছিল, তাহার ঠিক নাই। সার! রাত্রি 
ধরিয়া স্বপ্নে জাগরণে সে সমস্তক্ষণ তাহার পাশে একট! চাপা 
কান্নার শব্দ শুনিয়াছিল। সকালেও উঠিয়া করুণার মুখ 
দেখিয়া তাহাকে আর সে কিছু বলিতে পারে নাই। 

সুপ্রকাশ বাড়ী ফিরিয়া আসিল। না বলিয়। হঠাৎ এমন 
করিয়া চলিয়া যাওয়ার জন্য অবিনাশের কাছে সে কি কৈ- 
ফিয়ৎ দিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। fee সে ভাবনার 
দায় হইতে অনায়াসেই সে মুক্তি পাইল। অবিনাশ 
তাহার মুখের দিকে শুধু একবার তাকাইল। কোনো প্রশ্ন 
করিলনা | 

তাহার একান্ত আপনার ছুটি মানুষের মাঝখানে যে সে 
দীড়াইয়াছে একথা স্থপ্রকাশ আজ বেশ বুৰিয়াছিল। কি 
হইবে তাহার এখানে থাকিয়া ? দুরে যাওয়াই তাহার ভাল। 
স্থপ্রকাশ নিজেই সাধিয়া গিয়া অবিনাশকে বলিয়া! আসিল, 
“বিলেত যাওয়াই ঠিক কর্লাম |” 

অবিনাশ অত্যন্ত খুসী হইয়! বলিল, “বেশ, বেশ 1” 

যাত্রার আয়োজন পড়িয়া গেল। আ্ুপ্রকাশ আর শত- 
দলের কাজের অন্ত ছিল না। শতদল বসিয়া বসিয়া জিনিস 
গুছাইতেছিল, স্থুপ্রকাশকে cafes বলিল, “কোথায় ভাব্লাম 
তোমার বিয়ের তত্ব গোছাব, বউ আন্ব ; তা না চল্‌লে তুমি 
বিলেত |” 

AT কথাটার ইতিহাস ঠিক জানিত না। সে 
বলিল, “এজন্মে তপস্যা করা aE; আর-জন্মে বিয়ে করা 
যাবে এখন ৷” 

শতদল হাসিয়া বলিল, “তুমি কিসের তপস্যা কর্তে 
যাবে? সে গেয়েরই যদি তপস্যার জোর থাকে, তবে একদিন 
তোমায় পাবে; নইলে তপস্যা শিবপূজা কর্তে হয় সে-ই - 
GACT করুক” 

সুপ্রকাশ হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিল, “আমার জন্যে 
তপস্যা কর্বে সে?” তাহার পরই আবার সুর বদ্লাইয়া 


বলিল, “কে তপস্যা কর্বে? কার কথা বলছ তুমি ?” 


শতদল বিস্মিত হইয়! বলিল, “কার কথা আবার ধ্বল্ব ! 
আহা, তুমি যেন আর জান না। কেন, তুমি আবার্‌ অন্ত 
কারুর জন্তে ইতিমধ্যে তপস্যা সুরু করে দিয়েছ নাকি ?” 


৮ ye - প্ৰবাসী--১৩২৮ 


সত সপ ভল সী সপ অল সপ সা স্পা ওত দিল সি অত সিসি 


প্রকাশ যে বাস্তবিকই একটা কিছু গোলমালে পড়িয়া 
গিয়াছে, তাহা তাহার মুখের চেহারা! দেখিয়াই শতদল বুঝিতে 
পারিয়াছিল। যে কথাটা শতদল বলিতেছে সেটা ঠিক 
বুঝিতে না পারিয়াঁও নিজের মনের কি-একটা লুকাঁনো কক্ষ 
- উদ্ঘাটিত করিয়া ফেলিবার ভয়েই যে স্প্রকাঁশ তাহার সপ্রশ্ 
ৃষ্টিটা ফিরাইয়া লইল, শতদলের sey Ba কাছে তাহা 
এড়াইল ai এবার কলিকাতায় আসিয়া পর্যন্তই যে 
সুপ্রকাশ কেমন উন্মন! হইয় গিয়াছে, Stal তাহার আজন্মের 


সাথীর চোখ কেমন করিয়া এড়াইবে ? এতটুকু বয়স হইতেই 


খেলাধুলার ভিতর দিয়! তাহারা পরস্পরকে মনের সকল কথা৷ - 
বলা অভ্যাস করিয়া! ফেলিয়াছিল, কিন্তু আজ যে কেন 
নুপ্রকাশ লুকাইয়া ফিরিতেছে তাহা শতদল বুঝিতে পারিতে- 
ছিল না। সে ব্যথিত হইয়াছিল, কিন্তু অভিমান তাহাকে 
এতদিন কোনো প্রশ্ন করিতে দেয় নাই । আসন্ন বিদায়ের 
দিনে আজ সে নিজের চেয়ে অপরের ব্যথাটাই বেশী করিয়া 
অনুভব করিতেছিল। বুঝিতেছিল, কি একটা গোলমাল 
বাধিয়াছে, কি একটি লুকানো carl একল! লইয়া 
তাহার চিরকালের দুঃখের দুঃখী দুরে চলিয়া যাইতেছে । 
তাই আজ আর স্থির থাকিতে না পারিয়া শতদল বলিল, 
“কি হয়েছে তোমার. ছোট মামা? আমাকেও বল্বে না 
ভাই? এবার যে এলে তা অমন করে লুকিয়ে একল৷ একলা 
মনমরা। হয়ে বেড়ালে যে একটা কথাও জিজ্ঞেস কর্তে 
পার্লীম না। রোজ ভাব্তাম বিয়ের কথা তুলি, কিন্ত 
তোমার মুখ দেখে ত মনে হত না তোমার বিয়ে ; ভয়ে কিছু 
বল্তেই পার্লাম না । শেষকালে কেন যে এমন করে 
চলে যাচ্ছ তাও ত কিছু বললে A” 

সুপ্রকাশের বিস্ময় যেন আজ সীমা ছাঁড়াইয়া গিয়াছিল। 
সে বলিল, “সত্যি মনটা আমার ভাল ছিল না বলে তোমার 
সঙ্গে ভাল করে দুদিন কথাও TES পারিনি। কিন্ত 
আমার যে বিয়ে তা ত আমি জান্তাম না৷” 


শতদল বলিল, “ওমা তাই নাকি? আমি বলে আমার 


এক বন্ধুকে লিখেও বস্লাম।” শতদল বিবাহের "গল্প বসিয়া 
বসিয়া)সগ্রকাশকে শুনাইল। স্থখের বিষয় তাহার নিজের 
পুঁজি. বেশী বড় ছিল না। সুপ্রকাশ শুনিয়া হাসিয়া বলিল, 
aS এখন ত পালিয়ে বাচি।” 


শাসিত ৫৯৮৯ ত লাল সত OT A NAN" 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


“hora ধরিয়া বসিল, “কিন্ত তপস্যা কার জন্যে কর্বে 
তা ত ব্ল্‌লে না। বল না কে আমার মামার হাসিখুসি সব 
লুট করে যোগী বানিয়ে দিলে, তার চুলের মুগিটা ধরে এক- 
বার টেনে আনি 1” 

স্থপ্রকাশ শুধু হাসিল। শতদল বলিল, “বল্বে না?” 

সুপ্রকাশ বলিল, “কেউ না।” 

: শতদল মাথাটা নোয়ুইয়। বলিল, “আমার মাথা ইন 
বল ‘কেউ না” তবে বিশ্বাস কর্ব 1” 


স্থপ্রকাশ তাহার মাথাটা «faa নাড়া দিয়া রি “ভাবি 
দুষ্ট হচ্ছ দিন দিন, না?” 


শতদল তবু বলিল, “বল সে কে?” 

স্থপ্রকাশ বলিল, “ইষ্টমন্ত্র কি কেউ বলে 9” * 

শতদল বলিল, “ফেলে যে চলে যাচ্ছ, ফিরে এসে যদি 
আর ন! পাও?” 

সুপ্রকাশ বলিল, “বৃঝ্ব আমার পাবার যোগ্য! GR 

শতদল বলিল, “বল্ছ ত ! সইতে পাঁর্বে ?” 
:. সুপ্রকাশ হাসিয়া বলিল, “পৃথিবীতে মানুষ কি না 
সয়েছে? সে ত পার্তেই হবে। তাই না-পাঁওয়াটাই যেচে 
বরণ করে নিয়ে যাচ্ছি। পাই যদি কখনও, সেটা, সইতেংপার্ব 
কিনা তখন নির্কিত্বে তা ভেবে দেখা যাবে ।» 

(২৪) 

বসন্তের পর বসন্ত ঘুরিয়৷ আঁসিয়াছে। ধরণীর গায়ে বসন্ত 
ঝরা পাতার আসনে আবার চিরদ্রিনের মত নূতন পাতার মেল! 
খুলিয়াছে।- কিন্ত করুণার মনে বসন্ত সেদিন যে রূপে দেখা 
দিয়াছিল, আজ কোথায়.গেল তাঁহার সে নয়ন-ভুলানো রূপ ? 
কলিকাতার সেই পুরানো বাড়ীথানার দোতলার .ঘরে বসিয়া 





. আজ আবার সে পথের ধারের গাছের মাথায় বসন্তের - রঙীন 


নিশান দেখিতেছিল, কিন্তু তাহার এ ঝরাপাতার মেলায় 
রঙের স্পর্শ আজ কোথাও খুজিয়া পাইতেছিল না । 

আজ মনে পড়িতেছিল, এই ছুটা বৎসর ধরিয়া তাহার 
কেবল হারানোর কথা । বিশ্বশ্রষ্টা তাহাকে লইয়া কি নাট্য- 
লীলা ফাঁদিয়াছেন, আপনি সে দর্শক হইয়া তাহা দেখিতে 
চাহিয়াছিল, আজ ছবির মত তাহ! সব তাহার পিছনে পড়িয়া 
রহিয়াছে, চোখ চাহিয়া আর দেখিতেও ইচ্ছ। করিতেছে aii 
সে চাহিয়াছিল AB Rare, তাই শুধু HBS সে হইয়াছে, 


এ 


১ম সংখ্যা] 


আর-কিছু তাহার ভাগ্যে ত কই জুটিল না। কিন্ত নাই a 
জুটিল” এই কথাটুকু যে মে আজ বলিতে পাঁরিতেছে, এই ত 
তাঁহার আধাত-দ্বন্দের পরম লাঁভ। 

যেদিন স্ুপ্রকাশ তাহার সঙ্গে ভাল করির! দেখাও না 
করিয়া হয়ত বা চিরদিনের মত তাঁহার নিকট হইতে দুরে 
চলিয়া গেল, সেদিনটা যে কেমন করিয়া তাঁহার কাটিয়া! 
গিয়াছিল আজ আর তাহা তেমন তীর রূপে চোখের ALA 
ভাঁসিয়া উঠে না ; কিন্তু সারা রাত্রির চোখের জলে যে শক্তি 
সে লাভ্‌ করিয়াছিল, তাহার দ্বিধার ছন্দে তাহাই তাহাকে 
জয়ী করিয়াছিল | 

যাহা সে চাহিয়াছিল, তাহা তাহার পাওয়া হয় নাই, 
হয়ত কোনোদিনই হইবে না, তবু যখন মনে পড়িত নীল 
জলের “বুকের উপর দ্বিয়া তাহাকে দূর হইতে দুরাস্তরে 
A ফেলিয়া তাহার প্রিয় চলিরা যাইতেছে তখন ইচ্ছা করিত, 
আকাশে সাগরে শুধু ছটি চক্ষু হইয়া ফুটয় উঠিতে, যাহার 
দৃষ্টির বাহিরে আর তাহার যাইবার পথ নাই। রাত্রের পর 
রাত্রে আকাশের তারার দিকে চাহিয়া যখন কেবল তাহারই 
চিন্তা মনে জাগিত, তখন ইচ্ছা! করিত, ওই একই তারার 
coed যেন ছুঈনের মনের একটি কথা ধরা পড়ে, আর সেই 
সঙ্গে যেন তাঁহার চোখে সে তাহার নিশি-জাগরণের বার্তী- 
টুকু পায়। 

এমনি করিয়া যখন দিন কাটিতেছিল, তখনই সে এক' 
দিন অবিনাশকে লিখিয়াছিলঃ “আপনার কাছে যত অপরাধ 
করেছি ক্ষমা কর্বেন, আর অপরাধের বোঝ! বাড়াতে চাই 
না। আপনি ফেকথা শুন্তে চেয়েছিলেন, সেকথা! যদি 
বল্বার সাধ্য থাকৃত তবে বলে আপনার দয়ার খণের এক 
কণাও শোধ কর্তে চাইতুম, কিন্ত বল্তে পার্লাম না, 
 খণীই থেকে গেলাম।” 

তার পর আর-একটা দিনের কথা মনে পড়িতেছে, 
যেদিন অবিনাশ আসিয়াছিল তাহার সঙ্গে দেখা করিতে কিন্ত 
দেখা দে করিতে পারে নাই। আজ সনে হইতেছে বৃদ্ধ 
দাদা-মহাশয়ের সেই বেদনা-কাঁতর হতাশ* মুখের চেহারা যাহ 
দেখিয়। চোখের জল মে শাম্লাইতে পারে নাই। তাহার 
শেষ জীবনের একান্ত ইচ্ছা ত সে জানিত, তাহা ত সে 
পালন করিতে পারিল না! i 
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দেই হতাশাই কি তাঁহার শে দিন অ আরও শীঘ্র ঘনাইয়। 
আনিল, কে জানে? শেষের দিনে শান্তি সে তাহাকে দিতে 
পারে নাই, কিন্ত আজ যদি পরলোকে তাহার চক্ষু এখনও 
এই অনাথার দিকে মাঝে মাঝে পড়ে, তবে কি তিনি তাহার 
মনের কথা বোঝেন নাই? 

তারিণীকান্তের দ্বিতীয় বার শব্যা গ্রহণের উপক্রম দেখিয়াই 
করুণাদের কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। কিন্তু 
এবার আর তাহাঁকে ধরিয়া রাখিতে তাহারা পারিল না। 


শেষ আশ্রর তাহাদের ভাঙিয়া গেল। মৃত্যা-ব্যথা-কাতর 
ছোট পরিবারখানি কতদিনে যে তাহাদের আঘাতের 


প্রথম ধাক্কা সাম্লাইয়া উঠিত তাহা বলা যায় না) কিন্তু 
বাহাদের কেহ নাই তাহাদের আপনি উঠিয়া দাড়াইতে হয়; 
তাই ছুই দিনেই তাহাদের আবার সংসার সাজাইয়| বসিতে 
হইল। 
অবিনাশের ঘরের কাছেই আবার তাহার! বাসা বীধিরা- 
ছিল, কিন্তু. অবিনাশের সেই অবিশ্রাম যাওয়া-আসার দিন 
ফুরাইয়া গিয়াছিল। থে পথে জয়লাভ একদিন সে স্থির 
করিয়াই রাখিয়াছিল, সেই পথে যখন পরাজয়ই তাহার ভাগ্যে 
পড়িল, তখন নূতন পথে অগ্রসর হইবার উৎসাহ আর তাহার 
হইল না। এই বিজর-বাত্রার পথে লাভ ত তাহার কিছুই 
হইল না, ক্ষতি যাহা হইয়াছে তাহা! আজ দূরে দীড়াইয়৷ সে 
বুঝিতে পারিতেছিল। 
ছোট একমুঠি ফুলের মত যে শিশুটিকে পে একদিন 
কিশোর বয়সে কোলে তুলিয়া লইয়াছিল, সে যে তাহার 
কঠোর হৃদয়ের কতখানি সরস করিয়া জুড়িয়াছিল, Sia যেন 
সে কিছুদিনের মত একবারেই ভুলিয়! গিয়াছিল। পৃথিবীর 
সঙ্গে বাঁধিয়া ত সে-ই তাহাকে বাখিয়াছিল, মাঝে অন্ত 
বন্ধনে জড়াইয়া সে তাহার এ-সমস্ত বন্ধনের খোঁজ-খবরই যেন 
ভুলিয়া! বসিয়াছিল। আজ আপন হাতে তাহাকে ga 
ঠেলিয়া দিয়া সেই পুরাতন বাঁধনের টানটা সে সমস্ত হৃদয় দিয়া 
অনুভব করিতেছিল। সে যে ছুই ছাঁতে দূরে ঠেলিয়া নিজে 
পথ করিতেছিল, তাহা ঠেলিবার দিনে তাহার চোখে “পড়ে 
নাই ; কিন্ত আজ যখন পণের শেষে পাওনা মিলিল না, “eae 
ay পড়িয়া রহিল, তখনই সে চোখ মেলিয়া দেখিল, কাহাকে 
বাঁধা বলিয়া সে দূরে সরাইয়া দিয়ছে। এ শুন্য ঘরে 
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সংসারের বাহিরের কাজ, লোক-দেখানো আঁড়ম্বরের 
ব্যাপারের আড়ালে অবিনাশের অন্তরের ব্যাপার যেটুকু ছিল, 
তাঁহার এক জায়গায় তাঁহার চিরদিনের গর্ব খর্ব হওয়ার পর 
সে আর চোখ দিতে চাহিত না, কিন্ত আর-এক জায়গার, 
» যেখানে একান্ত তাহাকে আশ্রয় করিয়াই অন্তরের দেনা- 
পাওনা প্রথম সুরু হইয়াছিল, feat আবার সে-ই 
কঠিন হাতে তাঁহার অবসান করিতে বসিয়াছিল, স্বভাবতই 
সেইখানে তাঁহার লোকলোচনের অজানা অন্তর সারাক্ষণ 


পড়িয়া থাকিত। es নীরস অবিনাশ বাহিরে দিন দিন 


সুকাইয়৷ কঠিন কঠোর হইয়া! উঠিতেছিল, কিন্ত অন্তরের 
একটি অশ্রদজল কোণে বসিয়া সে-ই এতদিন দিন গুনিতেছিল 
তাহার ঘর-ছাঁড়া ভাইটির জন্য | 

সুপ্রকাশের আসিবার সময় হ্ইয়াছিল। অবিনাশ 
লিখিয়া পাঠাইল, “তোমার পড়াগুনো ত শেষ হয়েছে। 
বাড়ী আন্তে চাও ত যে টাকা পাঁঠালাম তাইতেই আস্তে 
aa? বাড়ী আমিবাঁর জন্যই বিশেষ করিয়া টাকাটা 
পাঠান হইয়াছিল, কিন্তু লেখায় খুঁতটা থাকিয়া গেল। 

সুপ্রকাশ বাড়ী আসিল না। সে লিখিল, “আমি চির- 
দিনই ভবঘুরে মানুষ) আমার ঘরই বা কি বাড়ীই বা 
কি! বিশ্বসংসারে মানুষ যতদিন আছে, বাড়ীর অভাব ততদিন 
হবে না। আপাতত পথে বিপথের এই বাড়ীগুলোই ভাল 
ate, আবার কখনও যদি এসব বাড়ী ছেড়ে যেতে ইচ্ছা 
হয়, তখন যাঁওয়! যাঁবে।” 

এরকম চিঠি পাইয়া অবিনাশ প্রায় ক্ষেপিয়া উঠিল। 
সে মনে মনে দিনক্ষণ সব গুছাইয়া রাখিয়াছিল, টাক! পাইয়াই 
সুপ্রকাশ ফিরিয়া আসিবে এই ছিল তাঁহার বিশ্বীস। কিন্তু 
সে যখন আসিল না, তখন তাহার মনে পড়িল সেই-সব 
অবহেলা Sater আর দূরে ঠেলার দিনগুলোর কথা । 
সেগুলোকে সে এমনিই ভুলিতে পাঁরিতেছিল না, আজ 
আধার নূতন করিয়া মনে পড়িয়া গেল। 

/ চিঠিখান! হাতে করিয়া অবিনাশ শতদলের ঘরে গিয়া 
হাঁজির হইল ৷ শতদল তখন ঘরের কাজে ব্যস্ত হইয়া ঘুরিতে- 
ছিল। অবিনাশ তাহার গায়ের উপর চিঠিখান! ছু'ড়িয়! ফেলিয়া 


প্রবাধী--বৈশাখ, ১৩২৮ 
তাহার মন আর এমন করিয়া পড়িয়া থাকিতে চাহিতে- 





/ 
[ ₹১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বলিল, “খোকার এ কি সব পাগ্লামি! কেন, সে বাড়ী 
আস্বে না কেন ? তুমি তাঁকে এখুখুনি আস্তে লিখে দাও ।” 
শৃতদ্ল অত্যন্ত বিস্মিত হইয়| বলিল, “আমি লিখে দিলেই 
কি সে আস্বে ?” 
অবিনাশ বলিতে চাহিতেছিল .ন কিন্তু শতর্দলকে 
বুঝাইতে চাহিতেছিল a স্থপ্রকাশ ফিরিয়৷ না আসিলে 
তাঁহার চলিবে না । ভ্যাহার মনের এই কথাটা শতদল 





আপনি বুৰিয়া লইতেছিল না বলিয়া অবিনাশ অত্যন্ত বিরক্ত . 


হইয়া উঠিতেছিল। তাই সে বলিল, “আস্বে না কেন? 
তুমি ভাল করে লিখে দাও যে তার আঁদা দর্কার।” সবাই 
তার আসা চাইছে” ' | 

শতদল বলিল, “আচ্ছ! দেখি লিখে” 

তখনকার মত অবিনাশ চলিয়। গেল। ৯ 


কলিকাতায় আসিয়া পর্য্যন্ত অরুণার অভ্যাস হইয়াছিল 4. 


বিলাঁতি মেল আসার দিনে শতদলের বাড়ী বেড়াইতে আসা। 
সেদিনট! ছিল রবিবার, কাজেই কাহাঁকেও কৈফিয়ৎ দিবার 
দর্কার তাহার হইত না। যাচিয়া সে করুণাকে গিয়া 
বিলাতের খবর শুনাইত। আজও অবিনাশ চলিয়া 
যাইবার একটু পরেই অরুণ আনিয়া উপস্থিত*হইল  শত- 
দল বলিল, “দেখ না ভাই, এতদিন ধরে আশা করে রইলাম 
ছোটমামা আস্বে, না তার এই, সময় যত খেয়াল বেরোল, 
ঘরে ফের্বার নামটি নেই ।» 

সুপ্রকাঁশের কথা শুনিতে লে অরুণ! |বিশেষ ব্যস্ত, শত- 
দলের চোখ তাহা এড়ায় নাই। স্প্রকাশের বিদায়-বেলার 
কথার একটা স্থত্র সে এইদিক দিয়! খুঁজিয়৷ বাহির করিবার 
চেষ্টাও করিত কিন্তু অরুণার ব্যবহার এমনই, সোজা ছিল, 
তাহাতে বাঁলিকা-স্থলভ ওঁৎসৃক্যটাই আর-সব জিনিসের 
চেয়ে এমন বেশী হইয়া! দেখা দিত যে যেকথাটা তাহার 
সম্বন্ধে শতদল ভাবিতে চেষ্টা করিত, সেটা তাহার মুষ্টি 
কিছুতেই ভাবিতে চাহিত' না! শতদলের কথা শুনিয়া! 
অরুণা বলিল, “কেন কি লিখেছেন সুপ্রকাশবাবু? হনলুলু 
fra কামস্কাটকান্জ বাড়ী কর্বেন বুঝি? এদেশটা আর 
ভাল লাগৃছে না?” 
শতদল বলিল, “বাড়ী কর্লে ত বাঁচ্তাম। তিনি ভবঘুরে 
হবেন” ; 


| 


১ম সংখ্যা] 


অরুণ! বলিল, “নবীন সন্নাসী? তা বেশ হয়েছে ভাল, 
আমাদের বাড়ীতে এক সন্যাসিনী আর আপনাদের এক 
সন্ন্যাসী সাহেব!” 

হঠাৎ কি ভাবিয়া আবার সে বলিল, “আচ্ছা, শতদ =" 
দিদির সঙ্গে স্ুপ্রকাঁশবাবুর বিয়ে হলে কি-রকম হত বলুন 
ত?” = 

শতদল বলিল, “কেন, হঠাৎ সেকথা কেন 2” 

অরুণা একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, “এই এমনি বল্ছি। 
আমার হঠাৎ মনে হল।” 


সা 


শতদল বলিল, “করুণা কখনও তোমায় ‘বলেছে এমন 


কথ?” 

অরুণ বলিল, “ate দিদি কেন বল্তে যাবে? দিদি 
যেন অমুনি বেহায়া ! আমার যেন নিজের একটা কথা. বল্তে 
A নেই! 

শতদল বলিল, “Gl ত থাকৃতেই পারে 1? 

অরুণ বলিল, “আপনি যেন কারুর কাছে এসব “কথা 
বল্বেন না, দিদি শুন্লে আমায় হামামদিস্তায় কুটে 
ফেল্বে।” 

sor Fats বিব্রত মুখের দিকে একটৃষ্টে খানিকক্ষণ 
চাহিয়া থাকিয়! বলিল, “আচ্ছা, করুণ! কখনও ছোট মামার 
গল্প করে?” 

অরুণ! দিদির নাম বীঁচাইবার একটা মস্ত সুযোগ 
দেখিয়া ঘাড়টা হেলাইরা ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, “দিদি ? সে 
আবার গল্প কর্বে! কানের কাছে স্ুপ্রকাশবাবুর নাম জপ 
কর্লেও কথা কয় নী ।* 

“ora হাঁসিয়৷ বলিল, “নামজপের দর্কারটা তোমার 
বুৰি খুব বেশী?” 

অরুণা বলিল, “সন্যাসীঠাকুরদের ভাবনায় আমার ত 
রাত্রে ঘুম হচ্ছে না!” 

১ শতদল বলিল, “কিন্ত সন্ন্যাসীঠাকুর তাঁকে করলে কে 
তাই ত ভেবে পাচ্ছি না। বল্‌ না ভাই অরুণা, নিছে কেন 
লুকোচ্ছিদ্‌ ।” 

অরুণ বলিল, “আপনি ত বেশ! "Banta পিণ্ড বুদোর 
ঘাড়ে চাঁপাচ্ছেন।” 

শতদল বলিল, “আহা, আমি যেন, আর জানি না! 
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বিলেত যাবার আগে ছোট মামা কাউকে না৷ বলে-করে ছুটে 
রাজগঞ্জে গেল, সেটাও কি আমার চোখে পড়েনি ভেবেছ? 
ছোট মামা আমায় বলেওছে একটা কথা৷” 

অরুণা আর থাকিতে না পারিরা শতদলের ছুই হাত / 
চাপিয়া ধরিয়া বলিল, “কি বলেছেন?” | 

শতদল বলিল, “দে একটা কথা! তুমি জান না?” 

অরুণ বলিল, “ওমা আমি কি করে জান্ব? আমায় 
কি কেউ বলেছে? বলুন নী লক্মীটি কি কথা ?” 

শতদল বলিল, “তুমি কিচ্ছু জান না? আর কারুর 
কথা?” 

অরুণা কি ভাবির! খানিক চুপ করিয়! বলিল, “জানি ; 
দিদি সেদিন সারারাত কেঁদেছিল। আর এখনও তাঁর 
কথা শুন্লেই মুখটা ফিরিয়ে নের। একথা কিন্ত আপনি 
খবরদার দিদিকে বল্বেন all দিদির জন্যে আমার ভারি 
মন খারাপ লাগে তাই বল্লাম | দিদির কথা কিছু বলেছিলেন 
নাকি সুপ্রকাশবাবু 2” 

শতদল বলিল, “বলেছিল কিন্তু নাম করে নয়।” 

অরুণা বলিল, “কি কথা তাই বলুন না!” 

শৃতদল বলিল, “আজকের দিনটা থাক্‌ ভাই। কদিন 
পরে FP 

শতদল মহ! ভাবনায় পড়িরা গেল। প্রথম যখন 
করুণার সঙ্গে তাহার আলাপ হয়, তখন অবিনাশের মনট! 
বে পাগল নদীর মত সকল বাঁধা fal তাহার দিকে 
ছুটিয়াছিল একথা আর-দকলের মৃত শতদল খানিকটা 
বুঝিরাছিল। সে 'শ্রোতের ছোটবড় অনেক ধাক্কা ত 
তাহাকেই একদিন সাঁম্লাইতে হইয়াছিল। একটা আবর্তের 
সৃষ্টি মাঝখানে হইয়াছিল, কিন্ত কিসের চারিধারে বে সে 
রুদ্ধ আবর্ত নিক্ষলে ঘুরিরা মরিয়া আজ আবার কোন্‌ হাওয়ার 
স্পর্শে বরফ হইয়া জমির! গিয়াছে এতদিন সে তাহা বুঝিতে 
পাঁরিতেছিল না৷ আজ যেন তাহার চৌথছুটি কুয়াসার ভিতর 
একটা পথ দেখিতে পাইতেছিল। | 

করুণাও ত আর সেই আগেকার করুণ! নাই | অকুণার 
সঙ্গে কথা, বলার পর শতদল কতদিন মনে মনে এই 
করুণা আর সেই করুণাঁকে মিলাইয়া দেখিত! তথনক্ষার 
করুণার মধ্যে একটা সংগ্রামের ছবি শতদল কতদিন 


“52 


দেখিয়াছে। কি একটা দুরন্ত গ্রলোভনের বিরুদ্ধে সে বেন 
দিবারাত্রি বুদ্ধ করিত। কি যেন একটা পাইবার আশা 
আকাজ্ঘ তাহাকে অহনিশ তাহারই সন্ধানে ঘুরাইত। 
আর আজ যে করুণাকে সে দেখিতেছে, তাহার নকল দ্বিধা 
মিটিয় গিয়াছে, সকল কামনা দুর হইরা গিরাছে। বড় একটা 
কিছু নী হারাইলে মান্গুষের মনে এমন বৈরাগ্যের রং ত ধরে 
না। এ বেন তাহীরই মত, সকল লইয়া এখন শুধু সর্ব- 
নাশের আশায় বসিয়া আছে। আর তাহার পথভ্রষ্ট হইবার 
কোনো ভাবনা নাই, লক্ষ্য খুঁজিবার্ও কোন উৎসাহ 
নাই। সংসার তাহার চুকির! গিয়াছে, বাকি আছে শুধু 
বাহিরের আঁবরণটা। 

শতদল অবিনাঁশের নাম করিরাই অনেক অনুরোধ 
করিয়া সুপ্রকাশকে একখানা চিঠি লিখিয়া রাখিয়াছিল। 
কিন্ত সেদিন সেটা ডাকে দেওয়া হয় নাই। তাহার পর 
যতই দিন বাইতে লাগিল, ততই তাহার মনে হইতে লাগিল, 
অসিল কথাই লেখা হয় নাই। চিঠিখানা সে ছিঁড়িরা ফেলিল। 
অবিনাশ বিরক্ত হইয়া যখন-তখন তাগিদ দিতে .লাগিল। 
সে বেব্যস্ত হইয়াছে এ কথাটা আপন মুখে স্বীকার করিতে 
সে কোনোদিনই পারে নাই, আজও পারিল না। কেন যে 
তাহার BB চোখে দেখিরাও শতদল এখনও চুপ 
করিয়া আছে তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল না। | 

শতদল নূতন করিয়া করুণার কাছে যাওয়া-আসা সুরু 
করিল। করুণা কিন্তু শতদলের সে-সব পুরাকালের 
গল্পের কথা আর পাড়িত না। তাহার ইক্কুলের ছুইচারিটা 
কথার পর প্রারই দে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত।: তাহাদের 
পাল! বদ্লাইয়া গিয়াছিল। আগে করুণার ছিল কথা 
বলাইবার পালা, এখন হইয়াছিল শতদলের। অরুণ! একদিন 
কথার বৌকে কয়েকটা কথা বলিয়া ফেলিয়াছিল বটে, 
কিন্ত এখন তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে গেলেই সে 
ভয় পাঁইত। সব কথাতেই সে বলিত, “না ভাই না, দিদি 
জান্তে পার্লে ভয়ানক রাগ কর্বে ।” 

সেদিন মেল যাইবার দিন। অবিনাশ শতদলকে তাগিদ 
(িতে)ানিয়াছিল। ছুই সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছিল, তবু তাহার 
কথ শন্ভদল রাখিল না, আজকাল কি সে এতই সকলের 
কাছে সস্তা হইর! পড়িয়াছে ? ঘরে দুক্ষিয়াই অবিনাশ বলিল, 
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"তাঁকে কীদাবে ?” 


. [ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


“তোমার কি ইচ্ছে যে ও চিরকাল বিদেশেই কাঁটাক ? 
তোমার কথা শোনে বলেই তোমায় বলেছিলাম ন! লেখ 
বদ আমিই লিখৃছি।” উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই 
অবিনাশ চলিয়া গেল। 

চিঠি শতদল লিখিবে ঠিক. করিল। কিন্তু সে চিঠি 
অবিনাশকে দেখাইতেও তাহার সাহস হইতেছিল না, না 
দেখাইয়া পাঠাইতেও wa হইতেছিল না। কেন বে 
সুপ্রকাশ হঠাৎ বিলাত চলিয়া গেল, আজ সে তাহা অনেক- 
খানি বুৰিয়াছিল ; কিন্তু সে, কারণ যদি সত্য হয় তাহা হইলে 
একটা চিঠির 'জোরে তাহাকে টানিয়া আনিতে সে পারিবে 
না, বতই কেন সে চিঠি চোখের জলে ভেজা হউক | 

or যেন সুপ্রকাশকে চক্ষুলজ্জার হা্ঠ হইতে 
বাচাইবার জন্তই চিঠির গোড়ায় তাহাকে আসিতে, অনেক 
মামুলি অনুরোধ করিল। সকলের ণেষে সে লিখিল, “তোমার 
তপস্তা ত এ জন্মেই সার্থক হয়েছে দেখ্ছি। বেচারীর 
হাসিখুসি সব ত লুট করে নিয়ে গেলে। কতকাল আর 








চিঠিখানা হাতে করিরা সে অবিনাশের ঘরে গেল। চিঠি 
দেখিয়া অবিনাশ কিছু বুঝিবে কি না, বুৰিজ্লই বী কি 
বলিবে তাহা সে ভাবিয়া পাইতেছিল না। একটা ঝড়ের 


আশঙ্কাযও তাহার বুকটা দুরু দুরু করিতেছিল। না-জানি 


কি অঘটন সে ঘটাইতে বসিয়াছে । 

ইজি চেয়ারের হাঁতলের উপর ভর দিয়! জ কুঁচ্‌কাইয়া 
একই কাজে অবিনাশ ব্যস্ত হইয়াছিল অনেক চিঠি 
তাহার ছেঁড়া হইয়াছিল, fee মনের কথা তাহার 
কোনটাতেই পরিষ্কার বলা হয় নাই। যেমন করিয়! ফিরিয়া 
আসিতে বলিলে তাহার মনের ব্যাকুলতা! ধরা পড়ে, তেমন 
ভাষা এ বয়সে তাহার কলমে আর কিছুতেই বাহির হইতে- 


ছিল না। শতদলকে দেখিয়া সে যেন কুল পাইল। ঘরে 


দুকিতে শতদলের পা কীপিতেছিল। কিন্তু অবিনাশের 
মুখ দেখিয়া সে ভরসা AT হাত বাড়াইয়। চিঠিখানা 
অবিনাঁশের হাতে দিরী সে বলিল, “চিঠিথানা ছোট মামাকে 
পাঠাব কি?” | 

অবিনাশ পড়িল ; ছুতিন বার উণ্টাইয়! উল্টাইগা পড়িল। 


Ae 


. 


১ম সংখ্যা | 


চিঠিখান! পড়িয়া একটা দীর্ঘনিশ্বীস ফেলিয়া শেষে বলিল, 
“পাঠিয়ে দাও 1৮ 

শতদল চিঠিখানা হাতে করিয়া দীড়াইয়। রহিল। একি 
হইল? শুধু এই অনুমতিটুকুর জন্য ত সে আসে নাই। 
তবে কি অবিনাশ বোঝে নাই? আর কেমন করিয়া সে 
তাহাকে বলিবে? 'মুখ ফুটিয়া বলা ত তাহার সাধ্য ন্য়। 

অবিনাশ বুঝিয়াছিল। অনেকদিন আগেই বুবিয়াছিল। 
fre: এদিকে চোখ ফিরাইতে তাহার আর ইচ্ছা করিত 
Al সে মনে করিয়াছিল, চোখ 'বুজিরা তাহার এ ব্যথার 
ভূমি «সে পার হইয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু আজ দেখিল, 
পারিবে না। চোখ মেলিয়াই তাহাকে যাইতে হইবে। 
ব্যাধ-তাঁডিত হরিণ সমুদ্রের তীরে দীড়াইয়াও, ব্যাধের হাতে 
মরিতে চার না, দে সমুদ্রেই ঝাঁপাইয়।৷ পড়ে। অবিনাশও 
আজ শেষ কিনারায় আসিয়া দীড়াইয়াছিল। সকলই সে 
ছাড়িরাছিল বটে, কিন্ত মনের গোপন কোণে কি থে 
একটু লুকাইয়া ছিল, চোখ মেলিয়া দেখিয়া আজ নিজের 
হাতে তাহা তাহাকে টানিয়া বাহির করিয়া দিতে হইবে। 
শেষ ত্যাগ সে নিজের হাতেই করিবে । এটুকু গর্কও অন্তত 
তুর থাকু। 

আপনাকে ভূুলাইয়া খণের বন্ধকের ছল করিয়! যেটুকু 
সে আজও ধরিয়া রাখিয়াছিল, সেই সোনার স্থতাটুকুর কথা 
তাহার মনে পড়িল। চেয়ার ছাড়ি! উঠি! হাঁরটা বাহির 
করিয়া একটা খামে পুরিয়া অবিনাশ তাহার উপর লিখিল, 
“আশীর্বাদ 1” তাঁহার ta সেখানা শতদলের হাতে দিয়া 
বলল, “এটা করুণাকে দিও !” 

শতদল খুসি saat চলিয়া গেল! চিঠির শেষে আর- 
এক লাইন জুড়িয়া দিয়া অবিনাশের খামটাও সে স্ুপ্রকাঁশের 
নামে পাঠাইয়া দিল । * 

(২৫) 

করুণার টবের বাগানের গাছের গোড়ায় আজ কতকাল 
যে জল পড়ে নাই, তাহার খোঁজ সেও রাখিত না। টবের 
ফুলগাছগুল। শুকাইয়া খোঁচার মত এদিক ওদিক সরু সরু 
ডাল মেলিয়া দীড়াইয়া ছিল। শুধু একটা মাটিবোঝাই 
ভাঙা টিনে ক্যানাফুলের গাছটা তখনও বীচিয়াছিল, আর 
ছিল দেয়ালের-গা-ফু ডিয়া-ওঠা একটি ছোট্ট তুললী গাছ। 





চিরন্তনী 


১৩. 





সে যেন বসন্তের হাওয়ায় aaa বাচিয়া উঠিয়াছে। তাহার 
ছোট ছোট কচি কচি পাঁতাগুলি সরু ডালের ছুইধারে জোড়া 
জোড়া উকি দিতেছিল। 

ভাঙাটবের পাশে তিনকোণা ছাদে একটা! মাদুর পাতি 
করুণ! সন্ধ্যাবেলার বসিয়াছিল। ঘরে তাহার আলো 
জালা হয় নাই। বড় দেরী করিয়া আজ সে বাড়ী ফিরিয়াছিল, 
ভাই বোনদের কোথায় নিমন্ত্রণ ছিল, তাই ঘরেও কাজ 
ছিল ali ক্লান্ত অবসন্ন ভাবে দেয়ালে মাথাটা হেলাইয়। 
সে বসিয়াছিল। কখন যে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল তাহা 
সে টের পার নাই। তাহার শ্রান্ত শীর্ণমুখে কি-একটা 
আনন্দের হাঁসি ফুটিরা উঠিয়াছিল। কাহার পায়ের শব্দ 
সিঁড়ির ধাপে ধাপে উঠিয়া ক্রমে তাহার কাঁছে আসিয়া 
পৌছিল। কিন্তু করুণার ঘুম ভাঙিল al কে যেন 
ডাকিল, “করুণ! 1” | 

হঠাৎ জাগিয়া উঠিরা see বলিল, “এসেছ ? তুমি ?” 

সুপ্রকাশ তাহার ছুইখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 
‘হ্যা, আমিই এসেছি ৷” 

করুণার সমস্ত মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল, সর্ক্াঙ্গ 
তাহার কীপিতেছিল; সে কোথায় মুখ লুকাইবে খুঁভিয় 
পাইতেছিলন!। হাত-ছুখানা ত তাহার স্থপ্রকাশের মুঠার 
মধ্যেই বাধা। মাথাটা নীচু করিয়া সে হাতের মধ্যে গু'জিল। 
খোলা চুলে তাহার সমস্ত মুখ ঢাকিয়া গিয়াছিল। কিন্ত 
তাহার ভিতর দিয়াই সুপ্রকাশের এতদিনের সঞ্চিত চুম্বনের 
বর্ষণ সে সহ করিতে পাঁরিতেছিল নাঁ। মাথাটা তুলিয়া 
হাসিয়া দে বলিল, “জান, আমি স্বপ্ন দেখৃছিলাম তাই 
ডাকটাও স্বপ্ন মনে করে ছিলাম ৷” 

সুপ্রকাশ বলিল, “জানি, জেগে থাকলে কি অমন মিষ্টি 
করে সাড়া দিতে ?” . 

করুণা বলিল, “আহা, তুমি আর বোঁলো না! দেশ 
ছেড়ে পালিয়েছিল কে ?* 

সুপ্রকাঁশ বলিল, “ক্ষ্যাপা । পরশ-পাথর Gare গিয়ে- 
ছিলাম 1 

করুণা বলিল, “বদি আর না খুঁজে পেতে ??  * 

স্প্রকাশ বলিল, “ওইটুকুই যার সম্বল তাঁর ধন ধক আর 
দে যার তার কাছে রেখে যায়! এমন বার চৌকিদার তার 
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ভাবনা কি?” সুপ্রকাশ করুণার মুখখানা ছুইহাতে তুলিয়া 
ধরিল । 

পরদিন সকালে অবিনাশের খামখানা হাতে করিয়া 
আসিয়া শতদল বলিল, “এই নাও ভাই, এই খামখানা আজ 
মাসদেড়েক হতে চল্ল, দেবার কথা ছিল; দেওয়া আর হয়ে 
ওঠেনি। আজ দেবই প্রতিজ্ঞা করে এসেছিলাম 1” 

‘ সমাপ্ত 








শ্রীশাস্ত৷ দেবী। 


সাহিত্য-স্থষ্টি 
সাহিত্যের স্থষ্টি করে মন__পশুর মনও নয়, পরমেশ্বরের 
মনও নয়, মানুষের মন। পশুজগতে ব্যক্তিগত মন বা 
জাতিগত মন বলে কোনো জিনিষই নেই, যদিচ ব্যক্তি- 
মনের BSA আছে মাত্র। আভাসে মাত্র যার সত্বা 
অনুমিত, তাকে অভিব্যক্তির (Evolution) প্রথম স্তরে 
পৌছতে হলেও, আভাঁদের আঁধার কাটিয়ে অস্তিত্বের 
আলোতে অন্ততঃ একটুখানি মুখ তুল্তে wae ওদিকে 
পরমেশ্বরের মন_-তিনি চিন্ময়ই হোন্‌ আর মুশ্ময়ই cat 
ক্রমবিকাশের সুমেরুচুড়ার অনেক উর্দ্ধে। oak এ 
দ্বিবিধ মনের কোনটিই সাহিত্য eB কর্তে সক্ষম নয়। 
সাহিত্যের ষহিত-শব্দের সঙ্গে যোগ, রবিবাবু তা স্পষ্ট করে 
দেখিয়েছেন। তিনি অতীতের, সহিত বর্তমানের বোগের 
কথা সাহিত্যের অন্যতম সাঁধনীয় বলেছেন; 
ভবিষ্যতের সহিত বর্তমানের যোগের কথাও বলি। সুতরাং 
আমাদের বক্তব্যটিকে একটু বৈজ্ঞানিক আকার দিয়ে 
স্পষ্ট করে তুল্তে হলে, এই বল! চলে যে, সাহিত্যের 
উদ্ভব ও অভিব্যক্তি মানবের মনোবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
চলেছে--অনোবিকাঁশের সহিত্য” এই অর্থেই সাহিত্য | 
এই মনোবিকাশের প্রারস্ত ও পশ্চাৎৎ যেমন আধারে 
ঢাকা, সাহিত্যের সুচনা ও সমাপ্তির দিকের কথাও ঠিক 
তেমনি। মাহিতা মানবমনের বিকাশ-মার্গের মাঝের 
খানিকটা! মাত্র আশ্রয় করে গড়ে উঠ্‌্ছে। “কালোহয়ং 
নিরবধিঃঠর তুলনায় এর আতন সংকীর্ণ হলেও, সংকীর্ণতার 
গণ্ডি ডিঙিয়ে ছুই প্রান্তের আঁধার-যবনিকা-ছুখাঁনি ভেদ 
করে খ্বোর একটা সতত চেষ্টা এর রয়েছেই। এর 


প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩২৮ 





আমরা 


[ ২৯শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


জন্তেই স্থষ্টিততত্ব, Tog প্রভৃতি নানাদেশের পুরাণ-সংহিতার 

নান! আকারে গজিয়েছে এবং এই চেষ্টা পুরোপুরি প্রকাশ 

পেয়েছে ণডিভেনিয়! কমেডিয়া প্রভৃতির ন্যায় কাব্যে। 
আজকালকার কবিরা কেউ আর স্থাষ্ট- ও লয়তত্ব নিয়ে 


মত্ত হন না; কারণ, তাঁরা বুঝেছেন টি ও বিকাশের 


ধারা অনাদি ও অনন্ত--"এ ধারার বিরাম বে নাই রে।” 
নাই রে মানে, SPH কালে ছিলও না, হবেও না। 
বাস্তবিক, এই বে, সত্যিকারের জগৎটা চোখের সুমুখ 
অবিরাম ছ-টি aga রঙীন-বিচিত্র স্বচ্ছতার ভিতর দিয়ে 
ফুটে Bye, *সাঁঝ-সকালে' পাখীর গানে কেঁপে উঠছে, 
রঙ-বেরঙের কাজ-করা৷ সবুজ পোষাক উড়িয়ে আলোকে 
আধারে স্তিমিতোজ্জল হচ্ছে ; আর এই যে তোমাগ্র-আমার 
সাম্নের মানুষ প্রতিমুহূর্তে স্নেহে প্রেমে বাৎসল্যে ভরপুর 
হরে, অপরূপ. হয়ে গুর্জরণ করে-_শিউরে উঠ্‌ছে, নতুন 
নতুন মধুবনের-বৃন্দীবনের স্থষ্টি কর্ছে, রোষে দ্বেষে 


গর্জে, ফুলে ফুলে, পাংশু হয়ে, মলিন হয়ে উঠ্‌্ছে-_. 


রক্তারক্তি কর্ছে, ছুনিয়াকে গোলাম কর্বার জন্তে লড়ছে, 
মাটির বুকের ভেতর থেকে স্নেহ কেড়ে নেবার জন্যে জমি 
চাষ করছে, মাটি খুঁডুছে, Wel বুকের 'ভান্ুবাসা Fa 
কাড়াকাড়ি কর্ছে, অন্তরঙ্ষের বুকেও চুরি বসিয়ে দিচ্ছে__ 
এই বে মান্ুবের বুকের আর মাটির বুকের মীঝখানটির নিত্য- 
প্রত্যক্ষ লীলা, একে উপেক্ষা করে, আঁধার ববনিকার 
ওপারের আব্ছায়াকে চোখের ,পাতা টেনে বড় করে 
দেখ্বার চেষ্টা আজকালকার কবিদের নিকট তামাদি হয়ে 
গেছে। 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, করিদের উপজীব্য কি এবং তাদের 
সৃষ্টির উপাদান কোথা হতে আসে? আমরা পূর্বে 
বলেছি সাহিত্য স্থষ্টি করে মান্বষের মন। আমাদের চার- 


দিকের জগৎটি একটিমাত্র বিরাট মনের লীলা হলেও, একে ' 


আমরা সাধারণতঃ ছুটি ভাগে বিভক্ত কর্তে at 
বস্ত-জগৎ ও মনোজগৎ এদের আমরা আগে বলেছি, 
মানুষের বুকের আর, মাটির বুকের মাঝখানটির নিত্য- 
প্রত্যক্ষ লীলা | এই দুটি জগৎকে আপনার ভিতরে পাবার 
এবং তাদের মাঝে আপনাকে পাবার জন্যে প্রত্যেক 
মানুষেরই একটা! বণুকুলত। ও চেষ্টা আছে। পাওয়ার 
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জন্তে তার চেষ্টা আছে মানেই, তার ক্ষমতাও আছে) 
কারণ, অনেকাংশে চেষ্টা ক্ষমত্রই প্রকাশ। 

এই ব্যাকুলতাব্ন এবং ক্ষমতার সাহায্যে মন, তার তিনটি 
অবস্থার ভিতর দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে আপনার যোগ স্থাপন 
FRE | মনের এই.অবস্থাত্রয়ের মধ্যে ছুটির সাহিত্য-সথষ্টিতে 
farsa স্থান নেই, অব্য সাহিত্যের ব্যাপক অর্থ না ধর্লে। 
মন তার তৃতীয় ,অবস্থা__অন্থভূচ্চির ভিতর দিয়ে বিশ্বকে 
আপনার মধ্যে টান্ছে এবং আপনাকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিচ্ছে | 
এই ছুটি ক্রিয়া হতে মনের মধ্যে নিরন্তর যে একটা জগৎ 
গড়ে She, সাহিত্য-স্থষ্টির কতক উপাদান আনে সেই 
জগৎ থেকে | | 

এই জগৎটির “প্রবুন্ধ-চৈতন্তলোক’ নাস দেওয়! যেতে 
পারে* কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সাহিতোর প্রকৃত উপাদান 
উৎসারিত হয় আর-একটি চৈতন্তলৌক হতে); একে 
অনেকে ‘মগ্নচৈতন্যলোক’ বলে থাকেন। চৈতন্তের এই 
স্তরটি সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানকর্তীরা বহু তর্ক-বিতর্ক করেছেন। 
সে-বিষয়ে কোনে! আলোচন! বর্তমান প্রবন্ধে BTS | 

মগ্নচৈতন্যলোকাট একটি অন্ধকার গুহার মতো--এর 
অস্তিত্ব অতি ster) কিন্তু এই “অন্ধকারের উৎস” হতে 
মাঝে মাঝে এমন আলোর ঝলক উৎসারিত হয়, a সমগ্র 
বিশ্বের অনুভূতি এবং চিন্তাকে চিরতরে তরঙ্গিত করে 
দ্যায়। 

আগ্নেয় গিরির অগ্রান্দ্গারের মতো মগ্রচৈতন্তলোকটির 
এই উৎসাঁর হয় মাঝে মাঝে ; কিন্তু প্রকৃত কবিদের নিকট 
মাঝে মাঝে নয়, প্রায়শঃ। এই উৎসারের মুহূর্ত "নিমিখে 
শতেক যুগ’। জনৈক নামজাদা ইংরেজ সমালোচক 
এদেরকেই কবিদের জীবনে “periods of quickened 
existence” (প্রাণময় মুহূর্ত ) বলেছেন। এই নিমিথগুলির 
মাঝেই কবিদের প্রকৃত মুক্তির বীজাণু প্রোথিত থাকে | 

বহিবিশ্বের কোনো বিশেষপ্রকারের stimulus( প্রেরণা ) 
কবির চৈতন্যথলোককে আঘাত কর্লে, সময়-সময় তীর 
মগ্রচৈতন্তলৌকটি তার সাড়া দিতে চেষ্টা করে। এই সাড়া 
দেবার চেষ্টাটকে প্রকাশ কর্বার জন্যে কবিদের একটা! 
অপ্রতিহত ব্যাকুলতা আছে। ম্গ্রচৈতন্তলোকের এই চেষ্টাটির 
প্রকাশকেই লিরিক (lyric) বলা 'যেতে পারে_-লিরিক 
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হচ্ছে আহত চৈতন্য থে সাড়াটি দ্যায় তার অচিরাৎ প্রকাশ, 
এর বিলম্বিত প্রকাশ উপন্যাসে ও নাট্য-সাহিত্যে | 


অন্তরের এই যে বহিঃপ্রকাশ এর জন্য একটা আর্ট ও 
আবরণ চাই। ফুল আপনাকে প্রকাশ করে তার বর্ণ, 


গন্ধ ও পেলব্তার সম্হয়ের ভিতর দিয়ে। সাহিত্যেরও 
প্রকাশ তেমনি ভাষা, ছন্দ ও স্থুরে। এই তিনটির স্বাস্থ্য 
ও সৌনধ্যের জন্য সাধনার প্রয়োজন । 

আমরা যা! সাধনা করে পাই তাঁকে ভাল করে 
আপনার কর্তে পারি বলেই, তার ওপর অলক্ষো৷ আমাদের 
ব্যক্তিত্বের একটা ছাপ পড়ে। এর অন্তেই উচ্চ-অক্ষের 
সাহিত্যমাত্রই রচয়িতার ব্যক্তিত্বের মর্যাদায় সুচিহ্নিত। 

সাহিত্য we কর্বার জন্য একদিকে যেমন উপাদান, 
প্রেরণা, প্রকাশ কর্বার আর্ট এবং লোকোত্তর প্রতিভা 
চাই, অগ্তদিকে তেমনি চাই বাইরের--পারিপার্থিক অবস্থার 
SET | 

মন একটা abstraction নয়-_এবৃন্তহীন পুষ্পসম 
আপনাতে আপনি বিকশি*”০ওঠা এর পক্ষে সম্ভবপর নয়, 
aes কতকগুলি ইংরেজ সমালোচক সেক্সপীযরের মনকে 
এমনি একটা খাপছাঁড়া চিজ, ঠাউরেছিলেন। 

“ভাবের বীজ হাওয়ায় ওড়ে”__এবং এই বীজই কবির 
মনের রসে পুষ্ট হয়ে, পল্লবিত হয়ে সাহিত্যের কুপ্জবন 
করে। প্রকাশান্তরে, ব্যক্তিত্বের ভিতর জাতীয় মন ও বিশ্ব 
মানবতার লীলা হতেই সাহিত্যের জন্ম! বিভিন্নদেশীয় 
সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে ধাদের পরিচয় আছে, একথা আর 
তাদেরকে বুঝিয়ে বল্তে হবে Al | 

/ শ্ীপ্রফুললচন্দ্র চৌধুরী । 

মেঘের পাশে রোদ 
মেঘের পাশে রোদখানি এ যেন মায়ের আঁখি 
রুগ্ন ছেলের রুক্ষ মুখে নিথর ave ঢাকি?। 
বন্দী নেপোলিয়ন্‌ যেন তাকিয়ে দেশের পানে 
ক্ষুব্ধ বুকের যতেক আবেগ নয়ন দিয়ে হানে |, 
বিমল বয়ান বাইরে রেখে মেঘ জড়ায়ে দেহে * 
বিশ্বমাতা৷ ধরার মেয়েয় দেখুছে যেন সেহে। * 
প্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত | 
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বোম্বাই আট-স্কুলে দেয়াল-ছবি 
ভারতবর্ষে দেয়ালে ছবি আঁকার পদ্ধতি অতি পুরাতন। 
অজন্টাগুহার দেয়ালে, বাঁঘগুহার দেয়ালে, সিংহলে বছ 
দেয়ালে পুরাতন শিল্পীদের বহু প্রাচীন চিত্র এখনো বর্তমান 
থাকিয়া আধুনিক শিল্পীদের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা উদ্রেক করিতেছে 
এবং তাদের শিল্প-প্রেরণা জোগাইতেছেএ' দেয়ালের গায়ে 
 ছবিআঁকার প্রথা এদেশ হইতে লোপ পাইয়া গেলেও 
এখনো গ্রামে গ্রামে দেখা যায় গৃহস্থ মেয়েরা অশিক্ষিতপটু 
হাতে মাটির দেয়াল গোবর-গোলা দিয়! নিকাইয়া তার উপর 
আল্পনা AT লতা পাতা ফুল ফল আর কত মুর্তি আঁকিয়া 
দেয়ালের -্পগ্রতাকে মপ্তিত করিয়া রাখে; সাঁওতাল কোল 
ভিল প্রভৃতি অসভ্যদের বাড়ীর দেয়ালেও চিত্রের মণ্ডন 
দেখা যায়। মধ্যযুগে--যুরোপে বিশেষ করিয়া ইটালীতে-- 
ধর্মমন্দিরের দেয়াল ও ছাদ চিত্র করা প্রথা! হইয়াছিল এবং 
বিশ্ববিশ্ৰুত শিল্পীরা__র্যাফেল, মাইকেল এগ্জেলো, লেয়োনার্দো 
দা ভিঞ্চি প্রভৃতি-_আপনাদের প্রতিভার ছাপ দেয়ালে ছাদে 
রাখিয়া গিয়াছেন। আধুনিক কালে সকল দেশেই দেয়ালে 
' ছবি আঁকা অপ্রচলন হইয়া পড়িয়াছে। কেবল আমরা 
দেখিয়াছি প্রসিদ্ধ বাঙালী চিত্রকর নন্দলাল বন্থ তার 
কলিকাতার বসত-বাঁড়ীর দেয়ালে গোবরমাটি লেপিয়া অজণ্টা- 
গুহার অনুকরণে কয়েকটি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। 
সম্প্রতি বোম্বাই আর্ট-্কুলের দেয়ালে স্কুলের ছাত্রের বহু 
চিত্র অঙ্কন করিয়! দেয়ালের শূন্য নগ্নতা ভূষিত করিয়াছেন। 
সার্‌ জম্শেদ্জী জীজীভাই আর্ট-্কুলের পূর্বতন ROT 
শ্রীযুক্ত জন্‌ গ্রীফিথ্‌স্‌ তার ছাত্রদের সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছিলেন 
হিন্দু পার্শী গোয়াবাসী সকল ছাত্রের মধ্যে প্রাচ্য 
প্রকৃতির ও. মননশক্তির অনুকুল ও অনুগত এমন একটি 
শিল্পান্তরাগ আছে যাহ! কোনে। যুরোপীয়ের মধ্যে--সে যতই 
দক্ষ হোক না কেন-_দেখা যায় না। এই শিল্পান্তরাগ Bez 
কর! আমার ভারতীয় অভিজ্ঞতার মধ্যে সর্ধগ্রধান মনে হয়। 
এদের AC এমন ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় বে এদের 
হাতে "কোনো বৃহৎ মৌলিক কাজের ভার দিলে এরা 
অজপ্টার মণ্ডন-শিল্পধারাকে অনায়াসে প্রবহমান করিয়া 
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তার পর ১৯১৯ না €ই ডিসেম্বর জগৎ-যুদ্ধের 
অবসানে শান্তিউৎসব উপলক্ষে বোস্বাইর শিক্ষা-পরিচালক 
মহাশয় আর্ট-স্কুলে প্রাচীর-মণ্ডন করার কথা প্রচার করেন। 


. তদন্ুসারে স্কুলের ছাত্রদের মধ্য হইতে বাছাই করিয়া একটি 


AOA সংগঠিত করা*হয় এবং সেই AIT নেতা ও 
পরিচালক হন স্কুলের অধ্যক্ষ শিক্ষক) এই সঙ্ঘে সংগৃহীত 
ছাত্রদের নাম-_নগরকার, কাঁমভোলী, ফার্ণান্দিজ, ভৌস্‌লে, . 
রাও, পারেখ, জোঁশী, নরগুণ্ডে, গড্গিল, নন্দনিকার। 
জুন মাস হইতে চিত্রাঙ্কন আরম্ভ হয়। fp শ্রীযুক্ত 
রাও পশ্চিম দেয়ালে ছবি আঁকিতে আরম্ভ করেন, 
দেয়ালটির মাপ ৭ কুট লম্বা! ও ৩০ ফুট চওড়া | * ছবির 
বিষয় গ্রীষ্ম ও wit দুঃখের বিষয় যে রাও আরব্ধ ছবি : 
শেষ করিবার পূর্বেই পীড়িত হইয়া! পড়েন) তীর সঙ্গে সঙ্গে 
ভৌস্লেও পীড়িত হইয়া চলিয়া যান। কিন্তু এঁদের 


প্রতিভা ও প্রচেষ্টা অপরের প্রতিভা ও প্রচেষ্টাকে উৎসাহ ও 


বল, দিয়াছিল। 

বোশ্বাইএর গভর্ণর ও রী হইতেও প্ত্রশিশ্লীগণ 
যথেষ্ট উৎসাহ পাইরাছেন। tects দেয়াল-ছবি অঙ্কনের 
খরচের জন্য সাহায্য ৫০০* টাকা AQT করেন) এবং গভর্ণর 
স্বয়ং ব্যক্তিগত ভাবে অঙ্গীকার করেন যে স্কুলের অধ্যক্ষ 
বে দুজন ছাত্রের কাজ AMI উত্তম বলিয়৷ অনুমোদন 
করিবেন সেই ছুই ছাত্রকে তিনি ছুটি রঙের পাটা (প্যালেট ) 
বিশেষ পুরস্কার দিবেন। এই পুরষ্কার ঘোষণার ফলে 
ছাত্রদের প্রতিযোগিতার আগ্রহ ও উদ্যম feet বাড়িয়া 
উঠে। গভর্ণর স্বয়ং মধ্যে মধ্যে ছাত্রদের কাজ পর্যবেক্ষণ 
করিয়াও তাদের উৎসাহ দিয়া আসিয়াছেন। 

এই দেয়াল-ছবিগুলি ভারতীয় পদ্ধতিতে একেবারে 
দেয়ালের গায়ে জল-রডে আঁকা নয়; ফ্রান্স ও ইংলগ্ডের 
রীতিতে দেয়ালের গায়ে ক্যান্িশ কাপড় AR তার 
উপর তেল-রডে Sit) অধ্যক্ষ নিজে ছাত্র ফার্ণান্দিজকে 
সহকারী করিয়া একেবারে দেয়ালের গায়ে একটি ছবি 
আঁকিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এ পদ্ধতিতেও ফল 
উত্তম হয়; এবং শীঘ্রই একটি দেয়ালে প্রাচীন ভারতীয় 





REE NE 
পদ্ধতিতেও ছবি আঁকা হইবে। এতদিনে যে ছবিগুলি হইয়াছে। ক FECT + PPE 
মুর বাহে জক নায় ও পরিচয় পর পর দেওয়া fase) নক্ষত্রধচিত মুকুট ভারতের মাথায় পরাইয় 
হইল |— face আসিতেছে। ভারতের সিংহাসনের পা্বপীঠের উপর- 
en Se ia আছেন ভারতের কন্তারা--ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ 
oe) ae ও বিভিন্ন জাতি ও’ ধৰ্ম্সম্প্রদায়_হিন্দু মুসলমান পার্সী, 
নগরকার, কামডোলী, ফার্ণান্দিজ ও অন্যান্য ছাত্রদের মহারাষ্ট্র পাঞ্জাবী মাড়োয়ারী, ব্রাহ্মণ শূদ্র পঞ্চম। মিংহাসনের 
দ্বার। 'অস্কিত। বেদীপীঠ__যার উপর ভার্তকন্ঠারা বসিয়। আছেন ভাহা-_ 


Ld 


এই ছবিতে শিল্পরাজ্যে ভারতের পুনরভিষেক পরিকল্পিত অতি পুরাতন ভগ্ন; কিন্ত সেই পুরাতন ভগ্ন বেদীপীঠের 














[ ২৪শ ভাগ, ১ম ae 


Oe Oe 


রাত্রি 
Age নগরকার কর্তৃক অস্ষিত। 


দাড়াইয়াছে। বটের ঝুরি মেঘ-ঝারির ধারান্নানে ঝুরিতেছে, “শত বরণের ভাব-উচ্ছ্বাস 
আর-_ কলাপের মত করেছে বিকাশ ।” 
“ঝরে ঘনধারা নবপল্পবে, "শরৎ" 
কাপিছে কানন ঝিল্লির রবে, ফার্ণান্দিজ দ্বারা অঙ্কিত | 
তীর ছাপি’ নদী কল-কল্লোলে শরৎলক্ষ্মী তার পরিপূর্ণ জীবনের সমস্ত ফল সোনার 
এল পল্লীর কাছে রে!” থালায় সাজাইয়া ধরার দুয়ারে পসরা আনিয়া দীড়াইয়া- 
নীল-কজ্জল-নয়ন৷ আকাশে আনন্দের রামধন্ধু__ ছেন।_ ; | 





পরাজয় 
ae ফার্ণান্দিজ কর্তৃক অস্কিত ॥ 
তুষারসঙ্বাতনিপাতশ্ীতলাঃ 
শশাঙ্কভাভিঃ শিশিরীকৃতাঃ পুনঃ 
বিপাঞুতারাগণজিক্মতূষিত৷ 
জনস্য সেব্যা ন Safe রাত্রয়ঃ ॥ - 
তুষারশীতল চন্দ্রকিরণে শীতলীক্ৃতা! রাত্রি কোনে| লোঁকের 
প্রীতিপ্রদ হয় না। | 
গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ শীত এই চার খাতুচ্ছবি পশ্চিম দেয়ালে - 
অঙ্কিত হইয়াছে। দেয়ালটির মাপ ৬ ফুট ৯ ইঞ্চি লও ৪ 
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১ম লংখ্য। | - 


এই ছবিতে ভারতের বর্তমান শ্রেষ্ঠ কবির “ভোরের 
গগনে অরুণ Siow কমল দেলেছে আঁখি” wid ales 
কর! হইর়াছে। এই ছবির পদ্মমালার পাড়টি মণ্ডন হিনারে 
যেমন সুন্দর, ছবির সঙ্গে সঙ্গতি হিসাবেও তেমনি উপযুক্ত | 


“পরাজয়” 

ফার্ণান্দিজ কর্তৃক পরিকল্পিত। , 

পরাজিত বীর লজ্জার অধোবদন হইর! বাড়ীর ভিতর 
লুকাইতে যাইতেছে__তার পরাজয়ে ভগ্নোগ্যম ভগ্ন তরবারির 
আকারে ধুলায় লুটাইতেছে। 

ছি ছি রে ও চোখের জল আর ফেলিস্নে | 
* ঢাকিদ্‌নে মুখ ভয়ে ভয়ে-_ 
কোণে আঁচল মেলিস্‌নে 1” 
কারণ পরাজয়ই সুচনা করে 


~~ 





ও 


কার্ণান্িজ +g কর্তৃক পরিকল্পিত | 
চিত্রকর পরাজয়ের পাশেই জর অঙ্কিত করিয়া এই 
বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, যে জয়ী হইতে চায় তার পরাজয়কে 
ভয় কাঁরিলে চর্লিবে ন/,_-জয় পরাজয়ের সঙ্গী 
“হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে 
নবীন আশার Wet তোমার হাতে, 
জীর্ণ আবেশ কাটো স্থকঠোর ঘাতে, 
বন্ধন হোক ক্ষয়। i 
- তোমারি হউক জয় !” 
জয়ী সফলতার উচ্চতম সোঁপানে তরবারি-নির্ভর হইয়া 
দড়াইিরা আঁছে,' কিন্তু এ বিজয়ে তার অহঙ্কার নাই, আনন্দ 
আছে) চাঞ্চল্য নাই, সংঘষ আছে; তার নির্ভর আঅবিশ্বাসে 
ও আত্মপৌরুবে, তার মন আত্মস্থ, দৃষ্টি সকল বলের বল যিনি 
ও সকল সফলতার পুরুষ্কার-দাীতা যিনি তার দিকে নিবদ্ধ; 


তার মাথায় পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে, তাঁর কানে প্রশংসাঁবাণী 


বর্ষিত হইতেছে, জরীর সেদিকে লক্ষ্য নাই-_এই Gee 
জয়, যে নিজেকে ও অন্যায়কে জয় করিত পারিয়াছে সেই 


ASS জয়ী, ছুঃখ নিক্ষলতা ও পরাজয়কে যে জয় করিয়! ' 


উত্তীর্ণ হইতে পারে সেই ত ABS জয়ী! সেই ভগবানকে 
বলিতে পারে 
8 
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৯ মোর . ধৈর্য্য তোমার রাজপথ, 
মে যে লঙ্ঘিবে বনপর্ধত, 
মের ay তোমার জয়রথ 
- তোমারি পতাকা! শিরে বয়।” 

এই ছবির পাড় হইয়াছে গোলাপমাল!--শক্তুর রক্তে 
রাঙা, ন্যায়ের জয়ের উল্লাসে প্রফুল, আর ধর্ম্মের সুবাসে 
ভুরভুর ! 

এইসব ছবির চিত্রকরদের মধ্যে নগরকারের বিশেষত্ব 
পরিকল্পনায় ও ভাব-রূপের উদ্ভাবনায় ; কামডোলীর বিশেষত্ব 
রঙের খেলায় ও রং ফলানোয় ; ফার্ণান্দিজের বিশেষত্ব বলিষ্ট 
সাহসিক ভাঁব-দোতনায় | 

ছবিগুলির মধ্যে প্রকৃতির অন্তকৃতি afte অত্যন্ত সুস্পষ্ট, 
এবং ভাঁবলালিত্য যদিও অপরিশ্ষুট, তথাপি নূতন প্রচেষ্টার 
fers শিল্পসাঁধনার পুনঃগ্রবর্তন হিসাবে এই ছবিগুলির 
যথেষ্ট মূলা আছে। এই চিত্রকরেরা gata শিক্ষকের 
পরিচালনায় শিল্পসাধনায় নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া তাঁদের 
চিত্রে যুরোপ যতখানি ছাঁয়া ফেলিয়াছে স্বদেশ ততখানি 
আত্মপ্রকাশের অবকাশ পার নাই । খাতুচ্ছবিগুলিতে ভারতের 
খতুপর্য্যায়ের বিশেষত্ব ধরা পড়ে নাই ; সমস্ত ছবিতেই রূপের 
প্রাধান্য হইয়াছে, ভাবের বিকাশ ইঙ্গিত মাত্র থাকিয়া 
গিরাছে। যাই হোক ভারতের লুপ্ত সাধনা যে আবার 
দিকে দিকে রূপ ধরিয়া পুনগ্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা করিতেছে 
ইহাই শুভ লক্ষণ ৷, | 
চারু বন্দ্যোপাধ্যায় | 


উকিল-_তার পর? 

ফরিয়াদী-_-তারপর সে আমাকে যা মুখে এল তাই 
বলে গাল দিলে, বল্লে, পাজি নচ্ছার গাধা, তোর মতো 
বেহদ্দ বেহায়া নেমকহাঁরাম বদ্মায়েস আর-একটা দেখাতে 
পারিস্‌ ? কাজেই আপনার কাঁছেই আমাকে আস্তে*হলো 
শেষটা । 








২৬ 
হিন্দী সাহিত্য - 
হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস ভারতের অন্তান্য প্রদেশের 


দাহিত্যের ইতিহাসের মতই । ধর্ম ও দেবতা লইয়াই এই 
সাহিত্যের আরম্ভ ও পরিণতি। দেবতাকে প্রিয় করিয়া 
তোলাই এই সাহিত্যের মুল । তবে হিন্দী সাহিত্যের একটা 
বিশেষত্ব আছে ঘা? অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্যে দেখা যায় না। 
সেটা হইল রাজাদের জীবন ও কাঁজ-ক।র্বাঁর লইয়া রচিত 
বীর-রসের কবিতা । এই-সকল কবিতায় সত্যিকার ইতিহাস 


কতটুকু আছে ঠিক ধরা বায় না, তবে.সেই সময়কার অনেক, 


কথাই জানা aa এইসব কাহিনী ভাট ও চারণদের 
দ্বার! দেশে দেশে গীত হইত। তাহার Gee অনেক সময় 
আদি-কবির রচনা মুখে মুখে ব্দ্লাইয়! গিয়াছে । হিন্দী 


সাধারণ সাহিত্যের মধ্যে লৌক-দাহিত্যের স্থান উপেক্ষা: 


করিবার নহে। ভারতের বিচিত্র জন-সমাজের বিচিত্র 
কল্পনা, নানা! খতুর পর্য্যা় ও লীল! খেলা, নান! উৎসবের 
নানা রকমের আমোদ, ও গ্রাম্য-জীবনের সরল স্বচ্ছন্দ ভাব 
এবং পল্লীর প্রত্যেক বস্তু ও দৃগ্তকে জড়াইয়া চিরকালের 
গোষ্ঠগীতি--ভারতের প্রত্যেক সাহিত্যেই কিছু না কিছু 
ফুটিরা উঠিয়াছে। হিন্দী সাহিত্য এ বিষয়ে হীন নহে। 


“কাজরী” ইত্যাদি বাস্তবিক উপভোগের জিনিষ । মোটের 


উপর, ভারতের চিন্তাধারা বুঝিতে হইলে কোটি কোটি 
লোকের হৃদয় যে সাহিত্য দ্বারা সিঞ্চিত হইয়াছে এবং প্রায় 
হাজার বৎসর ধরিয়া বে সাহিত্য উত্তর-ভারতের হৃদয়ের ক্ষুধা 
মিটাইয়।ছে, "তাহাতে নিশ্চয়ই কিছু না. ব্ছ অমৃতত্বের 
_ উপাদান রহিয়াছে। 


হিন্দী সাহিত্যের মোটামুটি ছুইটি প্রধান ধাঁরা-_এক' 


" রাম-ধার!, আর ক্ষ্ণধার!। সবচেয়ে বড় কবিরা কেউ 
ইহার একটি, কেউ বা আর-একটি লইয়া কবিতা রচনা 
করিয়াছেন। বৈঞ্চবত্বের এই ছুই দিকেই সাহিত্য একেবারে 
আপনার অজস্র ধারায় বৃহিয়া চলিয়াছে। যুগের পর যুগ, 
কবির. পর কবি কেবল এই ভাবের .গানেই তন্ময় হইয়া! 
গিয়াছেন। শ্রোতাদেরও বেন শ্রান্তি নাই, তাহারাও যেন 
আর-কোন ভাবের কবিতার অভাব বোধ করে নাই। 
মোগলদের আমলে ভারতের সব প্রদেশেই বৈষ্ণবত্বের একটা 


প্রবানী- বৈশাখ, ১৩২৮ 





| ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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OTOP 


প্রবল টেউ বহির। গিয়াছিল-হিন্দী সাহিত্যেও তখন বান 
ডাকিয়াছিল। তবে রাম-দাঁহিত্য হিন্দীতে ধেমন গভীরতা 
ও. বিস্তার্লাভ করিয়াছিল তাহ! অন্ত প্রাদেশিক সাহিত্যের 
চেয়ে নিশ্চয়ই বেশী। 

হিন্দী রাম-সাহিত্যের কিছু বিশেষত্ব আছে। এই 
বিশেষত্ব রাম-সাহিত্যের সবচেয়ে বড় কবি গোস্বামী তুলসী- 
দাসের কীর্তি। তাঁহার' চিন্তা ও সাধনার ছাপ তাহার, 
বইয়ের প্রত্যেক পাঁতায় এবং সাধারণতঃ সমগ্র রাম-সাহিত্যে 
দেখিতে পাঞ্জ যায় । বান্দীকির রাম ক্ষাত্রধর্ম্মের অবতার, 
তুলসীদাসের রাম লীলাময় ভগবান্‌। তুলসীদাস রামকে 
তাঁহার হৃদয়ের অন্তরতম আসনে বদাইয়া আপনারু wea 
ও অলৌকিক ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন। তিনি 'রামচরিত- 


মানসে’ মরাল হইয়া ভাসিরা ভাসিয়া হৃদয়ের পদ্ম-বনে” কেবলি 


গুঞ্জন করিয়াছেন। 
রামকে দিয় দুর্গাপূজা করাইয়াছেন, তুলসীদাস আপনারই 
ভক্তি-রস দিয়া রাঁমচরিত্রকে কেবলি মধুর ( me কোমল 
করিয়া তুল্য়াছেন। 

রামের কথ! লইয়া যেমন কাব্য ও ee 
উঠিয়াছে, কৃষ্ণকে লইয়া তেমনি অফুরন্ত গার ও 'ীতি- 


কবিতার sat: উৎসারিত হইয়াছে। গোপ ও গোকুলের 
Stl আর পুরাণে হইতে চাহে না! নানা সুরে, নানা 


ছন্দে, নানা ভাবের গান চিরকাল ধরিয়া রচিত ও গীত 


বাঙ্গালী কবি রামকে বিপদে ফেলিয়া; 


4০ 


হইয়াছে |< কৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোর, রাধার লীলাচঞ্চল- - 


ভাব, বশোদা ও নন্দের বাৎসল্য, সথাদের আমোদ ও 
আব্দার, গোকুলের ধেনু বৃক্ষ লতা কুঞ্জ, যমুনার নীলজল, 
ও চিরশ্ডাম গোষ্ঠের কথা আর ফুরায় না,--প্রতিদিন এদের 
সঙ্গে' পরিচয়, প্রতিদিনই ইহারা .নতুন নতুন রূপ ধরে, 
বসন্ত ও বর্ষায় কত ভাঁবই না মনের মধ্যে খেলিয়া যায়! 


কৃষ্ণ-কথ! একটা সাধন-তত্বের বাহিরের রূপ (symbol টি 


1900, এই হিসাবে কোন কোন সময়ে ইহাঁর mysticism - 
বেশ ফুটিয়াছে, কিন্তু বহু কবি অল্প ক্ষমতা" লইয়া ইহার 
আলোচন! করিতে নাইয়া হিন্দী সাহিত্যকে পঙ্চিল করিয়া 
তুলিয়াছেন। অনেকেরই রচনায় কারুকার্য্য খুবই আছে, 
তবে আসল জিনিষ যাহা তাহ! বিকৃত হইয়া গিয়াছে। অন্ধ 
কৰি সুরদাস হিন্দী কষ্ণকথাঁর সবচেয়ে বড় কবি। তাহার 


“ 


rel 


১ম নংখ্য। | রি 


entry -হিন্দীর একটি অমূল্য সম্পদ। মীরাবাঈ কেবল 
রাণী ছিলেন এমন নয়, তিনি হিন্দী কবিতারও রাঁণী। 
হিন্দীতে একটি জিনিষ বড় বেদী মাত্রায় দেখা যায়, 
stata নাম ‘নখ্‌শিখঃ অর্থাৎ কোন নায়ক বা নায়িকার 
পারের নখ হইতে, আরম্ভ করিয়া মাথার চুল পর্য্যন্ত সমস্ত 
শরীরের অবয়ব ইত্যাদির বর্ণনা। এটা হিন্দী সাহিত্যের 
একট! রোগ-বিশেষ। বাংলায় বেসন সেকালে বাঁরমাস্যা 
ও বিলাপের ছড়াছড়ি ছিল, হিন্দীতেও তেমনি নখ্শিখের 


দৌরাজ্্য। অনেক বড় বড় কবিও এই নখ্শিখের হাত, 


হইতে স্উদ্ধার- পান ale ন্খুশিখের বর্ণনায় কবিদের 
কৌশল ও ছন্দের বাহার ফুটিয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু অনেক 
স্থলে রুচি খুব মার্জিত নর। “অলঙ্কার-ুগের কবিরাই এরূপ 
সাহিত্যে স্ষ্টি ও পুষ্টি করিয়াছেন! 

হিন্দী .সাহিত্যের একটি খুব গৌরবের জিনিষ আছে। 
মহাত্মা নানকের পর হিন্দু- ও মুসলমান-ধর্শের সার খিলাইয়া 
একটি নুতন জিনিবের স্থষ্টি হয়। এই ধুগকে হিন্দুযুদলমান- 
সন্মিলন যুগ বলা যায়। কবীর, দাদু প্রভৃতি সাধকদের রচনার 
এই ভাব অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাদের রচনায় 
পারম্মদেশেক্ু জুফীদের রচনার আভাষ আছে। কোন 
বিশেষ সম্প্রদায়ের বন্ধন না মানিয়া একমাত্র ঈশ্বরকে 
ভালবাস! ও মানুষকে সমাজের গণ্ডী হইতে বাহির করিরা মান্য 
হিসাবে দেখা এই সাহিত্যের বিশেবত্ব। এইসব কবিদের 
কবিতা ও গান দ্বারা সমাজ-সংস্কারের কাজ হইয়াছে, সমাজের 
নিমতম শ্রেণীর লোকেরাও নিজেদের প্রাণে একটা সাড়া 
BRST করিয়াছে | 

রাজাদের কথা ও ইতিহাসের কাহিনী যে সাহিত্যের 
উপাদান তাহাও হিন্দীতে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। এই 
সাহিত্য গান করিবার উদ্দেশ্যে রচিত। অনেক সমর কবিরা 
'বে থে রাজার কথা লইয়া গান রচনা করিয়াছেন Stata 


তাহাদেরই সভাসদ ছিলেন। eae এইসব গানে অত্যুক্তির 


অভাব নাই। অনেক স্থলে এইসব গান লিখিত আকারে 
পাওয়া যায় নাই, গাথকদের কাছে, শুনিয়া সংগ্রহ করা 
হইয়াছে। টডসাহেবের রাজস্থানের *মালমখল! প্ৰধানতঃ 
এইসব গান ও tet) প্রসিদ্ধ রাজবংশের অনেক সময় 


বংশাহ্কক্ৰমিক গাঁথা রচিত হইয়াছে দেখা যায় । কবিরা 


৯ 
৯, 


~~ 


হিন্দী সাহিত্য 


AAAS 


২৭ 


AS 
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অনেকে বেরূপ বীরত্বের ছবি দেখাইয়াছেন তাঁহাকে সব 
সময় ASS বীরত্ব বল! যায় না, আবার অনেকের যুদ্ধজ্জ! 
ও রূণকাহিনী পড়িয়া আজকাঁণকার আমাদের হাঁসির উদ্রেক 
হইতে পারে। হিন্দী সাহিত্যে ভূখন ব্রিপাঠী বীররসের 
কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। তাহার কবিতায় বীররস 
বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। গাথার মধ্যে রাজস্থানের গাঁথাগুলি 
অমর হুইয়া রহিয়াছে | দিলীর শেষ হিন্দুরাঁজা পৃথীরাজের 
সখা ও সভাসদ কবি চাদ বর্দাই হিন্দী সাহিত্যের একটি ay | 
এই শ্রেণীর সাহিত্য খৃষ্টীয় অষ্টাদশ খতাব্দীতেও রচিত 
হইয়াছে। 

হিন্দী কবিদের মধ্যে মলিক gene জ্যায়সীর স্থান একটু 
বিশেষ রকমের। তাঁহার পন্মাবত”, কাব্য ইতিহাসের 
উপাদান লইয়া লিখিত হইলেও বইয়ের শেষে তিনি ইহাকে 
আধ্যাত্মিক রূপক বলিয়! বর্ণনা করিরাছেন। সাধারণ হিন্দী 
কবিতার কতকগুলি ধরাবীধা নিয়মের শিকল আছে, এই 
মুসলমান কবি সে শিকলের বাঁধনে পড়েন নাই। ইহার 
কবিতার বিষয় ইতিহাস হইতে আহরিতি হইলেও ইহার 
মৌলিকতা! অস্বীকার করা যার না । হিন্দু কবির! সাধারণতঃ 
রাম বা Bere লইয়া কাব্য বাঁ গান গড়িয়াছেন, ইনিই 
প্রথম মানব-প্রেমের বিষর লইয়া কাব্যকে কতকটা মুক্তর 
পথে লইয়া গিরাছেন। 

বাংলার বৈষ্ণবদের কল্যাণে কীর্তন ও পদাবলী বাংলা- 
সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে । হিন্দীতে 
এরূপ “কীর্তন নাই, তবে ‘ভজন’ খুব বেণী আছে। “দৌহী? 
হিন্দী কবিদের অতি প্রিয় জিনিষ। সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক 
ছুই রকম্রেই দোহা আছে। অনেক বড় বড় কবি কেবল 
নৈতিক উপদেশ “দিবার জন্যই দোহ! লিখিয়াছেন। 

হিন্দী সঙ্গীত-সাহিত্য বেশ পরিপুষ্ট। অনেক কৰি খুব 
সুন্দর সুন্দর গান লিখিয়াছেন। হিন্দী কবিদের ও উত্তর- 
ভারতে প্রদিদ্ধ ‘কালোঁয়াতদের’ গানের মধ্যে কিছু তফাৎ 
আছে। কবিরা গান লিখিতে সুরের সঙ্গে সঙ্গে শব্দের 
প্রাধান্য রাখিয়াছেন, আর কালোয়াতদের সুর শব্দের 
অপেক্ষা না রাখিয়া বরং অনেক সমর উপেক্ষা করিয়াই উধাও 
হইয়া ছুটির! চলে। সুরের অতিরিক্ত প্রাধান্যের জন্য 
কালোয়াতদের গান অনেক সময় সাহিত্য হিসাবে উচুদরের 


- ২৮ 


হইতে পারে নত হিন্দী সীত অ অশেষ রাগ-রাগিণী, গমক 
গিটুখিরি, মৃচ্ছনা ও স্বরভঙ্গী দ্বারা বিচিত্র ও পরিপূর্ণ । 
ললিতকল! হিদাবে সঙ্গীতের চর্চা হিন্দুস্থানে বহুদিন ধরিয়া 
চলিত থাকায় হিন্দী সঙ্গীত খুব উচ্চ অঙ্গের হইতে পারিয়াছে। 
তানসেনের মত গায়ক সমস্ত ভারতের হৃদয় অধিকার 
কারয়ছেন। তাহার গুরুর গানের কাছে নাকি তাঁহার 
গান কিছুই ছিল না! গানে হিন্দী কবি ও.কালোয়াতদের 
প্রাধান্য ও বিশেষত্ব ভারতবর্ষমর স্বীকৃত হইর! থাকে | 

সীতারাম ও রাধ।কৃষ্চের পাশে হিন্দী সাহিত্যে শিব- 
দুর্গার কথা যেন তেমন স্থবিধা-মত ফুটিয়া উঠে নাই। 
বিশ্বেশ্বরের কাঁশীতে বসিয়া কবিরা রামলীলা গাহিয়াছেন। 
অথচ শিবের সাহিত্য-আরতি ততটা জমে নাই । হিন্দীতে বে 
শিব-দাহিত্য আছে তাহা সীতারাম ও রাঁধারুষ্ণের সাহিত্যের 
চেরে অনেক বেশী ম্লান ও AZ | 

পরমেশ্বরের মাতৃরূপ কল্পনা করিয়া হিন্দীতে কোন বড় 
সাহিত্য গড়িয়া উঠে নাই । ইহা একটা লক্ষ্য করিবার বিষর। 
বাংলায় যেমন কালী-কীর্তন ও খ্যামা-সঙ্গীত যথেষ্টই দেখিতে 
পওয়া যায়, সে স্থলে হিন্দীতে এরূপ সাহিত্য. নগণ্য। 
তন্ত্রের প্রভাবে বাংলার যাহার IRS, তাহা হিন্দুস্থানের 
জলমাটি এবং রামসীতাঁর গুণে ফলিতে পারে নাই এইরূপ 
অনেকের ধার্ণ।। বাংলায় শত্তি-পুজার বে বিশেষত্ব আছে 
তাহা হিন্দী সাঁহত্যে দেখ| বায় না। কাশীতে অগ্নপূৰ্ণার 
জন্য কতকটা মাতৃভাবের বিকাশ হইয়াছে এই মাত্র। 

মৈথিলীতে নাট্য সাহিত্যের চর্চা ছিল। সে-সকল 
নাটক অবশ্য প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে লেখা । অনেক 
মৈথিলী নাটকে মৈথিলী ও সংস্কৃত ছুই ভীষারই ব্যবহার 
cal বায়। ঠিক নাটক রূপে লিখিত না হইলেও রামলীলা 
অনেকটা নাটকের মৃত করিয়। অভিনয়ের প্রথা হিন্দুস্থানে 
এখনও চলিত আছে | 

এ পর্য্যন্ত প্রাচীন ও মধ্যযুগের হিন্দী নিত Fa 
বল৷ হইল। এই সময়ে হিন্দী ভাষা আমাদের বাংলা ভাষার 
উপর অনেকটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইংরেজদের 
ভারতে" আগমনের পর ভারতীয় অন্তান্ত সাহিত্যের মত 
হিন্দী সাহিত্যেরও ভাব ও রূপ পরিবর্তন হইরাছে। 
বৈষ্ণব যুগে গৌড়ীর 








প্রবাসী-- বৈশাখ, ১৩২৮ 
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ভাব হিন্দী সাহিত্যের উপর আধিপত্য 


[ ২৯শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


করিয়াছিল। অথচ দেখা যায় তখনকার বাংল হিন্দীর 
প্রভাব কাঁটাইয়া উঠিতে পারে নাই) বরং বৈষ্ণব কবির! 
মৈথিলী শব্দ ও ছন্দ দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন। ইংরেজদের 
আসার পর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দ্রুত পুষ্টি লাভ করিয়াছে। 


অল্পে অল্পে: অন্ঠান্ত প্রদেশের সাহিত্যও উন্নত হইতে 


চলিয়াছে। হিন্দী গদ্যের অবস্থা ত বাংলা গদ্যের মতই ছিল, 
এ যুগে তাহার খুব প্রসার! বাড়িয়াছে। কিন্তু বর্তমান বাংলা 
সাহিত্যে যেমন বহু সাহিত্য-অষ্টার উদ্ভব হইয়াছে এরূপ 
হিন্দীতে হর নাই। হালের হিন্দী সাহিত্য ত একেবারেই 
বাংলা সাহিত্যের ছাঁচে ঢালা। হিন্দী কবিতার viz ও 
ছন্দ এখনকার বাংলা সাহিত্য হইতে ধার করা হইতেছে । 
এইজন্য মনে হয় হিন্টীতে বর্তমানে সাহিত্যের” অষ্টা না 
জন্মিলে কেবল অনুবাদ ও ভাব গ্রহণ করিয়া ইহা বড়, হইতে 


ত 


পারিবে না। হিন্দী ভারতের রাষ্ট্রভাষা! হইবার দাবী করে, 


কিন্তু থে সাহিত্য আধুনিকতম কাল্চারের (culture ) বাণী 
স্বাধীনভাবে বহন করিয়া সার্থক ও সুন্দর হইতে না পারিবে 
তাহা যথেষ্ট জীবন-রসের অভাবে শীঘ্রই পঙ্গু হইয়া পড়িবে। 
ভাষা পরের নিকট হইতে গ্রহণের দ্বারা বরং পুষ্ট ও বেশী 
ভাব প্রকাশের উপযুক্ত হয়, কিন্ত সাহিত্য নিত্য goa প্রাণ 
শক্তি দ্বারা সৃষ্ট না হইলে তাহা ত সাহিত্য নামেরই যোগ্য 
হয় AaB কথাটা বর্তমান হিন্দী সাহিত্যিকদের খুব 
ভাবিয়া দেখিবার-মত। ' 

ভীরমেশ বন্প। 


EE 


কল্কাতার দুপুর 


কাশারিদের কীশির আওয়াজ ঝন্বনিয়ে বাজে, 

ঘরের ভেতর একটা চড়ুই চেচায় কড়ির খাজে, 

চিলের সরু কাঁপানো ডাক আকাশ হতে আসে, 

একটা কাকে আল্শে-পাশে কেবল কলভাষে | 

মাঝে মাৰে থামছে ধ্বনি, নীরবতা জাগে /. 

শব্দাতীত কোন্‌ C4 দেশের পরশ মোরে লাগে ! 
শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত 1 





ade 
v 


+ 


a 


- 


4 


Sarg). 





কুৎসিত রাফায়েত 
অনেক দিনের কথা। হাসান নামকরা দর্জি। সমৃদ্ধ 
Win নগরে তার প্রকাণ্ড বিপণি, প্রভূত কার্বার। 
নগরের উপকণ্ঠে তার বৃহৎ বাসভবন, দাসদাসী ধন দৌলতে 
পরিপূর্ণ। আর, একটি একটি করিরা তার ছটি পুত্র। 
দিব্য হুন্দর, BAL, পিতাম(তার নগ্ননপুতলী | 
কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনা ! হাঁসানের সপ্তম পুত্রটি এমন 
বিকট কুৎসিত হইল বে জন্মমাত্র তাকে দেখিনা জননী 
ক্রন্দন এবং পিতা ক্ষোভে ee উৎপাটন করিয়ছিলেন। 
“হায়! কত নেমাঁঞ্জের ওয়াক্ত গাফলাত করিয়াছি; 
আমার গুৰ্ধার জন্যই খোদ! এই সাজা দিয়াছেন!” 
. এই ভাবিয়া হাসান সেদিন পাচ ওয়াক্ত ঠিকমত নেমাজ 
সান করিল) আর মনে মনে কুৎসিত নবশিশুর মৃত্যুকামন৷ 
করিল। 
কুৎসিত রাফায়েত কিন্তু মরিল না। বরং দিন দিন 
সুস্থ ও সবল দেহ লইয়| বাড়িতে লাঁগিল। মৃত্যু ত দুরের 
Fl, তার সুমান্য পীড়াও হয় না! আর, বরোবৃদ্ধির সঙ্গে 
তার বাহ্যিক করদধ্যতা বদ্ধিত ও পরিস্ফুট হইতে লাগিল। 
এমনি Seal সে বাল্যকাল উত্তীর্ণ হইয়া প্রায় কৈশোরে 
উপনীত হইল। সুস্থ, সবল, সরল, শান্ত, সহিষ্ণু, স্বন্নভাধী, 
বাধ্য, বিনয়ী, পরিশ্রমী, পরোঁপকারী, গম্ভীর বালক । 
কিন্ত হতভাগ্য রাফায়েত ! গৃহে সে বিনাদোষে তিরস্কৃত 
ও প্রহৃত হইত, রাজপথে চকিত সারমেয়কুল কর্তৃক 
. তাড়িত হইত; তাহাকে দেখিয়া প্রৌড়েরা গম্ভীর হইত, 
 স্ীলোকেরা আপৃশোষ করিত, বালকের! বিদ্রপ করিত, 
নিষ্ঠীবন ও ধূল নিক্ষেপ করিত। দুরুছাই তাহার অঙ্গের 
reat ছিল। হাসি তাহার মুখে ছিল না। সে মাতার aE 
পীড়া, পিতার বিরক্তি এবং ভ্রাতাদিগের wii লইরা বাড়িতে 
লাগিল। শান্তি তাহার কোথাও ছিল না। 
বালকের! তাহার সহিত ক্রীড়া করিত না; ভ্রাতারা 
তাহাকে স্নেহ করিত না; পিতা তাহার দিকে দৃক্পাত 
করিতেন af মাতা তাহাকে দেখিলে অশ্রু বর্ষণ করিতেন। 
সে যেন জগতের ত্রাস্তাকুড়ে আবজ্ঞনার মত চির-পরিত্যক্ত 


SERS রাফাঞ্জেত 





পড়িল এবং BS উদ্দেশ্যে গর্ব তুঃখীদিগকে কিছু কিছু 


২৯ 
হইয়াই জন্মিয়াছিল! হায়! এই বিস্তৃত বিশ্বে কুৎনিত 
রাফায়েতের জন্ত কি স্থান নাই ? 

একদিন প্রাবুটের ঘন জলদজালে চতুদ্দিক গ্রান। 
মুষলধারায় বৃষ্টিপাঁতে রাজপথ ক্দমাক্ত। নগরের পর" 
প্রণালী-দকল পল বারিতে পূর্ণ, মুহুযুহু গভীর বজ্রনির্ঘোষে 
নাগরিকগণ চমকিত হইতেছিল। বিশ্বের মন্দিরে বভ্রের 
শঙ্খ যেন দিগৃদিগন্তকে আহ্বান করিতেছল। 

ক্ষধিত রাফায়েত ভ্রাতাদের পীড়নে গৃহ-তাড়িত হইয়া- 
ছিল। রাজপথ কর্দমান্ত, তাহাতে প্রবল বেগে বৃষ্টিপাত 
হইতেছিল। নিরুপায় হইয়া মে অপরাধীর ন্যায় পিতার 
দোকানে প্রবেশ করিল। দর্জির কাজ করিতেছিল; দে 
চুপ করিয়া faa la মুখে এক কোণে বসিয়া তাহাদের 
ক্ষিপ্র-হস্তে হুচি-চালন। দেখিতেছিল। দর্জির! কিন্তু কিয়ৎ- 
কাল পরে রাফার়েতকে দেখিতে পাইর! কাজ বন্ধ করিয়া 
তাহার কদর্ধ্যতা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল । 

হাসান দোকানেই ছিল। হঠাৎ কাঁধ্য বন্ধের কারণ 
নয়নগোচর করিয়া তাহার ধৈধ্যচ্যুতি হইল। দে চীৎকার 
করিয়া কহিল-“দূর হ জানোয়ার! তোর জন্য কি 
শেষে কাজ বন্ধ হইয়া আমাদের রুটি মারা বাইবে! দূর হ 
এখান থেকে ।” এই বলিয়। হাসান্‌ ক্ষুধিত, ম্ন্মপীড়িত, 
গৃহ-তাঁড়িত রাফাঁয়েতকে নিষ্ঠুর ভাবে প্রহার করিতে করিতে 
দোকানের বাঁহর করিয়া দিল। রাজপথের জনতা হইতেও 
তাহার উপর অজ বিদ্রপ এবং নিঠীবন নিক্ষিপ্ত হইল। 

রাফারেত কাহাকেও.কিছু বলিল all কখনও বলিত 
Al কেবল প্রহার-বাতনার ও মর্ম্মপীড়ায় পথিপার্শস্থ পয়ঃ- 
প্র্ণালীর উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া রোদন করিতে লাগিল। 

.মক্রার দর্বেশ সেই পথে বাইতেছিলেন। তিনি মহা 
জ্ঞানী এবং ধার্মিক বলিরা দেশ-বিখ্যাত ছিলেন। সকলেই 
তাহাকে চিনিত এবং ভর ও ভক্তি করিত। তাহার তেজঃ- 
পুঞ্জ কান্তির নিকট সকল অধৰ্ম্ম ও নীচতা নত হইত। 
তাহাকে দর্শন মাত্র অত্যাচারীর দল তিরোহিত 
হইল। 

দর্বেশ দীড়াইলেন।  ক্দমাক্তদেহ, শোকার্ত রাফায়ে* 
তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার করুণার সঞ্চার হইল। 
হস্তস্থিত বষ্টি দ্বারা তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, প্রাফায়ে 





৩০ 
> পি পর 


গাত্রোথান কর। 
নহে” 

রাফায়েত গাত্রোথান করিলে তাহার কুৎসিত আনন 
দৃষ্টিগোচর হইল। কিন্তু এবার তাহাকে কোন বিদ্রপ 
শুনিতে হইল না। দর্বেশ তাহার মুখের কদর্ধ্যতা। দেখিতে- 
ছিলেন না। তাহার দৃষ্টি ছিল রাফায়েতের ক্ষত হৃদয়ের 
প্রতি। | 

মহাপুরুষ দৃষ্টিমাত্র রাফায়েতের ছুরবস্থার কারণ 
হৃদয়ঙ্গম করিলেন। অনতিদুরে' হাঁসান দণ্ডায়মান ছিল, 
তাহাকে কহিলেন, “এ বালক তোমার পুত্র নয় কি, 
হাসান ?” . | 
হাসান দর্বেশের তীক্ষ, অনুসন্ধিৎস্থ দৃষ্টির সম্মুখে সঙ্কুচিত 
হইল। নত বদনে ভীত স্বরে উত্তর করিল, “খোদতাঁলা 
আমার নেমাজের FAI আর walt জন্তই আমাকে এই 
সাজা দিয়াছেন” | 

দর্বেশের চক্ষু দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি হাসানের আপাঁদ- 


ঈশ্বর-তনয়ের .জন্ত, এরূপ পঞ্ধিল স্থান 


nee নিরীক্ষণ করিয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে কহিলেন, “আহাম্মক ! . 


নাদান! তুমি কি জান না, তোমার অপর পুত্রগুলি যে 
খোদার পর্দা, এটিও তীঁহারি 2” | | 

হাসান কোন জবাব করিতে পারিল al) দর্বেশের 
চোখের দিকেও তার চাহিতে সাহস হইল Al 

তখন দর্বেশ . রাঁফায়েতকে কহিলেন, “হে প্রিয় পুত্র, 
আমার অনুসরণ কর! | | 

রাফায়েত একবার কাতর এবং করুণ দৃষ্টিতে পিতার 
দিকে চাহিল। কিন্ত হাসান কোন আপত্তিই করিল না। 
ভাবিল--খোদাতাল! আমায় দোয়া করিয়া এতদিনে আমাকে 
এই গুনাগারি হইতে আজাদ্‌ করিলেন। 

রাঁফায়েত নীরবে দর্বেশের পশ্চাদ্বত্তী হইল। তাহার 
জীবনে সে করুণার বাণী ইহারই নিকট প্রথম 
শুনিল। 

" দর্বেশ রাফায়েতকে লইর। নিজালয়ে আদিলেন। তথায় 
FE রাফারেতকে সুমিষ্ট খাদ্য এবং ততোধিক সুমিষ্ট সান্তনা 
দিলেন এরূপ স্নেহপুর্ণ বাক্য সে জীবনে কখনও শোনে 
নাই। তাহার নয়ন হইতে ঘন ঘন আনন্দাশ্রু বর্ধিত 
হইতেছিল। 


প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩২৮ 
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| ২৯শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


Le 





দরবেশ করুণাপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “রাফায়েত। 
কুৎসিত বলিয়া কি তুমি দুঃখিত ” 

রাঁফার়েত নতদৃষ্টিতে বেদনাভরাস্বরে উত্তর করিল, 
“প্রভু, কুৎসিত বলির সকলেই আমাকে gl ও বিদ্রপ 
করে।” 

দর্বেশ মমতাপূর্ণ স্বরে কহিলেন, “রাফায়েত, দুঃখ 
করিও নাঁ। খোদাতাল। সর্ধজ্ঞানময়। যাবতীয় জীবজন্ত 
তিনিই স্থষ্টি করিয়াছেন।. তোমাকেও বাহিক কুৎসিত 
করিয়া তিনিই পয়দা করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা 
ম্গলময়। মনুষ্য কি ছার যে খোঁদাঠতাঁলার স্থষ্টিকে *বিদ্রপ 
করিতে পারে? তিনি. নিরর্থক কিছুই স্থষ্টি করেন 
নাই। তিনি জ্ঞানময়, প্রেমময় এবং" মঙ্গলময় ঠি আমর! 
নাদান, তাই তাঁহার দঙ্গল ইচ্ছা বুঝিতে পারি না। 


ধর্মপথে থাকিয়া আত্মোন্সতি কর। দেখিতে পাইবে এই _ 


জগৎস্থষ্টির মধ্যে তোমার জন্যও খোঁদাতালা উপযুক্ত স্থান 
নির্ধাচিত করিয়াছেন ।” 

রাফায়েত দর্বেশের জ্ঞানপুর্ণ উপদেশে মুগ্ধ হইল। 
অশ্রপুর্ণ লোচনে উর্দষ্টিতে চাহিয়া যেন সে দেখিতে পাইল, 


স্বৰ্গ হইতে বিশ্বপিতার ক্ুপাদৃষ্টি নিরাশা ও বিষাদত সহত্র্মেঘ ' 


ভেদ করিয়াও তাঁহার উপর পতিত হইয়াছে। তাহার 
বিশ্বাস হইল, পৃথিবীতে সে we নহে) জগং-হষ্টির 
অন্তরালে এমন একজন মঙ্গলময় বিধাতা আছেন বিনি 
সকলকে সমান চোখে দেখেনু, যিনি সকলের নিরপেক্ষ পিতা 
এবং সকলের সমান বন্ধু | 

রাফায়েত দর্বেশের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া নানা শাস্ত্রে 
স্থপস্তিত হইল । তাহার সহিত নান। দেশ পর্যটনে বিভিন্ন 
“acta ও জাতির আচার ব্যবহার রীতি নীতি ব্যবসার 


বাণিজ্য পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রভূত জ্ঞান ও বহুদর্শিতা লাভ 


করিল। Ate থাকির। aie ও ঈশ্বরপরায়ণ হইল। Ty 


__ বালে ছুঃখের হলচালনে তাহার মাননক্ষেত্র উত্তমরূপে 
কর্ষিত হইয়াছিল। জ্ঞান ও ভক্তির বীজ তাহাতে পড়িবা- 
মাত্র সহজে AEBS ও ফলশালী হইল। রাফীয়েত এখন 
জ্ঞানী, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, ধার্মিক, এবং সর্বশান্তে সুপপ্তিত। 
| : 1 
অনেক বৎসর MSS হইর! গিরাছে। রাঁফারেত এখন 














£ম সংখ্যা | কুৎসিত রাফায়েত ৩১ 
Aes] একদিন শরতের অবসানে মকরার ee বহুদিন-নিরুদ্দিষ্ট রাফায়েত যেন স্বর্গের দূত Baa পিতাকে 


বেশের সঙ্গে বহুদিন পরে লে বসেরাতে প্রত্যাবর্তন 
করিল। | 

দীর্ঘকাল পরে জন্মভূমি দর্শন করিয়া তাঁহার চক্ষে জল 
আসিল। যদিও সেই জন্মভূমির স্থৃতিতে আহার বিশেষ 
প্রীতিকর কিছুই ছিল না, তবু মাতৃভূমি! রাঁফাঁরেত ভক্তি- 
ভরে স্বদেশের উদ্দেশ্যে প্রণত হইল 

তার জনক জননী ভ্রাতাগণ কি জীবিত আছে? সুদূর 
প্রবাসে সে প্রতিদিন খোদাতালার নিকট তাহাদের মঙ্গল- 
কামনা করিরাছে। বাহার একদিনের জন্যও তাহার প্রতি 
করুণা দৃষ্টি করে নাই, আজ রাফারেতের ' হৃদয় তাহাদিগকে 
দেখিবার জন্ত ব্যাকুল হইল । 

fee সহন! রাফায়েত নগরমধ্যে রবি হইল না। 
"৯ তাহাকে নগর-বহির্দেশে রাখিয়া দর্বেশ নগরমধ্যে প্রবিষ্ট 
হইলেন। সন্ধার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিবার. পুর্বে তিনি 
ফিরিয়া আসিরা কহিলেন, “রাফায়েত, তোমার পিতা 
মৃত্যুশধ্যার শায়িত। তোমার মাতা নিরুপার। তোমার 
ভ্রাতারা পিতৃধন অপহরণ করিয়! পলায়ন করিয়াছে 1” 

সন্ধ্যার তিমিরাবরণে যখন বঙ্গন্ধরা আচ্ছাদিত হইতেছিল 
নেই সময়. রাফারেত পিতৃগৃহে উপনীত হইল? দেখিল 
পিতার মৃত্যু আসন্ন ; নিকটে মাতা নীরবে রোদন করিতে- 
ছেন; ভ্রাতাগণ পলায়িত; অর্থনালী হাসান আ'সন্ন-দমরে 
দারিদ্রের চরম্সীমায় উপনীত হুইয়া মৃত্যু-বস্ত্রণার ছটফট 
করিতেছেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে অস্তোর্টিক্রিয়ার পর্যন্ত 
" অর্থাভাব! 

গৃহের অস্পষ্টালোকে পরলোক-যাত্রী, wR হাসান 
' রাঁফায়েতকে দেখিয়াই -চিনিতে. পারিল। তাহাকে আশী- 
Mie করিবার অভিপ্রায়ে ক্ষীণ হস্ত-ছুইটি উত্তোলন করিল। 
ie করেক বিন্দু তপ্ত অশ্রু তাহার শীর্ণ গণ্ড বাহিয়া উপাধান 


fre করিল। বৃদ্ধ অতি কষ্টে, যেন মৃত্যুর মন্দির হইতে . 


ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল, “তুমি আমার সেই পরিত্যক্ত পুত্র 
রাকারেত, না স্বর্গীয় দূত ? আহা, তুমিপ্কত সুন্দর |” 

বৃদ্ধের বুঝি আঁসন্ন-সময়ে foe এবং দিব্যজ্ঞান 
হইয়াছিল! দেখিল রাঁফারেতের ব্দনম্গ্ুলে অপূর্ব স্বীয় 
করুণার জ্যোতি। আজ তার জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে 


স্বর্গের পথ দেখাইয়া লইতে আসিরাছে। হায়! নে লোষ্ট- 
ভ্রমে রত্ন ত্যাগ করিয়াছিল! Bret তাঁহার শীর্ণ পঞ্জর 
বিদীর্ণ হইতেছিল) অজস্র অশ্রু তাহার শীর্ণ গণ্ড প্লাবিত 
করিতেছিল। 

acs পিতকে সানী, ও প্রবোধ দিল। সে 
WPA যে অপূর্ব জ্ঞান 'ও ধর্মভাব ছিল, থে স্বর্ণের বার্তা 
ছিল, হাসান ইহজীবনে তেমন আর শোনে নাই। আসন্ন 
সময়ে বুঝিল, এমন পুত্রের পিতা হইয়া সে আজ ধন্য | রাফা- 
area ক্রোড়ে মন্তক রাখিয়া, তাঁহার অসৃতবাণী শুনিতে 
শুনিতে বড় সুখেই বৃদ্ধ হাসানের জীবনবাঘু তিরোহিত 
হইল। 

রাফায়েত পিতার অন্ত্যষ্টিক্রিয সমাপন এবং মাতাকে 
Als করিল। মাতার ও নিজের ভরণপোষণের জন্য 
অর্থ আবগ্তক ; সুতরাং তাহাকে একটি ব্যবনায় অবলম্বন 
করিতে হইল। নে পিতৃত্যন্ত দর্জির ব্যবসায়ই অবলম্বন 
করিল। 

এই ব্যবসায়ের AG পুর্বে তাহার কতক জানা ছিল; 
অচিরে শিক্ষালাভ faa সে পিতার দোকানেই কার্য আরম্ভ 
করিল। পিতার ন্যায় তেমনি উন্মুক্ত বাতায়নে বসির! সে 
খরিদ-বিক্রী করিতে লাগিল এবং নিজ পরিশ্রমে ও সততায় 


" সত্বরই ব্যবসায়ে বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিল। নগর-মধ্যে 


সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও TAGS পরিচ্ছদ অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে 
বিক্রীত হওয়ার গ্রাহক-মণ্ডলী দিন দিন বদ্ধিত হইতে লাগিল 
এবং রাফারেত প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিতে লাগিল। তাহার 
প্রতীতি হইল খোদাতাঁল! তাঁহার জন্য এই স্থানই মনোনীত 
করিয়াছেন। সে জানিত, তিনি মানুষকে যে কার্যে, যে 
ব্যবসারেই রাখুন Al কেন, চরিত্র ও বুদ্ধিবলে মানুষ তাহাতেই 
উন্নতি লাভ করিতে পারে। 

রাফায়েতের কুৎসিত আকৃতিতে আকৃষ্ট রী প্রতিদিন 
বহুলোক তাহার বিপণি-সম্ুখে একত্রিত হইত। কেহ বিদ্রুপ 
করিত; কেহ মুখভঙ্গি করিত; কেহ হস্ত করিত।* কিন্ত 
রাফায়েত তাহাতে বিন্দুমাত্র রুষ্ট al হইরা বে-প্রকার সত্তর 
ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশে তাহী'দগকে fae করিত তাহাতে 
বিজ্রপকাঁরীর! অবশেষে লজ্জিত হইত এবং তাহার অসাধারণ 


৩২ 


ক্ষমা, ABBE ও জ্ঞানের প্রশংসা করিতে করিতে ফিরিয়া 
য়াইত। ক্রমে নগরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত 








এই-সকল কথা! রাষ্ট্র হইল। দলে দলে লোক আসিয়া রাফা- 


য়েতের নিকট নানাঁদেশের ও নানাজাতির কথা, তাহাদের 
আচার-ব্যবহার, রীতিনীতির কথা, শাস্ত্রের কথা, ধর্ম্মের 
কথা শুনিতে লাগিল। সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল 
কুৎসিত হইলে কি হয়, এমন জ্ঞানবান্‌, ধান্মিক ও 
বুদ্ধিমান লোক বসোরাতে জন্মগ্রহণ করে নাই। 
বিপণি-সম্মুখে জনতা যতই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, খরিদ- 
বিক্রীও তৎপরিমাণে বৃদ্ধি হইল। ক্রমে অধিকসংখ্যক 


কারিকর নিযুক্ত করিবার আবশ্যক হইল। রাঁফাঁয়েতের . 


ভাণ্ডার গ্রভৃত ধনরত্বে পূর্ণ হইল। 

কিন্তু রাফায়েত কৃপণের ন্যায় অর্থ-সঞ্চয় করিত না। 
দরিদ্র ও আতুর বুঝিয়া yeas দান করিত। তথাপি 
তাহার অগণিত ধনরাশি নিঃশেষিত না হইয়া দিন: দিন বর্ধিত 
হইতে লাঁগিল। নগরে আর কাহারও অভাব রহিল ন:। 
দরিদ্রের! রাফায়েতকে 'ছুই হাতে আঁীর্কাদ করিতে লাগিল, 
“খোদাতালা রাফায়েতকে দীর্ঘজীবী ও রাজ্যেশ্বর করুন্।” 

ত 

এই সময়ে অপুত্ৰক বসোরার সুলতানের মৃত্যু হইল। 
তাহার নিকট-উত্তরাধিকারী কেহ ছিল না। নূতন স্থল্তান 
নিযুক্ত করার অধিকার ছিল একমাত্র রাজরাঁজেশ্বর বোগ্দাদের 
খালিফ হব্িন-অল-রশিদের । 


সিংহাসন পাইবার আশায় বসোরার কয়েকজন ধনবান্‌ 
ব্যক্তি, মহা-মূল্যবান্উপঢৌকনসহ 


ও অভিজাত-বংশীয় 
খালিফের নিকট গিয়া প্রার্থনা করিল। খালিফ সকলের 
আবেদনই মনযোগ দিয়া গুনিলেন;- কিন্তু কাহাকেও কিছু 
না বলিয়া সকলকেই বিদায় দিলেন'। 

খালিফ কাহাকেও কিছু বলিলেন না; ফি প্রধান 
উজীর জাফরের সহিত পরামর্শ করিয়! কর্তব্য নিদ্ধীরণ করি- 
লেন। ধীশক্তিমান্‌ বশত্বী খালিফ হারূন-অল-রশিদের কার্ধ্য- 
প্রণালী-্বতন্ত্র ছিল। 

একদিন প্রত্যুষে বদোরার নগর-দ্বারে ভিক্ষুকগণ একত্রিত 
হইয়াছে, এমন সমরে ছুইটি সামান্যপরিচ্ছদধারী অশ্বারোহী 
তথায় উপনীত হইলেন। 


প্রব'সী-__-বৈশীখ, ১৩২৮ 


দীন 


গালি দিত এবং 


| ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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অগ্রবর্তী অশ্বারোহী জনতা লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “ওহে তোমরা! বলিতে পার বসোরাতে সর্বাপেক্ষা 
ধনবান্‌ ব্যক্তি কে ?” 

জনতামধ্যে যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সে নি “মহাশয় ! 
আমরা দরিদ্র ভিক্ষুক, ধনের সংবাদ আমর! কি রাখিব? 
তবে এই নগরের দর্জি রাফাঁয়েতের তুল্য ধনবান্‌ আর 
কেহ বসোরাতে আছে” বলিয়া মনে হয় al) কারণ 
অজন্র দানেও তাহার-অর্থ নিঃশেধিত হয় না। ভিক্ষার্থী 
তাহার নিকট হইতে রিক্ত হস্তে ফিরে না?” 

পথিকের! আরও অগ্রসর হইলেন। অনতিদুরে পথি- 
পার্শ্বে গৃহদারে বসিরা জনৈক প্রৌঢ়া একটি শিশুদুক আদর 
করিতেছিল। পূর্কোল্লিখিত অশ্বারোহী তাহাকে সম্বোধন 
করিয়া কহিলেন, “ভদ্রে, তুমি বলিতে পার এই' নগরে 
সর্বাপেক্ষা ধান্মিক কে?” ' 

রমণী সলজ্জভাবে উত্তর করিল, “আপনার! নিশ্চয় 
বিদেশী, নচেৎ জাঁনিতেন এ. নগরে দর্জি রাফাঁয়েতের ন্যায় 
ধার্মিক.ও সাধু ব্যক্তি আর কেহ নাই। যাহারা তাহাকে 
বিদ্রপ করিত, রাঁফায়েত ভারি 
উপকার করিয়াছেন।” 

বিদেশীয়গণ ইতত্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে নগরের 
জনতা-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। একটি বৃদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ 
হইলে পূর্বোক্ত পথিক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভাল, 
মহাশয়! এ নগরে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ব্যক্তি কে? আমরা! 
তাহার সহিত পরামর্শ করিব, বিশেষ আবশ্যক আছে 1” 

qa চিন্তা না করিয়াই উত্তর করিল, “আমাদের নগরের ' 
বিজ্ঞতম ব্যক্তি কুৎসিত রাফায়েত। ইনি এরপ বুদ্ধিমান যে 
দুষ্ট এবং উপহাঁসকারীদিগেরও মুখ বন্ধ করিয়াছেন।” 

অস্বীরোহীদ্বর আবার চলিলেন। সম্মুখে একটি বৃদ্ধ _ 
শীস্তিরক্ষক প্রহরীকে দণ্ডায়মান দেখিয়া অগ্রবর্তী তাহাকে *- 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি অবশ্যই বলিতে পার বসোরাতে 
এখন কাঁর ক্ষমতা সর্বাপেক্ষা অধিক ?” 

প্রহরী কিয়ৎকান্দ সন্দিগ্ধচিত্তে পথিকদিগকে আপাঁদ- 
মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিল; “মহাশয়! বলিব কি, এ 
নগরে কুৎসিত দর্জি রাঁফায়েতের স্তার ক্ষমতাশালী আর 
কেহ নাই। এই নগরে আবালবৃদ্ধ একমাত্র ০০৮ 
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পরিচালিত হইয়া থাকে । মনুষ্য কেন, স্বয়ং ঈশ্বর তাহার 
সহার 15 


পথিকগণ আবার অগ্রনর হইলেন। অগ্রবর্তী 


পশ্চাদনুসারীকে অনুচ্চস্বরে কহিলেন, “যাহা গুনিরাঁছিলাঁম, 


সমস্তই সত্য । যাহা হউক, আর-একটি পরীক্ষা করিব” 
পথিকগণ এক সরাইয়ে প্রবেশ করিলেন। অশ্বশালায় 
অশ্ব রক্ষা করিয়া তাহারা পুনরার* পদত্রজে বহির্গত হইয়া 
অন্ুপন্ধানে রাফায়েতের বিপণি-সন্মুখে আসিয়া উপনীত 
বিপণি-সম্বুখে বিপুল জনতা । ভিতরে বহুসংখ্যক 
কারিকর sit করিতেছে। বহির্দেশে যেমন ক্রুয়-বিক্রয়ের 
গোল, তেমনি একটি কুৎসিত পুরুষ গরিবছুঃখীদিগকে 
wey দীন করিতেছে । কাহাকেও উপদেশ দিতেছে, 


এশকাহারও নিকট শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেছে। বিদেশীয়ের! - 


চিনিলেন_-এই রাফায়েত। a 
পুর্বব্ধিত প্রশ্নকারী একটি পরিচ্ছদ দূর করিলেন, 
বিক্রয়কারী দর্জি যে দর চাহিল, ক্রেতা তাহা শুনিয়া অবাক্‌ 
হইলেন। সেরূপ পরিচ্ছদ তদ্রপ অন্ন মূল্যে পাওয়া দুষ্কর । 
fraser পরে তিনি রাফায়েতের নিকটবর্তী হইয়া, 
তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, “অহৌ কি খুবস্থরত ! 
এমন মূর্তি বুঝি আর পৃথিবীতে ছুটি লাই! হে আশিয়াখণ্ডের 
গৌরব-র্বি! বসোরার প্রস্ফুটিত গোলাপ ! তোমার চেহারা 
দেখিয়া বুঝি ইছুরও মূচ্ছ্ বায়!” 
_ বিপণি-ন্মুখের সেই জনতামগুলী বহুদিন এরূপ বিদ্রপ 
শুনে নাই এবং এখন শুনিতেও ভালবাসে না। এই কুৎসিত 
রাফায়েতকে এখন তাহার দেবতার স্যার ভক্তি করে। 
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ধুলিকণা নিরীক্ষণ করিয়। ইহ! বলিতে পারা বিশেষ কঠিন 
কাৰ্য্য নহে।” 

পথিক আবার ent করিলেন, “ভাল মহাশয়, পৃথিবীতে 
সর্বাপেক্ষা কঠিন কাঁধ্য তবে কি?” 

রাফায়েত অনায়াসে উত্তর করিলেন, “নিজ চিত্ববৃত্তিকে 
আয়ত্তাধীন eal 1” 

“তার পর 2” 
- প্চরিত্রবলে জনসাধারণকে বশীভূত করা 1” 

তখন পথিক জনতাঁর দিকে সন্মুখ ফিরিয়া বজ্নির্ঘোষে 
কহিলেন--সে স্বর আধিপত্যস্থচক, গম্ভীর, গর্বিত এবং 
“ভাঁবাবেশে ঈষৎ কম্পিত,-“হে বসোরা-নগরবাসীগণ ! 'আমি 
বসৌরার জন্য একজন সুলতান অন্বেষণ করিতে আসিয়াছি। 
তোমরা এই নগরে কাহার নাম বলিতে পার, বিনি ধর্ম্ম- 
পরায়ণতীঁয়, চরিত্রে, সততায়, ক্ষমতায়, দানে, ধনে, 
সহিষণুতায়--এবং লোকরঞ্জনে সর্বপ্রধান ?” 

সেই লোকমগুলী কোলাহল করিয়া উঠিল। চতুর্দিক 
হইতে শব্দ হইল-_প্রাফায়েত” প্রাফায়েত” “একমাত্র 
রাফায়েত” | 
_ বন্ত। বলিতে লাগিলেন, “হা, একমাত্র রাঁফায়েতই বটে! 
যিনি আত্মশাসনে সমর্থ, রাজ্যশাসন তাহার পক্ষে তুচ্ছ কাৰ্য্য! 
আমি তাঁহার আত্মশাসন স্বয়ং পরীক্ষা করিলাম। অন্তান্ত 
wets অনুসন্ধান করিয়াছি। একমাত্র তিনিই তোমাদের 
সুল্তান হইবার উপযুক্ত। অতএব, হে বসোরাবাসীগণ, অদ্য 
হইতে রাফায়েত তোমাদের সুল্তান হইলেন |” 

তখন সেই জ.মপ্তলী বিক্ষারিতনেতে চাহিয়া দেখিল 
এবং বুঝিল, বক্তা আর কেহই নহে,__শীহান্শা, ছুনিয়ার 


~ এই আকস্মিক বিজ্রপবাণী শ্রবণে জনমগ্ডলী বিচলিত হুইয়া 
২. বিদেশীয়কে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। রাফায়েত বছ- 
2 গোল থামাইয়া মৃদুহান্তে প্রশান্তভাবে বিদ্রপকারীকে 


মালিক, প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট, হারুন-অল্-রশিদ। তাহারা 
জানিত, কোন কঠিন রাঁজকাধ্য মীমাংসা করিতে হইলে 


কহিলেন, “হে বোগ্দাদবাসী পথিক, সত্যই এমন কুৎসিত 
মূর্তি পৃথিবীতে. আর দ্বিতীয় নাই। তবে যাহা ঈশ্বর স্বয়ং 
স্থষ্টি করিয়াছেন তাহা গৌরবের জন্ত হয়! বিচিত্র নহে” 
পথিক অবাক হইয়! কহিলেন, “আপনি কিরূপে বুৰিলেন 
আমি বোগাদবাসী? আমি ত বলি নাই ৷” 
“আপনার ভাষা শুনিয়া এবং উক্জীফ-পার্খে লোহিতবর্ণ 


& 


খলিফা নিজে ছদ্মবেশে অনুসন্ধান করিয়া তাহা স্থির করিতেন। 

তখন মুহূর্তমধ্যে বাত্যা-তাঁড়িত তরঙ্গের ন্যায় সেই বিপুল 
জনসংঘ বিচলিত এবং fra হইয়া! উঠিল। 

সকলে আনন্দে জয়ধ্বনি করিল, “জয়, শাহান্শা৷ খুলিফার 
জয়।” “জয়, বসোরার স্থল্তান রাঁফাঁয়েতের জয় !” 

যথাসময়ে খলিফার প্রতিনিধি জাফর খাঁ স্বয়ং উপস্থিত 
থাঁকিয়া রাফায়েতকে বসোরার সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। 
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বসোরার ইতিহাসে বর্ণিত আছে, স্থল্তান রাঁফারেত 
aa রাজত্ব করিয়া রাজ্য এবং প্রজাবর্গের বহুবিধ হিত 
সাধন করিয়া অবিনশ্বর কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। মকরার 

দর্বেশ তাঁহার প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন৷ 
ভীঅনুকুলচন্দ্ৰ রায় চৌধুরী | 


পাস পপ 








পথে 


যাবার পথে ভোর বেলাঁতে 
দেখুছি হঠাৎ চেয়ে, 
সন্মুখেতে পদ্ম দীঘি 
ফুলেই গেছে ছেয়ে। 
আনন্দ ও বিস্ময়েতে 
কালিদাসের উপমাতেই 
এ... OFA যেন আখি। 
গন্ধ এসে করলে আকুল 
আচম্বিতে প্রাণ, 
মাঝ মাঠেতে জুড়ুলে যেন 
নীলকণ্ঠের গান। 
আপন মনে যতই দেখি 
ততই বাড়ে গ্রীতি, 
জীবন-পথে মধুর যেমন 
পুণ্য কাজের স্ৃতি । 
অজ্ঞাত এক আঁনন্দেতে 
নৃত্য করে মন, 
সাধুর যেন ধ্যানের মাঝে 
স্বর্গ দরশন। 
Bie রবি ROA. কমল 
জাগ্ল থরে থরে, 
একি | অযুত দেবকন্তার 
দৃষ্টি আমার পরে! 
শ্ীকুমুদরগ্রন মল্লিক । 
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প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩২৮ 
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চিঠি 


ভাগ্যে বাঁবা আমার জন্তে কয়েক থলি ভর্তি করে টাকা রেখে 

গিয়েছিলেন, তা না হলে আজকালকার দিনে আমাঁহেন _ 
জীবের খাওয়া পরা কি করে চল্ত তাই ত ভাবি। বিদো 

যে আমার কিছু ছিল না তা নয়, তবে সেগুলির অধিকাংশই 

বাগ্দেবীর দান নয়। লামার অর্জিত বিদ্যার উপর যিনি - 
কৃপা বর্ষণ করেছিলেন তিনি বাণীর বৈশাত্রেয় বোন ছুষ্ট- 

সরস্বতী | | 

‘ছেলেবেলা! থেকে সোজা পথের চেয়ে বাঁকা পথটা চির- 
কাল আমাকে বেশী লোভ দেখাত। wha ও সুবোধ 
বালকের মত আমার আচরণ একেবারেই ছিল না। 
আমাকে বা দেওয়া হত খুসি হয়ে তা খাওয়া কোনোদিন 
আমার দ্বারা ঘটে ওঠেনি, তবে শিশুশিক্ষায় বর্ণিত ছুষ্ট বালক*- 
রাখালের চেয়ে এক অংশে আমি শ্রেষ্ঠ ছিলাম। ক্ষীর সর 
খাঁবার ইচ্ছা আমার প্রবল ছিল না! বদি থাঁকৃত তা হলেও 
আমি সেগুলোর জন্ঠে মায়ের উপর উৎপাঁত al করে নিজেই 
সে ক’টা সংগ্রহ করে নিতে পাঁর্তাঁম। তবে “পরের দ্রব্য 
না বলিয়া লওয়াকে চুরি বলে” এ নীতিট! সর্বদা যে” মেনে 
চল্তাঁম তা বল্তে পারি না। ॥ 

এ হেন ছেলের নাম বাপ মা যে কেন সুশীল রেখেছিলেন 
তাঁরাই জানেন। আর এত soley, সুশ্রী, প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য কাব্য-সমুদ্রের রসগ্রাহী যুবক থাকতে এমন লক্ষ্মী- 
ছাড়া বেরসিককে কেন যে নিয়তি-ঠাকুরাণী উপন্াসের 
নায়কত্বের বিপদে ফেল্লেন তাও তিনি ছাড়া আর কেউ 
জানে না। | 

আমার বদলে যদি অনিমেষকে এই ভাঁরটা দেওয়া হত, 
খুব সম্ভব সে এই কাজটা. ঢের 'বেশী শোভনভাবে কর্তে 
পার্ত। সে মেসে থাকৃতে ডজন খানিক মোটা খাতা ভরে 
কবিতা লিখে ফেলেছিল, যদিও তাঁর সবগুলোই দুর্ভাগ্য আমি 
ছাঁড়া কেউ ধৈর্য্য ধরে শোনেনি। চুল কৌক্ড়া কর্বার 
অবিরাম চেষ্টার সে স্বাথাক়্ প্রায় টাক পড়িয়ে ফেলেছিল এবং 
বিধাতা তার মতন কবির আত্মাকে কেন যে মাড়োয়ারী 
কাঁপড়ওয়ালার মোটা দেহে পুরে দিয়েছিলেন তার কারণও 
বোধ হয় সে আজীবন অনুসন্ধান করেছে|। | 
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Pru, 


তার সঙ্গে আমার ভাব হবার কোনো বৈধ কারণ ত 
আমি খুঁজে পাই না, অন্ততঃ আমার দিক দিয়ে। তার দিক 
থেকে কৃতজ্ঞতার বালাই Were পারে। কারণ তাঁর সব 
কবিতা আমি শুনেছি, তার গাঁনের একমাত্র আমিই প্রশংসা 


X করতাম, এবং তার পিপৃড়ের iter মত হস্তলিপি বুঝবার 


ক্ষমতাও কেবল আমাঁরই ছিল। তার কত প্রবন্ধ চিঠি 
কবিতা গল্প যে আমি নকল করে তার মোটা খাতাগুলির 


শরীবৃদ্ধি' করেছি তার বোধ হয় গোনাগুন্তি নেই। ছেলে- 


বেল! থেকে হাতের লেখার উপর নজর আমার খুব ছিল, 
অবশ্য তার পিছনে একটা কু-অভিসন্ধিও ছিল। ক্লাশের 
যত ছেলে এবং শিক্ষক সকলের লেখা আমি হুবহু নকল 
করে দিভে্পার্তাম, কেউ কোনোদিন ধর্তে পার্ত না। 
এটা আমার একটা প্রধান মন্ত্র হয়ে উঠেছিল, পরপীড়ন 
এবং HYP দুইই এতে বেশ চল্ত। গলার স্বর নকল 


“exes আমি ওস্তাদ ছিলাম, এবং প্রধানতঃ এই ছুটি 


বিদ্যাকে অবলম্বন করেই আমি পৃষ্ঠদেশ অক্ষত রেখে 
কলেজের ক্লাশ অবধি কোনোরিকমে উঠেছিলাম | 

কিন্তু আমি ভুলে যাচ্ছি যে আমি মোটেই কীর্তিমান 
পুরুষ নই, আমার “আত্মজীবনী” লিখ্বার জন্ত কিছুমাত্র 
আগ্রহ থাকা উচিত নয়, কারণ কেউ পড়ুবে না। তবে গল্প 
যদি একটা বলি তা হলে শুন্তে আপত্তি অনেকেরই হয়ত 
হবে Ni আর আজকাল একেবারেই আমার বেকার 
অবস্থা, যে অনিমেষরূপ কলসীটিকে অবলম্বন করে এই ভব- 
সাগরে ভেসে ARO, সে কলসী আমার ডুবে গেছে। 
কি করে যে এমন অঘটন WBA তাই ত বল্‌তে চাই। 

সেবার ইন্ফ্রযনেপ্লার অনুগ্রহে পুজোর ছুটিট! প্রায় 
ডিসেম্বর মাস অবধি গিয়ে পৌঁছল। কলেজ খুল্বার আশঙ্কায় 
একবার করে কল্কাতায়'আসি আবার ব্যাগ হাতে শিয়াল- 

র্‌ দিকে অগ্রসর হই। বার কয়েক এমনি, করে শেষে 
হাল ছেড়ে থেকেই গেলাম মেসে। বেশীর ভাগ ছেলেই 
তখন বাড়ী AWA | ঘরগুলে! হী করে পড়ে থাঁকে, চাঁকর বামুন 
ইচ্ছামত একদিন আসে ত ছুদিন আসে না। সমস্ত দিনের 
মধ্যে বারকয়েক দোকানে গিয়ে খাবার কিনে খাওয়া, বিকেল 
হলে একবার খানিকটা! ঘুরে আস! এবং বাকি সময় মর! 
বিছানাটায় পড়ে ঘুম লাগানো এই ছিল আমার নিত্যবর্পন্ধতি। 


চিঠি 


২৫ ' 


দুপুরবেলা পড়ে পড়ে ঘুমবার চেষ্টা কর্ছি। ঘাড়ের 
কাছে একটা ছারপোকা না মশা ক্রমাগতই কাম্ড়াচ্ছে, কিন্ত 
মাথা তুলে তাকে মার্বার মত উৎদাহ কিছুতেই মনে সঞ্চা- 
রিত হচ্ছে না। অগত্যা মাথাটা এধার থেকে ওধারে নিয়ে 
গিয়ে কৌনোরকমে শান্তিরক্ষা করে থাঁক্বার চেষ্টায় আছি। 
এমন সময় সিঁড়িতে একটা ছুম্দাম্‌ আওয়াজ শোনা গেল, 
এবং সঙ্গে সঙ্গে কে একজন চেঁচিয়ে উঠ্ল--“নাঃ আর পারা 
যায় না!” 

চোখে না দেখে, বাঁশী শুনেই বুঝলাম বে এ অনিমেষ না 
হয়ে ধায় না। এমন মোহন কণ্ঠস্বর কল্কাতা সহরে আর 
একটি নেই। ছাঁরপোকার ভাবন। ভুলে গিয়ে লাফিরে উঠে 
ব্দ্লাম। বন্ধুব্র মিনিট-কয়েকের মধ্যেই তাঁর বাক্স পেঁট্রা 
নিয়ে হুম্ড়ি খেয়ে ঘরের মধ্যে এসে পড়লেন এবং আমাঁকে 
দেখেই আনন্দগদ্গদস্বরে হাঁক দিয়ে উঠুলেন--“বাঁচা গেল, 
তুমি তবে আছ ?” 

এই কারণেই ত হাজার দৌষ থাক! সত্বেও অনিমেষকে 


' না হলে আমার দিন opal) হলামই না হয় লক্ষ্মীছাঁড়। 


মুর্খ এবং কুবুদ্ধিতে রত, তা হলেও মানুষ ত? আমার কি 
একবারও ইচ্ছে করে না যে দুনিয়াতে এমন একটাও মানুষ 
থাক যে আমাকে দেখে খুসি হবে? অন্ততঃ একট মানুষের 
কাছেও আমার বে বিশেষ মূল্য আছে এটা জেনে আমি তার 
উপর বড়ই খুলি ছিলাম, যদিও তাঁর প্রেমের বোঝা বহন 
করা সব সময় wate ছিল না। কাজেই ভাঙা ভালপাখা- 
খানা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করে 
নিলাম। চৌবাচ্চার বাসি জলে স্নান করে আর দোকানের 
কচুরি তর্কারি প্রচুর পরিমাণে খেয়ে অনিমেষ একটু ঠা 
হল। তখন বিছানার উপর আবার শুয়ে পড়ে বল্লাম 
“তারপর fara এবার কত কবিতা খোরাক 
জৌটালেন ?” ৃ 

অনিমেগ একট। খৰ দেঁস্নালিপূর্ণ শখ ভ্দি করে বললেন 
“as, এবার আর ওসন হয়নি, অন্ত কালে arg ছিলাম।” 
মুখখানা পরম বিজ্ঞের মৃত করে সে হাদ্তে লাগ্ল। 

অনিমেষের আবার অন্য কাজ! বল্লাম--“কি কাজটা, 
একটু CATS পাই না ?” 

“sre বিধবাবিবাহ বিষয়ক একখানা বই বুধ সোজা 





"Oy 





ভাষায় লিখ্ব। বিদ্যাসাগরের বইয়ের ভাষা এত শক্ত বে 
কেউ আজকাল পড়েও al, বোঝেও না 1” 


, Cher ছেড়ে ত উঠে বস্লাম। আমার ছেড়া তোষক- ' 


খান! জেপ্লিন হয়ে আকাশে উড়ুবার চেষ্টা করলেও এতখানি 
অবাক হতাম ai আমাকে রীতিমত অভিভূত কর্‌তে 
পেরেছে দেখে অনিমেষের আত্মপ্রসাদ তার Abe দিয়ে 
প্রায় ফেটে বেরবার জোগাড় কর্ল। একটুক্ষণ বসে থেকে 
বলুলে-_ “আচ্ছা, সন্ধ্য।র সমর আবার কথা হবে, আপাততঃ 
আমি একবার মাণিকতলার দিকে যাচ্ছি, একটু কাজে” 
সে ত চল্ল। ঘর থেকে তার নাদুসন্গুহুস দেহখানি 
বার হবা-মাত্র আমি চট্ট করে তার ছেঁড়া ক্যান্বিশের ব্যাগটা 
টান মেরে এনে-আমার বিছানার উপর উপুড় করে ফেল্লাম। 
বই, খাত কাগজ, wal সার্ট, ধুতি, চিরুনি, বুরুশ সব ত 
হুড়মুড় করে একসঙ্গে বিছানার গড়িয়ে পড়ল। কা*ড়গুলে 
একপাশে ঠেলে রেখে, কাগজপত্র ধাঁটুতে বদ্লাম। অনেক 
অঙ্গুলন্ধানের পর য! খুঁজ্ছিলাম তার সন্ধান পেয়ে খুব খুসি 
হয়ে আবার ব্যাগের জিনিষ ব্যাগে রেখে, cite হয়ে শুয়ে 
ঘুম দিলাম। পরের দ্রব্য’ নী বলিয়া দেখাটা যে অন্তায়,_ 
সে ভাবনা আমার - নিশ্চিন্ত নিদ্রার একটুও ব্যাঘাত 
কর্ল না। 
তারপর থেকে অনিমেষ দেখি সারাক্ষণই কাজে, ব্যস্ত । 
নিজের মনেই লেখে, ঘর থেকে বেরোয় আর ঢোকে। 
আমার সঙ্গে ত সম্পর্কই নেই, যেন আমি কোনোদিন তার 
কবিতা নকল করে দিইনি, গান শুনিনি বা রোগ! হবার 
একশ রকম উপায় বলে দিইনি। বিধবা-বিবাহ বিষয়ে বই 
কখনো লিখিনি বটে, তা বলে এটা জানি যে লেখকরা যখন 
বই লেখে তখন নীলরঙের ছবি-আঁকা চিঠির কাগজে 
লেখে না। তার এই নারী-হিতৈষণ! সম্বন্ধীয় লেখাগুলি যায় 
কোথায়, এবং যেখানে বায় তাঁরা ক-ঘণ্টা পরিশ্রম করে 
সেগুলি পড়ে তা জান্বার ইচ্ছাটা ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠৃতে 
লাগ্ল। থাকৃতে না পেরে অনিমেষক্ে বলে বদ্লাম-_“তোর 
. লেখা কপি কর্তে হবে না?” 
অনিমেষ ভাবের আতিশব্যে মুখখানা তোলো ইাড়ির মত 
করে তুলে বল্লে--“এখন বাজে কথা বলে আমার চিন্তার 
ধারী ছিড়ে দিও লী” 


প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩২৮ 
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চিন্তার ধারার কপালে যা থাকে, তার কানট। ছিড়ুতে 
আমার তখন রীতিমত ইচ্ছা কর্ছিল। এমন সময় উড়ে 
বামুন এক টেলিগ্রাম হাঁতে করে এসে হাজির হল। 

খুলে দেখি মায়ের অসুখ, ভয়ানক জর, বাড়ী যেতে হবে। 
অনিমেষের ফুর্তি দেখে কে? তাড়াতাড়ি টাইম-টেব্ল নিয়ে 
কটার সময় ট্রেন আছে দেখতে বস্ল' ' তখন আর তাঁকে 
মুখে কিছু বল্লাম না, কিন্ত মনে মনে বল্লাম_-“মাঁকে ভালয় 
ভালয় রেখে ফিরে আঁদ, তারপর তোমারই একদিন কি 
আমারই একদিন। বিধবাবিবাহ এবং চিন্তার ধারা যদি 
তোমার মাথ থেকে একেবারে না উড়িয়ে দিতে পারি তা 
হলে aw বাবা ' সার্থকই আমার নাম স্থশীল 
রেখেছিলেন” 

বাড়ী গিয়ে দেখি মায়ের জর ছেড়েছে বটে, কিন্ত শরীর 
বড় BAA ডাক্তার উপদেশ দিলেন কিছুদিনের জে বাইরে 
কোথাও থেকে আস্তে হবে, তা না হলে শরীর সারা শক্ত” 
হবে। আর অনিমেষ এ দিকে নির্বিবাদে বই লিখুক ! 





মায়ের উপর রীতিমত চটে গেলাম, অস্থুখ কর্বার আর কি 


সময় ছিল না? 

কিন্তু রাগ ঘতই করি, মায়ের ফ্যাকাশে রোগা মুখখানার 
দিকে তাকিয়ে কন্কাতা চলে যেতে পার্লার্ম না। “প্রচুর 
পরিমাণে গজ্গজ, বকৃবকৃ করে বাক্স বিছানা বেঁধে মাকে 
নিয়ে হাওয়া বদ্লাতেই চল্লাম। - 

কোথায় গেলাম তা আর বলে কাজ কি? সেটা লক্ষৌই 
cate কি দীর্জিলিংই হোক তাতে আমার গল্পের কিছুই এসে 
বাবে al) তাড়াতাঁড়িতে. ভাল বাড়ী খুঁজ্বার সময় হয়ে 
উঠুল না, আমাদেরি এক কুটুম্বের একখানা বাড়ী অনেককাল 
বিনা ভাড়ায় পড়ে ছিল, সেখানে গিয়ে ওঠা গেল। 

বাড়ীটার দোষ অনেক | SA দরজা অধিকাংশই 
wig, ছাদ ফুটো হয়ে জল পড়ে অধিকাংশ ঘরের 
দেয়ালগুলি বেশ ডুরে শাড়ীর ভাব ধারণ করেছে। . othe 
দিকে ময়লা, আবর্জনা, মাকড়সার জাল। তবে বাড়ীখানার 
ete যে না ছিল কিছু তা. মোটেই নর। প্রথমতঃ, সেটা. + 
মন্ত বড়, কাজেই অকেজো ঘরগুলো! বাঁদ দিয়ে ছ-একখানা 


বাসযোগ্য ঘর সহজেই পাওয়া গেল। মানুষের মধ্যে ত 


না, আমি, আর আমার নাহৃহীন ভাগিনের রাজু; কাজেই 


a 


fe 


< 


১ম সংখ্যা | 


পিসি ৭, 


খুব বেশী ohio জুড়্বার প্রয়োজন ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, 
বাড়ীর চারদিক ঘিরে মস্তবড় বাগান ছিল, তাঁতে ay 
কর্বার লোক বিশেষ কেউ লা থাকা সত্বেও ফুলের কি 
পাতার একটুও অভাব ছিল না। অনিমেষ থাক্‌লে জায়গাটার 
সঙ্গে উপেক্ষিতা তরুণীর স্বভাবজাত সৌন্দর্য্যের তুলনা! দিয়ে 
ভাল পদ্য লিখে দিতে পাঁর্ত, কিন্তু আমার দ্বারা আর তা হয়ে 
উঠল না। তৃতীয়তঃ, বাড়ীটির প্রতিবেশীভাগ্য বেশ ভাল 
ছিল? বাগানের সীমান! পার হয়েই কয়েক ঘর গোয়ালার 
বাস। ছুধ-ঘিয়ের ভাবনা আমাদের একটুও ভাবতে হল না। 
fade Geb ওখান থেকেই জুটে গেল এবং, বাড়ীর কাজ 
wal ও রাজুকে ভূতের গল্প বল! ছুই ভার নিয়ে মাকে সে 
একেৰাৰ্বে নিষ্কৃতি দিলে। . 

আমাদের বাড়ীটার কাছাকাছি আর-একটা খালি বাড়ী 
পড়ে 'ছিল। সেটারও wi এটারই কাছাকাছি; তবে 
একটা হিন্দুস্থানী মালী থাকাতে ছুর্দশাটা অতখানি চরমে 
baw পারেনি । রাজু দেখলাম কয়েক দিনের মধ্যেই 
বুড়ো মাঁলীর মঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে নিল। অকারণে 
বন্ধুত্ব কর্বার শক্তি সে বোধ হয় তার মামার কাছ থেকেই 
‘পেয়েছিল, তা না হলে গয়াদীনের মধ্যে .আকর্ষনী শক্তি 
আবিষ্কার করা তার মত শিশুর পক্ষে সম্ভব নয়। 

মাস-খানিক wey ভালই। মায়ের মুখ আবার 
আগেকারই মত কালো এবং গোলগাল হয়ে আম্ছে দেখে 
আশা কর্ছিলাঁম বে আর মাস-খানিকের মধ্যেই তীকে দেশে 
রেখে এসে কল্‌কাতা ফির্তে পার্ব। ইতিমধ্যে দুধ-মাছের 
সদ্ধবহার করে, দিনে মাইল দশ করে চক্র দিয়ে, এবং বাকি 
সময়টা ঘুমিয়ে দিন এক রকম কেটে বাঁচ্ছিল। 

সেদিন সকালে উঠে চা খেয়ে বেড়াতে বেরোব, মা 
বল্লেন_প্রাজুটাকে 'একটু সঙ্গে নিয়ে যা না, গয়লা-বৌ 
আজ সকাল-পকাঁল চলে গেছে, তার ভাইঝির বিয়ে, ছেলেটা 
একলা কোথায় টো টো করে রোদে GALS, না হয় গাছে 
উঠতে গিয়ে হাত পা ভাঙ্বে। আমি আর এই বুড়ো- 

চল্লাম রাজুর সন্ধানে। আনেকক্ষণ খোজাখুঁজির 
পর শ্রীমানকে পেয়ারা-গাঁছের ডালে আবিষ্ষার কর্লাম, 
এবং তাঁকে নামিয়ে নিয়ে বেড়াতে চল্লাম। 


চিঠি 


AAAS 
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রাজুর চলার ভঙ্গি একটু নূতন ধরণের। সে সোলা 
কখনও চলে না, একস্থানে যেতে হলে বে রেখাটি সে 
অনুসরণ করে তাকে জ্যামিতির ভাষার diagonal বলা 
চলে। কাজেই তাঁকে Gaal করে একা ছেড়ে না দিয়ে 
হাত ধরেই মাঠের নাৰ দিয়ে চল্তে লাগ্লাম । 

চল্তে চল্তে কেবলি কি একটা গোল জিনিষের "গুতো 
আমার পায়ে লাগতে লাগ্ল। ব্যাপার কি? চেয়ে 
দেখি আমার শ্রীনান ভাগ্নের কোটের পকেট ফেটে কি 
কতগুলো গোলাকার জিনিষ মুক্তিল[ভের ব্যর্থ চেষ্টা কর্ছে, 
তাতেই এই সংঘাতের স্থষ্টি। জিগৃগেষ করলাম, তোর 
পকেটে কি রে রাজু ?” 

রাজু বল্লে-__“পেরারা |” 

“অতগুলো পেয়ারা পকেটে নিয়ে চলেছিন কেন? 
বাড়ীতে রেখে আস্তে পার্লি না? জামা বে ছিঁড়ে 
যাবে?” 

আমার খেনের প্রশ্নটা সম্পূর্ণ উপেক্গা করে ALE বললে 
“ড্যুটো নিজে খাব, টিন্টে মলিকে ডেৰ” 

মলি আবার কে কোথা থেকে এল? গ্রীষ্টান-পাড়। 
একটা আছে বটে বহুদূরে, সেখানে মলি থাকা, বিচিত্র নয়, 
কিন্ত রাজুর সেখানে গিরে উপস্থিত হবার ত কোনো 
কারণ খুঁজে পেলাম না। অগত্যা রাজুকেই জিগৃগেষ 
কর্লাম__“মলি কে রে ?” 

আঙুল দিয়ে সেই খালি বাড়ীটা দেখিয়ে দিয়ে রাজু 
বল্লে--“ওখানের খুকী ।” 

বাড়ীটার দিকে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলাম বে এরি 
মধ্যে আমার অজ্ঞাতসারে কখন তাতে মাঁনব-সমাগম হয়েছে | 
বারাণ্ডায় এপ্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি শাড়ী ধুতি আরও 
কত কি অজ্ঞাতনামা পরিধেয় শুকচ্ছে; গেটের কাছে এক- 
জন খুকী-জাতীয়া জীবেরও অকস্মাৎ আবির্ভাব হল। 
তাকে দেখতে পাবামাত্রই “ওঁ মলি, ওকে টিন্টে পেয়ারা 
ডেব্‌,” বলে রাজু আমার হাত ছাড়িবে তীরবেগে cars 
বেঁকৃতে দৌড় দিল। 

রাজুকে হাতছাড়া কর্তে মায়ের নিষেধ ছিল, ‘কাজেই 
ধীর মন্থর গতিতে আমিও মলিদের বাড়ীর দিকে অগ্রসর 
হয়ে চল্লাম । কাছে এসে দেখলাম মলিকে আমি 'অযথা 
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সন্দেহ করেছিল!ম। সে একান্তই আমাদের বাঙালী হিন্দু 
ঘরের নোলক এবং মল পর! খুকী; এধার ওধার তাকিয়ে 
TPS আবিষ্কার কর্তে পার্লাম তাতে বুঝলাম যে মলির 
বাড়ীর লোকগুলির সাহেব না হয়ে বাঙালী হ্বারই বেশী 
সম্ভাবনা! | খুকীর নামটা হয়ত আমারই মত অকারণদত্ত। 

রাজু তখন তার মলির সঙ্গে পেয়ার! খেতে এমনই ব্যস্ত 
যেতাঁকে টেনে আন্তে কিছুতেই পারি না । অত্যন্ত 
নিরুপায় ভাবে দাড়িয়ে আছি, এমন সময় ভিতর থেকে 
একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। একটুক্ষণ 
তাকিয়ে দেখে ব্যাপারখান! বুঝতে পেরে কাছে এসে 
নমস্কার করে বল্লেন--“আমরা দিন দুই হল এখানে 
এসেছি। মশায়ের বাস কি এখানেই ?” fl 
- আমি এখানে আমাদের বাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাকে 
স্তনিয়ে দিলাম এবং খানিকক্ষণ কথাবার্তী বলে রাজুকে 
গ্রেপ্তার করে বাড়ী ফিরে চল্লাম। রাজুর কাছ থেকে 
পথে যেতে যেতে খবর পেলাম, যে, মলি তাকে পাঁচটা 
কুল দিয়েছিল, কালকের আগের দিন, আর মলির দুজন 
দিদি আর তিনজন দাদা আছে, বড়দাদা ভাল, আর মেজ- 
দাদাও। কেবল ছোড়দাদ! ওর সব খাবার নিয়ে নেয়। 
তাই পেয়ার! কিম্বা কুল খেতে হলে গেটের থামের আড়ালে 
দাড়িয়ে খাওয়া ছাড়া উপার নেই। 

শিশুদের আলাপের কোনে! উৎপাত নেই, কুল পেয়ারা 
যা হোক একটা কিছু উপলক্ষ্য করে গেলেই হল, কাঁরণ 
তারা নিজেদের সহজবুদ্ধিতে এটা বেশ বোঝে যে যাওয়ার 
ইচ্ছাটাই আসল, উপলক্ষ্যট! নিতান্তই উপলক্ষ্য। কিন্ত 
বড় হওয়ার ভারি SAL কাছে যাবার, কথ! বল্বার 
ইচ্ছে আছে বলেই ae কাছে যাই কি কথা বলি, তাহলে 
পৃথিবীর বিজ্ঞলোকদের কাছে একান্তই হাস্তাম্পদ হতে 
হর । ইচ্ছাটাকে কেউ .আমলই দের না, তার চেয়ে ঢের 
বেশী দাম তুচ্ছতম CHAT | 

যাহোক রাজুর মত সৌজাস্থজি ভাবে Al হলেও ক্রমে 
ক্রমে আমাদের সকলের সঙ্গে নবাগত পরিবারটির আলাপ 
হয়ে গেল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক একদিন আমাকে নিমন্ত্রণ পর্যন্ত 
করে ফেল্লেন। এখানে এসে অবধি বাঙালীর মুখ দেখ্তে 
পান্নি, তাই বোধ হয় আমাকে দেখে একটু বেশী খুসি 
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পাটি 


হয়ে পড়েছিলেন। ভদ্রলোক কথায় কথায় বল্লেন OP 
মেজ মেয়েটির বড়ই WAY, ডাক্তারেরা ত হাল একরকম 


ছেড়েই দিয়েছে, তবু বাপ-মায্সৈর মন মান্তে চায় না, তাই 


তাকে এদেশ ওদেশ টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছেন, যদিই কোনো 
উপকার হয়। & 

আমি আমার মায়ের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তাঁকে আশ্বাস 
দেবার চেষ্টা কর্লাম যে এখানকার জল-হাওয়ার গুণে মরা 
মানুষও বেঁচে Bae পাঁরে। তিনি কতটা আশ্বস্ত হইলেন 
জানি না, তবে Nes অন্ত কথায় তাঁর মেয়ের অসুখের কথা 
BIA পড়ে গেল | ৬ 

মলির মা এবং দ্রিদিও ছু-একবাঁর যাঁওয়া-আস! করলেন, 
আর মলিত ক্রমে আমাদের বাঁড়ীরই বাসিন্দা হয়ে 
SH | . 

বিকেল বেলা. ঘুম সেরে উঠে বেরবার জোগাঁড় কর্ছি, 
এমন সময় ভাক-পিওন চিঠি দিয়ে গেন। মলি সেইখানে 
দীড়িরে রাজুর সঙ্গে ভাগাভাগি করে একটা কাঁচা পেয়ারা 
নুন দিয়ে খেতে ব্যস্ত ছিল, সে হটাৎ পেয়ারা ফেলে পিওনের 
গারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে উঠ্ল--“আমায় একা 
চিঠি দাও 1” _ 

পিওন'বল্লে-_“তোমাঁর চিঠি ত নেহি আছে খোঁকী ৷” 

মলি নাকিস্থরে টেচিয়ে উঠূল_“তুমি দাও al একটা, 
আমি দিদিকে দেব।” 

পিওন একটু হেসে ব্যাগ্‌ ঘাড়ে করে চলে গেল। 

মলি আমার হাত থেকে একখানা চিঠি ফশ্‌ করে 
টেনে নিয়ে বুলুলে- “মামা, আমি এইটে নিই ?” 

আমি ব্যস্ত হয়ে চিঠিখাঁনা তাঁর হাতি থেকে উদ্ধার করে 
বল্লাম-_“তূমি ওটা নিয়ে কি কর্বে ?” 

“আমি দিদিকে দেব, দিদির একটাও চিঠি আসে না, সে 
রোজ কাঁদে, রোজ রোজ মা তাঁকে বকে, বড়দি তাকে - 
বকে, দে শোনে না, কেবল কাঁদে ।” | 

আমি দেখলাম মলি বেশ নিঃলঙ্কোচে ঘরের গোপুন 
কথ। ফাঁশ FRE বসেছে। তাঁকে থামিয়ে দেবার জন্তে 
বল্ল.ম__“এ চিঠি পেলে তোমার দিদি ত চুপ কর্বে না, এ 
ত তীর নামের চিঠি নয় ৯ 

আমার যুক্তি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে জলভরা চোখে মলি 


১ম সংখ্যা | 


দিদির চিঠি হবে ।” * 
, আচ্ছা জলা ! বল্লাঁম__“মলু, আমি ত তোমার দিদির 
নাম লিখতে জানি না, কি করে লিখ্ব? আর তুমি আজ 
বাড়ী যাবে না নাকি? দেখ দিখি সন্ধ্যে হয়ে আম্‌ছে, এর 
গর মায়ের কাছে বকুনি খাবে বুঝি ?” | 
ভোঁরবেলা কম্বল-দুটোঁর foo নিজেকে আরও ভালো 
করে পীকিয়ে নিয়ে আর-এক পালা খুমবাঁর চেষ্টায় আছি, 
এমন সময় একটা Shel কন্কনে হাত HIS করে এসে 
গলার কাছে লাগ্ল। সঙ্গে সঙ্গে মলির গলা-_“মামাবাবু, 
এই দেখ্‌ দিদির নাম লেখা চিঠি, এই রকম করে নাম 
লিখে দাও না ?” 
. বাগ্রে বাপ, এ কি বিপদ ! এমন হাঁড়-জালানে মেরে 
ত কোথাও দেখিনি! তার দিদি কাঁদে বলেত আমার 
ঘুম হচ্ছে না। 'বেশ জোরে তাঁকে একটা তাঁড়। দিতে যাব, 
এমন সময় তার হাতের চিঠিখানার উপর নজর পড়াতে 
আমার মুখের বকুনি মুখেই থেকে গেল। ভালমানুষের 
মত উঠে বসে মলির হাতি থেকে চিঠিখাঁনা নিলাম ! 

"এ আমর প্রাণের বন্ধু অনিমেষের লেখা । এতে আর 
ভুল নেই, সেই ASIA খাম, রঙীন কাগজ, আর কাগজের 
উপর পিপ্ড়ের পদচিহবের মৃত হস্তাক্ষর, এ আর কারুর we 
হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এই সুদূরপল্লীবাসিনী, মৃত্যুশধ্যা- 
কাতাবাসী নধরকান্তি বন্ধু অনিমেষের যে কি সম্পর্ক তা ত 
ভেবেই পেলাম ALL মলিকে বন্লাম--তুমি কোথা থেকে 
এ চিঠি নিয়ে এলে মলি?” 

মলি বল্লে--“বা a, আমি বুঝি জানি না যে দিদির 
বালিশের তলায় তাঁর সব চিঠি আছে? সে ত রোজ 
সেগুলো লুকিয়ে লুকিয়ে বের করে আর পড়ে আর কাঁদে। 
তাঁর একটাও নূতন চিঠি নেই। রোজ বাবার চিঠি আসে, 
দাদার আসে, মায়ের আসে, আমার Se” একটা এল, কিন্ত 
দিদিকে কেউ লেখে না। আমি যে ace জানি না, তা না 
হলে আমি রোজ চিঠি লিখে পিয়নকে দিতাম আর সে 
দিদিকে দিয়ে আম্ত।” 
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FAIS ওর উপর দিদির নাম লিখে দাও, তা হলেই ত 
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পরম শক্রতেও গাঁল দেয়নি, কিন্ত মলির কচিমুখের এই কথা- 
গুলো কোথায় গিয়ে যেন একটু ঘা দিল। পৃথিবীতে 
মানুষকে ব্যথা দেওয়া কত সহজ, আর ব্যথা দূর করা! কি- 
রকম যে দুঃসাধ্য তা এখনও এদের বুদ্ধিতে আসে না। সে 
মনে করেছে কেবলমাত্র কয়েকটা! কালির আঁচড়েই তার 
মরণাহতা দিদিকে শান্তি দেওয়া যাঁয়। এইটুকু কাজ, বে- 
কেউ যে কেন করে দেয় না, এতবড় হ্বদয়হীনতার কারণ 
শিশুর মন কিছুতেই খুঁজে পায় না। তাই সে বড় চোখে 
মিনতি ভরে আবার বললে, _“এবার লিখে দেবে মামাবাঁবু? 
ঠিক অমনি করে লিখো, ত! হলেই হবে।” 

কি যে বল্ছি তা না ভেবেই বল্লাম--“আচ্ছা, আচ্ছা যা 
এখন” মলি খুসি হয়ে ঘর থেকে এক ছুটে বেরিয়ে 
colt | 

- খামখানা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ইতস্তত কর্লাম,_ 
চিঠিখানা খুলে পড়ি, না রেখে দিই। শেষে আমার লক্মীছাড়া 
স্বভাবেরই জয় হল। খামের ভিতর থেকে কাগজগুলো 
টেনে বার কর্লাম। ; 

বন্ধুবরের অপুর্ব হাতের অক্ষরগুলি চোখে যেন খোঁচা 
মার্তে লাগ্ল। যেমন ভাব তাঁর, তেমনি ভাঁষা। এ রকম 
চিঠির অভাবেও মানুষে আবার কাঁদে! কিন্তু যে কারণে 
আমিও অনিমেষকে না হলে দিন কাটাতে পার্তাম না, এই 
নির্বরিণীরও হয় ত সেই দশা । ভালবাঁস্বার লোক না হলে 
মানুষের কিছুতেই চলে ন! অথচ পছন্দমত লোক ভগবান্‌ | 
একটার বেশী গড়ূতে ভুলে গিয়েছেন। কাজেই দুধের সাঁধ 
ঘোলে মিটানোর ব্যাপারটা সংসারে আজকাল বড়ই সস্তা 
হয়ে CHE | 

চিঠিতে প্রেমের ঘটা! ত যথেষ্ট দেখলাম । বিবাহ করার 
উল্লেখও রয়েছে, কিন্তু আঁর-একটা৷ জিনিষের খোঁজ আমি 
পেলাম যেটা খুব সম্ভব নির্বরিণীর অগোচরে থেকে গেছে। 
নির্বরিণীর জন্যে তাঁর বাপ সেহ যে পরিমাণে খরচ কর্ছেন 
রোপ্যমুদ্রা সেই পরিমাণে কর্বেন কি না সেইটেই অনিমেষের 
আসল জ্ঞাতব্য। কিন্তু সোজা করে কথাটা! অবশ্য সে জিজ্ঞাস! 
করেনি। ব্যাপারে বুঝ্লাঁম বালবিধবা sce আর-এক- 
বার teal কর্তে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের আপত্তি ছিল না, কিন্ত 
তাঁর জন্তে তিনি সামাজিক প্রতিপত্তি ৰা নগদ টাকা কিছুই 
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অনেকখানি ব্যয় কর্তে রাজি নন্। তাতেই বোধ হয় মাঝ 
পথেই অনিমেষের মনোরথ আটকে গিয়েছে এবং নির্বরিণীর 
চোখে অশ্রর ঝর্ণা ঝর্ছে। 

চিঠিটা পকেটে রেখে খেতে গেলাম । মা বল্লেন 
“আমাকে একবার নিত্যবাবুর বাড়ী রেখে আম্বি? ওদের 
মেয়েটির অস্গুখের.বড় বাড়াবাড়ি, একদিনও দেখতে যাইনি, 
একবার দেখে আসি 

মাকে নিরে চল্লাম। রাজু তখন কোথায় গিয়েছে খুঁজে 
পেলাম না, ধরে নিলাম সে আগেই মলির সন্ধানে বেরি- 
CHE) মাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়ে আমি বাইরে বসে 
খানিকক্ষণ নিত্যবাবুর সঙ্গে সদালাপ কর্বাঁর চেষ্টা কর্লাম, 
কিন্তু ভদ্রলোকের মনের fee অবসন্ন ভাবটা আলাপটাকে 
মোটেই জম্তে দিল না কাজেই বিদায় নিয়ে একটু পরেই 
চলে এলাঁম। ঘণ্টা-ছুয়েক পরে রাজুর সঙ্গে মা ফিরে 
এলেন। রাজুর পিছনে Caw পেঁরাজী রঙের শাড়ী পরা 
মূলিকে দেখাও অনিবাধ্য। শৌকাচ্ছন্ন পরিবারের অবদাদ 
তার শিশুর প্রাণকে বোধ হয় বড় বেশী পীড়িত করে, তাই 
সুবিধা পেলেই সে পালিয়ে আসে। 

দুপুর বেল! ঘরে বসে কি কর্ব তাই ভাবৃতে লাগ্লাম । 
ইচ্ছা কর্ল খুব কড়া কথায় বেশ রীতিমত গালাগালি দিয়ে 
অনিমেষকে একখান! চিঠি লিখি। বিধবাঁবিবাহ বিষয়ে 
সোজা ভাবায় বই লিখতে পার আর সোজাসুজি বিয়েটা 
কর্তে পার না? আমাদের বিধবাবিয়ে কর্বার্‌ মত সাহস 
যেমন নেই, বই ata উৎসাহও তেমনি একটুও নেই। 
fee অনিমেষের মনের উপর বিধাতা এমন একটা গণ্ডারের 
চামড়ার আবরণ দিয়েছিলেন যে এই সামান্ত তীরে” তার 
কিছু হবে বলে মনে হল না। কাজেই সেদিকে আর 
গেলাম না। কিন্ত কিছু-একটা! না করেও ত মন ওঠে না। 
নিত্যবাবুকে একটুখানি উপদেশ দিলে কেমন হয়? যথা, 
মেয়ে আর ছেলে একই জিনিষ, কাজেই টাঁকাকড়ি উভয়ের 
জন্যই সমানভাবে ব্যয় করা উচিত, ইত্যাদি । 

এমন সময় কানের কাছে মলি বলে উঠল তি 
চিঠি লেখা হয়েছে ? দাও না” 

আমি বল্লাম--“য! এখন রাজুর সঙ্গে খেল! কর্গে যা, 

চিঠি কি অত শিগ্গির লেখা হয়?” | 
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“তবে কবে হবে? কাল al তার পরদিন? দিদি 
বলেছে সে মরে যাবে, আর বাঁছবে না, তুমি কেন লেখনি ?” 
বলেই মলি কান্না জুড়ে দিল। 

এমন বিপদেও মানুষ পড়ে? মলিকে অনেক 2 


US বলে ভুলিয়ে ত বিদায় কর্লামণ ' নিজে ভেবে কিছু 


কিনারা পেলাম না, তবে BAS ভাবৃতে ঘুমিয়ে পড়াতে 
অনেকক্ষণের মত নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। - 

জেগে দেখি মলিকে নিয়ে যোলোঁআন! বিপদের ie 
হয়েছে। CUE যেন ভূতে পেয়েছে। তার আমাদের 
বাড়ী থাকৃতেও ভাল লাগ্‌ছে না, বাড়ী যেতেও মোঁটেই' 
ইচ্ছা কর্ছে না। সে দাঁড়াবেও না, বদ্বেও না, শোঁবেও 
না। রাজু তার ACH খেলা করতে গেলে তাকে মেরে 
খিন্‌চে তাড়িয়ে দিচ্ছে, অথচ তার চোখের আড়ার্ল হলেই 
মলির কণ্ঠস্বর পঞ্চম থেকে সপ্তমে উঠছে। নারী-চরিত্রের 
দুa্ঞেয়তার পরিচয় এমন শিশু বয়নে পেয়ে রাজু বেচারা 
ই করে দাঁড়িয়ে আছে এবং মলিকে শান্ত করার বৃথা চেষ্টায় 
পরিশ্রান্ত হয়ে মা খাটের উপর wa পড়ে হতাশভাবে তার 
তাণ্ডব লীলা দেখছেন। : 

বুঝলাম কল বিগ্ড়েছে কোথায় ভা মঁলি বিঁজেও 
জানে না। বল্লাম--“মলু, চল বেড়তে বাই, দুষ্ট মি কর্লে * 
আর তুমি কক্ষনো চিঠি পাবে না, কালও না, তার পর 
দিনও না ।” 

মলি উঠে TH, এবং এক হাঁতে আমার হাত ধরে আর 
অন্ত হাত দিয়ে চোখ ব্রগৃড়ীতে রগ্ড়াতে বেড়াতে চল্ল। 
রাজু মামার অসাধারণ কৃতিত্বে গর্বিত হয়ে এবং সম্দিনীর 
রুদ্ররসের অবসানে খুসি হয়ে পকেট থেকে AL কাঁচা 
পেয়ারা বের করে আমাদের দুজনকে দান করে ফেল্ল। 

বাঁড়ীর কাছাকাছি আস্তেই “ও যে দিদি বাগানে A 
আছে,” বলে আমার হাত ছেড়ে দিয়ে মলি দৌড়তে আরম্ভ - 
কর্ল। চেয়ে দেখলাম কয়েকটা বড় গাছের আড়ালে 
একখানা ইজিচের়ারে অনেকগুলো শাল এবং কাপড়ের 
পুঁট্‌ুলির মত কি দৈখা বাচ্ছে। ভাঁব্লাম একটু এগিয়ে 
অলক্ষিতে শ্রীমতী নির্বরিণীকে দেখে আসা যাঁক। অনিচ্ছা- , 
সত্বেও এই নাটকের মধ্যে আমাকে যখন একটা অংশ নিতেই 
হচ্ছে, তখন অন্তান্ত' অভিনেত্বর্নকেও দেখে রাখা ভাল। 
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কাছে এগিয়ে দেখ্নাম চেয়ারের উপর কংপড়ের পুঁটুলি 
ছাঁড়া অতি wae জিনিষ আছে! মেয়েটির মুখে দুটো বড় 
বড় চোখ ছাড়া আর বিশেষ কিছু নেই, হাঁতগুলো এমন 
সরু যে আমার Seat চাঁরভাগ কর্লেও ওর চেয়ে মোটা 
থাকে । এই অনিমেষের নাটকের নায়িকা! 

মলি তার চেয়ারের উপর ভর দিরে ঝুঁকে পড়ে অনর্গল 
বকবক করে যাচ্ছে। “দিদি তোমার চিঠি আস্বে, কাল 
আদ্বে, আমি জাঁনি। পিয়ন ব্যাগে করে নিয়ে আস্বে, 
মস্তবড় চিঠি।” . | ; 

নির্বরিণী একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে। 
খানিক পরে বল্লে-“তুই কি করে জান্লি খুকু ?” 

মলি ঝাঁকড়া চুল শুদ্ধ মাথ! দুলিয়ে বল্লে_-“আমি 
af, sit ঠিক জানি। কালকে তোমার চিঠি আমি 
নিয়ে আদ্ব। তুমি লক্ষ্মী দিদি, মরে যেয়ো ন1 1” 

নির্বরিণী চুপ করে রইল, কেবল তার চোখ দিয়ে কয়েক 
ফৌটা জল গড়িয়ে পড়ল । আমার জীবনে কোথা থেকে 
এ-নব আপদ এসে জুটুল বল ত? কোনোকালে আমি 
একখানাও কবিতার বই পড়িনি, waters প্রতি খুব আস্থাও 
ete দেখিয়েছি বলে ত মনে পড়ে না। কিন্তু এই যে 
মেয়েটা AAS বসেছে, ধন্বস্তরীর বাপ এলেও যাঁকে বাঁচাতে 
পার্বে না, এর জন্য আমার এত মাথাব্যথা কেন? ওত 
সাতজন্মে আমার কেউ হয় না, ওকে দেখে মনটা বিস্মিত, 
অভিভূত, বা পুলকিত কিছুই হচ্ছে না। তবু কেন a 
দাড়িয়ে রইলাম সেখানে তা ত.জানি না। ? 

আীবংস রাজার শরীরে অপবিত্রতার ফাঁকে শনি প্রবেশ 
করে তাকে ধনে প্রাণে সার! কর্তে বসেছিল, আমারও 
মনে এই এক মুহুর্তের দুর্বলতার ফাঁক গেয়ে কে যে প্রবেশ 
FUR তা এখনও বুঝ্তে পারি না। ভূতে পাওয়া 
»- মানুষের মত এ বাড়ীটার চারপাশে দিনের পর দিন কেন যে 
ঘুর্তাম তাও জানি না। মলিকে এড়িয়ে পালানোর কতই 
যে অদ্ভুত ফন্দি তখন্‌ চট্ট করে মাথায় আস্ত তা মনে কর্লে 
এখন হাসি পায় । 

নির্বরিণী সুন্দরী ছিল না, তার উপর তাকে যে রোগে 
ধরেছিল তাতে শোন্বামাত্রই আতঙ্ক এসে সবার আগে মন 
জুড়ে বসে | অথচ তার ওঁ ব্যাকুল চোখ-দুটো আর উৎকঠিত 
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ফ্যাকাশে মুখখানা দিনের মধ্যে পাঁচ-সাতবার অন্ততঃ 
না দেখলে আমার চল্ত না । AS দেখতাম মনের অস্বস্তি 
তত বেড়ে উঠ্ত। কেবলি মনে হত আমি একটা-কিছু 
কর্তে পারি এর জন্তে তবু কর্ছি না। 

সাড়ে-নট| দশটার সময় ওখানে ডাক বিলি হত। আগে 
আগে ও-সময় বাড়ী থাক্‌্তাম, fee মলির হাত থেকে 


" নিষ্কৃতি পাবার জন্যে এখন ভোরে উঠে চা খেয়েই বেরিয়ে 


পড়তাম, দুপুরের আগে কিছুতেই বাড়ী ফির্তাম না। 
নিত্যবাবুর বাড়ীর এধার ওধাঁর দিয়ে কয়েকবার অন্ততঃ 
বাওয়া আসা করে নিতাম। চোখ থাঁকৃত সেই পাশের 
ঘরের জান্লাটার দিকে । পিয়ন আস্বার সময় হলেই 
দেখ্তাম নির্ঝরিণী এসে জান্লার গরাদে ধরে দাঁড়িয়েছে। 
তার চোখের ভিতর দিয়ে ভার মনটাকে, স্পষ্ট যেন 
দেখতে পেতাম। সে সমস্ত হৃদয় fea কি যে কামনা 
ক্র্ছে, তা কানে শোনার চেয়ে পরিষ্কার করে আমার মনে 
এসে পৌছত | কয়েকটা মাত্র দিন আর রাত তার হাতে, তাঁর 
পরেই ত এই অবজ্ঞাত তুচ্ছ জীবন-নাট্যে যবনিকাপতন ; 
কিন্ত সেই দিনরাত-কণ্টা পলে পলে তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে 
আসছে, ওর পারের কড়ি আজও -জুট্ল না। আশীপথ 
চেয়ে ও কেবলি বসে আছে, ওর জীবনের কুঁড়ি ঝরে পড়্বার 
আগে বসন্তের হাওয়। এসে একবার তার কানে গুগঞ্জরন করে, 
একটুখানি তার বুকের সুবাস হরণ করে নিয়ে, তার আধ- 
ফোটা কুঁড়ির জীবনকে সার্থক করে ঘাবে। দিন যাচ্ছে, 
কিন্তু এগিয়ে যে আন্ছে সে ত তার প্রার্থিত তার আকাছ্ঘিত 
আলোকদূত নয়, সে যে দণওধারী মহাকালের মূর্তি। 
একদিন দেখ্লাম নির্বরিণী জান্লায় এসে দীড়াতেই 
তার মা কর্কশ স্বরে কি-একট! বলে তাঁকে টান মেরে সেখান 
থেকে সরিয়ে নিলেন। তার মুখে কেমন একটা ভয়ের 
শিহরণ মুহূর্তের মত দেখতে পেলাম। এটুকু আর তাঁর 
হাতে রইল না। পথ চাওয়ার বে দুঃখ তারি মধ্যে সে RS 
সম্পদ খুঁজে পেত তারও আজ অবসীন। অনিমেষকে 
একবার যদি তখন হাতের কাছে পাওয়া যেত! . 
মলির হাত থেকে শেষ অবধি নিষ্কৃতি পেলাম না। 
রাস্তার মাঝে হটাৎ একদিন ধরা গড়ে গেলাম। পাগলের 
মত আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে কেঁদে উঠ্‌্ল-_“মামাবাবু! 
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তুমি ae তুমি দিদির পুরনে৷ চিঠি নিয়ে নিলে ত নূতন চিঠি রকমে সব বন্দোবস্ত কর্লাঁম। শ্বশানের পথে যখন চলেছি, 


কেন দিলে না? দিদিকে আমি যে বলেছিলাম তার চিঠি 
আনবে” 

আমি বল্লাম--“দীড়া দাড়া, ঠিক তোর দিদির চিঠি 
আম্বে, আর দেরি নেই” কোনোরকমে তার হাত 
ছাড়িয়ে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে গেলাম। মাঠের 
মাৰখানে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগ্লাম । নির্ব- 
রিণীর চোখ দেখে মনে হয় এককালে ওর চোখে হাঁসির 
রাজত্ব ছিল। শেষবেলায় একবার হাঁসিকে তার লুপ্ত রাজ্য 
কিছুতে কি ফিরিয়ে দেওয়া যায় না? ওর মুখে হাসি কেমন 
দেখায়? আর এ শীর্ণ মুখখানা থেকে আগ্রহ আর হতাশার 
সংঘাতের চিহ্ন মুছে দিয়ে তৃপ্তির তুলি বুলিয়ে দিলে, সে 
কেমন হয়? | | 

চেষ্টা করে দেখ্ব একবার? কালোর রাজ্যে পা 
বাড়াতে চলেছে, একবার আলোর রেখ! দেখিয়ে দেব? 
হোক্‌ ন৷ সে আলেয়ার আলো, বেশীদূর ত তার যেতে 
হবে al | | 

অনিমেষের -হাঁতের লেখায় নিজের কথাই তাকে 
লিখ্লাম। তাকে ভালবাস্তাম কি না আজও তা বুঝতে 
পারি না, কিন্ত চিঠিতে কিছু বানিয়ে লিখিনি। মৃত্যুস্বয়স্বরে 
যে পা বাড়িয়ে চলেছে তাঁর উপর প্রেম হতে পারে কখনও ? 
কিন্ত তবু বলি, চিঠিতে যা কিছু লিখলাম সবই সত্যি, কেবল 
তারা৷ ছদ্মবেশ পরে গেল। 

মলির দিদির চিঠি এল। জান্লা খোলা ছিল। বাগানের 
ভাঙ্গা পীচিলের ওপারে দাড়িয়ে দেখলাম, হাঁস্‌লে নির্ঝরিণীর 
মুখখানি ভারি মিষ্টি দেখাঁয়। 

প্রতারণা করেছি, পাপ করেছি, অপরাধ করেছি বল্তে 
পার। স্বীকার করতে আমার আপত্তি নেই। জন্মাবধি 
ভাল কাজ করা কখনো অভ্যাস করিনি, হঠাৎ কি করে ze 
কর্ব? পুণ্যবানের স্বর্গে কখনই আমি যেতাম না, তা ও 
চিঠি লিখি বা না-ই লিখি। কিন্তু নির্ঝরিণীর রোগা মুখে 
হাসিটা*ভারি মানিয়েছিল। 

তিন দিন পরে সে মারা গেল। মা বাড়ীতে সকলকে 
আগলে রইলেন, আমিই লোকজন ডাকাডাকি করে বে 
ক'জন বাঙালী ওখানে ছিলেন তাঁদের খবর দিয়ে কোঁনো- 


তখনও দূর থেকে মলির কাঠা শুন্তে পাচ্ছিলাম, “ও দিদি 
যেয়ে! না, আমি তোমার আরও চিঠি এনে দেব।” . 
চিতায় যখন নির্বরিণীকে তুল্তে যাচ্ছি তখন ঠক্‌ করে 
কি একটা মাটিতে পড়ে গেল। তুলে 'দেখ্লাম আমার 
সেই চিঠি। সঙ্গেই এনেছে দেখি! ছুঁড়ে সেটাও আগুনের 
মধ্যে ফেলে দিলাম। * | 
সঙ্গের একজন ছেলে বল্লে--“কি ওটা ?” 
; কে জানে, কাপড়চোপড়ের সঙ্গে কি একটা 
'কাগজ ছিল।” 
চিতাটা যতক্ষণ জল্ল, সেইখানেই বসে ব্রইলাম। 
সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফির্লাম। "মা তখনও নিত্যবাবুদের 
বাড়ী থেকে ফেরেননি, একলাঁই ঘরের কোর্ণে বসে 
রইলাম। 
মাস-ছুই পরে কলকাতায় ফিরে এলাঁম। মেসের 
ঘরে বিছানা বাকৃস নামিয়ে খোঁজ কর্লাম অনিমেষ কোথায়? 
শুনলাম সে এ বাসা ছেড়ে চলে গেছে। কলকাতায়ই নাকি 
এক পিসেমশীয় থাকেন, তাঁদের বাড়ী আছেশ৷ এতদিন 
_ পিনে ছিল কোথায় ? 
দিন-ছুই পরে বিকেল বেলা! ম্যাচ দেখতে বেরবার 
জোগাড় কর্ছি এমন সময় “কি হে এতদিন পরে কোথা 
থেকে ?” বলে আকর্ণ-বিস্তৃত হাঁসতে মুখ ভরে অনিমেষ 
ঘরে ঢুক্ল। মস্ত মোট! একখানা বাঁধানো খাতা খাটের 
উপর রেখে বল্লে--“এবার অনেকদিনের খোরাক জোগাড় 
করে এনেছি।” ৯ 
আমি বিনা বাক্যব্যর়ে খাতাখামি নিয়ে অব্যর্থ লক্ষ্যে 
নীচের চৌবাচ্চার মধ্যে ছুঁড়ে দিলাম । 
অনিমেষ ভ্যাবাচ্যাকা! খেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে # 
দেখে বন্লাম--“আমার ঘর থেকে সরে পড় বাঁছাধন, Gi 
না হলে খাতার পেছন পেছন যেতে হবে।” 
সেই থেকে বন্ধুবিচ্ছৈদ হয়ে গেছে। অনিমেষের সঙ্গে 
আর মুখ দেখাদেখি নেই । 
শ্রীসীতা দেবী | 


১ম সংখ্যা |, 


আল্হার গান 
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একটি নিমেষ 
আজি এ নিমেবখানি উতরিল এসে চুপে চুপে 
পূর্ণতার পরিপূর্ণ রূপে 
এই মোর হৃদিতটে এসে | 
বুকে নিয়ে এল ভালোবেসে 
অসীমের বত পণ্য । অনাঁদির TS আয়োজন, 
_ একটি নিমেষ-বৃস্তে ফুটি* উঠি ফুলের মতন 
"_ রহিয়াছে স্থির, 
অন্তহারা তপোনিষ্ঠা বারে বারে টুটিছে সথষ্টির ৷ 


নিতল এ নীলাকাশে শরতের মেঘ-আলিপন, 
নত করবীর শাখা, বৌদ্রদীপ্ত গৃহের প্রাঙ্গন, 
, নিদ্রীতুর সারমেয়, উড়ে-বাওয়! চিলের ছায়াটি, 
পাঁতাখোলা বইখানি, কাপড় কোচানে! পরিপাটি, . 
-_কিছু নহে মিছে; 
স্নেহভর! কার ছুটি অনিমেষ নয়নে জাগিছে 
সবে এরা | 


পথে পথিকের চলাফেরা, 
ওৱ্বাঁড়ীতে ছেলেদের সুর করে ধারাপাত শেখা, 
-এরে লাগি’ অনাদির যুগে যুগে কত স্বপ্ন দেখা, 
অধীর প্রতীক্ষা কত কল্প কল্প ধরে ! 


তরুতলে পাতার Acs, ' 
গাড়ীর চাকার শব্দে, কামারের হাতুড়ির ঘায়, 
"নারীর কলহে আর শিশুর কান্নার 
ধ্বনিতেছে যেই মূরছনা, 
N তারে ছেড়ে কোনোমতে চলিত নী 
এ বিশ্বের সঙ্গীত-সাধন, 
ব্যর্থ হয়ে যেত তার যুগাঁস্তের যত আয়োজন ! 


পরিপূর্ণ একটি নিমেষে 
নিজেরে হেরিন্ণু পরিপূর্ণতাঁর রাজরাজ-বেশে। 
আমি আছি, চূড়ান্ত এ অধিকারে গণি 
আমি বিশ্ব দেবতার“নয়নের মণি! 


রীনুধীরকুমার চৌধুরী। , 


আল্হার গান 


আধুনিক যুক্ত-প্রদেশের বীদা, হমারপুর, জীলোন, বীসী, 
ও বুন্দেলখণ্ড লইয়া যে দেশ, এই প্রদেশে এককালে-- 


: খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি চন্দ্রবর্শী বা pater. 


নামক এক বীরপুরুষ রাজ্যস্থাপন করেন। চন্্রবর্মী চন্দেল- 
বংশীয় (চন্দ্ৰবংশী ক্ষত্রিয়?) ছিলেন । প্রবাদ আছে যে তিনি 
চন্দ্রের উপাসনা করিয়া একখানি পরশ পাথর পাইয়াছিলেন। 
কেহ বলে, তিনি ঘোড়া বাধিবার জন্য স্বহস্তে এক লৌহ 
কীলক প্রস্তরময় স্থানে পুতিতেছিলেন, হঠাৎ দেখিলেন কীলটি 
সোনার হইয়া গেল! সেখানে তিনি পরশ পাথর পাইলেন। 
তাহার বংশে যতকাল রাজ্য ছিল, এই পাথরের পুজা প্রত্যহ 
করা হইত। প্রয়োজন মত সোনা প্রস্তুত করা হইত। 
beet রাজ্স্থাপন করিয়া কলিষুগেও বহু যজ্ঞ করিয়া- 
ছিলেন। তিনি চন্দেলী_ আধুনিক চন্দেরী--নগর প্রতিষ্ঠা 
করিয়া রাজধানী স্থাপন করিলেন। কিন্তু কালিঞজরের 
পর্বতময় স্থান geo বলিয়া সেখানেও এক দুর্গ নির্মাণ 
করিয়া মধ্যে মধ্যে বাস করিতেন। পরে মহোঁবা নগরের 
কাছে কৃত্রিম জলাশয় প্রস্তুত করা সহজদাধ্য দেখিয়া 
মহোবাকেও রাঁজ্ধানীরূপে সাজাইলেন। এইরূপে তাহার 


. তিনটি রাজধানী হইল। মহোবার উপকণ্ঠে বনুবিস্তৃত কৃত্রিম 


জলাশয় প্রস্তুত করিলেন। জলাশয়ের মধ্যে ছোট ছোট দ্বীপ 
ছিল, তাহাদের উপর সুন্দর মন্দির, প্রমোদগৃহ ইত্যাদি নির্মাণ 
করিয়া ও নগরের উপকণ্ঠে নানাস্থানে মন্দির ও রাজপ্রাসাদ 
নিৰ্ম্মাণ করিয়া মহোবাকে ভারতের সুন্দরতম নগরের মধ্যে 
একটি করিয়া ফেলিলেন। গেজেটিয়রের-মতে চন্দেল রাজার। 
বহু অট্টালিক। frat করিয়াছিলেন (were great build 
ers) | খজুরাহো নগরে .( আধুনিক মধ্যভারতের ছত্রপুর 
রাজ্যের মধ্যে) এখনও চন্দেলদের শত শত সুন্দর মন্দিরের 
ভগ্নাবশেষ আছে। চন্দেলবধশে সবশুদ্ধ একাদশটি রাজা 
রাজা করিয়াছিলেন 1 > | bara, ২। বীরবর্ধা, ৩। রূপবন্দু', 
৪। ব্রজবন্ধা, ৫| PATH, ৬। জগত্বন্মী, ৭1 Hope, 
৮। সু্য্যবৰ্ম্মা, ৯। AAT, ৯০ | SST, ১১1 পরিমাল 
বা পরমার্দিদেব, (১২। কুমার ত্রৈলোক্াবর্ম্মা--পৃথীরাজের 
wan বেলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । স্ত্রীর গৌন! আনিতে 


৪৪ 


ee 





গিয়া পৃথীপুত্ৰ তাহিরের গুপ্ত শরে হত হন)। এই রাজী- 
দের প্রত্যেকের দুই, তিন, বা ততোধিক নাম ছিল। দসেই- 
জন্য অনেক সময়ে ইতিহাসে ভুল বলিয়া সন্দেহ হয়। যথা, 
Bae ধাঙ্গা রাজা বলিয়াই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি গজনীর 
স্ুবুক্তগীনের বিপক্ষে লাহোরের জয়পালকে সাহায্য করিতে 
গিয়াছিলেন। ইহার পুত্র সত্যবর্মা, বা নন্দবর্ম্মা, বা নন্দরায়, বা 
shal রাজ! গ্রতাপী রাজ! ছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক 
কনৌজে রাঁজপাঁল বা কুমার রায় রাজা ছিলেন। রাজপাঁল 
মহমুদ গজনবীর সহিত বে সন্ধি করিয়াছিলেন, তাহাতে রাজ- 
পুত নামে কলঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে ভাবির সত্যবন্মী কনৌজ 
আক্রমণ করিয়া রাজাকে মারিয়া রাঁজপালের পুত্রকে 
অভিষিক্ত করিলেন ? মহমুদ এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে 
দুইবার কালিগ্রুর আক্রমণ করিরাছিলেন। ফরিস্তা লিখিয়াছেন, 
প্রথম বার যখন ( ১০২৩ খৃঃ ) মহমুদ আক্রমণ করিলেন, তিনি 
সাজার সৈন্য-সংখ্যা দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। তিনি ঈশ্বরের 
কাছে কাফেরদের উপর সত্যধর্খ-বিশ্বাসীদের জর কামনা 
প্রিয় উপাসনা করিলেন। পর দিবস প্রতে যুদ্ধ করিতে গিয়া 
দেখিলেন, রাত্রে কাফেরেরা বন্ত্রীবাস ও অন্য কতক দ্রব্য 
ছাড়িয়া পলাইয়। গিয়াছে । মহমুদ বস্ত্রীবানগুলি পৌড়াইয়া 
যাহা পাইলেন লুট করিরা দেশে চলিয়া! গেলেন। এ গল্প 
সত্য বলিয়া বোধ হর না। রাজার বদি প্রবল সেনা ছিল, 
তবে তিনি যুদ্ধ না করিয়া পলাইলেন কেন? নহমুদও 
এতদূর আসিয়া গোটাকতক বন্ত্ীবাস পোড়াইয়৷ ফিরিয়া 
গেলেন কেন? দিথিজয়ী মহমুদের বীর-চবিত্রের সহিত 
গল্পটি অসঙ্গত হয়। রাঁজপুতদের মতে যুদ্ধে হারিয়া মহমুদ 
পলাইয়াছিলেন। কয়েক মাস পরে মহমুদ আবার আঁক্রমণ 
করিলেন, কিন্ত এবার রাজা উপহার দিয়! সন্ধি করিলেন। 
সম্ভবতঃ, প্রথমবার মহমুদ যুদ্ধে চন্দেলদের আঁটিতে পারেন 
নাই, পরাজিতই হইয়াছিলেন, তাই দ্বিতীয়বার অপমানের প্রতি- 
শোধ লইবার জন্য আবার আক্রমণ করিয়াছিলেন। চন্দেলরা 
যদিও প্রথমবার তাহাকে স্াড়াইতে পারিয়াছিলেন তথাপি 
 বুঝিয়াছিলেন যে আক্রমণকারী তাহাদের অপেক্ষ! বলবান্‌। 
অর্থাৎ উভয়ে Bere ভয় করিয়াছিলেন। মহমুদও দ্বিতীয়- 
বার উপহার পাইয়া অপন্মঃনের শোধ বিবেচনা করিলেন। 
সমান ব্লশালীর সহিত বুদ্ধ করিয়া অনির্দিষ্ট ফল অপেক্ষা 


প্রবাসী-_বৈশাখ, ১৩২৮ 
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এরূপে সমম্মানে সন্ধি সহস্রগুণে ভাল বিবেচনা করিলেন । 
চন্দেলরা যুদ্ধ বলক্ষয়-সম্ভবতঃ হাঁর__অপেক্ষা কিছু দিয়া 
শত্রুকে বিদায় করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল । মুসলমানদের 
ইতিহাসের মতে চন্দেল রাজার কাঁছে এ সময়ে ৩৬০০০ 
অশ্বারোহী, ৪৫০০০ পদাতিক ও ৬৪টি রণ-হস্তী ছিল। 
অর্থাৎ তাঁহার! দুর্বল ছিল al চন্দেলদের রাজ্য এককালে 
উত্তরে যমুনা হইতে দক্ষিণেননর্ম্মদা পর্য্যন্ত ও পশ্চিমে কুমারী 
নদী হইতে CH তমসা-তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চন্দ্রবন্মীর 
পর বন্দন পাঁচটি যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সত্যবন্মীর সভাতে 
প্রবোধচন্দোদর নাটকের কবি seit ছিলেন। acetate 
উপকণ্ঠে রাজাদের নামের জলাশয়--বথ| hse, মঘনতাল, 
কীর্তিনাগর এখনও জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় রাজাদের Sy স্মরণ 
করাইয়া দিতেছে । . 

কীত্তিবর্ম্মার পুত্র পরমার্দিদে এই বংশের শেষ নরপতি। 
তিনি রাজা পরমাল নামে প্রসিদ্ধ। তাহার সভাতে আল্হা, 
ea, মলখান, ও সুলখান প্রসিদ্ধ মল্লবীর ছিলেন৷ তাহাদের 
যুদ্ধের বর্ণনা লইয়াই আল্হার গান। 

পরমাল রাজা দিখিজরী প্রতাপী রাজ! ছিলেন। অনেক 
বয়স পর্যন্ত তিনি অপত্যহীন ছিলেন। তিনি অরতের *৫২ 
জন * রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কখনও কাহারও 
কাছে পরাজিত হরেন নাই। তিনি রাজাদের জয় করিয়! 
বন্ধুতা ও সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি সকলের সহিত 
সন্ধির নিয়ম করিয়াছিলেন যে তাহার (পরমালের ) জীবিতা- 
বস্থায় রাজারা a তাঁহাদের সন্তানের! তাহার সহিত যুদ্ধ 
করিবেন না। এইরূপে শান্তিস্থাপন করিয়া অপত্যহীন রাজা 


ANS 





আপন রাজ্যভাঁর অনুজ চন্দ্রাকরকে দান করিয়া, স্বয়ং গৌরক্ষ- ' 


aR গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ -কর্বিয়া “Stee Bete দিন 


কাঁটাইবেন স্থির করিলেন। তিনি গুরুর কাছে শপথ 
করিয়া কীর্ডি-দাগরের জলে waa বিসর্জন দিয়া জীবনে : 


aig অস্ত্র ধারণ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন? সেই- 


জন্য তিনি একজন দিখ্বিজরী যোদ্ধা হইয়াও যুদ্ধের নামে ভয় 


* হয় এই সংখ্যাতে অঁহ্যুক্তি আছে, Aga ইহার মধ্যে অতি তুচ্ছ 
ছোট রাঁজাদেরও ধরাহইয়াছে। সম্ভবতঃ, “বহু” শব্দের পরিবর্তে “ee” 
শব্দ ব্যবহার কর! হইত Sea, নানাস্থালে আপনার বাহুবলের বর্ণনা 
করিবার sre সগঁর্ব্বে বলিয়াছেন, "আমি ৫২ গুড় বাঁ ৫২ রাজা 
জিতিয়াছি।৮ 


নদ 


পপ 


১ম সংখ্য। | 
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পাইতেন। তীহার কেবল ভয়ের কারণ |ছিল বে যুদ্ধ হইলে 
তিনি am অন্ত্ধারণ করিতে পারিবেন ন তাহার সেনাপতিরা 
পরাজিত হইলে তাহার পূর্ব-অর্জিত Water কলঙ্ক লাগিবে। 
গানে তাঁহার চরিত্র দেখিয়া অতি ভীতু বলিয়া ভ্রম হয়। এই 


+ সময়ে তিনি হঠাৎ পীড়িত হইয়া মরণাপন্ন হইলেন। জীবনে 


নিরাশ হইয়া তিনি নৌকাঁপথে কাণীধামে দেহরক্ষা করিতে 
চলিলেন। Fe 

বিস্তৃত চন্দেল রাজ্যে ভিন্-ভিন্ন স্থানে গড়পতি a 
অধিকারী রাজারা দেশ শাসন করিত। ইহাদের মধ্যে 
কেহ বা aH সামন্ত (feudal baron ), কেহ বৈতনভোগী 
কর্মচারী ছিল। করদ Abed কেহ নগদ টাক! দিত, 
কেহ টাকা দিত না, যুদ্ধের সময়ে নির্দিউ-সংখ্যক যোদ্ধার সহিত 
বৃদ্ধ করিন্ত বাধ্য ছিল। মহোবার শীসন-কর্তা বাসুদেব 


$পরিহার বা রাজ! মালবন্ত বড় অহঙ্কারী ছিলেন। Stats 


Ld 


কয়েক রাণীর গর্ভে হুই পুত্র_মাহিল ও জগনক বা জগনী-_- 
ও পাঁচটি কন্যা ছিল । তিনি একদিন পুক্র-কন্তাদের জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “আমি তোমাদের অন্ন qq দান করিরা সুখে 
aah কি না ও তোমরা সেজন্য কৃতজ্ঞ কি না, 
ails , 

সকলে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিল, কেবল তাহার সর্ধা- 
cost] বিহুষী ও রূপবতী কন্তা মলহনা দেবী স্বীকার করিলেন 
না। তিনি বলিলেন, “পিতা মাতা জন্মের কারণ বটে কিন্তু 
অন্ন বস্ত্র স্থখ ছুঃখ আমরা আপন-আপন অদৃষ্ট-বলেই পাইয়া! 
থাকি। আপনি ইচ্ছা করিলেই আমাদের সুখ দুঃখ 
কমাইতে বা বাড়াইতে পারেন না ।” 

এই স্পষ্ট কথা শুনিয়া মালবস্ত মহা কুপিত হইলেন ও 
মলহনাকে জব্দ করিবার Go যমুনাতীরে লইয়া গিয়া 
মরণাপন্ন পরমালের সহিত বিবাহ দিলেন। পরমাল প্রথমে 


wie করিতে স্বীকৃত হইলেন না কিন্তু মালবস্ত বলিলেন, 


“আমি যখন সঙ্কল্প করিয়া কন্যা আনিয়াছি তখন wie 
আপনার সহিত বিবাহ হইরাছে। এ sola অন্ত পাত্রের 
সহিত বিবাহ হইতে পারে না। এখন আপনি ত্যাগ করিলে 
আপনার অধর্ম্ম হইবে 1” 

ato তিনি বিবাহ করিলেন। মালবস্তু কন্যাকে 
বাজার নৌকায় রাখিয়া! বলিলেন, “এইবার তোমার অদাষ্টের 


আল্হাঁর গান . 
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চে 


বল দেখাও!” নলহনা নীরবে নরণাপর স্বামীর সেব! করিতে 
লাগিলেন। ৃ 

ছুই-চার দিবসের পর রাজার এমন Geel হইল যে 
কাশী পর্যন্ত জীবিতাবস্থার যাইবার আশা রহিল না। এই 
সমরে একজন CORSA Haya ( মতান্তরে বৈগ্ের ) সহিত 
দেখা হইল। মলহনার বিনয়ে তিনি চিকিৎসাভার লইয়া 
সঙ্গে চলিলেন। কাশী পঁহুছিবার পূর্বেই রাজা আরোগ্যলাভ 
করিলেন | রাজা জীবন ও স্বাস্থ্য লাভ করিয়া কালিঞ্জর দুর্গে 
বাদ করিতে লাগিলেন। তিনি একদিন মূলহনাকে বলিলেন, 
“তোমার সেব! ও বত্রে আমি জীবন লাভ করিয়াছি, অতএব 
তোমাকে বাঁক্যদান করিলাম, তুমি যাহা চাহিবে তাহাই 
দিব। তুমি কিছু প্রার্থন৷ wa” 

মলহন। বলিলেন, “কালিঞ্জর সুদৃঢ় দুর্গ সন্দেহ নাই 
কিন্ত আমার জন্মভূমি মহোবার মত মন-মুগ্ধকর সৌন্দর্য্য 
এখানে নাই। আমার এখানে বাস করিতে ভাল লাগে 
না। আপনি যদি মহৌবাতে বাস করেন, তবে আমার 
আশা! পূর্ণ হয় । আপনার অনুগ্রহে আমার আর কোন 
অভাব নাই!” | 

পরমাল তখনই মাঁলবস্তকে Weta ছাড়ির! ওরাই গিয়া 
am করিতে আজ্ঞা করিলেন। মালবন্তকে আজ্ঞাপালন 
করিতে হইল। TR আপনার জন্মভূমিতে প্রবল 
রাজার পাটরাণীরূপে বান করিতে লাগিলেন। রাজ! 
রাজকার্য্য বড় দেখিতেন না, whe মলহনাই রাজা 
করিতে লাগিলেন। ক্রমে মালবন্ত আপনার ভ্রম বুঝিতে 
পারিলেন। কিন্ত ক্রুর-হৃদয়ী মাহিল গোপনে গোপনে 
পরমালের esl করিতে লাগিলেন। পরমালের ক্ষতি 
ও অপমান করিয়া আপনার পিতার ও বংশের অপমানের 
শোধ তুলিবার চেষ্টায় দিবারাত্রি চিন্তা করিতেন। মালবন্ত 
বুবিয়াছিলেন, পরমাল যদিও এখন মাহিলকে ক্ষমা বা উপেক্ষা 
করিয়া থাকেন, তথাপি একদিন হয়ত তাহাকে প্রাণদণ্ডে 
দণ্তিত হইতে হইবে। মাঁলবন্ত সৃত্যুশব্যায় কন্তা ও 
জামাতাকে ডাকিয়া জামাতার কাছে শেষ ভিক্ষা! চাহিলেন 
যে পরমাল কখনও নির্বোধ মাহিলের 'অপরাধ গ্রহণ না 
করেন। পরমাল প্রতিজ্ঞা করিলেন ও “এই প্রতিজ্ঞা 
ফলস্বরূপ তিনি যথা-দর্বস্ব হারাইলেন। মালবস্তের মৃত্যুর 
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পর তিনি মাহিলকে ওরাই, 'ও জগনককে জাগনেরী নগর বাস 
করিতে দিলেন। উভয় ভ্রাতা তাঁহার সভাসদরূপে প্রায়ই 
মহোবাতে উপস্থিত থাকিতেন | 

বিবাহের অল্নকাল পরে মলহনার গর্ভে পরমালের প্রথম 
সন্তান, এক sol চন্দ্রীবলীর জন্ম হইল। তাহার বার 
বৎসর বয়স হইলে বোরীগড়ের যাঁদব-বংশীয় রাজা বীর 
শাহের তৃতীয় বা চতুর্থ পুত্র ইন্দ্রসেনের সহিত বিবাহ হইল। 
রাজপুতদের নিয়মমত চন্দ্রাবলী বহুকাল পিত্রালয়ে আসেন 
নাই। { ০৫ 

চন্দ্রাবলীর বিবাহের পর একদিন রাত্রে মার বঘেল- 
বংশীয় রাজা জন্বার পুত্র করিয়! (বাঁ করিজ্ঘ! রায় ) মহোবা 
আক্রমণ করিলেন। মাহিল তাহাকে আক্রমণ করিয়া ze 
ভগ্নী মলহনার গলার নৌলখা হার লুট করিতে উত্তেজিত 
করিয়াছিলেন। মহোবা সেই সময়ে বীরশূন্ত ছিল। ঘটনা- 
ক্রমে বক্সরের বনাফর-বংশীয় চার ভাই-_রহমাল, টোডর, 
দেশরাজ ও ভীম্মরাজ--ও কাঁশীর মুসলমানবীর মীর 
অতাহলন (মীরা সৈয়দ) বিদেশে চীকু।র খুঁজিতে 
বাহির হইয়াছিলেন। এই পঞ্চ -বন্ধু দলব্লসহ মহোঁবার 
সদর দ্বারের বাহিরে রাভ-অতিথিশালায় সেইদিন সন্ধ্যার 
সময়ে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহারা আক্রমণকারী করিয়াকে 
পরাজিত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। প্রাতে পরমাল 
তীহার রক্গাকারীদের আদর ও সন্মান করিলেন। তাঁহারা 
চাকুরি খুঁজিতেছেন ও পরমালেরও বীরের অভাব) 
অতররব সৈয়দকে সেনাপতি ও নগর-রক্ষকের পদে নিযুক্ত 
করিলেন। বনাঁফর ভাইদের মধ্যে ছুই ভাই-_দেশরাজ ও 
ভীম্মরাজ--অবিবাহিত ছিলেন। মালবন্তের এক স্ত্রীর 
(মলহনার্‌ বিমাঁতার ) গর্ভে জাত ছুই কন্যা-দেবী বাঁ দেউল! 
বা দেবলদেবী ও ব্ৰহ্ম বা তিলকা! অবিবাহিতা ছিলেন। 
এই দুই ভাইয়ের সহিত তাহাদের বিবাহ দ্রিলেন। পরিহারেরা 
কুলীন কিন্তু বনাফরেরা নহে। মাঁহিল এই -বিবাহ কুলের 
' অপমান-কর বিবেচনা করিলেনু, ও পরমাল ও মলহনার প্রতি 
তাহার গুপ্ত বিদ্বেষ আরও বাড়িয়া গেল। মালবস্তের এক 
কন্ঠ 'আজ্তা দেবীর বিবাহ পৃর্থীরাজের সহিত হইয়াছিল । পঞ্চম 
কন্যার কি হইল, গানে পাইলাম নাঁ। দেশরাজের সহিত 
দেবীর ও ভীগ্মরাজের সহিত কনিষ্ঠা ব্রহ্মার বিবাহ হইল! 


প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩২৮ 





[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


মহোবা হইতে একক্রোশ দূরে দেশপুর গ্রাম 'প্রতিষ্ঠা-করিয়া 
পরমাল ছুই ভাইয়ের জন্য ছুই অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছিলেন । 
কালে, দেশরাজ ও দেবীর এক পুত্রসন্তান হইল, : কিন্তু 
জ্যোতিষীর গণনা করিয়া বলিল যে শিশুর পিতৃরিষ্টি আছে, 
দ্বাদশবর্ষের মধ্যে পিতা পুত্রকে দেখিলে পিতার কাল হইবে। ॥ 
পরমাল এক বিশ্বাসী ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া কোন দূর. গ্রামে 
afin শিশুকে পালন করিতে লাগিলেন । দেশরাজকে সেই 
গ্রামের দিকে যাইতে নিষেধ করিলেন। শিশুর ঘন এক 
বৎসর বয়দ তখন কোন চোর সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট বালক দেখিয়া 
চুরি করিল*ও দূর দিল্লী নগরে বিক্রয় করিতে eA গেল। 
ঘটনাক্রমে পৃথীরাজ এই বালকটিকে কিনিলেন । মতান্তরে 
ধাত্রী শিশুকে লইয়া .জাজমউ (আধুনিক ঝিঠুর, কানপুরের 
কাছে) গঙ্গান্নান করিতে গিয়াছিল। adhe গঙ্গাক্নানের 
মেলাতে আসিয়াছিলেন। তিনি পথে জুন্দর শিশু দেখিয়া 
কোন্‌ পারিষদকে বলেন, “আমাকে ও বালকটি আনিয়া 
দিতে পারিলে পারিতোধিক দিব” সে লোকটি ছেলেধরাঁর 
সাহায্যে শিশু চুরি করিয়া রাজাকে দিল। পৃথীর সহিত 
তাহার সভাসদ প্রসিদ্ধ বীর ও খুল্পতাত কাঁনহকুমার 
( কানাইকুমার al রাসোর কন্হ কাকা) ছিলেন। তিনি 
তখন অপত্যহীন। শিশু দেখিয়া লোভ সম্বরণ করিতে পারি- 
লেন নাঁ। রাজার কাছে চাহিলেন; রাজাও তাঁহাকে 
দিলেন। যদিও কনহ শিশুর নাম দেবপাল রাঁখিরাছিলেন 
তথাপি বাল্যাবস্থায় বেশ মোটা ছিল বলিয়া সকলে আদর 
করিয়া ধাধু বলিয়া ডাকিত। ভবিষ্যতে শিশু ধীধু নামেই 
প্রসিদ্ধ হইল। কানাই কুমারের ওরস-পুত্রের জন্মের পর পৃথী 
ধাঁধুকে আপনার সামন্ত করিয়া লইলেন। কিছুকাল পরে 
দেশরাজের পুত্র আল্হার জন্ম হইল। তাহার পর ভীগ্মরাজ 
ও ব্রহ্মার পুত্র মলখানের জন্ম হইল" 

করিয়া সামান্ত বিদেশী পথিক দ্বারা পরাজয়ের অপমান 
ভুলিতে পারেন ate: মাহিলও তীহাকে ভুলিতে দেন - 
নাই। মাহিল তাহাকে সংবাদ দিলেন বে সৈয়দ দেশে 
গিয়াছেন, দেশরাজ ও ভীন্মরাঁজকে শাস্তি দিবার এই উপযুক্ত 
অবসর করিয়া ফোন উৎসবের রাত্রে আক্রমণ করিয়া 
চোরের মত গৃহে প্রবেশ করিলেন ও একে একে নিদ্রিত- 
সম্ভবত উৎসবোপলক্গে মাদক CAAA অটৈতন্ত-_দেশরাজ ও 


১ম সংখ্যা] 


আল্হার গান 


- ৪৭ 
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ভীগ্মরাজকে বাধিয়া ফেলিলেন। পরে তাহাদের অট্টালিকা 
লুট ofan বহুকালের আকাঙ্িত €নীলথা! হার ইত্যাদি লইয়া 
মাঙুতে ফিরিয়া গেলেন। সেখানে দেশরাজ ও ভীম্মরাজকে 

4 শমখানের ঘানীতে পিষিয়। মারিয়া ফেলিলেন ও তাহাদের 
মাথা কাটিয়া গাছে ঝুলাইয়া রাখিলেন। 


এই সময়ে মলহনা, দেবী, ও ব্ৰহ্মা তিন SHS গর্ভবতী . 


ছিলেন।- মলহনার চন্দ্রাবলীর পর আঁর সন্তান হয় নাই। 
এখন রাজার বুদ্ধ বয়সে এক পুত্র হইল। এতকাল পরে 
বুবরাজের্জন্মে সমস্ত চন্দেল রাজ্যে আনন্দের cafe প্রবাহিত 
হইল। তাহার নাম ব্রৈলোক্যবর্ম্মা রাখা হইল কিন্তু ডাক- 
নাম COTA FH রহিল। জ্যোতিষীর! বিচার করিগা বলি- 
লেন, কুমার স্ত্রীর GT প্রাণ হারাইবেন। সেইজন্য পরমাল 
eA OAT বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার বিবাহ দেন নাই, 
“পরে আল্হা, উদন ও মলখানের .কথায় বিবাহ দিয়াছিলেন, 
কিন্ত স্ত্রীর গৌনা আনিতে গিয়াই. প্রাণ হারাইলেন। 
বর্ম্মার জন্মের ছুই মাস পরে দেবীর পুত্র উদন্‌ বা উদয় 
সিংহ জন্মগ্রহণ করিলেন। দেবী “বাপখেকে।” ছেলেকে 


দৃশ্যত ত্যাগ করিলেন। weal আপন পুত্রের সহিত: 


উদনকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। দেবী পুত্রকে 
যদিও জন্মের সময়ে ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু শিক্ষার 
সম্পূর্ণ ভার লইয়াছিলেন। উদনের জন্মের পাঁচ দিবস পরে 
ব্রহ্মার পুত্র সুলখানের জন্ম হইল। wal নিরীহ ভালমান্থ্য 
ছিলেন। তাহার মনে খল-কপটতা ছিল না । তিনি আপনার 
ছেলেদেরও আঁটিতে পারিতেন না, দেবী সেইজন্য তাহাদের 
শিক্ষা ও শাসনের ভার লইয়াছিলেন। ইহার অন্ন কয়েক দিবন 
পরে পরমালের অন্তঃপুরে কোন রাণীর (বা দাসীর )* গর্ভে 
এক পুত্রের জন্ম হইল। "ইহার নাম রণঞ্জীত রাখা হইল। 
মূল্হন| Bl পরমালের আর একাদশ রাণী ছিলেন। যদিও 
‘are সর্ব-কনিঠা কিন্তু নিজগুণে পাটরাণী ছিলেন৷ 
wale ছিল, কিন্ত তাহাদের সংখ্য! কোন গানে নাই। এই 
সময়ের কিছু ACH বা পরে, চন্দেল রাজাদের রাজপুরোহিত 
চিন্তামণি পণ্ডিতের এক পুত্রের জন্মগ্রহণণকালে তাহার গর্ভ- 





* রূণজীত গানে কেবল “THA ভাই!” সম্ভবত দাঁসীপুত্র, সেই 
জন্য মাতার নাম নাই। কীর্তিসাগরের ভুজরিয়ার wa রণজীত 
হৃত হন। 


ধারিণীর কাল হইল। চিন্তামণি এই শিশু ata বিব্রত 
হইয়া পড়িলেন। weal এই পুত্রটি চাহিয়া লইলেন ও 
আপনার পুত্রের সহিত পালন করিতে লাগিলেন! এই 
বালকের নাম দেবকর্ণ রাখা! হইল, কিন্ত সকলে আদর 


- করিয়া ঢেবা = বা cen বলিরা wifes বলিয়া সেই 


নামই প্রসিদ্ধ হইল। oa পণ্ডিত ও জ্যোতিষী বলিয়া 
বিখ্যাত হইল, ও ক্ষত্রিয় বালকদের সহিত শিক্ষিত ও প্রতি- 
পালিত বলিয়া অন্ত্রবিদ্যাতেও দক্ষ ছিল। পর্মাঁলের রাজ- 
বাটা বহুকাল নীরব ছিল; এখন সাতটি শিশুর কলকঠে 
নবজীবন লাভ করিল। দেশরাজ ও ভীন্মরাজের মৃত্যুর 
পর পরমাল দেবী ও Sate রাজ বাটীতে আনিয়া 
রাখিয়াছিলেন। বালকদের শিক্ষার বয়স হইলে অন্দরে 
তাহারা মলহনার নিরপেক্ষ আদর যত্ন ও মাতৃন্সেহ এবং দেবী 
রাণীর ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ও ক্ষত্রোচিত সামরিক শৃঙ্খলার 
কঠোর শাসনে, ও বাহির-বাটাতে তাহাদের “সৈরদ- 
চাচা”র অপত্যন্সেহ-মিশ্রিতি শাসনাধীন থাকিয়া বাড়িয়া 
উঠিতে লাগিল। ধৰ্ম্মতে দেখিতে পাই তাহার! গোরক্ষ 
পন্থী অমর গুরুর শিষ্য, ও তান্ত্রিকমতে ভগবতীর উপাসক | 
আর কিছুকাল পরে তাহারা প্রত্যেক বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের 
কাছে শিক্ষা লাভ করিয়াছিল। 

কৈশোরে + চার ভাই--আল্হা, Cra, মলখান, ও 
সুলখান-_মীরা সৈরদের রক্ষকতায় পিতৃহস্তা করিয়াকে 
আক্রমণ করিলেন। সঙ্গে oa গিয়াছিল কিন্তু বন্মা ও 
রণজীত রাজপুত্র বলিয়া যাইতে পান নাই। যুদ্ধে মাঙুর রাজা 
ও তাহার পুত্রদের হনন করিয়া পিতৃহত্যার শোধ লইলেন। 
আপনাদের লুষ্ঠিত দ্রব্যগুলি লইয়া ফিরিয়া আসিলেন কিন্ত 
রাজ্য গ্রহণ করিলেন ali মাঁঙুতে পরে কে রাজা হইল 
গানে তাহার উল্লেখ নাই। 

আল্হার বিবাহ নেপালী রাজ-কন্তা সোনামণির সহিত 


* গানের এক স্থানে ঢেবাকে “ভীখম বারো” অর্থাৎ ভীষ্মের পুত্র 
ৰল! হইয়াছে । 


+ মাঙুযুদ্ধের সময়ে আল্হার বয়স প্রায় ১৫ বৎসর মলখানের ১৪, 
উদন ও হুলখানের ১২। GR পরমালের সমকক্ষ রাজা, তাহার 
তিনটি অগণিত ci বালক apres তাঁহাকে জয় করিয়াছিল, 
রাজধানী, বিশ্বাস হয় না ste পরমাল অন্য সেনাপতি পাঠইয়াছিলেন, 
বালকেরা সঙ্গে ছিল, অবশ্য বুদ্ধও করিয়াছিল। 
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প্রবানী-- বৈশাখ, ১৩২৮ 
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হইল। উ্দনের সহিত নরবর-গড়ের রাজকুমারী কুলমতীর, 
মলথাঁনের সহিত পথরীগড়ের ( কোটকর্সৌদি বা বিসুহন্‌ 
দেশের জুনাগড় বা Batis ) রাজকন্ত! গজমোতীর ও সুল- 
খাঁনের সহিত কমারুনের রাজকন্তা-কলাবতীর বিবাহ হইল। 
অর্থাৎ যদিও ব্নাফররা কুলীন নহে, কোনও কুলীন রাজপুত 
তাহাদের ইচ্ছ! করিয়া কন্যা দান করে না, তথাপি আল্হা 
ত্রাতারা কেবল বাহুবলে উত্তর-ভাঁরতের শ্রেষ্ঠ কুলীনবংশে 
বিবাহ করিল। 

আল্হার গানের মতে মাঁলবস্তের এক কন্যা আছজ্ঞা- 
দেবীর* সহিত পৃথীরাজের বিবাহ হইয়াছিল ও আজ্ঞাদেবীই - 
পৃথথীর পাটরাণী ছিলেন। পৃথীর সাত পুত্র ও এক কন্ঠ 
ছিল। ইহাদের জন্ম কাহার গর্ভে তাহা গানে নাই ; তবে 
সেকালের নিয়ম মত পাটরাণীর নামেই পুত্রকন্। পরিচিত 
হইত।, আজ্ঞাদেবীর ভগ্নী (সম্ভবত বৈমাত্রেয় ) মলহনার 
গর্ভে বর্্মার জন্ম। আজ্ঞাদেবীর কন্যা বেল! ও wits বিবাহ 
হইয়াছিল। এই বিবাহযুদ্ধের পূর্বে কীর্তিসাগরের তীরে 
পৃথী ও চন্দেলদের মধ্যে এক ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল, পর বৎসর 
CHO নদীতীরে আর-এক যুদ্ধ হইল। এই ছুই যুদ্ধে 
দুই রাজ্যই দুর্বল হইয়া পড়িল। গানে এই ছুই যুদ্ধের 
প্রধান কারণ_-মহোবার ভুজ্জরিয়া-বিস্জ্জনের উৎসব নষ্ট 
করিতে মাহিলের উত্তেজনা ও অসৎ. পরামর্শ। সে-কাঁলে 
মহৌবার ঝুলন ও কজরীগান উৎসৰ অতি সমারোহের সহিত 
হইত। পৃথী এই যশ সহ্‌ করিতে পারিলেন না, তিনি হিংসা 
করিয়া যুদ্ধ বাধাইয়া উৎসব নষ্ট করিলেন। রাসোতেও 
এই যুদ্ধের কথা আছে। তাহার ভাষা দেখিয়া চন্দ কবির 
লেখ বলিয়া! বোধ হয় না। সম্ভব কোন আধুনিক কবি 
চন্দের ভণিত৷ দিয়! are করিয়াছে । তাহাতে যুদ্ধের 
কারণ ও বর্ণনা এইরূপ £_ 

পৃখবীরাজ যখন (১১৭৫ খৃঃ) সমুদ্রশিখর গড় হইতে 
বিবাহ করিয়া ফিরিতেছিলেন তখন পথে ঘোরীর সহিত 
যুদ্ধ বাধিল। তিনি ঘোরীকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া ভ্রুত- 
পদে দিল্লী চলিয়া গেলেন। . তাহার সঙ্গের আহত সৈনিকেরা 





« রাঁসোর মতে পৃথনর দশ রাণী; কিন্তু আজ্ঞাদেবী বা মালবস্ত- 
পরিহারের কন্যার নাম নাই। রাদোর মতে একমাত্র পুত্র রেণুসিংহ 
বা র্যানসি, কন্যা নাই। 


ধীরে ধীরে আসিতেছিল। একটি আহত সৈনিকের দলে 
পঞ্চাশটি আহত ক্ষত্রিয় ও গুণমঞ্জরী নামক দাসী (সম্ভবত 
নার্স) ছিল। তাঁহার! পথ ভুলিয়া! acetate আদিল 1 তখন অতি- 
বর্ষার জন্য আহত ও ক্লান্ত ধৈনিকের! পথ চলিতে পারিতে- 
ছিল না। আশ্রয়ের অভাবে নগরের উপকণ্ঠে এক রাজ- 
উদ্যানের মধ্যে রাজ-প্রমোদ-গৃহে ঢুকিয়া বিশ্রাম করিতে 
লাগিল! বাগানের মালী তাহাদের অক্টালিকা হইতে বাহিরে 
যাইতে বলিল। তাঁহারা Asta লোক, আহত ও শ্ৰান্ত; 
মালীর তাড়নায় অপমানিত বিবেচনা করিয়া মালীকে মারিয়া 
ফেলিন। 'মালীর স্ত্রী মলহনা রাণীর কাছে Aff অভি- 
যোগ করিল। পরমাল রাজা অভিযোগ wha কুপিত 
হইলেন। হরদাঁস বথেলা TRO চন্দেলকে পঁচানবব্ই- 
জন সৈনিক সঙ্গে দিয়া সকলকে ধরিয়া আনিক্ত পাঠাই- 


লেন। ছুই দলে যুদ্ধ বাধিল। আহত সৈনিকদের মধ্যে ত্রিশ; 


জন হত হইল, দাসী মৃতপ্রায় হইল। অন্ত পক্ষে হরদাঁস ও 
OM হত হুইল ও চন্দেল সৈনিকের! পরাজিত হইয়া 
পলাইয়া আমিল। পরমাল আরও কুপিত হইলেন। তিনি 
উদ্নকে আজ্ঞা করিলেন, সকল আহতদের বধ FAI 
উদন ও আল্হা আহত সৈনিকের প্রতি অন্লোত্তলন ক্ষত্রিয়" 
ধর্মবিরদ্ধ বলিয়! ক্ষমা! করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্ত 
মাহিলের কুপরামর্শে রাজা শুনিলেন না । অগত্যা উদনের 
মত একজন প্রসিদ্ধ বীর ছুই হাজার দৈন্য লইয়া কুড়িজন 
আহত ক্ষত্রিয়কে বধ করিতে গেলেন। অর্থাৎ এক-একটি 
আহত চোহান সৈনিককে বধ করিতে-একশত চন্দেল সৈনিক 
পাঠান হইল। ছুই দণ্ড যুদ্ধ হইল। পৃথ্থীরাজের আহত 
সৈনিকের! সকলে হত হইল। কিন্তু চন্দেল সেনার মোট 
এক হাঁজার সৈনিক মার! পড়িল omy বনাফর ৬০জন, 
পরিহার ৫০জন, গহরবার ১০০জন, অন্য রাজপুত ২০০জন 
ও অন্তজাতীয় সৈনিক ৫৯০জন। উদন গ্রহারে অচেতন EM 
পড়িয়াছিলেন। পৃথ্থীরাজ এই সংবাদ পাইয়া অপমানের প্রতি- 
শোঁধের জন্য মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ করিয়া মহোঁবা আক্রমণ 
করিলেন। পাঠক, দেখিবেন, পৃর্থীরাজের ৫০টি আহত 


সখা 


সৈনিকের মধ্যে ৩জন প্রথম যুদ্ধে হত হইয়াহিল। বাকি ২০ 


জন আহত বোদ্ধাকে-_যাঁহাঁরা পথকষ্টে নড়িতে পারিতেছিল 
না,__মারিতে ছুইণ্দণ্ডের মধ্যে এক সহস্র চন্দেল সৈনিক মার! 
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পড়িল অর্থাৎ এক একটি চোহান মৃতপ্রায়, আহত সৈনিক 
পঞ্চাশ জন Bee চন্দেল দৈনিক মারিঘা তবে মরিল। 
আমি প্রথমে ভাবিয়াছিলাম আহত দৈনিকের! হয়ত দোলায় 
ছিল, তাহাদের রক্ষার জন্য সুস্থ সৈনিক ছিল, কিন্তু রাসোতে 
আহতর! স্বর যুদ্ধ রুরিয়াছে অন্ত রক্ষকের চিহ্ন নাই। 
কবি এ-কথ| লিখিয়াছেন তাহার কথা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য 
অনারাদে অন্থমান করা যাইতে পাকে। 

গানে পৃথী কেবল হিংসার qa করিয়াছিলেন, যুদ্ধের 
কোন aoe কারণ ছিল না। অবশ্য দৌষট। বেশীর 
ভাগ মাঁহিলের ঘাড়ে চাপান হইয়াছে। কিন্তু রাসোতে 
তাহার হা ঢাকিবার জন্য এই অসম্ভব গল্প কল্পিত 
হইয়াছে। - | 


মহোবার কজরী Berg | 
শ্রাবণ মাসে কুল-ললনারা নগরের উপকণ্ে বনে বড় বড় 


গাছে দোলা খাটায়। তাহাতে বসির! গান গায়! ভারতে. 


বর্ধাই ব্সন্তকাঁল। সেই সময়ে বন পুষ্প-পত্রে শোভিত 
মনোরম হয়। মহোৌবাতে এই উৎসব সমারোহের সহিত হইত 
বটে কিন্ত বা্টাতে wal ছিল না৷ বলি! রাজবাঁটার কেহ 
যোগ দিত না । উৎসবে stereo যোগ দিলে যেমন সমারোহ 
হওয়া সম্ভব তেমন কিছুই হইত al) একদিন মূলহন! রাণী 
কোনোও সখীর কাছে, বাজবাটীতে কন্যার অভীব-_অতএব 
আমোদ উৎসবের অভাব জানাইয়| খেদ করিতে করিতে 
বলিলেন, “মেয়েটাকে বিবাহ দিয় অবধি আর দেখিতে 
পাই! নাই i” 
এই কথাগুলি উদন শুনিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“মা তোমার কন্ঠ। আছে নাকি? ees ত কখনও 
শুনি নাই।» 
রাণী চন্দ্রীবলীর জন্ম, বাল্য, বিবাহ সকল কথা বলি- 
লেন। Cir তাহাকে আনিতে. দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন। 
পরে আল্হা, উদন ও বর্ম বোরীগড়ে গিয়া চন্দ্রাবলীকে 
আনিলেন। চন্দ্রাবলীর স্বামী ইন্দ্রদেন বীর ও সাহসী যোদ্ধ!। 
আল্হা তাহাকে বুঝাইলেন, “তোমার পিতৃরাজ্য পাইবার আশা 
নাই। এখানে থাকিলে সামান্য দীন ভাবে থাকিতে হইবে 
কিন্ত মহৌবাতে গিয়া বাস করিলে ক্রমে একদিন প্রবল 
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সামন্ত হইতে পারিবে ৷” তিনি ইন্দ্রদেনকে সঙ্গে আনিলেন। 
পরমাঁল তাহাকে সামন্তপদ দিলেন। চন্দ্রীবলীর একমাত্র 
পুত্র জগনক তখন বালক। উদন তাহার শিক্ষার ভার 
লইলেন। মালবস্তের কনিষ্ঠ পুত্র জগনকের মৃত্যুর পর 
পরমাঁল .দৌহিত্র জগনককে জগনেরী দুর্গের অধিপতি 
করিলেন। চন্দ্রাবলী আসিবাঁর পর ঝুলন ও কজরী উৎসব 
মহা সমারোহে হইতে লাগিল । 

ভবিষ্য পুরাণে একটি গল্প আঁছে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের 
প্রশ্নে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন ₹-দক্ষ প্রজাপতির এক 
কন্ঠ ছিল, তাহার নাম ছিল কালী । ধেমন তাহার নাম কালী, 
রূপেও সে কালী বা নবনীলোংপলসমা রুষ্তবর্ণা ছিল। 
এই কন্যার সহিত মহাদেবের বিবাহ হইল। একদিন দেবতা- 
সমাজে বসিয়া মহাদেব বিষ্ণুর সহিত গল্প করিতেছিলেন। 
এমন সময়ে বিষ্ণুর HALAS মহাদেব কালীকে সঙ্বোধন-পূর্ব্বক 
বলিলেন, “হে কালী, তোমার এই কালো Citra মূর্তি 
আমার অতি প্রির।” কালী এই কথা শুনিয়া লজ্জিতা ও 
কুপিত! হইলেন। বলিলেন, “আপনার কোন্‌ গৌরী স্ত্রী আছে 
যাহার সহিত উপমিত ofa আমাকে কালী বলিলেন ?” 
এই বলিয়া সকল দেবতাদের সন্মুখেই আপনার কালীদেহ 
অগ্নিতে wy করিলেন। ভন্বরাশি ধানক্ষেতে ছড়াইয়! 
পড়িল। সেই সময় হইতে তিনি হরিত্বর্ণ ধান বা ঘব গাছে 
অধিষ্ঠিত হইলেন aera তাহার ay হরি-কালী ( হরিত্বর্ণ 
কালী) হইল। কালী আপন গ্রাম দেহ ত্যাগ করিয়া 
হিমালয়ের গৃহে গৌর দেহ ধারণ es গৌরী 'নামে জন্ম- 
গ্রহণ করিলেন। তাঁহার কালে ব! শ্যাম রূপ ধানক্ষেতে রাখির| 
গেলেন, সেইজন্য ধান বা ধবের গাছ বপন করিয়া কুল- 
ললনারা সেই গাছের মধ্যে অধিষ্ঠিতা কালীর পুজা করিয়া 
থাকেন। শ্রাবণের শুরু-তৃতীয়ার দিন প্রাতে কুলললনার! 
নদী, তড়াগ, বা কূপের তীরে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইয়া একটি 
দৌনায় শুদ্ধ পৌঁকা-মাকড়-বাছা মাটি দিয়া কতকগুলি ধান 
(অভাবে যব) বপন করেন। পরে জলসিক্ত করিয়া ঘরে 
কোন অন্ধকার কিন্তু পবিত্র স্থানে রাখিয়া দেন। অন্ধকার 
ঘূরের সুবিধা না হইলে ঢাকিয়া রাখেন। ধান বা যবের 
গাঁছগুলি পীতাভ হয়। ঝুলন পূর্ণিমার দিন আবার স্নান 
করিয়া শুদ্ধ হইয়া এই দৌনাগুলি ন্দীতীরে লইয়া যান। 


ae 
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দৌনার ধানগাছগুলিকে প্ভুজরিয়া” বলে। দোনাগুলি 
পুজা করিয়া জলে বিসজ্জন fe আবার তুলির! লয়েন। 
দৌন! ও মাটি ফেলিরা গাছগুলি জলে ধুইর! প্রপাদীস্বরূপ ঘরে 
আনেন। পরে সকলে আপন আপন ভাইয়ের কানে ২1৪টি 
গাছ ea প্রণাম ব। আঁপীর্বাদ 'করেন। ভাইয়েরা এই 
ভ্রাতৃ-অর্চনার পরিবর্তে ভগ্বীদের উপহার বা প্রণামী দিয়া 
থাকে। সহোদর ভাইদের Wea পর অন্ত ভাইদের 
অর্চন! কর! হর। সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তিকে also করিলে 
তাহাদের মধ্যে ধর্ম্-ভাই-ভগ্নী সম্বন্ধ পাঁতান হইল। চিরকাল 
এই ধর্ম সন্বন্ধের সম্মান রাখিতে হয়। এ অনুষ্ঠান কেবল 
wild ভ্রাতৃঅর্চনা। ইহার সহিত SA ভ্রাতার হাতে রাখী 
বন্ধন করে। রাখী বন্ধন করিলে ভ্রাতা! প্রায় চোলী উপহার 
দেয়। অর্থাৎ. ভগ্ৰী রাখী বাঁধিয়া ভ্রাতার কাছে আশ্রয় 
প্রার্থনা করে, ভ্রাতা তাহাকে চোলী দিয়া লজ্জা নিবারণ 
করিবার প্রতিজ্ঞা জানায়। রাজপুত ললনার! বিপদে 
পড়িয়া মোগল বাঁদশাহদের কাছে রাখী পাঠাইতেন। 
মোগল বাঁদশাহেরা৷ ( আরঙ্গজেবের মত গোঁড়া মুসলমানও ) 
চোলী পাঠাইয়! eA সম্বন্ধ পাতাইতেন। দিল্লীর রাজ- 
প্রাসাদে ১৮৫৭ সাল পর্য্যন্ত কোন-না-কোন হিন্দু রমণী বাঁদ- 
শাহের ROAR বলিয়! সম্মানিত হইতেন। 
বামুনঠাকুরেরা সকলের কানে Yai গুজিরা ও মণি- 
বন্ধে রাখী বাঁধিয়া ঝুলনের দিন বেশ দুপয়সা রোজগার করিয়া 
থাকেন। ভগ্নীদের ভ্রাতঅ্চনা এখন: বিরল। সুদূর 
পল্লীগ্রমে যাহা আছে তাহাও ক্রমে ইংরেজি শিক্ষার 
আলোক-রশ্মিতে লোপ পাইতেছে। 


শ্রাবণের শুর্র-তৃতীয়ার দিন ধান ব! যব বপনের ব্রতকে 


“মধু-শ্রাবণী” ব্রত বলে। ভাদ্রের Se-gelata দিন কজ্জলী 
বা কজরী ব্রত ও ভাদ্রের শুরু-তৃতীয়ার দিন “হরি-তালিকা” 
ব্রত হয়। . এই তিনটি ব্রত কুলললনাদের অবগ্ঠ-কর্তব্য । 
শ্রবিণ-পূর্ণিমার দিন ভুজরিয়। বিসর্জন দিবার সময়ে ভ্রাতাকে 
সাধ্যমত উপস্থিত থাকিতে হয়। জলে দৌনা ভাসাইবার পর 
ভ্রাতা লেই দোন। Grrl আনিয়া ভগ্নীর হাতে দেয়। অন্তে 
এই দৌনা ছুঁইলে বা তুলিয়া লইলে ব্রতকারিণী ললনার 
ব্রত ভঙ্গ হইয়! যার। কীর্ভিসাগরের জল হইতে চন্দ্াবলীর 
দৌন। তুলিয়া আনিতে পৃথীরাজ সেনাপতিদের আজ্তা 


প্রবামী--বৈশাখ, ১৩২৮ 
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করিয়াছিলেন এখনও গ্রামবাসীরা কোথায় চন্দ্রাবলী দোনা 
ভাঁস।ইয়াছিলেন, কোথায় aie দৌনা লইতে সৈনিকদের মৃত- 
দেহের-“পাহাঁড়” হইয়াছিল, সাগরের কালে! জল লাল হইয়াছিল, © 
“Sea বাকড়া” কেমন করিয়া দৌনা তুলিয়া আনিরাছিলেন, 
বিদেশী পথিক বা দর্শককে সে-সমস্ত দ্রেখাইর! চমৎকৃত করে | 
ভগ্নী গাছগুলি ধুইয়া ভ্রাতৃঅর্চ্চনা করে। পরে ঝোলার উঠিয়া 
“কজরী” গায়। এই কজ্জলী গান পূর্ণিমা হইতে তৃতীয়! 
পর্য্যন্ত চার দিন গাহিতে হয়। অনেকে সমস্ত মাসই গায় 
কিন্তু শেষ তৃতীয়ার দিন ন! গহিলে ভ্রাতা অকল্যাণ ইঙ্গিত 
কর! হয় অতএব সেদিন ভ্রাতাবতীর! নিশ্চয় গায়। *পরমাল 
রাজার সময়ে মহোবায় কজরী উৎসব এত সমারোহের সহিত 


হইত বে দেশ-দেশান্তর হইতে লোকে উৎসব দেখিতে 


আসিত। রাজকন্যা, অতি অন্ন সংখা! ধরিলেও, *চৌদ্দশত 
সখী লইয়া তূজরিয়। বিসর্জন দিতে যাইতেন।: এই চৌদ্দশত. 
সথীর দোল! হরিৎ বর্ণে রপ্রিত, কাঠে হরিৎ রং, বাশ দড়ি 
হরিৎ, ঘের হরিৎ্বর্ণের মখমল বা সুবর্ণ ও রূজত-হত্র-গ্রথিত 
অন্ত মূল্যবান কাপড়ের; বাহকদের ধুতি বা পাজামা, 
চাপকাঁন, পাগ হরিৎ। সখীদের লহঙ্গ। চোলী ওড়না সব 
হরিত্বর্ণে রঞ্জিত হইত। দোলাতে nate aan থার্কিতেন, 
সাধারণের! দোলার চারিদিকে হরিত্বর্ণের বেশে পথ হাটিয়া 
চলিত। প্রত্যেক সখীর হাতে এক বা ততোধিক ভূজরিয়! | 
সখীদের দলের আগে আগে বাদ্যকরের! হরিৎবেশে নান! 
প্রকার বাঁজনা বাঁজাইতে বাজাইতে যাইত। প্রয়োজন 
হউক বা না হউক কিছু সৈনিক ও সেনাপতি তুজরিয়া রক্ষা 
করিতে নিযুক্ত হইত। তাহাদেরও হরিত্বর্ণের পোষাক, এমন 
কি তাহাদের ঘোড়াগুলিকেও হরিত্বর্ণে gas কর! হইত। 
কজরী উৎসৰ দেখিতে যে দর্শকেরা এখনও আসে 
তাহারাও হরিৎ বেশ পরিয়াই আসে। কেহ হয়ত 
আগাগোড়া হরিৎ বেশ করে না, কিন্তু অন্তত পাগড়ি 


> ধানের রঙ্গের a হইলে লোকে অসভ্য বলে। এই জাতীয় 


পবিত্র উৎসবে নগর বা গ্রামের সকল কুল-বধূর৷ অবাধে 
গান গাহিতে থাকেন কজরীর সময়ে ভ্রাতৃহীন। বিধবা 
ছাড়া আর কেহ বাঁটীতে থাকে না। মুসলমানদের সময়ে 
কামুক নবাবেরা এই অবসরে সুন্দরী হরণ করিয়া হারেম পূর্ণ 
করিত। এই অত্যাচারে ক্রমে উৎসব প্রচলিত হইয়া 


~~ 
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গেল। কেবল মৃজীপুর ও কাঁশীর মধ্যে এ উৎসব কখনও 
বন্ধ হয় নাই। কনৌজের রাজা জয়চন্দের পতনের পর 
গহরবার (রাঠোর) ক্ষত্রিয়েরা কতক মারবারের মরু-দেশে 
গিয়া বাস করিল, কতক প্রয়াগ ও মৃজাপুরের কাছে বাস 
করিল। তাহাদের . প্রধান মাণিকচন্দ মাণিকপুর নগর 
(আধুনিক কড়া মাণিকপুর ) প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই 
গহরবার-বংশীয় ক্ষত্রিয়েরা এখনও *বিজরপুর ও মাণ্ডাতে 
বাম করিতেছেন। ইহাদের বংশে অনেকগুলি প্রতাপী 
যোদ্ধা জন্মগ্রহণ করিয়া প্রাচীন গৌরব নিজ বাহুবলে 
রক্ষা করিয়াছেন। অনেকে ধর্মরক্ষার্থ জীবন বিসর্জানও 
করিয়াছে | আকবরের গুরু বেরম খা এই বংশের বন্দ! 
রাজাকে tate মুসলমান করিয়াছিলেন। এখনও 
কাশী atid অন্তর্গত কেরা, মগরোর ইত্যাদি স্থানে 


“spat গহরবার ক্ষত্রিয় পাওয়া যায়। বিন্ধ্যাচল গিরি- 


শ্রেণীও ইহাদের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।  সেইজন্ত 
মৃজাপুর হইতে কাশী পর্য্যন্ত এইটুকু AA স্থানে এখনও 
কজরীর অবশেষ চিহ্ন দেখিতে পাওয়! যায়| “fre যাহা 
ছয় শতাব্দীর অত্যাচার লুপ্ত করিতে পারে নাই তাহ! খাট 
Tt ইংরেজি শিক্ষার অভিমান লোপ করিতে অগ্রসর 
হইয়াছে । আর কিছুকাল পরে কাশী ও মৃজাপুরে কজরী 
শব্দ মাত্র প্রাচীন এতিহের বিষয় Seal দীড়াইবে। 


এঁতিহাদিকভা। 


সকল দেশেই চিরকাল নৈতিক বল অপেক্ষা শারীরিক 
বলের আদর সাধারণ লোকে বেণী করিয়া থাকে । কিন্তু অন্ত 
দেশ অপেক্ষা ভারতে এই বলের আদর বেশী বলিয়া বোধ 
হয়। গ্রীসে হার্কিউলিস.ও ইরাঁণে রুস্তম 'বে সন্মান লাভ 
করিয়াছিলেন ভারতের পৃথিবীর-ভার-হরণ-কারী বলবানের 
তাহা অপেক্ষা অধিক সম্মানিত । কৃষ্ণাৰ্জ্জুন নর-নারায়ণাবতার, 
বলরাম শেষাবতার, Fe পরশুরাম ও দাশর্থি রাম বিষ্ণুর 
অরতার, কিন্তু ভক্ত-চুড়ামণি বিদ্যার সাগর চৈতন্যদেব বড়- 
জোর কৃষ্ণের অবতার, 'বেদব্যাসের মৃত Ge অবতার হইতে 
পারেন নাই। আরব দেশে মক্কার মন্দিরে বলবান যোদ্ধাদের 
স্মারক মুর্তি রাখা হইয়াছিল। ক্রমে লোকে সেই মূর্তি- 
গুলির পুছা আরন্ত করিল! হজরৎ *নহগ্মদ মূর্তিগুলি 


ভাঙ্গিয়া ফেলেন। আল্হার গনেরও বীরকাহিনী হিসাবেই 
এত সমাদর | 

আজকাল যেমন সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জীবনচরিত 
লেখা প্রচলিত হইতেছে, পূর্বে এরূপ ছিল না। লোকে 
গান বাধিয়া সেই গান প্রকাণ্ত স্থানে গাহিয় বা কথকতা 
করিরা সাধারণ শ্রোতাকে জীবনের shel শুনাইত। 
ব্যবসারী গায়ক বা সন্যাসী ভিথারীরা বীরচরিতাঁবলী গাহিয়া 
ভিক্ষা করিত। বঙ্গবীর মাণিকচন্দ ও গোঁপীচন্দের গান 
দাক্ষিণাত্যে গুজরাতী ভিখারীর মুখে শুনিয়াছি। এরূপ গানে 
অতুযুক্তি সম্ভব বটে, কিন্তু অত্যুক্তি ও মিথ্যা সহজে বাছিয়! 
লওয়াও ASI | অত্যুক্তি দোষ কেবল গানেই হয় না, জীবনী- 
লেখক ও প্রঁতিহাসিকেরাও এই দোষে কলুধিত। যখন 
সকলেরই এ দোষ সম্ভব তখন কেবল গায়ককে দোষী 
করা অন্ুচিত। আমাদের শ্রুতি, স্থৃতি, পুরাণ ইত্যাদি 
সকলই স্মরণ-শক্তির উপর নির্ভর করিত । এগুলি 
বহুকাল AMS কাগজে বাঁধা পড়িয়াছে; আল্হার গান 
১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে লেখা হয় নাই, কিন্তু ঘুক্ত-প্রদেশ, 
বুন্দেলখণ্ড, অযোধ্যা, পূর্ব পঞ্জাব, রুহেলখণ্ড, Were, 
মধ্য-প্রদেশ, মধ্য-ভাঁরত ইত্যাদি নান! দেশে প্রতি-বৎসর 
বর্ষার চার মাস গ্রামে গ্রামে গীত হইত। এখনও সুদূর 


_ নিজামরাজ্যে ঘুক্তপ্রদেশ-বাসী সিপাহীরা কাঁনপুর অঞ্চলের 


গায়কদের নিমন্ত্রণ, করিয়, আনে ও চার মাস গান 
শোনে । যুক্ত-প্রদেশে পুর্বে দেখিয়াছি সাধারণ বালক- 
বালিকাদের রামলীলা দেখিয়া * রামীয়ণের মোটামুটি জ্ঞান 
ও আল্হার গীত শুনিরা আল্হার জীবনীর মোটামুটি জ্ঞান 
হইত। সিপাহী-মহলে ত আল্হার গানের ছড়া অনেকের 
কণ্ঠস্থ ছিল। গানের অনেক পর প্রবাদ-বচনের মত হইয়া 
গিরাছে। 'এ হেন সর্ধজন-প্রির গানে গায়ক ইচ্ছা করিলেই 
ভুল বিষয় যোগ করিতে পাঁরিতেন না। অবশ্য ছুই-টারিটা 
পদ যে ওলট-পালট হইত না তাহা নহে। গায়কদের 
সম্মানও যথেষ্ট ছিল। একবার একজন অলহ্যাৎ পণ্ডিত 
অর্থাৎ আল্হা-গার়ককে ছুইতিনঞজরন দোহার বাদক ও 
সেবক লইয়া প্রায় একশত মাইল হাটা পথ ও দুইশত 
মাইল রেলপথে ভ্রমণ করিয়া এক সামান্য গৃহস্থ-পল্লীতে চার 
মান বর্ষার aaa গান গাইবার নিচন্ুণ গ্রহণ করিয়া! আসিতে 
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দেখিয়াছি। নিমন্ত্রণকারী যাহা দৃক্ষিণ। দেন, তাহা ছাড়া 
সাধারণ শ্রোতারা আপন আপন ক্ষমত! মত কিছু কিছু দক্ষিণা 
দিয়া বায়। গারকেরা কোন প্রসিদ্ধ গায়কের শিষ্য বা প্রশিষ্য 
বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়া থাঁকেন। ছুই গায়কের গানে যদি 
প্রভেদ হয় তাহাও স্থান-বিশেষে দেখাইয়া দেওয়া হয়। যথা, 
ছাপার গানে আছে, উদনের বিবাহ নরবরগড়ে হইয়াছিল; 
কিন্তু গানের শেষে আছে, “কেহ নরবরগড়ে বিবাহ গাছে, 
কেহ গাহে বে বিবাহ মোরক্গগড়ে হইয়াছিল, আমি যাহা 
সত্য বলিয়া জানি তাহাই গাহিলাম, কিন্তু বুটি সাঁচ পরমে- 
শ্বর জানে, যে! সবকো হ্যায় পালন হার,” এরূপ উক্তির 
পর বিশ্বাস হয় না যে গায়ক ইচ্ছা-পুর্বক মিথ্যা যোগ 
করিয়াছে | যদি বেদ-পুরাণাঁদিকে ইতিহাস ও সত্য রচনা বলিয়া 
ধরা হয়, তবে আল্হার গানকে মিথ্য| বা কল্পিত বলিবাঁর 
কোন কারণ দেখি না। অবস্ত আল্হার গানে অত্যুক্তি 
আছে, Tal পৃথী যখনই কোন বড় শক্রকে আক্রমণ করেন, 
তখনই “সাত লাখ্‌সে চঢ়ো পিথোরা ।” কোন বড় ঘোদ্ধা 
যখন প্রতিদ্বন্থীকে লক্ষ্য করিয়া সমারঙ্গনে প্রবেশ করেন 
তখনই “বাইস Ver খালী কর্কে” শত্রুকে আক্রমণ করেন, 
অর্থাৎ প্রতিদন্দীর কাছে পঁহুছিবার পূর্বেই বাইশজন গজা- 
রোহী যোদ্ধাকে নিধন করিয়া তবে পঁহুছিতে হয়। এরূপ 


অত্যুক্তি যে কেবল গানেই আছে তাহা নহে; মহাঁভীরতেও . 


দেখিতে পাঁই, cal, ভীষ্ম, অৰ্জ্জুন ইত্যাদি বীর এক এক 


বাণে পাঁচ, সাত, দশ হাজার শক্র মারিতেছেন। এরূপ 
বর্ণনা সহজে অত্যুক্তি বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। 
আল্হার গানে আর-একপ্রকার বর্ণনা আছে যাহা 
প্রথম পড়িবার সময় ভুল বলিয়া বোধ হয়! বথা৷ আল্হার 
বিবাহ নর্যাগড়ের বঘেলবংশীয় নেপালী রাজার কন্যা সোনা 
মণির সহিত হইয়াছিল বলিয়! বর্ণিত হইয়াছে। রাজার নাম 
নাই। নেপালের নন্ন্যাদদেব আল্হার সময়ের সম্ভবত এক 
শতাব্দী পুর্বে নন্যাগড় স্থাপন করিয়াছিলেন। আল্হার 
gaa জোগা ও ভোগা আল্হার অধীনে জরচন্দের 
চাকুরি*গ্রহণ করির! গাজর দেশে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। 
দেই wat তাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছিল। পূর্বে এক-এক 
বংশের ক্ষত্রিয়ের এক-এক দেশে বাঁদ করিত। এখনও 
তাঁহার নিদর্শন রাজপুতানায় নানাস্থানে পাওয়া যাঁয়। এমন 
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অবস্থায় রাজা ও প্রজা জ্ঞাতি ছিল। আল্হাঁর বিবাহ 
নন্যাগড়ে নেপালী রাজার কোন জ্ঞাতি-কন্ঠার সহিত হইয়া 
থাকিবে, তাহা হইলেই নেপালী বাজার বাড়ী বা বংশে বিবাহ 
হইল। স্মরণ রাখিতে হইবে যে রাজপুত শব্দের অর্থ ই রাজ- 
পুত্র, অতএব রাজপুত কন্যা মাত্রেই রাজকন্যা । সোনামণি 
স্বয়ং সিংহাসন-অধিকারী রাজার কন্যা হইলে তীহার দুই ভাই 
জয়চন্দের চাকরের Ba চাকুরি স্বীকার করিত না। 
অন্য ভাইদের বিবাহ সম্বন্ধেও এরূপ বিবেচনা করিতে হইবে। 
মলখানের বিবাহ জুনাগড়ের রাজ! গজরাঁজের wal গজমোতির 
সহিত হইয়াছিল এবং উদনের শ্যালক, ফুলমর্তি'র ভাই 
মকরন্দের বিবাহ জুনাগড়ের রাজা সেনাপতির al কুসুমের 
সহিত হইয়াছিল। আল্হা' একবার জুনাগড়ে ছুই দিন 
ছিলেন। এক-একদিন এক-এক রাজার আতিথ্চ স্বীকার 
করিয়াছিলেন । অতএব এই উভয়েই ‘রাজপুত রাজা? মাত্র, 
দেশের শীসক রাজা নহে। 

আল্হার বিবাহের সম্পর্কে সুন্দরবনের রাজ! অরিনন্দনের 
নাম আছে। নেপালী রাজা বিপদে পড়িয়া তাহার সাহাব্য 
চাঁহিলেন। অরিনন্দন নৌকা করিয়! সুন্দরবন হইতে নেপালে 
আনিয়া আল্হাকে চুরি করিয়া লইয়া গেলেন *ও আপনার 
রাঁজবাটাতে বন্দী করিয়া রাখিলেন। আল্হার ভাইয়েরা 
পন্মীরাজ-ঘোড়া-বিক্রেতা সাজিয়! দ্বীপের মধ্যে রাজবাটী হইতে 
তাহাকে উদ্ধার করিগ্ন৷। আনিলেন। পক্ষীরাজ আল্হা ও 
তাহার ভ্রাতাদের লইয়া আকাশে উঠিল অরিনন্দন কিছুই 
করিতে পারিলেন না। এই-দকল ঘটন৷ দুই দিনের মধ্যে 
হইয়াছিল,_অর্থাৎ আগাগোড়া কবিকল্পনা মাত্র। 

সেকালে ক্ষত্রিয-সমাজে বিবাহ বিষম ব্যাপার ছিল। 
টীকা পাঠাইয়া আহত বরই হউক কিন্বা বল প্রকাশ 
করিয়া বিবাহ করিতে আঁসা বরই হউক, বরের আঁগমন- 


NAMA 





bared 


সংবাদ যে ব্যক্তি লইয়| যায় তাহার সহিত একচোট যুদ্ধ হয়। 


পরে বর যখন স্বয়ং আসেন তখন নগর-ছারে যুদ্ধ হয়, সেটা 
দ্বার-আচার। বিবাহ-মণ্ডপে কন্তাদান করিবার সময়ে 
সাতবার-কন্তাকে পাঁকু দিতে হয়, প্রতিপালক একজন লোক 
বরকে আক্রমণ করে, বরের সঙ্গীরা বরকে রক্ষা করে। 
কষ্টাদানের পরেও আর-একবার বুদ্ধ হয়। এগুলি মণ্ডপের 
যদ্ধ। এসকল ea কন্যার পিতা কিম্বা ভ্রাতাকে প্রাণে 
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মারিতে নাই বাধিয়া রাখিতে হইবে। পিতা fra ভ্রাতাকে 
মারিলে সেই কন্যার সহিত বিবাহ, সমাজ-নিয়ম-বিরুদ্ধ। অন্ত 
কন্যাপক্ষীয়রা বধ্য, তাহাদের মারিতে দোষ নাই। বর- 
যাত্রীরা সকলেই বধ্য, বিবাহের পূর্বে বা পরে বরও বধ্য। 
মণ্ডপ-যুদ্ধের পর বরকে শাশুড়ী খাইতে ডাকেন। সেখানেও 
বর বধ্য। বরধাত্রীরা যখন খাইতে বসেন তখনও খোল! 
তরবারি হাতে করিয়া, কেননা খাইলার সময়ে একবার যুদ্ধ 
হয়। sal বিদায় হইরার সময়েও একবার যুদ্ধ হয়। এ- 
সকল যুদ্ধে কন্যা পিতৃকুলের সাহায্য না করিয়া বরবাত্রীদের 
সাহায্য” করে। কেননা যুদ্ধে তাহার বৈধব্য সম্ভব। 
কন্ঠাদের প্রায় বিবাহ হইত ন!। যাহার! দুর্বল তাহারা 
কন্তা মারিয়া ফেলিত, কেননা কন্যা বিবাহযোগ্যা হইলেই 
বিবাঁহ-বুদ্ধ হইবে ও যুদ্ধে অনেক লোক মারা পড়া সম্ভব । 


সিটি 





-« গানে আছে, এক-এক বিবাহে সহজ সহস্র লোক মারা. 


পড়িত। এত না হউক, দশ-বিশজনের কমে-_বিবাহ 
হওয়া অসম্ভব ছিল। অনেক বরের কপালে হলুদ মাখা 
ও পালকী চড়াই সার হইত। অনেকের ' বিবাহ-যাত্র 
শ্মশান-যাত্রা হইত। fecal কখনও মিথ্যা কথা 
বলিত Ale বাক্যদাঁন . করিলে প্রাণ গেলেও বাক্যের 
অন্যথা করিত না, কিন্ত বিবাহের সময়ে সে নিয়ম ছিল AN 
প্রায় প্রতি বিবাহে আছে, sata পিতা গঙ্গাজল লইয়া 
শপথ করিতেছেন আঁবরি বরকে ঘরে আনি! প্রতিজ্ঞার 
অন্যথাচরণ করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করি- 
তেছেন। মহাঁভারতেও আছে যে প্রাণ-সঙ্কট ও বিবাহকাল 
উপস্থিত হইলে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা দোষাঁবহ নহে | এই- 
প্রকার স্থলে মিথ্যা সত্যে ও সত্য মিথ্যাতে পরিবর্তিত হইয়া 
থাকে ( বনপর্ব__২০৭ অধ্যায় )। প্রাণ-সঙ্কট অবস্থায় মিথ্যা 
সত্যতুল্য হইতে পারে, কিন্তু বিবাহকালে কিরূপে হয় বুঝিতে 
₹-পারিলাম না। এই। বিবাহবুদ্ধের ফলে অনেকের বিবাহ 
হইত না। ক্রমে শুদ্ধ ক্ষত্রিয় বংশ লোপ পাঁইল/ও দাঁসী- 
গৰ্ভজাত পু্রেরাই সমাজের নেতা হইতে লাগিল। 

সে সময়ে কেবল ক্ষত্রিয়েরাই বে যুদ্ধ করিত তাহা নহে। 
SINS যোদ্ধাও যথেষ্ট ছিল। চন্দ কবির ভণিতা দেওয়া 
মহৌবার যুদ্ধের যে বর্ণনা রাসোতে আছে তাহাতে মহোবার 
এক হাজার নিহত সৈনিকের মধ্যে ৫৯*জন ভিন্ন-জাতীয় | 


আল্হার গান 





৫৩ 
গানে তেলী, SET, ও গুজর বীরের নাম আছে। যদিও 
তখন দিল্লীতে মুসলমান রাজ্য স্থাপিত হয় নাই তথাপি দেশে 
যথেষ্ট মুসলমান ছিল। সৈনিকদের মধ্যে মুসলমান, 
মোগল ও কাঁবুলী যথেষ্ট ছিল। কাঁশীর অধিবাসী মীর 
অতাহলন বা মীরা সৈয়দ (তস্থান-বিশেষে তাঁলহন সি বা 
তালহন সিংহ) বহুকাল পূর্বেই কাশীতে বাস করিতেন: 
রানোতে বর্ণিত জয়চন্দের সভার ১০।৯২টি মুসলমান সামন্তের 
নাম আছে। . 

ধতিহাসিকের! মহোঁবার পতন সংঘুক্তা-হরণের পূর্বেই 
হইয়াছিল বলিয়াছেন। তাঁহার! এ সত্য রাঁসো হইতে সংগ্রহ 
সকরিরাছেন। রাঁসৌর মতে সংযুক্তহরণের পর পৃথীরাজ 
সংঘুক্তার প্রাসাদেই থাকিতেন, রাজকার্ধ্য কিছুই দেখিতেন 
না। শেষের ২৩ বৎসর তাঁহার প্রধান মন্ত্রী বা যুবরাজও 
তীহার দর্শন পাঁন নাই। ঘোরীর অক্রমণ হইলে তিনি 
প্রাসাদের বাহিরে আঁসিলেন। কিন্তু গানের মতে সংযুক্তা-হ্রণ 
প্রথমে,তাহার বহুকাল পরে মহোবার পতন। কীর্তি-সাগরের 
যুদ্ধে ও বেলার সতী হইবার যুদ্ধে AA লাখন রাগাকে 
বলিতেছেন, “আমি যখন সংযোগিনকে হরণ করিলাম, তখন 
DH দেখাইতে পাঁর নাই ?” atta উত্তর করিতেছেন, 
“তখন আমি বালক, অসি ধারণ করিতে শিখি নাই । এখন 
তাহার প্রতিশোধ লইব।” ১১৮৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে 
সংযুক্তাহরণ হয় | ১১৯১ খুষ্টাব্ধের ২৩ জুন পৃথীরাজের পতন | 
আমার বিশ্বাস, শেষ যুদ্ধের পূর্বেকার অগ্রহায়ণ মাসে 
মহোবাঁর পতন হইয়াছিল। সকল গানেই বেলার সতী হইবার 
তিথি অগ্রহীয়ণের শুক্ল-একাদশী বলিয়৷ বর্ণিত। সেইদিনই 
উদ্দন, লাখন ইত্যাদি কনৌজ ও মহোবার বীরের! ধরাশায়ী 
হন। বোধ হয় ১১৯১ খৃষ্টাব্দের ঘোরীর আক্রমণের কারণ 
পৃথীর মহোবা জয় করিয়া রাজ্য বিস্তার এবং তাঁহার 
প্রবল হওয়া । কিন্তু কনৌজ অভিযানে পৃথীর সকল 
প্রসিদ্ধ সেনাপতিই মার! পড়িয়াছিল, যাহারা ছিল তাহারা 
মহোবা যুদ্ধে গেল। দ্বিতীয়বার বল সংগ্রহ করিবার AR 
তাহাকে নিধন করা রাজনীতি-বিশারদ ঘোরী যুক্তিযুক্ত 
বিবেচনা করিয়া থাকিবেন। 

বেলা আপন বৈধব্য-সংবাদ পাইয়া মাতার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। abris করিয়া একবার 
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মহোবাতে শ্বশুরের = দেখিয়া আসিয়া সতী হইলেন। 
মাতা তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাহার স্বামীকে 


তাহার ভ্রাতা তাহির মারিয়াছিল। steal বেলাকে, 


areal দিতে আসিয়া বলিলেন, “তুমি চন্দেলের জন্য শোক 
কর কেন? তাঁহার সহিত কখনও বাস কর নাই, তাহার 
অন্ন কখনও খাও নাই, তবে শোঁক কেন?” 

বেল! বলিলেন, “‘হমে দেখকে ভইয়! মোহে, হমরে কন্ত 
ডার মায়” আমার রূপ দেখিয়া আমার ভাই মোহিত 
হইয়া আমার স্বামীকে মারিয়াছেন। মনে করিও না বেলা 
একা বিধবা হইল, আর তিন মাস সতের দিন পরে দিল্লী 
বিধবা হইবে। “ঘর ঘর দিল্লী রণ্ডিয়| ছইহে। মিলিয়ে নাহি 
সোহাগিন কোয়। দিল্লীতে একটিও সোহাগিনী খুঁজিয়া 
পাইবে না। আমার শাশুড়ী যেমন পুত্রহীন হইল, আমার 


মাও সেইরূপ হইবে। “এক মহিন! CORE দিন লৌ। বহিহে 
fen বক্তকি ধার। এক মাস তের দিন ধরিয়া দিল্লীতে 
রক্তের cate বহিবে 1” 


বেলার মুখে এখানে ভবিষ্যৎ-কথা বলা হইয়াছে। সে 
যেন শোকে অভিশাপ দিতেছে। কিন্তু fer মাস সতের 
দিন পরে এক মাস তের দিন পর্য্যন্ত কি সত্যসত্যই দিল্লীতে 
রক্তধারা প্রবাহিত হইয়াছিল ? মহৌবাঁপতনের তিন মাস 
সতের দিন পরেই কি পৃথ্বী ঘোরীর সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়া 
ছিলেন? মুসলমানের! দিল্লী জয় করিয়া কি পুরাতন অধি- 
বাসীদের হত্যা করে নাই? ফরিস্তা বলেন, পৃথীরাজের 
মৃত্যুর পর ঘেরী আজমীরের কয়েক সহস্র অধিবাসী মারিয়া 
ফেলিলেন, ও বাকীগুলিকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিলেন। 
দিলীর কি দশা হইয়াছিল লেখা নাই। মুসলমান afe- 
হাঁসিকেরা বলেন, ঘোরী ছুইবার আক্রমণ করেন। প্রথমবার 
যুদ্ধে হাঁরিয়া পলাইয়া যান, দ্বিতীরবার অপমানের প্রতিশোধ 
লয়েন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, পৃথীর শাবক চন্দ-বরদাই 
প্রথম যুদ্ধের কথাঁ-পৃথীর জয়ের কথা--লেখেন নাই। 
তবে পৃথীর রাজত্বকালে ১০৷১২বার ঘোরীকে বন্দী 
_ করিবারু কথা আছে। একজন রাজা বে এক প্রবল MATS 
১০!১২বার বন্দী করিয়! ছাড়িয়া দিতে পারে ইহ! বিশ্বাস হয় 
না। বোধ হয় কোন সময়ে একবার AD ঘোরীকে বন্দী 
করিয়! থাকিবেন, সেইটিই হিন্দুইিতিহাসে ১০।১২বার হইয়াছে, 


প্রবাপী-_বৈশাখ, ১৩২৮ 
মুসলমান ইতিহাসে ১১৯১ খৃষ্টাব্দের হার হইয়াছে । রাসোতে 


লোককে 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


আছে, কর্ক সংক্রান্তির দিন অমাবস্তা ছিল, সেইদিন যুদ্ধ হয়। 
সংক্রমণ ও অমাবস্তা ২৩ জুন ১১৯১ সালেই হইয়াছিল, অন্ত 
বৎসরে হয় নাই ; অতএব ১১৯১ সালেই পৃথ্বী নিহত হন। 
ইহার পূর্বের অগ্রহায়ণ মাসে মহৌবার পতন হয়। যে ঘটনা 
পরে ঘটিয়াছিল সেগুলি বেলার মুখে ভবিষ্যতে হইবে বলান 


হইয়াছে। আমাদের পুরাণে এরূপ বর্ণনার নিয়ম নূতন 


নহে। সে সময়কার ইতিহাসের অভাবে অনুমান ছাড়া এ 
সম্বন্ধে কিছুই বলা সঙ্গত হয় না । ইতিহাসের মধ্যে মিনহাজ- 
উদ্দীনের তবকীত ই-নাসিরী।- কিন্ত গ্রন্থকার স্বয়ং ষলিতে- 
ছেন যুদ্ধের বহুকাল 'পরে তাহার মাতামহের এক অতি 
বৃদ্ধ সেবকের কাছে যুদ্ধের গল্প শুনিয়া * লিখিয়াছেন। 
সেবকটি নিরক্ষর, কেবল স্মরণ-শক্তির উপর নির্ভর, করিয়া! 


প্রায় অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাস লেখাইয়াছিল। অতএব পাঠক 


বিবেচনা করিবেন মে ইতিহাস কতটা বিশ্বাসযোগ্য | 
মাহিলের চিরকাল চেষ্টা ছিল পৃথীকে উত্তেজিত করিয়া 
মহোঁবা ছারখার করিবেন। কিন্তু আল্হা ও তাহার ভ্রাতারা 
জীবিত থাকিতে তাহা পারিতেছিলেন ali তিনি প্রথমে 
বৃদ্ধ পরমালকে উত্তেজিত করিরা আল্হাকে তুঁড়াইন্েন। 
আল্হা কোন ভাল জাতীয় পাঁচটি ঘোঁড়া কিনিয়া গোপনে 
শিক্ষিত করিতেছিলেন। মাহিলের পরামর্শে এই ঘোড়াগুলি 
পৃথী পরমালের কাছে চাহিলেন। পরমাল আল্হাকে 
ঘোড়া দিতে বলিলেন। কোন ক্ষত্রিয়কে তোমার ঘোড়া 
অন্ত লোককে দাও’ বলিলে মে এমন অপমানিত হয়_ 
যেন তাহাকে বলা হইল, তোমার বিবাহিতা স্ত্রী অন্ত 
mel আল্হা এ অপমান সহ করিতে না 
পারিয়া কনৌজে গিয়া বাপ করিলেন। মাহিলের উদ্দেগ্ 
সিদ্ধ হইল। কিন্তু যখন জন্মভূমি শক্র-দ্বারা পীড়িত হইল 


তখন আল্হা যুদ্ধ করিতে না আসিয়া পারিলেন না'। গানে এ 


আছে তিনি গ্রথণে আসিতে স্বীকৃত হয়েন নাই কিন্তু তাহার 
মাতা তেজন্বিনী দেবী রাণীর ওজখ্বিনী-বক্তৃতা শুনিয়া 
আর থাকিতে পারিলেন all তাঁহার মাতা বলিরাছিলেন, 
“বে ক্ষত্রিয় স্বামী বিপদে পড়িয়াছে শুনিরাও যুদ্ধ করিয়া 


“এই কথা একজন তোলকবাসী Feta মুখে শুনিয়াছি। তাহার 
নাম মুঈন উদ্দীন। সে বলিল, আমি সে সময়ে সুলতানের সৈন্যের 
মধ্যে ছিলাম, ইত্যাঁদি ৷” 
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আপনার তুচ্ছ প্রাণ দিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে প্রস্তুত না 

হয়, যুদ্ধের নামে নাচিয়া at ওঠে, তাহার জীবনে ধিক্‌। 

হায়! তোমাদের মত ধর্শজ্ঞানহীন কুপুত্র আমি না-জানি 

কোন্‌ পাপে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম। তোমাদের জন্ম ন! 

হইয়া aft আমার এক: কন্যা হইত, তাহা হইলে সেই কন্ঠা 

আজ কোন ক্ষত্রিয়কে দিয়া তাহার সাহায্যে পরমালকে 
বাঁচাইতাম। ভুলিয়া বাইতেছ, পরগালের লবণ তোমাদের 
পিতার হাড়ে হাড়ে ঢুকিয়াছিল। উত্তরাধিকারস্থত্রে তোমরা 
তাহা পাঁইয়াছ, আবার তোমরা স্বয়ং সেই পরমালের লবণে 
গ্রতিপালিত। মলহন! আপনার বুকের রক্ত দিয়া উদনকে 
পুধিয়াছিল কি আজ কনৌজে বসিয়া থাকিবার জন্য ?” 
atl ও উদন যুদ্ধ করিতে মহোৌবাতে আসিলেন। 

-  উদনের সঙ্গে তাঁহার অভিন্ন-হৃদয় “পাগড়ি-বদল” বন্ধু লাখন 
atte আসিলেন। লাখনের সন্মান রাখিবার জন্য আল্হা 
তাহাকে প্রধান সেনাপতি করিলেন। বেত্রব্তী ( বেতোয়া ) 
নদীর তীরে ঘোর যুদ্ধ হইল। রক্তে অর্ধেক নদীর 
cate লাল হইরা গেল। আট ক্রোশ পর্যন্ত সৈনিকদের 
মৃতদেহ ছড়ান ছিল। লাঁখন att যুদ্ধে জয়ী হইলেন বটে 
কিন্ত হোবা রাজবল ফাঁপা হইয়া গেল। ইহার পূর্বেই 
বন্মীর সহিত পৃর্থীর কন্যা বেলার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। 
এইবার দ্বিরাগমন বা! গৌনার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। 

. শুভ কিন্বা অশুভ লগ্নে বধু আনিতে পুত্রকে পাঠাইলেন। 
afte পৃথ্বী বেতোয়া-তীরের পরাজয়ের পরেও বলিলেন ৯_- 
গৌন| দেহে, হম পীছেকো। পহলে করহে যুদ্ধ অধায় ॥ 
করে তৈয়ারি বে লড়বে কি। অওর ক্ষত্রিপন্‌ দের দিখায় ॥ 
‘আগে যুদ্ধ কর, বাহুবল দেখাও, তবে মেয়ে পাঠাইব » কিন্ত 
যখন বাহুবল দেখাইতে . fal বর্ম্মা পৃর্থীর fore পুত্রকে 
মারিয়া ফেলিলেন, তখন অন্তায় যুদ্ধ করিয়া Whe জামাতাকে 

আরিয়। ফেলিলেন। অর্থাৎ পৃথী আপন সেনাপতি চূড়ামণিকে 

" বেলার রূপ ধারণ করাইয়া, দোলায় বসাইয়া, বর্মার শিবিরে 
পাঠাইয়া দিলেন। সঙ্গে তাহিরকে পাঠাইলেন। তাহির 
বৰ্ম্মাকে বলিলেন, “পিতা বেলাকে পাঠীইলেন। আমি সঙ্গে 








* পুর্থীর সাত পুত্রের মধ্যে তিন পুত্র বেতোয়া-তীরে বন্দীর হাতে 
মরে, তিন পুত্র এই যুদ্ধে, আর-একটি বেলার হাঁতে। বেলা স্বহস্তে 
আপনার মাতাকে আপনার শাগুড়ীর মত “নিপুতি” করিল। 


আল্হার গান 





৫৫ 
আনিয়াছি!” বর্মা সন্দেহ করিলেন না। কানাত-ঘেরা 
স্থানে দোলা নামান হইল। তিনি বেলাকে হাত ধরিয়া দোল! 
হইতে নামাইতে গিয়াছেন এমন সময়ে চুড়ামণি তাহাকে 
অসতর্ক পাইয়! বাম দিকে কাটারি বসাইয়া দিল। তাহির 
তৎক্ষণাৎ দক্ষিণ দিকে তরবারির আঘাত করিলেন ও মস্তকে 
তীর নারিলেন। TH বিষম আঘাত পাইয়া মরণাপন্ 
অবস্থার প্রায় পনের দিবস ছটফট করিয়া দেহত্যাগ 
করিলেন। বেলা৷ স্বহস্তে স্বামীহস্তা -তাহিরের মাথ! কাটিয়া 
আনিয়া.মৃতবৎ স্বামীকে উপহার দিলেন, পরে বর্মার দেহের 
সহিত পুড়িয়া মরিলেন। 

| বেলা.বখন THT মৃতদেহ লইয়া চিতায় উঠিলেন তখন 
উদনকে অগ্নি দিতে আজ্ঞা করিলেন। পুরী দূরে হস্তীপৃষ্টে 
এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন। তিনি ডাক দিয়! বলিলেন, “কোন 
চন্দেল-বংণীয় লোক BMT করুক, বনাফর না CBRL” 

Baa বলিলেন, “আমার রাণীর আজ্ঞা আমি পালন করিব, 
বাহার ক্ষমতা থাকে বাধা দিক ।” 

এই কথায় একদিকে চিতাগ্নি, অন্তদিকে মি qq 
করিয়। জ্বলিয়া উঠিল। গানে আছে, পৃথীর দলে স্বয়ং পৃথী 
ও চন্দভাট, ও আল্হার দলে আল্হা ও তাহার পুত্র 
ইন্দল বাচিলেন, আর-দকলে চির নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। 
চূড়ামণি Sears মারিয়াছিলেন বলিয়া আল্হা তাঁহাকে মাটিতে 
ফেলিয়া গল! টিপিয়া মারিলেন 1 বলিলেন, “তুই বেদগায়ত্রী 
ছাড়িরা অস্ত্র ধরিয়াছিস; তোকে অসি দ্বারা কাটিয়া স্বর্গে 
যাইতে দিলেও পাঁপ হইবে৷” | 

wal ও বেলার চিতা নিবিবার সময়ে আটক্রোশব্যাপী মহা- 
শ্মশানে মহোবা, কনৌজ ও দিলীর অধিবাসীরা বিশ্রাম 
করিতেছিল। লাখন রাণার মৃত্যুতে জয়চন্দের বংশে কেহ 
রহিল না। গানে আছে, বৃদ্ধ পরমাল অন্নজল ত্যাগ করিয়া 
দেহত্যাগ করিলেন। মলহনা পরশ পাথরের শেষ পূজা করিয়া 
কীর্তি-দাগরের জলে বিসঙ্জন- দিলেন, পরে সব রাণীরা সতী 
হইলেন। আল্হা ও ইন্দল তপস্তা করিতে বনে চলিয়৷ 
গেলেন। কিন্তু রাসোতে আছে, পরমাল বন্দী হইলেন। 
AN পজ্জুন রায়কে মহোবার থানাদার নিযুক্ত করিলেন। 
ANG পতনের পর পজ্জুন-বংশ ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত 
কালিঞপ্জরে রাজ্য করিয়াছিল। 
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সামান্য অত্যুক্তি ও অলঙ্কারগুলি ছাড়িয়া দিলে দেখিতে 
পাই যে আল্হা, Cra, মলখান ও Fatt সে-সময়কার 
অদ্বিতীর বীর ছিলেন। পৃথী হিংসায় পড়িয়া বে বুদ্ধ বাঁধাই- 
লেন তাহাতে মহোৰা-বংশ ছারখার হইয়া গেল। এই-দকল 
যুদ্ধে পৃথী AR এত BHA হইয়া পড়িলেন বে, গানের মতে 
তিন মান সতের দিন পরে, ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে যখন মুসলমানেরা 
আক্রমণ করিল তখন তাহাদের বাধ! দিবার ক্ষমৃত। রহিল 
ali তিনি Teatest যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেলেন। ভারত 
হইতে চিরকালের মত হিন্দুরাজ্য বিদায় হইল। এখন হিন্দু 
দের বাহুবল ইতিহাসের গল্প মাত্র! 

আল্হা-গায়কের৷ একটি মধুর গল্প রচনা করিয়াছে। 
তাহারা বলে, মহাভারতের বুদ্ধের পর কৌরব ও পাগবরা 
ভগবান্‌ Agere বলিল, “আপনি এত Ag যুদ্ধ শেষ করিয়া 
দিলেন, আমাদের যুদ্ধ করিয়া সাধ মিটিল ন! ৷” কৃষ্ণ দেখিলেন, 
তাঁহার প্রিয় পাওবদের জয়লাভ করিয়া অহঙ্কার হইয়াছে ও 


অহঙ্কার থাকিতে তাঁহাদের স্বর্গে স্থান হইবে না, সেইজন্য : 


সকলকে বলিলেন, “তোমর! ভারতে গিয়া আবার যুদ্ধ কর। 
মহাভারতের Wa বেন পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলে 
এবার আবার সেইরূপ ক্র।” কিন্তু পাওবদের অহঙ্কার BT 
করিবার জন্য এবার তাহাদের দর্য্যোধনের হাতে পরাজিত 
করিলেন; গতবার sega কর্ণকে মারিয়াছিলেন বলিয়া 
এবার কর্ণের হাঁতে অর্জুনের মৃত্যু হইল। মহাভারতের 
* দুর্য্যোধন হইলেন Aste, ছুঃশান-_ধাধু। যুধিষ্ঠির 
আল্হা, ভীম_-উদন, অজ্জুন-_ বন্মা, নকুল__লাঁখন রাণী, 
সহদেব--মলখান, . দ্রোণ_চুড়ামণি, অভিমন্থ্য__ইন্দল, 
দ্রৌপদী-_বেল! | 

আল্হার বংশে এখন কেহ আছে কি না ঠিক বলা 
যার না। যে বংশে তাহার জন্ম তাহাকে বনাফর বা 
বনফর বলে। গানের মতে তাহার পিতা ও খুড়া বক্র 
হইতে আসিয়াছিলেন। বংশের উৎপত্তি বক্‌সরে। আদি- 
পুরুষ কোন কুলীন ক্ষত্রির ছিলেন। তিনি ও তাহার অনুজ 
একদিন মুগয়াতে গিয়া বনের সঙ্ধীর্ণপথে দুইটি বন্যমহ্ষি 
যুদ্ধ করিতেছে দেখিতে পাইলেন । পথের অপর-দিকে 
দুইটি গোপবাল! মাথায় ৭৮টি করিয়া দুধের কলস লইয়া 
আপিতেছিল। গোপবালার! দুইটা! মত্ত মহিষের শিং 


প্রবাদী--বৈশাখ, ১৩২৮ 


পাস OS NON NOS পাত পাল পাও NIRS INRIA লাম পাঁছ লাস পা কালা LIN ORI NIN INN IRIN NLL LN LOLOL LAL at 


কাছে বাস করাইরাছিলেন। 


[ *১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ধরিয়া .ছাড়াইয়া পথ পরিষ্কার করিল কিন্তু মাথার কলস 
পড়িল al বড় ভাই ছোটকে বলিলেন, “এই গোপ- 
বালাদের গর্ভে আমাদের সন্তান হইলে যেমন সাহনী 
তেমনই বলবান হইবে” ছুই ভাই গোঁপবালাদের ছুই , 
ভগ্নীকে বিবাহ করিলেন। তাঁহাদের বংশধরদের বন : 
হইতে আন৷! হইয়াছিল বলির! বনাফর বলিত। এই বংশের 
ক্ষত্রিরেরা বল ও Aleta জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। arate 
ও ভীন্মরাজের বনুপুরুষ পুর্বে এ Gal sal থাকিবে, 
কেনন! দেশ্রাজ ও ভীম্মরাজ দেশপুরে বাস করিতে গিয়া 
কয়েক শত বনাফরকে বক্দর হইতে আনিয়া আপনাদের 
এখনও বঘেলথণ্ডে, 
এলাহাবাদ ও জববলপুরের মাঝামাঝি সভ্নার কাছে রিবা 
রাজ্যে অনেক বনাফর আছে। মহোবার Fite এখন 
অন্নই আছে; লখন উজেলার বনোধা গ্রামে অল্প PTs 
ঘর বাস করে। আল্হা বখন কনৌজে বাস করেন তখন 
জয়চন্দ তাঁহাকে রাজগৃহ (রজ্গির্) নামক স্থান বাস 
করিতে দিয়াছিলেন। বোধ হয় এই রাজগৃহই আধুনিক 
বনোধা। আল্হার সহিত থে বনাফরের! সেখানে বাস 
করিয়াছিল তাহাদের বংশধরেরা কেহ কেহ এখনও দ্েখানে 
আছে। বঙ্গদেশে বর্ধমান জেলায় চকদীঘির সিংহ রায় 
পরিবার আরঙ্গজেবের সময়ে বঙ্গে গিয়া বাস করেন। ইহারা 
আপনাদের উদনের বংশধর বলেন। অতএব এখন বঙ্গে. 
বনাফর বংশ বাস করিতেছে । গানে কেবল আল্হীর 
এক পুত্র ইন্দল বা ইন্দ্ৰ । বল্খ্‌ বোখারার রাজকন্যা 
চিত্ররেখার সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। সন্তান হইয়াছিল 
কি না উল্লেখ নাই। 

চন্দেল-বংশের রাজকুমারী *চন্দ্রাবলীর কজ্জলীপার্বণ 
ব্রত পূণ করাইতে শত শত বীর যোদ্ধার! অকাতরে দেহ- 
ত্যাগ করিল, সেইজন্য অগ্ভাবধি চন্দেল বংশে কজ্জলী গান? 
বা উৎসব নিষিদ্ধ। তাহাদের পক্ষে কজ্জলী ব্রতের firm 
শোকের দিন হইয়াছে | | 

- 5 শ্রীঅমৃতলাল শীল | 
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অমিতব্যয়ী বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে। 


চায়ের বাটি আর গরমজল। সারারাত জাগিয়া খেলা চলিবে, সেইজন্য 
হাতের গোড়াতেই এই তন্দ্রাহর পানীয়ের ব্যবস্থা'॥ ... অমিতব্যয়ী 
এবার দুরবস্থায় পড়িয়াছে, তার পরনে ছেঁড়া হ্যাকরা, তাতে ভালো 
করিয়া লজ্জা! ঢাক! পড়িতেছে al) একপাল শুওরের সঙ্গী হইয়া 
একটা Satter গুড়ির উপর বসিয়। সে শীতে কাপিতেছে। আজ 
এই শৃওরগুলোর wate তার চেয়ে ভালে, তাদের পেটে তৰু দান! 
আছে। খিদের জ্বালায় তাদের ভুসির আহার্ধো ভাগ বসাইতে 
অমিতব্যরীর ইচ্ছা হইতেছে। নিজের ছূর্বুদ্ধির কথ! মনে করিয়া তার 
আজ আপশোষের শেষ নাই ।***ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। 
বহুদিন পরে অমিতব্যয়ীর চুলে চিরুণী উঠিয়াছে, লাল - রঙের 
উৎসবের বেশও নে ফিরিয়। পাইয়াছে। আজ বাড়ীতে আনন্দের 
সীমা নাই! পিতা Ae হইয়৷ ভোজের আয়োজন করিয়াছেন। 
‘ঢাক ঢোল সানাই বাজিতেছে। টেবিলে নানারকমের ate স্ত পাকারে 
পরিবেশন কর! হইয়াছে ।--দুরের জিনিস তুলনায় ছোট দেখাইবে 
ইহাই পার্স্পেক্টিভের শিক্ষা, কিন্ত চীন| +e ছবির শেষ প্রান্তে 
থাকিয়াও আকারে আর-সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। চীনদেশের প্রথ! 
অনুসারে বাড়ীর কর্তার মান বজায় রাখিবার ow চিত্রকর তাহাকে 
এত বড় tial আঁকিয়াছেন, যে পারস্পেকটিভের মান বজায় 
থাকে নাই। 


বাতাঁসে সার্‌__ 


জমিতে গোবর, হাড়ের @ ul, পিট প্রভৃতির সার্‌ দিয়া ফসলের 
পরিমাণ এবং পুষ্টি বাড়ানো হইয়া থাকে । জমি হইতে সারের রস 
গ্রাছের শিকড়ের শতমুখ মেলিয়া পান করে। কিন্তু পত্রকোষের সহত্র 


সার্‌ দেওয়| বাতাসে ফুলকপি সাধারণ চাষের ফুলকপি পরোক্ষ 
দেড়গুণ AG হইয়াছে। 


মুখ fan গাছের! বাতাস হইতেও তাহাদের খোরাকের অনেকখানি 
গ্রহণ করে, তাই এবারে জমিকে ছাড়িয়া কৃত্রিম উপায়ে একেবারে 
বাতানকেই উর্বর! করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে। এজন্য বাতাসে 
কার্বনিক এ্যাসিড গ্যাস ব| অঙ্গারাক্জান বাপ্পের সার্‌ দেওয়া 


দর্কার হইবে, গাছের! ইহাকে অঙ্গার -পদার্থ বা কাব্বনে পরিণত 
করিয়| নিজেদের শরীরে গ্রহণ করিবে; কার্বন গাছেদের শরীরের 
এক প্রধান উপাদান। VBA আদিযুগে TIA যখন আগ্ধুদমস্তক 
একখানি ঘন সবুজ উদ্ভিদাস্তরণে আবৃত ছিলেন, তখনকার বায়ুমণ্ডলে 
এই কার্বনিক এ্যাসিড গ্যাসের বাড়াবাড়ি ছিল বলিয়! জান! গিয়াছে। 
কোনে| উপায়ে বায়ুমণ্ডলের সেই অবস্থা আবার ফিরাইয়। আনিতে 


- পারিলে পৃথিবীও পুণ্পপল্পবের সমৃদ্ধিতে নবযৌবন ফিরিয়া পাইবেন। 


কয়েকটি সজীঘরে কাব্বনিক এ্যাসিড গ্যাসের cate বহাইয়া, 
কয়েকটিতে তাহার অভাব খটাইয়া, ছুই অবস্থাতে ফসলের তারতম্য 
waa করিয়! এবিবয়ের পরীক্ষা. হইয়া গেছে। ফ্যাক্টরী প্রভৃতির 
pe হইতে প্রতিদিন অপরিমেয় কাব্বনিক এযাসিড গ্যাস ধোয়ার 
সঙ্গে বাহির হইয়! গিয়া afte হইতেছে, খুব “সহজেই 
সেগুলিকে কাজে attic গিয়াছে, এবং কাজ a হইয়াছে তার 
নমূন। দেখুন | 

পরীক্ষা আরম্তভের পর কয়েকদিন য়াইতে-নাযাইতেই দেখ! গেল 
সার দেওয়া বাতাসের ঘরের শাকসভ্জীগুলি বেশী সতেজ আর 
লকলকে হইয়া উঠিতেছে ; ক্যাষ্টর অয়েল গাছের পাতা ফাধার 
দেড়ফুট চওড়া হয়, সেগুলি তিনফুট ছাড়াইয়! গিয়াছে । সব গা 
লম্বায় বাড়িয়াছে। বাতাসের সার্‌ দেওয়া বিলাতিবেগুন সমান- 
সংখ্যক সাধারণ ফসলের বিলাতি-বেগুনের চেয়ে ওজনে আড়াই- 
গুণেরও বেশী হইয়াছে। শস| বাড়িয়াছে দেড়গুণ । খোলা মাঠে 
মাটির নীচে কার্ববনিক এসিড গ্যাস প্রবাহিত করিয়া দেখা গিয়াছে, 
তাহাতেও ম্পিনাশের ফসল হয় আড়াইগুণ, আলুর প্রায় তিনগুণ, 
শু'টিরও প্রায় তাহাই, বালি ফলে ছুইগুণ। তা ছাড়া আলু অনেক 
তাড়াতাড়ি পরিপুষ্ট হয় দেখ! গিয়াছে। -খুব বিস্তুতরকমের চাষে আলুর 
ফসল পরিমাণেও প্রায় চারগুণ পাওয়! গিয়াছে। 











a 
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মানুষের হাতের লোঁম-- 


ওয়ালেস, হার্ড আর টমসন্‌ ইত্যাদি প্রাণীতত্ববিদেরা মানুষের 
হণতের লোমের ইতিহাসে লিখেছেন যে মানুষের ওপর আর নীচের 
হাতের সব লোমেরই মুখ কনুইয়ের দ্বিকে। তারা মানুষের মত 


( কয়েক শ্রেণীর বাঁনরদের (species of anthropoid apes ) বৃষ্টির 


সময় মাথার ওপর হাতদ্রুটো তুলে এক করে থাক্‌্তে দেখেছেন। 
লোম "বেয়ে কনুই দিয়ে এই হাতের ছাতার জল গড়িয়ে পড়তো আর 
তাদেরও মাখা বীচছতো। মানুষ. এই শ্রেণীর বংশধর তাই তাঁর ওপর ও 
নীচের হাতের লোমের ডগ! কনুইয়ের দিকে্মুখ করে আছে। 
শ্রীরণেন্্রনারায়ণ মৈত্র । 


_ বৈহ্থাতিক চাষ = 

পাশ্চচত্য দেশের কৃষিকার্য্যে এ পৰ্যন্ত অনেক উন্নতিই "হইয়াছে | 
কিন্তু তবুও পাশ্চাত্য জাতিরা সেই উন্নতিটুকু লইয়াই আমাদের স্থবোধ 
বালকদের মত ABW নয়। তাহাদের সকল বিভাগেই--কি বিজ্ঞান, কি 
দর্শন, কি ললিত কলা, সকল বিভাগেই উন্নতির চেষ্টা অবিরত 
চলিতেছে । নেই অবিরাম চেষ্টার ফল. হইতেও বঞ্চিত নয় তাহীরা। 
আর আমঈ্দের দেশের চাষার। সেই মান্ধাতার আমলের চিরন্তন যন্ত্রপাতি 
লইয়াই জীবন কাঁটাইয়া দেয়। অন্যান্য দেশে সামান্য পরিশ্রমেই Ga 





ag জন্মায়, আর আমাদের ‘geen, স্ুফলা, শস্ত-শ্যামলা' দেশজননীর 


বুকে হাঁড়ভাঙ্গা পরিশ্রমেও শ্রমানুষায়ী শস্ত পাওয়া যায় না। ,আর 
আমাদের চাষাদেরই বা দোৰ কি? তাদের নূতন পথ দেখাইয়া দিবার 
কেহই নাই, তাদের চোখ ফুটাইয়| দিবার লোকের বিশেষ অভাব। 
আমাদের উচ্চশিক্ষিত যুবকেরা কৃষিবিষ্যায় উচ্চশিক্ষী পাইয়া গভর্ণমেণ্টের 
অধীনে কোনো কাজ খালি আছে কি না খোঁজ করেন; আর সেরূপ 
চাকরী, পাইলে, তাহীতেই জীবন BS দেন। এরূপ অবস্থায় 
সব দোষ & অঁজ্ঞ বেচারা চাষাদের উপর চাপাইয়া দিলে আমাদের 
দোষের বোঝা এতটুকুও কমিবে ali হাঁতেকলমে কাঁজ করিবার 
লোকের অভাব বাংলা দেশে না হইলে বাংলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মাথা 
ঘামাইবার প্রয়োজন কাহারো হইত কি ন! সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে! 
যাক্‌ সে কথা । wats বিলাতের একজন Scares ayia ইঞ্জিনীয়ার 
কৃষি-রাজ্যে যুগান্তর-কারী এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। এ 
নিয়ম ‘অনুসারে বীজ বপনের পূর্বে বীজগুলি লবণ-গোঁলার ( solu- 
tion of salt) মধ্যে ভিজাইয়া, তাহাদের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ 
চালিত করা হয়। পরে শুকাইয়া লইলেই বীজগুলি বপনোপঘোগী 
হয়। এই বিছ্যুৎ-বীর্জ লইয়া নানারকম পরীক্ষা কর! হইয়াছে। একই 
খলি হইতে কতক বীজ লইয়| বৈদ্যুতিক করা হইল। শেষে সেই 


সাধারণ ও বৈদ্যুতিক বীজ, পাশাপাশি জমিতে বপন করা হইল। 


পরে দেখা গেল যে বৈদ্যুতিক বীজের ফসল যে শুধু তেজীয়ান হইয়াছে 
তাহা নয়, অধিকত্ত ফসল পরিমাণেও অনেক বেশী। খরচা বাদ দিয়া 
মোটের উপর খুবই লাভ হয়। আমাদের দেশে এ-সব পরীক্ষা করিবার 
কি কেহই নাই.? 
গরুর দাঁত মাজা 

প্রত্যহ দাত মাজা যে মানুষ-মাত্রেরই অবগ্য:কর্তব্য সে কথা বোধ 
হয় না বলিলেও চলে। We মাজার সঙ্গেন্থাস্থ্োর এত নিকট সম্বন্ধ 
যে যাহারা দাতের অবহেলা করে তাঁহাদের শরীরে প্রায়ই সব্ববিধ 
রোগের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইতে দেখা যায়। দ্রাত ও মুখ 
অপরিষ্কার রাখায় যত রোগ হয়, শরীরের অন্য কোনে অঙ্গের অবহেলায় 


বোধ হয় তত রোগ জন্মে না। বিশেষতঃ দাতের সঙ্গে চক্ষুর সাঁয়বিক 
যোগ থাকায় খারাপ দীত প্রায়ই চোখের অনিষ্ট সাধন করে__এমন 
কি মস্তি পর্যন্ত আক্রমণ করিতে পাঁরে। আমেরিকাঁর চিকিৎসকগণ 
দত্তরোগের চিকিৎসায় খুব পারদর্শা। তাহারা wate রোগের 
চিকিৎসায়ও দল্তচিকিৎসা আন্বজ্গিকরপে প্রয়োগ করিয়া সহজে ও 
অল্প সময়ে রোগ আরাম করেন। আর যাঁদের দাত খারাপ তাদের 
নাকি প্রায়ই অসৎকীজের দিকে একটু বেশী ঝোক থাকে । মোটের 
উপর পরিষ্কার wade দাত যে স্বাস্থ্যের সহচর সে বিষয়ে সন্দেহই নাই | 

এই তো গেল মানুষের কথা । অনেকদিন আগে আমেরিকার 


| সিন্সিনাটি শহরের কৃষি-পরীক্ষা-বিদ্যালয়ের ( Experimental Farm - 


ing School) কেল্লী সাহেব একটি বিবরণী প্রকাশ করেন। 
গরুর পরিষ্ধার-পরিচ্ছন্তার উপরই যে গোহন্ধের উৎকর্ষ অনেক 
পরিমাণে নির্ভর করে এই কথা তাহার মনে বেশ আন্দোলন তোলে। 
বিবরণীতে প্রকাশ, যে তিনি তাহার decry প্রত্যহ স্নান করান-- 
দিনে তিনবার করিয়া বুরুষ দ্বারা তাহাদের দীত মাজাইয়| দেন। 
গরুগুলিকে সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ রাখিবার corm ব্যবস্থারই GE হয় না। 
ভালো খাবার, ভালো বাসস্থানের তো কথাই নাই, তাহাদিগকে 
মশামাছি হইতে রক্ষা করিবার জন্য খুব পাতলা জামা পরাইয়া রাখা 
হইত- অবশ্য গ্রীষ্মকালে । শীতকালে বোধ হয় গরম আচ্ছাদনই দেওয়া 
হইত। এই উপায়ে নাকি তিনি তাহার citgeaa পরিমাণ ও 
উৎকর্ষ বেশ বাড়াইয়৷ তুলিয়াছিলেন। এই সভ্যতার দিনে গরুদের 
নেহাঁৎ অবহেলার চোখে দেখিলে চলিবে কি? দয়ার হিসাবে না 
হোক, আমাদের নিজেদের স্থার্থরক্ষার জন্যও গরুদের বিশেষ ay 
নেওয়া দর্কার হইয়া পড়িয়াছে; কারণ আমাদের বংশধরগণের জীবন 
ও স্বাস্থ্য এই গোজাতিরই মুখাপেক্সী। এই ছুগ্ধসমন্তার দিনে গরুকে 
ভালো খাইতে পরিতে দিয়া ও পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন রাখিয়া যদি কিছু 
বেশী ও ভালো দুধ পাওয়া যায়--তবে সে সুবিধা পরিত্যাগ করিলে 
চলিবে না। মোট কথা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর ও ভালো 
খাওয়ার উপর গোছুপ্ধের পরিমাণ ও উৎকর্ষ নির্ভর করে। বিলাঁতে 
কোনো কোনো গরু যে আধমণ দুধ দেয় সে শুধু স্থান-মাহাজ্ম্েই নয়। 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দোহন-পদ্ধৃতি তুলনা করিলেই এবিষয়ে প্রাচ্য অবহেলা 
ও পাশ্চাত্য যত স্পষ্ট ধর! পড়ে। 


ছদ্মবেশী আয়না 


একখানা সাধারণ কাচে যদি খুব পাত্লা একপর্দা প্র্যাটিনাম্‌- 
wa মাখাইয়া ধু গরম বর! হর ভাব হইনে প্্যাটিনাম্‌ কাচের 
সঙ্গে এরূপভাবে মিশিয়া বায় যে কাচ আলোতে ধরিলে কাঁচে যে কিছু 
মাখানো আছে তাহা! বুঝা যায় না। এই কাঁচথানা দেয়ালে ধরিয়া 
রাখিলে সাধারণ আয়নার মত ইহাতে প্রতিচ্ছবি বেশ দেখা যায়। 
এ রকম ছদ্মবেশী আয়না কেহ দেখিয়াছেন কি? 


a 


শ্রীসতোন্দ্রনাথ মেন। 
পৃথিবীর পোষাকপরা লোক 
সারা পৃথিবীতে ১,৫০০,০০০,০০০ দ্রেড়শো কোটি লোকের বাস। 
তার মধ্যে প্রায় অৰ্দ্ধেক লোক অর্থাৎ পঁচাত্তর কোটি লোক আংশিক 
ভাবে কাপড় পরে লজ্জা নিবারণ করে। আর প্রীয় ২৫০,০৪০,০০০ 
পঁচিশ কোটি লোক একেবারে কাঁপড়-চোপড়ের ধার ধারে না। 
এদের মধ্যে যে পঁচাত্তর কোটি লোক আংশিকভাবে কাপড় পারে 
লজ্জা নিবারণ করে, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই অভাবে পড়ে বাধ্য 


এ 





হয়ে এ রকম করে, কেননা তাঁদের অধিকাংশই গরীব । আমাদের শিল্ধ- 
সাঁটিন পরা মেয়েরা ও পুরুষেরা ফি. তাঁদের কথা একটুও চিন্তা 
কর্বেন নী? 


আকাশের কথ৷া=- 


প্রফেসার আলবার্ট এ মাইকেলসনের উদ্ভাবিত Interfero- 
meter দিয়ে, কালপুরুষ-মগুলীর সবচেয়ে উজ্বল Alpha Orionis 
আল্ফা ওরিওনিস্‌ নামক তারার ব্যাস মাপা হয়েছে। তারাটির ব্যস 
" ২৬০,০০০,০০০, ছাব্বিশ কোটি মাইল-__অর্থাৎ আমাদের সুর্য্যের 
২৭,০০০,০০০, দু'কোটি সত্তর লক্ষ গুণ। 


দাঁতের কথা 

দাতের সংখ্যায় শামুক সকলের ওঁপরে। একরকম শীমুক আছে, 
তাঁদের দাত ৩০,০০০ তিরিশ হাজার | এদের লম্বা সরু জিভের 
ওপরে এই তিরিশ হাজার দাত বসান খাঁকে। এরা আমাদের মত 
সবগুলো দাতের একসঙ্গে ব্যবহার করে না। সাধারণ শামুকের 
দাতের সংখ্যাও কম নয়। একরকম শামুকের দাত ১৩৫ পাটিতে 
সাজান; ata প্রত্যেক পাঁটিতে ১০৫টা করে দাত। আর এক 
অত্যন্ত সাধারণ জাতের শামুকের দাতের সংখ্যা একুশ হাজার-- 
সেগুলো ১৪০ পাঁটিতে সাজান । 

কিন্ত সবচেয়ে কম দত পেয়েছে সবচেয়ে বড় জন্তু । উত্তর সাগরের 
একরকম তিমি মাছের ( Narwhal) HS মাত্র ছুটো! এই ছুটোর 
একট! আবার মাঝে মাঝে শু'ড়ের মত মস্ত লম্বা হয়ে পড়ে। হাঁতীর মত 
মন্ত প্রাণীর একসঙ্গে দুটোর বেশী দাত জন্মায় না। দুটো দাত ক্ষয়ে গেলে 
তারপর আর দুটো! তবে কখন কখন হাতীর দশটা! পর্য্যন্ত দাত হয়। 
' খরগোশের আটাশটা : 


দীত-সেগুলে। সব পর — 
পর সাঁজানো। যেমন . inv mio am Ham “i 
একপাটি ক্ষয়ে আসে, Re a 
অমনি আর-এক পাঁটি১ 


কাজ আরম্ভ করে, পরিক্ষার জলের হাঙরের আবার কজার মত দাত। 

মানুষের দাত মাত্র বত্রিশটা। fee এরই ব্যথায় মানুষ মাঝে 
মাঝে অস্থির হয়ে ওঠে.। 
ন্প্ডি-ভ্রমণ-- 

সুপ্তি-ভ্রমণ একটা সাধারণ রোৌগ--অনেকেরই এর সম্বন্ধে কিছু 
অভিজ্ঞতা আছে। fee fiom হেয়ারলিউ, নামে একজন ইংরেজ 
মহিলার স্প্তি-ভ্রমণ-কাহিনী একটু. অসাধারণ, তিনি অনেক ডাক্তারের 
পরামর্শ নিয়েছেন- কিন্ত এ aye তার কিছুতেই সারেনি। 

তার অস্থথের অসধারণত্ব হচ্ছে যে তাঁকে কিছুতেই বন্ধ করে 
রাখা যায় না। একবার তিনি তার. এক পা শিকলের সাথে চাবি 
দিয়ে রেখেছিলেন। ঘুমিয়ে পড়ার আগে তিনি অনেক চেষ্টা করেও 
নিজেকে মুক্ত কর্তে -পাঁরেননি, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ার পরে অনায়াসে 
মুক্ত হয়ে শুধু ঘুমৌবার পোষাক পরে কয়েক মাইল চলে বাবার পর 
একজন মোটরচাঁলক তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে গাঁয়। কি করে 
ষে তিনি মুক্ত হয়েছিলেন, তা মানুষের বুদ্ধির বাইরে। 


প্রবাঁসী--১৩২৮ 
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ঘুমস্ত অবস্থায় বিছান! ছেড়ে ওঠা-মীত্র ঘুম ভেঙে যাবার এক উপায় 
তিনি বের করেছিলেন। তিনি একখানা ভিজে তোয়ালে ভার 
বিছানার পাশে পেতে রাখুতেন। পা তাঁর ওপরে পড়বামাত্র Shel লেগে 
ঘুম ভেঙে যেত। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি ঘুমের ঝৌকে উঠে তোয়ালে- 
খানা সরিয়ে তবে পা! ফেল্তেন। 


বায়ক্ষোশের অভিনেত! ও অভিনেত্রীদের আয়-- . 


চালি চ্যাপ্লিনের কমিক ছবি পৃথিবীময় আদর পেয়েছে তার 
বাৎসরিক আয় প্রায় ২০০,০০০ দু লক্ষ AG | 

মেরী পিকৃফোর্ড বায়ক্কৌপ-জগতের উদীয়মান অভিনেত্রী ; ইনি 
অত্যন্ত অল্পদিনের মধ্যে বায়স্কোপ-প্রিয়দের মধ্যে খুব নাম করে 
ফেলেছেন। ইনি বছরে ১০০,০০০ এক লক্ষ পাউও উপার্জন করেন। 

মিষ্টার ডগ্লাস ফেয়ারব্যাঙ্ক ও বছরে ১০০,০০০ পাউও রোজগার 
করেছেন। | | 

মিস্‌ ডোঁরিন্‌ কীনের ছবিও বায়স্কোপ জগতে খুব আঁদর লাভ 
করেছে। “Romance” নামে একখানা ছবি অভিনয় ক্লর্বার সময় 
ছ'মাসে তাঁকে ৪০,০০০ চল্লিশ হাজার পাঁউও দেওয়া হয়েছিল। 

এ'দের অভিনয় অবসর-সময়ে আমাদের চিত্তরঞ্জন করে। আর 
ব্রিটিশ সাআজ্যের প্রধান মন্ত্রীত্বের বিপুল ভাঁর যাঁকে বহন কর্তে হয়, | 
তিনি বছরে পান ৫,০০০ পাঁচ হাজার পাঁউও। . bh 
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টাইপ্রাইটারে ছবি আকা 
সম্প্রতি টাইপ্রাইটার we যে ছবি আকা যায় তাহা প্রমাণিত 
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টাইপরাইটারে- আঁক! রেলগাড়ীর ছবি । 
' হইয়াছে । রেমিংটন, আারউড প্রভৃতি যেকোন, রকমের টাইপ্‌- 


রাইটার যন্ত্রে উপরের এই ছবিটি ছাপা যার । , 

গাঁড়ীগুলির মাথার উপরিস্থিত লম্বা লাইনগুলি এই 
অক্ষরের বর্দিতাকার। গাড়ীর জানালা ও ভিন্ন ভিন্ন গাড়ীর 
সংযোগস্থল (") inverted commaq দ্বারা গঠিত হইয়াছে। 
গাড়ীর ছাদের আলে! ও চাক! ছবির গায়ে একখণ্ড কাগজ চাপা দিয়া 
তার উপর ০ এবং ‘A’ এই অক্ষরদ্বয় এমনভাবে ব্যবহার vay 
হইয়াছে যে এঁ অক্ষরদ্বয়ের ক্ষুদ্র এক অংশ ছবিতে মুদ্রিত হইয়াছে। 
ইঞ্জিনের ডুমটি [কে উল্টা. করিয়া বসাইয়! ছাপা হইয়াছে! 
৬৭টি ব্রাকেটকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বসাইয়া ইঞ্জিনের ধোয়া করা 
হইয়াছে। ভ্যাশ এবং পূর্ণচ্ছেদের দ্বারা কয়লার গাড়ী টেলিগ্রাফের তাঁর 
ও থাম হইয়াছে। ase চেষ্টা করিলেই যেকোন টাইপ্রাইটারের 
দ্বারা নানা প্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত ছবি আঁকা যায়। আশ! করি প্রবাসীর 
পাঠকেরা টাইপ্রাইটারের দ্বারা এইপ্রকার ছবি আঁকিবার প্রয়াস 
পাঁইবেন। | | 


১ম সংখ্যা] . পঞ্চশস্য ৬৩. 
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মাছের পৌষমাঁন। — 


আমরা বরাবর জানি ও শুনিয়া আসিতেছি যে, বাঘ, ভালুক, কুকুর, 
বিড়াল, বানর, ঘোড়া প্রভৃতি পশু ও নানান জাতীয় পক্ষী অসাধারণ 
ভাবে মানুষের পোষ মানে; কিন্তু মাছও যে Saga জঙ্তদের স্যাঁয় 
মানুষের পোষ মানিতে পারে তাহা এতদিন আমাদের ধারণার 
{ aes ছিল। সম্প্রতি আমেরিকার একজন ভদ্রলোক মাছও যে পৌষ 
মানে তাহ! প্রমাণিত করিয়াছেন! তিনি কতকগুলি টাউট ( Tout ) 
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অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্য সর্দারের গাঁয়ে নক্সাকার নক্সা :আকিয়া দিতেছে। 


যার সমস্ত শরীর সুন্দররূপে রঞ্রিত, যাঁর গলায় মানুষের দীতের হার 
আছে, ইত্যাদি, সে তত স্ুন্দর। উপরের ছবিটিতে নক্সাকার অস্ট্রেলিয়ার 
একজন অসভ্য সর্দারের গায়ে নক্সা আীকিয়! দিতেছে । 

অলকেন্দ্র। 





* cttwital মাছ লাফ দিয়া টাকা পার হইতেছে । বাতের তৈরী পোষাক -- . 
মৎস্য আনিয়া একটি ক্ষুদ্র জলাশয়ে রাখিয়। দেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া. আমেরিকার অসত্য অধিবাসী রেড, ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে এটা 
উহ্থাদিগকে স্বহস্তে খাবার দিয়া তিনি এমন বশীতৃত করিয়া ফেলিয়াছেন একটা বিশ্বাস যে as, নামক জন্তর দাতের তৈরী পোষাক পরিধান 
যে তাঁহার সাঁড়া পাইলে মৎস্যগুলি জল হইতে মাথা তুলিয়া তাহার সৌভাগ্যের লক্ষণ ৷ আজকাল আমেরিকার অসভ্য অধিবাসীরা 
নিকট খাবার চায়। এগুলির মধ্যে একটি আবার Stata বড় প্রিয়, তিনি আর পূর্বের স্যায় তত অসভ্য নাই। তারা আমেরিকদের দ্বারা 
সেটিকে অনেকপ্রকার কৌশল শিক্ষা দিয়াছেন। ছবিতে মৎস্যটি সভ্যতার আলোক অনেকটা পেয়েছে। সৌভাগ্যের নিদর্শন একের 


গোলাকার একটি চাকা লাঁফাদিয়া পার হইতেছে। ভগবানের রাজত্বে দীতের তৈরী পোঁষাক আর বড় ইণ্ডিয়ানদের নিকট দেখৃতে পাঁওয়া যায় 
সকলই ABA | ” না। সম্প্রতি একজন ভদ্রলোক এরূপ একটি পোষাকের সন্ধান 


অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্যদের যুদ্ধদাজ_ - 


অস্ট্রেলিয়ার মাঁওরি, জুলু, নিউজীলগুদ্বীপবাসী প্রভৃতি অসভ্য 
জাতিরা যুদ্ধবিগ্রহ, নাচগীন ও কৌতুক তামীস! করিবার জন্য নিজেদের 
‘মুখ ও সমস্ত শরীর অন্ভুতভাবে রঞ্জিত করে। তাও দেখিতে আবার 
অতি বিকট ধরণের । এই শরীর ও মুখ রঞ্জিত করার প্রথা ভিন্ন ভিন্ন 
“ জাঁতির ভিন্ন ভিন্ন রকমের। মাঁওরিদের .সহিত জুলুদের মিল, 
হ্‌ নাই, আবার জুলুদের সহিত নিউজীলগুঘ্বীপবাসীদের মিল নাই। 
প্রত্যেক দলের দলপতি হইতে শেষ সাগ্রেদর্টিকে পর্যন্ত একরকম 
eq রঞ্জিত করা হয়। প্রথমে নক্সাকার একপ্রকার আঁঠীল- 
পদার্থমিত্রিত কালিদ্বারা সমস্ত গায়ে নক্সা আকিয়া লয়, পরে 
হাঁড়ের এক প্রকার সুস্ম কাঠি দ্বার! সমস্ত শরীরের নক্সার উপর 
ফু'ড়িয়|া দেয়, রক্ত বাহির হইলেই নিবৃত্ত হয় ও রক্তাক্ত স্থানে 
, পুনরায় আঠা! ও কালি লাগান হয়। একটি লোককে এইরূপে রঞ্জিত 
করিতে একজন নক্সাকারের প্রায় একদিন লাগে | ইহা ছাড়! অস্ট্রেলিয়ার | 
অসভ্যদের সৌন্দয্যজ্ঞান ভারী মজার, তাদের মধ্যে atte বেশী" খড়, দাতের তৈরী পোষাক। 
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দিয়াছেন এ পোষাকটি বহুকাল ধরিয়া বংশ-ক্রমান্বয়ে বিবাহের 
পোষাক রূপে ব্যৰহৃত হইয়া আসিতেছে। অনেক বর বিবহের 
সময় উহা পরিধান করিয়াছিল। পোঁষাঁকটিতে সর্বব-সমেত ১০২৪টি 
ate বলান আছে। এখন অনুমান প্রত্যেকটি দাতের দাম দশ 
শিলিং, অর্থাৎ সমস্ত পোষাকের দাম ৫১২ Ae (প্রতি পাউণ্ড ১০ 
টাক! করিয়া হইলে ৫১২০ টাক।)। ছবিতে পোষাকটির অধিকারী 
Sai পরিধান করিয়! রহিয়াছেন। 
অলক | 

আকাশে রেলগাড়ী-_ - 

আমর! প্রায় সকলেই ভূমিতে রেলগাড়ী চলিতে দেখি, শুন্তে 
রেলগাড়ী বলিলে আমর! কি কিছু বুঝিতে পারি? সমপ্রতি এক 
ফরামী বৈজ্ঞানিক শুন্তের রেলগাড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন! কোন রেলপথ 
পাঁতিতে হইবে না, গাড়ীর চাক! বা! আকাশযানের মতন 
পাখাঁও থাকিবে না, শুধু তাড়িতের প্রভাবে ইহ! চলিবে! cate 
সাধারণ নহে; ঘন্টায় ২০০ হইতে ৪০০ আইল। এই WES 
উদ্ভাবন! বহু বছরের চেষ্টার ফল। . প্রথমে তিনি কুড়ি বছর 
পর্য্যন্ত কেবল অকৃতকা্যই' হইয়াছেন; fea -কোনদিন অশা 
ত্যাগ করেন নাই। সত্য একদিন তাহার কাছে আসিবে, এই 
Stata চিরবিশ্বীন ছিল। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাড়িত প্রবাহে নানারিধ 
রোগের প্রতিকার করিতে আরন্ত করেন। প্রায় ১২, বৎসর ACH 
বিবিধ স্নায়বিক ও যান্ত্রিক পীড়ার উপযোগী বিভিন্ন তাড়িত যন্ত্র ISS 
আর কিছুই প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। এই সময়ে তিনি দেখিলেন 
তাড়িতবলে শোণিত-কোষ আকৃষ্ট ও fase হয়। এই ঘটনাদ্বারা 
তিনি আবিষ্কার করিলেন, ধাতব পদার্থের উপর তাঁড়িতের . প্রভাব 
শোঁনিতকোষ অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। তিনি দেখিলেন রৌপ্য 
ও ব্বর্ণের তাড়িত তরঙ্গ প্রতিহত করিবার শক্তি বেশী কিন্তু ব্যয়সাপেক্ষ। 
এলুমিনিয়ম এবং তাই সমধিক উপযোগী। ইহাতে তাড়িততরঙ্গ 
প্রতিহত করিবার শক্তিও আছে, খরচও- অপেক্ষাকৃত কম। 
এই রকমে তিনি পরীক্ষ। করিতে লাগিলেন কিরূপ তাঁড়িতশক্তি 
আলোড়নে কতকটা দ্রব্যের ভার প্রতিহত করিয়! কি পরিমাণ পদার্থ 


wees ধিপ্রকর্ষণ করিতে শারে। ইহা হইতেই গাড়ীর, কল্পন! এবং তলদেশ 


এলুমিনিয়মে তৈরি করিবার চেষ্টা 1 তাঁড়িতবেগ যাহাতে গাড়ীর তলদেশ 
বিপ্রকর্ষণ করিতে পারে, সেইজন্য মাঝে মাঝে বিদ্যুৎপরিচালক স্তম্ভ 
নির্মাণের ব্যবস্থা আছে। বামিংহামের ইসন্‌ সাহেব গাঁড়ী প্রস্তুত 
করিতেছেন। ইহা ঠিক হইলে লণ্ডন হইতে বামিংহামে প্রত্যহ ৫*বার 
করিয়া! মেইল যাঁতীয়াত করিবে । উপরোক্ত ফরাসী বৈজ্ঞানিক ঠিক 
করিয়া দেখিয়াছেন যে ১০০ পাউণ্ড ভারবহনের জন্য এক মাইল রাস্তা 
প্রস্তুত করিতে প্রায় ৭৫ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। প্রথমে ইহাতে 
মাল যাইবে, কোন যাত্রী নেওয়! হইবে Al | 


এক বোকা, এক টেকো আর এক নাপিত দেশ-ভ্রমণে 
বেরিয়েছে। ! গহন. বনের মধ্যে এসে রাত হয়েছে, তখন 
তারা ঠিক করেছে, এক-একজন এক-এক পহর রাত 
জেগে পাহারা দেবে, বাকী দুজন ঘুমোবে। প্রথমেই 
নাপিতের পাল! । খালি. খাঁলি বসে থাকলে ঘুম আসে, 


* 


প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩২৮ 


[ ,২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





মাখনের AWe— 


পৃথিবীতে যে কতপ্রকার বিভিন্ন রকমের বৃক্ষ আছে, কে তাহার 
সংখ্যা নিরূপণ করিবে? আমর! পথিক-বন্ধু, গোপাদপূ, আলোবৃক্ষ ' 
প্রভৃতির বৃত্তান্ত শুনিয়া আশ্চর্য্য হই । গত সংখ্যায় মাংসবৃক্ষের 
আলোচন! করিয়াছি। ইহাও একপ্রকার আশ্চর্য্য বৃক্ষ, সন্দেহ নাই। 
স প্রতি একজাতীয় আশ্চর্য্য বৃক্ষ আবিস্কৃত হইয়াছে, ইহা আফ্রিকার ) 
উত্তর-পশ্চিম উপকূলে জন্নিয়া থাকে । - সেন্গোল প্রদেশেই ইহ! প্রচুর - 
পরিমাণে দৃষ্ট হয়। পূর্ববঙ্গের সুপারি নারিকেল গাছের মত, এ প্রদেশে 
ধনী দরিদ্র প্রত্যেকের বাঁড়ীতেই এই গাঁছ কিছু-নাঁকিছু আছেই। 
ইহা গুল্ম-বিশেষ, বীজ হইতেষ্একপ্রকার পদার্থ প্রস্তুত হয় তাহার আশ্বাদ 
ঠিক মাখনের মতন, অনেকদিন থাকিলেও বিকৃত বা! বিশ্বাদ হয় না। 
তথায় ইহাকে “মলান FS” বা “অস্কালক’’ বলে। বীজ হইতে শতকরা! 
প্রায় ১৮ ভাগ, পীতবর্ণের সুন্দর মাখন পাওয়া যাঁয়। গন্ধ ও 
উভয়ই মনোরম | ৪* হইতে ৬০ ডিগ্রী তাপে ইহা গলিয়! “ধায় এবং 
৩০ ডিগ্রী তাপে জমাট বীধে। জমাট মাখন বহুদিবসের রেলষ্টিমার পথে 
পাঠান যাইতে পারে; বদ্ধ অবস্থায় থাকিয়া কোন রুপান্তর প্রাপ্ত 
হয় না। বলা! বাহুল্য যে তদ্দেশবাসীদের ইহা একটি উপাদেয় খাছ । 
আক্রিকার যে অংশে ইহা জন্মে, তাহার জলবায়ু ভারতের কিয়দংশের ' 
সমতুল্য, সুতরাং এ দেশের কৃষিতত্ববিদ্গণ ইহার পরীক্ষা করিতে পারেন। 


কোন্‌ শিয়রে নিদ্রা! যাওয়া বিধেয়_ 


কোন্‌ দিকে মাথা রাখিরা আমরা নিদ্রা যাইব, এই প্রশ্ন ছোট বড় 
সকলের মনেই উদয় হইতে পাঁরে। কিন্তু ইহার সন্তোষজনক উত্তর 
কয়জনে দিতে সমর্থ? সপ্রতি দুইজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক এই প্রশ্নের 
চূড়ান্ত মীমংস| করিয়াছেন। চুম্বকের কোন বিশেষ স্থানে সম্পাদিত 
শারীরিক অথব| মানসিক কর্ম অনুসারে আমাদের দৈহিক ও স্থায়বিক 
কাধ্যক্ষমতার হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়, এই মুল ভিত্তির পর তাহাদের 
গবেষণা । এই নিয়ম কার্ধ্য-সম্বন্ধে 'ষেমন খাটে, বিশ্রাম অবস্থায়ও 
SHA CHACHA সাহায্যে তাহারা ইহ! প্রমাণ করিয়াছেন, তাহার, নাম 


" স্থেনোমিটার ( Sthenometre’) | 


এই যন্ত্ৰ দ্বার! নানাপ্রকীর ছোঁটবড় পরীক্ষার পর তাহারা ঠিক 
করিয়াছেন, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে মাথা! রাখিয়া শয়ন করিলে শরীরের 
বৈদ্যুতিক শক্তি অনেক পরিমাণে ahi হয় সুতরাং নিদ্রা গাঁ হয়। 
পূর্ব কিন্বা পশ্চিম দিকে শিয়র দিয়া শয়ন করিলে, আমাদের কার্য 
করিতে যতটুকু উত্তেজনার প্রয়োজন, তাহা প্রায়" ঠিকই থাকে, 
স্থতরাং শরীরও অসাড় হয় না, সুনিত্রাও হয় না। 


শ্রীশরৎচন্দ্র ব্রহ্ম | 


‘ তাই কি আর করে, বোকা ঘুমিয়ে ছিল, ক্ষুরটিকে বার ক 


করে পরিপাটি করে তাঁর মাথাটাকে কামিয়ে রাখ্লে। 
তারপর দুপুর. রাতে বোকাঁকে "ডেকে জাগিয়ে দিতেই সে 
মাথায় হাত বুলিয়ে মহা খুসি হয়ে বল্লে, 'নাপিতটা কি 


* 


a" 


~~ 


ws 


ওম সংখ্য] * 
খথেদের প্রাচীনত্ব 


Cs) 
aca যে আধ্যজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ, তদ্বিষয়ে প্রাচ্য 


ও প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের কোনও মতদৈধ নাই। পূর্বে , 


ইহা মানবজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ বলিয়া“ গণ্য হইত। 


- কিন্ত প্রাচীন wera ও আস্থর রাজ্যের কতকগুলি 


প্রাচীন ইষ্টকলিপি, এবং মিশর রাজ্যেরও tera উৎকীণ 
কতিপয় চিত্রলিপি আবিষ্কৃত হওয়ার পর ate আর 
পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ বলা হয় না। তাহার কারণ এই 
যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনে করেন খগেদের সঞ্চলনকাল 
Porras বৎসরের অধিক নহে; অর্থাৎ Sal খ্রীঃ পুঃ প্রায় 


-*-সহস্র বৎসর পূর্বে সম্কলিত হ্ইয়াছিল। অবশ্য খণ্থেদের 


TAL রচনাকাল যে এতদপেক্ষাও প্রাটীনতর, তাহা 
Stata স্বীকার করেন। কিন্তু তাহারা বলেন যে, যে সময়ে 
THAR সংগৃহীত zeal একটি নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে 
খক্‌, সাম ও বজুঃ এই তিন ভাগে বিভক্ত হয় এবং বর্তমান 
আঁকার ধার করে, তাহা গ্রীঃ পূঃ He বৎসরের অধিক 
নহে। এতদ্যতীত তাহারা আরও বলেন যে, প্রাচীন 


" ব্যাবিরুষ ও মিশরের সভ্যতা খগ্থেদের সভ্যতা অপেক্ষা বহু 


প্রাচীন। কেননা পূর্বোক্ত সভ্যতার সাত-আট হাজার 
বৎসরেরও নিদর্শন ও প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু বৈদিক 
সভ্যতার তদ্রপ কোনও নিদর্শন বা প্রমাণ পাওয়া যার 
না। অনেকের মত এই যে, দ্রাবিড় সভ্যতাও বৈদিক 
সভ্যতা অপেক্ষা প্রাচীনতর এবং তাহা শেষোক্ত সভ্যতার 
উপর কিঞ্চিৎ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল | 

কোন্‌ ঘুক্তিপথ অবলম্বন করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 


₹ এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা 


করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেপ্ত নহে। কিন্তু তাহাদের একটি 
প্রধান যুক্তি সম্বন্ধে এস্থলে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা নিতান্ত 
অপ্রাসঙ্ষিক হইবে ন! বলিয়া! মনে কুরি। By অষ্ঠাবিংশ 
শতাব্দীর শেষভাগে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষার 


ARS পরিচিত হইলে, স্তর উইলিয়ম্‌ জোন্দ্‌ (Sir William 


Jones ) ১৭৮৬ শ্রপান্দে এই মত 'প্রথম "প্রচারিত করেন যে 
৯ 


ধাথেদের গ্রাচীনত্ব ৬৫. 
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সংস্কৃত, Nt লাতিন, what ও কেন্টিক্‌ ভাষাঁসমূহের মধো 
একটি বংশগত at আছে। এই আ'বিফারকে হিগেল 
CHegel ) একটি নূতন মহাদেশের আবিষ্কারের সমান মনে 
করিয়াছিলেন | at, ( Bopp ) ১৮৩৩-৩৫ খরীষ্টাব্দের মধ্যে 
তাহার তুলনামূলক ব্যাকরণ ( Comparative Grammar ) 
প্রকাশিত করিয়া প্রতিপন্ন করেন নে সংস্কৃত ভাষার সহিত 
জেন্দ, স্যাভোনিক, আ্যাল্বেনীয় এবং ATA ভাষাসমূহেরও 
একটি বংশগত, AY আছে। , এই ভাষাসমূহের আদি 
বংশকে পাশ্চাত্য পর্ডিতগণ “ইন্দো-জর্মেনিক বংশ” ( Indo- 
Germanic family ) নামে অভিহিত করিয়াছেন! যখন 
পূর্বোক্ত ভাষাসমূহ একই বংশের অন্তর্গত বলিয়া প্রতিপন্ন 
হইল, তখন ইহাও সিদ্ধান্ত করা হইল যে, উক্ত ভাষা- 
সমূহ বে বে জাতির মাতৃভাষা, তাহাদের পূর্বপুরুষগণ ও 
কোনও অতীত যুগে একটি মহাঁজাতির অন্তর্গত ছিল এবং 
সম্ভবতঃ তাহারা কোনও একটি স্থলে একত্রে বাদ করিত। 
সেই পুরাতন আবাস হইতে কোনও অনির্দিষ্ট কারণে 
উক্ত জাতিসমূহ, বিভিন্নদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া অনেকেই 
ইয়োরোপের নানা প্রদেশে, এবং দুইটি জাতি ভারতবর্ষের 
উত্তরে বহলীক প্রদেশে ও পঞ্চনদগ্রদেশে যথাক্রমে উপ- 
নিবেশ স্থাপন করে। অনেকের মতে সেই প্রাচীন আবাস 
মধ্যএশিয়ার অধিত্যকাভূমিতে অবস্থিত ছিল। পরম্পরে 
বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে সকলের বে মাতৃভাষা ছিল, তাহা! 
ংস্কৃত বা জেন্দ, ভাষাও নহে, অথবা! AS, লাতিন, কেল্টিক্‌, 
জার্ল্মান্‌ বাঁ ম্যাভোনিক ভাষাও নহে; পরন্ত তাহা এরূপ 
একটি সাধারণ ভাষা ছিল, যাহা হইতে এই ভাষাসমূহ পরে 
উদ্ভুত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে । এই-দকল ভাষার মধ্যে 
কতিপয় বৃক্ষ ও Hed নাম এবং পারিবারিক-সন্বন্ধনূচক 
কতিপয় নাম প্রায় একপ্রকার। কতিপয় এঁতিহ এবং 
দেবতার নামের মধ্যেও বিলক্ষণ সাদৃণ্ত দেখা যায়| এই- 
সমস্ত কারণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অবধারণ করেন যে, 
পূর্বোক্ত জাতিসমূহের পূর্বপুরুষগন প্রাচীন কালে একদেশ- 
বাসী, একভাষী, একধর্্মীবলম্বী এবং একই সভ্যতাঁদোপানে 
maine ছিল। প্রথমে মধ্যএশিয়াতেই এই প্রাচীন 
আবাসস্থলের অবস্থান fate হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে 
অনেকের মতে ইয়োরোপের ।উন্তরভাঁগে বল্টিক সমূদ্রের 


চি 





ba 
উপকূলে এবং কাহারও কাহারও মতে উত্তরমেরুমলান্তর্গত 
কোনও স্থলে তাহা অবস্থিত ছিল। 

ষখন Satta ও হিন্দু আধ্যগণের সহিত ইয়োরোপীয় 
ate জাতিগণের ভাষাগত ates অবধারিত হইল এবং 
অনেকের মতে ইরাণীয় ও হিন্দু আর্্যগণ কোনও অনিষ্ট 


কারণে ইরোরোপ হইতেই এশিয়া খণ্ডে আগত হইয়া. 


বহলীক ও পঞ্চনদরগ্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিরাঁছিল, 
তখন তাহারাও যে ইয়োরোপীয় আর্য্যজাতিগণের সহিত 
সভ্যতার একই দোপানে সমারঢ় ছিল, তাহা সহজেই অনুমিত 
হইল! Wats ইয়োরোপীয়গণের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন 
ও প্রমাণের বলে ইরাণীয় ও হিন্দুআধ্যগণ্ণেরও সভ্যতার কাল 
ও. অবস্থা নিৰ্ণীত হইল। আর্সেনিন্‌ (04. Arcelin ) 
অবধারণ করিয়াছেন যে, খ্রীঃ পুঃ দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও 
গল্‌ প্রদেশে (Central Gaul ) নব্যপ্রস্তরায়ুধের প্রচলন 
ছিল এবং এমন কি খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতেও te 
প্রদেশের লোকেরা লৌহের ব্যবহার জানিত না। স্থইজার্‌- 
ল্যাণ্ড দেশের SHULD নব্যপ্রস্তরায়ুধযুগের যে সমুদয় মঞ্চাবাঁস 
(lake dwelling) আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলি খ্ৰীঃ পুঃ 
পঞ্চদশ বা বিংশ শতাব্দীর অধিক প্রাচীন নহে বলিয়া 
'কেলার ( Keller ) অবধারণ করিয়াছেন (১) । এই EH 
তটবাসিগণ বে আৰ্য্য কেল্টিক জাতির পূর্বপুরুষ ছিল, তাহা 
পুরাতত্ববিৎ পতণ্ডিতগণ অবধারণ করিয়াছেন। ইয়োরোপে 
নব্যপ্রস্তরাযুধযুগের শেষভাগে ও এতিহাসিক যুগের প্রারস্তে 
যেরূপ সভ্যতা ছিল, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহার একটি চিত্র 
অঙ্কন করিয়াছেন .(২)। Seal বুঝা যায় যে, আধ্যভাষী 
প্রাচীন ইয়োরোপীয় জাতিগণ যাযাবর পশুপালক ছিল এবং 
বৃষভবাহিত শকটে আরোহণ করিয়া এক স্থান হইতে 
স্থানান্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। তাঁহারা কোনও প্রকার 
কৃষিকার্ধ্য জানিত না এবং মুগয়ালব্ধ পশুমাংস অথবা বন্ত 
ফলমূল ও স্বভাবজাত শস্ত ভক্ষণ করিয়া প্রাণ-ধাঁরণ করিত। 
এক UT ব্যতীত অন্ত কোনও ধাতুর সহিত তাঁহাদের 
পরিচন্ন ছিল al) বৃক্ষের she অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া অথবা 


প্রস্তরায়ুধ দ্বারা খোদিত করিয়া, তাহা হইতে ছোট ছোট 


(১) Keller, Lake Dwellings, pp. 526-528. 
(২) Taylor's Origin of the Aryans, pp. 132-133. 
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cop বা ডিঙ্গী প্রস্তুত করিত। গ্রীষ্মকালে বৃক্ষের শাখা 
কাটিয়া weal ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর প্রস্তুত করিত ও তন্মধ্যে 
বাস করিত। শীতকালে মৃত্তিকার মধ্যে গোলাকার গর্ত 
খনন করিয়া ও তাহার উপর তৃণাচ্ছাদিত চাল বাঁধিয়া তন্মধ্যে 
বাস করিত। পণুচর্ম্ম হইতে পরিধেয় .প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা 
তাহারা শীত ও লজ্জা নিবারণ করিত। তাহাদের মধ্যে 
বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু অনেকে একাধিক . 
দারপরিগ্রহ করিত! নরবলি-প্রথাও বিদ্যমান ছিল। কেহ 
কেহ অনুমান করেন যে, তাহার! যুদ্ধে নিহত শত্রপন্ষীয় 
ব্যক্তিদের মাংদও ভক্ষণ করিত। গোধন ব্যতীত তাহাদের 
অন্য কোনও ধন বা ভূসম্পত্তি ছিল না। তাহারা চক্মকি 
চুকিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতে পারিত এবং একশত সংখ্যা 
পর্যন্ত গণন! করিতে পারিত। ° 

যখন এতিহাঁসিক যুগের প্রারম্ভে, প্রায় তিন-চাঁরি হাজার &- 
বৎসর পূর্বে, তথাকথিত ইয়োরোপীয় আধ্যগণের এইরূপ 
সভ্যতা ছিল এবং এই দেশ হইতেই ইরাণীয় ও ভারতীয় 
আর্ধাগণ fers হইয়া এশিয়াতে উপস্থিত. হইয়াছিল বলিয়া 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অবধারণ করিয়াছেন, তখন- আধ্যগণের 


+ 


প্রাচীনতম গ্রন্থ খণেদ যে তিনমহস্র বৎসরের পূর্বে সঁঙ্কলিত 


হয় নাই বা হইতে পারে ন! এবং হিন্দু আধ্যগণের সভ্যতাও যে 
তিনচারি সহস্র বৎসর অপেক্ষ। প্রাচীনতর নহে, তাহ! অন্মান 
করা একান্ত স্বাভাবিক। এইরূপ যুক্তির আশ্রয়ে ও বলেই 
atte রচনার ও বৈদিক সভ্যতার কাল নিরূপিত হইয়াছে 
এবং তাহাই বর্তমান কালে অবিসম্বাদে সত্য বলিয়! গৃহীত 
হইয়াছে। 

এক ভাষা যে এক-জাতিত্বের পরিচায়ক নহে তাহ 
cali (Broca) প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রমাণিত 
করিলেও, এবং তথাকথিত ইয়োরোপীয় আধ্যজাতিগণের 
ম্তকাদির গঠন একপ্রকার না৷ হইলেও, অধিকন্ আফ্রিকা 
দেশীয় আদিম অধিবাদিগণের সহিত আধ্যভাষী টিউটন্‌ 
জাতির সাদৃশ্য এবং এশিয়াদেশীয় তুরানীয় বা মঙ্গোলীয় জাতির 
সহিত আধ্যভাষী crete জাতির নিকট সম্বন্ধ অবধারিত 
হইলেও, কেবল একভাবিত্বের প্রমাঁণবলেই আধ্যভাষী 
ইয়োরোপীয় জাঁতিগণের সহিত আর্ধ্যভাষী হিন্দু ও ইরাণীয়- 
গণের জ্ঞাতিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে । কিন্তু ইহা যে এঁতিহাসিক 


১ম সংখ্যা ° 

সত্যের অপলাপমাত্র তাহা বল বাছল্য। aa রচনার 
বা বৈদিক সভ্যতার কাল যে এইরূপ প্রমাণ দ্বারা নিরূপিত 
হইতে পারে না, এবং সেই কাল নিরূপণের যে অন্যবিধ 
ব উপায় আছে, অতঃপর আমরা তাহাই প্রদর্শন করিব । 

| প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিতগগ একবাক্যে স্বীকার করিয়া- 
ছেন যে খথেদের মন্ত্রমূহ সপ্তসিন্ধু অর্থাৎ পঞ্চনদপ্রদেশেই 
রচিত .হইয়াছিল। খণেদে সরস্বতী, «tem, বিপাশা, 
পকুষ্ণী, অসিরী, বিতস্তা ও সিন্ধু এই সপ্তনদীর বহু উল্লেখ, 
এবং tH ও যমুনা নদীর একাধিকবার উল্লেখ আছে? 
পশ্চিমে গান্ধারপ্রদেশ, এবং By, Fel প্রভৃতি নদীরও 
উল্লেখ আছে। FIRST (AIT), আপয়া, শেতয়াবরী, শিক্ষা, 
অদীন৷ প্রভৃতি নদীরও উল্লেখ দেখা যাঁয়। উত্তরে “হিম- 
বস্তু” বা ‘হিমালয় পর্বৃতেরও উল্লেখ আছে। কিন্তু স্তসিনধ 





-« প্রদেশের পূর্ববর্তী কোনও ভূভাগের অর্থাৎ মতন্ত, পঞ্চাল, 
কোশল, মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি ভূভাগের কোনও. 


উল্লেখ নাই? অথবা দক্ষিণদিকে দরক্ষিণাপথের, বিন্ধ্য পর্বতের 
Varin গোদাবরী প্রভৃতি কোনও নদীর উল্লেখ নাই। 
aca কীকটগ্রদেশের একবার উল্লেখ আছে। কীকট 
দক্ষিণরমগধের গ্প্রাচীন নাম হইলেও, খণ্থেদৌক্ত কীকটপ্রদেশ 
যে দক্ষিণমগধের সহিত অভিন্ন ছিল, তাহা অনেকে স্বীকার 
করেন না। তাঁহাদের মতে কীকট সপ্তসিন্ধু-প্রদেশের মধ্যে 
কোনও পার্বত্য ও BRA স্থানের নাম ছিল। আর কীকট 
দক্িণমগধের প্রাচীন নাম হইলে, এবং. বৈদিক আধ্যগণ্‌ 
সেই প্রদেশের সহিত পরিচিত থাকিলে, কীকট ও সপ্তসিন্ধ 
প্রদেশের মধ্যবর্তী মত্ত, পঞ্চাল, কোশল, মগধ প্রভৃতি 
প্রদেশের সহিত আধ্যগণের কোনও পরিচয় না থাকা 
একান্ত অসম্ভব । যখন খথেদে এই-সমস্ত তৃভাগের কোনও 
. উল্লেখ নাই, তখন দক্ষিণ মগধ বা কীকটের সহিত তাঁহাদের 
উপেরিচয় থাকা কখনও সম্ভবপর নহে। যাহা হউক, খথ্েদে 
এই-সমস্ত প্রদেশের এবং দক্ষিণাপথ ও ate প্রভৃতির 
অন্ুল্লেখ সম্বন্ধে. পাশ্চাত্য পঙ্ডিতগণ এইরূপ অনুমান করেন 
যে, SH আততায়ীরূপে পঞ্চনদপ্রদ্ধেশে প্রবেশ করিয়া 
তত্রত্য আদিম অধিবাঁসীগণের সহিত দীর্ঘকাল wa লিপ্ত 
থাকায় তীহারা সপ্তসিন্ুপ্রদেশের পূর্ব ও দক্ষিণদিকে অগ্রসর 
হওয়ার কোনও সুবোগ বা অবসর পান' নাই, এবং এই 


খথেদের প্রাচীনত্ব 
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কারণেই খগেদে সপ্তসিন্ধপ্রদেশের পুর্ব ও দক্ষিণদিকের 
কোনও ভূভাগ বা নদনদীর উল্লেখ নাই। কিন্তু খণ্েদেই 
উক্ত হইয়াছে যে সপ্তসিন্ধপ্রদেশে খগ্েদের মন্ত্রসকল তিন-যুগ 
ধরিয়া রচিত হইয়াছে। aura বহুস্থলে প্রাচীনযুগ, 
মধ্যযুগ ও নূতন বা আধুনিক যুগের উল্লেখ আছে (৩৩২১৩) 
৬২৯৫ প্রভৃতি )। প্রাচীন এবং নূতন খবিগণের উল্লেখেরও 
অভাঁৰ নাই। বহুপ্রাচীন মন্ত্র উজ্জল-বসন-পরিহিত হইয়া 
অর্থাৎ নূতন WSS ভাষায় রচিত হইয়া! আধুনিক ale 
গণের নিকট আবিভূতি হইয়াছে, তাহারও উল্লেখ দেখা 
যায় (opie) | সুতরাং খগ্বেদের মন্ত্রসমূহ যে সপ্তুসিন্ধু- 
প্রদেশে দীর্ঘকাল ধরিয়৷ রচিত হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ 
নাই। এই সুদীর্ঘ তিন যুগ ধরিয়া আধ্য আততার্িগণ বে 
অনাধ্যগণের সহিত নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তাহা 
আর্দৌ সম্ভবপর নহে এবং এই স্ুদীর্ঘকাঁলের মধ্যে যে 
কোনও aff সপ্তসিন্ধপ্রদ্রেশের পুর্ব ও দক্ষিণদিকে অগ্রসর 
হওয়ার অবসর বা সুযোগ পান নাই, তাহাও আদৌ 
বিশ্বাস্য নহে। তাহ! হইলে, খখেদে এই-সমস্ত ভূভাগের 
অনুল্লেখের কারণ কি? ইহার ছইগ্রকার কারণ থাকিতে 
পারে। প্রথম কারণ কোনও দুর্লভ্ঘ্য স্বাভাবিক ব্যবধান 
বা অন্তরায় ; দ্বিতীয় কারণ, তাহাদের অস্তিত্বের অভাব। 
পঞ্চাল, কোশল, মগধ প্রভৃতি প্রদেশ ও অপ্তসিন্ধু- প্রদেশের 
মধ্যে ছুর্লজ্ব্য-পর্কত-রূপ কোনও ব্যবধান বিদ্যমান ছিল না, 
এবং এখনও নাই। এই-সমস্ত প্রদেশ একই সমতলভূমির 
উপর অবস্থিত। স্থলপথে এবং গঙ্গা হুন! প্রভৃতি নদীপথে 
অনায়াসেই পুর্বপ্রদেশসমূহে গমন করিতে পারা যাইত। 
গাঙ্গেয় প্রদেশসমূহ নদীর পলি-মাটীতে রচিত বলিয়া তাহা 
অতিশয় উর্কারও ছিল। wea ক্রষিপ্রিয় ও ক্ধিনিরূত 
আর্ধ্যগণের পক্ষে উক্ত উর্ধরপ্রদেশে গমন করিয়া উপনিবেশ 
স্থাপন করা একান্ত স্বাভাবিক কার্য ছিল। কিন্ত সেরূপ 
না করার যে কারণ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নির্দেশ করিয়াছেন, 
তাহা আদৌ সমীচীন নহে। তাহা হইলে, আমাদিগকে 
দ্বিতীয় কারণের উপর নির্ভর করিতে হয়। অর্থাৎ খপ্বেদের 
মন্ত্রমূহ রচনার কালে সপ্তসিন্ধপ্রদেশের পূর্ববর্তী কোনও 
ভূভাগের আঁদৌ অস্তিত্ব না থাকায় খখেদে তাহাদের উল্লেখ 
দেখিতে পাঁওয়' যায় না, এই কথা fern করিতে হয়। আর 


te 
ইহা নিতান্ত কারনিক কথাও নহে। ভূতন্ববিৎ পণ্ডিতের! 

অবধারণ করিয়াছেন বে অত্যাধুনিক ( Pleistocene ) 
যুগে কিন্বা তৎপূর্বব্তীবুগ হইতে সপ্তসিন্ধ প্রদেশের পূর্ববভাগ 
হইতে আসামপ্রদেশ পর্য্যন্ত একটি বিস্তীর্ণ সমুদ্র বিদ্যমান ছিল। 
এই সমুদ্র এক-এক স্থলে ১৫,০০০ হইতে ২০,০০০ ফুট AGT 
গভীর ছিল। হিমাচলের দক্ষিণভাগ সমুখিত হওয়ার সমরে 
তাহার পাঁদমুলে এই বিস্তীর্ণ সমুদ্রের উৎপত্তি 'হয়।* 
গঙ্গা ও যমুনা হিমালয়ের পাদমূলে অবতীর্ণ হইয়া কিয়দ্চুর 
পরেই এই সমুদ্রমধ্যে নিপতিত হইত। সুতরাং সেই সময়ে 
তাহাদের দৈর্ঘ্য অনধিক থাকায় তাহার! ক্ষুদ্র নদী বলিয়াই 
পরিগণিত ছিল। এই কারণেই খগ্বেদ-সংহিতায় গঙ্গা ও 
যমুনার হুই-একবার মাত্র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া বায়। যেকূপ 


হিমাচিলের পাদমূলে এই সমুদ্রের উৎপত্তি হইয়া'ছল, সেইরূপ - 


সপ্তসিন্ধু প্রদেশের পশ্চিম সীমায় সুলেইমান নামক যে পর্কত- 
মাল! আছে, তাহারও পাদমূলের কিয়দংশে আর-একটি সমুদ্র 
উৎপন্ন হইয়াছিল, “তাহা সি্ধুদাগর” নামে পরিচিত। যরিও 
বর্তমান সময়ে সেইস্থানে সাগর নাই, তথাপি প্রাচীন সাগরা- 
figs স্থানটি এখনও “সিন্ধুসাগর” নামে অভিহিত হইয়া 
থাকে। ace বদি সপ্তসিন্ধুর AM ও পশ্চিম ভাগে এই 
ছুই সমুদ্রের উল্লেখ থাকে, তাহা হইলে, খ্েদের বহু-প্রাচীনত্ব 
সম্বন্ধে আর কোনোও সন্দেহ থাকে Al প্রকৃত প্রস্তাবে 
actor এই ছুই সমুদ্রের উল্লেখ আছে। দশম মণ্ডলের ১৩৬ 
সুক্তের ৫ AP এইরূপ £-- 

sorted বায়োঃ সখাথ দেবেফিতো। মুনিঃ | 

উভে সমুদ্রাবাক্ষেতি যশ্চ পূর্ব উতাপরঃ ॥ 
এই wale কেশী দেবতার উদ্দেশে রচিত। সুর্যের কিরণ- 
মালা মুনির পিঙ্গলবর্ণ কেশরাশির সহিত উপমিত হইয়াছে! 
সূর্য্যের কিরণ বা কেশ আছে বলিয়া তাহার নাম কেশী 
হইয়াছে । ইনি আকাশবিহারী অশ্খের তুল্য, বায়ুর সখা 
এবং nti অভিলমিত। কনককির্ণঘাঁলায় পরি- 
বেষ্টিত বলিয়া গিঙ্গল-বণ-কেশবিশিষ্ট মুনির সহিত ইহার 
তুলনা করা হইর়াছে। এই স্য্য-দেবতা উভয় ae বাস 


করেন অর্থাৎ যে সমুদ্র পূর্বদিকে এবং যে সমুদ্র পশ্চিমদিকে 


* Memoirs of the Geo. Surv. of 


XLII, patt 2, pp. 66,g6,119,132. 
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অবস্থিত। ইহার ভাবার্থ এই যে, wh পূর্ব সমুদ্র হইতে 
উত্িত হৃইয়| পশ্চিম সমুদ্রে অস্তগমন করিতেন | 

"এই পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্র কোথায়? বর্তমানকালে 
বন্দোপসাগর ভারতবর্ষের It সমুদ্র এবং আরবসাগর 
পশ্চিম সমুদ্র । কিন্তু arte রচনার Srey আধ্যগণ কি বঙ্গো- 
পসাঁগবের সহিত পরিচিত ছিলেন? সপ্তসিন্ধু-প্রদেশের সন্নিকটে 
আরবসাঁগর অবস্থিত বলিয়া তাহার সহিত তাহাদের পরিচয় 
হওয়া কতকটা সম্ভবপর হইলেও, বঙ্গোপসাগরের সহিত 


সি 


তাহাদের পরিচর হওয়া নিতান্তই অসম্ভব। কেননঠ তাহা .. 


হইলে সপ্তদিন্ধুপ্রদেশের পূর্ববদিক্বর্তী প্রদেশসমূহের সহিত 
তাহাদের পরিচয় থাক! netfee হয়। কিন্ত খুদে এই 
প্রদেশসমূহের কোনিও উল্লেখ নাই৷ এরূপ স্থলে বঙ্গোপসাগর 
কিছুতেই এই “পূর্ব সমুদ্র” হইতে পারেনা । এবং'সপসিদ্ধু 


1 


প্রদেশের অব্যবহিত পূর্বদিকে যে “গাঙ্গের সমুদ্র”( Gange- *_ 


tic trough) ছিল, তাহাই খথ্েদোক্ত “পুর্ব সমুদ্রের” 
সহিত অভিন্ন হয় । অশ্থিদেবদ্ধয় উযাদেবীর পুর্বগামী। 


তীহারা মধ্যবাগ্রির পর পূর্বাকাশের কোলে অন্ধকার-মিশ্রিত . 


ক্ষীণ আলোকের গ্টায় দৃষ্ট হয়েন। খণ্েদে উক্ত হইয়াছে 
যে এই দ্রেবদ্বর সমুদ্রতটে তাহাদের নৌকা বাঁধিয়া nag 
প্রদেশে উপনীত হইতেন (১1৪৩৮) এবং এই জমুদ্রতট 
হইতেই তীহাদের রথ অগ্রসর হইত (818৩৫ )। Gaia 
পূর্বাকাশে শুদ্ধন্ীতা রমণীর ন্যায় পরিলক্ষিতা হইতেন 
(৫1৮০৫ )। সম্ভবতঃ af এই পূর্বরমুদ্রের জলেই উষা- 
“ দেবীর অবগাহনের বিষয় করনা করিয়াছিলেন। স্ূর্য্যকেও এই 
সমুদ্র হইতেই উ্িত হইতে দেখ। যাইত বলিয়া, “তিনি 
জলের স্থানে উৎপন্ন হয়েন” বলিয়া উক্তি আছে (৩৫৫1১) | 
এই কারণে অশ্িদ্বয়ও “সিন্ধুমাতরঃ” বিশেষণে বিশেষিত 
হইয়াছেন (১1৪৬২)।. অপ্তসি্ধু প্রদেশের অব্যবহিত 


eect সমুদ্র বিদ্যমান না থাকিলে, উক্ত বর্ণনাসমুহের 


কোনও সার্থকতা থাকিত না। খঙ্গোপসাগর অপ্তসিন্ধু 
প্রদেশ হইতে বহুদূরে অবস্থিত। এবং অগ্তসিন্ধুবাসিগণের 
পক্ষে সেই সমুদ্র হইন্ডে af, উষাদেবী ও সুর্যের উদয় 
অবলোকন কর একান্ত অসম্ভব ছিল। এই কারণে “পূর্ব 
সমুদ্র” যে আধুনিক গাঙেয়-প্রদেশাধিকৃত স্থানে অবস্থিত 
ছিল তাহা অসংশয়ে val যাইতে পারে । “পশ্চিম সঙ্গ” 


? 


sq সংখ্য! | 
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সম্ভবতঃ প্রাচীন কালের “সিন্ধুসাগরের” সহিত অভিন্ন ছিল। 
অথবা তাহা আঁরবসাগরও হইতে পারে। ' 

এই দুইটি সমূদ্ৰ ব্যতীত, সপ্তসিন্ু-প্রদেশের দক্ষিণ ভাগেও 
{ একটি সমুদ্র ছিল, aie তাহার প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। 
খগেদে (৭৯৫1২) উক্ত হইয়াছে যে সরস্বতী নদী খগেদের 
মন্ত্ররচনাকালে হিমালয় পর্ধত হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ 
ছিল।* উক্ত মন্ত এইরূপ: * 

“এক! চেতৎ সরস্বতী নদীনাং শুচির্যতী গিরিভ্য 
আসমুদ্রং 1” ও 

বর্তমান কালে সরস্বতী নদী ক্ষুদ্রকায়া CSP 
মাত্র এবং ete রাজপুতানার বাঁলুকাময়ী মরুভূমির মধ্যে 
বিলুপ্ত হইতেছে। কিন্ত খগ্েদরচনার সময়ে তাহা সমুদ্রে 
নিপতিত' হইত। সুতরাং এখন বে স্থানে মরুভূমি, প্রাচীন- 
কালে সেই স্থানে সমুদ্র ছিল। ভূতত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন 








যে teeta রাজপুতানা সত্যসত্যই সমূদ্রগর্ভে নিমজ্জিত' 


ছিল এবং সেই সমুদ্র আরাবলী পর্কতমালার পাঁদদেশ বিধৌত 
করিত। পরে কোনও নৈসর্গিক কারণে সমুদ্রের তলদেশ 
Bite হইয়া স্থলভাগে পরিণত হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে 
আরাবনী পৰ্কত-মালারও কিয়দংশ সহসা ভূগর্ভে নিমগ্ন হইয়া 


যায়। তদ্বারা তাহার উচ্চতার বিলক্ষণ হাঁস হয়। সমুদ্রের 


তলদেশ উত্িত হইলে তাহা বালুকাচ্ছন্ন মরুভূমি হইয়া যায়। 
সরস্বতী নদীও মরুভূমির বালুকা রাশি ঠেলিয়া আর অগ্রসর 
হইতে না৷ পারার তন্মধ্যেই বিলুপ্ত হইয়া পড়ে । এই সমুদ্রের 
শোষণ ও আরাবল্লী (বিন্ধ্য ) পর্বতের আনমন সম্বন্ধে পুরাণে 
একটি ইতিহ দেখিতে পাঁওয়! যায়, তাহা মহর্ষি অগন্ত্ের 
নামের সহিত সংযুক্ত। পুরাণে উক্ত হইয়াছে বে মহর্ষি অগস্ত্য 
সমুদ্রের জল এক গণ্ষে শোষণ করিয়াছিলেন এবং কৌশলে 
বিন্ধাপর্কাতের গর্বিত মস্তক আনত করিয়া দক্ষিণাপথে 
গমন করিয়াছিলেন। এই ইতিহ পূর্বোক্ত নৈসর্গিক 
ঘটনারই রূপান্তর মাত্র। স্থতরাং ইহা! যে মানবীয় যুগে 
এবং AAS মন্ত্ররচনার বহু পরে সংঘটিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে 
সন্দেহ নাই | “রাজপুতানা সমুদ্র” তৃতীগ্মক যুগের (Tertiary 
Era) শেষ ভাগ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল * তাঁহার "প্রমাণ 


« Wadia’s Geology of India, ( (1919), p 172. Bucy, 
Brit, vol. SMIL, p. S66. 
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পাওয়া WH) অতএব খণেদের মন্ত্রমূহ যে কেবল 
তিনচারি সহজ বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল, তাহা 
নহে। পরস্ত তাহাদের রচনার কাল বহু সহ, এমন কি 
লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বেও অবধারিত হইতে পারে। 

পূর্বসমুদ্র, পশ্চিমসমুদ্র ও রাজপুতানা-সমুদ্র যে পরস্পর 
যুক্ত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। তাহা হইলে, 
খখেদ রচনার কালে সপ্তসিক্ুগ্রদেশ সমগ্র দক্গিণাঁপথ হইতে 
সমুদ্র দ্বারা অন্তরিত ছিল। এই তিন সমুদ্র ব্যতীত আর্ধ্যা- 
বাঁসভূমির উত্তরভাগে হিমাচলের অপরপার্শ্মে আর-একটি 
সমুদ্র ছিল; তাহাকে ভূতত্ববিৎ পঙ্ডিতগণ “এশিয়ার 
ভূমধ্যস্থ সাগর” নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই সমুদ্র 
তিহাসিক যুগের প্রীরস্তে বিদ্যমান ছিল; পরে তাহা 
বিশু হইয়া ক্যান্গীরান সাগর, আরলশ্সাঁগর, বল্কাশ হ্রদ 
ও কৃষ্ণসাগরে পরিণত হইয়াছে। প্রথমোক্ত তিন সমুদ্র ও 
এই সমুদ্র লইয়া সপ্তসিন্ধুপ্রদেশের চারিপার্খে চারিটি 
সমুদ্র ছিল। ইহীরাই ধণ্থেদে “চতুঃসমুদ্রাঃ” নামে আখ্যাত 
হইয়াছে ১০1৪৭২)। বণিকের! তাহাদের 
বাঁণিজ্যপোত লইয়া ধনলাভের জন্য এই চতুঃসমুদ্রে সর্বদা 
বিচরণ করিয়া বেড়াইত । 

এই-সমস্ত প্রমাণ ব্যতীত আর-একটি প্রমাণ দ্বারা 
খণ্ধেদের বহুপ্রাচীনত্ব উপলব্ধ হয়। খগ্রেদে ভুরি বৃষ্টিপাতের 
উল্লেখ আছে। এমন কি, দুই-তিন মাস আকাশ অনবরত 
মেঘাচ্ছন্ন থাকিত। সেই ভূরিবৃষ্টিপাতে নদীসকল উচ্ছলিত 
হইয়া উঠিত এবং AeA জলে প্রাবিত হইয়া Wes! 
সরস্বতী নদীও বর্ষার জলে স্ফীত হইয়া উভয় কুল ভগ্ন করিতে 
করিতে সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইত । বৎসরের অধিকাংশ- 
ভাগে শীতখতুর আবিভাব ছিল, wy বৎসরের নাম 
“হিম” ছিল (৬৪৮৮১ ২১১১)। fee কালক্ৰমে 
aga পরিবর্তন ঘটলে বৎসরের নাম “হিম” না হইয়া 
“শর্ত” হইল (৭1৬৬।১৬)। বর্তমানসময়ে পঞ্চনদ প্রদেশের 
ae গ্রীক্মপ্রধান; তবে শীতকালে শীতের প্রকোপ বেণী 
হয়। বর্ষাকালে তথায় আর ভূরিবৃষ্টিপাত হয় না । পঞ্চিতের! 
এই-সমন্ত প্রাকৃতিক পরিবর্তনের মুখ্য কারণ নির্দেশ 
করিয়াছেন | তীহার! বলেন, যখন সপ্তসিন্ধুপ্রদেশের চারিদিকে 
ayy বিদ্যমান ছিল, তখন কাশ্মীর প্রহ্থৃতি পার্ধত প্রদেলে 


(৯৩৩৬) 
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এবং হিমালরের সান্ুদেশে শীতখতুর প্রাবল্য, ছিল; কেননা 
সমুদ্র হইতে জলীয় বাম্পসমূহ উতিত হইয়৷ হিমালয়ের নিয়- 
প্রদেশেও প্রভূত তুষারপাত সংঘটন করিত এবং সেই কারণে 
প্রকাণ্ড তুযারক্ষেত্রসকলও (glaciers) বর্তমান ছিল। 
সরস্বতী প্রভৃতি কতিপয় নদী তুষারক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছিল বলিয়া, তন্মধ্যে বার-মাঁস জলের cats প্রবাহিত 
হইত এবং তাহার আকারও বৃহৎ ছিল। সমুদ্রোখিত 
প্রভূত জলীয় বাষ্প সপ্তসি্ধুপ্রদেশে ভূরিবৃষ্টি সমুখপাদন 
করিত। এই কারণে বর্ষাকালে eh অনবরত মেঘাচ্ছন্ন 
থাকিত। কিন্তু কালক্রমে পূর্ব্বসমূত্র ও পশ্চিমসমুদ্র যখন 
স্থলভাগে পরিণত হইল এবং পরাজপুতানা-সমুদ্রও তিরোহিত 
হইয়া তাহার স্থলে প্রকাণ্ড মরুভূমির ye হইল, তখন 


প্রাকৃতিক নিয়মানুসাঁরেই সপ্রসিন্ধুগ্রদেশের খতুপরিবর্তন 


উপস্থিত হংল- অর্থাৎ শীতপ্রধান aga পরিবর্তে গ্রীন্মপ্রধান 
aga আবির্ভাব হইল, ভূরিবৃষ্টিপাতের পরিবর্তে স্বল্পবৃষ্টিপাত 
হইতে লাগিল, হিমালয়ের নিয়প্রদেশে তুষারপাত বন্ধ হইয়া 
গেল এবং যেসকল তুষারক্ষেত্র ছিল, ততসমুদ্ায়ও বিলুপ্ত 
হইল। তুষারক্ষেত্রবিলোপ এবং ভুরিবৃষ্টির অভাববশতঃ 
সরস্বতী প্রভৃতি নদীসকল ক্ষীণকাঁয়, শীর্ণ ও স্রোতোহীন 
হইয়া পড়িল। এইরূপে সপ্তসিন্ধু-প্রদেশের জলভাগ, স্থলভাগ 
ও খতুসমূহের পরিবর্তন সাধিত হইল | * কাজেই, পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতগণ খথেদের বর্ণনার সহিত বর্তমান সময়ের নদনদী 'ও 
ay প্রভৃতির বর্ণনার সামঞ্জন্ত দেখিতে al পাইয়া বিষম ধাঁধায় 
পড়িয়া অদ্ভুত অদ্ভূত ব্যাখ্যার স্থষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু সেই- 
সমস্ত ব্যাখ্যা আদৌ সন্তোষজনক নহে। তাঁহারা গোড়ায় 
গলদ al করিয়া যদি ইরাণীয় ও হিন্দু আর্ধ্জাতিকে 
তথাকথিত ইয়োরোপীর আর্য্যজাতিসমূহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ 
ভাঁবিতেন এবং তাঁহাদের সহিত আপনাদের নিকট-জ্ঞাতিত্ব 
স্থাপনের জন্ত ব্যাকুল না৷ হইয়া খগ্বেদোক্ত ভৌগোলিক 
বিবরণসমূহের বথার্থ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা 
হইলে তাহারা নিশ্চয় বুঝিতে পারিতেন যে ইরাণীয় ও হিন্দু 
আধ্যগণ কোনও দেশ হইতে সপ্তসিন্ধুপ্রদেশে আগমন 
করেন ARs পরন্ত Seal প্রাগৈতিহাগরিক যুগ হইতে Se 
প্রদেশেই বাস করিয়া তাহাদের সভ্যতাঁর উদ্ভব ও বিকাশি- 


* Eney. Brit., vol. 11, p, 688, 


প্রবাসী--বৈশাখ, ৩২৮ 
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সাধন করিয়াছিলেন | তাঁহারা আরো বুঝিতেন যে আর্্য- 
সভ্যতার তুলনায় ব্যাবিরুষ্‌ ai মিশরদেশের . সভ্যতা নিতাস্ত 
আধুনিক। খখ্বেদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আরও যে-সমস্ত প্রমাণ 
আছে, তাহা প্রবন্ধাস্তরে বলিতে চেষ্টা করিব | * 


শ্বীঅবিনাশচন্দ্র দাঁস। 


.. মগজের স্বরাজ 
শাদাচাম্ডার মানুষ কেটে পাশ্চাত্য শরীরতত্ববিদ্গণ যা 
নির্ণয় করেছেঁন_ রাস্তায় কুড়িয্নে-পাওয়া কালে! সাঁওতালের 





দেহটার উপর ছুরী চালিয়ে তাই-ই দেখ্তে পেয়ে প্রথমেই - 


মনে হয়, রংএর কিছু তফাৎ থাকলেও আসলে Area সবই 
তৈরি হয়েচে একই উপাদানে আর একই নক্সার আদর্শে । 
মাংস-পেশী, শিরা-ধমনী, স্নায়জাল, সকল অঙ্গ-প্রত্যধ 
এমনই এক ধরণের যে, কে ছিল গোর! আর কেই বা ছিল 
কালো তা কোনমতে বুঝ্বার উপায় নেই_যদি না 
বিশেষজ্ঞের সু দৃষ্টি নিয়ে পরখ করে দেখা WA | তাই মাথার 
খুলিটা! করাত দিয়ে চির্তেই ভিতরের মগজটা৷ যখন বেরিয়ে 
পড়ে, তখন এনাটমির পাতায় আঁকা ব্রেন্টার, সঙ্গে তার 
আশ্চর্য্য মিল দেখে তেমন বিস্মিত হতে হয় না। কিন্তু তার 
পর, ফিজিয়লজির্‌ সুত্র যখন বলে দেয় যে, মানুষের সকল 
কাজ, সমস্ত চিন্তা, তাঁর বাসন! কাঁদনা, বিচার বুদ্ধি, আবেগ 
অনুরাগ সবই নিয়ন্ত্রিত ও ব্যঞ্জিত হচ্চে ওই মগজেরই প্রেরণায় 
তখন কেমন যেন একটা খটুক! লেগে TH আকৃতি এক 
অথচ প্রকৃতি এদের ভিন্ন হল কেন? 

একটা! সোজা উত্তর মনে আসে। শীদার! হচ্ছে স্বাধীন 
আর আমরা পরাধীন | তাঁদের সবগুলি বৃত্তিই বিকশিত হবার 
সুযোগ পায়, আমাদের ত! পায় নাঁ_নীন! চাপে অনেকগুলি 
শুকিয়ে একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃতিগত এই যে 
পার্থক্য, এও কেবল স্বাধীন আর পরাধীন জাতির মাঝেই 
লক্ষিত হয় না। যে-কোনি দুইটি স্বাধীন জাতিরও-_ইংরেজ 


জান্ীনের, ফরাসী ইতালিয়ের, রুশ ও জাঁপানীর-_ প্রকৃতিগত . 





£ বিগত ১২ই মার্চ তারিখে “বিবেকানন্দ সৌসাইটা”তে লেখক 
যে বক্ত তা করেন, বর্তমান প্রবন্ধ তাঁহারই সাঁরাংশ। এই প্রবন্ধের 
প্রম।ণসমূহ লেখকপ্রণীত Rig-vedic India নামক পুস্তকের প্রথম ও 
দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে গৃহীত হইল। 


Na, 


১ম সংখ্যা ] ৪. 
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Fay স্থুলর্ত একরকম হলেও ভিতরের অনৈক্যটুকু বোধগম্য 
-না হবার মত WHAT! যদি মেনেই নেওয়া যায় যে, স্বাধীনতা 
আঁর অধীনতাই শাঁদায় কাঁলোয় এই অমিল ঘটিয়েচে, তবুও ত 
৮ সংশয় ঘোচে না-_কাঁরণ; স্বাধীন ত এক যুগে আরো! পাঁচটা 
জাতির মৃত আমরাও ছিলাম! নেই তারা আজও তাদের 
স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রেখেচে--কিন্ত আমরা তা হারিয়েচি। সকল 


রকম সুকৃতি আর হুঙ্কৃতির জন্ত মপজ-বেচারাই যখন দায়ী, - 


তখন অন্ান্ত স্বাধীন জাতিদের অনুরূপ না! হয়ে, এমন কী 
একটা বিকৃতি এর ঘটেছিল, যার ফলে পরবশতাকে মেনে 
নেবার প্রবৃত্তি আমাদের হলো? এদিক দিয়ে-দেখ্তে গেলেও 
তখনকার প্রত্যেক স্বাধীন জাতির মাঝেও যে একট! অমিল 
ছিল, তা ধরা পড়ে যাবে-_যা, আগেই 'বলেচি, এখনকার 
জাঁতিদের মধ্যেও দেখ! যায় । এই অমিলই প্রত্যেক জাতির 
বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখের সাম্নে প্রকাশ করে দেয়। 
ইংলগ্ডের বেনিয়া-বৃত্তি, জার্মানীর গ্রেন-স্বভাব আর sata 
একাকারের আকাঙ্খা, তাদের পরস্পরের এবং প্রত্যেকের 
বিভিন্ন প্রবৃত্তি-নিচয়ের সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য না রেখে একে- 
বারে খাপৃছাড়া রকমে বেড়ে উঠেছে। 

Rea, মগজের স্বভাবটা হচ্চে একটু অদ্ভুত ধরণের। 

তার একট! প্রবৃত্তি বেশী বেড়ে চল্লে, Brel প্রবৃত্তিটা 
আপন! হতেই ত্রাস পায়। বে প্রবৃত্তির প্রেরণায় আমি 
বন্দুক হাতে শীকারে যাই, তার Teel, অন্তত তখন- 
কার মত, আমার চিত্তের সবখানি কারুণ্য লোপ করে 
দেয় ; আবার শীকার নিয়ে বাড়ী ফিরে এলে ছেলেটি 
যখন গলা জড়িয়ে ধরে, তখন যে বাৎসল্য জেগে ওঠে, 
সেটি আগে এলে আমি কিছুতেই ওই নিরীহ পাখী- 
গুলোকে মারতে পারতাম al) আমার পাখী মার্তে 
_ দেখেই কেউ ah বলে যে আমি লোকটা হচ্চি একেবারে 
ই হৃদয়-বিহীন, তাহলে আমায় যেমন ভুল বোঝা হবে, তেমনি 
ভুল হরে আমার ছেলেকে আদর কর্তে দেখে কেউ যদি 
আমায় একেবারে নারী-প্রকৃতির লৌক বলে ঠাওরায়। কিন্ত 
পাখীর ছানা বিধৃতে গিয়ে যদি বাৎসুল্যে অভিভূত হই, 
অথবা! ছেলেটি কোলে এলে শীকার পাবার উত্তেজনায় তার 
ঘাড়টি ভাঙ্তে উদ্ধত হই, তাহলে আমি হয় নারীপ্রক্কতির 
নাহয় হৃদয়-বিহীন বলেই গণ্য হব। 





মগজের স্বরাজ 2 8S 
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ইংলণ্ড যখন সকল দেশের সোন! কুড়িয়ে নিয়ে. নিজের 
বিলাস-সম্তীরের আয়োজন করে, তখন সোঁনার অভাবে বারা 
ফকির হয়ে যায় তাঁদের জন্য তার এতটুকু BETH হয় 
না, জার্মানীর সাম্রাজ্য-লিগ্ণা বেল্জিয়মের স্বাধীনতাকে 
পায়ে দলে যেতে দ্বিধা বোধ করে না। আবার এদের এই 
প্রবুত্তিগ্ুলে! ধখন তেমনি well চার! দিয়ে ওঠে না, তখন 
হয়ত ফকিরের ব্যথা দাসের গ্লানি এরা বুঝতে পারে--এদের 
কঠিন হৃদয়ও তাতে করে করুণাঁয় ভরে ওঠে। এমন যদি 
কখনো হতে না দেখা যায়, তাহলে ইংলণ্ড আর জার্মানীর 
পরিচয় হবে, ছুটি স্বর্ণ আর রাজ্য-লোনুপ জাতির জন্মভূমি। 

কিন্তু মানুষ স্বভাবত ওরূপ একরোখা হয় না। যে 
মগজ কর্তৃক দে পরিচালিত হয়, তার মাঝে রয়েচে 
ভিন্ন ভিন্ন কতকগুলি কর্মের ও ভাবের কেন্ত্র। তারই 
প্রেরণা ও ব্যঞ্জনার সামগ্রস্যে মানুষের সকল কাজ অনুষ্ঠিত 
হয়। অন্যসকল কেন্দ্র গুলিয়ে দিয়ে একটি প্রবল হয়ে 
উঠ্‌লেই মানুষ তার মন্ুষ্যত্বকে হারিয়ে বসে। 

(২) 

প্রথম যখন Bria ভারতবর্ষে এসেছিলেন, তখন 
তাদের মগজের কর্ম্মকেন্দ্র ও ভাবকেন্দ্রগুলির মাঝে বেশ 
একটা সামঞ্জস্য ছিল। তাই জীবনটাকে তারা পূর্ণরূপেই 
পেয়েছিলেন। তীর! যুদ্ধও করতেন সাম-গানও গাইতেন, হল 
চালনা কর্তেন আবার উষার নবারুণ বাগে উৎফুল্পও হয়ে 
SSI | সমগ্র জাতিটাই ছিল একেবারে প্রাণময়। 

_তারপর বর্ণাশ্রম যারা প্রতিষ্ঠিত কর্লেন, তার! এই 
মগজের ওপর নির্মমভাবে ছুরী চালিয়ে গেলেন। ফলে 
ব্রাহ্মণ ধারা হলেন তাদের মগজের শক্তি-কেন্ত্রগুলি 
কাটা পড়ে মাংসপেশী হতে বিধুক্ত হয়ে গেল। ক্ষত্রিয়ের সারা 
মগজটাই অধিকার করে রইল কেবল শক্তিকেন্দ্র। aff 
ধারা বৈশ্য ও se তাদের ওপর অর্পিত কাজ চালাবার জন্য 
যে বিশেষ প্রবৃত্তির প্রয়োজন বোধ কর্লেন সকল শক্তি দিয়ে 
তাকেই সার্থক করে তুল্তে প্রয়াস পেলেন। এতে করে 
সমাজের কাজ প্রথম প্রথম বেশ শৃঙ্খলার সঙ্গেই BATS 


- লাগৃ্ল__কিস্ত মানুষগুলোকে বড় বিশ্রী রকমে জবাই 


করা হলো। 
মানুষের মগজের আর-একট! আশ্চর্য্য ব্যাপার আছে। 
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সে হচ্চে তার ডেমোক্রেশীপ্রীতি। 'খেতে-বস্তে চল্তে- 
ফির্তে সর সময়েই সে স্বরাজ্যের GIRS প্রত্যেক কেন্দ্রের 
সম্মতি ও সাহায্য গ্রহণ করে। নইলে তাঁর কোন কাজই চলে 
না। এমন কি তাঁকে খেতে হলেও, খাবার ইচ্ছা প্রচার 
কর্বে একটি কেন্দ্র, হস্ত প্রসারণ ও আকুঞ্চন কর্বে আর- 
একটি কেন্দ্র, মুখব্যাদান কর্বে তৃতীয় কেন্দ্র এবং আরও 
কতকগুলি কেন্দ্রের সাহায্যে অন্নের রস তৈরী হবে--আর 
সেই রম সমানভাবে বেটে দিতে হবে সমস্ত কেন্দ্রকে, তবেই 
তার খাওয়া সমাপ্ত হবে। 

আধ্যদের সমাজে বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হবার পর ক্ষত্িয়ের 
মগজ যখন দেখলে যে তার রাজ্যের কতগুলি কেন্দ্র মৃতপ্রায় 
হয়ে পড়েছে, তখনই নে বিচলিত হয়ে পড়ুল। কারণ, 
বাহির হতে ব্রাহ্মণ যখন তাকে অন্ত্রধারণ কর্তে 
আহ্বান কর্বে তখন দে কিছুতেই সাড়া দিতে পার্বে 
না-_যদি তার নিজের কেন্ত্রসমূহ হতে প্রেরণ! না আসে। 
তেমনি ব্রাহ্মণ দেখলে যে ক্ষত্রিয়ের মুখ হতে আদেশবাণী 
প্রচারিত হলেই মন্ত্র আউড়ে সে ছুনিয়া ধ্বংদ কর্তে পার্বে 
ন|-_তাকেও চল্‌্তে হবে তার অন্তরেরই বাণী শুনে। 

কাজেই আশা যেমন করা গিয়েছিল যে, সবাই মিলে-মিশে 
সমাজটাকে বীচিয়ে রাখ্বে, কার্যত তেমনটি হলো না। 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে লাঠা-লাঠি কাটাকাটিও চল্তে লাগ্ল-- 
বৈশ্য-ুদ্রও কিছু নীরব রইল না। ফলে বিপ্লবের বান 
ROA] তাতে করে ধর্ম, সমাজ, BB সবই ওলট-পালট 
হয়ে গেল আর সেই-ব বিপ্লবের ভিতর পড়ে যগজকাটা 
মান্ধ্যগুলো হাঁটে মামা হাঁরিয়ে শুধু ভিড়ের ধাক্কায় চল্তে 
লাগ্ল। সমাজের মানুষ তার মগজের স্বাধিকার হারাবার 
সঙ্গে সঙ্গেই গোটা আর্য্য-জাতিটাও তার স্বারাজ্য খোয়ালে। 

(৩) 

বাঙালী জাতিটা সাক্ষাৎভাবে আধ্য-বংশধর না হলেও 
কাল্চার হিসাবে তাদেরই মানস-সন্তান! তাই সে দ্রাবিড় ও 
মঙ্গোলীয় রক্তের দাবী অগ্রাহ করে বশিষ্ঠ ভরদ্বাজ কশ্যপ 
হতে, একেবারে সোজা লাইন টেনে নিজের বংশ-পরিচয় 
পত্র প্রস্তুত করেচে। আর্ধ্যেরা যখন মিথিলা প্রভৃতি দেশ 
জয় করেছিলেন, তখনও সে স্বাধীন ছিল। কিন্তু তার 
মগজের স্বারাজ্য হতে ততই দে বঞ্চিত হচ্ছিল যত বেশী 
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সে মেনে নিচ্ছিল আর্ধ্যদের অনুশাসন। আর্যদের শে 
অনুপ্রাণিত হয়ে, তাঁদের সমাঁজ-শাসন-বিধি স্বীকার করে. 
Gre তাকে গড়ে নিতে প্রবৃত্ত হলো। জল মাটি 
আর হাওয়ার গুণ, দেশের সৌভাগ্য-সম্পদের অমিত 
সুখ-শান্তি, আর্ধ্যভাব-গ্রীতির সঙ্গে . মিলিত হয়ে তার 


মগজটাকে এমনি করে গুলিয়ে দিলে যে দেটা হয়ে 


উঠুল একেবারে ভাব*বিহ্বল। ফলে জাতিটা হয়ে গেল 
একরোখা। তাঁর মগজের ভাবকেন্দ্রটি হয়ে AA মস্তবড় 
অটোক্র্যাট--আর তারই কঠোর শাসনে অন্যসব কেন্দ্র কেনা 


গোলামের মত সকল-রকমে আত্ম-কর্তৃত্ব হারিয়ে বস্ল। ' 


থার্মোমিটারের পারা যেমন তাপ পেয়ে লাফিয়ে ওঠে, তেমনি 
বাঙালী মগজের'ভাব-কেন্দ্রট বাইরের অথবা অন্তরের এত- 
টুকু প্রেরণায় উত্তেজিত 'হয়ে ওঠে__-আর সে উত্তেজনার 


শক্তিও বড় প্রবল । ভাবোন্মত্ততাই হলো তাঁর রোগ je 


যুগে যুগে কতরকম আঘাত-জনিত প্রতিক্রিয়া তাকে এই 
ব্যাধি হতে মুক্তি দিতে প্রয়াস পেয়েচে, কিন্তু সফল কখনো 
হয়নি । 

মগজের যে কেন্দ্রবিশেষের উত্তেজন! বাঙালীকে সিংহল 
জাভা! স্ুমাত্রায়, তিববত চীন জাপানে শান্তির মন্ত্র প্রচারের 
জন্য ছুটিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, দেশময় বিহার ও চৈত্যের 
প্রতিষ্ঠা করিয়েছিল সেই আবার একদিন তাকে শক্তি- 
মন্ত্রে দীক্ষিত করে দশ-প্রহরণধারিণী জননী দশভূজার বন্দনায় 
মুগ্ধ করে রেখেছিল। ওই একই উন্মাদনায় শ্রীগৌরাঙ্গের 
ভাঁবামৃত তাকে নাচিয়ে মাতিয়ে তুলেছিল আবার নবদ্বীপের 
পণ্ডিতকুলের ন্যায়ের গোলক-ধীর্ধার মূলেও ছিল সেই 
একই ভাবোন্মাদন! | 

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আদর্শান্যারী ভাব-লহরী পরস্পর 


৯১৬ 


বিরোধী হলেও মগজের "একটিমাত্র কেন্দ্ররই দ্যেতিনা- .. 
বঞ্জক। সবারই মূলে ররেচে গাঢ় একটা ভাঁব-পরব্ণতা, 7 


যা তার আপন-ভোল! মনকে চিরদিন ধরে স্থূল হতে হৃক্ষের 
দিকে, সৌন্দর্য্যের অন্বেষণে, রসের সন্ধানে ছুটিয়ে নিয়েচে_- 
বার মোহে AHR ভুলে অন্তরের আকুলতা জানিয়ে সে 
কেবলই বলেচে-- 
“AAT সাঅরে ডুবায়ে আমারে 
"অমর করহ তুমি ।৮ 


হ্‌ 
{ 
2 


১ম নংখ্যা ] 
(৪) 

যুগে যুগে SANS আহার্য্য পেয়ে বাঙালী মগজের 
ভাবকেন্দরটি খাপ্‌ছাড়া রকমে বেড়ে aS লাঁগল। তাঁর 
ক্ুধাটাও হয়ে উঠল বিশ্বগ্রাসী_নিত্য খোরাঁকী চাই নব 
নব ভাবরাশি। তাই দিলীতে হলো! মুসলমান সম্রাজ্যের 
পন্তন-_তার সভ্যতা, সমস্ত জাঁকজমক মিনার মসজিদ, 
সবই বুইল তার রাজধানীকে ঘিরে-*্সামান্য যা-কিছু বাঙ্লায় 
. এলে গড়ল, তাতেই অনুপ্রাণিত হয়ে আধা-আধি বাঙালী 
ইন্লাম ধৰ্ম্ম ও সভ্যতাকে গ্রহণ কর্ল-_ যাঁদের অনেকেই 
হয়ত একদিন ‘বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি” বলে ্রবজ্যা নিয়েছিল, 
অথবা শঙ্করাচার্য্যের নিকট দীক্ষা নিয়ে ‘শিবোহহং বলে 
গর্জে উঠোঁছল । 

তারপরে এল ইংরেজ, তার রেল-্ীমারে কল-কার্খান! 
বোঝাই দিয়ে-_পু'থি-পত্রে তার জাতির আর তার জ্ঞাতিদের 
ভাবরাশি সংগ্রহ করে। ইংরেজের আমদানি কলকার্থানার 
দিকে বাঙালী ফিরেও চাইল না-_ইংরেজের পুথিই তাকে 
পেয়ে বন্ল। পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে এসে সেই স্বাধীনতা 
দে হারিয়েচে_যাঁর মূল্য সে কোনদিন জান্ত না। যাকে 
হেলা দাসী করে দিয়েছিল, বুঝ্ত না যে, সে হচ্ছে স্বর্গাদপি 
গরীয়সী জন্মভূমি। ইংরেজের-পুথিই তাকে একথা জানিয়ে 
দিয়েচে, সাত শ বছরের মধ্যে একটিবারও সেকথা তার 
মনে হয়নি। পরবশতাঁয় দেশব্যাপী অমঙ্গল মাথা উঁচু 
করে উঠেচে সত্য কিন্তু সেই অমঙ্গল হতেই জন্ম পেয়েছে 
বাঙালীর পেটিয়টিজ্ম--আসল ইংরেজের ভাব-ধাঁরাটি যার 
মূলে জল জুগিয়ে সজীব করে তুলেছে। পেট য়টিজ্ম্‌কে 
হজম করেই কিন্তু বাঙালী মগজের অজীর্ণ হলো না--বরং 
Hel তার বেড়েই চল্ল | তার কবিতার সাধক পেটি যটিজ্ম্‌ 
. এর গণ্ডি অতিক্রম করে বিশ্ব মানবের যুক্তির বাণী প্রচার 
কর্তে লাগ্লেন। 

বাঙালী মগজের ভাব-কেন্দ্রটির পুষ্টির পূর্ণতা তাঁকে 
ভাবরাজ্যের এমন একট! জায়গায় নিয়ে হাঁজির করিয়েছে 
যেখানে দাড়িয়ে সে দুনিয়ার সঙ্গে আজ সকল রকম লেনা- 
দেনাই চালাতে পারে-_বাঁধ দিচ্ছে শুধু কর্ম্মকেন্দ্রগুলির 
অস্বাভাবিক অপরিণিত । 

ভাবরাজ্যে বাঙালীর উন্নত-জাতিদের সমকক্ষতার পরিচয় 


do 





COTE | 


মগজের স্বরাজ ৭৩" 


REN AUS DRA LAN NAN RAR পাছত ৯৩ 


পাওয়া যাচ্ছে তাঁর সাহিত্যের গতিতে, বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে 
আর স্বারাজ্য-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় ।. কিন্ত এখানেও তার কণ্মু- 
কেন্দ্রের ছুব্বলতা কেবলই তাকে পিছনের দিকেই টান্চে । 
ফলে ভাব আঁর কাজের মাঝে একটা বিরাট ফাঁক রয়ে 
বাঙালীর সাহিত্য জন্মগ্রহণ করল একেবারে 
আর্টকে ব্যক্ত করে, রস-সৌনর্যে পুর্ণ হরে। প্রাণের পুলকে 
স্পন্দিত উল্লাসিত হয়ে ভাষা তার গোপন রাজ্যের আনন্দ- 
উৎসের মুখ খুলে দিয়ে অমৃতের ঢেউ বইয়ে দিচ্ছে_বিশ্ববাসী 
যা পান কর্বার জন্য অগ্রহাঘিত হয়ে উঠ্‌চে ; কিন্তু তার 
আপনজনের শতকরা পৌনে আটজন মাত্র বর্ণজ্ঞান-সম্পন্ন 
আর তারও অনেক কস তাঁর সাহিত্যের রসোপভোঁগে সমর্ণ। 
তার বৈজ্ঞানিক জটিলতর সমস্যা-সঘাধানে মগ্ন বিজ্ঞান-বারি- 
fia গভীরতম প্রদেশ হতে দুর্লভ ag সংগ্রহে নিযুক্ত, আস্তম্ত- 
তৃণ সকল পদার্থে যে প্রাণ-ব্রহ্ম ব্যাপ্ত, তারই সন্ধানে CAH, 
আর নিয়ার্দের সাধনা মনে করে কলিত-বিজ্ঞানের প্রতি 
তার যে Baia, তাতে সুযোগ পেয়ে, পাশ্চাত্য-বৈজ্ঞানিকের 
শাক্‌রেদ ব্যবসায়ী কীচের বিনিময়ে দেশের কাঞ্চন সব 
নির্কিবাদে হরণ .কর্চে। তার রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌ পাশ্চাত্যের 
আধুনিক ডেমোক্রেণীরও স্বারাজ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে 
মানুষের অত্যাচার হতে চিরতরে মানুষকে রক্ষা কর্বার 
জন্ত ধ্যানস্থ--আঁর তাঁর নিজের দেশের cate, অনাহারে 
শুকিয়ে, রোগে ভুগে, অত্যাচারে অবমাননায় জর্জরিত 
হয়ে, মানুষ হয়ে জন্মেছিল বলে ক্ষোভ প্রকাশ কর্চে। 

বাঙালীর জীবন এমন ধারা কেন হলে! ? একট! দিক 
তার রস-সেন্দর্য্যে ভরপুর, আঁশার আলোয় উজ্জল,-অন্য 
দিকটা কেন শুষ্ক শ্রীহীন্তার মলিন, হতাশার তিমিরে 
আচ্ছন্ন? এ তার মগজের ভাঁবকেন্দ্রটির অটোক্র্যাটিক 
অধিপত্যের, সব ভূলে গিয়ে কেবল নিজেকেই বড় কর্বার, 
অপরিহাধ্য পরিণতি । 7 

(৫) 

কিন্তু বাঙালীর ভাঁব-রাজ্যের বিস্তৃতি ত তুচ্ছ ব্যাপার 
নয়। ভিন্ন ভিন্ন যুগে বাংলা-মায়ের ভাবুক সন্তান যে অমৃতের 
সন্ধান পেয়েচে, যে-কোন স্বাধীন দেশ তা নিয়ে গৌরব 
SKS পার্ত। বিশ্বের বাষ্ীয়মণ্ডলীতে আজ তার স্থান 
নেই সত্য-_কিন্তু ভাবুক সুধীগণ তাঁদের AS বেশ বড় 


৮৯৮ ১৩৫২৪৯৮২৮১৪ 


০৭৯ এ ০:৮৯ শি পি পা 


একখানি মঞ্চ তৈরী করেছেন, যা অধিকার ' কর্বার ay 
বাঙালীকে সাদর-আব্বান Stra করেছেন। দেই আসনে 
বসেই একদিন হয়ত তাঁকে রামমোহন বিবেকানন্দ 
জগদীশ প্রফুল্লচজ্জ রবীজ্র অরবিনোর তপস্তালন্ধ ফল দুনিয়ার 
সবাইকে বিতরণ করতে হবে। কিন্তু সে হচ্চে তার 
মগজের-ডেমোক্রেশী-সাঁপেক্গ । অযথা উত্তেজনা পরিহার 
করে, তার রাজ্যের প্রত্যেকটি কেন্দ্রের সঙ্গে ভাব-কেন্ত্রের 
বিরাট ব্যবধান ঘুচাতে হবে, প্রত্যেকটি কেন্দ্রের পুষ্টিবিধানে 
একটা কার্যকরী সামগ্রসা (co-ordination) স্থাপন করে। 
তা হলেই তার কাটা-মগজ আবার জোড়া লেগে যাবে। 


তাঁর ভাবোন্মত্ততা তাকে ফাল্ুসের মত উধাও ছুটিয়ে না. 


নিয়ে, কর্মের শক্তি জাগিয়ে তুল্বে--আর তাতে করেই 
তার স্বারাজ্য লাভ হবে। 

শুধু তার মত পরাধীন জীতিকেই কেবল মগজের 
স্বারাজ্য-্থাপনে ব্রতী হতে হবে না--এশবর্য্য-স্ফীত, মদ- 
গর্বিত, শক্তিদৃপ্ত পশ্চিমের ওই যে স্বাধীন জাতিগুলি 
দুনিয়াটাকে টানা-ছেড়! করেও শাস্তির সন্ধান পাচ্ছে না-_ 
ডেমোক্রেশীব কঙ্কাল খাড়া করে নরমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে যার! 
মত্ত, তাদেরও নিজ নিজ মগজের বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রের 
অটোক্রেশী ভেঙে ডেমোক্রেণী গড়তে হবে। 
পাশ্চাত্যের ধনিক-শ্রমজীবির oe আপনা হতেই মিটে বাবে, 
তার জন্ত কলকার্থানা ভেঙে ফেলে গৈরিক বন্ত্রের জন্য 
তাদের ভারতবর্ষের দিকে চেয়ে থাকৃতে হবে না, অথবা 
রুশিয়ার ছুরারে ধন্না মেনে তার জোর-করা একাকারের AAI 
জেনে নিতে হবে না। তাদের কোষ-বদ্ধ তরবারি এমন 
যখন-তখন রক্তপানের Fy আস্ফালন করে খাপ ছেড়ে 
বেরিয়ে পড়বে না আর অন্তরে পররাজ্য-লোলুপতা৷ ও 
পরপ্রীকাতরতা পুষে রেখে মাতববরদের ভুয়ো, শাস্তি 
সম্মেলনের অভিন্য়ও হবে একেবারে অনাবশ্যক। 

মগজের ডেমোক্রেটিক-স্বারাজ্যের প্রভাবে প্রত্যেক 
মানুষই হবে পূর্ণ, মুক্ত, সত্যসন্ধ। 
TERA উপর মান্তুষের অমান্গুষিক অত্যাচার ; একক, 
একই TA সকলে তখন বল্তে সক্ষম হবে--আমরা হচ্চি 
সব অমৃতস্য Aes | 

শ্রীীন্্নাথ সেনগুপ্ত | 
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তা হলেই 


তখনই ঘুচে যাবে 
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সুরার কাহিনী 


('কৃস্তজাতক' অবলম্বনে ) 
(>) 


@ মধু মোম আর শিলাজতু খুজে 


বনসরী সুর ক্লান্তিআতুর 
* বসেছিল শিলাতিলে | 
অদূরে ত্রিশাখ বিশাল পাদপ 
. _  দীড়ায়ে তগ্ব-চুড়া,. 5 
সারা গায়ে তার শুষ্ক শেহালা 
রুখু-গুগ্গুলুগুড়া | 
কলরবে সুড়া-গাছের মাথায় 
ঠোঁট হানে এসে পাখী, * 
কি যে পান করে, কি যে গান করে, 
কি যে করে ডাকাডাকি | 
ট'লে ট’লে চলে, উড়িবার ছলে 
মেলে পাখা কুতুহলে ; 
ক্ষণে অচেতন মুতের মতন 
| লুট’ পড়ে তরুতলৈ | 
বিস্মিত সুর ভাবে, কালকুট 
. ও তরু-কোটরে আছে, 
তাই ক'রে পান হারাইছে প্রাণ 
পাখীরা নিমেষ-মাঝে। 
বিস্ময় ভারি মানে বনচারী 
আখির পাতা না মুড়ে ; 
ক্ষণ পরে, একি ! মুচ্ছিত পাখী 
ভানা ঝেড়ে যায় উড়ে | 
“এ তো ভারি মজা!” ভাবে মনে সুর, 
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ঝড়ে-পড়া তাতে পচে আমলকী 
গাজনি অহর্ণিশ, 
পচে পাখীদের চঞ্চ-চ্যুত 
নীবার-ধানের শীষ | 
তীব্র-মধুর ওঠে সৌরভ 
7 বাতাসেতে ভর্‌্ভর্‌, 
ভারে নিল পান কুরে 
| কুতৃহলী বনচর | 
রিম্বিম্‌ মাথা, ফুর্তির্‌ গাঁথা 
রক্ত আলোড়ি? ঘুরে, 
অকারণে হাসে, অকারণে গার 
yl বিকৃত-বিষম সুরে | 
নেশ। চড়ে গেল মাথায় সুরের 
জবাফুল হ'ল we, 
চকৃমকি জেলে পুড়িয়ে সে খেলে 
মাতাল তিতির-পাখী | 
মদের সঙ্গে মাংসও হ'ল, 
চার পোয়া হ'ল পুরা, 
স্বর সে প্রথম পান যা করিল 
তার নাম হল সুরা | 
(২) 
বনের প্রান্তে সীমান্ত গ্রাম 
আজ সেথা হাটবার, 
সুর সে চলেছে বাঁশের চোঙার 
সুরাটুকু নিয়ে ota | 
মধু মোম আর মৃগনাভি বারা 
,  কিনিত সুরের ঠায়ে = 
ঘিরিয়া ধরিল, বহুদিন পরে 
দেখিয়! তাহারে গীয়ে। 
সুর বলে, “ভাই মৃগনাভি নাই, 
এবারে 
হিমাচল হ'তে এনেছি এ হাঁটে 
করি বহু তজ্বিদ।- 
আপন যুঠায় 
এ চীজ্‌ করিলে পাঁন। 


অঞ্জলি 


নতুন চীজ,, 


পাবে আনন্দ 


স্থরার কাহিনী 


“্ৰটে ! বটে !” ঝলে যত aire 
. সূরা করে BTA | 
Stl শেষে পান, ক্রমে নাচ গান, 
বাখানে সওদাগরে, 
ক্ৰমে বার্তা ছুটিল 
নগরের ঘরে WA | 
রাজা খায় Wal, প্রজা খায় Wa, 
“আনো | আনো 1” রব ওঠে, 
সুরার GY ঘন অরণ্য 
বারে বারে WA ছোটে | 
কারো জমে নেশা, কারো! বা ব্যবসা 
এই সে ছুনিয়াদারা, 


গ্রাম হতে ক্রমে 


সুর ভাবে, Wal লাগি বারে বারে 


বনে ছোঁটা ঝক্মাতি | 
গ্রামে গ্রাম-ভাঁটি ক্রমশ বসিল, 
পিয়ে সুরা জনে জনে | 
রাজা পান করে মণ্ডপ রুচি’ 
‘বিপুল রাজাঙ্গনে। 
AS পান করে ছাড়ি’ সব কাজ, 
বাড়ে দুৰ্গতি ক্লেশ, 
নগর শূন্য, _ব্যসনে পূর্ণ, 
শ্বশান-সমান দেশ ৷ 
(৩) 
প্রমাদ গণিয়! পলাইল স্থর 
| শীমান্ত গ্রাম ছাড়ি’, 
বাঁরাণসী পুরে করিল প্রবেশ ২ 
লইয়া সুরার Se | 
পসাঁর জমায়ে দুদিনে দেখায় 
নেশা ধরাইয়া লোকে 
পয়সা লুটিল ছুই হাতে সুর 
সরা-ঘূর্ণিত চোখে। 
সুরার ডূবায়ে শুদ্র-বৈঠ 


ক্ষতিয়-ব্রাঙ্গণে, 
ছারেখারে দিয়ে ধন্য, কর্ম্ম, 
Aa শুধু টাকা গণে ! 


লালা তত দৰত wee 


০ ২৪১০ 
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প্রবাসী-_বৈশাখ, ১৩২৮. 


MAR AR AACA NON Nt a সলাত PLO NN NENT শিট NO NN NN A RON Nl Na Nall LORIN OD AOR ND সলা সত তিশা শি 


চোরে জুয়াচোরে ভ'রে গেল দেশ 
THETA দলে 3 
বাহাজানি করে সবাঁবের তরে; 
বাঁরাণসী রসাঁতলে।- 
“ফুরায়েছে পুঁজি, নেশার পয়সা 
দিতে পারিবে না এরা,” 
মনে বিচারিয়! সুরা-বিক্রয়ী 
তুলিল ডাণ্ড-ডেরা | 
কাশী ছেড়ে এল অবোধ্যাপুর, 
সেথাও অমনি ক্রমে 
আবাল-বৃদ্ধ বদ্ধ-মাতাল 
বিমুখ-পরিশ্রিমে। 
নিদ্বন্মার বেড়ে গেল দল, 
বেড়ে গেল অনাচার, 
দেখিতে দেখিতে সুরার প্রসাদে 
অযোধ্যা ছারখার | 
| দেশে দিয়ে কদভ্যাসের 
দক্গা এমনি রীতে, 
পশিল শ্রাবস্তীতে। 
সুরার বাখান করি’ গান সেথা 
ভিজায়ে রাজার মন 


সাজাদেশে CHA পাঁচ শ' জালার 
করিল সে আয়োজন | 
সারি সারি ভাঁড়ে পচে গুড়-চাঁল 
রাজার ভীড়ার-ঘরে, 
পাশে পাশে বাঁধে বিড়াল, সুরায় 
ইদুর সে পাছে গড়ে | 
দিনেক দিনে পচিয়া গীঁজিয়া 
ভাঁড়ে ভীড়ে মদ মাতে ১ 
সুখাদ্য গুড়, ক্ষুধার অন্ন 
. পরিণ্ত মদিরাতে | 
ভাগের গাক্ষ AD pata 
মিঠা মিঠা বাস তার, 


_ ভাঁড় সাথে বাঁধ! লুন্ধ বিড়াল 


CATE আর চাটে ভীড় | 
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w fers চাঁটিতে মাতাল বিড়াল 
ঢুলে চুলে পড়ে STH, 
মুচ্ছিত কিবা মৃত, কে বা জানে? 
মগ্ন নেশার ঘুমে । 
(8) 
সারারাত গেল অমনি কাটিয়া; 
* রাজার ভীড়ারী প্রাতে 
ভাড়ার-ছুয়ার খুলিরা যখন 
ঢুকিলেন চাবি হাতে, 
Balsa তিনি দেখিলেন, একি ! 
ইহুরের পল্টন 
পাচ শ’ বিড়ালে ডিঙায় AIT | 
করে একি কীর্তন ! * 
“এ কি হাল ? মৃত পাঁচ শ' বিড়াল ! 
কি দেখি ভীড়ার ঘুরে, 
ইছুরে খেয়েছে বিড়াল-গুলাঁর 
| নাক কান কুরে কুরে ! 
পাঁচ শ’ জালার কী চীজ, রেখেছে? 
পাঁচ শ' বিড়াল মৃদ্ত) * 
লোকটা বিদেশী, সন্দেহ হয় 
বিষ-টিষ রাখেনি ত?” 
রাজ-দর্বারে গেল সমাচার, 
রাজ! শুনে ক্রোধে ফুলে, 
সুরার আবিষ্বর্তী খবীশ 
সুরুকে দিলেন শুলে ৷ 
সভা ছেড়ে রাজা গেলেন ভাঁড়ারে 
ভাঁড় দিতে ভেঙে টুটে, 
সূপগত-নেশা পাঁচ শ’ বিড়াল 
তখন বলেছে উঠে! 
VO আছে সব ছিন্ন কানের 
fa শোণিত মেখে; 
বিস্মিত চোখে af ক্ষণকাল 
রাজা কহিলেন হেঁকে 5 ~~ 
“মূরেনি বিড়াল; তবু জঞ্জাল 
কাজ নাই ঘরে রেখে ; 


me 
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ভেঙে ফ্যালে! ভাঁড়, করো! ও সাবাড় 
বেতে চাই চোখে দেখে। 
ভালো সামগ্রী পচিয়ে সড়িক্সে 
স্ষ্টি হয়েছে যার 
' সকল ভালে! সে পচিয়ে সড়িরে 
সব দেবে ছারেখার। 
নগরের বার করে ফেলে ঢেলে 
দাও গে উষ্র মাঠে, 
ঘরে ও থাকিলে বিড়ালের কান 
সাহসে ইদুরে কাটে! 
ভ্রীসত্যেন্্রনাথ দত্ত | 


রজনীগন্ধা 

রাস্তার তখন সবে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে, সমস্ত দিনের 
সঞ্চিত ধূলি ও ধুম যবনিকার রূপ ধরিয়া রাজধানীর উপর 
আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ঝুলিয়৷ পড়িয়াছে। fag ও 
গ্যাসের আলো এই শ্বাসরোধকারী আঁবিলতার সাগরের 
মাঝেণ্মাঝে জ্যোতির্ময় দ্বীপের মত ভাসিয়া রহিয়াছে। 

একখানা খার্ডক্লাশ ভাড়াটে গাড়ীতে চড়িয়া ছয়-সাতটি 
TRA মহা কলরব সহকারে গল্প করিতে করিতে চলিয়াছে। 
একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক এবং তাহারই কাছাকাছি বয়সের 
একটি মহিল! অতিরিক্ত আগ্রহে পরস্পরকে বুঝাইতেছেন 
যে আজকাল একটা মানুষের কলিকাতায় ডাল ভাত খাইয়া 
থাকিতে WS খরচ, আগে তাহাতে একটা মধ্যবিত্ত পরিবারের 
স্বচ্ছন্দে দোল-ুর্গোৎসব করিয়া দিন কাঁটিত। তিনটি 
বালকবালিকা একটি ,রবারের বেলুন-বাশির স্বত্বাধিকার 
মুখ ও হাতের সাহাব্যে সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে! 
হ্‌ একটি তরুণী কোলে একটি তিনচার বছরের ছেলে লইয়া 
চুপ করিয়া বসিয়া আছে এবং একটি মুবক অত্যন্ত বিরক্ত 
মুখে সকলকে টেঁচামেচিটা একটু কম করিবার জন্য থাকিয়! 
থাকিয়া প্রবল অনুরোধ করিতেছে | 

গাড়োরান রাস্তার মোড়ে আসিরা ঝুঁকিয়া পড়িয়া 
ভাঙা গলায় হীকিল, “কুন্দিগে যাব বাবু, ডাইনে না! বায়ে ?” 

প্রো ভদ্রলোক তখনও অর্থনীতির আলোচনায় 


রজনীগন্ধা _ 
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বিভোর, তিনি কোনই উত্তর দিলেন না। যুবক গলার 
স্বরে তার সমস্ত বিরক্তিট! ঢালিয় দিয়া বলিল, “বায়ে,” তার- 


“পর স্বরটা একটু নীচু করিয়া বলিল, “ার্ডক্লাশ গাড়ী চড়ে 


যে গাঁরমাঁণ গোলমাল তোমরা করে নিলে তা Viceroyaa 
state driveqe হয়ে ওঠে না |” 

প্রৌঁঢ়া মহিলা বলিলেন, “তা কি হয়েছে কি? লাট 
নই বলে কথা কইৰ না নাকি ?” 

বুবক উত্তরে একটা কি বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল 
এমন সময় মেয়েটি ব্যস্ত হুইয়া বলিল, “এই গেটের সাম্নে 
দাড়াতে বলুন !” 

গাড়ী দ্রাড়াইল। কোলের মেয়েটিকে নামাইরা, 
পুরানো খবরের কাগজে জড়ানো একটি ছোট aA হাতে 
করিয়া মেয়েটি নামিবার উপক্রম করিল। বলিল, “এখন 
তবে আসি !” - 

গাড়ীর ভিতর হইতে বাঁলক-বালিকাগুলি দ্বিগুণ 
গোলমাল করিয়া উঠিল, গৃহিণীটি বলিলেন “এসো মা, 
আবার আদ্চে সপ্তাহে শনিবারে BPR ত 2” 

মেয়েটিকে কথা বলিবার অবসর না দিয়াই যুবক বলিল, 
“Sn, যা তোমাদের নীরব নির্জন বাড়ী, ঘন ঘন এলে আর 
তাহ'লে এখানে না ঢুকে ATR aA রোডের Deaf and 
Dumb Schoolag দিকে রওনা হতে হবে |? 

তরুণী ব্যস্ত হইয়! বলিল, “কি যে তুমি বল তার ঠিক 
নেই! আমি ত আর তপস্যা কর্তে যাইনি যে নির্জ্জনতার 
অভাবে হীপিয়ে উঠব? না, মাসিমা, এর পরের সপ্তাহে 
বোধহয় আসা হবে না, উপরি উপরি আসা সব সময়ে সম্ভব 
হয় না?” 

মাসিমা বলিলেন, “আচ্ছা তবে তার পরের বার এসে! 
এখন। তুমি এলে ছেলেপিলেগুলে! তবু ঘরে থাকে ক্ষণু, 
তা না হলে সারাক্ষণ ভয়ে মরি, কখন কোন্টা বা ট্রাম চাপা 
পড়ে, না মোটর চাঁপা পড়ে; এ পোড়া হরে কি মানুষ 
থাকে মা 1” 

মেয়েটি নামিয়া পড়িল। যুবক এতক্ষণ নামিয়া দরজা 
ধরির! দাড়াইয়াছিল, সে উঠিয়া বলিল, “এই চালাও ৷” গাড়ী- 
খান! বাহির হইয়া গেল! 

ক্ষণিকা গেট পার হইয়া ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল মেয়ের! 


oe 
তখনও মাঠে ঘোরাঘুরি করিতেছে। তাহাকে “দেখিয়া 
একটি মেয়ে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, “এই মেয়ে, এক দিন দেরি 
করলে কেন? বিনোদিনীদি তোমায় 4 উপর দীড় 
করিয়ে দেবেন জান ?” 

ক্ষণিকা হাসিয়া বলিল, “আচ্ছা। আমি রবিবারেই 
আন্ছিলাম ভাই, তা গুদের ছোট খুকীর জন্মদিন পড়ল 
আজ, তাই সন্ধ্যের আগে কিছুতেই ছাড়লেন না। তেমন 
খুব পরিচিতও নয়, কাজেই বেশী জোর কর্তে পার্লাম 
না। Studya খণ্ট! পড়তে কত দেরি আছে রে?” 

তাহার সঙ্গিনী বলিল, “কে জানে, জানি না । ও শ্যামের 
বাশী ধত পরে বাঁজে ততই ভাল। খুব পরিচিত নয় ত 
ওদের বাড়ী গিয়ে হাজির হলে কি করে?” 

ক্ষণিকা বলিল, "চিন্সয়দার উনি মাসিমা। আমার কথা 
ওর কাছে অনেক শুনেছেন তাই নিতে এসেছিলেন। 
বাবার সঙ্গেও যদুবাবুর বেশ আলাপ আছে।” 

এমন সময় ঢং ঢং করিয়া ঘণ্ট। বাজিয়! উঠিল। খেলাধূলা 
গল্প সব অবসান করিয়া মেয়ের দল ফিরিয়া চলিল। 


যাইতে যাইতে ক্ষণিকা বলিল, “যাই পুটুলিটা"রেখে আসি। 


হ্যা প্রভা, মনোজাদি ফিরেছেন?” 

প্রভা তাহাকে এক ঠেলা মারিয়া বলিল, “হ্যা গো হ্যা, 
তা না হলে কি এমন হাসিমুখে তোমায় অভ্যর্থনা করতে 
আদি? সবাই মিলে এতক্ষণ শোকসভা কর্তাম না? 
কই আমাকে শাল দোশালা কিছু দিলে না ?” 

ক্ষণিকা বলিল, “তোকে ছাই দেব। সবতাতে রসিকত। 
না SLA মেয়ের ভাত হজম হয় না। একঘেরে HEI 
কর্তে এতও তোদের ভাল লাগে 1” 
1 “নূতন নুতন ঠাট্টা কর্বার পথ জুটিয়ে দাও ন! ঠাক্রণ, 
হলে ত বেঁচে যাই। তা তোমরা চিরকাল বসে দুধের সখ 
থোলে মেটাবে, আর বল্লেই বত দোষ!” প্রভা হলের 


ভিতর চুকিয়া পড়িল, ক্ষণিকা নিজের বোঝা নামাইয়| 


রার্খিবার জন্ত বারাও পার হইয়া বোর্ডিংএর দিকে চলিল। 
জিনিসপত্র রাখিয়া আসিয়া সে যখন পড়ার ঘরে 
চুকিল, মেয়েরা তখন অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে 
পড়াগুন! আরম্ভ করিয়াছে। ছোট ছোট স্কুলের মেরেরা 
পিঠের উপর বিহুনি ঝুলাইয়া মুখ অতিশয় গম্ভীর করিয়া 


প্রবাসী-বৈশাখ, ১৩২৮ 
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বিয়া আছে, হাতের বই বাঁ খাতার মধ্যে চোখ একেবারে 
যেন ডুবিয়া finite! একটি মহিলা ঘরের এধার হইতে 
ওধার মাঝে মাঝে ুরিয়া যাইতেছেন। তাঁহার দৃষ্টি 
ছোট বড় সকলের উপর একবার করিয়! ঘুরিয়৷ আসিতেছে | 
চেহারাটা ভারি রুক্ম ও TT! মুখ ও হাতের যেটুকু দেখা 
বায় তাহাতে মনে হয় মাংসচর্থের' আবরণ ভেদ করিয়া 


তাহার অস্থিগুলি দিনের.আলো! দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া 


উঠিয়াছে। ইনিই বোর্ডিংএর Lady ০০ 
বিনোদিনী ঘোষ । 

কণিকা প্রজার কাছে দাড়াইয়া একবার উকি মারিয়া 
দেখিল। “বিনোদিনী তখন হলের আর-এক কোণে পিছন 
ফিরিয়া একটি মেয়েকে পড়া বুঝাঁইতেছিশ্সেন। সেই 
সুযোগে চট্ট করিয়া ঘরে চ,কিয়া সে এককোণে fiat বসিল 
এবং বই থাতা বাহির করিয়া মনোযোগী ছাত্রীর মত বিদ্যা 
বারিধিতে ডুব মারিল। মনে মনে ভাবিল, প্যাক, আজ 
রাত্রিটার মত কৈফিদ্বৎ দেওয়া আর সমক্সজ্ঞানের অভাব 
সম্বন্ধে উপদেশ শোনা ছুটোই তাকে তোলা রইল ।” 

তাঁহার পাশে 'একটি দ্রশ-বারো বছরের ফ্রুক-পরা মোটা" 
সোটা মেয়ে বসিয়াছিল, সে ফিশ, ফিশ করিয়া বুলিল, “ক্ুণিদি, 
তেঁতুলের আচার খাবে? আমি ডেস্কে এনে রেখেছি ।” 

ক্ষণিক! বলিল, “চুপ্‌, বীদরামি করিস্নে, আর- 
একবার বুঝি জর করার মত্লবে আছিল?” 

মেয়েটি ক্ষশিকার রুঢ়তায় দুঃখিত হইয়া আড়চোখে 
এধার ওধার চাহিয়া আচারটা নিজেই শেষ করিয়া ফেলিল। 
ক্ষণিকা এতক্ষণে সত্যসত্যই পড়াশুনা! লইয়া ব্যস্ত হইয়া 
উঠিয্লাছিল, সে এত লক্ষ্য করিল না । খানিক পরেই studya 
সময় শেষ হইয়া গেল। সামান্ত জলবোগ করিয়া সকলে 
শোবার ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। আধঘন্টা খানিক এধার 
ওধার হইতে ছুই-চারিট। মৃতু কণ্ঠস্বর শোন! গেল, তারপর 
সব চুপচাপ । . কেবল ট্রীমের শব্দ 'তাহাদের শয়ন-কক্ষের 
নীরবতা ভঙ্গ করিতে লাগিল, রাস্তার গ্যাসের আলো তীব্র 
চোখ মেলিয়া জান্লার ভিতর fen এই তরুণী ও কিশোরীদের 
নিশ্চিন্ত নিদ্রার দিকে তাকাইয়! বহিল। 

ভোরবেলা স্বপ্নরাজ্যে কি একটা বিপ্রব বাঁধিয়া উঠাতে 
ক্ষণিকার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল । চাহিয়া দেখিল, রাস্তার আলো! 


৮ 


2১০25 


১ম সংখ্য! ] 


SAA OLA 


তখনও স্তিমিত নেত্রে ভোরের নবীন আলোর দিকে চাহিয়া 
আছে। ট্রাম তখনও চলিতে আরস্ত করে নাই, মিউনিশি- 
প্যালিটির মেথরের গাড়ীর শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ BH 
তার তপোভঙ্গ করিতে সাহস করে নাই। তাহার সঙ্গিনীর 
- দল তখনও গভীর নিদ্রায় মগ্রা। 
ক্ষণিকার ঘুমটা একান্তই টুটির! গিয়াছিল, শুধু শুধু 
বিছানায়. পড়িয়। 'থাকটি। তাহার অসহাষ্হইয়া উঠিল। 
আস্তে খাট ছাড়িয়া উঠিয়া সে নীচে নামিয়া গেল। আয় 
তখন সবে বাহিরের বারাওা aI দিতে সুরু করিয়াছে, 
আর কেহ ga ছাঁড়ির! ওঠে নাই। ক্ষণিকা সাম্নের সবুজ 
ঘাসের উপর নামিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল। কলি যু 
বাবুদের বাড়ী হইতে আসিবার সময় সে একখান! উপন্যাস 
সংগ্রহ করিনা আনিগাছিল, সেট! তাহার হাতে ছিল। কিন্তু 





আস্তে 


বাস্তব মানুষের দল যেটুকু সময় অনুগ্রহ করিরা চুপ করিয়া 


থাকিয়া তাহাকে নিশ্চিন্ত অবকাশ দিয়াছে, সেটুকু কাল্পনিক 
মানুষের, কোলাহলে পড়িয়া অপব্যয় করিতে তাহার ইচ্ছ! 
করিল al | হাতের বই হাতেই থাকিয়া গেল, সে ঘাসের 
ডগায় শিশিরকণার মুকুট আর গাছের পাঁতায় ভোরের 
আলোর স্পন্দনের দিকেই চোখকে নিয়োগ করিয়া রাখিল। 

হটাৎ একটা দরজা খোলার শব্দে সে ফিরিয়া চাহিল। 
দোতলার বারাণ্ডায় সদ্য-জাগ্রতা একটি যুবতী আসিয়া 
দড়াইল। একবার সাম্নের রাস্তার দিকে তাকাঁইয়া নীচে 
চাহিয়া. বলিল, “কখন এসেছিস ক্ষণু, দাড়া আমি যাচ্ছি 
নীচে ৷” 

ক্ষণিক! সিঁড়ির গোড়ায় আসিয়া দীঁড়াইল। মিনিট-ছুই 
পরেই এক জোড়া বর্ষ চটিজুতা পায়ে দিয়া, রাত্রিবাসে শিথিল 
কবরী পিঠের উপর ঝুলাইয়! সেই মেয়েটি নাঁমিয়া আসিল। 
ক্ষণিকা বলিল, “আমি কাল রাত্রে এসেছি, ঠিক study4 
ইদময়। আপনি.বোধহর তখন ঘরে চলে গিয়েছিলেন ।” 

“aq যাব কি, আমি তখনও ফিরিইনি। আমার 
আন্তে কাল দশটা বেজে গেল প্রায়, দরজা ঠেলাঠেলি করে 
দ্রোয়ানের তাড়া খেয়ে তবে ঢুকৃতে পেরেছি।” , 


ক্ষণিকা বলিল, “om, প্রভা বল্লে যে আপনি ফিরে" 


é 


এসেছেন মনোজাদি ? চলুন না মাঠে একটু বেড়াই 1” 
দুজনে আবার নামিয়। পড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। মনৌজা 


রজনাগন্ধ। 


বলিল, “প্রভা ত আমার সব খবরই রাখে feral | হাতে ওটা 
তোর কি বই রে ?” 

ক্ষণিকা বইখান তাহার হাতে দিয়া বলিল, “Karl 
চিন্ময়দা এই বইটা খুব 
recommend কর্ল, তাই নিয়ে এলাম ৷” 

মনোজ! বলিল, “দুদিন বাদে মেয়ের পরীক্ষা, এখন উনি 
Gjellerupay বই পড়াতে বস্লেন। হ্ববীকেশবাবুকে 


Gjellerupaq Minna! 


" বলে দেব, তা হলে তোকে ক্লাশ থেকে হাঁকিয়ে দেবেন 


এখন। ভারি আম্পদ্ধী হয়েছে তোদের, না? আমাদের 
কালে নভেল পড়তে হলে খাটের তলায় fea আল্মারির 
আড়ালে লুকিয়ে পড়তে হত, আর আজকালকার মেয়েদের 
সাহস দেখ, আমার নাকের সাম্নে 'নভেল নিয়ে ঘুর্ছে। 
ote যদি Basket of Flower কি Home Influence 
হত! তোকে ALG হবে না যাঃ, আগে আমি HB এই 
বলিয়া! মনোজা বইখানা হাতে করিয়া একটা লোহার বেঞ্চিতে 
বসিয়! পড়িল । 

ক্ষণিক! বলিল, “আচ্ছ| দিন না, খাটের তলায় শুয়েই 
পড়ুব। দিন লক্ষ্মীট, আমার যে আধখানা পড়া হয়ে 
রইল।” 

“আঁ গেল যা, কি হাড়-জালানে মেয়ে! একটু যদি ভয় 
ডর আছে। আঁমি যে টিচার সেটা আমার মনে থাকে না 
বলে তোরও থাকবে না নাকি? পালা এখান থেকে, 
Trigonometry কম্গে যা। পড়া হয়ে গেলে দেব এখন। 
আগে দেখি ছেলেমানুষের হাতে দেবার মত বই কি না, 
শিক্ষয়িত্রী হওয়ার দায়িত্ব ত রক্ষা কর্তে হবে ?” 

ক্ষণিকা অগত্যা! হাসিয়া! চলিয়া! গেল। উপন্যাস পড়িবার 
সময়ও তাঁর বেশী ছিল না, কারণ এই সময় ঘণ্টার ঘোর রোল 
বোর্জিব(সিনীদের সুখনিদ্র! হইতে সচকিত করিয়! জাগরণের 


রাজ্যে আনিরা ফেলিল। তারপর আধঘন্টা প্রতাল্লিশ 


মিনিট পরে পরে তাহার কাংস কণ্ঠ কেবলি মুখর হইয়া 
উঠিতে লাগিল, তরুণী মানবীর মনকে কর্তব্যের পথ হইতে 
ভ্ৰষ্ট ন! হইতে দিবার চেষ্টা সারা দিন ধরিয়া প্রবল লেগে 
চলিতে লাগিল। 

কলেজ বসিবাঁর সময় Seal আদিল! ড্রেসিংরুমে দীড়া- 
ইয়া চুল বাঁধা সমাপ্ত করিয়া ক্ষণিকা দুইদিন ব্যবহৃত একটা 


, Ws 


রাউস হাতে করিয়া স্থির করিবার চেষ্টা করিতেছিল, এইট! 
পরিয়া আজকের মত কলেজ চালাইয়! দেওয়া যায় কি না। 
তাহার নিজের চোখে জামাটা বিশেষ অপরিষ্কার লাঁগিতে 
ছিল না, কিন্তু ভয় ছিল পাছে তাঁহার সহপাঁঠিনী সাবিত্রী 
আবিষ্কার করিয়া বসে যে সে এই জাঁমাটাই উপরি উপরি 
তিন-চারদিন পরিয়াছে। 


পিছন হইতে মিহি গলায় একটি মেয়ে বলিয়া উঠিল, 


“বেশ দেখাবে গো বেশ দেখাবে । শ্রটেই পর, আয়নার 
সামনে দাঁড়িয়ে আর অত ভাবনা ভাবতে হবে না, এদিকে 
ঘণ্টা পড়তে আর তিন মিনিট বাকি 1 শিগৃগির চল, মনো- 
aft এক্ষুনি ও-বাঁড়ী চলে যাবেন, তাঁকে আজ যা দেখাচ্ছে, 
সে আর কি বল্ব ! চল এখুনি, তা না হলে চিরজীবন একটা 
আপ্শোষ থেকে যাবে।” 

ক্ষণিক! গম্ভীরভাবে নিজের কাজ সারিতে লাগিল। 
কলেজ বসিবার ঘণ্টা বাজিয়! গেল, তখনও তাহার কাধের 
সেফ্টিপিন আঁটা হইয়া ওঠে নাই। তাহার সঙ্গিনী এতক্ষণ 
দঁড়াইয়। ছিল, ঘণ্টা পড়িতেই “তবে থাক, চোরের উপর 
রাগ করে Gta ভীত” বলিয়া সে ছুটিয়া চলিয়া গেল। 
ক্ষণিক। ধীরে সুস্থে হাতের কাঁজ শেষ করিয়া বই খাতা 
গুছাইয়া কলেজে চলিল। 

টিফিনের ছুটির সময় প্রভা ছুটিয়া আসিয়! বলিল, “এই, 
মনৌজাদির, সাজ দেখেছিস? আচ্ছা করনা! কর্‌ ত 
বিনোদিনী-দি ওরকম 9৪ green রঙের শীড়ীজামা পরে 
চলেছেন,” বলিয়। সে হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। 

ক্ষণিকা বলিল, “আহ! মরে যাই, কি কথাই বল্‌লে, তুমি 
আঁর তোমার ঠাকুরমা বুঝি একরকম সাজ করে থাক ?” 

প্রভা বলিল, “এ বাঁপু তোমার ঢং, তোমার মনোজা-দি 
নাহয় খুবই তরুণী, তাই বলে বেচারী বিনোদিনীদি মোটেই 
আমার ঠাকুরমার AY নয়। ইচ্ছে করুলে বেশ এখনও 
‘বাহার দিতে পারেন, কতই ব! বয়স, বড় জোর বেয়াল্লিশ 
হবে», 

ক্ৰণিক! বলিল, “নিজেই ভাঁঙ্গিন, নিজেই গড়িদ্‌। চল্‌ 
খেতে, কার কত বয়েস তা নিয়ে কি হবে? তোর নিজের 
ত আগারো বছর, তা হলেই হল ৷” 

এমন সময় মনোজ। তাহাদের পাঁশ দিয়া চলিয়া গেল। 


প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩২৮ 


a Oe সি্পাসিপাসিপাসিপাসি সলাত ও লাও পাতি ঈ লাস পিপি পাছ পালি পরিপাটি পাটি পাটি তাও লাস এও বি পাস লাখ পাছি লাদ পাটি পাপ 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


০7 লোস পাটি পাটি পাটি পাটি পাটি তাছ তি লাও লাস RRR, 


প্রভা ক্ষণিকাকে একটা চিমটি কাটিয়া বলিল, “কই মুখখানা 
একটু অরুণ-বরণ কর্‌লে ন! ?” 
ক্ষণিকা বলিল, “আমার কালো! মুখ অরুণ-বরণ হবে কি 


করে ভাই, বেগুনবরণ বরং হতে পারে দরর্কার হলে। আমি ২. 


কি তোঁমার মত হুগ্ধালক্তকনিন্দিবরণী, 2” 

“আচ্ছা! ঢের হয়েছে, আর fish করতে হবে না, আমার 
মুখে মিষ্টি কথা শুনে*আর তোমার কতটুকুই A ভাল 
লাগ্বে? 'যার কথা “কানের ভিতর দিয়া মরমে’ পশিয়া 
তোমার প্রাণ আকুল করে দেয় যাও না তার কাছে। দূর হ, 
তোর সঙ্গে বকৃতে গিয়ে নিশ্চয় আমার চা Shel হয়ে-গেল। 
দিনে cate চার পেয়ালা চা খাই, ste তোদের জ্বালায় 
নিশ্চিন্ত হয়ে খাবার জো নেই ৮ 


বিকালে বেড়াইবাঁর সমর ক্ষণিকা আঁ্বএকবার 
Minnaatal উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিল। মনোজা তখন. 


আবার সেখানা হাতে করিয়া মাঠের মধ্যের বেঞ্চে আসিয়! 
বসিয়াছিল। ক্ষণিকাকে দেখিয়া বলিল, “এখন বই পাচ্ছ না, 
যতই মুখ হাঁড়ি কর না কেন? Sica তোর এ মাসের 
pocket money নিলি না ষে বড়? প্রত্যেকবার আমার 
সেধে ore দিতে হবে নাকি? এমন “মেয়ে €্দখিনি 
কোথাও !” 

ক্ষণিকা মুখ লাল করিয়া চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে 
বলিল, “এমাসে কিছু দর্কার নেই, তাঁই চাইনি 1” বইরের 
কথা আর উল্লেখও না করিয়া সে তাড়াতাড়ি সেখান হইতে 
চলিয়া গেল। মনোজ একটুক্ষণ তাহার দিকে ভ্রকুঞ্চিত 
করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া আবার পড়ায় মন দিল। 

মাঠের আর-একধারে চারজন মেয়ে মহা উৎসাহে 
ব্যাড্মিন্টন খেলিতেছিল, ক্ষণিকাকে দেখিয়া একজন হাঁক 
দিয়া বলিল, “ক্ষণি আমার partner হবি আয়, মন্দা যা 
খেল্‌ছে, একেবারে champion হবার উপযুক্ত ৰা 

মন্দা হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল, “তবে নিলে কেন 
আমাকে? তন্বী দেখে partner বেছে নিলেই হয়? জানা 
উচিত তোমার যে এই দেহ নিয়ে পরীর মত উড়তে পার্ব 
না 

তাহার al সঙ্গিনী বলিল, “আচ্ছা, ক্ষণি আয় 1” 

ক্ষর্ণিকা বলিল, “আমি পাঁর্ব ন! ভাই, আমার মাথা 
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ধরেছে,” সে গাছের ছায়ার ঝরাপাতাঁর মেলার মধ্যে গিয়া 
বসিয়া পড়িল। 
প্রভা তাহার কাছে ছুটি গিয়া বলিল, “কি হল আবার? 


রঃ মানভগ্ঘনের পাল! অভিনয় কর্তে হবে নাকি? কি 


আহ্লাদী মেয়েই হয়েছিস্‌ বাব! !” 

ক্ষণিকা বলিল, “যা বলেছ! আমাকে আহ্লাদ দেবার 
জন্তে ভগবান কত আয়োশন করে “রেখেছেন, দেখ্ছ না? 
আমি আহ্লাদ কর্ব ন! ত কে কর্বে ?” 

প্রভু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, “বাবা মেরের রাগ দেখ না, 
এমন কিছু বলিনি আমি যার জন্যে আমার অত খোঁটা 
দিতে হবে ।* চল্‌, সাবি তোকে ডাকৃছে খেল্তে 1” 

ক্ষণিক! বলিল, “যা, আমি যাব না।” সে পিছন ফিরিয়া 
বসিল, প্রভা! চলিয়া যাইতেই তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া 


~~ পড়িতে লাগিল। 


(২) 

শনি-রবিবার কলেজ ছুটি । অধিকাংশ মেয়েই সহরবাসী 
আত্মীয়-বন্ধুর বাঁড়ী ছুটি যাঁপন করিতে চলিয়া গিয়াছে। 
বাহাদের সে সুবিধা নাই তাঁহার! সাধানাধি চেঁচামেচি 
করিয়া বোর্ডিংএর মাসিমাকে সঙ্গে লই! লম্বা গাড়ী চড়িয়া 
আপিপুরের চিড়িয়াখান! দেখিতে চলিয়! গিয়াছে। বাকি 
আছে ছুচারজন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও বা অস্থুখ, 
কাহারও বা পরীক্ষার পড়ার Staal, কাহারও বা পার্থিব 
সকল আমোদপ্রমোদ সম্বন্ধে গভীর বৈরাগ্য। 

শোবার ঘরের সাম্নের Tal বারাগায় বই হাতে করিয়া 
মাদুর বিছাইয়! ক্ষণিক! বসিয়া আছে। মাছুরের উপর 
একরাশ পাঠ্য কেতাব ঢালা, হাতের খানা কিন্তু “অপাঠ্য”। 
Minna আবার ক্ষণিকার হাতে ফিরিরা আসিয়াছে। 
“ছুটির দিন ননোজ! প্রায়ই বাড়ী থাকে ন!। কলিকাতায় 
তাহার আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা প্রচুর, কাহারও না 
কাহারও বাড়ীতে প্রতি-সপ্তাহেই সে একবার করিয়া 
বেড়াইয়া আসে। আজও যাইবার আগে সে বইথানা 
ক্ষণিকাঁকে ফিরাইয়! দিয়! গিয়াছে। 

ক্ষণিকার মন কিন্ত তখন নায়িকা মিনার মনস্তত্বের 
বদলে আপনাকে লইরাই ব্যস্ত ছিল। কাল তাহার কান্না 
কি মনোজী-দি দেখিতে পাইয়াছিলেন? যদি পাইয়! থাকেন 
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তাহা হইলে কি মনে করিলেন তাঁহাকে? কেনই বা দে 
বোকার মত সকলের সামনে কাঁদিতে গেল? 

তাহার সখীর দল কান্নাটাকে অভিমানের কান্না ছাঁড়া 
আর কিছুই ভাবে নাই। ভাঁবিবেই বা কেন? তাঁহাদের 
তরুণ জীবনে সংসারের কঠোরতা এখনও ত কোন দাগ! দেয় 
নাই। বাঁচিয়া থাকার আনন্দেই তাহারা এখন অধীর 
হইয়া আছে। ছুঃখকে তাহারা শুধু কল্পনার দেখে, তাহা 
একটা sara মশলা মাত্র, মনোরাজ্য ছাড়া তাহার 
কোথাও যে অস্তিত্ব আছে তাহা ত তাহাদের মনে থাঁকিবার 
Yl নয়? 

ক্ষণিকাকে এই সদ্যপ্রস্ফুটিত জীবন-পীলার উদ্যানে কে 


-রাঁখিরা গেল? সে ত উহাদের মত আলোর স্পর্শে আপনার 


জীবনের রঙীন পাঁপৃড়ি cae ways সঙ্গে খেলিয়া দিন 
কাটাইতে শিখে নাই! তাঁহার ' জীবনকলিকা GES 
হইতেই যে দারিদ্রাকীটদষ্ট, ছুঃখ তাহার festa হইতে 
নিত্যসাথী। সঙ্গিনীদের মত জগতের আলো! বাতাস, 
আনন্দের উচ্ছল তরঙ্গ তাহারও হায়দ্বারে আসিয়া আঘাত 
করে কিন্তু তাহার যে হৃদয়দল মেলিয়৷ দেখাইতে বড় লজ্জা! 
fe আধার, কি ব্যথার কালিমা সেখানে, কি করিয়া সে 
লোকচক্ষুর সম্মুখে তাহা তুলিয়া ধরিবে? কিন্তু এই আনন্দের 
দূতরা ত সহজে ছাঁড়িতে চায় না, সে যাহা সযত্রে লুকাইয়৷ 
রাখিতে চার তাহাই টানিয়া বাহির করিতে তাহাদের 


. সবচেয়ে আগ্রহ | 


মনোজার প্রতি তাহার যে ভালবাসা কতখানি ছিল 
তাহার পরিমাণ বুঝিতে তাহার সখীর! কিছু ভুল করিত না । 
কারণ এ জিন্ষিটি তাঁহাদের অপরিচিত নয়। মানুষের 
তরুণ জীবনে কখন যে অলক্ষ্যে এই প্রেমের ফুল ফুটিয়া 
ওঠে Stal সে নিজেই জানিতে পারে না। বাহিরের লোকে 
তাহাকে সচেতন করিয়া দেয়, তখন দে বিস্মিত হইয়া 
নিজের হৃদয়ের গোপন সম্পদে নিজেই মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া 
থাকে | ; 

কিন্ত আলে! না হইলে ফুল ফোটে কই? বাতাসের 
স্রোতে তাহার ব্যাকুল আহ্বানের সাড়ায় নিজের সকল 
সুগন্বটুকু বিলাইয়া না দিলে তাহ'র্‌ মুকুলিত জীবন একে- 
বারেই যে ব্যর্থ হইয়া যায়! তাই এই ঘরের কোণের ফুল- 
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কলিগুলি আলোর রেখা দেখিতে পাইলেই উন্মুখ হইয়া 
তারি দিকে তাকায়, বাঁরুর দোলা! একবার অঙ্গে আসিয়া 
লাঁগিলেই সর্ধস্ব বিলাই দিতে চুটিয়া বাঁয়। মুক্তপ্রান্তরের 
বুকে, আলোকের বাতাসের চির আলিঙ্গনে বাস করিলে 
এমন করিয়া তাঁহাদের আকুল হইতে হয় না। আকাজ্া 
ও আকাজ্কার তৃপ্তি সেখানে একই সঙ্গে ফেরে। কিন্তু এ বে 
বন্দিনী ফুল, ইহার মনোবুত্তি ত বনফুলের মত সরল পথে 
চলিতে পায় না । . 

ক্ষণিকাঁর ভালবাসার পরিমাণ বুঝিতে ভুল না করিলেও 
তাহার ভালবাসার ধরণ বুঝিতে তাহার সঙ্গিনীপ্রা ভুল 
করিয়াছিল। তাই অন্ত মেয়েকে বে স্থলে ঠাট্টা করিলে সে 
পুলকিত-ও গর্বিত হইয়। উঠিত, ক্ষণিকা সে জায়গার কীদিয়া- 
কাটিয়া অস্থির হইয়া উঠিত। 

অতি দরিদ্রের ঘরে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। শৈশবকাঁলে 
স্বচ্ছলতা কাঁহীকে বলে একদিনের জন্যও তাহার তাহা! 
"বোৰে নাই। দুঃখ দারিদ্র্য, অশান্তি ও অসুস্থতার মধ্যে 
তাঁহাদের দিন.কাটিয়াছে। একসঙ্গে এই কন্টকাকুল পথে 
তাঁহার! ফেকয়টি শিগুধাত্রী চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার 
মধ্যে ছুই-তিনটি মাঝ পথেই থামিরা গেল। জীবনপ্রভাতে 
মরণের কালে! ছাঁয়া তাহাদের পথের বিভীষিকা আরও 
বাঁড়াইয়! তুলিল। বেদনা পাওয়া পীড়িত হওয়া এমন তাহাদের 
অভ্যাস হইয়! গিয়াছিল যে Bata বিরুদ্ধে যে নালিশ চলিতে 
পারে, বিদ্রোহ কর! যাইতে পাঁরে তাহারা তাহা একদিনের 
জন্যও ভাবে নাই। 

ক্ষণিকার যখন দশ-বাঁর বৎসর বয়স, তখন হটাৎ পাঁশের 
বাড়ীর এক ছেলের সাইক্ল্‌ চুরি করিয়া তাহার দাদ! প্রবোধ 
ধরা পড়িল। মায়ের কান্না, পিতার নত মস্তক, ভাই-বোনের 
সব মিলিয়। ব্যাপারটা যেন ক্ষণিকাঁর হৃদয়ে আগুনের রঙে 
অঙ্কিত হই গেল। ঘরে চিরদিন সে আঘাত অস্থবিধা ভোগ 
করিয়াছে, তাহার মধ্যে ব্যথা ছিল কিন্তু লজ্জা ছিল না, আজ 
বাহিরের সংলারের সঙ্গে তাঁহার প্রথম পরিচয় হইল গভীর 
লজ্জার ভিতর দিয়া । তাহার মন একেবারে অভিভূত হইয়া 
afer বিশ্বসংসারে আঘাত দেওয়া ও পাওয়া ছাড়া আর 
যে কিছুই নাই, তাহার অপরিণত মনে এই ধারণাই দাগ 


প্রবাসী--বৈশীখ, ১৩২৮ 
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তা 


কাটিয়া বসিয়া গেল। চিরদিন এ ভাব তাহার মনে জাগ্রত 
রহিল বে alate পাঁওয়ার মধ্যে বিস্মিত হইবার কিছুই 
নাই, এই মানুষের জন্মগত অধিকার | 

পুত্রের জীবনে MAT এমন কালিমা লিপ্ত হইতে ১ 
দেখিয়া ক্ষণিকার পিতা শ্রীশবাঁবু হটাৎ যেন অনেক বিষয়ে 7 
অতিরিক্ত সজাগ হইয়া উঠিলেন। কোনরকমে বাঁচি! 
থাকিতে যেটুকু অর্থের “প্রয়োজন তাহারই সংস্থান করিতে 
তাঁহার দিন কাটিয়া যাইত। বে করেকটি মানব-শিশুর জন্য 
তিনি অষ্টার*কাছে দায়ী ছিলেন, তাহারা বে ছুবেলু! Rata 
হউক বা অখাত্ব হউক কিছু খাইতে পাঁরিতেছে ইহাতেই 
তিনি nee ছিলেন। - বড় ছেলে প্রবোধ পাড়ার স্কুলে একটি 
ফ্রী সীট অধিকার করিয়াছিল, তাঁর বেশী আর-কিছু কর! সে 
নিশ্রয়োজন মনে করিত। স্ত্রীকে তিনি অন্ুরেধি করিয়া 
রাখিয়াছিলেন, অবসর মত ক্ষণিকাকে কিছু কিছু পড়াইতে,*- 
আর ক্ষণিকার উপর আদেশ ছিল, সে মায়ের কাছে নিজে 
পড়িবে, তাঁর পরের বোন মেনকাকে ও ছোট ভাই লালুকে 
পড়াইবে, মায়ের কাজে সাহাব্য করিবে এবং প্রতিবেশিনী 
ধনী গৃহিণী চিন্মরের মায়ের কাছে গিয়া! তাহার অবকাশ মত 
শেলাই শিখিরা আসিবে । ark 

হটাৎ চোরের দায়ে ধরা পড়িয়া প্রবোধ তাহার পিতাকে 
বেন বিশ হাত জলের তলায় ফেলিয়া দিল। তিনি দেখিলেন, 
সব-কিছুর ব্যবস্থা করিয়া! cron সত্বেও TAGE বিশৃঙ্খল হইয়া 
রহিরাছে। প্রবোধ সাধারণ বিদ্ধ! ছাড়িয়া মহা-বিদ্া অর্জনে 
মন দিয়াছে। ক্ষণিকার মা সারাদিন ঘরের কাজে অবিশ্রান্ত 
পরিএম করার পর ক্ষণিকার পিঠে দুই-তিন কিল লাগাইয়াই 
তাহার শিক্ষা-কার্ধ্য সমাপন করেন, লালু আর মেনকার 
এখনও অক্ষর-পরিচয়ও হইয়া ওঠে নাই, এবং চিন্ময়ের মায়ের 
কাছে ক্ষণিকা রোজই যায় বটে কিন্তু ফলে পাকা চুল তে 
ভি তিতা 
জন্মিয়াছে, শেলাইয়ে তাহার এক চতুর্থাংশও হয় নাই। 

আবার নূতন ব্যবস্থা করিবার প্রবল উদ্যমে তিনি সংসার 
তোলপাড় করিয়া ফেলিলেন। প্রবোধের উপর অবাধে হাত 
ও মুখের সদ্ব্যবহার চলিতে লাগিল, পুত্রকন্ধার শিক্ষায় 
অবহেলা করার Go স্ত্রীর সঙ্গে রোজ দুবেলা ঝগড়া হইতে 
লাগিল। লালু ও fig বাবার কাছে বকুনি খাইয়া ছেঁড়া 
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বই ও ভাঙ্গা শ্লেট অনেক খোঁজার্থুজি করিয়! টানিয়া বাহির 
করিল। 

এ-নকলের ফলে আর-কাহারও জীবনের গতির কোন 
পরিবর্তন হোক বা না-ই হোক ক্ষণিকার হইল । শ্রীশবাঁবুর এক 
ধনীবন্ধু এই সময় ভীঁহার ATS! একমাত্র কন্তার স্থৃতি রক্ষার 
জন্য অনেক দিকে অনেক অর্থব্যয় ' করিতেছিলেন। কোন্‌ 
সত্রে ক্ষণিকার কথা তাঁহার মনে হইল বলা যায় না কিন্ত মাঁস- 
থানিকের মধ্যেই একটা বৃত্তিলাভ করিয়া, Stel টিনের বাঁকে 
কাপড়-চোপড় গুছাইয়। ছুই হাতে চোখের জল মুছিতে মুছিতে 
ক্ষণিকা* কলিকাতায় পড়িতে চলিল। একেবারে নূতন রাজ্যে 
আসিয়! দিন-কতকের মত সে একেবারে দিশাহাঁর! হইয়া পড়িল। 
এখানে ঝি যে করিতে হইবে, কেমন করিয়া কথা বলিতে 
হইবে, চুলিতে ফিরিতে হইবে কিছুই তাহার জান! নাই। 
বাহিরের সংসারের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে যে লঙ্জার আভাস 
তাহার মনকে ব্যথিত করির! তুলিয়াছিল, সেই লজ্জা এখানে 
আসিয়া বেন শতগুণ বাড়িয়া গেল। তাহার এত বয়স 
অথচ লেখাপড়। সে কিছুই জানে না, নিতান্ত ছেটি মেয়েদের 
সঙ্গে তাহাকে ate হেট করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। 
তাহঠর cotare পরিচ্ছদ কিছুই নাই, পদে পদে সঙ্গিনীদের 
কাছে তাহাকে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতে হর, তাহার কথাবার্তা 
চাঁলচলনের মধ্যে কেবলি গ্রামাত৷ প্রকাশ পাইয়া তাহার 
সহপাঠিনীদের হাসির খোরাক জোগাইয়! দেয়। 

কিন্তু তাহার মনের এককোণে কোথায় একটুখানি 
AT লুকাইয়৷ ছিল। আঘাত তাহাকে পীড়িত 
করিতে লাগিল কিন্তু পাড়িয়া ফেলিতে পারিল না। অল্প 
বয়ন হইতে ব্যথা সহিয়া তাহার মনের চারিদিকে ক্রমে 
একটা QS কবচ গড়িরা উঠিল, তাহাই তাহাকে রক্ষা 
করিতে লাগিল। নিয়তির তাড়না খাইয়া, তাহাকেও হার 
মানাইবার ইচ্ছ ক্রমেই তাহার তরুণ মনে মাথ৷ তুলিতে 
লাগিল। নীচু ক্লাশ হইতে প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া সে বার- 
হুই-তিন ডবল প্রোমোশন পাইয়া অপেক্ষাকৃত সমবযস্কাদের 
দলে আনিয়। পড়িল | চালচলনের BIB, পোযাক-পরিচ্ছদের 
অভাব ক্রমে খানিক পরিমাণে দূর হইয়া গেল। এই ata 
মুখী বালিকার অসাধারণ অধ্যবসায় তাহাকে শীঘ্রই একটা 
দেখিবার জিনিষ করিয়া! তুলিল। 


রজনীগন্ধা 
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তাহাঁর সঙ্গিনীর ক্রমেই তাহাকে নিজেদের একজন 
করিয়! লইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু ক্ষণিকা প্রথম 
প্রথম পরিচয় স্থাপনের কোনো চেষ্টা দেখিলেই চমকিয়া ত্রস্ত 
হইয়া পলাইত। কাছে আদার উদ্দেশ্য আঘাত করা ছাড়া 
আরও যে কিছু হইতে পারে সে তাহা ভাবিতেই পারিত'না। 

কিন্তু মন তাহারও উন্মুখ হইয়া উঠিতেছিল। কবচের 
আড়ালে হৃদয়খানি তাঁর অতি শ্নেহশীল ও ন্নেহপিপাস্থু 
ছিল, বারকয়েক ঘা দিতেই সে কপাট খুলিয়া তাহাদের 
ভিতরে ডাকিয়া নিল। তাহার জীবনে এই প্রথম আনন্দের 
স্পর্শ ঘটিল। ঠিক এই সময়ে রূপসী তরুণী মনোজা কি 
কারণে জানি al অকস্মাৎ বোর্ডিংএ শিক্ষয়িত্রীরূপে আসিয়া 
উপস্থিত হইল। প্রথম হইতেই ক্ষণিকা তাহার প্রতি 
age eal পড়িল। সৌন্দর্য ও তারুণ্যের প্রতি 
স্বাভাবিক আকর্ষণ ভিন্ন ইহার মূলে প্রথমে আর-কিছুই 
ছিল al তাহার আবহাওয়ার বিশেষত্বে তাহার ভালবাসাও 
ক্রমে একটু বিশেষ রূপ ধারণ করিল! 

ক্ষণিক! যখন প্রবেশিকা! দিবার oy প্রস্তুত হইতেছে 
তখন হটাৎ একদিন খবর পাইল বে তাহার দয়ালু সাহায্য- 
দাতার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার উত্তরাধিকারী ভ্রাতুপ্ুত্রট 
বাজে কাঁজে টাঁকা খরচ করিবার একান্ত বিরোধী অতএব 
ক্ষণিকা যেন পড়াশুনা ত্যাগ করিয়া ঘরে ফিরিবার oy 
প্রস্তুত হয়। 

বোর্ডিংবাসিনী বালিকাঁদের চিঠিপত্র সর্বদাই পড়িয়া 
দেওয়া হর, সেদিন চিঠি পড়িবার ভার ছিল মনোজার 
উপর। চিঠিখানা পড়িয়া সে বলিল, “পৃথিবীটা কি সুখেরই 
যে জায়গা 1৮ চিঠিগুলি মেরেদের মধ্যে বিতরণ করিয়া 
সে ঘরে চলিয়া গেল। 

খানিক পরে বৈকালিক বেশভূষা সারিয়া নীচে নানিয়া 
দেখিল, চিঠিখানা হাতে করিয়! ক্ষণিক! সেই একই জায়গাতেই 
অভিভূতের মত বসিয়া আছে। মনোজা বলিল, “কি গো, 
বোডিং ছাঁড়্বাঁর ভাবনায় মুখ যে একেবারে ছাইয়ের মত 
হয়ে গেল! এত টান এই লোহার খাঁচার উপরে? আমি 
হলে ত বাড়ী যাবার নামে চার পা তুলে নাছতাম।৮ - 

ক্ষরণিকাঁ তাহার মুখের দিকে চোখ তুলিয়৷ বলিল, “আপনি 


_ ত আমার বাড়ী দেখেননি ।” 


. ৮৪ 
মনোজা বলিল, “নিজের বাড়ী যতই খারাপ হোক বোর্ডিং 
এর চেয়ে খারাপ নয়৷ এই বুঝি তোমার বিদ্যে হল এতদিনে?” 

ক্ষণিকা হটাৎ কীদিয়া ফেলিয়া বলিল, “আপনি বুক্তে 
পার্বেন, না? 

মনোজা বলিল, “ভাল, এতদিনে তবু এমন কিছু একটা 
দেখ্লাম যা তুমি বোঝ, আর আমি বুঝি না 1” এই বলিয়া 
সে বেড়াইতে চলিয়া গেল। 

রাত্রে studyte যাইবার.আঁগে একটি Bes মেয়ে আসিয়া 
ক্ষণিকাঁকে বলিল, “ক্ষণিদি, আপনাকে মনোজাদি ডাকৃছেন 1” 
, ক্ষণিকা উপরে চলিল। মনোজার ঘরের কাছে 

আঁসিবা-মাত্র সে বলিল, “ভিতদ্বে এস 1? 

ক্ষণিকা ভিতরে ঢুকিল। মনোজা তখন কাপড়ের 
আলমারি খুলিয়া অসহিষ্ণুভাবে ভিতরের অগোহালে! 
কাপড়ের রাশ টানিয়া বিছানার উপর ফেলিতেছিল। 
ক্ষণিকাঁকে দেখিয়া বলিল, “এখনো কিছু দেরি আছে 
studya, আমার কাপড়গুলো একটু গুছিয়ে দে না! 
জ্বালাতন বাপু! কাপড়ে কুলোয় না কিছুতেই, অথচ 
একরাশ জিনিষ গুছিয়ে রাখা এক দীয়।” 

ক্ষণিক! মাথা হেট করিয়া কাপড় পাট করিতে লাগিল। 
খানিক পরে মনোজা বলিল, “দেখ, তোর খুব বদি ইচ্ছে থে 
এখানে থেকে পড়ীগুনো করিস্‌ ত’ থেকে যা না ?” 

ক্ষণিক! বলিল, “কি করে থাকৃব? এ কি আমার হাতে?” 

মনোজ। বলিল, “আচ্ছা হাতে কি পায়ে সে ভাব্না 
আমি ভাব্ব এখন। ঘণ্ট পড়েছে মেয়ের কানে ঢোকে না, 
যা শিগ্গীর !” 

ক্ষণিক! বলিল, “কাঁপড়গুলো-» 

মনোজ। বলিল, “কাপড় পাঁট কর্তে আমিও জানি, 
তোমায় আর বিদ্যে ফলাতে হবে না, এখন যাও |” 

ক্ষণিকা থাকিয়া গেল। তাহার থাকার ইতিহানটা 
অল্পদিনেই বোর্ডিংএ প্রচার হইয়া পড়িল। ঠাট্টা করিবার 





ক্ষেত্রটা এমন সুপরিনর হইয়া ওঠায় সকলে খুসি বই দুঃখিত. 


হইল না। মনোজ ব্যাপারটার সমাধান .করিয়াই সেটাকে 
যেন সম্পূর্ণভাবে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলির| দিল। ক্ষণিকার 
মনোভাব কিন্তু কি রকম যেন ওলোটপাঁলট হইয়া গেল। . 

সংসারের: মধ্যে লোকের CHITA পড়াটা দে চিরকালই 


প্রবাদী--বৈশাখ, ১৩২৮ 





[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





দুঃখের বলিয়া জানিত। কেন মনোঁজা তাহাকে আবার 


এই নিষ্ঠুর দর্শকবৃন্দের সাম্‌নে রঙ্গমঞ্চের উপরটানিয়। আনিল? 


সে ত কাঁদিয়া বিদায় হইয়া বাইতেছিল, দুদিন পরে তাঁহার 
অস্তিত্বের কথাঁও কাহারও মনে থাঁকিত না। কিন্তু এই যে 
তাহাকে লইয়া একটা করুণার পালা অভিনয় হইয়া গেল, 
ইহার আলোতে সে যে সকলের চোখে বড়ই ধরা পড়িরা 
গেল। থাকিতে সে চাহিয়াছিল, কিন্তু এমন করিয়া নয়। 
যে দৈন্য নিজে লুকাইয়া রাখিতে সে হৃদয়ের সকল শক্তি দিয়া 
লড়িতেছিল, এই নিষ্ঠুর করুণাময়ী কেন তাহা সকলের কাছে 
প্রকাশ করিয়া দিল? প্রিয় হস্তের আঘাত যে বড় কঠিন 
হইয়া বাঁজে। ক্ষণিকা রাগ করিতে গিয়া যেন লঙ্জিত 
হইয়া মাঝপথে থামিয়া গেল। . 
রাগ করিবে কাহার উপর? ও রী বিলিন. 
মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলে একবারও ত এ কথা মনে 
আসে না যে সে নিজে দয়াময়ী সাজিয৷ লোকের প্রশংসা ' 
কুড়াইয়া বেড়াইতেছে? ক্ষণিকার সঙ্গে তাহার কোথাও 
যে কোন সম্বন্ধ আছে তাই ব! কোথায় ধরা পড়ে? সৌরভ 
বিলাইয়! ফুল যেমন নিশ্চিন্ত এ যেন ঠিক তাহাঁরই মত । কিন্ত 
ইহাতেও ক্ষণিকার মন তৃপ্তি পাইল না। সে যদি মনোজার 
মনোরাজ্যের কোঁনোথানেই নাই, তাহা হইলে এই অবহেলার 
করুণার ভার কেন তাহারই মস্তকে তুলির! দেওয়! ? 
দিন কাটিতে লাগিল। মাহৰ মনের কথা মনেই রাখে, 
বাহিরের ব্যবহারে তাহার কতটুকুই বা প্রকাশ? খণী ও 
খণদাতার মনে যাহাই থাকুক, মুখে তাহারা আগেও যেমন 
কথা কহিত এখনও তাই বলে। মাঝে মাঝে টাঁকাকড়ির 
উৎপাত মধ্যে আসিয়া পড়িয়া দুজনকেই সজাগ. করিরা দেয়। 
মনোজা মনের সঙ্কোচ মনেই রাখিয়া চেষ্টা-কৃত হা স-তামাসার 
ব্যাপারটা সহজ করিয়া তুলিতে চায়। ক্ষণিকার চোখের 
জল কখনও বা চোখের কোণে গোপন থাকে, কখনও বা 
aie পড়ে। যাহাকে সে দিতে ব্যাকুল, দিবার বেলা 
তাঁহার নাগাল কোনও সময় পাওয়া গেল না, নিষ্করুণ 
ভাগ্যের পরিহাসে তাহার কাছে হাত পাতিয়া কেবল অন্নবন্ধ . 
গ্রহণ করিতে হইল। তরুণ জীবনে এ কি অভিশাপ! 
(ক্রমশঃ) | 
শ্রীনীতা দেবী । 


> 


সংস্কার-হুন্ধার (A — “cat আও চৌষট্‌ হাজার !” 
fran শ্রীযুক্ত গগনেন্ডনাণ ঠাকুয় ষহানঘ়ের নৌডন্তে । 
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নারীশিক্ষা সমিতি . 
মেয়েদের শিক্ষার কথ| উঠলেই, যে একদল মানুষকে 
তার জন্তে ওকালতি কর্বার জন্যে উঠে দীড়াতে হয়, এর 
মত দুঃখের কথা খুব কম আছে! এট! একটা অপমানের 
কথাও বঁটে। তবে অকারণ vex অপমান যখন আমর 
আজীবন সয়ে আস্ছি, তখন যে অপমানটা স্বীকার করার 
ফলে ভবিষ্যতে মান্য লাভ করার একটু আশা আছে, সে 
অপমানটাঞ না-হয় ঘাঁড় পেতে chew যাক্‌ ! 
মেয়েদেরও যে শিক্ষার দর্কার আছে মেটা আজকাল 
অনেকে স্বীকার করেন, পাকে পড়ে; কারণ মাতা, কন্তা, 
Ml, ও ভগ্নী, মেয়েদের এই যে চারিটি রূপে আমাদের দেশ 
তাদের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, সেই চারিটি রূপেও তাদের 


কর্তব্য পালন কর্তে হলে শিক্ষার দর্কার হয়। সুতরাং 


পূর্ণ মন্থয্যত্বের দাবী ছেড়ে দিলেও শিক্ষাকে বাদ দিলে 
আর চল্ছে ন!। তাই আজকাল এই পথে ওকাঁলতী করে 
মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারের coal আমাদের কর্তে হবে।, 

নারী-শিক্ষা সমিতি অবশ্য দেয়েদের সর্ধাঙ্গীন উন্নতির 
দিকে দৃষ্টি রেখেই কাঁজে লেগেছেন। কিন্তু দেশের লোকে 
প্রধানতঃ যে জিনিষটা চাইছে সেইটাঁকে অবলম্বন করে কাজ 
সুরু করলে কাজ এগোন সহজ হয় বলে সেটার দিকেই 
* আগে নজর দেওয়া অনেক সমর দর্কার | 

যে গৃহের আবেষ্টনে মান্য আজন্ম কাটায়, রোগ শোকে 
সেবা সাস্বনা বে গৃহেই পাবার আশা মানুষ চিরকাল করে, 
*দেহ-মনের বিশ্রাম আর আনন্দ যে গৃহের কাছেই মানুষের 
পাওনা, সে গৃহের কেন্দ্র হয়ে আছেন মেয়েরা, অথচ তাঁকে 
যে কেমন করে সুন্দর শোভন স্বাস্থ্যকর ও শান্তিময় করে 
তোল! যায়, সে বিষয়ে তাদের জ্ঞানও নিতান্ত কম, চিন্তাও 
বিশে কিছু নেই। এই জ্ঞান ও চিন্তার প্রসার সমিতির 
একটা প্রধান কাজ | 

আমাদের দেশে ভদ্র-ঘরের ছোট ছোট মেয়েদের একটু 


আধটু লেখাপড়া শেখানোর চলন আজকাল অনেক 
জায়গাতেই হয়েছে। কিন্তু হাতের কাছে যদি সুবিধামত 
কোনে বিদ্যালয় ন! পাওয়া যায় এবং অনেক অর্থ ও চিন্তা 
খরচ কর্বার মত অবস্থা যদি বাপম'য়ের না থাকে তাহলে 
শিক্ষা বিষয়ে কোনোরকম আপত্তি না থাকলেও ত মেয়েদের 
দ্বিতীয়-ভাগের বেশী সাহিত্যচ্চা কর্বার watt প্রায় 
ঘটে না, অন্ঠান্ বিদ্যার কথা ত দূরে থাক। মেয়েদের 
শিক্ষা সঞ্ধন্ধে আপত্তি নেই অনেক লোকের, কিন্তু উৎসাহ 
আছে খুব কম লোকেরই। বেশীর ভাগ লোকই সুবিধাটা 
পেলে কাজে লাগান, না পেলে ঘরের বিশৃঙ্খলার ay 
মেয়েদের উপর গায়ের ঝাল মিটিয়ে নিজের কাজে বাইরে 
বেরিয়ে পড়েন। কাজেই এমন অবস্থায় বাদের উৎসাহ 
আছে তাদের সব-চেয়ে বড় কাজি হচ্ছে, কুড়ে দেশের দরজায় 
দরজায় শিক্ষার জোগাড় করে রাখা । জোগাড়টা হাতের 
কাছে পেলে হয়ত অনেক বাঁপমা-ই মেয়ের জন্যে মাসে উপরি 
ছুএক টাকা খরচ কর্তে রাজি হয়ে যেতে পারেন। নাঁরী- 
শিক্ষা সমিতি সে চেষ্টায় হাত দিয়েছেন, খুব সুখের বিষয়। 
তবে চেষ্টাট। যে আরো খুব বেশী ব্যাপক হওয়া দর্কার 
সে ত বলাই বাহুল্য | 

কিন্তু ভদ্রঘরের মেরেদের লেখা পড়া শেখানোর এই 
চলনটা এত আধুনিক এবং ক্ষণকানস্থায়ী যে বাঙালীর 
অন্তঃপুরের দুর্দশা তাতে বিশেষ কিছুই এখনও -কমেনি। 
যে-সব মেয়ের! স্কুলে লেখা পড়া শিখতে সুরু করে, তাদের 
শিক্ষার গোড়া-পত্তন হবার আগেই শিক্ষা সমাপ্ত হয়ে 
যায়, আর শিক্ষার কোনোরকম ভাণ পর্য্যন্ত করা 
হয়নি যাঁদের নিয়ে এমন মেয়ে ত বাংলা দেশের শতকরা 
৯ঈজন আছেই । এ ৯৯ ভাষার অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত 
৯৯ 4a, Census Reportaর aa | তাদের কথা ছেড়ে 
দিয়ে এই-নব শিক্ষিতাদের কথাই যদি ধরি, তবে দেখা ৰায় 
শিখ্ধার মধ্যে Sal যা শেখে তা তাদের মাতৃভাষা পড়াতে 


৮৬ 





শেখার বেশী বড় কিছু নয়। ইংরেজি যারা একটু 
আধটু শেখে তাঁরাও এতটা শেখে ন! যার সাহায্যে ইংরেজির 
বই পড়ে সহজে অনেক জ্ঞান লাভ করা ala) কাজেই 
এই মেরেরা যখন বইখাতা বন্ধ করে অন্তঃপুরে গিয়ে 
ঢোকে, তখন তাদের শিক্ষার ফলে গোয়ালার হিসাব রাখার 
চেয়ে খুব বড় কোনে! কাঁজ তার! কর্তে পারে না । বাইরের 
সঙ্গে সংশ্রব তাদের প্রায় চুকে যায়, ভিতরে কিছু গড়ে 
তোল্বার মত বিদ্যা তাঁদের পুঁজিতে থাকে না। এক্ষেত্রে 
তাঁদের ছেলেবেলার thea শিক্ষার সাহায্যে জ্ঞান-বিস্তারের 
কি উপায় কর! যেতে পারে সেটা ভেবে দেখা দর্কার। 
মেয়েদের মধ্যে যারাই অতি সামান্য লেখাপড়াও শিখেছে, 
সহজ বাংলায় লেখা বই পড়ে জ্ঞান লাভ করা তাঁদের পক্ষেই 
সম্তব। বেসব জ্ঞানের অভাবে বাংলার. হাজার হাজার 
cate রোগ-ভোগ করে আর অনাহারে মর্ছে, সেই-সব 
জ্ঞান যাতে মেয়ের! সহজে পেতে পারে তার উপাঁর কর! 
সকলের আগে দর্কার। মানুষ আগে না বাঁছলে কোনে 
কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু জ্ঞানহীনা মায়ের 
কোলে এসে শিশু-মানষের প্রাণ যে কত হাজারে 
হাজারে যাচ্ছে তা ত আমরা চোখের উপর crews 
পাচ্ছি। এই-সব মায়েদের চোখ ফোটাবার জন্তে বাংল! 
ছোট ছোট বই নানা বিষয়ে লিখৃতে হবে। বইয়ের চেয়েও 
বেশী ছড়াতে পারে সাময়িক কাগজ । বিশেষ করে মেয়ে- 
দের জন্তে অন্তত একখান! সুন্দর সাময়িক পত্রের প্রচার কর! 
নারী-শিক্ষা সমিতির খুব দর্কার। বাড়ী বাড়ী Perfil 
পাঠিরে শিক্ষা দিতে পার! ত খুবই ভাল, কিন্তু তাঁর চেয়ে 
সহজে যা তাঁর চেয়ে ব্যাপক হতে পারে সেটার দিকে বোধ 
হয় লক্ষ্য রাখা ভাল। 
যে আরে! পাঁকা হবে wi মানি, কিন্ত আমাদের এখন গোঁড়ার 
শিক্ষাপ্তলো৷ বহুকে দেওয়া অন্ন ক’জ্নকে প্রভূত শিক্ষা 
দেওয়ার চেয়ে বেশী দর্কার। আর সাময়িক পত্র ও 


পুক্তিকার সাহায্যে সমিতির কেন্দ্রভূমি কলিকাতার থেকে - 
বাইরে প্রচার করা বত সহজ, অন্য কোনো. উপায়ে , 


ততটা! নয়। বিশেষ, আমাদের দেশ বখন পর্দানশীনের 
crt | 


ঠিক এই উদ্দেপ্তে ফলিকাত। সহরে নানারকম সচিত্র সরস 


প্রবাসী-বৈশাখ, ১৩২৮ 


শিক্ষয়িত্ৰী বসিয়ে শিক্ষা দিলে শিক্ষা, 





বক্তৃতার আয়োজন কর! খুব দর্কার। সমিতি তার চেষ্টা 
কিছু কিছু করেওছেন। সহরের বাইরে হলে ত আরোই 
ভাল হত, কেননা বাংলা ভাষাও পড়তে জানেন না যারা 
তাদের সংখ্যা সেইখানেই বেশী। কানে শুনে নিজের 
মাতৃভাষা বুঝতে পারে যার একটু বুদ্ধি আছে সেই; এতে | 
লেখাপড়া জানার দর্কার হয় না, কাজেই মেয়েদের পক্ষে 
এ ব্যবস্থাট! খুব উপযোগী । তাছাড়া আমরা সবাই জানি, 
স্বকর্ণে যা শোনা যাঁর, ছাপার অক্ষরে পড়! কথার চেয়ে Gl 
মানুষের বেশী মনে থাকে । মানুষের মুখের কথা মানুষের 
মনে যেমন" ঘ দিতে পারে, মাহুযের কলমের আঁচড় তেমন 
পারে all fe যেখানে অল্প সেখানে একথ। আরো 
বেশী খাটে, কারণ অশিক্ষিত মানুষের কল্পনার জোর আরোই 
কম হয়। শিশু-পালন, স্বাস্্যতত্বপ্রভৃতিই যে এস্ব বক্তৃতার 
প্রথম বিষয় হওয়া উচিত তা বোধহয় বলে দেওয়ার কোনো 
দর্কার নেই। আমরা! কথায় কথায় বলি, মাতৃত্বেই নারীর 
চরম বিকাশ, এই তার জীবনের শ্রেষ্ট আদর্শ। কিন্তু কেবল- 
মাত্র সন্তানের জননী হওয়াই যদি এই মাতৃত্বের অর্থ হয়, তবে 
আমাদের দেশের শতকর| নিরানববই জনের জীবনেরই চরম 
বিকাশ হরে গেছে ও শ্রেষ্ঠ আদর্শ লাভও হয়ে গেছে।* কিন্ত 
এই মাতৃজাতির সন্তানদের যে কি দুর্গতি হয়েছে, তাঁও কি 
আজ কাউকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে? 
পৃথিবীর আলো চোখে পড়তে না পড়তে কত শিশু যে 
কেবল মারের অজ্ঞতার দোষেই শেষ নিশ্বাস নিচ্ছে তার কি 
ঠিক আছে? যারা ক্ষীণ প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাক্ছে দুর্ভিক্ষ মহা- 
মারী তাঁদের ঝড়ের মুখের কুটোর মতন কেমন {অনায়াসে 
শশানের দিকে টেনে নিয়ে ফেল্ছে, তা কি আমর! প্রতিদিন 
প্রতিমূহুর্তে দেখতে পাচ্ছি না? পড়ে থাক্‌ছে বারা তারাও 
দেহে মনে আত্মায় দীন হীন দুর্কল। এসব কোন্‌ পাপের 
ফল? অজ্ঞান-পাঁপেরই ফল, বে পাপে আমাদের মাতৃজাতিএ 
সকলের চেয়ে BB | 

আর-এক মহা পাঁপ আগাদের ধুলায় ফেলে রেখেছে, সে 
দারিদ্র্য । দেশকে এই দারিদ্র্যের হাতে থেকে মুক্তি দিতে হলে 
মেয়েদের রান্নাঘরের বাইরে একটু বেরিয়ে আঁদ্তে হবে। 
শ্রমের গৌরব Stora শিখতে হবে। নিরাশ্রয়! বিধবা হয়ে 
আত্মীয়ের গলগ্রহ হতে বদি তার! লজ্জা বোধ না করেন, তবে 


AE 


2ম সংখ্য! | 


নিজের হাতে খেটে খেতে তাঁদের কি কখনও অপমান হতে 
পারে? আমাদের দেশের কাগজে এও আমরা দেখেছি যে 
ক্ষুধার্ত সন্তানকে খেতে দিতে না পেরে মনের বেদনায় মা 


* আত্মহত্যা করেছেন; কিন্তু নিজে অর্থ উপার্জন কর্বার চে 


কর্তে পারেননি । এমনি আমাদের লজ্জা, এমনি আমাদের 
আভিজাত্যের গর্ব । মন যতদিন না আমাদের অজ্ঞান-তিমির- - 
মুক্ত হচ্ছে, ততদিন আমরা এমনি করেই আভিজাত্য, আর 
FEAR পারে মন্ুয্যত্বকে বলি দেব, জানি; কিন্তু তবু BET কে 
বাচাবার চেষ্টা করাও ত মানুষের ধর্মা। তাই আমাদের 
টেনে আন্তে হবে এই-সব মেয়েদের কাজের মধ্যে। অর্থ 
উপার্জনে মান্ষের অগৌরব কি করে হতে পারে যদি অর্থ 
না হলে দেহে প্রাণকে আমরা বেঁধে না রাখতে পারি। দেহ- 
wel যার ধর্ম, উপাজ্জন ত তার ef হবেই ৷ 

ঘরে বসে ছোটখাট অর্থকরী বিদ্যা শেখা এবং অল্প! 
বিস্তর কিছু উপার্জন করা প্রত্যেক মেরেরই উচিত। এতে 
জীবনের অসময়ের জন্তে যে কেবল একটা উপায় করে রাখা 
হয় তা নয়, ধনীর মেয়ে যদি এ কাঁজ কর্তে অপমান না বোধ 
করেন, তবে দরিদ্রের পক্ষে বাধ্য হওয়ার অপমানট! দুর হয়। 
অভাব যার নেই তিনি বদি উপার্জনে সম্মানের হানি বোধ না 
করেন তবে দরিদ্র মিথ্যা সম্মানকে বাঁচাবার ভয়ে অনাহারে 
মরে না। আমার মনে হয়, অর্থ বাদের আছে এ কাজে 
তাদেরই অগ্রণী হয়ে সমিতিকে সাহায্য করা উচিত। 

সব মানুষেরই যেমন আত্মার, মনের ও দেহের সমস্ত 
FOS এবং বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হবে, আমাদের দেশের 
মেয়েদেরও বে তেমনি হতে হবে সেকথা আর দুবার বল্বার 
দর্কার নেই। এই যুক্তির বাণী যত উপায়ে বত মুখে দিকে 
দিকে আমরা ছাঁড়িরে দিতে পারি, ততই আমাদের চেষ্টা 
সার্থক ও শ্রম ধন্য হবে। বাংলার মেয়ের অসংখ্য বন্ধন ও 
অনন্ত অপমানের কথ! ধার মনে একটুখানি বেদনার Hats 
করেছে, তার অন্ধকারের আড়ালে জীবন্ত মৃত্যু দেখে যার 
চৌখে জল এসেছে, মা হয়ে তার সন্তানের হাতে অহনিশ 
বিষ তুলে দেওয়া! যিনি দেখেছেন, তাঁকেই আজ বলি 
বাংলার মেয়ের ও মায়ের এ দুর্দশার দিনে আর নীরবে 
থাক্‌বেন al । অশান্ত দেবী। 


* মহিলা-মজ্লিস্--বৈদিক ভারতে মারীজীৰল্ 
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বৈদিক ভারতে নারীজীবন * 
বৈদিক কালীয় আৰ্য্যনযাজের নারীজীবন আধুনিক সমাজের 
সহিত তুলন! করির! দেখিলে মনে হয় যে তৎকালে সভ্যতার 


উচ্চ আদর্শ al থাকিলেও নারীর অবস্থা এখনকার অপেক্ষা 
অনেক বিষয়ে উন্নততর ছিল। we তিন সহস্র বৎসরের 


মধ্যে আমাদের সামাজিক জীবন অধিক উন্নতি লাভ করে 
নাই, বরং কোনে! কোনে! বিষয়ে অবনতিই ঘটিয়াছে। 
অনেকে বলিয়া থাকেন, হিন্দুজাতি রক্ষণশীল, স্থতরাং 
আমাদের সামাজিক জীবনে কোনো! পরিবর্তন সহজে হইতে 
পারে না। তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে বর্তমান কালের 
জাতিভেদ-আহীর্্যবিচার-চিরবৈধব্য-সমন্বিত হিন্দুধর্ম বৈদিক 
খধিগণের যুগ হইতে চলিয়া আদিতেছে। কেহ প্রচলিত 


| কোনো সামাজিক প্রথাকে বিচারবুদ্ি-প্রয়োগে আলোচনা 


করিবার চেষ্টা করিলে এই শ্রেণীর লোকেরা বিজ্ঞভাবে 
এই মত প্রকাশ করিয়৷ থাকেন, বে হিন্দুধর্ম্ম অপরিবর্তনীয়, 
এবং সনাতন হিন্দুধর্মের যেসকল প্রথ! আবহমাঁনকাল 
হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহা উত্তরকালেও বর্তমান 
থাকিবে। অতএব এ বিষয়ে যুক্তি, তর্ক বা বিচার 
অনাবগ্ডক। এই সিদ্ধান্ত যে কতদূর ভিত্তিহীন ও ভ্রান্তিমূলক 
তাহা ছুই-একটি দৃষ্টান্ত হইতেই প্রতীয়মান হইবে। 
জাতিভেদকে বর্তমান হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান স্তম্ত বল! 
যাইতে পারে, কিন্ত বৈদিকবুগে জাতিভেদ বর্তমান থাকিলেও 
বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ-প্রথ। প্রচলিত ছিল। বিধবার 
পুনবিবাহ প্রাচীন ভারতে কিছুমাত্র নিন্দনীয় ছিল না। 
স্ত্রীলোকের অবরোধ-প্রথা বৈদিক ভারতে একেবারেই 
অজ্ঞাত ছিল। নিষিদ্ধ মাংস আহারে বৈদিক যুগে কোনো 
বাধা ছিল না,_মহিষ, অশ্ব বা গোমাংস আহার তখনকার 
সমাজে সুপ্রচলিত ছিল। আধুনিক কালেও আমর! দেখিতে 
পাইতেছি বে, যে সমুদ্রযাত্রা অল্পদিন পূর্বে হিন্দুসমাজে 
একেবারেই নিন্দনীয় ছিল, Ste এখন বরণীয় হইয়া 


.উঠিয়াছে। 








* নানান প্রদেশে ও বিদেশে প্রবাসীর বহু পাঠিকা আছেন। 
তাহার! সেই সেই দেশের ও প্রদেশের নূতন নূতন কেশবিন্যাসপদ্ধতি ও 
অঙ্গরাখিপ্রস্তত-প্রণ'লী সংক্ষেপে লিখিয়া পাঠাইলে আমরা তাহ! ক্রমশঃ 
প্রকাশ করিতে পারি। লেখার সঙ্গে ছবি ব! ফটোগ্রাফ পঠাইলে 
তাহীও ছাপ! হইতে পারে। 


bb 


এই কয়েকটি দত হইতেই প্র 





প্রতীয়মান হইবে থে বৈদিক 
যুগের হিন্দুধন্ম, আধুনিক হিন্দুধর্ম হইতে অনেক অংশে 
বিভিন্ন ছিল। বৈদিক যুগের খুষিগণ বর্তমান হিন্দুধর্ম্মকে 
আদৌ চিনিতে পারিবেন কি না সে-ব্ষিয়ে বথেষ্ট সন্দেহ 
আছে। অপর্পক্ষে বর্তমান হিন্দুধর্মের সমাজপতিগণও 
বৈদিক খধিগণের আচার ব্যবহার নিরীক্ষণ করিলে তীহাদের 
Gest প্রদান করিতে কিছুমাত্র কু্টিত হইবে না। 
সেকালে বরপণ প্রচলিত না থাকিলেও কন্যা অপেক্ষা 
পুত্ৰই সমধিক :প্রার্থনীর ছিল। যদিও কন্তার পরিবর্তে 
বাহাতে পুত্র জন্ম-গ্রহণ করে সেই উদ্দেশ্তে পুংসবন-রূপ 
ক্রিয়া আচরিত হইত, তথাপি ইহাতে কন্যার প্রতি কোনো- 
রূপ অনাদর সুচিত হইত ন!; পুত্র পিতৃপুরুষের ৬র্দ্ধদৈহিক 
কাধ্য সম্পন্ন করিবে এই ধারণাতেই পুত্র কামনা করা 
হইত। অনুঢ়া Sal গৃহকৰ্ল্মে মাতার সাহায্য করিতেন, 
নদী বা wet হইতে Gad কুস্ত মাথার উপর ধারণ 
করিয়া গৃহে আনরন করিতেন। দৈনিক গোদোহন করাও 
তাহার কর্তব্যের মধ্যে পত্রিগণিত ছিল। গৃহিণীগণ উষাকালে 
শয্যাত্যাগ করিতেন, ও প্রাতঃকালে নবনী-মন্থন, ধান্ত হইতে 
চাউল প্রস্তুত ও রন্ধনাদি কর্থে ব্যাপৃত থাকিতেন। 
রন্ধনের আয়োজন অতি সামান্ত ছিল,_তঙুল, যব, তিল, 
দুগ্ধ, মধু ও ছুই এক প্রকারের কলাই, ইহাই দৈনিক রন্ধনের 
আয়োজন ছিল। গৃহকর্্মে ব্যাপৃত থাকিলেও স্ত্রীলোকেরা 
চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত গীতচচ্চা করিতেন। ভ্ত্রীলোক- 
মাত্রেরই বিবাহ অবন্ঠ কর্তব্য ছিল না, কেহ কেহ স্বেচ্ছাক্রমে 
চিরকৌ ঘার্ধ্য গ্রহণ করিতেন। সাধারণতঃ, পিতা, মাতা বা 
মধ্যস্থ ব্যক্তির সহায়তায় বিবাহ সম্পন্ন হইলেও কন্তার 
স্বামী-নির্বাচনে যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। বালিকা-বিবাহ 
প্রচলিত ন! থাকায়, প্রণরজনিত বিবাহের অভাব ছিল না । 
পতিনির্ধাচন-কালে কেহ কেহ ভবিষ্যৎ স্বামীর রূপগুণ 
অপেক্ষা আধিক স্বচ্ছলতাই অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া 
মনে করিতেন। সমাজে সাধারণতঃ একবিবাহ প্রথা 
হইলেও (পৈশাচিক বিবাহের প্রচলন হেতু) বহুবিবাহ 
অজ্ঞাত ছিল al) বহুপত্রীক পুরুষের জীবন সুখের ছিল না, 
কারণ weg পরস্পরের প্রতি সাতিশয় ইধ্যাপরায়ণা 
হইতেন, ও প্রত্যেকেই স্বামীকে বশীকরণের উদ্দেশ্যে 
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নানারূপ Ted ও qe, প্রয়োগ করিতেন। আধুনিক 
বেদিয়াগণের ন্যায় তৎকালে কিরাতবালাগণ এই-সকল 








সম্মোহনকারী Say বিক্রয় করিত । বিবাহ স্বজাঁতি বা fer 
জাতিতে হইতে পারিত। বিবাহ-প্রথা কয়েকপ্রকারের 


ছিল, তন্মধ্যে একপ্রকার বিবাঁহ-পদ্ধতির সহিত আধুনিক 
বিবাহের কিছু সৌসাদৃশ্ত আছে। বিবাহের দিন প্রাকালে 
কন্যাকে WAYS জলে MT করিয়া একখণ্ড প্রস্তরের উপর 
দণ্ডায়মান হইতে হইত, বর মন্ত্রোচ্চারণপূর্বাক wats পাণি- 
গ্রহণ করিতেন, ও তাহাকে আজীবন সঙ্গেহে রক্ষ। করিবার 
প্রতিজ্ঞা'করিতেন। আধুনিক সময়ে ইহা বিবাহের পর- 
দিবস অন্ুঠিত হইয়া থাকে৷ বিবাহের পর কন্যা রথে 
আরোহণ করিয়া শ্বশুরালয়ে wel করিতেন, স্বামীর গৃহে 
উপস্থিত হইলে স্বামী স্ত্রী একত্রে মিলিয়া গৃহদেবতা অগ্নির 
পুজা ( হোম ) করিতেন। অতঃপর সমস্ত পারিবারিক যজ্ঞে 
স্বামী স্ত্রী উভয়ে একত্রে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেন | 
সংহিতাকারের 

“atfe স্ত্ীণাং পৃথগ্বজ্ঞো ন ব্রতং নাপুযুপোষিতম | 

পতিং শুশষতে যেন তেন স্বর্গে মহীরতে |” [AR 0১৫৫] 
এই নিয়ম তখনও প্রচলিত হয় নাই । দ্রীলোকগণের উঁপনরন 
প্রচলিত al থাকিলেও তাঁহারা ঘজ্ঞে অগ্নিতে আঁছতি 
প্রদান করিতেন, এই নিমিত্ত তাহাদের ব্রতোপনয়ন VS | 


a, 


স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর পত্যন্তর গ্রহণ দোযার্হ বলিয়া : 


বিবেচিত হইত না। অনেকে স্বামীর মৃত্যুর পর স্বীয় 
দেবরকে পতিত্বে বরণ করিতেন। বৈদিক ভারতে সতীদাহ 
সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় গত কাণ্তিক মাসের 
প্রবাসীতে আলোচনা করিয়াছেন, সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ 
নিশ্রয়োজন। ধর্ষিতা নারীকে তাহার স্বামী গ্রহণ করিতেন ও 
সেজন্ত সমাজচ্যুত হইতেন ন|। স্ত্রীলোকের! ইচ্ছা করিলে 
) পুরুষের Tt জ্ঞান ও ats করিতে পারিতেন, ও, কোনো 
{ কোনো তীক্ষধীসম্পন্না নারী খষি আখ্যা পাইয়াছিলেন। 
{তৎকালীন নারীজাতির রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কি- 
প্রকার অধিকার ছিল সে-বিষয়ে আশখ্বিনের প্রবাসীতে 
শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় “বৈদিক সমিতিতে নারীর 
স্থান” শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচন! করিয়াছেন। স্বামীগৃহে স্ত্রীর 
প্রাধান্ত অবিদংবাদিত ছিল। বৈদিক যুগে নারীর অবরোধ- 


a? 


১ম সংখ্যা | 
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প্রথা অজ্ঞাত ছিল, ভ্্রীলোকেরা যথা-ইচ্ছা যাইতে পারিতেন, বাংলার নিজস্ব প্রণালী ছাড়া, বাংল! বিদেশী মুলমানী ও 


বিশেষতঃ প্রত্যেক সামাজিক উৎসব বা অনুষ্ঠানে তাহারা 
যোগদান করিতেন। স্বামীপুত্রহীন রমণী নিরুপায়ে "আত্মীয় 
পুরুষের গলগ্রহ হইয়! থাকিতেন না, তাহারা স্বাধীন বৃত্তি 
অবলম্বন পূর্বক জীবিকানির্বাহ করিতেন। বৈদিক যুগে 
নারীগণ প্রধানতঃ স্ুচিকর্ম্ম, বন্্রপ্রক্ষালন 'ও বন্তু-রঞ্জন 
(aS), অঞ্জন প্রস্তুত করণ, বেত্রবয়ন, তরবারির কোষ 
নির্মাণ, শত্ত-পেষণ, পশুলোম বা কার্পাস হইতে বস্তুরবয়ন 
ইত্যাদি বৃত্তি অবলম্বন করিতেন। , 

সত্রীলোকের! আ্োতন্বতী নদী বা তড়াগে স্নান করিতে 
যাইতেন, ও স্বানান্তর cory পরিধান 'করিতেন। বন্তাদি 
গুগৃগুলু ( Aquilaria Agallocha) ও অন্যান কয়েক- 
সংস্কারের জন্তু fet ব্যবহৃত হইত, ও সাধারণতঃ তিন- 
প্রকারে কেশবিন্তাস করা হইত। যথা শৃঙ্গ, জাল ও কুম্ভ ৷ 
বিন্যাদের পর সজ্জিত কেশ পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করা হইত। 
তাহারা চক্ষে অঞ্জন ব্যবহার করিতেন, ও ate, মণিবন্ধ, 
চরণসন্ধি, কটিবন্ধ, বক্ষ, ও ক মণিখচিত সুবর্ণ অলঙ্কারে 
বিভূষিত করিতেন | মোটের উপর বল৷ যায়, বৈদিক ভারতে 
নারীজীবন বর্তমান কাল অপেক্ষা অনেক পরিমাণে সরল, 
অনাড়ন্বর ও স্বাধীন ছিল। সংহিতাকারের যুগে নারীজাতিকে. 
পুরুষাপেক্ষা হীন ও অধম প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় পুরুষেরই 


নৈতিক অবনতি we হইল। - 
জ্রীযোগেন্্রনাথ ঘোষ | 





রান্নাঘর 
রন্ধন একটা! বিদ্যা, চতুঃযষ্টি কলার অন্তর্গত একটি কলা। 
সকল কালে, সকল দেশে, সকল সমাজে রন্ধন একটা আর্ট 
বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে | লজিক বা ন্যায়শাল্তে মানুষের 
" মনুষ্যত্ববাচক যে ছুটি গুণ দ্বারা মানুষকে অপর প্রাণী হইতে 
স্বতন্ত্র ও বিশেষ করা হয় তাহা হইতেছে-_হাসি ও রন্ধন; 
মানুষ ছাড়া আর-কোনে। প্রাণী এই ছুই ব্যাপার সম্পাদন 
করিতে পারে না। যে সমাজ যত বেশী রকম সুস্বাহু খাদ্য 
প্রস্তুত করিতে শিথিয়াছে, সে সমাজ তত বেশী সভ্য বলিয়া 
পরিগনিত। বাংল? দেশের রন্ধনবিদ্ধা খুব বেশীরকম বিচিত্র । 
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যুরোগীয় রন্ধনপ্রণালীও যত বেশী আয়ত্ত করিয়াছে, এমন 
আর কোনো প্রদেশ করিতে পারে নাই। নান! খাদ্য- 
উপকরণ একত্র মিলাইয়া একটি ব্যঞ্জন রন্ধন বাংলার 
বিশেষত্ব বন্ধনবিদ্ভা মহিলাদেরই নিজন্ব; যদিও এই বিদ্যায় 
দ্রৌপদীর সঙ্গে সঙ্গে ভীমেরও দক্ষতার পরিচয় মহাভারতে 
পাওয়া যায় এবং যুরোপের সকল বড় হোটেলের প্রধান দক্ষ 
পাচক পুরুষই । প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে রন্ধন-প্রকরণ দেওয়া 
একট! রীতি ছিল দেখা যায়) প্রাচীনতম বন্গসাহিত্যের 
নিদর্শন ডাক ও খনার বচন ( অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী ) 
হইতে আস্ত করিয়া ইংরেজ-আগমনের পূর্বকাল পর্য্যন্ত 
রচিত প্রায় সরল: কাঁব্যেই রন্ধন-প্রকরণ দেখিতে পাওয়া 
যায়। আমরা ক্রমশঃ এই-সকল রন্ধন-প্রকরণ পাঠিকাদের 
গোচর করিতে থাকিব। তারাও যদি তাদের জানা দেশ- 
বিদেশের নূতন নূতন রন্ধন-প্রণালী লিখিয়া পাঠান তবে 


. তাহাও ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে থাকিবে। 


রন্ধন সম্বন্ধে ডাকের বচন। 
নিমপাতা! কাসন্দির ঝোল | 
তেলের উপর দিরা তোল ॥ 
পল্ত! শাক, রুহি মছি। 
বলে ডাক ব্যঞ্জন Aas ॥ 
APSA AT দাএ Pia | 
fey আদা লবণ দিয়া ॥ 

তেল হল্দি তাহাতে দিব। 
বলে ডাক বেঞ্জন খাব ॥ . 
পোনা মাছ জামিরের রসে । 
কাসন্দি দিয়া যে জন পরসে ॥ 
তাহা খাইলে অরুচ্য পালাএ। 
আছুক মানবের কথ! দেবের লোভ We ॥ 
ইচিলা মাছ + তৈলে ভাজিয়া | 





পাতি লেবু তাতে দিয়া ॥ 
যাহাতে দেই তাতে মেলে | 
হিঙ্গ মরিচ fre ঝৌলে ॥ 
* সত্য। 
+ চিংড়ি মাছ। 
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চালু দিহ বত তত। 
পানী দিহ তিন যত ॥ 
ভাত উৎ্লাইলে দিহ কাঁটী। 
তবে দিহ জাল ভাটী *। 
বড় ইতিল! দাঁএ কুটি। রর 
হিঙ্গ দিয়া তেলে ভাজি ॥ 
উলটি পালটি দিহ পিট। ॥ 
ইহ খাইলে যোৌজন-দিট + I 
রৌদ্রের বেলা বুনি আইসে। 
আমন ভাত কাঁসন্দি চোষে ॥ 
. CARB মাছে লবণ প্রচুর। 
আর বেঞ্জনে পেলাহ দূর ॥ . 
পাকা তেতলি, বৃদ্ধ বোয়াল | 
অধিক করিয়! দিহ জাল ॥ 
কাটি দিয়া করিহ cate | 
খাবার বেল! মাথা নাহি তোল ॥ 
বল্লব। 


শিশুর জগৎ 


শোন! যায় পণ্ডিত-প্রবর হার্বার্ট স্পেন্সাঁর বলেছিলেন, | 


শিশুদের শিক্ষা সুন্দর কর্তে হলে পিতামাতার শিক্ষা সুন্দর- 
তর হওয়! দর্কার। @ পিতামাতা সন্তানকে চালনা 
কর্তে চান Stal যেন নিজেদের চালনা করতে আগে 
শেখেন। 

বাস্তবিক শিগুর মন বুঝে তাকে শিক্ষা দিতে হলে শিক্ষা, 
অধ্যবসায়, কল্পনা, কিসের যে a দর্কার হয় বা ভেবে 
পাওয়া শক্ত | 

শিশুর মন যে কি আশ্চর্য্য একটা রাজ্য তা আমরা 
নিজেদের শৈশব হারানোর সঙ্গে সঙ্গেই ভূলে যাই বলে বড় 
বয়সে আবার নূতন করে শিশু-চরিত্র সম্বন্ধে বড় বড় বই না 





* যত চাল দিবে তাঁর তিনগুণ জল দিবে ও ভাত উত্লাইলে তাতে 
কাটি দিয়! নাঁড়িয়া জ্বাল একটু হাঁস করিবে। : 

+ ইহা খাইলে যৌজন-ৃষ্টি হয়, অর্থাৎ চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি এমন প্রথর 
হয় যে এক যোজন পথ দূরের দ্রবাও দৃষ্টিগৌচর হয়। 


গ্রবাসী-_-১৩২৮ 


পাস্টিবাসিিস্পিস্পিসিপস্িপাস্পাসি ONIN পি LN IPL I RL OO LOL OIL OL LOL সস সপ স্পা NS NASON SN AON ALO LL SAO NI ও 


T ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পড়লে তাদের কাজকর্ম আমাদের চোখে কখন কখন 
অত্যন্ত অসঙ্গত অশোভন বা অদ্ভুত ঠেকে। তাই ভার 
কোনে! অর্থ খুঁজে না পেয়ে আমরা সোজাস্থজি- শাস্তি 
দিয়ে শিশুদের সায়েন্তা করে তোল্বার চেষ্টা করি। 

গ্রথম যখন শিশু পৃথিবীতে আসে তখনই সে জগৎকে 
দেখবার শোন্বার জন্যে চোখ-কানের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে 
আসে তার ছোট মনটিণ এ জগতে আঁন্বার আগে চোখ 


দিয়ে দেখা কান দিয়ে শোন! যেমন' তার অভ্যাস ছিল না, 


মন দিয়ে কল্পনা করাও তেমনি তার অন্ভ্যাস ছিল। 
কাজেই প্রথম চোখ দিয়ে সে যা দেখে সেটাই আঁবার মন 


= 


দিয়ে দেখ্বার বেলা কিম্বা তারি মতন আর-একটা! কিছু / 


কল্পনা কর্বার বেল! তার অনভ্যন্ত বিচার-বুদ্ধি দুয়ের মধ্যে 
কোনে! প্রভেদ খুঁজে পায় না। চোখে যেটা দেখতে 


পাচ্ছে না, কল্পনায় তাকে সে অনায়াসে দেখ্তে পায় বলে ১ 


কাল্পনিককে মিথ্যা বলে জগতের লোকের মত. সুন্দরকে 
শুধু OY অপমান কঁর্তেও সে চায় না। এই না-পারা এবং 
না-চাওয়ার জন্যই শিশুর সত্য-মিথ্যার সঙ্গে আমাদের সত্য- 
মিথ্যার এত প্রভেন। আমর! তাঁকে মিথ্যাবাদী মনে করে 
যেখানে ক্রুদ্ধ হয়ে শাসন করি সেখানে বাস্তবিক জনেক- 
সময় মিথ্যার অর্থবোধ পর্য্যন্ত থাকে ন|। 


Te SETAE Re er 


তাঁদের মধ্যেও মানুষের স্বাভাবিক সামাজিকতাটা! আজন্মই . 


‘থাকে ; কিন্তু তবু সঙ্গীর অভাবে ছুঃখ-বোধ তার! করে না, 


অনেকসময় মনের মত সঙ্গী তার! গড়ে নিতে পারে বলে। 
কাঠের পুতুলটাকেই শিশু কখনও বন্ধু, কখনও শক্ত, কখনও - 
রথ, কখনও নৌকা কত-কিছু কল্পনা করে নেয় এবং যখন 
সে তাকে যে ভাবে কল্পনা করে, তখন তার সঙ্গে ব্যবহারটাঁও 
তার সম্পূর্ণ সেই রকম 'হয়। কল্পনার ব্যাপার বলে 
ব্যবহারে তার কোনো অবহেলার ভাব কখনও দেখা 
যায় না। 

ঘড়ির fe জান্লার গরাদের ভিতর দিয়ে গলিয়ে 
উঠানে ফেলে একটি শিশু সমুদ্র থেকে পন্মরাগ মণি সংগ্রহ 
কর্ত, তার এই মণি সংগ্রহের ব্যাপারে সে যে কিরকম 
তন্ময় হয়ে যেত ত বলা! THA! SHCA VES পেত 


Ld 


না, fete ধরে টান্লে জাল ছিঁড়ে যাবে বলে অত্যন্ত আতঙ্কিত 


c 


০ 


১ম সংখ্যা ] 
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হয়ে উঠত এবং যতক্ষণ না তার ae আহরণ শেষ হত, যে ধরা যায় না, একথা তাকে কিছুতেই বোঝানো 


ততক্ষণ কোনো বাঁধাই সে বাধা বলে গ্রাহ্য কর্ত না। 
কিন্তু বাস্তবিক দেখতে গেলে দেখা যেত জান্ল! দিয়ে সে 
সেই শ্িংটা ছাড়! একটা পাথরের কুচিও GLE না। আর- 
একটি ছোট মেয়ের কোনো বন্ধু ছিল না। তার গুরুজনরা 
যখন নিজেদের বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে গল্প কর্তেন, তখন প্রায়ই 
দেখা যেত সে ছাদে একলা দীড়িয়ে কাকে খুব ডাকাডাকি 
করে অনেক মনের কথা শোনাচ্ছে। বাইরের লোকে 
হঠাৎ OHTA মনে কর্ত, সত্যিই বুঝি সে কোনো *বন্ধুর সঙ্গে 
কথা বল্ছে, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়; তার বন্ধু ছিল ন! 
বলে সে West কাছে অকারণ কান্নাকাটি না করে 
নিজেই নিজের এই বন্ধুটি গড়ে নিয়েছিল। 

' বয়স্ক লোকদের যেমন আদর্শ থাকে, ছোট ছোট শিশু- 


“care তেমনি একট! আদর্শ আছে। সকলেই জানেন, 


আদর্শকে জগতে খুঁজে পাওয়া কত শক্ত । শিশুরাও অনেক 
সময় তাকে খুঁজে পায় A বলে নিজের মনের মত করে 
তাকে গড়ে নেয়। অনেক ছোট ছেলে-মেয়েকেই দেখা 
যায়, নিজের মনের মত নাম্‌, রূপ, পোষাক, বিদ্যা বুদ্ধি ও 
সম্পদ দিয়ে সে একটি মানসী মূর্তি খাঁড়া করেছে। লোকের 
কাছে তার গল্পও সে করে; কিন্তু মানসী বলে নয়, বাস্তব 
বলেই। অনেক মা ছোট ছেলে-মেয়েকে এই রকম মিথ্যা 


গল্প বানিয়ে বলার. জন্যে শাসন করেন; কিন্ত যে বলে, 


তার কাছে যে গল্পটা খাঁটি সত্য, তা তার! তুলে যান,। 
কোনে! প্রিয়জনের fea নিজেদের নাম কিম্বা বিদ্যাবুদ্ধির 
পরিমাণ পছন্দ না হলে তারা অসঙ্কোচে সেটা বদূলে দেয়। 
একটি পাঁচ বছরের খুকীকে নাম জিজ্ঞাস! .কর্লে নামের 
শেষে এমএ বল্তে তার কখনও ভুল হয় al, এবং ছোট 


“ ভাইকেও বি-এ উপাধিটা সে দয়া fal সেহ করে দিয়ে 
খাকে। এর জগ্ত ভাইস্চ্যান্েলারের : অনুমতির, সে 


অপেক্ষা রাখে না। 

স্বপ্ন ও বাস্তবে গোলমাল শিশুর মনে আর-একটা৷ সমস্তা 
আনে, যেটা সে প্রায়ই আগাগোড়া বাস্তব বলে মীমাংসা! 
করে রেখে দেয়। পূর্ব্বোক্তা বালিকাঁটি একদিন চোরের 


স্বপ্নের গল্প কর্ছিল। গল্পের শেষে সে বল্‌লে, “এবার . 


দেখলে চোরটাকে নিশ্চয় ধর্ব।” স্বপ্নের চোরকে 


গেল al | 

শিশুর মনে এই যে সব কল্পনা, স্বপ্ন ও বাস্তবে কোলা" 
কুলি মেশীমিশি, এ যদি আমর! নিজেদের শৈশবের দিকে 
একবার তাকাই, তবেই অনেকটা! বুঝতে পারি। শৈশবে 
আমরাও ত কত ডোবার জলকে মহাসমুদ্র, ফাটা মেঝেকে 
অতলম্পর্শ গহ্বর, বাড়ীর পিছনের পোঁড়ো৷ ঘরকে রাজ- 
প্রাসাদ বলে কল্পনা করেছি, এবং কত ঈপ্সিত সখা-দখী 
নিজেই গড়ে নিয়েছি। এরা যে মিথ্যা, শুধু কল্পনার ছবি, 
তা তখন. একদিনও মনে করিনি। অনেকে নিজের, 
এমন কি মা-বাবারও নূতন করে নামকরণ করতে ছাড়িনি। 

মানুষের তৈরি ভাষ! নিয়েও ছেলেবেলা! বড় বিপদ 
হয়। আসা যাওয়া, নেওয়া দেওয়া, তুমি আমি, ভিতর 
বাহির, এই-সব কথার অর্থ যে ক্ষণেক্ষণে বদলায় ত! ছেলে- 
বেল! কিছুতেই বুঝ্তে পার্তাম না। দেখতাম এই a 
“আমি” ছিল, এই সে “তুমি” হয়ে গেল! ঘর থেকে 
বেরোবার বেল! যেটা ছিল যাওয়া, সেই একই কাজটা 
সেখানে পৌছে হয়ে গেল আসা । এ ছিল এক মহা সমস্যা । 
ভাষার এই ঘুর্ণিপাকের 'বিভীষিকাঁয় অনেক ছোট ছেলে- 
মেয়েই কথার উত্তর দিতে ভয় পায়, আজ্ঞাপালন কর্তে 
ভুল করে, feral ভুল উত্তর দিয়ে বকুনি খায়, শাস্তি পায়। 
কিন্ত বীদের কাছে তাদের এই অযথা অপমান হয়, তাঁরা 
যদি একবার নিজেদের শৈশবের জগতের দিকে শৈশবের 
চোখে তাকিয়ে দেখেন, তবে শিশু কবিকে শ অপমান ও 
লাঞ্ছনার থেকে অনেক পরিমাণেই মুক্তি পেতে হয়। 


মান্দ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় মহিলাদের ভোট 


বিগত ১লা এপ্রিল তারিখে সান্দ্রাজের ব্যবস্থাপক সভায় 
একটি সাধু প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। দেওয়ান বাহাদুর 
কৃষ্ণন্‌ নায়ার এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন । শাঁসন- 
সংস্কারের নূতন নিয়ম অনুসারে এদেশের পুরুষদের ভোট 
দিবার অধিকার হইয়াছে। দেওয়ান বাহাদুরের প্রস্তাবে 
মেয়েদেরও সেই অধিকার-লাভ হইল । সভায় যখন এই 
প্রস্তাবের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে মতামত গ্রহণ কর! হইয়াছিল 


" ৯২ 
তখন কেবল মুসলমান সভ্যের! মহিলাদের অধিকা র-লাঁভের 
বিপক্ষে সদ্বলে ভোট দ্বেন। ৪৭জন সভ্য স্বপক্ষে, ১৩জন 
বিপক্ষে ও ১০জন নিরপেক্ষ ছিলেন। দর্শকদের জন্য নিদিষ্ট 
ছুটি গ্যালারি দেশী, ও বিলাতী জি পরিপূর্ণ হইয়া 
গিয়াছিল। 

শাসন-সংস্কার প্রবর্তনের পূর্বে পার্লামেন্টের জয়েণ্ট 
কমিটি বহু ভারতবাসীর সাক্ষ্য লইয়াছিলেন। 
কমিটিতে সাক্ষ্য দিবার জন্য কয়েকজন ভারতবর্ষীর৷ মহিলা 


বিলাতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল মেয়েদের 


ভোটের অধিকার লাভ করা। কিন্তু ভারতবর্ষের সামাজিক 
অবস্থা ও স্ত্রীজাতির বর্তমান শিক্ষা প্রভৃতির কথা তুলিয়া কমিটি 
এ বিষয়ে কোন শেষ নিষ্পত্তি করিয়া দেন নাই। প্রাদেশিক 
সংস্কৃত ব্যবস্থাপক সভাগুলির হাতেই ইহার বিবেচনার 
ভার তীহারা দিয়াছিলেন। তাহার ফলে মান্দাজেই 
স্রীপুরুষের ভোটের অধিকার সর্ব-প্রথমে সমান হইল। কিন্তু 
মহিলার! সেখানেও ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদপ্রার্থী হইতে 
পারিবেন না। পার্লামেন্টের অনুমতি ব্যতীত এবিষয়ে 


কিছু কর! যায় নাবলিয়া Age eq নায়ার এবিষয়ে 


সভায় কোনে! কথাই তোলেন নাই। 

- মান্জ্াজের নান! প্রদেশে এই প্রস্তাব সমর্থনের জন্ত সহরে 
ও গ্রামে বু ATS হইয়! গিয়াছে শ্রীযুক্ত wea নায়ারের 
কাছে অনেক মহিল! প্রতিনিধিও তাহাদের সহানুভূতি ও 
প্রার্থনা জানাইতে গিয়াছিলেন। মেয়েদের ভোটের বীহারা 
বিরোধী তাঁহারা "অনেক আপত্তির মধ্যে স্ত্রীজাতির শিক্ষার 
ক্রুটির কথাও তোলেন। এই মহিলারা বলেন স্ত্রীশিক্ষা- 
বিষয়ক আইন করিয়া তাহারা সর্বাগ্রে প্রত্যেক নারীকে 
শিক্ষিতা করিয়া তুলিবেন। স্বাস্থ্য, শিশুপালন, শিক্ষা, 
_ চিকিৎসা, সামাজিক শৃঙ্খল! ও সৌন্দর্য্যের উন্নতি মেয়েরা যতটা 

করিতে পারেন পুরুষ তাহা পারে না, কাজেই এক্ষেত্রে 
মেয়েদের অধিকার থাকার: কত মূলা তাহাও : তাহারা 
_বুঝাইপ্াছেন। যে-সকল ত্রুটির জন্য তাহার! অধিকার লাভে 
বাধা পান, এই অধিকারের সাহায্যেই তাহ। তাহারা 
দূর করিবেন। মেয়েরা ভোট পাইলে সংসার অবহেল! 
করিবেন, অনেকের ভয়। কিন্ত দেখা গিয়াছে যে-সব 
পাশ্চাত্য দেশে মেয়েদের এই অধিকার নাই, CHAT যুদ্ধের 


প্রবাসী--১৩২৮ 
পর সমাজ ও সংসার গড়ির। তোলা অত্যন্ত কঠিন হইয়াছে | 


সেই 


| ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





কিন্তু নিউজিল্যাণ্ডে স্ত্রীর অধিকার আছে বলিয়াই we: 
সমৃদ্ধিরও অভাব নাই | Be sees নাল Nees 
ছয়জন মাত্র। ৃ 

যে কারণে পুরুষের ভোটের অধিকার আছে হী | 
কারণেই মেয়েদেরও. এই অধিকার থাকা উচিত বলিলে 
অনেক তর্কবিতর্ক উঠেণ কয়েকটা কারণ পুরুষের কথা ভুলিয়া 


finite দেওয়৷ যাইতে পারে। স্ত্রীজাতির সাম্রাজ্য সংসার 


সম্বন্ধেও পার্লামেন্টে আলোচনা ও আইন-কানুন হয়, , কাজেই 
এক্ষেত্রে তাহাদের কথ। বলিবার অধিকার আছে। স্ত্রী 
লোককে ট্যাক্স, দিতে হয়, আইন মানিতে হয়, কাজেই 
সেখানেও একতরফা! রফ। ' হইলে চলিবে না। মানুষের 
মনের প্রসারের জন্য ঘরের বাহিরেও তাহার কার্যযক্টেত্র থাকা * 


চাই। ইহাতে ঘর বাহির ছই-ই সুন্দর হইয়া উঠে। এবিষয়ে + 


একটা অদ্ভূত বিচারের নিদর্শন দেওয়া যায়। অনেক মেয়েই 
ব্যবসায় কি কার্বার করিয়া থাকেন। তাহাদের অধীন ও 
নিযুক্ত কর্মচারীর পুরুষ বিয়া. যেখানে ভোটের অধিকার 
আছে সেখানেও স্রীলোক বলিয়া তাঁহার! অধীনেরও 
অধীন। তাহাদের কর্মচারীদের প্রণীত. আইনও তাঁহারা 
বিনা-বাঁক্যে মানিতে বাধ্য। 





ভারতের মহিলা 
Hee নামক ইংরেজি মাসিক পত্রে ভারতবর্ষের 

মেয়েদের সম্বন্ধে কতকগুলি খবর*আছে। 
বিগত ১২ই ফেব্রুয়ারী রেঙ্কুন সহরে বম্মীর ব্যবস্থাপক 
সভায় মেয়েদের. ভোটের অধিকার বিষয়ে একটি প্রস্তাব 
উপস্থিত কর! হয়। প্রস্তাবটি -সর্ধসম্মতিক্রমে গৃহীত. 
হইয়াছে। - . | | 
ভারতবর্ষীয় vo গুলাব সিং ভাঁৱত- - 
বিশেষ চেষ্টা করিবেন | | 
অন্ধ বিদুষী মহিলা ।-_সিদ্ধু দেশের হাইদ্রাবাদে FE 
বুদ্ধিমতী মহিলা আছেন। ইনি দেড় বৎসর বয়সে ছুই 
চক্ষুর দৃষ্টিই হারাইয়াছিলেন। তাহার পিতা কন্তার জীবনে 
আনন্দ দিবার জন্ত তাহাকে য্থাসাধ্য সুশিক্ষা দিয়াছিলেন। 


~ 


pat 


oo a J > 


৮৯ পা লাখ ৩ পাস 


কয়েক বৎসর পূৰ্বে ইনি রেইলের প্রণালীতে লিখিতে ও 
পড়িতে শিখিয়াছেন। তাহার ফলে ইনি গীতা প্রভৃতি 
হিন্দুশান্র ব্রেইলের অক্ষরে পার্সি, গুজরাটি, সিন্ধি, সংস্কৃত, 


হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। এই সকল 
" ভাষাই ইনি ভালরকম জানেন 1 হাইদ্রাবাদে ইনি সম্প্রতি 


একটি বিরাট সভায় নেতৃত্ব করেন। এদেশীয়া মহিলার 
পক্ষে এরূপ BHT এই প্রথম । মভায় এই অন্ধ মহিলা যেরূপ 
সাহস ও নৈপুণ্যের সঙ্গে ইংরেজিতে বক্তৃতা করিয়াছেন 
তাঁহাতে*সকলেই তাহাদের ভগিনীর কৃতকাধ্যতায় গৰ্ব 
অনুভব করিয়াছিলেন । 

মাতৃআশ্রম।__করাচীর এক ধনী পার্সি মহিলার এগারটি 
সন্তানের মধ্যে আটটির শৈশবে মৃত্যু হয়। প্রায় পনের বৎসর 
পূর্বে মৃত্যু-শয্যায় ইনি ইহার পুত্রকে শিশু-জীবন রক্ষার 


'জন্তা চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিয়৷ যাঁন। সতের বৎসর 


মাত্র বয়সে এই বালক ছুইটি ঘর লইয়া তাহার মাতৃ 


আশ্রমের কাজ আরম্ভ করেন। . দশ বৎসর ধরিয়া বহু' 


রমণীকে সন্তান-প্রসবের সময় চিকিৎসাদির সুবিধা দিয়া 
তিনি, এই আশ্রমের কার্ধ্য করেন। প্রথম প্রথম ইহাকে 
বছ নিন্দা ও 'বারধবিপত্তির ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে 
হইয়াছে। কিন্তু ক্রমশ লোকের ভূল ভাঙিতে সুরু হয়, সঙ্গে 
সঙ্গে এই সযত্ব চালিত আশ্রমের সাহায্য অনেকেই লইতে 
অগ্রসর হন। প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্বে এই ঘর-ছুখানির 
সামনেই একটি সুবৃহৎ অট্টালিকা খালি হয়। তখন উক্ত 
ভদ্রলোকের বিশেষ চেষ্টাতে পার্পি সমাজ হইতে বাঁড়ীটি 
CH হয়। ety ইহাই আশ্রম হুইয়াছে। আজকাল 
করাচীর প্রত্যেক পাসি রমণীই সন্তানের জন্মের সময় 
এক পক্ষ কাল এই সর্বাঙ্গ-হুন্দর আশ্রমে কাটাইয়৷ আসেন। 
tf সমাজে মাতা ও সন্তানের স্বাস্থ্যের আশ্চর্য্য উন্নতি 


রা রি লোকেরাও এইরূপ 


এক-একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য টাদ! তুলিতেছেন। এই 
আশ্রমে দরিদ্র নারীদের চিকিৎসায়. অর্থ লওয়া হয় না, 
মধ্যবিত্ত ও ধনীদের অবস্থা অনুসারে অর্থ লওয়া হয়। 
ভারতবর্ষের সর্বত্র এইরূপ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে শিশু- 
মৃত্যু অনেক কমিয়! যায়, মাত। ও সন্তানের স্বাস্থ্যেরও 
উন্নতি হয়। | 


মহিলা- ৪7579 খবর 


৯৩ 

মহিলার দান 1_ভার্তবর্ষীয় সহিলা -বিদ্যাপীঠের জন্য অর্থ 
সংগ্রহের চেষ্টায় দক্ষিণ ভারতীয় বণিক বৈশ্য কন্ফারেন্সের 
অধিবেশনে ১১০০০ টাক! প্রতিশ্রুত 'হইয়াছে। সভায় 
বহু মহিলা প্রতিনিধি ছিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন 
১০০০২ টাঁকা দান করিয়াছেন | 

মহিলা চিত্ৰশি্ী কুমারী ধুনাবাঈ বনাজি একজন 
মহিলা! চিত্রশিল্পী | বোম্বাই সহরে ইহার কার্যাস্থান। সেখানে 
তাঁহার অনেকগুলি উৎকৃষ্ট শিল্পের নিদর্শন আছে। ইনি 
অল্পবয়সে প্যারিসে শিল্প শিক্ষা করিতে গিয়া সেখানে সাত 
বৎসর বহু বিখ্যাত শিল্পীর অধীনে শিল্পচর্চায় কাটাইয়। 
আদিয়াছেন। তাহার একটি চিত্র Champ Elyseesuy 
গৃহে রাখা হইয়াছে। সে দেশের বনু শ্রেষ্ট শিল্পীর কাছে 
তিনি প্রশংসা পাইয়াছেন। তাহার স্বজাতীয়াদের মধ্যে তিনিই 


প্রথম সমুদ্রপারে শিল্প শিক্ষা করিতে যান। অর্থ উপার্জনের 
ay: তীহার প্রতিভাকে তিনি ব্যবসায় ক্ষেত্রে ব্যবহার 


করিতে বাধ্য হন। কয়েকজন স্থচি-শিল্পীকে লইয়া তিনি 
একটি[কার্বার খুলিয়াছেন; সেখানে রেশমী শাড়ীর উপর ' 
নানারকম সুদৃশ্য কারুকার্য করা হয়। নক্সাগুলি শ্রীমতী 
ধুনাবাঈ আঁকিয়া cat! রঙের ও নক্সার গুণে শাড়ীগুলি 
শিল্পকলার সুন্দর নিদর্শন হইয়া উঠে। শ্রীমতীর অধীনে 
সত্তরজন শিল্পী কাজ করে। বাজারে ইহার শাড়ীর যত 


ibis সেই অনুপাতে সর্বরাহ করিতে ইনি পারেন না । 


—————— 


পৃথিবীর খবর 


জাপান।-_জাপানে মহিলাদের একটি সমিতি আছে। 
তাহার নাম স্বদেশহিতৈষিণীদের সভা । এই সভার দশ 
লক্ষের উপর সভ্য ও কুড়ি লক্ষ টাকা আছে | কুমারী শিমোদ। 
ইহার নেত্রী। মেয়েদের বিনা খরচায় থাকিবার জন্য আশ্রম, 
শিক্ষার ব্যবস্থা ও সকল রকম খবরের -দেনা-পাঁওনার ব্যবস্থা 
ইহারা করিয়াছেন, সামাজিক হিতসাধনই সমিতির প্রধান 
লক্ষ্য । স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারের জন্য ইহারা অনেক বক্তৃতার 
বন্দোবস্ত করেন । জাপানী মহিলারা ভোট দিবার অধিকার 
পাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন নন্তপান নিবারণের 
চেষ্টাতেও তাহারা খুব ব্যস্ত। দশ হাজার রমণী মিলিয়া 


৯৪ 


পাটি পাস ONAL 


রাষ্ট্রীয় সভার সন্মুখে ইহারা sorters বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করিবেন। 
ay গ্রীসের মেয়েদের ভোটের অধিকার পাইবার 


পাখি তলা NN 


সম্ভাবনা হইয়াছে। ' রাজ! কন্স্টান্টাইন মেয়েদের ভোটের ' 


পক্ষে। রাণী সোফি-ও এই কাঁধ্যে সময় দিবেন বলিয়া 
জানাইয়াছেন.। AE 
| উরি টি নর 
গির্জায় বেদীতে বসিবার অধিকার পাইয়াছেন। মিস্‌ ম্ড 
 ব্রয়ডনের পূর্বে জেনেভা গির্জায় কোনো মহিলা কখনও 
আচার্য্যের কাঁজ.করেন নাই। 

ইটালি ।-_ইটালির পার্লামেন্ট মেয়েদের ভোট দিবার 
অধিকার দিয়াছেন। ' 

ফরাসী দেশ ।-_-ফরাসী দেশের সুবিখ্যাত নারী-বৈজ্ঞানিক 
ম্যাডাম কুরি পারীর মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের নিকট দশ 
লক্ষের উপর টাকা পাইয়াছেন,” ক্যান্সার (কর্কট) 
রোগের Bay আবিষ্কার করিবার জন্য । এই টাকা! তিনি 
বিজ্ঞানাগারে খরচ করিবেন। ইনি রেডিয়ম আবিষ্কার 


করিয়াছিলেন | আশা করি কর্কট রোগের Say আবিফারেও- 


সফল হইবেন | so 
ইংলণ্ড ।__বিগত জানুয়ারি মাসে ইংলণ্ডের বিচার-আলয়ে 
মহিলা জুরিরা প্রথম আসন পাইয়াছেন। কোন-এক সহরে 


জুরির মধ্যে মহিলাদের সংখ্য! বেশী হওয়ায় একজন মহিলাই , 


নেতৃত্বের ভার পান। একজন আসামী মহিলাদের হাতে 
বিচার লইতে আপত্তি করে। তাহার আপত্তি শোনা হয় 
_নাই। মহিলার! এই আসামীকে বেকসুর খালাস দেন। 
লণ্ডনের কৌন জমিদারের এলাকায় গৃহিণীদের বাসন 
মেরামত শিক্ষা দিবার জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে 
স্কটল্যাণ্ড।-যুদ্ধক্ষেত্রে টেলিফোনের কাজ করিয়াছিলেন 
বলিয়া স্কটল্যাণ্ডের মিস্‌ মে ব্যানার্ম্যানের নাম যুদ্ধক্ষেত্রের 
কার্যেবিবরণীতে উল্লেখ করা হইয়াছে। রাজার কাছেও 
এই কাজের জন্য তিনি erie পাইয়াছেন। 
আমেরিকা ।--আমেরিকার যুক্তসাআাজ্য ওহিও প্রদেশের 
মিসেস্‌ টপ্টনকে শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন। 
আমেরিকার কংগ্রেসে মিস্‌ এলিস্‌ রবার্ট সন্‌ ওকোহামার 
প্রতিনিধিরূপে স্থান পাইয়াছেন। ইনি দ্বিতীয় মহিলা প্রতি- 


প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩২৮ 


৩৯ ০১ পাপা পা পা 


ul ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


SNR IN eo পা FERN পা PRR FRO 


fafa) ইহার বয়স ৬৫ বৎসরের উপর। ইনি কংগ্রেসে 


- স্ত্রীজাতি, শিশু, উত্তর আমেরিকান ইণ্ডিয়ান ও সৈনিকদের 


জন্য কাঁজ করিতে চান। 

কালিফোণিয়া ।_কালিফোণিয়ার উপসাগরে হাঙ্গর্দীপ 
বলিয়া একটি দ্বীপ আছে। সেখানকার একটি অসভ্য 
জাতির জ্ীলোকরা পুরুষের উপর কর্তৃত্ব করে। স্ত্রীর অধীন 
হওয়াই সে দেশের পুরুধৈর চিরকালের প্রথা । এই প্রথার 
উৎপত্তির, ইতিহাস আছে। মেয়েরা দলবদ্ধ হইয়! স্থির করিয়া- 
ছিল, পুরুষ যদি তাহাদের: কথামত না চলে তবে *তাহাঁর! 
বিবাহ করিবে at এই দলবন্ধ প্রতিজ্ঞার ফলেই ইহারা 
এইরকম আশ্চর্য্য ক্ষমতা পাইয়াছে। 


সুইডেন ।--সুইডেন পার্লামেন্টে স্ত্রীপুরুষের সকল কাজে ' 


যোগ্যতা অনুসারে সমান বেতন দিবার প্রস্তাব উপস্থিত করা 


হইয়াছে । কেবল সৈনিক, বিভাগ, রাজনৈতিক বিভাগ, '' 


কয়েন, মাশুল ও উপকূল পাহার! বিভাগের কতকগুলি কাজে 
এই নিয়ম খাঁটিবে না। 
আন্মেনিয়া ।-_আর্মেনিয়ায় কুমারী গর্টুড বেল বাগ্দাদের 


রাজনৈতিক কর্মচারীর সহকারীর পদে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ: 


হইতে কাজ করিতেছেন। ইনি মেসেপিটেমিয়ার শাসন 

সম্বন্ধে পার্লামেণ্টের পক্ষ হইতে পুস্তিকাও লিখিয়াছেন। 
চীন।-_চীনদেশের পেকিং সহরে আমেরিকার যুক্তসাআজ্য 

হইতে মিস ভায়েল! স্মিথকে পাঠানো হইয়াছে। ইনি 


আমেরিকান ব্যবসায় বিভাগের কর্মচারীর সেক্রেটারী । . 


বিদেশ-সংক্রাস্ত কাৰ্য্যে এই মহিলাই আমেরিকা হইতে 
প্রথম নিযুক্ত হইয়াছেন। 
ESE 
_ জল-সাইকেলে মহিলার সাগর পাড়ি 
আমরা আগে জলে-চল| বাইসাইকেল ও জলে-চল! মোটর গাড়ীর 
কথা বলিয়াছি এবং তার হাঁরজিত খেলারও উল্লেখ করিয়াছি। আজ 
আমরা একটি সাহসী ইংরেজ মেয়ের খবর দিতেছি। তিনি জলে-চল! 
বাইসাইকেলে চাপিয়! ইংলিশ চ্যানেল পার হইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। 


ইংলিশ্‌ চ্যানেল চওড়ায় প্রায় তেইশ মাইল এবং তাতে বড়ঝাপ্টা 
এত বেশী যে, নৌকা করিয়া যাওয়াও কষ্টকর। সাহসী মেয়েটির নাম 


মিস্‌ হিল্‌। ইনি সাহস করিয়া বাইসাইকেলে চাপিয়া জলযাত্র! করেন৷" 


তিনি তিন মাইল অগ্রসর হইয়াছেন এমন সময় ঢেউ অত্যন্ত প্রবল হইয়া 
তার যান উল্টাইয়া দেয়। তাকে তখন বাধ্য হইয়। নৌকা করিয়া 
পরপারে যাইতে হয়। QB I 


= 


1 


তাপ ও 


sy সংখ্য! ] 





ন" 


জাতীয় জীবনে তাঁহাদের স্থান ও প্রাথমিক বিজ্ঞান প্রভৃতির 
pS করা হয়। সেলাই ও কাঁট-ছাঁটের sige অনেক 
জায়গায় শেখানো হয়। সমসামরিক ইতিহাস বিষয়ে 
মহিলাদের মনে ওঁৎসুক্য জাগাইয়! রাখিবার চেষ্টা ও সংবাদ- 
পত্র প্রভৃতি পড়িতে উৎসাহ দেওয়া সকল শাখা সমিতিতেই 
হয়। met ইহাদের পরিচালিত মাসিক পত্র। দেশীয় 
ভাষায় ইহার একটি ক্রোড়পত্র BYTE | 


* 


* নারীশিক্ষা-সমিতি . 

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সভাপতি শ্রীযুক্ত 
রবীন্দ্রনাথ ঠাঁকুর। সম্পাদিক! শ্রীমতী অবলা ez 

সমিতির Sars বালিকা ও রমণীদিগকে সমাজের 
সুযোগ্য সভ্য হইবার উপযোগী শিক্ষা দেওয়া; বিদ্যালয় ও 
অন্তঃপুরে শিক্ষা দিবার উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী গড়িয়া তোলা; 
সহজ বাংল! ভাষায় স্বাস্থ্যতত্ব, শিল্প, বিজ্ঞান, সাংসারিক অর্থ- 
নীতি, শিশুপালন প্রভৃতি বিষয়ে মেয়েদের উপযোগী পুস্তক 
প্রণয়ন করা) এইসকল বিষয়ে মাঝে মাঝে মেয়েদের জন্য 
সচিত্র বক্তৃতার ব্যবস্থা করা) এই-সকল বিষিয়ে জাতীয় 
আদর্শ অনুসারে কার্য্য করা | 





সমিতির অঙ্গীভূত ও সাহাব্যপ্রাপ্ত বিদ্ধালয়-সকলে বাংলাঃ 


ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়। সমিতি ইতিমধ্যে চার-পাঁচটি 
বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পর্দানশীনদের জন্ত 
বক্তৃতাদিও হইতেছে। শিক্ষয়িত্রী গঠনের বন্দোবস্তও 
ইহাদের চেষ্টাতেই ব্রাঙ্মবালিকা-শিক্ষালয়ে হইয়াছে। সমিতি 
সংক্রান্ত সকল সংবাদ সহসম্পাদক Age কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক 
মহাশয়ের নিকট ২৯৪, অপার সাকুলার রোডে পাওয়া TH 
সমিতির উদ্দেগ্ডের সঙ্গে ধ'হাদের সহানুভূতি আছে, বাৎসরিক 
পাঁচ টাকা টাদা দিলেই তাহারা সভ্য হইতে পারেন। এক- 
কালীন coon টাকা দান করিলে পৃষ্ঠপোষক হইতে 
পারেন। 
* 
ভারতন্ত্রী-সহামগুল 

কেবলমাত্র নারী-শক্তির দ্বারা পরিচালিত বঙ্গদেশের 

ইহা একমাত্র অনুষ্ঠান । “এই মহাঁমগলের প্রথম প্রতিষ্ঠা 
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করেন শ্রীমতী সরল! দেবী চৌধুরাণী ; তবে সে ভিত্তির 





.উপর যে, ঘরখানি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার -সমস্ত চেষ্টা ও 


সবখানি শ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন ৮ কৃষ্চভাবিনী 1” 
দেবী কৃষ্চভাবিনীর মৃত্যুর পর ১৯১৯ সালের জুলাই মাস 
হইতে শ্রীমতী প্রিরম্বদা দেবী কার্ধ্যভীর গ্রহণ করিয়াছেন। 
মহামগ্ুলের কলিকাতার কাজ প্রধাঁনতঃ অন্তঃপুরে শিক্ষা! 
বিস্তার ও নানাস্থানে বালিকা-বিদ্যালয় খোলা । উপস্থিত 
(১৯১৯) ১৪জন শিক্ষপ্িত্রী সমিতির অধীনে কাজ করিতে- 
ছেন এবং অন্তঃপুরে প্রায় একশত ছাত্রী শিক্ষালাভ 
করিতেছে। ইহা ভিন্ন মহাঁমগুলের প্রথম প্রতিষ্ঠিত বহুবাজার 
বিদ্যালয়ে ৭৫, ও তাঁহার শাখা শিয়ালদহ বিদ্যালয়ে ৬৮জন 
ছাত্রী আছে। শ্রীমতী স্বৰ্ণলতা মল্লিক দুইটি বিদ্যালয়ের 
সম্পার্দিকার ভার-বহন করিতেছেন | 

শিক্ষরিত্রীদ্দের উপার্জিত শিক্ষার ফি, সভ্যদিগের টাদা 
ও-মিউনিসিপ্যালিটর নিকট প্রাপ্ত সাহায্য হইতে সমিতির 
ব্যয়ভার বহন করা হয়,_কিন্ত ইহাতেও প্রতি মাসে টাকা! 
কম পড়ে | 

ভারতন্ত্রীমহীমণ্ডল ৬ ক্ুঞ্চভাঁবিনী দাসের স্থতিরক্ষার 
ay বিগত ৩র! বৈশাখ শিক্ষক্বিত্রীদিগের জন্য একটি আশ্রম 
স্থাপন করিয়াছেন। আশ্রমে ছয়জনের মত ব্যবস্থা কর! 
হইয়াছিল। কিন্তু বারোজনকে স্থান দিতে হইয়াছে; আরো! 
অনেকে আসিতে উৎস্সুক ; কিন্তু অর্থ নাই তাই স্থান 
নাই। অনেক বাঁলবিধবা দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ 
করিতে ব্যগ্র। তীহারা শিক্ষালাভ করিতে আসিতে চান) 
অনেক গৃহস্থ-বরের বধু স্বামীর আর অল্প aaa শিক্ষালাভ 
করিয়া উপার্জন করিতে চাঁন। একটি বধু আপন 
গ্রামে গিয়া শিক্ষা বিস্তার করিবার আশায় আশ্রমে 
শিক্ষালাভ করিতেছেন। ইহার ন্বামীই ইহাঁকে রাখিয়া 
গিয়াছেন। 

ভারতনত্রীমহামগুলের প্রধান উদ্দেপ্ত ভারতবর্ষের সকল 
ধর্ম বর্ণ ও সম্প্রদায়ের নারীদিগকে এক wa গ্রথিত 
করিয়া তহাদিগের নৈতিক ও অবস্থাগত স্থায়ী উন্নতি 
সাধন করা | 

মহামগুলের শিক্ষয্নিত্রীর অন্তঃপুরে বাংলা, ইংরেজি 
অঙ্ক, গান, সেতার এন্রাজ ও হার্মোনিয়ম বাজনা এবং 


ab প্রবাণী--বৈশাখ, vow [ ২০শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





শিল্প শিক্ষা দিয়া থাকেন। শিক্ষার জন্য Rate ব্যক্তিদিগের 
নিকট হইতে শিক্ষয়িত্রীদের পারিশ্রমিক লওয়া হয়। ক্রমশঃ 
সমিতির আয় বৃদ্ধি হইলে দরিদ্র পরিবারে বিনা-বেতনে শিক্ষা 
দেওয়া হইবে। 

৪৬ নং ঝাউতল! রোড, বালিগঞ্জে শ্রীমতী প্রিয়হ্দা 
দেবীর নিকট সমিতির সকল সংবাদ পাওয়া যায়। 


* 





মদ্যপানের বিরুদ্ধে মহিল। 
আহমেদাবাদে মগ্পানের বিরুদ্ধে খুব আন্দোলন 
চুলিতেছে। দলে দলে cate দোকানের সাস্নে দ্রাড়াইয়া 
লোকদের মদ .খাইতে বারণ করিতেছেন। সম্প্রতি 
অসহযোগত্রতী কয়েকটি Hate পরিবারের মহিলারাঁও এই 
কাজে নামিয়াছেন। দোকানের সীম্‌নে দীড়াইয়৷ তাহার! 
লোক ফিরাইতেছেন। * Site দেবী। 


সময় 


অবাধ অনন্ত পথে কোথা তুমি চলে যাও 
দেখ নাকো, শোন নাকো কিছু, 

বিপুল Bats crite সবারে বহিয়া লও 
কারো আশে চাহনাকে। পিছু । 

কত কানা কত গান কত হাঁসি কলতান-_ 
সবারে ভাসায়ে লয়ে যাও, 

Realy আকাশের কোন্‌ গুপ্ত পাঁরাবারে 
সবারে লুকায়ে রেখে দাও? 

হে সময়, হে অদ্ভূত, হে বিরাট অনন্ত পথিক ! 
চলে চলে নাহি তৰ শেষ, 

অনাদি প্রভাত হতে যুগে যুগে অবিরাম 
চলিয়াছ ছাপি' কাল দেশ । 

জগৎ আলোঁড়ি' উঠে কত ক্ষিপ্ত কোলাহলে 
কেহ নাহি রুধিবারে পারে, 

প্রশান্ত ঘুমন্ত রাতে অবিরাম চলে যাঁও 
ভেসে ভেসে কোন্‌ পরপারে ! 
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এ কি চলা, এ কি যাওয়া, এ কি তব পলায়ন, 
হে পথিক অনন্ত-পিয়াসী ! 

অনস্তের বক্ষ হতে উথলি’ অনন্তে যাঁও 
গৃহহীন Saal সন্যাসী ! 

আদিহীন, অন্তহীন, শ্রান্তিহীন পথিক মহান্‌, 
পথে পথে ছুটি হাত ভরে 

লয়ে ate আমাদের লুপ্ত অশ্রু, হার! গান 

- আপন পাথেয় সম ধরে। 


অনন্ত ভবনে তব গোপনে রা'খয়! দাও 
‘কত ভগ্ন, অশ্রমাথা। পল, 

কত পরিপূর্ণ প্রাণ, অ.নন্দ-উজল দিন, 
কত ক্ষণ--ব্যথিত উতল। 

যাঁওয়া-আসা নাহি তব, শুধু then অবিরাম, * 
নিশিদিন শুধু অভিয,ন, 

শুধু প্রাণ দিয়ে যাওয়া, শুধু গাওয়া বেগবান 
বাঁচার কাহিনী অফুরান। 

এ যাওয়! কি মহীয়ান্‌, ক্ষণেক থামিবে নাকো 
জগতের আর্তনাদে নিমেষ থমকি’? * 

এ যাওয়া কি কোনদিন বৈশাখ-গৰ্জ্জন শুনে 
দাড়াবে না সহসা চমকি’ ? 

থেমো থেমো একদিন, হে পথিক ধাবমান, 
ক্ষণেক স্তবধ আখি-পাঁতে 

_ দঁড়ায়ে দেখিয়া নিও বিচিত্র ভুবন-লীলা 

কী বিচিত্র কলরোলে মাঁতে। 

নাই নাই কাল নাই, দীড়াবার নাহি অবসর 
এই তুমি বলে বলে যাও ; 


জগৎ ছুটিয়া চলে, জীবন ছুটিয়া চলে, 


অঞুপরমাণু সবে ছুটিছে উধাও, 
তোমার চলার সাথে এ বিশ্ব ছুটিয়া চলে 
_ পূর্ণ হতে পূর্ণতর বেগে, 
বরা পাতা, মর! গান, তাঁরাও ছুটিয়া চলে 
তোমা সাথে বেচে আর CHCA | 


~ 


SVT সেনগুপ্ত | 
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নন্দরাণী--গ্রযশোদাকান্ত তাঁপুকদার ate; প্রকাশক 

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্দ্‌। দাম দুই টাকা । 

একখানি Gray) বইটি সমগ্রভাবে খঁতিহাসিক না হইলেও ইহার 
ভিত্তি আছে কয়েকটি এতিহাসিক চরিত্রের উপর? যশোদা-বাবুর 
উপন্যাস-রচশায় হাত আছে। বর্তমান বইটিতে যতগুলি চরিত্র আছে 
সবগুলিই প্রায় স্বাভাবিক হইয়াছে; ছুই-একটি চরিত্র আরো একটু 
স্পষ্ট হইলে ভাল হইত। মোটের উপর বইটি মন্দ নয়। ইহাতে 
গ্রন্থকীরের চরিত্র-অন্কন-শক্তির পরিচয় আঁছে। বইটির ছাঁপা ও বাধাই 
Slat. . 

"9 | 
সাহিত্যি কা-- শ্রমলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। আৰ্য্য পাৰ্লিসিং 

হাউস হইতে শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত। ১৫২ পৃষ্ঠা। 
মূল্য দেড় টাকা! 

নামেই প্রকাশ এখানি সাহিত্যালোচন। সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ইহাতে 
কবিত্বের ত্রিধারা, সাহিত্যে atom, আর্টে আধ্যাত্মিকতা, ইউরোপীয় 
ট্রাজেডি ও ভারতীয় করুণরস প্রভৃতি বাঁরোটি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধ- 
গুলির gabe প্রবাসী, ভারতী, নারায়ণ, প্রভৃতি বিবিধ মাসিক পত্রে 
প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন হইতেই আমর লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে 
বাংলা ভাষায় একজন শক্তিশালী স্থলেখকের আবির্ভাব হইয়াছে। 
বঙ্ষিমবাবু নাকি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, এদেশে "যে পড়ে সে 
লেখে না, যে লেখে সে পড়ে না।” কিন্ত নলিনীবাবুর এই বইখানি 
পড়িলেই বুঝিতে পারা যায় যে কি প্রাচীন, কি নবীন, কি প্রাচ্য, কি 
প্রতীচা, সব দাহিত্যের_-বিশেষতঃ কাব্য সাহিত্যের সহিত তাহার 
বিশিষ্ট পরিচয় আছে। একদিকে বেদ উপনিষৎ হইতে আরম্ভ করিয়া 
রবীন্দ্রনাথ, সতোন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত পর্য্যন্ত ; অন্যদিকে হৌমার, ade 
নাট্যকারগণ, ভাঙ্জিল ও দান্তে হইতে ইয়েট্দ্‌, এ ই,. ভেরলেন Ade 
কেহই তাহার দৃষ্টি এড়াইয়া যান নাই। তিনি ফরাসী কবিগণ্র নামের 
wat উচ্চারণ বাংলায় দিয়া ভালোই করিয়াছেন_যেমন রমার 
( Ronsard ), কালীন (Racine), কর্ণেই (Corneille), ভিত্তি 
(৮1825 )। কিন্তু গ্রীক নাট্যকারগণের নামের বেলায়ও কেন ফরাসী 
উচ্চারণ ব্যবহার করিলেন বোঝা গেল না। যদিমুল গ্রীক উচ্চারণ 
ব্যবহার করিতেন, ভালোই হইত। নচেৎ প্রচলিত ইংরেজী উচ্চারণ 
ব্যবহার করাই সঙ্গত ছিল--যেহেতু বাঙালী পাঠকেরা ওই নামগুলির 
সহিত ইংরেজীর মধ্য দিয়াই পরিচিত। সে যাহা হউক, তিনি গ্রন্থের 
ও শ্রন্থকারের নামগুলি ক্যাটালগের মত ব্যবহার করিয়া বিদ্যার বোঝা 
নামাইয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন নাই। কাব্যালোচনার কোন একটি 
ত্র বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্ত খু'জিতে গিয়া তিনি তাহার বিস্তুত অধ্যয়নের 
যেখানে সৰ্বাপেক্ষা উপযোগী ও gaa উদাহরণটি পাইয়ছেন, সেইখান 
হইতেই লইয়াছেন। এই উদ্ধ তাংশগুনি নলিনীবাবুর শুধু বিদ্যাবস্তারই 
পরিচায়ক নহে, তাহার! দেখাইয়া দেয় তাঁহার রসানুভূতি কত তীক্ষ। 
কিন্ত রনানুডুতি থাকিলেই ত উচ্চত্রেণীর দঘ!লোচক হওয়া বায় না। 


চাই চিন্ত।শীলত|; চাই cor সেইজন্য দেখিতে পাই .নলিনীবাবু 
কেবল বিবিধ সাহিত্যের রসগ্রহণ করিয়ই ক্ষান্ত হন নাই! তাহার 
এই রদপিপাঙ্থ হৃদয়ের পণ্চাতে এমন একটি দার্শনিক চিত্ত আছে যাহা 
সব-দাহিত্যের গোড়ার কথাকে ধরিতে চাহিয়াছে। ইহীকেই ইংরেজীতে 
বলে fundamental criticism | এরুপ গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে বিরল, 
আর নাই বলিলেও বোধহয় বেশী অত্যুক্তি করা হয় না। নলিনীবাবুর 


-ভাষাটিও তীহারই fred স্থানে স্থানে একটু জড় ও জটিল হইলেও, 


তাঁহার রূপ আছে, তেজ আছে, গতি আছে। অধিকাংশ স্থলেই আমরা 
লেখকের সহিত একমত ; দুএকস্থলে তাঁহার মতানুসারে মত পরিবর্তন 
করিয়াছি; আরও ভুএকস্থলে এখনও ভিন্নমত পোষণ করি। কিন্তু 
সাহিত্ক্ষেত্রে তাহা আদৌ দুষণীয় নহে। আমরা বইখানির সমালোচনা 
কারিতে বসি নাই, পরিচয় দিতেছি মাত্র। তাই পরিশেষে আমরা 
প্রত্যেক সাহিত্যরসিক ও কাব্যামোদী পাঠককে এই বইখানি পড়িতে 
অনুরোধ করিতেছি, যাহাতে রসের Yel ও চিন্তার ক্ষুধা ছুইই নিরাকরণ 
করিবার ধথেষ্ট উপকরণ মিলিবে। 
'প্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী । 


একোদ্দিষ্ট প্রহসন-__ এ্রবিপিনচন্্র সরকার ANS | 
বহরমপুর, মজুমদার প্রেস হইতে শ্রীআশুতোষ মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত। 
মূল্য চারি আনা। পৃষ্ঠা ৩১। 
এক শ্রেণীর লেখকের ন্যায় ইনিও শিক্ষিত Pattee বহুদৌ দুষ্ট ও 
অশিক্ষিতা নারীকে বিবিধ সদ্গুণের আঁকর স্বরূপ দেখাইয়া একটু 
রসিকতা করিবার প্রয়াস পাইয়ছেন। এমন অক্ষম ও অপদার্থ রচনাও 
প্রকাশিত হয়! 


স্রীশিক্ষা--গাজী সৈয়দ আঘেন্দী শাহ আবু ইস্মাইল হোনেন 
সিরাজী প্রণীত। ত্রিপুরা চিনাইর নিবানী মুন্সী বিজলর রহমান 
চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। মুল্য ছয় আনা ; ৭৪ পৃষ্ঠা। 
ara, অবরোধ প্রথা, স্ত্রীস্বাস্থ্য প্রভৃতি নান! বিষয় প্রধানতঃ 
মুসলমান সমাজকে লক্ষ্য করিয়া আলোচিত হইয়।ছে। বাস্তবিকই 
মুসলমান সমাজে স্ত্রীশিক্ষা একেবারে নাই বলিলেই চলে। লেখকের 
উদ্দেশ্য মহৎ; কিন্তু তাহার রচন! তেমন WHT ও ঘুক্তিপূর্ণ হয় নাই। 
আলোচনাও কেমন ভাসাভীসা, মোটেই গভীর নহে। মুসলমানেরা 
হিন্দুদিগের নিকট হইতেই অবরোধ-প্রথা লইয়াছেন বলিয়া লেখক 
হিন্দুসমাঁজকে যে আক্রমণ করিয়াছেন তাহা একেবারেই অমূলক। 
আমর! লেখককে ইতিহাসের দিকে আরো একটু ভাল করিয়া তাকাইতে 
বলি। 


গৃহশিল্প বা দরিদ্রের অননসংস্থান_লেখক প্রীতননদা- 
প্রসন্ন চক্রবর্তী । গৃহশিল্প-প্রচারসমিতি কর্তৃক ১নং সরকার লেন, 
(মুক্তারামবাবুর BG) হইতে প্রকাশিত। মুল্য আট আন|। 
ae পৃষ্ঠা । 





Soe 





পুস্তকখানি বর্তমান সময়ে গৃহশিল্পের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা 
বিষয়ক যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধের সমষ্টি। লেখক এই-সকল প্রবন্ধের ভিতর 
দিয়! দেখাইয়াছেন যে কলকা র্থাঁন। আমাদিগের দেশে কেবল কতকগুলি 
অনাবগ্যক অভাবের we করিয়! আমাদের অর্থ শোষণ করিতেছে। 
লাভের মধ্যে অথথ একস্থানে জগিয়া যায় এবং দশজনকে দাম করিয়া 
একজনকে তাহাদিখের উপর আধিপত্য করিবার অবসর প্রদান করে। 
আমাদিগের সমাজে এমন কতকগুলি “জাতি ব্যবসায়” আছে কেবলমাত্র 
বাহার দ্বারা এখন আর কোন পরিবারের ভরণপোষণ চলে না। যেমন, 
পুরোহিত, ধোঁপা, নাপিত, নিষ্পশ্রেণীর কৃষক, ছোট দোকানদার, অল্প- 
বেতনের চীকুরীজীবী প্রভৃতির কাঁজ। এই-নকল শ্রেণীর জন্য আপন 
আপন “জাত ব্যবনায়” ছাড়! গৃহশিল্পের নিতান্ত আবগ্তক। সমাজের 
বর্তমান অবস্থায় স্ত্রীলোকের হস্তেও কিছু অর্থ-সংস্থানের বিশেষ দর্কার। 
বিধব।দিগকে শুধু খ1ওয়া-পরার জন্যই যে কত দুঃখ কষ্ট AY করিতে হয় 
তাহ! অনেকেই জানেন | এই প্রকার বিধৰ! ও অন্তান্য দুঃস্থ রমণীগণ্র 
জন্য এবং উপরোক্ত ব্যবদায়ীদিগের জন্য লেখক চর্কায় Wal কাটাকেই 
সর্বোৎকৃষ্ট গৃহশিল্প বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। চর্কীয় Wel কাটিলে 
আজকাল “পোষায় না» কেবলমাত্র তাঁতের দ্বারা ভারতের বন্তর-সমস্তার 
মীমাংস। হওয়া সম্ভবপর নহে, তাঁতের কাপড় মিলের কাপড় অপেক্ষা 
অধিক মুল্যের হইবে প্রভৃতি মতবাদকে লেখক বুক্তিতর্কের দ্বার! ভ্রান্ত 
বলিয়! প্রমাণিত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া কি করিয়৷ সঙ্ববদ্ধভাবে 
কাজ করিলে আমর! বন্ত্রবিষয়ে স্বাবলম্বী হইয়! উঠিতে পারি এবং 
আরে। বহু জ্ঞাতব্য বিষয় পুস্তকখানিতে স্থান পাইয়াছে। পুস্তকখানি 
পাঠ করিয়া আমরা লেখকের চিন্তা পীলত!, দেশগ্রীতি ও কঠিন বিষয় 
বেশ সরলভাবে বুঝাইবার ক্ষমতার পরিচয় পাইলাম। আরা 
দেশবাসীকে বইথানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। 

Fria | 
wate গান্ধী ও Stata মহরত শ্রীঅভয়ানন্দ দাশ 

গুপ্তের দ্বার! প্রক।শিত। মুল্য তিন আনা মাত্র। পৃষ্ঠা se 

প্রকাখকের নিবেদনে লিখিত আছে ঘে লেখক একজন ছাত্র “নন্‌- 
কোঅপারেটার' এবং পুস্তকের উপন্বত্ব জাতীয় বিখ্বিদ্যালয়ে দেওয়া 
হইবে৷ মল।টের উপরে vata গান্ধীর একটি প্রতিকৃতি দেওয়া আছে। 

গ্রন্থথানিতে aera গান্ধীর জীবনের কতকগুলি বড় বড় ঘটনা 
যাহ। তাহার মহন্বকে ফুটাইয়! তুলিয়াছে, তাহাই সরস ও সুন্দর ভাষায় 
বিবৃত কর! হইয়াছে,_ভনেকট। গল্পেরই মতন । মহৎ লোকের জীবন- 
কথা বাংলা ভাবার যত লেখ। হয় ততই ভাল। আমরা গ্রন্থখানির 
প্রচার দেখিলে সুখী হইব । 

GSH | 


হিন্দু নাঁরী-_যোগবাগ সিরিজের ২য গ্রন্থ, এবনে নুর প্রণীত। 
মূল্য পাঁচ সিকা। বাধাই প্রভৃতি স্বদৃগ্য I 
গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিতেছেন, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দৌহদ্য 
স্থাপনের চেষ্টায় এই গ্রন্থ লিখিতেছেন। fee তিনি তার উপন্যাসে 
হিন্দু নারীর কলঙ্ক প্রচারেরই একমাত্র চেষ্টা করিয়াছেন। সমস্ত 
্রন্থখানিতে হিন্দু নারীকে অবমানিত করিবার চেষ্ট| ayaa করিতেছে | 
sla ছাড়! বইখানিতে উপন্তাসিক কলাকৌশল বিন্দুমাত্র নাই। 
গ্রন্থকার তার পুস্তকে হিন্দু জাতিকে বেমন কলঙ্কিত করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন-__সাহিত্যকলাঁকেও তেমনই খর্বা করিযাছেন। এমন 
পুস্তকের প্রচার সম্যসমাজের লজ্জার বিষয়। 


প্রবাসী- বৈশাখ, ১৩২৮ 
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দুনিয়ার দেনা- শ্রীমতী হেমলতা দেবী প্রণীত। মূল্য পচ 
tre | 

পুস্তকখানি কয়েকটি গল্পের সমষ্টি! সমস্ত গল্পগুলির মধ্যেই মানব 

আজ্মার.সহজ প্রকাশের একটি চেষ্টা প্রকাশ. পাইয়াঞ্ছে। সভ্যত 
হ্বদয়হীনতা-বিবর্জিত কৃত্রিমতা-শুন্য মানুষের মমতা-মধুর হৃদয়খানির 
পরিচর প্রতি গল্পেই অভিব্যক্ত'হইয়াছে। দুনিয়ার দেনা-_বিস্ৃত মাঁনবকে 
তার দুনিয়ার কাছে যে দেনা আঁছে তাহা স্মরণ করাইয়া দেয়। 
বইখানির একটি ক্রটি, ইহার রচনার মধ্যে একটা আড়ষ্ট 
ভাব আাঁছে। i 


অহল্যা_শ্ীকুদুদবন্ধু ভট্টাচাৰ্য্য প্রণীত। মূল্য এক টাকা । 
বীধাই উৎকৃষ্ট। | 


e 
অহল্যার চরিত্র কাব্যে বিবৃত হইয়াছে। রচনায় পনবীনচন্দ্র সেনের 
প্রভাব লক্ষিত হয়। তবে লেখকের কাব্য-রচনার শক্তি আছে। 
অহলা। চরিত্রে বিশেষ কিছু বিশেষত্ব ফুটিয়া ওঠে নাই 
বলাই | 


ata চিত্তা-_এদিজেন্্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। প্রকাশক 


প্রীদিনেন্্রনাথ ঠাকুর, শান্তিনিকেতন, বীরভূম । প্রাপ্তিস্থান--দি ইণ্ডিয়ান 
বুক ক্লাব, কলেজ AE মার্কেট, কলিকাতা । ৩৩৬ পৃষ্টা! দুল্য ছুই 
টাকা! 

লেখকের পরিচয় অনাবশ্যক। ইনি বহুকাল বাঁবৎ বঙ্গীয় সুধী- 
সমাজে ধর্ম্মপরায়ণ, জ্ঞানী, পণ্ডিত ও মনীষী স্থলেখক বলিয়। সুপরিচিত | 
দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পদার্থতত্ব, জীবতত্ব, সমাজতত্ব, রাষ্ট্রতত্ত, 
ভাষাতত্ব ও ধৰ্মুতত্ব প্রভৃতি নানাবিধ তত্ত্বের ছুর্ব্বোধ্য ও জটিল নিয়ম 
সকল বিশ্লেষণ করিয়া সরল ও সহজ করিয়া বুঝাইতে, এবং সেগুলি 
থে যে মূল বা সার সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা বাহির করিয়া দেখাইতে 
সুনিপুণ । 

পুস্তকখানি নানাবিষয়ক প্রবন্ধের সনষ্টি। পুস্তকের অধিকাংশ 
প্রবন্ধ লেখক কর্তৃক নানা সাময়িক প্রয়োজন প্রসঙ্গে নানা সভায় পঠিত 
হইয়াছিল। একটি প্রবন্ধ স্বদেশী আন্দোলনের সময় প্রবাদীতে বাহির 
হইয়াছিল। 


পুস্তকখ।নিতে নিম্নলিখিত প্ৰবন্ধগুলি আছে। > 1 সাধনাঁ-প্ৰাচ্য ও 
প্রতীচ্য। ২। বিদ্যা ওজ্ঞান। ৩1 সাধনের সত্য। ৪। akan 
ও বৌদ্ধধর্শেয় খাত প্ৰতিঘাত ও সংঘাত । ৫1 ( সাহিত্য-পরিষদের ) 
সভাপতির অভিভাবণ | ৬! উপসর্গের অর্থ বিচার। ৭। দেখিয়া 
শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব। 

প্রত্যেক প্রবন্ধ স্থচিভ্ভিত ও সঈলিখিত এবং গভীর জ্ঞান ও চিন্তা ২ 
শীলতার পরিচীয়ক। 

পাঠবগণ লেখকের নকল যুক্তি ও সিদ্ধান্তের সহিত একমত হইতে 
al পারিলেও ভাবিবার ও শিখিবার অনেক বিষয় পাইবেন। 

আশা করি প্রকাশক নহাঁশয় দ্বিজেন্দ্র-ৰাবুর cole প্রবন্ধ বিশেষতঃ 
দার্শনিক প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের 
সম্পদ বৃদ্ধি করিবেন! 

শ্রীদ্বিজেজ্রন।থ Az I 
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ঘরের ডাক 


ক্ষীরী গরলানীর মেয়ে লক্ষ্মীর চেহাঁরাখানা এতই সুন্দর 
- ছিল যে সে যদি গয়লার ঘরে না৷ জন্মাইয়া কোন রাজা-রাজ- 
\. ae ঘরে জন্মাইত তাহা হইলেও বোধ হর নেহাত বেমানান 
দেখাইত না। কপাঁলটা কিন্তু তার আদবেই ভাল ছিল না । 
বরস যখন তার ১১ কি ১২ বছর Ge সময় তাদের গ্রামে 
এক AGT সাহেবের শুভাগমন হয় এবং তাঁরই ফলে তার বাপ 
গৌকুলচন্ত্র হঠাৎ একদিন অন্ধকার হইতে আলোয় যাইবার 
জন্য অতিরিক্ত রকম ব্যস্ত হইয়া উঠে। গোকুলের ছিল 
অনেক টাকা দেনা, এত টাকা যে ঘরুবাড়ী বিক্রি করিয়াও 
সব শোধ হয় না, উপরন্ত জেলের ভয়ও থাকিয়া যায়। 
এমনি সময় পাত্রী. সাহেব তার পরখার্থের ঝুলিটি কাঁধে করিয়া 
হঠাৎ তাদের গ্রামে আসিয়া দেখা দিলেন | 
পাঁদ্ী সাহেবকে নির্জনে পাইয়া গোকুল একদিন 
জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার ধর্ম কি দেয় সায়েব ?? 
সাহেব চোখ বুজিয়া, বুকে হাত দিয়া উত্তর দিলেন, 
প্পরমার্থ 15 
গোঁকুল গলার স্বরটাকে যথাসম্ভব নামাইয়া লইয়| জিজ্ঞাস! 
করিল, “সাহেব, আমরা সামান্য লোক, পরম লোভ আমাদের 
শোভা পায় না। পরমটাকে বাদ দিয়ে যা থাকেতা কি 
তোমার ধর্ম দেয় না সায়েব 9” 
Net সাহেব একটু হাসিয়া উত্তর দিলেন, “দর্কার হলে 
তাঁও দেয় বৈকি ৷” 
তার পর হঠাৎ একদিন জন্মভূমি ত্যাগ করিরা সুদূর 
মাদ্রীজে পলায়ন, সেখানের একট! গির্জার দীক্ষা গ্রহণ, 
ইত্যাদি ইত্যাদি । 
weer আসিয়া গোকুল তার Bea লইয়া বে জায়গার 
{ আন্তান| গড়িরাছিল সেটা খৃষ্টান পল্লী। ষ্টেশনের ধারেই 
একটা ছোট চার্চ আছে, তারই আশে পাশে বিশ-পঁচিশটি 
ছোট ছোট একতাল! বাড়ী, অধিকাংশই বিলিতি টাঁলিতে 
areal ; এছাড়া একট! লম্বা ব্যারাকের Wwe আঁছে। এই 
ব্যারাকের ছুতিনটি করিয়া ঘর লইরা এক-একটি ফিরিক্গী- 
পরিবার বাঁন করিত। গোঁকুলরা এই ব্যারাকেরই ছুটি ঘর 
লইযাছিল। বাঁরাকের মধ্যে আর যার! থাকিত তাদের মধ্যে 


ঘরের Bie 
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গার্ড, ইঞ্জিন-ডাইভার, টিকিট-চেকার এবং ওঁ শ্রেণীর লোকই 
বেশি। তাছাড়া নীচ জাতীর যে-সব হিন্দু বা মুসলমান পাত্রী- 
সাহেবদের বিশেষ কৃপা লাভ করিয়া দুর দেশ হইতে ভিটা 
মাটি ছাড়িয়া নিরাশ্রয় হইয়া আসিত, ত'রাও ব্যারাকের মধ্যে 
স্থান পাইত। 

পাঁদ্রী-নাহেবের দল টালি-ছাঁওর আশপাশের বাড়ী- 
গুলিতেই থাকিতেন এবং সময় সময় সংশিক্ষা দিবার জন্য 
ব্যারাকের মধ্যে উদয় হইতেন। এখানে এঁদের একটি 
সমিতির মত ছিল এবং প্রতি সপ্তাহে ধর্মপ্রচারের জন্য একটি 
করিয়া পত্রিক| প্রকাশিত হইত) তার মধ্যে থাকিত নিজ 
ধর্মের অযথা প্রশংসা এবং পরধর্ম্মের উপর অযথা কটাক্ষপাত। 

গোঁকুলচন্দ্র নিকটস্থ একটা চট-কলে ৩০ টাকা! মাইনের 
একটা চাকরী পাঁইয়াছিল। তাঁর ঘরভাড়া sera বাচিত 
তা থেকে সংসার চালান তার পক্ষে দিন দিন অসম্ভব হইয়া 
উঠিতে লাগিল। একদিন পাদ্রী-সাঁহেবকে গিয়া দে বলিল, 
“সায়েব, থে দেনার দায়ে ধর্ম পর্যন্ত ত্যাগ কর্লুম, সেই 
দেনাই যে আবার ঘাড়ের উপর এসে পড়ল বোলে। এখন 
উপায় ?” 

সাহেব চক্ষু বুজিয়া উত্তর দিলেন, “উপায় সেই Ae 
শক্তিমান ভগবান, তিনি ছাড়া মানুষের, ইত্যাদি” কাজেই 
গোকুলকে অন্ত উপার দেখিতে হইল । নে নিজের চাকরী 
বজায় রাখিয়। সন্ধ্যার পর হইতে অন্ত আর-এক জায়গায় 
উপরি কাজ করিতে আরম্ভ করিল এবং তাহারই ফলে তাঁর 
সংসারটি এক-প্রকারে টিকিয়া গেলেও সে নিজে বেশীদিন 
টিকিতে পারিল ন|। 

. এ বখনকার কথা বলিতেছি লক্ষ্মীর বয়ন তখন ১৫ কি 
১৬ হইবে। তাকে কাছের একটা মেয়ে-স্কুলে ভর্তি করিয়া 
দেওয়া হইয়াছিল এবং সে এমনি অখণ্ড মনোযোগের সহিত 
লেখাপড়া আরম্ভ করিরাছিল যে জাত-ফিরিঙ্গীর মেয়েগুলো 
পর্যন্ত তার সহিত আঁটিয়া উঠিতে পাঁরিত না। 

গোকুলচন্দ্রের মৃত্যুর পর সংলার যখন একেবারেই 
অচল হইয়া উঠিল তখন লক্ষ্মীর-ম! পাদ্রীাহেবের পায়ে 
গিয়া পড়িল, “আমাদের বাঁচান আপনি” পান্রীসাহেব 
কিন্ত এবারও ভগবানের উপর বরাত দিয়! দিব্য নিশ্চিন্ত 
হইলেন। কিন্তু ক্রীম্চান-পাঁড়ার সকলে লক্ষ্মীর নার ঢুরনস্থার 
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কথা টের পাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। তাদেরই 
চাঁদার উপর নির্ভর করিয়া এই ছুটি প্রাণী সে যাত্রা কোন 
AIH টিকিয়া গেল। 

লক্ষ্মীর-ম! লক্ষ্মীকে বলিল, “এমনি ধারাটি যদি হিন্দু 
সমাজে VUE তা হ'লে উপোস করে মর্লেও কেউ চেয়ে 
CHATS] না।” 

স্কুলের কাপড় ছাড়িতে ছাঁড়িতে লক্ষী nee দিল, “বাজে 
বোকো না a” 

“কেন, এদের সমাজ কি ভাল নয়?” 

“কে তা ELE?” 

“তবে ?”? 

“তবে আবার কি? তুমি নিজেই wR, নিজেই ভাঙ্গ চো, 
আমি ত কোন কথাই বলিনি ।” 

“তা ত জানি, তবু জিজ্ঞাসা কর্ছি, তোর কি এদের 
ভাল লাগে না ।” 

লক্ষমীর-মার এই একটা মস্ত ভয় জি তার মেয়ের 
জীবনটি না তারই মতন একেবারে নষ্ট হইয়া যার। তাই সে 
নিজেকে ক্রমাগত সাবধান করিয়া রাখিত কোনদিন যেন 
লক্ষ্মী না টের পায়, তার দেহটা যখন সেমিজ এবং গাউনের 
একট! অচল AGA মৃত একপাশে নিসাড় হইয়া পড়িয়া! 
রহিয়াছে ঠিক সেই সময়টিতে তার মনটা! গ্রেতের মত সুদূর 
বাংলাদেশের . কোন্‌ একটি পল্লীগ্রামের আশেপাশে তারই 
সখ-ছঃখের স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়িয়া! ঘুরিয়া 
মরিতেছে। যে বিড়ম্বনাটা সে নিজে ভোগ করিতেছে 
সেটা যে কতবড় কদাকার তা সে হাড়ে হাড়ে মালুম 
পাইরাছিল বলিয়াই বাংলাদেশ সম্বন্ধে মেয়ের একটু মমতা 
দেখিলেই মনে মনে সে শিহরিয়া উঠিত। তবে তার মনে 
ভরসা ছিল এই একটা যে, তার. পক্ষে সেটাকে মন থেকে 
ত্যাগ করা একেবারেই অসম্ভব না হইলেও al হইতে 
পারে; কেন না, সে শৈশব থেকেই এই সমাজে মানুষ হইয়া 
আসিতেছে ;_সেসমাঁজের ও দেখিলই বা কতটুকু আর 
ভোগ করিলই বা কতটুকু । কেবল এইটুকু সাবধান হইতে 
হইবে, ওর ছেলেবেলাকার ক্ষীণস্থৃতির যে রেখাগুলো! 
দিন দিন ম্লান হইয়া আসিতেছে তাহার উপর কেহ যেন 
আনিয়া দাগা বুলাইয়া না যায় । 





প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩.৮ 
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লক্ষ্মীর অবস্থা হইয়াছিল কিন্তু আঁসলে অন্য রকম। 


বে সমাজ, যে আব্হাওয়া ছাঁড়িরা সে চলিয়া আসিয়াছে, 
তাঁরই চৌকাঠের ধারে দীড়াইয়া সে তার ভিতরের জিনিষ- 


গুলোকে এমনি অস্পষ্ট ভাবে দেখিয়া লইয়াছে যাহা দিয় | 


তার সম্বন্ধে সে কোন একটা নির্দিষ্ট ধারণায় আসিয়া 
পৌছাইতে পারে না__কল্পনার তুলি ন! বুলাইয়া। কাজেই 
সত্যকার চেয়ে সেটা Sta কাছে অনেক বেশি সুন্দর 
হইয়া দেখা দিয়াছিল এবং ওঁ একই কারণে তার মনটা 
তার . সেই, অসমাপ্ত জীবনের অবশিষ্টাংশটুকুর দিবা-স্বপ্ন 
দেখিতে দেখিতে বর্তমান জীবনের বাতায়নে ধারে 
Roma কর্মকোলাহলের মধ্যেও অন্তমনস্ক হুইয়া বসিয়া 
থাঁকিত। তারপর কিন্তু হঠাৎ সে একদিন এমনি সজাগ 
হইয়া উঠিল এবং যে সমাজের সদররাস্তীয় সে এতদিন পথ- 


ভোলা পথিকের মত থুরিয়া থুরিয়া মরিতেছিল তারই- 


ঘরকরার মধ্যে হঠাৎ একদিন এমনি কোল-ঠেসা হইয়া 

ঢুকিয়! পড়িল যে দেখিয়া শুনিয়৷ সকলে অবাক হইয়া গেল। 
আজ কয়েক মাঁস হইল লক্ষ্মী লেখাপড়া শেষ করিয়া খুব 

উৎসাহের সহিত মেয়ে-্কুলের মাষ্টারী করিতে সুরু করিয়া 


সা 


দিয়াছে এবং পার্রীসাহেবদের পত্রিকায় হিন্দুদমাজের ধিরুদ্ধে ' 


সে যে-সব.কড়া প্রবন্ধ লিখিতে সুরু করিয়াছে তার ata 
পাত্রীসাহ্বদের লেখাকেও হার মানাইয়া দেয়। সম্প্রতি 
সে আবার পান্দী-সাঁহেবদের সমিতিতে গিয়া এই বলিয়া নাম 
cata আসিয়াছে যে, সে সারাজীবন কুমারী থাকিয়া 
wet প্রচার করিতে থাকিবে এবং এছাড়া অন্ত কোন 
চিন্তাও সে মনে আসিতে দিবে al সমিতির যিনি মাথা 
তিনি মাথ! নাড়িয়া ঘাহ{ বলিলেন তাঁর সারমর্ম এই যে, 
ঈশ্বরের মাতা কুমারী মেরীর বিশেষ কৃপা যাদের উপরে পড়ে 
তাদের মুখে যে স্বর্গীয়ভাব ফুটিয়া উঠে লক্ষ্মীর মুখে তিনি 
তারই আভাস স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন এবং ইহার মধ্যে 
একটি কথাও অতিরঞ্জন ময়। যিনি পৃষ্ঠ তিনি এই বাক্যের 
পৃষ্ঠপোষকতা করিরাই ক্ষান্ত হইলেন, আঁর বিনি গোকুল- 
চন্দ্রকে প্রথম আবিষ্কার করেন তিনি যাহা বলিলেন তাকে 
স্পষ্ট করিয়! বলিলে দীড়ায় এই যে, অন্ত সবাই যাহা! টের 
পাঁইয়। আজ বাহাছুরী কিনিতেছেন সাতবছর আগেই তিনি 
তাহা টের পাইরাছিলেন; অর্থাৎ তিনি শুধু ধার্মিক নন, 


১ম সংখ্যা | . 


ঘরের ডাক 
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ভবিষ্যদ্দশী মহীপুরুষও বটে। আশেপাশের ফিরিঙ্গীর দল, 
যাঁরা এই খাঁটি বিলিতী সাহেবদের সহিত ভাল করিয়া! কথ! 
কহিবার অধিকারটুকুও পাঁইত না, তাঁহারা কিন্ত নানান কথা 
apiece সুরু করিয়া দিল এবং তাঁদের রটনার সমস্ত বাঁঝটা 
আসিয়া পড়িতে লাগিল লক্ষ্মীর চেহাঁরাখানার উপর | 

লক্ষ্মী বেমনটি হইলে লক্গীর মা নিশ্চিন্ত হইবে বলিয়া 
আশা করিয়াছিল, লক্ষ্মী বেদিন ঠিক ৫€তমনিটি, এমন কি তাঁর 
চেয়ে অনেকটা বেশিও হইয়া উঠিল, সেদিন লক্ষ্মীর মা 
বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ঠিক ছোট মেয়ের মত 


' করিয়া গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিল । এ জিনিষটাকে সে 


‘ 


যে একদিনের তরেও চায় নাই একথা তার মন তখনি কেবল 
জানিতে পারিল যখন জিনিষটা নিজে হইতে আসিয়া সুমুখে 
দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, “আমি এসেছি y” 


(২) 

কেবল অচেনা বলিয়াই যে জীবন এবং সমাঁজট! তার 
কাছে স্বপ্ন হইয়া দড়াইয়াছিল, সেই জীবন এবং সমাজটার 
মোহ যে স্বপ্নের মতই অলীক এবং অনর্থক, অনেক তর্কের 
পর এই সত্যটাকে মনের মধ্যে এক জায়গায় অতিকষ্টে 
খাড়া বায় তুলিয়। লক্ষ্মী ষে মুহূর্তে চোখ কচ্‌লাইয়া উঠিয়া 
বসিল, সেই মুহূর্ত হইতে দে খুব সাবধান হইয়া জাগিয়া! 
বসিয়া রহিল আবার কোন-এক-সময় সে যেন ভুলিয়া 
PT না পড়ে। 

লক্ষ্মীর সহিত সেদিন তার কলেজ-জীবনের এক 
অধ্যাপকের সহিত পথে হঠাৎ দেখা হইয়া গেল। ইনি 
TRS খুব স্নেহ করিতেন। একথা দেকথার পর তিনি 
wae জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা, ইংরেজ কবিদের মধ্যে 
তোমার সবচেয়ে কাকে ভাল লাগে, লুমী ?” 

সে উদ্ভর দিল, “কাউকেই না? 

সাহেব আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন, তুমি 
ত কোনদিন কবিদের উপর এমন নিষ্ঠুর ছিলে না, আজ 
তবে» Be | 

“তার কারণ আজ টের পেয়েছি। কবির! বড্ড 
বাজে বকেন এবং শুধু শুধু একটা ব্যাপারকে বাড়িয়ে এত- 
খানি করে তোলেন। তবুও গুদের ভালবাসতে আমার 


বিশেষ আপত্তি থাকৃতো না মিঃ জোন্স, যদি ওঁদের ও-রোগটা 
এত সংক্রামক না হোতে1 1” 

“অর্থাৎ তুমি বল্তে চাও তোমার মনটা দিন দিন 
কবিভাবাপন্ন হয়ে আস্ছিল-?” 
“Be তাই ।” 

“তাতে ক্ষতি কি, লুসী ?” 

“পামান্তকে বড় করে CHAS পাওয়াটা সুখের তাদেরি 
মিঃ জোন্স, যাঁদের সাঁমান্তটা হচ্ছে লাভ, তা সে এক পর্নসাই 
cate আর আঁধ পয়সাই cate ; কিন্ত সামান্তটা যাদের কাছে 
নিছক লোক্‌সান তারা কি উণ্টো পথটাকেই ধর্বে না?” 

“foe তুমি যে গোড়াতেই গলদ করে বসেছ লুসী; 
কবিদের কাছে লোক্দান বলে যে কোন কথাই নেই, আর 


- সেইজন্তই তারা! অত সাহস করে সব জিনিষকে যখন-তখন 


বাড়িয়ে দেখতে পারে I” 

লক্ষ্মী নিজেও ঠিক এই কথাটাই একদিন বলিত, আজ 
কিন্ত সে একথায় ঠিক মনের সহিত সায় দিয় উঠিতে 
পারিল না। লোক্সাঁন বলিয়া কোন কথাই নাই, একথা 
বুকে হাত feat বে কেউ বলিতে পারে একথা বিশ্বাস 
করিতে তার মন কিছুতেই রাজি হইতে চাহিল ay 

বাড়ী ফিরিয়৷ আসিয়া সে তাঁর মাকে ডাকিয়! বলিল, 
“হিন্দুসমাজের জন্তে এখনও তোমার মাঝে মাঝে মন কেমন 
করে, নয় মা?” এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বলিয়া 
উঠিল, “তা তো হতেই পারে, কিন্তু হয় বলেই তো আর 
সেটা সত্য নয়। তুমি বল্বে, মন যেটাকে চায় সেইটেই 
সত্য ; কিন্ত মন নিজেই যে ভয়ানক মিথ্যা কথ! বলে। 
আজ তাকে অভ্যাস করাও একটা জিনিষ, সে বল্বে, 
এইটেই ভালে! ; কাল তাকে অভ্যাস করাও আর-একটা 
জিনিষ, সে বল্বে সেইটেই ভালো; তবুও মানুষ মনকে যে 
এতবড় বলে স্বীকার করে তার কারণ এ নয়, যে, মে এইসব 
অভ্যাস এবং সংস্কারের সঙ্গে বেশ সহজে খাপ খাইয়ে চল্তে 
পারে, তার কারণ এইযে সে সময় সময় উণ্টো পথও 
ধরতে জানে, য'কৃ তুমি এসব কথা বুঝবে না মা” 
কথাটা শেষ করিয়াই লক্ষ্মী অন্যমনস্ক ভাবে ঘরময় পাচারি 
করিয়! বেড়াইতে লাগিল। 

তর্ক জিনিষটাকে লক্ষ্মী খুব ভালবাসিত, তার কারণ, 


নি 
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এটা সে বার বাঁর লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছে, যে, ন! ভাবিয়া- 
চিন্তিয়া বা-তা একটা তর্ক করিতে করিতেও এমন-নব 
কথা অনেক সময় তাঁর মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে 
বাহ! সে বলিবাঁর সময় অন্তরের সহিত বলে নাই কিন্তু পরে 
যাহাকে অন্তরেব জিনিষ করিয়া লইতে তাহাকে বিশেষ 
বেগ পাইতেও হয় নাই। আজ এই যে এতগুলো কথা 
সে বলিল, ইহার মধ্যে একট! কথাও দে অনুভব করিয়া 
বলে নাই, কিন্তু যখন বলা হইয়া গেল তখন সে প্রাণপণ 
চেষ্টা করিতে লাগিল সেইগুলোকে অন্তরের জিনিষ করিয়া 
লইতে | | 

কিছুদিন হইল যে ডোমপরিবারটি জনৈক পাত্রীসাহেবের 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ সুদূর বাংলা দেশ হইতে এখানে আসিয়া 
হাজির হইয়াছে তাদেরই করোঁগেটের ছাউনিটার মধ্যে সেদিন 
সন্ধ্যার সমর পা দিয়াই লক্ষ্মী হঠাৎ সাত হাত পিছাইয়া 
আদিল। ঘরের এক .কোঁণে মিট্‌ মিট করিয়া একটা মেটে 
প্রদীপ জলিতেছে, আঁর সেই আধ-আলো আধ-অন্ধকারের 
মধ্যে একটি স্ত্রীলোক দেরালের গায়ে ঠেস দিয়া tte 
করান কি একখানা ছবির কাছে এমনি নির্মম ভাবে 
মাথ! ঠুকিতেছে, যে, তাহার ভরে ঘরের টিনের ছাদটা পর্য্যন্ত 
থাকিয়া থাকিয়া ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দে রাজিয়া উঠিতেছে। 
তাকে ছুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিতেই 
দে হঠাৎ ছিট্‌কাইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল এবং 
পাশের ঘরে fan ঝনাৎ করিয়া খিল আটিয়! দিল। 

বাড়ী ফিরিয়া লক্ষী কাহাঁকে কিছু না বলিয়া নীরবে 
আপনার শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল। 

তার মা আসিয়া ডাকিল, “এর মধ্যেই গুলি যে বড় ?-_ 
মাথা ধরেছে বুঝি ?” 
" সে বালিশের উপর হইতে মুখ না তুলিয়াই উত্তর দিল,“হু'।” 

“তা এইবেলা ছুটি খেয়ে নে না--পরে বাড়লে ত আর 
খেতে গার্বিনি 1” 

লক্ষ্মী চুপ করিয়া রহিল। 

“শুন্ছিন্‌, নিয়ে আন্বো তা হলে ?” 

লক্ষ্মী এবার বিরক্ত হইয়া উত্তর দিল, “একনিন না খেলে 
মানুষ কিছু মরে বায় না মাঁতুমি মিথ্যে মিথ্যে বিরক্ত 
কোরো ন|-বল্ছি।» 


প্রবাধী--বৈশাখ, ১৩২৮ 
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লক্ষ্মীর মা লক্্মীকে বিলক্ষণ চিনিত, কাঁজেই আর দ্বিরুক্তি 
না করিয়া আপনার কাজে চলিয়া গেল। 

পরদিন সকালে উঠিয়া vA weal লিখিতে বসিল, 
“যাদের মন চিন্তাশক্তি একেবারে হারিয়ে ফেলে শুধু কেবল 
অভ্যাস এবং সংস্কারের পিছনে পিছনে ছায়ার মত চল্তে . 
থাকে, তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় Bell হচ্ছে এই যে, 
ভগবানের মঙ্গলময় ইচ্ছ| যখন তাদের ভিন্ন পথে নিয়ে যায় 
তখন তারা মনে করে পথ হাঁরিরে ফেলেছে এবং তারই 
জন্তে প্রাণপণ বলে আর্তনাদ করে ওঠে; সে আর্তনাদ শুনে 
যাঁদের মন' গলে যায় তারা নিতান্তই দুর্কাল, ভগবানের 
পতাকা বইবার শক্তি তাদের নেই ৷” 

ইহার কিছুদিন পর একদিন সকালবেলা বাহির হইতে 
ঘুরিয়া আসিরা কাপড় জাম! ছাড়িতে ছাড়িতে লক্ষী বলিয়। 
উঠিল, “আমি বে কাল বাংলাদেশে যাচ্ছি ম1 1” 

পাশের ঘর হইতে তার মা উত্তর দিল, “কি রকম ?” 

হাসিতে হাঁসিতে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া লক্ষ্মী বলিল, 
“তোমার বাংলাদেশ ত আর রাক্ষনের দেশ নর গোঁ, যে, 
অত Biers Bea 1” | 

তাঁর মা তাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া- ইহ 
যাওয়া না হয় তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল-্পক্দী কিন্তু 
জিদ ধরিয়া বসিল, সে যাইবেই। 

“তা, কতদিনে ফির্ছিস্‌ ?” 

“বড়জোর একসপ্তাহ,তার বেশি নর, রেভারেও, 
হোয়াইট ছ দিনের কড়ারে যাচ্ছেন। মন্দ কি মা, সঙ্গী 
পাওয়া গেছে, একবার দেখেই আসি .না ; অন্ততঃ দেশ- 





ভ্রমণট! ত হবে 1” 


সন্ধ্যার কিছু পুর্বে লক্ষ্মীরী বাংলার একটি ছোট পল্লী- 
ষ্টেশনে আসিয়া নামিয়াছে। ষ্টেশনটির ডান দিকে ইংরেজ 
কর্মচারীদের গুটিকতক ছোট ছোট কোয়ার্টার্স, করল! 
রাস্তা ক্রোটোনের কেয়ারি দিয়া ঘেরা, আর বীদিকে oF 
একটি পল্লী তার বধূদবের মতই গাছপালার ঘন আবরণের 
মধ্যেও সঙ্কুচিত হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তখন 
সন্ধ্যার সরান ছায়া ভাঁবুকের দৃষ্টির মত কিছু না-চাওয়ার 
আঁকাজ্জাটুকু মাত্র লইয়া এই নীরব পল্লীখানির মুখের উপর 
আসিয়া পড়িয়াছিল। ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া যে পথটি, 


১ম সংখ্যা | 


খানির ভিত্র চলিয়া গিয়াছে, তাহার পানে চাহিয়া লক্ষ্মীর 
মনে হইতে লাগিল সে যদি এক-ছুটে ও পথটা- ধরিয়া! -সিধে 
চলিয়া যায় তাহা হইলে__কিন্ত তাহা হইলে কি হয়?-:তা 
SH aA না। তার- পাছুটো৷ তার নিজের -অজ্ঞাতসারে 
কখন একসময় এ দিকেই অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছিল, 
এমন সময় পাত্রীসাহেব তার হাত “ধরিয়া ফিরাইয়া বলিল, 
“ওদিকে নয় লুলী, আমাদের যেতে হবে ডান দিকে ।” 
কেনু, ওদিকে কি তার স্থান নাই ?-_-অঃছে বৈকি; 
তাহা না হইলে ঘন ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে এ যে ছোট ছোট 
কুটীরগুলি মাঝে মাঝে মুখ বাড়াইয়া তার দিকে চাহিয়া 
রহিয়াছে ওদের দৃষ্টি এমন করুণ এবং সজল হইল কেন। 
রাত্রে শয্যায় শুইয়া লক্ষ্মীর কারা আসিতে লাগিল, কিন্ত 





“এই যে কান্না, ইহার মধ্যে সে-আজ এমনি একটি খাঁটি স্থুর 


খুজিয়া পাইতেছিল যাকে নিছক্‌ কল্পনা বলিয়। উড়াইয়! 
দিতে তার একটুও প্রবৃত্তি হইতেছিল না; তাঁর মনে 
হইতেছিল, এই ত দির রী 


ওদিকে তাঁর স্থান নাই? 


পিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে লক্ষ্মী কাউকে কিছু না বলিয়া 


হঠাৎ এক সময় সেই গ্রামের পথটাকে ধরিয়! চলিতে 'সুরু - 


করিয়া দিল । পথখানি নীরব নির্জ্জন--জনমানবের সাড়া- 
শব্দ নাই, কেবল পথের ধারে ধারে, ঝৌপ-বাঁড়ের আড়ালে 
আড়ালে যে দু-একটি কুটীর মাঝে মাঝে উকি মারিতেছিল 
তাদেরই ভিতর হইতে দৈবাৎ কোন ছোট ছেলের কান্নার 
আওয়াজ স্বপ্নের মত ভাসিয়া আসিতেছিল। পথটা- যেখানে 
আসিয়া তিনমুখো। zeal তিন দিকে ' চলিয়া গিয়াছে সেই 
মোড়ের মাথায় একটা অনেক কালের প্রকাণ্ড দীঘীর জীর্ণ 
বাধা ঘাটের উপর আসিয়া লক্ষ্মী নীরবে বসিয়! পড়িল 1 তখন 


t সন্ধ্যা বেশ গাঢ় হুইয়৷ ঘনাইয়া আসিয়াছে ; দীথীর পরপারের 


জীর্ণ স্স্তারবিহীন জোড়া-মন্দিরে কে প্রদীপ জানিয়! দিয়া 
গিয়াছে, তাহারি ক্ষীণ শিখাট চঞ্চল ভাবে আঁকিয়া বাঁকিয়৷ 
দীঘীর কাল জলে অনেকখানি পর্য্যন্ত নামিরা গিয়াছে। 
লক্ষ্মী চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া এই-সব দেখিতে লাগিল । 
ইহারাই ত একদিন তার বুকের আঙ্গিনায় ছুটাছুটি করিয়া 
বেড়াইত, সেই ত নিজে তাদের ঘাড় ধরিয়া! বাহির করিয়া 


১৪ 


ঘরের ডাক 





১০৫ 
দিয়া দরজায় খিল আঁটিয়৷ দিয়াছিল, আজ একটু ফাঁক 
পাইয়া কখন তাঁহার! gente শব্দে ঢুকিয়া পড়িয়াছে, 
একটু সঙ্কোচ নাই-_অভিমান নাই, ঠিক ঘরের ছেলের 
মত। হঠাৎ 'কার-পায়ের শব্দে লক্ষ্মী চম্কাইয়! উঠিল; 
চাহিয়া দেখে, কলসী কাখে একটি বধূ পুকুরঘাটে জল 
লইতে আসিতেছে । বধুটি দূর হইতে অন্ধকারে লক্ষ্মীকে 
ভাল করিয়া বোধ হয় দেখিতে পায় নাই অথবা দেখিতে 
পাইলেও ' পাড়ার মেয়ে বলিয়া দূর হইতে হয়ত তুল 
করিয়াছিল, কিন্তু কাছে আসিয়া লক্ষ্মীর সেই অপরূপ 
পোষাক দেখিয়৷ সে Sete বিপরীত দিকে ছুটিতে 
লাগিল। লক্ষী চীৎকার করিয়া উঠিল, “ভয় নেই, আমি 
তোমাদেরই ।” তার স্বর কীপিতেছিল। 

বাসায় ফিরিতেই পান্রীসাহেব জিজ্ঞাসা করিল, « 
দিকে গেছুলে বুঝি?” 

লক্ষ্মী সংক্ষেপে উত্তর দিলু |” 

“তা কেমন.দেখুলে বল !” 

লক্ষী অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল, “যা দেখ্লুম ত! 
অনুভব কর্বার, বল্বার নয়, কাজেই আমাকে মাপ কর্বেন, 
রেভারেও হোয়াইট ।” 

রেভারেগ্ড একটু হাসিয়া বলিলেন, “তুমি মুখে বলে 
বেড়াও বটে কাব্য জিনিষটাকে জান পছন্দ কর না, 
আসলে fee তোমার প্রাণট! দস্তর-মত কাব্যময় এবং 
আমার মনে হয়, এত বেশি যে অতটা ন! হলেও চল্তো 1৮ 

TH কোন উত্তর না দিয়া সে ঘর হইতে নাহি 
গেল |.” 

পরদিন সকালবেলা শয্যা হইতে উঠিয়া! লক্ষ্মী মনে মনে 
স্থির করিল ' অমন করিয়া সে আর মনকে যা-তা করিতে 
দিবে না; ওঁ যে বধুটি কাল তাহাকে দেখিয়া ছুটিয়া পলাইয়া 
গেল সেকি এই কথাই জানাইয়া গেল না, যে, তোমার 
সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই_তুমি দূর হয়ে যাও 
এখান থেকে ?--তবে ! না, নী, মনকে অমন করিয়া শুধু 
কেবল বাতাসে বাতাসে লাফালাফি করিয়া বেড়াইতে সে 
আর দিবে না_কখনই ন!। তারপর সকাল কাটিয়া গেল__ 





‘gaa আদিল; দুপুর কাটিয়া গেল, বিকাল আসিল ; তারপর 


আসিল সন্ধ্যা, দিবসের সমস্ত তর্কবিতর্কের উপর বিশ্বাসের 


১১০৬ প্রবাসী__বৈশাখ, ১৩২৮ 





NN সপ সস সপ ত সর্প ৯৩২ 


আশীর্কাদটির মত। লক্ষ্মী ছট্ফটু করিতে করিতে বাহির হইয়া 
পড়িল। আবার সেই পথ, যে পথের শেষ হইয়াছে সেইখানে 
যেখানে পল্লীবধূ পুকুরপাঁড়ে Hes তাকে হাত ater 
বলিতেছে__“ফিরে যাও, ফিরে যাঁও ” আবার সেই পুকুর- 
ঘাট ; ও ত দেখা যায় তাঁর SA ঘাটের পাড়গুলে| বীশ- 
ঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে । লক্ষ্মীর বুক দুরছুর করিতে 


লাগিল । কাছে গিয়া সে দেখে, কে একজন জলের দিকে 


মুখ করিয়! গালে হাত দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে; 
আরো কাছে গিয়া দেখে, যে ব্যক্তি বসিয়া আছে সে পুরুষ- 
মানুষ এবং সম্ভবতঃ তরুণ যুবা। মানুষের পিছন দিকটা 
যে মানুষের সম্বন্ধে এত কথা বলিতে পারে লক্ষ্মী তাহ! আগে 
কথন জানিত না। লোকটি গালে হাত দিয়া অন্যমনস্ক 
ভাবে বসিয়া ছিল; মাথায় তার eel ঝাঁকৃড়া কৌকৃড়া 
চুলের রাশ--এলোমেলো ভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, গৌরবর্ণ 
পিঠখানি তার অনাবৃত, কিন্ত মুখখানি তার ?--কেমন তা 
কে জানে! জানে বৈকি সে! al দেখিয়াই মে যে অনেকক্ষণ 


তাহা দেখিয় লইয়াছে--আঁর সেইটাই যে তার প্রকৃত রূপ। 


সে মুখখানি সুন্দর কি না--কে জানে, কিন্তু সে যে নিতান্তই 
করুণ সে বিষয়ে .কোন সন্দেহ নাই; সমুখের কাল জলে 
মৌন সন্ধ্যার .ছায়াখানি যেমন করুণ ঠিক তেমনি করুণ। 
তার পর? অপরিচিত যুবক কখন এক সময় উঠিয়া দীড়াইল, 
লক্ষ্মীর দিকে একবার মাত্র তাঁকাইল এবং কোন কথা না 
বলিয়াই অন্ধকার পথে চলিতে সুরু করিয়া! frat | 

. লক্ষ্মী সেই অস্পষ্ট দেখা অচেনা লোকটির দিকে একটৃষ্টে 
তাকাইয়! দীড়াইয়া দ্বাড়াইয়া ভাবিতে লাগিল--এ কৌথায় 
থাকে না জানি এই গাঁয়ের বুকটির মাঝখানে ? কে জানে 
এর ঠিক-ঠিকান৷? পথের ধারের একটা প্রকাণ্ড বাঁশ- 
ঝাড়ের শুকৃনে৷ পাঁতাগুলোকে নাড়া দিয়! যে উদাস হাওয়াটা 
বহিয়া গেল সে বলিল, “আমিও কি ARN. আমার 
ঠিক-ঠিকানা ?” 


(৩) 
₹ মাত্রাজে ফিরিয়া আসিয়াই লক্ষ্মী তার মাকে বলিল, 
“দেখ মা, এতদিন মনে করেছিলুম বিয়ে কর্ব না, কিন্ত 
আজ দেখুছি মেয়েমান্বষের পক্ষে ওটা নেহাতই দর্কার।” 


৯৮১ পা IRIN NNN Re rere, 


e 
| ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


মেয়ের মুখের পানে তাকাইয়! - লক্ষ্মীর-মা জিজ্ঞাসা 
করিয়া উঠিল, “কেন বল্‌ দেখি ?” 


লক্ষ্মী উত্তর দিল, “তা al হলে কাজের বড় ব্যাখা 
হয়। মানুষের প্রাণ যেটাকে চায় সেটাকে ভোগ না: 


ক'রে তফাঁতে সরে দাঁড়ানো মানেই তার দর বাড়িয়ে CHEAT | 
আমার মনে হয় তার চেয়ে সোজা উপায় হচ্ছে তাকে ভোগ 
করা; তাহলে তার মৌহটা কেটে ae, মনটা রাতদিন 
কেবল গুলিখোরের মতন বাজে স্বপ্ন দেখতে থাকে ন| 1” 
লক্ষ্মীর মু আবার জিজ্ঞাসা করিল, “হঠাৎ এ, খেয়াল 


তোর কেন এলো! বল্‌ দেখি?” . . - 
খুব টানিয়া হাঁসিবার চেষ্টা করিয়া লী বলিয়া উঠিল, 


“কেন, আস্তে কি নেই ?” 
রাত্রে অন্ধকারে শয্যায় শুইয়া লক্ষ্মী ভাবিতে লাগিল, 


কে প্র যুবক, কেনই বা তার মনটা এমন করিয়া এই: 


অজানা লোকটার পিছনে পিছনে ছুটিতেছে? এতদিন সে 
কত কল্পনাকেই না বাস্তব দিয়া ঠেকাইয়া রাখিয়াছে, কিন্ত 
এ কল্পনাটাকে ত কোন বাস্তব দিয়াই ঠেকাইয়! রাখিতে 
পারিতেছে না, তবে কি এটা কল্পনা নয়__এটা সত্য? না, 


তা হতেই পারে না, এটা কল্পনাই-_একবারে নিছক গননা ।- 
. ইহার মধ্যে বাস্তব হচ্ছে এই যে, চোখ কান Zea এক- 
জনকে বিবাহ করিয়৷ ফেলিলেই এ ছেলেমান্ুধীটা এক 


নিমেষে কোথায় চলিয়া যাইবে। এসকল জিনিষ নাটক- 


_ নভেনের মধ্যে খুব বড় জিনিষ হইতে পারে, কিন্তু আসল- 


জীবনে ইহার দাম খুব বেশি নর। কিন্ত মনের তলায়, 
অনেক দূরে যে লোকটি ভারি আস্তে কথা কয়, সে আপনার 
মনে বিড়বিড় করিয়া বকিয়া যাইতে লাগিল, “না, এইটাই 


সত্য, আর এ যে যাঁকে হোক একজনকে চোখ কান বুজিয়া 


বিবাহ করিয়! ফেলিবার কথা বলিতেছ, SHS হচ্ছে কল্পনা ৷” 


অন্তরবাসী লোকটি বলিয়া যাইতে লাগিল, “এতদিন যে- 
সব সত্যকে কাছে আসিতে দাও নাই, দেখিতে পাইতেছ না, 
তাহারাই Hosa দীড়াইয়া হাসিতেছে © অপরিচিত যুবকটির 
আড়াল হইতে, আর বলিতেছে, আমাদের এতদিন চিনিতে 
পার নাই, তাই ত আজ তোমার যৌবনের মাবখানটিতে 
যুবকের বেশে আসিয়াছি। তুমি হয়ত আশ্চর্য্য হইতেছে, 


৯4 


তারপর গলার স্বরটাকে আরে ক্ষীণ করিয়া লইয়া সেই / 


১ম সংখ্যা) i হাৰ্মোসান ১০৭ - 


ও তাস OR লস পরি লাখ লাও লাখ লাস পরি লও লাস ARAN লাব লা লাম লছ পাঠ ছি পরি পরস্পর ONIN পাটি টি পর পাখি পট পি জাত ত ৮৯ 5 AN AN কি পচ পি পট পরি NN 








এতদিন ত অনেক সত্যকেই তর্কের মুখোস মুখে পরিয়া ছোট | কহে বনী, বীরের কেশরী, 
ছেলের মত করিয়া ভয় দেখাইয়া আসিয়াছ_তবে আজ Sas ee 
কেন তাহা পারিতেছ না? তার কারণ, তাহার! যে কখন এক 155 
সময় টের পাইয়! গিয়াছে ওটা মুখোস, আর ত তাহাদের ভয় . 
দেখাইতে পারিবে না। আজ যে মুখোসের ছুই পাশ দিয়া: pie 00 
তোমার নিজের কানের ডগ! দুটো! কখন এক সময় উকি পলা জিকির ভাবে, 
মারিয়া ফেলিয়াছে-_আর ত উপায় াই। তার পর এই যে বিষ দিল শক্র নাকি তারে? 
যুবক, এ ত আর একদিনেই এতবড়টি eal উঠে নাই, বি 
ইহারও ত শৈশব ছিল, বাল্য ছিল, কৈশোর ছিল, তখন aN 
তুমি ইহাঁকে তাচ্ছিল্য করিয়া তাঁড়াইয়া দিয়াছিলে) . বলিয়া- কোশমুক্ত শাণিত ste 
ছিলে, “তোকে চাহি না, তুই চলে যা” ; আজ হঠাৎ, এতদিন হাতে করি, ধিরিয়াছে তারে। - 
পর সে যখন তাঁর পরিপূর্ণ যৌবনটি তোমার চোখের সমুখে বিভা Mae কছে 
, «Cafe ধরিল তখন তুমি. ভাবিলে, এমনটি ত কখন দেখি “sais ভাবি’ গুপ্ত ঘাত ? 
= নাই! ইহাই ত সত্য, একদিনের নয়, দুদিনের নয়, সার! হে বন্ধু, বিশ্বাসহস্তা। নহে 
জীবনের একটু একটু করিয়া! জমান সত্য; ইহাকে কল্পনা বীরশ্রেষ্ঠ মোষ্লেম জাত। 
বনিয়৷ উড়াইয়! দিবে আজ কোন্‌ অছিলায় ?' সুস্থ হও বারি পান করি! ; 
পরদিন সকালে উঠিয়া লক্ষ্মী ডাইরী লিখিতে বসিল, মরিবে না, এই রাজাদেশ, 
“অতীত. চিরকালই অতীত এবং তা ফেরে না বলেই এত "' নে 
HIN, কিন্ত বর্তমানের মধ্যে যে স্থন্দরকে দেখতে পায় তার oa গার ee 
সে দেখা শুধু দেখা নয়, পাওয়াও বটে। আজ থেকে " হাৰ্মোসান চোখের নিমেষে 
জন্দরকে গুধু দুর থেকে দেখেই ER থাকৃবে না, তাকে. দুই ঢালি' দিলা বারি মৃত্তিকায়।, 
হাতে করে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরবো 1” ) TE, উষ্ণ, বালুকা হরষে 
“en Canis) গুযিয়া লইল চুমি’ তায়। 
্রীবিশ্বপতি, চৌধুরী । “হে রাজন্‌, মরিব না কহ 
টু : না নিঃশেষি’ এই পাত্র জলে; 
én 8 ভৃত্যগণে তবে আজ্ঞা দেহ 
 হামোসান উঠাইতে নিক্ষিপ্ত সলিলে 
- (র্‌ সি সবের ইংরেলি হইতে). ক্ষণকাল স্তব্ধ নরপতি, 
. পীরস্তের সিংহাসন তরে কিংকর্তব্-িমূঢ় মতন | 
মহাযুদ্ধ এবে অবসান ; পরে কহে দৃঢ়স্বরে অতি-- 
". - মোস্লেম বীর দর্পভরে “HENS AS APA | 
উড়াইন বিজয় নিশান। অন্ত বাঁরি-পাঁত্র আনি’ ধর, 
হার্মোসান,_শেষবীর দেশে, 59151 
পরাজিত; বন্দী, শক্র-করে পূর্ববাদেশ ছিল ‘পিয়ে মর’, 
আসিয়াছে খলিফা-সকাশে, এবার পিয়িবে!বাঁচিবরে 1৮ 
নাজাদেশে প্রাণদণ্ড তরে | Harps রায় চৌধীর | 





প্রকৃতির পাজী 
বৈশাখ মাস থেকে গ্রীষ্মকাল” আরম্ভ । রোদের তেজ 
দিন-দিন খর হয়ে GACT | 
fee এ মাসের সকাল বেলাটি. বেশ Shel থাকে | 
বিকেল cathe শীতল দক্ষিণ! বাতাস বয় । 


মাঝে মাঝে বিকেল বেলা হঠাৎ মেঘ কোরে জলবঝড় 
হয়; তাকে কালবৈশাখী বলে। 

এ মাসে নান! ফুল ফোটে-_-স্থলপন্ন, জলপন্ম, চাপা, টগর, 
করবী, কাঞ্চন, বেল, জুঁই, মালতী বা 'চামেলী, কামিনী, 
গোলাপ, ক্লষ্ণচুড়া, গন্ধরাজ, আরো কত কি. ফুল 


এ মাসে নানা পাখীর গান শোনা যায়-_বসন্ত কালে যে 


কোকিল ডাক সুরু করেছিল, তার” ডাক এখনও থামেনি; 
জ্যোৎসা রাতে পাপিয়া ডাকে ; উষাকালে দোয়েল বুলবুল 
otal ভীমরাজ সমস্বরে শিশ দিয়ে বৃক্ষকুঞ্জ একেবারে মাতিয়ে 
তোলে, চাতক পাখী দুপুর রোদে ফটিক জল বোলে চেঁচায় । 
এই মাস থেকে অনেক পাখী বাসা বাঁধতে আরম্ভ 
করে-_ডিম পেড়ে রেখে তা দেবার জুবিধা হবে বোলে। 
কাক, শীলিক্‌, ময়না, Bal প্রভৃতি অনেক পাখী এখন থেকে 
.আবুঢ় মাস পর্যন্ত ডিম পাড়ে । - 
প্রজাপতি মৌমাছি চঞ্চল ও ব্যস্ত হয়ে মধু আহরণে ফুল 
থেকে ফুলে উড়ে বেড়ায় | 
খানায় ডোবায় পুকুরে জল শুকিয়ে আসে | বেডেরা 
তাদের শীতনিবাস গর্ভ থেকে বেরিয়ে ডিম পাড়্বার জোগাড় 
করে। প্রায় সকল মাছের পেটে এই মাসে ডিম হয়। 
বৈশাখ মাসে দু-এক গাছের আম পাঁকে, তাই তাদের 
বৈশাখী আম বলে। বেশীর ভাগ আমই এখন কীচা। 
ভাঁলে। তর্কারী। এ মাসে গোলাপজীম, জাম্রুল, লকেট, 





পেটা, বেল প্রভৃতি ফল পাকে । ফুটি তর্মুজও 'এ মাসে 


পাকে। ফলের রসের সর্বৎ শ্রীষ্মকালের উপাদেয় পানীয়। 
crete পাঁজীর এ শুধু সংক্ষেপ al | ব্রিস্তারিত 
লক্ষ্য waa তোমরা নিজেরা I | 
EE | 
বাঘ তাড়া 
শিবনা শাস্ত্রী মহাশয়ের* ঠাকুর মাছিলেন দোর্দও-প্রতাপ- 


" ময়ী রমণী। তিনি যেমন সাহসী ছিলেন, তেমনি নিজেদের 


বংশমর্ধ্যাদার জন্য: অতিরিক্ত গর্বও কর্তেন। তীর. ভয়ে 
শিবনাথের ঠাকুরদাদাকে অনেক সময় লুকিয়ে দান কর্তে 
হত) লক্ষ্মীমণির সাহসের ছু'একটি গল্প গুন্লে বুঝ্তে পার্বে . 
যে তিনি সত্যই ভয় কাকে বলে জান্তেন না। Aaa. 


গ্রামধানি সুন্দরবনের মধ্যে বল্লেই হয়। ' তাঁর আশেপাশে 


জঙ্গলে যে কত বাঘ থাক্ত তার Fatal নেই, কারণ, জানই 
ত বাঙ্গালা দেশের সুন্দরবন বড় বাঘের জন্য প্রসিদ্ধ | 
বাঘের ভয়ে চারপাঁচখানি বাড়ী এক-সঙ্গে নিয়ে তাঁর চারি- 
দিকে পাঁচিল ঘিরে রাখতে হত। তাতে একটা বড় সদর 
দরজা! থাকৃত, আর তা ছাড়া প্রত্যেক বাড়ীর ভিন্ন ভিন্ন 
খিডুকির দোর থাকৃত। একদিন সন্ধ্যাবেলা কে যেন ভুলে 
একটা খিডুকির দোর খুলে রেখেছে আর অম্নি বাঘ সন্ধান 
পেয়ে ঢুকে পড়েছে। সে সময়ে লক্ষ্মীমণি রান্নাঘরে ছিলেন, ' 
আর রাজকুমার ( শিবনাথের ঠাকুরদাদা ) উঠানে 
বেড়াচ্ছিলেন। পাশের. বাড়ীতে “বাঘ” “বাঘ” চিৎকার 





* গ্রীক্ননীতি দেবী ade ak “tat মহাশয়ের জীবন-কথ। 
লইয়া ছোট ছেলেদের উপযোগী করিয়া একখানি বই লিখিয়াছেন। 
বইখানি শীঘ্রই ছাপ! হইবে। আমরা তাহার অনুমতি লইয়া তাহা 


হইতে এই দুইটি আধ্যায়িকা সংগ্রহ করিয়া দিলাম! ছবি-ছুটিও এ 


বহির। প্রবাসীর সম্পাদক | 





১ম সংখ্যা | 


ARAL এ, ee 


\ লগ্্মীমশির বাঘ তাড়ানো | 

শুনে রাজকুমার ব্যাপার কি দেখ্বার জন্য যেম্নি এগিয়েছেন 
অমূনি বাঘের সঙ্গে চোখোচোখি! তিনি ত ভয়ে চিৎকার 
করে উঠলেন, কে কি কর্বে ভেবে পায় না, সবাই ভয়ে 
দিশেহারা, তখন একনিমেষে লক্ষ্মীমণি উঠান থেকে একখানা 
জলন্ত কাঠ নিয়ে বাঘের সাম্নে ধরলেন, বাঘও তাই দেখে 
হত বুদ্ধি হয়ে দৌড় দিল, কারও অনিষ্ট কর্বার অবসরই 
পেলে না । 


গঙ্গাধর হাতী 


শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি খুব ছিল। 
+ জকি থেকে কবিতা পড়তে বা শুন্তে অত্যান্ত 
ভালবাস্তেন। তার বর্ণপরিচয় হলেই কুত্তিবাসের রামায়ণ 
মাকে পড়ে শোনাতেন ; আর-একটু বড় হয়ে ঈশ্বর গুপ্তের 
কবিতা খুব পড়ুতেন। ভাল কবিতা৷ এমন বুঝ্তেন যে যখন 
সবে দশ বছর বয়স তখনই ভাল ভাল কবিতা৷ পেলেই সংগ্রহ 
করে খাতায় নকল করে রাখতেন আর নিজেও কবিতা 


* ছেলেদের পাত্তাড়ি__গঙ্গাধর হাতী 


OOO LO OOO LOO ক ক ক রর 


গঙ্গাধর হাতী | 

লিখ্‌তেন। কলিকাতার স্কুলে পড়্বার সময় তিনি খুব বেশি 
উৎসাহে কবিতা লিখ্তে আরম্ভ করেন। উৎসাহের কারণ 
তাদের মাষ্টার-মশায় তার কবিতা দেখে প্রশংস। করেছিলেন। 
তার কবিত কি করে মাষ্টারমশায়ের চোখে পড়ল তার 
ইতিহাস শোন। তাদের ক্লাসে গঙ্গাধর বলে একটি ae 
লোকের ছেলে পড়ত; সে বেজায় মোটা ছিল বলে ক্লাসের 
ছেলের! তাকে “গঙ্গাধর হাতী” বলে ডাকৃত। সে পড়া- 
শোনায় ভাল ছিল না, কিন্তু হঠাৎ একদিন কেমন করে ক্লাসে 
ফাষ্ট হয়ে গেল, আর তার জন্য অহঙ্কারে সে বাঁচে all 

শিবনাথ চট্টূপট্‌ তার ন'মে এক কবিতা লিখুলেন__ 

ইজার চাপকান গায়, ইস্কুলে আসে যায়, 

নাম তার গঙ্গাধর হাতী-_ 

বড় তার অহঙ্কার, ধর! দেখে সরাকার, 

চলে যেন নবাবের নাতি । ইত্যাদি 
একটার ছুটির সময় সব ক্লাসের ছেলেদের জড় করে, 
গঙ্গাধরকে মাঝে দাড় করিয়ে সেই কবিতা পড়াতে গঙ্গাধর 








ছেলেদের পাত্তাঁড়ি_-ভাকাতে কাক্ড়া 


পুর্বার আগেই, সে পোল্যাণ্ডের সবচেয়ে ওস্তাদ খেলোয়াড় 
কে খেলায় ডেকে পরাস্ত করেছিল। তখন থেকে তার 
বাবা মা তাকে সঙ্গে করে তার খেল! দেখিয়ে ইউরোপের 
দেশগুলিতে ঘুরে বেড়াচ্চেন। এই উপায়ে তাদের বেশ 
দুপয়স! রোজগার হচ্চে। 

CHES বসে BA একটুকুতেই চটে যায় Al) 
খেল্বার সময় খুব আস্তে আস্তে শিম্‌ *দেওয়া তার স্বভাব। 
খেলায় প্রতিপক্ষ যত ভূল করে ততই না মানুষের জিত্বার 
স্থবিধা হয়? কিন্তু কারুর ভুলের সুবিধা নিয়ে খেল জিত্তে 
স্তামুয়েলের একটুও ইচ্ছা নেই, 
তাই প্রতিপক্ষের চালে ভুল হলে 
সে তাকে সেই ভুল বুঝিয়ে 
দেবার জন্তে বলে, “আপনি কি 
Sot রকম করেই চাল্তে 
চান? যদি জবাবে শোনে, হাঁ” 
তবে আরও একবার তাকে ভুল 


শোধ্রাবার সুবিধা দেবার জন্যে 


চালটা Ne ঠিক হচ্ছে? তবু 
যদি প্রতিপক্ষ নিজের ভুল a 
দেখতে পায়, তবে, ‘আমি আর 
কি কর্ব’ বলে ছুচালে বাজি 
মাৎ করে দিয়ে সে উঠে পড়ে। 
নিজের বিরোধী পক্ষকে নিজে 
গরজী হয়ে এতখানি সুবিধা দেওয়ার we উদারতা খুব 
কম খেলোয়াড়েই আছে। স্তামুয়েলের পক্ষে এট! খুব 
প্রশংসার Fell | 

= ভালো! দাবা-খেলোয়াড় হতে হলে ছুটি জিনিস খুব বেশী 
করে চাই, এক মনোযোগ, আর মনে রাখ্বার শক্তি। 
দাবা! খেলাতে নানা-রকমের ঘুটির নানারকম চাল, সে- 
সবগুলির চলাফেরার ওপর একসঙ্গে সতর্ক দৃষ্টি রাখা সোজা 
কথ! নয়। বিরোধী পক্ষের একটা ঘু'টিকে মার্তে গিয়ে 
নিজের পাচট। খুঁটি না মারা পড়ে সেজন্যে দশদিক ভেবে 
খুব হু'সিয়ার হয়ে ঘু'টি চাল্তে হয়। এই হু'সিয়ার হওয়ার 
মানে, কোন্‌ ঘু'টির কোন্‌ চালে দাবার ছকটির কি রকম 


অবস্থা হতে পারে নি মনে মনে হছে দে যদি 
কেউ সবগুলি ঘুঁটিকে মনে মনে চেলে, তার যেটির থেকে 
দাবার ছকটির যেরকম অবস্থ। দাড়ানো সম্ভব আগে-ভাগেই 
তা ছবির মতে৷ মনে একে নিতে পারে, তবে তার চালে 
ভুল হওয়ার ভয়. আর বড় থাকে না। এই মনে মনে 
ছবি একে মনে রাখ্বার শক্তি স্তামুয়েলের খুব বেশী আছে 


বলে শোন! গেছে | তারই দৌলতে সে দিখ্বিজয়ী খেলোয়াড় । 


স্যামুয়েল জেজুইস্ফি একসঙ্গে কুড়িজনের সঙ্গে-দাঁব! খেল্ছে। 


ডাকাতে কীকৃড়া 
গত বছরের পৌষের AMS ডাকাতে কাকৃড়ার কথ! 
লেখা হয়েছিল। এর! নারকেল গাছে চড়ে নারকেল পাড়ে, 
দাড়া দিয়ে ছোবুড়। ছাড়ায়, তারপর নার্কেল-মালার চোখে 


দাড়ার হুল ফুটিয়ে পথ করে ভেতরের শাঁস বার করে 


করে খায়। যারা একটু বেশী সেয়ানা Sta আরে! 
সহজেই কাজ সারে। নার্কেলটাকে গাছ থেকে পেড়েই 
আছাড় মেরে তার! নীচে ফেলে দেয়, পড়ে গিয়ে সেটা 
টুকরা হয়ে ভেঙে যায়, তারপর নেমে এসে শাঁস কুরে 
খেলেই হলো | 

আমরা অনেকেই SHH খেতে ভালোবাসি ; এই 





প্রবাসী__বৈশাখ, ১৩২৮ 


ডাকাতে কাক্ড়। ছাগলের টু'টি টিপে ধরেছে। 


ডাকাতে MPA হয়ত আমাদের খেতে ভালোবাস্বে। 
ছবিতে একটা ডাকাতে HFS নারকেল গাছ থেকে 
ঝুলে পড়ে, সাড়াশীর মতে মন্ত দাড়! দিয়ে একটা ছাগলের 
টু'টি টিপে ধরেছে। প্রশান্ত মহাসাগরের কতগুলি দ্বীপেই 
কেবল এই সর্বনেশে কাক্ড়া দেখতে পাওয়া যায়। 
আলিপুরের চিড়িয়াখানাতে একটি আছে | 


a 


প্রকৃতির পাঠশালা 
মানুষ যেদিন জন্মায় সেইদিনই পরমেশ্বর তাকে প্রকৃতির 
পাঠশালায় ভর্তি কোরে প্যান, সে যতদিন বাঁচে ততদিন 
তাকে কেবল শিখ্তেই হয় আর যে যত বেশী PATS পারে 
তার বাঁচা তত সত্য আর সার্থক হয়। আকাশে VK 


. 
| ২১শ 


ভাগ, ১ম খণ্ড 


eee পা 


নক্ষত্র গ্রহ উপগ্রহ কত জ্যোতির্শায় পদার্থ মানুষের মনে 
প্রশ্ন জাগায়_-তারা সব কি, কোথায় থাকে, কি করে? 
অন্তরীক্ষে বাতাস মেঘ ঝড় বৃষ্টি শিলা কত কিছু জানিয়ে 
যায়, জান্তে অনুরোধ কোরে যায়। পৃথিবীর পৃষ্ঠে কত 
রকমের প্রাণী--চক্ষুর অগোচর জীবাণু থেকে হাতী জিরাফ 
উট পৰ্য্যন্ত অতিকায় প্রাণী ; কত রকমের গাছপালা ; পাখী 
আর পতঙ্গ ;_দকলকেই মানুষ দেখে আর তার. পরিচয় 
জান্তে চায়। পৃথিবীর অভ্যন্তরে কত খনির ভিতর কত 
মণি, ধাতু* পাথর মানুষ খুঁজে খুঁজে বার কর্ছে। যে বত 
বেশী লক্ষ্য করে সে তত বেশী জান্তে পারে। আমর! 
ত প্রত্যহ কত গাছপাল! দেখি; কিন্তু লক্ষ্য কোরে ভেবে 
দেখেছি কি, গাছের শিকড় আর পাতাই কত রকমের হয়? 
আলুও গাছের শিকড়, পেঁয়াজও গাছের শিকড়, আবার 


ব্টগাছের ঝুরিও একরকমের শিকড়-_কিন্ত এই তিনে? 


কত প্রভেদ ! আলু নিরেট, পেঁয়াজ পর্দায় পর্দায় যেন পাতার 
স্তবক, আর বটের ঝুরি লম্বা লম্বা দাটার মতন। পাতাই 
কতরকমের !-_ঝাউগাছের NS WA মতন সরু সরু, 
আর কলাপাতা৷ মানপাতা ঢালের মতন OTSA; কোনো! 


_ পাতা গোল গোল, কোনোটা বা ডিম্বাকার ; Mai আর 


গোলাপ গাছের পাতার পাশে করাতের দাতের মতন 
কাটাকাটা খাঁজ, বেলপাত! একসঙ্গে থকে তিনটে, ছাতিম 
পাতা থাকে সাতটা তাই তার সংস্কৃত নাম সপ্চপর্ণী ; আবার 
নেবুপাতা দো-থাকি; কচু আর কল্মীশাকের পাতা বর্শার 
ফলার মতন) ওলের পাতা ছেঁড়া ছেড়া, তেঁতুল, কৃষ্ণচূড়া, 
শুুনির শাক, আম্রুল শাক তাসের হরতনের ফোটার 
মতন একসঙ্গে তিনটে জোড়া ; কতক পাতার বৌটা থাকে 
এক পাশে, কতকগুলোর থাকে পিঠের তলায় 

কচু, পদ্ম, কুমুদ ইত্যাদির। এই যে একই শ্রেণীর 

নান। রূপভেদ, এইগুলি লক্ষ্য কোরে জানা আর শৃঙ্খলাবদ্ধ 
করার নামই বিজ্ঞান। প্ররুতির পাঠশালায় আমর! ক্রমে 
ক্রমে এই বিজ্ঞানের হাতেখড়ি কর্তে ঠেষ্টা FAT! ত 
হলে আমর! জান্তে পার্ব_স্থর্য্যের উদয় অন্ত কেমন কোরে 
হয়; AG বর্ষা শীত কেমন কোরে হয়) চন্দ্র কখনো বড়, 





১ম সংখ্যা | রি 


পালাল দিল সলা লা ললে 


কি, আর কত দূরে আছে; এসব দেশে প্রাণী আছে কি 
a; শীতকালে cata হয় কেন; শীতকালে gata 
জল কেন গরম থাকে আর সকাল বেল! নদী ও পুকুরের 
জলের উপর ধোঁয়ার মতন ওঠে কেন; ঝড় বৃষ্টি শিল 
কেন হয়; গাছের! কি খেয়ে বাঁচে প্রাণীর সঙ্গে উদ্ভিদের 
মিল আর অমিল কোন্খানে প্রাণীদের মধ্যে মানুষের 
শ্রেষ্ঠত্ব কিসে; পৃথিবীর পেটের ভিতর কি আছে ; বাতাসের 
চেয়ে ভারী পাখী আর acai বাতীসে কেমন কোরে 
উড়ে বেড়ায় আর জলের চেয়ে ভারী বড় বড় জাহীজই বা 
কেমন কোরে সমুদ্র পাড়ি গার; রেনগাড়ী অত দ্রুত চলে 
কিসের জোরে, আর এক নিমেষে দূরের খবর সঙ্কেতে আর 
কথায় কেমন কোরে টেলিগ্রাফে আর টেলিফোনে বয়ে 


LOLOL LOIN LD OI INO 


দখিনা বাতাসের গান 
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দ্বান্‌ আর ge কি ডাল Cx উঠলে কেনই বা তাতে 
জল ঢেলে দিলে ওথ্লানো থেমে যায় ; গ্রীষ্মকালে কাপড় 
শীঘ্র শুকায় আর বর্ষাকালে শুকায় না কেন; শীতকালে 
ঠোঁট ফাটে কেন) রবারের বল মাটিতে পোড়ে লাফিয়ে 
ওঠে কেন) চোখের ভুরু-জোড়! দিয়ে কি কাজ হর) 
মান্য ছাড়া অন্ত প্রাণীরা কেন কথ! বল্তে পারে না; 
ধোঁয়া কি বস্তু ; চুল পাকে কেন; Pace মাছি মাকড়সার! 
কেমন কোরে ঘরের সিলিং বেয়ে উল্টো! হয়ে হাটে; 
এমনি অসংখ্য প্রশ্নের কারণ আমরা ক্রমে ক্রমে খুঁজে 
বার কর্ব। কেন?--অসংখ্য প্রশ্নের জবাব ক্রমে ক্রমে 
জেনে কত মজাই হবে | 


আনে; রান্না কর্বার সময় মা হাড়ির মুখে কেন সরা! চাপা সর্দার পোড়ো। 
—_ 
পথ দখিনা বাতাসের গান 
Pal দিলে সবৃজে সাড়ী ঝাঁউবনে আজ বাজে ঝুম্ঝুমি 
.S " পরিয়ে এসে ST, মৃতু তালে মধু রাগে, 
শিউলী এসে সাদার জরী শাখায় শাখায় দখিনা বাতাস 
লাজায় সাড়ীর গায়। ফুর্ফুর্‌ ক'রে লাগে; 
অপ্রাজিতা৷ উজল নীলে পাতায় পাতায় ঠেকে’ বাজে খালি 
ওড়্নাটি তার রঙিয়ে দিলে, Ga বনে ঘন করতালি, 
হিজল বলে হেসে,_-তোমার WHA রবে মন ভরপুর, 
আল্তা পরাই পায়! সুখ-পরিচয় জাগে! 
কোকিল বলে, কণ্ঠ খোলে; ভরি’ বন-বীথি এ কি নব প্রীতি, 
frat বলে, ধরে! দেয় সাড়া পাখীগুলি, 
এই যে কীকন, এই যে ঘুঙুর, শিশে-গানে-নাচে কুগ্তকানন 
2 এই যে ঝুযুর--পরো। মুখর করিয়া! তুলি’ ! 
নীহার বলে কেঁপে কেঁপে, পাতার চুনটে হাঁসে দেওদার, 
আর কেন ছাই নয়ন ছেপে? ফুলে ও ঝুঁড়িতে গাথা হয় হার, 
পথ বলে,_হীয়, পথিক-পায়ের বাতাস অ-শোক গড়ে নব লোক 
পরশ দে কোথায়! আনন্দ আখি-আগে | 
শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্তী “ Speed fiat 
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[ এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন সংক্ৰান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া 
সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন 
ছাঁপী হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয় | 


একই প্রশ্নের-উত্তর বহুজনে দিলে বীহাঁর উত্তর আমাদের . 


বিবেচনায় সর্বোত্তম হইবে তাই ছাপ! হইবে। ধাহাদের 
নাম প্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। 
Saal প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। প্রশ্ন ও উত্তর কাগজের 
এক পিঠে কাঁলিতে লিখিয়া পাঁঠাইতে হইবে। জিজ্ঞাসা ও 
মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোয বা 
এন্সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পুরণ করা সাময়িক পত্রিকার 
সাধ্যাতীত ; যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগৃদর্শন 
হয় সেই উদ্দেগ্ত লইয়া এই বিভাগের প্রবর্তন কর! হইয়াছে । 
feat এরূপ হওয়া উচিত যাহার মীমাংসায় বহু লোকের 
উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতুহল বা 
সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা কর! উচিত নর । গ্রশ্নগুলির মীমাংসা 
পাঠাইবার সময় যাহাতে lal মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া 
যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে-বিবয়ে লক্ষ্য রাখ! উচিত। কোন 
farsa বিষয় লইয়! ক্রমাগত বাঁদ-প্রতিবাদ ছাঁপিবার স্থান 
আমাদের নাই! কোন জিজ্ঞাস! বা মীমাংসা ছাপা বা না 
ছাপ সম্পূর্ণ আমাদের সশ্বেচ্ছাধীন-_তাহার সম্বন্ধে লিখিত 
বাঁ বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিতে আমরা পারিব al) 
নুতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন 
করিয়া সংখ্যাগণন! আরম্ভ হইবে । সুতরাং যাহার! মীমাংসা 
পাঠাইবেন, তীহারা কোন্‌ বৎসরের কত সংখ্যক প্রশ্নের 
মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন। ] 


জিজ্ঞাস! 


(2) 
মানুষ ভিন্ন অন্ন কৌন জীব ate করিতে পারে কি? 
শ্রীবন্িমচন্জ চট্টোপাধ্যায় । 


ধা Goa 


(২) 

‘তিমি’ (whale) শব্দের উৎপত্তি প্রাচীন, না আধুনিক? প্রাচীন 

ভারতীয়গণ “তিগি' সম্বন্ধে কিছু জানিতেন কি al ? 
অনদাশঙ্কর রায়। 
(৩) 

আঁমাদেরুদেশে আমেরিকান তুলার বীজ বপন করিলে «সেই: গাছে 
ভাল তুলা! হয় কিনা? ওঁ তুলার বীজ কোথায় পাওয়া যায়? বাড়ীর 
পালাঁনে, ও বীজ বপন করিতে কি মাসে কি সার দিয়া বপন করিতে 
হ? | শ্রীকৃষ্ককুমার প্রামাণিক। 

(8) 

“ভারতীয় সঙ্গীতে polyphonic উপাদান আঁনিবার চেষ্টা কতদূর 
সফল ও অগ্রসর হইয়াছে? যাহার! harmonic musicay চর্চা 
করেন, তাঁহাদের ঠিকানা পাইলে বাধিত হইব | i 4g : 
জ্রীপঞ্চানন দাম | 

Indian Science Association, Bowbazar. 
(¢) 

কপি, শালগম প্রভৃতি গাছে পোকা লাগিলে সেই পোক! নষ্ট 

করিবার কি উপায় আছে? 
শ্রীবিমল5ঞ&ন দে। 
(৬) J 

বর্ষার ধান ( অগ্রহায়ণ মাসে যে ধান পাকে) পাকিলে বা তাহার 
পূৰ্ব্বে যে পোকায় কাটিয়! নষ্ট করে মেই, পোকার উপদ্রব নিবারণের 
কোন উপায় আছে কি না? | 


(৭) 
সর্ষপ, মরিচ, তামাক প্রভৃতি গাছ পোকায় কাটিয়া লোকের ভয়ানক 
অনিষ্ট করে। এইসব পোকার উপদ্রবের কোন প্রতিকার থাকিলে 
জানিতে পারিলে বিশেষ উপকার হয় ।- 
শ্রীধীরেশচন্দ্র চৌধুরী | 
(৮) 
কৌন কোন বৎসর বরিশাল ও ফরিদপুর জেলার বিলাঁঞ্চলের আমন 
ধান নষ্ট হইয়া যায়! যখন ধনের. শী বাহির হইতে আর্ত হয় তখন, 
অথবা! ধান পাকিবার পূর্বের ফসল নষ্ট হইতে দেখা যায়। ইহাকে 
সাধারণতঃ লোকে “পুড়িয়া যাওয়া” বলে, কারণ আগুনের তাঁপে গাছের Fa 
পাতা যেমন স্নান ও শু হইয়া যাঁর ধানগাছগুলির অবস্থাও তখন সেই: 
প্রকার হয়। কেহ মনে করিবেন না পোকার জন্য এই-প্রকার হয়, 
অভ্যন্তরীন কারণে এ অঘটন ঘটে না। ১৯১৯ সালের বিলাঞ্চলের 
বারো আনা ফসল এইভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কোন পাঠক 
‘কি ইহার কারণ ও প্রতীকার নির্ণয় করিতে পারেন? 
জনৈক পাঁঠক। 
এরি 
ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তি দিবসে প্রত্যেক গৃহস্থ তাঁহার বাটার সম্মুখে 


৬ পাপা 


একটি হাঁড়ির উপর ঘেঁটুফুল রাখি! সেই হীঁড়িটি ভাঙ্গিয়া ফেলেন--এই. 

প্রথা বন্ধের বহু স্থানে প্রচলিত দেখা ঘায়। ইহার তাৎপর্য ও ইতিহাস 

কি? শ্রীবিজয়কৃষঃ মল্লিক | 
| (১০) 


ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত কুমিল্লার প্রায় দুই মাইল পূর্বের জগন।থ 
দেবের একটি বাড়ী আছে। এ স্থানে “Asay” নামে একটি মন্দির 
আছে। এ মন্দির কোন্‌ সময় এবং কাহার দ্বার! প্রতিষ্ঠিত জানিতে 
ইচ্ছা করি। | 
(১১) 
কোন পুস্তকে লেখা আছে কুমিল্লার আঁদি নাস কমলাঙ্ক। কোন্‌ 
সময়ে এবং কাহার সময় কমলাস্ক নাম ছিল এবং কাহার সময় কুমিলা 


নাম প্রচলিত হয়? 
| শ্রীশচীন্্রমো কুন চক্ৰবৰ্ত্তী | 
(১২) 


তাঁরাগুলি মিট্মিট করে কেন? এবং একই তাঁরারই ভিন্ন-ভিন্ন রং 
দেখায় কেন? 
গ্রীভূপেন্দ্ৰনারায়ণ চৌধুরী | 
(১৩) ; 
পরত্রীজগনাথ, You এবং ব্লরাসদেবের হস্ত ও গদ. নাই কেন? 
এ ইহার এঁতিহাসিক, পৌরাণিক বা প্রাচীন হিন্দুশীস্ত্রের সত কি? 
ব্রহ্মচারী যোগেন্দ্রনাথ, বি-এ । 
(১৪) 
৬রামপ্রসাদ সেন মহাশয়ের আমলের আজু গৌসাই (যিনি রাঁম- 
প্রসাদের ভক্তিময়ী গীতের উত্তর প্রদান করিতেন) মহাশয়ের ইতিহাস 
কি? 
- বান্ধব সমিতি, রায় রামচক্্রপুর | 
wo (১৫) 


অনেকে বলিয়া থাকেন যে কণ্ঠ সঙ্গীত ব্যতীত কেবলমাত্র বাদ্য- 


যন্ত্রের রীতিমত অভ্যাস করিলে বাদকের গান করিবার স্বর কর্কশ হইয়া ' 


যায়। এই বিষয়ের যথার্থ বৈজ্ঞানিক সংবাদ যদি কোন বিশেষজ্ঞ 
অনুগ্রহ করিয়! দেন তাহা হইলে বাধিত হইব। বাদা-যন্ত্রের সহিত গান 
“করিলেও কি গলা কর্কশ হইবার সম্ভাবনা আছে? এমন কোন যন্ত্র 

আছে কি যাহার সাহায্যে গান করিলে গলা মিষ্ট হয়? 
শ্রীলীলা az | 

(১৬) 

প্রাচীনকালে হিন্দুরা কি কোরে পৃথিবীর ব্যাস নির্ধারণ 
কোরেছিলেন? কোন্‌ কেতাঁবে এ সম্বন্ধে নিট খবর পাওয়া যাৰে? 


তার বাংলা বা ইংরেজি অনুবাদ আছে কি না? 
শ্রীঅনিলপ্রকাশ সোম । 
মীমাংসা 
গত বৎসরের জিজ্ঞাসার উত্তর £_- 


(৪৭) 
স্মার্ভ ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের জন্মস্থান বিষয়ে একটু মতভেদ আছে। 
সাধারণতঃ পর্ডিতগণের মতানুসারে রঘুনন্দনের জন্ম ন্বন্বীপে। কিন্ত 
বর্তমানে কেহ কেহ বলেন নবদ্বীপ তাহার পাঠভূমি ও পরবর্তী বাসভূমি। 
তাঁহার জন্মস্থান পূর্ববঙ্গ । কিন্তু এই নতের পৌবকতাঁয় কোন উপযুক্ত 
প্রমাণ পাওয়া যায় ন!। ইহাতে চিরপ্রচলিত মতের বিরোধই 
পরিলক্ষিত হয়। পুব্বব্ঙ্গে জন্মের যখন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না 


বেতালের বৈঠক 





১১৫ 





এবং নবদ্বীপে পাঠস্থানের ও বাসস্থানের প্রমাণ রহিয়াছে, তখন 
নবদ্বীপকে জন্মস্থান বলিয়া গ্রহণ করিতেই বা আপত্তি কি? রঘুনন্দন 
প্রায়শ্চিত্ততন্বে মহাভারতের একটি বচনের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, প্দক্ষিণ- 
প্রয়াগঃ উন্মুক্তবেণী সপ্তগ্রামাখ্য দক্ষিণ দেশ” | ইহীতেই বুঝা যায় 
সপ্তগ্রামের উত্তরে তাহার বাসস্থান ছিল। আর-এক স্থলে তিনি 
লিখিয়াছেন, “চণকং ছোলেতি”-_ইহা কখনও পুর্র্ববঙ্গের ভীষা হইতে 
পারে Ai হইতে পারে, কলাপ-ব্যাকরণ-জ্ঞানের “faery প্রমাণ 
তাহার নেখায় আছে এবং কলাপ পূর্ববঙ্গেই বেশী প্রচলিত ছিল। 
কিন্ত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের নৰীনতা বিচার করিলে তৎপূর্ব্বে নবন্বীপেও 
কলাপের প্রচলন থাকা অসম্ভব বোধ হয় না। 

শ্রীচগলাকাস্ত ভট্টাচার্য্য । 

(৫২) 

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে “পাঁঙুয়া” সম্বন্ধে উল্লেখ অছে — 

১। “হুগলী বা দক্ষিণ রাঢ়"--অন্বিবাচরণ গুপ্ত প্রণীত। 

at “cles সববর্ণবণিক”---শিবচন্দ্র গীল প্রণীত। 

৩। “সপ্তগ্রাম”--রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য-পরিবৎ পত্রিকা, 

| ১ম ভাগ--১৩১৫। 
8| “Notes on the History of the District of 
Hooghly or Ancient Rara in. Bengal”—Nanda Lal De, 
M.A, BL. 

-¢| The Gazeteer—Hooghly District—L. S. 5. 
O'Malley, t.c.s. 

৬| Travels of a Hindoo—Bhola Nath Chander. 

41 Hooghly Past and Present—Sambhu Ch, De. 

প্রীললিতমে'হন মুখোপাধ্যায় । 
(৫৮) 

১৩২১ বৈশাখ সংখ্যা “গন্ভীরা” হইতে সংক্ষেপে আবশ্যকীয় অংশ 
উদ্ধৃত করিয়া দিলাম e— 

আজফলকে পোকা হইতে রক্ষ। করিবার জন্য. shea মাসে যখন 
আত্রবৃক্গে কচি কচি পাতা গজইয়া উঠে, তখন নিয়ের লিখিত 
রাসায়নিক তরল-মিশরণ-পদার্থ দ্বারা সমস্ত গাছটিকে ভিজা ইয়া দেওয়া 
উচিত। : 

৩০ ভাগ জলে ৪ ভাগ গন্ধক ও ১ ভাগ পাধুরিয়া চুণ গুলিতে 
হইবে। গন্ধক ও চুণ জলে মিশে নাঁ। এই ছুই দ্রব্যকে ভালরপ 
চূর্ণ করিয়া জলে মিশাইতে হইবে। জলের সহিত ইহা যতটুকু মিশ্রিত 
হয়--তাহাতেই কাৰ্য্য হইবে। এই জল গাছের নীচ হইতে সমস্ত 
বৃক্ষে প্রক্ষেপ করিতে হইবে। এই কাজ একটি পম্পের ( Pump ) 
সাহায্যে স্ুচারুরূপে সাধিত হয়। প্রতিবৎসর আজবৃক্ষের পাতা 
গজাইবার সময় তিনদিন এই প্রণালীতে আত্রবৃক্ষকে ভিজাইয়া দিলে 
ইহার উপকারিতা দুই বৎসরের মধ্যেই দৃষ্ট হইতে পাঁরে। 

শ্রীকালীকেশব ঘোঁষ। 
(৫৯) 

হিন্দু বলিতে সিদ্ধু-নদীতীর-বাসীদিগকে বুঝায়। পারস্ত-বাঁসিগণ 
‘fra শব্দ উচ্চারণ করিতে al পারিয়া “হিন্দু' বলিত, তাহা হইতেই 
হিন্দু শব্দের উৎপত্তি । আর হিন্দু বলিতে কৌন নির্দিষ্ট মহাত্মার 
প্রচারিত vf বুঝায় না| যাহারা কতক গুলি নির্দিষ্ট আচার ব্যবহার 
ও নিয়মকানুন মানিয়া চলে তাহাদ্িগকেই হিন্দু বলে। হিন্দু কোন 
বিশেষ মতভেদের ধর্ম ( dogmatic religion 1 ন্হে। 
শ্রীক্ঘধাংশুপ্রকাশ ঘোধ। 


১১৬ 


{ ৬০ ) 

Ligaments নাম দেওয়া হইয়াছে বন্ধনী, বন্ধকী ও অস্থিবন্ধন। 
এ নামপ্তলি তৈয়ারী নাম। Ligamentsএর দেশী নাম স্মাযু । যদিও 
ডাক্তারগণ Nerveকে স্নায়ু বলেন, যেমন ডাক্তার শ্রীযুত শরৎচন্দ্র রায় 
মহাশয় Nervous tissues সায়ুবিধান-তন্ত এই প্রতিশব্দ দিয়াছেন, 
তথাপি আমি বলিতে বাধ্য যে ইহা আয়ুৰ্বেদ-সম্মত হয় নাই। স্নায়ু 
যে Ligaments তাহার entrant আযুর্বেদের প্রমাণ দেখাইতেছি।. 
"ন্নায়বোবন্ধনানি ae” 

Chal ফলকা স্তীরণা বন্ধনৈর্বহতিযু্তাঃ। 
নিযুক্তাহগাঁধসলিলে ভবেস্ভীরমহীভূশম্‌ ॥ 
এবমেব শরীরেহস্মিন্‌ যাবস্তঃ সন্ধয়ঃ স্মৃতাঃ। 
স্বায়ুতির্বহুতির্বদ্ধাস্তেন ভারসহা! নরাঃ ॥ 
এই গ্নোক-ছুইটি wre হইতে উঠান হইল। ইহা দ্বারা সকলেই 
জানিতে পারিবেন যে Ligaments ও স্নায়ু একই পদার্থ। 

Nervous tissuete স্নারুতন্ত বা! স্ীয়ুবিধানতত্ত বল! চলে না, 
কারণ স্নায়ু Ligaments} শ্রীযুত রামাজ্ঞা দ্বিবেদী মহাশয় বাতকলা 
বা তন্তকল! বলিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত বলিয়া' মনে হয় না। তিনি 
Tissue অর্থে কলা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু “কলাধাত্বা, 
শয়াভ্তমর্যাদাঃ" অর্থাৎ ধাতু এবং ধাতুর আশয় বা আশ্রয়ের মধ্যে যে 
সীমানির্রেশিক পদার্থ থাকে তাহার নাম কলা। Nerve অর্থে 
তন্তু ব্যবহার করা চলে না। কলা কথাটি ছাড়িয়া দিলে বাত অর্থে 
Nerveএর ভাব অনেকটা আইনে, কিন্ত ইহাতে Nervess প্রকৃত 
অর্থের বোধ হয় না। আয়ুর্বেদ মতে বাত বা বায়ু বলিলে নার্ভকে না 
বুঝাইয়া Nervesa শক্তি উৎপাদক পদার্থকে বুঝায় ( generator 
of nervous force )1 যথা “AAR চেষ্টা বাতেন।” Nerveএর 
BAS নাম ধমনী ও নাড়ী। আক্ষেপক রোগ নিদানে “যদা তু 
ধমনীঃ সর্বাঃ কুপিতাহভ্যেতি মারঃতঃ” ইত্যাদি। এখানে Nerve 
অর্থে ধমনীর প্রয়োগ হইয়াছে, আবার মূচ্ছ1 নিদানে “সংজ্ঞীবহাস্থ 
নাড়ীযু পিহিতাম্বনিন। দিভি+-_২০:৮৪ অর্থে নাড়ীর প্রয়োগ হইয়াছে। 
ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে ধমনী ও নাড়ী ?২০:%এর প্রতিশব্দ এবং 
ধামনিকতন্ত্র ও নাড়ীতত্ত Nervous tissued mieten ব্যবহার 
করা উচিত | 

শ্রীশচীন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায়! 
(৬২) 

অশোক Stale পুত্র মহেন্দ্রকে ধর্ম্মপ্রচারার্থ সিংহলে পাঁঠাইয়াছিলেন 
এবং তাহার প্রত্যাগমনের কোন উল্লেখ ইতিহাসে দেখা যায় না। কিন্ত 
অশোক তিব্বত চীন জাপান ব্যতীত short পর্যাস্তও প্রচারক 
পাঁঠাইয়াছিলেন--হয়ত ভীহাদেরও অনেকে চিরজীবনের জন্য এ্র-সমস্ত 
বিদেশেই বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন । 

Hearst ঘোষ i 
( ৬৪ ) 

শদ্ধকৃত্যে দক্ষিণমুখে! হইয়! শ্রাদ্ধ করিতে হয়। সেই ব্যবস্থা খাকায় 
দক্ষিণ-মুখ অলক্ষণ মনে করির! দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া ভোজনের 
ব্যবহার নাই। যেন শ্রাদ্ধ করিতে বসিয়াছে এই af আসে মনে 
করিয়া, ইহার অব্যবহার হইয়াছে। ভাত খাঁওয়াকে ক্রোধের ভাষায় 
“Phe চট্টকান” বলে। 


‘ 


শ্রীমন্মথ তট্টাচার্ধয | শ্রীপ্রভাতচন্ত্র রায়) 


প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩২৮ 


ee 0 a OO A le সাপটি a পি দেহ 


[ ২১শ ভাগ, খণ্ড 


অসি ee SES TG < 
(৬৫ ) 


বাণ চালানের ভিতর বোধ হয় কোন সত্যতা! 'নাই। বাণ চালানের 
কারণ এই যে অশিক্ষিত চোঁর বাণ চালানের ভয়ে চোরাই জিনিষ 
বাহির করিয়া দেয় । j 

; শ্রীপ্রভাতিচন্দ্র রায় 
(৬৮ ) 
| মধুপুর গ্রামটি চন্দনা নদীর ধারে। সেই গ্রামের প্রসিদ্ধ প্রাচীন 
দেউলটি রাজা সংগ্রাম সা কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া! সে-অঞ্চলে 
প্রসিদ্ধি। এরূপ কিন্বদস্ী*আছে যে সংগ্রাম সা রাজা মানসিংহের 
সৈম্তদলের একজন সেনাপতি ছিলেন। মাঁনসিংহ যখন বঙ্গদেশ আক্রমণ 
করেন, সংগ্রাম সাও সেই সঙ্গে বঙ্গদেশে আপিয়াছিলেন। তিনি দেশে 
ফিরিয়া না প্রিয়া এই দেশে বাস করিতে থাকেন। রাজা সীতারাম 
রায়ের ভূষণ! সহরের (অধুনা প্রায় লোকশুন্ত জঙ্গলময় *একটি গ্রাম 
মাত্র) নিকট গোপালপুর নামক স্থানে তাহার বাড়ী ছিল। সংগ্রাম 
সাকে এদেশে রাজা বলিয়! খাকে। এই দেউল ও রাজা! সংগ্রাম সা 
সম্বন্ধে নানা কাহিনী এদেশে প্রচলিত আছে | কোন্‌ সনে এই দেউল 
নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল তাহা আমরা জানিতে পারি নাঁই। সংগ্রাম সার দত্ত 
অনেক ব্ৰহ্মোত্তর অনেক ব্রাহ্মণ ভোগ করিয়া থাকেন। অনেকের 
ঘরে নাকি ননদও আছে। 


ফরিদপুর জেলার ম্থুরাপুরের দেউল সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্ব- 
কানে সপ্তদশ শৃতাব্দীর শেষ ভাগে রাজা সংগ্রাম সাঁহ কতৃক নির্মিত, 
বান্যকীল হইতেই একথ! শুনিয়া আসিতেছি। বিশ্বকোষকাঁর বলেন, 
‘এই সংগ্রাম একজন রাজপুত সেনাপতি । ইহার আদি নাম নীলক | 
মোগল ARG আওরঙ্গঙ্গেৰ ইহার রণপাণ্ডিত্যে প্রীত হইয়া ইহাকে 
‘রাজা সংগ্রাম সাহ' উপাধি প্রদান করেন। বাদশাহ ইহাকে পর্তুগীজ ' 
ও মগ দস্থায দমনে RS অঞ্চলে পাঠীইয়া দেন। সংগ্রাম স্বীর্জ ভূজবলে 
দস্থা দমন করিয়া বাঙ্গলা দেশেই রহিয়া যান এবং বাহুবলে ক্রমে বহু 
সম্পত্তির মালিক হইয়া বসেন।” কথিত আছে ইনি প্রথমে এদেশে ' 
স্বজাতির অনুসন্ধান করেন, fea বাঙ্গলায় রাজপুত না থাকায় তিনি 
অবশেষে এখানে ব্রাহ্মণের পরেই সমাজে কোন্‌ জাতি প্রধান একখা 
জিজ্ঞাসা করায় সকলেই বৈদ্যের নাম করেন। তাই তিনি ‘হাম বৈদ্‌' 


(অর্থাৎ আমি বৈদ্য ) এই পরিচয় দিয়া অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া ও 


জোর জবরদস্তি করিয়া নিজে বৈদ্যের কন্যা বিবাহ করেন। পুত্র- 
সম্তান ভাহার হয় নাই। একমাত্র কন্তাকেও তিনি বৈদ্য-বংশে বিবাহ 
দিয়ীছিলেন। বৈবাহিক সম্বন্ধে যে-সমস্ত বৈদ্য-পরিবার তাহার সংস্পর্শে 
আসিয়াছিলেন তাহার! ও তাহাদের অন্তান্ত কুটুন্ববর্গ বৈদ্য সমাজে 
‘ety বৈদ্য আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাদের বংশধরগণ এখনও 
'হামবৈদ্য' নামে বৈদ্যসমাজে পরিচিত আছেন। বৈদ্য-কুলপঞ্জিকায় 
ভূপতি সংগ্রাম সাহ শীলঙ্কায়ণগোত্র-সম্ভৃত বলিয়া উল্লিখিত আছেন। -২. 


শ্রীঅখিনীকুমার or | 
( 4 ) 
ধাহাদের চর্কায় সুতা-কাঁটিতে-দক্ষ স্ত্রীলোক দর্কার, তাহারা নিম্নের 
ছুই ঠিকানায় খোঁজ করিবেন | 
(>) “ভীরত-ন্ত্রীমহামগ্ডল,” 


৪৬ নং ঝাউতল! রোড, বাঁলীগঞ্জ, কলিকাতা | 


(২) যুক্তি মিশন উইভিং এও নিডেল wats, 
কেড then, পুনা সহর। 
শ্রীশরৎ্চত্ত 3H | 


শ্রীরামলাঁল সরকার । _». ০ 


as ৷ সংখ্যা 2 i 


( 4a ) 
চ্খায় lasts দক্ষ স্ত্রীলোক এখানে পাওয়া যাইবে, feta 
বাঁদিকাদিগকে চর্থায় সুতাঁকাঁটা শিখাইতে পারেন। তাহাদের জন্য 
এখান হইতে রেলের ভাড়া আর ওখানে ভোজন, বস্ত্র তথা sie টাকা 
মাসিক বেতন দিতে হইবে। দর্কার হইলে নিক্নলিখিত ঠিকানায় 
পত্রব্যবহার করুন 1, 


- শীরামাজ্ঞ! দ্বিবেদী, বৈজনাথ মন্দির, কাশী । 
( ৭২ ) 


২৫ ডিসেম্বর যীশুর জন্ম-মহোত্সব। অতএব খৃষ্টানদের সর্বাপেক্ষা 
বড় পর্ববদিন, বা সংক্ষেপে বড়দিন । যীশুর জন্ম কোন্‌ মাসে বা তারিখে 
হইয়াছিল জান! নাই । ডিসেম্বর মাসে ত নহেই, কেননা! যীশুর জন্মের 
রাত্রে খোল্লামাঠে মেষপাঁলকের! মেষ ছাগল ইত্যাদি ar করিতেছিল, 
সেইখানে paca দূতের! tea জন্ম-সংবাদ দিয়াছিল (লুক, ২৮)। 
কিন্ত জেরুসালেম প্রদেশে ডিসেম্বর মাস ঘোর বর্ষা ও শীতের সময়, 
মে সময়ে রাত্রে খোলাঁমাঠে মেষপাঁলকদের থাকা! অসম্ভব ( Encyclo- 
paedia Britannica)!  ইংলগেও পুর্বে ৬ই জানুয়ারি উৎসব 
হইত, এখন রুশিয়া ও আমিনিয়ার খৃষ্টানেরা ১২ই জানুয়ারি উৎসব 
করিয়া থাকে | 

একবার ইংলগ্ডের মজুর সপপ্রদায় ধরিয়া বসিল যে তাঁহাদের নববর্ষের 
সময়ে দশদিন আইন-সঙ্গত ছুটি দিতে হইবে । “সেই সময়ে ২৫ ডিসেম্বর 
জন্মমহৌৎসবের দিন স্থির করিয়া পার্লেমেন্টের মহাসভা হইতে আট 
দিনের ছুটি দেওয়া হইল। 

আমি এই গল্পটি কোনও স্কুলপীঠ্য রীডারে (Reader) বহুকাল পূর্বের 
দেখিয়াছি কিন্তু কোন্‌ রীডারে বলিতে পারি না। আমার যতদুর স্মরণ 
হয় পার্লেমেন্টে ক্যাথলিক পাঁদ্রীদের ক্ষমতার সময়ে এই দিন স্থির করা 
eet প্রবাসীর কোনও ইতিহাসজ্ঞ পাঠক পার্লেমেণ্টের এই 
আদেশ খু'জিয়। বাহির করিতে. পারিলে সংশয় দুর হইতে পারে। 
যীশুর জন্ম সম্ভবত মার্চ মাসে হইয়াছিল । সেকালে বৎসরীরন্ত হইত 
নৌরজ দিনে, যেদিন বিবারাত্রি সমান। es পিতা ও মাতা they 
খাঁতায় নাম লেখাইতে নববর্ষের দিন বেখলেমে গিয়া খাঁকিবেন, সেই 
রাত্রেই যীশুর জন্ম হইরাছিল। অতএব জন্মদিন ঠিক নৌরজ দিনে বা 
তাহার এক দিন পূর্বে হওয়া সম্তব। 

Reagents শীল। 


ইহুদি, পাশা, হিন্দু প্রভৃতি পৃথিবীর যাবতীয় জাতির মধ্যে জন্ম- 
পত্রিকা প্রস্তুত করার রীতি বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে | অনেক 
ইংরেজি ফলিত জ্যোতিষের পুস্তকে বীশুখুষ্ট ২৫শে ডিসেম্বর খৃঃ পুঃ ৪৯ 
অন্দে রাত্রি দ্বিপ্রহরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার এক জীত- 
চক্র (ঠিকুজি ) অনুসন্ধান করিয়া উদ্ধৃত করা.হইয়াছে। সে মতে ২৫শে 
ডিসেম্বর প্রভু যীশুখৃষ্টের জন্মদিন বলিয়া! “বড়দিন” বাঁ মহা দিন। 

২৫শে ডিসেম্বর বা উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিনে উৎসব যে কেবল 
বৃটনদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল তাহ! নহে। ইহা পৃথিবীর বহুত্র 
বহুভাবে প্রচলিত। ২৫শে ডিসেম্বরের ভারতীয় প্রাচীন উৎসবই 
এক্ষণে পৌষপার্ধবণ, নবান্ন, ATE পরিধান, নববর্ধারন্ত এবং মনুর বা 
নোয়ার হণের অনুকরণে কলার পেটোর নৌকায় 
ফুলের মালা ও প্রদীপ দিয়া জলে ভাঁসান হইয়াছে। বরাহ-মিহিরের 
সময় এই প্রথা সায়ন গকর সংক্রান্তির দিনে বা ইংরেজি ২২শে ডিসেম্বর 

তাঁরিথে প্রচলিত ছিল, বা বাঙ্গালার বর্তমান ৭ই পৌষ তারিখে এই 
উৎসব হইত। বরাহ-মিহিরের পরবর্তীকালে নিরয়ণ গণনা প্রচলিত 


বেতালের বৈঠক 


RE a ie তাস পাস RR IRIN RIL পাখি পাসি পাপা পি পি পাটি পা পাটি পরী পাটি পা পা পাস NS INS ONIN IN ANN 
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হওয়ায়, এক্ষণে তাহা ১৩ই জানুয়ারী বা ২৯শে পৌষ তারিখে হইয়া! 
থাকে | রুশিয়ার পুরাতন প্রথার ( Russian old stage ) গণনার মত 
দিন পিছাইয়া গিয়াছে। ব্রিটনদের দিনও এক্ষণে তিন দিন পিছাইয়া 
গিয়াছে | 


যদি দিবসের বৃদ্ধির সহিত বড়দিন করিতে হয় তবে ২২শে 
ডিসেম্বরকে বড় দিন বলা উচিত এবং তৎপূর্ববর্জী ২১শে ডিসেম্বরে 
ছোট দিন বলা উচিত। কারণ Seated সংক্রান্তি বা দিন বড় হইতে 
আরম্ভ এক্ষণে ২২শে ডিসেম্বর তারিখেই হইতেছে | 
শ্রীনন্মথ ভট্টাচার্য্য । 
২৫শে ডিসেম্বর সাধারণতঃ খৃষ্টের জন্মদিন বলিয়! গৃহীত হয়, কিন্ত 
বাস্তৰিক Tee অক্টোবর মাসে জন্মিয়াছিলেন। জুডীয় মেষপালকগণ 
বে সময়ে আকাশে “বেখলীহেম তারকা” (Star of Bethlehem ) 
দর্শন করিয়াছিল তাহা! ডিসেম্বর মাস হইতে পারে না, বরং অক্টোবর 
মাস হওয়াই সম্ভব, জ্যোতিষ-শী-ন্্রবিদ্গণের এই মত। ২৫শে ডিসেম্বর 
বালকবালিকাগণকে যে উপহার (Christmas Gift) দান Fal 
হয় তাহা কুমার যীশুকে পূর্বদেশীয় জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ( Magi) যে 
উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন ( Gold, Frankincense, Myrrh ) 
তাহারই স্মারক! ইহাই রোমান ক্যাথলিকগরণের 1:101720) উৎসব | 
পৌত্তলিক রোমানদিগের প্রধানতম উৎসব Saturnalia ডিসেম্বর মাসে 
অনুষ্ঠিত হইত। খৃষ্টীয় ধৰ্মাযাজকগণ এই পৌত্তলিক উৎসব একেবারে 
বন্ধ করিতে সাহস করেন নাই, ও রোমান Saturnalia উতসবকালে 
ৃষ্টের জন্মদিন উৎসব আরম্ভ করেন। “বড়দিন” অর্থে বৎসরের 
সর্বাপেক্ষা বড়দিন নহে। ২৩শে জুলাই বৎসরের সর্বাপেক্ষা বড়াদিন। 
শ্রীযোগেন্্নাথ cate । 
যীশু খৃষ্টের জন্ম, দীক্ষা, প্রচার, মৃত্যু প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা বাইবেলে 
লিখিত আছে তাহা আধুনিক যুক্তিতর্ক (higher criticism) এবং 
নৃতত্বের (Anthropology) তরফ হইতে দেখিলে পৌরাণিক গল্প 
(mythological) বলিয়া স্বীকার না করিয়া উপায় নাই (The 
Golden Bough by J. G. Frazer; Christianity and 
Mythology এবং Pagan Christs by J. M. Robertson 
ইত্যাদি দেখুন)। King Acthuraa মতন যীশু aba কোনও 
এ্রতিহাসিক অস্তিত্ব খুব সম্ভব নাই [যথা Grant Allen তাহার 
“The Evolution of the Idea of God” (R. P. Associa- 
tion) নামক পুস্তকের ১০৫ পৃষ্ঠায় “Gods of Cultivation” 
নামক অধ্যায়ে স্পষ্টই বলিতেছেন s—I believe the Christian 
legend to have been mainly constructed out of the 
details of,.....early god-making sacrifices; I hold 
that Christ is essentially one such artificial God...... aa 
এবং “খৃষ্টদেবের জন্মদিন” বলিলে অনেকের মনে একটা! ভুল ধারণার 
সৃষ্টি হইতে পারে। 


শুধু ইংলণ্ডে কেন, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশে, এমন কি আঁমেরিকায় 
পর্য্যন্ত wards আবির্ভাবের বহু পূর্বব হইতে ২৫এ ডিসেম্বর তারিখে 
একটা উৎসব হইত। 

খৃষ্টধর্ম্মের সমসাময়িক এবং প্রতিত্বন্দী মিথণীধর্মে ( Mithraism ) 
guia ধর্ম্ানুষ্ঠীনের ots, ২৫এ ডিসেম্বর একটি উতৎমবের দিন। 
এবং এই মিথীধর্দের নিকট হইতেই wed অন্তান্য ক্রিয়াকলাপের 
(rites) সহিত ২৫এ ডিসেম্বর তারিখটিও আত্মসাৎ করে 
( Robertson’s “Pagan Christs”, Part II] এবং XIXth 


১১৮ 
Century সেপ্টেম্বর, ১৯০৫ সাল, ৪৯৬ পৃষ্ঠা দেখুন )। খৃষ্টীয় প্রায় ২৭৩ 
অন্দে এ তারিখ সর্বপ্রথমে খুষ্টের জন্মদিন বলিয়া স্থির হয়! 
মিথাধর্শ্মে ক্রসের প্রচলন ছিল এবং উহাতে বিদ্ধ হইয়া মরার 
কথা আমরা এমন কি মেক্সিকোর প্রাচীন ধর্দমমতে পাইি। “প্রকৃত” €) 
খুষ্ট ত্রুসে বিদ্ধ হইয়া নিহত হন কি না আমর! জানি না, কিন্ত ইহা 
একটু বিস্ময়কর যে সআট কন্স্টাপ্টাইনের পূর্ব্বে ইহা খৃষ্টধর্ম্মের 
চিন্তরূপে ব্যবহৃত হইত al | 
স। 


X! mas শব্দের অর্থ লিখিতে আমি ভুল করিয়াছিলাম ; X ক্রসের 
চিহ্ন নয়, উহা গ্রীক K অক্ষরের অনুরূপ, দেখিতে বলিয়া ক্রীষ্ট মাধ 
লিখিতে গ্রীক kK স্থলে X লেখা হয়। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় । 

(৭8) . 

মানুষের মতো গাছেরও যে অনুভব-শক্তি আছে এ কথা আচার্য্য 
জগদীশচন্দ্র আবিষ্ার করিয়াছেন এবং তাহা পশ্চিমের পঙ্ডিতগণ 
মানিয়াও লইয়াছেন। মানুষের কোনো অঙ্গবিশেষে আঘাত করিলে 
একটা উত্তেজনার তাঁড়িত শক্তি স্নাযুক্তত্র বাহিয়া যেমন সমস্ত শরীরে 
পরিব্যাপ্ত হয়, তেমনি গাছকে আঘাত করিলেও তাঁহার সমস্ত শরীরে 
উত্তেজনার সাঁড়া পাওয়া যাঁয়। wero মানুষের শরীরে যে উত্তেজনার 
eats প্রবাহিত হয় তাহা যেমন বাহ্যতঃ দৃষ্ট হয় না তেমনি বৃক্ষের 
এই উত্তেজনার সাঁড়াটিও বাহ্যতঃ উপলব্ধ হয় না; যন্ত্রের সাহায্যে এ 
সাড়াটুকু wd ধরা যাঁয়। আমাদের অঙ্গুলিতে বার বার আঘাত 
করিলে যেমন তাহা আকুঞ্চিত হইয়া সেই আঘাতের সাড়া দেয়, 
তেমনি অনেক বৃক্ষ পত্র বা শাখা নাড়িয়া আথাতের সাড়া দেয়। 
লজ্জাবতী লতা তাহারি অন্তর্গত। আঘাতের সাড়া দেওয়া! ব্যতীত 
ইহার সঙ্কুচিত হইবার আর কোনোই কারণ নাই। স্পর্শ বা 


আঘাতজনিত যে ‘তাড়িত’ শক্তির স্রোত লজ্জাবতী লতার ভিতর . 


প্রবাহিত হয় তাহারি ফলে ইহার পাতা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। 
লজ্জাবতী লতার পত্রের গ্রন্থির গঠনও এই সন্কুচনের অন্যতম কারণ। 
এ সম্বন্ধে আচার্য জগদীশচন্দ্র বৈশাখ, ১৩২৬এর--প্রবাসীতে ‘আঁহত 
উদ্ভিদ’ প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,_-“কৌন কৌন গাছ আছে, যাহারা নড়িয়া 
সাঁড়া দেয়, যেমন লজ্জাবতী লতা। প্রতি পত্রের মূলে নীচের দিকে 
উদ্ভিদ্পেশী অপেক্ষাকৃত স্থুল। আমাদের মাঁংশপেণী আঁহত হইলে 
যেরূপ সঙ্কুচিত হয়, পত্রমূলের নীচের দিকে উদ্ভিদ্পেশীও আঘাতে 
সেইরূপ সঙ্কুচিত হয়। তাহার ফলে পাতাটা পড়িয়া যায়।” 
শৈলেন্দ্রনাথ রায়। 
(9৬) 


অন্কবিষয়ক পদাবলী রচয়িতা গুভম্কর দাস কোন্‌ জাতীয় ছিলেন 
এবং কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এতদৃবিষয়ে শ্রীযুক্ত উমেশচন্্ 
বিদ্যারত্ব মহাশয়ের প্রণীত “জাতিতত্ববারিধি" নামক গ্রন্থের প্রথম 
ভাগে ৬২-৬৫ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত আলোচিত হ্ইয়াছে। তাহার মতে 
শুডঙ্কর দাস বৈদ্যবংশীয় এবং বাঁকুড়া জেলার অধিবাসী | 
ee রায় বিদ্যাবিনোদ। 
a 


( ৮০ 

৪ মণ্ডলের ৩৮ সুক্তের ৫ম = “ag মলিং তাঁরুং” আছে। 
সায়ণাচাৰ্য্য ইহার অর্থ করিয়াছেন, “বস্ত্র মলিনং Sea রমেশবাবু 
অনুবাদ করিয়াছেন, “বস্তাপহারক- Seq 1” এবং ৬ মণ্ডলের » সুক্তের 
২ ee আছে-"নাহং wa নবি জীনাম্যোন্তং নযংবয়ন্তি,” 
সায়ণভাষ্যের সাহায্যে রমেশবাঁবু ইহার অনুবাদ করিয়াছেন, “আঁমি 
we (Baba) অথবা ey (ADI) এবং বন্্রবয়ন জানি 


প্র বাপী-_বৈশাখ, ১৩২৮ 





(*২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
না।” এবং ১ম মগ্ুলের ২৬ সুক্তের ৬ wey ছাগ-লোম দ্বারা 
বস্ত্র বয়ন এবং ধোঁত করিবার কথা রহিয়াছে। এই বথাগুলির 
উপমা-স্থলেই ব্যবহার রহিয়াছে। 

যজুব্বেদ গাধ্যন্দিনী বাজসনেয়ী শাখার af অধ্যায়ের ২য় কণ্ডিকার 
ওয় মন্ত্রে ক্ষৌম বন্ত্র (শণ বা অতসী বকুলের wy হইতে প্রস্তুত বন্ধ) 
এবং ১ম কণ্ডিকাঁর ওয় মন্ত্রে “অধিবাস” নামে আচ্ছাদনীয় মোটা 
চাদরের ব্যবহার দেখা যাঁয়। কিন্তু বন্তুবয়নযন্র “তাঁতের” উল্লেখ 
পগ্থেদে কি যজুর্ব্বেদে পাওয়া যায় না। 


বেদে যখন Ta বয়ন ও ব্মুবহার করিবার ও ধৌত করিবার এবং 
টানা-পড়্যানের উল্লেখ রহিয়াছে তখন বেদের সুক্ত ও মন্ত্র রচিত হইবার 
পূর্ব হইতেই যে আঁধ্যগণ বন্তুবয়নযন্ত তাত আবিষ্কার করিয়া aa 
বয়ন করতঃ ব্যবহার করিতেন ইহাতে সন্দেহ নাই। 


যজুর্কেদের এ শাখার ৩০ অধ্যায়ে পুরুষ-মেধ যজ্ঞের পয bale 
রহিয়াছে--যে পুরুষমেধ যজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতে বহু 
রচিত সেই পুরুবমেধ যজ্ঞে ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণেতর সকল বর্ণ এবং 
ag ও প্রতিলোমজ জাতিগুলিকে পশু কল্পনা করিয়া যৃপবদ্ধ করিবার 
বিধান রহিয়াছে। তাহাতে অতি অন্তযজ জাতিরও উল্লেখ দেখা যায়, 
কিন্তু “তন্তুবায়” জাতির উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ তখনও “Saale” 
বলিয়া জাতি সৃষ্টি হয় নাই। মাঁনবসংহিতার ১ম অধ্যারেও অনু- 
লোমজ এবং প্রতিলোমজ Bue অনেক জাতির উৎপত্তি এবং সেই- 
সকল ব্যবসায় বিবৃত রহিয়াছে কিন্ত “ত€বায়" জাতির উল্লেখ 
abe যায় না। ইহাতে মনে হয়, মীনবসংহিত রচিত হইবার সময়েও 
“Seale” বলিয়া কোন জাতি ছিল না। 

মনীষা সম্পন্ন বে ব্রাহ্মণ আঁধ্যসভ্যতার মূল, সেই তীক্ষিধী ব্রাহ্মণই যে 
বয়নযন্ত্র তীতের উদ্ভাবয়িতা এবং বন্ত্রশিল্পের আঁবিদ্বর্তী ইহাতে সন্দেহের 
অবকাশ নাই। বোধ হয় এই আঁবিক্ষর্ভীই বন্ত্রশিল্পের ব্যবস]? বংশ- 
প্রম্পরা-ব্রমে একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। তখনও কোনপ্রকারের 
জাতি হষ্টি হয় নাই। বন্্রশিঙ্গী দ্বারা সমাজের অতি মহোপকার সাধিত 


হওয়ায় বন্তশিল্পীকে কেহ পাতিত্য দোষছুষ্ট মনে করেন নাই। Yer 


খধির বংশধরগণ রথ এবং যন্তীয় নানাবিধ কা্ঠপাত্র Pens করিতেন 
(atte sf মণ্ডল ১৬ সুক্ত ২০ as) | এই র্থনির্মাতাগণকে “ay” 
দেবতা বলিয়া WS হইতে দেখা যায় (খগেদ ১ম মণ্ডল ১ম সুক্ত ১-৮ 
ঝক্‌ ) এবং যে পুরুষমেধ যজ্ঞ পরবর্তীকালে প্রচলিত তাহাতেও অপর 
সকল জাতির উল্লেখ রহিয়াছে কিন্তু “Suda” বলিয়া কোন জাতির 
উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ মান্বস্থতি-প্রণয়দ-কাল পধ্যত্তও Taha 
ব্রাঙ্গণকে কেহ পাঁতিত্য দোষে দুষ্ট মনে করেন নাঁই। এজন্যই 
মান্বনংহিতাঁতে অপর জাতির উৎপত্তি এবং জীবনোপায় বিধানের 
উল্লেখ পাওয়া যাঁর, “Satta” জাতির উল্লেখ দেখা যায় না। কেবল 
বিষ্ণু এবং যান্ঞবন্্য সংহিতীয় অন্নঅনর্চিত জাতির উল্লেখের প্রসঙ্গে 


“তম্থবায়” জাতির উল্লেখ দেখা যায় (বিষ্ণু ৫১ অঃ ১৩ এবং যাজ্জবন্ক্য « 


১ম অঃ ১৬৩ cate) 1 ইহাতে বোধ হয় বিষ্ণু এবং যাজ্ঞবন্ধ্ 
সংহিতার সময় হইতেই বয়ন্যন্ত্র তীতের উদ্ভীবয়িতা এবং বস্ত্রশিল্পের 
প্রবর্তক ব্রাহ্মণ পাঁতিত্য দোষে ge বলিয়া পরিগণিত হইয়া “তস্তবাঁয়” 
জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। _- 

শ্রীবৈকুষ্ঠনাথ দেব। 


(৮৯) 


লোহাগড়া লক্মীপাশা নিবাসী বিখ্যাত কবিওয়াল। (যিনি একজন 
বিখ্যাত সাধক বলিয়া পরিচিত) শ্রীযুক্ত তাঁরকচন্দ্র কাবাল মহাশ০৪ 


$$ 
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১ম সংখ্যা ] ° 


রচিত গান। ইহার রচিত এই ভাবের শত শত গান এগ্রদেশে সর্ববদা 
জনসাধারণ গান করিয়া থাকে। 


শ্রীমনমোহন দাশগুপ্ত | 
“গুরু তোমার চরণ পাইবো” 


. ক্ষ্যাপা নামক প্রসিদ্ধ বাউল দ্বার! রচিত. হইয়াছে । তাহার প্রথম 


LE 


ক 


অবস্থার বাঁড়ীর কোন খোজ পাওয়া যায় না। তিনি বাউল হইয়া, 
লাঙ্গলবন্দে (ঢাকার তীর্থস্থানে) বাস করিতেন। প্রায় সকল বৈষ্ণব- 
ধৰ্মাবলম্বী এই গান গাঁহিয়া থাকে । আমি কোন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব হইতে 
উক্ত গানের রচয়িতাঁর নাম শুনিয়াছি। গুহার অন্ত গান আছে কি না 
ঠিক বলিতে পারি না। 
প্রীমোহিতমোহন রায়চৌধুরী | 
আমি বহুদিন পূর্বে চাকা বিক্রমপুরের জনৈক বিশিষ্ট বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের 
নিকট গার্নটির কতক বিবরণ অবগত হইয়াছি। যাহা জানিরাছিলাম 
তাহার বিবরণ এই 
ঢাকা জিলার অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জ খানার অধীনে সেরজি-আবাদ 
বাজারের নিকট ছোট কেয়ার নামক গ্রামে স্থধার চাঁদ নামে একজন 
বাউল সন্যাসী ছিলেন। তাহার সম্প্রদায় হইতে উক্ত গানটি প্রকাশিত 
হইয়াছে, লোকের আনুমানিক বিশ্বাস মতে তাঁহারই এ গান রচিত 


“বলিয়া ধারণা, উক্ত সন্যাসী মহোদয়ের নাকি আরো অনেক গান 


পূর্ববঙ্গের পল্লীগ্রামে ও সহরে গীত হইয়া থাকে। উক্ত গানটি 
অতি প্রাচীনকাল হইতে লোৌক-পরম্পরায় শুনা যাইতেছে I. 
ভ্ৰীঅশ্বিনীকুমার দাশগুপ্ত কাব্য-ব্যাকরণতীর্ঘ। 
(ve) 


১। গণ্ডারের oy এবং নখাদি দ্বারা প্রস্তুত শিরিশ গরুর বয়সের 
নূনাতিস্িকে এক আনা হইতে চারি আনা পরিমাণ । 

২। যে গরুকে খাওয়াইবে সেই গরুর খুর উত্তমরূপে ধৌত 
করতঃ শুদ্ধ হইলে চারি খুরের উপর হইতে ধারাল ছুরি দ্বারা ছুই রতি 
পরিমাণ টাচিয়া লইতে হইবে | ( Bal ধূলার মত হইবে 1) 

৩1 এই গরুরই লেজের লোমের বড় লোম একটির অগ্রভাগ 
হইতে (একাধিক লোম বড় থাকিলেও একটি হইবে) খোসা ছাড়ান 
একটি ঘবের অর্ধীংশ পরিমাণ কাটিয়া লইতে হুইবে । 

এই তিনটি একত্র করিয়া মালভোগ কলার অর্দেকীংশের ভিতরে 
পুরিয়! গরুর. ছুই চৌয়াল ফাঁক করতঃ গলার ভিতরে একেবারে হীতের 
যতদূর যাইতে পারে প্রবেশ করাইয়া খাওয়াইয়া দিয়া চোয়াল একত্র 
করিয়! কিছুক্ষণ দুখ উর্দ্দিকে উচু করিয়া রাখিতে হইবে, যেন ফেলিয়া 
al দেয়। 


১৮ এই মালভোগ কলাঁকে ঢাকা এবং অন্তান্য প্রায় .অনেক স্থলেই 


“সবরি” কলা বলে। এই Gay গোবসম্ত আরম্তের পূর্বের খাঁওয়াইলে 
একবতসর FAB হয় না । হওয়ামাত্র খাঁওয়াইলে বসন্ত বৃদ্ধি হইয়া কষ্ট 
পায় না, সহজে সারিয়| ঘায়। ফলে আহার এবং চলাঁফেরা বন্ধ না 
হওয়া তক সেবন করাইলেও আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। খুরাই 
(খুরের ফাঁকে ক্ষত) হইলে সেবনে সহজেই সারিয়া যার। বেণী ক্ষত 
এবং পোকা হইলে ওষধ সেবন THB ক্ষতে ফিনাইল লাগহিলে 
সহজেই আরোগ্য হয়। 

এই ওষধ এক বিখ্যাত ওবা হইতে প্ৰাপ্ত হইয়া! ১৪1১৫ বৎসর 
নিজের গরুকে খাঁওয়াইতেছি। এযাবৎ গরুর বসন্ত হয় নাই। এবং 


বেতালের বৈঠক 





১৯৯, 


ANA. 





INO ANNI 


যাহাঁকে যাহাঁকে বলিয়া দিয়াছি সকলেই ব্যবহার করিয়া সুন্দর ফল 
গাইয়াছে। 
শ্রীবৈকুষ্ঠনাঁথ দেব। 





(৮৯) 


ইংরেজ রাজত্বের ৫*।৬ বৎসর পরেও WE কাপড় ঢাকাতে 
হাতে কাটা দেশী তায় প্রস্তুত হইত। তস্তবায় শ্রেণীর লোকেরা উৎকৃষ্ট 
তুলা ধুনুরী দ্বারা বুনাই করিয়! বীজ-সকল বাহির করিয়া লইত। এ 
বীজের গাত্রে এক পরত তুল! জড়াইয়া থাকে, তাহা অতি সুস্ম শোনা 
দ্বারা বাহির করিয়া দেই তুল! হইতে টাকু দ্বারা হস্তের সাহায্যে অতি 
PM সুতা, যাহার নং ৭০* হইতে ১০০০ পর্য্যন্ত, প্রস্তুত করিয়া মস্লীন্‌ 


কাপড় তৈয়ার করিত। 
শ্রীললিতকুমার মিত্র । 


(৯০) 

মহাঁভারতেরও পূর্বে অঙ্গক্রীড়।র প্রচলন ছিল । সূর্য্যবংশাবতংশ 
নহারাজ মান্ধাতা কপট পাঁশায় পরাজিত হইয়! দ্বাদশ বৎসরের জন্য 
বনগমন করিয়াছিলেন | 

খতৃপর্ণ ও নলরাজ! অক্ষত্রীড়ায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। 

শ্রীনিশিকাত্ত চক্রবর্তী বিদ্যাবিনোদ । 
. (৯৩) 

Izatnagar P.O., Dt. Bareily, U. P. এই ঠিকানায় 
Rev. H. J. Lorbeeraর নিকট 11080 or Anti-snake-bite 
নামক যে Say heal যায় তদ্দারা hot আমি ও আমার বহু 
বন্ধু অনেক BAY সর্পদষ্ট রোগীকে আরোগ্য .করিয়াছি। গলাধঃকরণের 
ক্ষমতা না থাকিলে নাসিকাপথে এই Cay প্রয়োগেও নিশ্চিত উপকার 
পাওয়া যায়। ছুই-এক ঘণ্টার মধ্যে মরণোম্থুখ রোগী সম্পূর্ণ স্বস্থ হইয়া 
উঠে। মুল্য এক টাকা। 


সাংঘাতিক কেউটে সাপের দংশনে রোগী পক্ষাঘাত ও অবসাদে 
ঢলিয়া পড়িয়াছে,_-কেবলমাত্র নিঃশ্বাস বহিতেছে-_এরপ অবস্থায়ও 
আমি এই 'উষধ নাসিকাঁপথে প্রয়োগ করিয়া রোগীকে দুই ঘণ্টার মধ্যে 
সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে দেখিয়াছি | 

শ্রীমহেন্দ্রনাথ করণ। 
সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে তুলসী-পাতীর রস খাওয়াইলে এবং ক্ষতস্থানে 
তুলসী-পীতার রস ক্রমাগত লাগাইলে বিষনাশ হয়। সর্প দংশন 
করিবামাত্র দষ্ট স্থানের উপরি অংশ দড়ি কি কাপড় দ্বার! শক্ত করিয়া 
বাধা দর্কার। নতুবা শরীরে বিষ সঞ্চারিত হইয়া যাঁয়। বাড়ীর 
চারিদিকে তুলসী-গাঁছ, লেমন গ্রীস বা ইষর-মূল পুতিলে সে বাড়ীতে 
সর্পপ্রবেশের সম্ভাবনা থাকে না। 
শ্রীরামকিশোর রায়। 
আমার পিতার নিকট নিম্নলিখিত ওষধ শিখিয়া বহু রোগীকে 
আশ্যধ্যরপে আকম্সিক মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইয়াছি। আললাহ্‌- 
তালার দয়ায় ইহা সাক্ষাৎ ধ্ৰন্তরী। প্রকাশ করা নিষেধ সত্বেও 
সাধারণের উপকারের oy প্রকাশ করিলাম। 

(১) সাপে কাটার পরক্ষণেই - “রাখালছিটকা” (রাখালশসা ) 
গাছের সিকিটাঁক্‌ পাতা, এক আনা পরিমাণ যে-কোন লবণ first হাতে 
মাড়িয়া রোগীকে খাওয়াইয়া দিবেন। সর্পবিষে কিছুতেই তার মৃত্যু 
হইবে al যদি রোগী মুমূর্ষ অবস্থাহেতু গিলিতে অক্ষম হন তবে যে- 


+ ৯২০ 
কোন উপায়ে Bel পেটের ভিতর দিতে পারিলেই রোগী বাচিতে 
পারেন।_ উক্ত গাছ সর্ধবত্র পাওয়া যায় । 

(2) শ্বেত মাকাল, শ্বেত করবী, শ্বেত জবা, শ্বেত আকন্দ, শ্বেত 
চিতা (অপরাজিতা) শ্বেত ছু-প্রহরে এবং শ্বেত কৃষ্ণকলি,_এই সাত 
গাছের শিকড় তামার তাঁবিজে পূরিয়া হাঁতে, গলায়, কি মাজীয় 
রাখিলে সাপে কাম্ডাইবে না,_দৈবাঁৎ কাম্ডীইলেও বিষ লাগিবে না । 

(৩) সর্পদ্টস্থান জলন্ত অঙ্গার, কি উত্তপ্ত লৌহ, কি কার্বলিক্‌ বা 
অন্ত য্যাসিড্‌ দিয়া পৌঁড়াইলে, কিংবা! হাত-পায়ের আঙুল দষ্ট হইলে উহা 
তৎক্ষণাৎ কাটিয়া ফেলিলে, অথবা দষ্টস্থানের উপরে দুই তিনটা বাঁধ 
দিয়! রক্ত-চলাচল বন্ধ করিয়া ডাক্তার আনিলে_যে অনেকস্থানে খুব 
AVF ফলে তাহা সকলেই অবগত আছেন। 

জনৈক বৃদ্ধের নিকট আমি বহু পুরাতন ছাঁপা “সর্পদংশন ও 
ব্ষিচিকিৎসা” নামে একখান! পুস্তক দেখিয়াছিলীম । উহা কোথায় 
পাওয়া যায় তাহা মনে নাই, চেষ্টাও করি নাই, পুস্তকের দোকানে চেষ্টা 
করিতে পাঁরেন। সেরাজ যশোরী | 

নিয়ে কয়েকটি উষধের নাম করিলাম। আমি নিজে এই কয়টি 
ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি। 

১। সাপে কাটা ব্যক্তিকে এক তোলা আন্দাজ ফট্কিরি চূর্ণ করিয়া 
জলের সহিত সেবন করাইলে বিষের ক্রিয়া লাঘব হয় এবং চিকিৎসা 
ফরিবারও অনেক সময় পাওয়া যায়। 

২। ইশ্বর-মূলের শিকড় বা পাতার রদ এক ছটাক আন্দীজ 
রোগীকে সেবন করাইলে রোগী সহজে মরিতে পারে ন|। একটি প্রবাদ 


৯৮৯৩৯ তি সত 


প্রবাসী-_-বৈশাখ, ১৩২৮ 


PN পিতা সির অর্পাি পি ৯৩৯ পাত সত ত 


[*২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৩ চৰগ করাত তকে ও রোগীর চক্ষুতে 
প্রদান করিয়া পাতার অবশিষ্টাংশ ঘায়ের মুখে প্রদান করিলে অনেক 


সময় ভাল ফল পাওয়! যায়। দ্রোণ ফুলের অপর নাম দণ্ডকলস। 
এই সমস্ত ওষধ ব্যবহার করার পূর্বের দষ্টস্থানের উপর শক্ত করিয়া 
বাঁধন দিতে হইবে । বিষের ক্রিয়া নষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত বাঁধন খুলিবে না। 
বিষের পরীক্ষা সম্বন্ধে একটি কথা উল্লেখ করিলাম,_শরীরে বিষ থাকা ১. 
পর্য্যন্ত গাছমরিচ (লঙ্কা) ঝাল লাগিবে না! আমি এই-সমস্ত Say J 
ব্যবহার করিয়া এবং মন্ত্র-প্রয়োগে বিশেষ ফল পাইয়াছি। 
শ্রীনিশিকান্ত চক্রবর্তী বিদ্যাবিনোদ, 
e শিক্ষক, 
নাওশিলা হাইস্কুল, পৌঃ চন্দনবাইসা, বগুড়া। 


সর্প দংশন করিলে ছোট নটের শিকড় চালধোয়! জলে বাটিয়া 
ঘুতের সহিঠ পান করিলে এ বিষ নষ্ট হয়। কিম্বা ভুলসী-পাঁতার 
রস খাওয়াইলে ও দংশন-স্থানে তুলসী-পাতীর রন ক্রমাগত লাগাইলে 
বিষ নষ্ট হইয়া থাকে । অবশ্য সর্প দংশন করিবাঁমাত্র দষ্ট স্থানে উপরি- 
অংশ দড়ি অথবা কাপড় দ্বারা খুব শক্ত করিয়া বাঁধিতে না ভুলেন। 

এইরূপ করিলে শরীরে বিষ সঞ্চারিত হইবার সম্ভাবনা থাকে ন1। 
শ্রীগৰাধর দে । 


সাপ দংশন করিলে যদি সেই ক্ষতস্থান কোন তীক্ষ ছুরিকা দ্বারা-*- 


কাঁটিয়! অবিলম্বে ( অন্ততঃ ৫1৭ মিনিটের মধ্যে ) ১০1১৫ গ্রেইন Potas- 
sium Permanganate সেই স্থানে প্রয়োগ করিয়া ভাল করিয়া 








আছে “যদি থাকে ঈশে, কি করিবে বিষে ?” রাত ঈদ্দর-মূল, বাধিয়া রাখা যায় তবে আরোগ্য নাভ করিবার সম্ভবনা খুব বেশী 
MUU Te গট 
4 
মনের গতি 
সকল চরণ পীড়ন করে’ দলন দিয়ে জলন দিয়ে 
ঘটায় পরমাদ,_- বিফল যবে বাঁশ, 
তৃণের মনে হয় যে স্বতই তখন জাগে তাহার মনে 
কাটা হবার সাঁধ। বাঁশী হবার আশ ৷ 
বুঝতে পারে বিধে বিধে ৩ 
কাটা আপন ভুল, উর্বশী যায় a ফিরে, 
তখন কেঁদে চায় সে হতে ব্যর্থ যবে শর, 
ক্ষুদ্রতম ফুল। দেব্তা তখন SAA হতে 
i শক্তি যখন শেষ হয়ে বায়, 
ভারের পরে ভার বহিয়া দৰ্প যখন চুর, 
77852 চরণ-তলে লুটিয়ে পড়ে 
দারুণ দুখে চায় সে হতে wel গয়াক্সুর । 
কঠোর বাঁশের মত | শ্রীকুমুদর্ঞন মল্লিক | 


৮৯ 







লি 
এ রি 


সেদিন 'তুর্ক-সন্ধির AS 'পুনরালোচনার অভিগ্রায়ে লগ্নে 
যে বৈঠক বসিয়াছিল ( Near Eastern Conference ) 
তাহার মোটামুটি খবর সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে। কিন্তু 
হঠাৎ কেন এই রকম একটা কনফারেন্সের প্রয়োজন 
হইল সে বিষয়ে একটু আলোচনা দর্কার। সদ্ধিসর্ভগুলি 
যে Sela পক্ষে নাগপাশস্বরূপ তাহা তো জানা কথা । 
crater’ (Sevies) যে শুধু তুর্কীর Age, তুর্কীর সাম্রাজ্য 
বিনষ্ট হয় এমন . নয়, তাহার আপন ভদ্রাসন হইতেও 
তাহাকে উৎখাতঃকরা হয়। abil মাইনরে তুর্কীর বাস, 
বার্ণ, থেসে তৃর্কার রাজ্য হাজার বছরের কাছাকাছি; 
সেখানে তুর্কের সংখ্যা আর সব জাতির চেয়ে বেশী। সেই 
afm মাইনরে, সেভার্সংসন্ধির গুণে, তুর্কী “নিজবাসভূমে 
পরবাসী” হইল, :মিত্রশক্তি গ্রীসকে ডাকিয়া! eta গায়ের 
জোরে স্মার্ণা ও -থেসের রাজতাক্তে বসাইলেন তুর্কীর 


mal পৃথিবীর কাছে হেট করিবার Seg শুধু তাই 


নয়, কন্স্তন্তনিয়া, নামে মাত্র রহিল Tela, স্থল্তান বন্দীপ্রায় 
রহিলেন স্তাম্থুলের প্রাসাদে-_ইংরেজের “মানৌয়ারী”জাহাজের 
কামানের লক্ষ্যের মধ্যে- আর বস্ফরসের প্রভূত্ব পড়িল 





ইংরেজ, ফরাসী ও ইটালীর হাতে। তুর্কী ইউরোপে হইল. 


নজরবন্দী, আর এসিয়ায় রহিল দাঁসত্ববন্ধনে। -সেভার্স-সন্ধি 
তুকীর রাজশক্তিকে ধ্বংস করিয়াও ক্ষান্ত হইল না, তাহাকে 
সমূলে বিনাশ করিবার বন্দোবস্ত করিল । . 

প্রশ্ন উঠিতে পারে এমন সন্ধিতে তুর্কী রাজী হইল কেন? 
তুর্কী-গভর্ণমেণ্ট প্রতিরোধ সম্ভব না হোক ইহার প্রতিবাদও 





() চীনামাটির বাসনের জন্য খ্যাত Sevres সহর পারীর 
নিকটে!। এইখানে তুর্ক-সন্ধি স্বাক্ষর হয়, তাই তাহার নাম হইয়াছে 


- সেভার্স-স্ধি! 


১৬ 





iy 





: . fo 
TEES SSS ETAL 


করিল না কেন? তাহার সোজা উত্তর তো এক-কথা্ 
রহিয়াছে- থে, মিত্রশক্তি অন্ত্রবলে বলীয়ান্‌, তুর্কী পরাজিত | 
আর সন্ধিপত্র স্বাক্ষর কালে তু্কীর শাসনভার ছিল ইংরেজের 
হাতের পুতুল, কতকগুলি অমানুষ ও কাপুরুষের হাতে ; 
ইংরেজ তাহাদিগকে যেভাবে চালাইয়াছে, লোভে ও ভয়ে, 
তাহারা সেই ভাবেই চলিয়াছে। স্বদেশের দুর্দশা ও 
অপমান তাহাদের বাজে নাই) সে ব্যথা সে? অপমান 
যাহাদের বাজিয়াছিল তাহারা যুরোপ ছাড়িয়া afin 
মাইনরে দলবদ্ধ হইল ভূতপূর্ব তুরস্ক সেনাপতি কামাল 
পাশীর অধীনে । অমনি ইংরেজের কাগজে কামাল পাশার 





মুস্তাফা কামাল পাশা। 


১১২২ 








ae. 


বিশেষণ হইল “Rebel” বা বিদ্রোহী; আর কন্স্তন্তনিয়ায় 
ইংরেজের তীবেদার তুরস্কের শাসনকর্ততারা কামাল পাশাকে 
বিদ্রোহী ঘোষণ! করিয়া তাহার মাথার উপর দাম বসাইলেন। 
কামালের তাহাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হইল না, আাঙ্গোর! সহরে 
তিনি তাহার অধিকার স্থাপন করিয়া সেখান হইতে 
জাতীয়দলের (Turkish Nationalists) নেতারূপে 
যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন atl ও থেসে গ্রীসের অন্তায় 
অধিকারের ও সেভার্স_সন্ধির বিরুদ্ধে |: . 

কামালের জাতীয়-দলের সহিত af মাইনরে গ্রীসের 
লড়াই We হইল। এ লড়াইয়ে গ্রীসের নান! অন্ুবিধা | 
এক তো গ্রীসের সহিত স্মার্গার যোগ জলপথে, তারপর 
স্মার্ণার যত তুর্ক সব অস্ত্রধারণ করিল কামালের অধীনে 
তাহার বিরুদ্ধে। সৈন্য পাঠানোতে, রসদ সর্বরাহে গ্রীদকে 
নানারকমেই মুস্কিলে পড়িতে হইল। কাজেই লড়াইয়ে এ 
পর্য্যন্ত * কামালের দলই জিতিয়া আসিয়াছে এবং গ্রীসের 
অর্থ ও লোকক্ষয়ই সার হইয়াছে। মিত্রশক্তি বুঝিলেন “কত 
ধানে কত চাল”, GCS তুকীর দেশে THEM Te ও 
থেস বে শুধু তাহার ভোগদখলে আনিতে পারিলেন না এমন 
নয়, বরং এক উপ্টা বিপত্তির স্থষ্টি করিলেন এসিয়া মাইনরে, 
সেখানে দেখা দিল মহা বিক্ষোভ | এাবিক্ষোভে তাহাদের ভয় 
অনেক | প্রথম ভয় বোলশেভিকদের, কামালের দল যদি 





* সম্প্রতি কয়েকদিন হইল খবর বাহির হয় etary নাকি 
জাতীয় দলকে অনেকটা Vial দিয়া আ্যাঙ্গৌরার .কাছাকাছি হইয়াছে। 
লণ্ডন কনফারেন্সে কথা উঠে $= ‘ 


“How far is Greece likely to be able permanently to 
hold her own in this region against a hostile Turkish 
Power always threatening from the interior ? The 
reply of the Government, made through General 
CaLoGEROPOULOS in London, is that undoubtedly they 
can, and that moreover, if the Powers are willing, they 
could at this “moment overwhelm the forces of 
Mustapua KEMAL and take his capital, Angora, 
General GoURAUD and the other French military ex- 
perts think and say, this is all nonsense, that they know 
from their own experience in Morocco how difficult 
it is for even a strong military Power to assert itself in an 
almost roadless country against native forces in diffi- 
cult mountain fastnesses, and that the forces of KEsat 
are very far from being in a military sense negligibly,” 


ফ্রান্সের একখাঁটা যে কতদূর সত্য তাহা হাতে হাতে প্রমাণ হইয়া 
গিয়াছে! দু'এক দিন হইল আবার খবর আসিয়াছে যে তু্কীর কাছে 
. গ্রীকরা খুব বেশীরকম হারিয়া গিয়াছে, যতটা আগাইয়া গিয়াছিল 
তাহার অনেক বশী হটিয়া আসিয়াছে 


প্রবাসী-__বৈশাখ, ১৩২৮ 





[২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


TO 


তাহাদের সঙ্গে জোটে ; তারপর আর্দেনিয়ার সীমানা এ 
গগুগোলের মধ্যে কিছুতেই ঠিক হইতেছে না, কৃর্দিস্থান 
সম্বন্ধে পারী-সন্ধির নির্ধারণ মুল্তুবি রহিয়াছে । সবচেয়ে 
বেশী ভয়__এটা ইংরেজেরই বেশী-_-এই অশান্তি, বিপ্লবের 
ঢেউ যদি এসিয়া মাইনর হইতে সিরিয়া, সিরিয়া হইতে 
প্যালেষ্টাইন, প্যালেষ্টাইন হইতে /মেসোপটেমিয়া পৌঁছিয়া 
নিরুপদ্রবে যুদ্ধে লব্ধ নবরাজ্যতোগে _২ অবাধবাণিজা- 
বিস্তারে ব্যাঘাত ঘটায় । অমনিই তো সিরিয়াতে ও হেজাজে 
গণ্ডগোল রহিয়াছে, 
এসিয়া মাইনর হইতে পারস্য পর্যন্ত যদি বাকিয়াঁ বসে 








. তবেই তো সমূহ -বিপদ। এই হইল সেভার্স,সন্ধি 


পুনরালোচনার কারণের মূল কথ|। তারপর ভারতবর্ষে 
খেলাফত ও নন্ুকো-অপারেশন আন্দোলনের গুরুত্ব 
১যে এ পুনরালোচনার আরও একটা কারণ সে সম্বন্ধেও 


সন্দেহ করিবার কারণ নাই। গ্রীসের রাজার অকস্মাৎ 


অপঘাত-ৃত্যুতে WHYS কনন্তা্তাইনের প্রত্যাবর্তন 
ও সিংহাসন-আরোহণ আবার নূতন করিয়া তুর্ক-সন্ধির 
আলোচনার প্রধান কারণ বলিয়৷ উল্লিখিত হইয়াছে বটে 


. কিন্তু সেটা অভ্হাতমাত্র। তাহার চেয়েও ঢের বেশী/বড় 


কারণ হইয়াছে সেভার্স-সন্ধির যে সর্ত অনুসারে গ্রীসকে এসিয়৷ 
মাইনরে নূতন নূতন রাজ্য দেওয়া হইয়াছে সেই সর্তগুলি 
ফ্রান্সের ও ইটালীর পরিবর্তনের ইচ্ছা | তাহাদের মতে এ সন্ধি 
টি'কিতেই পারে al) তু্কারা কখনো ইহাতে রাজী হইবে 
না, ফলে জোর জব্রদত্তি করিয়৷ তাহাকে রাজী করাইতে 
হইবে। সে জোর জবরদস্তি করার মত ক্ষমত| এখন মিত্র 
শক্তির নাই ; সুতরাং wel, থেস ইত্যাদি তুরস্ককে ফিরাইয়া 
দেওয়া হউক । সেইজন্যই লণ্ডন কন্ফারেন্সে কন্ত্তস্তুনিয়ার 


সুল্তানের গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সঙ্গে আাঙ্গোরার “বিদ্রোহী” 


গভর্ণমেন্টের প্রতিনিধিদের নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া! বাওয়! হইল | 
সেখানে কামালের দলই তুরস্কের মুখপাত্র হইয়া আপনাদের 
দাবী জানাইলেন s— 

(১) ইউরোপ ও এসিয়া মাইনরে যে যে জায়গায় তুর্কীরা 
সংখ্যায় বেশী সে-দব জায়গা তুরস্ককে ছাড়িয়া দিতে 
হইবে। 

(২) যুদ্ধের অব্যবহিত পুর্বে ইউরোপে তুরস্কের যে 


La) 


এখন এই-সব গওগোল মিলিয়া . 


A 


১ম সংখ্যা | 


চৌহদ্দী ছিল সেই চৌহদী-ৰরাবর জায়গা তাহাকে ফিরাইয়া 
দিতে হইবে | | 

(৩) এসিয়াতে তুর্কার রাজ্য at সীমান্তে পারস্যের 
দিকে যুদ্ধের পূর্বে যেমন ছিল তেমন করিয়া দিতে 
হইবে। আর আর্মেনিয়ার সীমান! সম্বন্ধে কামালের দলের 
' সহিত আৰ্ম্মানী দলের যেমন লেখাপড়| হইয়াছে সেইরূপই 
থাকিবে। 

(৪) গ্রীসকে এসিয়া মাইনরে স্মার্ণ। এখনই ছাড়িয়া 
দিতে হুইবে ও তাহার উপর: তুরস্কের পূর্ণ গ্রভুত্ব স্থাপিত 
হইবে। ই 

(৫) বদ্ফরদ্‌ পরদালীতে ইউরোপের সকল জাতিই 
জাহাজ চালাইতে পারিবে কিন্তু তাহাতে কন্স্তন্তনিয়া যেন 
কোনরকম বিপদে না পড়ে সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 


—~ বস্ফরসের ছুইধারে মিত্রশক্তি ফে-সমুদ্রয় সেনানিবাসাঁদি স্থাপন 


করিয়াছেন তাহা উঠাইয়! দিতে হইবে। 
(৬) বস্ফরসের শাসনসংরক্ষণার্থ যে আন্তর্জাতিক 
কমিশন হইয়াছে তাহাতে তু্বীকে আসন দিতে হইবে। 
(৭) তুরস্কের আদালতের বিচার-শাসন জাতিবর্ণ 


‘নির্বিশেষে সকলকে মান্য করিতে হইবে। আর বিচার- - 


পদ্ধতি সংস্কারের TT তুরস্ক ও ইউরোপীয় সদস্য লইয়া একটি 
কমিটি গঠন করিতে a | 

(৮), তুরস্কের আত্যন্তরিক শান্তি রক্ষার্থ--বিশেষভাবে 
: তাহার সমুদ্রতীর ও সীমানা রক্ষার জন্য-_যথা-প্রয়োজন স্থল- 
সৈন্য ও নৌ-বাহিনীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। 


(৯) কনুস্তন্তনিয়া ও তুরস্কের অন্তান্ত জায়গা হইতে f 
বিদ্েশী--ইংরেজ, ফরাসী-ও ইতালীয়-সৈন্ঠ- সরাইয়া 


লইতে হইবে। ইহা ছাড়! যুদ্ধের দরুণ পরস্পরকে ক্ষতি- 
-পুরণ দিতে হইবে . 


মিত্ৰশক্তি এসমন্ত দাবীর মধ্যে যাহাতে রাজী হইয়াছেন | 


দেশবিদেশের কথা- মিশরের স্বাধীনতা 


১২৩ 
তাহা তাহাদের “জাঁনাইবেন। কন্ত্বস্তনিয়ার গবর্ণমেণ্টও 
তাহাদের অভিমত তখনও জানান নাই। 

come মতামত আসিলে মিত্রশক্তি কি করেন তাহা 
দেখিয়া! সেভার্স-সদ্ধি কিভাবে পরিবর্তন হয় তাহা বুঝা 
যাইবে। : 


মিশরের স্বাধীনতা 


৪ঠা এপ্রিল তারিখে রয়টার আঁলেক্‌জান্দিয়া সহর হইতে 
খবর পাঠাইয়াছেন £-- _ 

“মিশরের স্তাশনালিষ্ট নেতা জাগ্লুল পাশ; পারী হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন ; তদ্ুপলক্গে মিশরবাসীরা তাহার 
বিপুল সম্বর্ধনা করিয়াছিল | সমস্ত পথঘাট লোকে লোকারণ্য 
হইয়া গিয়াছিল ; দোকানপাট, ব্যবসা-বাণিজ্য সব সেদিনকার 
মত বন্ধ ছিল । জাতীয়দলের প্রতিনিধিরা একখানি স্পেশ্ঠাল 


* el কায়রো হইতে আযালেক্জান্দ্রিয়ায় আসেন; ষ্টেশনে 


ষ্টেশনে লোকে দলবদ্ধ হইয়া তাহাদের সাগ্রহে অভ্যর্থনা 
করে।? 


এই জাগ্লুল পাশা কে? জাগ্লুল স্বাধীনতা-প্রয়নাসী 
মিশর-বাসীদের একচ্ছত্র সম্রাট, তাহারি অসাধারণ বীর্যে ও 
ত্যাগে ও Stats অপ্রতিদ্বন্দী নেতৃত্বের ফলে আজ মিশরের 
মুক্তির সম্ভাবন! দেখা দিয়াছে। জাগ্লুল পাশার কীন্তি- 
কাহিনী ইজিপ্টের গত তিন বংসরের বিচিত্র ইতিহাসের সহিত 
বিশেষভাবে জড়িত, আর সেই ইতিহাসের আলোচন! 


তাহা খবরের কাগজে পূর্বেই।বাহির হইয়াছে, সুতরাং তাহার 4 


পুনরুল্পেখ নিশ্রয়োজন | 
পারে তাহা বিশেষ কিছুই ay 


কামালের জাতীয়দলের প্রতিনিধিরা এখন মিত্রশক্তির 


প্রস্তাব লইয়া আ্যাঙ্গোরায় রওয়ানা. হইয়াছেন, সেখানে Stet 
দের পার্লানেন্ট এ বিষয় আলোচন! করিয়! যাহা সিদ্ধান্ত হয় 


তবে এক-কথায় বলা যাইতে ছা 





বেপরোয়া পশুরাজ! 
ব্রিটিশ-সিংহকে আয়ার্ল্যাও, ee, ভারত, ol, আফগ।নিস্থান 
ও বল্শেতিজ্ম নেকুড়েবাঁঘের দল তাড়া করিয়াছে, কিন্ত 
নিংহের সেদিকে ভ্রন্মেপ নাই! 


১২৪ 





জনবুলের ছয়টি পোবমান৷ ! 
জনবুল নিজের দেশ উপনিবেশ।আর অধীন সাঁ্রাজ্যকে স্বতন্ত্র 
স্বীকার করিয়! সাব্ধজীতিক সঙ্ঘে তাঁদের ছয়টি ভোট 
আদায় করিয়া মনে. করিয়াছিল উহার! পোষমা না 
প্রাণীর মতন প্রভুর রায়ে রায় দিয়া প্রভুকেই - 
বলবান্‌ করিবে ; কিন্তু এখন তারা সবাই 
নিজের-নিজের' জোর জীহির করিতেছে; 
তাই জনবুল বেচারা বিব্রত। 
করিলেই স্বাধীনতার জন্য ইজিপ্টে বর্তমান দেশব্যাপী 
আন্দোলনের পরিচয় পাওয়া যাইবে। 
এ খু কন, * Ee " # 

সুয়েজ . ভারতে 'আঁসিবার পথ, সুতরাং সেই পথকে 
একেবারে নিরাপদ্ব রাখা প্রয়োজন--তাই যুদ্ধের গোড়াতেই 
ইংরজে ইজিপ্টের দাসত্ব-বন্ধন আরো! শক্ত করিয়া দিলেন। 
মিশরের খেদিভ আব্বাস হুসেন তুরস্কের স্ূর্লতানের সহিত 
ষড়যন্ত্র করিতেছেন এই সন্দেহে সিংহাসনচ্যুত হইলেন, 
ভূতপূৰ্ব খেদিভ ইস্মাইল, পাশার এক পুত্রকে 'ইংল্যাও 
স্থল্তান উপাধি দিয়া মস্নদে বসাইলেন, তুরক্কের সহিত 
ইজিপ্টের সকল যোগ ছিন্ন হইল এবং ইজিপ্ট ইংরেজ 
সাআজাজ্যেরই অংশ বলিয়া ইংল্যাও ঘোষণা করিয়া দেশটিকে 
একেবারে রি আয়ত্তে আনিলেন। যুদ্ধে অবশ্য ইজিপ্ট 
কখনো স্বইচ্ছাঁর যোগ দের নাই কিন্ত ইংরেজের বিপদ, 
সুতরাং হুকুম হইল ers সৈন্য, রসদ ও ag জোগাইতে 


e 


প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩২৮ 
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[ ২১শ it, ১ম de 


হইবে প্রথমেই পকন্স্কপৃশন” জারী, করিয়া. যত লোক 
পাওয়া গেল সব Crom SS করা হইল, তারপর মজুর 

সংগ্রহের জন্য সুদূর পল্লী হইতে “ফেল্লাহীনদের” বেগার ধরিয়া 
আনিয়া চতুর্দিকে চালান দেওয়া হইল; রসদের জন্য বাজার- 








দরের অপেক্ষ। অনেক কম দাম দিয়া, একরকম জোর করিয়া, 7 


খাদ্যদ্রব্য ও অন্তান্ত সামগ্রী জোগাড় হইল। -ইজিপ্টের ঘরে 
ঘরে কান্নার রোল উঠিল, ক্ষেত-খামীরের কাজ বন্ধ হইল, 
ব্যবসা-বাণিজ্যের যতদূর সম্ভব. ক্ষতি হইল-__লোকের ছুঃখ- 
যন্ত্রণার আর অবধি রহিল'না । একে তো লাই করিতে 
হইবে অপরের জন্য, তাও আবার অনেকের পক্ষে Tel 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে, তাহার উপরে ঘরে যাহারা পড়িয়া রহিল 
তাহারাও নিরাপদ.নহে, কুলী করিয়া কখন কোথায়: পাঠায় 


. কিছুই জানা নাই--এ অবস্থায় -মিশরবাসীর মনের ভাব 


যেকি রকম হইতে পারে তাহা তো সহজেই .অনুমেয় ৷ 
মোটকথা পরাধীনতার বেদনা-বোঁধ সুতীব্র হইয়া ইজিপ্টে 


"abba উঠিল। 


me. Ny ৩ ক; কক - 


. বুদ্ধশেষে যখন পাঁরীতে কনফারেন্স বসিল তখন ছোট বড়, 


' নুতন পুরাতন স্বাধীন পরাধীন বহু জাতির নিমন্ত্রণ হইল কিন্ত 


ইজিপ্টের ডাক পড়িল না। কনফারেন্সে তুরস্কের অধীন 
হেজাঁজ-রাঁজ্য আসন পাইল, আর্দেনিয়া আসিল, কিন্ত 
ইজিপ্টকে ডাকা. হইল না, ইহাতে মিশরবাসীর! বড়ই 
ore হইল। তাহারা ভাবিল - ইংরেজের অধীনে 
আসিয়া তাহাদের" এই- অবস্থা” _-আঁপনাদের -অভাব-অভি- 
যোগ .ও দাবী পৃথিবীর অপরাপর 'দেশের প্রতিনিধিদের 
সন্মুখে উপস্থিত : করিতে পারিল 'না। ইজিপ্টের লোক 
মনে . করিয়াছিল যে এই কনফারেন্সে আঘিয়া. তাহার! 
স্বাধীনতার দাবী করিবে কিন্তু চতুর ইংরেজ wre. 
হাত করিয়া, আমেরিকাঁকে ভজাইয়! কনফারেন্সকে. gain} 
দিল. যে ইজিপ্টের ব্যাপার তাহার “ঘরোয়া” কথা 
“domestic, problem,” সুতরাং তাহার বিষয় AM 
কনফারেন্সের কিছুই শুনিবার নাই, সে নিজেই সব গোলমাল 
মিটাইয়া লইবে। এই বিচিত্র ব্যবস্থার প্রতিবাদের উদ্দেন্তে 
Shiga পাঁশী-তিনি তখন ইজিপ্টের ব্যবস্থাপক-সভার 
সভাপতি-_বাছা বাছা লোক লইয়া একটি ডেপুটেশন গঠন 


+ বন্দোবস্ত করিয়া cen 


১ম সংখ্যা] 





করিলেন এবং সেই ডেপুটেশন সঙ্গে লইয়া ইংরেজ-রাজ- 


প্রতিনিধি স্তার রেজিনান্ড উইন্গেটের সহিত দেখা করিয়া - 


অনুরোধ জাঁনাইলেন যে পারী কনফারেন্সে তাহাদের যাইবার 
হউক।- এ প্রস্তাব ইংরেজ 
" কর্তৃপক্ষের! কানেই তুলিলেন না এবং পারীতে যাইবার জন্ত 
পাঁস-পোর্ট চাওয়াতে স্পষ্টই বলিয়া দিলেন বে তাঁহার! জাগ্লুল 
পাশা বা তাহার দলের কাহাকেও ইজিপ্টের বাহিরে যাইতে 
দিবেন না। এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করাতে দেশময় আন্দোলন 
আরম্ভ হইল, হাজার হাজার লোক মিলিয়! নগুরে নগরে 
গ্রামে গ্রামে প্রতিবাদ-নভা করিল, ছেলেরা স্কূলকলেজ 
ছাঁড়িয়া পথে পথে জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল, 
এমন কি পর্দানণীন মিশর-মহিলারা বিরাট মিছিল বাহির 
করিয়া তাঁহাদের মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। এই বিরাট 


---আন্দোলনে ভয় পাইয়া ইংরেজ-সর্কার জাগ্লুল পাশা ও 


তাহার ডেপুটেশনের সদন্তদের গ্রেপ্তার করিয়া মাণ্টা দ্বীপে 
rape পাঠাইলেন! ফলে অশান্তির আগুন চারিদিকে 
জ্বলিয়া উঠিল। ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে- পাঞ্জাবে 
অশান্তির ঠিক কয়েকদিন পূর্বেই__ইজিপ্টে বিদ্রোহ আরম্ভ 
হইল, "একসঙ্গে গ্রামের ও নগরের অধিবাসীরা ক্ষেপিয়া 
উঠিয়া বিদেশীদের ব্যাঙ্ক ও বাড়ী লুট করিয়া, রেলওয়ে 
লাইন উপৃড়াইয়া, ইংরেজ অধিবাসীদের আক্রমণ করিয়া 
জানাইয়৷ দিল যে তাহাদের ' স্যায্য অধিকারকে অমন 
করিয়া কিছুতেই তাহার! পায়ে দলিতে দিবে না। ব্যাপার 
দেখিয! ব্রিটিশ ক্যাবিনেট চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। 
রেজিনাল্ড উইন্গেটের উপর দেশে চলিয়া আসিবার হুকুম 
হইল ও তাহার বদলে জেরুজালেম-বিজর়ী জেনারেল 
আযালেন্বীকে ইজিপ্টের শীনকর্তা করিয়া পাঠানো হইল। 
_ wert আসিয়া বিদ্রোহ দমন ও মার্শাল ল’ জারী 
$ করিয়া শাস্তি স্থাপন করিলেন। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে মাল্টা 
হইতে জাগ্লুল পাশ! ও তাহার অনুচরদের মুক্তি দিয়! 
পারীতে যাইতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু তখন কনফারেন্স 
প্রায় শেষ হইয়া' আসিয়াছে, বহু চেষ্টা করিয়াও জাগৃলুল 
সেখানে কিছু সুবিধা করিতে পারিলেন না। ' 
বিলাতের ক্যাবিনেট' এবার বুঝিলেন যে ইজিপ্টের 
অশান্তি সহজে যাইবার নহে, রাজনৈতিক অধিকারের দাবী 


দেশবিদেশের কথা-_মিশরের স্বাধীনত। 


.করিল। 


স্যার, 


১২৫. 


অন্ততঃ খানিকট! না মিটাইলে আর চলিবে ait এই ভাবিয়া 
তাঁহারা কলোনিয়াল সেক্রেটারী লর্ড মিল্নারকে কয়েক- 
জন সদস্য সঙ্গে ইজিপ্টে পাঠাইলেন সেখানকার অবস্থা 
দেখিয়া ও বুঝিয়া রিপোর্ট করিবার জন্ত। ইহারই নাম 
মিল্নার-মিশন। মিল্ন'র সদলবলে মিশরে আসিলেন 
বটে কিন্তু সেখানে আসিয়া কোন কাজই করিতে 
পারিলেন all ইজিপ্টের ‘লোক তাঁহাদের “বয়কট” 
কেহই তাহাদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ ব! কথাবার্তা 
বলিতে আসিল al; স্তাশনালিষ্ট দল স্পষ্টই জানাইয়া' দিলেন 
যে মিল্নার-মিশনের যদি কোন কথা| বলিবার বা শুনিবার 
থাকে তবে তাহার! মিশরের প্রতিনিধি জাগ্লুলকে ডাকিয়া ' 
তাহার সহিত আলাপ আলোচনা করুন। কাজেকাজেই 
বাধ্য হইয়া মিল্নার-মিশনকে লণ্ডনে ফিরিতে হইল। বেখানে 
আসিয়া তাহারা জাগ্লুল পাশা ও তাহার সহচরদের 
পারী হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া ইজিপ্টের ভবিষ্যৎ 
আলোচনাঁতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই আলোচনার ফলে 
যাহা ঠিক হইল, জাগ্লুলের লোক সে প্রস্তাবগুলি লইয়া 
নিজেদের দলের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য ইজিপ্টে 
আসিলেন। পরে স্থির হইল ইংল্যাও ইজিপ্টের স্বাধীনতা 
স্বীকার করিয়া* তাহার সহিত সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ 


হইবেন | ইজিপ্টের আভান্তরিক সমগ্র শাসনব্যাপার মিশর- 


বাসীদের হস্তে দেওয়া হইবে--তবে বিদেশীদের বাণিজ্য-স্বার্থ- 
সংরক্ষণার্থে ও সুয়েজ-প্রণালী নিরাপদ রাখিবার জন্য মিশরে 
ব্রিটিশ সৈন্য থাকিবে এবং আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ইজিপ্ট 
ইংল্যাপ্ডের অধীনে রহিবে। গত আগষ্ট মাসে লর্ড মিল্নার 


-তীহাঁর এই প্রস্তাবনহ একখানি রিপোর্ট লিখিয়া ব্রিটিশ 


ক্যাবিনেটকে দিলেন | কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় রিপোর্ট পাইয়া . 





* “There is nothing new in the recognition of 
Egyptian independence by Great Britain. We have 
constantly renewed our promise of self-government 
for Egypt. We are of opinion that the fulfilment of 


‘this promise cannot be postponed. The spirit of 


Egyptian Nationalism cannot be extinguished, and, 
though it may always be possible to suppress its 
more violent manifestations, the government of the 
country in the teeth of a hostile people who charge us 
with breach of faith, must be a difficult and distaste- 
ful task, alike to those who take part in it and to the 
British people who are resfonsible for it”—Milner 
Mission’s Report. 


১২৬ 





NNN পাস 


গভণমে্ট একেবারে চুপচাপ. বসিয়া রহিলেন, হ্যা না কিছুই 
বলিলেন না । অনুমান এই যে মিল্নারের 'প্রস্তাব লইয়া 
ক্যাবিনেট মতভেদের স্ষ্টি হইয়াছে, মন্ত্রীদের মধ্যে অনেকে 
ইজিপ্টকে অতটা অধিকার দিতে প্রস্তুত নহেন। “নেশন” 
লিখিয়াছেন যে লর্ড মিল্নাঁর নাকি সেই জন্তই পদত্যাগ 
করিয়াছেন! যাহাতে অবিলম্বে ও অক্ষত-আকারে তাহার 
প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা হয় বিশেষ করিয়া ক্যাবিনেটকে 
তিনি সেই পরামর্শই দিয়াছিলেন। অথচ পাঁচমাস পর্যন্ত 
" গ্ভ্ণমেণ্ট কিছুই করিলেন না। শোনা যাইতেছে বে 
এই বিলম্বের একটা প্রধান কাঁরণ ভারতবর্ষ । কর্তাদের 
আশঙ্কা যে ইজিপ্টকে আত্য্তরিররু ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
দিলে যদি ভারতবর্ষ আবার তাহ! দাবী করিয়া বসে! 
যাহ! হউক গত ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি ব্রিটিশ 
_ পার্লামেন্ট মিল্নার রিপোর্ট লোকচচ্ষু-গোচর করিয়াছেন। 
সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে গভর্ণমেণ্ট মিল্নারের প্রস্তাব- 
গুলি আলোচনা করিবার জন্য ইজিপ্টের সুল্তানকে 'একদল 


প্রতিনিধি পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। খবরটি বড়- 


সুবিধার বলিয়া মনে হইতেছে না। স্থল্তানের প্রতিনিধি 
হিসাবে কি-রকম লোক আসিবে জীন! নাই, তাহারা মিশরের 
প্রতিনিধি হইবে কি না বোঝা যাইতেছে at) জীগ্লুল 
পাশা কি ইহাদের মধ্যে থাকিবেন, জাতীয় দলের নেতারা 
কি প্রতিনিধি হইয়া আসিবেন-_এই রকম নানা প্রশ্ন মনে 
. উঠিতেছে। ওদিকে লয়েড 'জর্ সেদিন বলিয়াছেন যে 


মিল্নারের প্রস্তাবৃগুলির সবগুলিই বা কোনটিই যে তাহারা. 


গ্রহণ করিবেন এমন অঙ্গীকার তিনি করিতে পারেন না le 

এ অবস্থায় মিশরের, ভবিষ্যৎ যে কি দাড়াইবে তাহ! বলা 

কঠিন। আ্যাস্কুইথের কৃথায়-_%1,9% us wait and see.” 
আয়ারল্যাড 


আয়ারল্যাণ্ডে col “হোম রুল” হইল। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 
আইন পাশ হইয়া গিয়াছে আয়ারল্যাণ্ডের উত্তরে ও দক্ষিণে 





# “The Nationalists declare that they will not 
consent to any undesirable modifications of the Report. 
But unless we are mistaken, a greatly modified set of , 
proposals is the Government’ s plan. 

—The “Spectator.” 


প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩২৮ 


- খুব পুরু এবং 
.পালপমেন্টে যোগ দিতে। 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
দুইটি পালমেন্ট বসিবে। নূতন রাজপ্রতিনিধি, লর্ড ট্যাল্বট্‌ 


Ags এই ছুই পাৰ্লামেণ্ট আহ্বান করিবেন। প্রটেষ্টাণ্ট 
অল্ষ্টারকে লইয়া হইবে উত্তর পাল্মেন্ট। অল্ষ্টারের ছয়টি 
পর্গণা ও দুইটি সহরূAntrim, Armagh, Down, \ 
Fermnagh, Londonderry ও Tyrone এবং Belfast” 
city @ Londonderry city—tea পার্লামেন্টে ' 
প্রতিনিধি পাঠাইবে 1*ক্যাথলিক আয়ারল্যাণ্ডের বাকী তিনটি 
প্রদেশ—Connaught, Leinster, Munster—লইয়া . 
হইবে দক্ষিণ পার্লামেন্ট । এখন কথা হইতেছে Ae THT 
দুইটি বসিবে কি ন৷। অল্ষ্টার, অর্থাৎ উত্তর পার্লামেন্ট, 
খুব সম্ভব বসিবে--কেননা, কার্সন, লণ্ডনডেরীর দল সেখানে 
সে দলের কর্তারা রাজী হইয়াছেন 
কিন্ত দক্ষিণ আয়ারল্যাণ্ডের 
পার্লামেন্ট বদিবার কোনই সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না,-- 
সেখানে সিন্‌-ফিন্‌ দলে ভারী, তাহারা চাক স্বাধীনতা, 
আইরিশ রিপৰ্লিক্‌। সেখানকার প্রতিনিধিরা ইংল্যাণ্ডের 
সঙ্গে স্ন্ধ-বন্ধ শীসন-পরিষদে, প্রাণান্তেও বসিবে না। 
ব্রিটিশ পার্লামেন্ট “হোম রুল” আইন প্রণয়ণ , কালে 
একথাঁটা যে ভাবেন নাই তাহা .নয়। Stats ইহার 
ব্যবস্থা করিয়াছেন। যদি দক্ষিণ আয়ারল্যাণ্ডের প্রতিনিধিরা 
তাহাদের,পার্লপমেন্টে না বসেন তবে ভাইসরয় আইরিশ 
গ্রীভি কাউন্সিলের সাহায্যে স্বয়ং দক্ষিণ আয়ারল্যাণ্ড 
শীসন করিবেন। কিন্তু দক্ষিণ আয়ারল্যাণ্ডের পার্লা 
মেন্টের জন্য উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট বন্ধ থাকিবে 
al, দক্ষ্ণ tert বসুক ন ন! aye উত্তর পালণমেণ্টের 
কাজ চলিবে। od 

কিন্তু এই “হোম, কুলে” আয়ারল্যাণ্ডের গোলমাল 
চুকিবে কি? তাহার তো কোনই সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে ' 
না। দশ বৎসর আগে এই “হোম রুল” আইন পাশ হইলে} 
আয়ারল্যাণ তাহা গ্রহণ ew 1 কিন্তু এখন আয়ারল্যাণ্ডের 
যে অবস্থা তাহাতে এ “হোঁম রুলে” কুলাইবে না । অবিচারে 
ও অত্যাচারে আজ আয়ারল্যাও ক্ষিপ্তপ্রায়, ইংল্যাণ্ডের শাসন 
তাহার পক্ষে দুর্বিষহ! আজ আয়ারল্যাণ্ড ইংল্যাণ্ডের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ.ঘোঁষণা করিয়াছে, ইংরেজের দাসত্ব সে আর 
করিবে না,__সে চায় পূর্ণ স্বাধীনতা | বখন ্রিন ছিল তখন 
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গরম অভ্যর্থনার উপক্রম ! os 
ইংলণ্ড রুগ্ন কৃশ পঙ্গু হৌমরুল-বিলকে বর ঠিক করিয়া কনে 
আয়ার্লযাওকে শুভদৃষ্টি.করাইতে আনিয়া কনের গরম 
অভ্যর্থনার উপক্রম দেখিয়া ভড়কাইয়া গিয়াছে 
কনের হাতে রুটি-বেলা CATA বেচারা 
*. কনের ভাব দেখিয়া কাবু! 


যদি ইংল্যাণ্ডের স্থবুদ্ধি হইত তাহ! হইলে কখন এমন হইত 
না। আপনার দেশের শাদনভীর নিজের হাতে লইবার 
আস্মারল্যাণ্ডের স্বাভাবিক আকাজ্ষা ও অধিকার ইংল্যাণ্ড 
সময়ে, স্বীকার না করাতেই সিন্ফিনের সৃষ্টি, বিক্ষোভ ও 
বিদ্রোহ। আজ তাই আয়ারল্যাণ্ডে মার্শাল ল’ জারী করিয়া, 
বেত মারিয়া, জেলে দিয়া, গুলি করিয়া, বাড়ীঘর ভাঙ্গিয়া, 
লুট করিয়া, খুনের বদলে ..খুন * অগ্নিকাণ্ডের বদলে 





'* ইংরেজিতে সাঁধুভাষায় ইহার নাম হইয়াছে “Reprisal”) এ 
সম্বন্ধে ইংল্যাণ্ডের রক্ষণশীল-দলের সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক মুখপত্র 
“Spectator” যাহ! বলেন Stal তুলিয়! দিলাম s— 

“Let us say at once, then, that for our part we are 
as ‘much moved as anybody could be by the constant 
reports of undisciplined reprisals in Ireland. We 
admit that, however great the provocation, murder is 
murder, and we would even say that in the long run 
the nation stands to lose more from wrongs committed 
by forces of the Crown yet condéned by the Govern- 
ment than from murder committed by irredeemable 
scoundrels as an act against the authority of the Crown, 
Ifa Government who wink at murder or any kind 
of violence or indiscipline being committed in their 
name do so through weakness or stupidity they would, 
, of course, perish sooner or later, and would deserve to 


\ 


দেশবিদেশের কথ|--আধারল্যা্ ১২৭ 


৯৮৯৮৯ লাম লাখ ৯ 


অগ্নিকাও 2 করিয়া -_পাশব-শক্তির চরমসীমায় 
পৌছাইয়াও-_ দেশটাকে বশে আনা বাইতেছে না । আয়ার- 
oping ইংরেজের the দেখিয়া জার্মানী হাসিতেছে, আমেরিকা 
ধিক্কার দিতেছে, সভ্যজগত লজ্জায় মাথা হেট করিয়াছে; 
ইংরেজের স্বাধীনতা-শি'য়তা ইংরেজের মানবপ্রেমের কথা আজ 
শুধু বড়াইয়ের বুলি হইয়া দীড়াইয়াছে। 
* * * * 

পার্লামেণ্টে গভর্ণমেণ্টের দলভুক্ত সদন্তদের নিজ নিজ 
কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য আইরিশ রিপকৃলিকের 
সিন্ফিন্‌ সভাপতি ডি ভ্যালেরা আয়ারল্যাণ্ডে ইংরেজ 
গভর্ণমেণ্টের শাঁসনপদ্ধতির বিরুদ্ধে সম্প্রতি একখানি চিঠি 
বাহির করিয়াছেন। তাহার মর্ম এই = 

“আইরিশদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরূপে তোমাদের নামে 
এখানে যেসব অন্তায় -কাঁজ হইতেছে না-জানার দোহাই 
দিয়া পাছে তাহার দায়িত্ব তোমরা নিজেদের ঘাড়ে না 
নাও সেজন্য আমি এখনই সব ঘটনা তোমাদের জানাইয়া 
বাখিতেছি। 

“তোমাদের গভর্ণমেণ্টের প্রেরিত শৈন্যদল যে শুধু 
আমাদের দেশবাসীদের বিরুদ্ধে ভন্ঠায় যুদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত 
আছে তাহা নহে,-এ যুদ্ধে তাহার! এমন-দব কাজ করিতেছে 
যাহা কোন সভ্যজীতি কোনদিন করে নাই। তাহারা 
না করিয়াছে কি? 

“কয়েদীদের GGA রকমে যন্ত্রণা দেওয়া, 

“পথে ঘাটে, ঘরে বা কারাগারে সব জায়গায় আবালবৃদ্ধ 
fafa cw, এমন কি স্ত্রীলোক ও পান্দ্রীদিগকে পর্য্যন্ত, হত্যা 
কর, 

“আইরিশ নারীদের ধর্মনষ্ট করা, 


FN পাঠ পাছি পাখি ত 





do so through their sheer inability to govern; but if 
they allow such things to happen deliberately because 
they find it convenient, they would deserve even more 
to perish because they would have sacrificed the great 
principle upon which government rests.” 

+ FF সহরে অগ্নিকাণ্ডের We যে ইংরেজ-সেনাদলের কাও 
তাহাতে তো এখন আর কোন সন্দেহই নাই। জেনারেল ষ্টরীক্ল্যাও 
সে সম্বন্ধে তদন্ত করিয়! যে রিপোর্ট দিলেন পার্লামেন্টে প্রতিশ্রুতি কর! 
সত্বেও গভর্ণমেন্ট তাহা প্রকাশ করিলেন না; খুব চাপাচাপি করিয়! 
ধরাতে শুধু কয়েকজন সৈনি ক-কর্মুচারীকে বর্থাস্ত করিলেন! 


g 
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IPS 


“গ্রাম ও নগরের aces ধরিয়া আনির! বেত্রাঘাত 
ও নানারকম অপমান করা. : 

“হামাগুড়ি দিয়া চলার * হুকুমজারী এবং খাটানো- — 

“লোকদের জোর করিয়! 2 কাৰ্য্যে নিয়োগ 
করা, 

“কার্থানা, দোঁকানঘর, লী প্রভৃতি আলাই 
দেওয়া, লুট কর! এবং গবাদি পশু বিনষ্ট কর! 

“এই-সব নৃশংস কাজের কোনটাতেই তাহারা পশ্চাৎপদ 
হয় নাই | | 

“সমস্ত অবস্থাটা যাহাতে তোমরা fasts বুঝিতে 
. গার সেইজন্য আমি আবার এ স্বাধীন 
জাঁতি। তাহাদের উপর eee করিবার অধিকার ব্রিটিশ 





ANS 





a প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩২৮ 


 [২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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অভিপ্রায় TIAA হইত তাহা হইলে অনেকদিন আগে এ 
. অত্যাচার থামিয়া যাইত। ইহার অন্ত দারী cot নয 


7 বাহিনী নয়--তোমরা নিজেরাই 1” 


* - .* * সং ki 

ডি ভ্যালেরার সমস্ত অভিযোগ সত্য কিনা তাহা বিচারের * 
প্রয়োজন নাই) দুপক্ষেই সম্ভবতঃ অত্যুক্তি আছে। তাহা 
এখন আলোচনার বিধঁয় নয়। কিন্তু আম়ারপ্যাণ্ডের প্রতি 
ইংল্যাণ্ডের ব্যবহার যে ইংরেজের কত ক্ষতি করিতেছে তাহা 
প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক চেষ্টার্টন ( G. K. Chesterton ). 
সম্প্রতি তাহার এক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছেন | তীহার 
মতে আয়ারল্যাণ্ডে অত্যাচারের ফলে পৃথিবীর অন্তান্য দেশে 
ইংল্যাণ্ডের প্রতি যে ভাবের সঞ্চার হইতেছে' তাহা পপুক্রীভূত 


পার্লামেন্ট বা Sas: আছে ইহা তাহারা স্বীকার / আকারে একদিন ভাঙ্গিয়া পড়িবে ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ- 


করে না। নিজেদের পবিত্র অধিকার word রাখিবার ay 
তাহারা বৈধ চেষ্টা করিতেছে। আর তোমরা ন্যায়, ও 


বিচারবুদ্ধিতে জলাঞ্জলি দিয়া পাশবশক্তি প্রয়োগে os 


বৈধ চেষ্টায় বাঁধা দিতে চাঁহিতেছ। 

“আয়ারল্যাণ্ডে সৈন্য সংস্থাপন করিয়া তোমরা দেশ- 
বাসীদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করাইিতেছ এবং সেই 
অত্যাচার আবার সমর্থন করিতে চেষ্টা পাইতেছ। তোমরা 
' নিজেরা আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যুদ্ধ-বিগ্রহের 
সকল রকম সজিসরগ্রামে সুরক্ষিত, কিন্তু আমরা যাহাতে 
তোমাদের অবৈধ অত্যাচারে কোন বাধা দিতে না পারি 
সেইজন্য আইন পাশ করিয়াছ যে আমাদের মধ্যে কেহ 
কোন SCR ধরা পড়িলেই তাহাকে গুলি করিয়া 
মার হইবে। ইতিমধ্যেই একজনকে এই অপরাধে গুলি 
করা হইয়াছে । তারপর, তোমরা নিরীহ নগরবাসীদের 
দলে দলে ধরিয়া! লইয়া! তোমাদের সামরিক অভিযানের সঙ্গে 
যাইতে বাধ্য কর এবং সেই অভিযান যদি পথে আক্রান্ত 
হয়, তবে তামাঁদের সৈস্তেরা তখনই, হতভাগাদিগকে গুলি 
করিয়া মার । 

“এই-সকল নৃশংস অত্যাচার যে নির্বিবাদে চলিতেছে 
তাহার কারণ তোমরাই এইরকম ote যদি তোমাদের 


* Ireland’s Case as the World sees 160, K. 
Chesterton—“ Manchester Guardian.” 





ঘোয়ণায়-_যেমন' জার্মানীর মিলিটারিজ্মের বিরুত্ধে-.. 
একদিন পৃথিবীর অন্ত-সব জাতি সমবেত হইয়াছিল তমন 
ইংল্যাণ্ডের অত্যচারের বিরুদ্ধে একদিন: দণ্ডায়মান হইবে 
জগতের অপরাপর. দেশ। সেদিন “the defeat of 
England will be the defence of small nations ; 


the ruin of England will be the reconstruction 
of the world.” 


many রাহাত তিনি 
যাহ! বলিতে চান তাহার ভাবার্থ এই--প্রত্যেক বড় বড়- 
যুদ্ধেই গোড়ায় থাকে একটা ধুয়া। সে ধুয়া সত্য সি. 
মিথ্য তাহা কেহই বিচার করিরা দেখে না। কিন্তু একবার 
যদি কোন রাজ্য বা কোন জাতির বিরুদ্ধে একটা ধুয়া উঠে 
তবে জগতের অন্যান্য জাতি কোমর বীধিয়' বসে সেই জাতির 
বিরুদ্ধে। গত মহাযুদ্ধে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ, করা যে 
পৃথিবীশুদ্ধ লোক ন্যায় ও ধৰ্ম্মামুমোদিত মনে করিয়াছিল 
তাহার কারণও এই রকম একট Gl সকলেরই দু 
ধারণা হইয়া গিয়াছিল যে জার্মানী Militarismaa 


. পক্ষপাতী, জার্মীনরা ক্ষাত্রশক্তির প্রীধাস্ত-প্রতিষ্ঠায় বন্ধ- 


পরিকর) সুতরাং এই জার্মান Militarismee পিষিয়! 
ফেলিতে) না পারিলে জগতের আর কল্যাণ নাই। এই 
ql হইতেই মহাযুদ্ধের সৃষ্টি, আর জার্ম্মানীর বিনাশ। 


* যেমন অমুতনহরে ডায়ার করিয়াছিল ।--লেখক | 





১ম নংখ্যা | 


সপ্ত সা 








চেষ্টার্টন মনে করেন ইংল্যাণ্ডেরও ঠিক এই দশ! হওয়ার 

আশঙ্কা আছে, আয়ারল্যাণ্ডের উপরে অত্যাচারের ফলে | 

সকলেরই ধারণা জন্মিবে যে বিশ্বের মঙ্গলের জন্য ইংল্যাণ্ডের 
fa প্রয়োজন। এই বে gat একট! উঠিবে__বোধ 
- হয় এখনই উঠিতে. আরম্ভ হইয়াছে--তাহার মূলে সত্য 
কতটুকু তাহা কেহ বিচার করিয়া দেখিবে না। কিন্তু এই 
ধুয়া, এই legenddice আক্ড়াইয়! শখরিবে সবাই। তখন 
জগতের ছোট বড় সব জাতি মিলিয়া ইংল্যাপ্ডের বিরুদ্ধে 
‘জেহাদ’ ঘোষণ! করিবে, তখন মনে হইবে, ইংরেজের 
পরাভবের ফলেই অন্যান্তি দেশ রক্ষা পাইবে, আর ইংল্যাণ্ডের 
মহাধ্বংসের ভিতর হইতে গড়িয়া উঠিবে এক নূতন জগৎ। 
চেষ্টার্টন এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া তাহার দেশবাসীকে 
সাবধান করিয়। দিতে চান। 


উইল্সন ও হার্ডিং 

গত ৪ঠা মার্চ তারিখে উড্রো উইল্সন মার্কিন যুক্তরাজ্যের 
সভাপতির কার্য্যভার নূতন প্রেসিডেন্ট হার্ডিংয়ের হস্তে সমর্পণ 
করিয়া অবসর গ্রহণ. করিয়াছেন। অব ইহার বহুদিন 
aie caf তিনি পীন কনফারেন্সের শেষে ভগ্-দেহ-মন 
লইয়! দেশে ফিরিলেন সেইদিন হইতেই--তাঁহার রাজ-নৈতিক 
জীবনের অবসান। বাস্তবিক ভাবিতে গেলে পৃথিবীর 
আধুনিক ইতিহাসে উইল্সনের মত উত্থান ও পতন বেশী দেখা 
যায় নাই। এমন একদিন আসিয়াছিল যেদিন তাহার মুখের 
কথায় সমস্ত জগতে সাঁড়। পড়িয়া বাইত, এক-একটা বক্তৃতায় 
যখন তিনি স্বাধীনতার ব্যাখ্যা করিতেন তখন জগতের 
যেখানে IS লাঞ্চিত ও পর-পদানত জাতি আছে তাহার 
ভাবিত বুঝি বা তাহাদের দাসত্বশৃঙ্খল মোচন করিবার জন্য 
_ ভগবান এতদিনে এক মহাপুরুষকে প্রেরণ করিলেন, যাহার 
{ সুক্তিমন্ত্. হাতের শিকল, পায়েরঃবেড়ি খদির। পড়িবে, বাহার 

শক্তিতে . | 

“ভীরুর ভীরুতাপুঞ্, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়, 
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ | 
ব্চিততের নিত্য চিত্তক্ষোভ 
_.. জাতি-অভিমান 
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেরতার বহু অসন্মান” 
29 


দেশবিদেশের কথা__উইল্সন ও হাভিং 
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সমস্ত অবসান হইয়া পৃথিবীতে এক নূতন রাজ্যের সৃষ্টি 
হইবে। যখন উইল্সনের প্রস্তাবিত “চৌদ্দ দফা” 
( Fourteen Points) সন্ধি আলোচনার মূল স্ত্ররূপে 
মিত্ৰশক্তি স্বীকার করিয়া লইলেন এবং জার্মানীও সেই 
“চৌদ্দ দফা”কেই সন্ধির ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করিলেন, 
তখন সকলে ভাবিল এ সন্ধির ফলে পৃথিবীতে সত্যই 
তায় ও ধর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত শান্তি স্থাপিত হইবে। 
তখন জগতের যত আশাভরস| সব যেন গিয়া পড়িল উইল্‌- 
মনের উপরে । কিন্তু পারীর পীন কনফারেন্সে আসিয়াই 
তাহার সমস্ত আদর্শ ইউরোপের রাজনীতি-ধুরন্ধরদের চক্রে 
ঠেকিয়া খাঁন্‌ খান্‌ হইয়া গেল, কোথায় রহিল Stata “চৌদ্দ 
wel” আর কোথায় বা গেল তাহার “স্বাভিমতানুরণ” 
( Self-determination )। পাকে-প্রকারে সব তাহার! 
নাকচ করিয়! দিলেন, সমস্ত জগৎট! শ্বেতাঙ্গ জাতির মধ্যে 
বেশ স্থবিধামত ভাগ বাটোয়ারা হইয়া গেল, পরাধীন জাতির 
পাঁয়ের বেড়ি যেমন ছিল তেমনি রহিয়া গেল, অধিকন্ত 
নৃতন করিয়া অমেক জাতি দাসত্ব-শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িল। তবে 
এবার পররাজ্য অধিকারের নূতন করিয়া নামকরণ হইল 
“annexation>এর.বদলে “mandate” | 

কেন এমন হইল সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া 
অনেকেই উইল্সনের উপর নানারূপ দোষারোপ করিয়াছেন; 
তাহার প্রতৃত্বপরায়ণৃতা, আত্মকর্তৃত্বের ইচ্ছা, কাহারে 
পরামর্শ গ্রহণ না করা,-_এইসব Sia কথা উল্লিখিত হইয়াছে। 
কিন্ত পীস কনফারেন্সে তাঁহার পরাজয় যে এ কোনটির জন্যই 
ঘটে নাই সে কথাট! একটু তলাইয়! দেখিলেই বৌঝ যাইবে । 
আসলে তীহার আদর্শের পরাজয়ের কারণ আমেরিকার যুদ্ধে 
যোগদান। যতদিন আমেরিকা যুদ্ধে যোগ দেয় নাই ততদিন 
নিরপেক্ষ বিচারক ও সালিসীর যে উচ্চ আসনে তাহার 


প্রতিষ্টা ছিল যুদ্ধে যোগ দিবামাত্রই সেই আসন হইতে 


তাহাকে নীচে নামিতে হইল। আমেরিকা যুদ্ধ-ক্ষেত্রে al 
নামিলে জার্মানীর পরাজয় ঘটিত কি না তাহার আলোচনা 
এখানে নিশ্রয়োজন। কিন্ত একথা নিশ্চয়ই সত্য যে পারী 
কনফাঁরেন্দে উইল্সন যদি মিত্রশক্তির প্রতিনিধিদের 
অন্যতম ভাবে না আসিয়া স্থাধীনু wey ভাবে আসিতে 
পারিতেন otal হইলে তাহার মরধ্যাদা ও ক্ষমতা দ্বিগুণ হইত 


১৩৪ 


ও সেই WTS ও ও aR. প্রভাবে তিনি ক্রেমীসো-অর্ল্যাণ্ডো 
প্রমুখ চাণক্যদের অনেকটা বাগে রাখিতে পারিতেন, তাঁহার 
“চৌদ্দ দফার” যে শোচনীয় দশা হইয়াছে তাহ! হইত ALI 
আরো! একটা কথা আছে। উইল্সন এ-কথাটা ভাবেন 
নাই যে ইউরোপের কর্তীরা তীহার “Fourteen Points” 
সন্ধির আদর্শরপে গ্রহণ করিয়া সন্ধি-প্রণয়নকালে সেগুলিকে 
aay করিবেন। আর শুধু যে তাঁহারা উইল্সনের 
আদর্শটি মুখে স্বীকার করিয়াছিলেন এমন নহে ১ জার্ানীকে 
তাঁহারা আশ্বাস দিয়াছিলেন যে উইল্সনের কথামতই সন্ধি 
হইবে এবং সেই আশ্বীসেই জার্মানী কন্ফারেন্সে আসিয়া- 
ছিলেন। ইহার পরেও যে আবার অন্যরকম হইবে এ 
কথাটা তাহার করনায় আসে নাই; এইখানেই. উইল্‌- 
মনের ভুল, এইখানেই তাহার WS BE 

কথ! উঠিতে পারে যে পারীতে আমিয়! উইল্সন যখন 


দেখিলেন তাহার কথ! থাকিতেছে না তখন তিনি. কন্ফারেন্স 


ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন না কেন, কেন তিনি এমন সন্ধিতে 
সায় দিলেন যে সন্ধি পদে পদে তাহার আদর্শকে অপমান 
করিল? এ সম্বন্ধে উইল্সনের শক্রমিত্র নানা জনে নান! বাদ- 
বিতণ্ডার we করিয়াছেন। কিন্তু এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর 
এখনও পাওয়া! যায় নাই। তবে মোটামুটি যতট! বোঝা 
যায় তাহাতে মনে হয় দুই কারণে উইল্সন কনফারেন্স 
Aiea আসিতে পারেন নাই। প্রথম কারণ, তিনি চলিয়া 
আসিলে তাহার বড় সাধের “লীগ অব নেশন্স্” হয় না; আর 
দ্বিতীয় কারণ, শেষ পর্য্যন্ত থাকিয়া বোঝাপড়া করিয়া সন্ধিটা 
মনোমত করিবার একটা স্বাভাবিক steer) আরো 
একটা কারণের উল্লেখ করা যাইতে পারে উইল্সনের 
অবর্তমানে দেশে Stata বিপক্ষ-পক্ষীয়েরা তাঁহার বিরুদ্ধে 
যে আন্দোলন সৃষ্টি করেন তাহাতে তাঁহার প্রতিপত্তি 
বিশেষভাবে ক্ষুণ্ন হয়। সেই নষ্ট প্রতিপত্তির পুনরুদ্ধার 
কিসে হয় তাহা ভাবিয়৷ উইল্পন বোধ; হয় ঠিক করেন যে 
পীস কন্ফারেন্দ .যদি “লীগ অব নেশন্স্কে গ্রহণ করে 
তবে বোঁধ হয় আবার স্বদেশে তিনি-দমাদর লাভ করিবেন। 
তাই প্রাণপণে তিনি সন্ধিপত্রে “লীগ্‌ অব নেশন্সের” 
প্রতিষ্ঠার জন্য লাগিয়৷ গেলেন। তখন যদি জানিতেন যে 
এই “লীগ অব নেশন্দ্‌”ই তাহার রাজ-নৈতিক জীবনের 


প্রবাসী-_ বৈশাখ, ১৩২৮ 
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কাল হইবে, আমেরিকাই এই আইডিয়াটকে অগ্রা্থ 
করিবে, তাহা হইলে বোধ হয় তিনি আর একদিনও 
পারীতে থাকিতেন না 

আমেরিকা পারীর সন্ধি-পত্রকে স্বীকার করে নাই, 
“লীগ, অব নেশন্সে” যোগ দেয় নাই, 'নানারকমেই _ 
উইল্সনকে অস্বীকার করিয়াছে। বিকলদেহ, ভগ্নহৃদয় 
aR উইল্সন আজ তাঁহার স্বদেশের শাসনভার ত্যাগ 
করিলেন, লোকের চক্ষে তিনি পরাজিত বটে. কিন্ত 
এ কথা কে অন্বীকার করিবে যে জগৎ তাহার ভাবের 
অবদানে সমৃদ্ধ, তিনি যে আদর্শ প্রচারের জন্য* দেহপাঁত 
করিলেন তাহা আজ না হয় একদিন জয়ী হইবে। - 


 অমেরিকার নূতন সভাপতি হার্ডিং সেনেট হইতে 
“হোয়াইট . হাউসে” প্রবেশ করিলেন ইতিপূর্বে 


সেনেটের আর কোন সদন্ত সভাপতি-হইতে পারেন নাই। 


afi জন্মস্থান ওহিও ; তাহার পিতা ছিলেন একজন 
সাধারণ গ্রাম্য চিকিৎসক । শুধু আত্মশক্তিতেই তিনি 
এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছেন। সংবাদপত্রসম্পাদন তাহার 
প্রধান ব্যবসা প্রার চল্লিশ বৎসর তিনি ওহিওর ম্মরিয়ান 
সহর হইতে প্রকাশিত “Star” নামক দৈনিক কাগজের 
সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন। ওহিওরাজ্যের সেনেটের 
সদস্যরপে তিনি রাজনৈতিক জীবনে প্রথম পদার্পণ 
করেন।---১৮৯৯ হইতে ১৯০৩ সন পর্য্যন্ত তিনি যে জেলায় 
তাঁহার জন্ম মেই জেলার প্রতিনিধি ছিলেন। তারপর 
দুইবত্দর তিনি ওহিওর লেফ্টেনাণ্ট-গভর্ণরের কাঁজ করেন 


এবং ১৯১৪ সালে যুক্তরাজ্যের সেনেটে প্রবেশ করিয়া 


শীঘ্রই সেখানে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। 
গত ৪ঠ মার্চ দেশপতির আসনে বসিবার পরকালে তিনি 


থে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে অনেক বিষয়ের আলোচনা 7 


করিয়াছেন। যুদ্ধের সাঁজ-সরঞ্জাম কমানো, শুক্ষবিভাগের 
সংস্কার, শ্রমজীবীদের অভাবঅভিযোগ প্রভৃতি . সকল 
সমস্যারই একটা সমাধানে পৌছিতে চেষ্টা কর! হইয়াছে। 


. নূতন করিয়া নৌবহর-গঠন স্থগিত রাখা সম্বন্ধে আলোচনা 


করিবার জন্ত শীস্বই তিনি ইংল্যাণ্ড, জাপান এবং যুক্তরাজ্যের 
এক কনফারেন্স আহ্বান করিবেন এবং পৃথিবীব্যাপী 


} 


১ম সংখ্যা ] ‘ 


PRON লো ও আপা সিল 


শান্তি সংস্থাপনের জন্য সমস্ত রাজ-শক্তির সহিত পরামর্শ 
করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন | 

- ভবিষ্যতে যুদ্ধ-বিগ্রহের সম্ভাবনা যাহাতে একেবারেই না 
থাকে সে বিষয়ে যে তিনি বথাশক্তি চেষ্টা করিবেন, এই 
কথাটা তীহার বক্তৃতায় তিনি বার বার বলিয়াছেন। 
তাহার মতে শুধু অন্য দেশের ক্ষতি করিবার আকার 
নিয়া যে যুদ্ধ করা হয় সে যুদ্ধকে এমন দ্বণ্য করিয়া তুলিতে 
হইবে যে, যে দেশ তাহাতে যোগদান করিবে তাহা আর 
সত্য বলিয়৷ পরিচিত হইবার স্পর্ধা না করিতে পারে। 
হার্ডিং আঁরে। বলিয়াছেন যে জগতে বাহাতে শাস্তি বিরাজ 
করে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে যাহাতে সন্ভাব থাকে, এবং 
এক দেশের সঙ্গে আর-এক দেশের কোন কিছু লইয়া 
মন কষাকষি হইলে যাহাতে একটা সুমীমাংসা হইয়া যার, সে 








__ পক্ষে চেষ্টা করিতে আমেরিকা! ক্রুটি করিবে না, কিন্তু নিজে 


সে কখনো পরের ঝগ্ড়ায় মাথা দিতে যাইবে al । আবষ্যক 
হইলে কোন কোন বিষয়ে “লীগ অব নেশন্সের” সঙ্গে 
পরামর্শ করিতে কিম্বা লীগকে সাহায্য করিতে তিনি প্রস্তুত 
আঁছেন বটে, কিন্তু যে লীগ শুধু বিজেতাঁদের, দলরূপে 
পরাজিত্তের উপর যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেছে, আমেরিকাকে 
সেই লীগভুক্ত তিনি কিছুতেই হইতে দিবেন না | 

মোট কথা হাডিং ইউরোপের ব্যাপার সম্পর্কে উইল্সনের 
পলিসীর ঠিক বিপরীত দিকে চলিবেন, মন্রো-ডক্টিন্‌ 
(Monroe Doctrine) তিনি কোনমতেই অমান্ত 
করিবেন না, ইউরোপের গণ্ডগোলে আমেরিকাকে কিছুতেই 
জড়াইবেন না। ইতিমধ্যেই খবর আসিয়াছে আমেরিকা 
জাৰ্ল্মীনীর সহিত স্বতন্ত্র ন্ধি-সত্রে আবদ্ধ হইবেন | 


যুদ্ধ-ক্ষতিপুরণ সমস্য 

সমপ্রতি লণ্ডনে জার্মানী ও মিত্রশক্তির যে একটি কন্‌- 
ফারেন্স বসিয়াছিল, তাহার অন্নাধিক খবর সংবাদপত্রপাঠক- 
মাত্রেই জানেন। এই কন্ফারেন্ে গত যুদ্ধে জার্মানীর 
ain মিত্রশক্তির যে ক্ষতি হইয়াছে সেই ক্ষতিপূরণ কিভাবে 
যথাসম্ভব hy হইতে পাঁরে তাহাই ছিল প্রধান আলোচ্য 
বিষয়। এই ক্ষতিপূরণ ব্যাপারটা একটু জটিল এবং 
গড়াইয়াছেও WA! এ সম্বন্ধে ইউরোপে ইতিপুর্ে বনু 


পালা NNN 


দেশবিদেশের কথা-যুদ্ব-ক্ষতিপুরণ ATT ১৩১. 


ee 





SIRT, 





আলোচনা চলিয়াছে, এখন তো খুবই চলিতেছে, ও 
বিভিন্ন মতসংঘর্ষে এক মহা আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। 
জিনিসটিকে একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝিবার চেষ্টা কর! Te | 

যুদ্ধশেযে যখন পারীতে সন্ধিপত্র সই হইল, তখন 
এই ক্ষতিপূরণের দফাটাই ছিল তাহার মধ্যে সবচেয়ে গোল- 
মেলে কথা । বার্তীশাস্ত্বিশারদেরা তখনই বলিয়াছিলেন 
যে মিত্রশক্তি জার্মানীর নিকট ক্ষতিপূরণ হিসাবে ate 
দাবী করিলেন. তাহা atu হইতেও পারে, কিন্তু সম্ভাব্য 
কিনা সে বিষয়ে বথেষ্ট সন্দেহ আছে। Keynesay 


‘Economic Consequences of the Peace” 


বইখানি অতি অল্পদিনের মধ্যেই বিখ্যাত হইয়া পড়িল, তাহার 
কারণ এই থে ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে সদ্ধিপত্রের গলদ অমন 
সুস্পষ্টভাবে আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যার নাই। 
কেনেস দেখাইলেন যে ক্ষতিপূরণের টাকা ও মালপত্র 
আদায় করিতে মিত্রশক্তিদের যে বেগ পাইতে ও জান্্ীনীকে 
যে বেগ দিতে হইবে তাঁহার ফলে ইউরোপের অন্তর ও 
বহির্বাণিজ্য--যাহ! যুদ্ধের দরুণ নষ্টপ্রায়_তাহ! একেবারে 
নষ্ট হইয়া যাইবে ও তাঁহার ফলে ইউরোপের ছুঃখ-ছুর্দশার 
আর অন্ত থাকিবে all সন্ধিপত্রে ক্ষতিপূরণের সর্তগুলির 
যে Wet অব্পবিস্তর পরিবর্তন করিতে হইবে একথাটা 
কেনেস ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আরো কেহ কেহ তখনই 
বলেন। বাস্তবিক হইনও তাহাই । একে একে fia 
শক্তির তিনটি বৈঠকে ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে সন্ধির স্তগুলিকে 
অনেক সংশোধন করিতে হইল। এই" সংশোঁধনটা 
যে তাহারা জার্মীনীর উপর কৃপা করিয়া করিলেন 
এমন নয়--না করিলে আদায়ের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত 
হয় বলিয়াই এরূপ করিতে হইল। অবশ্য অপর দিকে 
একথাটাও মনে রাখ: প্রয়োজন যে এ ব্যাপারে জান্মমানীর 
অপারগতার সঙ্গে অনিচ্ছ--ও কোনরকমে দিতে না হইলে 
ন! দিবার Sister মানবচরিত্রের একটা দুর্বলতা 
তাহা-_অনেকটা ছিল । | 

স্পা কন্ফারেন্সে নির্ধারণ হইল যে নগদ টাকা ভিন্ন 
নিদ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে জার্ম্মানীকে বিশেধ বিশেষ কয়েকটি 
পণ্য-দ্রব্য * মিত্রশক্তিকে পৌছাইয়া দিতে হইবে | 





x অই পখাপ্রুধ্যের মধ্যে arate ছিল সবচেয়ে বড় শিনিল। 


১৩২ 
ইহার পর পারীতে, মিত্রশক্তির বৈঠক বসিল স্পাতে 
যাহা ঠিক হইয়াছিল তাহা জার্মানী করিতেছে না 
বলিয়া | + আবার নূতন প্রস্তাব, নূতন নির্ধারণ হইল। 
টাকার দীবীটা কতকটা কমাইয়৷ দেওয়া হইল, পণ্যদ্রব্য 
দিবার তারিখ আরো পিছাইয়া দেওরা হইল, আর ঠিক 
হুইল যে মার্চমাসে লণ্ডনে জার্্মান প্রতিনিধিদের ডাকিয়া 
এক নূতন করিয়া বৈঠক বসিবে 'ও তাহাতে একেবারে 
শেষবারের মৃত Sidley জানাইয়া দেওয়া হইবে যে 
তোমাকে এত টাকা, এত জিনিস অমুক অমুক তারিখের, 
মধ্যে বুঝাইরা দিতে হইবে। জার্ন্মানীকে এই কন্ফারেন্সে 
-আহ্বান ব্যাপারটা মিত্রশক্তির পক্ষে একটা! নূতন জিনিস। 
এতদিন একতর্ফাঁ আলোচনা চলিতেছিল, সেসব 
আলোচনায় জার্মানীর কোন স্থান ছিল না, জান্মীনীকে 
_ শুধু জানাইয়া দেওয়া হইত আমর! এই ঠিক করিয়াছি 
তোমাদের এই করিতে হইবে। এবার জার্মানীর বক্তব্য ও 
জান্মীনীর স্থবিধা-অস্সুবিধার কথা অন্ততঃ শোনা হইবে এই 
রকম ধাধ্য হইল। | 
লণ্ডনে বৈঠক বসিল। তাহাতে জার্মানীর পক্ষ হইতে 
ক্ষতিপূরণের যে পদ্ধতি প্রস্তাবিত হইল তাহা মিত্রশক্তির 
মনঃপুত হইল না। লয়েড জর্জ. তাঁহার সুদীর্ঘ বক্তৃতাতে 
যুদ্ধকালে জার্মানী ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় ্রান্দে ও বেল্জিয়ামে 
বাণিজ্যের যে ক্ষতি করিয়াছে + তাহা জাৰ্মান প্রতিনিধিদের 





যুদ্ধের সময় ফ্রান্সের, কয়লাখনিগুলি ধ্বংস হয় জার্মানীর দ্বারা । তাহার 
ফলে কয়ল।র অভাবে এখন. ক্রান্সের কলকার্থানার কাঁজ প্রায় অচল। 
তাই জাৰ্শ্মানীকে কয়লা দিয়! ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে) 

+ যত কয়ল! জার্মানীর দিবার কথা ছিল দে নাকি তাহা দিতে 
পারে ate 

£ জান্মীনী মিত্ররাজ্যসমূহের শিল্পবাণিজ্যের কি পরিমাণ ক্ষতি 
করিয়াছে লয়েড জঙ্জ তাঁহার নিয়লিখিত হিসাব দেন £--কেবল এক 
ফ্রান্সেই অনুমান ২১,০০০ কার্খান! ধ্বংস কর! হইয়াছে। উত্তর 
ফ্রান্সের যে অনংখ্য খনি এবং খনিনংলগ্র কলকার্খান। ইচ্ছাপূর্বক নষ্ট 
করা হইয়াছে সেগুলিকে আবার কাধ্যক্ষম তুলিতে অন্ততঃ দশ 
বৎসর বা তারও বেশী, সময় লাগিবে} ৪,০০০ বন্তরবয়নের কার্খানার 
মধ্যে অনেকগুলি একেবারে ধ্বংস করা হইয় (ছে, আর-কতকগুলির 
সাজনরঞ্জাম হয় জাঁন্যানর! নিজেদের দেশে লইয়! গিয়াছে নয়ত জাঙ্গিয়া 
ফেলিয়াছে। প্রায় ৩:৩০ ছোট ছোট সহর এবং ৩১৯,২৬৯ ঘরবাড়ী 
সমুলে RAMS হইয়াছে। ৩১৩,৬৭৫ বম্তবাটীর আংশিক ক্ষতি 
হইয়াছে। ৫৪০০ মাইল রেলপথ, ৫০০০ CTY, ৩২৫০০ ae 
এবং ৯,৫০০,৭০০ ee Eee ees 5৫০,০০০) 


প্রবাসী--বৈশাখ, ১৬২৮. 


{ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


শৌনাইয়া স্পষ্ট ভাষায় জানাইলেন বে তাঁহারা যে প্রস্তাব 


করিয়াছেন তাহ! গ্রহণযোগ্য নয়,_কেননা তাহাতে 
ফাঁকি দিবার ইচ্ছা দেখা যাইতেছে, সে প্রস্তাবানুসারে 
কাজ হইলে সন্ধির সর্ভ অমান্ত করা হইবে। অতএব 
আর কোনরূপ রফা না করিয়া মিবশক্তি স্থির করিলেন ৫_- 

(১) রাইন নদীর দগ্িণতীরস্থ জান্মীনীর তিনটি সহর, 
PRAT, কুরট ও ডুসেল্‌ডফ অধিক্কত হইবে | 

(২) জার্মানীর 'যে-সমুদয় পণ্য্রব্য মিত্ররাজ্যসমূহে 
ভবিষ্যতে বিক্রয় হইবে তাহার মূল্যের কতকাংশ মিত্র 
শক্তিকে দিতে হইবে।  . 

(৩) জাৰ্ম্মানীর যে-সব জায়গা বর্তমানে মিরশক্তির 
অধিকারে আছে সেইসব জায়গার বহিঃসীমান্তে অবস্থিত 


জার্মান কাষ্টমহাউস্‌সমূহ বে es আদায় করিবেন তাহ, 


ক্ষতিপূরণ স্বরূপ মিত্রশক্তিকে দিতে হইবে। আর রাইন 
নদীর পাঁরে এবং মিত্রশক্তির অধিকৃত স্থানসমূহের সীমারেখার 
জান্মানীকে শুন্ধ আদায়ের জন্য কতকগুলি a বসাইতে 


হইবে। এইসব ঘাঁটাতে পণ্যদ্রব্যের আম্দানী ও রপ্তানির 


উপরে কি হারে ws আদায় করিতে হইবে তাহা মিত্রশক্তি 
নির্ধারণ করিয়া দিবেন | | 

সন্ধিসর্ত পূরণ করিতে বিলম্ব ও নানাবিধ ওজর আপত্তি 
করার জন্ত এই হইল জার্ম্মানীর প্রতি মিত্ররাজ্যের 
শীস্তিবিধাঁন। সহর-তিনটি ইতিমধ্যেই অধিকৃত হইয়াছে ও 
জার্মান পণাদ্রব্যের উপর নির্ধারিত we আদায়ের 'আয়োজনও 
চলিতেছে | 
, এই উপায়ে জার্মানীর নিকট হইতে কতটা আদায় 





নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছে। যুদ্ধের আগে সমন্ত ফ্রান্সে কয়লা হইত 
৫২,০০*,০০০ টন, আর এখন হয় মোটে ২১,০০০,০০০ টন | অনেক 
জায়গাতেই খনি, কলকার্থানা ইত্যাদি জাঁ্শ্মানর! নষ্ট করিয়াছে ফ্রান্স ও 


বেল্জিয়মের শিল্পবাণিজ্য বহুদিনের জন্য অঙ্গহীন করিয়। দিবার উদ্দেষ্যে। ২, 


১৯১৫ সালের ১৯শে জুন বেল্জিয়মে “জার্ম্মান ইকনমিক মিশনের” যে 
বৈঠক বসিয়াছিল তাহাতে জেনারেল ফন বিসিং স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, 
"আমাদের উদ্দেপ্তই এই যে বেল্জ্রিয়মের বাণিজ্যকে এমন ভাবে পিষিয়। 
ফেলিতে হইবে যেন সে আর কোনদিন জার্মানীর ‘সঙ্গে প্রতিযোগিতা 
না করিতে পারে । এই রকমের অযথা ধ্বংসপাধনের বহু দৃষ্টাস্ত 
দেওয়! যাইতে পারে । কোন কোন জায়গায় কলকজা ভাঙ্গিয়া ফেলা 
হইয়াছিল শুধু জার্দদানীতে ধাতু সর্বরাহ করিবার জন্য। Flax 
industry ফ্রান্সের একটা প্রধান Pia) কিন্তু জার্ল্সানবাহিনী এই 
শিল্পটাযক ফ্রান্সের বক্ষ হইতে একেবারে যুছিয়। ফেলিয়াছে। 


/ 


৯ 


১ম সংখ্যা | ক. 


wean 


হইবে তাহা অব্য ভবিষ্যতের কথ!। তবে যতটা দেখা 
যাইতেছে তাঁহীতে ইহার ফলে অনেক রকম নূতন নূতন 
গোলমাঁলের স্থচনা হইবে বলিয়া! মনে হয়। পাল্টা জবাবে 
ইতিমধ্যেই জার্মানী ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে প্রস্তুত জিনিসপত্র 











ই “বয়কট” করিতে সুরু করিয়াছে। কিন্তু ইহাই সবচেয়ে 


বড় সমস্ত! নয়। জার্মানীর নিকট ক্ষতিপূরণ . লইতে 
গিয়া মিত্রশক্তিদের বাঁণিজ্যব্যবসাঁয়ে বিষম আঘাত লাগিবার 
আশঙ্কা । কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলিবার চেষ্টা করিব। 
কথা হইতেছে জার্মানীর কাছ হইতে যতটা পারা 
যায় wine করিতে হইবে। তাহার একমীত্র উপাঁর 
জার্মানীর প্রস্তুত পণ্যদ্ব্য বত বেণী সম্ভব ক্রয় করা, কেননা 
জার্মানীর জিনিস যত বেশী বিক্রয় হইবে তাঁহার মূল্য বাবদ 
তত বেশী টাক! মিত্রশক্তির পকেটে আদিবে। কিন্ত 
ইহাতে বিপদ অনেক । এই যুদ্ধের পরেও জার্মানী বত 


সস্তায় জিনিস তৈয়ার করিতে পারে .তত সস্তায় ইংল্যাণ্ড, | 


ফ্রান্স বা ইটালী কেহই পারিবে না। * এখন যদি সেই 
সন্তা জান্মীন মাল ও-সব দেশে বেশী আসিতে পায় তাহা 
যাইবে, এবং যে ঘোর বেকার-অবস্থা ( unemployment ) 
ইংল্যাও ও ফ্রান্সের বুকে চাপিয়া বসিয়াছে তাহা বাড়িয়াই 
চলিবে। এ বিষম সমন্তার সমাধান কি? কোন কোন 
বিশেষজ্ঞ প্রস্তাব করিতেছেন, জার্ম্মানী বাহাতে তাহার 
তৈয়ারী মাল ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স ছাড়া পৃথিবীর অন্তান্ত দেশে 
খুব বেশী পরিমাণে tases আরস্ত করে মিত্রশক্তিকে 
সেই চেষ্টা করিতে হইবে। shite মালের বদলে 
এসকল দেশ তাঁহাদের কাঁচা মাল মিত্রশক্তিকে দিবে। 
কিন্তু এপথেও বিভ্রাট রহিয়াছে যথেষ্ট । বে-সব দেশ 
হইতে ইংল্যাও ও ফ্রান্স সাধারণতঃ কাঁচা মাল পাইয়। 
৪৬ তাহাদের মধ্যে যুক্তরাজ্য, কানাডা, বা অস্ট্রেলিয়া 
"কেহই এত অধিক পরিমাণে সন্তাদাঁমের জার্মান পণ্য লইতে 
স্বীকৃত হইবে না। বাকী রহিল দক্ষিণ আমেরিকা, ভারতবর্ষ, 
ঈজিপ্ট, আফ্রিকা, রুষিয়া এবং চীনসা্রাজ্য। কিন্তু যুদ্ধের সময় 

* Dye industrya কথা স্মরণ করুন। এই সেদিন ইংল্যান্ডের 


Dye industryta রক্ষা করিবার ae বিদেশী অর্থাৎ জান্মীন রঙের 
উপর শুদ্ধ বনাইতে হইল Bea আইন গাঁশ করিয়া) 


দেশবিদেশের কথা--বাংলা 
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যে জার্মান বাণিজ্যকে এমকল দেশ হইতে সমূলে উৎখাত 
করিবার জন্য ইংল্যাণ্ড প্রাণপাতি করিয়াছিল, এখন কি 
সেই জান্মান বাণিজ্য সেখানে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা 
তাহাকেই করিতে হইবে? জার্মান বাণিজ্য ভারতবর্ষ রুষিয়া 
ও চীনের বাজার অধিকার করিয়া বসিবে, আর তাহাই 
ইংল্যাগুকে চুপ করিয়া দেখিতে হইবে? তারপর যদিবা 
ইংল্যাণ্ড তাহাতে রাজীই হর, জার্মানী শুধু পরের স্বার্থের 
জন্য এত করিতে রাজী হইবে কেন? সে নিজে অদ্ধীশনে 
থাকিয়া নানা উপায়ে রুষিয়ার বাজারে প্রভূত্ব স্থাপনের চেষ্টা 
করিবে, আর এদিকে তার বাণিজ্যের লভ্যাংশ যাইবে 
ইংল্যাও ও ফ্রান্সের পেটে, জানিয়! শুনিয়া এ বিড়ম্বনা 
জার্মানী সহিতে চাহিবে কেন? ইহার উপরে সমস্যা আরো! 
জটিল হইয়া উঠিবে যখন Anti-Dumping Bill পাস 
হইবে। এই বিল পাস হইলে ইংল্যাণ্ডের বাজারে ইংল্যাণ্ড 
তাহার নিজের তৈয়ীরী যে জিনিস যে দামে বিক্রয় করে 
তার চেয়ে কম দামে জার্শানীকে সেই জিনিস ইংল্যাণ্ডে 
বিক্রয় করিতে দেওয়। হইবে না এবং বিদেশ হইতে, 
বিশেষতঃ জান্মানী হইতে, রপ্তানী সমস্ত জিনিসের উপর 
খুব বেশী হারে OS বসিবে। 

সুতরাং দেখা যাইতেছে An কন্ফারেন্স হইতে আনন্ত 
করিয়া আজ পর্যন্ত ক্ষতিপূর্ণসমন্তা সমাধানের দিকে না 
Gal ক্রমশই জটিলতার দিকে চলিয়াছে। আর সঙ্গে সঙ্গে 
ইউরোপের বাণিজ্য-ব্যাপারের স্বাভাবিক অবস্থা As ফিরিয়া 
আসিবার সম্ভাবনা ক্রমেই সুদুর হইতেছে | 

২৮শে চৈত্র | শ্রীঅমলচন্্র হোম | 

বাংলা 

বামমোহনের বাংলা, বিদ্যাসাগরের বাংলা, বঙ্কিমের বাংলা, 
বিবেকানন্দের বাংলা, রবীন্দের বাংল! বলিয়াই আমাদের বাংলা- 
দেশের প্রসিদ্ধি। আজ যে সারা ভার্তবর্ষময় স্বাদেশিকতার 
বন্যা বহিতেছে তাহাকে ভগীরথের মত প্রবাহিত করিয়! 
আনিয়াছে আমাদের এই বাংল! দেশ। বাংলার মনীষী সম্তান- 
রাই জগতের ভাবসমুদ্র হইতে চিস্তারত্ব আহরণ করিয়া 
আনিয়া ভারতের ভাঙার - পরিপূর্ণ করিয়া আদিতেছেন। 
অথচ এই ভাঁষবীর বাঙালী জাতি আপনার উদরারের সংস্থার 


১৩৪ 


বিষয়ে আজ অবধি বিশেষ সুব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারে 
নাই। ইহা আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। বাঙালীর 
এই ওদাসীন্য সঙ্গত না হইলেও, স্বাভাবিক বটে। ভারতবর্ষ 
ছিল স্বরণপরস্থ ; আবার তাঁর মধ্যে বাংলা দেশ Sate দেশ 
অপেক্ষী অধিকতর শস্তশালিনী। অন্নের জন্য বাংলার সন্তান- 
দের অল্পই খাটিতে হইত। অন্নের চিন্তা এত কম থাকায় 
বাঙালী স্বভাব্তঃই ভাঁবরাজ্যে আপনাকে নিযুক্ত রাখিতে 
পারিয়াছিল। তাই সে পারমার্থিক চিন্তায়, মানব-কল্যাণ- 
চিন্তার এতদুর অগ্রসর হইয়াছিল ও হইয়াছে । তাই আজ 
অন্ন-সমস্যা ও ভাবপ্রাবল্যের দোটানায় পড়িয়া বাঙালী প্রাণে 
মনে অস্থির উত্যক্ত ও নিরানন্দ হইয়া উঠিয়াছে। বহুদিনের 
ভাবনিবন্ধ স্বভাবকে আজ মে অতিক্রম করিয়া উঠিতে 
গাঁরিতেছে না। কিন্তু এই ভাবজাত Satie লইয়া বসিয়া 
থাকিলে বাঙালীর আর চলিবে না। তুর গৃহ আজ ABS, 
সে আজ দরিদ্র । চিন্তজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ কর! তার 
পক্ষে সন্তব নয়, সর্গতও মোটেই নয়। কিন্তু তবুও না খাইয়া 
ভাবে ডুবিয়া থাকা বিজ্ঞের কাজ নয়। আজ বাঙালীকে 
অন্নের জন্য বিশেষ করিয়া খাঁটিতে ও ভাবিতে হইবে। 
এতদিন ধরিয়া বাঙালী যেমনি ওদাসীন্তে দিন কাটাইয়াছে, 
আজ তেমনি আগ্রহ ও. উদ্যম লইয়া তাকে পারিপার্থিক 
ছুরবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে এবং তার বাচিবার 
পথ সুগম করিতে হইবে। বাঙালী যে অন্নাভাবে কিরূপ 
ক্লিষ্ট তাহা “খুলনা” প্রতি সপ্তাহে অনাহারে মৃত্যুর যে দীর্ঘ 
তাঁলিক! প্রকাশ করিতেছেন তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়! 
ক্ষুধার সময় যে এক গঙুষ জল খাইবে তারও সঙ্গতি বাঙালীর 


নাই 
জলকষ্ট।_-এই সময়ে পল্ীগ্রীমে জলকষ্টের দরুণ কিরূপ হাহাকার 
উঠে, সহরবাসীরা Stel অল্পই বুঝিতে পারে। জেলা বোর্ড ও 
লোকাল বোর্ডগুলি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়| এ বিষয়ে. অধিকতর মনোযোগী না 
হইলে পঙ্িল জলাশয়গুলির পন্বোদ্ধার ন! করাইলে, পলীগ্রামগুলিকে 
ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের কবল হইতে রক্ষা করা অসম্ভব । অধিকাংশ 
স্থলেই দেখা যায়, নিরক্ষর পল্লীবাসীরা আপনারাও কিছু প্রতিকার 
করিতে পারে না, অভাব অভিযোগ জ্ঞাপন করিতেও জানে না। 
তাঁহার! শুধু মরিতে জানে । এ অবস্থার কি পরিবর্তন হইবে না ? 
চু চুড়া-বাৰ্ত্বীবহ | 
অনাহারে জীর্ণ, কদাহারে রোগপ্রবণ বাঙালীর দেহের 
রোগ-প্রতিষেধের ক্ষমতা একেবারে লোপ পাইয়াছে। 
তাই 





প্রবাদী--বৈশাখ, ১৩২৮ 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়ায় প্রত্যেক দিন গড়ে ১৩০০ শত লোক শমন- 
সদনে প্রেরিত হয়। অন্যপদ্ষে বাজীলায় দৈনিক শিশু মরে এক সহস্ত্। 
. সয্শোহর। 
যেদেশে এত লোঁক ও শিশু প্রত্যহ মরে সেদেশের 
জন্মসংখ্যা মৃত্যুসংখ্যার চেয়ে কম হইবাঁরই কথা । এবং তার ". 
ফল সমস্ত জীতিটারই বিলোপ ৷ 
বাঙ্গাল! শ্বশীন-পথে।_ বাঙ্গালা শ্মশানে পরিণত হইতেছে। যেরূপ 
গতিতে সৃত্যুসংখ্যা বাঁড়িছেছে, তাঁহাতে হুজলা সুফল বঙ্গডুমি যে 
অচিরে হন্দরবনে পরিণত হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কেন 
এমন হয়? তাহার একমাত্র উত্তর পেটে অন্ন নাই, শীতাতপ হইতে 
শরীরকে রক্ষার জন্য একথণ্ড বস্তু নাই, তদুপরি গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় 
জলের অভাব। ফলে ভর, কলেরা ও আমাশ!। এই মৃত্যুলংখ্য! হাঁস 
করিতে হইলে শুধু দুই-চারিটি হাসপাতাল খুলিলে চলিবে না । যাহাতে 
শিল্প বাণিজ্য আবার মাথ! তুলিয়া উঠিতে পারে এবং শিক্ষার বিমল 
জ্যোতি রাজপ্রাসাদ হইতে দরিদ্রের পর্ণকুটির পর্য্যন্ত অবাধে প্রবেশ 
করিতে পাঁরে তাহ! করিতে হইবে। সর্ব্বোপরি চাই. অন্ন। 
ভাঁরতের-_বা্গীলীর মত পৃথিবীর আর কোথাঁও দেশবাসীকে এমন 
ধ্বংদলীলার সন্মুখীন হইতে হয় Al আজ কোন হুসভ্য দেশে এই 
তাওবী লীলা চলিলে অবস্থা কি দীড়াইত ? গবর্ণমেন্ট দেশবাদী স্বর 
অবহিত হউন | - - 


ভিলার নাম 





হাজারকরা মৃত্যুর হারের 
মৃত্যুর হার . আধিক্য 
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-যশোহর। 
কেবল থে পল্লীগ্রামের এই অবস্থা তাহা নয়; যেসব 


১ম সংখ্যা | 
গ্রামে ও শহরে মিউনিসিপালিটি আছে, সেখানকার অবস্থাও 
শোচনীয় ।-- 


জন্স-ৃত্যুসংখ্যা।--বাঙ্গালা গভর্মেন্টের মিউনিসিপ্যাল বিভাগ 
হি না জন্ম-মৃত্যুর এক তালিকা বাহির হইয়াছে। 
+ ইহাতে প্রকাশ, 7৮917 ee 
4 বেশী। কলেরায় মৃত্যুর সংখ্যা ১,২৫০০০, WY ৩৭০০০, . জ্বরে 
১২,২৯০০০ |_বীরভূম-বার্ত। | - 
যখন দেশ অনাহার-জনিত রোগে উৎসন্ন যাইতেছে» 
তখন দেশের বিদেশী-পরিচালিত গভ্েণ্ট দেশের লোকের 
দত্ত ট্যাকৃসের টাকা! দেশের লোকের দারুণ অভাব মোচনের 
সাহায্যে ব্যয় করিতে FATS করিয়া স্বদেশীদের বিল্লাস-স্থখের 
জন্য ব্যয় করিতে লজ্জিত হইতেছে ন! 


বাঙ্গালায় ম্যালেরিয়া ও সরকার ।--লর্ড রোনান্ডসে বাঙ্গালার 
ম্যালেরিয়ার সম্বন্ধে যে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার ফলে 
তিনি জাঁনিয়াছেন- বাঙ্গালীয় প্রতি বৎসর কেবল ম্যালেরিয়ায় সাড়ে 
তিন লক্ষ হইতে ৪ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। কিন্তু এই ম্যালেরিয়া 
a Oli বাঙ্গালা সরকার মাত্র ২ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা মঞ্জুর 
1 অথচ কলিকাতা পুলিসের গোরা সাজ্জেন্টদিগের মধ্যে 
যাহারা বিবাহিত কেবল তাঁহাদের বাসস্থান নির্দাণের জন্যই সরকার 
মঞ্জুর করিয়াছেন ২ লক্ষ ৮৩ হাঁজার টাঁকা। এইরূপ না হইলে কি 
আর শাসনে সুনাম হয় ?--পয়গাঁম। 
আরও বেতন বৃদ্ধি--পোঁষ্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ণু- 
চারীদের বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে। চীফ ইঞ্জিনিয়ার ২৭৫০ টাকা হইতে 
৩০০০ BE বেতন পাইবেন। টেলিগ্রাফ ও ওয়ার্কদপের যেসকল 
স্থপারিন্টেণ্ডেটে ৭০০ টাকা হইতে ১২৫০ টাঁক। বেতন পাইতেন, তাহারা 
১০২৫ টাক| হইতে ere টাকা পাইবেন। ১৭৫০ হইতে ২১৫০ 
টাকা! বেতনের দুইটি নূতন পদ স্থাষ্টি করা! হইয়াছে। 
ভারত কাঁমধেনুকে অতি জোরে দোহন করা হইতেছে। ইহার ফল 
অসন্তোষ । দেনু তাই লাথি মারিতেছে। 
এই ভেদ্-নীতির অর্থ কি?- প্রত্যেক ইউরোগীয় ছাত্রের শিক্ষার 
জন্য গবর্ণমেন্ট বৎসরে ৫৭'৪ টাকা, কিন্তু প্রতেক ভারতীয় ছাত্রের জন্ত 
বৎসরে ৬'৪ টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন । 
ads ভারতবর্ষের টাকার উপয় ভারতীয়দের যত অধিকার ইউরো- 
পীয়দের অধিকার তাহার ৯ গুণ অধিক। 
তোমরা কার্তক্ষেত্রে ভেদনীতি অবলম্বন করিবে, আর মুখে বক্ত তায় 
সাম্য প্রচার করিবে,_-সেই ফাঁকা বন্ত তায় কাহারও মন ভিজিবে না। 
ইউরোপীয় ছাত্রের শিক্ষার জন্ত গবর্ণমেণ্ট মাথাপিছু যত টাকা 'ব্যয় 
[৬ ভারতীয় ছাত্রের জন্যও তত ব্যয় করিতে শ্যায়তঃ ews বাধা | 
-সম্ত্রীবনী। 


যেখানে যেখানে শাদ! চাম্ড়ার লোকের সম্পর্ক সেখানেই 
গভমেন্ট ব্যয়ে কল্পতরু ; যার! হাজার হাজার টাকা মাইনে 
পায়, তাদেরই মাইনে ক্রমশই বাঁড়িরা চলিয়াছে ; অথচ 
দেশী স্কুলের মাষ্টার, পুলিশের কনষ্টেবল, ডাকঘরের পিয়ন 
প্রভৃতি দুবেলা পেট ভর! খাইতে পাইবার মতন মাইনে 





দেশবিদেশের কথা-_বাংল! 








১৩৫ 
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চাহিয়াও পাইতেছে না। একই বিভাগের উচ্চ অর্থাৎ 
শাদার স্তরে ও নিয় অর্থাৎ কালার স্তরে এমন অসম্ভব 
তারতম্য ও বৈষম্য থাকিতে দেওয়া গভর্মেন্টের পক্ষে 
নিতান্তই অশোভন অন্তার ও লজ্জার কথা | 

বেতন বৃদ্ধির আবেদন ।_-কলিকাতা৷ পুলিসের কনষ্টেবলরা বঙ্গের 
গবর্ণর সকাশে এক আবেদন করিয়াছেন! উহাতে দেখান হইয়াছে যে, 
বর্তমান অবস্থায় তাঁহাদের মাসিক বেতন ১৮২ টাকা হইয়াছে এবং 
বাড়িয়া ২২ Brel হইবে । অথচ তাহাদের খাইতে প্রত্যহ 1% আনা 
পড়ে। এ অবস্থায় তাহাদের চলে না। অতএব কনষ্টেবলেন্ন বেতন 
৩০ হইতে ৪২ ২ টাকা! পৰ্যন্ত করিয়া দেওয়া হউক । ইহার উপর আরও 
অনেক afta চাঁহিয়াছে।__বীরভূমবার্ত।। : 


কিন্ত বিদেশীদের কাছে অন্যরূপ ব্যবস্থা আশা করাই 
বাতুলতা। দেশের শাসন-পদ্ধতির নূতন সংস্কার যখন 
হইল, তখন দেশের একদল লোক আশায় উৎফুল্ল হইয়া- 
ছিলেন যে এইবার দেশের শাসনবন্ত্ স্বায়ত্ত হইবে ও দেশের 
দুর্দশা মোচন হইবে। কিন্তু দেশের মজ্জায় ঘুণ না ধরিলে 
সে দেশ কখনো! পরাধীন হয় না দেশের লোক পরাধীন 
পরবশ থাকার ফলে এমনি স্থার্থাধীন ও স্বার্থবশ হইয়া 
পড়িয়াছে যে দেশহিতৈষণ। ও পরার্থপরতা তাদের কাছে 
কথার কথা মাত্র হইয়া গেছে। এই কথা বে সত্য তা 
বারবার প্রমাণ হইতেছে ।__ 


ভারতের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা শীসন-সংস্কার আইন প্রচলনের 
প্রান্কীলে আপনাদের বেতন অতিশয় বাড়াইয়া লইয়াছেন। ইহাতে 
তাহাদের একটুকুও লজ্জা হয় নাই! তাহা, না হইবারই sal, 
তাঁহারা বিদেশ হইতে টাকা উপাঞজ্জনের জন্যই এদেশে আসিয়াছেন। 

কিন্তু ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ এ কি ste করিলেন? 
যশোহরের উকীল, উগ্রপন্থী দলের নেতা, রায় বাহাদুর যছুনাথ মজুমদার 
এ কি লঙ্জীকর কাঁধ্য করিলেন? - 

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা শাঁসনসংক্কার আইন অনুসারে দুই ভাগে 
বিভক্ত হইয়াছে। নিম্নভাগের নাম ইণ্ডিয়ান লেজিস্লেটভ এসেশ্বলি 
ও উচ্চভাগের নাম কাউন্সিল অব ষ্টেট | 

কাউন্সিল অব স্টেটের সভ্যগণ কা্য্যকালে প্রতি দিন২* টাকা ভাতা, 
৫ টাকা গাড়ীভাঁড়া ও যাতায়াতের জন্য রেলগাড়ীর প্রথম শ্রেণীর একট! 
কক্ষ পাইয়। থাকেন ও তাহাদের নামের পুর্বে - “অনারেবল” শব্দ 
ব্যবহৃত হয়। 

লেজিস্লেটিভ aor লির সভ্যগণ কাঁধ্যকালে প্রতিদিন ১৫ টাকা 
ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ২খাঁনা টিকেট পান। তাহাদের নামের পূর্বে 
“অনারেবল” শব্দ যোজনা করিতে পারেন না । 

রায় বাহাদুর প্রস্তাব করেন, উভয় শাখার ব্যবস্থাপকদিগকেই সমান 
ভাতা ও সমান সম্মান দান করা হউক। ' 

২জন সভ্য ব্যতীত আর সকলেই দৈনিক ২০ 
সমর্থন করাতে উহাই ate হইয়াছে। ' 

১৪০জন সত্যের প্রত্যেককে ৫ টাক! বৃদ্ধি করিয়া দিলে বৎসরে 


টাকা বৃদ্ধির পক্ষ 
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delve হাঁজার ট।কা বেশী খরচ হইবে। বাহার! রক্ষক তাঁহারাই ভক্ষক 
হইলেন। ভারতীয় ব্যবস্থাপক Ala সভ্যদের ব্যবহারকে ধিক্কার 
না দিয়া কেহ থাকিতে পারিবে না।-সঞ্জীবনী। 

এসব ছাড়! দেশী মন্ত্রীরা মোট!" মোটা মাহিনাঁর মায়! 
ছাঁড়িতে পারেন নাই; অথচ Stal অনাহারে মৃতপ্রায় 





২৯ পি পাস 





দেশের প্রতিনিধি বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ. 


করেন না। যারা নিজেরা লোভী হয়, তারা অপরের 
লোৌভকেও প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হয় ; তাদের মনের ভাব হয়, 
যে, তুমিও কিছু হাতাও, আমিও কিছু হাতাই, তুমিও 
আমায় কিছু বলিও না, আমিও তোমায় কিছু বলিব না। 
বাংলার বজেট এই রকমেই ভাগ বাটোয়ার! হইয়াছে | 


১। হাইকোর্টে অপব্যয়।__বঙ্গদেশের বজেটে হাইকোর্টের আফিস- 
ব্যয় বাবত ১,৩০,০০০, Bilal মঞ্জুর হইয়াছে । হাইকোটের মাঁমলা- 
গুলির বিবরণ যে পুস্তকে মুদ্রিত হয় তাহা এক্ষণে হাইকোর্ট স্বয়ং 
মুদ্রিত করিবেন। এই মুদ্রণ ব্যাপান্নে কি প্রকারে অর্থের অপব্যয় 
হয় তাহা নিম্নলিখিত উদ্দাহরণেই বুঝাই | 

২০০ পৃষ্ঠা পুস্তকের মুদ্রণ ও সম্পাদন জন্য সাধারণতঃ ৩৭৫ টাকা 
দেওয়! হয়; হাইকোর্ট এজন্য ৮২৫২ Bray দিয়া থাকেন। woe পাতায় 
পুস্তক মুদ্রণ ও সম্পাদনের জন্য সাধারণতঃ ১১২৫২ টাকা দেওয়া 
হয়; হাইকোর্ট এজন্য ২৪৭৫২ টাকা দিয়া থাকেন। হাইকোর্ট দেশের 
উচ্চ আদালত; লোকের প্রতি স্থবিচার করাই তাহার কর্তব্য, এদেশের 
দরিদ্র সাধারণের অর্থের এভাবে অপব্যয় করিলে নিন্দনীয় হইবেন। 

-সঞ্জীবনী। এডুকেশন গেজেট | 


পুলিশ বিভাগে ব্যয় কম মঞ্জুর করিয়া শাসন-পরিষদের 
সদস্যের এখন পস্তাইতে Ae করিয়াছেন; খুঁড়ি মাকক! 
বলিয়া Stal ভুল শুধ্রাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া আপোষ সালিস 
করিবার জোগাড়ে আছেন। 

দেশের তথাকথিত ভদ্রলোকদের পেশাদারী দেশহিতৈষণ। 
ত যাচাই হইয়া মেকি সাব্যস্ত হইয়া গেল। এখন, যাঁদের 
লইয়। দেশ সেই জনসাধারণ নিজেদের কর্ম্মভার নিজেরা গ্রহণ 
করির়! নিজেদের পরিত্রাণের উপায় ন! করিলে আর অন্য 


উপায় নাই। 

কৃষক-দমিতি-কৃষক সপ্রদায়ের মধ্যে যে জাগরণের চিহ্ন পরিদৃষ্ট 
হইতেছে, ইহ! দেশের কল্যাণের কথা। প্রায় সকল জেলায় কৃষক- 
দিগের মংধ্য একটি প্রাণের স্পন্দন দেখা যাইতেছে--স্বধর্মম রক্ষা, শিক্ষা 
প্রচার, এবং পরছিতব্রতসাঁধন, এইরূপ মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া গ্রামবাসীরা 
কর্ম্মতৎপর হইয়াছেন। স্বাস্থযারক্ষা এবং গ্রাম্য সংস্কারের দিকেও 
তাহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে, ইহ! সুখের ব্ষিয়। সম্রতি ২৪ পরগণার 
অন্তর্গত, area নিকট সাইমান! গ্রামে একটি বৃহৎ কৃষক-সম্মিলনী 
হইয়া ছিল, তাহাতে একজন বদ্ধিধু; কৃষকই সভাপতির আসন “গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। গ্রামবাসীরা সর্ধত্র এইরূপ শিক্ষা, ates এবং 
সমাজগঠনে মনোযোগ দিলে অচিরেই আবার সোনার বাংলা ফিরিয়া 
- আসিবে ।- নবসঙ্ব। 
কৃষক-দভা- গত ৮ই ফান্কন-ওমরপুর-নিবাঁসী পালিতমহীশয়দিগের 


প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩২৮ 


PNA OD. 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
বাটাতে Age হুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের উৎসাহে ১২টি গ্রাম লইয়া 
একটি কৃষক-সন্মিলনী গঠিত হইয়াছে। সভায় wih apt অনেক 
শিক্ষিত ভদ্রমহৌদয় এবং কামদেবপুর ও শঙ্করবাঁটার অনেক লোক 
উপস্থিত ছিলেন। সভার উদ্যোক্তাগণ সারগর্ত বক্ত তাঁদ্বার! কৃষকগণকে 
বুঝাইয়৷ দেন, যে, তাহাদিগেরই যত্বের অভাবে গ্রাম ম্যালেরিয়ায় উৎস 
হইয়া যাইতেছে, খা্-শন্তের অভাবে লোকে অনাহারে মরিতেছে; | 
কৃষকগণও একবাক্যে পাটের চাষ পরিত্যাগ করিয়া তুলা ও খাত্ত- 
শস্তের চাঁষ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে। সকল স্থানে এইরূপ 
সম্মিলনী গঠিত হইয়া af প্রত কাৰ্য্য হয়, তাহা হইলে দেশের 
কল্যাণের আর Staal কোথায় ?--নবসজ্ঘয 

কৃষক-সভা।-_রঙ্গপুরের নলভাঙ্গীয় শ্রীযুক্ত অভয়াঁচরণ সেন মহাশয়ের 
সভাপতিত্বে দশ হাজার চাষীর সন্মিলনে এক বিরাট সভা হইয়াছে! 
সভায় কৃষকেরা পাটের চাষ বন্ধ করিতে, চর্কা চাঁলান্ট্রতে, মামলা" 
মোকদ্দমা সাঁলিশী বিচারে মিটাইয়! ফেলিতে, এবং মাদকদ্রব্য বর্জন 
করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে। 


আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরা খুব বুদ্ধিমান ও 
ধ্বগ্রাণ। তাদের ইষ্টানিষ্ট কিসে হয় তাহা বুঝিতে পারিলে 
অতি সহজেই তারা সৎপথে চলিতে পারে।. 


তিন প্রতিজ্ঞা-_গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী রবিবার অপরাহ্ণ সৈয়দপুরে 
এক সভা হয়। সভায় ২* হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল। পুলিশ 
লইয়া মহকুমা-হাঁকিমও সভায় হাজির ছিলেন! সভায় সকলে প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছে__মছাপান করিবে না, পাটের চাষ ' বন্ধ করিবে, এবং 
বিদ্েশী জিনিষ ব্যবহার করিবে না। ' - 

মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্তিত সহযোগিতা-বর্জনের এত যে ae 


হইবে, BIR কেহ কখন ভাবেন নাই। 
. _সময়। afte Rte 


মগ্ধপাঁনের বিরুদ্ধে আন্দোলন ।_-বর্ধমানের ঘোড়ার গাড়ীর 
গাঁড়োয়ানের! এক সভা করিয়াছিল। দেই সভায় তাহার! প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছে-যে-দকল লোক তাঁহাদের নিজের বাড়ীতে মদ খাইবে 
aia মগ্পাঁনের জন্য শৌগ্ডিকালয়ে ঢুকিবে, তাহাদিগকে আমর! 

আরোহী লইব না অর্থাৎ গাড়ীতে তুলিব না। উত্তম প্রস্তাব. 
--বীরভূমবার্তী। 


মত বর্জন 1 স্থানীয় যুবকদিগের উৎসাহে ডোম ও মেখরগণ 
Harel হইতে আর মদ খান ন|। মুচিদের অনেকেই ছাঁড়িয়াছেন, 
তবে কেহ CHE লুকাইয়া খান। জেলেরা বেশ বন্ধ করিয়াছেন। 
এখন ধোবা, বাগ্দী ও গোঁয়ালাদের মধ্যে বন্ধ হইলেই ভদ্রলোকের মুখে 
চুণকালী পড়ে ।_হিন্দুরপ্রিকা। .. 

মদ বন্ধ।-চীদপুরের কুলী ও চাঁমারেরা একযোগে প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছে যে তাহারা মদ ছাড়িয়া দিবে। অতঃপর যে-কেহ প্রতিজ্ঞ) 
ভঙ্গ করিয়| ay খাইবে, তাহার দাঁড়ি শুধু একপার্থে কামাইয়! দেওয়া 
হইবে। পুরান বাজারের আড়তদার সভাও এই মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হইয়াছে। তাহার! স্থির করিয়াছে যে লোকদিগকে বুঝাইয়৷ ও 
হিতোপদেশ দিয়া মদ খাওয়া হইতে বিরত করিবে ।_-জ্যোতি | 

পাবনায় মন্তপান নিবারণ আন্দোলন।-_গত ১.ই মার্চ অপরাহ্ে 
পাবনা টাউনহল প্রাঙ্গণে হিন্দুস্থানী পাচক ও ভূত্যদের এক সভায় ইহা 
স্থির হইয়াছে যে, যাহারা মগ্যপান বা গঞ্জিক! সেবন করে তাঁহারা -সেই- 
সকল ব্যক্তির সহিত কোন সম্পর্ক রাখিবে না ।--২৪ পরগণ। TAS 





১ম সংখ্যা | 
মন্ত ত্যাগ-_টাঁকা WU অঞ্চলের বুগী ও ঝাঁড়,দারেরা প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছে যে, তাহারা আর মন্ত স্পর্শ করিবে না।-_সেদদিনীপুর-হিতৈষী। 
মেখরের মদত্যাগ- নোয়াখালী সহরের মেখরগ্রণ শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন 
apt মহাশয়ের নিকট প্রতিজ্ঞ! করিয়াছে যে, তাহীরা আর মদ স্পর্শ 
করিবে না। তাহারা আরও বলিয়াছে যে, যাহারা TH খাইবে কোন 
মেথর তাঁহাদের ময়লা পরিষ্কার করিবে al ।--টাকাপ্রকাশ। 


কিন্ত কেবল জনসাধারণকে কাজ করিতে বলিয়া! 
শিক্ষিতদের কর্তব্য সমাপ্ত হইবে না । তাদেরও দৃষ্টান্ত দ্বারা 
ও সহমর্ষিতার দ্বারা দেশের সঙ্গে একত্ব প্রতিপন্ন করিতে 


হইবে। 

.শিক্ষিতের হল-চাঁলনা ।--“নীহার” বলেন, Fatal গণুন্ধীর প্রবর্তিত 
বর্জন Aisa ফলে দেশের আঁবহাওয়! পরিবর্তিত হুইয়াছে। দেশের 
শিক্ষিত যুবকগণ আজ ভ্রান্ত “মানাঁপমানের মস্তকে পদাঘাত করিয়া 
ফেরিওয়ানার sth, শ্রমজীবীর sh, কৃষকের কাঁধ্য, কারিগরের 
কাৰ্য্য প্রভৃতি সম্মানজনক মনে করিয়! তাহীতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। 
ইহা দেশের পক্ষে বড়ই আশীর কথা বলিতে হইবে। এই প্রকার 
স্বাবলম্বন দ্বারা কাঁর়িকশ্রমের মর্ধ্যাদ! বাঁড়াইয়! দেশের স্বাধীন জীবিকার 
পথ প্রশস্ত করিতে পাঁরিলে আমাদের যে অনেক অভাব দূর হইবে, 








NISL NN 


তাহা বলা বাহল্য। আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি 


যে, আমাদের এই SHY মহরের উপর স্থানীগ উকীল শ্রীযুক্ত বরেন্্কুমার 
রায়, বি-এল মহাশয়ের বাগানে গত বুধবার পূর্বাহ্ণ স্বদেশভক্ত ব্যারিষ্টার 
শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শীসমল মহাশয়ের উদ্যোগে উকীল, ডাক্তার, কেরাণী 
ও শিক্ষক ছাত্র প্রভৃতি অনেকগুলি শিক্ষিত ও উচ্চ-বংশজাীত ভদ্রলোক 
প্রকান্তে হল-চালন। করিয়াছিলেন। হল-চালকগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, 
কায়স্থ প্রস্থৃতি জাতির লোকও ছিলেন। ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ 
শাসমল, মহাশয় প্রথমে স্বহস্তে হল-চালনা করেন। তারপর স্থানীয় 
উকীল Aye বরেন্দ্রকুমার ats, বি-এল, শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র হাজরা, উকীল শ্রীযুক্ত 
উপেন্দ্ৰনাথ মান্না এবং উকীল শ্রীযুক্ত গোপাঁলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি 
মহীশয়গণ শ্বহস্তে হলচাঁলনা করিয়াছিলেন ।-_মেদিনীপুর-হিতৈষী। 

অভাব নিবারণের ও দেশাত্মবোধ জাগরণের মূলে যে 
শিক্ষার প্রসার একথা আমর! বারংবার বলিয়া আসিতেছি। 
নন. কৌ-অপারেশন হুত্রে আমাদের মধ্যে যে দেশাআববোধ 
জাগিয়াছে, তাঁর ফলে আমর! দেশে অনেক জাতীয়-শিক্ষ'লয় 
নূতন পাইতেছি। শিক্ষা যত প্রসার লাভ করে দেশের পক্ষে 
তৃতই WHA |— | 
১ আজ পৰ্য্যন্ত বঙ্গীয় জাঁতীয়-বিশ্ববিদ্যানয়ের তহবিলে প্রায় দেড় 
লক্ষ টাকা জমিয়াছে এবং বাৎসরিক ৩০,০০০ টাকার প্রতিশ্রুতি 
পাওয়া গিয়াছে। সত্বরই আরও অনেক দান পাওয়া যাইবে বলিয়া 
প্রকাশ ।_-যশোহর। i 

রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব-_রবীন্ত্রনাথ ঠাকুর জানাইয়াছেন যে, অতঃপর 
তাঁহার জীবন ও wel কিছু আছে তৎসমুদয় ভারতবর্ষে এবং সম্ভব 
হইলে অস্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার্থ নিয়োজিত হইবে! এখানে নেতা 
হইবার উপযুক্ত সর্ধশ্রেণীর শিক্ষিত লোক atfec এবং প্রাচ্য ও 
প্রতীচ্য শিক্ষার একত্র সমাবেশ হইবে ।-_পাবনা-বগুড়া-হিতৈষী | 
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দেশবিদেশের কথা--বাংল! 
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গ্রাম্যসেবক ।--নন্কো-অপ।রেশনের ফলে বুবকগণ দলবদ্ধ হইয়া 
গ্রামের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। বোলপুরের সন্নিকটে সরল 
গ্রামে এইরূপ একটি দলের বিবরণ আমরা অবগত হইয়াছি । শাস্তি- 
নিকেতনের Gots অধ্যক্ষ Aye নেপালচন্ত্র রায়ের অধীনে তাহারা 
কাৰ্য্য করিতেছেন। ara কার্যের ভিভিই অর্থ, ইহার! হাটে রেলওয়ে- 
ষ্টেশনে রেলগাড়ীতে অর্থ ভিক্ষা করিয়া! অর্থ সঞ্চয় করিতেছেন, অন্যদিকে 
বোলপুরে একটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া স্থরুলে দুইটি নৈশ- 
বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সুরুল ও তৎপার্থবর্তী গ্রাম-সমূহে বিবিধ গ্রাম্য 
উন্নতির কথা কহিয়া সম্পূর্ণ কঠোর ও একরূগ পরম আননাপূর্ণ জীবন 
যাপন করিতেছেন। নেপালবাবুর সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বর্তমান 
থাকায় ইহাদের কাধ্যের স্থায়িত্ব আশ! করিতে পারা ata নিজেদের 
ভিতর মূল শক্তিটির যে চিন্ময় রূপ আছে সেইটিকে চিনিয়া সত্য স্বদেশ- 
সেবক MASS হইলে স্বদেশসেবকের যাহা আবগ্তক তাহা আসিয় 
জুটিবেই। এইরূপ অন্তরদর্শী গ্রাম্য-সেবকের একান্ত আহ্বানে বঙ্গমাতার 
উদ্বোধন হইবে | AA | 


লেখাপড়া শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, কার্যকরী শিক্ষার ব্যবস্থা 
করিতে হইবে, যে শিক্ষা আমাদিগকে খাঁওয়াইবে ও 
পরাইবে ।-- 


চামড়া তৈয়ারীর বিদ্যালয় ।--কিরূপে কাচ! চামড়। চিন্ধণ করিতে 
হয়, তাহা শিক্ষা দিবার oe কলিকাতার উপকণ্ঠে এক বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । বিদ্যালয়ের সংঅবে oe fed করার তত্ব অনুশীলন 





করিবার জন্য এক কারখানা হইবে। তাহার ge মীণিকতলার 


অন্তর্গত নিমতল! রোড ও চাউগ্লপ্রি রোডের ধারে প্রায় ৭০ faa 
এবং টেংরায় প্রায় » বিঘা জমি ক্রয় হইতেছে। baie fea অতি 
লাভজনক ব্যবসায়। আমরা আশা করি এই বিদ্যালয়ে ছাত্রাভাব 
হইবে ন|।--২৪ পরগণা বার্তীবহ। 

মেদিনীপুর কলেজের কর্তৃপক্ষ কলেজের সঙ্গে হুতাকাটা, বয়ন 
এবং স্বতারের কাজ শিখাইবাঁর জন্য অতিরিক্ত ক্লাস খুলিতেছেন। 
sae ছেলেদিগকে মাসিক ঢুই আনা অতিরিক্ত বেতন দিতে হইবে। 
যাহা হউক, ইহাতে অনেককে স্বাবলম্বী হইতে শিক্ষ। দিবে সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই ।--যশৌহ্র। 

কাজের কথা ।উটজ শিল্প বা Cottage Industry কি? 
দেশে দশ-বারটি ছেলে এক এক দলে (groupa) একত্র হয়ে ছোট 
ছোট শিল্প শেখ। বেতের বুনন, বাশের বুনন, সিপির কাজ, শিঙের 
কাজ, শখ বা কচ্ছপের হাড়ের কাজ, ঘাসের মাঁছুর আসন চুবড়ি থলি 
তৈয়ারীর কাজ, রাম-বাশ আনারস Te, জট প্রভৃতির আশে (we 
vegetable silk ) বাহির করার কাজ ও সেইসব আ'শের বুনন--এই 
রকম বিশ-পঞ্চাশটা কাজ এক-এক groupay প্রত্যেকে শিখে আবার 
দশ জনে দশটি নতুন groupay শিক্ষার ভার নাও। সব group- 
গুলির একটি দোকান বা show-room কর, একজন বসে বেচ, পীচ- 
জনে কাঁচা মাল সংগ্রহ কর, বিশজনে তা" থেকে শিল্প বস্তু finished 
goods তৈয়ার কর। যেখানে এ রকম দল হবে না, সেখানে এক ভাই 
আগে শেখ, তারপর পরিবারের দুই ভাই মা বোন স্ত্রী সবে মিলে ভাগে 
ভাগে কাঁজগুলি কর। সেখানে এ পরিবারই group বা দল। এর 
নাম cottage industry বা উটজ শিল্প! জাপানে বহু পরিবার যে- 
সব নিপুণ শিল্পজাত দ্ৰব্য তৈরী করে তা কোথায়ও কোনো৷ কলে কর্তে 
পারে না ।--বিজলী | 

ছেলেরা কি করে খাবে ?£--আঁজকাল পথে পথে অনেক ছেলে 


১৩৮ প্রবাণী--বৈশাখ, ১৩২৮ 
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কাগজ ফেরী করে খায়। আমরা বিজলীতে একব।র বলেছি, আবার 
বলি, যাঁতে ২০ কি ২৫. টাঁকার বেশী মূলধন লাগে ন! এমন ছোট 
ছোট শিল্প আরম্ত করলে প্রত্যেকে দিন ২১ বা ১ টাকা অক্লেশে 
রোজগার কর্‌তে পার্বেন। কেউ বা রেশমের স্কৃতো দিয়ে ঘড়ির কাঁর্‌ 
চেন্‌ তৈয়ারী শিখুন, কেউ বা আন্তাবলে.আন্তাবলে ঘুরে ঘোঁড়ীর 
লেজের চুল সংগ্রহ করে তাঁর A ( Horse hair chain ) তৈয়ারী 
করুন, এ রকম এক-একটা! চেনের দাম ৫ টাকা অবধি হয়, বন্মীরা 
এ কাজ জানে। কেউ বা বেতের কাজ শিখুন, দু'টো চেয়ারের 
back আর সীট একজন সমস্ত দিনে অক্লেশে বুন্তে পারেন; 
তার মজুরী দিন ১। tone টাকার কম নয়। সিপি বা fare 
{mother of pearl) দিয়ে কত রকম জিনিস সহজেই হাঁতে 
তৈয়ার করা যায়, বন্দীদের আমর। একটা নরুনের সাহায্যে কত সুন্দর 
পকেট ক্লু; বোতাম গেন-হৌল্ডর কর্তে দেখেছি। এ-সব কাজে 


পাটি পাত পারা তি পা 





ean 


পেটও sara, দেশের অভাবও মিট্বে। গরীবদের বন্ধু হতে পার্লে এ. 
সব কর! সহজ হয়।--বিজলী এ 
কিন্ত কেবল ছেলে লইয়াই দেশ নয়; ছেলেদের সঙ্গে- 


সঙ্গে মেয়েদেরও শিক্ষালীভের ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
আমাদের দেশের মেয়েরা শিক্ষা পাঁয় ন! বলিয়। তারা সমাজের 
অগ্রযাত্রায় শৃঙ্খল হইয়া পড়ে.এবং তাঁরা পরের গলগ্রহ হইয়া 


দেশের অর্থহানি ঘটায় ৷ 

অনাথা areal ।--“বঙ্গে বিধবার সংখ্যা ৪৬ লক্ষের উপর। 
ইহাদের শতকরা ২জন উত্তরাধিকার-সুদ্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির আয় ভোগ 
করেন, শতকরা ৪জন ঝি বা রীধুনীগিরি করেন এবং শতকরা 
»৪জন অন্যের city ইহীদিগকে পালন করিতে আমাদের ৭০ 
কোটি টাকা ব্যয় হয় ।- হিন্দুরগ্রিকা। 

শ্রীযুক্ত সরল! দেবী এবং অন্তান্য মহিলাগণের উদ্যোগে সত্বরই 
পাঞ্জাবে একটি মহিলা-বিশবিদ্যলয় প্রতিষ্ঠিত হইতে বাইতেছে। 
ইহাতে জাতীয় ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে। ইহা' অত্যন্ত সুখের কথা। 
কিন্ত গ্রামে গ্রামে বালিকা গণের জন্য অন্ততঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন 
কর! যে অত্যন্ত আবশ্তক হইয়া পড়িয়াছে তাহা কে' অস্বীকার করিবে? 
স্্রীলোকগণকে অর্দাঙ্গিনী বল! হইয়া থাকে, শরীরের হ্যায় সমাজের 
অর্থেক লোককে বাদ দিয়া কোন উন্নতি আশ! করা বাতুলতামাত্র 
নহে কি.1--যশৌহর। " *. 

অনাথ fata বালিকা ও নারীদের জন্য একটি 
“নারী-কর্শমন্দির” প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 

এঅনন্তনারায়ণ সেন মহাশয়ের পত্নী ও শ্রীযুক্ত চিত্তরধ্রন দাশ মহা- 
শয়ের ভগিনী শ্রীমতী উন্মিলা দেবী তাহার নিজ বাটীতে সকল বালিকা- 
গণের oe আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 

বালিকাগণ ব্যতীত কয়েকটি নিরাশ্রয় বিধবার জন্যও স্থান 
হুইয়ীছে। 

যদি কোনও ভগিনী সম্তষ্টচিত্তে আশ্রমের সাহায্যার্থে কিছু দান 
করেন, তবে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। 

বঙ্গমীতার যেসকল কন্তা এই “কর্ম্ম-মন্দিরে” যোগ দিতে ইচ্ছা 
করেন, Sala অবিলম্বে ১৪৮ নং রস! রোড, সাউথ, কালীঘাট, শ্রীমতী 
উন্মিলা দেবীর নিকট পত্র লিখিষেন | 





[২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পিসি 


দেশের স্বাস্থ্যোনতির জন্য অল্পই চেষ্টা হইতেছে। 
অভাব নিবারণের জন্য মাঝে মাঝে সামান্ত সামান্য সৎ 
প্রচেষ্টার সংবাদ আমর! পাই। কয়েকটি এই-- 


'সত্কর্ধব।--৭ই ফাল্গুন আমতা খানার অধীন উদং গ্রামে শ্রীযুক্ত 
মাখনলাল দের মাতৃশ্রাদ্ধ হইয়! গিয়াছে। তিন হাজার কাঙ্গালী লুচি 
সন্দেশ সহ %* আনা করিয়া বিদায় পাইয়াছে। কীর্তরনীয়াগ্রণ ২৭০১ 
টাকা এবং ধুতি উড়ানী পাঁইয়াছে। তিনি Be স্কুলের পার্ে একটি 
খনন করিয়! দিয়া তাহীবু ঘাট ইষ্টক দ্বার! সুচারুরূপে বীধাইয়! 
দিয়াছেন।__এডুকেশন গেজেট । 

দান।_ নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুড়লগাছি নিবাঁসিনী Ast 
কৈলাসকামিনী দেবী তাহার স্বামী উমেশচন্্র গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বরণার্থে 
তথাকার গ্রাগ্য পাঠশালাকে মধ্যবৃত্তি বিদ্যালয় করিবার জন্তু ১০,০০০ 
টাকা দান করিয়াছেন এবং স্থানীয় হাসপাতাল নির্ধাণ জন্য আরও দশ 
হাজার টাকা! দিতে প্রতিশ্রুত হইয়ছেন।__সম্মিলন। 

দান।-_-বঙ্গদেশের অন্যতম মন্ত্রী নবাব স্যার সৈয়দ নবাঁব-আলী 
চৌধুরী প্রকাশ করিয়াছেন,_াহীর নামে যে যোল হাজার টাকা 
ব্যাঙ্কে জম আছে, তাহ! তিনি ঢাক! বিশ্ববিষ্ঞালয়ে দান করিলেন । 

এই টাক! মুসলমানদের শিক্ষার জন্ত Stal করিয়া আদায় হইয়াছিন। 
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দান।-_বঙ্গদেশে কুষ্ঠাত্রম স্থাপনের জন্য একজন ইংরেজ বণিক 

৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। দাতা তীহার নাম প্রকাশ করিতে 
নিষেধ করিয়াছেন। এরূপ দানে বিশেষ ফল আছে। 

_ কাশীপুর-নিবাঁসী। 

সর্বস্ব-দক্ষিণ__মহীপ্রাণ শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী গুপ্ত কুমিলীরস্বনীমধন্থ 

whites ডাক্তার উমেশচন্দ্র গুপ্ত . মহাশয়ের cms tay তিনি 

ভাহার কনিষ্ঠ সহোদরের সম্পত্তি পৃথক করিয়া নিজ অংশ. হইতে 


পারিবারিক সমস্ত খণ পরিশোধ ও ভগিনী-ঢুইটির বিবাহের ভার নিজে 


গ্রহণ করিয়াছেন। বৃদ্ধ! পিসিমা, মাতৃহীন ভাঁগিনের ও Fata ভরণ- 
পোষণের জন্য কিছু অর্থ ও স্থানীয় রামকৃষ্ণ মেবাশ্রমের freee স্থায়ী 
বাড়ী নির্মাণের জন্য ৫০০ টাকা রাখিয়া বাকী ৩০1৩৫ হাজার টাকার 
স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি মাঁতৃসেবায় “তিলক স্বরাজ্য wletca” 
দান করিয়াছেন। দেশবাসী-_ আমর আজ সকলে তাঁহাকে আন্তরিক 
অভিনন্দন জানাইতেছি।--নবধুগ । নীয়ক। 

সেবক ।। 


ভারতবর্ষ 
নৃতন ভাঁরত-বিধি 1— 


গত জানুয়ারী (মাঘ) মান হইতে ভারতে নূতন বিধি অনুযায়ী 


শীসন-প্রণালী প্রবর্তিত হইয়াছে। এই নুতন শীসন-প্রণালীর উদ্বোধন 
করিবার জন্য alata তরফ হইতে ১৭ই জানুয়ারী ডিউক অফ, 
কনট ভারতবর্ষে আনেন। সর্বপ্রথম তিনি আমেন মান্দাজে। 
মীন্দ্রাজ, বাংলা, বোম্বাই ও ভারতীয় দুইটি ব্যবস্থাপক সভার 
প্রথম কার্যারভ্ত করাইয়। দেন তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া। 
ভারতের আটটি প্রদেশে এখন এক-একজন “গভর্ণর” শীসনপদে 
নিযুক্ত হইরাছেন। ভারতীয় শীসনবিধি-প্রণেতীরা৷ বর্্া-প্রদেশটিকে 
ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে বাদ দিয়া তাহার জন্য স্বতন্ত্র 
ব্যবস্থা দিরাছেন। সম্প্রতি vita নূতন শাঁসনপ্রণালীও বিধিবদ্ধ 


১ম সংখ্যা | রি 
হইতে যাইতেছে । ভারতীয় নূতন শাসনবিধি অনুসারে প্রত্যেকটি 
প্রদেশেই দুই বা ততোধিক executive councillor এবং দুই ব| 
ততোধিক minister শাঁসন-কাৰ্য্য নির্বাহের জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন। 
এবং প্রত্যেক প্রর্দেশেই এক-একটি করিয়া! legislative council 
বা ব্যবস্থাপক সভা! গঠিত হইয়াছে। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা ছাড়া 
সমগ্র ভারতের জন্য দুইটি ব্যবস্থাপক সভাও গঠিত হইয়াছে--একটির 
নাম Legislative Assembly, অপরটির নাম Council of State | 


কংগ্রেস |— 

গত বৎদর কংগ্রেসের দুইটি অঞ্িবেশন হইয়াছে। একটি 
কলিকাতায়, অপরটি নাগপুরে। কংগ্রেদের এইবার একটু বিশেষত্ব 
আছে। দেশকে এবার সহোযোগিতা-বজ্জন-মন্ত্রে দীক্ষিত করিবার 
জন্যই যে কংগ্রেস শুধু স্মরণীয় Val থাকিবে তাহা নয়, অন্য কারণও 
আছে। এবার কংগ্রেস তাহার মূলমন্ত্র বদ্লইয়াছে। স্ুরাটের THT 





পালার পর গোখেল, মেটা প্রমুখ কয়েকজন মিলিয়া কংগ্রেসের গোটা 


কয়েক মূলমন্ত্র (02560) ঠিক করিয়! দিয়াছিলেন। যাঁহারা কংগ্রেসে 
যোগদান করিতেন তাহাদের সেইসব মুলমন্ত্রগুলিকে প্রথমে বিনা বিচারে 
মানিয়া লইতে হইত। তাহার মধ্যে একটি ছিল ভারতবর্ষকে চিরদিনের 
মত বৃটিশ-নামীজ্যের অর্ত ভূত বলিয়া স্বীকার করা । এতদিন কংগ্রেস 
ভারতবাসীকে যে মন্ত্র শিখাইতেছিল তাহা" ছিল বৃটিশ-সাঁজাজ্যের 


ae Se হইয়া ভারতের স্বায়ত্ত বা দায়িত্বমূলক শাসন । কিন্ত মন্ত্র যদি 


জপের ব। সাধনার বিষয়ই হইল মাত্র, তবে তাহ! বড় ন! হইয়া ছোট হয় 
কেন? তাই এবার কংগ্রেসে এই ক্ষুদ্র মন্ত্র বদ্লাইয়। নূতন মন্ত্র রাখা 
হইয়াছে-_বৈধ ও স্যাঁয়নঙ্গত ভাবে স্বরাজ্য-লীভ। কিন্ত স্বরাজ্যটা কি 
প্রকারের হইবে তাহা ABA এখনও মতভেদ খুবই রহিয়া গিয়াছে। 
আর একটা বিষয়ে কংগ্রেসের নূতনত্ব আছে। এতদিন পর্যন্ত ষে- 
কোন HAN হইতে যত সংখ্যক Sal প্রতিনিধি নিযুক্ত হইতে পারিত। 
কিন্ত এখন আর তাহা চলিবে না। কংগ্রেস ঠিক করিয়াছেন যে, 
এইবার হইতে প্রতি ৫,০০০ লোক একজন করিয়া প্রতিনিধি নিযুক্ত 
করিতে গারিধে। তাহাতে ভারতের লৌকসংখা! অনুসারে মোট 
৬০০০এর বেশী প্রতিনিধি নিযুক্ত হইতে পারিবে না। যাহাতে মেয়েরাও 
তাহাদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে পারেন তাহারও ব্যবস্থা খাকিবে। 


বেজওয়াদা কন্ফারেন্স।- 
এবার হইতে শুধু সভাসমিতি করিয়াই কংগ্রেস ক্ষান্ত হন নাই। 
যে সহযেগিতা-বর্জনের মন্ত্র মঞ্চ হইতে প্রচার কর! হইয়াছে 
তাহা যাহাতে দেশের মধ্যে কার্যকারী হয় তাহারও ব্যবস্থা কর! 
হইয়াছে। কংগ্রেসের পর অনতিবিলম্বেই নাগপুরে সমগ্র ভারতীয় 
কংগ্রেস কমিটির (All India. Congress Committee ) একটি 
অধিবেশন হয়। পরে ৩১শে জানুয়ারী হইতে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে 
-_ কলিকাতায় পুনরায় কমিটি আর-একটি অধিবেশন করিয়া একটা কার্য্য- 
€ প্রণালী খন্ড়া প্রস্তুত করেন। এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রতিনিধি 
স্বরূগ কয়েকজনকে বাছিয়া একটি কার্য্যকারক awl গঠিত হয়। তাহাদের 
কথা ছিল যে মাচ্চ মাসে 'বেজওয়াদাঁতে' একটি অধিবেশন - fi এ 
বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংস! করিবেন। Helis সেই অনুসারে বেজওয়াদায় 
একটি অধিবেশন হয়। সেখানে ঠিক করা হইয়াছে যে (১) কংগ্রেসের 
কাজের জন্য ১ ক্রোর টাকা চাই; (২) কংগ্রেসের এক ক্রোর মে্বর 
চাই; (৩) এবং ভারতের গ্রামে গ্রামে ২০ লক্ষ চর্কা চাই। আরও 
স্থির করা হইয়াছে যে এখনও ভাঁরত-গভর্ণমেন্টের আইন ভঙ্গের প্রস্তাবটি 
কার্যে পরিণত করা উচিত নয়, কেনন! ভারত এখনও তাঁহার qT 
প্রস্তুত হয় নাই। 


দেশবিদেশের কথ! - ভারতবর্ষ' 
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ENS RIN NLR ITS EN ANA SIRI সরাসরি শত NL NIN ERIN IRAN NA ENG NEN ENS 
ডেরাডুন পলিটিকেল কন্ফারেন্স | 

২৫শে মার্চ তারিখে ডেরাডুনে একটি রাজনৈতিক সভা 

হইয়াছে। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু সভাপতি ছিলেন। কংগ্রেসের 
বিধানকে সমর্থন করাই ছিল এই সভার উদ্দেশ্য। জগৎগুর শঙ্করাচার্য্য 
এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি হিন্দুমুসলমানের মিলনকে 
সমর্থন করিয়া একটি বক্তৃতা করেন। এই উপলক্ষে একটি 
মেয়েদের সভা ও একটি সমাজ-সংস্কার-সম্মিলনও হইয়াছিল | 


রাজনৈতিক দল ।-- 
ভারতে সাধারণতঃ যাহার! রাজনীতি লইয়া চচ্চা করিয়! থাকেন 
তাহাদের নরমদল ও গরমদল, দুইটি দলে বিভক্ত কর! হইয়া থাকে 
বদিও এমন অনেকেই আছেন বাঁহারা রাজনীতির চর্চাও রাখেন 
অথচ দুইটি দলের কোন্টিতেই নাই, .এবং যারা শ্ধদেশকে সম্পূর্ণভাবে 
ও সৰ্ব্বাঙ্গে স্বাধীন দেখিবার আশ! করেন তাঁদের গরমদল নাম দিবারও 
কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু নাই। কিন্তু ১৯১৭ খৃঃ পর্যন্ত এই ছুই 
দলের মতভেদ যতই ছিল না কেন, উভয়েই একত্রে কাজ 
করিতেন। এবং কংগ্রেসই ছিল ভাহাদের প্রধান মিলন-ক্ষেত্র | ১৯১৭ 
হইতে দুই দলের মতভেদ অনুযায়ী কাব্যক্ষেত্রেও ভেদ আসিয়া পড়িল। 
কংগ্রেসে গরমদলের প্রতিনিধির সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়িল, কারণ 
দেশের অধিকাংশ লোকের মনের 'অবস্থা এমন হইয়াছে যাকে মুষ্টিমেয় 
ভীরু বিদেশীভক্তরা গরমূ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাই নরমদল 
সেখান হইতে সরিয়া পড়াই সঙ্গত মনে কুরিলেন। তাহারা "্যাশান[ল 
লিবারেল, fan” নামক একটি দল বাঁধিলেন এবং কংগ্রেসে যোগ 
না দিয়া নুতন বাৎসরিক সভা করিতে লাগিলেন। সম্প্রতি এই 
দলটিকে কেহ কেহ "মন্ত্রীর দল” নামে অভিহিত কৰিতেছেন। wats 
বোম্বাই-নিবাসী শ্রীযুক্ত জাহাঙ্গীর বোমান্জি cts “ইণ্ডিয়ান প্রগ্রেসিড” 
পাটি” নামে আর-একটি দল বাঁধিবার প্রস্তাব করিয়াছেন । তিনি বলেন, 
“ন্যাশানাল লিবারেল লিগ” দেশবাসীর বিশ্বাস হারাইয়াছে, এবং 
নন্কো অপারেশনও যে গতি ও বেগ লাভ করিতেছে তাহাতে অনেক 
স্বদেশহিতৈষীই- কংগ্রেসের দলের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে আর পারিতে- 
ছেন না; তাই এমন একটি দল চাই যাঁহীরা বর্তমান constitutioদকে 
Rate দেশের কাজ করিতে রাজি আছেন এবং তাহাদের মূলমন্ত্র 
হওয়া চাই রাজনীতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই নুতন 
তন্ত্রের পুজা। 


চেম্বার অফ্‌ প্রিন্সেন্‌ ৷ 

ভারতে প্রায় ৬৭৫ টি “দেশী রাজ্য” আছে। ইংরেজ stad 
মেণ্টের সহিত সম্বন্ধও নানা রাজ্যের নানা রকমের এবং একটি 
রাজ্যের সহিত অপর রাজ্যের সম্বন্ধ ছিল না বলিলেই চলে। 
সম্প্রতি কয়েক বৎসর ধরিয়া একটা চেষ্টা চলিতেছিল যে যাহাতে অন্তত 
প্রধান প্রধান “দেশী রাজারা” একবার করিয়া মিলিত হইয়। নিজেদের 
সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারেন এবং সদর গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে নিকট 
সম্পর্কে আসিতে পারেন। সণ্টেগু-চেম্স্‌ফো্ড রিপোর্টে দেশী রাজাদের 
লইয়া একটি স্থায়ী সভা করিবার প্রস্তাব করা হয়। ১৯১৯ শ্রীষ্টাব্দের 
জানুয়ারী মাসে দেশী রাজাদের একটি সভা হয় এবং সেখানে এই 
প্রস্তাবের আলোচনা হয়। অনেক বাগ বিতণ্ডার পরে একটি স্থায়ী 
সভা গঠন করাই স্থির হইল। সম্প্রতি তাহার| স্থির করেন যে দেশী 
রাজাদের সভার পক্ষ হইতে একটি স্থায়ী সমিতি ( Standing 
Committee ) এবং একটি বিচারপভা ( Courts of Arbitration 
and Commissions of Enquiry) হাপন করা বাহনীয়। লেই 


১১৪৬ 





একটি কমিটি হইয়া এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। সপ্পরতি 
৮ই ফেব্রুয়ারী "ডিউক অফ কনট” এই রাজসভার ( Chamber 
of Princes) উদ্বোধন করিয়াছেন। সেখানে বড়লাট মহোদয় 
স্থায়ী সমিতি' ও “বিচার-সভার' প্রস্তাব gabe গভর্ণমেন্ট তরফ, 
হইতে ধাৰ্য্য হইয়াছে বলিয়! জানাইয়াছেন। এই সভাঁটি আপাততঃ 
মন্ত্রণী ব| পরামর্শসতা রূপেই কাজ করিবে, কোন রাজ্যের 
আভ্যন্তরিক বিষয় লইয়া আলোচন! করিতে পারিবে al; এবং 
এই সভার গৃহীত প্রস্তাবগুলিও গভর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে অগ্রাহ্য করিতে 
পারিবেন ৷ প্রত্যেক প্রধান প্রধান রাজারাই ইহার সভ্য হইতে পারিবেন । 
এবং অপ্রধান রাজাদেরও প্রতিনিধি পাঁঠাইবাঁর ক্ষমতা দেওয়া হইবে। 
Was এই সভার প্রধান মন্ত্রী ( Chancellor ) থাকিবেন। 


করদরাজ্য I— - - 

দেশী বা করদরাজ্যগুলির মধ্যে অনেক স্থলেই এখন একটা নুতন 
প্রাণের স্পন্দন পাওয়! ' যাইতেছে । শিক্ষা প্রভৃতি অনেক বিষয়েই 
বড়োদ|, মহীশূর, -কোচিন প্রভৃতি রাঁজ্যগুলি ভারতের বুটশ-অধিকৃত 
প্রদেশগুলিকে ছাড়াইয়া উঠিতেছে। সপ্রতি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা' লাভেও 
প্রজাগণ বঞ্চিত হইতেছে 'না। কয়েক বৎসর ধরিয়া বড়োদা, 
বিকানীর, মহীণুর ও ত্রিবাঙ্কুরে “রিপ্রেজেন্টেটিভ এসেয্নি' বা প্রজা- 
প্রতিনিধি-সভা স্থাপিত হইয়াছে। ইহা! ছাড়াও আরও কয়েকটি রাঁজোও 
প্রজাগণকে মন্ত্রণা-সভা! প্রভৃতি করিয়া কিছু কিছু রাষ্ট্রীয় অধিকার দেওয়! 
হইতেছে। সম্প্রতি ২৬শে ফেব্রুয়ারী ঝাঁলওয়ার-রাঁজ তাহার রাজ্যে 
একটি "লেজিস্লেটিভ ac” বা ব্যবস্থাপক সভা স্থাপনের জন্য প্রতি- 
ape হইয়াছেন। তাহাতে প্রজীগণ প্রভূত পরিমাণে রাষ্ীয় ক্ষমতার 
অধিকারী 'হইবে। জাতি, ex ও মতবা-নির্বরচিরে সকলেই 
প্রতিনিধি পাঠাইবার ক্ষমতা পাইবেন । এবং সব্ববাপেক্ষা সুখের বিষয় 
এই যে মেয়েরাও দে অধিকারে বঞ্চিত হইবেন না। 


মেয়েদের রাষ্ট্রীয় অধিকার ।-- \ , 
“ভারতবিধি”-প্রণেতারা মেয়েদের রাষ্ট্রীয় অধিকারের ব্যবস্থাটা 
নিজেরা না করিয়া, ছাড়িয়| দিয়াছেন নূতন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক 
সভার উপর। সেই অনুসারে সপ্্রতি মান্দ্রীজ ও cape প্রদেশের 
ব্যবস্থাপক সভাতে এই প্রদঙ্গ উত্থাপিত হ্ইয়ছিল। প্রথমে উঠে 
বোম্বাইতে এবং সেখানে একটা নূতন কথা শুনা গেল। 
পালিয়ামেন্ট নাকি নারীকে শুধু সত্যনির্ব্বাচন অর্থাৎ ভোটের 
অধিকার দিবার ক্ষমতাটাই ব্যবস্থাপক সভার উপর ন্যস্ত করিরাছেন 
সভ্য হইবার নয়, সে ভার স্বয়ং বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টের উপর ৷ 
প্রস্তাবউথাপক এই ছুইটি বিষয়ের একটু গোলমাল করিয়া ফেলাতে 
প্রস্তাবটি নষ্ট হইয়া গেল। বোন্বাইতে এবার নারীর শুধু ভোটের 


অধিকারটিও মিলিল ali কিন্তু aca বিষয় মাঁজাজ বুদ্ধিমানের কাজ | 


করিয়াছে; প্রস্তাৰে গোলমাল করে নাই এবং -৩১শে মার্চ নারীকে 
ভোটের অধিকার দিয়া সর্বপ্রথম নারীর সন্মান রাখিয়াছে। বাংলা 
ও অন্যান্ত প্রদেশ এ বিষয়ে একেবারেই Freed এবং ভুলিয়াই আছে যে 

নারীকে রাষ্ট্রীয় অধিকার দিলে তাহাদের অ-ভাঁরতবাসী হইতে হইবে 
না, কারণ মান্দ্রাজীরা ও বোন্বাইবাঁসীরাও ভারতবাঁসীই। 


অসবর্ণ বিবাহবিধি।-- 

অসবর্ণ বিবাহকে আইনসম্গত করিবার জন্য দেশে উপহুযপরি 
কয়েকবৎসর ধরিয়া চেষ্টা চলিতেছে। সর্বপ্রথম শ্রীযুক্ত ভূপেন্্রনাথ 
aa মহাশয় এ বিষয়ে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব 


প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩২৮ 
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অনুযায়ী কয়েকজন দেশী রাজা ও গভর্রমেন্ট-কর্চচারী মিলিয়া . 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


উত্থাপন করিয়া অকৃতকাৰ্য্য হন। পরে পাঁটেল মহাশয় চেষ্টা করেন। 
এবার ডাক্তার গৌর এ প্রসঙ্গ পুনরায় Beinn করিবেন বলিয়া 
ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় নোটিশ দিয়াছিলেন। সম্প্রতি ২৪শে 
মার্চ এ প্রস্তাব সভাতে উত্থাপিত হইতে পারিবে কি না সে বিচার 
হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ৩২ জন. সপক্ষে ও ১৭ জন বিপক্ষে ভোট 
দিয়াছেন। ইহা শুভলক্ষণ। 


অব্রাঙ্গণ সম্প্রদায় ।-_ 

জাতিভেদ যে মানুষ ও মানুষের মধ্যে একটা! করিয়া কৃত্রিম 
প্রাচীর তুলিয়া ভারতের কতদূর অনিষ্ট করিয়াছে তাহা 
একবার মান্দ্রাজের দিকে তাঁকাইলেই আমরা বুঝিতে পারি। 
সেখানে ব্রাহ্মণ ও অব্রাঙ্গণের যে say ও রেষাঁরিবি তাহা প্রায় রাম- 
রাবণের WHS TS) sll বত প্রকারে পারে অক্রীঙ্গাণঢুক পায়ের 
নীচে পিষিয়া রাখিয়াছে। তাঁদের এক স্কুলে পড়িতে দেয় না, এক 
পাড়ায় থাকিতে দেয় না, এক রাস্তায় চলিতে দেয় না, এক পুকুরের 
জলও খাইতে দেয় না। তাই অক্রান্মণের আক্রোশটাও ব্রাহ্মণের উপর 
কম নয়-_একটু লেখাপড়া শিখিলেই হইল। বর্তমান রাজনৈতিক 
আন্দোলনে অধিকাংশ শিক্ষিত] অত্রান্মণই ত্রাক্ষণবিছেষ হেতু নিঃসঙ্কোচে 

ংগ্রেমের সঙ্গে মিলিত হইতে পারিতেছেন না | ec কংগ্রেসের 


সময় যে একটি অনুন্নত সপ্রদায়ের সভা হইয়াছিল তাহাতে মহাত্মা . 


গাদ্ধির মুখের উপর একজন “মাহার” জাতীয় দলপতি বলিয়াছিলেন 
“আমি যাহাঁকে পাইব বৰ্ণা্রম ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কথা শুনাইব এবং আমি 
নিজে নাগপুরে একটি মিষ্টান্নের দোকান' খুলিয়া সকলকে খাওয়াইব।” 
আর-একজন তথাকথিত অনুন্নত জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি এই 
বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন যে “আঁগি ও আমার বন্ধু হিন্দুসমীজে 
আমাদের স্থান স্মরণ করিয়া শোকের চিহ্ন স্বরূপ সর্বদাই কংগ্রেসে 
কালা, পাগড়ী পরিধান করিয়া বেড়াইতাম। আমাদের মতে apy 
প্রথাটাই ‘রাউলট oF এবং এই প্রথার ব্যবস্থাপক জগতৎগুরু 
শঙ্করাচার্য্যেরাই অননুতপ্ত ডায়ার ও ওডায়ার।” অনব্রান্মণ সপ্প্রদায়ের 
মধ্যে তাই একটা চেষ্টা! চলিতেছে ব্রাহ্মণকে. উপেক্ষা করিয়াই বড় 
হইবার । তাই কেহ কেহ নিজেরাই ব্রাহ্মণ সাজিয়| গৌরোহিত্যের 
কাজ সাঁরিয়া লইতেছেন। এবং নান! সভাঁসমিতি করিয়া নিজেদের 
মানুষ্যত্বের অধিকার আদায় করিবার আন্দোলন করিতেছেন। 
অব্রাহ্মণেরা বলিতেছেন, “আমরাও নন-কো-অপারেশন করিব, কিন্ত 
ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে!” বাংলার wae প্রভৃতি জাতির মনোভাবও 
এমনই ব্রাহ্মণবিদ্বেধী হইয়া উঠিয়াছে। এই অন্তাঁয় সংশোধনের ভার 
প্রকৃত ত্রাহ্মণনামবাচ্য লোকদেরই লইতে হইবে | 


নান্কানা হত্যাকাণ্ড i— 

মানুষ যে ধর্শের নামে কতবড় নৃশংস ও অমানুষ হইতে পারে. 
তাহার একটি দৃষ্টা সুতি পাঞ্জাবে দেখ! গিয়াছে। কিছুকান } 
ধরিয়া শিখ স্শ্রদায়ের মধ্যে মোহন্ত ও গুরুধার বা. তীর্থস্থানগুলি 
লইয়া খুব আন্দোলন চলিতেছিল। তীর্থস্থানগুলির মৌহস্তেরা 
সকলেই প্রায় ধনশালী, এবং বিলাসিতা বড়মানুষীও করিয়া থাকেন 
খুব। কিন্তু স্তায়তঃ তাহারা তাহা করিতে পারেন না। কারণ 
সেই সকল ধনই সাধারণের সম্পত্তি, মোহন্তেরা মাত্র স্তাঁসরক্ষক । এক- 
দল শিখ এসকল মোহস্তদের তাঁড়াইয়! তীর্থস্থানগুলির ও সেই সম্পর্কী- 
fis সম্পত্তিগুলির স্থবন্বোবস্ত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
এ সুত্রে গভর্মেন্ট যাহাতে আঁইন করিয়া সকল গুরুদ্বারগুলি মৌহন্তদের 
হাত হইতে মুক্ত করিতে পারেন তাহারও চেষ্টা চলিতেছিল। fre 


_ উাহিয়াই চালিত করা উচিত। 


১ম সংখ্যা | 


গভর্ণমেন্ট এ বিষয়ে এতদিন উদাসীনই ছিলেন। সপ্রতি কয়েকমাস 
পূর্বে এ বিষয়ে চুড়ান্ত ,শীমাংসা করিবার জন্য একটি সমিতি গঠিত 
হইয়াছিল, শিখ সপ্রদায়ের সকল শাখাই তাহাতে প্রতিনিধি পাঠাইয়া- 
ছিলেন। এ সমিতি ঠিক করিয়াছিলেন যে ৫ই মার্চ নান্কান! 
তীর্থস্থানে একটি বৃহৎ wel ডাকিয়া এ বিষয়ে আলোচন! 
করিবেন। ২০শে ফেব্রুয়ারী শিখদের সপ্তম গুরু হরি রায়ের জন্মদিন। 








NON AD 


~> সেই উপলক্ষে নান্কানাতে প্রায় দুই শত শিখ ভজন ইত্যাদি করিতে 


মন্দিরে প্রবেশ করেন। জৌর করিয়। টুকিয়াছিলেন কি al বলা কঠিন; 
কারণ ইহারা সকলেই প্রায় মোহভ্ত-বিরোধী,। সে যাহা হউক মোহন্তের 
দলের লোকের! পাঠান, জাট প্রভৃতি জাতীয় আততায়ীর দ্বারা তাঁহাদের 
মন্দিরের মধ্যে বদ্ধ করিয়! অতি নৃশংসভাবে হত্যা করে এবং পরে মৃত 
বা অর্থম্থৃত সকলকেই পৌঁড়াইয়া ফেলে । 


দেওয়ানী*শেষ-আপীল কোর্ট ।__ 

সম্প্রতি ২৬শে মার্চ ডাক্তার গৌর দেওয়ানী মকদ্দমার শেষ নিষ্পত্তি 
করিবার জন্য বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলের পরিবর্ভে ভারতেই একটি 
দেওয়ানী শেধ-আগীল আদালত বসাইবাঁর জন্য ভারতীয়ব্যবস্থাপক সভায় 
প্রস্তাব আনিয়াছিলেন। সরকারী পক্ষ এ প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ 
করিতে রাজী আছেন, কিন্ত এরূপ প্রস্তাব গ্রহণের পূর্বের সমস্ত হাঁই- 


way কোর্টগুলির মত লওয়া প্রয়োজন স্থির করিমীছেন। সেইজন্য এখন 


'এ প্রস্তাবটি গ্রহণ al করিয়া হাইকোর্টগুলির মত লওয়াই স্থির করা 
ৰ ‘ 


ভারতবর্ধীয় উকিল-সভ৷ ৷ 


২৬শে মাঁচ্চ এলাহাবাদে' একটি উকিল-সভার অধিবেশন হয়। 


তাহাতে সমগ্র ভারতবর্ষ হইতেই উকিলগণ যোগ দিয়াছিলেন। 
Tale এডভোকেট জেনারেল সি, পি রামস্বামী আইয়ার 
সভাপতি হ্ইয়াছিলেন। উকিল ও ব্যারিষ্টার-গণের মধ্যে অধিকারের 
যে তফাৎ আছে তাহ! লইয়া আজ কিছুকাল ধরিয়া বেশ একটু 
আন্দোলন চলিতেছে । প্রায় মাস দেড়েক পূর্বের কলিকাতায় 
ইহার প্রতিকার করিবার জন্য একটি সভ| হইয়। গিয়াছিল। এখানে 
ব্যারিষ্টারদের সম-অধিকারের দাবী করিয়া একটি প্রস্তাব করা হইয়াছে। 


এনার রিপোর্ট বা সামরিক আইন ।-_ 

ভারতীয় সাঁমরিকবিভাগটাকে কি প্রকারে চালানো হইবে এ 
বিষয়ের সম্যক আলোচনা করিবার TH ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে এক 
কমিটি বসে। লর্ড এসার তার " সভাপতি ছিলেন। তাহার! গত 
সেপ্টেম্বর মাসে তাহাদের রায় দেন। কিন্তু এমনই রায় দিয়াছেন 
যে তাহাতে ভারতবাসীর diel চম্কাইবার উপক্রম । তাহাদের 
মতে ভ।রতবর্ষের সৈনিকবিভাগট! বৃটিশ-সাত্রাজ্যের হুখ-হবিধার দিকে 
সেইজন্য তাঁহার! বলিয়াছিলেন 
ইহাকে বৃটিশ সামরিক বিভাগের অধীন করিয়! দিতে । সশ্রতি ২৮শে 
মার্চ ভারতীয় ব্যবস্থীপক সভায় (Legislative Assembly ) 
এ সম্বন্ধে আলোচন| হইয়। গিয়াছে। সার শিবন্বামী আইয়ার খুব 
একটি যুক্তিযুক্ত ও ওজখিনী বক্তত! দিয়া “এসার কমিটির” 
মতটাকে চূর্ণ করিয়! দিয়াছেন। এবং ভারতবর্ষের সৈম্তবিভাগ 
যে ভারতেরই সুখস্থুবিধার দিকে চাহিয়া গঠিত ও পরিচালিত হওয়া 
উচিত তাহা ব্যবস্থীপক সভাঁকে fea মানাইয়! লইয়াছেন। তাঁহার 
SSA ব্যবস্থাপক সভা ধাৰ্য্য করিয়াছেন যে (১) কোন গুরুতর 
উপলক্ষ ছাড়া! ভারতের দৈন্য ভারত হইতে aya প্রেরিত হইতে 
পাঁরিবে না; (২) এখনই ভারতবাদীকে শতকরা ২৫ জন হিসাবে 


দেশবিদেশের কথা__ভাঁরতবর্ষ 
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King’s Commission বা উচ্চতর সেনানায়কের পদে নিযুক্ত করা 
হউক; (৩) ভারতবাঁসীদের সামরিক বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিলাতের 
মত এখানেও বিদ্যালয় স্থাপন কর! হউক। এবার হইতে বিলাতের 
মতন সেনাপতির বদলে একজন অসামরিক কর্মচারীর হাতে 
সামরিক বিভাগের “eta oe করা হউক বলিয়াও একটি 
প্রস্তাব আন! হইয়াছিল, fou তাহা গ্রহণ করা হয় নাই। 


বিচার ও শাসন = 

বিচার ও শাসন কাঁধ্য একই বিভাগের লোক দ্বারা সম্পাদন at 
করাইয়া দুইটি wea বিভাগে ভাগ করিয়া ফেলিবার জন্য আজ 
কিছুকাল ধরিয়া দেশের মধ্যে খুব আন্দোলন চলিতেছিল। কয়েক 
বৎসর পূর্বের ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার নকল বে-দরকারী সত্যের! 
এরূপ একটি প্রস্তাবকে সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু ভীহীর ইহা 
বিধিবদ্ধ করিতে কৃতকাৰ্য্য হইতে পারেন নাই। সম্প্রতি নই মার্চ এ 
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পুষ! পুষ!আ চুচু ! 
. মপ্টাপ্ড সাহেব ভারতবর্ষের অসস্তো ষব্যান্তরকে সংস্কার-দুধ 
খাঁওয়াইয়! পুধির মতন পোষ মাঁনাইতে টাহিতেছেন। 


প্রস্তাব আবার নুতন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ( Counci! of State ) 
উত্থাপিত হইয়াছিল। ইহার কিছু পূর্বে মান্দ্রাজের ব্যবস্থাপক সভায় 
এরূপ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হয়। তাই গভর্মেন্ট পক্ষ হইতে প্রাদেশিক 
সভাগুলির উপর একটু দরদ দেখাইয়া বলা হয় যে ভারত THAT এরূপ 
প্রস্তাব গ্রহণ করিলে তাহাদের উপর অন্তায় করা হুইবে। সেজন্য 
প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার উপরই এই ভার ন্যস্ত করা ভাল। কাঁজে- 
কাজেই এ প্রস্তাবে গ্রহণ করা হইল ন। প্রস্তাবক প্রস্তাব প্রত্যাহার 
করিলেন। বাংলার ব্যবস্থাপক সভায়ও সেদিন এই প্রস্তাব উঠিয়াছিল, 
এবং তাহা গৃহীত হইয়াছে । 


জেল কমিটি ৷ 

ভারতীয় জেলগুলির সংস্কারের জন্য কয়েক বৎসর ধরিয়া খুব 
আন্দোলন চলিতেছিল। ভারতে কয়েদিদের জেলে যেরূপ খাওয়া পর! 
দেওয়া ও ব্যবহার করা হয় আজকাল সেরূপ কোন সভ্য দেশেই হয় 
না। ১৯১৩ খুষ্টাব্বের ব্যবস্থাপক সভায় গভর্ণমেন্টকেও ইহ! স্বীকার 
করিতে হইয়াছিল। বিশেষতঃ আন্দামীনে কযেদিদের সহিত যেরূপ 
ব্যবহার করা হয় তাহা অনেক সময়েই অমানুষিক সপ্প্রতি কর্নেল 
ওয়েজউড, আন্দামান দ্বীপটি যে কয়েদিথানা না হইয়া গতর্ণমেন্টের পক্ষে 
একটি লাভজনক ব্যবসাস্থল হইয়া দাড়াইয়াছে তাহা প্রকাশ করিয়া 
দিয়াছেন। ১৯১৭ খুষ্টাব্বের মে মাসে সেজন্য গভর্ণমেন্ট একট কমিটি 
বসান। সম্তি ৯ই মার্চ তারিখে তাহাদের মতামত বাহির হইয়াছে! 
তাহাদের WT ভারতগৃতর্ণমেন্ট আন্দামান দ্বীপ হইতে কয়েদি- 
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নিবাসটি ধীরে ধীরে উঠাইয়া নিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। আপাততঃ 
অতি Aad কয়েদি ছাড়া আর কাহাকেও সেখানে প্রেরণ করা হইবে 
all State দুই হাজারের বেশী নয়। 


অ-সহযোঁগিতা ও গভর্ণমেন্ট 1 

ভারতীয় ও অন্তান্ত প্রায় সকল প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাতেই: 
অ-দহযোগিতা আন্দোলন সম্বন্ধে গভর্ণমেন্টের কি কর্তব্য তাহা আলোচনা 
হইয়া গিয়াছে। যাহারা আইন না ভাঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধে আইন্তঃ 
কিছুই করা ষায় না, তাই গভর্ণমেন্ট গুমরিয়া মরিতেছেন। কিন্ত 


আমাদের আদর্শ ও কর্তব্য * 


প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যে আদর্শের সংঘাত আমাদের জাতীয় 
জীবনের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তাতে আমাদের 
জীবন-তরী কোন্‌ পথ অবলম্বন কর্বে? এই যে সমন্তা 
আপনারা আজ আমার সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন এর 
মীমাংসা করা, বিশেষতঃ এই-রকম স্বল্প সময়ে, অত্যন্ত 
ছুরূহ। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, 

“মৌক্ষমূলর বলেছে আর্য, 

শুনে তাই cata করেছি ধার্য্য, 

আমর! সবাই ছেড়েছি ste, 

আরামে পড়েছি শুয়ে 1? | 

“আমরা চিন্তাশীল হিন্দু, আমরা অত্যন্ত আধ্যাত্মিক” 

বলে গর্ধস্ফীত ভাব একটা ররেছে। এটা বিশেষ আশার 
কথা নয়।  ইউরোপেও কত মনীষী সত্যকে প্রতিষ্ঠা 
ও জীবনে পালন কর্বার জন্য জেলে গেছেন, নানা 
বিপদকে জীবনে বরণ করে নিয়েছেন। সেদিন বিলেতে 
গিয়ে দেখে এলাম আমাদের “আধ্যাত্মিকতা” কত OF] 
কলিকাতায় col মোটে একটি কি দুইটি হাস্পাতাল ; কিন্ত 
এক লগুনেই প্রায় ৬৭৭০টি বা ততোধিক হাস্পাতাল। 
সবগুলিই দেশের স্বেচ্ছাকৃত দানের উপর প্রতিষ্ঠিত। 
আর কলিকাতার প্রধান হাঁস্পাতালটি প্রায় গভমে-্ট- 
সাহাধ্য (State grant) দ্বারা চলে; নরনাবায়ণের 
সেবার আমাদের কি বিপুল আয়োজন! আমাদের 
দেশে কত অনাথ বালক প্রতিবখসর হয় অকালে বিনষ্ট 
হচ্ছে, নয় তো AeA মতো জীবন যাপন কর্ছে। লগুনেই 
* নওগাঁ ছাত্র ও জনসাধারণের অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরের সারাংশ | 


প্রবাসী-_বৈশীখ, ১৩২৮ 
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একটু সুযোগ পাইলেই তাহাকে নিষ্পেষিত করিতে Bl করিতেছেন না। 

nafs ভারভগবর্ণমেন্ট তাহার কর্দুচারীদের সম্বন্ধীয় একটি আইন 

বদ্লাইয়। ঠিক করিয়াছেন যে প্রত্যেক কর্ণ্চারীরই নিশ্চেষ্ট না হইয়া এ 

আন্দোলনের বিরুদ্ধে চেষ্টা করিতে হইবে৷ বিহার, ort ta প্রভিন্স 

প্রভৃতি কয়েকটিতে ত বেশ একটু অত্যাচীরই চলিতেছে । এক 

মজঃফরপুর মহকুমাতেই ছুইমাসে ৬৭জচনর্‌ উপর “মুখবদ্ধ” প্রভৃতি 

নানাভাবে গভর্ণমেন্টের অত্যাচারী হুকুম চালান হইয়াছে | 


ডাক-হর্কর!। 


তো কয়টা কুড়িয়ে-পাঁওয়া শিশুদের আশ্রম ( Home 
for Foundlings ); এদের শুধু পালন নয় যাতে এরা 
কুপথে a পড়তে পায় তার জন্ত কত শিক্ষার 


ব্যবস্থা। ব্যবসা বাণিজ্য করে এই-সব পতিতেরা যাতে ॥*- 


নিজেদের ও জাতিকে সমৃদ্ধিশালী কর্তে পারে তাঁরই বা 
কত আয়োজন। উদীহরণ স্বরূপ Dr. 
বা অনাঁথাশ্রমগুলির - উল্লেখ কর! যেতে 
পারে। মুক ও বধিরদের জন্যও নর-সেবার আঁয়োজনের 
তো কথাই নাই, এমন কি কুকুরদের জন্যও পেঁবাশ্রম 


Barnardo’s 


" আছে। ওরাই col প্রকৃত জৈন। বে আধ্যাত্মিকতার - 


বান দেশের উপর প্রবাহিত হয়ে দেশকে সরস না 
কর্ল, জাতীয়জীবনে সেই ভাব্প্রবণতার স্থান কোথায়? 
আমাদের দেশে কটা হাদ্পাতাল ও সেবাশ্রম আমাদের 
স্বেচ্ছাকৃত দানের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে? যা আছে 
তাও তো অধিকাংশ স্থলে খ্রীষ্টান মিশনারীদের। ফাদার 
ডেমিএন্‌ ( Father Damien’) কুষ্ঠরোগীর সেবায় নিজেকে 
উৎসর্গ করলেন; এই তো শ্রেষ্ঠ ত্যাগ । পুরুলিয়া, শিলং 
প্রভৃতি স্থানে প্রায় ৭০টি কুষ্ঠাশ্রম আছে, যেখানে নিজেদের .... 


জীবন দিয়ে গলিত কুষ্ঠরোগীর সেবার বিপুল আয়োজন রয়েছে; 2 


এই ত্যাগ কি মহিমামির ! কুঠীরা জাতিভাই তো আমাদের, 
কিন্ত সেবার ভার নিয়েছেন সব বিধর্মী chopra কিন্ত 
আমরা কি করেছি? পরিচয় দিতে হলে তো এক দেওঘরে 
স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বঙ্গু মহাশয়ের পুত্র বোগেন্্রনাথ বঙ্গ 
ও তৎনামধারী মাইকেলের চরিত-রচয়িতার উচ্চতম 
aay একটি যে কুষ্ঠাশ্রম স্থাপিত হয়েছে তারই উল্লেখ 
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কর্তে হয়। এই-সব. শ্বেতাঙ্গ জাতি, বাদের আমর! 
জড়বাদী বলে তুচ্ছ করে থাকি, St সাত-সমুদ্র 
তের-নদী পার হয়ে এখানে এসেছেন মাঁনব-সেবার 
জন্য) আর আমরা আমাদের আধ্যাত্মিকতার ভাবে 


© মস্গুল হয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে তাদের উপেক্ষা কর্ছি। 


আমরা বল্ৰ_কুষ্ঠ রোগ তে! পূর্ব্বজন্মার্জিত পাপের ফল_ 
অদৃষ্টে লিখলে কে আর খণ্ডাতে Mer? মরুক তারা পচে 
গলে। এই কি আমাদের আধ্যাত্মিকতা ? মানুষ যদি 
মানুষকে মানুষ বলে না মান্ল, যদি তাঁকে, প্রেমবন্ধনে 
না বীধূলঃ যদি তার সেবা না করে ধন্য হল, তবে কি 
হবে বৃথা শুধু কতকগুলি গীতা- উপনিষদের oF কথা 
আওড়ে ? 

এই উত্তরবঙ্গে যে শতকরা ৮০জন মুসলমান, এরা এল 

.. কোথা থেকে? সকলেই যে ইরাঁণ তুরান থেকে এসেছে 
এ কথা কে বিশ্বাস করবে? যদি বল "মুসলমান রাজাদের 
অত্যাচারে সব হিন্দু মুসলমান হয়েছে, তাহলে তো দিলি, 
মুমিদাবাদ ও ঢাকার সব লোক মুসলমান হয়ে যেত। কিন্ত 
হয়েছে তার ঠিক Tel | দিল্লির যত দুরে তত বেশী মুসলমান 
হয়েছে; যত কাছে তত কম হয়েছে। কেন? তথাকথিত নিয় 
ও অস্পৃশ্য জাতির প্রতি আমর! যে অত্যাচার করেছি তাতে 
জর্জরিত হয়ে তার! ইস্লামের ছায়াতলে ates নিয়েছেন । 
বাগেরহাটের খাঁ-জাহান্‌আলি, ফরিদপুরের মি সাহেব ও 
শ্রীহট্রের শাহজালাল কত লোককে মুসলমান ও খৃষ্টান 
করেছেন SICA অবাক হতে হয়। সাঁওতাল-পরগণীয় এত 
বেশী খ্রীষ্টান হল কেন? মান্দাজে জীতিভেদ-কঠোরতা! ও 
নির্মমতা যত প্রবল, সৌভাগ্যক্ৰমে বাংল! দেশে ততটা নয়। 
সেখানে আবার আয়ার আয়েঙ্গার প্রভৃতি ছাড়া আর-সবই 
SAT) এর ফলে সেখানে ব্রাহ্মণ ও অত্রাহ্মণ সমস্তা। 

 গ্রবলভাবে আজ জাতীয় একতা ও উন্নতিকে বাধা 
 দিচ্ছে। 

FRO SITY, কন্ঠাপ্যেবম্‌ পালনীয়! শিক্ষনীয়াতি- 
We প্রভৃতি গদ্‌ জাহির করতে ভাল। কিন্তু ফলেন 
পরিচীয়তে। বেদের সুক্তও স্ত্রীলোকের দ্বারা রচিত হত 
বলে বিপক্ষকে নিরস্ত কর! যেতে পারে, fee তাতে লাভ 
কি? জ্ত্ীলোককে আজ আমরা কি শিক্ষা দিচ্ছি ?--আজ 


আমাদের আদর্শ ও কর্তব্য 
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নারীজাতি আমাদের জাতীয় অধিকার অর্জ্জনে কতটুকু 
সাহায্য কর্ছেন ? 

নন্‌কৌ-অপারেশন করে আজ উকীলগণ ব্যবসা ছাঁড়ুবেন 
বল্ছেন। তাতেই কি মামলা-মৌকদ্দমার শেষ হবে? ফলে 
সব ইংরেজরা এসে আইন-ব্যবসা হস্তগত কর্বেন। আমর! 
সর্বস্বান্ত হব তবুও সামান্য নগণ্য বিষয়ের জন্য হয়-তো 
হাইকোর্ট অবধি মোকদ্দম। কর্ব। এই কি আধ্যাত্মিকতা ? 
এর প্রতিকারের আমরা কি চেষ্টা কর্ছি? গ্রামে গ্রামে 
সালিশী-নিষ্পত্তি দ্বারা বিবাদভঞ্জন না হলে গাছের গোড়া 
কেটে আগায় জল দেওয়ার মত হবে। 

আমরা যখন কলেজে পড়ুতাম তখন ডেপুটিগিরি, মুন্সেফিকে 
জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য বলে মনে কর্তাম। কিন্তু 
আজ লর্ড সিংহ বিহারের লাট হলেও আমর! তেমন উৎফুল্ল 
হচ্ছি না। এর অর্থ আমাদের দৃষ্টি ও আকাজ্ষা প্রসারিত 
হয়েছে। এই নিয়োগই বাঙালীর চরম হয়নি, আজ শিক্ষিত- 
মাত্রেই বুঝেছে আজ আমাদের দাবী বেড়ে গেছে কেন? 
শিক্ষার যে সামান্ত প্রসার হয়েছে তাইতেই আমরা 
নিজেদের স্থানটি চিনে নিয়েছি। এই শিক্ষা জনসাধারণের 
ও নারীজাতির মধ্যে বিস্তারের কতটুকু আয়োজন আমর! 
করেছি? 

নিজেদের রোগ লুকিয়ে রেখে লাভ নেই। যিনি 
আজ আমাদের দোষ কলঙ্ক al দেখিয়ে পূর্ব-গরিম! প্রভৃতি 
স্তেকবাক্য স্মরণ করিয়ে দেবেন তিনি শক্র। এমার্সন 
বলেছেন প্রকৃত বন্ধু দৌষই দেখিয়ে দেবেন। গোঁলদীধি- 
টাপাতিলার বৃথা বাহবা ও করতালি লাভ করে কি 
হবে ? | 

আপনাদের এই নওর্গায় কি একটি কলেজ স্থাপিত হতে 
পারে না? এ অঞ্চলে জমিদারের তো অভাব নেই। একা 
ব্রজবাবুর চেষ্টায় দৌলতপুর কলেজ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে৷ 
এখানে হবে না কেন? পল্লীগ্রামের অস্বাস্থ্যকর অবস্থার জন্য 
চাকরীজীবী মধ্যবিত্ত অবস্থার ভদ্রলোকগণ জন্মভূমি ত্যাগই 
করেছেন। আর, সময় ও সুবিধারও অভাব | পুজোর ক'দিন 
ছুটিতে পশ্চিম থেকে স্বাস্থ্যটাকে ফিরিয়ে না আন্লে আমাদের 
চলে না। কিন্ত জমিদারদের তো সময়ের অভাবের 
কোন বালাই নেই? তাঁরা পলীর উন্নতিসাধনে মনোযোগ 
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দিবেন না কেন? অনাহার-অনশনে fee কষককুলের 
শোণিততুল্য অর্থ তাঁর! নানা অত্যাচারউৎপীড়নে শোষণ 
করে কলিকাঁতার বিলাস ও ভোগের বিপুল যজ্ঞে নিয়ত 
আহুতি দিচ্ছেন। এই অর্থ ব্যগ়িত হচ্ছে পরস্পরের মধ্যে 
মোটরকা র,চৌরঙ্গিতে বাড়ী প্রভৃতি নানা AIS ও অপকীন্তির 
প্রতিযোগিতায়। যদি দেশের সর্বময় কর্তৃত্ব শুধু এক দিনের 
জন্যও আমি পেতাম তা হলে জমিদারদের অর্থ হয় জন- 
সাধারণের সেবার জন্য ব্যয় কর্তে বাধ্য কর্তাম নতুবা 
সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে কৃষকদের মধ্যে বিতরণ কর্তাঁম। 
প্রজার রক্ত শুষে এই যে ভোগ-বিলাস, এর দিন ফুরিয়ে 
এসেছে। যখন দেশের প্রকৃত শাসন এদের হাতে গিয়ে 
পড়ুবে সেদিনের জন্য হে জমিদারকুল! আজ সময় 
থাকৃতেই সাবধান হও। সময়ে ঘর না সাম্লালে সম্মুখে সমূহ 
বিপদ ! 

aot আজ ভিক্ষার্থী হয়ে তাদের কাছে হাত বাঁড়াচ্ছে। 
এই দাবী স্বাভাবিক ও আইনসঙ্গত। প্রজার রক্ত শুধু 
জমিদারের বিলাঁসের ইন্ধন জৌগাবার জন্য নয়। তাঁরাও 
মানুষ হবার দাবী রাখে। সে দায়িত্ব জমিদারের । আজ যদি 
সময়-মত এঁরা এগিয়ে al আসেন, কালে বল্‌শেভিক ভাব 
জেগে উঠুলে সমাজের ও বিশেষভাবে তাঁদের নিজেদের, 
তাঁদৃশ কল্যাণকর হয়ে VALI না। দুই তিন জন ছাড়া বাংলা 
দেশে জমিদারেরা কি করেছেন? এই উত্তরবঙ্গে সদর 
থাজনার হার খুব কম। যে সময়ে কায়েমী বন্দোবস্ত হয় 
তখন তে এ দিকে বনজর্গল। তাই নিরিখের আমিন এসে 
দড়ি ধরেনি। একথা শীঘ্রই সাধারণ প্রজার! যখন টের 
পাবে তখনকার জন্ত জমিদারের আজ কি আয়োজন 
করছেন? এই স্বাস্থ্যকর স্থানে একটি কলেজ হলে কত 
afta; দেশের wife অবস্থ। যেরকম শোচনীয় তাতে 
কলিকাতায় ৩৫ টাঁকা খরচ দিয়ে কজনে ছেলে পড়াতে 
পারে? | 

শুধু জমিদারের মুখ চেয়ে থাকলে হবে না। 
আপনাদেরও কর্তব্য আঁছে। সবাই মিলে কলেজ স্থাপন 
কর্তে লেগে যান। চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নয়। . 

আমার বক্তুত। শুনে অনেকের ধারণা, আমি মাঁড়োয়ারী- 
বিদ্বেধী ; তার কৈফিয়ৎ দেওয়া দরকার মনে করি! আমি 


প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩২৮ 
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মাড়োয়ারীদের পদানুসরগ করতে রলি। অনেক মাডোয়ারী 
আমার বন্ধু। তারা আজকাল আর বিদেশী নন্‌। তাঁর! 
এখন আমাদের দেশেই অর্থ উপার্জন ও ব্যয় করেন। 
কলিকাতা সহরে তাঁর! কত সংকার্যের অনুষ্ঠান 
করেছেন। তাঁদের অর্জিত অর্থ দ্বারা বাংলা দেশের 
কত উপকৃত হচ্ছে। এখন তাদের 
বিদেশী বল! চলে না] তীদের হিংসা আমি কখনো 
করি না। অনেকে বলেন, বিলাতী জিনিষ ও 
কাপড়ের আম্দানী করে দেশকে সর্বস্বান্ত করেছেন 
তে! State তাঁরা কাপড় না আন্লে যে স্বামাঁদের 
উলঙ্গ হয়ে থাকতে হত। বোস্বাইকে যত চাপ দিন 
না কেন, দেশের সমগ্র প্রয়োজন সেখান থেকে সর্বরাহ 
হবে ন!। বাংলার ত্রিশ কোটী টাকার পাটের 
বদলে, জাপান বোম্বাই থেকে ৩০ কোটা টাকার তুল! নিয়ে 


গেল। সেই তুলা স্থতা করে মাল তৈরি করে নিজেদের - 


জাহাজে আবার আমাদেরই বাড়ীতে পৌছে দিল, আর 
সেই কাপড়ে আমাদের as নিবারণ | 
বিলাতী বর্জন কর্বেন, জাপানী আদ্বে। শুধু 
স্বাদেশিকতার খাতিরে ব্যবসা টেকে all আজ বেঙ্গল 
কেমিক্যাল যদি জাপান থেকে শিশি না পেত তা হলে 
আপনারাই বাশের চোঙ্গায় ও ভাঁড়ে wal ওষধ নিতে অশেষ 
আপত্তি কর্তেন। এমন কি, কবিরাজ মহাশয়েরাও শিশি- 
বোতলের আশ্রয় নিয়েছেন। দেশের রুচির পরিবর্তন 
হয়েছে। স্বদেশী হস্তশিল্পের পুনরুখীনের চেষ্টা কর্বার সময়ে 


মনে রাখতে হবে, সীমস্তিনীগণ আজকাল “মিহির উপর 


খাগী” না হলে কাপড় পর্বেন A 
গলাবাজী দেশে প্রচুর হয়েছে । এই যে ভাবের বন্তায় 
আজ দেশ কানায় কানায় ভরে গেছে, এবারকার প্লাবনে দেশ 
যাতে fra মধুর শস্তপ্তামল হয় তার আয়োজন কর্তে হবে | 
আজ শুধু ভাঁবাঁবেশে মুগ্ধ হয়ে নিশ্চেষ্ট বসে থাঁক্বার দিন 
নয়, আজ কর্মের বিপুল বোঝা স্কন্ধে বরণ করে নিতে হবে। 
জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যে প্রেরণা আজ এসেছে 
তা যেন সার্থক হয়, সফল হর, শুভ হয়। 
শ্ীপ্রফুলচন্্র রায়। 
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কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী 
রেজিষ্ট্রার নিয়োগ । 


[ আমর! এই বিষয়ে ছুইখানি চিঠি পাইয়াছি। দুখানিতেই লেখ- 
কের নাম ও ঠিকানা! আছে। প্রথমখানির লেখক নিজের নাম ও ঠিকানা 
ছাপিতেও নিষেধ করেন নই। কিন্তু তাহার চিঠিতে এরূপ কথা 
আছে, যাহাঁ ছাপিবার দাঁয়িত্ব লইতে আমরা অসমর্থ । এই জন্য তাহা 
ছাঁপিলাম a1 দ্বিতীয়খনির লেখক তাহার নাম ও Paty প্রকাশ 
না করিলে সন্তষ্টও হন। এজন্য তাহা! প্রকাশ ন! করিয়া কেবল চিঠিটি 
ছাঁপিলাম। উভয় লেখকই আমাদের অপরিচিত! -প্রবাঁদীর 
সম্পাদক 1 ] ‘ 


(১) চৈত্র সংখ্যার staph পত্রিকায় “কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কথ!” নামক প্রবন্ধের ১৬শ দফায় দেখিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী 
রেজিষ্টারের নিয়োগ সম্বন্ধে প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় বিশেষ আলোচনা 
ও মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই মন্তব্য প্রকাশ করিতে 
গিয়া সম্পাদক মহাশয় বিশ্ববিদ্য(লয় ও তন্নিয়েছজিত আবেদনকারীর 
উপর যথেষ্ট অন্যায় ও অবিচারের পরিচয় দিয়াছেন। 

(২) এই পদের জন্য রামানন্দবাবু “বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল পাশ” ও 
“অধ্যাপক্ষতায় কৃতিত্ব” অথবা! “রেজিষ্টারের আঁপিসের কাজে অভিজ্ঞ- 
তার” দাবী করিয়াছেন। | 

(৩ আমাদের মতে যিনি সহকারী রেজিষ্টার হইবেন তাঁহার ভাল 
পাশ অথবা অধ্যাপনা বিষয়ে কৃতিত্ব ব্যতীত বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল ইংরেজী 
বল! ও লেখার ক্ষমতা থাকা বিশেষ আবশ্তক । সংস্কার, গঠন ও পরি- 
চালনের ক্ষমতা, বিচার-বুদ্ধি ও কার্য-তত্পরতা (organising 
capacity, administrative ability, judgment and fact ) 
এবং প্রেস সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সহকারী রেজিষ্টার 
নিয়োগ করা কর্তব্য। যদি ধরিয়া লওয়া যায় সহকারী রেজিষ্টারের এই- 
সকল গুণ থাকা! প্রয়োজন, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি রামানন্দবাবুর 
পক্ষে শ্রেষ্ঠ আবেদনকারী নির্ধীরণ করিবার কি উপায় ও উপাদান 
ছিল ? 

(৪) প্রশংসাপত্র ত দুরের কথা; আবেদনকারীর! দর্খীস্তে 
তাহাদিগের যে বিশেষ গুণাবলী লিখিয়া পাঠান তাহাঁও সমস্ত ছাপান 


FG হয় না। যাহ! মুদ্রিত হয়, তাহা সেই-সকল বিষয়ের চুম্বক মাত্র। 


বিশেষ ভাবে কোন আবেদনকারী সম্বন্ধে জানিতে হইলে ai তাহার 
সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে হইলে এই চুম্বকের উপর নির্ভর 
করিলে চলিবে না। আবেদনপত্রগুলি বিশেষভাবে পরীক্ষিত না হইলে 
ওগুলি জ্ঞাত হওয়া একান্ত অসম্ভব । শ্রীযুক্ত যৌগেশধাবুর সম্বন্ধেই 
বলিতে পারি, তাহার আবেদনপত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির বর্ণনা 
ব্যতীত আরও এমন বিষয়ের উল্লেখ ছিল যাহা চুম্বক পত্রে প্রকাশিত 
হয় নাই। যেমন :--তৎকর্ডূক প্রেসিডেন্সী কলেজের ম্যাগাজিন প্রতিষ্ঠা 
সম্পীদন-_পরিচালন_ মুদ্রণ সম্বন্ধীয় ব্যাপার--সাউথ্‌ স্থবারবাঁন 
কলেজের পরিচালক সমিতির অধ্যাপকগণ কর্তৃক উপযুপরি চারি 
বৎসর কাল সদস্য মনোনীত হইবার বিষয়, ইত্যাদি | অব্য চুম্বক পত্রে 
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এই-নকল বিবয় প্রকাশের কোন আবশ্যক হয় না। উহা! সিণিকেটের 
সভদিগের মধ্যে আবেদনকারীগণের বিষয় মোটামুটা জ্ঞাপনের নিমিত্ত 
বিতারিত হয়। যীহার আবশ্যক হয় তিনি সবিশেষ জ্ঞাত হইবার জন্ত 
রেকর্ড অনুসন্ধান করিতে পারেন। তাহার “অধ্যাপনায়” কৃতিত্ব 
বিষয়ে বোধ হয় এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে অধ্যাপনা-গুণে তিনি 
ছাত্রপ্রিয় এবং সাউথ্‌ স্ববারবান কলেজের ইতিহাসের পরীক্ষার ফল 
প্রেসিডেন্দী কলেজের সহিত নিঃদঙ্কোচে তুলনা করা যাইতে পারে। 
বোধ হয় ইহ! বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না৷ যে তাহার ছাঁত্র বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ে ইতিহাসে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে ।- 

(৫) তিনি বিশেষ উদ্যমশীল ও কর্মোৎসাহী। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আসন্ন-প্রার পরিবর্তনের সময় পূর্বব-উল্লিখিত গুণ-বিশিষ্ট একজন wal 
যুবকেরই আবশ্যক । কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্দে অভিজ্ঞতা দেখিলে 
চলিবে না। কোন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি যে কেবলমাত্র তাহীর office অভি- 
wel লইয়াই এ কাৰ্য্য স্থসম্পন্ন করিতে পারিবেন, ইহা! বিশেষ wale 
মনে হয় all পরিচালন-ক্ষমতার সহিত উৎসাহ ও কর্দশীলতার 
সংমিশ্রণ থাকিলে অভিজ্ঞতা আপন! হইতে আসে । 

(৩) প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয়ের একান্ত ভরসাস্থল ছিল চুম্বক পত্র- 
গুলি। তাহার ot প্রবীণ সম্পাদক যে এই সামান্ত চুম্বক পত্রের 
আশ্রয়ে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই, ইহাই 
আশ্চর্যের বিষয় । 

(৭) সিগ্ডিকেটের বিশিষ্ট কয়েক ব্যক্তিকে লইয়া (বর্তমান ও 
Bolt ভাইস চ্যান্সেলর, বর্তমান ও gots রেজিষ্টার ) এক মনো- 
নয়ন সমিতি গঠিত হয়। আশা কর! যাইতে পারে সহ-রেজিষ্রারের 
যেসকল গুণ থাক! আবশ্যক তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া ইহার! 
কর্খচারী মনোনয়ন ofan সিণ্ডিকেটের অনুমোদন প্রার্থন! করেন। 
সিণ্ডিকেট অনুমোদন করিলে পর ওঁ ব্যক্তি নির্বাচিত বলিয়া গৃহীত হন। 
এই অনুমোঁদনক্রিয়া! সম্পূর্ণরূপেই দিগিকেটের মতের উপর নির্ভর 
করে। 
(৮ প্রতি আবেদনের বিশেষত্ব এবং এমন কি “অধ্যাপনায় কৃতিত্ব” 
বিষয়ে অনুসন্ধানের যেসকল Aiea ও সুযোগ আবশ্যক তাহ! ইহাদের 
যতটা ছিল বোধ হয় প্রবীসী-সম্পীদকের ততটা নাই! Wal: তিনি 
সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন। কাধ্যকারণ সম্বন্ধে কোন 
ap হইলে তাঁহার মন্তব্য আমরা মানিয়া লইতে পারি। fra 
বিষয় তাহার আয়ত্তের বাহিরে তাহ! লইয়া আলোচনা করিতে যাওয়া 
যে কতদূর সমীচীন হইয়াছে তাহা নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ বিচার করিবেন। 

(৯ অবশেষে বলিতে চাই প্রবীণ সম্পাদক মহাশয় “আত্মীয়তা ও 
আনুগত্যের’ দোহাই দিতেও ছাড়েন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, এই 
আত্মীয়তা ও আনুগত্য “একটা ব্যাখ্যা হইতে পারে।” তাহার লেখা 
পড়িয়া সুস্পষ্ট বুঝ! যায় তিনি এ সম্বন্ধে কোনই অনুসন্ধান করেন ATE 
কোনপ্রকার অনুসন্ধান না করিয়া এইরূপ লেখা তাহার স্তায় বিশিষ্ট 
ব্যক্তির উচিত হইয়াছে কি ? 

শ্রীঅ। 

সম্পাদকের মন্তব্য আমরা “রেজিষ্ারের অফিসের কাজে 

অভিজ্ঞত"” কথাগুলি ব্যবহার করিয়াছিলাম। চিঠিখনির তৃতীয় প্যারা- 
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গ্রাফে বর্ণিত ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা! রেজিষ্টারের আফিসের কাজে অভিজ্ঞ 
ব্যক্তির যে নাই বা খাকিবে না, এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার ত কোন কারণ 
দেখিতেছি না। yor সহকারী রেজিষ্টারের এসব ক্ষমতা ও অভি- 
জ্ঞতা ছিল, ধরিয়া লইতে হইবে; কারণ তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
তেমনি, যিনি তাঁহার কাজ অস্থায়ীভাবে একাধিকবার করিয়াছেন, 
তীহারও এরূপ ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা আছে, আমরা এইরূপ অনুমান 
করিয়াছিলাম। তাহার কাঁজ যে সন্ভোষজনক হয় নাই, এরূপ কোন 
কথা আমরা কখন শুনি নাই। সুতরাং এরূপ অনুমানে-ভ্রম কোথায়? 
আফিসের স্থপারিণ্টেণ্ডেট মহাশয় কোন কারণে অযোগ্য বিবেচিত 
হইয়া থাকিলেও অন্ত খুব যোগ্য লোকের কথা আমরা! জানি। “বিশুদ্ধ, 
প্রাঞ্জল ইংরেজী বলা ও লেখার ক্ষমতা” আমাদের নাই; স্থতরাং এ 
ক্ষমতা কোন্‌ কোন্‌ বাঙালীর আছে, তাহা নির্ধারণ করিতে আমরা 
অসমর্থ । কাজ চালাইবাঁর মত ইংরেজী বলিবাঁর ও লিখিবার ক্ষমতা 
কাহারও থাকিলেই আমরা! সন্তষ্ট। বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপোর্ট আদিতেও 
ইংরেজীর ভুল দেখিতে পাঁই। তবে xy অতঃপর সম্পুর্ণ বিশুদ্ধ ও 
alga ইংরেজী লিখিবার ও বলিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় নবনির্বাচিত 
সহকারী রেজিষ্টীরকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন, তাঁহা হইলে দে কথা 
স্বন্্। তাহার ইংরেজী জ্ঞানের কোন পরিচয় আমর! এখনও পাই 
নাই; সুতরাং সে বিষয়ে কিছু বলিব না। 

চিঠিটির sf ও ৫ম প্যারাগ্রাফে যেগেশবাবুর যে-সব যোগ্যতার 
কথা লিখিত হইয়াছে, তদ্রপ এবং তদপেক্ষা অধিক যোগ্যতা পদপ্রার্থা- 
দের মধ্যে অন্যের আছে, ইহ! আমরা সাক্ষাৎভাবে জানি, woats এই 
প্যারাগ্রাফটি পড়িয়াও আমাদের এরূপ বিশ্বাস হইল না, যে, আমর! 

যৌগেশবাবুকে যোগ্যতম ব্যক্তি মনে না করিয়া ভুল করিয়াছি। 

ষষ্ঠ প্যারাগ্রাফে বল! হইয়াছে, যে, “চুম্বক পত্রগুলি” আমাদের 
“একান্ত ভরসাস্থল ছিল।” সমুদয় পদপ্রার্থীদের সম্বন্ধে কিছু জানিবার 
আমাদের ইহাই একমাত্র উপায় ছিল, ইহা সত্য কথা । কিন্তু ইহা 
ছাড়! কয়েকজন প্রার্থীর সম্বন্ধে আমাদের এরূপ ব্যক্তিগত জ্ঞান আছে, 
যাহাতে আমাদের এই ধারণা হইয়াছিল, যে, এই কয়েকজনের মধ্যেই 
যোগেশবাঁবু অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি আছেন। পত্রলেখকের চিঠিখানি 
পড়িবার পরও এই ধারণ। রহিয়াছে। 

৭ম ও ৮ম প্যারাগ্রীফে মনোনয়ন-সমিতি ও সীণ্ডিকেটের দ্বার! 


নির্বাচন, এবং তাহাদের “Rita ও স্থযোগ” প্রভৃতির উল্লেখ আছে।- 


fee শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ লিখিয়।ছেন, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নান! 
‘wale সমিতিতে অধিকাংশ ভোট আঁশুবাবুর মুঠার ভিতর । স্থতরাং 
কতকগুলি সমিতির দ্বারা নির্বাচন, ও উহার সভ্যদ্ের ঠিক্‌ নির্বাচন 
করিবার স্থযোগ ও স্ববিধার উল্লেখ করিয়া কোন লাভ নাই। তাহার 
aaq স্থযোগ ও সুবিধার সন্ধ্যবহার করেন কি না, সর্বসাধারণের তাহাও 
জানা নাই। 

পরিশেষে বক্তব্য এই, যে, চিঠিখানি পড়িয়াও আমরা নিজের কোঁন 
ভ্রম হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারিলাম না--যদিও আমাদের বিবেচনার 
ক্রুটি ও ভ্রম হওয়া মোটেই অসম্ভব নহে। যাহা হউক, আমর! যদি 
ভ্রান্তিবশতঃ যোগেশবাবুর প্রতি অবিচার করিয়! থাকি, তাহাতে তাহার 
কৌন ক্ষতি হইবে না; অপরাধ আমাদেরই হইবে। তিনি নিজের 
কাজের দ্বার আমাদের ভ্রম প্রমাণ করিতে পারিলে সখের বিষয় হইবে । 


প্রবাসীর সম্পাদক | 
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দ | 


. গত চৈত্রমীসের প্রবাসীতে আচার্য্য প্রফুল্লচন্্র রায় মহাশয়ের একটি 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে--"জীতিগঠনে বাধা ।” স্যার প্রফুল্লচন্্র নানা 


প্রবাপী-__বৈশাখ, ১৩২৮ 








[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
AANA ANA NAAN AMD 
কারণে বাঙ্গালীর পুজার এবং বর্তমান সময়ে জীবিত বাঙ্গালীদের মধ্যে 
তাহার স্থান অতি উচ্চ। এজন্য তিনি যাহা লেখেন. বা বলেন দেশের 
লোক তাহা অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করে। উক্ত প্রবন্ধেও তিনি যে- 
সব সছ্ুপদেশ দিয়াছেন wel অনেকেই মনোযোগের সহিত পাঠ ₹ 


করিবেন। এজন্য নিক্সলিখিত করেকটি কথার প্রতি ডাহার দৃষ্টি Sy 


আকর্ষণ করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন-- 

“আর্ধা-সমাজের লোক জাতীয় শিক্ষার অর্থ করেন বেদ পাঠ করা; 
কেননা তাঁদের মতে বেদ Gate বিবেকানন্দের ভক্ত বল্বেন বেদাস্ত 
গাঠ কর-__ দ্বৈত, অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বিচার wal car 
বেদান্ত পাঠ্য হলে বাঙলার শতকরা ৫২জন মুসলমান ত্রাতীদের টেনে 
নেওয়া যেতে পারে ?” 

স্বামী দরধীনন্দ সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছু জানা নাই ।, কিন্ত স্বামী 
বিবেকানন্দ সম্বন্ধে জোর করিয়া বলিতে পারি আচার্ধা রায় মহাশয়ের 
অভিযোগ অতিশয় ভিত্তিহীন। স্বামীজী কোঁথায়ও কি বলিয়াছেন 
বা এমন কিছু করিয়াছেন যাহাতে মনে করা যাইতে পারে যে তিনি 
আধুনিক বিজ্ঞানমূলক পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরোধী? পক্ষান্তরে স্বামীজীর 
মতাঁমতপূর্ণ যে-কোন পুস্তকের যে-কোন পৃষ্ঠা পাঠ করিলেই ইহার ঠিক 
BB দৃষ্টান্তের অভাব হইবে aL) যাহ! হউক স্বামীজীর সম্বন্ধে এরূপ 


অজ্ঞতা আরও কাহারও থাকিতে পারে আশঙ্কা করিয়া ‘অতি সংক্ষেপে” 
' কয়েকটি কথা বলিতেছি। 


[অতঃপর লেখক স্বামীজীর যে-সব লেখা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা 
অপ্রাসঙ্গিক বোধে বাদ দিলাম। তাহাতে মুঘলমানদিগকে টানিয়া 
লইবার সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ কোন উপায় নির্দেশ ate প্রবাসীর 
সম্পাদক | ] 

“ই যে গরীবগুলো পশুর মতন জীবন-যাপন কচ্ছে, তাঁহার কারণ 
মূর্খতা ; আমরা আজ চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছি আর gral দিয়ে 
দলিয়েছি। মনে কর......মদি কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীর্ষু 
সন্যাসী গ্রামে-গ্রাঁমে বিদ্কাবিতরণ করে বেড়ায়, নানা উপায়ে নানা কথা 
map, camera, globe ইত্যাদি সহায়ে আচণ্ডালের উন্নতিকল্পে 
বেড়ায়, তাহলে কালে মঙ্গল হতে পারে কি না”_ইত্যাদি। পত্রাবলী,” 


২য় খণ্ড, ১১-১৩ পৃষ্ঠা | 
“এদেশে আগে ground তৈয়ারী কর্তে হবে। তবে বীজ 
ফেল্লে গাছ হবে ওরে eG করতে গেলে আগে 


কুম্মীবতারের পূজা চাই ; পেট হচ্ছেন সেই FH একে আগে ঠাওা 


. না কর্লে তোর ধর্মকর্ণ্বের কথ! কেউ নেবে না। দেখ্তে পাচ্ছিস 


না, পেটের চিন্তাতেই ভারত অস্থির। বিদেশীর সহিত প্রতিদন্দিতা, 
বাণিজ্যে অবাধ রপ্তানি, সর্বাপেক্ষা তোদের পরস্পরের ভিতর ঘৃণিত 
দাসসুলভ FHF তোদের দেশের অস্থিমজ্জা খেয়ে ফেলেছে। ধর্ম্মকথা 
শুনাতে হলে আগে দেশের লোকের পেটের চিন্তা দূর কর্তে হয় 
নতুবা লেক্চার-ফেক্চারে বিশেষ কৌন ফল হবে ন1।”-স্বামী-শিষা 
সংবাদ, ২য় খণ্ড, ২য় পৃষ্ঠা | 

আবার বলেছেন, “নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, cata তোমার 
রক্ত, তোমার ভাই । হে বীর, সাহস অবলম্বন কর। সদর্পে বল--আমি 
ভারতবাসী, ভারতবাঁসী আমার প্রাণ ; ভারতের দেবদেবী আমীর ঈশ্বর, 
ভারতের সমাজ আমার শিশুশষ্যা, যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের 
বারাণসী।”--বর্তমান ভারত, ৫৮ পৃষ্ঠা । 

এইরূপে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত কিসে দেশের তথাকথিত নীচ 
জাতির উন্নতি হয়, কিসে দেশময় একট! সহানুভূতির দৃঢ় বন্ধন হয়, 
এবং কিসে দ্রেশময় একটা site প্রবাহিত হয় সে চেষ্টায় 
কাটাইয়াছেন। ইহার পরও কি আচার্য্য রায় মহাশয় বলিবেন স্বামীজী 


১ম সংখ্যা | 
শতকরা ৫২ জন মুসলমানকে বাদ দিয়া কেবল দ্বৈত, অদ্বৈত ও বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাদ বিচার করিতে বলিয়া গিয়াছেন ? 








প্রীঅখিলরঞ্রন মজুমদার | 


শ্রীযুক্ত গৌরাজনাথ বন্দ্যেপাধ্যায়ের বহির প্রশংসা | 


Hellenism in Ancient India নামক গ্রন্থ vaca আমি 
- যেসকল ইংরেজী - সংবাদপত্রের অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, 

- তাহাতে যে ভুলত্রাত্তি রহিয়াছে, তাঁহা.আঁমার ইচ্ছাকৃত নহে, অজ্ঞতা- 
প্রস্থত। মুল সংবাদপত্ৰগুলি দেখিবার সুবিধা সকলম্থলে আমার 


mata fai 


১৪৭ 


ছিল,না। আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের শেষে বহু সংবাদপত্রের 
মতাবলী প্রদত্ত হইয়াছে, তাঁহ! হইতে কয়েকটি আমি হুবহু নকল করিয়া 
দিয়াছি মাত্র। সাধারণতঃ কোন গ্রন্থের শেষে উদ্ধৃত অভিমত 
বিখসনীয় বলিয়াই গৃহীত হইয়া খাকে। অব্য মূল কাগজ না দেখার 
যে অপরাধ তাহ! আমার হইয়াছে, কিন্ত সত্য বিকৃত বা গোপন 
করিবার ইচ্ছা আমার ছিল না ও নাই। ইতি 
শ্রীমূরেন্দ্রনাথ সেন! 

সরেন্দরবাবু সত্য বিকৃত বা গোপন করিয়াছেন, আমরা ইহা পূর্বেও 

মনে করি নাই, এখনও করিতেছি না ।-_ প্রবাঁনীর সম্পাদক | 


স্বরলিপি 


fi বসন্ত, তোর শেষ করে দে রঙ্গ । 
ফুল ফোটাবার ক্ষ্যাপাঁমী, তার 
উদ্দাম তরঙ্গ | 
উড়িয়ে দেবার, ছড়িয়ে দেবার 
মাতন তোমার থামুক এবার, 
পথহারা fer | 
সাধের মুকুল কতই পড়ুল ঝরে, 


ধুলা হল, ধূলা দিল ভরে! 


প্রথর তাপে জরজর 
ফল ফলাবার সাধন ধর, 
হেলা-ফেলার্‌ পালা তোমার 


॥ Ee a). 


এই বেলা হোক ভঙ্গ | 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | 
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wo ভারতবর্ষ ( চৈত্র )। 

বাংলায় স্ত্রী-শিক্ষা-ব্যবস্থা-_শ্রীমতী সত্যবাঁলা দেবী 
বর্তমান, স্ৰী-শিক্ষা কোন্‌ ভিত্তির উপর ভ্বংস্থাপিত হইলে দেশের 

সর্বাধিক ম্গন্ হয় লেখিকা! তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। তিনি 

বলেন স্বভাবতঃই'ব্বারী “জাতির বৈশিষ্ট্য রক্ষায় পুরুষ অপেক্দা অধিক 

“a | “aaah অবরোধ নাই, ধর্ম বা জাতি লইয়া স্বাতন্ত্য-বোধ 
একেবারেই WE । তাহার বিচারে বিদেশীয় বিজাতির সহিতঁ সন্মিলিত 
হওয়া অবারিত।” “তবুও তাহাদের স্বভাবে একট! ব্বদেশিক বৈশিষ্ট্যের 
ভাব অমর। ব্যবহারে তাঁহার অভিব্যক্তি gaa এম্নি ভুর্জয় 
যে, কোনও জাতির সংশ্রবে আসিয়া, কাহারও সহিত দীর্ঘকাল ঘর 
অবধি করিয়া, তাহাকে তাহা হইতে চ্যুত হইতে দেখি নাই ।” 

নারীর শিক্ষাকে এই ছাঁচেই গড়িয়া তুলিতে পারে এবং সঙ্গে দঙ্গে 

_ gata নারীত্বেরও বিকাশ পূর্ণতর হয় এমনই শিক্ষাপন্ধতি প্রবর্তন 
“করিবার প্রস্তাব করিয়া তিনি বলিতেছেন, 

“a-fre ধাঁহীরা প্রবর্তন করিয়াছেন বা ভবিষ্যতে করিবেন, 
তাঁহার! পুরুষ। নারীর হাতে ছাড়িয়া দিয়! তাহাদের দিয়া করাইয়া 
লওয়াঁটা তাঁহাদের সখ মাত্র। উদ্যোক্তা তাহীরাই-_বিধি ব্যবস্থা ayes 
তাঁহাদের মস্তিফ-প্রন্ৃত হইবে” কিন্তু তাহা করিলে যাহা চাই তাহা 
গড়িয়া উঠিবে না। 

“ওগোণ নারীকে নারী করিয়াই গড়িয়া তোল,__ তোমাদের আশী- 
আঁকাঁঞ্জার প্রতিচ্ছবির eto তাহার অস্তর-সত্তাটা ঢালিয়া দিও না।” 
“তোমার পূর্ণতার অন্য নারীর স্বাধীন অবদান কতখানি যে প্রয়োজনীয়, 
সে আজ তোমায় কেমন করিয়া বুঝাইব?” “নারীকে নারী হইয়া 
গড়িয়া উঠিতে দিবার উপায় নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠান রচনা।” “এই 
আত্মপ্রতিষ্ঠান যতদিন ছিল, ততদিনই নারী সর্র্বংমহা ধরিত্রীর মত 
জাতীয় জীবনধারণ করিয়া আঁসিয়াছে,_সমাজের প্রাঁণশক্তিকে অজস্র 
ধারা যোগাইয়া সঞ্ীবিত রাখিয়াছে। ইহারই অভাবে আজ নারীর 
দুর্দশা, সমাজের দারুণ অভাব-বোধ। শ্ত্রীশিক্ষাব্যবস্থা এই বস্তুটাকে 
গড়িয়া দিতে পাঁরিলেই তবে সত্য হইয়া উঠিবে, অন্যথায় সময় ও 
উৎসাহের অপব্যয় মাত্র।” : 

বিবিধ প্রসঙ্গে “বীরবলের হালখাতা” (শ্্ীজ্ঞানেন্্রলাল ভট্টাচার্য্য ) 
ও কবিকস্কণ যুগের বঙ্গ-সাঁহিত্য (শ্রীবিপিনবিহারী সেন, বিদ্যাভূষণ, 
বি-এল ) উল্লেখযোগ্য | 

rie শান্তিনিকেতন (মাঘ ) | 


oe স্বাধীনতা জ্ীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

আত্মশাসন, আত্মনির্ভর, ও আত্মপ্রতিষ্ঠাই প্রকৃত স্বাধীনতার যূল। 
স্কৃতরাং শিশুকে শিক্ষা দিতে হইলে তাঁহার স্বতক্ষর্তত চেষ্টাকে বাধা 
দেওয়া উচিত নয়। " ইহাই লেখক মণ্টেসরি হইতে দেখাইয়াছেন। 
শীন্তিনিকেতন-বিছ্ভালয়ের অভিজ্ঞতা হইতে তরুণ শিক্ষক মহাশয় যদি 
শিক্ষা সম্বন্ধে এরূপ প্রবন্ধ লিখিয়া শ।প্তিনিকেতনের শিশুদিগের দৃষ্টান্ত 
উল্লেখ করেন তবে আমাদের তাহা আরো গৌরবের ও আঁনন্দের 
বিষয় হইবে | 


5) 


বৌন্ধদর্শন ( আত্মতত্ব)-_ শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য 

“শান্তিদেবের বোধিচ্যাবতার একখানি অতিপ্রমিদ্ধ ও উপাদেয় 
ae “বৌধিচর্ধ্যাবতারের নবম পরিচ্ছেদে (৫৮শ কারিকা হইতে ) 
বিশেষভাবে আত্মার খণ্ডন করা হইয়াছে 1” 

“আলোচ্য-বিষয়টি সেখানে এই প্রসঙ্গে উঠিয়াছে_বুদ্ধত্ব লাভ 
করিতে হইলে শূন্যতা ভাবনা করা আবশ্যক । কিন্তু শূন্যতার কথায় 
চিত্তে ভয়ের উদ্রেক হওয়ায় লোকে তাহা করিতে পারে না? ইহীরই 
উত্তরে SG শাস্তিদেব বলিতেছেন (৯.৫৬) “যাহাতে দুঃখ হয় তাহা 
হইতে ভয় উৎপন্ন হউক, কিন্তু শূন্যতা যখন ছুঃখকে “tee করিয়া 
থাকে, তখন তাহা হইতে ভয় হয় কেন?' যাহারা অ-তন্ববিৎ তাহারা 
আত্মাকে কল্পনা -করায় ‘অহম্‌' “আমি এই অহঙ্কার হইতেই তো 
তাহাদের ভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে । আত্মা যখন কাল্পনিক, এবং সেই 
জন্যই অসৎ, তখন অহঙ্কার বা “অহং"বুদ্ধিরও বস্তুত কোনো আশ্রয় বা 
বিষয় নাই। তাহা না থাকায় ভয়ও হইতে পারে Al) ইহাই আচার্য 
দেখাইতেছেন |” 

সবুজপত্র ( att) | 
উড়ো চিঠি_ হৃত্যুপজয়-_ 

পুরাতন প্রবাসীর পাতা ওপ্ট(তে ওণ্টাতে একটা প্রবন্ধে ভূমি এই 
কথাগুলো পেয়েছ__ 

“আজ আমরা দেশকে তুল্তে যাচ্ছি, নেশীন গঠন কর্তে যাচ্ছি, 
যশহীন গৌরবহীন Saga এই হতভাগ্য দেশকে Fach সম্পদে 
গৌরবে আমরা! প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে যাচ্ছি; কিন্তু সে প্রয়াসকে সফল ক'রে 
তুল্তে চাইলে আগে নে প্রস্নাসকে সত্য ক'রে তুল্‌তে হবে। আর সে 
প্রয়ামকে সত্য করে’ তুল্তে চাইলে দেশবাসীর সম্মুখ থেকে বৈরাগ্যের 
আদর্শকে অপনারিত ক'রে তাঁর অন্তরে এই. শন্তশ্যামলা ধরিত্রীর 
প্রেমকে জাগ্রত ক'রে SACS হবে।” 

দেখ, স্বামী বিবেকানন্দের একটি কথা আমার মনে বড় লেগে 
আছে। নসে-কথাটা হচ্ছে “চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কাঁজ সাধিত 
হয় না।” 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই, চালাকি কথার অর্থটা কি?--চালাকির অর্থ 
আমি যা করেছি তা তোমায় বল্ছি--অবষ্ঠ আমি ওর অর্থটা করেছি 
ইংরেজীতে । ও-বন্তর মূলে আছে মানুষের superficial impulse— 
ওর বাঙ্গালা কর্লে এই Tote, ও হচ্ছে মানুষের প্রবুদ্ধ চৈতন্যের একটা 
হাল্কা রকমের খেয়াল। 

সমাজ-নমষ্টির সত্যতা হচ্ছে প্রীতির সম্বন্ধ ; সেটা আমাদের মধ্যে 
সত্য হয়ে ওঠেনি। কিন্তু বর্তমানে যে জিনিসটা বিশমানবের মধ্যে 
প্রত্যক্ষ হয়ে আছে সে জিনিদ্টার নাম হচ্ছে_50:08516 for 
existence অর্থাৎ _কেবল বেঁচে থাকা নয়, আপনাকে নিত্য নব-নব 
রূপে স্থষ্টি করে' চলার অর্থে। | 

আমাদের মধ্যে যে struggle নেই, অন্ততঃ বহুদিন পর্য্যন্ত ছিল না, 
তা আর-দব জাতির মুখেই শুন্তে পাবে। তাদের মতে আমরা হচ্ছি 
শান্তিপ্রিয় জাত। আমর যে এত শান্তিপ্রিয় হ'য়ে উঠেছিলুম তার 


১৫০ 


স্পা 





পাটি 





কারণ, আঁমাঁদের মধ্যে এমন কোন একটা বিশিষ্ট সত্য স্পষ্ট হয়ে 
ছিল না, যাকে রূপ দেওয়ার একটা অদম্য প্রেরণ! আমরা অনুভব 
কর্তুম, অর্থাৎ_বিশিষ্টার্থে আমাদের কোন existence, পেলে না 
পেলেও, অন্তত সুপ্ত হ'য়ে ছিল-.এক কথায় আমাদের অন্তরাত্মা মৃত 
হয়ে উঠেছিল | 

কিন্তু আমরা যে শান্তিপ্রিয়, সেটা আজকাল আর তেমন জোর 
ক'রে বলা চলে না। কেননা আমাদের মধ্যেও struggle দেখা! 
দিয়েছে । তাঁর মানে আমরা আমাদের €%15:6০০-কে সত্য করে 
positive ক'রে লাভ করেছি-_আদাদের একটা বিশিষ্ট সন্ত! পৃথক সপ্ত] 
অস্পষ্ট হ'লেও দেখা  দিয়েছে__এবং নে সত্তাকে ফুটিয়ে তৌল্বার, 
সেট!কে বাইরের জগতে সাহিত্যে কাব্যে কথায় রাজনীতিতে সমাজ- 
নীতিতে মূর্ত ক'রে তোল্বার একটা অস্পষ্ট আকাজঙ্জা আমরা আজ 
অনুভব কর্ছি। ~ 

আমরা আজ বল্ছি, “হে ইংরেজ, যতদিন আমরা শুন্য পাত্র ছিলুম 
ততদিন সেখানে তুমি তোমার জ্ঞান-বিজ্ঞান, কাব্য-কলা, তোমার 
ব্যবসা-বাণিজ্য, cotta কোট-প্যাণ্ট, চা-চুরুট, টেবিল-চেয়ার দিয়ে 
সাজিয়েছ, তাতে আমাদের কিছু আসে যায় নি; কিন্ত আঁজ আর 
আমরা শুন্য নই, আমাদের অস্তরাত্খা আজ Atel দিয়েছে, তার পিছনের 
হাজার পীঁচেক বৎসরের সাধনা অভিজ্ঞতা জ্ঞান নিয়ে। আঁজ আমাদের 
মনে একটা প্ল্যান জেগে উঠেছে। সেই প্ল্যান আঁকতে আমাদের জায়গা 
চাই, তাঁতে রং ফলাতে আমাদের আলো চাই, বাতাস চাই। আজ 
তোমার রাজনীতি, তোমার জ্ঞান-বিজ্ঞান কাব্যকলা, তোমার হ্যাট 
কোট টেবিল-চেয়ার যে আমাদের সব জায়গাখানি জুড়ে বসে আছে, 
তাঁতে আমাদের আজ ভীষণ আনে বাঁচ্ছে। সুতরাং পে-নব সরিয়ে 
নিয়ে যাও। 

7৪০৮হিসেবে দেখুছি যে পাশ্চাত্য সভ্যতার ধাক্কায় আমাদের 
এই স্বাধীনতার আকাঙ্ফা জেগেছে--পাঁশ্চাত্য সভ্যতার অহঙ্কারের স্পর্শে 
আমদের জাতীয় অহঙ্কার প্রাণ পেয়েছে। 

সেদিন থেকে আমরা! পলিটিক্স কর্তে লেগে গেলুস। আম্রা 
বল্লুম, “হে ইংরেজ, তুমি আছ, কিন্তু আমিও আছি এটা তোমায় 
মান্তে হবে।” বহুদিন কেটে গেল, ক্রমে ক্রমে আমরাও বল্তে , 
শিখ্লুম, “হে ইংরেজ, তুমি আছ কি নেই তা আমরা জানি নে, কিন্তু 
আমার মাঁটা আমীর দেশে আমিই আছি সবার প্রথমে ।” স্বাধীনতার 
কথা আমাদের ঠোঁটে স্পষ্ট হ'য়ে Bea, আমরা বল্লুম, “স্বরাজ 
স্বরাজ।” 

কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ইংরেজের রাজনীতিতে যতটা আছে, 
আমাদের সমাঁজনীতিতে তার চার ভাগের এক ভাগও নেই | 

তাই বল্ছি, আমীদের স্বাধীনতার জন্য হাঁছুতাঁশ আমাদের ঠোঁটের 
কথা ;--প্রাণের কথা নয়, আত্মার কথা নয়, অর্থাৎ_superficial ; তাই 
আমাদের রাজনৈতিক নেত! বা বক্তাদের মুখে রাজনীতির থৈ FETS 
থাকে, কিন্তু সমাজের দিকে কেউ অঙ্গুলি-নির্দেশ করলেই অমৃনি তাদের 
ঠোট শুকিয়ে ওঠে ও গলা কাঠ হয়ে যাঁয়। 

ওর ফলে আমরা ইংরেজী-হাট্‌-কোঁট-পর1 কৌন wate লাভ করি 
আর যাই করি, দেখবে এমন একদিন আঁস্বে যখন এ স্বরাজ ভেঙ্গে 
ফেলে আবার আমাদের নতুন করে গড়তে হবেই। কেননা বিলাতি- 
স্বরাজের পিছনে আমাদের সামাজিক-মন নেই এবং তার পিছনে 
আমাদের ব্যষ্টির <i নেই । সে-স্বরাজের পিছনে যা থাঁকৃবে সেটা হচ্ছে 
- বিলিতি মন ও দেশী বুদ্ধি। এ ভবিষ্যদ্বাণী অন্দরে অক্ষরে মিলিয়ে 
fre! 

আমর! আমাদের দেশকে Bay সম্পদে গৌরবে প্রতিষ্ঠিত কর্তে 


প্রধানী- বৈশাখ, ১৩২৮ 


[২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





Rr IES PALER SEE 
চাই_এর মানে দেশের লোকের! ধন দৌলত অঞ্জন ও উপার্জন করবে, 
তার অর্থ সেটা তাঁরা বর্জন কর্বে না। 

- এখন মানুষ যদি ধন দৌলত যশ গৌরব অর্জন কর্তে চাঁয় তবে 
তার জন্তে তার চাই সত্য-আকাজ্জা। মানুষের আকাড্কার সঙ্গে যে 
তাঁর কর্ধ-প্রেরণার বিশেষ যৌগ আছে সেটা ত সবার কাছেই স্পষ্ট 

Reals দেশবাসীদের সম্মুখ থেকে বৈরাগ্যের আদর্শকে অপসারিত 
কর্তে হবে এবং তাদের অন্তরাসত্মায় বস্তুর বিষয়ের ভোগের আনন্দকে > 
সত্য করে তুল্তে হবে। তবেই তাদের কর্ম-প্রেরণার সত্য প্রচেষ্টা - 
নিয়োজিত হবে, সেদিকে আনন্দের ভিতর দিয়ে--কেনন| অন্তরাত্মার 
যে সত্য সেই সত্য আচরণেই মানুষের আনন্দ । আর তবেই তা সফল 
ও সার্থক হ'য়ে উঠুবে। * 


দাস-মনোভাব-_শ্রীনগেন্ত্রকুমার গুহরার-_ 

দাস-মন্টেভাব দাসত্বের ফুল না হলেও যে মূল, এতে আর ভুল 
নেই। কেননা দাস-মনোভাবকে আশ্রয় করেই দাঁসতৃ* স্বাধীনতার 
আগাছা ঝেড়ে-ঝুড়ে বেড়ে’ ওঠে | 

এজন্যেই দাসত্বের ব্রহ্মারা দা-মনোভাবের স্বষ্টিতেই তুষ্টি লাভ 
কর্তে পারেন না--তার! চান বিষ্ণুর মত এর স্থিতি। কিন্তু wal 
হচ্ছে সেইখানেই, যেখানটায় al প্রলয়কর্তা শিবকে একেবারে বাঁদ- 
সাদ দিয়ে সৃষ্টিতত্বের লীলাখেলা! শেষ কর্তে চাঁন। দাস-মনোভাবের 
স্থায়িত্বের উপর দাসত্বের জীবন নির্ভর করে বলেই ব্রহ্মারা এইটিকে। 
পুষ্টিকর ও তুষ্টিকর ath দিয়ে সজীব ও সতেজ করে' রাখতে ব্যস্ত 1 
এর দরুণই ভারতে Rata বিধাঁতারা আমাদের শিক্ষার উপরে 
এত কড়। নজর রাখেন। 

বনের বাঘের চেয়ে মনের পাপ বে বেশি হিংস্র ত কে না জানে। 

মন পরাধীন হলে দেহের স্বাধীনতা যে সঙ্গে-সঙ্গেই উড়ে যায় তা 
অতি সত্য কথ|। এইজন্যেই পৃথিবীর ধষি-মনীষীরা আলোচনা করেন 
এই একটা তন্ত্র নিয়েই, যেটা রাজতন্ত্র নয়, গণতন্ত্র নয়--লেটা হচ্ছে 
FACT | মনতন্তের শাশ্বতী নীতি__মনের বন্ধন মোচন, আত্মার মুক্তি । 

দাম-মনোভাবের প্রভাব যে কত ভীষণ কত মারাত্মক, তার একটা 
প্রমাণ দিচ্ছি। য| বল্‌তে যাচ্ছি তা মন-গড়া গল্প নয়-_ নিজের চোখে- 
দেখা! প্রত্যক্ষ ঘটনা । সে বছর-তিনেক আগেকার কথা--আমি তখন ' 
বাঙলার উত্তর প্রান্তে ভূটান-পাহাঁড়ের ধারে একটি স্থানে 'রাজঅতিথি- 
রূপে পরমন্থে জামাই-আদরে বাস কর্ছিলুম। সেখানকার এক 
হিন্দুস্থানী মিঠাইওয়ালার দোকানে আমি প্রা প্রতিদিনই সকাল-বিকাল 
যেতুম। মিঠাইওয়ালার অনেক দিনের একটি পোষা টিয়া পাখী 
ছিল। একদিন বিকালে গিয়ে দেখি, মিঠাইওয়ালার বরন বিরস, “নয়ন 
ছল-ছল, আর মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে অশ্রাব্য বচন। তার আশে-পাশে 
কয়েকটি চা-বাগানের কুলী বসে’ আছে। সবার হাব-ভাব, আকরি- 
প্রকার দেখে’ মনে হল যেন, মিঠাইওয়াল! মিছির-ঠাকুরের উপর কোনে! 
আকস্মিক বিপৎপাত হরেছে। আমি জিজ্ঞাসা কর্লুম-ক্যায়া হয়া 
মিছিরঠাকুর ?” বড় আগৃশৌষ করে’ সে তখন মুখের সড়কের ধারে 
একটা বড় গাছের ডালের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে' বল্লে--“বাবু- 
সাহেব, WY আপৃশোবকি ay হামার! পাখীঠো RE গিয়া” এই বলেই 
সেই টিয়া পাখীকে উদ্দেশ করে’ গালাগালি কর্তে সুরু কর্‌লে__ 
“otal নিমকহারাঁম, এত্না রোজ কেত্না খিলায়া তব্ভী চল্‌ গিয়া ।” 
মিঠাইওয়ালা মিছিরঠাকুরের সাথে আমার বেশ ভাব থাকলেও, আর 
তার. দোকানের একজন বাঁধা খদ্দের হলেও, তার এই মনোবেদনায় 
আদার প্রাণে কোনে! দঘবেদনার উদ্রেক হয়নি! পায়ে শিক্লি-পরা 
খাঁচার পাখী Tar হয়ে স্বাধীন বনের পাণীর মত গাছে বসে' 


১ম সংখ্যা | 








নীল আকাশের তলে মুক্ত হাওয়ার মাঝে ডাঁক্‌ছে শুনে আসার সাঁর! 
হৃদয়খাঁনি অনাবিল আনন্দে উচ্ছ সিত হয়ে উঠুল। তারপর সেদিনকার 
মত আমি আমার কুটীরে ফিরে orate, বশী আমিরাতে শুয়ে- 
শুয়েও এই পাখীটির কথাই ভাবলুম, পাখীর কি হল--সে কি খাঁচায় 
ফিরে এল, না আপন-মনে বিজন বনে উড়ে' চলে গেল, শুধু তা জান্বার 


" জন্যে । আবার নকাঁল-বেল! দোকানে গিয়ে হাঁজির হয়ে খিছির- 


ঠাকুরকে জিজ্ঞাদা কর্লুম্_“পাঁখীঠো মিলা মিছির?” হাসিযুখে 
মিছির-ঠাঁকুর জবাব দিলে__“কাহে নেহি মিলেগা বাবু-সাহেব ! পাখীঠো 
সাম্কা Tes আপৃহি আপ্‌ আঁকে পিঁজরামে*বুসা।” 

দাসত্বের কেমন মৌহ!.পিজরার কি সন্মোহিনী শক্তি! শিকৃলির 
কত আকর্ষণ ! খাঁচার পাখী স্বাধীনতা পেলেও আবার সাধ করে’ 
স্বেচ্ছায় fare এসে খাঁচায় ঢুক্‌লে--এ যে দাঁস-মনৌভাবের প্রভাব বই 
আর কিছুই নয়। পাখীর বেলা বা, মানুষের বেলায়ও ঠিক তাই। 
আমেরিকায় নিগ্রোদের যখন দাসত্ব-মোচনের প্রস্তাব হল, তখন নাকি 
দাসদের মধ্যে একটা ভরঙ্কর অস্বস্তি ও চাঁঞ্চল্যের ভাব জেগে উঠেছিল, 
তাঁদের অনেকেই নাকি তখন মনিবর্দের কাছে কান্নাকাটি ক'রে 
বলেছিল ca, মনিব-ছাঁড়া হলে তাঁদের কি উপায় হবে। 


দাস-জাতির মনস্তত্বের আলোচন! কর্লে এই নিখুত ও নিছক 


“A তথ্যের সন্ধান পাঁওয়| যায় যে, physical slavery ব| দৈহিক দাসত্বের 


প্‌ 


° 


চাইতে mental slavery বা মানসিক দাসত্ব বড় সাংঘাতিক, ভীষণ 
মারাত্মক । সুতরাং মনের বন্ধন মোচন করে' তাকে মুক্তি দিতে হলে 
দাস মনোভাবকে উন্ম্‌লিত করে’ ফেল্তে হবে। মনই যদি ata হল, 
তবে দেহকে আর কয়দিন বন্দী করে' রাখা চলে? 


বাঙালী যুবক ও নন্:কো-অপারেশন-_ছান্র নন্‌কো 
অপাঁরেটার শ্রীঅ মৃতকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি 


এতদিন গ্রাম ছেড়ে আমরা চল্ছিলুম City rabble নিয়ে খেলা 
করে, এবারকার “নন-কো-অপারেশন” বল্ছে “Back to village” | 
লজিকের প্রতি যীর শ্রদ্ধা আছে তিনি স্বীকার কর্তে কুণ্ডিত হবেন al 
যে, weal দুর্ভিক্ষ ও অন্নাভাব আদি হাজার রকমের দুঃখের বোঝাকে 
উপরের ভগবান ও নিজের কপালের দোষ বলে মেনে fry যে 
লক্ষ লক্ষ লোক দিন গুজ্রাচ্ছে, তাদের কল্যাণের কোনো ব্যবস্থা কর্তে 
হলেই গ্রামে ফিরতে হবে। এবং এই গ্রামে ফেরাটাই নন-কো- 
অপারেশন-এর একটি অঙ্গ | 

বাঙলা ঘে অন্যান্য প্রদেশগুলো থেকে পনের বছর এগিয়ে চল্ছে 
তাঁর কারণ বাঁডালার “কাল্চার' | - 

অবশ্ঠি একথা ঠিক যে, উগ্র স্বাদেশিকতাঁয় কেউ-কেউ মেতে উঠবেন 
বিদেশকে সকল-রকমে বয়কট কর্বার জন্যে। আসলে তারা 
fanatics | 

বাঙালী যুবকের দল বেশ জানে, লান্কেশীয়েরের কলের চিম্নিগুলোর 
ফু'পিয়ে ফুঁপিয়ে কাদা আমাদের কৃতিত্বের চিহ্ন হতে পারে, কিন্তু 


অক্সফোর্ড ও ক্যান্িজের দিকে পিছন ফের! আমাদের সৌভাগ্যের ' 


কথা নয়। 
‘Anonymous Russia-q দিকে ফেরাই একমাত্র পন্থা বলে 


টুর্গেনিভ তাঁর “Virgin Soil’-4 নির্দেশ করেছেন। “দাঁত সমুদ্র 


তেরো atta তফাৎ থাকলেও দেদ্দিনকার রাশিয়ার সাথে আজকার 
তাঁরতবর্ষের তফাৎ বড় বেশি নয় ;_কথাটা আমাদের সন্বন্ধেও বেশ 
খাটে। “নন্কে-অপারেশন” সেই ‘Anonymous [0015”র দিকে 
ফেরার ডাক | 


কষ্টিপাথর--শিক্ষা ও সমস্ত 


স্পট সলাত NN RI INI NT পরপর ওলা সস 
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প্রবর্তক (৩,এ মাঘ )। 
শিক্ষা ও সমন্তাঁ 


কাজের কথাই কহিতে হইবে। 

দেশীত্মার করুণ আহ্বান জাতিকে অন্তমু্খী হইতে উপদেশ 
দিতেছে! তাহারই জন্য চাই শিক্ষা। জীবন প্রতিষ্ঠানের উপর ভর 
দিয়াই স্বারাজ্য সংস্থাপন করিতে হইবে, অতএব জীবনধারণৌপযোগী 
যথাবিধি আহাধ্য আহরণ আশু প্রয়োজন হইয়া দাড়াইয়াছে। 

শিক্ষীনমস্তা এবং অন্নসমস্তা এই দুয়ের প্রকৃষ্ট সমাধানের উপরই 
বেন ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। সত্য-সত্যই বাহিরের এই উভয়-সঙ্কট 
দুর না হইলে আমাদের আশা ভরস। নাই বলিলেই চলে | 

শিক্ষার উদ্দেশ্ত- জ্ঞান প্রকাশ, হৃদয় প্রকাশ এবং জীবন প্রকাশ 
করিয়া তোলা! । জ্ঞান প্রেম শক্তির ত্রিধারায় জীবন উচ্ছ সিত হইয়া 
উঠিবে। প্রচলিত শিক্ষার প্রভাবে তিনটি প্রবাহ্‌ই শুকাইয়া উঠিতেছে ; 
জ্ঞানের পরিবর্তে পাইয়াছি অসার তর্কশক্তি, প্রেমহীন হৃদয় দিন দিন 
কুটিল ও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, শক্তির বিনিময়ে জীবন মরণ-নদীর 
তীরে আসিয়া পৌছিয়াছে। কাজেই অচিরে শিক্ষানীতির আমূল 
পরিবর্তন সংসাধিত ন! হইলে এখন আর জাতির বৈশিষ্ট্য রক্ষার উপায় 
নাই, পর্ত প্রাণ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে। 

ভিতরে জ্ঞানের বাতি যতই উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে জীবনের ভঙ্গী 
ততই সুন্দর ও সামঞ্তস্তপূর্ণ হইবে_ ভিতর অন্গজ্বল থাকিলে বহিজীবনে 
মৃত্যুর বিভীষিকা অবশ্তস্তাবী | 

দেশের সকলেই বুঝিদীছেন এতদিনের শিক্ষা আমাদের ব্যর্থ 
হইয়াছে। বাংলার রাজপ্রতিনিধি লর্ড রোনাল্ডশে বাহীছুর প্রচলিত 
শিক্ষার সুফল প্রমাণের জন্য সেদিন--রবীন্দ্রনাথ, গুরুদাস প্রভৃতি 
ভাগ্যবান ব্যক্তিগণের নাম উদ্বেখ করিয়াছেন। রাজপ্রনাদ লাভ করিয়া 
জীবন ধন্য করিতে সকলে কিছু সক্ষম হইবে নাঁ আর রবীন্দ্রনাথের 
কথ! woz, তিনি একাধারে লক্ষ্মী-সরস্বতীর বরপুত্র ; বিধ-বিদ্যালয়ের 
শিক্ষালাভ করিয়া স্বাধীনভাবে দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া মানুষ হইতে 
বড় কাহাকেও দেখা যায় নাই, কেননা যেরূপ শিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত 
আছে তাহাতে মানস নামক পদার্থটি হারাইয়ই ফেলিতে হয়--চাকুরী 
ব্যতীত বৰ্ত্তমান শিক্ষিত শ্রেণী অপর কোন স্বাধীন উপায়ে ধম উপার্জ্জনে 
অক্ষম হন না। স্বামীজী বলিয়াছিলেন thought, feeling, ৪০0০০এর 
কথা; WHE বলিয়াছি এই তিনটির একটিও বর্তমান শিক্ষায় লাভ 
করা যায় না, বরং যাহা আছে তাহা হারাইবার সম্ভাবনা! অধিক। 

তবে শিক্ষার ভার নূতন সংস্কার অনুযায়ী দেশীয়দিগের হত্তেই প্রদত্ত 
হইয়াছে। শিক্ষানীতির প্রয়োজন-মত পরিবর্তন করা দুঃসাধ্য নহে। 
কিন্ত এই পরিবর্তনও col সহজ কথা নহে। কিরূপ শিক্ষা প্রচলন 
করিলে জাতীয় জীবন উন্নত হয়, জীবনে জ্ঞান্শক্তি প্রেমের খেলা অবাধে 
থেলিতে পারে, তাহার সন্ধান কেহ করিতে পারিরাছেন বলিয়া মনে হয় 
না; আর এরূপ হইলেও যতদিন না ইহার ফল দেখিতে পাওয়া যায়, 
ততদিন এ-বিষয়ে কেহই নিঃসন্দেহ হইতে পাঁরেন না। তাঁর উপর 
আবার অর্থাভাবের কথা আছে। শিক্ষা প্রচারের জন্য যেরূপ বিপুল 
অর্থের প্রয়োজন, তাঁহা কি প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে State এক 
বিষম সমস্তার কথা; কাজেই আমাদের অবস্থা বড়ই জটিল হইয়া 
পড়িয়াছে, এই মৃতপ্রায় জাঁতিটির রক্ষার উপায় কোন দিকেই দেখিতে 
পাওয়া যায় না! 

কিন্তু ভাই বলিয়া আমরা মরিৰ না একথা কৰব সত্য। প্রাণের 
গতি স্বভাবতই জীবনের পানে ধাবিত হইয়্াছে__সহম্র প্রকার প্রতিকূল 





১৫২ 
কারণ থাকিলেও আঁমরা এই সকলের মধ্যেই নিজেদের শিক্ষা ও জীবন 
ধারণের ব্যবস্থা নিজেদের হত্তেই সুসম্পন্ন করিব 4 

ভগবানের ইঙ্গিতই আমাদের পরম সহায়। দেশের এই নূতন 
আন্দোলনের বাহিরের উত্তেজনা! যে আঁকারেই প্রকাশ হউক ন! কেন, 
ভিতরের আসল কথা হইতেছে দেশ আর প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি চাহে 
না--দেশের সম্তান স্বাধীন স্বাবলম্বী হইয়া মানুষের মত হইয়া উঠে, 
দেশ-আত্মার ইহাই ইচ্ছা! এই মহতী ইচ্ছাকে ফলপ্রহ্থ করিতে হইলে, 
“মনের রঙে ইহাকে রঞ্জিত করিয়া রাজনীতিক হোঁলিখেলায় মাতিয়া 
থাকিলে কাৰ্য্য আমাদের সিদ্ধ হইবে না, মাতামাতির ভাব ছাড়িয়া 
মুখ বুজিয়া কাৰ্য্য করিতে হইবে। 

দেশে কাঁজের মানুষ যারা তাঁদের কাঁনে-কানে এই-কথাটা সহমরবাঁর 
বলিতে চাই-_দেশের বর্তশীন সাধনা রাজনীতি নহে, সাধনা! হইতেছে 
শিক্ষা ও অর্থনীতির একটা pote মীমাংসা করা। দেশের লোক 
যাহাতে মনের ও শরীরের প্রচুর খোরাক পাইয়া তাজা হইয়! উঠে, 
তাঁহার একটা ব্যবস্থা করা। লোকের বুদ্ধিবৃত্তিক মীর্জিত করিয়া 
জ্ঞানের আলো! চালিয়া দাঁও, হৃদয়ের আবজ্জনা দূর করিয়া প্রেমের 
ata উপভোগ করাও, আর শরীরের দৌর্ধল্য অক্ষমতার মুলে 
কুঠারাথাত করিয়! মানুষকে সবল ও সুস্থ করিয়া তোল; শিক্ষা ইহার 
মূল, সমাজ ও পরধর্ধ্য ইহার শাখা প্রশাখা। 





পাপা 


কাজ সহজ নয়--কঠোর সাঁধনসাঁপেঞ্ষ। আজ যাহার! বিশ্ব, 


বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার মোহপাশ ছিন্ন করিয়া দেশসেবাঁর মহাঁন্‌ ব্রত 
গ্রহণ করিয়াছে--তাহীদের তিল-তিল আত্মদ।ন আমরা কি আশা 
করিতে পারি ন!? বীর্ধ্যবান্‌ সঙ্কল্পপরায়ণ wail যদি মুষ্টিমেয় হয়, তাহা 
হইলেও এই পর্ববতপ্রমাঁণ বাধাস্তপকে অপসারিত করিয়া আমর! দেশের 
বুকে নূতন সৃষ্টি সার্থক করিতে পারিব বলিয়া বিশ্বাস করি। 
এ atl কি আমাদের ব্যর্থ হইবে--অন্ততঃ এই জাগরণের 
ফলে একশত জন সর্ধত্যাগী দেশভক্তের কণ্ঠরবে আমাদের 
হৃদয়-বীণা কি সজোরে বাঁজিবে না, দুইশত ভূজের প্রবল শক্তি কি 
আমাদের কর্মের বলকে দ্বিগুণ করিয়া তুলিবে না? দীক্ষা যদি সত্য হয়, 
সাধনা যদি অটুট হয়, কর্মক্ষেত্রে মিলন আমাদের রোধ করিবে কে? 
aq আমাদের, শিক্ষা আর অন্ন সংস্থান। আমরা নন্-কো- 
অপারেশন্‌ বুঝি না, রিফর্ম বুঝি না, repression বুঝি ali “আমি” 
রাখিয়া আমরা কাঁ্য-ক্ষেত্রে নামি নাই, আমায় স্পর্শ করিতে পারে এমন 
প্রলোভন এমন প্রতিবন্ধক জগতে আছে বলিয়া আমর! স্বীকার করি 
না। “আমি” থাকিলে আমাকে অনেক বাধায় অনেক বিদ্বে বিপন্ন 
হইতে হয়, সেইজন্য Vira অবতরণ করিবার পূর্বেই এই “আমি”কে 
জলাঞ্জলি দিয়াছি; নূতন যুগের: সাঁধকদিগকে এই ABE অনুসরণ 
করিতে হইবে, নিজেকে বিছ্যুত্ময় করিয়া sixes আত্মাহুতি 
দিতে হইবে। | 
যুগপৎ এই মুহুর্তেই শিক্ষা ও অন্ননংস্থানের ব্যবস্থা কর৷ চাই। 
কার্ধ্যারস্ত করিতে যত বিলম্ব ঘটিবে__মুক্তি তত সুদূরপরাহত হইবে। 
আমরা রাজনীতিক afta অর্জনের প্রয়।সী নহি, বাহিক অবস্থার একটু- 
আধটু পরিবর্তনে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না--সাঁত মাদ পরে, 
রাজশক্তির করুণ! বর্ষণের মাত্র! কিঞ্চিৎ অধিক হইলেই স্বরাজ পাইয়াছি 
বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতে পারিব না। আমরা চাহি অন্তরের মুক্তি, 
ভিতরের আমুল পরিবর্তন, একেবারে একট! নূতন জীবন। যে সাধনার 


প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩২৮ 
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উচ্চ দৌধ ভারতে প্রতিষ্ঠা করিব_-সর্কজগতের তাহাই আদর্শ হইবে। 
অন্তরে স্বরাজ্য আবিষ্ধীর করিয়া বাহিরে তাহাই বিরাট সাআজ্যে 
পরিণত করিব। আমাদের স্বরাজ্য বাহিরের অবস্থাবব্যবস্থার উপর 
নির্ভর করিবে নাঁ_বাহ্রকে অন্তরের aug ভরাইয়! তুলিব-- 
ধদ্ধিমান্ন করিব । 


মানুষের জীবন লইয়াই আমাদের সাধনা । জীবন অবিশুদ্ধ থাকিতে. 


অস্পষ্ট থাকিতে অন্তর-রাজ্যকে বাহিরে অবিকৃত আকারে গড়িয়া তুলিতে 
পারিব ali এই জীবন গঠনের জন্য চাই শিক্ষা- সে শিক্ষা এ অষ্টম 
বর্ষায় বালকের অন্তর free tas করিতে হইবে। অতীতের মানুষ 
_-অতীতের সুর ধরিয়া কাল হরণ করুক; ভবিষ্যতের প্রতিষ্ঠানগুলির 
প্রতি আর উদাসীন থাকিলে চলিবে না । অতঃপর প্রতি অষ্টম বর্ষায় 
দেশের বাল্‌কটি নূতন শিক্ষার বিমল আলোকে যাহাতে পুলক লাভ 
করিতে পাঁরে তাহার সুব্যবস্থা করা হউক। দেশের কর্ছীবৃন্দ! যদি 
তোমাদের জীবনে নূতন yea আলোকপাত Veal থাকে--সাত মাসে 
স্বরীজলীভের বৃথা আশায় উদ্ভ্রান্ত না হইয়া দেশে দেশে অসংখ্য 
পাঠশালা গড়িয়া তোঁল। এ অষ্টম ব্ষীয় বালকের ভবিষ্যৎ জীবন 
যাহাতে পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা কর। আর দ্বাদশ বর্ষ 
তোমরা অনন্যমনে বালক বাহিনীর সহিত খেলার ছলে উত্তম শিক্ষার 
অমর বী্ধ্য উহাদের হৃদয়ে বপন করিয়া দাও। 

শিক্ষার আরম্ত হউক-_নূতন জীবনের ক্ষেত্র হইতে। এই we 
বদি তোমাদের না খাকে-_ব্যর্থ হইবে তোমাদের A | একটা নুতন 
জাতি গড়িয়া তুলিবার জন্য নূতন ক্ষেত্র হইতে কার্য আরম্ত কর, 
পুরাতনের দান লইয়া নৃতনকে সমৃদ্ধ করিয়া তোল; শিক্ষা নিখু'ত 
করিয়া যদি পাইতে চাও--আন্কোর! জীবন লইয়াই সাধনা কর। 


. একশত জন যুবক যদি নূতন জীবন লাভ করিয়া শিক্ষার মূলদেশ 


অধিকার করিতে পারে দ্বাদশবর্ধের মধ্যে বাংলার রূপ একেবারেই 
পরিবর্তিত হইবে। হায়রে চঞ্চল তরল চিত্ত কর্ম্মীর দল, পারিবে কি 
দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষ ধরিয়া এই কঠোর তপস্ত। করিতে | 

কিন্তু আর উপায় নাই। গোড়া কাটিয়া আগায় জল দেওয়ার মত 
তোমাদের সকল কার্ধাই নিরর্থক হইতেছে। তোমরা মন্দিরের চূড়া 
গড়িতেই ব্যস্ত, বনিয়াদ গড়িবে কে? বনিয়াদ হইতে গাঁথিয়া তুলিতে 
পারিলে তদনুযায়ী pul নির্মাণ হইবেই। তোমরা চাও কলেজের 
পাশকরা ছেলে লইয়া শিক্ষমন্দির গড়িয়া তুলিতে--গ্রামে গ্রামে বটের 
মূলে নদীর তীরে ঘাসের গালিচায় বসিয়া শত শত বালক-হৃদয় জয় 
করিবার জন্য চাই একট! তপস্ত!। তারপর পরতে পরতে শিক্ষামন্দির 
স্বতই গড়িয়া উঠিবে। কাজ বিপুল--বিরাট উত্তেজনার সম্মোহন ছাড়িয়া 
স্থির ও সুস্থ মস্তিষ্কে মত্তমাতঙ্গের বল লইয়া কে এই উদ্বোধন-সঙ্গীত 
গাহিবে, কে আমার হৃদয়-বীণার মধুর মূচ্ছনায় হৃদয়-বীণা মিলাইয়া 
উকাতান সংযোগ করিবে, কে এই ভারতীর ভবিষ্যৎ মন্দির রচনার 
প্রেরণায় উদ্ধ দ্ধ হইয়া জীবন উৎসর্গ করিবে? হায়রে--বুদ্ধিজীবীর যুগে 
এমন আপনহারা কয়জন মাথা-পাগলা লোক আছে যে আমার ae 
সাড়া দিবে? 

কিন্তু করিতেই হইবে। নববিধাঁনে শিক্ষাদান {ন যদি সার্থক করিতে 
চাও_ দরিদ্র দেশের অবস্থা-মত ব্যবস্থার ভিতর দিয়! নিরক্ষর দেশ- 
বাসীকে ষদি জ্ঞানের আলো দিতে চাও, নিজেকে এবং দেশকে. গড়িয়। 
তুলিবার জন্য এরূপ অপ্রসিদ্ধ কর্ণ আত্মনিয়োগ করিতেই হইবে । 





হা শি Tere Cent পাপত লতা তলত পকা সন ও 


: কালবৈশাখী. 


এই ছবিতে ওস্তাদ শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ যে রঙের মাধুর্য 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত ; রং যেন দূরের বীশীর 
মিঠা স্থরের মতন প্রাণের মধ্যে ভাসিয়া আনন্দের “আবল্যে 
মনকে আচ্ছন্ন করে ! বুড়ো কঠিন কর্কশ বন্ধুরগাত্র গাছের 


“+1 গুড়ির পাশে আড়ষ্ট অচল পাষাণ ভূমি-বেদ্িকায় আসিয়া 


দীড়াইয়াছে কালবৈশাখীর হঠাৎ-মেঘোদয়ে হর্যচঞ্চল ময়ূর ; 
শিখণ্ডীর যড়ুজ-সংবাদিনী কেকা তাঁর চঞ্চুপুটকে দ্বিধাঁভিন্ন 
করিয়াছে; রুদ্র বৈশাখের es কঠিন কর্কশতার উপর 
মেঘের নীলাঞ্জন-প্রলেপ যে কি প্রাণ-পুলক সঞ্চারিত করিয়াছে 
তার ইঙ্গিত দেখা যাইতেছে তৃণাস্থুরগুচ্ছের ও ময়ূরের চঞ্চল 
ভঙ্গীতে । ছবিতে রেখার সজোর টান, বৃক্ষবন্ধলের ও 
পাথরের রং প্রমাণ করিয়া দিতেছে যে এখানি ওস্তাদের 
হাতের তুলির সৃষ্টি । ৃ 
প্রাচীন ও নবীন 


কাল-সমুদ্র পাড়ি দিয়া এক নৌকায় সহযাত্রী চলিয়াছে 
প্রাচীন ও নবীন, নবীন সে ত প্রাচীনেরই প্রাণধারার এক 
অংশ, দীপ হইতে দীপান্তর জালার মতন প্রাণ হইতে প্রাণের 
প্রবর্তন। প্রাচীন ও নবীন একত্র মিলিলেই তবে প্রাণযাত্রা 


"7" সম্পূৰ্ণ হয় ; প্রাচীন নবীনকে ত্যাগ করিলে হয় বন্ধা, আর 


নবীন ত প্রাচীনেরই প্রতিরূপ-_প্রাীনকে বাদ দিয়া তার 
অস্তিত্বই অসম্ভব। প্রাচীন ও নবীনের খেয়ার নৌকায় চাই 
প্রাচীনের ঘাত্রাপথের আনন্দ-দুলাল সঙ্গী, ও প্রাচীন হইবে 
নবীনের বিশ্বাস ও নির্ভরের পাত্র ও চাঁলক। নবীনের পঁজি 
লাল টুক্টুকে ফুলগুলি সে যাত্রাপথে ছড়াইয়া ভাসাইয়া 


Qe 


চলিতেছে খেলার কুতৃহলে স্বচ্ছন্দে আনন্দে ; কিন্ত প্রাচীনের 





A fe তার জমানো আছে কোমরে-ঝৌলানো বটুয়াটির মধ্যে, 
আর সে অবাক হইয়া লক্ষ্য করিতেছে নবীনের এই সঞ্চয় 
লইয়া হেলাফেলার খেলা ! নবীন শুধু খেলায় মগ্ন, কিন্তু চলার 
পথের HS আছে প্রাচীনের হাতে যে অনেক পথ অনেক 
কাল ধরিয়া দেখিয়া আসিয়া অভিজ্ঞ হইয়াছে | এই সহযোগি- 
তায় চলার পথ Gael নিস্তরঙ্দ নিরাপদ হইতেছে । 
নবীনের মুখ আছে চলার পথের দিকে--ভবিষ্যতের দিকে ; 
আঁর প্রাচীন মুখ ফিরাইয়! বসিয়াছে অতীতের দিকে যাহা 
সে ছাড়িয়া আসিতেছে, পিঠ ফিরহিয়াছে সে ভবিষ্যতের 
দিকে-সে অতীতের অভিজ্ঞতাতেই ভবিষ্যতের বাকি 
পথটুকু উত্তীর্ণ হইবে এই তার ভরসা, ভবিষ্যতের দিকে 
তার দৃষ্টির অভাব পূরণ করিবে নবীন এবং নবীনের অতীতের 
অনভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ করিয়া দিবে প্রাচীন । 


সংস্কার-ভুঙ্কার 

নূতন রাষ্ট্রশাসনের সংস্কার উপলক্ষ্যে নানা দিকে নান। 
জনের নানান রকমের হুঙ্কার শোনা গেল। ব্রিটিশসিংহের 
হুঙ্কার হইতে আরম্ভ করিয়া নন্‌কো-অপারেশনের হুঙ্কার 
পৰ্য্যন্ত কত হুস্কারেই কান ঝালাপাঁল না হইল ! এক হুঙ্কার 
শোনা! গেল-_প্টাকারি তহবিলের উপর যখন দেশপ্রতিনিধি- 
দের আগ্লাইবার অধিকার বর্ডিল, আর টাকা খরচের 
Sher হইল যখন প্রতিনিধিদের বাছাইকরা চাই, তখন 
আর চাই কি? দেশের ত এখন পাথরে পাঁচ কিল! 
চাইয়েরা মন্ত্রী হইয়া জীতিয়া বসিয়াই সুদখোর কাঁবুলীওয়ালার 
মতন চওড়া জবর হাঁত মেলিয়াই হাকিল-__“লে আও চৌবট্টি 
হাজার! fee এদিকে দেশমাতার ঘরের সিন্দুক শুধু খালি 


১৫৪ প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩২৮ ধ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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আত্মিক:বন বনাম আথিক বল! 
চিত্রকর শ্রীযুক্ত গগনেন্দনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজদ্যে। 


১ম ALA | 


al 


নয়, তাতে উনিশ কোটি. টাকার দেনার দায় সিন্দুরের 
স্বস্তিকে রক্তের মতন লাল টকটকে টাকায় দাগা আছে, ঘরে 
তার লাল-বাতি জনিয়াছে, বিধবা অনাথা মার মাথার চুল 
, অকালে ey, তীর কোলে উপবাসী wats শিশুসন্তানেরা 
-পাওনাদারের লাঠির ও হুঙ্কারের বহর. দেখিয়া মুখ গু'জিযনা 
লুকাইয়াছে ! .এখন.দেশের পাঁজরে পাঁচ.কিল! .. 


আত্মিক বল বনাম. আঁথিক Te 


পাশকরা ছেলে কাব্যরোগের ছোয়াচ-লাগা--সে . অর্থের, 


চেয়ে আত্মার কদর বেশী করে! বিয়ে মানে তার কাছে 
আত্মার, মনের, আদর্শের মিলন; তার মন যখন .রোমিও- 
জুলিয়েটের fara প্রণয়ের মাধুর্য্ে মশৃগুল, তখন তার 
পরম পুজনীয়! মাতাঠাকুরাণী তাঁর জন্য ভাত-রাঁধা. কেলে 
.. হাঁড়ির ভিতর হইতে চুলের কাঁটার বঁডুশীতে বিধিয়! -গাথিয়া 


নি 
তুলিলেন একটি খুকুমণি--তার মাথায় লাল ফিতে বাঁধা, তার. 





এ প্রমাদকথ। | Fa তাই 
শয়ন-নিয়ড়ে রাখা নিস্থৃতির বাঁতিটি নিবাই, 


হতভাগা 


১৫৫ . 


বাপের ভিটামাটি-চাঁটি-করা সর্ব্স্ব-খোয়ানো টাকার পুজি! 
ছেলে একটু দোমনা,_তার একচোথে জল, এক চোখ 
শুকনো) তার এক হাতে রোমিও-জুলিয়েট, অন্যহাতে 
বিয়ের টোপর ) স্ুবৌধ ছেলের মতন মায়ের অনুরোধের 
টোপ গিলি-গিলি করিতেছে ! মাতাঠাকুরাণী তার পছন্দকরা 





.:. বড্শী-্গীথা জিয়ল জীবটি দেখাইয়া ছেলের মন ভিজাইবার 
- মতন তুকতাক মন্ত্র আওড়াইতেছেন। আত্মিক বল 


আখির বলের কাছে হার মানো-মানো হইয়া আসিয়াছে? 
কিন্ত পিতাঠাকুর মহাশয় এক্কাটি সরেস !--তিনি ঘুমন্ত 
ছেলের মুখের উপর লেপ চাঁপা দিয়া তার মুখ বন্ধ করিয়া 
সেখানে প্রজাপতিকে শুলে গাঁথিয়া ফেলিয়াছেন, কারণ 
বেহাইর রক্তশুন্ত শাদা হাতে কালে! টাকার থলিট! যে ঘরের 
মধ্যে আগাইয়। আসিয়া পড়িয়াছে! ইনি বুঝানো-পড়ানোর 
ধার ধারেন নাই, এঁর মিলিটারী কায়দায় সরাসরি 
ব্যবস্থা ! - 


এক হাতে বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগের বিদ্যা আর অপর হাতে চারু । 
te 52 হতভাগা oy 
"নয়নে নিমেষ নাহি, নাহি নাহি ঘুম, | আঁধারে নিজেরে দিতে চাহি লুপ্ত করে। 
নিশা কেটে চলে নিঃঝুম, তবুও নয়নে কেন জল-আসে ভরে? 
Pais dig : কোন্‌ হতভাগা আজি বুকে নিয়ে তূযার সাহারা 
ie তে | নারীর হৃদয়স্বর্গে ঘুরিতেছে হয়ে পথহারা | 
মৃতু হয়ে ভেসে আসে নার ত-আলাপন, ছে পথিক, সাধ মোর করে__ 
Lh ESA) তোমারে ডাকি লই বরে 
এ হাতে তব বেঁধে দেব রাখী, 
বর oo _ একসনে বরষিব আঁখি। 
(নুপুরের রবে, . কত কল্প কত যুগ চলে গেল বহি”, 
কে জানিত এমন যে হবে, অনন্ত তৃষায় কাদে অনাদি বিরহী | 
প্রিয়ারে পড়িবে মোর মনে ; আপন হৃদয়ভার বহিতে না পারি’ 
ছি-ছি, কেমনে রাখিব সঙ্গোপনে চিরন্তন নর চাহে চিরন্তনী নারী | 


কত ভূল, কত পাপ, কত শান্তি তার! 
সবার লাগিয়া কাদে পরাণ আঁমার। 
শ্রীন্্ধীরকুমার চৌধুরী | 





st 






ংখ্য| ও শক্তি | . 

ব্ৰিটিশ সাম্রাজ্যের লোকসংখ্যা মোটামুটি সাড়ে চুয়ালিশ 
কোটি । ‘তাহার মধ্যে কেবলমাত্র ছয় কোটি শ্বেতজাতীয়। 
এই ছয় কোটি লোক বাকী সাড়ে আটত্রিশ কোটির প্রভু। 
এই সাড়ে আটত্রিশ কোটি নান! দেশে BUTS আছে, কিন্ত 
ভারতবর্ষেই আছে প্রায় বত্রিশ কোটি 1 ৬ কোটি শ্বেতকায়ের 
মধ্যে ইংল্যাও স্কট্ল্যাণ্ড ওয়েল্স্‌ ও আয়ার্ল্যাণ্ডে সাড়ে 
চারি কোটির কিছু উপর লোক বাস করে। এই সাড়ে 
চারি কোটি মানুষ ভারতের ৩২ কোটির উপর নবাবী 
করিতেছে । কিসের জোরে ? বাহিরের দিক দিয়া দেখিতে 
গেলে তাহারা রাজত্ব করিতেছে, বৈজ্ঞানিক অস্ত্রশস্ত্র ও 
ুদ্ধপ্রণালীর জোরে। কিন্ত ভিতরের কারণ এই যে, তাহারা 
অধিক শিক্ষিত, অধিক আত্মবিশ্বাসী, অধিক একতাবিশিষ্ট, 
অধিক পরমস্পরবিশ্বাসী, অধিক স্বদেশভক্ত. ও স্বজাতি- 
প্রেমিক, এবং অধিক স্বাধীনতাপ্রিয় | 
তাহার! বাঁচিতে চায় না। . | 

আমাদিগকেও স্বাধীন হইতে হইবে। তজ্জন্ত 
গুণের বিকাশ আমাদের চরিত্রে হওয়া চাঁই। সর্বাগ্রে 
আমাদিগকে অন্তরের শত্রুর উপর জয়লাভ করিতে. হইবে, 
ভয়, ছুণ্রবৃত্তি স্বার্থপর্তীকে জয় করিতে হইবে) তাহা 
হইলে আমরা বাহিরের সব বাঁধা অতিক্রম করিতে পারিব। 


তাহা হইলে ৩২ কোটি ভাব্রতবাসীকে মোট ৪৫ লক্ষ 


আফগানের ভয়ে ভীত থাকিতে হইবে না, ৫০টার উপর 
ভিন্ন ভিন্ন সাধারণতন্ত্রে বিভক্ত ১৬ কোটি রুণীয়ের ভয় 
করিতে হইবে না, ছয়কোটি জাপানীর আক্রমণের আতঙ্ক 
থাকিবে না, এবং ২1১টা৷ কাবুলীওয়ালা একএকটা গ্রামে 
গিয়। অত্যাচার করিতে পারিবে না। 
নূতন “প্রবাসী” 

কুড়ি বৎসর পূর্বে ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে প্রয়াগ 

হইতে প্রবাসী প্রথম প্রকাশিত হর। বৈশাখ সংখ্যার so পৃষ্ঠা 
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লেখা ছিল। সমস্ত বৎসরে ৪৬৬ পৃষ্ঠা cial প্রকাশিত 
হইয়াছিল। তখন আঙ্মরা তিনরঙে ছাপ! ছবি দিতে আর্ত 
করি নাই। তথন কাগজের দাম এখনকার প্রায় সিকি ছিল, 
এবং মুদ্রাঙ্কুণের ব্যয়ও এখনকার চেয়ে কম fea) এরূপ 
অবস্থায় প্রবাসীর প্রতিসংখ্যার মূল্য ছিল পাঁচ আনা এবং 
ডাকমাগুল সমেত অগ্রিম মূল্য ছিল আড়াই টাকা । তাহার 
পর মূল্য বাড়িয়া যখন বার্ষিক ৩1%* হয়, তখন যদিও 
আমাদের অঙ্গীকার ছিল মাসিক ১০০ পৃষ্ঠা দিবার, কিন্ত 
আমরা প্রায়ই ১০০ পৃষ্ঠা অপেক্ষা বেশী লেখা দিতাম | তাহার _ 
পর যুদ্ধের সময় পৃষ্ঠার সংখ্যা মাসিক ৯৬ করিয়াছিলাম, . 
কিন্ত মধ্যে মধ্যে বেশীও দিতাম । ব্যয়বাছিল্যবশতঃ ১৩২৭ 
সালে মূন্য ৪২ টাক! করিয়াছিলাম-) এখন ছয় টাকা করি- 
লাম।.' এখন প্রতিমাসে ১৪৪ পৃষ্ঠা লেখ! দিবার কথা রহিল। 

মুল্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে আমাদিগকে মৌখিক ও চিঠি* লিখিয়া 
অনেকে অনেক কথ জানাইয়াছেন। সকলকে স্বতন্ত্র চিঠি 
লেখা অনায়াসসাধ্য না হওয়ায়, আমাদের বক্তব্য মোটামুটি 
জানাইতেছি। 

"অনেকে বলিয়াছেন, কাগজের কলেবর না বাড়াইলেই 
হইত) তাহা হইলে মূল্য বাঁড়াইতে হইত না। কলেবর 
কেন বাড়াইয়াছি, তাহা পরে বলিব । . 

অনেকে বলিয়াছেন, দেশের লোঁক অত্যন্ত দরিদ্র ; 
অতএব কাগজের দাম না বাঁড়াইয়া বিজ্ঞাপনের মুল্য 
বাঁড়াইলেই ব্যয়-সংকুলান হইতে পারিত। ইহা সত্য, যে, 
পাশ্চাত্য অনেক কাগজের ব্যয়নির্বাহ ক্রেতাদের প্রদত্ত | 
টাকা হইতে হয়- না, foal ঠিক্‌ ব্যয়নির্ববাহ মাত্র হয়) 
আসল লাভ হয় বিজ্ঞাপনের আয় হইতে । কিন্তু বাংলা 
দেশের সমুদয় বড় কার্খীনা ও ব্যবসা বিদেশীর হাতে৷ 
তাহারা প্রবাসীতে বিজ্ঞাপন দেন না ; যদিও প্রবাসী অপেক্ষা 
খুব কম iS যাহাদের এরূপ অনেক ইংরেজী কাগজে 
তাহাদের বিজ্ঞাপন বাহির হয়। অধিকাংশ স্থলে এই 


১ম সংখ্য! ] ® 


কাগজগুলি ইংরেজদের । দেশী লোকদের যে. কয়টি বড় 
কারবার আছে, তাঁহার! হয় বিজ্ঞাপন দেনই না, কিম্বা 
প্রধানতঃ ইংরেজদের কাগজে দেন। বাঙালীদের মাঝারি 


* বুকম ২১টি কার্বারের, এবং ছোট ছোট ব্যবসার ও বহির 
ds 


দোকান . প্রভৃতির বিজ্ঞাপন আমরা পাই। তাহাদের ব্যবসা 


এত বড় এবং আয় এত বেশী নয়, যে, তাহারা খুব বেশী 


" টাকা দিয়! বিজ্ঞাপন দিতে পারেন। সেইজন্য, আমর! যদিও 
বিজ্ঞাপনের দাম বাড়াইয়াছি, তথাপি উহা বেশ লাভজনক 
করিতে পারি নাই। -দেশী লোকদের একখানি ইংরেজী 
মাসিকে «দেখিলাম, উহার বিজ্ঞাপনের প্রতি পৃষ্ঠার দাম 
মাসিক ৪০২ টাকা । উহার পৃষ্ঠার আয়তন “ভারতীর” 
মত, এবং উহার spe প্রবাসীর দশভাগের একভাগ 
হইবে বোধ হয়। কিন্তু আমরা প্রবাসীর এক পৃষ্ঠা 


, বিজ্ঞাপনের দাম ২৪২ টাকা করাতেই কেহ কেহ বিজ্ঞাপন 
১ দেওয়। বন্ধ করিয়াছেন | 


পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, 
বর্তমান সংখ্যার পূর্বাপেক্ষা কিছু কম বিজ্ঞাপন বাহির 
হইয়াছে। অতএব, বিজ্ঞাপনের মূল্য বাড়াইয়া তাহার 
দ্বারা কাগজ চালাইবার বর্ধিত ব্যয় নির্বাহ করিবার আশ! 
আপাততঃ বাংল! দেশে নাই বলিলেও চলে। প্রীবন্ধাদি 
যত পৃষ্ঠা প্রতিমাসে বাহির হয়, বিজ্ঞাপনও তত পৃষ্ঠা মাসে 
মাসে পাইলে দাম বাঁড়াইবার কোন প্রয়োজন হইত না; 
অধিকস্ত বেশ লাভ হইত। 

হুএকজন পৃত্রলেখক, সম্পাদকের স্বার্থপরতা বাড়িয়াছে, 
aor বাড়িয়াছে, ইত্যাকার রসিকতা করিয়াছেন। ইহার 
উত্তরে বিশেষ কিছু বলিবার নাই ।. তবে, ইহ! ঠিক কথা, 
যে, প্রবাসী-পরিচালন একটা ব্যবসা বটে, এবং ইহার উপর 
যাহাদের নির্ভর, তাহাদিগকে মুদি, কাপড়ওয়ালা, গোয়ালা, 
প্রভৃতি কেহই আগেকার দরে জিনিষপত্র দিতে রাজী হয় 


(Gu ইহাও ঠিক, যে, বাংল! মাঁসিকপত্র পরিচালন এরূপ 
১ লাভের ব্যবসা নহে, যে, আগেকার সঞ্চয়ের বলে আমর! 


এখন অপূর্ব স্বার্থত্যাগ দ্বার! তাক্‌ লাগাইয়া, দিতে পারি। 
তিন শ্রেণীর ভদ্রলোক আমাদিগকে সৌজন্তপূর্ণ পত্র 
লিখিয়াছেন। আমরা তাহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে 
পাঁরিলে সুখী হইতাম.) এবং প্রতিমাসে প্রবাসীর দ্বারা 
তাহাদের সেবা করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলে তাহা 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_নৃতন প্রবাসী 
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আমাদের পক্ষে সুখকর" হইবে না। অনেকে লিখিয়াছেন, 
যে, আর্থিক অসচ্ছলতাবশতঃ তাহার! আর প্রবাসী লইতে 
পারিবেন না। ইহাতে আমরা ছুঃখিত। অনেকে ওঁ কারণে 
Bey বা কিছু কম মূল্যে প্রবাসী পঠাইতে অনুরোধ 
করিয়াছেন। অনেক দরিদ্র ছাত্র, এবং অনেক পুস্তকাঁলয় 
ও পাঠাগার এরূপ অনুরোধ করিয়াছেন । Meta এইরূপ 
অনুরোধ করিয়াছেন, তাহাদিগকে সহষ্ট করিতে পারিলে 
স্থখী হইতাম। fee এইরূপ অন্থুরোধ ২1১টি নয়, অনেক | 
এইজন্য Ta কাহাকেও প্রবাসী দিবার নিয়ম করিতে 
পারি নাই। নিয়মের প্রয়োজন এই যে, প্রত্যেকটি অঙ্গুরোধ 
স্বতন্ত্রতাবে বিবেচনা করা WT নহে। SET এমন 
নিয়ম রাখা 'দর্কাঁর বদনুসাঁরে কর্মচারীরা সহজে ও Ae 
কাজ করিতে পারেন । 

অত্যন্ত অল্প আয়ের পাঠাগার ও পুস্তকালয়গুলির কথা 
ছাড়িয়া দিয়া, অন্যগুলির সম্বন্ধে একটি সাধারণ কথা নিবেদন 
করিতে চাই। কোন কোন বিদেশী ও দেশী কাগজে 
দেখিয়াছি, তাহারা ক্লাব, লাইব্রেরী, প্রভৃতির নিকট হইতে 


. 
লস তে হা পা তা শা তি 


সাধারণ চাদা অপেক্ষা বেশী বার্ষিক চাদা লইয়া থাকেন। 


মান্দ্রীজের প্রসিদ্ধ দৈনিক “হিন্দু”র এইরূপ নিয়ম আছে। 
ইহার কারণ, কেহ একমাত্র নিজের ব্যয়ে কাগজ লইলে 
তিনি যাহা মূল্য দিবেন, দশজন লোক একত্র মিলিত sea) 
তাহাদের সকলের ব্যবহারের wo সকলের ব্যয়ে কাগজ 
লইলে তীহাদের নিকট হইতে বেশী মূল্য চাওয়া অসঙ্গত 
নহে। বাস্তবিক ক্লাব, লাইব্রেরী, প্রভৃতির দ্বারা পরোক্ষ- 
ভাবে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক প্রভৃতির গ্রাহক না বাড়িয়া 
বরং কোন কোন স্থলে ক্মিয়! যায় । আমরা মধ্যে মধ্যে 
এরূপ চিঠি পাইয়া থাকি, যে, “অতঃপর আমি আর গ্রাহক 
থাকিব না; অমুক লাইব্রেরী হইতে কাগজ পড়িতে পাইব ৷” 

অনেকে মনে করিবেন, আমর! অত্যন্ত ব্যবসাদারী 
রকমের কথ! বলিতেছি। তাহারা পত্রিকা-পরিচালকদিগকে 
পরোপকারব্রতী নিঃস্বার্থ লোক মনে করায় আমরা অবধ্য 
খুবই সম্মানিত হই। কিন্তু ছঃখের বিষয়, সকল পত্রিকা- 
পরিচালকের এরূপ সম্সানলাভের সৌভাগ্য নাই। আমরা 
এই সৌভাগ্যহীন দলের লোক। আমাদের বীচিয়া' থাকা 
দর্কার। পত্রিকা পরিচালন দ্বারা সংসার-যাত্রা নির্বাহ উপ- 
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লক্ষ্যে যদি অধিকন্ত কাহারো মনোরঞ্জন বা হিতসাধন হইয়া 
যায়, তাহা আমাদের পক্ষে খুব তৃপ্তির বিষয় fee তাঁহার 


জন্য আমরা কোন সম্মান বা প্রশংসার দাবী করি না। 


অতএব আমাদের নিবেদন, এই, যে, প্রবাসীর গ্রাহক 
ও ক্রেতাগণ পণ্যদ্রব্য হিসাবেই ইহার বিচার করিবেন। 
তাহারা দেখিবেন, যে, ইহার মূল্য যাহা লওয়া হয়, ইহা 
তাহার উপযুক্ত কিনা । অর্থাৎ যত ও যে প্রকীরের লেখা 
ও ছবি ইহাতে দেওয়! হয়, এবং যে-প্রকার কাগজে ইহা ছাপা 
হয়, তাহাতে ইহার মূল্য ইহা অপেক্ষা কম না কেনী হওয়া 
উচিত। কোন কোন পুরাতন গ্রাহক, “অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি” 
“অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধি” “অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধি” এবস্বিধ ভাষা 
প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোন 
অভিযোগ নাই । কিন্ত আমাদের যাহা ধারণা, তাহাও 
বলা দর্কার। . আমাদের নিকট বিলাতী ও আমেরিকান্‌ 
অনেক সচিত্র মাসিক পত্র আসিয়া থাকে। তাহার মধ্যে 
অধিকাংশগুলিতে রডীন ছবিও থাকে না, এবং তাহাদের 
প্রত্যেকটির পৃষ্ঠার সংখ্যা প্রবাসীর পৃষ্ঠাসংখ্যা অপেক্ষা কম। 
কিন্তু তাহাদের SBS ate লাখ্‌ । প্রবাসী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট 
কাগজে সেগুলি পরিষ্কার ছাপা, কেবল এই দুইটি বিষয়ে 
তাহার! প্রবাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ট। নতুবা গ্রবাসীতে তাহাদের 
চেয়ে সারবান্‌ ও মনোজ্ঞ লেখা বেশী থাকে, এবং প্রবাসীতে 
মধ্যে মধ্যে ফে-শ্রেণীর Vege শিরীদের' আকা! ছবি: থাকে, 
পাশ্চাত্য কাগজগুলিতে সাধারণতঃ সে দরের চিত্রকরদের 
ছবি থাকে না ।- বহু পাশ্চাত্য সচিত্র মাসিক পত্রিকা: 
অপেক্ষা প্রবাসী উৎকুষ্টতর ও বৃহত্তর হওয়া সত্বেও . ইহার 
মূল্য তাঁহাদের. চেয়ে কম। ইহা আমরা আত্মপ্রশংসার জন্য 


বলিতেছি না। ইহা সত্য কথা। বাংলা মাসিক পত্রসমূহের ' 


সম্পাদকেরা যে এত: ABT কাগজ দিতে পারেন, তাহার 
কারণ এই, যে, তাঁহার! বহু শ্রেষ্ঠ লেখক ও শিল্পীর নিকট 
হইতে বিনা মূল্যে, বিনা দক্গিণায়, এবং কাহারও কাহারও 
নিকট হইতে অতি সামান্য দক্ষিণ! দিয়া, ছাঁপিবার জন্য উৎকৃষ্ট 
জিনিষ পাইয়া থাকেন। প্রশংসা আমাদের প্রাপ্য নহে, এই 
সকল শিল্পী ও লেখকদের প্রাপ্য । -বন্গতাষার পাঠকদের 
ইহা সন্তোষ ও গৌরবের বিষয় হওয়া উচিত, যে, তাহাদের 
দেশে এরপ নিঃস্বার্থ লেখক ও শিল্পী আছেন। 


প্রবাসী-বৈশাখ, ১৩২৮ 
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শত জালান ৯ 


| sacs কলেবর বৃদ্ধ 


' অনেকে লিখিয়াছেন, প্রবাসীর পৃষ্ঠাসংখ্যা না বাড়াইয়াও 
ইহাকে উৎ্কষ্টতর করা যাইত; এবং তাহা হইলে ইহার 
মূল্য বাড়াইবার প্রয়োজন হইত না। 
বৃদ্ধি না করিয়াও যে ইহার উৎকর্ষ সাধন সম্ভবপর, তাহা 
খুবই স্বীকার করি, এই উৎকর্ষসাধনের মানে, এখন ' 
যেরূপ প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, উপন্যাসাঁদি বাহির হয়, তাহ! 
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লেখা প্রকাশ করা । ইহা ছুই প্রকারে 
সম্ভব। প্রথম উপায়, সম্পাদক যদি স্বয়ং নান! বিষয়ে শ্রেষ্ঠ 
লেখক হন, তাহা হইলে তিনিই কাগজখানার অধিকাংশ 
পৃষ্ঠা নিজের লেখায় ভরাইয়া দিতে পাঁরেন। যেমন রবিবাবু 
“সাধনা”র অধিকাংশ পৃষ্টা নিজের লেখায় পূর্ণ "করিতে 


পারিতেন। কিন্তু সকল সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ নহেন, আমরা . 


ত ARS) দ্বিতীয় উপায়, নানা সুলেখকের রচনা সংগ্রহ" 
করিয়া Sata পত্রিকার কলেবর পূর্ণ করা । ইহা আমরা 
এ পর্যন্ত যথাসাধ্য করিতেছি। যাহারা প্রথম হইতে 
প্রবাসীর পাঠক, তাঁহারা জানেন, প্রবাসীর অনেক- সুলেখক 
আর ইহলোকে নাই, অনেক স্থলেখক, যে-কারণেই *হউক, 
এখন আর প্রবাসীতে লেখেন না, এবং কতকগুলি নূতন 
স্ুলেখকেরও আবির্ভাব হইয়াছে । মোটের উপর. ভাল 
লেখা সংগ্রহ দ্বার! কাগজ উৎকৃষ্ট করা প্রবাসীর বর্তমান 


ইহার -কলেবর - 


পরিচালকদের দ্বারা যতটা হইতে পারে, তাহার চেষ্টা হইয়া : 


আসিতেছে এবং পরেও হইবে । কিন্ত এই : উপায়ে কাঁগজ- 
খানিকে এখনকার চেয়ে বেশী ভাল বর্তমান পরিচালকের! 
করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ; CAA কোন সংখ্যা বেশ 
ভাল, কোন কোন সংখ্যা চলনসই হইবে। তবে, উৎকর্ষ 
আর-এক দিক্‌ দিয়া সাধিত হইতে পারে। ইহার বৈচিত্র্য 
বাড়ান যাইতে পারে। এ পর্য্যন্ত যত রকম. বিষয়ে লেখা” 
বাহির হইয়া আসিতেছে, তদপেক্ষা অধিকতর প্রকার লেখা 
সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইতে. পারে। তাহ! করিতে 
হইলে পৃষ্ঠার সংখ্যা 'বাড়াইয়া কলেবর বৃদ্ধি করা দর্কার। 


আমরা তাহাই করিয়াছি 


যে মহাযুদ্ধের জের এখনও মিটে নাই, তাহাতে নানাদিক 


- দিয়া পৃথিবীর মহা অনিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু অনিষ্টের সঙ্গে সঙ্গে 


} 


১ম সংখ্য! | 


লোকে ইহাও পূর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট বুঝিয়াছে, যে, পৃথিবীর 
প্রত্যেক মহাদেশ ও দেশের ভাগ্য পরস্পরের সহিত জড়িত। 
যে-সব দেশ যুদ্ধে কোন পক্ষ অবলম্বন করে নাই, তাহাদেরও 
অবস্থা! ARS নাই। . যে-সব দেশে, যেমন ভারতবর্ষে, 
: কোন বহিঃশক্রর আক্রমণ হয় নাই, সেখানেও নানাকারণে 
_ জিনিষপত্র দুৰ্মু ল্য হইয়াছে, থাদ্যাভাবে লোকে দূর্বল হইয়াছে 
ৰা মারা গিয়াছে, বস্ত্রাভাবে ক্লেশ পাইয়ুছে লজ্জা পাইয়াছে ও 
পীড়িত হইয়াছে, a নান! মারীর কবলে নিপতিত হইয়াছে | 
এখন যুদ্ধের পর, সব দেশের মানুষের পরস্পরের খবর 
রাখ! ও aia উচিত, কারণ সকলের ভাগ্য পরস্পরের 
সহিত জড়িত। কি প্রকারে অন্য সকলের হিত হইয়া 
আমাদেরও হিত হইতে পারে, তাহার উপায় ও পন্থাটা 
আমাদের অন্ততঃ জান! থাকা দর্কার, এবং কি কি 
কারণে পৃথিবীতে "শাস্তি স্থাপিত না হওয়ায় আমরাও 
- অশান্তি ভোগ করিতেছি, তাহাও জানা আবশ্তক। মোটের 
উপর, এখন আর শুধু “দেশের কথা” বিভাগে বাংল! 
দেশের BAHIA সংবাদ লইলে চলিবে না, ভারতের 
অন্তান্ত প্রদেশের এবং বিদেশেরও খবর রাখিতে হইবে । 
তাহার চেষ্টা আমরা, করিব। 

পৃথিবীর AAG এখন এই জ্ঞান বাঁড়িতেছে, ষে, গৃহস্থালী 
বাহিরে এপর্যন্ত প্রধানতঃ পুরুষের শক্তি সমাজের ও রাষ্ট্রের 
কাজে লাগিয়াছে। “তাহাতে, ঈর্য্যা ও প্রতিযোগিতা বশতঃ, 


ধ্বংস যতটা হইয়াছে, সংরক্ষণ ততটা হয় নাই । অনেকে মনে. 


করিতেছেন, মাতৃশক্তি. সমাজে ও রাষ্ট্রে কাজ করিলে 
সভ্যতার নবযুগের আবির্ভাব হইবে। কোন্‌ দেশে মাতৃশক্তি 
কি ভাবে কাজ করিতেছে, তাহার সংবাদ আমাদিগকে 
রাখিতে হইবে। | 
ভবিষ্যৎ শিশুদের। তাহাদের শিক্ষা ও আনন্দ বিধান 
"{ পৃথিবীতে আজকাল কত প্রকারে হইতেছে, সে সংবাদ 
লইতে ও দিতে হইবে | এবং তদনুরূপ ব্যবস্থা আমািগকেও 
করিতে হইবে। . . | 
'_ "সেইজন্য আমরা মহিলাদের ও ছেলেমেয়েদের জন্য 
স্বতত্্ুকয়েক পৃষ্টা।রাখিব। কিন্তু ইহ! etal] মহিলাদের ও 
ছেলেমেয়েদের ANE পৃথক্‌ পত্রিকার কাজ হইবে না। 
তাহাদের জন্য সুপরিচালিত qe মাসিক পত্রের প্রয়োজন 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_-দেশের প্রতি কর্তব্য 
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আছে। আমর! কেবল এই চাই, যে, কোন গৃহস্থের বাড়ীতে 
আমাদের কাগজখানি পৌঁছিলে, তথাকার আবালবুদ্ধ- 
বনিতা সকলে উহাকে মমতার চক্ষে দেঁখেন। 

আমাদের অনেক শুভান্ুধ্যায়ী পরামর্শদাতা আমাদিগকে 
লিখিয়াছেন, যে, গল্প ও উপন্তাস a ছাপিয়া কিম্বা তাহার 
পরিমাণ খুব কমাইয়! তাহার জায়গায় বহু তথ্য ও তত্বপূর্ণ 
সারবান্‌ প্রবন্ধ ছাপিলে, দেশের অধিক কল্যাণ সাধিত 
হইতে পাঁরে। এই পরামর্শের মধ্যে যে সত্য আছে, তৎ- 
প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ দৃষ্টি থাকিবে। fee ইহাও বল! 
দরকার, যে, সকল গল্প ও উপন্যাস নিশ্রয়োজন বা অমার 
নহে। তা ছাড়া, ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে বাংলাদেশে 
মাসিক কাগজের অস্তিত্ব ও বহল প্রচার গল্প ও উপন্যাসের 
উপর নির্ভর করে। অবশ্য তা বলিয়া আমরা যা-তা ছাঁপিবার 
পক্ষপাতী নহি। কিন্তু সংসারের কাজে লাগিতে হইলে 
বাচিয়া থাকা চাই, এবং. বাংলা মাসিক পত্রিকাকে বাঁচিয়! 
থাকিতে হইলে ভাল গল্প ও উপন্যাস চাই। ইহাই আমাদের 
অভিজ্ঞত।। পাশ্চাত্য বহু দেশে নান! বিদ্যার বহুবিস্তার- 
বশতঃ সেখানে কেবল জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ ও রাজনীতির চর্চায় 
পুর্ণ বহু মাসিক ও ত্রৈমাসিক চলে ; আমাদের দেশের এখনও 
সে অবস্থা হয় নাই। এদিকে Hata চেষ্টা করিয়াছেন, 
তাঁহার! বেণী সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। প্রবাঁসী- 
সম্পাদকের এই প্রকার একখানি মাসিক চালাইবার ইচ্ছা 
ছিল, কিন্তু দেহের বা মনের যৌবন আর ফিবিয়৷ আসিবাঁর 
আশা! না থাকায় সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইয়াছে। 
~ প্রবাসীর আরও নানাবিধ বৈচিত্র্য সম্পাদনের ইচ্ছা 
আছে। তাহা পাঠকেরা ক্রমশঃ দেখিতে পাইবেন। শুধু 
বৈশাখ সংখ্যা দেখিয়া তাহা বুঝা যাইবে না। সময় ও স্থানের 
অভাবে, হাতে মজুদ নানাবিধ লেখা ও ছবি ইহাতেও দিতে: 
পারা গেল না । . 


দেশের প্রতি কর্তব্য | 


বাংলা দেশের বা ভারতবর্ষের অন্ত কোন প্রদেশের 
অধিকাংশ লোকের সম্ভবতঃ এখনও এই জ্ঞান জন্মে নাই, 
যে, নিজের ব! নিজের পরিবারবর্গের স্থখ ও কল্যাণ ছাড়া 
সমাজের ও জাতির সুখ ও কল্যাণ বলিয়া একটি জিনিষ 


. ১৬০ 
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আছে, সমাজের ও 'জাতির aq ও হিত ব্যতিরেকে 
নিজের ও নিজের পরিবারবর্গের সম্পূর্ণ সুখ স্থবিধা ও 
হিত হইতে পারে না, এবং আবশ্যক হইলে সমাজের ও 
জাতির মঙ্গলের oy নিজের ও নিজের পরিবারবর্গের 
স্বার্থ ও সুখ বলি দেওয়া! উচিত। পুরুষ যেমন দেশের লোক 
নারীও তেমনি দেশের লোক ; এবং নারীরা সমুদয় BAe 
বাসীর অর্ক | দেশের নারীদের মধ্যে শতকরা একজনকেও 
শিক্ষিত বল! যায় কি না সন্দেহ। গৃহস্থালীর বাহিরের 
খবর নারীদের কাছে পুস্তক ও খবরের কাগজের সাহায্যে 
পৌহিতে পারে। কিন্ত তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই নিরক্ষর 
বলিয়া, এই উপায়ে দেশ, সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান জন্মে না। 
Sey এই জ্ঞান, AST ও খবরের কাগজ পাঠ ছাড়াও, অন্ত 
উপায়ে জন্মিতে পারে। ঘরের বাহিরে নানা স্থানে বেড়াইয়া, 
নানা জনের সহিত মিশিয়া, সভায় বক্তৃতা. শুনিয়া, বায়োস্কোপ 
ম্যাজিক-লগ্ঠন প্রদর্শনী দেখিয়া, গৃহস্থালীর বাহিরের খবর 
মান্য কতক কতক পাইতে পাঁরে। কিন্তু যে-সব জায়গায়, 


. যেমন বাংলা দেশে, নারীদের নানাস্থানে স্বচ্ছন্দে গতিবিধির - 


ব্যাঘাত আছে, সেখানে প্র ও উপায়ে পৃথিবীর জ্ঞানলাভ অল্পই 
হয়। এই হেতু, সমগ্র অধিবামীর অর্ধেক যে নারীগণ, 
তাহার! প্রায় সকলেই দেশ সম্বন্ধে অজ্ঞ ও উদাসীন। তাহার 
পর, পুরুষদের কথা৷ ধরিলেও-দেখা যায়, যে, স্থান ও প্রদেশ- 
ভেদে তাহাদেরও ASFA ৮০৮৫।৯০ জন নিরক্ষর । সুতরাং 
কোন জিনিষ পড়িয়া! দেশ সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান ও কর্তব্য- 
বোধ জন্মিতে পাঁরে all তবে, পুরুষদের এই একটা 
সুবিধা আছে, যে, তাহার! সর্বত্র যাইতে পারেন, এবং 
দেখিয়া গুনিয়া তাহাঁদের অনেক জ্ঞান জন্মিতে পারে । এই 
প্রকারে আজকাল আগেকার চেয়ে পুরুষদের মধ্যে বেশী 
লোক জাগিয়াছে। পুরুষ জাগিলে সংসর্গগুণে নারীরাও 
সামান্ত পরিমাণে জাগিয়া থাকেন। সেইজন্য নারীদের 
মধ্যেও আগেকার চেয়ে বেশী জাগরণ দেখা যাইতেছে। 
বিশেষতঃ যে-সব প্রদেশে অবরোধ প্রথা নাই, যেমন মহারাষ্ট্র 
ও গুজরাতে, তথাকার ভদ্রমহিলার! সার্কজনিক হিতকর 
কার্যে লোৎদাহে যোগ দিতেছেন। নারীদের শিক্ষার 
সুব্যবন্থ। থাকিলে এবং তাহাদের স্বচ্ছন্দ গতিবিধি তাহাদের 
আয়ত্তাধীন থাকিলে, Stata সকল প্রদদেশেই দেশহিতসাধন 


প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩২৮ 
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করিতে পারেন। স্বার্থত্যাগের প্রবৃত্তি ও শক্তিতে তাহার! 


পুরুষ জাতি অপেক্ষা হীন নহেন। বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে 
আন্দোলনের সময় দরিদ্রা দাসীর! পর্য্যন্ত দান করিয়াছিলেন, | 
মধ্যবিত্ত ও ধনী গৃহের নারীরা অলঙ্কার দান করিয়াছিলেন; 
এবং বর্তমান সময়ে মহাত্মা গান্ধির উপদেশ শুনিবার জন্ত 
যেখানে যেখানে মহিলার; সমবেত হইয়াছেন, সেখানেই 
তাহারা গায়ের অলঙ্কান্ মোচন করিয়! দান করিয়াছেন, নগদ 
টাকা দান করিয়াছেন | - 

সংক্ষেপে যাহ! বলিলাম, তাহা হইতে ইহা বুঝা যাইবে, 
যে, পুরুষ ও নারীর মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ন! হইলে, এবং 


নারীদের স্বচ্ছন্দ গতিবিধির ব্যাঘাত দূর না হইলে, দেশের 


অধিকাংশ অধিবাদীর দেশ সম্বন্ধে জ্ঞান ও দেশের প্রতি 
কর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিবে না । কিন্তু ইহা স্বীকাধ্য, যে, 
এই উভয়বিধ জ্ঞান আগেকার চেয়ে বেণী পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরু_ 
জন্মিয়াছে। তাহ! হইলেও, স্বরাজলাভের জন্য ও দেশের 
প্রকৃত কল্যাণ সাধনের জন্য যত লোকের উদ্ধ দ্ধ হওয়া 
দরকার, এ পর্য্যন্ত তত লোক উদ্ধ দ্ধ হন A 


দেশের প্রতি কর্তৃব্যের প্রকৃতি | 


আমাদের যে জাগরণ হইয়াছে, তাহাও আংশিক । 
তাহার প্রকৃতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি ।+ 

আমরা জাগিয়াছি, প্রধানতঃ, অত্যাচার ও অপমান 
হইতে নিষ্কৃতি লাভের দিকে, রাষ্ট্রীয় কার্য্যে অধিকার ও 
ক্ষমতা লাভের দিকে, এবং উচ্চ উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত 
হইবার fice জোর করিয়| বঙ্গবিভাগ করায় এইরূপ 
জাগরণ পনের যোল বৎসর পুর্বে বঙ্গে দেখা দেয়। বর্তমান 
জাগরণের সুত্রপাত হয়, পঞ্জাবের অমানুষিক অত্যাচারে, 
এবং তুরস্কের ও মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি Baty আচরণে 
ও অপমানে | 7 “a 

কিন্তু বঙ্গবিভাগকাঁলীন আন্দোলনের সময় আমরা যেমন 
কেবল অন্যায়ের ও. অত্যাচারের 'প্রতিকারেই মন দিয়া 
ক্ষান্ত হই নাই, সকল দিকে দেশহিতে, শিক্ষায় স্বাস্থ্োন্নতিতে 
শিল্পবাণিজ্যাদি দারা আর্থিক উন্নতি সাধনে, অন্নাধিক মন 
দিয়াছিলাম, এখনও তেমনি আমর! দেশের স্থায়ী হিতে 
মন দিতেছি, অর্থাৎ একথা আমরা অনেকেই বুঝিতেছি, 


১ম সংখ্য! | 


NO 





যে, ধরুন যদি পঞ্জাবের উপর অত্যাচারীদের উপযুক্ত শাস্তি 
হয়, অত্যাচার যে-সব আইনের প্রয়োগে সুলাধ্য হইয়াছে 
যদি সেগুলা রদ Real যায়, বদি তুর্কদিগকে কোথাও 
ন্ট জাতি বা অমুদলমানের অধীন না করা হয় এবং 
তুরস্কের সুলতান কাজে ও নামে স্বাধীন নৃপতি থাকিতে 
পারেন, যদি মুসলমানদের তীর্ঘস্থানসকল মুসলমানেরই 
কর্তৃত্বের অধীন থাকে, বদি তুরস্কের Sorts প্রজা আরব ও 
অন্ত মুসলমানগণ অমুসলমান কোন জাতির অধীন না হইয়া 
জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভ করে, এবং যদি আমরা Fes লাভ 
করি, তাহ হইলেও ত আমাদের সব ছুঃখছুর্দশা দূর হইয়! 
যাইবে না, তাহা হইলেই ত আমরা মান্গুষ হইব না। জাতীয় 
আত্মকর্তৃত্ব পাইয়া, তাঁহার উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারিলে 
আমরা কিছুকাল পরে অনেক ছুঃখ হইতে অব্যাহতি 
£ গাইতে পারি বটে, কিন্তু গোড়াতেই আমর! অন্ঠজাতিদের 
সমকক্ষ হইতে পারিব না । সেইজন্য, আমর! স্বাধীন 
হইলেও আমাদিগকে যাহা করিতে হইবে, পরাধীন অবস্থায় 
তাহা ভুলিয়া থাঁকিলে চলিবে না। পরাধীন অবস্থাতেও 
তাহাতে মন দিতে হইবে) এবং ইহা স্বাধীন হইবার একটা 
উপায়ও বটে 1 Vey এক হিসাবে ইহা স্বাধীনতাঁও বটে। 


এই কাজগুলি হইতেছে, আত্মার বন্ধনমোচন ও ধর্ম্ববুদ্ধির 


উন্মেষণ, শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তৃতি, দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি, 
কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি দ্বারা দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণ, 
গানদোষাদি নিবারণ, ইত্যাদি। আমরা বিদেশীর মুখাপেক্ষী 
ও অধীন ন! হইয়! স্বয়ং যে-পরিমাণে এই কাজগুলি 
করিতে পাৰিব, সেই পরিমাণে আমরা স্বাধীন হইয়াছি, 
স্বরাজ ও আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিয়াছি, বুঝিতে হইবে। . 


অধিকাঁর লাভ ও অধিকার প্রদান | 


ft নিজেদের জন্য অধিকার লাভ করিতে হইলে যতটা 
যায়বুদ্ধির প্রয়োজন, অন্যকে অধিকার দিতে হইলে তদপেক্ষা 
অধিক ন্যায়বুদ্ধির প্রয়োজন । আমরা নিজেদের জন্য 
অধিকার চাই স্থার্থসিদ্ধির জন্য, অপমান ও অত্যাচার হইতে 
নিষ্কৃতি লাভের জগ্, এবং দেশের হিত করিবার জন্ত। 
fre অপরকে বদি অধিকার দিতে হয়, তাহা হইলে 
আমাদিগকে কিছু প্রভূত, কিছু শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কার, কিছু 
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“বিবিধ প্রসঙ্গ--অধিকার লাভ ও অধিকার প্রদান 
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১৬১. 


ক্ষমতা, কিছু আয়, কিছু অতিরিক্ত লাভ, কিছু সুবিধা, 
ছাঁড়িয়া দিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে স্তায়বুদ্ধি খুব 
প্রবল ও প্রখর হওয়া দর্কার। জাপানীদের মধ্যে এই Tt 
বুদ্ধি আমাদের চেয়ে প্রবলতর ও প্রখরতর হওয়ায় তাহার৷ 
শক্তিশালী হইতে পারিয়াছে। জাপানের বর্তমান সম্রাটের 
পিতার আমলে যখন প্রজাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল, 
তখন অভিজাত ও ARs শ্রেণীর লোকেরা স্বেচ্ছায় নিজ 
নিজ বিশেষ অধিকার ছাড়িয়া দিলেন, এবং “হিনিন্”-নামধের 
“নীচ” জাতির নীচত্ব দূর হইল, এবং “এতা”-নামধেয় 
“omy” জীতিদের অস্পৃপ্ঠতাও খুচাইয়া দেওয়া হইল। 


. এতাগণ এখনও সব স্থলে কাৰ্য্যত; অন্য শ্রেণীর লোকদের 


সমকক্ষ বলিয়া বিবেচিত হয় না, কারণ বহুশতাব্দীর মজ্জাগত 
সংস্কার একদিনে দূর হয় না) কিন্তু তাহাদের “TPS!” 
এখন আর সামাজিক বিধি ও প্রথার অন্তর্গত নহে। 
আমাদের দেশের জাতিভেদের সদৃশ জাঁতিভেদ, এবং 
'অনাঁচরণীয়তা ও অন্পৃম্ততা বোধ, FORT জাপানে ছিল; 
বোধ হয় অন্য কোন দেশে ছিল না ও নাই। জাঁপানীর৷ 
যখন অন্য জাতিদের সমকক্ষ হইতে মনঃস্থ করিল, তখন 
তাহারা নিজেদের মধ্যে কাহাকেও হেয় মনে করিবার 


- অভ্যাস ত্যাগ করিবার নিমিত্ত সামাজিক বিধি ও প্রথা 


বদ্‌লাইয়া! ফেলিল। কারণ, সমাজের মধ্যে কোন কোন 
শ্রেণী জন্মতঃ মাননীয় এবং কোন কোন শ্রেণী জন্মতঃ হেয় 


বিবেচিত হইলে একজাতিত্ববোধ (consciousness of 


nationhood ) প্রবল হয় না। ভারতের রাজনৈতিক. 
মৃতিবিশিষ্ট লোকদের ন্যায়বুদ্ধি এতট! প্রবল হইয়াছে, যে, 
তাহার! রাষ্ট্রীয় সকল বিষয়ে ইংরেজের সমান হইতে চাহিতে. 
ছেন। কিন্ত তাহাদের অধিকাংশ লোকে এখনও উচ্চজীতি 
নীচজাতি, শ্রেষ্ঠজাতি হেয়জীতি, আচরণীয় জাতি অনাচরণীয় 
জাতি, ayy জাতি, এইরূপ ভেদ ও ভেদবুদি লুপ্ত করিতে 
চাহিতেছেন নাঁ। অর্থাৎ একজন বামুন নিজের সমান 
বিদ্বান ও সচ্চিত্র একজন “নীচজাতি”র লোককে সমান 
সামাজিক সন্মান ও অধিকার দ্বিতে অনিচ্ছুক । এইরূপ 
ভেদ ও ভেদবুদ্ধি থাকিতে যে আমাদের একজাতিত্ব সুদুর- 
ANS, তাহা ব্রাহ্মদমাজের লোকের! বহুকাল হইতে বলিয়া 
আসিতেছেন, কিন্ত তাহাতে অধিকাংশ রাজনৈতিকমতিবিশিষ্ট 
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লোক কান দেন নাই। সম্প্রতি কিছুদিন হইতে yale: 
গান্ধি বলিতেছেন, বে, “অস্পৃষ্ঠতা” দূর নী হইলে আমরা 
এক শতাব্দীতেও স্বরাজ পাইব ন! । কিন্ত তাঁহার অনুচরেরা 
তাঁহার এই কথাটি aga বেশী নাড়াচাড়া করেন না, 
এবং তিনি নিজের আচরণে স্পৃশ্ত-অন্পৃন্তের বিচার ন! 
করিলেও তাহার অন্থচরেরা সে-বিচার পূর্ব করিয়া 
চলিতেছেন (অবশ্য বাহার! আগে করিতেন না৷ তাহার! 
এখনও করেন না)। WR অনেকে বলেন ও মনে 
করেন, আগে স্বরাজ স্থাপিত হউক, তার পর অশ্পৃপ্ঠতা- 
দূরীকরণ প্রভৃতি সামাজিক বিষয়ে মন দেওয়া যাইবে। 
তীহাদের বিরুদ্ধে তাঁহাদের নেত! ও গুরু মহাত্মা গান্ধির 
উক্তি খাঁড়া করিতেছি--তিনি বলিয়াছেন, অস্পৃ্যতা 
দুর না হইলে শত বৎসরেও স্বরাজ পাওয়া যাইবে না। 
ত! ছাড়া, ইতিহাসে দেখা যাইতেছে, যে, যখন দেশে 
স্বরাজ ছিল, তখনও ত কোন কোন জাতির 'অনাচর- 
fr ও অস্পৃগ্ঠতা ছিল। স্বরাজ পাইলেই ব্রাহ্মণাদি 
ক্ষমতাশালী জাতির লোকেরা saat ও অন্পৃষ্ঠতা 
তুলিয়া দিবেন, ইহ! কেমন করিয়া বিশ্বাস করা যাইবে? 
মহারাহ্ীয় ইতিহাসে দেখ! যায় বটে, যুদ্ধক্ষেত্রে ও অন্ত 
কোন কোন উপলক্ষ্যে “নীচজাতি”র লোকদিগকে হের 
মনে কর! হয় নাই; কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সময়েও সেই 
সামাজিক বিধি ও প্রথা বিপৰ্য্যস্ত হয় নাই যাহার বলে কোন 
কোন জাতির লোককে হেয় মনে করা হয়। অনুমানমূলক 
ধ্রতিহাসিক যুক্তির কথ না-হয় ছাঁড়িয়া দেওয়া WE স্বরাজ 
ও স্বাধীনতা লাভের জন্য যে দলবদ্ধতা, একপ্রাণতা, ও 
একতার প্রয়োজন, কোন্‌ কোন জাত অন্ত কোন কোন 
জাঁতকে হেয় মনে করিলে তাহা জন্মিতে পারে কি না 
বিচী্য। সকলেরই সন্মুখে সাধারণ বিপদ্‌ থাকিলে, কিস্বা 
সাধারণ একটা বিদ্বেষের জিনিষ থাকিলে, একপ্রকার একতা 
জন্মে, ইহা স্বীকাধ্য-যেমন বঙ্গবিভাগের সময় বঙ্গে 
জন্মিয়াছিল, এবং পঞ্জাবের উপর অত্যাচার ও খিলাফৎ ও 
তুরস্ক সম্বন্ধে অন্তায় নিদ্ধীরণ হওয়ায় বর্তমান সময়ে দেখ! 
যাইতেছে। কিন্তু এপ্রকার একতার দৃঢ়তা, গভীরতা ও 
স্থামিত্ব কি-প্রকার তাহা বিচাধ্য। ইহা ত নিঃসন্দেহ, 
যে, কেহ কাহাকেও হেয় মনে না. করিলে যেরূপ Saez 
এ 
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জন্মে, তাহা বর্তমান এঁক্য অপেক্ষা Yer ও গভীরতর 
এবং তন্নিমিত্ত অধিকতর স্থায়ী | 

নারীদিগের সম্বন্ধেও অধিকার প্রদানের কথা, উঠিয়াছে। 
রাজনৈতিক অধিকার পাওয়া তাঁহাদের উচিত. কি না, সে 
তর্ক এখন উত্থাপন করিতে চাহি না । কিন্তু ইহা নিশ্চিত, 
যে, তীঁহারা রাজনৈতিক অধিকার পাইলে তাঁহাদের এবং 
সমাজের কল্যাণ হইবে কি না, তাহার বিচার কেবলমাত্র 
পুরুষদের উপর থাকিতে পারে না। আমাদের নারীরাই 
স্বদেশের € বিদেশের সমুদয় অবস্থা! জানিয়! বুঝিয়! স্থির 
করুন, রাষ্ট্রীয় অধিকার তাঁহারা. চান কি না, ও Sata মোটের 
উপর তাহাদের ও ভারতবর্ষের হিত হইবে কি না। কিন্ত 
স্বদেশ ও বিদেশের অবস্থা জানিতে হইলে শিক্ষার প্রয়োজন, 
এবং শিক্ষার বিস্তৃতি নারীদের স্বচ্ছন্দ গতিবিধির উপর নির্ভর 
করে। বঙ্গে নারীশিক্ষার একটা! প্রধান অন্তরায় বাঁলিকা- ~ 
বিদ্ধালয়ের গাড়ীর ব্যয়। ত্রিবাক্কুড় প্রভৃতি যে-সব দেশীরাজ্যে 
এবং TARA আদি যে-সব প্রদেশে অবরোধ-প্রথ| নাই, 
তথায় নারীদের শিক্ষ এবং সার্বজনিক কার্য্যকারিত! বাংলা 
দেশ অপেক্ষা ইতিমধ্যেই অধিক হইয়াছে। বাংলাদেশ অপেক্ষা 
প-সবাস্থান Wes আরও অধিক অগ্রসর. হইবে। অবরোধ- 
প্রথার সমর্থক একমাত্র যুক্তি এই, যে, নারীদের স্বচ্ছন্দ 
গতিবিধিতে তাঁহাদের: নান! অনিষ্ট ও বিপদের সম্ভাবনা ৷ 
কিন্তু এই সব বিপদ্‌ ও অনিষ্ট কাহাঁদের দ্বারা হইবে? 
মানুষের দ্বারাই ত? তাহা হইলে, কথাটা এই দীড়াইতেছে,' 
যে, কতকগুলি দুর্বৃত্ত লোক স্ত্রীলোকদের অনিষ্ট করিবে এবং 
কতকগুলি লোক SHS ও কাপুরুষতা বশতঃ তাহাদিগকে 
সেই -অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না, এবং তীহারাও 
আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন না। সুতরাং আমাদিগকে 
স্বীকার করিতে হইবে, যে, নারীদের অবরোধ. প্রথার , 
কারণ কতকগুলি লোকের অসচ্চরিত্রতা এবং অপর | 
কতকগুলি লোকের কাপুরুষতা, এবং পর্দানশীন্‌ স্ত্রীলোকদের 
আত্মরক্ষায় অসামর্থ্য। বাস্তবিকও ইহা দেখা গিয়াছে, যে, 
বঙ্গনারী অপেক্ষা মহারাষ্ট্রনারীর Yoel ও দাহস বেশী। 
অনেক লোক স্ত্রীকে সম্পত্তি জ্ঞানে একপ্রকার ঈধ্যার 
বশে ইচ্ছা করে, যে, অন্য কোন পুরুষ তাহাকে ন! 
দেখে। ইহা হেয় ভাব। নারীর স্বতাবকে অধিকতর 


১ম সংখ্যা | 


PPL 








পাপপ্রব্ণ বলিয়াও অনেক নীচলোক পুরাকাল হইতে মনে 
করিয়া আসিতেছে | Clete অবজ্ঞেয়। এরূপ সন্দেহের 
বশে হিন্দুমুমলমান: রাজঅস্কঃপুরে খুব কড়া পাহীরার 
বন্দোবস্ত ত কত শতাব্দী ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে । তাহাতে 
কি @ অন্তঃপুরগুলি সকল স্থলে পাপনিমুক্ত ছিল ও 
আছে? ইহাও অনেকে মনে করেন, যে, নারীর! স্বচ্ছন্দ 
নানাস্থানে যাতায়াত করিলে Stelter atte বা মেয়েলি 
ভাব কমিয়া যাইবে। কিন্তু বাংলা দেশেও ত শহর 
অপেক্ষা পল্লীগ্রামে মেয়েদের যাতায়াতের স্বাধীন্মতা অনেক 
বেশী। কিন্তু তাহাতে কি পল্লীবাঁসিনীদের are বা 
মেয়েলি ভাব শহরবাণিনীদের চেয়ে কম হইয়! গিয়াছে? 
fea অধিক স্বাধীনতা থাকায় তাঁহারা শহর্বাসিনীদের 
চেয়ে চরিত্রাংশে "নিকৃষ্ট? অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিই একথা 
বলিতে পারিবেন না। | 

আমর! জানি, বঙ্গদেশে মহাত্মা গান্ধির ভক্ত নারীর 
হৃদয়েও একথা উঠিয়াছে, বে, তিনি ত দেশকে স্বাধীন করিতে 
চাহিতেছেন, “ase “yg” করিতে চাঁহিতেছেন, 
কিন্তু নারীর বন্ধন মোঁচনের চেষ্টা কেন করিতেছেন না? 


. ভদ্ৰগৃহের অন্তঃপুরিকাদের ব্াস্তাঘাটে যাওয়া-আস! যাহাতে 


নিরাপদ হয়, সেদিকে তিনি কেন মন দিতেছেন না? তিনি 
্ত্স্বাধীনতাঁর দেশে জন্মিয়াছেন বলিয়া হয়ত একথাটা তাঁহার 
মনেই হয় নাই। যাহা হউক, ইহা অবান্তর কথা। কোন 
একজন মানুষ নারীকে বন্ধনযুক্ত করিতে পারেন না। 


আমরা যতদিন না বুঝিতেছি, যে, নারীর অবরোধ আমাদেরই 


অধমতাঁর একটি প্রমাণ, নারী মুক্ত না হইলে আমর! শৌর্য্য- 
শালী ও স্বাধীন হইতে পারিব না, এবং নারীরা নিজে যতদিন 


স্বাধীনতার দাবী না করিতেছেন, ততদিন অবরোধ থাকিবে | 


গ্রামের কাজ | 

gall স্কুল কলেজ ছাড়িয়া গ্রামের কাজ করিবেন, 
সহযোগিতাবজ্জীকেরা এই কথা বলেন। আবার, গবর্ণমেণ্টের 
সহিত সহযোগিতার সমর্থকেরাঁও বলেন, যে, গ্রামের উন্নতির 
দিকে বিশেষভাবে মন দিতে হইবে। সকলেরই দৃষ্টি গ্রামের 
দিকে সত্যসত্যই পড়িলে ভাল হয়। কিন্তু এখন হইতে 
একথাও জানান দর্কার, যে, সকলে গ্রামে গিয়া রাজনৈতিক 
দলাদলি না করিয়া যদি কেবল গ্রামের উন্নতিতে মন দেন, 


বিবিধ প্রসঙ্গ_-গ্রামের কাজ 
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তাহা হইলেই উপকার হইবে; নতুবা গ্রামের প্রতি সব 
দলের মনোযোগে অনিষ্টই হইবে। 

গ্রাম্যজীবনের উন্নতির জন্য কি কি প্রয়োজন, তৎসম্বন্ধে 
পরিষ্কার ধারণা লইয়া গ্রামের কাজে প্রবৃত্ত seal উচিত। 
স্ব জেলায় ও সব্‌ মহকুমায় সব গ্রামের অবস্থা এক রকম 
নর। we গ্রামগুলিকে প্রথমে ভাল করিয়া জীনিতে 
হইবে, এবং স্থানীয় প্রয়োজন অন্ুদারে কাজ করিতে হইবে। 
মোটামুটি অবশ্য সবাই জানেন, যে, স্বাস্থ্যের উন্নতি, শিক্ষার 
উন্নতি ও বিস্তৃতি, কৃষির উন্নতি, গ্রাম্য কুটীরশিল্লের উন্নতি, 
watt নিবারণ, গোচারণের ভূমি রক্ষণ, সাধারণ ক্রীড়ার 
স্থান নির্দেশ, সাধারণ নির্দোষ আমোদের ব্যবস্থা, সাধারণ 
পুস্তকালয় স্থাপন, সাধারণ উপদেশ ও আলোচন! গৃহ 
প্রতিষ্ঠা, এইসব দিকে মন দিতে হইবে। 

স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে, অনেক স্থানে নূতন পুকুর 
ও কূপ খনন বা পুরাতন পুকুরের পঙ্কোদ্ধারের প্রয়োজন | 
অনেক জায়গায় পুকুর একাধিক মালিকের হাতে যাওয়ায় 
এবং সকলের মত ও আর্থিক অবস্থা এক ন! হওয়ায়, পদ্ধোদ্ধার 
হইতেছে Al অনেক জায়গায় প্রজা জমীদারের নিকট এই 
WE আবদ্ধ যে তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে পুকুর কাটান 
যাইবে all অন্ুমতি চাঁহিলে কোন জমিদার বা অনুমতি 
দেন না, কেহ ঝ| খুব বেশী টাকা চাহিয়া বসেন। 

শিক্ষার বিভৃতির জন্য অনেক গ্রামে প্রজারাই নিজ 
পরিশ্রমে ও জিনিষপত্র fra পাকা বাড়ী পর্যন্ত করিতে পারে। 
কিন্তু কোথাও. কোথাও জমীদারের অনুমতি ব্যতিরেকে 
বাড়ী করিবাঁরও জো নাই, এবং সে অনুমতি পাওয়া যায় 
না। বস্তুতঃ অনেক জমীদারের ব্যবহার দেখিয়া মনে হয়, 
বে, প্রজার! মানুষের মত হয় এ কল্পনাটাও তাহাদের সহ 
হর না! প্রজারা গ্রামে যদি যৌথ খণদান-সমিতি স্থাপিত 
করিতে পারে, তাহা হইলে, কোথাও কোথাও তাহাদের চির- 
at অবস্থা ঘুচিবার সম্ভাবনা! হয়। কিন্তু এরূপ সমিতি 
স্থাপন করিতে হইলে টাকা-কড়ি রাখিবাঁর জন্ত পাঁকা বাড়ীর 
দর্কার। কিন্তু জমিদারের অনুমতি ব্যতীত কোথাও 
কোথাও তাহা নিৰ্মিত হইতে পারে না। 

এইরূপ সকল বিষয়েই গ্রামের প্রকৃত অবস্তা বুঝিয়া 
প্রতিকারের ব্‌বস্থা কৰিতে হইবে। 





. ১৬৪. 








সর্বক্বোপরি, মনের যে ভাব লইরা গ্রামে যাইতে হইবে, 
তাহ স্মরণীয় । সহযোগিতা-বর্জ্জনের যখন খুব ধুমধাম আরস্ত 
হইল, তখন দেখিনাছিলাম, কোন ছেলে স্কুল কলেজ ছাড়িয়া 
দিলে’ তাহার নাম ত কাগজে ছাপা হইতই, অধিকস্ত ছেলেটি 
fe চিঠিখানি হেড্মাষ্টার বা প্রিন্সিপ্যালকে লিখিয়াছে, 
তাহাও কাগজে ছাপা হইত। এ প্রকার প্রসিদ্ধিলোলুপতা 
লইয় গ্রামে কাজ করিতে গেলে চলিবে না। আত্মবিলোঁপ 
করিতে হইবে। অজ্ঞাতনামা গ্রামের অজ্ঞাতনাম! চাঁা- 
ভূষাদের মত কষ্টের জীবন লোকচক্ষুর অগোচরে যাপন 
করিতে হইবে। জগতের চোখ আমার উপর রহিয়াছে, ইহা 
না ভাবিয়া, কেবল মনে রাখিতে হইবে, a, অন্তর্ধ্যামী 
THY দেবতাই দেখিতেছেন। 


হিন্দী বহির জন্য পুরস্কার | 


কলিকাতায় গত হিন্দী সম্মেলনে ঘোষিত হইয়াছে, 
যে, কাশীর বাবু গোকুলটাদ এই উদ্দেশ্যে চলিশ হাজার টাকা 
দান করিয়াছেন, যে, উহার বার্ষিক স্থদ হইতে বার শত টাকা 
বৎসরের সর্মোৎকষ্ট হিন্দী পুস্তকের জন্য পুরস্কার দেওয়া 
হইবে। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান আদি কোন্‌ 
বিভাগের পুস্তকের জন্য কোন্‌ বৎসর পুরস্কার দেওয়া হইবে, 
তাহা আমর! জানিতে পারি নাই। এ বিষয়ে নিশ্চয়ই 
নিয়মাবলী প্রণীত হইবে। এইরূপ দান খুব প্রশংসনীয় । 


মন্ত্রীদের বেতন। 

ভারতবর্ষের নান! প্রদেশে সব উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের 
বেতন অত্যন্ত বেশী, সব নিম্নতম কর্মচারীদের বেতন অত্যন্ত 
কম। fetal এতদিন অবৈতনিক দেশসেবক ছিলেন, 
তাহারা এখন বেতনভোগী দেশসেবকরূপে মন্ত্রী হওয়ায় 
লোকদের এরূপ আশা করা৷ অসঙ্গত হয় নাই, যে, তাহারা 
স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মিতবেতনভোগী হইবেন। কিন্তু তাহা 
তাহারা হইলেন না। ইহা বড় দুঃখের বিষয়। 

AIG ভারতবর্ষের লোকমংখ্য। ৩১ কোটির উপর, বিটিখ 
ভাবুতেব লোকসংখ্যা ২৪ কোটির উপর : জাপানের লোক- 
সংখ্য! সাড়ে পাঁচ কোটি ও ছয় কোটির মাঝামাঝি | ১৯২০-২১ 
সালে ব্রিটিশ ভারতের রাজস্ব লইয়াছিল মোটামুটি ১২০ 
one টাকা) এ শালে স্কাণানের নন্দেটে রাজন GA ১৫৮ 


প্রবানী--বৈশাখ, ১৩২৮ 
STs ATU ররর DES TTS SETS NICO 
কোটি টাকার উপর। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, যে, 





e 
| ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


জাপানের লোকসংখ্য। বৃটিশভারতের সিকিরও কম হইলেও 

উহার রাজস্ব ভারতের রাজস্ব অপেক্ষা ৩৮ কোটি টাকা বেশী। 

এহেন ধনী দেশ বে জাপান, তাহার প্রধান মন্ত্রীর বেতন 

বৎসরে ১৮৭৫০ টাকা, এবং অন্ঠানঠ মন্ত্রীদের বেতন বৎসরে 

১২০০০ টাকা | কিন্তু বাংলার মন্ত্রীদের বেতন বার্ষিক ৬৪০০০ 

টাকা । এবং বাংলা সমুদ্র ভারতবর্ষ নয়, একটা প্রদেশ 

মাত্র; এরূপ বড় বড় প্রদেশ আরও ৫1৬টি আছে, তা ছাড়া 

ছোট কয়েকটি আছে। কোন প্রদেশেরই রাজস্ব গড়ে 

বৎসরে ১৩১৪ কোটি অপেক্ষা বেশী হয় না। এই সামান্ত 

রাজস্ব হইতে বৎসরে এক-একজন মন্ত্রীকে ৬৪০০০ টাঁকা 

দিতে হয়, আর জাপানের বাধিক ১৫৮ কোটি টাকা রাজস্ব - 
হইতে প্রধান মন্ত্রীকে ১৮৭৫০ ও অন্তান্ত মন্্রীদিগকে ১২০০০ 

করিয়া দিতে হয়। জাপান স্বাধীন ও পৃথিবীর মধ্যে অন্ঠতম '- 
বলবত্তম দেশ। তাহার প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদ্িগকে 
দেশের অভ্যস্তরের কাজ ছাড়া বিদেশসম্পৃক্ত কাজও করিতে 
হয়; তাহাতে খুব বেশী রাজনৈতিক বুদ্ধিবিবেচনা দক্ষতা, 
চাই, দায়িত্বও খুব বেণী। পরাধীন ভারতের একএকটা 
প্রদেশের মন্ত্রীদের কাজ এরূপ গুরু 'ও afield নহে। 
অথচ ইহীদের বেতনের বহরটা দেখুন ! 


ভারতের লোকসংখ্যা | 


২৯১১ সা’লর মার্চ মাসের গণনা অনুসারে সমগ্র 
ভারতে লোক ছিল ৩১,৫১,৫৬,৩৯৬ জন ; গত মার্চ মাসের 
গণনায় লোকসংখ্যা মোটামুটি ৩১ কোটি ৯০ লক্ষ হইয়াছে, 
দেখা গিয়াছে। অর্থাৎ দশ বৎসরে কেবল ৩৯ লক্ষের কিছু 
উপর লোক বাড়িয়াছে। কিন্তু ১৯০১ হইতে ১৯১১ সালে 
লোক বাড়িয়াছিল ছুই কোটি আট লক্ষ । গত দশ বৎসরে _ 
এরূপ সামান্ঠ বৃদ্ধির কারণ, পরধীনতার অবসাদ ও নৈরাশ্যে 
এবং দরিদ্রতায় ও ব্যাধিতে লোকদের জীবনীশক্তির হ্রাস, 
এবং Se Hal ও প্লেগ প্রভৃতি রোগে লক্ষ লক্ষ লোকের 
মৃত্যু | 

গত রশবৎসরে লোক বাড়িয়াছে শতকর৷ . ১২৬জন 
মাত্র; তৎপুর্র্ব দশবৎসরে বাঁড়িয়াছিল শতকরা ৭জনের 
ty বেদী । এইরূপ বৃদ্ধির সঙ্গে বিলাতের বৃদ্ধির তুলনা 


১ম সংখ্য। ] 








করা ae Se ও ওয়েল্সের লোকসংখ্যা ১৮৪১ 

সালের গণনায় শতকরা ১৪২, ১৮৫১তে ১২৬ ১৮৬১তে 
১১৯১ ১৮৭১এ ১৩:২, ১৮৮১তে ১৪:৩, ward ১১৬, 
po ১৯০১এ ১২-১ এবং ৯৯১১য় ১০৯ বাড়িয়াছিল। 


প্রদেশ হিসাবে বর্তমান বৎসরের গণনার দেখা যাইতেছে, 


যে, বাংলা, মাঁন্দাজ, পঞ্জাব; ব্ৰহ্মদেশ, আসাম ও উত্তর-পশ্চিম 


সীমান্ত প্রদেশের লোকসংখ্যা অর বাঁডিয়াছে, মধ্যগ্রদেশ ও 
বেরারে হ্রাসবৃদ্ধি হয় নাই, এবং বোম্বাই, আগ্রা-অযোধ্যা, ও 
বিহীর-ওড়িশুর লোকসংখ্যা কমিয়াছে। যেখানে কাঁড়িয়াছে, 
সেখানেও আগেকার দশ বৎসর অপেক্ষ! কম বাড়িরাছে। 


দেশী রাজ্য-নকলের মধ্যে বড়োদা, Ores, কাশ্মীর," 


এবং বঙ্গ, মান্দ্রীজ, পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমসীমান্ত প্রদেশের 
এলাকাভূক্ত রাজ্যগুলির লোক বাঁড়িয়াছে, কিন্তু হায়দরাবাদ, 
-প্রাজপুতানা ও মধ্যভারতের রাজ্যগুলির লোক কমিয়াছে। 
সমগ্র বাংলা দেশে কিছু লোক বাঁড়িয়াছে বটে, কিন্ত 
তাহার কি পরিমাণ স্বাভাবিক বৃদ্ধি, কি পরিমাণই বা বিহার 
ওড়িশা ছোটনাগপুর, আগ্রা, অযোধ্যা, মাড়োয়ার প্রভৃতি 
স্থান হইতে নরনারীর আগমন হেতু বৃদ্ধি, তাহ! এখনও জান! 
নাই। অনেকগুলি জেলায় খুব cate কমিয়াছে ; যথা 
বীরভূম, বাকুড়া, মেদিনীপুর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও মালদহ। 
খনিজ দ্রব্যের আবিষ্কার ও উত্তোলন! 
খাদ্যশস্য ও Baty উত্ভিজ্জ জিনিষ বৎসর বংসর কিম্বা 
_ তদপেক্ষা দীর্ঘতর সময় অন্তর পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হর। এই 
জন্য উদ্ভিজ্ঞ দ্রব্য উৎপাদন বা আহরণের জন্য জনী বিদেশীর 
হস্তগত হইলেও, দেশী লোকদের ক্ষতি চিরস্থায়ী হয় না। 
কারণ, এ জমী আবার তাহাদের হাতে আসিতে পারে, এবং 
তখন তাঁহার! উহাতে নানাবিধ উদ্ভিজ্জ পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন 
বন পারে। তাহা হইলেও বিদ্দেশীদিগকে, অর্থাৎ 
যাহারা স্থায়ীভাবে কোন দেশে বাসস্থান নির্মাণ করিয়া বাস 
করিতেছে না, তাহাদিগকে, জমী না দেওয়া ভাল। এই 
নীতি অবলম্বন করা পরাধীন দেশের পক্ষে বিশেষ করিয়া 
আবশ্যক ; কিন্তু ছুঃখের বিষয় পরাধীন দেশসকলের ইহা 


অবলম্বন করিবার ক্ষমতা নাই। 
উ্ভিজ্ঞ দ্রব্য আহরণ ও উৎপাদনার্থ বিদেশীরা জনী 


লইলে তাহাতে চিরস্থায়ী ক্ষতি ন! হইতেও পারে, কিন্তু ভূগর্ভ 


ৃ | 
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হইতে খনিজ দ্রব্য উত্তোলন ও বিক্রয়ের অধিকার যদি 
বিদেশীর হস্তগত হয়, তাহ! হইলে ক্ষতি চিরস্থায়ী হয়। 


- কারণ, যেখানে খনি হইতে সোনা রূপা লোহা তামা কয়লা 


প্রভৃতি উত্তোলিত হয়, সেখানে তাহা ক্রমে নিঃশেষ হইতে 
থাকে। একবার ফুরাইয়া গেলে খনিজগুলি আর নূতন 
করিয়া ara al) এই কারণে খনিজ উত্তোলন ও বিক্রয়ের 
অধিকার বিদেশীদিগকে দেওয়া উচিত নহে। ইহাতে দেশ 
স্থায়ীভাবে দরিদ্র হয়। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, পরাধীন ভারতে 
খনিজ দ্রব্য আবিষ্কার ও উদ্বোলনের অধিকার অধিকাংশ 
স্থলে বিদেশীর হাঁতে fal পড়িয়াছে | দেশবাসী ধনীরা বাকী 
খনিজদ্রব্যবন্ুল স্থানগুলি নিজ নিজ অধিকারে আনিতে 
চেষ্টাকরুন। খনিজ আবিষ্কার ও BIS ভইতে উত্তোলন 
করিতে সমর্থ অনেক বুবক বিদেশ হইতে এই কাজ 
শিখিয়া আসিয়াছেন। তীহাদের সাহায্যে দেশের ধন দেশে 
রক্ষিত হউক। আমাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকিলে আমরা 
এরূপ ব্যবস্থা করিতাঁম, যাহাতে আরে! বেশীসংখ্যক যুবক 


খনিজ-বিষ্ভা বিদেশ হইতে শিখিয়া আসিতে পারে, এবং. - 


যাহাতে খনিজ আবিষ্কার ও উত্তোলনের অধিকার বিদেশীর 
হাতে না যার। বর্তমান অবস্থাতেও এরূপ আইন প্রণয়ন 
করিবার চেষ্টা করা উচিত, যে, খনিজ আবিষ্কার ও উত্তোল- 
নের অধিকার এরূপ কোন কোম্পানীকে দেওয়া হইবে না 
যাহার অর্ধেক মূলধন দেশীলোকের নহে এবং ডিরেক্টরদের 
(পরিচালকদের ) মধ্যে অর্ধেক লোক দেশী নহে I 

সমস্ত যৌথ ( joint-stock ) কোম্পানী সন্বন্ধেই এইরূপ 
নিয়ম হওয়া উচিত। দেশে ধন থাকিতে বিদেশী ধনীর! 
তাঁহাদের টাকা খাঁটাইয়৷ ব্যবসা-বাণিজ্য সুত্রে ভারতবর্ষের 
সম্পত্তি -শোষণ ও গ্রাস করিবে, ইহা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় 
নহে। তা ছাড়া, বিদেশী কোম্পীনীদের টাকা সব স্থলে 
তাহাদের নহে । আমাদের প্রদত্ত ট্যাক্সের টাকা লগ্নে 
ও ভারতবর্ষে ব্যাঙ্কে ও অন্তত্র নানা আকারে মজুদ থাকে। 
ইংরেজেরা এই-সব টাকা অল্প সুদে ধার পায়, এবং এই 
প্রকারে আমাদেরই টাকা! হইতে ভারত awa নূতন 
উপায় প্রাপ্ত হয়। কিন্ত এই-সব ব্যাঙ্ক হইতে ভারতবাসী 
কার্বারীরা টাকা ধার পায় না 

পরাধীন জাতির কোনদিকেই সুবিধা নাই | 


- ৯৬৬ 


ভারতীয় নৈন্যদল সম্বন্ধে এশার কমিটির রিপোর্ট পরীক্ষা 
করিবার জন্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার যে কমিটি নিযুক্ত 
হইয়াছিল, তাহার পক্ষ হইতে স্তার্‌ শিবস্বামী আইয়ার 
উক্ত সভায় ১৫টি প্রস্তাব উপস্থিত করেন। প্রস্তাবগুলি 
মোটের উপর ভাল। একটি প্রস্তাবাংশ আমরা গঠিত মূনে 
করি। তাহাতে বলা হইতেছে, যে, Gaeta সিপাহীরা 
ভারতবর্ষের বাহিরে দুর্গ রক্ষা বা অন্তরপ রক্ষীর কাজ কিন্বা 
পরাধীন জাতিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন রাখিবার জন্য 
(for garrison purposes ) বিলাতী গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে 
নিযুক্ত হইতে পারিবে। এই প্রস্তাবের সমর্থনে বলা হইয়াছে, 
যে, ইহার ব্যয় আমাদিগকে দিতে হইবে না, বিলাতী গবর্ণ- 
মেন্ট দিবেন, এবং বিদেশে এইরূপ কাজে নিযুক্ত থাকিলে 


সিপাহীরা যুদ্ধের নূতন রকম অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবে 1 


কিন্তু এই gol ধরিয়া ভারতবর্ষের নিজের উদ্দেশ্য সাধনার্থ 
যত সৈন্য দর্কার তদপেক্ষা বেশী সৈন্য সংগ্রহ করা এবং 
তহাদিগকে যুদ্ধবিদ্া “শিক্ষা দেওয়া হইতে পারে। এই 
সংগ্রহ ও শিক্ষাদান কার্য্ের ব্যয় কে দিবে? কিন্তু ইহা 
আমাদের প্রধান আপত্তি নহে। প্রধান আপত্তি অন্তবিধ | 
গ্যারিসন্‌ ডিউটি কথার মানে যাহা, তাহাতে সকলেই বুঝিতে 
পারিবেন, যে, সিপাহীর! বিলাত a স্বশাসক ব্রিটিশ উপ- 
নিবেশগুলিতে ste করিবার জন্য নিযুক্ত হইবে al) তাহা- 
দিগকে নিযুক্ত করা হইবে, ইংরেজদের দ্বারা পরাভূত ও পরা- 
ধীন্তা-প্রাপ্ত দেশসকলে, এবং তাহাদিগকে পরাধীন রাখিবার 
জন্য। আমরা নিজে পরাধীনতার অপমান ও দুঃখদুর্দশায় 
জর্জরিত, আমাদের পক্ষে কি অপরের পায়ের-বেড়ি মজ্বুত 
রাখিবার জন্য চেষ্টা করা বা সেরূপ কাজে দাহাব্য করা উচিত ? 
ইহা অতি গর্হিত কাজ। একজন গোলাম অপর একজন 
গোলামকে বন্দীদশায় রাখিতে মনিবকে সাহায্য করিতেছে, 
এ দৃশ্য দেখিয়া শয়তান হাসিতে পারে, কিন্তু মানুষ নামের 
যোগ্য কোন ব্যক্তিরই ইহাতে সম্মতি দেওয়া উচিত নয়। 
পরকে দাস করা গর্হিত কাজ! এই Sey ইংরেজের! 
করিতে চায় করুক ; কিন্ত আমরা তাহাতে সাহায্য করিব 
কেন? যুদ্ধের অভিজ্ঞত! লাভের জন্য এই কুকর্ম করা কোন 
ভাঁরতীরের উচিত হইবে না | 


> প্রবাদী--বৈশাখ, ১৩২৮ 
ভারতী সিপাহীর বিদেশে সামরিক কাঁজ। 
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ন্যায়ের দিক্‌ দিয়া ইহা যেমন করা উচিত নয়, স্বার্থের 
দিক্‌ দিয়াও তেমনি করা উচিত নয়। আমরা যে-সব, 
বিদেশীকে ইংরেজের অধীন করিতে বা রাখিতে সাহায্য 
করিব, তাহারা আমাদের উপর রাগিয়া থাঁকিবে। পরে 
প্রয়োজন হইলে ইংরেজরা সেই-সব দেশ হইতে সংগৃহীত 
cra আমাদের বিরুদ্ধে লাগাইতে পারিবে, এবং তাহারা তখন 
প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য আমাদের উপর অত্যাচার 
করিবে। ইহা কারনিক কথা নয়। মেসৌপোঁটেমির। ও 
সীরিয়ার সারবেরা আমাদের উপর চটির আছে। তাহারা 
স্থযোগ পাইলে প্রতিশোধ লইতে ছাঁড়িবে না। এখন 


ভার্তীয় মুসলমানগণ Tat গান্ধি, ইংরেজ মেসোপোঁটে- 


মিয়া দখল করায়, ইংরেজকে গালি দিতেছেন; কিন্তু যুসল- 
মানদেরই GPS ভাই মুসলমান সিপাঁহীরাও তুর্ককে পরাস্ত 
করিতে ও মেসৌপোটেমিয়া দখল করিতে ইংরেজের সাহায্য* 
করিয়াছিলেন, এবং মহাত্! গান্ধি এইরূপ কাজ করিবার 
জন্য সিপাহী সংগ্রহ করিয়াছিলেন ; তখন অহিংসা-ধর্ম একাঁজে 
বাধা দেয় নাই। অবশ্য তিনি ইংরেজের সাহায্য করিয়া 
স্বজাতির জন্ত রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের আশা করিয়াছিলেন, 
নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধি করিতে চান নাই। কিন্তু নিজের 
স্বার্থের জন্য হউক বা জাতীয় স্বার্থের জন্যই হউক, কুকর্ম, 
করিলে তাহার কুফল ফলিবেই। 

আনুমানিক আশঙ্কারও প্রয়োজন নাই। ভাঁরতবর্ষেরই 


ইতিহাসে এরূপ ঘটিয়াছে। ইংরেজ প্রধানতঃ বিহার আগ্রা- 


অযোধ্যা প্রদেশের সিপাহীদের সাহায্যে পাঞ্জাব দখল করিয়া- 
ছিল। খন আগ্রা-অযোধ্য| প্রদেশে সিপাহী-বিদ্রোহ হইল, 
তখন পাঞ্জাব হইতে ইংরেজরা! সহজেই গ্রতিহিংসাপরায়ণ ও 
লুটের লোভে প্রলুব্ধ খিখ্‌ সিপাহী পাইল, এবং প্রধান্তঃ 
তাহাদেরই সাহায্যে সিপাহী-বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা সফল হইল । 
নিজের জন্যই হউক বা জাতির জন্যই হউক, কুকর্ণা করা 
ভাল নয়। 
টিলক প্রভৃতি সম্বন্ধে TAT গান্ধির মন্তব্য| . 
মহাত্মা গান্ধি মধ্যে মধ্যে Siete বিস্থৃত হইয়া 
থাকিলেও, অকপটভাবে উহার অনুসরণ, সমর্থন ও প্রচার 
করিতেছেন, তজ্জন্ত তীহাকে শ্রদ্ধা করি। তিনি ভারতীয়- 
দের জন্ আফ্রিকায় অশেষ কষ্ট সহা করিয়াছেন, তিন তিন 


১ম সংখ্য! ] বিবিধ গ্রসঙ্গ_-টিলক প্রভৃতি 


বার জেনে গিয়াছেন, একবার প্রহারে তাহার প্রাণ যাইতে 


বসিয়াছিল। তিনি ধনীর গৃহে জন্নিয়া ও স্বয়ং প্রভূত ধনো- 


পার্জক হইয়াও, দারিদ্র্যবত গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তপস্বীর " 


৮ মত জীবনযাপন করেন। তজ্জন্ত তাহাকে ভক্তি করি। তিনি 
ইংরেজ সর্কারের পরোয়া না করিয়া গুজরাঁতের কারা 
জেলার এবং বিহারের চম্পারন জেলার রাইয়ৎদের বহু ছুঃখ 
দূর করিয়াছেন। তিনি প্রবলপরাক্রান্ত ইংরেজ প্রভুর দ্বারে 
fer দ্বারা জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভের আশা ও চেষ্টা ছাড়িয়া 
দিয়া পৌরুষ দ্বারা উহ! লাভ করিবার ইচ্ছা ও সাহস দেশ- 
বাসীর প্রাণে সঞ্চারিত করিবার নিমিত্ত প্রাণপণ করিয়াছেন। 
অবান্তর বিষয়ে তাঁহার সহিত মতের মিল না থাকিলেও, 
তীহার এই দেশভভ্তি, স্বজাতিপ্রেম ও চূড়ান্ত সাহসের নিকট 
মাথ। নত ন! করিয়া থাকা যায় না। - 
4 কিন্তু ইংরেজের অধীনতার অপমান, এবং ইংরেজ গবর্ণ- 
মেণ্টের স্বার্থপ্রণোদিত কুটিল রাজনীতির গহিততা তাঁহাকে 
এমন অভিভূত করিয়াছে, এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতালাভের 
এঁকান্তিক ইচ্ছ! তাহার হৃদয়মনকে এমন পাইয়া বসিয়াছে 
ও গ্রাস করিয়াছে, যে, তিনি অন্য অনেক বিষয়ে স্ুবিবেচক 
ও সর্বদিগ্দর্শী হইতে পারিতেছেন না। ইহার একটি দৃষ্টান্ত 
দিতে হইতেছে | % 
কটকে একটি সভায় বক্তৃতা করিবার পর গান্ধি- 
মহাশয় শ্রোতৃবর্গকে প্রশ্ন করিতে আহ্বান করেন। একটি 
এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়। “ইংরেজী শিক্ষা! আমাদের 
ভারতীয় নানা প্রদেশবাসীদের মধ্যে একতা আনয়ন করিয়াছে, 
এবং ইহা 'অস্পৃপ্ত'তা দূর করিতে পাঁরে। অতএব, জিজ্ঞান্ত 
এই, ইহা কি অবিমিশ্র অণ্তভ? টিলক, রামমোহন ও 
আপনি কি ইংরেজী শিক্ষার ফল নহেন ?” ইহার উত্তরে 
_গান্ধি-মহাশয় যত কথা বলেন, সবগুলির আলোচনা, করিবার 
আমাদের ইচ্ছা! নাই এবং স্থানও নাই | ইংরেজী শিক্ষা সম্বন্ধে 
মহাত্মা গৃন্ধির সহিত আমাদের মতের মিল নাই, ইহা! বলিলেই 
যথেষ্ট হইবে । তা ছাড়া প্রশ্নকর্তা ও মহাত্ম। গান্ধি উভয়েই এই 
ত্রমে পড়িয়াছেন, যে, রামমোহন ইংরেজী শিক্ষার ফল। প্রকৃত 
কথা এই, যে, রামমোহন ইংরেজীশিক্ষার অন্যতম প্রবর্তক, 
এবং তিনি ইংরেজী শিখিবার পূর্বেই ধর্ম্মসংস্কার ও 
সমাজসংস্কারে হাত দিয়াছিলেন। প্রশ্নের উত্তরে গান্ধি বলেন, 
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ত সম্বন্ধে মহাত্ব! গান্ধির মন্তব্য 
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“আমার কথা ছাড়িয়া দিন্‌, আমি তুচ্ছতম বামন ( miser- 


টিলক রামমোহন আরও বড় লোক 
হইতেন, বদি ইংরেজী শিক্ষার ছোঁয়াচ, ( contagion ) 
তাহাদিগকে না লাগিত। * রামমোহন ও টিলক 
(আমার কথা ছাড়িয়া দিন্‌) বামন ছিলেন; চৈতন্ত, শঙ্কর, 
কবীর, নানকের সহিত তুলনায় দেশবাসীদের উপর এ 
দুজনের কোন প্রভাব ছিল না।, ও অতি-মানবদের সঙ্গে 
তুলনায় টিলক রামমোহন বামন ছিলেন | একমাত্র শঙ্কর যাহা 
করিতে পারিয়াছেন, ইংরেজী-জাঁনা সমস্ত লোক মিলিয়া তাহা 
করিতে পারেন না। আমি আরও দৃষ্টান্ত দিতে পারি। 
গুরুগোবিন্ব কি ইংরেজী শিক্ষার ফল? ইংরেজীজান। 
একজন ভারতীয়ও আছেন কি বিনি নানকের সমতুল্য-_যে- 
নানক পরাক্রমে ও আত্মোৎসর্ণে অন্য যে কোন সম্প্রদায়ের 
সমকক্ষ সম্প্রদায়ের সংস্থাপক ? রামমোহন কি দলীপ সিংহের 
মত আত্মবলিদীতা একজন বীরও উৎপাদন করিতে 
পারিয়াছেন ?” আমর! টিলক বা রামমোহনের পক্ষ সমর্থেনর 
জন্ত কলম ধরি নাই। তাহা করিবার প্রয়োজন নাই। শঙ্কর 
নানক চৈতন্য কবীর গুরুগোবিন্দ যত বৎসর আগে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়া মানবের হিত করিয়া গিয়াছেন, টিলক ও att 
মোহনের তিরোভাঁবের পর তত বৎসর অতীত হইয়া গেলে, 
ইতিহাস তাহাদের সম্বন্ধে যাহা বলিবে, তাহা wate গান্ধির 
কিম্বা আমাদের কথা অপেক্ষা অধিক নিরপেক্ষ হইবার 
সম্ভাবনা | আমরা এখন কেবল ইহাই বলিতে চাই, যে, 
টিলক ও রামমোহনকে বামন ন! বলিলেও এবং অতীত 
কালের কোন মহাপুরুষের সহিত তাহাদের তুলনা না 
করিলেও চলিত। তুলনা কর! ও তীহাদিগকে “বামন” বলা 
অববেচনার কাজ হইয়াছে । যে-সব লোক, হইতে পারে 
ভ্রম বশতঃ, তাহাদিগকে ভক্তি করে, অকারণ তাহাদিগকে 
আঘাত করিবার কি প্রয়োজন ছিল? 

বাঁমমোহনের বিরুদ্ধে মহাত্ম! গান্ধির মনের ঝাল যেন 
একটু বেশী মনে হইল। কারণ, তিনি জিজ্ঞাস! করিতেছেন, 
যে, রামমোহন দলীপ সিংহের মৃত আত্মবলিদাতা একজন 
পুরুষও উৎপন্ন করিতে পারিয়াছেন কি? রামমোহন কি 
করিতে পারিয়াছেন, তাহা লিখিব All নানকের ধর্ম্ম- 
প্রচারের শ্রেষ্ঠ ফলের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া গান্ধি মহাশয় যে 
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লোঁকটির নাম করিয়াছেন, তীঁহাকেই আবিফার করিতে 
হইবে। কারণ, শিখ্‌ ইতিহাসের শতশত বন্দনীয় ধর্মবীরের 
মধ্যে দলীপ সিংহ বলিয়া কাহারও নাম মনে পড়িতেছে at 
মহারাজ রণজিৎ সিংহের পুত্র এক দলীপ সিংহ ছিলেন। কিন্ত 


তিনি শৈশবে ইংলণ্ডে নীত হইয়া খৃষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত হন) 


দেশ বা ধর্শের জন্য কখনও কোন বীরত্ব বা ত্যাগের দৃষ্টান্ত 
তিনি দেখান নাই। আর এক দলীপ সিংহ, জলন্ধরবাশী, 
সেদিন ইংরেজজাতি সম্বন্ধে কি বলিয়া আদালতে ফৌজদারী 
সোপর্দ হন, এবং নিজের কথা প্রত্যাহার করিয়া ও ক্ষমা 
টাহিয়৷ নিষ্কৃতি লাভ করেন। ইনিই মহাত্ম। গান্ধি কর্তৃক 
প্রশংসিত আত্মবলিদাতা বীর হইবেন কি? যাহা হউক, 
তীহাঁর উল্লিখিত বীরটির fie পরিচয় জানিতে পারিলে 
গান্ধিমহাঁশয়ের মার্টারের আদর্শ বুঝিতে পারা ষাইবে। 

গান্ধি মহাশয় কি প্রণালী অবলম্বন করিয়| তুলনা 
করিয়াছেন, বুঝা গেল না। তিনি শঙ্কর নানক কবীর 
চৈতন্ত গুরুগোবিন্দ প্রতাপ সিংহ ও শিবাজীর উল্লেখ 
করিয়াছেন। আধুনিকদের মধ্যে টিলক ও রামমোহনের 
নাম করিয়াছেন। তুলনা করিবার একান্ত প্রয়োজন 
হইলেও, একরকমের মানুষের মধ্যেই তুলনা! চলে, দার্শনিক 
বা ভক্তের সঙ্গে যোদ্ধার কিম্বা বাঁজনীতিজ্ঞ ও পণ্ডিতের সঙ্গে 
ধর্থোপদেষ্টার তুলনা সঙ্গত হয় না। কালিদাসের সঙ্গে 
চৈতন্তের, প্রতাপসিংহের সহিত শঙ্করের তুলনা চলে না । 
টিলক ও রামমোহনের সহিত ধাহাঁদের তুলনা করা হইয়াছে, 
তীহারা কি একবিধ লোক ছিলেন? টিলক প্রধানতঃ পণ্ডিত 
ও রাজনৈতিক সংস্কারক ছিলেন। রামমোহন ধর্মসংস্কারক, 
সমাজসংস্কারক, শিক্ষীপ্রবর্তক, রাজনৈতিক সংস্কারক, 
sae, দার্শনিক লেখক ও টীকাঁকার প্রস্তুতি নানারূপে 
পরিচিত। তাঁহার ste বাঁমনের মত ছিল কি না, তাহা 
fata করিতে হইলে, @ প্রকারের বহুকর্ম্মীর সহিত তুলনা 
করা আবশ্তক | 

গান্ধি-মহাশয় নানক কবীরের উল্লেখ করিবার সময় ইহা 
ভুলিয়া গিয়াছিলেন, যে, তীহাদের সময়ে পারসীক ও আরবীয় 
ভাষা, সাহিত্য, সভ্যতা ও ধৰ্ম্ম ভারতবর্ষে সেইস্থান অধিকার 
করিয়াছিল, যে-স্থান এখন পাশ্চাত্য সভ্যতা, শিক্ষা, সাহিত্য 
s পাশ্চাত্য wheat অধিকার করিয়াছে, এবং তাৎকালিক 
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এঁ বৈদেশিক সভ্যতা, সাহিত্য ও ধর্মের প্রভাব নানক 
কবীরের জীবন চরিত্র ও উপদেশে বিশেষভাবে লক্ষিত হর়। 
তাহারা যদি তীহাঁদের সময়কার বৈদেশিক প্রভাবকে হজম 
করিয়া আত্মিক শক্তিতে বড় হইতে পারি! থাকেন, তাহা, 
হইলে আমরা আমাদের সমসাময়িক বৈদেশিক প্রভাঁবকে - 
হজন করিয়া আআাকে পুষ্ট ও শক্তিশালী কেন করিতে পারিব 
না? ইংরেজের WAR ATTA হেয় ও অনিষ্টকর, কিন্তু তা 
বলির পাশ্চাত্য কিছুই লইব না, ইহা হইতে-পারে না। 
আমাদের, পুর্বপুরুষেরা বিদেশী অনেক জিনিষ গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, আরবেরা, ইংরেজরা, চীনেরা, জাপারননীরা,_সকল 
বড় জাতিই__তাহাদের ইতিহাসের কোন-না-কোন যুগে 
অল্লাধিক পরিমাণে বৈদেশিক প্রভাবের অধীন হইয়াছেন। 
তদ্বারা বহু অনিষ্ট যেমন হইয়াছে, Be তেমনি অনেক 
হইয়াছে। কোন বড়জাতি বৈদেশিক প্রভাবকে বাদ দিয়া 
শক্তিশালী হইতে পারেন নাই। মহাত্মা গান্ধি নিজেই 

তছেন--ণ্‌ don’t want to destroy the Eng- 
lish language but read English as an Indian © 
Nationalist would do.” “আমি ইংরেজী ভাষাকে 
নাশ করিতে চাহি না, কিন্তু ভারতীর স্বাজাত্যসাধরের মত 
ইংরেজী পড়িতে চাই |” কিন্তু রামমোহন ও টিলকও ত 
তাহাই করিয়াছিলেন; তাহার! ত ইংরেজী কোন জিনিষেরই 
দাসবৎ অনুকরণ করেন নাই। 

সহযোগিতা-বর্জন আঁন্দোলন। 

গান্ধিমহাশয়ের মতে, ইংরেজদত্ত উপাধি ত্যাগ, ব্যবস্থা- 
পক সভা! বৃজ্জন, সর্কারী আদালত বর্জন, এবং সর্কারী, 
সর্কারী-সাহায্যপ্রাপ্ত ও দর্কারের জানিত শিক্ষালয়সমূহ 
বর্জন,সহযোগিতা- FGA আন্দোলনের অন্তভূতি এই কয়েকটি 
বিষরে চেষ্টার ফল সন্তোষজনক হইয়াছে ; অতএব গুলিতে 
আর চেষ্টা | কেন্দ্রীভূত করিবার (concentration) প্রয়োজন 
নাই। আমাদের মতে চেষ্টার ফল সন্তোষজনক হয় নাইন 
কিন্তু চেষ্টাকারীদের নেতা যখন সন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন,) 
তখন আমাদের কিছু বলিবার নাই। এখন সহযৌগিতা- 
বর্জন প্রচেষ্টার প্রধান লক্ষ্য হইবে, এক কোটি কংগ্রেসের 
সভ্য সংগ্রহ, টিলক স্বরাজ্য ফণ্ডে এক কোটি টাকা সংগ্রহ, 
এবং ২০ লক্ষ পরিবারে চর্কার প্রচলন। এই-সব চেষ্টা 
ভাল। যে-সব জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেইগুলি 
যাহাতে স্থায়ী 'ও সুপরিচালিত হয়, তাহার প্রতিও যেন দৃষ্টি 
থাঁকে। 
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[শান্তিনিকেতন ব্ৰহ্মচৰ্্য-আশ্রমের উদ্দেশে তথাকার সর্ব্বাধ্যক্ষকে লিখিত।] 


সবিনয়-নমন্ীর-সম্তাষণুমেততৎ- 

এবার তোমাদের ছুটি কৰে আরন্ত হবে জানিনে-_তাই 
এই চিঠিগুলি তোমার জিন্মায় পাঠাচ্ছি যথামত বিলি করে 
দিয়ো। আমার দেশে ফের্বার সময় কাছে এসেছে। 
একদিকে মন থেমন খুশী হচ্ছে, তেমনি আর-একদিকে ভয় 
লাগৃচে পাছে দেশের লোকের সঙ্গে আমার সুর না মেলে। 
Nationalism হচ্ছে একটা ভৌগোলিক অপদেবতা, 
পৃথিবী সেই ভূতের উপদ্রবে কম্পান্থিত; সেই ভূত ঝাঁড়্বার 
দিন এসেছে। কিছুদিন থেকে আমি তারি আয়োজন 
কর্চি। দেবতার নাম. কর্লে তবেই অপদেবতা ভাগে। 
আমাদের শান্তিনিকেতনের দরজায় সেই দেবতার ন'ম লেখা ; 
আমাদের বিশ্বভারতীতে সেই দেবতার মন্দির গাঁথ্চি। 
. দেশের নাম করে এখানে বদি আমরা কোনে! বাধা দেবার 
বেড়া তুলি তা*হলে আমাদের দেবতার প্রবেশ-পথে বাঁধ 
দেওয়া হবে। যে ভারতবর্ধকে বহুকাল সমস্ত পৃথিবী 
একঘরে করে রেখেছে গেই ভারতবর্ষে সমস্ত পৃথিবীকে 
নিমন্ত্রণ কর্বার পত্র নিয়ে আমি বেরিয়েছিনুম--পাঁছে 
কিছুতে এই নিমন্রণের পথ রোধ করে নেই আমার ভর । 
অন্তায়কে অত্যাচারকে আমি কারো চেয়ে কম gi করি 


৬ 


ও 


এ কথা মান্তে পার্বো না-_পঞ্জাবের ঘোর ছুর্দিনের সময়ে 
সমস্ত দেশে আমি ছাড়া আর-একজনও একটি কথাও 
বলেনি। আমার শরীরে রক্তের পরিবর্তে বরফ-জল 
প্রবাহিত হচ্চে একথাও সত্য নয়। কিন্ত আঁমার বিশ্বাস 
দেশের চেয়েও বড় জিনিস আছে; সেই বড় জিনিসকে 
পেলে তবেই দেশ বড় হবে। যে মান্য নিজের বাড়ির 
সমন্ত দর্জা-জান্লার পথ বন্ধ করে তুলে দেয়াল গাঁথা সুরু 
করে, সেই যে নিজের বাড়িকে ভালবাসে একথা মিথ্যে 
যে গৃহস্থ বিশ্বের আকাশকে আলোঁকক্ষে নিজের ঘরের মধ্যে 
প্রবেশ কর্বার পথ উন্মুক্ত করে দেয়, সেই ঘরকে যথার্থ 
ভালবাসে । সেদিন খন খবরের কাগজে পড়্লুম মহাত্মা 
গান্ধী আমাদের মেয়েদের বলেছেন, তোমরা ইংরেজি পড়া 
রন্ধ কর, সেইদিন বুঝেছি আমাদের দেশে দেয়াল গাঁথা 
সুরু হয়েছে, অর্থাৎ নিজের ঘরকে নিজের কারাগার করে 
তোলাকেই আমরা মুক্তির পথ বলে মনে কর্চি--আমরা 
বিশ্বের সমস্ত আলোঁককে বহিষ্কৃত করে দিয়ে নিজের ঘরের 
অন্ধকারকেই পুজা কর্তে বসেছি-_এ কথা ভূল্চি, যে-সব 
gate জাতি পরকে আঘাত করে’ বড় হতে চায় তারাও 
am বিধাতার ত্যাজ্য, তেমনি যার! পরকে বর্জ্জন করে, 


- ১৭০ 


স্বেচ্ছাপুর্বক ক্ষুদ্র হতে চায় তারাও তেমনি বিধাতার ত্যাজ্য। 
এর পরে কোন দিন কথা irq এগুজকে পিয়ার্সনকে 
ত্যাগ কর্‌তে হবে কেননা তার! ইংরেজ। এখানকার এক 
কলেজে হিন্দু ছাত্রের সেই দোহাই দিয়ে পিয়ার্সনকে 
বক্তৃতার আহ্বান করতে অসম্মত হয়েছিল। এর মানে 
হচ্চে আমরা একবার যখন “না”-মন্র সাধন করতে বসি 


প্রবাসী--জ্যেষ্ট, ১৩২৮ 
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[ ২১শ ভাগ, ১ম ve 


হচ্চেন বিষ্ণু; তিনি দূর নিকট আত্মীয় পর সমস্তর মধ্যে 
প্রবেশ করে আছেন--তার সাধনা যারা. করেন তারা 
“সর্ববমেবাবিশত্তি”__ তাঁদের অধিকার সর্বত্র বিস্তীর্ণ হয়-_ 
তিনি “বিচৈতিচান্তে বিশ্বমাদৌ” এবং আমার একমাত্র প্রার্থনা ) 
এই--“স নো বুদ্ধ শুভর! সংযুনক্ত,1” ইতি ২৪শে ফাল্গুন, 


১৩২৭ । 
ry 


তখন তার প্রচণ্ডতা মরুবালুকার সীমানা কেবলি প্রসারিত তোমাদের 
SHS থাকে । আমি হী-মন্ত্রের উপাসক__তার দেবতা শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | 
3 — 
বৈদিক ভারতে বিকাশবাদ 


দার্শনিকগণের ‘faa’ নিতান্ত আধুনিক মত নহে। 
Hera আরণ্যক একখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থ। এই গ্রন্থে 
উক্ত ‘Rea অতি স্থম্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে । খধির 
মতে আত্মাই TS; এই আত্মাই জগতে নানা ভাবে 
প্রকাশিত হইয়াছেন। জড়বস্ত তাহারই প্রকাশ, কিন্ত 
ওষধি-বনস্পতিতে তাহার প্রকাশ আরও অধিক |. তিনি 
ওষধি-বনম্পতিতে প্রকাশিত, fea প্রাণীজগতে তিনি 
অধিকতর প্রকাঁশিত। সেই আত্মাই প্রাণীরূপে প্রকাশিত, 
কিন্তু প্রাণীগণের মধ্যে মীনবেই তাহার ‘শ্রেষ্ঠতম’ প্রকাশ | 
এ বিষয়ে এঁতরেয় আরণ্যকে (২৩২) যাহা উক্ত হইয়াছে, 
তাহা Fey উদ্ধত এবং অনূদিত হইল | 
ওষধিবনস্পতয়ঃ ae চ কিম্‌ চ প্রীণতৃৎ-_ 
সঃ আত্মানম্‌ আবিস্তরাম্‌ বেদ । - 

অর্থাৎ--“এই যে ওষধি wife, আর এই যে প্রাঁণভূৎ 
( গ্রাণী)--এই সময়ের মধ্যে তিনি ( অর্থাৎ জ্ঞানীব্যক্তি ) 
আত্মাকে অধিকতর প্রকাশমান বলিয়া জানেন 1” 

মূলে আছে “আবিস্তরাম্” (-আবিঃ+তরাম্)। আবিঃ 
প্রকাশিত; আঁবিস্তরাম্‌- অধিকতর প্রকাশিত। ছুইটি 
বস্তুর তুলনা হইলে “তরাম্” প্রত্যয় হয়। এখানে সেই 
দুইটি বস্তু কি? মূলে Stel স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। 
কিন্তু সায়ণাচার্য্য উক্ত অংশের ভাষ্যে ইহা ব্যাখ্যা করিয়া 
ছেন। তাঁহার মতে এই ছুই শ্রেণীর বস্তুর মধ্যে তুলনা করা 
হইয়াছে ৮ - 


১। মৃৎপাষাণাদি বস্তু, 

২। ওষধি বনম্পতি ও প্রাণী । 
পূর্বোক্ত মন্ত্রে বল! হইয়াছে বে আত্মা মৃৎ্পাষাণাদিতে যতটুকু 
প্রকাশিত, ওষধি বনস্পতি এবং প্রাণীসমূহে তাহা অপেক্ষা 
অধিকতর প্রকাশিত। প্রাণীসমৃহকে আবার ওষধি বনস্পতি 
হইতে পৃথক কর! হইয়াছে। ৃ 

“ওষধি-বনস্পতিযু হি রূসঃ দৃশ্যুতে, চিত্তম্‌ প্রাণভূৎস্থু।” 
অর্থাৎ ওষধি-বনস্পতিতে ( কেবল) রূসই দৃষ্ট হয়, (কিন্তু) 
প্রাণীগণে চিত্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে | 

ইহার পরে বলা হইল প্প্রাণভূৎস্থ তু 
আত্ম! ; তেষু হি or অপি দৃশ্যতে, ন চিত্তম্‌ অপরেধু 1” 
অর্থাৎ প্রাণীসমূহে আত্মা অধিকতর প্রকাশিত। এই- 
সমুদয়ে রসও দৃষ্ট হয়, কিন্তু ওষধি- বনস্পতিতে চিত্ত দৃষ্ 
হয় না) 

সায়ণাচাধ্য বলেন, sc বস্তসমূহে আত্মা 
কেবল সন্ভারূপে Gets 1 ওষধি-বনস্পতিতে রস আছে, 


= 


এব আবিস্তরাম্‌ 


এবং প্রাণভৃৎ পণ্ড পক্ষী এবং মানবাদিতে চিত্তও দৃষ্ট হয় i} 
কিন্ত বৃৎপাঁষাণাদিতে রস a চিত্ত কিছুই লক্ষিত হয় না। . 


সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আত্মা জড়বস্ততেও প্রকাশিত, 
কিন্তু বুক্ষীদিতে অধিকতর প্রকাশিত। আবার te 
মানবাদিতে আত্মা আরও অধিক প্রকাশিত। সায়ণাচার্ধ্যের 
মতে aT প্রকাশ উপাধি মাত্র, কিন্তু মূলে ইহার 
আভাস মাত্রও নাই। ভাষ্যকার পরবর্তী কালের উপাধিবাঁদ 


২য় সংখ্য! | i 
পূর্ববর্তী কালে অযথ! আরোপ করিয়াছেন। আত্মাই 
অল্লাধিক পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে প্রকাশিত হইয়াছেন, 
ইহাই খধির মত। 

আত্মা প্রথমে জড়রূপে প্রকাশিত হয়েন। আত্মার 


শ্-. যখন আরও বিকাশ হয়, তখন রস উৎপন্ন হয়। এই রস 


লে} 


জীবসমূহের বিশেষ লক্ষণ ; নির্জীব জড়ে ইহা পরিলক্ষিত 
হয় না। জীবসমূহকে আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
যাইতে পারে, (১) ওষধি বনস্পতি প্রভৃতি জীব, (২) Ae 
মানবাদি প্রাণভূৎ জীব। ওষধি প্রভৃতিতে কেবল রদ পরি- 
লক্ষিত হয়, কিন্ত পশু-মানবাঁদিতে রস এবং চিত্ত উভয়ই দৃষ্ট 
হর, বৃক্ষাদিতে চিত্ত দৃষ্ট হয় না। স্থতরাং আত্মা বৃক্ষাদি 
অপেক্ষা প্রাণীসমূহে অধিক আবিভূ ত। 

প্রাণীসমূহে sta প্রকাশিত, কিন্তু সর্বপ্রাণীতে 
সমভাবে প্রকাশিত নহে। afi প্রাণীগণকে ছুই ভাগে 


বিভক্ত করিয়াছেন £-- 


(১) পন্বাদি জীব, 

(২) পুরুষ অর্থাৎ মাঁনধ। 
afl মতে পুরুষেই Bt অধিকতর আবির্ৃতি। মূল এই 

“eR তু এব আবিস্তরাম্‌ আত্মা। সঃ হি গ্রজ্ঞানেন সম্পন্নতমঃ ; 
বিজ্ঞাতম্‌ বদতি, বিজ্ঞাতম্‌ পশ্যতি ; বেদ শ্বস্তনম্‌ ; বেদ লোকালোকৌ | 
TCO অমৃতম্‌ ঈপ্সতি। এবম্‌ সম্পনঃ ?'” 

অর্থাৎ "পুরুষেই (অর্থাৎ TAIZ) আআ অধিকতর 
প্রকাশিত। পুরুষই সর্বাপেক্ষা প্রকৃষ্টজ্ঞান-সম্পন্ন। সে 
যাহা জানে তাহ! বলিতে পারে) দে যাহ! জানে তাহা দর্শন 
করে। কল্য (অর্থাৎ ভবিষ্যতে) কি হইবে সে তাহাও 
জানে। সে লোকালোক (অর্থাৎ স্বর্গাদি শ্রেষ্ঠলোক এবং 
অশ্রেষ্ঠ নরকাদি a পৃথিব্যাদি লোক) বিষয়ে জানে। সে 
মর্ত্য উপায় দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিবার জন্য ইচ্ছা করে। 


লে এইপ্রকার জ্ঞান্সম্পন্ন ৮ 


~ 


ইহার পরে খষি পশাদির বিষয় বলিতেছেন 
“অথ ইতরেষাম্‌ পশুনাম্‌ অশন-পিপাঁসে এব অভিবিজ্ঞানম্‌। ন 


বৈদিক ভারতে বিকাশবাদ 
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বিজ্ঞীতম্‌ fe ; ন বিজ্ঞাতম্‌ পশ্ঠন্তি; ন fags ve, ন লোকা- 
লোকৌ। তে এতাঁবস্তঃ ভবস্তি।” 


অর্থাৎ “অপরাপর পশুদিগের যে বিজ্ঞান, তাহা ক্ষুধা ও 
পিপাসা-বিষয়ক । তাঁহার! কোন fear জানিয়া বলে না; 
কোন বিষয় জানিয়া তাহ! দেখে না। ভবিষ্যৎ জানে না। 
লোকালোকের বিষয়ও জানে না। তাহারা এই প্রকার 1” 

আত্মা বৃক্ষলতাদিতেও প্রকাশিত, আবার প্রাণীসমূহেও 
প্রকাশিত; কিন্তু প্রাণীগণের মধ্যে অধিকতর প্রকাশিত। 
আবার প্রানীদিগের মধ্যে আত্মার যে প্রকাশ তাহারও 
তারতম্য আছে। ক্ষুধা-তৃষ্ণাঁবিষয়ক জ্ঞান সমুদয় প্রাণীর 
সাধারণ লক্ষণ, উচ্চতর জ্ঞান কেবল মানবেরই বিশেষত্ব 
মানুষ জ্ঞান দ্বারা কাধ্যকে নিয়মিত করিতে পারে। এমন 
কি নশ্বর উপায় দ্বারা অবিনশ্বর লোকও ate করিবার 
জন্য চেষ্টা করে। সুতরাং আআ পশুসমূহে বে ভাবে 
আবিভূতি, মানবগণের মধ্যে তাহ! অপেক্ষ উচ্চতর ভাবে 
গ্রকাশিত। 

জড় অপেক্ষা জীব শ্রেষ্ঠ, উদ্ভিদ অপেক্ষা প্রাণী cas, 
পণ্ড অপেক্ষা মানব শ্রেষ্ঠ, ইহা সকলেই জানে। খধি যে- 
তত্বের ব্যাখ্যা করিরাছেন-_-তাহা গভীর এবং গভীর্তর, তিনি 
বলিতেছেন 

আত্মাই মূলবস্ত। এই আত্মাই জগৎরূপে alfays 
প্রকাশিত বা পরিণত হইয়াছেন। তিনি যে সর্বভূতে সম- 
ভাবে প্রকাশিত, তাহা নহে। তীহার প্রকাশেরও তারতম্য 
আছে। তিনিই মৃৎপাষাণাদিতে জড়রূপে প্রকাশিত । 
তিনিই বিকশিত হইয়! বৃক্ষলতাদিতে জীবনরূপে বর্তমান 
রহিয়াছেন। এইসমুদনয় অপেক্ষা তাহার উচ্চতর প্রকাশ 
প্রাণীসমূহে ; ইহাঁদিগের মধ্যে তিনি প্রাণরূপে আবির্ভূত 
হইয়াছেন। তাহার শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ মানবে এস্বলে তিনি 
জ্ঞানরূপী। তীহার প্রকাশের ক্রম এই £-- 

(১) সত্তা, (২) জীবন, (৩) প্রাণ, (8) জ্ঞান। 

Tee ঘোষ । 
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প্রবাসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ 
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{২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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ভূতের গল্প 


টির ধর্মঘট করাতে কলিকাতার পথে পথে 
ন্রহত্য1. একেবারে কমিয়া গিয়াছে । সে রাত্রে মেভিকেল- 
কলেজে নাইট-ডিউটিতে যে কয়জন ভাবী ডাক্তার গিয়া 
জুটিল, তাহারা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল-_কোনে। 
মোটর্চাঁপা কেদ্‌ আসিবাঁর সন্তাবনা নাই। বাত্রিঘাপনের 


ছোট ঘরটিতে বিছানার উপর সকলে আড্ডা জমাইয়া বসিল।, 


গোপেনের তাস আনিবার কথ! ছিল, কিন্তু সে ভুলিয়া 
গিয়াছে। সকলে মহা রাগিয়া SH — gay ইডিয়ট্‌’ “cae 
ইত্যাদি নানাজনের নানা গালি বর্ধণেও হেমন্ত তৃপ্ত হইল 
না, সে দিগারেটের ধোঁওয় মুখে পুরিয়া রাখিয়া গোঁপেনের 
নিকট সরিয়া আসিয়া বার বার তাহার মুখের উপর ছাড়িয়া 
দিতে লাগিল। একটি ছেলে চুপচাপ এককোণে বসিয়া 
ছিল, সে মিনতির স্বরে বলিল, ‘এখন একটু ঘুমিয়ে নেওয়া 
যাক না? 

হেমন্ত তাহার গ্যাস্‌নে চশ্মাটি আঙ্গুল দিয়া একটু 
নাড়িরা বলিল, ‘ও কি কথ! ছুলাল-চন্দর, আর সবাই ঘুমৌক, 
তোমায় সারারাত জাগিয়ে রাখুছি মনে রেখো? 

ললিত ছিল ইহীদের মধ্যে সবচেয়ে বাবু, সে এতক্ষণ দুধের 
মত সাঁদা শাঁলটি ময়লা তাঁকিরাঁর উপর পাতিয়া অর্দশয়ান 
ভাবে ছিল; হঠাৎ লাঁফাইয়া উঠিয়া কাচকড়া-ফ্রেমের 
চশ্মার ভিতর হইতে তাহার উজ্জল টানা চোঁখ*ছুইটি দিয়া 
সবাইকার প্রতি কিছুক্ষণ ধরিয়া চাহিল, তার পর উদাস ভাবে 
বলিল, “ওহে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে একটা ভূতের sta 
কেউ বলো দেখি ॥ 

দুলালচন্দ্র কথাটা শুনিয়াই বিছানার ভালো করিয়া 
উঠিয়া বসিয়া করুণ জুরে বলিল, ‘এই মাঁঝ-রাঁতে মেডিকেল- 
কলেজে বসে আর ভূতের গল্প আন্ত কোরে! না, বাবা। 
যত মড়া মরেছে, সব এই কলেজে ভূত হয়ে আছে, এখন 
তারা বেশ চুপচাপ, ঘুমোচ্ছে, জাগিরো না আর তাদের 
জাগিয়ে না? 

আরে gata, ভূতে বিশ্বাস 'করিস্‌ নাকি 7 

“ভাই, দিনের ms | মোটেই করি al, কিন্তু বাত্রিবেলা 
স্বান-কাল-পাঁ্ ভেদে একটু একটু 1” 


হেমন্ত সিগারেটের ধোঁওয়ার চারিদিক ধূসর করিয়া 
বলিল, “ওহে গোপেন্‌, পকেটগুলো একবার ঝাড়ে| না, 
তোমার পকেটে ত Wher জোড়া, তাঁস থাকে বাপু, ওটা - 
কিউ উচু হয়ে রয়েছে ? 

গোপেনের ঝুলির*মত টি হাত ঢুকাইয়াই চীৎকার 
করিয়া বলিয়া উঠিল, ‘পেয়েছি ! পেয়েছি ? 

কিহে, কি? 

‘চিঠির তাড়া ? 

পরের চিঠি পড়িবার আশায় সকলে আনন্দে উৎফুল্ল 
হইয়া উঠিল। কিন্তু একতাড়া লেখা কাগজ বাহির 
হইল। গোপেন্‌ বলিল, ‘ও একটা কেসের ইতিহাস, খুব. 
মির পাড়ার প্রিয়বাবুকে চেন না a 
ললিত ?_-তীর CAA | 

খুব চিনি, তিনি ত একেবারে সাহিত্যবসের aah. 
ধত কাব্য গল্প উপন্যাস সব বেন গুলে খের়েছেন-_তী'র 
কাছ থেকে কত ফ্রেঞ্চ নভেল নিয়ে পড়েছি--লোকটা 
ভারী মজার হে_বেশ একলাঁটি থাকে, বিরে* করেনি, 
চুলও পেকেছে, এমন কথ! কন হেন তাঁর বয়সটা আঠারো 
কি আঁশ- কেমন আছেন হে? 

‘ওই লেখাটা পড়ুলেই বুঝবে অবস্থাটা কেমন দাড়িয়েছে, 
আমার কাছে রোজ রাত্রিবেলা আদা চাই? 

ললিত চশ্মাট| সিন্ধের রুমালে মুছিয়া পরিয়া, হেমন্তের 
হাত হইতে কাগজের তাড়াটা ছিনাইয়া লইয়া বলিল, ‘দাও 
দাও, ও প্রিয়বাবুর লেখ! ঠিক্‌ করে পড়া তোমাদের কাঁজ 
নয়, আমি পড়ছি শোন__+ 

ললিত পড়িতে আরম্ভ করিল 

আফিসের বড়সাহেব জানেন আমি একশত টাকা মাহিনার 
এক সামান্য কেরাণী; আফিসের বাবুরা জানেন আমি এক 


আত্মসন্মানপ্রিয় খামখেরালী লোক,--বড়বাবু হইতে গেটের 


দরওয়ান কাউকেই গ্রাহ্‌ করি না) আর আমার যুবক-বন্ধুরা 
জানেন আমি এক নীরব কবি, এক সাহিত্যর্সঙ্ঞ পণ্ডিত, 
খুব উপন্াস পড়ি, শুধু অর্জাতাবে প্রতিভ। বিকশিত হইল 
না। বেদ হইতে Toes, THA হৌমর হইতে শেলী 


২য় সংখ্যা | 


ee 





LO. 


গতির়ে, বাৎসায়ন হইতে ফ্ৰয়েড সবই আমি পড়িয়াছি। 
সাহিত্যসম্বন্ধে আলোচনা হইলে আমি রাতের পর রাত বক্তৃতা 
দিয়া যাইতে পারি, একবার আরব্য উপন্যাস ডেকামেরন্‌ ও 
মোপাদা লইয়া একাদিক্ৰমে সাত রাত বক্তৃতা! দিয়াছিলাম। 


w_ কিন্ত সত্যই আমি কি, তাহা আমি নিজেই জানি না, হয় ত 


আমি একটা inspired idiot অথবা পরজন্মে একট! 
genius হইয়া জন্মাইব। কিন্তু এ জুন্মের শেষদিনগুলি বুঝি 
পাগ্লা-গারদে কাটাইতে হয়, ডাক্তারের আমাকে যদি 
সারাইতে না পারেন তবে সত্যই আমাকে উন্মাদ হইতে 
হইবে। পাগল হইতেছি ভাবিলে 'অনেকেই শিহরিয়া উঠেন, 
কিন্ত আমার কাছে insanity এক কাম্যবস্ত। চাল্স্ল্যাম্ব্‌ 
পাগ্লা-গারদ হইতে সুস্থ হইয়া সারিয়া৷ বাহির হইয়া তাহার 
বন্ধু কোল্রিজ্‌কে লিখিয়াছিলেন, Dream not Coleridge 


of having tasted all the grandeur and wild-_ 


7 ness of fancy till you have gone mad. All 
now seems to me vapid. While madness lasted 
I had many many hours of pure happiness | 
আমিও জগতের নিরবিচ্ছিন্ন সুখ, সেই অনাবিল আনন্দ 
গান কুরিতে চাই,-_মানবজীবন-পাঁত্রে অমৃতের সঙ্গে যে 
গরল মেশানো সেখানে, দেহের ARS আত্মার, বস্তুর সহিত 
স্বপ্নের ঘন্দ চলিতেছে, হাসির শতদল হইতে অশ্রু বারিয়া 
বরিয়া পড়িতেছে। আমার দেহমন সুস্থ সবল করিরা দাও, 
অথবা পাগল করির। দাও; এই বাস্তব-অবাস্তবের আলোছায়ার 
মধারাজ্যে ছুঃখে আনন্দে আন্দোলিত চিত্তে ছুলিতে আর 
পাঁরি না। মনে হইতেছে স্থিতির সত্যের রাজ্য পার হইয়া 
আসিয়াছি, স্বগ্নরাজ্যের কালো যবনিকার সন্মুখে আসিয়া 
দীড়াইয়াছি ; এইখানে বস্তরাজির দেশের প্রান্তসীমা, ইহার 
পরই অবাস্তব জগৎ কল্পনার WE; পৃথিবীর ধূলি মাটি 
7 জল হাওয়া এখনও মনের উপর খেলা করিতেছে, কিন্ত 
১ এই নিশ্রত wha আলো বুঝি শীঘ্রই নিভিরা যাইবে, 
রাত্রির নিকষ-কৃষ্ণ অন্ধকার নামিরা আসিবে, তার পর সেই 
অন্ধকার ভরিয়া নব নব মানন-বৌন্দর্ধ্যালৌক তাঁরার মত 
gba উঠিবে। মনস্তত্ববিদেরা বলিবেন, আমার মস্তিষ্ক 
বিকৃত ব্যাধিগ্রস্ত হইতেছে, এই সুস্থচিভ্ততীর শেষপ্রান্ত 
ছাঁড়াইফ উন্মাদনার প্রলয়লোকের দিকে যাঁইতেছি, তাই 


ভূতের গল্প 
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পি 


মন কল্পনার সকল আলো সংহত করিয়া অতি নিবিড় ভয়ঙ্কর 
অন্ধকার রচনা করিতেছে । কিরূপে এরূপ ঘটিল, তাহা 
বল! শক্ত, মাঁনসলোকের শীস্তি, বিপ্লব, আবর্তন, বিবর্তনের 
ইতিহাস লেখার শক্তি আমার নাই। তবে উন্মাদনার মুখ্য 
কারণটা বলি। 

প্রায় ছয় মাস পূর্বে আমার এক যুবক বন্ধু আমাকে 
একটি সোনার আংটি উপহার দেন। তাহার এক ডাক্তার 
বন্ধু গত যুদ্ধে মেসোপটেমিয়া গিয়াছিলেন, বোগ্দাদের এক 
বিখ্যাত জহুরীর, স্ত্রীকে আরোগ্য করিয়া এই আংটটি লাভ 
করিগাছিলেন। আঁংটিটি অতি প্রাচীন ও galas, আরব্য- 
উপন্তাসের লেখক নাকি এই আংটি পরিয়া লিখিতেন। 
কিছুদিন পূর্বেই বার্টনের একাধিক সহস্র রজনী তৃতীয় 
বার পাঠ শেষ করিয়াছিলাম। এই আংটিটি পাইতেই 
অত্যন্ত আনন্দ হইল। অতি ভক্তির সহিত any দেব 
বিগ্রহের মত আংটাটি gia রাখিতান। প্রতি রাতে 
শুইবার আগে আংটিটি ঠিক আছে কি না দেখিতাঁম ; অনেক- 
ক্ষণ ভক্তিবিস্বরমুগ্ধ নয়নে, oie ধীরে ধীরে «da oh 
করিতাম। 

এক রাতে মনে হইল, আংটি পরিয়া আর-একবার 
আরব্য-উপন্যাস পড়িলে কেমন BA) অতি সন্তর্পণে পরম 
শ্রদ্ধার সহিত আংটটি আঙ্গুলে পরিলাম, ঠিক্‌ লাগিরা গেল। 
আঁংটটি পরিতেই দেহমন এক বিচিত্র অনুভূতিতে পূর্ণ হইয়া 
গেল। দেহমনের সেই অবস্থা বর্ণনা কর! বড় শক্ত। প্রথমে 
এক FF সুখে, কি জালাময় আনন্দে সমস্ত দেহ চঞ্চল হইয়া 
উঠিল; তার পর সে আনন্দ কোথায় মিলাইয়া গেল, দুঃখের 
ব্যথায় মন আন্দোলিত হইল। যেন দেহকে স্ুধাধারায় কে 
সিঞ্চিত করিয়া হৃদয়ে অনলসম গরল ভরিয়া দিল। মনে হইল, 
প্রতিহিংসাবিদগ্ধ প্রেমিকেরা আরব্য-উপন্তাসের মোহিনী 
সপিণী সম সুন্দরী অবিশ্বীসিনীদের যখন স্থৃতীক্ষ ছুরি দিয়া 
হত্য! করিয়াছিল, নেই বিষসিক্ত ছোরার ফলকের লালসাতপ্ত 
বিষজ্বালাময় উপলমণির মত রক্তবিন্দুগুলি জমিয়া জমিরা স্বর্ণ 
হইয়া এই GEN গড়িয়াছে ; মনে হইল, সেই ছুরির ঝলক্‌, 
গরলের জালা, অন্তরের ঈর্য্যা, দেহের লালসা, কটাক্ষের 
অনল, নয়নের অশ্রু সব জমিয়া এই অস্গুরীথচিত লাঁলমণি 
হইয়াছে । অস্থিতে অস্থিতি কিসের বেদনা, লোনকুণে 
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লোমকুপে কিসের কানন! ধ্বনিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি আংটি 
খুলিয়। ফেলিয়া সুস্থ হইলাম ৷ 

পরদিন রাতে আবার আঁট পরিলাম, সে রাত্রে দেহমনের 
অবস্থা আরও অসহনীয় বোধ হইল; কোন্‌ সুধা-গরলসিক্ত, 
লালসা-ঈর্যাফেনিল,  প্রেমাস্র-রক্ত-কলুধিত, অরুণবরণ- 
মণিমাণিক্যবিজড়িত সুন্দরী-খচিত, নিকষকুষ্ণকাক্রীময় 
ভীষণৌজ্জল সৌন্য্যলোকে আসিয়া পৌছাইলাম। বেশীক্ষণ 
আংটি পরিয়। থাকিতে পারিলাম না, তাড়াতাড়ি খুলিয়া শুইয়া 
পড়িলাম । j 

তৃতীর রাত্রে আংটি পরিতেই চোখ ঘুমে ঢুলিয়া আসিল, 
gaa পড়িলাম। সেই রাত হইতে স্বপ্নের রাজ্য খুলিয়া 
গেল। একাধিক-সহশ্র-রজনীর রজনীর পর রজনী আমার 
স্বগ্রলৌকে আসিয়া জীবন্ত হইল । সারাজীবন অনেক স্বপ্ন 
দেখিয়াছি, এবার স্বপ্ন আমায় পাইয়া বসিল। রাতের 
পর রাত সেই আংটি পরিয়া শুইতাম, আর আরব্য- 
উপন্তাস-লোকে পুনর্জন্ম লাভ করিতাম। 

স্বপ্নগুলি সুন্দর সুখকর হইয়া আরম্ভ হইত বটে, কিন্ত 
প্রায়ই ভীতিপ্রদ কোনো ভয়াবহ .লোমহর্ষণ ঘটনায় শেধ 
হইত। ঘটনাগুলি ছিন্নবিচ্ছিঘ, বায়স্কোপের মত নূতন ছবির 
পর ছবি চলিয়া যাইত | আমি আর বিংশশতাঁবীতে কলিকাতা 
সহরে হতভাগ্য নগণ্য কেরাণী নই, আমি হাঁরুন-অল-রশিদের 
বোগ্দাদে এক আমীর কি সওদাগর। কখনও দেখিতাম, 
প্রমোদসভায় আমীর হুইয়! বসিয়া আছি, সেতারের Vetta 
wie fect, স্ুন্দরীদেহে স্বর্ণভূষণের শিঞ্জিতে মোহন 
শব্দলোক স্ষ্ট হইয়াছে, সিরাজের সুবর্ণমদিরাপূর্ণ স্বর্ণপাত্র 
নিঃশেষ করিতেছি, সহসা এক বিশাল দৈত্য হুঙ্কার দিয়া 
উপস্থিত হইল, ধূমে চারিদিক্‌ ভরিয়া গেল। কখনও 
দেখিতাম গভীর নিশীথে বোগ্দাদের নির্বাপিত-দীপ সঙ্কীর্ণ 
কোনো পথ দিয়া কোনো আরবতরুদীর পশ্চাতে অভিসারে 
চলিয়াছি ; সহসা কোনো গুপ্তদ্ধার দিয়া সুন্দরী এক গীতমুখরিত 
আলোকোজ্জল প্রাসাদে লুকাইয়া গেল, আর যমদূতের মৃত 
কালে! এক কাঁক্রী mente তরবারি লইয়া আমার পিছন 
পিছন তাড়া করিল। কখনও দেখিতাম, কোনো ষড়বন্তরসঙ্কুল 
সঙ্কটময় অভিসারে সুসজ্জিত বিশাল প্রাসাদের চিত্রিত ww 
কক্ষে কক্ষে কাহীকে Sal Let বেড়াইতেছি ; স্বর্ণদীপ 
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জ্বলিতেছে, ফুলের মালা ঝুলিতেছে, খাঁচায় বুলবুল ডাকিতেছে, 
শুধু সে নাই; FAA এক কারুকার্ধ্যময় গৃহের মেজে খসিয়! 
গেল, কোন্‌ দুর্গন্ধময় রুক্তমাথা মৃতদেহতরা তমিআ্পুঞ্জে 
ডুবিয়৷ গেলাম । রাতের পর রাত এই ভীষণে মধুরে অমৃতে 
গরলে মিশাইয়| নবজগৎ গড়িতে লাগিলাম । 

প্রথম প্রথম স্বপ্ভাল্গার পর বিকট চীৎকার করিয়া 
ধর্মাক্তদেহে উঠিয়া sete ; কিন্ত ধীরে ধীরে ভয় ভাঙ্গিয়া 
গেল, এই গুপ্তহত্যা, এই অন্ধকার দৈত্যপুরী, এই রক্তাক্ত 
মৃতদেহতরা৷ গহ্বর সব যেন উপভোগের আরামের বস্তু হইয়া 
দাড়াইল। তাই যখন হইতে স্বপ্নভাঙার পরও চুপ করিয়া 
চোখ Bem স্বপ্লটাকে সজীব দীর্ঘতর করিবার চেষ্টা করিতাম, 
মনে হইত ঠিক্‌ মাথার গোড়ায় কে aia আছে। চোখ 
মেলিলেই ঠিক্‌ বুঝিতাম কে উঠিয়া চঞ্চলপদে চলিয়া গেল | 





পা 


ঘরের অন্ধকারে ক্ষুধিত চোখে চাহিয়। থাকিতাম, তাহার মুখ . 


দেখা যাইত al, শুধু তাহার দীর্ঘ কৃষ্ণকেশ ঘরের অন্ধকারে. 


বিদ্যুতের মত Aa উঠিত। বেশ বলিতে পারি, কে দে 
উঠিয়া যাইত,--সে উজীর-কন্তা। শাহার্জাদী | 

সুণ্রির রঙ্গমমঞ্চে নব নব দৃষ্তপটে আরব্যরজনীর নাট্যা- 
ভিনয় বেশ জমিতে লাগিল। একদিন সাহস করি! আংটি 
পরিয়া আঁফিসে গেলাম । : প্রথম কয়েকদিন বেশ কাটিল ; 
কোনোরকম অস্বাভাবিকতা অনুভব করিলাম না। 
ভাবিলাঁম, নিশ্চই আরব্য-উপন্তাঁসের লেখক রাত্রে নির্জন 
ঘরে বসিয়া উপন্তাস লিখিতেন) সূর্যের পবিত্র আলোয় এ 
স্বপ্-অঙ্কুরী কোনো মারাজাল বিস্তার করিতে পারে না । 

কিন্ত দিন-সাতেক পরে এক ফাল্গন-মধ্যান্কে আফিসে 
বসিয়া কি এক ভাউচার্‌ মিলাইতেছি, কে যেন অতি 
ব্যথিত অতি মুছুস্বরে কানের কাছে বার বার বলিল, 
‘তোমায় বড় ভালোবাসি ! মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলাম, 


কেহ পাশে নাই, টাইপ্রাইটারের TAG শব্দে আফিসগৃহ, _ 


মুখরিত হইতেছে, সবাই নিঃশব্দে কাজ করিতেছে। 
ara ঠিক্‌ চেয়ারের পাশে দীড়াইয়া কে যেন অতি 
কাতিরস্বরে ডাকিল, ‘ওগো, এসো চাহিয়া দেখি মৃদু 
বাতাসে কয়েকটি কাগজের Fea উড়িয়া যাইতেছে, আর 
বড়বাবু রক্তনেত্রে আমার দিকে তাকাইয়। আছেন | 

পরদিন আংট খুলিয়া গেলাম, কিন্তু কৈ মুক্তি পাইলাম 


Yay 


২য় সংখ্য! ] 


না। রাতের অন্ধকারে যা অস্পষ্ট ছিল, দিনের আলোয় 
তাহা স্পষ্ট হইল। কোন্‌ সে সুন্দরী তাহার লালনাপ্নি 
দিয়া আমাকে ভন্মীভূত করিতে চায়__আমার পিছন পিছন 








SIRI NSO. 


qe ঘুরিতেছে জার ডাকিতেছে? হিদাব দেখিতেছিলাম, এক 


ae, 


ন 


দুই অঙ্কগুলি জড়াইয়! তাহার দীর্ঘ আঁখিপল্পব হইয়া আমার 
দিকে চাহিয়া রহিল। হিসাব বার বার ভুল হইয়া যাইতে 


লাগিল। Heal কাহার আর্তনাদে চঙ্গকিয়া উঠিলাম, ‘ওগো, . 


উঠে এসে! ৷ টাইপ্রাইটারটা সমস্ত ঘরের হাওয়া আকুল 
করিয়া সেই কথাই বলিতেছে, “ert এসো, ওগো এসে! 
সত্যই আসিলাম ; কয়েকদিন পরে আফিসের কাজে 
জবাব দিয়! চলিয়া আসিলাম। 
আংটি পরি আর না-ই পরি, কোনে! অতীন্দিয় লোক 


মাকড়সার জালের মত অতি সুক্ষ Sealer আমাকে ঘিরিতে' 


লাগিল; সেই অবাস্তব অধ্যাত্মলোক হইতে কৃত অজানা 


স্পর্শ, অকথিত বাণী, কত গানের ছন্দ--তাহ! কানে 


শোনা যায় না। শুধু মনে হইত কোনো চিরতৃধিত অশরীরী 
আত্মা আমাকে তৃষ্থার সলিলের মত চাঁহিতেছে ; তাহাকে 
দেখি নাই, বুঝি নাই, শুধু তাহার মনের কাঁপন গায়ে 
আমিয়'লাগে। বাতাসের চেয়েও সে APY, আলোকের 
চেয়েও AX সে আমাকে ঘরে থাকিতে দিত না। 
পথে পথে তাহাকে পাশে লইয়া ঘুরিতাম। সে কতশত 
শতাব্দী পূৰ্বে বোগ্ৰাদে জন্নিয়াছিল, ওই আংটির হীরক- 
খণ্ডের মধ্যে এতদিন সুপ্ত ছিল, আজ আমার আআার স্পর্শে 
জাগিয়া এই বিংশশতাব্দীর বিচিত্র আনন্দময় উন্মত্ত জীবনধারা! 
পান করিতে উল্লসিত হইরা উঠিয়াছে। সহসা ফাল্গুন- 
দ্বিপ্রহরে কোনো মোটরগাঁড়ী-সম'কীর্ণ জনবহুল পথের 
চৌমাথায় HER পড়িতাম, সে যেন কাঁদিয়া বলিত, 
‘ওগো, আমায় আশ্রয় দাও, আমার Swi মিটাঁও ৷৷ মোটরের 


{ ভক্ভকে, ঘোড়ার খুরের AHAB, ট্রামের টংটংএ, পথিকদের 


কোলাহলে সেই ক্রন্দন বার বাঁর ধ্বনিত হইত,_আমাঁকে 
আশ্রয় দাও । বড় রাস্তায় চলিতে চলিতে সহসা সে অঙ্কুলি- 
সঙ্কেত করিয়া ডাঁকিত, “ওগো, এই দিকে ? স্বপ্রাবিষ্টের 
মত কিছুক্ষণ চলিয়া দেখি, বড়বাজারের কোনো বক্র শীর্ণ 
অন্ধগলিতে yal বেড়াইতেছি। কতদিন তাঁহার ইঙ্গিতে 
বাজারের পর বাজার ঘুরিতাম, ফলের দোকান হইতে 





ভুতের গল্প 


NN, 


১৭৫. 
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দাড়িম বেদানা আঙ্গুর, ফুলের দোকান হইতে গোলাপ বেল 
মল্লিকা, আতরের দোকান হইতে কত সুগন্ধি--কত জিনিষ 
কিনিতাম। সহস! দে কোথায় মিলাইয়া যাইত, পসরা! 
পথে পড়িয়া থাকিত। কখনও ঠিক পাশে দাঁড়াইয়া 
কাতর স্বরে বলিত, ওই পঞ্চিল মলিন নগর ছাড়িরা চলো 
চলো বাহিরে যাই ।” ট্যাক্সি ডাকিয়া দরজ। খুলিয়। বলিতাম, 
ওঠো!’ তাহার পাশে গিয়া বসিতাঁম ; কিছুদূর ট্যাক্সিতে 
যাইয়া দেখি সে কোথায় নামিয়া গিয়াছে, বুঝি পথের 
পাঁশের কোনো! রহস্তাবৃত বাড়ীতে চুকিয়া আশ্চর্য্য জীবন- 
লীল! দেখিতে গিয়াছে। 

ধীরে ধীরে তাহার আত্মার সহিত আমার আত্মার নিগুঢ় 
মিলন হইতে লাগিল। বেশ বুঝিতে পারিলাম তাহার 
পূর্বজন্মের স্থৃতি আসিরা আমার মস্তিষ্কের স্বৃতিভাগারে 
জমিতেছে। কত শতাব্দী পূর্বের বোগ্দাদের সৌনর্য্যময় 
ory আনন্দকর জীবনলীলার ধারার সহিত এই বিংশ- 
শতাব্দীর শক্তিক্ষু্ধ স্বর্ণলুন্ধ aa চিরচঞ্চল জীবনলীলার 


ধার| গঙ্গাযমুনার মত আমার মাথায় মিশিয়া আবর্ত স্থষ্ট 


« 


করিতেছে। গন্ুজ-মিনার-শোভিত “te শোভন বোগ্দাঁদ 
নগরের ছাঁয়া এই চিম্নীসন্কুল মাস্তলকণ্টকিত ধূমমলিন 
পাঁধাণপুরীর উপর স্বপ্ছবির মত পলকের জন্য পড়িয়া 
অপরূপ করিয়া তুলিতেছে। সেদিন গঙ্গার পোলের সন্মুখে 
দাড়াইলাম। স্পষ্টচক্ষে দেখিতে পাইলাম, ট্রাম মোটর 
Bata সব কোথায় BPH হইয়া গেল, কলদৈত্যের সব 
আর্তনাদ থামিয়া গিয়াছে, সন্মুখে নির্মল টাইগ্রিসে ছোট 
ছোট নৌকার সারি, শ্বেতপাথরের সীকো দিয়া উটের সারি 
বণিকের পসরা লইয়া ধীরে ধীরে আসিতেছে, কয়েকটি 
ওম্রা হাসিয়া গল্প করিতে করিতে সম্মুখের মিনারমণ্তিত 
প্রাসাদে টুকিল- মাথা লাল 'মথ্মলের ফেজ্‌, জাফ্রান 
রংএর পায়জাম!, সমস্ত পথ আতরের গন্ধে আকুল করিয়া 
দিয়া গেল; কিংখাবের সাঁজপর! কাজী খোজা উন্মুক্ত 
তরবারি as পিছন পিছন যাইতেছে; গোলের ছুই 
ধারে বসিয়া দুইটি ফকির কোরান পাঠ করিতেছে; এক- 
দল ন্নানার্থিনী আপাদমস্তক নীলবাসে ঢাকিয়া ললিত গতিতে 
চলিয়া গেল। বোগ্দাদ নগরের একটি পথদৃষ্ঠ এক 
সেকেণ্ডের জন্য চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে একবার 
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ভাসিয়া কোথায় মিলাইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ আবার এই 
চাঁরিদিকের শোৌভা-গন্ধ-রংএ ভরা বিচিত্র চঞ্চল জীবন ভোগ 
করিতে আকুল হইয়া উঠিলাম। বেশ বুঝিতেছি, সেই 
বোগ্দাদ-সুন্দরী আমার জীবন দিয়া আপন -জীবন ভোগ 
করিতে চার; বিংশশতাব্দীতে নবজাগ্রত সেই অরূপ আত্মা 
বুঝি কোথাও রূপ ধরিতে পাঁরিতেছে না, তাই আমার 
পঞ্চেন্দির দিনা আমার দেহমন দির! জীবন-পিপাঁস! সিটাইয়| 
লইতেছে। 

কিছুদিন ধরিয়৷ আত্মার জগতে বিষম দ্বন্দ চলিতে লাগিল | 
বোগ্দাদের সৌন্দর্ধ্যমন্ত সভ্যতার সহিত বর্তমান সভ্যতার 
ঘাঁতপ্রতিঘাত চলিল। একমাস ধরিয়া কলিকাতায় রাত্রিদিন 
নবনব জীবনরদ আস্বাদন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলাম; 
বর্তমান সভ্যতার সকল রূপ সকল স্থুখছুঃখ সকল বাথা-হর্ষের 
সহিত নূতন করিয়া পরিচয় লাভ করিলাম । ট্রামে, মেটিরে, 
রেলে, স্টিমারে, হাইকোর্টে, শেয়ার মার্কেটে, ব্যাঙ্কে, কলেজে, 
কত স্থানে কত রূপে ঘুরিলাম। সেই আরব-স্থন্দরী আমার 








চক্ষু fra আমার কর্ণ দিয়া আমার স্পর্শ দিয়া নব উপভোগ, 


কুরিল, কিন্তু তৃপ্ত হইল নাঁ। কোনোদিন স্নানের ঘর হইতে 
. বাহির হইতেছি, ' সহসা! যনে হইল, খ্বেতমর্ম্মরপ্রস্তরের 
চৌবাচ্চায় গোলাঁপজলের মধ্যে কে আক নিমগ্ন হইতে 
চাহিতেছে ; খাইতে বনিয়াছি, সহসা বোধ হইল, কে 
বলিতেছে,_কোথায় স্বর্ণপাত্রভরা সিরাজের নুবর্ণমদিরা, 
কোথায় রসভারাক্রান্ত আঙুরের গুচ্ছ! বেড়াইতে বাহির 
হইয়াছি, কে কাতর স্বরে কীদিল,_কোথায় আমার মণি- 
মাণিক্যথচিত নীলবসন, কোথায় আমার সেই কাক্রী খোজ' 
অঙ্কুর, কোথায় সেই গজদত্তখচিত চন্দন্তরুর বিহার-তরণী। 

তারপর চেত্রপূর্ণিমার রাত আদিল। মাঝরাতে দুম 
ভাঙ্গিয়া গেল,'কে আমার ছুই চক্ষু ভরিয়া কাদিতেছে। স্তব্ধ 
faa জ্যোত্নাীলোকে দেখিলাম ছায়ার মত সে দীড়াইয়! কি 
করুণ কাতর চোখে চাহিল। নে চোখ দেখি নাই, তাহার 
দৃষ্টি দেখি নাই, তবু বেশ বুঝিতেছি দে অহনিশ আমার 
চোখের উপর ঘনকৃষ্ণ বিপুল তীব্রবেদনাম্য় চক্ষু-ছুটি রাখিয়া 
চাহিয়া আছে। স্মস্ত জ্যোত্সস।-রাত্রি ভরিয়া চোখের জলের 
বান ডাকিল। সে কীদিতেছে--আমাঁর চক্ষু ভরিয়৷ তাহার 
প্রাণ কীদিতেছে। 


প্রবাপী--জ্োষ্ঠ, ১৩২৮ 
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{ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 








হায় আমার-বালা, হায় শাহাঁজাদী, যে বিপুল সৌন্দর্য্য- 
রশ্বর্ধযমণ্তিত জগতে অপরূপ পৃুষ্পবল্লরীর মত তুমি বিকশিত 
হইয়াছিলে, দে জগৎ আমি কোথায়টুপাইব? আমার এ 
হীন ভগ্রগৃহ, এ দীন আয়োজন, এ ধুলিমলিন বাস্তব পৃথিবী | 


সেই স্বপ্রসম মর্স্মরপ্রাসাদ, হেমদীপদীপ্ত চিত্রিত স্বর্ণপালঙ্কময় 


কক্ষ, সেই হীরামণিমাণিক্যবিজড়িত সজ্জা, পুষ্পিত ales 
আয়োজন, সেই প্রেম্দীপ্ত নৃত্যগীতমুখর সন্তোগপুরী আমি 
কোথায় পাইব ? 

আমার স্থন্দরীকে আর পথে বাহির করি নাই। ইহার 
পর হইতে আপন ঘরে সব দরজা জান্লা বন্ধ করিয়া 
অন্ধকারে দিনরাত ক।টাইতেছি। কিন্তু এই অন্ধকারে সে 
বিদ্যুতের মত চমকিয়া চকিতে আসে যায়; তাহার গত- 
জীবনের সকল উপন্যাসময় জগৎ ধীরে ধীরে উদঘাঁটিত করিয়! 
দেয়) অন্ধকারের বুক হইতে কৃত রংএর উৎস, কত Gy, 
কত গান, কত AT কখনও সমস্ত গৃহ তাহার বলয়-নুপুর- 
বঙ্কারে ভরিয়া যায়, কখনে! তাহার wate অঞ্চল 
আমাকে স্পর্শ করে, কখনও মাদক বেষ্টনে সর্বাঙ্গ বেড়িয়া 
আমাকে মত্ত করিয়া তোলে, কখনও ললিত গতিতে ঘরের 
কোণে কোণে লুকাইয়! বেড়ায়, আমি feat আর গাই না। 
আম'র জীবন দেখিতে ভোগ করিতে আর সে চায় না, 
শত-শত বৎসর পূর্বে সঞ্চিত সুখনস্তোগক্ষুক্ধ সুধা-হলাহলময় 
তাহার জীবন আমার দেহ-মনের পাত্র ভরিয়া ঢালিয়! ঢালিয়! 
দিতেছে | | 

কিন্ত এ বিপ্লব এ সংগ্রাম আর বে সহিতে পারি না, দ্বন্দ 
কিছুতেই মিটিতেছে না. হয় সে মরুকৃ আমি বীচি, নয় 
আমি মরি সে dpe কিন্তু নিজের মন যে কিছুতেই 
মরিতে চায় না) এই বিংশশতাব্দীতে এই খুলিধূমধূসর 
কলিকাতার কেরাণীজীবনেই যে সে বাঁচিতে চায়, এই স্র্য্য- 
pease ধুলিমর পৃথিবীতে এই লোহার-কল-উ্রাম- 
মোটর-শব্দুখর নগরে এই অর্থলোলুপ নির্য্যাতনপ্রিয় 
সমাজের মধ্যেই নে বীচিতে চার--কিস্তু সেই শাহাঁজাদী যে 
শুধু নিছক্‌ সৌনর্ধ্লৌকে অবিচ্ছিন্ন সম্ভোগন্থথে বাঁচিতে 
চার, এ বাস্তবলোকের আলো! হাঁওয়া তাঁহার সহিতেছে না; 
সে কাদিতেছে, দিন দিন শীর্ণ হইতেছে | 

ডাক্তার, এই বাস্তব-অবীস্তবের মধ্যলোকে এই দন্দ্র- 


A 


4 খুব খানিকটা ধোওয়! ছাড়িয়া বলিল, 


২য় সংখ্যা ] 


দোলায় আর থাকিতে পারি ন৷। হয় পৃথিবীর সুর্য্যের আলো 
Pisa te, অতলম্পর্শ অন্ধকারলোকে সাত রংএর ঝার্ণা- 
তলায় দৌন্দধ্যময় চিত্রজগতে বাস করি, যেখানে মন বিনা- 
কারণে বিনাবস্তুতে বায়স্কোপের মত ছায়াছবির অনন্ত 
“-- অস্তোগলোক স্বজন করিতেছে; অথবা এই অন্ধকার দূর কর, 
oie আলোকোজ্জ্বল জীবনকল্লোলময় ধরণীর কোলে 
ফিরিয়া যাই। oe 





ললিত পড়া শেষ করিয়া থাঁমিতেই সকলে নীরবে কয়েক 
মুহূর্ত ধূমপান করিতে লাগিল। সকলের চিন্তা wa 
কুণ্ডলীর মত ঘরের চারিদিক ga ঘুরিয়া বেড়াইতে 
লাগিল। 

AS একটা নূতন সিগারেট কাগজে পাকাইয়। ধরাইয়া 
“কেস্‌ কি বল 
দেখি } 

দুলাল হাদিয়া বলিল, “আরে জী পাঁগূল৷ গারদে 
পাঠাও, illusion, delusion, hallucination—সবই 
আছে ॥ 

হেমন্ত বাধা দিয়া বলিল, “ওহে তোমার ও. P. Iva 
সব symptoms রাখো, আমি ত ae লোকট! double 
personality |’ 

দল হইতে কিছুদ্ূরে একটি চেয়ারে এক ae যুবক 
চুপচাপ, হ্যাভেনা দিগার টানিতেছিল।- সহসা দেখিলে 
তাহাকে পাগল বলিয়া ভ্রম হয়। ' অপরিচিত অস্বাভাবিক 
যুবকটি গম্ভীর ভাবে বলিল, “আমি ত বুঝ্ছি__-লৌকটাকে 
ভূতে পেয়েছে I’ 

“সে.কি-রকম মশাই + 


ভূত মানে আর কি বলুন, যাঁ গত, যা অতীত, সেই 


YU অতীত বোগ্দাদের জীবন আরব্য: উপন্াসের দৈত্যের মত 


ওর ঘাড়ে এসে চেপেছে !” 
সকলে আবার চুপচাপ, | 
ছুলালচন্ত্র বলিয়া উঠিল, “ওর ওই আংটটি গঙ্গার জলে 
ফেলে দাও, আর এইগুলো পুড়িয়ে ফেলো, ত! হলে সব 
রোগ সেরে যাবে? 
গোপেন্‌ উত্তর করিল, ‘ত! হলে ভাই, ওর দেহটা এক- 
২৩-২ 


ভূতের গল্প 
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খানি পোড়াকাঁঠ হয়ে যারে, আর মনটা হবে তপ্ত ধূসর মর- 
ভূমি--জীবন থেকে সব রং রস আনন্দ চলে যাবে” 

gala আবার বলিল, “লোকটা বে পাগল হয়েছে সে 
বিষয়ে ত কোনে! সন্দেহ নেই-_2002070901--010- 
sional insanity-—লক্ষণ সব মিলিয়ে দেবো 

ললিত তাহার সিগারেটটি নিঃশেষ করিয়া বাধ! দিয়া 
বলিল, ‘কিন্ত ওই আংটির গল্পে একটু ভূল আছে, আমি তা 
werd দিতে চাই,--আসলে ও-আংট বোগ্দাদ থেকে আন৷ 
হয়নি, ও আর্ট পরে আরব্য-উপন্থাসের লেখকও লেখেননি, 
আর ওটা সোনারও নয়; গেল পূজায় যখন দিল্লী যাই, এক 
ইহুদীর দোকান থেকে সথ্‌ করে আমি ও-আঁংটি কিনেছিলুম ; 
তার পরে প্রিয়-বাবুকে আরব্য-উপন্তাসের গল্প জড়িয়ে 
উপহার দি, তখন তিনি বার্টন নিয়ে মেতে আছেন। সুতরাং 
আংটিটি নেহাৎ মেকী । 

ললিত টুপ করিতেই সকলে উচ্চস্বরে হাঁসিয়া উঠিল। 
কেবল অপরিচিত যুবকটি বক্র ঠোট একটু কাপাইয়া গম্ভীর 
ভাবে বলিল, “আপনি আংটি সম্বন্ধে, বানিয়ে বা বলেছিলেন 
তাই সত্যি, আংটিটা হারুনঅল্-রশিদের সময়ের P 

সকলে বিন্মিত হইয়া এই age যুবকটির দিকে 
তাকাইল। সে জ্রক্ষেপ না করিয়৷ বলিল, ‘আচ্ছা, আমি 
একটা সত্যি ভূতের গল্প বল্ছি গুনুন্‌ 

যুবকটির কালো! জল্জল্‌ চোখ-দুইটির দৃষ্টিতে সকলে 
wa মৃত চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতে লাগিল, যুবকটি 
বলিতে আরম্ভ করিল-_ 


কয়েক বৎসর আগে এই কলেজে রেবতী স্বলিয়া একটি 
ছেলে পড়িত। ছেলেটি যেমন সুপুরুষ তেরি সৌখীন ছিল। 
থার্ড ইয়ারে পাশ করিয়া যখন ফোর্থ-ইয়ারে উঠিল, কলেজের 
প্রায় সব নার্সের সঙ্গেই তাহার আলাপ হইল । হাঁদ্‌ছেন 1 
বাস্তবিক সে নার্সদের খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখিত, এই যে 
তরুণীরা দিনরাত অজান! রোগীদিগকে মা-বোনের মৃত 
সেবা করিতেছে, তাহা দেখিতে তাহার বড় ভালো লাগিত ; 
ইচ্ছ। করিলেই সে সুন্দরী নার্সদের সঙ্গে খুব ভাব করিতে 
পাঁরিত, কিন্তু সব সময়ই সে সসন্মানে দুরে থাঁকিত। 

হীম্পাতালে ঢকিয়াই একটি নার্সকে তাঁহার বড় ভালো 
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লাগিল। সে দেখিতে ফর্সা ছিল না, কিন্তু তাহার চোখে 
মুখে খুব উজ্জলত! নিগ্ধতা ছিল, যেন সে বাংলা কুটারের 
একটি মেয়ে। হাঁস্ছেন ?- সত্যি বল্ছি, তার এই ভালো 
লাগার মধ্যে লালসা একটুও ছিল all যদি সে তাহাকে 
রাডালীর ঘরে কোথাও দেখিত, সে নিশ্চয় ডাকিয়া 
বলিত, “ভুমি আমার বোন, আমায় তুমি দাদা বলে 
ডাঁক্বে ৷’ 

oat লি-র চোখ-ছুটির দিকে চাহিলেই মনে হইত 
বেন সে নিশীথের frre, অন্ধকারে শৃন্ত নয়নে চাহিয়া চাহিয়! 
কত রাত্রি কাটাইরাছে ; কিন্ত আঁখির সেই অন্ধকার দীঘির 
জলের মত স্নিগ্ধ হইলেও বিছ্য্গর্ভ। সে বড় কারো সহিত 
মিশিত না, অন্ত নার্সদের সঙ্গে গল্প করিত না) যতক্ষণ 
হাম্পাতালে কাজে থাকিত) তাহার মুখে কি প্রসন্নতা 
আনন্দের হাসি মাখানো থাকিত, কিন্তু হাস্পাতালের বাহির 
হইলেই সে যেন তাপদগ্ধ লতার মত হুইয়া পড়িত। রোজ 
দন্ধ্যাবেলীয় টেনিস্‌ খেলিয়া রেবতী যখন মোটর হাকাইয়! 
নার্সদের বাড়ীর সম্ুখ-পথ দিয়! বাড়ী ফিরিত, প্রায়ই দেখিত__ 
. নার্স লি-- চুপ করিয়া! তেতলার বারান্দায় দীড়াইয়া আছে। 
সন্ধ্যার সময় অনেক নার্সের নিকট অনেক বন্ধু আসিয়া 
গল্প করিত, বেড়াইতে লইয়া যাইত, কিন্ত নার্স লি-_র 
নিকট কোনো বন্ধু আসিত না, নূতন কোনো লোক 


বন্ধুত্ব করিতে চেষ্টা করিলে সে প্রশ্রয় দিত al) বিকালে. 


ছুটি পাইলে প্রায়ই সে বেড়াইতে বাহির হইত না, কোনে! 
কোনে! CAT সন্ধ্যায় একলা বাহির হইত। রেবতী 
লুকাইয়৷ খোঁজ নিয়া জানিয়াছিল, তাঁহার নামে কোনো! 
চিঠি আসে a, সেও কাহাকে চিঠি লেখে না। নার্সটির 
বিষয়ে কত কথা৷ সে ভাবিত, এর জীবন সজল অন্ধকারের 
মত অশ্রুঘন রহস্যে ঘেরা, ইহার জীবনের সহিত কাহারও 
হুঃখের পাপের ইতিহাস জড়ানো । আসল কথা- নার্সটিকে 
সে একটু ভালোবাঁসিরাছিল। হাঁস্ছেন্‌ ?--দেখুন একটি 
যুবতীর প্রতি এক যুবকের মনের ভাব বলা খুব শক্ত। 
রেবতীর ভালোবাসার cre ছিল, করুণা ছিল, হয়ত একটু 
- কামনাও ছিল। যাক্‌, গল্পটা বলি। 

রেবতী অনেক কষ্ট করিয়া .নার্সটির সহিত একটু 
একটু ভাব করিল? ধীরে ধীরে ভাব জমিয়া আসিতে 


প্রবাসী-_জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ 
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লাগিল; কেমন করিয়া! দুইজনের মধ্যে ভাব হইয়া গেল 
তাহা দেখিয়া দুইজনেই অবাক হইল। মাঝে মাঝে জল- 
হাওয়া সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ ও রোগীদের পথ্যের অল্পত! 
সম্বন্ধে বলিতে বলিতে gael মনের কথাও বলিয়া , 
ফেলিত। নার্স লি--যে কোনো যুবকের সহিত আলাপ _ 
করিতেছে দেখিয়া হীম্পাতালের সবাই অবাক হইল । 
নার্সটকে রেবতীর দিন দিন খুবই ভালো লাগিতে 
লাগল। রেবতীর মনে হইত, অন্য সব নার্স কর্তব্যের 
অনুরোধে কাজ করে, কিন্তু তাহার নার্স প্রাণের প্রেরণায় 
সেবা করে, তাহার অন্তর হইতে করুণার উৎস অনুক্ষণ 
উৎসারিত হইতেছে; অন্তের কাছে রোগী-সেবা একটা 
বাহিরের কাজ, কিন্ত নার্স লি--র কাছে এই রোগী- 
weral তাহার প্রাণের আহার, এ কাজ একদিন বন্ধ 
করিলে সে বেন মরিয়া যাইবে ৷ ' 
একদিন রেবতী মোটর চাঁলাইয়া ধর্ম্মতল! ঈসা 
যাইতেছে, দেখিল ফুটপাথ দিয়া নার্স লি-- কি একটা জিনিষ 
হাতে করিয়া একা চলিয়াছে। মোটর থামাইয়া, নার্সের 


কাছে গিয়া রেবতী বলিল, ‘চলো নার্স, তোমায় হাস্পীতালে 


পৌছে দিয়ে আলি, - 
নার্সের মুখ রাঙা হইয়া! গেল, ভীত-করুণ-নয়নে চাহিয়া 
বলিল, ‘না, না ;*সে কিছুতেই হতে পারে aly তারপর 


এক চলন্ত ট্রামে লাফাইয়! উঠিয়া পাঁলাইল | 


রেবতীর ভারী ইচ্ছা করিত নাকে কিছু সাহায্য করে, 
কিছু উপহার দিয় তাহাকে সুখী করে। কিন্ত নার্স যে 
কিছুতেই লইবে না তাহা ot জানিত। একদিন সে 
মিনতির স্বরে বলিল, দ্যাখো» তোমায় একটা বেড়াতে যাবার 
পোষাক উপহার দেবো, তোমার নিতেই হবে. সত্যই 
নার্সের কোনো ভালো ইভনিং coy ছিল Al | 

‘না, না, সে অসম্ভব’ বলিয়া নার্স আর-একটি রোগীর 
বেডের নিকট পাঁলাইল। 

আর-একদিন নার্স একটি ছোট ছেলেকে মাতার মত 
আদর করিতেছে, রেবতী পাশে আসিয়া ধীরস্বরে বলিল, 
‘তুমি দিন দিন রোগ! হোচ্ছ, তোমার একটু বেড়াতে রাওয়া, 
দর্কার, আমার সোফারকে দিয়ে মোটর পাঠিয়ে দেবো, 
তুমি বিকেলে ছুটি পেলে বেড়াতে যেও I 


হয় সংখ্যা ] 


নার্স চুপ করিয়া Say ঢালিতেছিল, রাগিয়! বলিয়া উঠিল, 
তুমি এখান থেকে চলে যাও !' 

রেবতী ব্যথিতকণ্ে বলিল, "আচ্ছা, আমাকে তুমি 
. তোমার বন্ধু বলে মনে করে! না, তোমার আপন ভাই 
~ থাকলে সেও ত তোমায় এই কথাই WEI 

নার্সের চোখ-ছুটি বক্‌বক্‌ করিয়া উঠিল, একসঙ্গে 
তিন দাগ Gay ঢালিয়া ফেনিয়াছিল, ছুই দাগ শিশিতে ঢালিয়া 
নীরবে ছেলেটিকে Gay খাঁওয়াইল। 

সে রাতে রেবতী যখন হীম্পাতীল হইতে বাহির হই- 
তেছে, সহম! নির্জন গেটের সাঁম্‌নে নার্স আসিয়া তাহার 
সামনে দাড়াইল। নতমুখে কাতিরকণ্ঠে বলিল, দ্যাখো, 
আমি বড় ছুঃখী। ছুঃখীজনকে ভালোবাঁস্‌লে দুঃখ বেড়েই 
যায়-_কেন তুমি আমায় বন্ধুর মত ভাঁলোবান্তে চাও? 
Be কথাগুলি কোনমতে বলিয়া রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে 
_ সে চুটিয়া পালাইল।' _ 

ইহার পর হইতে মাঝে মাঝে রেবতী নার্দকে লইয়া 
মোটরে বেড়াইতে যাইত। থিয়েটারে, বারস্কোপে, ইডেন 
গার্ডেনেও লইয়া যাইত | 

হাঁস্‌ছেন 1--হাস্থন--এসব আপনারা ঠিক্‌ বুঝ্তে 
পার্বেন না। রেবতী Mee বুঝিল--এই প্রেম এই আদর 
নার্সকে বেদনা দিতেছে। প্লে কোথাও যাইতে বা কোনো 
উপহার গ্রহণ কাঁরতে শুধু wee নয় ব্যথিত হয়। 
অথচ এর কারণও জিজ্ঞাসা করা যায় al | 

একদিন সে বলিল, ‘দেখ নার্স, তোমার যখন যা দর্কাঁর 
হবে, যেখানে যখন বেড়াতে যেতে ইচ্ছে কর্বে আমায় 
বোলো; আমার .ইচ্ছামত তোমায় আমি কিছু দেবো বা 
বেড়ীতে নিয়ে যাবো এ আমি মোটেই চাই না 

নার্স মৃঁছু হাসিয়া বলিল, “আচ্ছা বন্ধু, আচ্ছা 1 

তার পর সেই রাত আসিল। 


~~ 
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খুবকটি যেন শিহরিয়া উঠিয়া কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপ 
করিল। ভর্দদগ্ধ সিগাঁর না ধরাইয়াই মুখে পুরিয়া টানিল। 
FAB TBH, তাহার চোখের তর্বারির ঝলকের "মৃত 
ae আগুনের ভাটার মত জ্বল্‌ জল্‌ করিতে লাগিল। 
ধীরে আবার বলিতে আরম্ভ করিল i-- 


ভূতের গল্প 
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সে রাতে নিশ্চয় চন্দ্র গ্রহ তাঁরা কি চক্রান্ত করিয়াছিল, 
মাটি জল হাওয়া fe ava মাতিয়াছিল; বারস্কোপের 
ফিল্ম মোটর-গাড়ীর কল কালকাতার পথগুলিও সেই 
ষড়বন্ত্রে যোগ দিয়াছিল। | 

অনেকদিন পরে রেবতী নার্সকে লইয়া বায়স্কোপে 
গেল । নার্সের পাশে বসিতেই কি মোহে তাহার সর্ব্বদেহ 
আচ্ছন্ন হইল, সিমনেমাহাউসের অন্ধকার আলো, সম্মুখে 
ছায়াছবির খেলা, সব মিলিয়| কি মোহজাল রচনা করিল 
তাহার সকল শিরা-উপশিরায় রক্ত কেন বারবার 
ঝিল্মিল করিয়া উঠিল, দে বুঝিতে পারিল না| অন্তরে 
কোথায় বেন কি চাপা ছিল, সহস! StS হইয়া চারি 
দিক আগুনে ধোওয়ায় ছাইয়া গেল। কি ছবি দেখানে 
হইতেছে, গল্পটা কি, এসব যেন সে কিছুই বুঝিতেছিল না) 
কেবল এক বিরাট অসহনীয় আনন্দময় অঙ্ভূতিতে দেহমন 
আচ্ছন্ন হইয়া গেল-_সে নার্সের পাশে বসিয়া আছে। 

বায়স্কোপ-শেষে যখন দুইজমে মোটরে চড়িল, সম্মুখের 
বিশাল ময়দানে দক্ষিণ বাতাস ও ওজ্যাৎস্থালোক মিলিয়! কি 
অপূর্ব মায়াজগৎ সুজন করিয়াছে। কালো গাছের সারির 
মধ্যে হীরার মত আলোর মাল! । সে রাতে. মার্সেরও কি 
হইয়াছিল | রেবতী যখন সেই আলোছাঁয়াঘন রহস্যময় 
মায়ারাজ্যের দিকে মোটর ছুটাইল, সেও ত বারণ করিল না! | 
তাহার ঘনকালো চোখে আজ কি যিদ্যৎ-উৎসধ, তাহার 
মলিমমুখে কি অফ্রণজ্যোতি-লীলা । আজ তাহাদের দেহ- 
মন কোন্‌ মায়াবিনী মন্ত্র পড়িয়! উন্মত্ত করিয়া দিয়াছে। 
প্রিয়া-গৃহ-যাত্রী প্রেমিকের মত মোটরটা৷ আনন্দ, আশঙ্কা, 
আবেগে ছুলিয়া ছুলিয়া সেই গ্নিগ্ঠতরুচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন পবনচঞ্চল 
জ্যোৎসামার়ালোকের দিকে ছুটিয়া চলিল। 

রাত বারোটা বাঁজিয়! গিয়াছে? সম্মুখে দীর্ঘপথ জন্হীন) 
স্তব্ধ; দুইধারে গ্যাসের পোষ্টগুলি নিস্তব্ধ প্রহরীর মত 
আঁলোকমালা জালাইয়! স্থির হইয়া দীড়াইয়া আছে, বেন 
গভীর নিশীথে কে মহাঁসমারোহে আসিবে তাহার আরোজন 
করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে | চি 

মধুযামিনী-শেষে অভিসারিকার মত মোটয়্টি চঞ্চল- 
চরণে ক্রান্তনরনে ote দিয়া সুখহীন গৃহের দিকে ফিরিয়া 
চলিয়াছে ; এককোঁণে এক তরুণী--বিপধ্যন্ত কেশ, এলায়িত 


পাস 


১৮০ | প্রবাসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ *[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


Sy, বিরস বদন) অপর কোণে এক যুবক মড়ার মত অপর পাশে শবের মত SMG যুবক Sal মোটর চালাইবার 
অসাড় হইয়া steering wheela হাত দিয়া চুপ করিয়া! বৃথা ভান করিতেছে; মোটর কিন্তু রক্তপাঁন করিয়া Ga 
বসিয়া, মোটর আপনিই চলিয়াছে। সুখে উন্মত্ত হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে! 
অনন্তপ্রারিত অন্ধকার পথ দিয়া কোনো ভীষণ 'দৈতা অন্ধকার আকাঁশের মত অন্তহীন পথ দিয়া লৌহরথ 
হুঙ্কার করিতে করিতে দুইটি ভীত ব্যথিত যুবক-যুবতীকে ছুটিতেছে, এক পাশে নিধ্যাতনন্ষবধা বুভূক্ষিতা অশ্রুসিক্তা - 
বুকে করিয়া কোন্‌ অজানা উদ্দেশ্যে লইয়া ছুটিয়াছে, আর নারী, অপর দিকে শক্তিক্ষিপ্ত প্রেমতৃষিত চিন্তামগ্ন পুরুষ, 
পথের মাঝে কাহারা অগ্নি-উজ্জল-নয়নে তাকাইয়! বিদ্রপের মধ্যে রক্তমাখা কান্বো শব মৃত্যুর রূপ ধরিয়া লৌহরথ 
হাঁসি হাঁসিতেছে। হাকাইতেছে। পথের আঁকে বাঁকে গ্রহতাঁরার মত. কাহার! - 
অনেক দুরে ভূতের মত কাহার কাঁদে! ছায়া দেখা গেল, চাহিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে,_কোথায় 1 কোথায় ? 
সহসা সে কৃষ্চমূর্তি কোথায় মিলাইয়। গেল ; ater AS তিন বছর আগে He এমি জ্যোৎসারাতে ওই এমার্‌ 
দেখা গেল, আবার মিলাইল ; হঠাৎ মোটরটা Ga সিংহের জেন্সি-রুমে রেবতী এক মাতাল ফিরিঙ্গি সাহেবের রক্তাক্ত 
মত গর্জন করিয়া শিকারের . সন্ধানে সেই মূর্তির পিছন দেহ বহন করিয়া আনিয়াছিল। সাহেবটি দে রাতেই 
পিছন ছুটিল। 3 মারা গেলো। 
দে নিকষ মূর্তি ঠিক মোটরের সামনে আসিয়া | 
দীড়াইল ; যেন তাহার সহিত লড়াই করিবে, একটা বোঝাপড়া যুবকটি একটু fal একবার সিগার টানির। আবা 
করিয়। লইবে। সে মূর্তি ত এতক্ষণ সম্মুখে কোথাও ছিল না, বলিতে আরস্ত করিল। 
নিশ্চয় সে পথের Steal পিচ ভেদ করিয়া সহরের অন্ধকার 
ড্রেন হইতে উঠিয়া আসিতেছে। রেবতী steering wheel পরদিন সকালে রেবতী যখন মোটর বাহির করিয়া 
ঘুরাইল। আমি সত্য বলিতেছি, আমার বিশ্বাস করুন, রেবতী চাঁলাইতে গেল, হঠাৎ কিসের শব্দে আপদিমস্তক শিহরিয়! 
বামের দিকে মোটর ঘুরাইল, কিন্তু মো. কোনোমতেই উঠিল) ঠেলা দিতেই মোটরখানি অস্বাভাবিক চীৎকার 
ঘুরিতে চাহিল না, ক্ষুধিত ব্যাত্ের মত মোটরটা ভূতের মৃত করিতেছে। না, এ ত ইঞ্জিনের ঝক্ঝক্‌ শব্দ নয়, এ যে 
কালো মানুষটার ঘাড়ে লাফাইয়া গিয়া পড়িল; তাহার বুকের সেই বুড়ো সাহেবটার করুণ আর্তনাদ, মোটরের লোহার কক্ষ 
উপর পড়িয়া চুপ করিয়া ধীড়াইয়া রক্ত পান করিতে করিতে ভরিয়া সেই কাতরধ্বনি পোর! রহিয়াছে, একটু নাড়া 
কোনো প্রতিহিংসার জালা দুর করিতে লাগিল] দিলেই সেই ধ্বনি চারিদিক আকুল করিয়া বাজিয়া ওঠে।। 
দীর্ঘ কালো পথের বুক ভেদিয়া এক করুণ আর্তনাদ পেট্রোল ঢাঁলিতে গিয়া রেবতী ভয়ে চীৎকার করিয়! উঠিল। 
উঠিয়া সমস্ত বাযুস্তরে ছড়াইয়া গেল, যেন নগরের অন্তস্তল আর মোটর চাঁলাইতে পেট্রোলের দর্কার হইবে না, 
হইতে দে wal উঠিতেছে। গ্যাসের আলোগুলি সজল পেট্রোলের পাত্র রক্তে কানায় কানায় ভরা, এ নরর্‌ক্তে 
চোখের কম্পনের মত শিহরিয়া উঠিল__ আহা আহা! মোটর Sei পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত মৃত্যুরাজের 
মুকুলিত বৃক্ষশীখা দোলাইয়া হপুপ্রাসাদশ্রেণী কীপাইয়া বসন্ত- দুয়ার পর্য্যন্ত যাওয়া যাইতে পারে। রেবতী অসাড় স্তব্ধ হইয়। | 
বাতাস বহি! গেল--হায় হায় ! দ্বাড়াইয়া রহিল) সহসা মোটরের বুক ফাটিয়া কারা tf 
হিংস্র জন্ত যেমন শিকার বধ করিরা গহ্বরের দিকে বহন গেল, একটা বিদ্রপের হাসি উঠিল; সেই বুড়োটা যেন 
eo CEN ID হাঁঃ হাঃ করিয়া হাসিতেছে-_ কেমন | কেমন! 
তুলিয়া লইয়া আবার ছুটিল । এক পাশে মৃচ্ছিতা নারী; রেবতী দৌড়িয়া পালাইল। 
মধ্যে আহত শিকার, কাশগুচ্ছের মত শ্বেতকেশের উপর . সারাদিন একা ঘরে কাটাইল।. সন্ধ্যায় শঙ্কিতপদে 
উপলমূণির মত রক্তবিন্দু cosmetics ঝক্ঝকৃ্‌ করিতেছে, কম্পিত বক্ষে গ্যারেজে ঢকিতেই আবার সেই, আর্তনাদ) — 





২য় সংখ্যা | 
বিদ্রপের হাসি! রেবতী মুর্চ্ছিতের মত টলিতে টলিতে 
বাহির হইয়া আসিল। 
ভূতের মত পথে YA ঘুরিয়া যখন সে কেজে 
. আসিয়। পৌছিল, তখন গভীর রাত্রি, চারিদিক্‌ wa, 
*- আকাশে সুন্দর জ্যোৎস্না । I 
রেবতী গেটের কাছে আসিয়া দীঁড়াইল, কলেজে ঢুকি 
পা সরিতেছে না; কতক্ষণ দীড়াইয়া ছিন্ধ জানি না, সহসা যেন 





বরফের মত Shel হাওয়ার স্পর্শে চমকিয়!। উঠিল। চাহিয়া 


দেখিল, মুন্তিমতী ব্যথার মত সন্মুখে নার্ দাঁড়াইয়া, ধূম- 
মেখল! অগ্নিকুণ্ডের মত চৌখ-ছুইটি জলজল্‌ করিতেছে। 
সে আসিয়া নির্বাক দীড়াইয়া শুধু হিমস্পর্শে রেবতীর একটি 
হাত ধরিল। 

ভয়বিজড়িত ধীরস্বরে বলিল, “সে এসেছিলে! |? 

কে? 

যাকে তুমি কাল মোটরে চাপা দিয়েছিলে 
সে দাহেবট| ত কাল রাতেই মরে গেছে 
\ হা, কিছুক্ষণ আগে ওই মৰ্ণের সাম্নে দীড়িয়ে ছিল্ম, 
মৰ্গ, থেকে সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো, কি করুণ ন্যনে 
তাকালে THA, কেন আমায় এত ভয় দেখাচ্ছ? এবটা 
প্রচণ্ড হাঁসি হেসে সে মিশিয়ে গেলো-জানো ?$-- ও আমীর 
বাবা-+ 

“তোমার বাবা! 

হা, আমার আপন বাবা নর» মার সঙ্গে তার বি: 
হয়নি, তবু আমার বাবা! 

‘ey রেবতী ভয়ে বিকট শব্দ করিয়া উঠিল। 

নার্স সেদিকে কোনো ত্রক্ষেপ না করিয়া we স্বরে 
বলিয়া যাইতে লাগিল, ‘তোমার সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা, 
আর দেখ! কর্তে চেষ্টা কোরে! না, পাবেও না--কালই 
(আমি চলে যাচ্ছি 

রেবতী অনাড় হইয়া দীড়াইয়া রহিল। নার্স ভগ্স্বরে 
বলিতে লাগিল, ‘জানে| রেবতী, আমিও একদিন একজনে 
ভাঁলোবেসেছিলুম, দেও আমায় বাঁদ্‌তো-_-আমাদের বিয়েৰ 
সব ঠিক্‌্ঠাক্‌ ; এমন সময় মা পাগল হয়ে গেলো-_আমার 
জন্মের সব কথা বলে CHCA Gs !--সব স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে 
-_সে রাঁতে .ভেবেছিলুন্ন যদি সত্যিকার বাবাকে পাই ত খুন 


uw 


ভূতের গল্প 


উই, 


করি-_তাই সত্যি হোলো--ওঃ {ওই পায়ের শব্দ শুন্‌ছো 
না? ওই যেআন্ছে !--ওই |” | 

আর্তনাদ করিয়া রেবতী বলিল, ‘লিলি !-আঁর কিছু 
মুখে আদিল al) নার্স তখন শীতক্রিষ্টের মত কীপিতেছে। 
দক্ষিণ বাতাসে কয়েকটি পাতা fal -পড়িল, একদল 
কাক প্রভাত ভাবিয়। ডাকিয়া উড়িয়া গেল, একটা মোটর 
Ba পথ কীপাইয়। ছুটিরা চলিয়া গেল। 

কিছুক্ষণ পরে we বিরৃতকণ্ঠে নার্স বলিল, *গুড্নাইট্‌ 
Gq j 
রেবতী তাহার ws মুখের দিকে ভীতলজ্জিত করুণ 
নয়নে চাহিল; কি বলিতে যাইতেছিল, গল! শুকাইয়৷ 
গিয়াছে, কম্পিত হাঁতখানি দিয়া নার্সের শীতল হাত মুহূর্তের 


wy ধরিয়া যেন কিসের ভয়ে ate দিল। নার্স আর 


তাহার দিকে তাকাইল না, টলিতে টলিতে চলিয়া গেল। 
রেবতী ভাবিল তাহার পিছন পিছন গিয়! তাহাকে ধরিয়া 
ঘর পধ্যন্ত পৌছাইয়। দিয়া আসে; কিন্তু পা-দুইটিকে কে 
যেন পেরেক মারিয়! মাটির সহিত পুতিয়া দিয়াছে। 

নার্স অদ্বশ্য হইলে বহুকষ্টে পা-হুইট টানিয়া টানিয়া 
একটু অগ্রসর হইল, কিন্ত মর্গের নিকট আসিতেই পা আর 
নড়িল না। ওই, ওই ত সে মর্গের দরজায় দীড়াইরা 
সত্যই রেবতী দেখিতে পাইল সেই কালো সার্জের AP পরা 
"রক্তমাখা বৃদ্ধ সাহেবট! মর্গের দরজায় ঠেদ্‌ দিনা দীড়াইয়া 
আছে, তাহাকে দেখিয়াই অসম ভাবে পা ফেলিতে ফেলিতে 


_ তাহার দিকে অগ্রসর হইল, উজ্জল চন্দ্রালোকে রক্তের ধারা 
. গলিত স্বর্ণের মত ঝল্মল্‌ করিতেছে ; সহসা সে দীড়াইয়! 


হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল; সে facta হাঁসি সমস্ত 
বাতাসে ছড়াইয়া গেল) হাঁসির সঙ্গে সঙ্গে মর্গের ঘর ভরিয়া 
প্রেতলোকের এক্যতান বাদন আরম্ভ হইল। আমি সত্য 
বলিতেছি, রেবতী শুনিতে পাইল, সেই Goo বিকট দন্ত 
বাহির করিয়া বলিতেছে, ‘কেমন! কেমন? আর মর্ণের 
ভিতরের প্রেতলোঁকের রাগিণী বাজিয়া উঠিয়া তাল 
দিতেছে__বায়স্কোপ ! বায়স্কোপ? সে স্পষ্ট শুনিতে পাইল, 
হাড়ের থটাথট্‌ শব্দে ঘর আকুল । মর্গে যত দেহ ব্যবচ্ছেদ 
করা হইয়াছে, তাহার! ফিরিয়া আসিয়াছে, একদল কঙ্কাল 

হাঁত-ধরাধরি করিয়া নৃত্য করিতেছে, অপর দল গানের | 


. ১৮২ 





আমর Sea বসিয়া আছে। সহসা! সেই দলপতি Teri 
আর্তনাদ করিয়া উঠিল--“লিলি! লিলি! আর কন্বালগুলি 
খটাখট্‌ শব্দে তাল দিল ‘মোটরুকার | মোটরকার !, 

রেব্তীর মাথায় রক্ত cal বৌ করিয়া ঘুরিতে লাগিল । 
উন্ধার মত ছুটো চোখ দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া তাহাকে 
গ্রাস করিতে আসিতেছে । অজ্ঞান হইয়া পথের রাহা 
লৃটাইয়| পড়িল। 


যখন জাগিল, এক পুলিশ রুলের গুতায় তাহাকে ঠেলা - 


দিয়। উঠাইতেছে, 
. করিতেছে | 
তার পরদিন হইতে নেই নাকে বা রেবতীকে কলেজে 
কেহ দেখে নাই। মোটরময় সহরে থাকা রেবতীর সহিল 
না, কোন্‌ নিরুদ্দেশে দে চলিয়। গেল। জীবনে আর সে 
কখনও কোনো নারীকে ভালৌবাসিতে. পারিবে না, জীবনে 
আর নে কখনও মোটর চড়িতে পারিবে না।: 


মাতাল ‘ভাবিয়া অজস্র গালিবর্ষণ 


শেষের কথাগুলি করুণ কান্নার সরে বলিয়! যুবকটি 
চুপ্‌ করিল | 

সকলে স্তব্ধ হইয়া সিগারেট es লাগিল। ধোঁওয়ায় 
ধোঁওয়ায় সমস্ত ঘর ধূসর হইয়া গেছে। 

ছুলাল Vege হইয়া বলিল, ‘গল্পটা সত্যি মশাই 9’ 


প্রবাসী__জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ 


T ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





ধীরে যেন কোন্‌ সুদুর লোক হইতে উত্তর আদিল; 
‘আমারই নাম রেবতীমোঁহ্‌ন ? 

সকলে হেলান দিয়া শুইয়া! ছিল, উত্তর শুনিয়াই খাড়া 
হইয়| বসিল! ঠিক্‌ সেই সময় এমারজেন্দী রুম হইতে ডাক . 
আমিল। সকলে CHa দীড়াইতেই দুলাল আশ্চর্য্য হইয়া 
বলিল, “কই হে, রেবতীমোহন কোথায় সর্লে| 2”. 

তাই ত হে চক্গেঞ নিমেষে কোথায় অদৃষ্ত হলেন ? 

‘al হে না, ও নিশ্চয় কোনো ভবধুরে, কোনো মত্লবে 
এসেছিলো) .নেহাৎ ধর! পড়ে oan গল্প বানিয়ে বলে" 
গেলে! !” 

আমার ত ভাই, মনে হয় ও কথনও সত্যি রেৰতী ন নয় 

ললিত বক্র হাঁসি হাঁসিয়া বলিল, ‘আমি ঠিক্‌ বল্তে পাঁরি, 
সত্যি রেবতীমোহন সেই নার্সটিকে নিয়ে কোনে! দুরদেশে 
পালিয়ে বাস কর্ছে। | 

গৌঁপেন্‌ বলিল, ‘চলোঁ হে, এখন চলো --হঠাৎ বিরাগী হয়ে 
কে আফিম থেয়েছে। এখন সারারাত তাঁকে নিয়ে কে ছুটো- 
ছুটি করে-_রেবতীমোহনকে পেলে মন্দ হতো মা) আঁফিম- 
খোরের সঙ্গে তাকে ধরে ছোটালে ভূতের নেশাটাও কেটে 
যেতো!’ 

দুলাল একটু ভয়ে ভয়ে বলিল, (লোকট। fee ঠিক 
ভূতের মত এলো আর চলে গেল ।» 


ভ্রীমণীন্দ্রলাল বনু ৷ 


ব্যর্থ 


পঙ্ধ-প্রাচীর পেরিয়ে কমল . 

আন্চে- বয়ে হিয়ার দলে 
অন্ুরাগের থে বাণী রূপ-রাগের ছলে, - -- 
রুবি যদি সে তাঁর ea 
সে তাঁর বুকের রাড! ব্যথা 
FS নারে মেঘের আড়ে 


লুকিয়ে শুধুই রয় বিরলে, ? 


ছিল থে তাঁর থাকাই ভালো পঙ্কতলে | 


“ ব্যাকুল গোলাপ কাটার ব্যথা 
আপন বুকে আপৃনি সয়ে, 
দেউল-দৌরে আস্চে হাসি-গন্ধ লয়ে ; 
দেবৃতা যদি ব্যথার সে দান | 
রক্ত-নাখা সে রাডা প্রাণ 
.. হেলায় ঠ্যালে--গোলাপ যদি 
পূজার কাঁজেই লাগ্ল না হাঁয়, 
শীতের মরণ কেন আঁহা ডাক্ল না তায়! 
শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্তী | 


e 


২য় সংখ্যা ] 
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যাদুকর 





১৮৩. 


বি পিপসিপাসসিপাস্পিাসিপাসসিপাসি RRS. URAL, 


যাদুকর 


[ আনাতোল্‌ Sty হইতে ] 


লুইরাজার সময়ে ফ্রান্সের tha শহরে বার্নাবি নামে একজন 
ges ছিল। সে শহরে শহরে অদ্ভুত শক্তির নানারকম খেল! 
দেখিয়ে বেড়াত। 

পরিষ্কার দিন থাকলে সে কোম্পানীর বাগানে একখানা ছেঁড়া 
পুরাণো কারপেট বিছিয়ে বস্ত। একজন প্রাচীন যাদুকরের কাঁছ- 
থেকে-শেখা খুব মজার একটা বন্ধ তা দ্য সে রাজ্যের ছোট ছেলে 
ও শির্দ্বার দল জড় কর্তে৷। তারপর অদ্ভুত ভঙ্গিঘার নাকের 
ডগায় একখানা টিনের থালা বেশ অবিচলভাবে বসিয়ে steel । 
প্রথমট। তা দেখে ভিড়ের দল তত বেশী আশ্চর্য্য হতো না। ae 

কিন্ত যখন ক্রমে হাতের উপর সমস্ত দেহটার ভর রেখে মুখটা 
নীচু করে' সে শূন্যে ছু'টো তামার বল ছুড়ে দিত, আর সুর্ম্যালোকে 
চিক্‌মিক্‌ করে' পড় বার পুর্ব্বেই মেগুলো৷ তার পায়ের তলায় এসে ধরা 
দিতো; কিংবা ঘখন পায়ের গোড়ালি ছুটে ঘুরিয়ে কীধের পিছনে, 
এনে সমস্ত দেহটাকে একট! সম্পূর্ণ চক্র করে' ফেলে বারোখ|না ছুরি 


~, নিয়ে সে খেলা কর্তো,_-তখন সমস্ত দর্শকমণ্ডলীর ভিতর থেকে আশ্চর্য্য 


B= যাবার মত একটা VET শব্দ বেরুতো, আর কার্পেটের উপর 


পয়সার অবিরাম বৃষ্টি হতে থাকৃতো। 

কিন্ত এ সত্বেও আর.্ণীঢচজনের মত কঁপিয়' শহরের বার্নাবিকে 
জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য যথেষ্টই বেগ পেতে Bw | 

মাথার ঘাম পাঁয়ে ফেলে তাকে আহারের জোগাড় করতে হতে 
বলে' মানুষের আদিম-পিতা আডামের দুদ্ধার্যয-জনিত সমস্ত শাস্তির 
বোঝা-ই তাকে একটু বেশী রকম বইতে হতো | 


ইচ্ছা “থাকলেও সব সময়ে সে কাঁজ করে' উঠতে পারতো না।. 


গাছের কাছ থেকে ফুল ও ফল পেতে হলে’ সুর্যের তাপ ও আলো 
যেমন দর্কার, তাঁর UES কস্রৎ দেখাতে হলেও ও-ছুটি তেম্নি 
দর্কার। শীতকালে সে যেন একটা পাঁতী-ঝরে-যাওয়া মুমূর্য গাছের 
মত হয়ে পড়তে! বরফে-জমে-যাঁওয়া জমিতে যাঁড্ুকরের খেলা দেখাবার 
বিশেষ স্থবিধে হতো না । শীতের তাড়নায় শীত ও ক্ষুধা--হ্ুই থেকেই 
তাকে নিদারুণ ভুগৃতে হতো । কিন্তু খুব সরলপ্রকৃতির লোক ছিল 
সে-_বিধাতার সব ates সে ধীরভাবে মেনে নিয়েছিল। " 

ধনরত্বের উৎপত্তি বা মনুষ্য-ভাগ্যের অসম ও বিসদৃশ অবস্থার 
সম্বন্ধে সে কখনো ভাঁবৃতো না। এ জীবনটা gee হলেও আগামী 
জীবনটা যে তার অসম অবস্থাটা পুরো মারায় পুর্ণ করে' দেবে._এই 
আশাতেই সে শক্তি-সঞ্চয় কর্তো। . আর-পীচজন লোক যেমন চোর 
ও BROT মত দানব-শক্তির পূজা করতো, সে তেমন ছিল ন|। 
ঈশ্বরকে সে কখনও গাল firs না; সৎপথেই জীবন কাটাতো, 


{ ঈখরকে সে ভয় করে' চল্তে|, যীশু জননী কুমারী মেরীর উপরও তার 


'-গ্রতীর শ্রদ্ধা ছিল। 
গির্জায় ঢুকে হাটু গেড়ে বসে দেশ-জননী কুমারী মেরীর উদ্দেশে 
সে এই বলে প্রার্থনা কর্‌তো, “হে পুণ্য নারি, ঈশ্বরের ইচ্ছায় যে 
কদিন ন! মরণ হয়, সে কদিন আমার জীবন রক্ষা কোরো, মরে গেলে 


স্বর্গের আনন্দ থেকে বঞ্চিত কোরোনা, দেবি 1”. 
হ্‌ , 

বিষম বর্ষার সখ্যা। বার্নাবি রস্তা দিয়ে বিষগ্রমনে চলেছে। 
বল্‌ ও ছুরিগুলো সেই পুরাতন কার্পেটে জড়িয়ে নিয়ে সে একটু 
কু'জো হয়ে পড়েছে। কোনও একটা আশ্রয়ের সন্ধানে চলেছে সে, 


যেখানে আহারটা না-হোক অন্ততঃ রাঁতটাও কাটাতে পার! যাঁয়। 
হঠাৎ সে দেখুলে যে তাঁর সমুখেই একজন মঠাধ্যক্ষ চলেছেন। নে 
তাকে অভিবাদন করলে, আর এক পথেই দুজনে চলেছে ব'লে তাদের 
কখাবার্তীও বেশ জমে উঠলে! | 

ম্ঠাব্যক্ষ জিজ্ঞাসা কর্লেন, “পথিক ভাই, তোমার সবুজ রংএর 
পৌমাক crate যে? কেন, কোনও প্রহসনের ভাঁড় সাঁছবে নাকি 2” 

“al বাবা, আমার নাগ বার্নাবি, আর যাছুগিরিই আমার ব্যবস]। 
রোঁজের খাবার জোগাড় কর্তে হলে এর চেয়ে আরামের পেশ! দুনিয়ায় 
আর নেই।” 

“aq বার্নাবি, যা বল্ছো বেশ বুঝেই বলো। ন্নাস-জীবনের 
চেয়ে কোনো পেশাই ভাল নয়। সন্যাসাশ্রমে ধারা থাকেন, দিনরাত 
তারা কেবল ঈশ্বর, কুমারী মেরী ও সাধুদের মহিমা-স্তুতি করেই 
কাটান; আর ধর্মের জীবনই ত একট| বিরাম-হীন মহিন্ন-স্তুতি ৷” 

বার্নাবি তখন জবাব দিলে, “হে মঙ্গলময় পিতা, আমি যে মূর্থের 
মত কথ! বলেছি, এখন তা বেশ Face পার্ছি। আপনার জীবনের 
সঙ্গে আমার জীবনের তুলনাই হতে পারে না। নাকের ডগায় এক- 
atta লাঠি রেখে ও তার উপর একটা পয়সা রেখে নাচ1_এতে 
কোনও পুণ্য নেই। আপনারি মত দিনের পর দিন দেবদেবীর উদ্দেশে 


গাঁন গেয়ে কাটাতে আমার ভারি Seal 1 সোয়াজৌ থেকে ব্যভে শহর 


পর্যন্ত প্রায় Sot গ্রাম ও নগরে আমার বিদ্যার যে খ্যাতি, তা আমি 


হেলায় ত্যাগ করে আঁশ্রমধন্ম নিতে খুব রাজী আছি ।” 


যাদুকরের এই সরল অকপট কথায় পুরুতের মনটা খুব নরম 
হয়ে গেল। বেশ হুন্মবুদ্ধি লোক ছিলেন তিনি,তাই বার্নাবির 
মধ্যে তিনি বাইবেলের সেই কথাটা বেশ উপলদ্ধি কর্লেন্_-জগতে 
যাঁদের অভিপ্রায় সৎ, তাদেরই শান্তি এজন্য তিনি বল্লেন, “বন্ধু 
বার্নাবি, এসো আমার সঙ্গে, আমি আমার মঠে তোমায় ভর্তি করে 
নেবো। মরুভূমেও algae যিনি পথ দেখান, আমি তোমাকে সেই 
মুক্তি-দেবতাঁর সন্ধান বলে দেবো 1” - 

এমনি করে' বার্নাবি সন্যাসী হয়ে পড়.লেো|। যে মঠে সে প্রবেশ 
করলে, সেখানে সকলেই কুমারী মেরীর পূজায় আত্মসমর্পণ করেছে, 
ans faa fre জ্ঞান নিয়ে শক্তি নিয়ে সকলেই তার মেবা-ব্রতে 
তৎপর । 

যিনি ধর্মরাজক, তিনি দেবজন্নীর গুণকীর্ভন করে’ খুব পাণডিত্য- 
পূর্ণ অনেক বই লিখৃছিলেন। 

ম্যরিস এইসব পুঁথি খুব সুন্দর অক্ষরে চামড়ার কাগজে নকল 
কর্ছিলেন। 

অ(লেকজান্দার এই কাগজের পাতাগুলির উপর চারুশিল্পে নান! 
রকম বিচিত্র ছোট ছোট ছবি আক্ছিলেন।-_সলোমিনের সিংহাসনে 
স্বর্গের রাণী আসীনা, তার চরণোপান্তে চারটি সিংহ, তার আননে 
জ্যোতির্মগুল, তারি চারদিকে শীন্তি-দ্যোতক সাতটি ঘুঘু পাখী প্রকাশ 
কর্ছে_ ভয়, করুণা, বুদ্ধি, শক্তি, উপদেশ, ধী ও প্রজ্ঞা। নুব্র্ণকুণ্ডল! 
সাতটি সখী তার-_বিনয়, বিবেচনা, নিশ্নোক, সেবা, কৌমার্য্য, বাধ্যতা। 
রাণীর পদতলে নগ্রদেহ দুটি শুভ সুন্দর মূর্তি প্রার্থনা কর্বার ভঙ্গীতে 
বসে আছে। এরা নিজ নিজ আত্মার মঙ্গলবিধানের জন্য ভগবতী 
দেবীর কাঁছে প্রার্থনায় রত। আর একটি পাতায় আদিম-জননী 
ইভের BG ইভের পতন ও কুমারী মেরীর বিনয় একাধারেই 


১৮৪ 
APPA NANA PS 
অঙ্কিত । আরও অনেক বিস্ময়কর ছবি--সঞ্জীবক-সলিল-পূর্ণ কৃপ, 
নির্বরিণী, লীলাকমল, চন্দ্র ও সর্য্যদেব ও wots প্রমৌদোদ্যান। 

মার্বদ্ও মেরীর একজন ভক্ত পূজাগী। পাষাণময় মূর্তি খোদাই 
করে' তার সমস্ত দিনটাই কেটে যেতো; সেজন্য তাঁর দাড়ি, ভুরু, 
চুল ধূলায় সাদা হয়ে থাকৃতো, চোখছুটিও যেন ত্রন্দনশীল ও একটু 
স্কীত বলে’ বোধ হতে ৷ কিন্তু তার আনন্দ ও শক্তি একটুও কমেনি; 
তার বয়েস হলেও স্বর্গের মহারাণী যে তাঁর সেবককেও দয়! করেন, 
তা তার চেহারা! থেকেই স্পষ্ট বোঝা যেত। সিংহাসনে আদীনা ও 
জ্যোতিরমগুল-মধ্যবর্তিনীরূপে সে দেবীমূর্তি খোদাই কর্নে। চরণ-লপ্র 
অঞ্চলপ্রান্তে দে দেবীর চরণদ্ধয় আবৃত করে' রাখলে, কারণ তীর 
সম্বন্ধে বাইবেলে একজন সাধু বলেছেন, “আমার প্রিয়তম বেষ্টনী- 
মধ্যগত ক।ননের মত নির্মাল।' কখনো বা দেবীকে সে সুন্দর শিশুরপে 
আকৃতো, যেন মূর্তিটি এই কথাই বল্তে চায়_“আমার জরায়ু অবস্থা 
থেকে তুমিই আমার ঈশ্বর ৷ 

6 অনাৰ ie Stal ল্যাটিন্‌ ভাষায় গদ্যে ও পদ্যে 
কুমারী মেরীর জন্য অনেক স্ততিগান রচনা কর্তেন। পিকার্দি থেকে 
.আর-একজন সাঁধু এসেছিলেন, তিনিও মিত্রাক্ষরে ও লৌকিক ভাষায় 
দেবীর মহিম! কীর্তন কর্তেন। . 





৩ 


সকলেই দেবীর সেবায় এইরকম প্রতিদবন্দ্িত। কর্ছে দেখে বার্নাঁবি 
নিজের Geral ও সারল্যে বড়ই দুঃখ পেত। মন্দিরের নিজ্জন উদ্যানে 
আনমনে পায়চারি কর্তে কর্তে নে দীর্ঘনিঃখাস ফেলে বল্তো, “হায়, 
আমার দুর্ভাগ্য! আমার নহযোগী ভাইদের মত আমিও কেন আমার 
চিরপুজ্য! দেবজননীর cra কর্তে পারি aly হায়, হায়, আমি যে 
af মানুষ, লেখাপড়া কিছুই জানি না, জোরালো Tote কর্তে 


পারি না, ধর্শকর্থের নিয়মও লিখৃতে পারি না, ছবি আঁকৃতে, মূর্তি, 


খোদাই কর্তে বা কবিতা লিখুতে-_কিচ্ছুই যে পারি না! তার সেবা 
কর্বার কোনো গুণই যে আমার নেই !” 

এইরকম BH মে কেবলই দুঃখ কর্তো। কিন্তু একদিন সন্ধ্যা- 
বেলা সমস্ত সাধুর! ছুটা পেয়ে গল্পসল্প কর্ছেন, সে শুন্তে পেলে যে 
একজন সাধু একটা মূর্খ ধার্মিকের সম্বন্ধে গল্প কর্ছে। সে “জয় 
দেবীর” ছাড়া দেবী-স্তবের আর কোনো ভাষাই জান্তো না। সকলে 
এই দরিদ্র লোকটিকে মূর্খ বলে’ ঘৃণা কর্তো। কিন্তু পাঁচটি পবিত্র 
অক্ষর মে উচ্চারণ করতো রলে' -মৃত্যুর পর তাঁর মুখ থেকে পাঁচটি 
পদ্ম বেরুলো। 

এই গল্পে কুমারী দেবীর গ্রীতিমাথা করুণার কথ! শুনে’ বার্নীবি 
ভারি আশ্চর্য্য হয়ে গেল। এই পুণ্য মরণের কাহিনী থেকে মে একটুও 
সান্ত্বনা পেলে না, কারণ তার হৃদয়ে একটা বিপুল উৎসাহের জোয়ার 

হরিপদবাবু শশধরবাবুর সঙ্গে দেখা কর্তে গিয়ে বেহারার 
মুখে শুনলেন, তিনি বাড়ী নেই। ফিরে গিয়ে গাড়ীতে 
উঠ্বার সময় কিন্তু তিনি দেখতে পেলেন, শশধরবাবু ছাঁতের 
সিঁড়ি বেয়ে বাগানে নেমে যাচ্চেন। এর পর একদিন শশধর- 
বাবু গিয়েছেন হরিপদবাবুর সঙ্গে দেখ! করতে । তীর ডাকা- 
wife হাঁকাহাকিতে ক্লান্ত হয়ে বেরিয়ে এসে হরিপদ বল্লেন, 


আঃ কেন গোল করুচেন? 


প্রবাসী-_-জ্যৈষ্ট, ১৩২৮ 





e 

[ ২১শ-ভাগ, ১ম খণ্ড 
এসেছিল, wie দেবীর মহিম| প্রচার কর্বাঁর জন্যই সে ব্যগ্র হয়ে 
পড়েছিল। 

কেমন করে' এই কাজ করা যায়, তাই এখন তার চিন্তার বিষয় 
হয়ে উঠলো ।- দিনের পর দিন তাঁর হৃদয় ভেঙ্গে যেতে লাগলো, 
তারপর একদিন সকালে আনন্দোৎফুল্প মনে সে উপাসনার বেদীর 





কাছে গিয়ে প্রায় ঘন্টাখানেক কাটালে। হুপুরবেলার, খাওয়া শেষ na 


করে' আবার সেখানে গিয়ে হাজির | 

সেইদিন থেকে যে-সময় উপাসনার ঘরে কেউ থাকৃতো! না, সেসময় 
সে সেখানে যাতায়াত Gigs কহুলে। অন্ত সাধুর যখন চারুশিল্প 
ও অন্তান্ত কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, সেও তখন কি-একটা কাজে 
লেগে যেতো । শেষে তার বিষাদের মেঘ কেটে গেল, পরিতাপ- 
বেদনাঁও দূর হলো। 

" এমনতর ভাবটা দেখে নব সাধুরাই কুতৃহনী হয়ে পড়লেন। তারা 
পরম্পারে জিজ্ঞাসাবাদ alas করলেন যে বার্নাবি, এমন নিয়মিতর্পে 
নিরালায় বসে করে কি! 

মঠাধ্ক্ষের কাজই হচ্চে সকলের স্বভাব-চরিত্রের Bra কড়া নজর 
রাখা। তিনিও বাঁর্নাবির ব্যাপারট। জান্বার জন্ত খুব বাগ্র হয়ে 
উঠলেন। একদিন অভ্যাসম্ত বার্নাবি যখন উপাসনা ঘরের-নধো 


বদ্ধ, তখন তাঁরা সকলে মিলে হুয়ারের ফাঁক দিয়ে পিপি ভিতরে « 


& 


HATS লাগলেন যে ব্যাপারখানা Fe 
দেখেন যে -বাঁর্নাবি শ্রীমতী কুমারী দেবীর — নিকট 


_ মাথা নীচু করে', পাছুটো শূন্যে তুলে ছটা! তামার বল ও বারোখানা 


ছুরি নিয়ে ভোজবাঁজি দেখাতে আরন্ত করে দিয়েছে। GAT খেলা 
সকলের সুখ্যাতি পূর্বে পেয়েছে, সেই খেলাই দে আজ ভগবানের 
পূজ্জনীয়া জননীর কাছে দেখাচ্চে। তার জ্ঞানবুদ্ধির যা দৌড়, a 
তা সমস্তই আজ দেবতার কাছে নিবেদন কর্ছে, এ কা না বুঝে 


দু'জন সাধু চীৎকার করে বল্লেন,-কি ! ভগবানের দেউলে ব্যভিচার ! 
মঠাধ্যক্ষ বার্নাবির নিষ্ষলঙ্ক হৃদয়ের কথা জান্তেন। কিন্তু তিনিও © 


ঠিক করলেন লোকটা নিশ্চয়ই ক্ষেপে গিয়েছে । তাঁরা তিনজনেই 
বার্নাবিকে উপাসনাগার থেকে ata করে দিতে যাঁচ্চেন, এমন সময় 
দেখেন যে দেব-জননী আসন-দৌপান দিয়ে নেমে এসে পরিশ্রীত্ত 
যাছুকরের carte কপালদেশ আপনার পবিত্র নীলাঞ্চলে মুছিয়ে 
দিচ্চেন।. 

মঠাধ্যক্ষ তখন ভূমিতলে দাষ্টা প্রণাম করে! বলে উঠলেন, “যার! 
সরল, তারাই ধন্য, কারণ Stal যে ভগবদর্শী 1” 

“তথাস্ত !” বলে বৃদ্ধ সাধু ভায়েরা ভূমিচুন্বন কর্লেন। 


শরমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় । 


শশধর-_তা। ত কই দেখুচি না.। আমি বরঞ্চ আপনাকে" fr 


সশরীরেই উপস্থিত দেখ্চি। 

হরিপদ ( চটিয়া )--আপনি কি রকম ভদ্রলোক মশায়? 
আমি সেদিন আপনার চাকরের কথায় বিশ্বাস করে চলে 
এলাম, আর আজ আমি নিজে বল্চি আমি বাড়ী নেই, তবু 
আপনার বিশ্বাস হচ্চে না? 


দেখুচেন Al আমি বাড়ী নেই? 





৮ 


























কটি ১১১২ বৎসরের কালো মোটা-সোটা 
গায়পড়া। আজ দুপুর বেল! তাকে নিজের ঘরে 
fe বিয়ে করি ত কাকে কর্ব ৷” 
ফেলী একখানা রংচংএ ছবির বই লইয়া ভারি মাতিয়া 
চল, কথাটা সে শুনিয়াও গুনিল না। 
র হাত হইতে ছবির বইখান| কাড়িয়৷ লইয়া 
“আগে জবাব দে, তবে দেখতে দেবে| |” 
ক্র হইয়া বলিল, “কি বল্ছ বলো না 1” 
আমি বি বিয়ে করি ত কাকে কর্ব বল্‌ 


প্রথমটা ভাবিষ্বাছিল; লক্ষ্মী তাহার সহিত ঠাট্টা 
সে কেবল হাসিতেই লাগিল। কিন্তু লক্ষী 


) তা যদি বলো ত আমাদের হর্রিপুরের 
তুমি ae oR, তি? করে 


সন্ধ্যার কিছু পর্বে লক্ষী নিজের ঘরের জানালাটির ধারে চু 
করিয়া বসিয়া ছিল। আজ কে জানে কেন তার ভয়া 
কান্না আসিতেছিল । তার মনে হইতেছিল, aa 


কীদিতেছে, বাতাস Anti তছে, ' ক 
oe, সায় কি ভাবিয়া সে 


তার মনটাও.। 
উঠিল, oa a 


চৌকাণের উপর গাইন । 


heen কি 

অত্যন্ত Besse ভাবে sera বদ উঠি 
আবার কোন্‌ দেশী খেয়াল তোর বল্‌ দেখি 2 
বলে সুখে থাকৃতে ভূতে কিলোনো 1৮ 

“আহা, আমি কি সত্যি-সত্যিই যাচ্ছি নাকি- 

বাধা দিয়! তার মা বলিয়! উঠিল, “তবে ও-কথা 
তোর লাভ কি শুনি?” 





রমা, fe বলিতে গিয়া হঠাৎ ই cen. তার 
হস! জলে একেবারে পূর্ণ হইয়। উঠিল) : সে- 

য় লক্ষ্মী কি একটা কাজের meat কয় 
ত বাহির হইয়। cote 


চলিয়া! গেলে পর লক্ষ্মীর = ae শয্যার: nine গিয়া - 


শুইয়া পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া-কীদিতে লাগিল, আর. বলিতে 
ল, “ওগো তেত্রিশ কোটি দেবতা; cobra: কেন 


মন করে তাড়িয়ে দিলে; আমি যে 


আর কাউকে জানি না” 
wey 


নামক জনৈক মাদ্রাজী ব্যারিষ্টারের সহিত 
ভদ্রলোকের বয়স. অল্প, কিন্তু 


ল দুপুরুষে ae 1 তার বাপ: একজন বড় 


“কোনো খারাপ সংবাদ নর ত?” ria 
el বল্তে পারি না, হয়ত ভাল, আবার হয়ত : 
হতে পারে ।” 
= foram কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, 
কানে না তুলিয়াই. লক্ষ্মী হঠাৎ বলিয়। উঠিল, “আমি: 
কাছে এসেছি গদি কি 7 oe 





Sn তোমার একটু rete SR 
হঠাৎ বাহির হইয়! গিয়া aaa মা বলিল, 


তার গলার আওয়াজ ঠিক 
র মনে সত্যই একটুও আনন্দ হয় নাই, যদিও 
নকদিন হইতে ঠিক ইহাই চাহিতেছিল। চিদশ্বরমকে 
মা বিলক্ষণ জানিত এবং ইহাও জানিত বে এই 
ত পড়িলে লক্ষ্মী ভবিষ্যতে সুখী হইতে পারিবে | 
যে তার আনন্দ হইল না, তা সে নিজেই বুঝিতে 


বাধা feat রেভারেও বলিয়া উঠিলেন, “HEE সবচেয়ে 
ররর ছঃখিত হবার কোনে। কারণ নেই ।” 


বিকালের দিকে নিজের ঘরের aan ধারে os . 
আদবেই ভাল ছিল না, কত দে বেবি $ 


থাকিয়া হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দরজার দিকে মুখ 
ফিরাইয়াই সে বলিয়া উঠিল, “ওখানে অমন চোরের মতন 
চুপটি করে দাঁড়িয়ে কেন রে ফেলী?” | 
অত্যন্ত সন্তৰ্পণে বরের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রদেশ কার 
সে বলিল, “তুমি ষদি বকো ?” 
তাকে জোর করিয়া পাশে টানি বাইয়া of বলিল, 
“কেন, কি করেছিস্‌ তুই, যে বকৃব 1”... - 
“আমি আবার সেই কথা বল্তে এসেছি লক্ষ্মী-দিদি 


ডাকে বুকে or ঘাটত ধরিয়া লক্ষ্মী বলিব, 
বল্না রে পাগলী, তাতে আর হয়েছে কি 1”  . 





ee 


নাকে গাগা নাগরিকরা 
্মীচুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ফেলী হাত মুখ নাড়িয়৷ গাং বর জগ কেনা 
যাইতে লাগিল, “বল ন! বল! তা আর বল্তে হয় না 
fife, আমি সে অনেকদিন রঃ পেরেছি পদকে 


অত্যন্ত করণভাবে তার মুখের পানে চাহিয়া লক্ষ্মী 

ল, “তুই কেমন করে জান্লি রে ফেলী ?” 

“তা না হলে সেদিন আমাদের দেশের কথা গুন্তে নীরব নিস্তব্ধ, কোথাও ও একর 
শুন্তে তোমার চোখ দিয়ে-_ 1” এত নিস্তব্ধ যে তার নিজের x 

তাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়। লক্ষ্মী হঠাৎ কাঁদিয়া শুনিতে পাইতেছিল। মাথার 


দে! আমি যে এমন করে আর পারি না» 3 
অবাক হইয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া চেষ্টা করিতেছিল। 


ৰ শয্যায় শুইয়া লক্ষ্মী মনের সহিত অনেক তর্ক cians বারা seit ববি ae 
রি লতা শইয়৷ পড়িল এবং পাচ বৎসরের ছোট বা 
আসিতে।দিবে না। কেন, ইহারাও ত মানুষ) cate ফৌপাইয়৷ কাঁদিতে লাগিল। - 
ই বা খৃষ্টান, তাহাত্রেই বা ক্ষতি কি! মানুষের পরিচয় (৬) 
য় যে Mer কি হিন্দু, মানুষের পরিচয় কেবল-মাত্র পরদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া--লক্ষ্মী চি 
ন সে মানুষ এবং একই ভগবানের সন্তান। জাত্যতি- গিয়া সমুখে একজন ভৃত্যকে পাইয়৷ বলিল, 
মান্ুযকে যে কদর্ধ্য এবং FA সঙ্কীর্ণতার বুলি পড়া উঠেছেন কি?” 
পাখীর মত করিয়! মুখস্থ করাইয়! দেয়, অন্ধ মানুষ মনে করে সে বলিল, এ ঠন নি এখুনি উ 
উহাই সত্যের বাণী--কিন্ত সে যে কতবড় মিথ্যা তা sige 
বারও ভাবিয়া দেখে না এবং এই অসত্য দ্বাস্তিকতাকে 
এত জোর করিয়া আঁক্ড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া আছে 
আশ্চর্যা। এই অসত্যের বন্ধন হইতে আজ সে মুক্ত 
Z| হয়ত জীবনে সে সুখী হইতে পারিবে না, হয়ত 
তার একেবারেই বার্থ হইয়া খাইবে, কিন্তু জীবনের 





আবার খয়াল ল at ! ae 
at হেঁট করিয়া লক্ষ্মী বলিল, “আমার খুবই অন্ঠায় 
হয়েছে রেভারেণ্ড, কিন্তু কি. কর্ব-আমি = নাচার Le 
“কেন ?* a 
“কেন, তা ঠিক বল্তে “nites না. 
বিবাহ করতে এখন আদৌ ইচ্ছে হচ্ছে Ay | 
“বিবাহ কর্তেই ইচ্ছে হচ্ছে না, না কেবল 
বিবাহ কর্তে ইচ্ছে হচ্ছে না, সেটা বল্‌তে পার SH 
“তাও বল্তে পারি না রেভারেও,-_আমার মনে 
আমার মন বড় দুর্বল হয়ে পড়ছে 1৮. 
“মন দুৰ্ব্বল হয়ে পড়ছে [কোন্‌ বিষয়ে নী? 7 
“একটু চুপ করিয়া থাকিয়া লক্ষ্মী বলিল, “ধুষটধর্শে 
তেমন আস্থা রাখতে পার্ছি না আমি 1” ও 
রেভারেগু_ ace বলিয়া উঠিলেন, ধবল কি! « এ 
ধারা হঠাৎ হোলে! কেন, আমি ত কিছুই বুঝ্তে পার্ছি 
মী! 
| wh চুপ করিয়া ধাড়াইয রহিল। রেভারেও cot 
সময় হঠাৎ চিদন্বরমের Sh আসিয়া নে কক্ষে otha করিয়া থাকিয়৷ হঠাৎ, বলিয়া উঠিলেন,- 
করিল-_এবং ঠাট্টার সুরে হাসিতে হাসিতে বলিল, 


ঘাড় হেট করিয়া bi বলিল, “at, i qs ane 


“মনে পড়ছে না জী আমরা তখন 


আস্তে আমি জিজ্ঞাসা কনর: “কেমন দেখলে? ৃ 
তুমি বলে, “দেখিনি, শুধু অনুভব করেছি? এইবার | 
a ৮. : 

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়। লক্ষ্মী বলিল, “ছা'।” 

আমি তখনি বলেছিল, কাব্যের দিকটা তোমার 





, সভ্যতা দিয়েও নয়, cae আৰতিক 


a তুমি কিন্তু এমনি পাগল যে মনে করে 
লৈ এর মধ্যে ধর্ম ও সমাজের প্রেরণাও আছে_- 
) ভুমি নি ভেবে দেখ 


: জানালার ভিতর দিয়া নীল আকাশের লিক চি 
লক্ষ্মী বলিল, “বোধ হয় তাই হবে ।» | 
“বোধ হয় CHA, — নিশ্চয়ই তাই। তা না হলে, তাদের 


ও পরিচিত হলে না, অথচ হঠাৎ তাদের দিকে 
ল-_এ কি কখনও হয়? অনেক সময় বাইরেটাঁকে 
ভিতরের বিচার করে থাকে। কিন্তু সেটা ভয়ানক 
বাং ঢা এবং 


তুমি তার বাইরেটাই দেখেছ, fool ও এর « 
কো উরি দিনত ওদের সমাজের ভিতরটা 
আসা--তা হলে FACS পার্বে আমার -কথা সত 
চুপ করে থেক না! লুসী, উত্তর দাও ) আমি বুঝ্তে 
তোমার অনুতাপ এসেছে, কিন্তু মানুষের ভুল 


পারে, তার জন্যে অত ছুঃখিত হবার বিশেষ কার 


একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া লক্ষ্মী বলিল, “বো 
আপনার কথাই ঠিক-_আমি aus বেশী কল্পনাপ্রবণ 
থেকে চেষ্টা কর্ব একটু একটু করে বাস্তবের ae 
আস্তে । অমন করে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঘুরে বেড়িয়ে 
লাভ নেই ।” কথাটা শেষ TRAE ৫ সে নি 
আলি মিঃ হোয়াইট ।” 

“তা এস. কিন্তু আমি ফেসৰ কথা bass 
একটু ভেবে দেখ্তে চেষ্টা কোরো 1” 

সে-কথার কোনো জবাব না| দিয়া লক্ষী 
ঘর হইতে বাহির হইয়। গেল । 





মৃতা অসংশয় |: 


রুদ্রবেশে সেই সে প্রিয় 
এলেও হবে চিন্তে, রি 


ছাড়ুবে তখন তয়ভাবনা 
পুর্ণ হ’লে জীবন তোমার 


পনাদের উপদেশ আমার শিরোধাধা। 





এক্‌স্‌রে বা রণ্টজেন-রে যন্ত্র দিয়ে ফটো গ্রাফ নিলে বস্তুর বহিরা- 
ব্রণের অভ্যন্তরের ছবি পাওয়| যায়; মানুষ ai বাছুড়ের ছবি নিলে 
তাদের কেবল কঙ্কাল দেখ! যায়, শরীরের মাংসবিষ্তান ছবিতে ওঠে 
না। মনে হয় যেন সেই রশ্মির কাছে শরীরের মাংস স্বচ্ছ হয়ে গেছে, 
রশ্মি একেবারে মাংস ভেদ কোরে হাড়ে গিয়ে লেগে প্রতিফলিত হয়। 

আমেরিকার মাসাচুসেট্স্‌ জেলার উর্স্টার শহরের ডাক্তার জে 
এইচ ষ্টান সাহেব সম্প্রতি এমন এক আরক প্রস্তুত করেছেন, যা প্রাণীর 
গায়ে মাখিয়ে দিলে তার গা স্বচ্ছ হয়ে যাবে, তার গায়ে যে মাংস আছে 
তা আর কারে| চোখে দেখা যাবে না, যা দেখ! যাবে তা শুধু তার 
কঙ্কাল | 

কাচ স্বচ্ছ, কাচের ভিতর দিয়ে কাঁচের ওপারের জিনিস দেখুতে 
কোনো বাধ! হয় না, তার কারণ জিনিস থেকে যে আলোকরশ্ি- 
গুলি প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে তা কাঁচের গায়ে বাধ! পায় না, 
একেবারে সরাসরি এসে দর্শকের চোখে পড়ে, কীচথান! যেন সেখানে 


নেইই। একট! কাচের নল আর একটা পেন্সিল চোখের সাম্নে বাঁতা- 
সের মধ্যে ধরলে আমরা সেই পেন্সিলটা যেমন স্পষ্ট দেখতে পাই তার 
চেয়ে কাঁঢচর নলটা একটু অস্পষ্ট আবছায়! দেখি; তার কারণ বাতাসের 
আলোক পরাবর্তন কর্বার শক্তির চেয়ে নিরেট পেশ্ষিলের শক্তি 
ঢের বেশী, কিন্তু স্বচ্ছ কাচের শক্তি খুব বেশী নয়। সেই কাচের 


নলটি যদি জলের বাল্তিতে ডুবিয়ে ধর! যায় তবে সেটা আরো! | 
অদৃশ্য অম্পষ্ট হয়ে আসে, কারণ জলের আলোক-পরাবর্তন, 
শক্তি আর কাঁচের আলোক-পরাবর্তন-শক্ি প্রায় এক সমান। অতএব 
কোনে! বস্তুর আলোক-পরাবর্তন-শক্তি যত, সেই শক্তির কোনে! 
বস্তুর প্রলেপ তার উপর লাগালে সেই ছুই TSS অদৃশ্য বা স্বচ্ছ হয়ে 
যাবে। এই সত্য তথা উপলব্ধি কোরে ডাক্তার ষ্টীন্‌ এমন এক আরক 
প্রস্তুত করেছেন যার আলোক-পরাবর্তন-ক্ষমত। জীবদেহের মাংসের 
পরাবর্তন-ক্ষষতার সমতুল্য | সেই আরক গায়ে মাখিয়ে দিলে দর্শকের 
চোখে সেই জীবের শরীরের মাংস আর তার উপরকার আরকের 
প্রলেপ সমান আলোক পরাবর্তিত করতে ধাঁকবে এবং এর ফলে 
সেই জীব-শরীর স্বচ্ছ দেখাবে বা অদৃশ্য হয়ে যাবে, অর্থাৎ কিন! 
আরকের আলো ক-পরাবর্তন-শক্তি দেহের মাংসের আলোক-পরাবর্তন- 
শক্তির সমান হওয়াতে আলোক আরকে লেগে পরাবর্তিত না হয়ে 
ংস ভেদ কোরে ভিতরে চোলে যাবে। 


সেই আরক তৈরী হয় তিন ভাগ স্যালিসিলিক মেখিল এষ্টার 
(salicylic methyl ester) আর এক ভাগ বেঞ্জিল বেঞ্জোয়েট 
( benzyl benzoate ) দিয়ে | কৌতুহলী কেউ আমাদের দেশেও 
পরীক্ষা কোরে দেখলে ভালে! হয়_তবে এই আরক মানুষের গাঁয়ে 
লেপ্বার আগে ডাক্তার ও রাসায়নিকের কাছে ভালো কোরে 
জেনে নেবেন এতে শরীরের কোনে! ক্ষতি হবার সম্ভাবনা! আছে ক না। 
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কাগজের পোষাক মার পেরেক-_ 


জাপানীর| কাগজের রুমাল ব্যবহার করে; তাতে আজকাল 
আমাদের দেশে বিয়ের পদ্য গ্রীতিউপহার ছাপা হয়। কাগজের 
স্বতে| দড়ি ফিতেও যে হয় তাও আমর! দেখেছি ও আগে প্রবাসীর 
মারফতে খবর দিয়েছি। এখন আমেরিকায় কাগজের তো বুনে 
কাপড় তৈরী হচ্ছে, আর সেইসব কাগজের কাপড়ে কাটা-পোষাকও 


তৈরী হচ্ছে। কাগজের পোষাক দেখতে খুব ZA আর ST না হলেও 


খুব সস্তা হয়, তাই গরিবদের কাছে তার আদর হচ্ছে । 
কাগজ থেকে পেরেক স্ব, বোণ্ট, qed) নাই কলকজ্জা প্রস্তুতিও 
তৈরী হতে আরম্ভ হয়েছে | 


কাগজের পোষাক । 

স্বয়ং-সেচক ফুলের-টব-__ 

পারীর মাসিয় প্যান একরকম ফুলের টব তেরি করেছেন, তাতে 
টবের মাটিতে আপনা-আপনি জল cA হতে থাকবে। টবটি 
দোতল।; দোখাকের মাঝের ফাঁকে জল ঢেলে ভর্তি কোরে রেখে 
দিলে সেই জল আপনা-আপনি তিনটি পল্তে-ভরা নল বেয়ে উঠে 
গাছের গোড়ার মাটি ক্রমাগত ভেজাতে থাকে ; কাজেই টবে একবার 
খানিকট। জল ঢেলে দিলে কয়েক দিন নিশ্চিন্ত থাকা যায়। নীচের 
জল যে আপনা-আপনি উঠে গিয়ে আবার গড়িয়ে পড়ে তার 
মধ্যে কোনে! বস্্কৌশল নেই, বস্তুর স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটে; কোনো 
সুদ নল জলে ডোবালে তার মধ্যে জল আপনা-আপনি উঠে পড়ে; 
একটা পল্তে জলে ডোবালে তার মধ্যে যে অসংখ্য চুলপ্রমাণ ws 
ছিদ্র থাকে তাতে জল চুষে তোলে; তারপর সেই পল্তে যদি বাঁকিয়ে 
নুইয়ে রাখ! যায় তা হলে পাত্রের জল পল্তের এক মুখ দিয়ে উঠে অপর 


প্রবাসী__জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ 


এ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


LLL AANA 


স্বয়ংসেচক ফুলের-টব | 


মুখ দিয়ে টুপিয়ে টুপিয়ে পড়তে থাকে | এই-রকম বাকা নলকে বলে 
সাইফন। নূতন আবিষ্কৃত ফুলের টবে এই সাইফন প্রণালীতেই জল 
জোগানের ATS) হয়েছে | 


ছাতা পাল-_ 
দুজন ইটালিয়ান নৌকার পালের বদলে ছাতা খাটিয়ে নৌকা 
চালাবার চেষ্ট। করছে; এই ছাতা-পাল ছাতার মতন মুড়ে রাখা যায় 





প্রবাসা__জোষ্ট, ১৩২৮ 


কেবল উপরটাই দেখিতে পায় এবং তাতে সেইসব স্থলচারী জীবদের 
চেহার! তাদের প্রকৃত রূপের থেকে পৃথক রকম হইয়! পড়ে; দুপুর 
বেলার ছায়! যেমন মানুষের পায়ের তলায় কচ্ছপাকুতি হয়, মানুষদের 
উপর থেকে দেখলে তেমনি দেখায়; পশুদের পা ধড়ের তলায় ore 
গড়াতে তাদের সরীস্থপের মতন দেখায়। খুব SH বাড়ীর ছাদ থেকে 
নীচে দেখিলে, অথবা এরোপ্লেন থেকে নীচে দেখিলে আমাদের চোখেও 
মাটির বুকের পদার্থের চেহারা কদাকার ও কিস্তৃতকিমাকার হইয়া যায়। 


জ্ঞানের তপস্থা-_ 


প্রকৃতির qa অনস্ত । তাহ! জানিবার সাধনাই বিজ্ঞান। এই 
বিজ্ঞানের জন্ত মুরোপ-আমেরিকীয় জীবন উৎসর্গ করিতেছেন, 


ya. 
Uet 


ARE সুখ ব্বাচ্ছন্দয তুচ্ছ 
করিতেছেন, জীবনের 
মায়া পধাস্ত ত্যাগ 
করিতেছেন বহু তপন্ী 
মনীষী । এইরূপ এক- 
জন তপস্বী বৈজ্ঞানিক ডাক্তার টমাস 
অগষ্টাস জ্যাগার। তিনি আগ্েয়- 
গ্সিরির তত্ব সন্ধানে জীবন উৎসগ 
করিয়াছেন | আগ্নেয়-গিরির তত্ব 
সন্ধান অত্যন্ত বিপদসঙ্কল তপস্তা। 
এই বিপদ স্বীকার করিয়। তিনি 
হাওয়াই দ্বীপের এক sew আগ্রেয় 
গিরির মুখগহ্বরের মধ্যে দড়ি দিয়! 
ঝুলিয়া নামিয়া গিয়াছিলেন ; সেখানে 
তিনি উত্তাপ মাপিয়া দেখিয়াছেন 
ডিগ্রি ! অত গ্ররমে পুড়িয়! 
দম আটুকাইয়! মরিবার উপক্রম হইয়াও 
তিনি অদম্য মনের বলে বহু তথ্য সন্ধান 
করিয়া লইয়াছেন। তিনি উঠিয়া 
আসার সঙ্গে-সঙ্গেই BAHAY হইয়া- 
ছিল, আর-একটু হইলেই তিনি ভম্ম 
ডাক্তার টমাস্‌ অগম্চাস্‌ দ্যাগার। 


Rese 


~ 


| ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


হইয়। যাইতেন তা ছাড়! ভূমিকম্পে পাহাড়ের গা ধার সম্ভাবন!, 
দড়ি ছেঁড়ার সম্ভাবনা ছিল; তৎসত্বেও তিনি সাহস করিয়া একরকম 
বমের মুখে নামিয়াছিলেন। একেই বলে জ্ঞানস্পৃহা, একেই বলে 
জ্ঞানতপন্তা | আর আমর! ? 

কয়ালী। 


চীনা-ঠাকুর__ 

আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে অনেক জাপানী ও -চীনা 
বাসা নিয়েছে তাদেরঞঅধিকাংশ লোকই নিজেদের আচার-প্রণালী 
পালন করে থাকে । তারা সেখানে নিজের নিজের at অনুযায়ী 
মন্দিরও স্থাপন করেছে । এবং সেখানে পুজা করে তাদের দেশের 
চিরপ্রচলিত বীভৎস yee সেই মৃত্রিগুলির একটা ছবি আমর! 
এখানে দিলাম। এই ঠাকুরটির চেহারাখানা দেখে হয়ত আমাদের 
অনেকেরই হাসি আস্বে এবং আর্সোলা-গিরগিটি-খাওয়! চীনাবুদ্ধিরই 
পরিচায়ক বলে মনে হবে। কি”্ন ওই যে প্রবাদ আছে “আমাদের 
ছেলেটি রূপে যেন কান্তিকটি, ওদের ছেলেটা যেন ভাল্লুকটা” একথার 
সার্থকত। একটু-আধট এদিক-ওদিক তাকালেই বোঝা ঘাবে। 


Bi 
ay 


চীনা ঠাকুর | 


চার হাঙ্জার বছরের ডাকটিকেট-- 


সমপ্রতি চার হাজার বছরের আগের একটি ডাকটিকেট tent 
গেছে, কিন্তু কাগজের নয়, নাটির। এখন যেখানে মেসপটে দিয়, 














চি বলিল, “আচ্ছা, গড় সাম 


পারে? ie ea ra যেন তাহার 
ভিতর দিয়! বহিয্না বাইতেছিল, তা 

এই সদ্প্রাপ্ত আৰাত সাম্লাইয়া উঠিবা 
করিতেছিল। এখন ভাবিবার সময় নাই, 


নাই, FIN এখনও যে প্রকাণ্ড একটা 
পড়িয়া। তাহার তীরে না আসিয়া পৌ 
অবসর ত সে পাইবে না | ৰ 
তাহার মুখ দেখিয়া মন্দ! হঠাৎ বলিয়া 
রে ক্ষণির? কাঁদছে কেন ও?” 





হুই মিনিটের পথ বড় জোর, একবার, ডাকাডাকি 


পিক একথার ARC: কইল oe 
ত একটি প্ল্যাটফর্ম, একটি পাকার, এবং গোটা-দুই। 
শেড়। লোকজনের চেহারা বড় কোথাও একটা: 
যাইতেছে না, কেবল AURA শেড্টাতে কয়েকটা বস্তার 
| উপর লঙ্কা হইয়া শুইয়! একজন মানুষ অকাতরে খুমাইতে 
॥ কলবে মাথার কাছে তাহার একটা মিট্মিটে হারিকেন 
একটি প্রৌড়া গম্ভীর মুখে বলিলেন, “নীতকালে প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়া নীচের পাকা রাস্তায় নামিয়া 
ml খাওয়ার ঘটা বাছা, ছেলেপিলে এতগুলো! সিঁড়িটা তাহার আলোয় অল্প অল্প দেখা বাইতেছে। 
১. ঠাণ্ডা লেগে যে অস্থখ কর্বে!” আবার বলিল, “কি বল, দাড়াবে?” ূ 
ছেলেপিলেগুলি তখন তিনচারখানা লেপ : ক্ষণিক! বলিল, “ai foam, কাজ নেই। 
বরণ হইতে নিজেদের মুক্ত করিবার সরব কর্তে আমার সাহস হচ্ছে না, চল হেঁটেই যাব। বিছা, 
চেষ্টায় গাড়ীর মধ্যে মহ! বিপ্লব বাধাইয়! আমায় দাও, খুব হাক্কা, আমি নিতে পার্ব, বাৰটা: 
ক্ষণিক! তাহাদের লাল wate মুখগুলির দিকে নাও ।” ৃ a 
Apt নি মি গেল। “én, তা না ত আর কিছু !* বলিয়া বাক্স 
ল। কাধে করিয়া চিন্মর AS দিয়া নামিতে আরম্ভ ক 
ক্ষণিক! অগত্যা তাহার পিছনে চলিল। 
রাস্তায় নামিয়া পড়িয়াই কপালক্রমে একটা 
পাওয়া গেল, সে মোট বহিতে রাজি হইল । তাহার মাং 
বাক্স বিছান৷ তুলিয়া দিয়া তখন দুইজনে খুব প 
চলিতে আরম্ত করিল | 
মাঝে মাঝে গরুর গাড়ীর একঘেয়ে রাগিণী ' 
কোথাও আর বড় একটা শব্দ নাই । শীতের বাতাস 





তাহাদের পিতা নিশ্চল ক 
ক্ষণিকার : মা তাহার পাশে বগিয়া। bs 


কি হছে এমন জা দান: কিছু ত আট নু 
ক্ষণিকার মা কপালে করাঘাত 
খানে লেখা ছিল 1” 
= ক্ষণিক! সেইখানে দাড়াইয়া কাদিতে 
3 Sari হড়াশ করিয়া ধু গ্রেল। কেরো- যে জড়পিগবৎ দেহ, এর মধ্যে কোথ। 
কটা wh হাতে করিয়া আলোর চেয়ে বেশী ফাঁহাকে সে এতদিন ধরিয়া, সকল বি: 
j নিজেদের একমাত্র সহায় ও রক্ষকরূপে ₹ 
তিনি কেমন করিয়া এমন অসহায় « 


i অন চে নুহ জো আছে?” 
কা বলির, — কি অসুখ? আমাকে 


প্রবোধ হাত দিয়! avi: শ্লেষের ভঙ্গি করিয়া বলিল, 
ন অন্ত তা না জানিয়েই ঘোড়দৌড় করে চলে এলে? 





অংশটা, শেষ হইলেই দে আরম্ভ করিবে। ক্ষণিক! বলিল 
“মিন, তুই বেরিয়ে আয়, আমি Fae, তুই ঘরের বিছানা 


রয়েছে!” 

মেনকা মাথা ছুলাইয়া afm, “at ওসব পার্ৰ না বাঁ 
এখন। একটা কাজের মাঝ থেকে উঠে যেতে একটু 
ভাল লাগে ন! আঁমার। তুমি ওগুলো! সেরে ফেল: | 


ছিলেন, cath a ওবেলা থেকে নী হয় আমি কর্ব 1” 
- পিতার eat করিতে মেনকার গিষ্লিপন। দেখিয় ক্ষণিকা একটু হ্য় চি 


পাইবে বটে, মা গান গালা 
হইবে । লালু খুসি হইয়া বড় ঘটার একঘটা জল 
য় ঢালিয়| ডাল চড়ায়া ছিল। 





কি অধিকার ? এমন সব গুণের ছেলেমেয়ে 


(8) 7 টিভি ডিক 
হইয়া যাইতেই ক্ষণিক! ছুটি গিয়া 
soy SNR 





চোখ জুড়িয়ে যায় এমন ae 
মেনকা অধীর হইয়া উঠিয়া বলিল, “আর এ 


ফলানে! হয়েছে, উঠে A 1 ane qt ae 
পড়ুগে যা, ওবেলা ঠিক আমি তোর পড়া নেব» 





আগে তুমি বেটা দিয়েছিলে রং 


Ce NR "কোথাও বেরতে লজ্জা করে। সে দিন 
একটা ছাই-রঙের ময়লা. গরম শার্ট তুলিয়া মুট্কী পঞ্কজিনী এসেছিল, আমায় দেখে 
“এর থেকে লালুর একটা জামা হয় না কি, একটা কচি কলাপাতা রঙের গরম জামা হ্যে 
ওসব পারি-টারি না। এদিকে শীতে ও- 
MONS TH জমে যাবার জোগাড় হয়েছে। আর নিন্দ নেবে!” খা 
একটা কেটি কিনে দেবার কথা ছিল, তা ক্ষণিকা বলিল "তুই কি বল্নি?” 
ভাত Bera কি a তারি ঠিক নেই তা  “্ৰল্ব আবার কি? দিলে নিতাম, তাই বলে 
858০১ এ সুসারপারিরা ৰ 
মন মূর্তি ক্ষণিকা আগে কখনও দেখে নাই। 
আগে, we বাহাকে দেখিয়া গিয়াছে, সে 
einen বকা লাগে ate খেলাধুলা, পড়া 
ওযা এবং মুর সহিত রা বিবাদ এবং ভাব এই 





বো | ক্ষণিক ধাদিক পরিমাণে ত 
তবে আজ কোন্‌ 


রাধিস কেন, খান. 
লালু হঠাৎ অত্যন্ত সহি: 
“আঃ কি বে কর তুমি। আমার পরা আমি এমনি 


থেকে যা হয়ে উঠেছে, যেন পঞ্চাশ বছরের বুড়ো 
কিন্বেন বলে ত পয়সা জমিয়েছিলেন, নিয়ে এলে 
কিনে। ওকে গোটাকয়েক দিও, সব ব 

কাছে রেখে এসো না এ ‘ 


re inte Oe 


মুগ্ধ করিয়া দিল। malig 
ত্যাগ স্বীকার করিল, তাহাই তাহাকে উপহার র ফি 
দিয়া অপমান করিতে ক্ষণিকার এবে রেই 





tet বলিল, “দাদার ক অতি কিবা 
AS চটেই আগুন হয়ে আছে 
| মোগাতাও বাহ ৃ 


: নান tev anes, কার বব 
গিরি আর স্থুলমাষ্টারি ছাড়া দুনিয়ার কাজ নেই 
আর ও কর্বে না ত লালু কর্বে নাকি?” 
ক্ষণিক! অল্প হাসিয়া বলিল, “আমাকে একেবারে 
দিচ্ছ কেন?” : | 
চিন্ময় হঠাৎ ঝাঁঝিয়া উঠি বলিল, যা তুমি 
: যত অকৰ্ম্মণ্যের দলকে খাওয়াবে আর কি? ও 
কর্বে না? তা ছাড়া তোমার হ-নাস বাদে পরীক্ষা 
fete বলিল,“পরীক্ষ দেওয়ার আশ! একেব 
₹ দ্িয়েছি। বাবাকে ছেড়ে কি করে এখন বার? 
কি কর্বেন ? আর অকম্মার দল তুমি কোথার 
বা কেও eh ot, ‘0 





আত্ম-বলের পূর্ণতা । 
কা খেনু,_ভাঙিনি ত, a 
জেগেছি যে লক্ষ a, 


wafers? মুইয়ে মাথা ২... 
চল্বো কেন, কোন্‌ ভারে? 
অলস সুখে নাইউবরি 3 





u 


aye 


*, GALCUTTA 





a হার! 


চিত্রকর শ্রীবিপিনচন্দ্র দেব মহাশয়ের সৌজন্যে । 





বৈদিকবুগে নারীর প্রসাধন 

বৈদিক সাহিত্যে সুসজ্জিত নারীর উল্লেখ প্রায়ই দেখা যায়। 
যথা .‘জায়েব পত্যে উশতী Zab?’ ত্ধকৃসংহিতা--১০-৭১- 
৪)। অষ্টম মণ্ডলের একস্থানে অলঙ্কৃত দাসীর sal পাই 
( ৮-৪৬-৩৩ ) |" | 

ভালো পোষাকের উল্লেখ আছে খক্সংহিতাঁর একস্থানে 
Sy BH BFS? (৫-২৯-১৫ )। সে সময়ে কাপড় 
প্রায়ই পশমের তৈয়ারী হইত। বিচিত্র রঙের ও জরীর 
কাঁজ-করা বন্পেরও অভাব ছিল all রেশমের বস্ত্র 
4 তৈয়ারী হইত। তুলার উল্লেখ নাই, তবে মুইর্‌ (1৮17) 
প্রভৃতি অনেকে অনুমান করেন যে তখন কার্পাসেরও 
প্রচলন ছিল। 

তখন লোকে যে অন্তর্ধাদ্‌ পরিত তাহাকে “নীবি” বলা 
হইত ( অথ্বসংহিতা, ৮-২-১৬ ইত্যাদি) তাহার উপর 
- কাপড় অর্থাৎ aA পরা হইত, এবং সর্ধোপরি ‘অধিবাস’ 
পরা হইত (খকৃসংহিতা ১-১৪০--৯ ইত্যাদি)। এই 
অধিবাঁসের নামান্তর ‘অৎক’ এবং Gif) যজ্ঞকার্য্যের 
সময় ভিতরে ‘তার্প্য' নামক রেশমের পোষাঁক পরা হইত। 
যেহেতু নারীদিগের পরিধেয়ের পৃথক কোন উল্লেখ নাই, 
এবং যেহেতু নারীর অন্তর্বাসকে “নীবি’ বলা হইয়াছে, সেই 
হেতু অনুমান হয় বে তাঁহার! পুরুষের মতই কাপড় পরিতেন | 
শতপথ ব্রাহ্মণে (৫-২-১৮) নীবির আর-এক নামাস্তর পাই 
water’) পোষাকের আকারের বিবরণ কিছু পাওয়া 
যায় না। কাপড়ের পাড় বা পোষাকের ঝালরকে “Oy 
le বল! হইত ( তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় সংহিতা, পঞ্চবিংশ 
aad) শতপথে ইহার নামান্তর দশা। এই শব্দ 
আধুনিক সংস্কৃতেও প্রচলিত | 

তখন নারীরাও অনেক সময় টুপি পরিতেন বলিয়া বোধ 
হয় ( Gerad ব্রাহ্মণ, ৬-১)। শতপথে ইন্দ্রাণীর 'উষ্ভীঞএর 
উল্লেখ আছে ( ১৯-২-১-৪ ) | 

সেকালে নারীরা কেশের ae খুরই লইতেন। BYE 


সংহিতার অনেকগুলি সুক্ত ( ৬-২১,৬-১৩৬,৬-১৩৭ ) কেশ 
বুদ্ধির মন্ত্র। উহা হইতে জানিতে পার! যায় যে এঁ Stee 
OW নামক একরকম গাছ ব্যবহার করা৷ হইত। চুলে 
তৈল মাখান হইত এবং চিরুণী দিয়া আঁচ্ড়ান হইত। 
বেনীবন্ধনের প্রথা নারীদের মধ্যে খুবই প্রচলিত ছিল। 
‘খৌঁপা’কে “কপর্দ বলা হইত । খকৃসংহিতার আমরা এক 
স্থানে পাই বে এক কুমারীর কেশ চতুক্কপর্দ” (চারিটি 
খোঁপা-ঝাধা ) ছিল ( ১০-১১৪-৩)। স্ত্রীদেবতা সিনীবালীর খুব 
ভাল “খোঁপা” ছিল বণিরা Staite “সুকপর্দা? বলা হইয়াছে 
(বাজসনেয়ি সংহিতা, ১১-৫৬)। পুরুষের! প্রায়ই বড় চুল 
রাখিতেন না, রাখিলে মেয়েলী পুরুষ বলিয়া অবজ্ঞা করা হইত 
( শতপথ ব্রাহ্মণ, ৫€-১-২-১৪ )। দেবসমূহের মধ্যে কেবল 
wy ও ‘পূযন্’কে কিপর্দিন্ত ( কপৰ্দিযুক্ত ) বলা হইয়াছে। 
বসিষ্ঠ-বংণীরেরা মাথার দক্ষিণভাগে “soe রাখিতেন বলিয়া 
বিখ্যাত। ছোট ছোট চুল রাখাকে ‘পুলস্তি’ বলা হইত। 
মন্তকের কোন অলঙ্কার বা কেশের কোন প্রসাধন এই 
অর্থে ওপশ' কথাটি অনেকবার বল! হইয়াছে (খকৃসংহিতা 
১০-৮৫-৮ ইত্যাদি, WIAA ৬১৩৮-১ ইত্যাদি )। 
এই শব্দটির প্রকৃত অর্থ খুব স্পষ্ট নহে। রোট ( Roth ) 
মনে করেন ইহা ‘অবপশ’ ( অব-+-পশ, বন্ধন করা) এই 
কথার অপত্রংশ ; অতএব ইহা চুল বাঁধিবার ফিত৷ বা মাথার 
জাল (খক্সংহিতা ৬-৫৩-৯, ১-১৭৩-৬ ইত্যাদি )। সিনী- 
বাঁলীকে একস্থলে “স্বৌপশী বলা হইয়াছে__এখানে জিমার 
( Zimmer ) SERIA করেন বে ইহাযপরচুলা” বুঝাইতেছে। 
খুব সম্ভব এই ‘ওপশ’ কথাটি ‘বেণী’ অর্থে ব্যবহৃত 
হইয়াছে। অধ্যাপক রুম্ফীল্ড্‌ ( Bloomfield, Hymns 
of the Atharvaveda, pp. 538-39 ) অনুমান করেন 
যে ইহা নারীদের ওড়ুনাকে বুঝাইতেছে। খক্সংহিতার 
একস্থানে চওড়া বেনীকে "পৃরুষ্টক' বলা হইয়াছে (১০-৮৬৮) 
এবং অন্যত্র আল্গা বেণীকে Rees বলা হইয়াছে 


€(১-১৬৭-৫)। 


২২২ 


NNR, 


অথর্বসংহিতার একস্থানে “কুম্ব নামক একরূপ নারীর 
মন্তকাভিরণের উল্লেখ আছে (৬-১৩৮-৩)1 FA বলেন 
যে ইহা কেশ-গ্রসাধনের একরূপ অলঙ্কার। সম্ভবতঃ ইহা 
Pet মাথার অলঙ্কারের মধ্যে ‘কুরীর’ শব্দের উল্লেখ 
আছে (AG, ১০-৮৫-৮, AYR, ৬-১৩৮-৩)) অথর্বসংহিতীয় 
“কুরীরিন্ শব্দ পাওয়া বায়। জিমারের ( Zimmer ) মতে 
এই শব্দের af | এই অর্থ ঠিক হইলে মনে হয় 
ইহা চুড়াক্কৃতি কোন অলঙ্কার ছিল। 

অঙ্গের অলঙ্কারের মধ্যে নিফের উল্লেখ খক্সংহিতার এবং 
পরবর্তী বৈদিকসাঁহিত্যে অনেকরার পাওয়া যায় । “Preeti” 
কথাটি বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে (খাকৃ, ৫-১৯-৩; 
BUM ৫-১৭-১৪ )।., এঁতরেয় ত্রাঙ্গণে 'নিফকঠ কথাটি 


পাওয়া বায় (৮২২)। ইহা হইতে জান! যায় যে এই 


. অলঙ্কারটি গলার পর! হইত। পঞ্চবিংশ Stal হইতে জানিতে 
পারি ষে ব্রাত্যেরা গলার রূপার Tere’ পরিত ( ৯৭-১-১৪ ) | 

‘aay নামক স্বর্ণালঙ্কার বুকে পরা হইত ( aq, ১-১৬৬- 
১০ ইতাদি)। ইহা আমরা ‘রুক্সবক্ষন’ এই বিশেষণ হইতে 
জানিতে পারি। eras সহিত সূর্যের উপম! দেওয়া হইয়াছে, 
তাহা হইতে অনুমান হর ধেঁ ইহা 'গোলাকৃতি ছিল। সরু 
চেনের দ্বারা ইহা বুকে ঝুলান হইত--তাহাকে “Fart? 
বলিত ( শতপথ, ৬-৭-১-৭ ) | 

অথব্ধসংহিতাঁয় ( ১৫-২-১ ইত্যাদি ) ‘প্রবর্ভ' নামক এক- 
রূপ কর্ণ-ভূষণের পরিচয় পাই। শতপথে এবং তৈতিরীয় 
সংহিতায় ইয়াররিঙের weet “কর্ণশোভনের উল্লেখ 
আছে। 

সেকালে খাদি শব্দে. তিন রকম অলঙ্কার বুঝাইত। 
(১) নৃপুরের মত পাঁয়ের কোন অলঙ্কার (HF, ৫-৫৪-১৯) 5 
(২) বাঁলা-তাঁবিজের মত বাহুর কোন অলঙ্কার (থক্‌, 
revs); এবং (৩) অঙ্গুরি (Ay, ১১৬৮৩ )। . রোটু 
( Roth ) ‘খাদিহন্তের (৬-১৬-৪০ ) এইরূপ ব্যাখ্যা করেন | 
এই আংট কখন কখন স্বর্ণনির্মিত হইত (Ate শ্রোত 
Raq)! ম্যাক্সমূলর বলিয়াছেন যে এক ‘খাদি’ শব্দ একরূপ 
চাকৃতিকে বুঝাইত। 'পরিহস্ত” (অথর্ব, ৬৮১) ছিল, 
বোধ হয় বালা বা চুড়ি বা! ব্রেস্লেটের মত কিছু। 

তখন Bats মত একরূপ অলঙ্কার ছিল। তাহাকে 


প্রবাসী জ্যৈচঠ, ১৩২৮ 


NONI N ANN RN LNAI NON NA ALA LOL ON IO লাও নাং লাস পাটি ORRIN INI RN ORL NIN পাটি লাও লাখ পা লে 


| ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


তিরীত’ বলিত ( অথর্বসংহিতা, ৮-৬-৭)। অমরুকোষ 
প্রভৃতিতে ইহার মানে দেওয়া হইয়াছে মুকুটমণি বা শিরো- 
ভূষণ | 
খক্সংহিতার এক বিবাহের মন্ত্রে (১০-৮৫-৬ ) "ন্তোঁচনী” 
নামে এক অলগ্কারের উল্লেখ আছে। ইহার স্বরূপ ঠিক 
জানা যার al | 
বৈদিকঘুগে মুক্তার নাম ছিল fare? ( ষড়ুবিংশ ব্রাহ্মণ, 
৫-৬)। “মণি শব্দের অর্থ খক্বেদে হয় মুক্তা, নয় হীরা 
(খক্‌ ১-৩৩৮, অথর্ব ১-২৯-১ ইত্যাদি)। ইহা Wl 
(সুত্ৰ) দ্বারা গাঁথা হইত ( পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ ২০-১৬-৬) 
এবং গলায় পর! হইত (“মণিগ্রীক+, ap, ১-১২২-১৪)1 - 
নিরুক্তের টাকাকার দুর্গাচার্য্য (৭-২৩) বলেন মণি = 
'আদিত্যমণি”, সূৰ্য্যকান্তমণি | 
. স্থগর/ নামক একরূপ সুগন্ধদ্রব্য হইতে যে অলঙ্কার 
প্রস্তুত হইত তাঁহাকে “ity বলিত ( তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, 
২-৩-১০-২ ) | 
সজারুর কাটার নির্ম্মিত “শললী” দ্বারা চুল আঁচ্ড়ান হইত 
এবং চক্ষে অঞ্জন লাগান হইত (কাঠক সংহিতা ২৩-১; শত- 
পথ ব্রাহ্মণ ২-৬-৪-৫, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, '১-৫-৬-৬ ) 1" 
‘ভ্রজ ফুলের মালা, পুরুষেরা পরিত বলিয়া জানা যায়, 
নারীর! পরিত বলিয়া কোন উল্লেখ নাই। 
তৈত্তিরীয় সংহিতা হইতে আরম্ভ করিয়া জুতার প্রতিশব 
উপানহত পাই। নারীর! ইহা পরিত বলিয়া কোন উল্লেখ 
নাই। শুধু এই পর্যন্ত Gi যায় প্ৰায়ই শুকর-চর্ন্ে 
জুতা প্ৰস্তুত হইত (শতপথ ব্ৰাহ্মণ, ৫-৪-৩-১৯ ) | 
| তৈত্তিরীয়, শতপথ, পঞ্চবিংশ প্রভৃতি ত্রাহ্গণসমূহে 
প্রোকাশ' শব্দটি অনেকবার প্রযুক্ত হইয়াছে। এই প্রীকাশ 
ছিল সে যুগে আর্দীর নাম। এই আর্দী ধাতুতে নির্ন্মিত 
হইত | গেল্ডনার ( Geldner ) অনুমান করেন যে প্রাবেপ! , 
( মৈত্ৰায়ণী সংহিতা, ৪-৪-৮ ) শব্েরও এই অর্থ | 
| | শ্রীন্ুকুমার সেন। 
এদেশে নারীর বর্তমান সমস্য 
প্রায় সকল দেশেই স্বাষীনত্রীর অবিচ্ছিন্ন যোগ সম্বন্ধে বহু- 
কালের একটি ধারণা আঁছে। আমাদের প্রাচীন শাস্তানুসারে 


ন 


২য় সংখ্যা | 





পপি 


স্ত্রী স্বামীকে সব বিষয়ে অনুসরণ করিয়া! তীহার সহিত একমত 
sai চলিবে । স্বামীর যে ধর্ম, eae নেই ধর্ম। কেবল 
আমাদের দেশের এই কথা নহে, প্রায় সব জাতির মধ্যেই স্ত্রী 


- স্বামীর ধর্ম ও মতকে 'অনুসরণ করে। ইহ! সবদেশেরই 


aha মত। আমাদের দেশে ইহা তো শুধু মত নহে, 
ইহাই স্ত্রীলোকের একমাত্র whi পাতিব্রত্যের উপরে 
স্ত্রীলোকের আর ধৰ্ম্ম নাই | ্ 

পূর্বকালে পুরুষেরাই শিক্ষার অধিকারী ছিলেন, মেয়েরা 
সব সময়ে শিক্ষা পাইতেন aL) কাজেই শিক্ষিত হইতে গেলে 
ও শান্ত্রসন্মত ধৰ্ম্ম আচরণ করিতে গেলে স্বামীর মত ও ধর্ম 
SHAT করিলেই হইত। ইহাতে সমাজেরও হয় তো সুবিধা 
ছিল বলিয়াই এই নিরমটা শাস্্সিদ্ধও হুইয়| গিয়াছে। 
নিয়মের দ্বারা স্ত্রীলোককে পুরুষের অধীনে বাঁধিয়া রাখিতে 
পাঁরিলেই সমাজের কর্তব্য শেষ হইল। কাঁজেই তাহাদের 


-- ধর্মের উন্নতি বা অবনতির বিষয়ে সমাজের কোনো চিন্তারই 


দর্কাঁর ATE | 

এখন ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি শিক্ষিত দেশের 
মেয়েদের মধ্যে এই প্রশ্ন উঠিয়াছে যে স্বামীর সঙ্গে সব বিষয়ে 
একমত,হইর়! চলিতে বাধ্য হইব কেন। তাহার মত যাহাই 
থাকুক না কেন, আমার মতে আমি সম্পূর্ণ চলিব। কিন্ত 
স্বামী ও স্ত্রীর যোগের মধ্যে এতটা বিচ্ছেদ থাকা কি: যুক্তি- 
যুক্ত? বর্তমান কালে ইউরোপীয় মেয়েরা এই বিষয়েও 
আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক স্বাধীন চিন্তা করিয়াছেন। 
এবং Sata এই বন্ধনটিকে অনেকখানি শিথিলও করিয়া- 
ছেন। ছুই জনের ছুই মত হওয়| অস্বাভাবিক নয়, কিন্ত 
তাহার একট! সামঞ্জস্য করিয়া লওয়ার কি কোনো! প্রয়োজন 
নাই? আমাদের দেশেও স্ত্রীপুরুষের যোগের মধ্যে যেন 
একটু বিচ্ছেদ-রেখ! দেখা দ্িয়াছে। স্বামী হয়তো সম্পূর্ণ 


পা ইউরোপীয় ভাবাঁপন্ন, স্ত্রী একেবারে প্রাচীনমতাবলম্বী 


অথচ ঘরকর্নারও কোনো বাঁধা হইতেছে না, সম্তানপাঁলনও 
করিতেছেন। অথচ প্রাচীন ধর্মানুসারে স্বামীর ধর্মমত যাঁহাই 
হউক al কেন, স্ত্রীর তাহাই অন্থসরণীয়। 

সব বিষয়েই যে স্বামীর মতেই একমত হইয়া চলিতে 
হইবে, ইহার কোনো মানে নাই। বর্তমান কালে তাহা 
সম্ভবও নহে, কারণ এখন স্ত্রীশিক্ষারও যে বিস্তার হইতেছে। 


মহিলা মজ্লিদ্‌__এদেশে নারীর বর্তমান সমস্ত! 
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কিন্ত এইরূপ ছুই দিকেরই স্বাধীন চিন্তার যে ভবিষ্যৎ বিপুল 
বিচ্ছেদের সুচনা করিতেছে, তাহাকে কি কোঁথাও বাঁধ! দিবার 








. দরকার আছে বা কোনে! দর্কার নাই? অন্য দেশের সমস্যা 


কতটা গভীর তাহা জানি না, কিন্তু আমাদের দেশের এ 
সমস্যা বড়ই গভীর ও সমস্ত সমাঁজস্থিতি ইহার উপর নির্ভর 
করিতেছে | ' 

আমাদের দেশে | প্ৰধানতঃ পুরুষেরা পশ্চিমের শিক্ষাবশে 
পাশ্চাত্যভাবাপন্ন, মেয়ের! প্রাচীন-সংস্কার-বশে প্রাচীন 
আচার ও মতে আবদ্ধ। তাঁহার! মনে করেন, প্রাচীন ব্রত 
নিয়ম আচারাদির অনুষ্ঠান করিয়া প্রাচীন রীতিই বজায় 
রাখিতেছেন ও তাই লইয়া হয়তে! স্বামীদের সঙ্গে তর্ক ও বাক- 
বিতণ্ডাও করিতেছেন; কিন্তু বাস্তবিক স্বামীর সহিত এইরূপ 
মতে বিভিন্ন হইয়৷ থাকাটা তো স্বাধীনবাদী ইউরোপের 
ভাব হইতেও অধিকতর পাশ্চাত্যভাব। আমাদের দেশের 
শাস্ত্রে আছে যে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর যে যোগ তাহার সম্পূর্ণতা 
হয় উভয়ের সহ্ধর্মাচরণের দ্বারা । এক্ষণে সহ্ধর্মচারিত্ 
বদি না থাকে তবে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর যোগ আমাদের 
দেশের প্রাচীন শান্ত্ান্থসারে দাম্পত্য ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হওয়ারই 
একট! বিশেষ রূপ বলিয়া গৃহীত হইতে বাধ্য । HHT ও 
ভোগ-দাপীর মধ্যে এই তো eter) স্বামী-্ত্রী সম্বন্ধ 
উভয় ক্ষেত্রেই আছে, একস্থানে সহ্ধর্শ্চারিতা আছে-_অন্য 
ক্ষেত্রে নাই। তাই সহ্ধর্ষিণীর এত উচ্চস্থান। এখন 
আমাদের দেশেই বদি স্বামী-জীর ছুইমত হয়, তবে আমাদেরই 
শাস্্ানুসারে স্ত্রীগণের স্থান যে কত নীচু হইয়া! যাইতেছে, 
তাহা সনাতনমতাবলম্বী নহিলাগণের বিশেষ বিবেচ্য বিষয় । 
ইউরোপে ইহা উদ্বেগের কারণ বলিয়া বিবেচিত নাও হইতে 
পারে, কারণ তাহাদের দেশে উভয়ের একমত হওয়া দুরে 
থাকুক, স্বেচ্ছাচরণ ও মতের স্বতন্ত্র এতটা বাঁড়িয়াছে, 
বে,.অনেক পুরুষ, এমনকি অনেক মহিলাও, বিবাহের 
প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না । কাঁজেই-উদ্বেগের.কারণ 
যত তাহা এই দেশেই। পুরুষেরা নব্যভাবাপন্ন হওয়া 
সত্বেও মেয়ের! প্রাচীন মত লইয়| থাকিলে কালিদাসের 
মত নিজেরই আশ্রয়শাখ! নিজেরা কাটিয়া আপনাদিগকে ধর্ম্ম- 
পত্নীর আসন হইতে নামাইয়া ভোগদাসীর আসনে বসানো 
হইবে। শাস্তান্সারে স্ত্রীলোকের অনুসরণীয় স্বামী। স্ত্রীলোক 
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বিবাহ করে স্বামীকে, সমাজের প্রাচীন বা [নবীন 3 মত বা 
ধর্মকে নহে। কাজেই সমাজের মত বা! ধর্ম যাহাঁই থাকুক, 
স্বামীকেই সর্ধতোভাবে অনুদরণ কর! চাই, ইহাই এদেশের 
সনাতন পন্থা | 

এখনকার দিনে এতটা বশ্যতা কি চলিবে? 
প্রাচীন শাস্ত্রের অন্ুশাসনও মানা চলিতেছে না। আমরাই 
যে কেবল মানি না তাহ! নহে, যাহারা তথাকথিত সনাতন- 
মতাবলম্বী তাহারা আরো মানেন না-সেটা প্রায় ইউরোপের 
স্বেচ্ছাচারিতারই নামান্তর, যদিও তাহা প্রাচীন আচারের 
আবরণে আচ্ছাদিত। . 

এখন দেশের প্রাচীন কল্যাণ-ব্রীতি-নীতি রক্ষাও নারীর 
ধর্ম, স্বাধীনচিন্তাও নারীর ধর্ম; কারণ মানবের যাহা ধর্ম 
তাহা তো নারীরও ধর্ম, নারী তো মানব-পর্য্যায়ের বাহিরে 


ও পাছত ৬ পাটি পাটি পাত নাম পি পাটি পাস 


নহে। অথচ পাতিত্রত্যও পালনীয় । এমন অবস্থায় আমাদের . 


দেশের সমস্যা পূরণ হইবে কেমন করিয়া? প্রশ্নটা মনে 
উঠিয়াছে, উত্তর খুজিয়া পাই নাই। দেশের বর্তমান অবস্থা, 
ভবিষ্যতের আভাস ও প্রাচীন রীতি ও আদর্শ, সব কয়টি, 
চিন্তা করিয়া মনের মধ্যে গোলমাল আরে! বাড়িয়া 
যাইতেছে। তাই সকল ভগিনী-সমাজের কাছে আমাদের 
দেশের নারীর এই সমদ্যাটি উপস্থিত করিলাম | কারণ 
এ সমস্যা আমার নহে; এই দেশের সকল নারীরই এই 
সমস্যা । 

সমন্তাটি সংক্ষেপে এই- শান্তর অনুসারে স্বামীর মতের 
অনুসরণ করাই নারীর ef তাহা হইলে, স্বামী যদি 
পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হন ও শান্তর ও প্রাচীন আচার না মানেন, 
তাহা হইলে স্ত্রীরও উচিত, স্বামীর অনুসরণ করিয়া শাস্ত্র 
ও প্রাচীন আচার না-মানা। fee তাহা করিলে, শাস্ত্র 
ও আচার লঙ্ঘন অপরাধে স্ত্রী সনাতনধর্ম্মলিষ্ট হন ; পক্ষান্তরে 
পাশ্চাত্যভাবাপন্ন স্বামীর স্ত্রী হইয়া যদি তিনি ওঁ স্বামীর 
অনুসরণ না করেন, তাহা হইলেও স্তরীধর্মম-লজ্ঘন অপরাধে 
তিনি materi হন। এই উভয়সঙ্কটে কর্তব্য 
কি? 

পুরুষদের শিক্ষা হইতেছে, নারীদের হইতেছে না; 
কিম্বা, পুরুষদের শিক্ষা বতটা হইতেছে, নারীদের ততটা 
হইতেছে না? fea পুরুষদের শিক্ষা যেভাব-ও-প্রকারের 


প্রবালী--ভ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ 
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অথচ " 


তারা স্বীকার করেন না । 


. Lae ভাগ, ১ম খণ্ড 


হইতেছে, নারীদের em হইতেছে না / সমগ্র Saray 
ইহাই কাঁরণ। এ অবস্থায় কর্তব্য কি? 
শ্রীকিরণবাঁলা সেন। 
উত্তর ইউরোপে মেয়ের অধিকার » 

ইউরোপের উত্তর প্রদেশগুলির সঙ্গে আমাদের দেশের 
অনেকেই অপরিচিত J কিন্তু সেদেশের মনীষীদের চিন্তার ধারা 
জগৎকে অনেক দিন: থেকে বেশ একটু আলোড়িত 
করে তুলেছে। অনেক বৎসর ধরে সেদেশে মেয়েদের 
qs ও সামাজিক স্বাধীনতার জন্য বেশ একটু 
আন্দোলন চল্ছিল। সুইডেনের কবি ইব্সেনের নাম এদেশে 
খুব পরিচিত; অনেকে হয়ত তাঁর “GH হাউস” বা খেলাঘর 
পড়েও থাকৃবেন | এই “Gay হাউস্” বইটিকেই এই আন্দো- 
লনের মুখপত্র বলা যেতে পারে। তাতে তিনি দেখিয়েছেন / 
যে সমাজে মেয়েদের যে স্থান দেওয়া হয়েছে তাতে তাদের 
পুতুল বানিরেই রাখা হয়েছে, এবং সংদারটাকে করা হয়েছে 
মস্তবড় একটা পুতুল-খেলার ঘর। তাই এখন দর্কার এই 
পুতুল-খেলার ঘর থেকে মেয়েদের বের করে তাদের Tee 


“মাংসের সজীব মানুষ করে তোলা, যাতে করে তীর! নিজেদের 


অধিকার ও দায়িত্ব-বোধকে অনুভব করে মানবের কল্যাণময় 
যাত্রায় পুরুষের সমান পদবীর সঙ্গী ও সহায় হতে পারেন__ 
দাসী, এমন কি পুরুষের সহধর্ন্মিণীও নয়। 

মেয়েদের এই নূতন অধিকারের আন্দোলন সুরু 'করে- 
ছিলেন সুইডেনের ক্যামিলা কলেট। তারপর অবিশ্যি এ 
আন্দোলনকে বাড়িয়ে তুলেছিলেন ফ্রেডারিকা! ব্রিমার ও 
এলেন কাই । কিন্তু তাঁদের নজরটা ছিল অনেকটা! 
মেয়েদের গৃহী অবস্থাটাকেই আর-একটু ভাল করা--গৃহই 
বে তীদের একমাত্র স্থান নয়, সেদিকে তত AF I 

মেয়েদের এই আন্দোলনের ধাক্কা লেগেছে সবচেয়ে , ২ 
বেশী তাঁদের দেশের বিবাহ-সংক্রান্ত আইনটির .উপর। সে 
দেশের মেরের! যে বিবাহ বা সন্তান পালন কর্তে নারাজ 
তা মোটেই সত্যি নয়! বিবাহ ও সন্তান কামনা State 
করে থাকেন। কিন্তু বর্তমান বিবাহ-প্রথা ও স্বামী-স্ত্রীর 
সম্বন্ধীয় সামাজিক ধারণ! ও আইন-কান্ুুনগুলিই যে চরম তা 
তাঁরা মনে করেন এর পরিবর্তন 


we 
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দর্কীর-_এবং নারী ও পুরুষের ব্যক্তি- স্বাতন্ত্যের উপর নির্ভর 
করেই সেই আইন কানুন ও প্রথা গড়ে উঠা উচিত। 
এই আন্দোলনের ফলে সুইডেন, ডেন্মার্ক প্রভৃতি 


তৰ ৯ পিল সি ডল দল ১ তি 


দেশগুলিতে. মেয়েরা ছেলেদের সম অধিকারী বলেই স্বীকৃত 


হয়ে উঠেছেন। সম্প্রতি ১৯২০ খুষ্টাব্ের এগ্রেল মাসে 
সুইডেনে বিবাহ সংক্রান্ত আইনটির পরিবর্তন করে বাপ-মার 
অধিকার ও দায়িত্ব সমান করে দেঞ্জা হয়েছে । সন্তানের 


_ ভরণ-পোঁধণের জন্য এবার থেকে মাও বাপেরই মত দায়ী 


থকিবেন। স্ত্রী যে এতকাল স্বামীর পোষ্য রপেই ছিলেন 
তা আর চল্বে না, তাকেও এবার থেকে সংদার-ব্যর 
নির্বাহের ব্যবস্থা কর্তে হবে। আরও অনেক অধিকার ও 
দায়িত্ব তাদের উপর চাপিয়ে পুরুষেরই সমকক্ষ করে তুলে 
মেয়েদের প্রকৃত মানুষ করে তোল্বারই আয়োজন করা 
3 হয়েছে। 
্রপুরুষ-মন্ব্বীর আরও জটিলতর সমদ্যার সমাধানের 
আয়োজন চল্‌ছে নরওয়ে ডেন্মার্কে। এবং সেই সমাধানের 
ফলাঁফল পৃথিবীর অনেক সামাজিক সমস্যারই মীমাংসা 
কর্বে। 

বিবাহ ছাড়া আর-একটা বিষয়ে সে দেশের মেয়েরা 
খুব সচেতন হয়ে উঠেছেন--সেটা হচ্ছে পৌরোহিত্য। 

সকল: দেশের সকল সমাজেই দেখা যায় ধর্ম্মানুষ্ঠানে 
পৌরোহিত্য করে পুরুষ; কেবল বাঙ্গলাদেশে ব্রতকথা 
বলবার অধিকার আছে নারীর। বুরোপ-আমেরিকার মেয়েরা 


-ধর্ম্সাধন ও ধর্মোপদেশ দিবার ব্যাপারে পুরুষের সমকক্ষ 


অধিকার দাবী কোরে আন্দোলন কর্ছেন ও ছুই-মহাদেশ- 
ব্যাপী এক সমিতি গঠন করেছেন। এই আন্দোলনের 
ফলে যুরোপ ও আমেরিকার মেয়েরা মন্দিরে বিশেষ বিশেষ 
ব্যাপারে উপাষন| কর্বার ও উপদেশ দেবার কিছু কিছু 


“অধিকার আদায় করেছেন ও ক্রমে আরো কর্তে পাঁর্বেন 


আশা কর্ছেন। 

আন্ছে বারে সুইডেনের তথা যুরোপের শ্রেষ্ঠ নারী- 
অধিকার-অভিযাঁনের নেত্রী এলেন কাইএর পরিচয় ও মত 
সংক্ষেপে জানাতে চেষ্টা কর! যাবে। 


২৯--৮ 


মহিলা-মজ্লিস-জ পানে সী না 


২২৫ 


জাপানে স্ত্রাসমঞ্ত। 

জাপানে গেয়েদের আক্র নাই এবং AMAA গ্রচলনও 
আছে বথেষ্ট। কিন্ত তাহলেও সে দেশের মেয়েদের অধিকার 
ও মর্যাদা আদাদের দেশের চাইতে বড় Beata নয় | কিন্ত 
সম্প্রতি সেদেশের মেয়েরা সচেতন হয়ে উঠেছেন। সামাজিক 
ও রাষ্্রনৈতিক, অনেক অনুষ্ঠানের মধ্যেই তাদের এবার 
হাত দেখা যাচ্ছে। অর্থনমস্তাই এই নব জাগরণের মূল 
কারণ। পুরুষেরা এবার বেশ অনুভব করেছেন এ বিপুল 
অর্থসমস্তাঁর দিনে মেয়েদের আর নিশ্চেষ্ট করে বসিয়ে রাখল 
চল্বে না। তাদেরও সংসারযাত্রায় পুরুষের সঙ্গী হয়ে কাজ 
বণ্টন করে নিতে হবে। তাই জাঁপানীর! পৃথিবীর বর্তমান 
যুগসমন্তার দিকে তাকিয়ে মেয়েদের সেই শিক্ষারই আয়োজনে 


উদ্যোগী হয়েছেন: যাতে Stal জীবনে সংসারের, সমাজের ও 


দেশের বিপুল ও জটিলতর সমস্তাগুলির সমাধানের যোগ্যা 
হয়ে উঠৃতে পারেন | তাই পুরুষের সহযোগিতায় মেয়েদের 
প্রচেষ্টা সহজ ও.অবাধ হবার সুবিধা পেরেছে | 
. এ বিষয়টি সফল করে তোঁল্বাঁর Go জাপানে নানা” 

প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে । তাদের মধ্যে কলেজের মেয়েদের 
গ্রতিষ্ঠানটিই সব চেয়ে বড়। প্রতিবৎসরই দেশের ভিন্ন ভিন্ন 
কলেজ থেকে প্রায় ২০,০০০ ঘেরে জড়ো হয়ে এ সম্বন্ধে 
আলোচনা ও কাঁজ করে থাঁকেন। অবশ্য বর্তমান সময়ে 
তার! বেশী নজর দিয়েছেন অন্ন- ও বন্ত-সমস্তার দিকে-_ স্বাস্থ্য 
ও আর্থিক উন্নতির দিকে,-কি করে মেয়েরা তাঁদের 
পরিবারবর্গের স্বাস্থ্য ও আর্থিক অবস্থার উন্নতির সহায়তা 
করতে পারেন সেদিকে | 

মেয়েদের মধ্যে সর্বপ্রথম এ কাঁজে হাত দেন শ্রীমতী 
রূজিা। দে আজ প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বেকার কথা | অনেকে 
প্রথম-প্রথম তারি এই সামাজিক উন্নতির চেষ্টায় ভীত হয়ে 
উঠেছিলেন | কিন্তু তীর এই ৩০ বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় 
আজ জাপানে “নূতন মেয়ে” VWF সম্ভবপর হয়েছে। তার! 
আজ তাদের দেশের কাছে অনেক জিনিষ দাবী কর্ছেন। 

কিন্তু জাপানে এখনও মেয়েদের আন্দোলন ভাল করে 
পেকে উঠতে পারেনি--সবে সুরু হয়েছে মাত্র । তাই 
্রীপুরুষের স্বন্ধ নিয়ে যে-সকল জটিল সমস্ত! যুগে যুগে নান। 


২২৬ 


পাছা" 





ON tN Net খলা" 





মুর্তি ধর্ছে তার মীমাংসার জন্য জাপান এখনও প্রস্তুত হয়ে 
ওঠেনি। ভবিষ্যতে হবে আশ! করা যায় | 


, 


ধাতৃবিদ্যায় মহিলার কৃতিত্ব 


মেরেদের শুধু রান্নাঘরের মধ্যেই আবদ্ধ না রেখে মানবের 
সকল অনুষ্ঠানগুলির সঙ্গে সংস্পৃষ্ট হবার Att ও অবসর 
দিলে তারাও যে পুরুষের মতন জ্ঞান-ভাগ্ডার বৃদ্ধি করে ও 
নানা কাজ দিয়ে জগতের কত উপকারে আস্তে পার্তেন, 
তা একবার ইউরোপের দিকে তাকালেই আমরা বেশ বুঝতে 
পার্ব। আজ যদি ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল মাদাম কুরী প্রভৃতি 
. মনীষাময্ীদের জীবনটা! wy রান্নাঘরের হাড়ি ঠেলেই কাটাতে 
VS তা হলে জগতের কত বড় ক্ষতিটাই না হত। তাই 
ইউরোপ আজ জ্ঞান ও কাজের সকল থিড়ুকিগুলিই আস্তে 
আস্তে মেয়েদের কাছে খুলে ধর্ছেন। সম্প্রতি “ইনষ্টিটিউট 
অফ মেটেল” মেয়েদের সভ্য PAG রাজী হয়েছেন এবং 
সর্বপ্রথম সভ্য, হবেন শ্রীমতী কন্সটেন্স্‌ এফ, ইলাম। ইনি 
ধাতুবিদ্ধা স সম্বন্ধে খুব দক্ষতা দেখিয়েছেন। 


লেখাপড়ায় মেষেদের স্বাস্থ্য 


আমাদের দেশে অনেকের ধারণা আছে যে লেখাপড়া 
শিক্ষা দিলে মেয়েদের স্বাস্থাহানি হয়। বর্তমান সময়ে গার্লস 
স্কুলে-পড়া বিশেষতঃ ‘কলেজে’-পড়!। মেয়েদের স্বাস্ত্ের 
দিকে তাকাইলে এরূপ ধারণা হওয়া অনেক সময়েই নিতান্ত 
SARS নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ কথাটা ভিত্তিহীন যাহ! 
দেখা যায় তাহার জন্ত দায়ী শিক্ষা! নয়, শিক্ষা-প্রণালী। স্বাস্থ্য 
ও শিক্ষার মধ্যে কোনও বিরোধ নাই, বরঞ্চ শিক্ষা স্বাস্থ্যের 
উন্নতিই করে। সম্প্রতি এ বিষয়ে একটি বিশেষ রকম 


প্রমাণ গাওয়া! গিয়াছে। আমেরিকায় পেন্সিলভেনিয়া বিশ্ব- 


বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যশিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার এ বিষয়ে ag 
সন্ধান করেন। তিনি সেখানকার মেয়ে-কলেজের ছাত্রীদের 
স্থাস্থা সম্বন্ধে ৬০ বৎসরের একটা তালিকা প্রস্তুত করেন। 
তাহাতে দেখা গিয়াছে যে ৬০ বৎসরের পূর্বেকার মেয়েদের 
চেয়ে বর্তমান সময়ের মেয়ের! এক ইঞ্চি বেশী লম্বা এবং তিন 


প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ 
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বা সাড়ে তিন সের বেণী ভারি হইরাঁছে। এবং স্ুশিক্ষাই 


ইহার কারণ। . ডাঁকহরকরা 


| নারী ও ভবিষ্যজগৎ 

অতি অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই পাশ্চাত্য দেশের 
মেয়েরা ঘর-সংসারেরঁ বাইরে, এমন-কি রাঁজনীতি-ক্ষেত্রে 
পর্য্যন্ত, তীদের অধিকার বিস্তার করেছেন। ঘর-সংসাঁর 
যেখানে একান্ত নিজের স্বামী পুত্র নিয়ে, সেখানকার স্থান 
তীদের কেউ কেড়ে নেয়নি, কিন্তু বাহিরে বিশ্বসংসার যে 
এতদিন মাতৃহার হয়ে পড়েছিল, সেখানকার কান্নাতেও আজ 
মায়ের হৃদয় সাড়া দেবার জন্ত উন্মুখ হয়ে উঠেছে। জগৎ" 
সংসারকে কোলের কাছে টেনে নেবার মাতৃজাতির এই যে 
আকাঙ্জা, তা পূর্ণ করতে হলে জগং-সংসারের ছোট বড় 
প্রতি অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে অবাধে গিয়ে ্রাড়াবার অধিকার: 
তাদের সবার আগে চাই! পাশ্চাত্য দেশে অনেক জায়গায় 
অনেক বিষয়ে তারা এ অধিকার পেয়েছেন, ক্রমে ক্রমে 
আরে! অনেক পাচ্ছেন এবং পাঁবেন। এই অধিকার 
লাভের ফলে নাঁরীজীতি ইতিমধ্যেই তাঁর বৃহত্তর "সংসারের 
ছোটখাট অনেক কল্যাণ সাধন করেছেন। কিন্তু a 
কর্বার বাকি আছে, তার তুলনায়, তার! যা করেছেন তা 
সাগরের তুলনায় বারিবিন্দুর মত। তাই তাদের জীবনের 
এই ফুগসন্ধিস্থলে Ste ভাব্‌ছেন-_ব্যথাতুর জগৎ আজ 
মায়ের কাছে যে শাস্তি-কল্যাণের আশায় হাত পেতে দীড়িয়ে 
আছে, মা কি সত্যই তাকে সে শীস্তি সে কল্যাণ দিয়ে তার 
ক্ষতবিক্ষত দেহ-মনের জাল! জুড়িয়ে দিতে পাঁর্বেন ? 

তাদের এই চিন্তার ফল ব্যাপক ভাবে দেখা না দিলেও, 
মনস্বিনীদের মনে যে-কথাটা জেগেছে, তার প্রমাণ ইংলিশ 
রিভিউ নামক পত্রে শ্রীমতী সিদিলি হ্যামিন্টনের ‘নারী ও « 
ভবিষ্যজগণৎ প্রবন্ধে খুব ভাল করেই পাওয়া যায়। 

জগতের 'শক্তি অতীতকাঁলে একের ভিতর দিয়ে প্রকাশ 
পেত, এখন প্রকাশ পাঁয় এক-একট1 জনসজ্ঘের ভিতর 
fia. এই একের মনস্তত্বের সঙ্গে সজ্বের মনন্তত্বের যে 
যথেষ্ট ase আছে, তা! চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রই বুঝতে 
পারেন। জনসজ্বের একট! বিশেষ রূপ দেখা যায় তার 


২য় সংখ্যা] 


সংহার-মূর্তিতে। ব্যক্তিগত জীবনে যে-সব মানুষ শান্তিপ্রিয় 
অহিংসাপরায়ণ, সঙ্ঘবদ্ধ জীবনে সেই-সব মানুষই হিংঅ্ররূপে 
সহারব্রতী হয়ে ওঠে। জনসজ্বের এই মনোভাবের 
ফলে পাশ্চাত্য জগতে আজ বে অশান্তি ও অসংখ্য ছন্দ 








সংগ্রামের UE হয়েছে, তাতে আধুনিক সভ্যতা ছারখার 


হয়ে যেতে বসেছে । . আধুনিক বা-কিছু অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, 
ঘত-কিছু সঙ্ঘ ও দল, সবই বেন এক একটি শাণিত অন্ত্র। 
পীড়নকে মানুষ নিষ্টরতর পীড়ন দিয়েই নিবারণ কর্তে চায়, 
লুট করে লুট ঠেকিয়ে রাখ্তে চাঁয়। প্রবন্ধ-লেখিকা বল্ছেন, 
এমন দিনে মানুষের কপালে এই যে-সব সঙ্ঘ. আর দলের 


_ ছাপ দেওয়া আছে, দেইগুলোকে টেনে ফেলে, মানুষকে 


\ 
mA 
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স্বতন্ত্র ব্যক্তিগতভাবে আপনা-আপনি ভাব্তে শেখানো, সংহার- 

চিন্তা ছেড়ে সৃষ্টি চিন্তা করানোই, সব-চেয়ে বড় কথা । 
সুতরাং স্থষ্টির ভার বাদের উপর, জীবন দান যাদের 

ধৰ্ম্ম, সেই মাতৃজাতির কাছেই জগৎ যদি হাত পাতে, তবে 


. সেটা তার অন্তায় আকাজা বলা চলে না। ব্ুক্তপাতে নারী 


বদি না শিউরে ওঠেন, তবে আর কে উঠ্বে ? রক্ষা করা 
যাদের ধর্ম, তাদের হাতে জগতে শান্তি আন্বার ভার ছেড়ে 
দেওয়া ত স্বাভাবিক । কিন্তু লেখিকা বল্ছেন, মাতৃজাতি কই 
নৃতন কিছু করেননি। শাস্তিগ্রয়াসী পুরুষের সঙ্গে জন্মগত 
প্রভেদ যা তার থাকৃবার কথা, তার প্রমাণ ত কিছু পাওয়া 
যায়নি। Stal বড় জোর শান্তিপ্ররাসী পুরুষের একটা 
দ্বিতীয় সংস্করণ হয়ে দেখা দেন। জীবনকে যদি সত্যই Sa 
এত মুল্যবান মনে কর্তেন, রক্ষা করা বদি তীদের জীবনের 
জন্মগত ধৰ্ম্ম হয়, তবে তাঁরা পুরুষের কথার ধুয়া ন! ধরে 
শান্তি প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে নূতন কোনে! বাণী নিশ্চয় উচ্চারণ 
করে যাবেন। বাইরের জগতে ধারা এই সবেমাত্র পা 


দিয়েছেন, তারা যে হঠাৎ রাতারাতি নূতন একটা পথ 


ee SURG করে ফেল্বেন এমন দাবী কর! অবশ্য অন্তায় ; 


কিন্তু জগৎব্যাপী এই-সব মহা সংগ্রাম বে তদের মনকে নাড়া 
দিয়েছে, কল্পনাকে VaR করেছে, এর প্রমাণ ত অন্ততঃ 
পীওয়া চাই । 

লেখিকা বলেন, নারী জাতির কল্পনার উদ্বোধনের বিশেষ 
কোনো! পরিচয় তিনি বুদ্ধের সময় পাননি। wat 
কল্পনার ফলে হয় ত অনেক কাজ ভালই হয়েছিল; কিন্ত 


মহিলা-মজ, লিন্‌_ নারী ও ভবিস্তজগৎ 
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জগৎ জুড়ে যে রক্তশ্রোত দিবারাত্রি বয়ে চলেছিল, এই ঘর- 
গুখো সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির ফলেই তাঁরা তাঁকে উপেক্ষা করে, 
চিরদিনের মত নিজেদের দৈনন্দিন তুচ্ছতায় অনায়াসে ভুলে 
থাকৃতে পেরেছিলেন। 

যুগযুগাস্তরের চিন্ত:- ও কর্দশ্রোতকে একদিনে ফেরানো 
যায় নাঃ কাজেই একান্ত আপনার বাইরে যা-কিছু, তাঁর 
সম্বন্ধে মেয়েরা বে এখনো নিশ্চিন্ত CHa তাতে আশ্চর্য্য 
হবার কিছু নেই। বাহির নিয়ে মাথা ঘামানো তাদের 
হাজার বছরের অনভ্যাস। কানের কাছে বুদ্ধ মহামারী 
জলপ্লাবন স্থষ্টিধ্বংসের বাণী উচ্চারিত হলেও তাঁরা নিজেদের 
ছোটখাট গণ্ডির নায়ী কাটিয়ে .সে-কথ! একটু এগিয়ে - 
শোন্বার উৎসাহ সংগ্রহ করে, Glew পারে না। একান্ত 
নিজস্বকে নিয়ে তারা এমনি ডুবে আছে বে বাহিরের 
সহ মানুষের বেদনার ক্রন্দন তাদের মনে এতটুকু আগ্রহও 
জাগিয়ে তোলে al | 

বিজ্ঞান দিনকাঁর দিন সংহাঁরকে, যেমন সহজ কমে 
তুলছে, তাতে মান্থষের মনকে শীস্তিপ্রয়াসী কর্বার বিশেষ 
চেষ্টা না কর্তে পারলে, আধুনিক সভ্যতার রক্ষা পাওয়াই 
দীয়। অনেকে মনে করেন, মেয়েরা রাজনীতি-ক্ষেত্রে 
গুবেশ করে মানুষের মনে শান্তি-পিপাঁসার স্থষ্টি কর্বেন। 


“কিন্তু লেখিকা বল্ছেন, আজকালকার এই দল-গঠনের যুগে, 


তার সংহার্-পিপাসার হাত থেকে মেকের! যে নিষ্কৃতি পাবেন 
এমন কথা এখনই ত বলা যায় না। এতদিন বে তাঁরা 
বুদ্ধ করেননি, ধ্বংস করেননি, সত্য বটে ; কিন্ত এতদিন বে 
তাঁরা এসবের ধার দিয়েও চলেননি। পরস্পরকে চেপে 
মারা যে রাজনৈতিক অন্ত্রের ব্যবসার, তারি অঙ্গ হয়েও যে 
Stal বুদ্ধ থেকে বিরত থাকবেন, একথা কে বল্তে পারে? 
স্বভাবতই তারা “feed, কিম্বা জনসজ্ঘের গ্রভাবে' পড়ে 
তাদের মনে হিংস্রতা জাগ্বার অবসর হয়নি বলে তাঁরা এত 
দিন শান্তিপ্রিয় ছিলেন, তাও ত জানা চাই । বিশ্বসংসারের 
সঙ্গে তাদের কোনে! সম্পর্ক ছিল না, দলবদ্ধতার মাদকতায় 
Sta কখনও অভিভূত হননি, হতে ও ত পারে থে সেই- 
জন্যই তাঁদের মনে বিদ্বেব-বন্ছি এখনও জলে ওঠেনি। 
জগতের ইতিহাসে এতদিন পর্য্যন্ত দেখা গিয়েছে, বে, বিরোধী 
একটা-কিছুর প্রতি বিদ্বেষই সচরাচর মানুষকে দলবদ্ধ ভাবে 
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কাজ কর্তে সক্ষম করেছে। আক্রমণ কর্বার, বিদ্বেষে 
aga কর্বার একটা প্রতিপক্ষ না পেলে wil বড় 
গড়ে ওঠেনি বিদ্বেষের "পাত্র না থাকলেও, বিদ্বেষের 
ত্রকে সম্পূর্ণ ভুলেও, sale গড়তে পারে কি না, 

ভবিষ্য জগৎকে, নারীকে, তাই Stes হবে। জগতস্থিতি 
এই প্রশ্নের উত্তরের উপরই নির্ভর করে। 

দলবদ্ধতা যে সংহাররূপ সহজেই ধারণ করে, মেয়েরা 
যদি তার প্রভাবে না অভিভূত হয়ে পড়েন, তবে বুঝ্তে হবে, 
বাস্তবিকই রক্ষা তাঁদের ধর্ম, তাঁদের জন্মগত অধিকার 
কিন্তু এই জন্মগত সংস্কারকে কাজে লাগাতে হলে, তীঁদের 
কল্পনাকে উদ্ধ দ্ধ কর্তে হবে, দৃষ্টির AAS ঘুচিয়ে দিতে 
হবে। তাদের বুঝতে হবে, জনসজ্বের ALBIS প্রবৃত্তির 
(crowd impulseaa ) হাতে তাদের পড়লে, সন্তানদের 
অবস্থা কি হবে এবং তাঁদেরই a কি হবে । এই অসং্বত 
প্রবৃত্তি যে সংহার কর্তে AH উদ্যত, সে কথা বুঝ্বার 
মত কল্পনা-শক্তি মেয়েদের থাকা চাই। এই প্রবৃত্তি 
নগররোধ করে, মানুষকে অনাহারে নারে, বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর 
হাতে খড় দিয়ে সৃষ্টিনাশ করে, একথ| মনে রাখতে হবে। 
এসকল কথা থে কত সত্য, তাঁর পরিচর ত তীদের চোখের 
সাম্নেই রয়েছে | এই-সমস্ত বিষয় বুঝে, তারা৷ ছুটি বিশেষ 
প্রয়োজনীর বিষয় জান্তে পার্বেন। প্রথম, আজকার দিনে 
যুদ্ধে যোগ না দিলেই তাঁর হাতি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া! বার 
al; দ্বিতীয়, মানুষের ধ্বংসোনুণী প্রতিভার আবিষ্কারের 
কোনো al আজ পৰ্য্যন্ত নির্দিষ্ট হয়নি। রক্ষণ-ধর্্ম বদি 
সত্যিই নারীর ef হয়, তবে এই জ্ঞান তার বে ধর্মকে আরে! 
জাগ্রত করে তুল্বে। 

বারা মেয়েদের কল্যাণবুদ্ধির, শীস্তিপ্রিয়তার আর 
প্রীণগ্রীতির পরিচয় দিয়েছেন, সেই পাশ্চাত্য নারীরা যখন 
এসব কথা ভাবছেন, তখন আমরা বারা এখনও কোনো 
পরিচরই দিইনি, তাঁরা একথাটা যেন একবার ভেবে দেখি। 
দেবীত্থের পদবী নিয়ে নিশ্চিন্ত না থেকে, আমরা কতখানি 
দেবী এবং সেই দেবীত্বের কাছে জগৎ কতখানি দাবী কর্তে 
পারে, তার ভাব্নাও একবার ভাবা দর্কার। 


# 
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ললিতকলাঁয় নারীর কৃতিত্ব 

বিলাঁতের রয়্যাল একাডেমি ললিতকুলার পরিষদ 
১৯২০ খৃষ্টাব্দে রয়্যাল একাডেমির নান! বিভাগের শিক্ষালরে. 
ছাত্রীরা ছাত্রদের অপেক্ষা অনেক জায়গায় বেশী কৃতিত্ব 
দেখাইরাছেন। ছাত্রীরা অনেক পুরস্কার পাইরাছেন। কিন্তু 
সেইসঙ্গে এ কথাও তাহাদের স্মরণ করাইয়া দেওয়া 
হইয়াছে যে এ বৎসল্পের এই জয়লাঁভে Stata যেন বেশী 
গর্বিত হইয়া না৷ পণ্ড়ন, কারণ যুদ্ধবিগ্রহের ফলে পুরুষরা 
এখনও কাবু আছেন। আওয়ার হোম্‌ ( Our Home ) 
পত্রিকা বলেন, যুদ্ধের কাজ স্ত্রী পুরুষ সকলকেই করিতে 
হইয়াছে । ছাত্রীদের সে-সব কথা জানা আছে। সভাপতি 
ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভেদদর্শন না করাইলেই ভাল হইত। 
আর্টের ক্ষেত্রে জাতিভেদ নাই। ১৯২তে ১৪জন মহিল! 
ও ৫জন পুরুষ পুরস্কার পাইরাছেন। তাহাদের মধ্যে ছুটি 
মহিলা স্থাপত্যের জন্য ; শিল্পবিভাগের এ শাখাটিতে আজ 
পৰ্য্যন্ত মহিলাদের বিশেষ আঁনা-গোনা ছিল al) অভিনয়ে 
কুশলতার জন্য অনেকে ছাত্রবৃতি ও পুরস্কার পাইয়াছেন, 
তাহাদের মধ্যে একজন একাদশ বৎসরের বালিকা । 


* ° 


| উড়ো-জাহাজে মেয়ে 


"আজকাল বিলাতের .মেয়েদের মধ্যে আকাঁশযানের 
কাণ্ডারী হইবার উচ্চাকাজ্ফাটা খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। 
তাহারা উড়ো-জাহাজের কলকা র্খাঁনা, গতিবিধি সব ভাল 
করিয়া আরত্ত করিতে aise করিরাছেন। অনেকে 
আমোঁদের জন্য এবং অনেকে জীবিকা-নির্ধাহের জন্য এ 
কাজে নামিয়াছেন। শুন্য পথে নানা রকম ঘুব্রপাঁক খাওয়ায় 
লর্ড ইঞ্চকেপের কন্যা অতি নিগুণ। অনেকে এক নহাদেশ 
হইতে আর-এক মহাদেশে তাঁহাদের দক্ষতা দেখাইয়া, 
ফিরিতেছেন। 

বিগত বৎসরে মহিলাদের সফলতা 
বিগত বৎসরে প্রধানতঃ পাশ্চাত্য মহিলার! যত অধিকার 
লাভ করেছেন, তত আর কখনও তাদের ভাগ্যে জোটেনি 
আমেরিকার তাঁদের ভোটের অধিকার সর্বত্র লাভ হয়েছে। 


২য় সংখ্যা | * মহিলা-মঞ্জলিদ্‌__বিদেশিনীদের কথা ২২৯ 

ইংলণ্ড ও Baty দেশেও তীদের অনেক দাবী পূরণ কর! আমেরিকায় বঙ্গনারী 

হরেছে। তাদের পক্ষে গত বৎসরের একটি বিশেষ ঘটন! আমেরিকার মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্যদেশীয়া মহিলা- 
হচ্ছে, এক বৎসরে তিনটি আস্তর্জীতিক মহিলা-সভা। দের জন্য কয়েকটি বৃত্তি দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। সেই 
৭. সমস্ত জগতের মহিলা প্রতিনিধি নাকি দেগুলিতে যোগ বৃত্তি লইয়া বাংলাদেশ হইতে Slee) প্রভাবর্তী দাসগুপ্ত 
ke দিয়েছেন। একটি লণ্ডনে স্থরাপাঁন-নিবারণী সভা, একটি ও শ্রীনতী আশালতিকা হালদার দর্শনশীন্ত্র অধ্যয়ন করিতে 

জেনেভায় ভোট দাবী করার সভা, আর একটি ক্রিশ্চিরা আমেরিকা গিয়াছেন। ইহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 

নিরায় আন্তর্জাতিক মহিলা-সভা। জরবগুলিতেই শিশু ও এম-এ উপাধি পাঁইয়াছেন। 

রূমনীদের কল্যাণের উপযোগী কাজ হয়েছে। a 


লগুনে ভারত-নারী 
জুরির উল্বোনা আমাদের দেশ হইতে আজকাল মেয়েরাও বিলাতে 
লগ্ুনের কিংস্বেঞ্চ আদালতের এতকালের সনাতন পড়িতে যাইতে সুরু করিয়াছেন। সেখানে থাকিবার অন্থবিধা 
প্রথাকে সেদিন এক মহিলা জুরর্‌ বেশ নূতন রকম ঘা অনেককে ভোগ করিতে হইতেছে। চিকিৎসা-শাস্ত্র পড়িতেই 
দিয়েছিলেন | আদালতে সাক্ষ্য শুনতে শুনতে তিনি অধিকাংশ. যান ; সেইজন্য তাহাদের অসুবিধার কথ। চিন্তা 


--£স্বচ্ছনে উল্কীটা নিয়ে বুন্তে স্বরু করেছিলেন। করিয়া ভারত-সচিব &ডেণ্ট স্‌ চেম্বার্ন্‌কে বিন! সুদে এক 
i হাজার পাউণ্ড ধার দিয়াছেন। এই টাকার তাঁহারা লণ্ডন 

ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল মহিলা চিকিৎসা-বিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাসে ভারত-নারীদের 

মান্দাজে ভারতন্ত্রীমহামগুলের একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত জন্ত আটটি ঘর লইরাছেন। Sate বিদ্যা শিক্ষার জন্য ও 

হইয়াছে | ইতিমধ্যে শতাধিক মহিলা সভ্য হইয়াছেন। মেয়েরা বিলাত বাইতেছেন। কাজেই ২৯ ক্রমওয়েল 

% রোঁডে বেমন সব রকম ভারতীয় ছাত্র স্থান পান, সেই 

a মুসলমান মহিলার TS Sl রকম কোনো একটা বাসার সব রকম ছাত্রীর আশ্রয় পাইবার 


বোম্বাই সহরে ভগিনীসমাজের একটি সভায় বহু মহিলার আশা থাকা দর্কার। প্রস্তাব হইয়াছে যে অনেকগুলি 
মিলন হ্ইয়াছিল। শ্রীমতী সরলা দেবী, সরোজিদী নাইডু £ ছাত্রী যেখানে বাস করিতে পারেন, এমন একটি বাড়ী ভ'রত- 


প্রভৃতি অনেকে পতিত উদ্ধার, স্বরাজ, স্বদেশী, চর্কা প্রভৃতি সচিব ভাড়া করিয়া একটি মহিলা তত্বাব্ধায়িকার হাতে 


বিবয়ে বক্তৃতা করেন। সভার শ্রীমতী আটিয়া বেগম রহমিন দিবেন। 
ai oe মুসলমান মহিলা বলেন, আমরা! কেবল রাজনৈতিক 
হইতে চাই না। নিছক রাজনীতির চর্চায় Hered উদ্বোধন বিদেশিনীদের কথা 
 করাহর। পাশ্চাত্য জগতের এই অন্ধ অনুকরণ ভারত-  সুইডেন--বিগৃত ২৬শে জানুয়ারী সুইডিশ পার্লামেপ্ট 
“ৰব সারীর৷ বিষের মত বর্জন করিতে চান। মহাত্মা গান্ধী মহিলাদের ভোট দিবার অধিকার দিয়াছেন। 
ধার্নিক সাধু ব্যক্তি, শুধু রাজনৈতিক নহেন, তাই তাঁহার এ অষ্ট্রেলিযা-_-পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় মহিলারা এখন ব্যবস্থাপক 
প্রতিষ্ঠা। আমাদের স্বদেশী কাব্য সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত. সভায় প্রবেশ করিবার অধিকার পাইরাঁছেন। | 
প্রভৃতি অন্তান্ঠ বিদেশী এসবের চেয়ে অনেক সুন্দর ফ্রান্স_ ফ্রান্সের মহিলারা অন্য জাতির সঙ্গে বিবাহের 
বলিয়াই আমাদের তাহা গ্রহণ করা ও রক্ষা কর! উচিত, পরও স্বজাতি রক্ষা করিবার ও তাহার সমস্ত অধিকার 
কেবল করা কর্তব্য বলিরা নয় ১ রাধিবার এবং - আইন wera রমণীদের যোগ দিবার 
i অধিকার লাভের চেষ্টা করিতেছেন। 


২৩: 





LON LOR NANA ANN NAN 


ইংলও-_মিস্‌ রেঞ্চ গার্টন-কলেজের ছাত্রী । ইনি 
মহিলাদের মধ্যে প্রথম কেম্বি জ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত অধ্যাপনা 
করিবার ভার পাঁইয়াছেন। ইনি বিজ্ঞানে গবেষণার জন্ত 


বাৎসরিক ৩০০ পাউও বৃত্তি তিন বৎসর পাইয়াছেন।. 


সম্প্রতি লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এম্‌-এস্‌সি পরীক্ষায় প্রশংসার 
সহিত উত্তীর্ণ হইরাছেন। রয়্যাল এট্রনমিকান নোসাইটির 
ইনি একজন নূতন CHA | 

পোলাও_পোলাণ্ডের নারী সেনানীরা ছুই বৎসর 
কাঁজের পর এখন অবসর লইয়াছেন। অন্ন কয়েক- 
জন ওয়ার্স ক্রাকো ও পোমেনের মহিলা-বিদ্যালকে যুদ্ধবিদ্ধ! 
শিক্ষা দিবার জন্য রহিয়া গেলেন। মহিলা কর্ণেল আলেক- 
alfa জাগরস্ক, বলেন, যুদ্ধে ভাহার সেনাদলে শতাধিক 
মৃত্যু হইয়াছে, জন-পঞ্চাশ বিবাহের জন্য পলায়ন করিয়াছে। 
এখন ইহাদের টেলিগ্রাফ-সংবাদ বহন, চিকিৎসা; প্রভৃতি 
শিক্ষা দেওয়া হইবে । নারীরা এইসব কার্যে দক্ষ হইয়া 
উঠিলে পোলাণ্ডের পুরুষগণ দর্কারের সময় সকলেই যুদ্ধে 
যোগ দিতে পাঁরিবেন। 


% 


মহিলাদের ও ছেলেমেয়েদের বিলাতী কাগজ 
বিলাতের মেয়েদের যে-সব কাগজ আমাদের সাম্নে রয়েছে, 


তাঁদের চল্তি কথায় মেয়েলি কাগজ্জ বলা চলে। কথাটা 
নিন্দা কিম্বা প্রশংসাচ্ছলে বল্‌ছি না। কাগজগুলি খুল্লেই 


সবার আগে চোখে পড়ে, নানারকম পৌঁধাক-পরিচ্ছদের ছবি 
আর বণনা । গ্রাহিকার! নিজেরাই নিজেদের এবং ছোট 
ছেলে-মেয়েদের পোষাক যাতে পছন্দমত তৈরি করে 
নিতে পারেন, এতে তার যথেষ্ট সুবিধা দেওয়া হয়েছে। 
প্রতিমাসে প্রত্যেক গ্রাহিকাকেই ছুই-একটা পোষাকের 
কাগজে-কাঁটা ছাট বিনা পয়সায় দেওয়া হয়। তাছাড়া, 
ছবির নম্বর দিয়ে এই বিভাগের সম্পাদিকাকে চিঠি fea, 
দাম দিয়ে যে-কোন পোষাকের ছাঁটের নমুনা পাওয়া 
যায়! 

কাগজের আর-একটা বিভাগে রান্নাবান্না ও ঘন্ব-সংসারের 
টুকিটাকির খবর থাকে। বাড়ী সাজানো cotter সম্বন্ধেও 
অনেক উপদেশ আছে। cH রকম আস্বাবে কেমন 


প্রবাসী-_-জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ 





'আছে প্ৰক্কৃতি-পৰ্য্যবেক্ষণের ফল। 


| [ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


AN 


করে সহজে ঘরবাড়ী জন্দর করে তোলা যায়, তাঁর সম্বন্ধে 
প্রায়ই নানারকম ইঙ্গিত পাওয়া যায় । তবে সে-সব 
ব্যাপারের নমুনা তুলে দিয়ে আমাদের কোনো লাভ নেই, 
কারণ অত আঁস্বাৰ্‌ও আমাদের সংসারে থাকে না, সংসার- 
যাত্রার বিধিও আমাদের ওরকম নর | - 

যুদ্ধের ফলে বিলাঁতে কুমারী মেয়ের সংখ্য! বেণী হওয়ায় 
অনেককে ঘর ছেড়ে কাজে বেরোতে হয়েছে, তারা কি- 
করে মা-মাসির ধারকরা নানা-রকমের জিনিধপত্র দিয়ে 
তাঁদের একলার ছোট সংসারে একটা শ্রী দিতে পারে, 
সে সম্বন্ধে বথেষ্ট উপদেশ আছে। তাদের সম্বন্ধে মাদের 
কর্তব্য এবং মাদের সম্পর্কে তাঁদের কর্তব্য নির্দেশ করা, 
ছুই-এক জায়গায় দেখ্তে পাই। 

মেয়েদের কাগজ যখন, তখন সন্তানদের সম্বন্ধে মাঝে 
মাঝে ছই-এক কথা নিশ্চয়ই আছে। তাদের মনৌহরণের 
SY একটু গল্প-গুজবের চেষ্টা মাঝে মাঝে দেখা TT | 

হুচি-শিল্প আর বড়ঘরের বিবাহ জন্ম মৃত্যুর খবরটা 
সব কাগজেরই অঙ্গ । মেয়েদের অধিকার নিয়ে এরা 
বেশী মাথা থামান না; তবে মাঝে মাঝে ছুই-একটা ' 
নারীকীর্তির খবর এক-আধট! .কাগজে দেখা যায়। এসব 
ছাড়া! গল্প ও অন্যান্য সাধারণ লেখা ত আছেই । 

ছোট ছেলেদের . কাগজে নানারকম, গল্পের “ স্থানই 
সকলের চেয়ে উপরে চোর ডাকাত, মারামারির গল্পই 
ছেলের! বোধ হর বেশী ভালবাসে ; তার নানারকম ছবিও 
গল্পের পাতায় পাতার চলেছে। গল্পের মধ্যে আফ্রিকাবাসীদের 
বেশ বড় স্থান দেওয়া হয়েছে, অবশ্য অসভ্য হিসাবে। 
বাঘ-ভালুকের গল্প আর মজার গল্পও আছে। .আর 
নানারকম গাছ-পাঁল।, 
পোকা মাকড় পাখী, আর জীবজন্তর ছবি দিয়ে তাদের 
বিষরে ছোটখাট একটু-আধটু লেখ! সব কাঁগজেই আছে। * 
কোনো-কোনোটাতে এর স্থানও সব চেয়ে বড়। বিজ্ঞানের ' 








ছিটেফৌটাও পাওয়া যার । ধাঁধা আর নানারকম পুক্স্কার- 


প্রতিযোগিতা তআছেই। ছোট মেয়েদের জন্য সেলাইএর 
একটু আধটু নমুন! পাওয়া যাঁয়। কিন্তু মহিলা কিম্বা শিশুর! 
কেউই বোধহয় কবিতার বিশেষ ভক্ত নন। কাগজগুলিতে 
কবিতার ঠাঁই বড় কম। নানারকম খেল! ও খেল্না তৈরি 


২য় সংখ্যা | 


OO 


করার ইঙ্গিত ছেলেদের কাগজে ত আছেই, ম মাদের কাগজেও 
_ নৃতন খেল সৃষ্টি করার উপায় বলা হয়েছে। 





ভ্রীশান্ত। দেবী | 
PALMA ভোটের দাবী 

সম্প্রতি কলিকাতার মডারেটুদিগের কন্ফারেন্সে শ্রীমতী 
ARAL সেন বঙ্গনারীদিগকে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিৰ্ক্া- 
\ চনে ভোট দিবার ক্ষমতা দেওয়া হউক, এই মর্য্মে এক প্রস্তাব 
উপস্থিত করেন। তিনি এবং শ্রীমতী কুমুদিনী ag উহার 
সপক্ষে বক্তৃতা করেন। একজন মুসলমান পুরুষ উহার 
বিরুদ্ধে বলেন, কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে উহার 
সমর্থনও হয়। 

; * 

সান্ধ্য শিশু সম্মিলন 

সাহিত্য-সমাজে শ্রীমতী হাম্‌ফ্রে ওয়ার্ডের নাম 
স্থপরিচিত। ইনি সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। 
লণ্ডনে বনু সহজ শিশু ও বালকবালিকা কি প্রকার নিরানন্দ 
জীবন যাপন করে, দেখিয়া, তাহার হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল। 
এই বালক-বালিকাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সাহসী ও চঞ্চল- 
প্রকৃতি যাহারা, তাহারা প্রতিবেশীর বাড়ীতে চুরি, রাস্তার 
লোকের গায়ে টিন ছোঁড়া, গালাগালি দেওয়া প্রভৃতি 
উপায়ে নিজেদের চিত্তবিনোদন করে। দুর্বল ও ভীরু- 
প্রকৃতির শিশুর! চুরি ডাকাতি না করিলেও, নির্দোষ 
আমোদের অভাবে অনেক প্রকারে দূষিত হয় ও কদভ্যাসে 
লিপ্ত হয়। ইহার প্রতীকারের জন্য শ্রীমতী হাম্‌ফ্রে ওয়ার্ড 
লগুনের বহুস্থানে সান্ধ্য ক্রীড়া-ক্ষেত্র প্রতিষ্টা করেন। এক- 
একটি স্থানে সেই পাড়ার দরিদ্র শিগুগণ আসিয়া নাচ গান 


Sart পড়াগুন। প্রভৃতি করে। ইহাতে তাহাদের তত্বাবধানের 


জন্য অনেকগুলি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছেন। ইহাদের বেতন 
দিতে হয়। ক্রীড়াক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার জন্ত বাড়ী-ভাঁড়ার Tre 
গ্রচুর। লগ্ুনের বোর্ড অফ. এডুকেশন সমগ্র ব্যয়ের প্রায় 
অর্দেক বহন করেন ও Hea কাউন্টি কাউন্সিল এক 
চতুর্থাংশ বহন করেন। অবশিষ্ট অর্থের জন্য জনসাধারণের 
দানের উপর নির্ভর করিতে হয়। গত বৎসর. এইসকল 


মহিলা-মজ fhe পালন 


২৩১ 


ক্রীড়া-ক্গেত্রে সাড়ে সতের ক্ষ শিশু উপস্থিত হইয়াছিল। 
আমাদের দেশে শিক্ষা ও আনন্দদানের ব্যবস্থা যে প্রয়ো- 


জনের তুলনায় কত অল্প, তাহা বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। 


শিশুর! কলের আগে নারীর কাছে আপনাদের আবেদন 
ভাঘাহীন ভাবে প্রকাশ করে। শিশুকে আনন্দদান 
মাতৃজাতিরই কাজ। আশা করা বায়, আমাদের দেশেও 
কোনো সহৃদয়া মহিলা এই অতি জহি কার্যের ভার 
গ্রহণ করিবেন। 

শ্রীসীতা দেবী! 


শিশু-প্রদর্শনী 
ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রতি বৎসর বড় বড় শহরে 
ও গ্রামে শিশুপ্রদর্শনী etal থাকে। Gory দেশের 
শিশুদের সুস্থ সবল প্রফুল্ল করিয়া পালন করিতে মাতাদের 
প্ররোচনা দেওয়া | আমাদের দেশেও সেদিন হাঁবড়ার এরকম 
একটি শিশুপ্রদর্শনী হইয়া গেল। প্রত্যেক জেলার সদর 
শহরে ও বড় বড় গ্রামে এইরকম প্রদর্শনী করিয়া আমাদের 
দেশের মাঁতাদের শিশুপাঁলন সম্বন্ধে উপদেশ দিয়! সতর্ক 
করিয়া তোলা উচিত এবং প্রতিযোগিতার পুরস্কারের লোভ 
জন্মাইয়া তাদের মন ও অধ্যাসকে সচেতন করিয়া তোলা 
উচিত। 
শ্রীঅলকেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। 


শিশু পালন 


আমাদের দেশের মায়েরা শিশুপালন যে ঠিকমত কর্তে 
জানেন না, TAM কচিপ্রাণগুলির মৃত্যুর আধিক্য তার 
প্রমাণ দ্যায়। 

ছেলেকে পালন কর্তে হয় কি করে? এদম্বন্ধে মোটামুটি 
কতকগুলি কথ! জেনে রাখলেই হয়। 

১1, ছেলেদের মুখের. কাছে হাটা বা কাশ! ঠিক aa 
হাঁচি a কাশির সঙ্গে যেসব বিষ থাকে কচিদের শরীরের 
ভিতর তা ঢুকে নানা ব্যাধি সৃষ্টি কর্তে পান্রে। এইসব 
কারণে কচিছেলেদের চুমু খাওয়াও ঠিক নয়। 

২। মনে রাখা দরকার যে বাতাস আর জল জীবনী- 


২৩২ 





শক্তিবৃদ্ধি করে। শিশুকে নিয়ম দত Shel জলে স্নান 
করানো উচিত আর যাতে সে বিশুদ্ধ বায়ু পার তার দিকেও 
লক্ষ্য রাখা দর্কার। তার ঘরের জানালা ae aves! 
Shel লাগবে বলে আমাদের দেশের মারের! এই নিয়ম লঙ্ঘন 
করেন। কিন্তু এটা ঠিক নয়। 

o শিশুকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা দর্কার। তাঁর 
বিছান! যেন একটুও ময়লা বা দুর্গন্ধ না হর। তার জাখা-টামা 
যেন অপরিষ্কার না হয়। | 

81 যাতে শিশুর দেহের পুষ্টি হর এরকম খাদ্য তাকে 


দেওয়া উচিত। তাকে তুলানোর জন্য রবারের pH দেওয়া. 


ঠিক নয়। বাজারে দুধ-ফুডও তাঁর পক্ষে অনিষ্টকর। স্তনের 
দুধই শিশুর পক্ষে প্রশস্ত খান্ত | 

এইসব নিয়ম অবলম্বন কর্লে শিশুরা রোগে gata 
কম আর শিশুমৃত্যুর প্রতিকারও কিছু কিছু হবে। . পুত্র- 
শোঁক-বিধুরা মাদেরও চোখের জল এতে শুকোঁবে। 

অরুণ। 
প্রথম নারী মন্ত্রী 

রাষ্ট্রশীসনে মহিলাদের অধিকার পুরুষরা! এখনে। AME 
স্বীকার করে নাই। wie ব্রহ্ছদেশে মাঝে মাঝে রাণী 
রাষ্ট্রচালন! করিয়াছেন, কিন্তু সাধারণ নারীরও ষে রাষট্রচালনায় 
মতামত দিবার অধিকার আছে তাহ! পুরুষদের মানাইয়া 
লইতে বহু মহিলাকে বিশেষ শ্রম স্বীকার ও নিধ্যাতন সহ 
করিতে হইয়াছে! এইসব অগ্রণী মহিলাদের চেষ্টার ফলে 
_ ক্রমে ক্রমে বছুদেশে নারীদের রা্ট্রপরিচালনায় ভোট দিবার 
অধিকার মিলিয়াছে। wart ও আমেরিকার বহুদেশে 
মহিলা জুরী ও মহিলা সভাসদ নিযুক্ত হইরাছেন। সম্প্রতি 
উত্তর আমেরিকার কানাড! রাষ্ট্রের অন্যতম প্রদেশ ব্রিটিশ 
কলাবিয়ার আইনমজ্লিসে শ্রীমতী বাল্ফ, Pat ( Mrs. 
Ralph Smith) ভাঙ্কুভারের প্রতিনিধি সভ্য নিযুক্ত 
হইয়াছেন। ইনিই প্রথম নারী সচিব হইলেন, এবং 
খুব সম্ভবত শিক্ষা-বিভাঁগের ভার ইহার হাতে থাকিবে । 
শোনা যায় ইহার এই পদ প্রাপ্তিতে সকলেই Fee | 
ইহার কুমারী নাম এলেন স্পিয়ার (Ellen Spear) | 
ইনি Laurier Liberal Ladies League নামক 
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PRPS NINN SNS RN RRR RR লালসা পাটি পাটি লা. 


® 
[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী। ১৯০৭ সালে ও সমিতির সভ্যগণ 
উহার কার্যের সম্মানার্থ উহাকে একটি সোনার ক্রচ্‌ 
উপহাঁর দেন। ইহার স্বামী alae. স্মিথ, একজন সুবক্তা ও 
রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন এবং দেশজোড়া তাঁহার সুনাম 
ও সন্মান ছিল। চার বদর পূর্বে স্বামীর মৃত্যু হওয়াতে 
শ্রীমতী তাহার স্বামীর পরিবর্তে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। 


প্রাদেশিক রাজ-তন্তরে Steg স্বামী শ্রমমন্ত্রী ছিলেন। 


সম্প্রতি গত ৬ই জানুয়ারী তিনি ২৮জন সভাসদের মধ্যে 
প্রতিযোগিতায় ৪০০০ ভোট অধিক Nal শাসন-পরিষদের 
নেত্রী নির্বাচিত হইয়াছেন! এর আগে কোনো শাসন- 
পরিষদের প্রধান-পদে কোনো নারী অধিষ্ঠিত হইতে পারেন 
নাই--শ্রীমতী মেরী এলেন স্মিথ প্রথম শাসন-পরিষদের 
নেত্রী। 

EE দেব। | 
মহিলা বৈজ্ানিকের সন্মান . 

রিড টাচ বৈজ্ঞানিক) তিনি তাঁর 
স্বামীর সহযোগে ব্রেডিয়ান আঁবিফার করিরা যশস্বিনী। 
আমেরিকা তাঁকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের gar উইলার্ড 
গিব্স্‌ স্বর্ণপদক প্রদান করিবেন এবং তাহা. স্বয়ং গ্রহণ 
করিবার জন্য মাদাম কুরী মে মাসে আমেরিকায় যাইবেন। 
আমেরিকার মহিলার! এই সময় তাকে এক রতি রেডিয়াম 
উপহার দিবেন স্থির করিয়াছেন ; এই এক রতি রেডিয়ামের 
দাম প্রায় ৪ লক্ষ টাকা । এই টাকা তার! কেবলমাত্র 
মহিলাদের কাছ হইতে Stel তুলিয়া সংগ্রহ করিতেছেন, 
পুরুষদের সাহায্য তাঁরা গ্রহণ করিবেন না।. 

মারী কুরী দরিদ্র অধ্যাপকের Soi) ১৮৬৭ সালে তাঁর 
জন্ম হর়। তিনি শৈশবে পিতার ল্যাবরেটারী ঘরে খেল! 
করিতেন; একটু বড় হইলে শিশিবোতিল ঝাড়িয়া মুছিয়াঁৎ 
সাজাইয়া রাখিতেন; এইরূপে ক্রমে তীর সমস্ত রাসায়নিক 
পদার্থের সঙ্গে পরিচয় ঘটে । আর-একটু বয়ন হইলে 
মারী পিতার গবেষণায় সাহাব্য. করিতেন এবং অবসর 


পাইলে নিজেও বিবিধ রাসায়নিক পরীক্ষা করিতেন। তীর 


crate পিতা খুকী মারীর মধ্যে যে কিছু অসাধারণত্ব আছে 
তাহা ধরিতে পারেন নাই ; কিন্তু অধ্যাপকের ছাত্রের বুঝিতে 








২য় সংখ্যা | 





মাদাম কুরী। 1 
পারিরাছিল এই কিশোরীর প্রতিভা এবং তাই তাকে তারা 


থুকী অধ্যাপক” বলিয়া ডাকিত। পরে মারী পারীর সর্বন্‌ 


-/-'বিশ্ব-বিদ্ধালয়ে পড়িতে যান। সেখানে তার অধ্যাপক ছিলেন 
পীয়্যার Sal | 

পীয়্যার কুরী যদিও ছোটখাট কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করিয়াছিলেন কিন্তু বিশেষ নামজাদ। 


' হুইবার মতন কিছু করিতে পারেন নাই । এই সময় অধ্যাপক ' 


ও ছাত্রী উভয়ে উভয়ের প্রতিভায় আকৃষ্ট হইয়া মিলিত হন 
ও এই মিলন ঘটিয়াছিল বলিয়াই উভয়ের প্রতিভা নিজের 
নিজের পরিপূরক পাইয়! স্ফুরিত হইয়াছিল । 

এঁর! দুজনেই ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র ; কুঁড়ে ঘরের ভাঙা 
ফাটার মধ্যে থলে গু'জিয়। বুজাইয়া এর! বাস করিতেন ও 
বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করিতেন । উরেনিয়াম নামক তৈজস 
পদার্থ সন্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে করিতে মাদাম মারী কুরী 
রেডিয়াম বা জ্যোতিম্মান নামক তৈজস আবিষ্কার করেন। 
কিন্তু পীয়্যার কুরী রেডিয়ামের বোতলটি হাত হইতে ফেলিয়! 
- ভাঁঙিয়া ফেলেন এবং রেডিয়ামের কুচিগুলি ঘরময় ছড়াইয়া 
পড়ে। সমস্ত জীবনের চেষ্টার সফলত| হাতে পাইয়াও ধূলিসাৎ 
হইয়া গেল! মাদাম কুরী ধৈর্যের সহিত ঘরের প্রত্যেক 
"ধূলিকণ! ঝীঁটাইয়। সংগ্রহ করিয়! তাহা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 
জাল দিয়া বিশ্লেষণ করিয়া! ঝাড়িয়া বাছিয়া আবার রেডিয়াম- 
কণাগুলি সংগ্রহ করিলেন। তার! সাত রাজার ধন মাণিকের 
চেয়েও মূল্যবান তৈজন আবিফার করিলেন--তীদের দারুণ 


৩০. 


_ মহিলা: মজ্লিম্‌-সন্তান বহন 


২৩৩ 


“Wife মোচন হইল । এক টন বা ২৮ মণ উরেনিয়াম হইতে 

১ গ্রেণ বা ১ রতি মাত্র রেডিয়াম পাওয়া গিয়াছিল। 
১৯০৬ সালে স্বামীর মৃত্যুর পর মাদাম gal রেডিয়াম ও 
পোলোনিয়ম পৃথক করিয়া অধিকতর যশস্বিনী হইয়াছেন | 
এই মহিলা যে সম্মান পাইয়াছেন ও পাইতেছেন এমন 
কোনো মহিল! কশ্মিন কালেও প:ন নাই । ইনি সমস্ত মহিলা- 
সমাজের গৌরব 


ঝরা পাতা 


কেবল বাড়ীর ভিতরের শৃঙ্খল! আর শ্রী নয়, মনের 
ভিতরের শৃঙ্খলা আর শ্রীই গৃহে বাসযোগ্য করে | 
# ফু * 
মনে যতদুর সম্ভব আনন্দ সন্তোষ আর ভরসা রাখবেন 
এবং লোকের মধ্যে তার ভালে! দিকটাই বাড়িয়ে দেখবেন, 
Gl হলেই সংসার সুখের হবে। 
ও সঃ # * 
তুচ্ছ চিন্তা ত্যাগ কর্বেন, পরের অপকার ভুলে 
সকলের অপরাধ ক্ষমা কর্বেন। 
2 * * * 
ভালো আর মিষ্টি কথা বল্বেন, তার ফলও হবে ভালো 
আর মিষ্টি। 


যাবেন, 


* * * 
জীবনে বত সুখ: স্বাচ্ছন্দ্য আনন্দ লাভ আর ভোগ 
করেছেন ও কর্বেন তাই মনে রাখ্‌লে দুঃখ আর বিরক্তি 
থেকে অব্যাহতি পাবেন ; জীবন ও সংসার মধুময় সুখকর 
RC | 
* * * 
খুব ভালে! লোকের মধ্যেও এত খারাপ Bed আছে, 
আর খুব খারাপ লোকের মধ্যেও এত সদ্গুণ আছে, যে 
কেউ অপরের দৌষ না৷ দেখলেই ভালো 
* 
সন্তাঁন বহন 
নানান দেশের স্ত্রীলোক নানান রকমে তাঁদের সন্তান 
বহন করে। ইংরেজ! তাদের সন্তান বহন করে বুকের কাছে 





FABIA বহন। - 


হাতের উপর aaa, নেপালী পাহাড়ীর৷ ও জাপানীর৷ 
ছেলে বয় পিঠে বাঁধিয়া ; ভারতনারীর! প্রার সকলেই ছেলে 
বয় ছেলেকে কীথে ছু.পা ফাঁক করিয়া বসাইয়! হাতের বেষ্টনে 
ধরিয়া ; হিন্দুস্থানী মেয়েরা ছেলেকে কীধে বা ঘাড়ে বদাইয়া 
mea বেড়ায়। দক্ষিণআফ্রিকার অরেঞ্জ-ফ্রি-ষ্টেটের কাফ্রি 
মেয়েরা ছেলে বয় মাথায় করিয়া । আমাদের হিন্দুস্থানী 
মেয়ের! যেমন মাথায় কলসী লইয়া! হাত দিয়া না ধরিয়া 
অবলীলাক্রমে গল্প করিতে করিতে স্বচ্ছন্দে পথ চলে, কলসী 
পড়িয়া যায় না, কাঁফ্রি মেয়েরাও তেমনি একটা টবের মতন 
ঝুড়িতে ছেলে শোওয়াইয়া মাথায় চাপাইয়া না৷ ধরিয়াই 
চলাফেরা করে ; ছেলে-বওয়! ঝুড়িকে তারা বলে fray; 
ছেলে বড় হইয়া হাটিতে শিখিলে এই চিহুংভু মার মাথায় 
হাট-টুপির মতন বসানো থাকে, ছেলে ক্লান্ত eal মার 
কোলে উঠিতে চাহিলেই চিছংজু উণ্টাইয়া তাতে ছেলেকে 
চাপানো হয়। | 

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় । 


প্রবাসী-_জ্যৈ্, ১৩২৮ 


SOUR ER পিসি সি প ১৩ ৬ পা পাটি পা ঠা ও পরি পাস 


'[ ২১শ ভাগ ১ম খণ্ড 


৮৯ ৮৯ ০ ১ পাখি টিটি পি পিক RA পর লা লা RRND 


রান্নাঘর 


বিজয়গুপ্তের মনসা-মঙ্গল ১৫ Gy শতাব্দীর wali তাঁতে 
টাদসদাগরের গৃহিণী সনকার রন্ধনের একটি বিস্তৃত বিবরণ আছে। 


ata করিল গিয়া বণিক-হন্দরী । 

রন্ধন করিতে যায় অতি তাঁড়াতাড়ি ৷ 
রাজ্যের ঠাকুর চাদ দ্রব্যে দুঃখ নাই । 
নানাবিধ দ্রব্য আনি থুইল ঠাঁঞি ঠাঞি ৷ 
পাতল WH কাষ্ঠ শুকনা তেঁতুলী। 
পিতলের হাঁড়ি দিয়া হেটে অগ্নি জ্বালি ॥ 
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি মাগে বরদাঁন। 

মুঞি যেন রঙ্গন করি অমৃত-সমান ॥ 

aft প্রদক্ষিণ করি চাঁপাইল রন্ধন | 

ডান দিকে ভাত চড়ায়, বাঁমেতে ব্যঞ্জন ॥ 
অনেক দিন পরে রান্ধে মনের হরিষ। 
মোল Bar রান্ধিল নিরামিষ ॥ 
প্রথমে পূজিল অগ্নি দিয়! TS ধূপ। 
নারিকেল-কোরা দিয়! রান্ধে মুশুরীর সুপ ॥ 
পাটায় ছেচিয়া লয় পোল্তার পাঁতা 1 
বেগুন দিয়া রান্ধে ধনিয়া পোল্তা ॥ 

জ্বর পিত্ত আদি নাশ করার কারণ | 
কীঁচকলা দিয় রান্ধে সুগন্ধ পাঁচন ॥ 
যমানী পূরিয়! qos করিল ঘন পাঁক। 

" সাঁজা* ঘৃত দিয়া রান্ধে গিমা তিত শাক ॥ 
কোমল বাণুয়া শাক করিয়া কেচা কেচা | 
লাঁড়িয়া-চাঁড়িয়া aca দিয়া আদা-ছেচ! ॥ 
নারিকেল দিয়া রান্ধে কুমারের + শাক । 
সাজ * কটু তৈলে t রান্ধে কুমারের চাক ॥ 
বেতাঁক থা বেগুন কাটি খুইল বাটি বাটি । 
ঝিঙ্গা পৌলাকড়ি § ভাজে আর কাটাল-আটি ॥ 
রান্ধিছে র'ন্ধনী, না দেয় গা মোড়া । 

Ale কটু তৈল দিয়া রান্ধে বেনপোড়া ॥ 
বাটি বাটি ভরিয়া wart থুইল ঠাঁঞি Sth | 
কলার cate রান্ধিতে বাঁটিয়া দিল রাই 1 
অত্যান্ত ধবল যেন সাজ দুঞ্ধের দৈ। 
সরিষা-বাটা দিয়া রান্ধে পানী কচুর বৈ (?) ॥ 
রন্ধন করিতে লাগে বড় পরিপাটী। 
মরিচের ঝাল দিয়া রান্ধে বটবটা ॥ 

মুগের ঝৌল রান্ধে আর মাঁষকলায়ের ব্ড়ী। 
দুগ্ধ-লাউ রান্ধে আর নারিকেল-কুমারী ॥ 
শুক্তাপাতা দিয়া রান্ধে কলাইর ডাল। 
পাকা কলা লেবুরসে রান্ধিল অম্বল ॥ 





* সাজা, সাজ- সদ্যজাত, HRS | 
+ কুমার--কুম্‌ড়া, Fabs | 

$ কটু তৈল--সরিষার বাঁঝালো তৈল। 
q বেতীক--বেতের কচি ডগ! | 

$ পোলাকড়ি--পটল | 


[হি 
৪৯ 


নাতি নিবি রান হযরত 
মৎস্যের Waa রান্ধে হয়ে সচকিত ॥ 
মৎস্য মাংস কুটিয়া AA ভাগ ভাগ। 
রোহিত মৎস্য দিয়! রান্ধে কলতাঁর (?) আগ ॥ 
মাগুর মৎস্য দিয়! রান্ধে fatal গাচ গাঁচ। 
সাজ কটুতৈলে ates খরস্থল মাছ ॥ 
ভিতরে মরিচ-গুণ্ড়া, বাঁহিরে জড়ায় সুতা । 
তৈলে পাক ক্রি রান্ধে চিঙ Cra মাথা ৷ 
ভাজিল রোহিত আর চিতলের কোল | 
কৈ-মৎস্য দিয়া রান্ধে মরিচের ঝোল ॥ 
ডুম ডুম করিয়া ছে'চিয়া দিল চৈ। 
ছাল খসাইয়। রাহ্ধে বাইন-মৎস্যের কৈ ॥ 
বন্ধনের কাজ থাকুক, ভোজনের কথা | 
বারমানি বেগুনেতে শৌল-মৎস্যের মাথা ॥ 
ছুই তিন আনাজ.করিয়| ভাগ ভাগ। 
থোড় দিয়া ইচার মুণ্ড *, মূলা দিয়া শাক ॥ 
জির! মরিচ রান্ধনী বাটিয়া করে মিল। 
মসল্লা বাটিতে হাতে Sarl নিল শিল ॥ 
মাংসেতে দিবার জন্য ভাজে নারিকেল | 
ছাঁল.খসাইয়া রান্ধে বুড়া খীদীর তেল ॥ 
ছাগমীংস কলার মূলে অতি অনুপম | 
ডুম ডুম করি রান্ধে গাঁড়রের চাম ॥ 
একে একে যত Yor রান্কিল সকল | 
শোৌল-মৎম্য দিয়া ates আমের অম্বল ৷ 
মিষ্টার অনেক ate নানাবিধ রস। 
ছুই তিন প্রকারের পিষ্টক পাঁয়স ॥ - 
aca পিঠা ভালমত রান্ধে ততক্ষণ | 
রদ্ধন করিয়া হৈল হরযিত মন ৷ 

ব্ল্লব । 


পতনে নারীর কচি 


প্রতি দেশে কোন একটি বিশেষ গুণের পক্ষপাতী হইয়া পুরুষের 
প্রতি নারী-জাতি অনুরাগ প্রদর্শন করে! বিভিন্ন দেশের স্ত্রীলোকের 
ধতিমিরা সেকি Sea তাহার কিছ ধারণা নিয়ে দেওয়া 
গেল। 

ফরাসী বিলাসিনীগণ বীর ও রসিক স্থাসী কাঁসনা করেন। 


'মহিলা- মজ্লিস্‌_-পতিনিরবাচনে নারীর রুটি 





* “Sota মু চিংড়িমীছের মাথা। 


ৰ 


\ 
* 


“She এ দর্জি বেচারাকে এক starts দিচ্চ না, 
তবে ওর সঙ্গে এত দর-কষাঁকষি কর্ছিলে কেন?” _ 


“এক পয়সাও দেব না বলে আমার কি একটা বিবেচনা . 


‘ RI: যে স্বামী নিরবচ্ছিন্ন = ও স্বচ্ছন্দে রাখিতে 
পারেন, সেরূপ পতিতে রত | 

জৰ্দ্মান রমণীগণ স্থির-প্রণয়ী ও চিরবিহ্বাসী পতিতে রত। 

স্পেন নারীরা বৈর-ন্ষ্যাতনকারী স্বামী বড় ভালবাষেন। , 

ইটালীয় রূপসীগণ কবিত্ব ও কল্পনা-পুর্ণ ভর্তা লাভে যত্রুবতী | 

রুষিয়ার সীমস্তিনীগণ_ যে ব্যক্তি ইউরোপের পশ্চিম বিভাগের 
জাতিদিগকে অদভ্য ও দুর্ভাগা বলিয়া qi করেন, তাহাকে তাহাদের 
প্রণয়াকাজ্জীর উপযোগী মনে করেন। 

দিনেমার ললনাগণ--ম্বামী যদি তাহার শ্বশুরের দেশকে পৃথিবীর 
মধ সর্বশ্রেষ্ঠ ও HANA বলেন, তবে সেই স্বামীকে তাহারা খুব 
পছন্দ করেন। 

ইংরেজ ললনাগণ ধনবান স্বামী চাহেন। 

আমেরিকার রমণীগণ বিজ্ঞানবিদ্‌ ব্যক্তিকে স্বামী রূপে গ্রহণ করিতে 
বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। 

নিগ্রো৷ নারীগণ বনবাসী স্বামী চান। 

আফ্রিকার রমণীগণ নৃত্যগীতে পারদর্শী স্বামীতে রত । 

নিউবিয়ার রমণীগণ যে স্বামী নানারপ রং দ্বারা বেশ সাজিতে 
পারেন, এমন লোককে পতি করিতে চান। 

চীন নারীগণ চিত্র অঙ্কন বিদ্যায় অভিজ্ঞ ভর্তার ভক্ত | 

জাপান রমণীগণ বীর ও বাণিজ্য-প্রিয় পতি চাঁন। 

তিব্বত-লক্ষ্মীরা সংস্কৃতভাষাবিদ ধার্মিক স্বামী লাভে দৃঢচিত্ত। 

ব্ৰহ্মদেশীয় ললনাগণ শিল্পবিদ্যায় বিশারদ ভর্তা ভাঁলবাঁসেন। 

কাশ্মীরী যুবতীগণ সুসভ্য স্বামীর সেবা-পরায়ণ| । 

'মারবারী রূপসীর! ধর্মমরত ঈশ্বরভক্ত পতি গ্রহণে ব্যন্ত। 

পশ্চিমা রমণীগণ বলবান পতি চান। 

বোশ্বাইয়ের রমণীগণ ব্যবসায়ে দক্ষ পতি লাভে senza | 

Tete হুন্দরীগণ ইংরেজি ভাষাভিজ্ঞ স্বামীর প্রিয় । 

উৎকল রূপসীগণ মুর্খ অথচ কৃষিকার্ষ্যে পারদর্শী পতি চান। 

বাঙ্গালী সতীগণ সর্বাজে সোনার গহন! দিতে পারেন, এমন স্বামী 
পছন্দ করেন + 
- আসামী সীমস্তিনীগণ স্বদেশ-ভক্ত স্বামী ভাল বাসেন। 

আরব রমণীগণ HASTA স্বামী লাভে যত্তুবতী 1 

গারো রমণীগণ প্রতিহিংসাঁপরায়ণ পতিতে রত । 

খাসিয়া ও জয়ন্তী নারীগণ cape বিদ্বেষভাবাপনন পতি চান। 

কোল ও ভীল ললনাগণ শক্ত দলনে সক্ষম স্বামীর সঙ্গ চান। 

রাজপুত বীরাঙ্গনা ধীর ও অটলপ্রতিজ্ঞ স্বামীর oe | 

জাট স্ুন্দরীগণ সমরদক্ষ পতি চাল। 


( মেদিনীপুর-হিতৈষী ; ও প্রতিভা, ফাস্তন )প্রীরবুনন্দন দাল। 





* 
* 


নেই? তার লোক্‌সানট! যত কমের উপর দিয়ে হর 
সেটা আমাকে দেখতে হবে ত?” 





যার ইংরেজী নাম একোনাইট ; (৩) মুণ্ড আকার অর্থাৎ গোল 


জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রধান খবর আম জাম লিচু কাটাল পেকে মাথার নীচে eh সরু গলার মতন, যেমন বীটপালং, “iterate | 


উঠছে । খেজুর পেকে উঠেছে, কিন্ত তাল এখনো কচি ; 
কচি তালের আঁঠিকেই Orrin বলে। ফুল আর ফল 
বৈশাখ মাঁসেরই মতন এখনে। প্রচুর | 

পাখীদের বাসা-বাঁধার খুব ধুম লেগে গেছে। যারা 
বৈশাখ মাসে ডিম পেড়েছিল, তাদের বাসায় ডিম ফুটে ছোট 
ছোট বাচ্চা বেরুতে আরম্ভ করেছে | 

মাছ আর কীকৃড়ারা এখন ডিম BIBER | ব্যাঙেদেরও 
এখন ডিম পাড়্বার সময়। 

বৃষ্টি হয়ে মাটি ভিজে গেলেই চাষার! ক্ষেত চোষে ধান 
রুইবে। আকের পোয়া! রোয়ারও এই সময় | . 

এই মাসে জল হলে বেগুনের চার! তুলে পু'ত্তে হবে। 
লঙ্কা তিল শশা ডালি দিনা 

= চশ্মা । 


প্রকৃতির পাঠশালা 

আজ আমাদের গাছপালা পড়ার পালা । . 

. গাছকে মোটামুটি মূল বা শিকড়, কাণ্ড a গড়ি, পাতা, 
ফুল আর ফল এই পাঁচ অঙ্গে ভাগ করা যায়। 

গাছপালার যে অংশটা মাটির মধ্যে বা মাটির সঙ্গে সংলগ্ন 
থেকে গাছকে খাড়া কোরে ধোরে থাকে আর al দিয়ে গাছ 
মাটি থেকে রদ ও সার শুষে নিজের দেহ পোষণ করে তাঁকে 
মুল বা শিকড় বলে । শিকড়ের আবার বেটি প্রধান অংশ 
তাকে মূল-শিকড় বলে, অন্যগুলি তার শাখা-শিকড়। মূল 
শিকড়ের নানান রকম আকার হর--( ১) ছোলং বা Carey 


আকার অর্থাৎ উপর দিকে মোটা ও ক্রমশঃ নীচের দিকে 


সরু, যেমন মূলা, গাজর ; (২) পুলি-আকার অর্থাৎ মাঝে 
মোটা, ছুপাশ সরু, চোলের মতন, যেমন কাঠবিষ বা! মিঠাবিষ 








(ক) (3) () . ৩) 


(ক) মূল শিকড় ও শাখা Frag | 

(১) ছোলং-আকার শিকড়-_মুল!। 

(২) পুণি-আকার শিকড়-_কাটবিব। 

(৩) মুণ্ড-আকার শিকড়-_বিট-পালম্‌। 

প্রায় সকল গাছের শিকড়ই মাটির ভিতরে থাকে ; 
কেবল নারিকেল খেজুর তাল বাঁশ ঘাস গ্রস্থৃতি গাছের 


. গোড়ায় মাটির খানিক উপর হতে দড়ি-দড়ি শিকড় নেমে 


গাছকে যেন মাটির সঙ্গে বেধে রাখে ; এদের মুল-শিকড় 
থাকে all কেয়াফুলের ঝাঁড়ের শিকড়ও এমনি গু'ড়ির 
গা থেকে মাটিতে নামে । বটগাছের ঝুরি উপরের ডাল 
থেকে ঝুলে মাটিতে নামে | 

আলগ-লতা৷ ও পরগাছার শিকড় মাটির সঙ্গে কোনো 
সম্পর্কই রাখে না, অন্ত গাছের গায়ে আঁকড়ে থাকে) 


আইভি-লতা প্রভৃতি লতার সর্বাঙ্গে শিকড় বেরোয় এবং ক 


তাই দিয়ে আঁকৃড়ে ধোরে তার! বাড়ীর দেয়াল বেয়ে ওঠে। 
পাঁনার শিকড় জলে ভেসে থাকে । 

শিকড়ের আকার হয় নানাবিধ )--লম্বা! লম্বা দড়ির মৃতন 
ত সচরাচর 'হয়ই, কতকগুলো! শিকড় আবার -গুটির মালার 
মতন হয়, কোনো কোনো শিকড় একসঙ্গে দু-খেই দড়ির 
মতন পাকানো হয়, আবার কোনো কোনো মুল চাক্‌তির 


২যু সংখ্যা | 


লালা লালা 





পাশ 








মালার মতন হয়, যেন একহাঁলি পয়সা মাৰে ফুটো কোরে 
দড়িতে গেঁথে রাখা হয়েছে। 

গাছের the বু গু'ড়ির আকারও নানান রকম হয় 
(১) গোল,- প্রায় সকল গাছের গু'ড়িই গোল হয়) (২) 
তেকোণা,_যেমন creas, মুখা প্রভৃতি ঘাসের ও তেকীটা 
সীজের ; (৩) চৌক! যেমন তুলসী, পুদিনা, হাড়জোড়া. 
কালমেঘ, বাঁকস ও সিউলী ফুলের কটি চারা) (৪) ফাঁপা, 
যেমন ঘাস, বাঁশ) (৫) চেগ্টা,__যেমন ফণীমনসা ; (৬) 
পলতোল' বা ঢেউখেলানো,-_যেমন পটৌল, তর্মুজ, কুমড়ো, 
শশা, মাকাল প্রভৃতির | 

গাছের গুঁড়ি প্রায় মাটির উপর খাড়া হয়ে দীড়িরে 
থাকে৷ তারও আবার তিন রকম বিশেষত্ব দেখা যায়_-€( ১) 
তাল নারিকেল থেজুর গাছের শাখা-শূন্য সটান গুড়ি, গায়ে 
তার খাঁজ খাঁজ কাট! পুরোনে। পাতা খসার চিহ্ন; ( ২) 
aie গাঁট অথচ শাখাশৃন্ত গুড়ি, যেমন ঘাস বাশ আক) 
(৩) কলি অর্থাৎ পাঁতাশৃন্ত ডীটা, যেমন পেঁয়াজের কলি, 
ভূঁইচাপ| লিলি রজনীগন্ধা ফুলের ডাঁটা। 

যেসব গাছের গুড়ি খাঁড়া থাকে না, তাকে লতা বলে। 
লতারও'ন্মাবার স্বভাব নানারকম-_-(১) কোনো লতা তার 
আশ্রয় ঠেকৃনোকে জড়িয়ে জড়িয়ে পেঁচিয়ে ওঠে; কোনো 


- কোনো লতা বামাবর্তে পেঁচায়, আবার কোনে! কোনো লতা 


শ-জড়িয়ে ধোরে ভর ‘দিয়ে ওপরে ওঠে, যেমন শশা লাউ 


দক্িণাবর্তে জড়ায় যেমন শিম, বর্বটী ; (২) আঁক্শী-ধরা 


লতা অর্থাৎ ধেসব লতা আকৃশীর মতন আঁকৃড়া দিয়ে ঠেকুনো 


ধোঁরে ধোঁরে ওঠে, যেমন কাঁটালী-চীপা) (৩) শিকড়-ধরা 
লতা, অর্থাৎ যার! সর্বাঙ্গ থেকে শিকড় বার কোরে আশ্রয় 
আঁকৃড়ে ওপরে উঠে, যেমন আইভী-লতা, পিপুল ; 
(8) Wesel লতা, অর্থাৎ যেসব লতার গা থেকে 
শুঁড়ের মতন আঁকৃড়া গজায় আর আত্রয়ের গায়ে জড়িয়ে 


ঝুমকো-লত। ; (৫) পাতা-হাতা লতা, অৰ্থাৎ যেসব লতার 
পাঁতাই হাতের কাজ করে, পাতা দিয়ে আশ্রয় আঁকৃড়ে 
ওপরে চড়ে, যেমন বনচীড়াল মস্থর খেঁসারী । 

মানকচু ওল আলু পেঁয়াজ রম্থন আদা হলুদ প্রভৃতিও 
গাঁছের কাণ্ড; রুজনীগন্ধ! লিলি দশবাইচণ্ডী প্রভৃতি ফুলের 
গেঁড়, কলার এটে প্রভৃতিও একএক রকম She বা গুঁড়ি। 
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যেসব গাছের মূল-শিকড় আছে তাদের বীজ থেকে চারা 
বাহির হবার সময় প্রথমে ছুটি পাত! গজায়, যেমন আম 
জাম কাটাল পেয়ারা নেবু ইত্যাদি ; কুলের আঁটি বা কীইবীচি 
পুত্লে এই দৃষ্টাস্তটি বেশ স্পষ্ট দেখ! যায়, মনে হয় পাত! 
ছুটি যেন বীজটিকে ভেদ কোরে ছুথণ্ড কোরে গজিয়েছে। 
আর যেসব গাছের মূল-শিকড় নেই, তাদের বীজ থেকে 
যখন চার! গজায় তখন সবে একটি পাতা ওঠে, যেমন তাল 
খেজুর নারিকেল স্ুপারী | 





কুলের চারা ও খেজুরের চারা । 


গাছের কাণ্ড বা গু'ড়ির গ! থেকে tel বাহির হয়। 
পাতা আর কাণ্ডের মধ্যে যে কোণ হয় সেই কোণ থেকে 
পত্রমুকুল বার হয়, আর সেই পত্রমুকুল বেড়ে বেড়ে শাখা বা 
ভাল হয়। তাল খেজুর নারিকেল সুপারী গাছের পাতা 
কেবল afer মাথা থেকেই বেরোয়, গুঁড়ির আশপাশ 
থেকে বেরোয় না) কিন্তু অন্তান্ গাছের বোরোয় । কোনো 


২৩৮ 








কোনো গাছের শাখা মাটিতে সংলগ্ন বা প্রোথিত হলে সেটা 
আবার স্বতন্ত্র গাছ হয়ে পড়ে, যেমন গোলাপ বেল জুই । 
রূপান্তর, পত্রমুকুল গজিয়ে শক্ত হয়ে গেলে কাঁটা হয়; 
এসব কাঁটা সেই গাছেরই ডালের সামিল, যেমন বেল নেবু 
বৈচি করম্চা ডালিম গাছের কীটা। আবার কোনো 
* কোনো গাছের কীটা তার গায়ের ছালের রূপান্তর, যেমন 
গোলাপ শিমুল পাল্তে-মাদার গাছের কীটা।. ছালের কাটা 
গাছের ছাল ছাড়িয়ে নিলে বা কেবল কীট ছাড়ালে সহজে 
গাছের গা থেকে উঠে আসে, কিন্ত শাখা-কীটা গাছের 
গুঁড়ির অঙ্গ বোলে সহজে ভাঙা যায় নাঁ। মকুভূমির গাছে 
প্রায়ই কীটা বেশী হয়, তার কারণ, মরুভূমির শুফতায় 
আর তাপে পত্রমুকুল পাতায় বিকশিত হতে না পেরে কঠিন 
কাটা হয়ে পড়ে। 
. অনেক লতার অবলম্বনী আঁক্শী রূপাস্তরিত শাখা মাত্র। 
বেগুনের কাট! পাতার বোট! ও শিরার অংশ) বাব্লার 
কাট, শাখা ও পাতার জোড়ের মুখের ছোট পাতার রূপান্তর | 

গাছের শাখাও যে নির্গত হয় তারও একটি নিয়ম ও 
শৃঙ্খনা আছে। কোনো কোনো গাছে কাণ্ডের: একই 
জায়গার -হুপাশ থেকে পাতা গজায়; অন্ত রকম গাছে 
কাণ্ডের গায়ে ঘুরোনো৷ সিঁড়ির মতন একবার একজায়গ! 
থেকে আবার তার একটু ওপরে তার বিপরীত দিক 
থেকে শাখা গজায়। শাখা থেকেও আবার এই ছুই 
 গ্রণালীতে প্রশাথা গজায়। শাখার গা থেকে ও ডগা 
থেকে পাত৷ গন্জায়। 

পাতার are নানা রকম, পাতার আকারও নান! 
রকম, পাতার Re নানা রকম । শাখার মতন পাতাও 
ডালের ঠিক ছুপাশ থেকে পাশাপাশি, অথবা একটার 
পর একটা থাকে থাকে, অথবা একসঙ্গে চারপাশ থেকে 
গজার়। আতা নোনা প্রভৃতি গাছের পাতা এক-এক 
NS থেকে এক-একটি বেরোয়, থাকে থাকে ওঠে, এক 
তিন পাঁচ সাত নয় এগারো ইত্যাদি বিজো সংখ্যা একদিকে 
, থাকে, আর ছুই চার ছয় আট বারো! প্রভৃতি জোড় 
সংখ্যা WTA অন্য পাশে থাকে । পেয়ারা জাম প্রভৃতির 
পাতা এক এক AD থেকে দুপাশে ছুটি ছুটি কোরে 


AAAS, ১৩২৮ 


পাি৫৯পিস্পিস্পিস্পাসিপাস্পিস্পাস্পিস্পস্পিস্পিস্পিস্পিশিপস্পিস্পাস্াস্পিস্িপিসিপাসিপাি পিপি পাও এ পি পাক ৯ পি 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বেরোয়। আবার ডালিম আকন্দ প্রভৃতি গাছের পাতা 
এক HE থেকে ছুটি ছুটি বিপরীত মুখে বেরোয় ; প্রথম 
গাটের - দুটি পাতা যদি পূর্ব-পশ্চিম মুখে বেরোয় তা 
হলে তার উপরের গাঁটের পাতা ছুটি উত্তর-দক্ষিণ মুখে 
থাকে৷ ছাতিম করবী বামনহাঁটি প্রভৃতি গাছের পাতা 
প্রত্যেক গীট থেকে তিন-চার সাত পর্য্যন্ত বেরোয়। 
কাঁটালের পাত আবার এক এক NG থেকে এক-একটাই 
বেরোয় কিন্তু পরের পরের পাতাগুলি ক্রমান্বয়ে পূর্ব 
পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ পর্য্যায়ে গজায় | 
পাতার ছুটি অংশ-_-বৌটা আর পাতার ফল! । অথথ 
প্রভৃতির বৌটা খুব লম্বা হয়। কোনে! কোনো গাছের পাতা 
এক বোটায় একটি থাকে, যেমন আম জাম Sta; 
আবার কোনো কোনো গাছের এক বৌটায় একের বেশী 


লও লাস লাস পাদ পাশ ক 
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পাতা দেখা যায়, যেমন-বেলের পাতা. এক ১ রি 


ছাতিম পাতা সপ্তপর্ণী, শুণ্টের পাত৷ মানুষের হাতের 
পাঁচ ate cra মতন । পেঁয়াজের পাঁতা নলের মতন। 





' পাতার আকার নানান রকম হয়। পান, মেটে আলু, ও 
ede পাতার ডগায় লম্বা শীষ থাকে.) বেলফুলের পাতার 
ডগা HEH ; নেবুর পাতা দোথাকি ; চাল্তে জবাফুল 
তুলসী গোলাপফুল টেপারী ডুমুর বিচুটি শিয়াল-কীট! 
কণ্টকারী ভেরেণ্ডা -পেঁপে নিম প্রভৃতি অনেক গাছের 
পাতার পাশ করাতের দ্ীতের মতন. 'কাটা কাটা, কিন্তু 


we 


তার মধ্যেও আবার রকমফের আছে-_কোনোটার -দাতির ' 
মুখ ছুঁচলো, কোনোটার ভৌত, কোনোটার দিতির মুখ 


পাতার ডগার বিবিধ আকার | 


২য় সংখ্য! ] ছেলেদের পাতৃতাড়ি__প্রকৃতির পাঠশালা | ২৩৯ 
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উপর দিকে, কোনোটার নীচের দিকে; পেঁপে ডেরেণ্ডা 
কণ্টকারী প্রভৃতির পাতা আবার অনেক খণ্ডে চেরা অথচ 
দ্াতিকাঁট! ; বনচাড়ালের পাতা বল্পমের ফলার মতন, 
পাতা বাণের ফলার মতন, থান্কুনির পাতা বর্বটীর 
আকার, টেপারীর পাতা হৃৎপিণ্ডের ন্যায়, আক্ড়ার পাতা 
চেয়াড়ির প্রায়, ঘাসের খেজুরের নারিকেলের পাত! সরু 
লম্বা, তালের পাঁতা ধার-চেরা ঢালের মতন; বক-ফুল 
জয়ন্তীফুল তেঁতুল বাৰ্লা শীই প্রভৃতির পাঁতা জিরে 
জিরে সরু সরু অনেক পাতার সমষ্টি; কলার পাতা লম্বা arene. 
বড়, মানপাত প্রকাণ্ড) কচুর পাতা ফুস্ফুসের আকার ; (১) বটাড়ালের পাতা বদের ফলার মত। 
. কাঞ্চন-ফুলের পাতা তালব্য-শয়ের পটুলির মতন; পদ্মপাতা (২) বাদামের পাতা বেগুনের মত। 
. গোল ছাতার মতন, তার বোঁটা থাকে ছাতার বাঁটের মতন : (৩) কচুর পাঁতা__বাণের ফলার মত। 
৷ তলায় মাঝখানে ; মটরের পাতা দীটার ছুপাশ থেকে দীটা 
= ঘিরে জন্মে। দেবদাঁরুর পাতার পাশ কৌচানো । 








পাতার নানান আকার | 
(১) থান্কুনির পাতা-_বর্বটার আকার | 
(২) টে'পারির পাতা_ হৃৎপিণ্ডের আকার। 
(৩) আক্ড়ার পাতা-_চেয়াড়ির আকার। 





কণ্টকারী ও শেয়ানকাটার পাতা | দাতিকাটা পাতার ক্রম-পর্িণতি! 
পাথরকুচির পাতার পাশের কাটা-কাটা! খাঁজ থেকে 





না Seale আকার। আবার পাতা আর শিকড় বেরোয় | 
১) হৃৎপিণ্ডের আকার। 
(২) তুলসীর পাতা ডিমের আকার। . এক FRR গাছ আছে তার পাতার ডগায় একট 


(৩) কাহ্রার পাতা--প্রায় গোল। কোরে ঘটের মতন হয়, তার মুখে আবার একটা igh 


২৪- প্রবাসী-_জ্যৈষ্ট, ১৩২৮ [২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


PP SSN SSIS ও ওর সলাত OY DIF POI পতা সাতো ত উপরি পাঠিত ৯৪৯৯০ 


২০ NN স্পাস্পিসি 








HE 
A ‘ 


cones 





কাঁঞ্চন-ফুলের পাতা-_তালব্যশএর পুটুলির মত । 
থাকে ; তার মধ্যে পোকা-মাঁকড় পড়লে গাছ সেই ঢাক্‌নি 
; চাপা দিয়ে সেই পোকামাকড় 
ধোরে খেয়ে ফেলে। . 
গাছের পাতা পুরানে! হলে 
AEN বা শীতকালে ঝোরে পড়ে। 
71 আমড়া আর শিমুল শীত কালে 
₹/ একবারে ae হয়ে থাকে৷? 
পাতার গায়ে যে শির থাকে 
- তারও বিন্যাস নান! পাতায় নান! 
রকম হয়। | 
কোনে। কোনো::-গাছের 
পাত। শাখার শেষে একটি থাকে, 





শুস্টের পাতা a 
মানুষের পাঁচ-আঙুল-ছড়ানে হাতের মত। ঢাক্না'দেওয়া ঘটের মত। যেমন নিম) আবার কোনো- 








কোনোটার শাখার শেষে একজোড়া পাতা থাকে, যেমন 
আতা, তেঁতুল, কুষ্ণচূড়া। 
পাতা কচি বেলায় গুটানো৷ জড়ানো কৌচানো৷ অথবা 
ভাঁজকর| নানা আকারে থাকে, ক্রমে খুলে ছড়িয়ে বায়।  » 
আস্ছে বারে ফুল আর ফলের কথা বল্ব। 
ATA পোড়ো। 


সাপুড়ের সাহস 3 
হিল্হিলে কিল্বিলে প্রা্ধী দেখলে আমাদের গ! কেমন 
করে, মন ঘিন-ঘিন করে। কিন্তু যারা সাপুড়ে হয় তাদের 
ঘেন্না বা SH কর্লে চলে ন! ; তাই তারা সর্বদা সাপ নাড়া- 
. চাড়া কোরে ভয় ভাঙে, হিল্হিলে কিল্বিলে জিনিস গাঁসহা 
Tera ca আফ্রিকার যাপুড়েরা আবার এক কাটি 
শরেস__তার। সাপ গলায় জড়িয়ে সাপের pedi নিজের 


মুখের মধ্যে পুরে দেয়। সে সাপ cota নয়-_বিষাক্ত। 
কাম্ড়ায় না কেন? লোকে মনে করে মন্ত্রে জোরে ব! 


ওষুধের গুণে ! কিন্তু তা কিছুই নয়,_সাপ কাম্ডাবে কি 


কোরে, সাপুড়ের! যে ঠোট দিয়ে সাপের মুণডটা চেপে থাকে, 
আস সান 





সাপুড়ের মাপ খাওয়া | 
* 


শিশুশিক্ষায় দ্বাবাখেলা! 


দাবাখেলায় বুদ্ধি বিচারশক্তি- দৃষ্টির একাগ্র প্রথরতা- 3 


খুব পরিচালিত হয়; তাই জার্মানীর স্রোবেক গ্রামের স্কুলে 
লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে দাবাখেলারও জ্ঞান যাচাই, করা হয় 
আর দাবাখেলার পরীক্ষায় পাস্‌ না কর্লে সে ছেলে ক্লাশে 
প্রমোশন পায় না। ছেলের! শ্লেটের মতন দাবার ছক বয়ে 
রোজ স্কুলে যায় | এখন ত একজন শিশু দাবা-খেলোয়াড়ই 
জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোরাড় !-_তার কথা গেল মাসে বলা 
হয়েছে। সম্প্রতি কাপাব্রাঙ্কা নামে একজন তেরো বছরের 
ছেলে জগতের মধ্যে সবচেয়ে দক্ষ ওস্তাদ খেলোয়াড়ের সঙ্গে 
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বাজি খেল্‌ছে। সেই জগত্জয়ী খেলোয়াড় পরাজয়ের ভয়ে 
।এই ছেলে ওস্তাদের আহ্বান ৪ বছর এড়িয়ে চল্‌ছিল ; এবার 
তাকে ধর! দিতে হয়েছে এবং এই খেলায় অধিকাংশ বাজিতেই 
খোকা খেলোয়াড় কাপা-ব্রাঙ্কাই জিত্ছে__শেষ পর্য্যন্ত 
তারই জয় হবে! 


মুর্গী-পঞ্জী নৌকায় মন্দির 


বন্ম। দেশের সংস্কৃত নাম SACHA | সেখানে কাঠের 


মন্দির অনেক । মন্দিরকে তাঁরা প্যাগোড! বলে। মন্দির 
প্রতিষ্ঠা কর্লে পুণ্য হয় এই বিশ্বাসে সেখানে বাঁশের রাঠামো 
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-তালপাডার রাত জামি 

ফিলিপাইন ' দ্বীপের লোকেদের ফিলিপিনো৷ বলে। 
ফিলিপিনোর!| বর্ষাতি জামার জন্তে দর্জির ধার ধারে না, 
তার৷ প্রকৃতির কার্থানা থেকেই কাজ সারে। AAA 
বর্ষার বৃষ্টির ছাটে কাপড় জামা ভিজে যেতে থাকে, 
তখন ফিলিপিনোক্/ পথের ধার থেকে ছুখানা তালপাতা 
কেটে বুকে পিঠে ঝুলিয়ে wh, আর একথান! পাত৷ 
মাথায় চাপিয়ে ছাতার কাজ চালায়। , তালপাতায় বোনা 
টোকা বা মাথাল কিন্তেও“ Aten যায়, HEAT: 
টুপির মতন মাথায় বেশ খাপ খেয়ে বসে। 


তান Ph genes গোলাপি দানি অক 


তালপাতার বর্মাতি জামা । 

° 
মাছির চোখের দেখ! 
কোনো জিনিসের সাম্নে একটা লেন্স ঝা পেটমোর্টী 
পর্কলা কাচ রাখ্লে সেই দ্রব্য থেকে আলো৷ ছিট্‌কে 
এসে সেই লেন্সের ভিতর দিয়ে গিয়ে লেন্সের Seth পিঠে 
সেই দ্রব্যের একটি প্রতিচ্ছবি রচনা করে। প্রাণীদের 
চোখ যেন এক-একট! লেন্স বা পেটমোটা। পর্কলা৷ কাচ 3 
চোখের সাম্নের জিনিসের প্রতিচ্ছবি চোখের ভিতরে একটা 
পর্দার গায়ে গিয়ে পড়ে, সেই ছবি মস্তি অন্থুভব করে, : 


মুরশী-পঙ্্ষী নৌকা | 

. লাগিয়ে সুন্দর সুন্দর সন্ত] মন্দির গড়া হয়। সময় সময় এই- 
সব মন্দির নৌকায় Al ভেলায় তুলে BOR নদীতে বাচ খেলা 
হয়। ale আর-ভেলাগুলোকেও vila পাখীর মতন 
কোরে সাজায় | আমাদের দেশে ময়ূরপজ্জী নৌকো আছে; 
তার৷ মুর্গা-পঙ্জী নৌকাও করে। উত্তর বর্ম্মায় মাইকটিলা 
সুদে মূর্গীপজ্জী ভেলায় বাশ আর কাগজের তৈরী মন্দির বা - 
প্যাগোডা নিয়ে বেড়ানো! হয়। 


টিসি” 





২য় সংখ্যা ] “ছেলেদের পাত্তাড়ি__লেজ ওয়াল! ডিম 





মাছির চোখে একটি মুন্তির শতেক প্রতিচ্ছায়!। 
তাই চোখে বাইরের জিনিস দেখা যায়। মান্থষের চোখ 
মাত্র একটা লেন্স; তাই মানুষ a দ্যাখে তার একটা 
ছবিই দ্যাখে। কিন্তু মাছির চোখ বনু লেন্সের সমষ্টি ; তাই 
381 খনিতে BENET হানে! বাহির হে গিরগিটির মত রাঙা-আলু ও মানুষর হাতের নত Fo | মুলোট! 
A একটা প্রতিমূর্তির যে অসংখ্য প্রতিচ্ছবি পড়েছিল তারই মানুষের হাতের সঙ্গে তুলন! করিয়া ATT দেখান হইতেছে। 
খানিকটা মাত্র মাইঞ্রস্কাপ বা অণুৰীক্ষণে বড় কোরে আনু, শূওরের মতন গোল-আলু যে হয় তার ছবি আমর 
ছবিতে দেখানে! হয়েছে। মাছি ছাড়া আরে| অনেক কীট- আগে দিয়েছি ১ গির্গিটির ৰতন রাঙা-আলু, হাসের মতন 
পতঙ্গের চোখও এমনি বস্থ লেন্সের সমষ্টি; তারাও এক গোল-আলু, আর মানুষের হাতের মতন মুলো যে পাওয়া! 
ও দিনিসকে, বহুরূপে দ্যাখে। গেছে তাও এই সঙ্গে দেওয়া! ছবি'থেকে জানা বাবে | 


+ ফেরিওয়াল!। 
উদ্ভিদ-রাজ্যে গাছপালা! মূল ফুল মাঝে মাঝে খেলার 
খেয়ালে জীবজন্তর সমগ্র আকার বা তাদের অবয়বের আকার 
BPA কোরে থাকে দেখা যায়। হাসের মতন রাঙা 


তি 





লেজওয়ালা ডিম। 
আমাদের বাড়ীতে অনেকগুলি হাস আছে। তন্মধো 
একটি হাস মাঝে মাঝে অতি ছোট ডিম দেয়) এ ডিমে 
আবার মাঝে মাঝে লেজের ASS থাকে | ABSA খেয়াল 


( এ হি 
হাসের মত গোল-আপু। বিচিত্র | SVS চন্দ | 








খগ্বেদের টাকাকার attest এই গল বলিয়াছেন 
( ৩-৫-৪-৭ ) | | 
কিন্তু বিজ্ঞান বলে--ঢেউএ ঢেউএ ক্রমাগত আঘাতে 
জল বিমথিত হইয়া জলের, উপরকা'র ভাসমান সুশ্ম 
পদার্থ গুলিকে ফাঁপাইয়া তোলে, যেমন করিয়া ধুনারি তুলা - 
ধনিয়া ফীপাইয়। তোলে, অথবা বড়ি দিবার ডালবীটা হাতের 
তাড়নায় ফেনাইয়া ওঠে; জল ধাকায় ধাক্কার বিমধিত হইলে 
TEN হয়, সেই অসংখ্য বুদ হইতে শুত্র সুর্য্যালোক প্রতি- 
ফলিত হইয়া আসে বলিয়! বৃদ্ধ্দপুঞ্জকে শুত্র দেখায়; 
. সেই গুত্ৰ বুদ্ধদপুঞ্জই সমুদ্রের CRA শাদা আলো! প্রতি- 
. ফলিত করে বলিয়া ফেনার রং শাদা দেখায় ; মুদি সুর্যায- 
কিরণের রং শাদা না হইয়া অন্ত কিছু হইত তবে ফেনাও 
সেই রঙের হইত | 
হস্তীমূর্খ wes 
আমাদের দেশের সবচেয়ে “ete বই বেদ। বেদে 
হাতী সৃষ্টির গল্প আছে। 7 
দেবতাদের জননী অদিতির. আটটি ছেলে। অদিতির 
ছেলে বলিয়া তাদের নাম আদিত্য। অষ্টম বা ছোট 


পাকানো | এমন ছেলে দেখিয়া মার মন খারাপ হই 
গেল। তিনি স্বর্গের কারিগর বিশ্বকর্মাকে ডাকি 
বলিলেন তুমি এই জড়পিওটাকে চাছিয়া-ডুলিয় একটা 





দা গাছ-পালা = তস্নস করিতে 
ৃ | দেখিয়া এক খর্গোশ ছুটিয়া আসিয়া তার 
'মতন চোখ পাকাইয়! গন্নাকাটা ঠোট কাপাইয়া 
প ফুলাইয়া বলিল--কস্বং ₹? যুদ্ধং দহি! 
HORE ETS প্রাণীকে হাতী প্রথমে গ্রাহই করিল এক করিতে Shen তারা কি 
না। খরগোশ হাতীকে ভীরু কাপুরুষ বলিয়া গালি দিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্তাসাগর মহাশয় ছেলেকে 
এতে হাতী রুদ্ধ হইয়া শু'ড় পাকাইয়া লেজ্জ-উচাইয়া ছিলেন। তীর বাপ হয়ত বলিলেন__-আজ 
৮ ধরিতে গেল। জ্রতগামী খর্গোশ খুরধুর আর তিনি জিদ ধরিয়া তাহাই করিতেন। 
erste পায়ের ফাঁকে ফাকে ছু করিয়া হাতীকে হইয়াছিল যে, সার বাবা যাহা করিতে বারণ 
: তিনি তাহাই করিতেন, তাই. তার বাবাকে 
দার হাতী মনে করিল খর্গোশটা ঠিক তার কথা বলিতে হইত--কোনো কাজ করিতে ব 


পটের ভরে থপাঁস করিয়। মাটিতে পড়িয়া গিয়া মাটির না। ,এরকম একবগ্গা স্বভাব, ভাল a) 
দিতে ves ve উপর চাঁপ--যেন সেই জগ্দল স্বভীবেরও একট! মজার গুণ আছে। 


গাশের ছাতু হইয়া গুড়াইয়া যায়। - লোকে কিছু করিতে নিষেধ করিলে সে! 
নি সে ফঙ্গ করিয়া পাশ” করিতে ছেলেদের ভারী ইচ্ছা হয়। শুধু ছেলেদের 
লাফাইয়া উঠিল হাতীর পিঠের উপর। হাতীর বুড়োদেরও সে ইচ্ছা যে হয় না৷ এমন নয়। একজন 
মোটা চাম্ড়ার উপর অতটুকু হান্কা প্রাণী 'খর্গোশ এরকম কৌতুহল থেকে ata 'আলুরই * 
আছে তা হাতী টেরও পাইল, না--খর্গোশ তার গিয়াছিল। 
তলায় চাপ! পড়িয়াছে মনে করিয়া হাতী ক্রমাগতই aR ( যোল ) যখন ফরাদীদেশের 
MAS আর চাপ দিতে লাগিল। বছর তীর দেশে শস্য ভাল হয় নাই | 
হাতীর দলের আরসব হাতীরা দেখিল তাঁদের সর্দার পাড় অস্থির--কি করিয়া শত শত প্রজার 4 
টাবু হইয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে, বারবার চেষ্টা করিতেছে রোপে অনেকে ভ 
 উঠিতে পারিতেছে না, আর খর্গোশটা বিজয়ী 
শক্রুকে চাপিয়া জব্দ করিয়া রাখিয়াছে ! 
প্রতাপে ভয় পাইয়া সেই বন ছাড়িয়া দিল 














সা ১৩২৮ 


A NANA A সছিতা 


লোক সেদ্বিকে আসিলে সুখে বুঝ রাগের তাৰ দেখাইবে, 
আর একটু পরেই মুখ ফিরাইয়| থাকিবে | এ 

প্রহরীর! রাজার কথা-মত কাজ করিতে লাগিল | লোকে 
সে দিকে aif আলুর পাহাড় দেখে আর প্রহরীর্দের 
ব্যবহার দেখে। প্রহরীরা যখন মুখ ফিরাইয়' দাড়ায় তখন 
কেহ কেহ ভাবে ছুই-একটা আলু সরাইয়া লইয়| দেখিলে 
হয়, কেমন জিনিস। সাহস আর কারও হয় না। শেষে 
একজন একটু সাহসী গোছের লোক, প্রহরীর! পিছন 
ফিরিয়া থাকিলে, চুপিচুপি কয়েকটি আলু লইয়| দে BRI 
বাড়ী গিয়৷ আলুগুলি সে রীধিয়! খাইয়। দেখিল জিনিস মন্দ 
নয় । ছুচার জনকে আলুর খবরও দিল। তার কথা 
গুনিয়৷ কয়েক জনে প্রহরীদের ফাঁকি দিয়! চুরি করিয়া আলু 
খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। তাদের দেখাদেখি আরো 
কয়েক জন সে পথে ভিড়িল। ক্রমে দেশময় আলু খাওয়া 
চলন হইয়া! গেল। | 

এখন রাজ! লুইর মত্লব সকলে বুঝিতে পারিল। 
তিনি বারণ করিয়াছিলেন বলিয়াই আলু কেমন জিনিস ত 
দেখিতে লোকের কৌতুহল হইল। আর লোকের এই 
কৌতুহল বা একবগ্গা স্বভাবের গুণেই ফরাসীদেশে সে 
ste gs কিয় ছেল 


~ 


ছানার পুতুল 
এখানে এক পালোয়ান, এক ঘোড়! ও দুই পাখীর ছবি 
_দেখিতেছ। পালোয়ানটি যেন অদ্ভুত, সে দীাড়াইয়৷ 


‘[ ২১শ ভাগ, ১ম de 
আছে, তার হাতছটো a হইলেও জগরাধের হাতের মত 
rae; দড়ির গলাবন্ধ, কোমরবন্ধ আর পোষাক আঁট- 
সীট করিয়া পরিয়। মাথায় টুপি আঁটিয়৷ লোকটি এমনি Ful 
মেজাজে দাড়াইয়। আছে যেন সে দেউড়ীর দারোয়ান দুর্জ্জয় 
সিং। তার ডানদিকে তার বাহন ঘোড়াও জিন ও লাগাম্‌ 
আীটিয়৷ ছুটিবার জন্ত তৈরী ! আর তার পায়ের 'কাছে দুই 
দিকে দুই বাহন-_এক্দিকে এক হাস, আর একদিকে এক 
মুর্গী। তার মাথার কাছে ব দিকে একট! পাত্র আছে, 
সেটাকে দরোয়ানজীর লোট! বলিয়৷ ধরিয়া. লওয়| যাইতে 
পারে। fee দরোয়ানজীর এত কড়া চেহার। আর তার 
ঘোড়ার লাফালাফি ছুই চার মিনিটেই শেষ করিয়৷ দেওয়া 
যায় এক এক কামড়ে | মজ। বুঝিয়াছ? পালোয়ানজী আর 
তার বাহনর! ছানার তৈরী! ক্ষীর, ছানা, সন্দেশ ছাচে 
aes oe he eee সা 2 
থাইতেই ত আনন্দ বেশী | / 
ক্ষীরের পুতুল, ক্ষীরের ফল, ক্ষীরের মাছ, সন্দেশের 
আহ্লাদী-পুতুল তোমরা দেখিয়াছ। এখন অনেক দেশে 
ছানাও আর তাল Saal কেউ খাইতে চাহিতেছে না, তারা 


'সব জিনিসকেই-একট। আকার ও রূপ দিয়! ery করিয়া 


থাইতেছে। এতে থাওয়ারও আনন্দ আর সঙ্গে সঙ্গে মূর্তি : 
গড়ার শিল্প-কৌশলও আয়ত্ত হয়। তোমর! ময়দ। বা কাদার 
তাল দিয়! পুতুল গড়! অভ্যাস করিতে পারো | 


* 


কাক্রিদের দেশ আফ্রিকায় 
(>) 
বাংলা দেশের অবস্থা এককালে এমন ছিল যে এখানে 
লোক-বসতির চেয়ে জঙ্গলই ছেয়ে ছিল বেশী, মানুষের চেয়ে 
নানান জাতির জন্ত-জানোয়ারের বাস ছিল বেশী) তাই 


প্রাচীন বাংলাসাহিতো দেখ যায় পদে পদে লোকে জঙ্গল be 


কেটে গ্রাম নগর বসাচ্ছে ও বন্যজন্তর সঙ্গে বিরোধে লোক 
অস্থির হয়ে উঠছে | বাংল! দেশে হাতী সিংহ বাঘ গণ্ডার শূকর 
হরিণ সাপ কুমীর প্রচুর ছিল) এখন লোকের বসতি বেশী 
হওয়ায় বন্জন্তরা সুন্দরবন আর পাহাড়িয়া জঙ্গলে গিয়ে 
আশয় নিয়েছে, ক্রমে তাদের বংশ লোপ পেয়ে আম্‌ছে। 

















ক্লু 


— 
৮৮০০০ 


২য় সংখ্যা] রে পাত তি কাদের দেশ আক্রিকার 


© তাই এখন আর আমাদের পদে পদে বন্য হিংস্র জন্তুর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ ঘটে না| ঘটে ন| যে তাই বাচোয়। ! 
কিন্তু পৃথিবী বিপুল! ; তার এক অংশে আফ্রিকা বলে 
যে দেশ আছে সেখানকার লোকেদের বলে কাফ্রি; তাদের 
বং মিশ কালো, মাথার চুল ভেড়ার লোমের মতন কৌক্ড়ানো, 
ঠোঁট-দুটো esi আর বিষম পুরু, শরীর গাট্টাগোট্া 
বলিষ্ঠ ; তার! এককালে মান্তুষ খেত ? তারা৷ এখনো অসভ্য | 
তাদের দেশের আগাগোড়াই প্রায় জঙ্গল ; সেদেশের সেইসব 
বিজুবনে হরিণ জিরাফ জেব্রা বেমন আছে, তেমনি আছে 
বাঘ সিংহ' চিতাবাঘ গরিল।। আর সেখানে আছেন 
বুনো হাতী, বিকট ates, গৌয়ার nets, . করাল 
কুমীর। সেখানে হিপোপটেমাস্‌ থাকেন জলে, হায়েন৷ 
।থাকেন স্থলে, fatal থাকেন শাখায়, আর পঙ্গপাল 
টু বাকেন ac চিড়িয়াখানায় জলহস্তী তোমরা! / নিশ্চয় 
দেখেছ, তাকেই বলে হিপোপটেমাস্‌ । আরো! আছে 
. উটপাখী, পাইথন আর “im পিপড়ে । পাইথন এক- 
‘ ব্লকম প্রকাণ্ড সাপ। আস্ত আস্ত হরিণ ও ছাগল তারা 
গপাগপ, গিলে ফেলে। আর এই পিপৃড়ের! দল বেঁধে 
আধমাইল চওড়া হয়ে যেদিক দিয়ে বায় সেদিকে গাছ- 
ata জন্ত-জানোয়ার মানুষ পর্য্যন্ত কিছু নিস্তার পায় না, 


7 aie ডাকাত। 


সঙ্গে যে চাকরটি ছিল সে। চাকরটি সেই দেশেরই ; বড় 
বিশ্বাসী; তার নাম ছিল জ্যান্‌। 
সোজা পথে গেলে পাছে আবার ডাকাতরা এসে ঘাড়ে 
পড়ে, এই ভয়ে আমরা এক বিপথ দিয়ে ঘুরে চল্লাম A 
এখানকার পথও যা, বিপথও তাই-_হয় জঙ্গল, নয় মরুভূমি । নু 
নাগৃমি হ্রদের কাছে যেতে হলে কালাহারি মরুতুমিটি পার 
হতে হয়। মরুভূমিতে একটি 'আধটি জানা পথ থাকে । তা: 
দিয়ে গেলে কম কষ্ট হয়। 


আমর! কিন্তু ডাকাতের ভয়ে | 


সব তার! খেয়ে সাফ করে রেখে ষায়। 

এই ভয়ানক দেশে একবার ছেলেবেলায় আমি গিয়ে 
পড়েছিলাম । সেখানে আমার কাক! কাফ্রি লোকদের 
কাছে নান! জিনিসপত্র বেচাকেন। কর্তেন । 

কাকার কাছে গিয়ে হাজির হুলাম। কাকা তখন 


_ ছিলেন গ্রেহাম্‌ টাউনে। সেখান হতে দুরে নাগৃমি হ্রদের 


কাছে এক জায়গায় কাকার এক বন্ধুও ব্যবসা কর্তেন। 
একদিন আমর! বাহির হলাম ata হুদের দিকে | 


"- আমাদের সঙ্গে ব্যবসার অনেক মালপত্র ও গরু ঘোড় 


ছিল খানিকদূর আমর! গেছি, এমন সময় এক ভীষণ 
fare: কোথা হতে হৈহৈরৈ রৈ করে’ একদল অসভ্য 
ডাকাত আমাদের ঘাড়ে এসে পড়ল। আমাদের মালপত্র 
গরু ঘোড়! তারা অনেক লুটে নিয়ে গেল। কাকা! আর 
আমি-_ছুটি ঘোড়া, একটি গরু ও কিছু জিনিসপত্র নিয়ে_ 
্‌ কষানো রকমে বড গেলাম আর বেঁচে «গেল আমাদের 


এ <1 Dae 
7 a 


৯ 


অজানা পথ ধরে’ চল্লাম। এবে নংছনিত 11 


অজানা | লে পথে খাবার পাওয়। যাবে কি না, জল পাওয়া 
যাবে কি না, তার কোনোই ঠিকানা নেই। তবুও প্রাণের 
দায়ে প্রাণ হাতে করে’ আমর! সেই পথ দিয়েই চল্লাম। 
তবে আমাদের আশা-ভরস। ছিল জ্যানের on তারি 
দেশের লোক, মরুভূমিও তার কতক কতক চেনা। সে | 
সাহস করে’ আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্ল। ia 
জ্যানের চেঙারা ছিল মোটাসোটা গাঁট্রাগোট্রা, রং ছিল - 
কালো মিশৃমিশে, আর মুখটা হাদা-হাদা, ভূতের মতন। এ 
আমাদের কথা সে কিছুকিছু বুঝ্ত, আর তার FES : 
পাচমিশুলি খিচুড়ি ভাষায় উত্তর দিত | 
দিনের পর দিন আমরা! চলেই যাচ্ছি। 


কবে যে পথ Ss 
শেষ হবে তা আর জ্যান বলে না। জল যা সঙ্গে ছিল 





মাইল পথ চল্লাম, জলের নাম-গন্ধ 

| ত gen অস্থির । আমাদেরও 
কবারে কাট । বাড়ীতে অনেক সময় 
el যে কি রকম ভীষণ হয় তা এই 
es ভীষণ Sel oe তা 


দেখে রত নিশ্চয়ই কাছে ছি 
i হরিণগুলো বাছবে কি করে’ ? 

ল্লেন_-ত। না হতেও পারে। এসব হরিণ 
জল না খেয়েও থাকৃতে পারে, তা ছাড় খুব অল্প 

পনেরো কুড়ি ক্রোশ রাস্তা ছুটে যেতে পারে। 
একটা যদি গান্ত oat যায তা হলে মাংসও 


কক্ষ করে গুলি ছুড়ুলেন। গুলি খেয়ে বাঘটা কোথায় 
পড়ে যাবে, তা না, চীৎকার করে’ খুব জোরে সে এক 
লাফ দিল। তার লাফানোর সঙ্গে সঙ্গে আমিও তাকে 
গুলি কর্লাম। আমাদের খুব কপাল-জোর, গুলিটা গিয়ে 


তার ঠিক বুকে appa, আর অস্নি সে ধড়াম্‌ রে 


মাটিতে পড়ে গেল। বাঘটার ' চাম্ডা ছাড়িয়ে নিয়ে 
হতে না হতেই আমরা, আবার চল্তে BAS কর্লাম। 

কিছু দূর গিয়েই সাম্নে দেখ্লাম এক মন্ত হদ। তার. 
উপর বেশ ঢেউ খেলে যাচ্ছে। আমার ত ভারী EE - 
হল। এবার আর জল জল করে মর্তে হবে না৷ 


= দেখ্‌লাম--হদ্ের ধারে ধারে কত গাছ, আর. হরিপরা, 
এধার; ওধার দৌড়ে বেড়াচ্ছে। কতকগুলো ঘোড়াত 4 


TAR জ্যানকে জল দেখালাম, তার কিন্ত তাতে কোনে! ' 
আনন্দই দেখ্লাম না। আমি ত জোরে জোরে চল্লাম জল 
খাবার লোভে ।- হায় হায় ! খানিক দূর গিয়ে দেখি জলর্টল 
কিছুই নেই, সেটা একট চুন'আর বালির টিপি। রোদে 
সেটা জলের মতন চিক চিক্‌ wafer | একেই বলে 


ARs বালির উপর রোদ পড়ে দুরের. এক: জিনিস 


অন্তরকম বলে বোধ হয়। রোদ যে জলজল করে, 
তাকেই জলের ঢেউ বলে মনে হয়েছিল। আৰ: যে- 


গুলোকে ঘোড়া বলে মনে হয়েছিল: সেগুলো -সব জেব্রা । 


জেব্রা ঘোড়ার ছোট ভাই, তার গা ভোর ৭ coral : 


দাগ থাকে? 


সন্ধ্য। হয়ে এল: আজও 


আমাদের প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করছে | 


খে পড়ুক. 























ata জ্যান বল্লে--তারা পাখী নয়, তার! উঠপাখীর 
- আমরাও ভালো .ক'রে দেখে বুঝতে পার্লাম 





জনগন তাই আমরা সেটা 
| কিন্ত প্রতি পদক্ষেপেই ভয় হচ্ছিল 


, টেপির, গণ্ডার প্রভৃতি জলজস্তর 
ভালোর ভালোয় উৎরে এসে একটা 


তার তলায় ঘাসও খুব ছিল। গরু ও ঘোড়ার 
| জিরিয়ে নিলে। গাছের তলায় খানিকক্ষণ বস্তে 
একরকম চি এসে আদাবর কামড় দিতে 


গে এটা একট! বির অভ্যাস। 


এইসব নিয়ম পালন কর! খুব সহজ, অথচ খুব কম 
লোকেই এই সহজসাধ্য নিয়ম মেনে চলেন। তাঁর! তুলে যান 
এই সামান্য FET লঙ্ঘন করাতেই আমাদের এক এক 
সময় কত ন! বিপদে পড়তে হয়! 


খোকার হীটন 
খোকা ওঠে ভাঙে ঘুম 


ঘরে থালি শুই-গুই ! 
ঘর পার 





~N 


২য় সংখ্যা | 


সাত আট 
চলে লাট 

: খুলে দাও দৌরপাঁট। 
নয় দশ 


TLV 
খোকা! ফেরে মন্মন্‌। 
ঘোরে খোঁকা তিন কোশ, 
খুকী ঘুমে ভৌস্‌ভৌস্‌, 
কাল যাঁবে হাটমাঠি . 
লাঠি হাতে লুটপাট । ৃ 
শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত | 


— 


হিংস্থটিদের গান 


আমরা ভাল লক্ষ্মী সবাই তোমরা ভারি বিশ্রী, 

corral খাবে নিমের পাঁচন আমরা ate RA! 

আমরা পাব খেল্না পুতুল, আমরা পাব চম্চমৃ, ' 

তোমরা ত তা পাচ্ছ না৷ কেউ,-পেলেও পাবে কম-কম। 

আমর! cite খাঁট-পালঙে মায়ের কাছে ঘেঁষ্টে, 

তোমরা শৌবে অন্ধকারে AFA ভয়ে ভেস্তে | 

আমরা যাব জীম্তাড়ীতে,_-চড়ুব কেমন টইনে, 

টেচাও যদি “সঙ্গে নে যাও”,_-বল্ব “কল! এই নে”। 

আমরা ফিরি বুক ফুলিয়ে রঙীন জুতৌয় ARAB, " 

তোমরা Stal নোংরা ছিছি হাংলা নাকে ফঁচ্‌ফ'চ্‌। 

আমরা পরি রেশমি জরী, obra পরি গয়না, 

corral সেসব পাঁও না ব'লে তাঁও তোমাদের সয় Al | 

আমরা হব লাটু-মেজাজী, তোমরা হবে কিপৃটে, 

চাইবে যদি কিচ্ছু তখন ধর্ব গলা চিপৃটে ॥ 
| j ' (সন্দেশ, মাঘ ১৩২৭) 

* 


জালাকুজে1-সংবাদ 
গেট-মৌটা! জালা কয়, “হেসে আমি মরি রে! 


ফঁজো তোর হেন গল! এতটুকু শরীরে !” 
Sea কয়, “কথা SH আপনাকে না চিনে, 


| - ভূড়িখীন! দেখে তোর কেঁদে আর বীচিনে |” 


জালা কয়, “সাগরের মাপে গড়া বপুখান, 
ডুবুরিরা কত তোলে, তবু জল অফুরাঁন।” 
জো কয়, “ভাল ফঁথা | তবে যদি দেবে, 
ভুড়ি যায় ভেস্তিয়ে, জল কোথা রইবে ?” 
“নিজ কথা ভুলে যাস্‌ ?” জালা কয় গর্জে, 
“যাঁড়ে ধ'রে হেট ক'রে জল নেয় তোর যে !” 
কঁজে| কয়, “নিজ গ্রায়ে তবু খাঁড়া রই তো; 
বিড়ে বিনা কুপোকাৎ, তেজ তোঁর | ত!” 
( সন্দেশ, চৈত্র ১৩২৭) | 


ছেলেদের পাত তাঁড়ি--মামা গো 


২৫১ 


মামা গো! 

[ ঘরের এক পাশে মাছুরে বসিয়া একটি ছেলে কাগজ হাতে লইয়া 
কি যেন ভাঁবিতেছে ; অন্য পাশে, তাঁহার দিকে পিছন করিয়া আরাম- 
কেদারার উপর হাত পা ছড়াইয়! তাহার মামা আধা-ঘুমস্ত অবস্থার 
বিশ্রাম করিতেছেন। ] 

বালক 1--(হঠীৎ ব্যাকুলম্বরে ) মামা 1-_-_-- 

মামা ।--( চমকিয়া) কিরে! 

ae মামা! 

মা।--( একটুখানি মাথা তুলিয়া) আরে, হ'ল কি? 

বা।- (প্রায় কাদা-কাদ' হরে) মামা গো! 

মা।--(বিরক্ত ভাবে) আরে, কি হ'ল তাই বল্‌ না? খালি 
“মামা” ‘মাম!’ কর্তে.লেগেছে। | 

Hie মামা গো, তা হ'লে কি হবে গো? 

মা1-(উঠিয়া বসিয়া ভ্যাংচান হরে) এই, তোমার পিঠে ঘা 
Reta পড়বে গো-আর হবে কি? 

ব।1--(খ্যাডানি সুরে) না মামা, দেখ না-এই কাঁগজে কি 
লিখেছে ! 

মা।-কি আবার লিখুবে? ওদের যা খুসি তাই লিখেছে_-তোঁর 
তা নিয়ে ষ্্যাচাবার দর্কার কি? 

বা।-শৌন না একবার কি বল্ছে eal—( মামার কাছে গিয়ে 
পাঠ) “আমেরিকার কোন বিখ্যাত মানমন্দি হইতে সংবাদ আসিয়াছে 
যে, তত্রস্থ দুরবীক্ষণ যন্ত্রে একটি ধুমকেতু দেখা গিয়াছে। জ্যোতির্ব্বি 
পণ্ডিতেরা গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, আগামী জুন মাসে এই ধূমকেতু 
ass তখন পৃথিবীর সহিত তাহার সংঘর্ষ 

In 

মা।-_হবে ত হবে--তাতে চেঁচাবার কি হয়েছে? 

বা।--(আবার কাদ'কীদ') যদি ধূমকেতুর সঙ্গে ধাকা লাগে, 
আর পৃথিবী চুরমার হ'য়ে ভেঙ্গে যায় ?--তাহ'লে ত,_ 

মা'-যাযাঃ--কীচের পুতুল কিনা, অম্নি চুরমার হ'য়ে ভেঙ্গে 
যাবে! 

বা।-যদি ধূমকেতুটা ধুম ক'রে আমাদের বাড়ীর উপর এসে পড়ে? 
fra ভূমিকম্প হয়? 

মা।+-(ভ্য।ঘচান সুরে ) কিম্বা বাড়ীতে আগুন লেগে যায়, few 
গরেশনাঁথের পাহাড় তোর মাথায় এসে পড়ে, কিম্বা তোর মগজের 
গোবরগুলো শুকিয়ে ঘু'টে হ'য়ে যায়! 

ব11--( অত্যন্ত গম্তীর ভাঁবে) তা কখন কি হয় কিছু ত বলা যায় 
না। (কীদকীাদ' ভাবে) এই ত, গোবিন্দরও ত মামা ছিল, সে মামা 
ত গত বছর অর্জিগর্মী হ'য়ে ম'রে গেল। | 

মা।--মরেছে ত আপদ গেছে, তাতে হয়েছে কি? 

বা ial, তাই বল্ছিলুম--এই সেদিনও ত আমাদের fats 
মাষ্টার পিলে হ'য়ে ম'রে গেল! তাহ'লে কে কত দিন বাঁচবে, কখন 
মর্বে, কখন কি হবে, কিছু ত বল! যায় না 

মা--(কতক রাগে, কতক Bryer) ওরে বাবারে! এ যে একে- 
বারে বৈরাগীর দাদাঠাকুর হ'য়ে উঠল দেখি ।_দেখ ! কান ধারে এমন 
থাপ্নড় লাগাব। 

a i—( আবার Ste কা’) বা! ব্রজলীলের বাঁধা aie এক মাস 
আগে ম'রে যেত, তাহ'লে সে কি ব্রজলালকে cfr এমন চমৎকার 
সুন্দর প্র।ইজ দিতে পাঁর্ত ? 

মা ।-( কটমট করিয়া তাঁকাইয়! ) তুই কি বল্তে vty বল্‌ দেখি? 
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বা।--( হঠাৎ Seal) তুমি যে বলেছিলে আমাকে প্রাইজ দেবে 
কই দিচ্ছ a ত--শেষটায় বদি-_ভ্যা-আ-আঁ-_ 
ম1।-( ধমক দিয়া) দেই কথাটা সৌজান্থজি এক সময়ে বন্লেই 
হ'ত--তার জন্তে ঘ্যাঙানি ক'রে আমরা ঘুমটি নষ্ট কর্বার কি দরকার 
ছিল? (চড় মারিয়া ) যা! আজ বিকেলে প্রাইজ গাবি এখন। 
[ হাসিতে হাসিতে ও গালে হাত ঘধিতে ঘষিতে বালকের প্রস্থান ] 
( সন্দেশ, চৈত্র ১৩২৭) 








. ধীর্ধার উত্তর 
তিনটে আনী, ছুটে। পয়সা আর একটি সিকি নিয়ে 
নীগুলিকে মনে করতে হবে মান্য, সিকিটি হবে নৌকা- 
বাইতে-জানা aber, পরসাছুটো হবে বাকী দুজন রাক্ষস । 


এইগুলিকে নিয়ে ধীর্ধার উত্তর বার কর্বার চেষ্টা কর্তে ' 


হবে। পর়সাছুটে! ১ আর ২ রাক্ষস, সিকিটি ৩ রাক্ষস, 
আনী তিনটি ৪, ৫ আর ৬ নম্বরের মান্য মনে করা ate | 


প্রবাপী_- জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ 





[২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


স্পা 


৩নম্বর রাক্ষদ নৌকা বাইতে জানে, সে ১ নম্বর 
রাক্ষদকে প্রথম ওপারে রেখে ফিরে এল! তারপর ২ 
নম্বর বুক্ষদকে গিয়ে রেখে এল। ৪ নম্বর মানুৰ ৫ নম্বর 
মানুষকে ওপারে রেখে ১ নশ্বর রাক্ষকে নিয়ে ফির্ল। 


8 নম্বর মানুষ ৩ নম্বর রাক্ষসকে ওপারে রেখে ২ 


নধরকে নিয়ে ফিরে এল। তারপর ৪ নম্বর মানুষ 
৬. নম্বর মানুষকে সন্ধে করে ওপারে গেল, ৩ নম্বর রাক্ষস 
সেই নৌকায় এপারে এল। ৩ নম্বর রাক্ষস ১ নদ্বর 
রাক্ষসকে নিয়ে রেখে এল ওপারে, তার পর ফিরে এসে ২ 
নম্বর রাক্ষদকে নিয়ে নদী পার হলো। এই রকম কোরে 
সবকজনই পাঁর হলো, অথচ কোনে! পাঁরেই কোনো সময় 
রাক্ষসের মানুষদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী হলো না। 


দর্পণ 


(জাপানী Gereat—Maurice Bouchoray ফরাশী হইতে ) 


[চীনীয় সভ্যতা অপেক্ষাকৃত অধিক প্রাচীন হইলেও, জাপানী 
ABS কম প্রাচীন নহে। জাপান অনেকটা চীনের নিকট aati 
এবং ভারতবর্ষের শিক্ষা উপদেশ জাপাঁনকে পূর্ববাপেক্ষা মনুয্যোচিত 
wed ভূষিত করিয়াছে। ইহা সত্বেও, জাপানের একটা নিজস্ব 
সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে ; অন্য সভ্যতার সহিত ইহার সাদৃশ্য নাই। 
জাপানী জাতি খুব বুদ্ধিমান, খুব কলাবস্ত। উহার! স্বকীয় স্বাধীনতা 
রক্ষা করিবার জন্য যুরোপীয় পদ্ধতি অনুসারে অন্ত্রশত্ত্ে সজ্জিত হইয়াছে 
এবং আমাদের নিকট ধারকর! বিনাসাধনের উপায়গুলি যে উহারা 
ব্যবহার করিতে জানে তাহারও বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছে । তথাপি 
নিজের ধ্রতিহ্যে, নিজের" জীবনযাত্রা-প্রণালীতে, যাহা কিছু তাহাদের 
নিজস্ব সে-সমস্তে Catal কম আসক্ত নহে। -আমরা ইহার অনুমোদন 
না করিয়। থাকিতে পারি al; কেন ন! সকল জাতিই এক ধাচার 
হইবে ইহা কখনই বাঞ্চনীয় নহে। 

নিম্নলিখিত উপকথায়, হৃদয়ের কতকগুলি সুকুমার ভাবের 
পরিচয় পাওয়া যায় যাহা অতীব মনোরম ও মর্মস্পর্শী] | 

- ৰহু শতাব্দী পূৰ্ব্বে, মত্হুয়ামা নামক স্থানে, ছুইটি তরুণ্বয়স্ক 
দম্পতি ছিল। এখন এরাই সিহত আনে না। 
তাহাদের একটি ছোট্ট মেয়ে ছিল। 

মেয়েটির বাপ সামুরাই শ্রেণীর লোক; কিন্তু ভার ধন সম্পত্তি 
খুবই কম ছিল; যে-কিছু অর্থ ছিল, তাঁহার দ্বারা সে চাষবাস করিত 
এবং খুব সাধাসিধাভাবে জীবনযাত্র| নির্বাহ করিত। তাহীর পত্রীরও 
চালচলন খুব দাদাসিধা ছিল। যেসব জিনিসে সে পরিবেষ্টিত থাকিত 
তাহার মধ্যে একটিও বিলাস-দামগ্রী দেখা যাইত না। তা ছাড়া দে 
বড় লাজুক ছিল; কৌন অপরিচিত লোক দেখিলেই সে অলক্ষিত 
ভাবে পাশ কাটাইয়া চলিয়া ঘাইত। 

একদিন cron নগরে তাহার স্বামীর যাওয়া আবশ্যক হইয়াছিল। 
সেখানে এক মুতন নাজ সিংহাননে বনিয়াছেন। তাই এচিগোর 


t 


জমিদার তাহাকে অভিবাদন করিবার জন্য এ রাজধানীতে যাইতে- 
ছিলেন। এই স্থধোগে এ বড়লোকের অনুচরবর্গের দলে মিশিয়া 
সে তাহাদের সঙ্গে চলিল। 


বাড়ী ছাড়িয়া সে বেশীদিন ছিল না । এচিগোর জুমিদারের 


অনুমতি পাঁইবা মাত্র সে মাৎসুয়ামীয় ফিরিয়া আপিল। রাজ- 


দর্বারের জীকজমক হইতে, নিজের সামান্য অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া 
সে যেন প্রাণ পাইল। সেতার স্ত্রী ও কন্যার জন্য রাঁজধানী- হইতে 
কতকগুলি উপহার-সাম শ্রী আনিয়াছিল। মেয়েটি পাইল একটা 
পুতুল ও কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন; মেয়ের মা পাইল রূপার গিন্টি-করা এক্টা 
stata দর্পণ। 

তরুণীর নিকট ইহা অতি-আশ্চর্য/' জিনিস বলিয়া মনে হইল, কেন 
না, এরপ জিনিস ইতিপূর্ব্বে সে কখনও দেখে নাই। দে ইহার 
ব্যবহার জানিত না এবং সে সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিল, উহাতে 
যে সুন্দর হাঁসিহাসি মুখখানি দেখা যাইতেছে, ও কাহার মুখ? সে 
আপনার মুখ কি রকম তাহা জানিত না; কেন না, কোন স্বচ্ছ 
পালিস্‌করা জিনিসের ot Say Seen 
দেখে নাই। ' 

. যদিও এই দর্পণের ব্যবহার তখনও বেশী ব্যাপক হয় নাই, তথাপি 
দেশ-বিদেশে ভ্রমণের সময় তাহার স্বামী এইরূপ, দর্পণ অনেকবার 
দেখিয়াছিল। সে তাহার স্ত্রীর অজ্ঞতা দেখিয়া হাসিতে লাগিল! 
সে তাহার স্ত্রীকে বলিল, “কি cata, এ স্থন্দর মুখখানি তোমারি, 
তা তুমি জান না? একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পার্তে।” 

টিতে অজ্ঞতার লজ্জিত হইয়া, সে আর কোন প্রশ্ন করিতে 
সাহস করিল না এবং দর্পণটি একপাশে সরাইয়া রাখিয়া ক্রমাগত 
ভাঁবিতে লাগিল, না জানি এটা কি রহস্যময় সামগ্রী ! উহাতে যে উহার 
eifefer * পড়িতেছে_এই ব্যপারটা দে কিছুতেই বুঝিতে 
গাঁরিল না! 


২য় সংখ্যা | 
বহুবৎ্সর ধরিয়া দে এই দর্পণটিকে অতিযপূর্ববক লুকাইয়া 
১ রীখিয়াছিল। কেন? Sata কারণটা Be বুঝ! যায় না। হয়তো 
নিতান্ত সরলভাবে সে মনে করিত, একটা ata জিনিন হইলেও, 
ইহা প্রেমের উপহার, সুতরাং ইহা অতি পবিত্র সামগ্রী। সে কোন- 
কোন দিন দন্সেহে উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিত? কিন্তু উহা অন্যকে 
— দেখাইতে সে সন্কোচ বোধ করিত; কেন না, সে উহাকে যে নজরে 
দেখে অন্য লোকে সে.নজরে কখনই।দেখিতে পারিবে না। 
এই রমণীর স্বাস্থ্য ভান ছিল না; অল্প বয়সেই তাহার মৃত্যু 
* তাহার অন্তিম পীড়ার সময় যখন সে বুঝল, তাহার Sith 
উপস্থিত, তথন মে তার সেই সাধের দর্পণটি “লইয়া তাহার কন্যাকে 
দিল এবং এই কথাগুলি তাহাকে বলিল £__ 
“আমার মৃত্যুর পর, প্রভাতে ও সায়াহনে প্রতিদিন এইটি দেখিবে 
তাহা হইলে আমাকে দেখিতে পাইবে । বেশী শোক করিও না।” 
এই কথা বলিয়া নে প্ৰাণত্যাগ করিল। এখন হইতে, তাহার 
মেয়েটি, প্রতিদিন প্রভাতে ও রাত্রে এ দর্পণটি দেখিতে লাগিল। 
মেয়েটির মনের প্রকৃতি ও মুখের আকৃতি অনেকটা মায়েরই মতন; 
- নীয়েরই মতন মেয়েটি অবোধ সরলা, wher কি দেখিতেছে- বুঝিতে 


L 


প্রোফিত-ভর্তৃকা! 
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পারিল না; তাহার মায়ের মুখত দেখিতে পাইল না, নিজেরই মুখর 
দেখিতে পাইল, কিন্ত মাকে দেখিতেছে, মনে-মনে fri করিয়া, 
তাহার সহিত কথা aise করিয়া দিল। এই দর্পণটির ন্যায় আর 
কৌন জিনিসই এখন তাহার নিকট প্রিয় ace | 

পরিশেষে, তাঁহার পিতা লক্ষ্য করিলেন, Stata মেয়ে প্রতিদিন এ 
দর্পণটি দেখে ও তাহার সহিত কথ! কয়। তখন তিনি তাহাকে 
ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মেয়েটি উত্তর করিল $--- 

“আমি মাকে দেখি। ভার শেষ রোগের সময় তাকে যেরকম 





' ফ্যাকাশে ও. aterte দেখাইত, এখন আর সেরকম দেখায় না। 


এখনো ভার বয়স খুব অল্প বলে মনে হয়। তাকে আবার ফিরে 
পেয়ে, তার সঙ্গে কথা কয়ে আমি খুব সুখী হয়েছি।” 

তখন তাহার পিতার হৃদয় বাৎসন্য-রমে আদ্র “হইল এবং .তাহার 
চোখ ছুটি জলে ভরিয়া আদিল। Tata ভুল না ভাঙ্গাইয়৷ তাহাকে 
বলিলেন $= - 

“আমি যেমন তোমাতে তোমার মাকে crac পাই, তুমিও 
তেমনি এ জিনিনটিতে তাকে দেগৃতে পাও 1” 


শ্রীজ্যোতিরীন্দ্রন।থ ঠাকুর | 





প্রোষিত-ভর্তুকা 
ধাগুন-দীঝে পল্লীদীধির নিথর কালো! জলে, পাতলা জলে আল্তা-হারা পায়েস তলা রাখি, 
শ্রান্ত বায়ু সান করে আর খেলায় কত ছলে ; রইল চেয়ে দৃষ্টি-ভোলা ডাগর খোলা আঁখি! 
পাভায়-মেশা কাতার দেওয়া তীরের তালী বনে, বুকের মাঝে কাঁপন যেন বাজায় পাখোয়াজ,_ 
সাঝের ছায়া গাছের ছায়া মিলায় আলিঙ্গনে ! কল্সী-গায়ে মিলায় শত হাল্কা ঢেউয়ের ভাঁজ | 


১ সুদূর হতে একটি তার! দেখছে মেলি আঁখি, 
গাছের পাতার মাথার আলো নিভূতে কত বাকি! 
হাওয়ার গায়ে ছিটায় কুন্গুম মধুর পরিমল, 
কল্সী নিয়ে কিষাণ-বধু চল্ছে নিতে জল | 


ধূলায়-শাদা পথের পরে চপল পদাঙ্কন,_ 
কোন্‌ রূপসীর আঁচল-ঝর! জলের আলিম্পন ! 
ক্লান্ত পাখী পাঁতায়-ঢাকা কুলায়-মাঝে ফিরে, 
গুনায় সারা দিনের কথা আপন সঙ্গিনীরে ! 
সবার স্থখ-নীড়ের দূরে চল্‌ছে বধু টানি 
* _ আপন-ভারে-এলিয়ে-পড়া অলস দেহ্খানি ! 
পাঁচ ফাগুনের আগের কথা পড়ছে মনে বেশ, 
হঠাৎ যে দিন কিষাণ হলো কোথায় নিরুদ্দেশ! 


আধাঁর ঘাটের থর-সাজানো সি'ড়ির কাছে গিয়ে, 
are বালা সাম্নে-ভাঁদা কল্পীটাকে নিয়ে; 


: on, 


নূপ নেহারি” অবাক্‌ তাঁর! চোখের ইসারায়, 
দেখায় ডেকে এক এক করে লক্ষ তাকায় ! 


তালের পাতায় ঝুমুর বাজে, ঝাপট্‌ মারে পাখী, 

". দোহার নিয়ে শোয়াল গেল আচম্ক! ডাক ডাকি | 
আৰ্তনাদে জল ভরে,_-চোখ ছাপিয়ে ওঠে বারি | 
বাতাস গুরু দীর্ঘনিশাস বেরিয়ে গেল বেগে, 

'তাইত, ঘরে ফির্তে হবে,,__উঠ্‌লো মনে জেগে | 

অম্নি যত প্রশ্ন আদি উদাস করে মন; 

“ফির্তে হবে ?_ কোথায় ?-_-কখন ?--কিসের 
প্রয়োজন !” 


শ্রীধীরেন্্রনাথ মুখোপাধায়। 





নারায়ণ ( বৈশাখ ) ), 
জাতীয়তা ও দেশ-_অধ্যাপক শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় 


জগতের সমস্ত fered বা World-religiongy উদ্ভব এই এসিয়া 
মহাদেশ থেকে। Ae, বৌদ্ধধর্ম, fazed, Seay, শাক্ত, 
শৈব, কন্ফুনীয়, tht প্রভৃতি সাশ্রদায়িক যাবতীয় ধর্ণ্মের বিকাশ 
এই মহাদেশ থেকে। দেশের BST এই ধর্মবন্ধনের বজ্রশক্তির উপর 
নিহিত। 

জাতি জেগে উঠে এই ধর্শক্তির বলে। জাতীরতার মূলমন্ত্র ধর্ম্ম- 


শক্তির উন্মেষ, ও দেশোদ্ধারের প্রকৃষ্ট পন্থা সেব!। বিশ্বস্থদ্ধ সকলেই ' 


আমার আপন, সমাজের মধ্যে যতক্ষণ আমি আছি ততক্ষণ আমার 
Cafes চরম উন্নতি নয়, নিজের ও সংসারের ভরণপোষণের অতিরিক্ত 
যা কিছু থাকে, তা আমার নয়-_পরের,_এই ভাকই crates | 
ভিতরের মানুষটিকে জাগিয়ে তুল্তে হবে। শান্্রমতে এই 
" মানুষটি 

"TRAY পুরুষঃ সহশ্রাক্ষঃ সহস্ত্পাৎ। 

স ভূমি বিশ্বতে ব্যাপ্য অত্তোস্তিষ্ঠদ্রশাুলম্‌ ৷” 
ভার FAA Tal, সহস্র চক্ষু, AVA মাত্র পরিমাণে তিনি 
সমস্ত ভূমি, সমস্ত বিশ পরিব্যাপ্ত করে আছেন। . 

সুখে যাঁকে দেখা যায় না-_ছুঃখে তাকে দেখতে হবে, সাত্বনায় 

যিনি অদৃশ্য শোকে তাকে পেতে হবে, জীবনে যিনি অজ্ঞের-- 
মরণে তীর অমৃত-বিষাঁণ “মাভৈঃ স্বরে বেজে উঠবে। 


অতীত ও বর্তমান নারী--শ্রীসত্যবাল! দেবী 


নারীকে পুরুষ চেষ্টা পূর্বক অধীনতাঁর শিকল পরাইয়া তাহার 
সমস্ত মনুষ্যত্বকে পলু করিয়াছে এ যদি সত্যি হয়, তবে, প্রতিহিংসার 
পীড়নে পুরুষকে দিনে দিনে উন্মাদ হইয়া উঠিতে হইবে। আবার, নারী 
যদি আপন ন্বভীবদৌষে etl অধঃপতিত হইয়াছে, ইহাঁর জন্ 
কেহ দায়ী নহে,--এইটাই সত্য হয়, তবে, অবসাদে Tora এই জাতিকে 
44 

| 

মেয়েদের ক্রটীতে পুরুষের কত বৃত্তি পচিয়া উঠিতেছে, পুরুষদের 
wins মেয়েদের কত বৃত্তি শুফা ইয়া! যাইতেছে, সমস্ত ভাবিতে ৰসিলে 
কে না বুঝিতে পারিবে যে পরস্পর্‌ কর্তব্য-শৈথিল্যের ০ 
আর জীবনকে জীবন রাখি নাই 1 

যাহাদের তুলিলে জাত উঠিবে তাহারা ত 
জী can nies আছে। 

অতীতকে আবকড়িয়া আছে--অতীতের মানুষকে তাহারা যে 
এতখাঁনি বিশ্বাস করিতে পাঁরিয়াছিল। তোমাদের. উপর তাহাদের 
বিশ্বাস জন্মাও, তোমাদের YRS তখন সর্বময় হইবে, তাহারা অতীতের 
পুঁথি তখন মুড়িয়া রাখিবে। 

মেয়েরা এবার নুতন AVC ইহার ফল ভালও হইবে, কতক 


এখনও cater মাহুনি 


WIE হইবে, তাহাদের, অতীতের জীবনে যেমন ভালও ছিল-- ৯ 
মন্দও ছিল। | 

শরীরের বলে কাহাকেও যেমন পৌষ মানান যায় না, তেমনি শুধু 
মনের বলেও চলে না। মনও জড়। আরো বেশী কিছু চাই। 
আত্ম-সমর্গণ। 

7 ক 

সমাজের কথা--শ্রীনলিনীবাস্ত গুপ্ত - : 

মারামারি কাটাকাটির ভিতর দিয়! বাড়িয়া উঠিলে মানুষের শর্তি 
প্রতিভা ব্যক্তিত্ব বাড়িয়া উঠে এ কথ! স্বীকার করিলেও, মনুষ্যত্বের 
পূর্ণ বিকাশ বে সমাজের.এই রকম বিধিবাবস্থার সহাঁয়েই হয়, এমনও 
cata করিয়া! বলা যায় না। ' 

জীবনের মুল বাসন! নয়, জীবনের মূল হইতেছে আনন্দ । বাসনা , 
হইতে FH উদ্ভুত নয়, wa" উদ্ভূত সত্তার আদি প্রকৃতি হইতে 
বাসনা,এই আদি প্রকৃতির একটা পরিণতি বা বিকৃতি মাত্র। | 
হইতেছে বাঁরনার জগতের কথা! wate বাসনার সহিত মিশাইয়! 
ফেলা হইতেছে, তাই ত আমরা মনে করি সংঘর্ষ ছাড়া কর্ম্ম নাই। 

মানুষ শুধু জড়সমষ্টি নয়, অথবা প্রাণশক্তির ঘূর্নিপাক নয়; মানুধ 
হইতেছে চিন্ময় সত্তা; মানুষের মধ্যে আছে ভাব Af একটি জিনিষ । 
মানুষের এই যে ভাব, চিন্ময় সত্তা, অস্তরাত্বা বা আত্মা, এখানে দ্বন্ব al 
সংঘর্ষ বস্তুটি নাও থাকিতে পারে। 

মানুষ ও মানুষের সমাজ এখন 'প্রাণময় স্তরে Hota মনোময় 
স্তরের পরিচয় লইতেছে। বিবর্তনের পরবর্তী সোপানে মানুষকে 
মানুষের সমাজকে মনোময় স্তরের উপর Hote Baty শুরের 
পরিচয় লইতে .হইবে। fee এই অধ্যাত্ম স্তরের পরিচয় সম্ভব ' 
হইবে না, হইলেও খাঁটি হইবে না, যদি, নীচের মনোধয় ও প্রাণময় 
স্তরে একটা সামর্থ পুর্ব হইতেই আহরিত না হইয়! থাকে । 

সমাজকে যদি আরও টিকিয়া থাকিতে হয়, সমাজের মধ্যে মানুষ 
aft চায় মহত্তর সার্থকতা, তবে তাহার রূপকে বদ্লাইয়া ফেলিতেই 
হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তির আছে একটা মৰ্য্যাদা, একটা বিশেষত্ব, একটা 
প্রতিভা--সেইটুকু ফুটাইয়া ফলাইয়া বুঝিবার সুযোগ স্বাধীনতা পূর্ণ 
অবকাশ দিতে হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তি কি দিতে পারে, তাহার উপর 
সমাজকে গড়িয়া. তুলিতে হইবে ; সমাজ ব্যক্তির নিকট হইতে কি 
আদীয় করিতে পারে অখবা বাধ্য হইয়া ব্যক্তি কি দেয়, তাহার উপর 


.নহে। এইটুকু বুঝিতে হইবে, প্রত্যেকেরই আছে দিবার মত কিছু 


সম্পদ, থাকিবার সুতরাং সৃষ্টি করিবার আনন্দ; সেই জিনিবটাঙ্টে 
বাহির করিতে হইলে দ্বদ্দ-সংঘর্ষের প্রয়োজন নাই, TT সংঘর্ষ তাহাকে 
চাপিয়া আট্কা ইয়া রাখে, তাহার জন্য চাই হাঁপ ফেলিয়া চলিবার 
অনেকখানি ফাকা জীয়গা। এই রকম ফাঁক পাইলে দুই 'এক জনের 
নয় অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় নিজের অস্তরাত্মীর দিকে দৃষ্টি দিতে, 
নিজের আনন্দ যাহাতে সেই ধর্ম সেই কর্ণ অনুসরণ করিতে । 

আর এমনও যদি হয়,' বাহিরের তাড়না ন! পাইয়া কেহ কেহ 
একেবারে তমোগ্রস্ত হইয়া প্রকৃতিলীণ হইয়া যায়, তাহাতে সমাজের 
বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। যাহা যাইবার তাহারা যুদ্ধে অর্থাৎ 


২য় সংখ্যা] 


অপধাতে না মরিয়া, আস্তে আস্তে প্রাণশক্তির হ্রাসের ফলে নির্ববাপিত 
হইয়া যায় ; কিন্তু থাকে যাহার! তাহারা সমাজকে দেয় একটা বিভিন্ন - 
গতি ও প্রকৃতি, একটা উচ্চতর প্রতিষ্ঠান | 


— 


তত্ববোধিনী পত্রিকা (ফাল্গুন) 

ব্ৰাহ্মসমাজ ও সামগ্রস্ত- শ্ীক্ষিতীন্দরনাথ ঠাঁকুর-_ 

যৌগ বা সামীস্যের উপরেই জগত্তের মঙ্গল নির্ভর করে। 
সামঞ্জস্যই প্রকৃতির নিয়ম । 

সক্ষণশীলতাঁর ও উন্নতিণীলতার সামঞ্রস্যপথই প্রকৃত উন্নতির পথ, 
প্রকৃত মঙ্গলের পথ। উপযুক্ত ফাল ও ক্ষেত্র বুঝিয়া. ঘিনি এই পথ 
দেখাইতে পারেন, তিনিই জগতের প্রকৃত উপকাঁরক। 

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে ভারতবর্ষে, বিশেষত বঙ্গদেশে, 
এদেশবাসীর সহিত পাশ্চাত্য ওপনিবেশিকদিগের সংঘর্ষণজনিত ঘাত- 
প্রতিঘাতের ফলে উন্নতিশীলতা ও রক্ষণশীলতার মধ্যে ঘোরতর 
বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। এই বিষম বিরোধের মধ্যে রাজ! 
রামমোহন রায় প্রব্রহ্মকে কেন্দ্রে রাখিয়া এক আশ্চর্য্য সামঞ্স্যের পথ 
| আবিদ্ধায় করিয়! জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। তাহার 
দৰ্শিত পথে প্রচলিত প্রাচীন আচারব্যবহার রীতিনীতি এবং সর্ব্বোপরি 
ভারতসেবিত আদিম ও সনাতন ধর্মের যেমন স্বচ্ছন্দ সমাবেশ হইল, 
সেইরূপ পাশ্চাত্যদিগের আনীত যাহা কিছু ভাল, নুতন সভ্যতা, নূতন 
রীতিনীতি প্রভৃতির যাহা কিছু গ্রহণের যোগ্য, সে সমুদয়েরও সমাবেশ 
হইবার কোনই বাধা-ঘটিল না। এই সামগ্রদ্যই হইল তাহার প্রতিষ্ঠিত 
ত্রাহ্ষদমাজের মূল প্রাণ। এই সামগঞ্রস্যের পথ দেখাইবার কারণেই 
আমরা রাজাঞ্রামমোহন রায়কে একজন মহাপুরুষ বলিয়া Teta করি। 

সামঞ্জন্যের পথ রাজা রামমোহন রায় খুব act উপলব্ধি 
করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্দ তাহার হৃদয়ে 
স্বতঃই প্ৰকাশমান হইতে পারিয়াছিল। অসা'প্রদায়িক সত্যধশ্ম প্রচার 
হইবার ফলে ভারতে কি সাহিত্য, কি আচার ব্যবহার, কি আহার 
বিহার সকল বিবয়কেই অসাস্রদায়িক যুক্তভাব স্পর্শ করিয়াছে। 
ভারতবাঁসীগণ আজ সেই যুক্তভাবের স্পর্শের ফলে মুক্তির আশাবাণী 
লাভ করিয়া কৃভার্থ হইতেছে। | 
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সুব্ণবণিক-সমাচার (ভার ) 
ক্লাইবের কলিকাতা--শীপ্রমথনাথ মল্লিক, ভারতবাণীতূষণ 


ক্লাইব কলিকাতায় যে বাড়ীতে থাকিতেন এখন সেখানে রয়েল 
এক্‌স্চেপ্র হইয়াছে। বর্তমান মিডিল্টন cata নিকট হরিণেরা খেল! 
করিয়া বেড়াইত বলিয়া উহাকে “ডিয়ার পার্ক” বলিত এবং ও পার্ক 
ey noe “পার্ক BS” নাম হইয়াছিল। তেমনি কাউন্সিল হাউস কোম্পানী 
খরিদ করিয়া লইয়াছিল, তাহা হইতে কাউন্সিল aA BP হইয়াছিল। 
চৌরঙ্গীতে তখন রাত্রে কেহ যাতায়াত করিত al গোবিন্দপুর 
ভুকৈলাসের রাজবংশের আদিপুরুষ ও বিখ্যাত পিরালি ঠাকুরগোষ্ীর 
আদিপুরু বাদ করিতেন। উক্ত পিরালি ঠাকুর বংশের দর্পনারায়ণ 
ঠাকুরকে সেই সময়ের SBA হাউসের আঁটিকি মালের মধ্যে গাল! ও 
গালাবাঁতি খরিদ করিতে দেখা যায়। তাহাঁতেই বোধ হয় যে তিনি 
এ ব্যবসা করিতেন। Stata নামে কলিকাতায় একটি রাস্তা আছে ও 
সেই রাস্তায় তাহাদের বংশের লোকের বাড়ীও আছে। ছুজরীমল 
উমিচাদের নিকট আত্মীয় ছিলেন ও বড়বাজারে নয়ান চীদ মল্লিকের 


কষ্টিপাথর-_ক্লাইবের কলিকাতা 
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বাঁড়ীর পাশে থাকিতেন। তিনি শিখ ছিলেন। তাঁহার শিখ ধর্শমন্দির 
আজও হাঁরিমন রোডে বর্তমান আছে। কোম্পানীর কর্মচারীদের 
জন্য ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে “রাইটা র্স্‌ বিজ্ডিংস্‌” বাড়ী হইয়াছিল। তাহারা সে 
সময়ের ক্ষুদ্র Fe নবাব বিশেষ ছিল, তাঁহারা নবাবি চালচলন সব 
শিথিয়াছিল। চাকর না হইলে aw চলিবার জো ছিল না। তাহারা 
আলবোলা ফর্সীতে তামাক খাইত, thet চড়িত, আগে পেছু রূপার 
আসাশোঁটা লইয়া চোপ্দার ও মশীলচি আলো লইয়া দৌড়িত। 
তখন সাহেব-হুবোদের কাফি ক্রীতদাস-দাসীই বেশী ছিল। ইহারা 
ছাড়া এ দেশীয় নিম্মশ্রেণীর লোকেরা অন্নবস্ত্রীভীবে দাস-ব্যবসায়ী- 
দের হাতে পড়িত। এই দীস-ব্যবসা ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে আইন করিয়া বন্ধ 
হইয়াছিল। উহার পূর্বের খবরের কাগজে রীতিমত উহাদের খরিদ- 
বিক্রীর বিজ্ঞাপন বাহির হ্ইত। নে সময়ের ইংরেজ কর্মচারীরা 
গবর্ণরের হুকুমে পর্ত,গীজ পাদ্রীদের গীর্জা কাঁড়িয়া লইয়াছিল ও 
সেইখানে উপাসনা করিত। তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মুলধন 
দশ লক্ষ পাউণ্ড ছিল। যাঁহার পাঁচ শত পাঁউগ্ডের সেয়ার ছিল, 
তাঁহার একটি ভোট ছিল; ছুই হাজার টাকার সেয়ার থাকিলে তিনি 
চব্বিশ জন ডিরে্টারের মধ্যে মনোনীত হইতে গারিতেম | বাজারে 
এ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সেয়ার খরিদ বিক্রী হইত ও সহজেই পাওয়া 
যাইত। wale কোম্পীনীর কর্ধচারিগণের যথেচ্ছাঁচীরী হইবার 
বেশ সুযোগ ছিল। ক্লাইব ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে বিলাতে পালিয়ামেন্ট 
সভার সভা হইবার চেষ্টা করিয়া কৃতকাধ্য হইতে পারেন নাই। তিনি 
দাদপুর হইতে পলাশীর যুদ্ধের বিজয়বার্ভা জানাইয়| ২৪শে জুন তারিখে 
মীরজীফরকে আঁহ্বাদ প্রকাশ করিয়া এইরপে লিখিয়াছিলেন_“এ 
জয়লাভ আপনার-_আমাঁর নহে ।” ক্লাইব তাহার পিতাকে লিখিয়াছিলেন, 
“যাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই, তাহা নবাবের কৃপায় হইয়াছে। দেশে গিয়া 
বেশ ভালভাবে থাকিবাঁর উপায় হইয়াছে।” এই ত তাহার নিজের 
কথা, ইহাতে বেশী কিছু বোঁঝাইবার বা বলিবাঁর কথ! নাই। ক্লাইব 
বড়ই জনর্দস্ত cate ছিলেন, তিনি কোম্পানীর অনেক পুরাতন কর্ম 
চীরিগণকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের কলিকাতার আচার 
ব্যবহার চরিত্র ও wat দেখিয়া এইরূপ . করিয়াছিজেন। ইহাতে . 
এখানকার সেই সময়ের কর্মচারীরা তাহার উপর এতই অসন্তুষ্ট 
হইয়াছিল যে তাহারা প্রক1শ্তভাবে ভান্দিটা্ট, সাহেবের বাগানবাড়ীতে 
সভা করিয়া faa করিয়াছিল যে ক্লাইবকে একঘরে করিতে হইবে । 
ক্লাইব কোম্পানীর কর্ণ্মচারিগণের ব্যবহার ও ভারতবর্ষের অবস্থা দেখিয়া 
শুনিয়! ৭ই জানুয়ারি ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ইংলগ্ডের মন্ত্রী পিট সাহেবকে 
লিখিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষ ইতলগাঁধিপতির নামে জয় বরা হউক। 
কিন্ত পিট সেই aay আইনজ্ঞ জজেদের সহিত পরামর্শ করিয়া 
দেখিলেন যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বত্ব এখনও শেষ হইবার কুড়ি 
বৎসর রহিয়াছে । eats যদি স্বত্ব হয় তাহা সেই কোম্পানীরই হইবে, 
ইংলগের রাজার তাহা হইবার উপায় নাই। অগত্যা ক্লাইব বিলাঁতে 
চলিয়া গেলেন আর সেই সময় হল্ওয়েন এখানে সর্ব্বেদর্ববা হইয়ছিলেন। 
ক্লাইব হল্ওয়েলকে বেশ চিনিতেন, তাই তিনি ধিলাঁতের ডিরেক্টারগণের 
নিকট নিজ বন্ধু ভান্সিটার্টকে মাদ্রাজ হইতে আনাইয়া নিযুক্ত করিবার 
অনুরোধ করিয়াছিলেন, সেই. মত তিনিই কলিকাতার গবর্ণর হইয়া- 
ছিলেন। উমিচাদ তাহার আজানুলম্বিত দাড়ির জন্য বিখ্যাত। লুই 
হার্মান ফরাসী লেখক লিখিয়াছেন যে, সিরাজের হত্যার দিন 
ক্লাইব দেই বাড়ীতে ছিলেন। fee যে সিরাজের নৃশংস হত্যা 
নিবারণ করেন নাই, তিনি থাকিতে সিরাজের মাতা ও মাতামহীকে 
মীরণ চাকায় জলে ডুবাইয়া মারিয়াছিল ও মীরজাফর সিংহাসনের 
অধিকারী নাবালক বালককে হৃত্য। করিয়াছিল, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত 





- 
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নাই; ক্লাইবের এ কলঙ্ক যাইবার নয়। টাকার cats বিশ্বাসঘাভক 
মীরজাঁফরকে সিংহাসনে বসান ক্লাইবের উন্নতমনের পরিচয় দেয় all 
ইহার পরিণাম বিষময় হইয়াছিল । দেশে বিদ্যা, বুদ্ধি বা মানুষের মতন 
মানুষ ছিল না। কাহারও স্বদেশ স্বজাতি বা আপনার দেশের: রাজা 
বলিয়া কোন ভাব মনে ছিল না! যে-কোনপ্রকারে নিজের উন্নতি 
হয় সেই চেষ্টা । ধর্শুজ্ঞান বা বিবেক-বুদ্ধি লোকের ছিল কি না তাহা 
"বোঝা যায় না। 





AN SN 


এঁতিহাসিক ( বৈশাখ) 
ইতিহাসের ব্যাপকতা-_শ্অস্তেবাঁসী__ 


মানবজীবনের গভীরতর রহস্ত ইতিহাসের প্রকৃত আলোচ্য 
বিষয়। ইতিহীস বিশ্বমানবের জীবনী। সুতরাং কেবল তাহার 
রাষট্রনৈতিক জীবনের ক্রম-বিকাঁশের উপরই ইতিহাস আলোকপাত করে 
all মানবের এই সমগ্র অভিজ্ঞত| প্রকৃত ইতিহাসের উপাদান। 
বিধাতার চিরন্তন নিয়মের সহিত রাষ্ট্রনৈতিক সামাজিক প্রভৃতি বিষয়ের 
অঙ্গীক্ষিভাব বর্তমান আছে। বিষের যাবতীয় ব্যাপারের একটি সমগ্র 
মূল্য আছে। আমরা যদি ইতিহাসের মধ্যে বিশ্বের কর্ম্বন্রোতের একটি 
প্রতিধ্বনি জাগাইতে পারি তবেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে, 
ভূত ভরিষ্যৎ বর্তমান আমাদের নিকট প্রকট হইবে। অতীতের 
বাণীর মধ্যে আমর! আত্মার নর্তন-সঙ্গীত শুনিব,. এই সঙ্গীতের 
তালমাননয় আমাদিগের নিকট আর রহস্যময় থাকিবে না এবং বর্তমান 
ও ভবিষ্যৎ আমরা tre দ্রষ্টার ote আমাদের নয়ন-সম্মুখে প্রতিভাত 
দেখিব। 


সিরাত | 
সন তারিখ ইতিহাসের উপাদান নয়। সমগ্র জাতির উত্থান পতন, 
আশী, আকাজ্জা, উৎসব বেদনা, চিন্তাধারা ও কর্দনাধনীর পরিচয় 
" দেওয়াই ইতিহাসের লক্ষ্য। বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে জাতির লীলাটুকুও অভি- 
নয় করিয়া দেখাইতে হইবে ; যুগে যুগে আমার দেশ ভাবকে রূপ দিবার 
জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছে, তাহার সাহিত্য ও সমাজ, তাহার রাষ্ট্র ও 
aes বিশ্বদেবতার কোন্‌ গভীর রাগিণী বাজিয়া উঠিয়াছে, এ্রতিহাঁদিক 
তাহাঁরই ইঙ্গিত দিবেন। ইতিহাসে জাতির গান শুনিতে চাই, জগতের 
গুলকম্পর্শে শিহরিয়৷ উঠিতে চাই, সমস্ত অভ্যুদয় ও পরাজয়ের মাঝে 
নির্লিপ্ত নায়ককে ধরিতে চাই। ভারতের বিশেষত্ব দেখাইতে গিয়া 
আমরা যেন পৃথিবীর সহিত তাঁহার যোগন্থত্রটি ছি'ড়িয়া ফিলিয়া বেহুরে 
গান গাহিতে আরম্ভ না করি। ভারতবর্ষ জীবন ও বিশ্বকে বাদ দিয়া 
কোণে লুকাইয়| আত্মরক্ষা করে নাই, সমস্ত জগৎকে লইয়া তার লীলা, 
সমস্ত ছন্দকে মিলা ইয়! মিশাইয়া তাঁর সঙ্গীত রচনা! ভারতবর্ষের ইতি- 
হাস গড়িবার জন্য যাঁহারা উদ্যোগ করিতেছেন তাহাদিগকে বিশেষ 
পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। সমস্ত জগতের 
ইতিহাসের সহিত তাঁহাদের পরিচয় রাখিতে হইবে, তুলনামূলক আলো 
pata দ্বারা বিশ্বের ইতিহাসে ভারতের স্থান নির্দেশ করা আবস্তক। 
সত্য-মিখ্যার দ্বন্দের ভিতর দিয়াই ভারতের আঁষল ইতিহাস গড়িয়া 


উঠিতেছে। 


* 


প্রবাসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ 
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LI. 


কারস্থ-পত্রিকা ( মাঘ ) 





“শাস্ত্র ও সমুদ্রযাত্রা-_শ্ীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ব_ 


আমাদের দেশে এইরূপ একটা সংস্কীর চলিয়া আসিতেছে যে, 
ভারতবর্ষায়ের বিশেষতঃ হিন্দুরা সমুদ্র-যাত্রা করিত না, সমুদ্রবাত্রা 
করিলে ধর্শৃহানি হয়, এমন কি জাতিপাত্‌ হয়। বৃহন্নারদীয় পুরাণের 
নিষেধবাক্য হইতেই এ কথার উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা হইতে জানা! 


. যাইতেছে যে, কলিকাল প্রবর্তিত হইবার পর যখন বৃহন্নারদীয় পুরাণের 


প্রচার হয়, ব! স্বষ্টি হয় তুহার পর হইতেই লৌকমধ্যে সমুদ্র! দূষণীয় 
বলিয়া প্রচার হইতে খাকে। আমাদের ধর্দশীস্ত্রে সমুদ্র-যাত্রা। নিষিদ্ধ 
নহে। ধর্শশীস্ত্র বলিতে বেদ ও স্মৃতি । যে স্মৃতি বেদমতের বিরোধী 
সে স্মৃতি স্মৃতিই.ন্য়। খক্বেদের মন্ত্র হইতে ঘ্বীপাস্তর গমনাগমন, 
নৌযুদ্ধ, এমন কি জলযানে দুরদেশে রাজ্য বিস্তার প্রভৃতির আভাস 
then যাইতেছে। সমুদ্রে বিহীরার্থ পরিভ্রমণের কথাও জানা যাই- 
তেছে। ইহা ব্যতীত বাণিজ্যার্থ সমুদ্রে গমনের কথাও বেদে রহিয়াছে। 
স্মৃতিশীস্ত্রের মধ্যে সর্ববপ্রধান স্থান মনুসংহিতার। সেই সংহিতার 
অষ্টম অধ্যায়ের ১৫৭ শ্লোকে দেখিতে পাঁওয়। যায়, “সমুদ্রযানকুশলা 
দেশকা লার্ঘদর্শিনঃ” ইত্যাদি। কোন সংহিতাতেই সমুদ্র-বাত্রা নিষেধ 


নাই। উপপুরাণের বাক্যের উপর তাদৃশ আথ! স্থাপন কর! চলে ALI” 


আর যেখানে বেদ ও স্মৃতির বিরোধী মত উপপুরাণে আছে, সে মত যে 
পরিত্যাজ্য, তাহা আর অধিক করিয়া বলিতে হয় al) অতএব দেখে 
যাইতেছে যে সমুদ্র-যাত্রা আমাদের ধর্্বশীন্ত্রের অননুমোদিত নহে। 
আমর! প্রাচীন ভারতে কি জলপথে কি স্থলপথে হিন্দুদের বাণিজ্যার্থে 
নানাস্থানে গমনাগমনের কথা দেখিতে পাই।, যখন সমুদ্র-যাত্রা 
শাশ্লবিরুদ্ধ নহে, তখন সমুদ্রপথে বিলাত আমেরিকা প্রভৃতি প্রদেশে 
শিক্ষাকল্লে বা! স্বদেশের উন্নতির জন্য অথব। ব্যবসার নিমিত্ত যাওয়া 
কোনরূপেই দোষের হইতে পারে না। আর যে- দেশের শিক্ষা 
ছিল__দেশাটনং পণ্ডতমিত্রতা চ, যে দেশ বুদ্ধিবৃক্তির বিকাশের 
ae দেশত্রমণ বিশেষ আবগ্তক বোধ করিত, সে দেশে যে কিরপে 
আমেরিকা, sae, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ 'দোষাবহ afer 
প্রচারিত হইল ইহাই আশ্চর্্য। যাহা হউক ভূয়োদর্শনের জন্য 
বিদেশ ভ্রমণ নিতান্ত আবশ্যক। তবে যাহারা দেশবিদেশে ভ্রমণ 
করিবেন তাহারা এইটুকু মনে রাখিবেন যে, দেশ ভ্রমণ যেরূপ 
আবগ্ভক, জাতীয় ধৰ্ম্ম রক্ষা করাও সেরূপ আবশ্যক ; একের খাতিরে 
অপরটি বিসর্জন দেওয়া fete watt: সুতরাং যাঁহার| অহিন্দু- 
দেশে গমন করিবেন, তাহারা সাধ্যানুসারে আপনার পৈতৃক ধর্ম 
রক্ষা করিতে সতত agata থাঁকিবেন; আর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
করিয়া বিদেশীয়গণের দৃষ্টান্তানুসারে বিজাতীয় ভাবে আপনাকে 
ভাঁবিবেন না কিংবা! শ্বদেশবাঁসীকে gta চক্ষে দেখিবেন না। তাহাকে 
সর্বদা স্মরণে রাখিতে হইবে যে, তিনি দেশ ভ্রমণে গিয়াছিলেন, আপনার 


জ্ঞানপ্রসার করিবার জন্য, আর এ নানা-দিগ্দেশ ভমণ-জনিত জান রাহি 


দ্বার! স্বদেশের স্বজাতির কল্যাণ সাঁধনই তাঁহার একমাত্র কর্তব্য FTG 


জাতকর্মাত্রেরই স্মরণ রাখ! কর্তব্য যে তিনি তিনটি প্রধান কর্তব্য 
লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন--এটি কর্তব্য স্বজাতির প্রতি, দ্বিতীয় 
কর্তব্য স্বদেশের প্রতি, তৃতীয় 7 ' জগতের প্রতি | এই তিনটি মুখ্য 
কাৰ্য্য মনুষ্য মাত্রেরই পালন +, ও যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। 
যিনি al করেন, তিনি কর্তব্যভষ্ট । এই কর্তব্যের অনুরোধে সমুদ্র- 
যাত্রা আবগ্তক। সুতরাং কি «te, কি দেশকাল কি. সদ্যুক্তি 
কোনটিই সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করিতে পাঁরে না। 


\ 


অতি 


২য়, সংখ্যা | 


কায়স্থ-পত্রিকা ( FIBA ) 


সত্রীশিক্ষা-_-শ্রীবিনোদবিহারী শর্স্মরায় পুরাতত্ববিশারদ 

পুরুষ ও রমণী লইয়া সংসার! হিন্দুশাস্তানুসারে স্ত্রী শক্তিরূপিণী, 
১ শক্তিবলে বলীয়ান হইয়া সংসীর-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। 
7 তাং সংসারে স্বরী-শক্তিই প্রধান। সাধারণতঃ পুরুষ বুদ্ধিবলে এই 
জীবন-সংগ্রামে সংসার-যাত্রাঁনি্বাহের উপায় করিয়া দেয়, আর স্ত্রী 
হৃদয়বলে সকলকে একত্র বাঁধিয়া রাখিয়া বুদ্ধিবলে দৈনন্দিন shy 
নির্বাহ করে | পুরুষ বুদ্ধিবলে বাহির হইতে অর্থ আনিয়া স্ত্রীর হস্তে 
অর্পণ করেন, স্ত্রী পুরুষের বলের অধীন হইয়া তাহা ব্যয় করতঃ সংসার- 
যান্সা নির্বাহ করেন! পুরুষ সংসারের কর্তী বটে, কিন্তু তিনি অর্থ 
যোগান ব্যতীত সংসারের আর কোন ধারই ধারেন না, সমস্তই স্ত্রীর 
উপর নির্ভর করে। এইজন্যই পুরুষ বাড়ীর কর্তা হইলেও স্ত্রী সেই 
ংসারের Sal 1 বাড়ীর মধ্যে স্ত্রীর কর্তৃত্বই অগ্রগণ্য । পুরুষ আনিবার 
কর্তা, স্ত্রী তাহা ব্যয় করিবার eat! স্ত্রী বলিবেন “আন”, পুরুষ 
নিরাপত্তিতে সে আদেশ সাধ্যমত প্রতিপালন করিবেন | 

হিন্দুজাতির মধ্যে যে একান্নভুক্ত পরিবার-প্রথা এখনও - প্রচলিত 
আছে, ইহা কেবল গৃহকর্রীর গুণে! যদি স্ত্রীশক্তি সুশিক্ষার অভাবে 
হৃদয়হীন হইয়া! বিরুদ্ধীচারিণী হয়, তবে কেবল পুরুষ সেই শক্তির 


, “বিরুদ্ধীচারী হইয়া বহু পরিবার লইয়া সুখে সংসার-যাত্রা নির্ববাহ করিতে 


পারে না। এইজন্যই হিন্দুর একটি মূল মন্ত্র_“কন্যাপ্যেবং পালনীয়া, 
শিক্ষনীয়াতি awe সুখে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিতে হইলে 
অনেক বিষয় শিক্ষা লাভ করিতে হয়। শিক্ষাই মানুষকে পূর্ণতা 
প্রদান করে। কোন শিক্ষা! বাদ দিলে চলিবে না। যে শিক্ষা রমণীকে 
প্রকৃত রমণী করে, সেই শিক্ষাই প্রকৃতপক্ষে কার্যকরী শিক্ষা। 

পুরুষ* সংসারে দাস, স্ত্রী সংসারে দাসী। দাদ কঠোর পরিশ্রম 
করে, মাতা ভগ্নী স্ত্রী পুত্র কন্যা ভ্রাতা প্রভৃতি ধীহাঁরা তাহার উপরে 
নির্ভর করে তাহাদের জন্য ; সুতরাং তিনি মাতা ভগ্নী প্রভৃতি পরিবার- 
বর্গের আগখোরাকী বিনাবেতনের দাঁস। এই হিসাবে স্ত্রী তাহার 
সংসারে দাসী, কিন্তু পুরুষের ন্যায় নিজ মাতা ভগ্নী প্রভৃতির দাসী 
নহেন, স্বামীর মাতা ভগ্নী প্রভৃতির দাসী। এই কারণে স্ত্রীর ath 
পুরুষ অপেক্ষা কঠিন, তাই স্ত্রীলোকের বিশেষ শিক্ষা আবম্যক। পরকে 
আপন করিতে পারা, আপনার জনকে ছাড়িয়া পরের জনের সেবা 
করা সহজ শিক্ষার কাৰ্য্য নহে! 


বন্ধু ( ফাণ্তুন ) 
পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কয়েকটি চিন্ত_ঞ্ীগোবিন্দমমোহিনী 
সিংহ ( লেডী সিংহ )-- 
মানুষের জীবন দায়িত্বের দ্বারাই গড়ে। পুরুষের জীবনে কর্তব্যের 


গুণের হিনীব লয়, তাঁরা কেউ তাঁর আপনার লোক নয়। এজন্য 
পুরুষকে সাবধানে নিজের বর্তব্যগুলি পালন কর্তে হয়, আর ,এজন্তই 
পুরুষের দায়িত্ববোধও উজ্জল হ'য়ে উঠে। কিন্তু নারী সর্বদা আত্মীয়- 
স্বজনে বেষ্টত.হ'য়ে থাকেন! তীর কাজের হিসাব বাহিরের লোক 
নেয় না। নারীর কর্তব্যে শিখিলতা হ'লে মনে হয়, সে-নারী শুধু 
অলস নয়, সে ভালবাস্তেও পাঁর্চে' না। কারণ, নারীর সব কাজ 
তার ভালবাসার মানুষগুলিকে fica) চাকর-বাঁকর যতই থাকুক -না 
কেন, তাদের সামান্যতম ক্রটিও গৃহিণীরই ক্রটি। মেয়েদের জীবনে 


৩৩-5২ 


কষ্টিপাখর--প্রাচীন ও নবীন: 


a ce সি দলা লা লে সিপাপাসপাস্প সপ সপ সপ সপাসিপাটিলা সা সপ শাসিত ৮ পাস পাসিপ ঈপরিপাটিপাছি পিপিপি ৯৮ 


তাঁর পরিবারের বাহিরে । সেখানে যারা তার কাজের দৌষ- * 


pee 


were eta তল ও লাখ পাঙ গাছি তা 


আমোর-আহ্লাদ গান- বাজনাঁর Bel করার বিশেষ কারা! মি 
তার প্রধান উদ্দেগ্ত হবে, অন্যকে AA করা । যেআমোদে wy নিজের 
RAS মানুষ খোঁজে, তা মনকে ছোট করে ; তার দ্বারা পরিবারের 
বন্ধন বাড়ে Al | 

বাড়ীতে মেয়েরা নিজেরা-গান ক'রে বাজিয়ে আবৃত্তি করে পড়ে 
যদি আত্মীয়দের সুখ দিতে পারেন, তাতেই পরিবারের বাঁধন শক্ত 
হয়, স্বামী ও পুজদের জীবন নিরাপদ থাকে । পুরুষ ও নারী ছুইয়েরই 
জীবনের বিস্তার সমান হওয়। উচিত; অর্থাৎ, পুরুষ যদি পরিবারের 
ভিতরকাঁর জীবনের সঙ্গে যোগ না রাখেন, তাও খারাপ ; আবার 
নারী যদি পুরুষের বাঁহিরের জীবনের সঙ্গে যোগ না রাখেন, তাও 
খারাপ। মন দিয়ে, চিত্ত! দিয়ে, সহানুভূতি দিয়ে, দর্কার হ'লে 
খেটে দিয়ে, নারী বাহিরের জগতের সঙ্গে যৌগ রাখ্বেন, ও পুরুষের 
সকল কাজে সঙ্গী হবেন। মানুষের জীবনের যত-কিছু ব্যাপার, 
মানুষমাত্রেরই তার সঙ্গে যোগ রাখতে চেষ্টা করা উচিত, কি পুরুষ 
কি art) কিন্তু যত বিষয়েরই সঙ্গে মানুষের যোগ থাকুক না কেন, 
তার দায়িত্বের ও কর্তব্যের প্রধান ক্ষেত্রটি পরিমিত। নারীর কর্তৃব্যের 
প্রধান ক্ষেত্র তার ঘরের ভিতরে । শিশুদের কোমল প্রাণে ধঙ্গুভাব 


- ফুটিয়ে তোল! মায়েদেরই কাজ। 


গৃহে নারী শুধু যে শিশুদের ধর্মশিক্ষার সহায় হবেন, তা নয়! 
স্বামীর মনের উপর তাঁর যে প্রভাব আছে তার দ্বার! তাকে “shits 
ধর্দজীবনেরও সহায় হ'তে হবে। প্রত্যেক পরিবারে এমন একটু 
বিশেষ সময় থাকা উচিত, যে-সময়টাতে বাড়ীর বড় ছোট সকলে 
মিলে একত্র বস্বেন, মন খুলে কথা বল্বেন, শিক্ষা আমোদ কৌতুক 
খেলা প্রভৃতি নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিশ্বেন, কখনও ব! বাড়ীর কাজ, 
বাড়ীর আমোদ-আব্াদ প্রভৃতির বিষয়ে বা শিশুদের ভবিষ্যৎ বিষয়ে বড় 
ছোট সকলে মিলে পরামর্শ কর্বেন। বোধ হয় সন্ধ্যাকাঁল ভিন্ন অন্য 
কোনও সময় এর উপযোগী নয়। জগদীশ্বর পুরুষ ও নারীর শরীর 
ও মন ছুইই ভিন্ন ভিন্ন রকমের ক'রে গড়েছেন। এই ভিন্নতা হাতে 
আকর্ষণ উৎপন্ন হ'য়ে উভয়কে আনন্দ দেয় ; তেমনি এই ভিন্নতা হ'তে 
শ্রদ্ধা ও HEA উৎপন্ন হ'য়ে উভয়কে সংযত কর্বে, এও তার অভিপ্রায় | 
এ অভিপ্রায় যে ভুলে যায়, 4459 দেখে। 


প্রাচীন ও নবীন--শ্রীকামিনী রায় 

সংসারে নৃতনের বিশেষ awe! পুরাতনকে চিররভ্তন করিবার 
চেষ্টা কেবল নিরর্থক নহে, অনর্থকর। যে পরিবর্তন অতি ধীরে আমে, 
তাহা তেমন ভয় উদ্ৰেক করে না। মহাপুরুষের অন্য প্রকৃতির লোক । 
তাহারা আপনার! Fo চলিয়া, পশ্চাৎপদ যাহারা তাঁহাদিগকে সবলে 
আপনাদের aa উন্নততর ভূমিতে আকর্ষণ করেন ; সম্মুখে আরও নব- 
তর ও উন্নততর দেশ নির্দেশ করিয়া বলেন, এ দিকে চল।' ইহারা 
ুগ্প্রবর্তক, ইহারা পরিবর্তন ও বিপ্লবের অগ্টাী। বিপ্লবও যে ales | 
জীর্ণের সংস্কার তো আবশ্তকই ; কখনও বা অতি-পুরাতনকে এক্কেবারে 
ভাঙ্গিয়া ফেলাঁও আবশ্যক হয়। সংগ্রামেই জীবনের পরিচয় | কুন্ত- 
কর্ণের প্রথম জীবনের gor তপন্তার ফল বদি চিরস্থায়ী fae হয়, 
তাহা হইলে একদিন অকালে তাহার নিদ্রা ভাঙ্গাইবার প্রয়োজন 
ঘটিবেই ঘটবে, ও তাহার মৃত্যুকেও অকালে আহ্বান ses আনিবে। 
কেবল পুরাতন বলিয়াই পুরাতনকে পূজা! করিব না, নূতন বলিয়াই 
নৃতনকে অবজ্ঞা করিব না! কোন পুরাতন যদি চিরন্তন হয়, অমরত্বের 
যোগ্য হয়, তাহাকে বুগে যুগে আপনার পুরাতন বেশ পরিত্যাগ করিয়া 
নূতন বেশেই অভ্যুদিত হইতে হইবে । যাহা চিরন্তন তাহা চি্নূতন। 


২৫৮ 


FRAN ENON পপি পাখি লাস পাশা পাটি লাস এ ত ee মলা ১! 


সম্মিলন ( ঢাকা রিভিউ, কার্তিক ) 
ভারতে নারীর স্বাধীনতা-_শ্রীনীহারকুমারী দেবী 


বৈদিক সমাজে শিক্ষা সম্বন্ধে স্ত্রীর স্বাধীনতা পুরুষের অপেক্ষা: কিছু 
মাত্র হীন বা অনুন্নত ছিল না। অতি প্ৰচীন যুগ ছাড়িয়। কিছু বৰ্তমানে 
আসিলে স্বী-স্বাধীনতার ক্রমিক হ্রাস পরিলক্ষিত হয়। মোঁসলমান 
aaa অভ্যুদয়ের সহিত স্ত্রী-অবরোধের প্রথা tales হইতে চলিল। 
কিন্ত তখনও নারী-সমাজ একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়েন নাই। 
রাজস্থানের ইতিহাসে স্ত্রী-জাতির পূর্ণ স্বাধীনতার অভ্যুদয় দেদীপ্যমান। 
এমন কি তৎকালীন সমাজে যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি শ্রমসাধ্য কার্যেও নারীর 
অধিকার দৃষ্ট হয়। স্বাধীনত| বলিতে হইলে নর ও নারীর oats 
রাজপথে নিঃসক্বোচ ভরমণই শুধু বুঝার না। দেখিতে হইবে সামাজিক 
ও ব্যক্তিগত কাঁ্যাবলির মাঝে কাহার কত অধিকাঁর। বীর্যবান ও 
পরাক্রমশালী মহারাষ্ট্রীয়ের স্ত্রীকে গৃহপিঞ্ররাবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। 
অগ্াঁপি তাহাদের স্বাধীনতা অনেকাংশে বিদ্যমান আছে। তাহা হইলেও 
নিতান্ত নিয়ন শ্রেণী ব্যতীত কোন ভদ্র স্ত্রীসমাঁজ নিজেদের স্বাধীন- 
জীবিকা অর্জনের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলেন নাই। সমাজান্তর্গত 
সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি শিক্ষা সম্বন্ধীয় ব্যাপারে প্রবেশাধিকার 
পাইলেও, ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতি ধনাগমের চেষ্টা এবং নিজে স্বাধীন ভাবে 
জীবিকা অর্জনের পথ ভারতীয় নারীর পক্ষে চিরদিনই রুদ্ধ ছিল এবং 
আছে। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের স্ত্রীস্বাধীনতার মূলগত বৈষম্য এইখানেই । 
পাশ্চাত্য দেশের নারী, পুরুষের সাহায্য ব্যতিরেকে, আপন পায়ে 
ভর করিয়া সাংসারিক দুঃখ-দৈন্যের সাথে সমান ভাঁবে বুঝিবার 
সামর্থ্য রাখে। i ' 


শিক্ষক ( বৈশাখ ) 


আত্ম-মল্গল-_অধ্যাঁপক শীচারুচন্দ্র সিংহ-_ | 

মানুষের শুভীস্তভ মানুষেরই আয়ত। তোমার ইচ্ছার উপর, 
তোমার কর্মের উপর, তোমার শুভীশুভ নির্ভর করিতেছে । তোমার 
চরিত্র যদি উত্তম এবং উন্নত হয়, তবে fara যাবতীয় বাহৃশৃক্তি তোমার 
সর্বপ্রকার উৎকর্ষ-সাধনে- শারীরিক মানসিক সর্বপ্রকার সঙ্গলসাধনে 
সহায় হইবে | আর তোমার চরিত্র যদি নীচ এবং নিন্দনীয় হয়, তবে এ্- 
সকল শক্তিই তোমার মঙ্গলের অন্তরায় এবং অমঙ্গলের সহায় হইবে। 
যদি প্রকৃত সুখ পাইতে চাও, তোমার শুভ ইচ্ছাশক্তিকে জাগাইয়া 
তোল। এই ইচ্ছাশক্তি হইতেই তোমার সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধিত হইবে 
_ তোমার জ্ঞানের উন্নতি, কর্মের উন্নতি এবং ভাবের উন্নতি হইবে। 
তোমার যতই উন্নতি হইবে, ততই তোমার সুখের মাত্র। বৃদ্ধি পাইবে। 
তুমি স্থখ চাও, তোমার সুখের জন্য তোমাকে অপরের, এমন কি 
ঈশ্বরেরও কৃপ! fer করিতে হইবে al) জগৎপিতা পরমেশ্বর তোমাকে 
তোমার সুখের কর্তা করিয়া দিয়াছেন। তোমারই হাঁতে তোমার সুখের 
ভার দিয়াছেন। তুমি যাহা একান্ত বাঞ্ছনীয় মনে কর, তুমি যাহা জীবনের 
একমাত্র TYLA মনে কর, তাহা তোমারই নিকটে, তোমারই-আয়ত্তে। 
ভগবানের কৃপায় তোমার ইচ্ছাবৃত্তি স্বাধীন। ইচ্ছা হয়, তোমার শুভ 
ইচ্ছার উদ্বোধন কর, শ্বর্ণের পথ পরিষ্কার কর। 


* 
সাতবারের নাম-_শ্রীগোপালচন্দ্র সরকার, বি-এ 


. ছয়টি গ্রহ ও একটি উপগ্রহের নাম অনুসারে নাত বারের নাম হই- 
ava) এই নামকরণ ও উহাদের পর্য্যায়-নিরূপণ সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে 


প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ 
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[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
আর্ধ্য-জাঁতি ages হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। রবির পর সোম, তাঁর 
পর মঙ্গল ও মঙ্গলের পর বুধ, ইত্যাদি পর্য্যায়-নির্ধীরণের কারণ কি? 
যদি গ্রহগুলির অবস্থান বিবেচন! কর! যায়, তাহা হইলে সুর্যের পর কখন 
সোম বা চন্দ্রের নাঁম এবং চন্দ্রের পর মঙ্গলের নাম হইতে পারে না। 
গ্রহগুলির অবস্থান-অনুসাঁরে রবির পর বুধ ( Mercury ), বুধের পর শুক্র 
€ Venus), শুক্রের পর (পৃথিবীর নাম যদি বাঁদ দেওয়া যায় ) মঙ্গল 
(Mars ), মঙ্গলের পর বৃহস্পতি ( Jupiter ), এবং উহার পর শনির 
(Saturn ) নীম হওয়াই সম্ভবপর ছিল। কোন কোন ফলিত জ্যোঁতিষ- 
গ্রন্থে গ্রহগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হইয়া থাকে ;--(১) পুং এহ 
(২) স্ত্রী গ্রহ, ও (৩) ক্লীব Me) এই শ্রেণীবিভাগ-মতে সুৰ্য্য মঙ্গল ও 
বৃহস্পতি পুং গ্রহ, চন্দ্র বুধ ও শুক্র শ্রী গ্রহ, এবং শনি Hq de, এই 
মতানুসারে প্রত্যেক পুং গ্রহের পর এক-একটি স্ত্রী গ্রহের অবস্থান Taal 
করা হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত রবির পর সোম, মঙ্গলের পর বুধ, এবং 
বৃহস্পতির পর শুক্র ও তাহার পর শনি ক্রীব গ্রহের নাম ও অবস্থান 
নির্দেশ করা হইয়াছে । ভারতবর্ষ ও চীনদেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে 
সপ্তাহগণনা চলিয়া আসিতেছে। আবার ইহুদি-জাতির মধ্যেও এই 
নিয়ম প্রাচীন সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে প্রাচীন গ্রীক ও রোম- 
কের! কিন্তু এইরূপ সময়বিভাগ জীনিতেন all Wek প্রচার হওয়ার 
পরে উহা ক্রমে মিশর হইতে রোমসাআীজ্যের অন্যান্য অংশে প্রচলিত 
হয়। চন্দ্রের গতি-অনুসারেই প্রাচীন সময়ে মাসের পরিমাণ নির্দিষ্ট 
হর । কিন্ত মাসকে সপ্তাহে বিভাগ a করিয়া অন্ত প্রকারে বিভাগ 





vy 


ya 


না করিবার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বল! যাইতে পারে যে, ~ ll 
aft সাতদিনে চন্দ্র উহার কক্ষের এক চতুর্থাংশ পরিভ্রমণ করে, এবং... 


এক চতুর্থাংশ অতিক্রম করিবার পর যথাক্রমে উহার প্রধান চারিটি 
গরিবর্তন অর্থাৎ অমাবন্তা, পূর্ণিমা, ও দুইবার অর্ধাকার oH দৃষ্ট হয়। 
চান্রমাদের পরিমাণ, অর্থাৎ এক অমীবস্তা হইতে . অপর অমাবন্যা 
পর্যন্ত সময়--২৯৫৩ দিন। ভগ্নাংশ বাদ দিলে মোটামুটি ৭ দিন 
অন্তর চন্দ্রের এক-একটি প্রধান পরিবর্তন লক্ষিত হয়। এই কারণেই 
বোধ হয়, মাসকে চারিভাগ্ে বিভক্ত করিয়া এক এক ভাঁগকে এক সপ্তাহ 
ধরা হইয়াছে। 

পূৰ্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মিশর দেশ হইতে ইউরোপ সপ্তাহে 
মাস-বিভীগ-করণ-প্রথা প্রচলিত হয়। মিশরের ফলিত-জ্যোতিষ মতে 
দিবসের প্রত্যেক ঘন্টার এক একটি গ্রহ অধিপতি । . গ্রহগুলির অবস্থান 
উক্ত দেশের বিখ্যাত জ্যোতিব্বত্তা টলেমির মতে এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়া- 
ছিল ;_(১) শনি ( Saturn ), (২) বৃহস্পতি { Jupiter), (৩) মঙ্গল - 
(Mars), (8) রবি (Sun),’ (৫) শুক্র (Venus), (৬) বুধ. 
( Mercury ), (৭) চন্দ্র ( Moon) | সুতরাং শনি হইতে elas করিলে 


কোন সপ্তাহের প্রথম দিনের প্রথম ঘণ্টার অধিপতিও উক্ত গ্রহ এবং এ. 


দিনের নামও তদনুসারে হইয়াছে। এইরূপ এ দিনের দ্বিতীয়, তৃতীয় 
চতুর্থ, পঞ্চম, যষ্ঠ, ও সপ্তম ঘণ্টার অধিপতি যথাক্রমে অবশিষ্ট ছয়টি গ্রহ। 


পৰ্য্যায়ক্ৰমে অষ্টম, পঞ্চদশ ও দ্বাবিংশতি ঘণ্টার অধিপতি পুনরায় শনি প্র 


‘এবং পঞ্চবিংশতি ঘণ্টার, অর্থাৎ পরদিনের প্রথম ঘণ্টার অধিপতি শনি 


হইতে alae করিয়। চতুর্থ স্থানের গ্রহ, অর্থাৎ রবি। রবি হইতে এরূপ 
চতুর্থ স্থানে চন্দ্র বা সোম, এবং মোম হইতে চতুর্থ স্থানে মঙ্গল এবং 


"মঙ্গলের পর বুধ, ও বুধের পর বৃহস্পতি এবং উহার পর শুক্র-_এইরপ 


পৰ্ব্যায় হইবে । হৃতরাঁং দিনের নাম শনি হইতে আর্ত করিয়া যথাক্রমে 
রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র হইয়াছে। শনি কোন দিবসের 
প্রথম, অষ্টম, পঞ্চদশ, ্বাবিংশতি ঘণ্টার অধিপতি হইলে বৃহস্পতি যথী- 
ক্রমে দ্বিতীয়, নবম, ষোড়শ, ব্রয়োবিংশতি ঘন্টার, ও মঙ্গল সেই দিনের 
চতুৰ্ব্বিংশতি ঘন্টার অধিপতি হইবে। স্ৃতরাঁং পরদিনের প্রথম ঘণ্টার 


২য় সংখ্যা ]' 


৯ প স্পাই লস পাস RR প ৯ RRR OA OR, 


অধিপতি রবি। এইরূপে উহার পরদিনের প্রথম ঘন্টার অধিপতি চন্দ্র বাঁ. 


সোম হইবে। ইংরেজী চারিটি বারের নাম প্রাচীন স্যাক্সন্‌ জাতির মধ্যে 
প্রচলিত গ্রহের বা দেবতাদের নাম অনুসারে হইয়াছে। Tuesday 
(মঙ্গলবার )- স্যাকৃসন্‌ Teuth (Mars), এবং Wedenesday 
(বুধবার }—Woden ( Mercury ), Thurs day (বৃহস্পতিবার ), 
Thor (Jupiter), এবং Friday (শুক্রবার )-Friga 
(Venus) নামানুসারে কল্পিত হইয়াছে। অপর তিনটি বার 
শনি রবি ও চত্রের নাঁমে অভিহিত | 


শিশুদের করিবার কিছু 
যে ধরণের কাঁধ্যের ফলে এমন একটা কিছু তৈয়ার হয়, যাহ! দেখিয়! 
নিজের শক্তির পরিমাণ অনুভব করা যায়, মানুষ তাহাতেই স্বভাবতঃ 
আনন্দ লাভ করে। শিশু ও বাঁলকেরও এ ধরণের কাজের প্রতি বিশেষ 
আগ্রহ দেখা গিয়া থাকে ; এবং ইহাতে যেমন তাহাদের চিন্তাশক্তি ও 
স্থৃতিশির চচ্চা হয়, তেমনি নিপুণতা ও কার্য্যক্ষমতাও বর্দিত হইতে 
পারে। সচরাচর আমাদের দেশের বালক-বালিকারা কাজ পায় ন; ছুটির 
+ দিন তাহাদিগকে হয় জবরদস্তি করিয়৷ ঘরে আটক করিয়া Fred area 
বা শোয়াইয়া রাখ! হয়, নাহয়, তাঁহারা গোঁপনে বাঁটীর বাহির হইয়া অন- 
cy সূত্রপাত করে। যে ছেলে যত নিষবর্মা হইয়া বসিয়া থাকিতে অভ্যস্ত, 
"আমাদের হিসাবে সে ছেলে তত সুবোধ, তত atte fee এই শ্রেণীর 
সুবোধ ও Ne ছেলে তৈরী করিতে গিয়া যে তাহাদের সকল শক্তি খবর 
করিয়া দিই, নে কথা আমর! ভাবিয়া দেখি না। শিশু ও বাঁলকগণকে 
করিতে দিবার কাজ অনেক আছে। অন্য কোন কাজের অভাব হইলে 
অন্ততঃ নিম্নলিখিত ধরণের কাঁজ তাহাদিগকে দেওয়া যাঁইতে পারে $-- 
১। পুরাতন খবরের কাগজ, ছেঁড়া বই, মাদিকপত্র অথবা সচিত্র 
মূল্যতালিকা প্রভৃতি হইতে নানাপ্রকার নিত্যপ্রয়োজনীয় বা সুপরিচিত 
as bee কাটিয়া একখানি ছোট খাতায় আটা দিয়া আঁটিবে 
বং প্রত্যেক ছবির নীচে বস্তুর নাম লিথিয়া-রাখিবে। 
২। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বস্তুর জন্য ভিন্ন ভিন্ন ছবির খাতা হইতে 
পারে, যেমন £-_ 
পাঁখীর খাঁতা। 
জস্তর খাঁতা। - 
আসবাব-গত্রের 
ফুলের খাতা | 
গাছের খাতা | 


খাতা । 
ইত্যাদি 


৩| ছবি-সংগ্রহের আরও একটা আমোদজনক উপায় আছে। এক- 


খানা খাতায় শিশুরা অ, আ, ক, খ প্রভৃতি বর্ণমালা লিখিয়া প্রত্যেকটির 
সঙ্গে নামান্ুযায়ী ছবি,খু'জিয়৷ লইয়া কাঁটিয়া জুড়িয়া দিবে। যেমন ক, 
কলা, কিম্বা কীঠাল, অথবা কলসী ইত্যাদি । 


৪। প্রত্যহ কি কি তরকারি মাছ বা ডাল দিয়া ভাত খাইল, তাহ! 


শিশুরা একখানা ছোট খাতায় তারিখ-ওয়ারি লিথিয়া রাখিতে পারে। 
¢| শিশুরা প্রত্যেকে একখানি করিয়া ছোট অভিধান প্রস্তুত 


করিতে পাঁরে। যে ঘত কাজ জানে, সে ততগুলি লিখিবে। অবশ্য অক্ষর 


অনুযায়ী সাজাইয়া লিখিতে হইবে। খাতার এক-এক পৃষ্ঠায় এক একটি 
অক্ষর লিখিয়া তাহার অন্তর্গত বত শব্দ মনে পড়ে, সব লিখিয়া যাইবে। 
এইরূপে অনেকগুলি লিখা হইয়া গেলে বর্ণমাঁল।নুযায়ী সেগুলি সাজাইয়। 
আর-একখানি খাতাঁয় তৃলিবে। 

৬। শিশুর! প্রতিমাসের sal তারিখে সেই মাসের একখানি 
সাপ্তাহিক পঞ্জিকা! প্রস্তুত করিতে পারে। 


কষ্টিপাথর--অন্তরাক্মার বল 





২৫৯ 


PRL 





SFR 


প্রবর্তক ( ২৯শে FIG ১৩২৭ ), 


দখিনে বাতাস-- 

ভাব ও কর্ণের তরঙ্গ সবখানি নয়, তার সঙ্গে জ্ঞানের মিশ্রণ চাই। 
আমাদের মধ্যে individual liberty ফুটে ওঠা চাই; পাশ্চাত্যের যে 
liberty, এর মধ্যে divine liberty নেই, তাই শুধু কর্ম্মের liberty 
থাকলেই individualitya বিকাশ হয় al | 


ie 


NPN 





অন্তরাত্মীর বল-_ 
বুদ্ধদেব বলিতেছেন--শক্রভাঁবকে কখন শক্রতাব দিয়া জয় করা যায় 
না, শক্রভাঁবকে মিত্রভাব কার্প সনাতন ধর্ম | 
we বলিতেছেন, অন্যায়ের প্রতিশোধ লইতে যাইও না, এক গালে 
কেহ বদি তোমায় চপেটাঘাত করে, আর গালটি পাতিয়া fire | 
চৈতন্কও (?) বলিতেছেন 
মেরেছ মেরেছে কলসী-কাঁনা। 
তাই বলে কি প্রেম দিব al ॥ 
কিন্তু কৃষ্ণের মুখে এ কি ভৈরব বাণী 
- বিনাশীয় চ ছুক্ষতাং সম্তবামি যুগে যুগে * * 


কাঁলোহম্মি লোকক্ষয়কৃতৎ_ 
এমন কি Be জলদগন্তীর স্বরে বলিতেছেন, “শাস্তির নয়, আমি 
আসিয়াছি কলহের বীজ বপন করিতে”--“শাপ্তি বিতরণ করিতে আমি 


আসি নাই, আমি আঁসিয়াছি অসি বিতরণ করিতে ।” 

শুধু কথায় নয়, কার্য্যতঃও খৃষ্ট পশুবল প্রয়োগ করিয়াছিলেন, স্বহস্তে 
চাবুক চালাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ক্রৈব্য কাঁপণ্যভাব পরিত্যাগ 
করিয়া Sul ধড়াইতে উত্তেজিত উৎসাহান্বিত করিতেছেন__“যুদ্ধ কর 
তবে, এতে তোমার কোন পাপ হইবে না”--কারণ, “ইহীদিগকে ত 
পূর্র্ব হইতেই আমি মারিয়া রাখিয়াছি, তুমি শুধু নিমিত্তমাত্র হইবে 1” 

এখন তবে এ মহাসমস্তার মীমাংসা কি? বৈরীকে বৈরতাব দিয়া 
শান্ত করা যায় All ,শক্রভাবের বহিশ্টেষ্টা হইতেই বিরত হইলে 
চলিবে না; হাত wl আমার নিশ্চল হইল, কিন্তু প্রাণ মন গুম্রাইয়। 


“ মরিতে লাগিল তাহাতে ফল দিবে না। স্তরাং যেখানে ভয় AEH 


অথবা! সামর্থ্য নাই বলিয়া! অথবা কৌশলের দোহাই দিয়া প্রতীকাঁর করি 
না, প্রতিশোধ লই না, সেখানে আমার সে মিথ্যাচার নিরর্থক ; কারণ 
শত্রু তাহাতে ভুলিবে না, কারণ মানুষের চোঁথে ধূলা দেওয়া যত সহজ 
তাঁহার প্রাণে ধুলা দেওয়া তত সহজ নয়। যেখানে non-violence 
প্রচার করিতে মুষ্টি আপন! হইতেই দৃঢ়বদ্ধ, চক্ষু আরক্ত, ক ঘনগর্জ্জিত 
হইয়া আসিতেছে সেখানে প্রাণের সহজ গতিকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা 
যে কতদূর মিথ্যা, কতখানি বিফল Stel বল! নিপ্রয়োজন। হুতরাং 
সর্বাগ্রে ও সর্ব্বোপরি চাই মনের প্রাণের সাম্য ভাব, অন্তরাত্বার প্রশান্ত 
সাহম সহিঝুতা। অহিংসা আমার অনস্তরাত্মার সত্যধর্ম্ম হইয়া উঠা চাই, 
তবেই সে জিনিসটি যাহাকে শত্রু বলি তাহার মধ্যে প্রতিফলিত হইতে 
পারিবে। 

আমি সাধু, কাঁহারও কিছু চুরি করি না; তাই বলিয়া চোরে আমার 
বাড়ীতে চুরি করিতে বিরত হইবে? চোর সাধুর বাড়ীতে চুরি করিতে 
পারিবে al, যদি একবার দে অনুভব করে সেই সাধুর সাধুত্ব। 
অন্তরাস্মার ধর্ম অভাবাত্বক (negative) জিনিষ নয়, সে শুধু নিক্তিয়ই 
থাকে না, তাঁহার আছে একটা শক্তি, সে মন্দের প্রতিষেধকরূপে 
মন্দের বিপরীত দিক হইতে তুলিয়া চালাইয়! দেয় একটা ভাল'র তরঙ্গ 


২৬০ 


ইহারই নাম ত অন্তরাত্থার বল । এই অন্তরাত্মার বলের অনুভব পাইলে 
অতি ঘোর পাঁপীরও স্বভাব প্রতিহত হইয়া যায়৷ 

fart জয় হইতেছে ভিতরের কথা, ভিতরের সংস্কার হইতে মুক্তি ; 
কিন্তু তাই বলিয়া বাহিরে সে রিপুর অঙ্গলীলা পর্য্যন্ত যে লোপ পাইয়া 
যাইবে এমন কোন প্রয়োজন নাই। রামকৃষ্ণও তাই বলিতেন, “সাধু 
হয়েছিস্‌ বলে বোকা হবি কেন? ছোবল দিতে তোকে বারণ করি, 
কিন্ত ফৌঁস করতে ত বারণ করিনি ।” খুষ্টও কতকটা সেই ধরণের 
কথা এক জায়গায় বলিয়াছেন, “Be ye wise as serpents and 
harmless as doves |” 

অসাধুর প্রকৃতিকে শুধু নিরোধ করিলেই হয় না, তাঁহাকে পরি- 
aes করিতে হইবে । অসাধু ভাব হইতে নিবৃত্তিই যথেষ্ট নয়, 
অনাধুভাবের পরিবর্তে সাঁধুভাব জন্মাইতে হইবে। অসাঁধুর নিজের 
অন্তরাত্মীর ভিতরে জাগরণ চাই, তাঁহার দিক হইতেও একটা সম্মতি 
একটা চেষ্টা একটা সঙ্কল্প একটা! তপঃপ্রয়োগ চাই। নতুবা তাহার 
স্বভাব পাকাপাকি বদ্লাইবে না । 

oferta জিনিষটার মধ্যেই আছে একটা পীড়ন বা! violence | 
তবে যে জিনিষটা শুদ্ধ করিতে চাই সেটা, যত wea, পীড়নটাও তত 
ra, আবার তাহা যত সুল পীড়নটাও তত স্থুল--এ শুধু মাত্রার কথ! | 
এখন এই যে গীড়নট। সেটা নিজে নিজে লওয়া হউক feel অপরের 
নিকট হইতে পাওয়া হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না, অর্থাৎ তাহার 
ফল বা উদ্দেগ্য যাদি হয় শুদ্ধি। খাঁটি অহিংসাবাদের অর্থ এমন নয় যে 
শরীরের হিংসা করিবে না, তাহার অর্থ মনে প্রাণে হিংসার যে ভাব 
যে তরঙ্গ তাহা রাখিবে না, অন্তরাত্বায় হিংসা নাই, অন্তরাত্বায় আছে 
শুধু প্রেম বা একাত্মতা । অন্তরাআআীর বলের অর্থ এমন নয় যে হাত 
গুটাইয়া বসিয়া খাকিতে হইবে, তাহা হইলে স্ায়তঃ কথা বন্ধ করিয়াও 
বনিয়া থাকিতে হয়। কেবল মাংসপেশীর প্রয়োগ হিংসা, বাঁক্যপ্রয়োগ 
হিংস। নয়, ইহা অতি স্থুলবুদ্ধির sais মুখে যাহীকে শয়তান বলিতে 
পারি, ate দিয়া তাহাকে ছু" ঘা দিলেই সব আধ্যাত্মিক যন্ঞ পণ্ড 
হইয়া গেল, এ রকম সাধনা কষ্ট-কল্পনা মাত্র। 

আধ্যাত্মিক বাঁ অন্তরাজ্মার বল আর আঁধিভৌতিক al পশুবল বলিয়! 
যে ছুইটি শক্তি পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে খাড়া কর! হয়, তাহা সব 
সময় ঠিক নয়। উভয়ের মধ্যে যে একান্ত পার্থক্যের দাড়ি টানিয়া 
দেওয়! হয় সেটা কৃত্রিম জিনিব, এখানেও দেখি সেই পুরাতন আদর্শের 
ছায়াপাত, ব্ৰহ্মই সত্য-_জগত মিথ্যা, আস্মাই কাজের--শরীরটা বাঁজে। 
পশু যখন কেবলই পশু তখনই তাহা হেয়, কিন্ত এই পশুই ত হইতে 
পারে আবার দেবতার বাহন। আমরা এমনও বিশ্বাস করি যে একদিন 
হয় ত মানুষ আর পশুবল প্রয়োগ করিবে না, কিন্তু তার কারণ 
এমন নয় যে পশুবলটা খারাপ হীন, তার কারণ এই যে ও জিনিষটার 
প্রয়োজন থাকিবে না । | 

মানুষের পশুবল মানুষের যোগ্য নয় তখনই যখন সে তাহাকে 
ব্যবহার করে পশুভাবে প্রণোদিত হইয়া ; মানুষের পশুবল মানুষের 
অযোগ্য নয় যদি তাহাকে ব্যবহার কর! যায় প্রকৃত মানুষভাবে প্রণোদিত 
zeal) মানুষেরও আছে পশ্তর শরীর, সুতরাং বাহিরের কর্ম্ম এক 
হইতে পারে; আসল পার্থক্য ভিতরে, সেখানে মানুষের আছে 
অন্তরাত্মার চেতনা, পশুর আছে অজ্ঞান অন্ধকার। গীতার সমস্ত রহস্তই 
এই কথায়-_অজ্ঞানী আসক্ত হইয়া যে কৰ্ম্ম করে, জ্ঞানী অনাসক্ত হইয়া 
সেই-কাঁজই করিতে পারেন । ; 


যোগে পুরাতনের একাস্ত নিরসন হয়। পুরাতন মন প্রাণ বুদ্ধি 


* 


প্রবাসী-_জ্যৈষ্ট, ১৩২৮ 


AAAS NAAN LSI OI INI SN INS NL SN INS PSL NLS IDOL পাপ স্পা 


[ ২১শ ভাগ, ॥ম খণ্ড 





PND LOL NR TNA NNN NA PSNR ৯ 


খাকিতে যোগসিদ্ধি একেবারেই অলীক at Wa) অন্তর-পুরুবের 


আহ্বান না আসিলে, যতই চেষ্টা কর, আকুল হও, aT WS হইয়া 
উঠিবে না। 

যখন আহ্বান আঁনে--ভগবান জাগ্রত হইবার ইচ্ছা করেন, তখন 
জীবনের ষোল আনা ইচ্ছা তীর দিকেই নিয়োগ করিতে হয়, তাহাকে 
পাওয়াই জীবনের সব ধর্-_যোঁগ ব্যতীত অন্য কোন দিকে ইচ্ছা ও 
মনকে নিয়োগ করিবে a | 

নিজেকে অহস্কার-মুক্ত না করিলে, ভগবানের ডাকের মত নিজেকে 
গড়িয়া তোল! যায় না, সেইজন্য চাই আত্মোৎসর্গ। এই আস্মোৎসর্গ 
কোথায় করিবে, কাহাকে করিবে ইহা লইয়া এক দন্দ॥ রূপের ভিতর 
দিয়া অরূপের সাধনা সনাতন পদ্ধতির বিরোধী wh নহে। জগতে 
সবই ভগবান, তোমার উৎসর্গ ভগবানের নিকট। রূপকে খণ্ড করিয়া 
দেখিলেই উহা! হয় সসীম, তোমার ইষ্টকে ভগবান বলিয়াই প্রেম কর, 
বিশ্বাস কর, তোমার নিষ্ঠা অচল হউক ; অহং দুর হইলেই দেখিবে, 
পরস্তরমূত্তির ভিতর হইতেই তোমার আত্মা হুঙ্কার দিয়া উঠিতেছে। 
আপনাকে পাওয়ার জন্যই উত্তরসীধকের প্রয়োজন | এই উত্তর সাধক 
তুমি যেখানে পাও যেমন করিয়া পাও, অটল বিশ্বাসে সেইথানেই তুমি 
আত্মনিয়োগ কর, অন্তধ্যামী তোমার জীবনসাধন! সার্থক করিবেন। 

যোগের ফল দেখিয়া কেহ কেহ বুদ্ধি দিয়া Sa আয়ত্ত করিবার 


জন্য হৃদয়কে উদ্ধ দ্ধ করে, জীবনের সকল শক্তিই উহীর জন্ নিয়োগ { 


করে, কিন্তু চাই ভগবানের চাওয়া ; তিনি যেদিন চণহিবেন__দেই 
দিনই og fifa লঙ্ঘন করিবে, মুক বাঁচাল হইবে ; ভগবানের ইচ্ছা বদি 


জাগিয়া থাকে, দেখিবে, তোমার অন্তরের মধ্যে কি পরিবর্তন ' 


ঘটিতেছে-_মনের তৃপ্তি প্রাণের বাঁদনা চরিতার্থের পরিবর্তে ভগবানের 
ইচ্ছা, মন ও প্রাণ দিয়া সুসিদ্ধ হইবার জন্য পুরাতন প্রভাব ও প্রথাগুলি 
আমুল পরিবর্তিত হইতেছে । তোমার মধ্যে যাহা ছিল তাহার কোনটিই 
বিনষ্ট হইতেছে না, অতি কদর্য প্রবৃত্তির স্রোতটিও দেবজীবঁন লাভের 
উপায় স্বরূপ হইয়া উঠিতেছে। জীবনের কোন জিনিষটি বিসর্জন দ্বিবার 
নহে-_সকলই পরিবর্তিত Veal দেবজীবনের উপযোগী হইয়া উঠিতেছে। 

ভগবান যদি অবতরণ করেন এই মত্জীবনে, তবে জীবনকে 
অবলম্বন করিয়! যাঁহা-কিছু আছে সবগুলির পরিবর্তন ও পরিশুদ্ধি 
বাঞ্ছনীয় । মন্দগুলিকে ত্যাগ করিয়া ভাঁলগুলি তাহাকে উপহার স্বরূপ 
দিব না, সর্ববস্ব দিব--সত্য মিথা-_প্রেম দ্বণাঁ_বিরোধ মিলন--জীবনের 
সব বৃত্তিই তিনি গ্রহণ করুন-_আত্মার সঙ্গে-সঙ্গেই উহার সহিত NE 
নিত্য অনিত্য নকল পদার্থই ভাগ্নবৎ সাহায্যে নূতন হইয়া উঠুক ; 
আমরা কেবল আত্মার মুক্তি চাহি না, চাহি ভাগব জীবন --জীবনের 
পথ দিয়াই উহা! সিদ্ধ করিয়া তুলিব। 


_.. পরিচারিকা ( চৈত্র), 
কাব্যের “তুমি_-শ্রীকমলবিলাসী-_ 
ছগ্মনামের অন্তরালে থাকিয়া “কমলবিলানী কবি' কবিতার নাম 
না করিয়া ইঞ্জিতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে সত্যেন্দ্রনাথ কালিদাস ও 
কুমুদরঞ্রনের সঙ্গে তুলনা করিয়া রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন 
“আধ্যাত্মিক মুখস পরিয়া 
| কেন আর সাজা Se ?” 


বেন 4, » 
রবীন্দ্রনাথের অপরাধ যে তীর কাব্যে যে “তুমি” “জীবন-দেবত। 


“ানস-প্রতিমা” আছেন, তিনি যে কে তা কমনবিলাসীর বুদ্ধি খু.জিয়াও 
বুঝিতে পারে নাই। অপর তিন কবির গুণ নাকি এই যে-- 


5 


সো 


২য় সংখ্য! | 


“ofa গন্ধ পাবে না a foal 
ইহার কবিতা-অঙ্গে 1” 
“যা হোক ত হোক এর কবিতাও 
‘তুমি'র বালাই 4, 
কবিতাই গড়ি, দর্শন নয়, | 
|. বুঝিও যে বড় পুণ্য 1” : 
পুণ্য বলিয়া পুণ্য ! শিশুশিক্ষীর “পাখী বব করে রব” কবিতাঁ- 
পাঠের অধিকারী স্পর্ধা করে জগৎকবির কাব্য বুঝিবার। এইজন্যই 
আমাদের শাস্ত্রে অধিকারীভেদের উপর এত জোর দেওয়া হইয়াছে। 
কমলবিলাসী নিজের মগজটাঁকে একজন্ম ‘eq পড়ে, পাতা নড়ে” 
বুঝিয়া শানাইয়া পরজন্মের জন্য প্রস্তুত হোন। প্রাক্তন পুণ্য ন! থাকিলে 
গৃভীরভাবের কবিতা cat যায় না, তা নিরীহ জীববিশেবের বোর! 
মাত্র হয়। ইংরেজী প্রবচন Coniparison is odious স্মরণ 'করিয়া 
. স্ব্রবীজ্রনাথের শিষ্কাতিশিয্দের নিরিখ আর পরখ করিলাম নাঁ। কমল- 
‘বিলাসী tora OE করিয়! রবীন্দ্রনাথকে খাটো করিতে চাহিয়াছেন 
তাদের প্রত্যেকেই রবীশ্রনাথকে গুরু বলিয়া স্বীকার ও মান্য করেন; 
২ স্থতরাং Stal এই গায়ে-পড়া বন্ধুটিকে স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করিবেন 
) হে ভগবান, আমাদের বন্ধুর কবল হইতে বীচাও ! 
এই প্রসঙ্গে একটি সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোক মনে পড়িতেছে-_ 
সিংহ-ক্ুপ্ন-করীন্দ্র-গণও্-পতিতং রক্তাক্ত-মুক্তাফলম্‌ 
~  কাঁন্তারে বদরীভ্রমীৎ HST অগাৎ ছুলীর-পত্তী মুদা । 
পাঁণিভ্যাম্‌ উপগৃহ্য শুক্লকঠিনম্‌ উদ্বীক্ষ্য দুরে জহৌ, 
অস্থানে পতিতাম্‌ অতীবমহতাম্‌ এতীদৃশী wis গতিঃ ॥ 
সিংহ কর্তৃক বিদীরিত গজমুণ্ড হইতে রক্তাক্ত গজযুক্তা খসিয়া 
মাঠে পড়িয়াছিল ; এক-ছুলে বৌ তাহা দেখিয়া! পাঁক। কুল মনে করিয়া 
হৃষ্টমনে তাড়াতাড়ি কুড়াইয়! লইল; কিন্তু যখন হাতে তুলিয়া দেখিল 
তাহা পাকা'কুল নয়, শুরু কঠিন আর কিছু, তখন সে তাহা দূরে 
ফেলিয়া দিল। অতীব মহৎ বস্তুও অস্থানে পতিত হইলে তার দশা 
এমনই হয়। 


ভারতবর্ষ ( বৈশাখ ) 
চরকা-__শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যার, এম-এ 
আমাদের দেশের কষ্টের কারণ আধুনিক অনাবগ্তক অভাব weg 
ফল। এর প্রতিকার srs ও পল্লীকে স্বাস্থ্যকর করিয়া সেখানে 


বাস। 
* 


অরাজক দিলী__অধ্যাঁপক শ্রীষছুনাথ সরকার-_ 


১৭৪৯ থেকে ১৭৮৮: সাল পর্যাত্ত দিলীর অরাজক অবস্থার 

খু ইতিহাস উদ্ধার করিয়া অধ্যাপক-প্রবর বলিতেছেন 
| দিল্লীর এই ৪০ বৎসরের অরাজকতাঁর সময়ে যে-সব বিপদ-আপদ 
ঘটিরাছিল, তাহা হইতে আজ আমরা অনেক উপদেশ লাভ করিতে 
পারি। ভারতবর্ষ তখন ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড'রাজ্যে বিভক্ত হইয়! পড়িয়া 
ছিল ;--কাঁহারও সহিত কাহারও কোন সম্বন্ধ বা সহানুভূতি ছিল না; 
পরস্ত একজন একটু ক্ষমতাশালী হইলেই প্রতিবেশী রাজ্য আক্রমণ 
করিত, নির্বীতিত করিত। আমাদের সে সময়ের অধিনায়ক ও সার্দার- 
গণের Gaye বাঁ মহত্তর দেশহিতৈষণ! একেবারেই ছিল না; তাহারা 
কেবল নিজের পরিবার ও জাতির ভীলর দিকেই নজর রাখিত! 


কষ্টিপাথর__দাযভাগ সংস্কার 


ANAL NA NAO IOLA NANI BIN LN INL NIN INA সিসি LON NI NI NS NANI 
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বৈদ্বেশিক-আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য তখন ভারতের কোন 
কেন্দ্রীভূত tay সামন্ত, বা আভ্যন্তরিক শাস্তিরক্ষার জন্য কৌঁধাগার 
ছিল না । ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা এবং গোষ্ঠাগত দ্বানুবর্তিতা তখন 
ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। ' তাঁহার অবশ্স্তাবী ফলে 
দেশ দুর্বল হইয়াছিল, এবং প্রথমে অরাজকতা, তাহার পর ৪০ 
বৎসরের অশীত্তি। অবশেষে বৈদেশিক-অধিকাঁর | 

“fet সমস্ত ভাল কার্যের আরম্ভ । জাতীয়-উন্নতি ও উতৎ্কর্ষসাঁধন 
করিতে হইলে, অধ্যবসায়ের সহিত সুদীর্ঘকাল স্থনির্দিষ্ট পন্থার অনুসরণ 
করিতে হয়, এবং শক্তিমীন্, নিঃস্বার্থ ও পবিত্র-হৃদয় মনীবীবৃন্দ বে 
পথে জাতিকে পরিচালিত করা কর্তব্য বিবেচনা করেন, সেই পথেই 
অগ্রসর হইতে হয়;__অরাঁজকত। ও অশান্তি এই কল্যাণময় পথের 
পরম Ge) আর সব কারণ ছাড়িয়া দিলেও, শুধু বর্তমান জগতে 
বীচিয়া থাকিবার জন্ত ভাঁরতবাসীদিগকে দলবদ্ধভাঁবে দক্ষ, কর্মঠ হইতে 
হইবে। জাতীয় মুক্তির এই পথ। 


# 


অর্থবিজ্ঞান--শীদ্বারকানাথ দত্ত aa, বি-এল-_ 

ইংলঙের রাজ্ঞী স্বনামধন্তা এলিজাবেথের অন্যতম অর্থ-সচিব 
সার টমাস গ্রেশাম মহোদয় সিদ্ধান্ত করেন যে, একই সময়ে দুই বা 
ততোহধিক মুদ্রা প্রচলিত থাকিলে, তাহাদের মধ্যে যেগুলি মন্দ, 
তাহাদের প্রভাবে ভালগুলি সরিয়া পড়ে। তদবধি এই বাক্য অর্থ- 
শাস্ত্রের একটি মূল তত্ব বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে ; এবং 
ইহীকেই গ্রেশামৃস্‌ ল নামে অভিহিত করা! হয়। 

মুদ্রার পক্ষে ভাল-মন্দ .বলিলে আর কিছুই বুঝায় না,-যেওলি 
প্রচলন করিতে কম ব্যয় পড়ে, সেগুলি মন্দ, আর যেগুলি তদপেক্গা 
বায়সাধ্য, সেইগুলি ভাল। 


\ Ed 

বিহারের বৌদ্ধকীর্তি-_অধ্যাপক গ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার-- 

বিহারে খনন করিরা যেসব বৌদ্ধবীর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে তারই 
পরিচয়। এর সঙ্গে সঙ্গে আবিফধার সম্পকীয় ব্যক্তিদের অকারণ 
অপ্রাসঙ্গিক অনাবস্তক অতিস্ততিও আছে | 

রঃ 

বিবিধ প্রসঙ্গ_- 

এই বিভীগটির নাম বিবিধ প্রসঙ্গ দিয়া কেন যে কতকগুলি প্রবন্ধকে 
এর মধ্যে কোণঠাসা করা হয় তার কোন সঙ্গত কারণ বোঝা যায় না। 
এর অন্তর্গত প্রবন্ধগুলি স্বতন্ত্র ছাপ! হইবার দাবী কোন্‌ অপরাধে হারায় 
বোঝা কঠিন। 
(ক) দাররভাগ-সংক্কার-_-শ্রীআশুতোঁষ বিদ্যাবিনোদ-_ 

প্রচলিত দায়ভাগ-বিধির ব্যবস্থা! নানিয়| লইয়! এদেশ ক্রমেই ছুর- 
বস্থাপন্ন হইতেছে। অন্নসত্র, A, চতুষ্পাঠী, দাতব্য-বিদ্যালয়, 
Gaeta, পথ ও পান্ধশালা, কুপ, দীর্ঘিকা, বট অশ্বথ প্রভৃতি ছায়া-বিটগী, 
দেবালয়, গ্রন্থাগার, অনাথ-আশ্রম-_সমস্তই এক হস্তে বহু ধন থাঁকার 
ফল। ষে গুলে বহু লোকের জীবিকা-হরণের ফলে এক হস্তে বহু ধন 
সঞ্চিত হয়, সেই হুলেই উহা! দোষের বলিয়া গণ্য হইতে পারে। 
জনহিত-সাঁধন-সমর্থ শক্তিশালী লোকের অস্তিত্ব-রক্ষার জন্য, উদ্বারগুণ- 
সম্পন্ন প্রাচীন বংশাবলীর বিলোপ নিবারণের জন্য, প্রচলিত দায়ভাগের 
সংস্কার আবশ্যক | 

সংস্কীর-পদ্ধতি--১। অধিকারীর মৃত্যুর পর. তাহার সম্পত্তি, তদীর 
পুত্ৰগণ বা উত্তরাঁধিকা রীগণ ত্রিশবৎসর কাল সমানভাগে ভোগ করিবে। 
ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত সমুদায় আয় সনীনভাগে বিভক্ত হইবে। ত্রিশ 


২৬২ 


পর সিসি প সত ভল = পাপা ২৯ ত ৯ পাটি পি এও লাও পি পা ৯৩ ১০০ 


বৎসর অন্তে সমস্ত সম্পতি ও তাহার যাবতীয় আয়ের একমাত্র অধিকারী 
হইবেন সর্ব্বজ্যোষ্ঠ অংশী ; অথবা পিতা ৰা পুর্ববীধিকারী কর্তৃক নিব্বাচিত 
অন্ত কোনও যোগ্যতম অংশী, এবং অপর অংশী সকলে অধিকারভ্রষ্ট 
হইবেন। 

৩। উক্ত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে প্রধান অংশী সর্ব্বসম্মতি ব্যতিরেকে 
সম্পত্তি বিক্রয় করিতে বা বন্ধনে রাখিতে অথবা উপাধিকারে (উপাধিকার 
(=ইজার!) দিতে পাঁরিবে না। 


# 
(a) ভারতীয় শিক্ষার এক অধ্যায়_আীযোগেশচন্দ্র দত্ত 
' বুদ্ধদেবের আবিরাব-কালে শিশুদিগকে বে-যে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া 

হইত, 'ললিতবিস্তর' পাঠে আমরা তাহার একটা আভাদ পাইতে 
পারি। লিখন, পঠন ও গণনাঞ্ক-_এই তিনটি শিক্ষার প্রথম ও প্রধান 
বিষয় বলিয়া গণ্য হইত। ইহা ব্যতীত সেই গ্রন্থে শিল্পশিক্ষারও উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায়। এ জ্ঞান, শিল্পজ্ঞান, লিপিসংখ্যা, মুদ্রা- 
গণনার জ্ঞান এবং অসিচালনা, «ital, বুদ্ধবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে 
তাহার দক্ষতা সন্বন্ধে নানা কথা আছে। বুদ্ধদেবের জন্মকালে ভারতের 
রাজপুন্রগণ যে শুধু অসিচালনা ও ধনুবিদ্যাই শিক্ষা করিতেন, তাহা নয়। 
তাহারা লৌকিক বা বৈষয়িক জ্ঞান ও শিল্পজ্ঞান প্রভৃতি অর্জন করিতেন। 
লিখন ও গণিত তাহাদের শিক্ষার অন্যতম বিষয় ছিল! 

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকালে বিদ্যালয়গুলি লিপিশাল। নামে অভিহিত 
হইত। ইহা হইতে মনে হয়, সেই-সকল বিদ্যালয়ে পঠন অপেক্ষা 
লিখনের প্রতি অধিকতর সযয় ও মনোযোগ দেওয়া হইত। লিখিবার 
ae শিশু একপ্রকার বসি ব্যবহার করিত। - 

সঃ 

(গণ) খণ্থেদে স্ষ্টি-জিজ্ঞাসা-_অধ্যাপক বি রি দাস__ 

ধর্থেদের অধিকাংশ AAS একটা নৈতিক ব্যাখ্যার দিক হইতে এই 
স্থাষ্ট-জিজ্ঞাসার সমাধান করিবার প্রয়াস হইয়াছে; এবং কচিৎ ge 
একটি সুক্তে প্রকৃত দার্শনিক ব্যাখ্যাও দিবার চেষ্টা হইয়াছে। actors 
ধর্মচিন্তার ক্রমবিকাঁশের মূলে আমরা দেখিতে পাই, এই অখণ্ড 
বিশ্বের এক ও অদ্ধিতীর স্ষ্টিকর্তা কল্পিত হইয়াছেন। বথেদের এই 


স্বষ্টি-সুক্তগুলির কথায় এই স্থষ্টি কোনও এক আদ্য! প্রকৃতি হইতে ' 


উদ্ভুত, অথবা ইহার মূলে কোনও পরমপুরুষ বিদ্যমীন। সেই পুরুষ 
হইতে বিরাট জন্মিলেন, এবং বিরাট হইতে আবার সেই পুরুষই জন্ম 
গ্রহণ করিলেন। তখন এক মহাষজ্ঞের আয়োজন হইল । উহাই 
সর্বপ্রথম যজ্ঞানুষ্ঠান। 

সেই সর্বহৌম-সন্বলিত পুরুষ-বজ্ঞ হইতে ঝক্‌ ও সামসমূহ উৎপন্ন 
হইল; ছন্দঃ সকল তথা হইতে আবিভূতি হইল; THE তাহা হইতে 
জন্মগ্রহণ করিনৃ। ৃ্‌ 

ata ইহার মুখ, ক্ষত্রির বাহ, বৈশ্য উরু এবং শূদ্র ATEN হইতে 
জন্মগ্রহণ করিল । 

তৎপরে সেই পুরুষ-জ্ঞের শেষে--“মন হইতে চন্দ্র হইলেন, চক্ষু 
হইতে সুর্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু, নাভি হইতে 
আকাশ, মস্তক হইতে a, ছুই পদ হইতে ভূমি, কর্ণ হইতে টি ও 
ভূবন-সকল Pats করা হইল 1” 

4 , 

(ঘ) সপ্তগ্রাম ও মহাত্মা উদ্ধারণ দর্ত-শ্রীভোলাঁনাথ we— 

মহাত্মা উদ্ধীরণ দত্ত ও তাঁর পাট অপ্তগ্রীমের সচিত্র ইতিহাস ; 
পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি 


প্রবাঁসী- জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ 


এপ সি সপ স্পিন ere 


fi 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 

মানসিক মিরার ভারা ্রীরতীন হালদার, এম-এ 
মানসিক বিকারের দার্শনিক we বিশ্লেষণ। 
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'ইঞ্ষিত-্রীবিশ্বকর্থী__ 
দেশালাই তৈয়ারীর ইঙ্গিত দিয়ীছেন। 


শিক্ষা-ব্যাপারে হিন্দুসমাঁজ-__শ্রীসত্যবাঁলা দেবী 

শিক্ষা আয়ত্তীভূত জ্ঞান ও বিকশিত শক্তির সমষ্টি--যাহাদের প্রয়োগে 
আমর! আমাদের জীবুনকে সুখ ও «ties প্রতিষ্ঠিত করিতে 
পারি। এ জিনিষ মেয়েদের জন্য দেশে এখন একেবারেই নাই। 
ছেলেদের জন্যও ব্যাপক ভাবে নাই। তাঁহাদের জন্য সমাজের 
এককোণে শিক্ষার একটুখানি পক্ষীনীড় গবর্ণমেন্টের acy বীধিয়া 
দেওয়া আছে মাত্র। সেটুকু সমস্ত জাতির অভাবের তুলনায় 
কিছুই নহে। পরিণতির প্রয়োজন, ব্যাপ্তির ' প্রয়োজন--উৎকর্ষের 
প্রয়োজন প্রতিদিনই আমর! লক্ষ্য করিতেছি । ছেলেদের ও মেয়েদের 
শিক্ষা এক হইতেই পারে না। আত্মা এক কিন্তু প্রকৃতি এক নহে; 
আর সংসারের সবখাঁনিই ত প্রকৃতিকে লইয়া কার্বার। জিন 

Female, Emancipation—Freedom প্রভৃতি কথাগুলার 


" সহিত বড় বড় প্রাণ বড় বড় হৃদয়ের আবির্ভাবের প্রয়োজন । বেদাস্তের 


ভিত্তির উপর প্রত্যেক আন্দোলনের প্রাণ-বস্তকে Ty করাইতে হইবে! 
প্রত্যেক উপায়টি বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী অনুসারে প্রয়োগ করিতে হইবে) ' 

পথে যত বাঁধা দ্বীড়াইয়া আছে, পদীথাতে কাহাকেও দূর করিতে 
চীহি না। তাঁহাদের সম্পূর্ণ রূপে বুঝিব, বুঝাইবও--কাহাকে তাহারা 
রুখিতে দ্রাড়াইয়াছে। .তারপর-- তারপর কি জানি al, বাকিটুকু 
ভগবানের প্রেরণার উপর নির্ভর করে। মানুষ মানুষের উন্নতিতে__ 
মঙ্গলে বাঁধা দেয় না। সাহীব্যই করে। বাধা দেয় মানুষের অজ্ঞান। 
রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার দিক হইতে কেহই বাঁধা দিবে না। 
এদিক হইতে সমস্ত জাতিটাই বরং মেয়েদের জাগরণের জন্য পথ 
চাহিয়া আছে। তাঁহার! মেয়েদের কাছ হইতে অনেক আশা করে-- 
বিলম্বে হতাশ হইয়া পড়িতেছে। বাঁধ! দিতে 'সমাজ। তাঁও সমস্ত 
সমাজটা নহে- সমাজের একটা অংশ । 

কেবল নির্মম হইব সেইখানে, যেখানে বুঝিব মানুষের স্পর্ধা নির্লজ্জ 
স্বার্থ দুর্ববলকে দাবিবার অভ্যাস ত্যাগ করিতে না পারিয়াই, ভাবের 
ছদ্মবেশ পরিয়া বিরোধী হইয়া দাড়াইয়াছে। এখানে আমরা নির্দ্মম 
হইব, তেজস্বী হইব--এখানে আমরা আঘাত করিব-ুর্ণ করিব। 
যেমন করিয়া পারি সমস্ত অজ্ঞান-জঠলকে ছিন্ন করিয়া, বিরোধীর 
অন্তরের সত্য মানুষটিকে বাহির করিয়া আনিব--মুক্ত করিয়া তুলিব।' 
aga বিরুদ্ধে ধর্মের যুগে যুগে যেমন করিয়া অভ্যুখান হইয়াছে 
আমরা তেমন করিয়াই অভ্যুখিত হইব। শিক্ষায়, নারীজাতির 
জাগরণে অন্তরায় হইতে পারে বিমা ্ত্ীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতার ' 
প্রচলন-চেষ্টা সমাজের অপকারের জন্য, সমাজকে ভাঙ্গিবার জন্য হইতেছে *- 
না বরং পুনর্গঠনই এ চেষ্টার উদ্দেশ্য । বীহাঁরা বিরোধী তাহারাও 
সমাজের রক্ষা চিন্তাতেই বিরোধে অগ্রসর । হেয়ালী বটে। 

 প্রবলবেগে একটা ধাকা দিয়া এই দীর্ঘ-ত্রিতার উর্ণাতন্ত ছিন্ন 


করিয়া গতির পথে সহসা! না চালাইলে এ জাতি চলিবে না । শক্তির 


এই উদ্যত সংঘাভম্পৃহা-এ আমার iconoclastic idea নহে, এ 
প্রতিমীয় প্রাণপ্রতিষ্ঠীরই ava: আমার দেশের ভাবময়ী মুর্তি তো 
জড় বিগ্রহ নহে,_ প্রাণময় দেহ। তাহার ঘুম ভাঙ্গাইতে হইবে । ঘর 
নতুবা যে ভাঙ্গিয়! বায়। 


২য় সংখা | 


পি পা সিরা বাসি Rs ৯৯ ৩৯৩ ৯ পসরা এ 


তাই ডাঁকিতেছি, বেদান্তের ates ভারে পরিপূর্ণ হইয়া, কে আছ 
_ শক্তিধন্মী নরদেহে ভগবান, প্রচলিত-ধর্ঘনধর্ম- বিধিব্যবস্থা সমস্তের 
অতীত হইয়া আসিয়া দীড়াও। তোমার মুখের প্রত্যেক বাণীতে 
আমরা গুনি, সেই affecdy—that infinite sanction of 
security| জীবন্তের মধ্য দিয়া ধর্ণের প্রত্যেক সত্যকে চক্ষের উপর 
+ দেখি,--জীবিতের কার্য্যের মধ্য দিয়া মৃতের প্রত্যেক চিন্তাকে আবার 
প্রতিদিনের কার্যের মধ্যে ফিরিয়া পাই। বাঁচাকে বিশ্বাস করিয়া 
আবার আমরা বীচিয়া উঠি। তার পর এক বৎসরেই দেখিব--সমাজ 
জাগ্রত, জীবস্ত--জাতির রাষ্ট্রীয় সকল আধুকার সংরক্ষিত--সকল 
দুর্দশা, অপমান নিঃশেষে বিদূরিত।' . 
যে মন সন্দিগধ দৃষ্টিতে প্রত্যেক আগস্ধককে দেখিয়। কুটিলতার দুর্গে 
আশ্রয় লয়, সে কোনও দিনই আপনার পক্ষে জগৎকে উদার, মুক্ত, 
বিস্তৃত দেখিবে না। যে হৃদয় ঘরের ছোটকে বড় করিবার জন্য বিস্তৃত 
না হইবে, জগতের হৃদয় চিরদিনই তাহার পক্ষে সঙ্কুচিত হইয়া থাকিবে। 
যে পরকে আপনার মধ্যে স্থান দিতে পারে না, পরের মধ্যেও তাহার 
স্থান নাই। আসল মানুষকে অন্তরে জাগাইয়া রাখাই ভারতের 
সভ্যতার বিশিষ্ট ভঙ্গী। এই আসল মানুষের উন্নত-চরিত্রস্পর্দার কাছে 
| মানুষের অপর সকল আবিষ্কার আঁড়ন্বরকে খবব করিয়া চলাই ভারতের 
& নিজস্ব শক্তির বিকাশ । পতনের প্রত্যেক অবস্থা হইতে এই উন্নত স্তরে 
মানুষকে উত্তোলন করাই ভারতের সাধন|। এই সাধন-ক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক 
উপায়গুলিই বিশ্বের কাঁছে ভারতের দান। ভারত ততদ্িনই তাহার 
. সমস্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলন সত্বেও পতিত থাকিবে, 
যতদিন না তাঁহার অন্তরের আসল মানুষ জাগিয়া Goal ধর্ম সমাজ 
শিক্ষা সর্ব প্রতিষ্ঠানের উপর আপন প্রভাব পুনরায় ব্যাপ্ত করিতে 
পারিবে। আর ইহার নাম Reconstruction on Spiritual Basis | 
জীবনের AH অভাব অভিযোগ ও প্রয়োজনের মধ্যেও এই আসল মানুষের 
প্রভাব মনুষ্যটরিত্রের মধ্যে অক্ষুণ্ন রাখিতে, হইবে,_-এমনি দৃঢ় উপাদানে 
গঠিত সত্তাই হিন্দুর হিন্দুত্ব ! কোনও মুনি কোনও af, দেবতা, কোনও 
স্বৃতি-সংহিতাই এই উদ্দেগ্ত ভিন্ন অপর উদ্দেশ্যে চলিয়া একটি কথাও 
বলিয়া যান নাই। আমাদের বিবেকও এমনও বলে ন!। | 
অতএব বাঁধার ভূতের ভয় ততক্ষণই মনের মধ্যে থাকিবে, যতক্ষণ 
পর্য্যন্ত না আমার সমস্তটা আল মানুষ হইয়া উঠিতেছে,_যতক্ষণ 
আমার মধ্যে এতটুকু ভেজাল থাকিবে । আমরা দেশকে ভালবাসি | 
যাহাকে ভালবাসি, তাহার'বল স্বাস্থ্য cies ফুটাইয়া তুলিতে কাহার 
না সাঁধ যায় ?--আমাঁদেরও সাধ তাহাই । মনের এই ভঙ্গী সত্য হইলে, 
সত্যই আমরা দেখিব, কার্ধ্যের ক্ষেত্র নিরঙ্কুশ হইয়া আসিয়াছে। যদি 
উদ্ধতা- ও আত্মগরিমাসংস্পর্শশুন্য হইয়া কর্বক্ষেত্রে আসিয়! দীড়াইতে 
পারি, সত্যই দেখিব, সাজের সহিত আমাদের বিরোধ নাই। সমাজ 


ae 
প্রশংসাপত্র ।-_পেটেন্ট Say ওয়ালা চিঠি খুলিয়া পড়িয়! 
বিকশিত মুখে__খুব বড় লোকের প্রশংসাপত্র পাওয়া গেল! 
বন্ধু। কি লিখেছেন? 
ওুঁষধওয়ালা। আপনার এক শিশি ওষধ সেবন 


কপার দির বা জগদীশবরো বা 


oe 
বাধা দিতেও eens নহে। নীতির দিক দিয়া, দিনের দিক দিয়া 
দেশ আমাদের সাহায্য করিতেই প্রস্তুত! যেখান হইতে আমরা বাধা 
পাইব, সেটা সমাজ 'নহে--সে সমাজের TAT | 

যদি কেহ শক্ত থাকে, সে সমাজের লোকের চরিত্রহীনতা ! afi 
Hats প্রতিকুলে কোনও যুক্তি থাকে, মে চরিব্রহীনের কল্পিত 
' ধৰ্ণের বিকৃতাখসন্তৃত। বদি স্্ীজাতির উন্নতির আশাকে কিছুতে sq 
করে, সে দেশের বর্তমান বিকৃত নৈতিক আঁব্হাওয়া। যাহার! দৃঢ় কণ্ঠেই 
মপ্রতিভ ভাবে বলিতে পারে যে, স্ত্রীলোকের দাসত্বের ভিত্তির উপর 
হিন্দুর সামাজিক ইমারত দীড়াইয়া আছে, এ বর্ধরের বর্বরতা 
তিরক্কারের অযোগ্য। ইহাদের এই কথা বলিয়া কি জবাব দেওয়া 
ata না যে, হা, তোমার কথা তেমনি ভাবে সত্য, যেমন ভাবে ভারতের 
দাসত্বের উপর যে-দকল পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতার উন্নত ইমারত 
দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের দাবী সত্য | 

অতএব এই ভ্রমটাকে অতিক্রম করিয়! আমাদের আজ দীড়াইয়া 
উঠিতে হইবে ফে,হিন্দুসমাজ যুগ্রধঞ্জে নবজীবন-বিকাঁশোপযোগী 
উন্নতির বিরোধী । কোনও দেশে কোনও কালেই সমাজ উন্নতির 
বিরোধী হয় না। রক্গণশীলতার অর্থ উন্নতির বিরুদ্ধতা নহে। রক্ষণ- 
শীলতার নামে মানবের স্বার্থপরতাই .এই রব তুলিয়াছে। চরিত্র. 
দিয়! চরিত্রহীনতীকে পরাজিত করিবার যাহার শক্তি আছে, সেই এই 
হিতব্রতে অধিকারী | দেশ তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে। 


প্রভাতী ( নিদাঘ সংখ্যা ) 


-দিলীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বাঁ শ্রীধছনাথ সরকার 


এই প্রবন্ধে অধ্যাপক সরকার মহাশয় এঁতিহীসিক প্রমাণ প্রয়োগ 
করিয়া দেখাইয়াছেন যে অনেক দেশের রাঁজাই নিজেকে প্রজাদের 
ধর্ুনেতা ও ঈশ্বরের অবতার বলিয়! প্রচার করিয়া নিজের প্রতিপত্তি 
প্রতিষ্ঠিত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইঈজিপ্টের রাজারা নিজেদের 
HAS বলিতেন ; রোমের প্রজাতন্ত্রের পতনের পর সাসাজ্যের এসিয়ার 
প্রদেশগুলিতে সত্মাটের উপাসক-সম্রদায় গঠিত হইয়াছিল; ইংলগ্ডেও 
এক সময় ছিল যখন রাজাকে দেবভাবাঁপন্ন মনে করা হইত; আমাদের 
দেশে ত রাজা ভূদেব, মুসলমান Hite এই ভাব রাখিতে সাহীষ্যই 
করিয়া দিল্লীগ্বরকে একেবারে জগদীখর ofan তুলিয়াছিল, waters] 
“জগৎগোন্বামিনী” বল! হইত। এই যে রাজার প্রতি দাস্যভাঁব (slave 
mentality ) তাহা ইংরেজ আমলের আধুনিক 0 নয়,. এ ভাব 
ভারতের আবহমান কালের ভাব। 


বন্ধু। * তারপর ? 

ওষধওয়ালা। তিনি প্রশংসাপত্র সম্পূর্ণ কোরে যেতে 
পারেন নি, তীর ছেলে জানিয়েছেন যে ভার মৃত্যু 
REAR | | 





রেবস্ত 


শ্রদ্ধেয় নলিনীকাস্ত ভট্টশালী মহাশয় বিগত (১৩২৭) ফাঁন্তনের 
প্রবাসী'তে “সুর্য্যপুত্ৰ রেবস্ত” শীর্ষক প্রবন্ধে রেবস্তের উৎপত্তির উপাখ্যান 


বিবৃত করিয়াছেন। 'মার্কগেয়' পুরাণে উহার বৃত্তান্ত কিঞ্চিৎ বিভিন্ন; 
রেবস্তের মাতার নাম উহাতে “সংজ্ঞা” বলিয়া কথিত আছে- ভট্টশীলী 
মহাশয় তাহার প্রবন্ধে Sala নাম “tay? বলিয়া! উল্লেখ করিয়াঁছেন। 

১ 


সংজ্ঞাদেবী বিশ্বকপ্মীর কন্যা এবং wha সহিত তাহার বিবাহ 
হইয়াছিল; তাহাদের পুত্র বৈবস্বত মন্তু। . 
চতুর্দশ সন্বন্তরের মধ্যে ছয়টি অতীত. হইয়াছে; বর্তমানটি সপ্তম-- 
sae ‘বৈবস্বত মন্বপ্তর' নামে কথিত। ইহার পর আরও সাতটি 
সন্বন্তর হইবে | 
SPH মন্বন্তরং পূর্ববং ( স্বায়ভুব ) ধন্মমাপ্নোতি মানবঃ; 
'স্বারোচিষ'স্ত setts সর্বকামানবাগ্ুতে; 
‘sary’ ধনমাপ্পোতি ; জ্ঞানাধ্ণপ্নোতি Teter ; 
“রৈবতে' চ শ্রুতে বুদ্ধিং স্থরূপাং বিনতে স্রিয়ম্‌ ; 
আরোগ্যৎ "চাক্ষুষে' পুংসাঁং ; আতে “বৈবস্বতে' বলম্‌ ; 
গুণবৎ পুত্রপৌত্রস্ত “সৰ্য্য-সাবণিকে' arcs ; 
মাহাত্মাং ‘Satta? ; ‘ধৰ্ম্ম-সাব্ণিকে’ ox; 
মতিমাপ্পোতি মনুজো 'দ্র-মীবর্ণিকে' জয়ম্‌ ; 
জ্ঞাতিশ্রেষ্ঠো গুণৈধুক্তো 'দন্দ-সাবর্ণিকে' শ্রুতে 
নিশাতয়ত্যরিবলং “রৌচ্যৎ শ্রন্থা নরোভম ; 
দেবপ্রসাদমাগ্নোতি ‘ভৌত্যে' মন্স্তরে করতে 
তথায়িহোত্রং পুত্রাংস্চ গুণযুক্তানবাগ,তে। 
মাৰ্কণ্ডেয় পুরাণ, ১০০,৩৫-৪০ | 


স্বামীর এত তেজ সংজ্ঞাদেবী সহ করিতে পাঁরিতেন না--দেখা 
হইলেই চক্ষু নিমীলিত করিতেন। হৃরধ্যদেব তাঁহাতে চটিয়! তাহাকে 
শাপ দিলেন, “আমাকে দেখিয়া যেমন তুমি ‘নেত্রসংযুমন' কর, তেমনি 
তুমি প্রজা-সংঘমন-পর" যমকে প্রসব করিবে।” যমের জন্ম হইল। 

বেচারী সংজ্ঞাদেবী কাজেই তার পর হইতে ভয়াকুল হইয়া চঞ্চল- 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহাতেও নিস্তার নাই স্বামী 
আবার শাঁপ দিলেন, “আমাকে দেখিয় বেন তুমি দৃষ্টি ‘বিলোলিত' 
করিতেছ, তেমনি তুমি 'বিলোল!' নদীরূপিণী কঙ্ক! প্রসব করিবে।” 
তাহাঁতেই জন্ম হইল যমুনার | 

দুঃতোর! ভদ্রলোকের মেয়ে আর কত সহ্য করেন--বাঁপের 
বাড়ী চলিয়া যাইবেন স্থির করিলেন। নিজের দেহ হইতে ছায়াময় 
তনু নির্মাণ করিলেন--হাঁজার হোক বিশ্বকর্ম্মার কন্যা ত! তাঁহাকে খুব 
বুকাইয়া-সুঝাইয়! রাখিয়া! গেলেন, "খবরদার, তুমি যে প্রকৃত সংজ্ঞা 
নও, তাহা বেন ঘুণীক্ষরেও কেহ জানিতে না পারে।” ছায়াসংজ্ঞা 
কিন্তু বলিয়া রাখিলেন কেউ যদি তাকে শাপ দিতে যায় কিন্বা তাহার 
Ree aes 


ডি কিন্তু 


" কারণ__ 


একদিন দুইদিন করিয়! ক্রমে অনেকদিন অতীত হইল; শেষে তিনি 
একদিন মেয়েকে বলিলেন-_ 
হা বসে, দিনানি সুবহুন্ধপি 
ie, কিন্ত ধৰ্ম্মে বিলুপ্যতে_ 
[ তোমাকে দেখিতে দেখিতে অনেকদিন অতীত হইলেও আমার 
নিকট তাহা TRG বলিয়াই জ্ঞান হয়; কিন্তু ইহাতে ধর্মের হানি হয়] 


“বান্ধবেষু চিরং বাঁসো নারীণাং ন যশ্করঃ- 
মনোরথো বান্ধবানাং at ভর্তৃগৃহে স্থিতিঃ 
[ বাপের বাড়ীতে চিরকাল থাকা মেয়েদের পক্ষে কাজ নয়; 
স্বামীর ঘর করাই তাদের উচিত।] অতএব এখন স্বামীগৃহে যাও, পরে 
আবার আসিও 1” 

সংজ্ঞাদেবী কাজেই সেখান হইতে সরিয়! পড়িলেন; কিন্তু স্বামীগৃহে 
না গিয়৷ উত্তর কুরুদেশে চলিয়া গেলেন (সেখানে ক্্যাদেবের Ye 
পৌঁছায় না !) এবং বড়বা (ঘোটকী ) রূপ ধারণ করিয়া এই বলিয়া 
তগস্তা করিতে লাগিলেন 

“নৌমামুর্ভ শুভাকারো মম ভর্তা ভবেদিতি” 

[ আমার স্বামী সোঁসাূর্থি mova হউন। ] 


এদিকে ছাঁয়াসংজ্ঞা দিব্য বর করিতে লাগিলেন। ক্রমে 
তাহারও দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মিল। তাহাঁতেই *হইয়৷ গেল 
সব জানাজানি--নিজের ছেলেমেয়ে ও সংজ্ঞার ছেলেমেয়েদের মধ্যে 
দো-ভাঁব হইতে লাগিল; যম তাহাতে চটিয়া একদিন মাকে লাথি 
মারিতে গেলেন। মাও চটিয়া শাপ দিলেন, আমি তোমার পিতৃপত্বী, 
আমাকে লাথি দেখান! আজই তোমার পা পৃথিবীতে পতিত হইবে। 

যম ত বাঁপের নিকট গিয়। কাঁদিয়া পড়িলেন; বলিলেন এ নিশ্চয়ই 
উহীদের মা নয় 

“বিগুণেঘপি পুত্রেু a মাতা বিগুণা ভবে” 

[ কু-পুত্র হইলেও মাতা কখনও তাহার প্রতি বিরূপা হ'ন নাঁ। ] 

শাপ ত রদ হইতে পারে না; তবে তাহার একটা প্রতিকারের ব্যবস্থা 
হইল । যমের পায়ে পোকা পড়িল, সেই পোকাগুলি কর্তৃক তাহার 
পায়ের মাংস পৃথিবীতে নীত হওয়ায়, তাহার গোটা পাটা আর 
পৃথিবীতে পড়িল না। যমের ইহাতে নৈতিক উন্নতি হইল অনেক-- 
তিনি শাপহেতু eye হইলেন। তাহাকে শক্রমিত্রে স্মদর্শী দেখিয়া 
সূর্য্য তাহাকে যগত্বে নিযুক্ত করিলেন। - 

৪ 

ছায়াসংজ্ঞার জেরা আঁরম্ত হইল--অনেক ভুলা ইয়! বুঝাইয়া৷ কিছুতেই 
যখন পাঁরিলেন না৷ তখন রাগিয়! নাহার চুন ধরিয়া যেমনি 
শাপ দিতে গেলেন অমনি তিনি Ste করিয়া কীদিয়। সব কথ! বলিয়া 
ফেলিলেন। wart তৎক্ষণাৎ শ্বশুরবাড়ী আসিয়া হাজির। fee 
eG ত অবাক--তিনি মেয়েকে স্বামীগৃহেই পাঠাইয়া দিয়াছেন। at, 
বহুদর্শী সূর্য জানিতে পারিলেন তাঁহার স্ত্রী উত্তর কুরুদেশে আছেন 
এবং তাহীরই (স্বামীর) সুন্দর কান্তির, কামনায় তপস্তায় নিরতা। 
তিনি তখন বিশ্বকর্মীক্কে বলিলেন, “আমার তেজ ক্ষীণ করুন।” বিশ্বকর্মা 


¥ 


a re 


২য় সংখ্যা | 


ROT তেজের পঞ্চদশ ভাগ শাতন করিলেন; এবং যে ঘোড়শ ভাগ 
মাত্র বাকী রহিল তাহীও আবার পঞ্চদশবার শাতন করিলেন । 

সুর্য্যের GEN তেজ হইতে সৃষ্টি হইল পৃথিবী ; apis তেজ থেকে 
আকাশ, আর সাঁমময় তেজ থেকে হইল বর্গ । আরও সৃষ্টি হইল শিবের 
শূল, বিষ্ণুর চক্র, WHA দণ্ড, এবং TRICK, শঙ্করের, কার্তিকের, ও 

k পাবকের স্থদারণা শক্তি। কুবেরের শিবিক! এবং রাক্ষন-যক্ষ-ও- 

বিদ্যাধরবর্গের উগ্র অন্ত্রসকলও তাহা হইতেই নিশ্মিত হইল | - 

তারপর সূর্য্যদ্রেবও উত্তর কুরুদেশে গিয়া অশ্মুর্তি ধারণ করিলেন । 
অশবরূপিণী সংজ্ঞাদেবী সাবধান হইয়া Stele সম্মুখে গমন করিলেন। 
তখন সমীপস্থ উভয়ের ara সংযুক্ত হওয়ায় সূর্য্যদেবের তেজ 
নাসিকাযুগলদ্বার! বড়বাগর্ভে প্রবিষ্ট হইলে তাহা হইতে ভিযক্শ্রে্ঠ 
অশ্বিনীকুমা দয় 'লাসত্য' ও “Te উৎপন্ন হইলেন। আর-একটি পুত্র 
wre উদ্ভূত হুইল বলিয়া উহার নাম হইল 'রেবস্ত”। 

পতিপত্রী উভয়েই তখন নি ণিজ রূপ ধারণ করিয়। গৃহে ফিরিয়া 
আসিলেন। 


সত 





৫ 
সংজ্ঞার প্রথম পুত্র ত বর্তমান মন্বন্তরের অধীখর, বৈবন্ঘত ay, 
দ্বিতীয় যম- ধর্্মাচরণে অভিনিবিষ্ট বলিয়া “adata” নামে খ্যাত 
, হইয়াছেন; অখিনীকুমীরদয় দেববৈদ্য ; সর্ব্বকনিষ্ঠ..রেবন্তের কথা পরে 
1 বলিতেছি। কন্যা যমুনা কলিন্দদেশবাহিনী নদী হইলেন। 
ছায়াসংজ্ঞার জ্যেষ্ঠ পুত্র ‘ate পরবর্তী অষ্টম মন্বন্তরের অবীশ্বর 
হইবেন--এক্ষণে তিনি মেরুপৃষ্ঠে ঘোর তপন্।চরণ করিতেছেন; কনিষ্ঠ 
“শনৈশ্চর' অন্যতম গ্রহশ্রে্ঠ। sal ‘তপতী'র বিবাহ হইয়াছিল 
মহারাজ! সংবরণে'র সহিত ;--তাহাদের পুত্রের নাম EK 
রেবস্ত গুহ্যকাধিগতিত্বে নিযুক্ত হইলেন । তাহার বর্ণনায় লিখিত 
হইয়াছে Nt 
7 খড়গী oT তনুত্রধৃক 
অশ্বারূঢঃ APCS বাণতুণ-সমন্বিতঃ। 
; খঙ্গে! 4a তনুত্রধক 
অথারূঢঃ সমুড়ুতো বাণতৃণ-সমদ্বিতঃ। 
gard রেবস্তকে এই বলিয়! আশীর্বাদ করিলেন _- 
“ত্বমপ্যশেষলোকম্ত পূজ্যো বৎস ভবিষ্যসি ; 
অরণ্যাদি-মহা দ।ঝ্রবৈরি-দস্থযভয়েযু চা | 
WR ম্মরিষ্যন্তি যে মর্তা| মেক্ষত্তেতে মহাপদঃ ; 
ক্ষেমং বুদ্ধিং সুখং রাজ্যম।রো গ্যং কীর্তিমুন্নতিম্‌ 
নরাণ।ং পরিতুষ্টন্বং পুজিতঃ সম্প্রদাস্তসি ।” 
সংজ্ঞাদেবীর উপাখ্যান মার্কগেয় পুরাণে ছুই স্থানে কথিত হইয়াছে 
"৭৭-৭৮ অধ্যায়, এবং ১০৬-১০৮ অধ্যায় | 
শ্রীনরেন্্রনাথ সেন | 


Ba 


কলিকাভ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী 
রেজিষ্ট্রার নিয়োগ 
আমরা অবগত হইয়াছি, :কেহ কেহ মনে করেন, যে, BASEL 

বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিষ্টার নিয়োগ সম্বন্ধে আমর! গত চৈত্র ও 

বৈশাখের প্রবাসীতে যাহা লিখিরাছি, তাহাতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্ 

চ্রবর্তীর সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য সব্বাংশে ঠিক্‌ স্যায়সঙ্গত হয় নাই। 

এইজন্য এ বিষয়ে আরও কিছু লেখা আবগ্ঠক বোধ হইতেছে। 
৩৪-১৩ i 


আলোচনা-_-খথেদের প্রাচীনত্ব 
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২৬৫ 


আমরা প্রথমে যোগেশবাবুর সম্বন্ধে ate জানিতাম, তদনুনারে 
চৈত্রের প্রবাসীতে আমাদের মত প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি 
অযোগ্য, ইহা আমরা বলি নাই; ইহাই বলিয়াছিলাম, যে, আমাদের 
মতে পদপ্রার্থীদের মধ্যে Stel অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি ছিলেন। 
তাহার নিয়োগ সম্বন্ধে এরূপ অনুমানও করিয়াছিলাম, যে, আন্গন্য '৭ 
আত্মীয়তার খাতিরে তাঁহাকে নিযুক্ত কর! হইয়া থাকিতে পারে: 
নিশ্চয়ই এই কারণে তাহার নিয়োগ হইয়াছে, ইহা আমরা বলি নাই। 
কারণ জোর করিয়া ইহা বলিবার মৃত যথেষ্ট কাঁরণ ও প্রমাণ নাই। 
ফেযে কারণে আমর! উক্ত অনুমান করিয়।ছিলাম, তন্মধ্যে দুইটি 
উল্লেখযোগ্য ; (১) আনুগত্য ও আত্মীয়তার খাতিরে বিশ্ববিদ্যালয়ে 
কখন কখন লোকের নিয়োগ হইয়াছে, ইহা আমরা জানিতাঁম, (২) 
“মানসী ও pros শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ এ acta কথা লিথিয়া- 
ছিলেন। অবশ্য আমাদের এই অনুমান যে মিথ্যা হইতে পারে, তাহ 
আমরা স্বীকার করি। 

আমরা পূর্ব aq সংখ্যায় যাহা লিখিয়াছি, তাঁহার পর যোগেশ- 
বাবুর সম্বন্ধে সাক্ষাৎ ভাবে যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে তাহার 
বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা! পূর্ববাপেক্ষা! উচ্চতর হইয়াছে। 
অন্য কোন কোন পদপ্রার্থীদের TRA আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞান থাকায়, 
আমরা যেমন তাহাদিগকে যোগ্যতর মনে করিয়াছি, যোগেশবাবুকে 
Fatal সাক্ষাৎভাবে জানেন তাহারাও তাহাকে তেমনি যোগ্যতম মনে 
করিয়াছেন, এবং SED সাহার নিয়োগে মত দিয়াছেন, তাহার 
আনুগত্য ও আত্মীয়ত।র খাতিরে যত দেন নাই, ইহা আমর! অসন্তব 
মনে করি AL 

বাস্তবিক কৌন পদের জন্য যোগ্যতম যে কে, তাহ। স্থির করা 
সহজ নয় ; স্থলবিশেষে উহা দুঃসাধ্য al অসাধ্যও হইতে পারে। এবন্িধ 
মত আমর! অধ্যাপক সুরেন্জনাথ সেনের সহিত তর্কব্তির্ক প্রসঙ্গে গত 
আশ্বিন মাসের প্রবাঁসীতে প্রকাশ করিয়াছিলাম। তথাপি সাব্বজনিক 
প্রতিষ্ঠান ( public institution ) সকলের মঙ্গলের জন্য সমালোচনার 
প্রয়োজন আছে। যদিও এরূপ সমালোচনা করিয়া সমালোৌচককে অশান্তি 
ভোগ করিতে হয়, এবং কখন কখন ভুল হওয়ায় অনুতপ্তও হইতে হয়; 
কারণ সমালোচকেরও সগালোচন| হইয়া থাকে ও হওয়া উচিত। ইতি। 

প্রবাসীর সম্পাদক। 


“িগ্বেদের প্রাচীনত্ব” 


বৈশাখের প্রবাসীতে এই প্রবন্ধ পড়িয়া আনন্দিত হইলাম, কিন্ত 
ছুই-একটি ম্লিষয়ে কিছু সংশয় হইতেছে, আশা করি লেখক বা কোনও 
ভূ-তন্ববিদ্‌ ইহ! বুঝাইয়া দিবেন। '১। সপ্তসিন্ধু প্রদেশের পূর্ববর্তী 
ভাগে ধে বিস্তীর্ণ সমুদ্র ছিল তাহা অন্ত্যাধুনিক বা Pleistocene 
যুগে, কিন্ত মানবের ইতিহাসে দেখা যায় যে Pleistocenegy পরের 
যুগেই মানবের Seq হইয়াছিল। weal, যে যুগে সপ্তসিন্ধু হইতে 
আসাম দেশ পর্য্যন্ত সমুদ্র ছিল, তখন মানব ত ধরাধামেই ছিল না, 
পঞ্চনদ প্রদেশে আধ্যদের ত কথাই নাই। ২। মহর্ষি অগত্ত্ের সমুদ্র 
শোষণ ও বিদ্ধাগিরির কিয়দংশ ভূগর্ভে নিমগ্ন বা! 'আঁনমনের' সুন্দর 
উপমা । কিন্তু এ ‘আনমন' হইয়াছিল তৃতীয় বা Tertiary যুগে, 
ইহা। Pleistocene যুগের পূর্ববধুগ, সুতরাং তখনও মানবের জন্ম হয় 
নাই। তবে তখনকার বৈদিক ধধিরা ত্রিকাঁলজ্ঞ ছিলেন ইহা বলিলে 
উপায় নাই । | 

আধুনিক জীব্তত্ববিদ্‌ পণ্ডিতের মতে মানবের জন্ম প্রায় দশলক্ষ 


২৬৬ 


প্রবাসী-_জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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বৎসর পূর্বের হইয়াছিল। নানব afaald ‘oy সভ্যতা প্রাপ্ত gq 

নাই। সুতরাং বেদের “রচনা-কাল বহু সহস্র, এমন কি লক্ষ লক্ষ বৎসর 

AHS অবধারিত হইতে পারে” ইহ! কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? 
শ্রীধীরে কৃষ্ণ Tz I 


 খখেদের প্রাচীনত্ব 
(উত্তর) 


পৃথিবীতে মানবের উদ্ভব যে ঠিক কোন্‌ যুগে হইয়াছিল, তাহ! 
ভূতব্ববিৎ পত্ডিতগণ এখনও অনংশয়ে একবাক্যে বলিতে পারেন নাই। 
Quaternary যুগে যে মানবের উদ্ভব হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে কাহারও 
অন্যমত নাই। ইহার WTS] যুগই Pleistocene বা অস্ত্যাধুনিক 
uti এই যুগেও যে মানবের আবির্ভাব হইয়াছিল, wighe ইদানীং 
স্বীকৃত হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে এই শেষোক্ত বুগের পূর্ববর্তী 
ছুই যুগে অর্থাৎ Pliocene ( বহ্বাধুনিক ) ও Miocene (মধ্যাধুনিক ) 
যুগেও পৃথিবীতে মানবের অস্তিত্বের নিদর্শন ও প্রমাণ পাওয়া যায়। 
এ সম্বন্ধে আমি ধীরেন্দ্-বাবুকে Lord Avebury’s “Prehistoric 
Times” (Chap. XII, pp. 399-403) পাঠ করিতে অনুরোধ 
করি। তাহা পাঠ করিলে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে ফরাসী পণ্ডিত 
M. Desnoyers, এবং M. 0১ Abbe Bourgeois বৃহ্বাধুনিক 
( Pliocene) যুগে মানবের অস্তিত্ব সন্বন্ধে প্রমাণ পাইয়াছেন। 
ইতালীর Prof. G. Runorino এবং M. Capellini এরূপ প্রমাণ 
সংগ্রহ করিয়াছেন।. যবদ্ধীপে বহ্বাধুনিক যুগের ভূত্তরে Dr. Dubois 
যে কপাল, অস্থি ও TE প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা কেহ কেহ শিল্পাপ্ত্রীর 
কপাল অস্থি ও দত্ত বলিয়া মনে করিলেও অনেকেই তাহা অসভ্য মানুষের 
কপাল অস্থি ও দত্ত বলিয়। বিশাস করেন। ব্রহ্মদেশে বহ্বাধুনিক 
(Pliocene ) যুগের ata Dr. Noetling মানব-ব্যবহত প্রস্তরায়ুধের 
আবিষ্কার করিয়াছেন (Records of the Geo. Sur. of 
India, XXVII, pp, 101-102)! Wiel ও গোদাবরী নদীগর্ভন্থ 
কম্কর ও প্রন্তরের মধ্যে যে প্রস্তরারুধ পাওয়া গিয়াছে, তাহা 
ভূতত্ববিৎ পণ্ডিতের! Pliocene অর্থাৎ বহ্ব।ধুনিক যুগের আঁযুধ বলিয়া 
স্থির করিয়াছেন ( The Students’ Lyell )'1896 ( Edited by J. 
W. Judd, pp. 236, 237 and 451)| এই যুগের পূর্ববযুগে 
অর্থাৎ Miocene ( মধ্যাধুনিক ) যুগেও মানবের অস্তিত্বের চিহ্ন পাওয়। 
গিক্লাছে বলিয়া! কেহ কেহ বিশ্বাস করেন । “Some archaeologists 
even consider that we have proof of the presence of 
man in Miocene times. Thus M. Bourgeois, has 
found in Calcaire de Beauce, near Pontlevoy; many 
flints which have been subjected to the action of heat 
and others which he considers to show marks of 
human workmanship...... In the Materiaux pour! 
Histoire de Homme for 1870 is a figure of a flint 
flake found by M. Tardy in the Miocene beds of 
Aurillac Auvergna, together with the remaines of 
Dinotherium Giganteum and Machairodus latidens 
siete From the figure there can be no reasonable doubt 
that it is of human workmanship (Prehistoric Times, 


chap. XII) | এই-সমন্ত প্রমাণ থাকা সত্বেও Pleistocene (অস্ত 


ধুনিক ) যুগে “মানব এ ধরাধামেই ছিল না” বল! কতদূর সঙ্গত তাহা 
“প্রবাসীর” পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন। | 

বীরেন্দ্রবাবু Tertiary Erate Pleistocene Age হইতে 
স্বতন্ত্র মনে করিয়াছেন। কিন্তু Tertiary একটি ধুগের নাম এবং 
এই যুগের অন্তর্গত Eocene, Oligocene, Miocene, Pliocene, 
Pleistocene প্রভৃতি বুগাংশ বা deat ছিল।| ' Tertiary বা 
তৃতীয়ক বুগের শেষভাগ the “রাজপুতানা সমুদ্র” বিদ্যমান থাকিলে 
অন্ত্যাধুনিক (Pleistocene) অন্তধু'গের ভারতীয় মনুষ্যেরা যে মেই 
সমুদ্রের শৌষণ ও বিদ্ধ্যপর্ববতের আনমন দর্শন করিয়াছিলেন 
তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না! 

“আধুনিক জীবতব্ববিদ্‌ পণ্ডিতের মতে মানবের জন্ম প্রায় দশ লক্ষ 
বৎসর পূর্বে হইয়াছিল।” কোন্‌ পণ্ডিতের মত, তাহা ধীরেন্দ্রবাবু 
বলেন নাই। কিন্তু কাহারও মত দশলক্ষ বৎসর হইলেও অনেকের 
মতে মানব দশনক্ষ বৎসরেরও বহুলক্ষ বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে 
আবিভূতি হইয়াছিল । অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত বলেন যে ইউরোপে 
পনর লক্ষ বৎসর পূর্বের প্রত্ব-প্রস্তরাযুধযুগের আবির্ভাব হইয়াছিল। 
তাহার Tareas নিশ্চয়ই মানবের জন্ম হইয়াছিল। 

মানব যদি Miocene ব। Pliocene যুগে আরিভূতি হইয়া থাকে, 
তাহা হইলে তাহার আবির্ভাবের বহুলক্ষ বৎসর পরে যে Pleisto- 
cene 4 অগ্ত্যাধুনিক যুগের উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই যুগেও সে যে 
বিদ্যমান ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? আৰ্য্যমানব তাহার জন্মের বহু 
লক্ষ বৎসর পরে যদি ক্রমোননতিসহকারে সুসভ্য হইয়! খথেদের মস্্সমূহ 
রচনা করিয়া থাকে, তাহাঁ-কি অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইবে? 

যুগের নাম যাহাই হউক না! কেন, আমার প্রবন্ধের মুখ্য প্রতিপা্ধ 


বিষয় এই হইতেছে যে, সপ্তসিন্ধু প্রদেশের (আধুনিক পঞ্জীবের ) | 


দক্ষিণে, পূর্ব ও পশ্চিমে যে যুগে বা কালে, সমুদ্র বিদ্যমান ছিল, সেই 
যুগে বা কালে ধণ্থেদের কতকগুলি মন্ত্র রচিত হইয়াছিল। যে সময়ে 
পঞ্ভাবে শীত aya প্রাদুর্ভাৰ ছিল এবং তজ্জন্ত বৎসরের নাম “হিম” 
হইয়াছিল, সেই সময়েও বহু মন্ত্রের রচনা হয়। ভূতত্বের আলোচনা 
করিয়া এই যুগ বা কাঁলটিকে Pleistocene বলিয়াই আমার মনে 
৮৮২ 

“মানবের {ইতিহাসে দেখ! যায় যে, Pleistoceneay পরের 
যুগেই মানবের উদ্ভব হইয়াছিল।* কিন্তু বীরেন্্রবাবুর এই ধারণা সম্পূর্ণ 
Yat ১৯১৮ সালে Dr. S. A, Smith অস্ট্রেলিয়ার Queensland 
নামক প্রদেশে Pleistocene যুগের GwA হইতে একটি নরকপাল 
আবিষ্কার করিয়াছেন। ডাঃ ডুবই (Dr. Dubois) wet যে দুইটি 
নরকপাঁল .পাইয়াছেন, তাঁহার! ইহারই api সপ্রতি আফ্রিকার 
Transvaal প্রদেশে একটি বৃহৎ নরকপাল এবং সাত বৎসর পূর্বে 
Sussex জেলার Pitsdown নামক স্থানে আর-একটি বৃহৎ নরকপাল 


. পাওয়া গ্রিয়াছে। এই সমস্তুই Pleistocene যুগের বলিয়া অবধারিত 


হইয়াছে। শেষোক্ত কপালের মধ্যে যে মস্তিষ্ক ছিল, তাহা বিস্মার্কের 
মস্তিষ্কের অপেক্ষাও বৃহৎ বলিয়া পঙ্ডিতেরা মদে করেন। অনেকের 
বিশ্বাস যে Pleistocene যুগে ও তাহার পরবর্তী সময়ে পৃথিবীর 
কোথাও কোথাও মানবসভ্যতা' বিলক্ষণ উন্নত হইয়াছিল। ১৯২৯ 
সালের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখের বিলাতের প্রসিদ্ধ Times পত্রে এ 
সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বাহির হয়, তাহার. কিয়দংশ এই স্থলে উদ্ধত 
করিয়া দিতেছি s—“The Pleistocene larger-brained men 
may also remind us of many other discoveries, estab- 
lishing the existence of civilizations long antecedent 


x 


A 


২য় অখখ্যা]. সুরভি f ২৬৭ 


৮4২25 
to those of which we have historical remains, How- 
ever proudly we may trace the development of existing 
institutions, we may do well to remember that they 

‘have followed other civilizations, possibly as great 
possibly as confident of their own permanence.” 





হারার হাহাকার হাহাহা RA GG a 

Mr. D. N. Wadia তাহার Geology of India (1919) 
নামক গ্রন্থে স্পষ্টই বলিয়াছেন :-"As in other parts of the 
world the Pleistocene in India also is distinguished by 
the presence of man, and is known as the human 


epoch” ( p, 269), 
গ্রীঅবিনাশচন্্র দাম। 


| . Rape 


বিদীয়ের বেলা 

bd ,দেখা নাহি দিয়ে গেলে, এত অবহেলা ! 

A হেরিবে নিখিল আঁখি, তাহে নাহি বাধে; 
বঞ্চিত করিলে তারে ভালোবাসে এই অপরাধে | 
লুকায়ে কি নিতে চাহ? দেখে হাসি পায়? 
সুবাসে বীধিতে বাল! সাধ তব সোনার খাঁচার । 
BSA যে আলোঁটুকু ঘরে এসে পশে বাতায়নে, 
আগল আঁটিয়া fem তাহারে রাখিতে কর মনে |... 


এতটুকু প’ড়ে-পাওয়! হাঁসি, বার কত ফেলাঁছড়া, 
তাঁর লাগি, দীর্ঘ দিন ভরা 
নয়নের জলে 
অঞ্চল রচিয়া সে যে পথে পথে চলে 
ছায়ার মতন পাছে পাছে; 
কি বলে ফিরাঁবে তারে, কি.বলিতে আছে? 
' যে ফুল ফেলিলে পথে, বুকে করি” লইল সে তারে, 
ফিরিয়ে চাহিতে সেটি পাঁরো তুমি কোনো অধিকারে ? 
Ty ছগাছি মাথার রেশ, নামলেখা খাতার মলাট, 
ছি'ড়ে-ফেলে-দেওয়! চিঠি, এই লয়ে তার রাজপাট ! 
পায়েচল! পথ থেকে নিয়ে-যাওয়া একমুঠো ধূলা 


প্রেমের ভীড়ার তরি” বহুকাল TH আছে তোলা। ' ' 


চিনিবে সে কেশগুচ্ছে? ধুলিমুঠি তুলে লয়ে হাতে 
বলিতে পারিবে তব পদরেণু মিশেছে যে তাতে? 


ওগো দানকুণঠ, তুমি দিনে দিনে করেছ বে দান, 
পুঁথি নাহি জানে,তুমি নিজে নাহি জানে| সে সন্ধান |... 


— oh যে গো গুধু তুমি নহ 
প্রেমিক বিশ্বের fan তোমাতে স্পন্দিছে অহরহ ! 
তোমার নয়ননীলে নীলিমার কাড়ে সে নিমেষ, 
রূপজ্যোতি দিয়ে তব ভাঁলোবেদে আলে! করে দেখ, 
চরণ-অলক্ত-রাগে মাটিরে রাঙিয়া করে খুসি, 
* কেশের সুরভি দিয়! পথিকজনেরে যায় তুষি, 


নিদ্ৰিত রূপের সুধা তারারাজ্যে করে সে যণ্টম, 
অঙ্গেতে মিশিয়া রঙ্গে বাতাসেরে দেয় আলিঙ্গন | 
" তখন এ গর্ব কোথা রয়? 
দ্বারী ছেড়ে দেয় পথ, দৃপ্তশির প্রেম সে নির্ভয় 
পশে foal সম্রাটের বেশে, - 
উর বেন) 
ভালো! নাহি বাসো, ভালো) বলো না,-পাবে না যাও 
ফিরে; 


BAT দলে বন্ধ করিতে চেয়ো না স্ুরভিরে | 


শরস্থধীরকুমার চৌধুরী | 





জিজ্ঞান। 


: (34) 
হাঁয় অর্থে বৎসর হইলে, অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর গণনা হয় না 
কেন? কখনো হইত কি? 
লঙ্ষ্মী। 
(১৮) 
আমাদের দেশে মৃতব্যক্তির নামের আগে একটা ৬ (চন্দ্রবিন্দু) 
যোগ কর! হয়। ৬ লিখিয়া তৎস্থলে "ঈশ্বর পড়ি কেন? ঈশ্বর 
স্ঈশ+বর+ক। (ঈশ, ধাঁতুনআধিপত্য করা) 1 তাহা হইলে 
মৃতব্যক্তি ঈশ্বর হইলেন কি করিয়া? এই প্রথা কতদিন হইতে ও 
কিরূপে প্রচলিত? 
. অরুণ দত্ত | 
(১৯) 
মেদিনীপুর জেলায় “আমলী” সন বলিয়া একটি সন প্রচলিত 
আছে, কিন্তু ইহা বৈশাখ মাসের প্রথম হইতে আরম্ভ ন! হইয়া 
ভাদ্র মীসের ইন্দ্র-দ্বাদশী তিথি হইতে আরম্ভ হয়। এই আলী সন 
প্রচলনের এঁতিহাসিক বা পৌরাণিক তথ্য কি? , 
| (২০) 
ময়মনসিংহ জেলার সদর মহকুমায় “বোকাইনগর কেল্লা” নামে 
একটি স্থান আছে। এই স্থান সম্বন্ধে কৌন এঁতিহাদিক তথ্য কেহ 
জানাইলে বিশেষ উপকৃত হইব |) 
গ্রীনরেশচন্দ্র চৌধুরী । 
(২১) ' 
কতকগ্চলি পাঁখীর ইংরেজী নান দিতেছি। তাহাদের প্রচলিত steal 
নাম কি? দুইটি জন্তরও নাম দেওয়া হইল--[ পুনরুক্তি নিবারণের 
জন্য নামগুলি কেবল উত্তরের সঙ্গে দেওয়া হইয়াছে প্রবাসীর 
সম্পীদক1] | 


কাজি ইম্দীছুল হক্‌। 
মীমাংসা 
গত বৎসরের জিজ্ঞাসার মীমাংসা 
- (৫৫) 

মৌজা বুনিবার কল হাঁতে চালাইবার উপযোগী আমার agp. 
wits | ইহা! বিধ্যাত Harrison 7071650800৭ প্রস্তুত । ভারতবর্ষে 
অনেক জায়গায় আমি Seta বিস্তার করিয়াছি। আমাকে নিম্নলিখিত 
ঠিকানায় চিঠি লিখিলে সবিশেষ অবগত হইবেন। 


বিনীত ' 
Ora aay মুখোপাধ্যায় 


g. Prince Anwar 
Shah Road, Tollygunj, 
Calcutta. 


(৬৪) 
বৈশাখ মাসের বেতালেপ্ বৈঠকে, ১৩২৭ সালের ৬৪ নং প্রশ্নের 

উত্তরে বলা হইয়াছে বে, শ্রাঞ্ছের সময় দক্ষিণমুখ হইয়া fata করা 
হয় বলিয়। পিত| বর্তমানে দক্ষিণুখ হইয়া! ভোজন নিষিদ্ধ। বস্তুতঃ 
এই উক্তি সম্পূর্ণ ভুল, কারণ, সুপ্রসিদ্ধ নিবন্ধকার ate প্রীরবুনন্দন 
ভট্টাচাৰ্য্য সংগৃহীত “আহিকতত্ত" গ্রন্থে নিম্নলিখিত বচনটি আছে, যথা, 

“অমাস্নানং গয়াশ্রাদ্ধং দক্ষিক্ধীযুখ-ভোজনম্‌। « 

ন জীবৎপিতৃকঃ কুর্য্যাৎ, কৃতে তু পিতৃহা ভবেৎ ॥” 
এই বচন অনুসারেই পিতা বর্তমানে দক্ষিণযুখ হইয়া ভোজন নিযিদ্ধ। 

শ্রীসতীপতি বিদ্যাভুষণ ভট্টাচার্য্য । 
(৭৮) 


| os ইন্দুর বিনাশ করিতে হইলে প্রথমতঃ ক্ষেত্রের 4 
সমস্ত 


গুলি মাটা দিয়! বুজাইয়| fica | পরদিন কোন ফোন গর্তের 
মুখ খোলা দেখ! যাইবে এবং বুঝিতে হইবে যে প্রগুলিতে হন্দুর 
রহিয়াছে। প্রতি গর্তে অর্ধ চামচ কার্বন বাই-সাল্ফাইড্‌ ঢালিয়া দিলে 
কিছুক্ষণ পরে উহা! উড়িয়া বাতাসের সহিত মিশ্রিত হইবে, তখন একটু 
আগুন tf দিলে সামান্য পরিমাণে একটু শব্দ হইয়াই সমস্ত গর্ত 
বিষাক্ত ধূমে "পরিপূর্ণ হইবে ও উহার অভ্যন্তরস্থ সমস্ত* প্রাণীরই 
তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইবে। ছুইশত ইন্দুরের পক্ষে এক পাউও কার্বন বাই- 
সাল্ফাইড্‌ যথেষ্ট হইবে। উক্ত উপায়ে সজাঁর প্রভৃতি যে-কোন জীব 
গর্ভে থাকিবে সমস্তই মরিয়া বাইবে। লক্ষৌর সরকারী শস্তক্ষেত্রে এই 
উপায় অবলম্বন করিয়া ইন্দুরেরু,দৌরাত্ম্য নিবারণ করা হইয়াছে। 
Ss শ্রীশরৎচন্দ্র সান্তাল। 
(৮১) 
বৈশ্যুখর প্রবানীতে এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমনমোহন দাঁসগুপ্ত 
মহাশয় জানাইয়াছেন,__-“লোহাগড়ী লক্মীপাশা নিবাসী * * * শ্রীযুক্ত 
তারকচন্দ্র কাবাল মহাশয়ের রচিত গাঁন।” তারকচন্দ্র লোহাগড়া 
লক্ষ্মীপাশা নিবাসী ছিলেন aly তাহার নিবাস few “পয়পুর” 
(বশোহর ) এবং তাঁহার উপাধি “কাবাল” নহে,-“কাড়াল”। 
শ্রীননোরঞ্চন বন্দ্যোপাধ্যায়? 
(৮৪) 


৬ 


পট 
এ পর্য্যন্ত wy আবিদ্ধৃত হইয়াছে তাতে এই মাত্র বলা যায় ফেঁ 


মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শান্তী মহাশয়ের আবিষ্কৃত দৌহাকো 
ও বৌদ্ধগানগুলি বাংলার প্রাচীনতম নিদর্শন । এই গাঁনগুলি কাক,পাদ 
লুইপাদ, কুক্ধুরপাদ, ERE, আর্ধাদেব, চাটিল্ল, শবর, ova প্রভৃতি 
অনেক বৌদ্ধাচার্যের লেখা । যখন সংস্কৃত-প্রাকৃত ভাষা আন্তে আস্তে 
ভাঙিয়া বাংলা রূপ ধারণ করিতেছিল সেই Proto-Bengali রূপ এই 
ভাষার মধ্যে পাওয়া যায় । একেবারে - বাংলা রূপে প্রিণভ রচনা 
পাই শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার রায় বিদ্বদ্বললভ কর্তৃক আবিষ্কৃত চণ্ডীদাসের 
কৃষ্ধকীর্তনে। বৌদ্ধগানগুলি ১*ম হইতে ১২শ শতাব্দীর রচনা । কৃষ্ণ 


c 


_আরোগ্যের মন্ত্র প্রচলন ছিল। 


বর সংখ্যা 


NNT REO লাস লাও সাও লাও লাস লাও লাও পাটি ENR RR 


কীর্তন ১৪শ {nerds রচনা | মাঝে ২০* বৎসরের ফাঁক জুড়িবার মতন 
missing link এখন পর্যন্ত আবিষ্কার হর, নাই_-হইবে হয়ত। 
চারু বন্দ্যোপাধ্যায় । 
( Be ) 
রাজসবয় যজ্ঞে যজ্ঞকাঁরী রাজা “ক্ষ্য” অর্থাৎ একমাত্র খাদির sid 
প্রস্তুত খোস্তা দ্বারা ভূমিতে অক্ষক্রীড়ার ঘর অস্থিত করতঃ তাহাতে 
ব্ণনির্শিতি চটি ক্ষ নিক্ষেপ করিতেন (age মীধ্যন্দিনী বাঁজ- 
সনেয়ী শাখা ১০২৮১৮ মন্ত্র এবং ২৯২ মন্ত্র )। 
ধর্থেদের ১০1৩৪ সুক্তে বিভীতক BS দ্বারা অক্ষ firita হওয়ার 
এবং অক্ষ ক্রীড়ার অতি ভয়াবহ পরিণাম বর্ধিত রহিয়াছে । শকুনির 
ডি নির্মিত অক্ষ দ্বারা অক্ষক্রীড়ার কথা মূল মহাভারতে 
নাই। 
শ্রীবৈকুষ্ঠনাথ দেব। 
(৯১) 
সংস্কৃত ‘জল্প' শব্দের অর্থ উপাখ্যান বা কখা। এই ‘aw শব্দেরই 
অপত্রংশ tet 
শ্রীবসম্তকুমার গোস্বামী । শ্রীকাঁণীনাথ কাব্যতীর্থ 
সাহিত্যশান্ত্রী। শ্রীমন্মথ ভট্টাচার্য । 
(৯২) 
ধষগ্থেদের ৭৫০ VCS সর্গবিষ AGA এবং ৯৭।১৩৭।১৬১।১৬৩ Wwe 
-“রোগ-আরৌগাকর মন্ত্র রহিয়াছে । ১৬১ সুক্তটি একমাত্র যন্মা-রোগ- 
আঁরোগ্য-মন্তরে পূর্ণ। পেঁচক-ডাঁক অন্ত এবং GID অমঙ্গল নাশের 
জন্য ১৫৫১৬৪1১৬৫ সুক্তে মন্ত্র রহিয়াছে ।” weate ইহা নিঃসন্দেহ যে 
বেদের এ সুক্তগুলি রচিত হইবার পুর্ব হইতেই সর্পদংশন এবং রোগাদি 


গ্রীবৈকুষ্ঠনাথ দেব। , 

সর্পকতৃকি দংশিত হইবা-মাত্র যত শীঘ্র সম্ভব, দষ্ট স্থানের উপরে 
এমন দৃঢ় ভাবে ২৩টি তাগা বাঁধিবে যাহাতে তাগাঁর নিয়াংশের সহিত 
উপর অংশের রক্ত-চলাচল বন্ধ হইয়া যাঁয়। তারপর একখানি তীক্ষ- 
ধার ছুরিকা্বারা দষ্ট স্থানটি চৌফলা ( 4- ) করিয়া গভীর ভাবে চিরিয়! 
দিবে এবং যাহাতে প্রভূত পরিমাণে রক্ত নির্গত হয় তাহার Daz 
করিবে, গরম জল দ্বারা ধৌত করিলে এই উদ্দেশ্য অনেকটা! সিদ্ধ হয়, 
ক্ষত স্থান হইতে যে রক্ত নির্গত হইবে তাঁহার সহিত কিঞ্চিৎ সাধারণ 
লবণ মিশীইবে, তাহাতে যদি রক্তের বর্ণ পরিবর্তিত না হয় তবে সর্প- 
বিষের বর্তমানতা, ও বর্ণ পরিবর্তিত হইয়া ফ্যাকাশে লাল হইলে বিষের 
অধর্তমানতা বুঝিতে হইবে । অতঃপর একটি মুরগী অভাবে হংনের 
পুচ্ছদেশ হইতে পালক উঠাইয়! ফেলিয়! উক্তস্থান উপরি উক্ত ভাবে চিরিয়! 
দিবে এবং রক্ত নির্গত হইতে alae হইলেই উক্ত স্থান সর্পদষ্ট স্থানটির 
সহিত মিলাইয়া! ধরিবে; এক্ষণে সর্পবিষ মানব-শরীর হইতে মুরগীর 


ors metas হইবে ও অল্পক্ষণ মধ্যেই মুরগীটি দৃতকল্প হইয়া 


“x 


পড়িবে; তখন সেটি ফেলিয়! দিয়া আর-একটি উপরোক্ত প্রণালীতে 
ধরিবে। এইরূপ করিতে করিতে যখন দেখিবে যে মুরগীর স্বাস্থোর 
ala কোন বৈলক্ষণ্য হইতেছে না তখন Se ছাড়িয়া দিয়া পটাশ, 
পারমাঙ্গানেটের (ইহা সকল ডাজারখানায় পাওয়া যায়, এবং 
আজকাল অনেক ভদ্রলোকের বাঁড়ীতেও থাকে) কতকগুলি দান! 
ক্ষতস্থানে প্রবেশ করাইয়া দিবে! কেহ কেহ উহার জলীয় দ্রব 
দষ্ট স্থানের চতুদ্দিকে এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে ইন্জেক্সান্‌ করিয়া 
দেন। এইরূপ চিকিৎ্সা-পদ্ধতি অবলম্বন করায় আমার ডিস্পেন্স।রীতে 
অনেকগুলি পর্পদষ্ট-রোগী আরোগ্য ate করিয়াছেন। বল! বাহুল্য 


বেতাঁলের বৈঠক-_মীমাংসা 





২৬০৯ 

যে বিষ সৰ্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে আর উপরোক্ত চিকিৎসায় 
বিশেষ কোন ফল হইবে না। এরূপ অবস্থায় রোগীকে Ws 
(Vapour-Bath ) করানই আমার মতে সব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট উপায়। 
রোগীকে উলঙ্গ করিয়া! কুটস্ত জলের বাষ্প আবদ্ধ ভাঁবে AM শরীরে 
লাগাইতে হইবে, ইহাতে সৰ্ব্বাঙ্গ হইতে প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম নির্গত 


হইবে এবং তৎসহ সর্পবিষও শরীর হইতে বহির্গত হইয়া আঁসিবে। 


এই প্রক্রিয়া করিবার সময় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার দিকে বিশেষ ভাবে 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে ও আবশ্যক হইলে মধ্যে মধ্যে উত্তেজক ওঁষধাদির 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । ওবারা যে সর্পদংশন চিকিৎসায় “ব্রহ্মজাল” 
ayfs উপায় অবলম্বন করেন তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্যই বোধ হয় 
‘বাষ্পস্নান' দেওয়া | trata করাইবার সহজ উপায় সম্বন্ধে বিস্তারিত 
আলোচনা করা এরূপ ক্ষুদ্র স্থানে সম্ভব নয়। অধুনা প্রচলিত 
'ত্যার্টিভেনাম (Antivenum) নামক ইন্‌জেক্‌সানের উবধও 
হাঁস্পাতালাদিতে ও বিভিন্ন স্থানে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত ah 
সর্পদষ্ট রোগীর চিকিৎসা করিবার সময় নে প্রকৃতই সর্প কর্তৃক দংশিত 
হইয়াছে কি al এবং বিষাক্ত হইয়াছে কি না তাহাও বিচ, 
তবে অনেক সময় এরূপ. বিবেচনা করিবার মোটেই সময় পাওয়া 


যায় না। 


সর্পদংশনের চিকিৎসা সম্বন্ধে তেমন উৎকৃষ্ট পুস্তক মাই বলিয়াই 
মনে হয়। তবে ৬শিশিরকুনার ঘোষ প্রণীত_Snake Bite and Its 
Treatment, মীলবৈদ্য মতে সর্প-দংশনের চিকিৎসা, Snake 
Bite and Its Sceintific Treatment, সর্পদংশন চিকিৎসা, 
On the Venomous Snakes and the Methods of 
Preventing Death from their Bite, প্রভৃতি কয়েকখানি 
উল্লেখযোগ্য | 

ডাঁঃ ACHE তাঁমুকদার। 

১। বহুদিন গাঁজা খাইলে গাঁজাখোরের কলিকাঁর ঠিক্রায় এক 
প্রকার কাট, জমিয়া ata ate ব্যক্তির ক্ষতস্থান চিরিয়া তাহাতে 
এই গাঁজার কাট, জলসংযোগে একখানা পাথরে ঘসিয়া মেই লাল 
জলটা দিলে সর্পবিধ নষ্ট হইয়া মুমুবু ity রোগীও আরে।গা হইয়া থাকে । 

২। শ্বেত করবীর মূল বা শিকড় (উহা! বিষাক্ত ); Aa এক 
নিকি ওজন; প্রথম অবস্থায় বেশী খাওয়ান খারাপ ! প্রথম অবস্থায় 
শ্বেত করবীর শিকড় বাটিয়া দুই আনা ওজন করিয়! যতটুকু রস হইবে 
ততটুকু খাঁওরাইতে হইবে। অথবা এক আনা ওজন রস খাওয়াইলেই 
যথেষ্ট হইবে | 

৩। কার্পাস-পাতার রস £--রৌগী যেকোন অবস্থাতেই খাঁক না 
কেন, কার্পাস-পাঁতার রদ একপোয়| খাঁওয়াইতে হয়। যত খাওয়াইতে 
পার! যায় ক্রমান্বয়ে খাওয়াইতে হয়। 

৪1 বিশল্যকরণী বা আঁয়াপান। 
রন একতোল! মাত্রায় খাঁওয়াইতে হয়। 

উধধগুলি প্রয়োগের কালে একটির পর একটি করিবেন না, এক- 
একটি উষধ প্রত্যেক তিন তিন ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিতে হইবে। 

কবিরাজ নগেন্দরনাথ নেন সঙ্কলিত “পাচন ও নুষ্টযোগ” নামক 
পুস্তক হইতে আরও কয়েকটি ওষধের বিবরণ উদ্ধৃত করা গেল-- 

১। ডুমুরের ফুল একটি at ক্ষুদে নটের মূল একটি, আড়াইটি 
গোলমরিচের সহিত বাটিয্ন। খাইলে wae নষ্ট হয়। . 

২। শ্ত-আকন্দের মূলের ছাল ah জলের সহিত বাটিয়! 
খাইলে (অর্ধতোলা আন্দাজ ), সর্পবিষ নষ্ট হয়। 

৩। বীচেকলীর . মূল তিনখানি, তিনটি গৌঁলমরিচের সহিত 
বাঁটিয়! ক্ষতস্থানে লেপন করিলে, বোড়ানাপের বিষ নষ্ট হয়। 


বিশল্যকরণী বা আঁয়াপানের 


২৭০ 


NON LON ANN NNN OM MLO IOAN LOL OM IIS ENTS 


81 ঘলঘনরি বা দণকলসের পাতার রদ অর্ধপোঁয়।৷ আন্দাজ 


পান করাইলে, অথব| অচেতন রোগীর কর্ণে ও নাপারন্দে ও রস 
ঢালিয় দিলে, সর্পবিব নষ্ট হয়। 
' ৫1 WAR স্থানে মনসাঁসীজের আটা লাগাইলে এবং এক ছটাক 

আন্দাজ ধ গাছের রস পান করাইলে, সর্পবিধ প্রশমিত হয়। 

et জরপাঁলের বীজের মধ্যে যে পত্রবৎ পদার্থ থাকে, তাহা 
মুখের লালার সহিত ঘবিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে, এবং দষ্ট স্থানে তাহার 
প্রলেগ দিলে, সর্পবিষে অচেতন রোঙ্ীও আরোগ্য লাভ করে। 

সর্পদংশনের প্রতীকার সম্বন্ধে “On the Poison of Venomous 
Snakes and The Methods of Preventing Death from 
their bite,” by Sir Joseph Fayrer, M.D., EF. R. C.P.; 
Sir Lauder Branton, M.D., LL. D., and Major 
leonard Rogers, M.S., F.R.C.P., Price ‘Rupee 1. 
D,. B. Taraporevala & Co, Bombay, এই ঠিকানায় 
পাওয়া যাঁয়। 

শ্রীধীরেন্দরলাল সেনগুপ্ত। 
(৯৪) 

খৃঃ দশম শতাব্দীর শেষভাগে বিক্রমপুরস্থ বজ্রবোগিনী গ্রামে বৌদ্ধ 

Reales ও পরম জ্ঞানী দীপন্কর শ্রীজ্ঞান জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 


একজন বিখ্যাত বৌদ্ধ যতি। ইহার আদি নাম আদিনাথ চন্তরগর্ভ ' 


ছিল। নানাশাত্রে জ্ঞানলাভ করিয়া অবশেবে তিনি সর্বপ্রকার 
পার্থিব সুখ-ভোগে জলাঞলি দিয়া বৌদ্ধদিগের ত্রিশিক্ষা নানক তত্ত্বগ্রন্থে 
জান লাভাথ কুষ্ণগিরির বিহারস্থ রাহুলগুপ্ের নিকট গমন করেন। 
এস্থানে তিনি বৌদ্ধদিগের eae দীক্ষিত হইয়া গুহজ্ঞান-বজ্ নানে 
অভিহিত হন। তাঁহার এই নামের শেষার্ধ “বজ্র” হইতেই বোধ 
হয় গ্রামের নাম “বজ্র-যোগ্রিনী” হইয়াছে । তৎ্পরে প্রায় উনবিংশ 
বৎসর বয়সে দন্তপুরীর মহাঁসজ্বিকাচার্ধ্য শীলরক্ষিতের নিকট পবিত্র 
বৌদ্ধধৰ্ম্মে দীক্ষিত হন এবং উক্ত মহাত্মার নিকটই তিনি. দীপঙ্কর 
Dear উপাধি লাভ করেন। দীপঙ্কর তৎকালীন সমুদয় বৌদ্ধ পণ্ডিত- 
দের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া waters বৌদ্ধধর্মের প্রধান আচার্য 
চন্ত্রগিরির নিকট গমন করিয়া! মেস্থানে দ্বাদশবর্ষ কাল অবস্থান করেন। 
তিব্বতের রাজধানী লালা নগরের নিকট অগ্যাগি Stata সমাধি বিদ্যা 
মান আছে। তিব্বতে স্বয়ং বুদ্ধদেব হইতে দীপস্করের প্রতি তদ্দেশ- 
বাসী বৌদ্ধলীমাগণ অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করিরা থাকেন। 
Jig জানিতে হইলে--বোগেন্ডনাথ গুপ্তের বিক্রমপুরের ইতিহাস 
বং রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাঁহাছুর মহাশয়ের “Indian Pandits in 
the Lands of Snow” নামক পুস্তকদয় দ্রষ্টব্য | 
শ্ীপাইমোহন দে নজুমদাঁর। 
(৯৫) 3 
LFS Tyo ছিল পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ীতে তাহার নিদর্শন 


আঁছে। সংস্কৃতপাঠী মাত্রেই জানেন যে পাঁণিনীয় ব্যাকরণ প্রাচীন 


খথেদীয় বৈদিক ভাষা ও পাঁণিনির সময়ে প্রচলিত সংস্কৃত ভাষার 
উপর সুত্র রচনা । পাণিনির ব্যাকরণস্ত্রে বৈদিক ভাষা “ছন্দস্‌” ও 
প্রচলিত সংস্কৃত তাঁধা কেবল “ভাষা” শব্দে কথিত হইয়াছে। সুত্রের 
লিখন্ভঙ্জির দ্বারা ইহ! aes প্রকাশিত হইয়া পড়ে। 

বৈশম্পায়ন মহাভারতের যে সংস্করণ প্রচার করেন তাহা অধুনা 
প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহ! বিধর্মী শৌনকের অত্রে উপস্থিত সভ্যগণ 
দ্বারা কর্তমান আকারে পরিণত হইয়।ছে, তবে তাহার দুই-একটি শ্লেংকের 
আকার অর্জুন গিশ্রের টাকায় উদ্ধ ত দৃষ্ট হয় উহ! প্রাচীন সুত্র সংস্কৃতের 
সর aide) এ।টীন পুত্রগুলি এইরূগ শংস্কতে শ্চিত! 


প্রবাসী-- জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ 





[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড. 

আমার মতে প্রাচীন সংস্কতের রূপ খণ্থেদে দৃষ্ট হয়। উহাই তৎকালে 
মুনিগণের বথ্যভাবা ছিল। তাহাই বহুকাল পরে পরিমাঞ্জিত হইয়া 
স্যায়সত্র, বৈশেধিক সুত্র, পাঁণিনিসুত্রের ভাষায় পরিণত হয়। এই পরি- 
Ass সংস্কৃতের ভাষা কঠোগনিবদেভগবদ্গীতায় প্রথম দ্বাদশ অধ্যায়ে 








দৃষ্ট হর; শ্েতাশবতরোপনিষদেও এই সংস্কৃত ভাষাই ব্যবহৃত, তবে Bal + 


কিঞ্চিৎকাঁল পরে লিখিত হয়। এই পরিমার্জিত সংস্কৃত কথ্য ভাষাকে 
স্থায়ী করিবার নিমিত্তই ভগবান পাঁণিণির ব্যাকরণ রচনার প্রচেষ্টা | 
এই পরিমাজ্জিত সংস্কতই অন্য বেদাক্গগুলিতেও দৃষ্ট হয় । বেদাঙ্গ- 
জ্যোতিবের বতুনির্দেশ দ্বারা বুঝা যায় উহ! খৃষ্টাব্পূ্বব seas বৎসরের 
নিকটবর্জ তর পিঙ্গলস্থত্রের ভাবা উহা অপেক্ষা 
কিঞ্চিৎ পরবর্ভাকালের বোধ হইতেছে। 

সংস্কৃতভাবার প্রাকৃত পরিণতি. কবে alas 'হয় তাহা নিশ্চিত 
বলিবার উপায় নাই, তবে বোধ হয় ভগবান ছুই চার শত 


4 


বৎসর AM হইতে সংস্কৃতের “ভাষা” পরিণতিতে প্রাকৃতের উৎপত্তি , 


হয়। ভগবান বুদ্ধদেব তাহার ধর্মপদ যে প্রাকৃতে লিখিয়াছেন উহা 
তাহার সময়ে wha কথ্য প্রাকৃত ছিল, তাহা অশোৌকরাঁজের 


সময়ে অল্পবিস্তর পরিবর্তিত হয় এবং পাঁটলিপুত্র রাজধানীর ভাষা . 


প্রযুক্ত উহা “পালি” বলিয়া কথিত হয়। 
কবিবর কাঁলিদীসের সময়-সংস্কৃত প্রাকৃত উভয় ভাষাই চলিতেছিল '. - 


_-কুমীরসম্তবে উমীপরিণয় অবসরে তাঁহার আভাস আছে।. প্রাকৃত (. 


বহুকাল যাবৎ দ।ক্ষিণাত্যে অন্ধ রাজগণের কথিত ভাষা ছিল। এই-সকল 
বিষয় আলোচন! করিলে বেশ বুঝা যায় যে মুনি-ধবিগণ তাহাদের 
সময়ে কথ্য সংস্কৃতেই তাহাদ্রে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব 
তাহার সময়ে প্রচলিত কথ্য ভাঁধাতেই তাহার উপদেশ প্রদান 
করিয়াছিলেন। স্তরাঁং খধিগণের কথ্যভাবা প্রাচীন বৈদিক সংস্কতই 
ছিল; তাহার পরিমীর্জিত আকার সুত্রগ্রন্থ ও রামায়ণ মহাভারত TH 
স্মৃতিতে দৃষ্ট হয় । দেই সংস্কৃতের পরবন্তাঁ সময়ের প্ররিণতি প্রাকৃত ভাবা; 
আবার প্রাকৃতের পরিণতি আধুনিক প্রাদেশিক হিন্দী বাঁংলা উড়িয়া 
বেহারী মৈথিলী পঞ্জাবী গুজরাটা ও মহারাষ্ট্র প্রভৃতি ভাষ! । 
কৃবণনন্দ ব্রহ্মচারী | 

সংস্কৃত দ্বিবিধ--বৈদ্িক ও লৌকিক। খক্‌, সাম প্রভৃতি বৈদিক 
গ্রন্থ যে ভাষায় লিখিত, তাহাই বৈদিক-সংস্কৃত; আর রামায়ণ, মহাঁভারভ 
প্রভৃতির ভাষা লৌকিক-সংস্কৃত। 'কথ্যভাবার আভ্যন্তরিক পরিবর্তন 
অবশ্ঠন্তাবী। স্থানভেদ ও উচ্চারণভেদই এরূপ পরিবর্তনের stad i 
আবার, ব্যক্তিবিশেষের বিশিষ্ট-পদ-প্রয়ৌোগের বলবতী বাঁসনাও এই 
পরিবর্তনের. সহায়তা করিয়া খাঁকে। 
পরিবর্তনের প্রভূত দৃষ্টান্ত দেখিতে ahem যায়। জ্তরাং বৈদিক 
সংস্কৃত যে একদিন কথ্য Stal ছিল তাহা অতি সহজেই প্রতিপন্ন 
হইতে পারে । ফলতঃ বৈদিক যুগের আধ্যঞ্ষিগণ যে বৈদিক সংস্কৃত 
ভাঁবাতেই কথাঁবার্ডী কহিতেন এবং গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিতেন এ বিষয়ে 


ভাষাতাত্বিকগণ প্রায় সকলেই একমত এই ত Cte বৈদিক ALACRA 2 


কথা! তাহার পর কালক্রমে, যখন বিজিত অনার্যাগণ বিজেতা 
আৰ্য্যগণের সংসর্গে বাস করিতে থাকিল, তখন অনাধ্য ভাষার সং, 
মিশ্রণে বৈদিকসংস্কৃত চঞ্চল হইয়া উঠিল । Bath ভাবার অনেক শব 
বৈদিক ভাষায় প্রবেশ লাভ করিল; আবার, অনেক বেদিকসংস্কৃত শব্দও 
অনাধ্যগণের বিকৃত উচ্চারণদৌষে ক্রমশঃ রূপান্তর ধারণ করিতে 
খাঁকিল। ants, একই শব্দ এরূপ বিভিন্ন আঁকার ধারণ করিল 
যে, উহাদেত্র একটিকে অপরের বংশজীতি বলিয়া মনে করিবার কোন 
উপায়ই রহিল না; অথবা একের উচ্চারিত শব্দ অন্যের বোধগম্য 
হইল না। এইরূপ Stal জাতীয় সাহিত্য গঠনের একান্তই অনুপযোগী । 


বৈদিক সংস্কৃতি এইরূপ ' 


২য় সংখা] 
টি সাহিত্যিকগণ ত তখন ভাষার wate জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া 
দীড়াইলেন। এই সময়ে পাণিনি প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ আবিভূতি Sea 
ভাষাকে ব্যাকরণের নিগড়ে আবদ্ধ করিলেন। এইরূপে © ভাবা সংস্কৃত 
হুইয়! সাহিত্য গঠনের উপযোগী হইল বটে, কিন্তু চলচ্ছক্তিহীন হইয়! 
পড়িন। এই পঙ্গু ভাষাই লৌকিক-সংস্কৃত। এই সংস্কতের কথ্য 
(Sera রূপে ব্যবহৃত হইবার যোগ্যতা চিরকালের মত অস্তহিত হইল। 

গরীনসন্তকুমার গোস্বামী | 
(৯৬) 

আঁহীর-কা।লে ব্রান্মণগণ যে. পঞ্চ দেব্তাক্কে অন্ন জল দেন, ওই 
গঞ্চদেবতা প্রকৃতপক্ষে শরীরস্থ প্রাণ অপীন সমান উদাস ব্যান 
নামক পঞ্চ বাধুরই নামান্তর নাগ, FS, FHA, দেবদ সন্ত এবং GTA | 

যে বারুর যে sty তাহা নিয়ে বিবৃত হইল। 

১। নাগ বায়ু--“উদ্‌গারে নাগ ইত্যুক্তো”, উদ্গার নাগ বায়ুর 
ag দ্পহার-সময়ে Bola উঠিলে আহার করিতে নাই এবং 
কষ্টও বটে; or ভোঁজন-দময় উদ্গার না উঠিবার নিমিত্ত 

নাগ বাযুকে অন্নজল দেওয়া হয় | 
A 81 Peay Ha ye: get”, উদ্মীলন অর্থ বিকাশ, 
উন্মেষ | আহার-কালে শরীরস্থ যন্ত্সকল উন্মেষিত হইবার নিমিত্ত 
এই বায়ুকে অন্নজ্ল দেওয়া হয়। 
৬ ৩। Fa বায়ু--“কৃকরস্ত ক্ষুতে চৈব”, ক্ষুত অর্থ হাচি; ভোজন- 
সময়ে হাঁচি হইলে আহার করিতে নাই। স্থতরাং হাঁচি না হইবার 
নিমিত্ত এই বায়ুকে অন্লজল দেওয়া হয়। 

৪1 দেবদত্ত--শরীরস্থ Bee বায়ু; মুখব্যাদান করার নাম 
জৃস্তণ। আহার-গ্রহণ-সময়ে মুখব্যাদান করিতে বাঁধা না হওয়ার 
নিমিত্ত এই বারুকে অননজল দেওয়া হয়। 

৫| mar বারুর অর্থ aft; ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক করিয়! 
সর্ধ শরীর পোষণ করিবার নিমিত এই বাবুকে GEA দেওয়া 
হয়। 

ভোজন-সময়ে এবং পরে শরীরস্থ এই পঞ্চ বায়ুর ক্রিয়া সাম্য 
অর্থাৎ স্বাস্থ্যের অনুকুল থাকিবার নিমিত্তই পঞ্চদেব: বলিয়া এই পঞ্চ 
বারুকে অন্নজল দেওয়া হয়। পঞ্চদেবতাকে অন্নজল দিবার অধিকার 
একমাত্র ব্রান্মণেরই একচেটিয়া! নহে; দ্বিজমাত্রেরই সে অধিকার 
রহিয়াছে। শ্মৃতিকর্তীরা বলিয়াছেন, দেবতারা ব্রাহ্মণ; স্থতরাং 
ব্রাহ্মণের ন্যায় দেবত।রাঁও নাকি দ্বিজেতর জাতির ভাত খান্‌ না। এ- 
নিমিত্ত দ্বিজেতর জাতি গঞ্চদেবতাকে অন্নজল দিবার অধিকার হইতে 
বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছেন। শ্রীবৈকুষ্ঠনাথ দেব। 

(৯৭) 

ব্রণডাল! মানে মাঙ্রন্যদ্রব্যের ডালা, যাহার দ্বারা কল্যাণীয়ের 
শুভনংস্কীরে ও অভ্যুদয়ে বরণ করা হয়। বরণডালার সংস্কত নাম প্রশস্ত- 
পাত্র বাঁ অধিবাস । গন্ধ পুষ্দ বৃপ প্রভৃতি স্থবানিত দ্রব্য দিয়া কল্যাণীয়ের 

wees নাম অধিবান। এই অধিবাস-পাত্রে ২২টি দ্রব্য থাক! 
'নিয়ম-(১) মৃত্তিকা, (২) গন্ধ, (৩) শিলা, (৪) ধান্য, (৫) a, (৬) পুষ্প, 
(৭) ফল, He) দৰি, (৯) FS, (১০) স্বত্তিক, (১১) সিন্দূর, 
(১৩) কজ্জল, রঃ রা (১৫) শ্বেতনর্ধপ বা সিদ্ধার, (১৬) af 
(১৭) রৌপ্য, (১৯) তাত্র, (১৯) চীমর, (২০) দর্পণ, (২১) দীপ, (২২) 
প্রশস্তপাত্র | 4 প্রত্যেক দ্রব্য এক-একটি বিশেষ সঙ্গলের 
দ্যোতক ; এক-একটি দ্রব্য ধরিয়! বিশেষ মঙ্গল কামনায় বিশেষ বিশেষ 
মন্ত্র পাঠ করিয়া বরণ করিতে হয়। সমস্ত দেবপুজা ও নরনারীর 

মঙ্গল কর্মে এই অধিবাঁদনের ব্যবস্থা শান্ত্ে আছে। 
চারু বন্দ্যোপাধ্যায় । 


বেতালের বৈঠক--মীমা লা 
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(১২) শঙ্খ, . 
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তলা পসত সতত পতিত ৯: ১ লখিল পি প সত সলা সপ সপািল 


(৯৮) 
পৈতা অতি পবিত্র জিনিষ, ইহা কোনরূপে অপবিত্র হইলেই 
বর্ধনীয়। মলমৃত্র লাগিয়া অপবিত্র হইলেই পৈতা পরিত্যাগ করিতে 
হয়। সর্বদাই এরূপ পরিত্যাগ করাও সহজনাধ্য নয় বলিয়া মলমূত্র- 
সংস্পর্শে যাহাতে অপবিত্র না হয় এনিমিত্ত পৈতা কানে রাখিতে হয় । 
ভোজন-সময়ে কথা বলিলে wally ভোজ্য উচ্ছিষ্ট হয়; উচ্চিষ্টান্ 
ভোজন করা নিষেধ, এ-নিমিত্ত আহার-নময়ে দ্বিজদিগের কথা৷ কহিতে 
নাই (TE এ২৩৬।২৩৭ এবং উশনঃ সংহিতা ১৫০৫৮৬৪ শ্লোক )। 
শ্রীবৈকৃঠনাথ দেব। 
‘ (৯৯) 
তার্পিন তৈল জ্বালা ইয়া ধুম লাগাইলে ছারপোকা! পলায়ন 
করে। কেরোসিন তৈল ছারপোকার উপদ্রব-স্থানে দিলে ছারপোকা 
পলায়ন করে। একটি ক্ষুদ্র কপূ'র-খলি খাটের মাঝখানে রাখিলে 
ছারপোকা! পলায়ন করে। স্পিরিট ae ন্যাফ্থা পালকে করিয়া 
ছাঁরপে।কার স্থানে দিলে ছারপোকা মরিয়া যাঁয়। 'স্যাপ্থালিন' নামে 
একপ্রকার গোল abet বিছানার নিম্নে রাখিলে ছারপোকা! মরিয়া 
যায়। 
শ্রীগদাধর দে। ্রীমন্মথ ভট্টাচার্য্য। ও শ্রীপ়ামকিশোর রায়। 
(১০) 
'নংবৎনর-প্রদীপ” নামক স্মৃতির ব্যবস্থাশান্ত্রে সরস্বতী পূজার 


"উপকরণের ফার্র দেওয়া আঁছে-- 


পঞ্চম্যাং পূজয়েল্‌ লক্ষ্মীং পুষ্প-ধুপান্ন-বারিভিঃ। 
অস্তাধারং HAS TAM, ন লিখে ততঃ ॥ 
মাঘে মাসি সিতে পক্ষে পঞ্চমী যা শ্রিয়ঃ প্রিয়া। 
GU পুর্বাহ্ন এবেহ কাৰ্য্যঃ সারস্বতোৎসবঃ ॥ 
ANS পরে AAAS হইয়া পড়েন এবং তার পূজায় পুষ্প ধূপ অন্ন ও 
বারি দিতে বল! হইয়াছে । ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রকৃতিখণ্ডে এই পুজো- 
গকরণের বিস্তৃত ফর্দ আছে--ফল মধু দধি ক্ষীর শর্করা পিষ্টক ইত্যাদি 
দিতে হইবে । কোথাও আমিষ দিবার বিধি নাই। 
চারু বন্দ্যোপাধ্যায় । 
(১০১) 
আর্ধ্যভট্ট ভূত্রমণবাদ প্রথম প্রচার করেন--ঘেমন অন্ুুলোমগতিযুক্ত 
[পূর্বদিকে গতিবিশিষ্ট ] নৌকারড় ব্যক্তি নদীর উভয়পার্শস্থব অচল 
বৃক্ষপর্বতাদ্ি বিলোমগ্রামী [ পশ্চিমগামী ] দেখেন, তেমনই লক্কাতে 
[নিরক্ষ দেশে] অচল নক্ষত্রসমূহকে সমবেগে পশ্চিম দিকে যাইতে 
দেখা যায়। 
পৃথুদক স্বামী ত্রহ্মগুপ্ডের টাকায় বলিতেছেন-_আবর্তন মতৃই ঠিক; 
কেননা, একই সময়ে গ্রহদিগের ছুইপ্রকার [পশ্চিম দিকে দৈনিক 
গতি এবং পূর্বদিকে তাহাঁদিগের স্বগত ] হইতে পারে না। 
ঝাযুপুরাণে গ্রহগতি স্বীকৃত হইয়াছে--অবশ্থ পৃথিবী গ্রহমধ্যে গণ্য 
হইত কিনা সন্দেহ আছে ( ৫২ অধ্যায় )। 
পৃথিরী যে গোল ও শুন্যে নিরালম্ব ভাবে অবস্থিত তাহ! বেদ হইতে 
আরন্ত করিয়! বহু সিদ্ধান্তে স্বীকৃত দেখা যায়! 
আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায়ের “আমাদের, জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ” 
গ্রন্থ দ্রষ্টব্য 
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। 
জ্যোতিবশীস্ত্র বলে, সমস্ত ব্ৰহ্মাণ্ডের মধ্যে পৃথিবী শুন্তে আছে, বথা-_ 
“মধ্যে সমস্তী ত্তস্ত ভুগে:লে| yk তিষ্ঠতি”-_স্থয্যসিদ্বাস্ত । এবং দৌর- 
জগতের পরম্পর আকর্ষণ হেতু নিজস্থান হইতে নীচে পড়িয়া যায় না। 
ভাস্করাচার্য্য পৃথিবীর গতিশীলত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন, যখ!--“চল! 


২৭২ 


প্রবানী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ ক. 


২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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40 স্থিরা ভাতি। ভূগোলো cat ভিষ্ঠতি”-_-গৌলাধ্যায়। Dr. 
Kern sq “On Some Fragments of Aryabhatta” 
প্রবন্ধেও দেখাইয়াছেন যে ayes প্রতিপাঁদিত করিয়াছেন যে 
পৃথিবী কেন্দ্ৰরেখায় ঘুরিতেছে_“Aryabhatta was the first 
who affirmed the daily revolution of the earth on 
its own axis.” .তিনি আৰ্য্যভট্টের আর-একটি অংশ উদ্ধত 
করিয়াছেন, তাহা দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে আর্ধাভট পৃথিবী 
ঘুরিতেছে বলিয়া জানিতেন_“As a person in a vessel, 
while moving forwards, sees an immoveable object 
moving backwards, in the same manner do the stars,, 
however immoveable, seem to move daily.” Cole- 
brookeg তদীয় “Miscellaneous Essays” নামক প্রবন্ধে 
আঁ্ধ্যভট্টের একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে আর্ধ্যভট্ট স্পষ্ট 
ভাবেই পৃথিবী চলিতেছে এইরূপ বলিয়াছেন--“T'he sphere of 
the stars is stationary and the earth making a revolu- 
tion produces the daily rising and setting of stars and 
planets.” 

পুরাণাদিতে কিন্ত পৃথিবী স্থির এবং BGS ভূমধ্যস্থ সুমেরু পর্ব্বতের 
চারিদিকে যইতেছেন--এই মতই দেখিতে পাই। ( মৎস্তপুরাণ ১০১ 
অধ্যায়)। কাব্যাদিতেও তাহাই! 

, আ্ীরোহিণীরঞ্জন রায়। 

পৃথিবী যে চঞ্চলা তাহা! আৰ্ধ্যভষ্ট বলিয়াছেন “চল! পৃথন--স্থির! 
ভাঁতি।” আচাৰ্য্য aa তাহাকে নাস্তিক ও উন্মাদ বলিয়াছিলেন। 
ভপঞ্জরঃ স্থিরো ভূরেব” ইত্যাদি বচনেও পৃথিবীকে চঞ্চলাই বলা 
হইয়াছে । 

শ্রীমন্মথ ভট্টাচাৰ্য্য । 
(১০২) 

ভারত-গবর্ণমেন্টের আবকাঁরী (আফিম বাদে) আয় ১৯১৭-১৮, 
১৯১৮-১৯, ও ১৯১৯-২০ সালে যথাক্রমে ১০১৬১৭০৬, ১১৫৬৭৯০০, ও 
১২১৫৩৩০০ টাঁকা হইয়াছিল । আফিমের আয়ও উক্ত কয় বৎসরে 
যথাক্রমে ৩০৭৮৯০৩, ৩২২৯০০০, ৩০৫৬২০০ টাকা | ten উপরিও 
প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের বিভিন্ন আবকাঁরী আয় আছে। 
এই বৎসরের বজেট হিনাবে দেখা যায় যে ভারত-গবর্ণমেস্টের 
আফিমের আয় ১৯২০-২১ সালে ৮০ লক্ষ টাক! কম হইয়াছিন। 
ইহা শুভ লক্ষণ | 

ৰ = ওয়াজেদ আলি। 
(১০৩) 

পত্রিনীমীনা” কথার অর্থ--ভারতবর্ষ বা পৃথিবী ত্রিকোণাকার, 

কাজেই তাহার ত্রিসীমান!। , 
অমন ভট্টাচাৰ্ধ্য ! 


বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়, এবং বৃদ্ধত্ব মীনবজাবনের এই চারিটি নীমানা।' 
বৃদ্ধ হইলে মৃত্যু অনিবার্ধা বিধায় শেষোক্তটি সীমানা মধ্যে প্রিগণিত 
নহে। অবশিষ্ট বাল্য, যৌবন, এবং প্রৌঢ়ত্ব এই তিন অবস্থায় কেহই 
মরিতে চায় al; এই তিন কালই ত্রিসীমানা কল্পিত হইয়| হরিনাম 
করিলে ত্রিসীনানায় প্লেগ আসিবে না। 

(ক) এমন গাঢ় অন্ধকার যেন সুচী দ্বারা বিদ্ধ হইতে পারে 
এইরূপ কল্পনা হইতে “ASCOT অন্ধকার 1” 

(খ) পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম এবং উত্তর এই চতুর্দিক ও চারিটি 
কোণ এবং উর্ঘ, অধঃ এই দশদিক? এই দশদিক ব্যতীত গতায়াতের 
আর দিক্‌ নাই! কোনও কারণে কাহারও অক্রপ্রাবল্য হইলে সেই 


অশ্রু এই দশদ্িকে দশধারারূপে প্রবাহিত হওয়া কন্সিত হইয়া 
“দুনয়নে দশধারা বহে” কথা প্রচলিত হইয়াছে। 
শ্রীবৈকুষ্ঠনাথ দেব। 
আধ্যাত্মিক হিসাবে বলা যায় যে শরীর বা দেহের অন্ত নাম 
ত্রিপুর। কাঁরণ-শরীর, স্থস্ম-শরীর ও সুল-শরীর নিয়া আমাদের hy 
সাংসারিক জীব-দেহ সংঘটিত হয়। “হরিনাম” করিলে ত্রিপুরে ae 
জীব-শরীরে প্লেগ আসিতে পাঁরে নাঁ। ». 
শ্রীদিগেক্দুনাথ পাঁলিত। 


(১০৬) 

“দেব্গণের মর্ভে আগমন" নামক পুস্তকের ৬৭৩ পৃষ্ঠায় আছে যে 
“যে রাত্রিতে চৈতন্য কাঁলনায় যাইয়া সন্ন্যাসী হন, দেই রাত্রিতে 
শচী তাঁহাকে শিশুর atx কোলে agai শয়ন করিয়া ছিলেন; কিন্ত 
তাহার সহচরেরা বংশী বাঁজাইয়| সঙ্কেত করার তিনি নিদ্রিত মাতাঁর 
ক্রোড় হইতে সতর্ক ভাবে উঠিয়া পলায়ন করেন, এই কারণে অদ্যাপি 
যে মাতার এক পুত্র তিনি রজ্রনীতে বংশীরব . শুনিলে আহার 
করেন না।” 

Afra পালিত 
(১০৬) 

পুরবতী রমণী আহারে বসিলে বংশীরব শুনিলে আর আহার 
করেন না। ' তাহার কাঁরণ-_পুত্রবিরহব্যথিতা মা যশোদার cf 
কোনও বংশীধ্বনি অবণে কৃষ্ণের বংশীধ্বনি atfe হইয়া! ব্যাকুলতা 
আসিয়াছিল। নেই স্বৃতিবশে পুত্ৰবতীরা আহার করেন না। 

Bray ভট্টাচাৰ্য্য | 
(১০৮) 

চড়ক প্রবর্তিত হওয়ার পৌরাণিক ইতিহাস এই 

কৃষ্ণের cola অনিরুদ্ধ বাণাঁস্থরের কন্যা উবার অন্তঃপুরে গিয়া ধরা 
পড়িয়া বন্দী হন। নিরুদ্ধ অনিরুদ্ধকে উদ্ধার করিবার অন্ত কৃষ্ণ 
বাণাহুরের রাজধানী শোঁণিতপুর (আধুনিক তেজপুর, আসাম ) আক্রমণ 
করেন। সহশ্রবাহু বাণ £ছিননবাহু হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে মহাদেবের 
বরলাভের জন্য মহাদেবের পূজা করিয়! নৃত্য করিতে খাকেন। মহাদেব 
গ্রীত হইয়া বাঁণের পক্ষ অবলম্বন করিয়। কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। 
শেষে যুদ্ধ মিটমাট হইয়া ta । মহাদেব প্রচার করেন, যে লোক 
আমার ভক্ত বাণের ot রক্তাক্ত কলেবরে আমাকে প্রদক্ষিণ করিবে 
তার প্রতি আমি প্রসন্ন হইব। নেই অবধি চড়ক প্রচলিত |! 

“চৈত্রমাস মধুমাস শিবের জন্মমাস।”--শিবের গাজন। এইজন্য 
চৈত্রমানে শিবের গাজন ও চড়ক হয়। ইহা বৌদ্ধ উৎসবের রূপান্তর। 
বৌদ্ধদের ধর্মগ্রচারক নীলাই পণ্ডিত; চড়কের সময় এই নীলের পূজা 
হয়। চড়ক ও শিবের গাজনের মন্ত্ 1 মাম জগ করিবার 
সুবিধ| হইবে বলিয়া তিব্বতীর! vies তৈয়ার করিয়াছে---একটি 
ঢেলের মধ্যে ছুটি নাটাইয়ে নাম-মন্ত্রলেখা কাগজ জড়ানো থাকে, 
ঢোলটি একটা gata উপর ঘোরে; সেই ঢোলটি ঘুরাইয়া দিলে ster 
মন্তর-লেখা কাগজ এক নাটাই হইতে খুলিয়া অন্য নাটাইয়ে জড়াইতে 
থাকে ; যতখানি কাগজ. খোলে ততথাঘিতে যত নাম লেখা থাকে তত 
নাম জপের পুণ্য হয় যে ঢোল ঘুরাইয়া দ্যায় তার। পথের ধারে ধারে 
এক-একটা EF বনানো থাকে, লোকে হাঁটে মাঠে যাইবার সময় 
ঢোলটায় এক পক ঘুরাইরা দরিয়া যায় এবং চোলটা অনেকক্ষণ আপনা" 
আপনি ঘুরিতে থাকে এবং অনায়াদে পুণ্যসঞ্চয় হইতে থাকে। এইরূপ 
ফাঁকি দিয়া কলে পুণ্য অর্জনের উদ্দেগ্ঠেই চড়কের উদ্ভাবন হইয়াছিল; 
রক্তাক্ত হইয়া শিবের চারিদিকে ঘুরিতে হইবে, অতএব বাণ দিয়া পিঠ 
ফু'ড়িয়া কলে চড়াইয়া দে পক দে পাঁক। 


rhe 


st সংখ্য! | 
চড়ক সম্বন্ধে free বিবরণ জানিতে পারা যাইবে হরিদাস 
পালিতের “আদ্র গম্তীরা” বই পড়িলে। 
চাঁরু বন্দেযোপাধ্যায়।' 
( doa) 
পূর্বকাঁলে নাকি কোন এক He রমণীর অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়ায় 
তৎক্ষণাৎ তাহার পেট চিরিয়া জীবিত সন্তান পাওয়া গিয়াছিল। সেই 
হইতে পরবর্তী কালে নিয়ম হয় যে কোনও গর্ভবতী রমণীর শবদেহ 
দাহন করিবার পূর্ব্বে তাহার পেট চিরিয়া সন্তান পৃথক করিতে হইবে, 
, সন্তান জীবিত আছে কি না তাহা দেখাই cata হয় ইহার Bory ছিল। 
বর্তমানকালে উক্ত নিয়ম উদ্দেশবহীন ভাবে দেশীচারগত হইয়া পড়িয়াছে। 
ডাঃ রমেশচন্দ্র STAT | 
(১১১) 
লাহৌরে নুরজহাঁনের সমাধিগীত্রে নিম্নলিখিত কবিতাটি খোদিত: 
আছে — 
“aq মজারে মা গরীবাঁ না চিরাগে না গুলে 
না পরে পর্ওয়ানে আমেদ্‌ন। সদায়ে বুল্বুলে 1” 
অর্থাৎ, 
দীন আমি,-পতঙ্গের পক্ষ দহিবারে 
জেল না আলোক মম সমাধি-আগারে ; 
আকর্ষিতে বুলবুল -আকুল-সঙ্গীত 
কোরে! না FRAT কবর ভূষিত | 
Facets বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীওয়জেদ আলি । 
এই বৎসরের প্রশ্নের মীমাংসা 
(>) 
ate আনন-জ্ঞাপক। জীবমাত্রেই 24 ও দুঃখের সাড়। দিয়া 
থাকে। মানুষ হাস্ত করে এবং মানুষের হান্যানুরূপ শব্দ কেবল এই 
জীবগুনিই করিতে পারে $= 
(>) Dacelo 01৪৪5--ইহা অষ্ট্রেলিয়া-বসী একজাতীয় মাছরাঙ্গ। 
পাখী। ইহারা প্রায় ১৩০ 
ea) ইহার অপর নাম Laughing 05015551 ইহাদের Be 
অত্যন্ত দৃঢ়। লোকালয়ে ইহাদের বড় একট! দেখা যায় না। মানুষের 
হাঁসির ইহারাই সর্োধ্কৃষ্ট অন্ুকরণকারী। 
(২) Herpetotheres 05017107259 দক্ষিণআমেরিকার 
একজাতীয় বাজপাখী। ইহাঁদের আওয়াজ উচ্চ-হাস্যের ন্যায়। 
(৩) Xema_ Ridibundus—একজাতীয় সমুদ্রের পক্ষী 
(gull); মুরোপে ইহ! প্রায়ই দৃষ্ট হয়। 
(8) Sceloglaux 4১1015016০-নিউজিল্যাণ্ডের একপ্রকার 
cape | ইহার! অধুন! লুপ্তপ্রায়। 
(৫) Hyena (হীয়ন! ) জাতীয় চতুদ্পদের মধ্যে “চিতা”-হায়নার 
( Spotted Hyena ) ভাকও দূর on অনেকটা মানুষের হাসির 


"*" মত শুনাঁয়। 


ইহ! ছাড়া শিক্ষিত এবং পৌধমান ময়না ও শিল্পাঞ্পিও মানুষের 
হাঁসির অনুকরণ করিতে পাঁরে। সুতরাং “man is a laughing 
animal” বলিলে শুধু accidental definition হয় না, widee 

হইয়। ATG | 
শীঅমূল্যকৃষ্ণ রায়। শ্রীস্থরেক্রমৌহন ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ। 

(২) 

“তিমি” শব্দটির উৎপত্তি আধুনিক নহে। অভিধানকাঁরগণ সংস্কৃত 
‘for ধাতু ( আর্দ্র করা) হইতে ইহার উৎপত্তি নির্ধীরণ করিয়াছেন। 
অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভাঁরতীয়গণ তিমির অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞাত 


৩৫-১৪ 


বেতালের বৈঠক-_মীমাংসা 


৯ পাটি বাসি পাত পাস সত উস লিল RRR AREER পাস পাটি পি পা পি পাটি লাস সপ স পাস পি ৯ পাপা ওত 


জাতীয় মাছরাঙ্গাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ' 


২৭৩ 


PRP পাজি লাখ নাত পাটি পাছি লম পাখি পিছ কি ৫৯ লা 


ছিলেন। “অস্তি মৎ্ম্যন্তিমির্নাম শতযোজন বিস্তুতঃ” (ভরতধূতবাঁক))। 
“মৎস্য বলিয়া লিখিলেও, মৎস্তজাতি হইতে ইহার স্বতন্ত্রতার বিষয়ও 
প্রাচীন সভ্যজগতে অবিদ্িত ছিল ail রামায়ণ (স্থন্দরকাঁগ ১ম 
সর্গ ৭৪ শ্লোক ও লঙ্কাকাণ্ড ), মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে "তিমি, 
“তিমিক্ত্িল', 'মহাতিমিঙ্গিল' প্রভৃতি শব্দে এই বৃহদীকার জীবের 
উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরুবংশীয় জনৈক নৃপতি "তিমিরাঁজা" নামে 
খ্যাত ছিলেন। ইহা হইতেও বুঝা যায়, প্রাচীন ভারতীয়দিগের মধ্যে 
এই প্রকার জীবের কিরূপ প্রদিদ্ধি ছিল। মহাকবি কালিদীসের 
রঘুবংশকাব্যের ত্রয়োদশ সর্গের একটি শ্লোকে তিমির উল্লেখ আছে। 

প্নমত্মাদায় নদীমুখান্তঃ সংমীলয়স্তো বিবৃতাননত্বাৎ। 

অমী শিরোভিত্তিময়ঃ vata wa. বিতন্বস্তি জলগ্রবাহীন্‌ ॥” 

(এই তিমিমতস্তাগণ নদীনুখে মুখব্যাদীন পূর্বক নিজীনন মুদিত 

করিয়া মন্তকস্থিত ছিদ্র atai জলরাশি উর্দে উৎক্ষেপ করিতেছে | ) 
শ্রীমতুলচন্র দত্ত । শ্রীবৈকুষ্ঠনাথ দেব। 
তিমি শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়গত কৌনরপ প্রকৃষ্ট অর্থ ন! থাকিলেও 
তিমি শব্দের ব্যবহার বহু শতাব্দী পূর্বেই স্থানে স্থানে হুপ্রযুক্ত হইয়াছে। 
পাঁণিনি ও কলাপ প্রস্ততি ব্যাকরণ অতি প্রাচীনকালের রচনা । সেই- 
সমস্ত ব্যাকরণে “তিমিঙ্গিলঃ” এই পদ fora করিবার কালে বিভিন্ন 
সূত্রের দর্কাঁর হইয়াছে। কলাপ ব্যাকরণের কৃৎপ্রকরণে “গিলে 
fas” এই সুত্রে তিমিঙ্গিল শব্দের প্রয়োগ দেখ! যায়। তিমি 
মাছকে যে গিলে তাহারই নাম তিমিঙ্গিল । এই শব্দটি আশ্রয় করিয়া 
একটি প্রাচীন গ্লোকও পরিদৃষ্ট হয় । যথা 
“afe মৎস্যন্তিমির্নাম যৌজনার্দ-হবিস্ত তঃ। 
তিনিছিল-গিলোহপ্যস্তি তদিগলো হপ্যন্তি রাঘবঃ ॥” 
অর্থাৎ--তিমি.নামে একপ্রকার মাছ আছে; যাহা অতি este: 
সেই তিমিমাছকে গিলিতে পারে সেইপ্রকার আরও একজাতীয় মাছ 
আছে উহার নাম তিমিঙ্গিল। উহাকেও আবার গিলিতে পারে তেমন 
মাছও আছে, বাহার নাম রাঘব-( বোয়াল ?)। 
: গ্রীস্বরেঞ্জমোহন ভট্টাচার্য্য কাবাতীর্থ। 
(৩) : 

Aye avis ore প্রণীত এবং কলিকাতা! ৪৯২ কর্ণওয়।লিস্‌ 
সীট হইতে, এম ধর কর্তৃক প্রকাশিত “বস্তরযজ্ঞ” পুস্তকে কার্পাস চাষ, 
তার জমিতে সার প্রদান এবং বীচি কোথায় পাওয়া যায় ইত্যাদি 
আরে! অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। ‘ 

: নির্মুলকাস্ত ব্ৰহ্ম | 


(৫) 
বাঙ্গালায় সাধারণতঃ ক্ষেত্রের কপি শালগম ইত্যাদি পোকায় 
ধরিলে “হু'কার জল” গাছে দেওয়া হয়| এ জলের তীব্র গন্ধে কোন 
কোন পোকা মরিয়। যায়। কোঁনগুলি বা! চলিয়া যায়। এইটিই কপি 
শালগম ইত্যাদি গাছের পোকা নিবারণের প্রধান উপায়। 
শ্রীশচীন্রমো হন চক্রবর্তী । 
(৭) 
সর্প ও মরিচ গাছ পোকায় ধরিলে “উনানের ছাই” গাছে দিলে 
পোকা! কমিয়া যায়। এইটি পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। 
fe শ্রীশচীন্রমোহন চত্রবন্থা | 
2 
কৃত্যচিন্তামণি ও গুণিসর্ববন্ঘ নামক স্মৃতিব্যবস্থার শাস্ত্রে বিধি আছে-- 
চৈত্রে মাসি চ সংপুজ্যো ঘণ্টাকর্ণে! ঘটা আ্বকঃ। 
আরোগ্যায় FDR MHL তত্র কারয়েৎ ॥ 


আরোগ্য-কামনাঁয় চৈত্রমীসের সংক্কাস্তিতে মননা-দীজের ডলায় ঘটরূপী 


ঘণ্টকর্ণের পুজা করিতে হয়। 


২৭৪ 


NNN, 





তার পৃজীর we 
ঘন্টীকর্ণ মহাবীর সর্বব্যাধিবিনাশন। 
বিশ্ফোটকভয়প্রাপ্তে রক্ষ TF মহাবল | 
হে মহাবীর মহাবল ঘন্টাকর্ণ, তুমি নকল রোগ বিনাশে সক্ষম, 
তুমি বিস্ফোটক হওয়ার ভয় হইতে রক্ষা করো রক্ষা করো । | 
এই ঘণ্টাকর্ণ যে কে ভার পরিচয় শিবপুরাণে আছে-_ঘটাকর্ণো 
গণঃ Qnty শিবস্া তীববল্পভঃ | 
শ্রীমান্‌ ঘন্ট।কর্ণ শিবের গণ বা অনুচর ভূত, শিবের অতীব প্রিয় । . 
চারু দ্যা I 





(১০) 

ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত কুমিল্লার প্রসিদ্ধ মঠ “ASAE” নহে। 
“সতররতন” নামে প্রনিন্ধ। এই মন্দির ত্রিপুরার (ভূতপূর্ব ) মহারাজ 
২য় রত্বমাণিক্য ছার! প্রথমে নির্মিত হইতেছিল এবং প্রায় ৭ বৎসর 
পরে তীহারই বংশধর তদানীন্তন মহারাজা কৃষ্ণনাণিক্য ও Seay} 
মহারাণী Steal দেবী নি্াণ-কার্য্য শেষ করিয়! প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 
এ বিষয়ে J. G. Cumming, I. C. S কৃত Chakla Roshnabad 
Estate, Survey and Settlement Report 1907-4% ১২০ 
পৃষ্ঠায় লিখিত আছে s~— 

“Satra Ratan” temple in Comilla dates from his 
( Ratna-Manikya’s) time. He virtually shook off the 
Moghul yoke at the end of 17th century.” 

ইহা ছারা প্রকাশ মোগল সম্রাটের . অধীনে ত্রিপুর| রাজ্য কখনও 
যায় নাই। ২য় রত্রমাণিক্য মোগলবিজয় শ্মরণার্থ এই কীর্তি রাখিয়া 
যাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন এবং কার্য alas করিয়াছিলেন, তৎপর 


কুষ্ণমাণিক্য whe ইহা প্রতিষ্ঠা করেন। "রাজমালা” বলিতেছেন 
{ ৩৩৮ পৃষ্ঠায় )— F 
“সতররত্ব নির্মাইল জগন্নাথপুরে 
জগন্নাথ মহাপ্রভু স্থাপিত উপরে | 


এগার শ আটাশি যে সনের সময়, 
প্রতিষ্ঠা করয়ে রাজ! ধর্মের তনয় 1” 
শ্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর । গ্রীনুবর্ণলতা দত্ত | 
(১১) 

আধুনিক কুমিল্লা ও তৎসনিহিত প্রদেশ শকাবের বষ্ঠ শতাবীতে 
“কমলা ক্ক” আখ্যা দ্বারা পরিচিত ছিল। চীন পরিব্রাজক হয়েন্‌ 
সাং সমতট (বঙ্গ) রাজ্যের পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে erate রাজ্যের 
স্থিতিস্থান নির্দেশ করিয়াছেন | অনেকের মতে মহারাজ অমরমাশিক্যের 
সময়েই Tray নাম পরিবর্তিত হইয়া বর্তমান কুমিল্লা নাম প্রচলিত 
a} 
শরীস্বর্ণলতা TS | 
(১২) 

তারা মিটমিট করে কেন ?--কারণ,- তাঁরা এত দূরে তাঁছে যে 
সেখান থেরে তার আলোকরশ্মি বাযুস্তর com করিয়া ক্রমান্বয়ে 
আমাদের চোখে আসিয়া পড়িতে পারে না, বারুস্তর ভেদ করিতে গিয়া 
আলোকরশ্সি বাকিয়া যায় ও তাহ! একবার আমাদের চোখে পড়ে ও 
একবার পড়ে না, তাই মনে হয় তার! মিটমিট করে। যে তারা! 
মাখার উপর, তাঁর চেয়ে বেশী মিটম্টি করে দিগন্তরেখার কাছাকাছি 
তারা, কারণ, তাকে বেশী বায়ুস্তর ভেদ করিয়া রশ্মি বিকিরণ করিতে 
হয়। গ্রহগুলি অপেক্ষাকৃত নিকটে আছে, এজন্য তাঁদের আকার 
একটা ছোট চাকৃতি হইয়া আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে ; দেই চাকৃতির 


প্রবাসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ 
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{ ২১শ ভাগ, ১ম da 
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একটা রশ্মি বারুস্তরে বাকিয়া চোখের বাহিরে গিয়! গড়িলেও অন্যটা 
আসিয়া চোখে পড়ে এবং ক্রমান্বয়ে আমর! তার আলৌকরশ্মি দৃষ্টিতে 
ধরিতে পাই, এজন্ গ্রহগ্ুলি তারার মতন মিটমিট করে না। তারার 
আলোর সাদা রশ্মি আন্দোলিত বারুর মধ্য দিয়া আসিতে আসিতে 
বিশ্লিষ্ট হইয়া যায় এবং তাঁর ভিতরকার নানা রং ক্ষণে ক্ষণে চোখে 
ৃষ্ট হয়। এইজন্যই অনেক তারার নানা রং দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
ডাক্তার নবিস রাসেল তারার মিটমিট করার কারণ আবিষ্কার 

করিয়াছেন 
চারু বন্দ্যোপাধ্যায় । শ্রীস্থরেশচত্ত রাঁয়। : 

ঙ ১৩ ) 

জগন্নাথূর্তি-প্রতিষ্ঠাতা ইন্দ্রদু'ত্ন রাজার উল্লেখ বহু পুরাণে আছে। 
ইনি রাজস্থানের মালবদেশের সু্য্যবংশীয় রাজা ছিলেন; পুরাণে একে 
Sal হইতে অধস্তন পঞ্চম পুরুষ বলা হইয়াছে। স্বন্দপুরাণের উৎকল- 


a 


খণ্ডে আছে যে রাজা Sage ব্রাহ্মণদের মুখে পুরুষোত্তমন্গেত্রের বিবরণ ,- 


শুনিয়া ty পুরোহিতের ভাই বিদ্যাপতিকে তীর্থের সন্ধান করিতে 
পাঠান। বিগ্ভাপতি শবর জাতির দ্বার গোপনে পুজিত অক্ষয়বট, 
নীলমাধব, ও রৌহিণকুও দর্শন করেন বিদ্যাপতির নিকট সংবাদ 


. পাইয়া রাজা উৎকলে গিয়া জগন্নাথ প্রতিষ্ঠা করেন। 


এই পৌরাণিক উপাখ্যানের মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয়' alle : 


(> y@statcea আদি নাম 'ছিল নীলমাধব, (২) তিনি অঙ্গয়বটের 
সঙ্গে সংযুক্ত, এবং (৩) তিনি গোপনে শবরদের দ্বার! পূজিত হইতেন। 
নীল নাম বুদ্ধদেবের--চড়কের আগের দিন এই নীলের পুজা হয়। 
বুদ্ধদেব যে বোধিভ্রমতলে বোধি'লাভ করেন তাহাই অক্ষয়বট । এবং 
্রান্মণ্যপ্রভাবের বহিভূতি অনাধ্য শর জাতি গোপনে যে পুজা করিত 


tk 


তাহা প্রচ্ছন্ন বুদ্ধপূজ৷ ।--ওড়িয়া অচ্যুতাননের শৃন্যসংহিতা-গ্রন্থে উক্ত 


হইয়াছে, “কলিযুগে বৌদ্ধরূপে নিজরূপ গোপ্য ।” 
সিংহলের বৌদ্ধ-ইতিহাস দাঠাবংশে এক মালবরাজের উল্লেখ আছে, 
কিন্ত Sta নামোলেখ নাই ; অনেকে তাঁকে মাঁলবরাজ ইন্্রছায়ের সঙ্গে 
অভিন্ন মনে করেন। দাঠাবংশের ইতিহাস এই-- 
- বুদ্ধদেবের দেহাস্ত হইলে ভার ভক্তের তাঁর দেহাঁবশেষ--নখ দত্ত 
কেশ অস্থি ভন্ম-_লইয়। চৈত্য ও মন্দিরে রক্ষা করে। উড়িষ্যার রাজ! 
PATS TATE সংগ্রহ করিয়া যেস্থানে প্রতিষ্ঠা করেন সেই স্থানের নাম 
হয় দত্তপুর“বর্তমান দীতন। দস্তপুর হইতে Gal দত্তপুরীতে স্থানান্তরিত 
হয়। মগধের সআট ater অধীন উড়িষ্যার সামন্ত রাজা 
দত্তেৎসব দেখিয়া বৌদ্ধ হন ও বৌদ্ধবিদ্বেষী ব্রাহ্মণদের উড়িয্যা হইতে 
বিতাড়িত করেন। he গুহশিবকে দণ্ড দিবার জন্য. সেনাপতি 
চৈতন্যকে পাঠান। অহিংসীত্রতী গুহশিব যুদ্ধ না করিয়া নিরন্তর অবস্থায় 
আত্মসমর্পণ করেন। এই ভক্তচরিত্রের মাহাত্ম্য পাঁওও বৌদ্ধ হইয়া 
বুদ্ধদন্ত স্থাপনের জন্য পুরীতে মন্দির Frit করাইয়া! ছ্ান। . 
,মীলবদেশের রাজা এই দন্তমাহাঁত্্য শুনিয়া উড়িষ্যায় আসেন ও 


গুহশিবের কন্যা হেমমালাঁকে বিবাহ করিয়া উড়িষ্যাতেই থাকিয়া যান। + 


স্বত্তিপুরের রাজাদের মে পুনঃপুনঃ সংগ্রামে গুহশিব নিহত হইলে তার 
জামাতা মালবরাজ ও কন্যা মাতা Tae SEA মির পার. 
করেন ২৩২ শকাব্দে-প্রীয় ১৭ শত বৎসর পূর্ব্বে। 

৪০৯ Mate উড়িষ্যার রাজা যযাতিকেশরী একটি প্রস্তরাধারের 
মধ্যে বিকৃত ও জীর্ণ একটি বস্তু পান; তাহা! যে বুদ্ধদেহাবশেষ-তাহাতে 
সন্দেহ নাই। সেই বস্তুটি তিনি ‘বিষ্ণুপঞ্জর' বলিয়া! প্রচার করেন এবং 
দাকময় জগন্নাথ নুভত্রা ও বলরামের মূর্তি গঠন করাইয়া সেই বিষুপঞ্জর 
জগন্নাথ-মূর্তির মধ্যে নিহিত করেন। এজন্য যষাঁতিক্েশরী দ্বিতীয় 
San বলিয়া প্রখ্যাত হন। তিনিই বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর নবম অবতার 


২য় সংখ্যা | 
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বলিয়া ঘোষণা করেন; এবং জগ্রন্নাথকে বিষুমুর্তি বলিয়া চালাইলেও 
পূজাপদ্ধতি বৌদ্ধাচারমতেই বৌদ্ধদের দিয়াই করাইতে খাঁকেন। 
বৌদ্ধ-প্রভাবে সেখানে জাতিভেদ রহিত হয়। বৌদ্ধ প্রথায় জগন্নাথের 
. মন্দির পূ্বমুখ--ত্ৰাহ্মণ্য দেবতার মন্দির হয় দক্গিণমুখ নয় পশ্চিমমুখ। 
২ষযাতিকেশরীর সনয় হইতে দৈনিক ঘটনাবলী তাল-পাঁতায় লিখিত 
/০ ইইয়া অগন্নাথমন্দিরে রক্ষিত হইতে থাকে-মেই ইতিহাসকে 
মাদলাপঞ্জী বলে। ? 
পুরাণে দেখা যায় Sarge যখন মন্দির-নির্ম্মাণ করেন তখন এক HH 
বকুলমাল! ate হইতে পিঠে করিয়া পাখল্প বহিয়া আনিয়াছিল। 
Ft ধর্মের বাহন, পরে ate ইহাও জগন্নাথের বৌদ্ধ সংশ্রবের 


| 
cients ত্রিরত্ব_-বুদ্ধ ধর্ম সঙ্ঘ. ধর্ম প্রথমে পুরুষযূর্তি বলিয়া 
কল্পিত হইতেন, পরে স্রীঘূর্তি হইয়া পড়েন।__ 
খ্মবর্ণ হল! শক্তি ।--বলরামদানের বিরাটগীতা। 


. বুদ্ধা মাতা-__আদিশক্তি সঙ্ঘ vate কহি।-_অচ্যুতানন্দের শৃস্তসংহিতা। 


এই aay বুদ্ধ ধর্খ সঙ্ঘ নাম তাঁড়াইয়া হইলেন জগন্নাথ zou 
বলরাম। এই ত্রিমূর্তির আসনবেদী রত্ববেদী নামে প্রখ্যাত। ত্রিরত্বের 
যে বেদী তার আঁকার বৌদ্ধ চৈত্যের অনুরূপ এবং তার উপর জগন্নাথ 
ad ও বলরামের ত্রিমুর্তি তিনটি বৌদ্ধ সত পের অনুরূপ । ত্রিমূর্তির 
+ Scott মুখ বলিয়া যাহা আমর! মনে করি তাহা আসলে বৌদ্ধতন্ত্ের 
Tae মাত্র । তিনটি স্তপের উপর যন্ত্রের আকর্জোক এমন করিয়া 
বিশ্যাস করা হইয়াছিল যাতে সহসা দেখিলে এক একটি ঠু'টো নুলো 
মনুষ্যমুর্তির আদ্র! বা আদল মনে হয়। 
পাঠান রাজা সোলেখানের দেনাপতি ব্রাহ্মণ হইতে মুসলমান রাজু 
বা কালাপাহাড় জগন্নীথমুর্তি পুড়াইয়া ফেলিলে inet বেনর মহাস্তী 
ware কাঠ গোপনে উদ্ধার করেন। সেই ware asa অবশেষ 
' ব্ৰহ্মমণি নামে পরিচিত হয়। খুড়দার রাজা রামচন্ডদেব উহা পুরীতে 
আনিয়া নূতন নিমকাঠে মূর্তি গড়াইয়া 'তাহার মধ্যে উহা স্থাপন 
করেন। 
হয়েন স্তাং, ফাহিয়ান পুরীতে দন্তোৎসব দেখিয়া গিয়াছিলেন ; 
বুদ্ধদন্তকে রখে চড়াইয়! নগর প্রদক্ষিণ করানো হইত। তাহা হইতেই 
বর্তমানের রখযাত্রার উৎপপ্তি। 
বৈশাখ মাসের কোনে! কোনো দিনে জগন্নাথের “বুদ্ধবেশ” করিয়া 
বৌদ্ধ উৎসব এখনো করা হয়। 
জগন্নাথদেবের মহিমা প্রচার উদ্দেগ্তে উৎ্কলখণ্ডের বাংলা করেন 
কাণীরামদামের অগ্রজ গদাধরদান, ও তাঁর নাম ota জগৎ্মঙ্গল। 
নেই জগত্মঙ্গলে জগনাথকে দিয়া স্বীকার করানো হইয়াছে__“গুপ্তভাবে 
থাকি আমি নীল নারায়ণ ।” এবং “নীলরূপে নিবসে তথায় নারায়ণ 1” 
পুরীতে . ভুষওীকাক চতুভূজ হইয়াছিল। ধর্মের এক নাম 
sag A 
"". চৈতস্তদেব হইতে জগন্নাথক্ষেত্র বৈক্ণৰতীৰ্থে পরিণত হয় বিশেষ- 
ভাবে। কিন্তু চৈতন্যাদেবও, বৌদ্ধপ্রভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন। তাঁর 
ধর্মে তি হয় গলায় গিয়া--গয়া বৌদ্ধদের প্রধান তীর্থ, বুদ্ধদেবের 
বোধি-স প্রাপ্তির. স্থান! চৈতন্তদেব শেষ জীবন অতিবাহিত করেন 
পুরীতে--প্রচ্ছন বৌদ্ধবর্থের Meith | চৈতন্যদেব জাতিভেদ este 
করিয়াছিলেন বৌদ্ধ প্রভাবে | 
পুরী বৈষবতীর্থ ও জগন্নাথ fess বলিয়া প্রচলিত হইলেও 
জগন্নাথের পূজক theta সকলেই শক্ত ।. খুব সম্ভব বৌদ্ধ তান্ত্িকতা 
ক্ৰমে হিন্দু eed পরিণত হইয়া গিয়াছে। - 
এ সন্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে যিনি উৎসুক তিনি পাঠ 


করিবেন- রাজা রাজেন্্রলাল মিত্রের Bion; উড়িয়ার গেজেটিয়ার 
ও Statistical Accounts ; মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের উড়িয়া; 
যৌগেন্ছনাথ রায়ের উৎকলের পঞ্চতীর্ঘ; নগেন্দ্রনাথ মিত্রের পুরীতীর্থ ; 
গুরুদাস সরকারের 'পুরী সম্বন্ধে প্রবন্ধমালা ভারতীতে ; নগেন্পনাথ 
424 Modern Buddhism ও Archaeological Survey of 
Mayurbhanj | 
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। 

শরীত্রীজগন্নাথ দেবের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা পুরাণে বহু আখ্যান 
দেখা যায়। উৎকল প্রদেশে মহানদীর দক্ষিণ নীলাচল মধ্যে, পুরুষোত্তম 
নামে এক মহাঁতীর্ঘ অতি প্রাচীনকাল হইতে সংস্থিত ছিল। এ 
তীর্থের অশেষ গুণ শ্রবণ করিয়া অবস্তী নগরের রাজা Zag তাহা 
দেখিবার ইচ্ছায় এখানে আিয়া জানিতে পারেন, সমুদ্রের প্রলয় ঝড় 
ও বন্যার বালিরাশি ঘারা নীলাচল পুরুষোত্তম তীর্থ লোপ পাইয়াছে, 
তাহার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। বিষ্ণুভক্ত মহারাজ বহুকষ্টে এখানে 
আসিয়া প্রভুর দর্শন না পাইয়া একান্ত ভ্রিয়মাণ হইয়া গড়িলেন। 
স্বপ্নে ভগবান fre রাজাকে দর্শন দিয়া এই আঁদেশ করিলেন, যে, 
সমুদ্র-তীরবন্তাঁ জলস্থলে যে বৃহৎ বৃক্ষ দেখিতে পাইবে etal প্রতিমা 
নিন্দীণ করতঃ নীলাচলে স্থাপন করিলেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ 
হইযে। দ্বাপরধুগের শেষে ভগবান Age জরাব্যাধের শরাঘাতে দেহ 
পরিত্যাগ করিলে তাহার দেহাস্থি কোন মহাপুরুষ সংগ্রহ করিয়া 
রাখেন, সৌভাগ্যক্রমে তাহাই ইন্দ্রহ্যুয় রাজার হস্তগত হইয়াছিল। তিনি 
সমুদ্র-তীরবর্তী একটি বৃক্ষ স্বয়ং ছেদন করিয়া সুত্রধররূপী বিশ্বকর্মীর 
দ্বারা দারুত্র্গ জগন্নাথ দেবের মূ্তি-নিক্মীণ-কাব্য আরম্ত করেন। 
তাহার সহিত “চুক্তি ছিল যে একুশদিনের মধ্যে মুর্তি প্রস্তুত করিয়। 
দিতে হইবে । এ কাল মধ্যে নন্দিরের দ্বার কেহ খুলিতে পাইবে না। 
যদি দ্বার খোলে তবে কাব্য সমাপন হইবে না । তদনুসারে কয়েকদিন 
সূত্রধর কার্য করিলে রাজা Saga রাণীর একাভ্ত আগ্রহে মন্দিরের 
দ্বার উদঘাটন করিয়! দেখিলেন, দরুত্রঙ্গ জগন্নাথ বলরাম এবং স্ভদ্রা- 
মূর্তির কতকাংশ খোদিত হইয়াছে মাত্র, হস্ত ও অঙ্গুলি ইত্যাদি কিছুই 
হয় নাই। সুত্রধরকেও দেখিতে পাইলেন না। রাজা মর্মাহত হইয়া 
কুশশব্যায় শয়ন করিয়া হত্যা দিলেন। রজনীতে স্বপ্নাদেশ পাইলেন। 
তাহার চিরারাধ্য সাধনার ধন শ্রীজগন্নাথ দেব আসিয়া বলিতেছেন, 
বৎস ! তোমার দুঃখের কারণ নাই । আমি কলিযুগে হস্তপদবিহীনরূপেই 
দর্শন দিয়া জীব উদ্ধার করিব, তুমি মূর্তি প্রতিষ্ঠা কর। Saga নন্দির- 
মধ্যে রত্ববেদী Prats করিয়া ভগবানের শেষাস্থি স্থাপন করিয়া তদুপরি 
ভগবান জগন্নাথ দেবের মুর্তি স্থাপন করেন । 

a আর-একটি এঁতিহানিক বিবরণ frat, কেহ কেহ 
প্রকাশ করিয়াছেন S259 কর্তৃক যে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল 
তাহা কালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে দ্বাদশ শতাব্দীতে উড়িস্যাতে রাজা 
are চল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে যে মন্দির fata করেন 
তাহা বর্তমান মন্দির। Saga কর্তৃক ভগবানের যে মুর্তি প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল তাহা area হস্তপদবিশিষ্ট মূর্তিই ছিল। মহারাজ 
মুকুদ্দদেবের রাজত্বের সময় কালাপাহাড় যুদ্ধ জয় করিয়া বহু 
সৈন্য সহ জাজপুর আক্রমণ করিলে মহারাজ চিল্ক! হ্রদের মধ্যে 
জগন্নাথ দেবের বিগ্রহ লুকাইয়া রাঁখেন। কাঁলাপাহাড় যুদ্ধ জয় 
করিয়া জগন্নাথদেবের মুণ্ডি: দেখিতে ন! পাইয়া, চর দ্বারা অনুসন্ধান 
পূর্বক চিল্কা হুদ হইতে আঁনাইয়া সমুদ্ৰতীৰ্থে অগ্রিদ্ধারা দাহ করিয়া 
সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করেন। কোন মহাপুরুষ তাহা দেখিতে পাইয়া অতি 
সংগোপনে THUS উৎকলের কুজঙ্গ-দুর্গাধিপতি খণ্ডাইতের গৃহে রাখিরা- 
ছিলেন। বামচন্দ দেব রাজা Seal সেই দহমূর্তি আনিয়াছিলেন। 


২৭৬ 


আকবর সীহের রাজত্বকালে রাজা রামচন্দ্র সেই মুর্তিই শাস্ত্ৰতে 
নিশ্বকাঁষ্ঠে নবকলেবর করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন) মহারাজ মাঁন- 
পিংহও পুরুষৌত্তমে সেই মূর্তি দর্শন করিয়া গিয়াছিলেন। রামচন্দ্র 
দেব য্খন নবকলেবর করেন তখন দক্ধমূর্তির হস্ত অনুলি ইত্যাদি না 
থাকায় তিনি সন্দিহান হইয়া দর্ধমূর্তির অনুরূপই নবকলেবর মূর্তি 
নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অতি প্রাচীন গ্রস্থ কপিলনংহিতায় শ্রাক্ীজগন্নীথ 
দেবের সর্ব্বাঙ্গ-সন্দর মূর্তির বিষয় লিখিত আছে। সুতরাং আধুনিক 
কালের গ্রস্থাদির বিবরণ কতদূর সত্য তাহা নির্ণয় করা হুকঠিন। 
' শ্ত্রীন্বর্ণলতা দত্ত । 


(1 


সহজবুদ্ধিতে এই বৌঝা যায়, যে, বাদেযের সঙ্গে গান না গাহিলে 
স্বরসাধনের অনভ্যাস' ঘটে, সুতরাং গানের শ্বর কর্কশ হইতে পারে। 
অপর পক্ষে বলা যায়, যে, রীতিমত গলা সাঁধিলে, স্বাভাবিক ম্বরের যথেষ্ট 
উৎকধসাঁধন সম্ভব । কোন্‌ যন্ত্রের সঙ্গে গল! সাধা উচিত, এক কথায় 
বলা শক্ত । সাধারণতঃ হারমোনিয়ামই যথেষ্ট'। কিন্তু হারমোনিয়াম, 
অগ্যান, পিয়ানো প্রভৃতি যে-সমস্ত বিলাতী যন্ত্রের স্থর বাঁধা, তাহাদের 
সুরসপ্তক ঠিক খাঁটি নয়, বাজাইবার ্বিধার জন্য ঈষৎ বিকৃত করিয়া 
লওয়া, অর্থাৎ তাঁহাদের tempered scale | বদি বিশুদ্ধ স্থরের চর্চা 
করিতে হয়, তাহা হইলে,_-ওস্তাদর! বলেন-_তাম্বুরার সঙ্গেই গল! সাধা 

উচিত। ইহার বৈজ্ঞানিক কারণও বোধ হয় আছে। তাম্থুরায় বড় জ 
ও পঞ্চম এই দুইটিমাত্র Wa থাকা সত্বেও, উহার ০vert০০5গুলিতে 
সুরমপ্তকের প্রায় সকল VIZ অতিতার! অত্যতিতারা প্রভৃতি গ্রামে 
বৰ্ত্তমান থাকে । আর সেগুলি খাঁটি স্বাভাবিক za । সুতরাং তারা 
সহযোগে বিশুদ্ধ সুরসাধন সম্ভব । তবে হারমোনিয়াম ছাঁড়িয়! তাখুর| 
ধরিলে, ওস্তাদীর জীবনহীন tela মধ্যে পড়িতে হয়। এ সম্বন্ধে বেশী, 
কিছু বলিলে বিপদের আশঙ্কা আছে, কাজেই এইখানে নিরস্ত হওয়া 
গেল। 

. Overtonesaa বাংলা জানি ali তবে জিনিষটা fe এইভাবে 
দেখ যাইতে পারে। নেতার al পিয়ানোর Al aca আঘাত করুন। 
একটু পরেই, পরবর্তী উচ্চ সপ্তকের অতি মৃতু পঞ্চম শুনিতে পাইবেন। 
এই পঞ্চম একটি overtone | 


শ্রীপঞ্চানন দাস, 
সায়ান্স, এসোসিয়েশন | 
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“কি ক্রমে আধ্যগণ তৃপরিধি নির্ণয় করিয়াছিলেন? ইদানীং যে 
ক্রমে ভূপরিধি পরিমিত হইয়া! থাকে, প্রাচীন আচার্যগণও সেই ক্রমই 
অবলম্বন করিয়াছিলেন” বরাহ ও ভাস্কর লিখিয়াছেন, “এক মধ্য- 
রেখাস্থিত দুইটি নগরের অক্ষাংশ এবং যোজন ব্যবধান নিরূপণ করিয়া 
এই অনুপাত কর। যদি এত অন্গীংশীস্তরে এত যোজনান্তর হয়, 
তবে ৩৬০ অক্ষাংশে কত? ফল, ভুপরিধি যৌজন।” ভূপরিধি 
জাঁনিলেই তার ব্যাস বলা যায়--দ্বশগুণ ব্যাসবর্গের মুল, পরিধির সমান। 
আচার্য যৌগেশচন্দ্র রায়ের “আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ” 
৩৩৬--৩৪৮ পৃষ্টা UBF I 


চারু বন্দ্যোপাধ্যায় । 
“যোজনানি শতান্তষ্টো get” সর্যাসিদ্ধান্ত। তাহারা গ্রহণ 
গণনা হইতে পৃথিবীর ব্যাস নির্ণয় করিয়াছিলেন। শুর্ধ্য ও চন্দ্রের দূরত্ব, 
চন্তেৰ পূর্ণ এম এবং সর্য্য-গ্রহণ হইতে পৃথিবীর asia fade হইয়াছিল। 
HAT] ভট্টাচাধা | 


প্রবাসী- জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ 
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| ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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পত্রপ্রেরক থে-নকল পাখীর প্রচলিত বাঁংলা নাম চাহিয়াছেন 
তাহাদের সকলগুলিই যে বাংলা দেশের পাখী তাহা নহে। কোঁনও' 
কোনওটি যাযাবর ; বৎসরের মধ্যে খুব অল্প সময়ের জন্য আসিয়া 
চলিয়া-যায়। এইজন্ত মকলগুলির বাংলা নাম প্রচলিত নাই। তবে, ' 
আমাদের দেশে পক্ষী-পাঁলকের নিকট তাহারা সাধারণতঃ যে নামে 
পরিচিত সেই নাম আমরা দিতেছি | 

Phrushes সীধ]রণতঃ বাংলা দেশে যে thrush দেখিতে 
পাওয়া যায় তাহা “দামাঁ” নামে পরিচিত। ..উত্তর-পশ্চিদ প্রদেশে 
thrush পাখীকে প্পটু” ব্লে। ' 

Robins :--বিলাতে মীধারণতঃ যে গাখা Robin Redbreast 
নামে পরিচিত তাহা আঁদে এদেশে পাঁওয়! যায় না। তবে আমাদের 
“দোয়েল” পাঁখীকে ইংরেজেরা Mag-pie Robin বলিয়া থাকেন। 
আর-একটি পাখীকে তাহারা Common Indian Robin (Tham- 

nobia Cambaiensis) বলেন ; বিলাতী Robinএর সঙ্গে তাহার 
বর্ণের কোনও সাদৃশ্য নাই, কিন্তু চলাফেরা প্রভৃতির কিছু সাদৃশ্য 
আছে। ইহা আমাদের নিকটে “কাঁলিষ্ঠামা” নামে পরিচিত। 
আমার পক্ষীগৃহমধ্যে এই জাতীয় এক জোড়া Robin আমি বাচাইতে ৷ 
পারিয়াছি। 


Red-Starts সাধারণ নাম “ফরির|”। ইহা, আমার কাছে" 
অনেকদিন ছিল। ইংরেজ পক্ষী-পাঁলকের কাছে Sata বিশেষ আঁদর, 
এখানে বড় একটা কেউ পৌঁষে না | 

Black-birds াকস্তরা। ¢ 

Ousel -__পার্বত্য-পাখী ; ইহার বাংল! নাম জানা নাই। তবে 
একটি জাতি “wan” নামে গরিচিত। 

Chats :-"পিদ্দা” ; “খরপিদ্দা”। 

Whistling-thrush :— “কবর” | 

Laughing-thrush বাংলার পাখী নহে; বাংলা নাম জানা 
নাই।. 


Babbler পাশ্চাত্য পক্ষিতব্বিদ্গণ কোনও কোনও বিষয়ে 
সাদৃগ্ত দেখিয়া অনেকগুলি পাখীকে কোনও বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করিতে 
না পারিয়া crateropodidae or babbler নামে sane "করিয়া 
ছেন। “ছাতারে” বা “দাতভাই” পাখী এই শ্রেণীভুক্ত । 

Nut-hatches ৮কাঠঠোক্রার মত স্বভাববিশিষ্ট , ছোট a 
ata । বাংলা নাম জানা নাই। 

Creepers and Wrens বাংল নাম Beats |, 

Warblers -_দাধারণতঃ “FRR” নামে পরিচিত। 
ও “বুলবুল US এই জাতীয় পাখী | 

Shrikes :--পলাটোরা” | 5 

Minivets -_ প্রাজালীল” ; “সলেহর্‌”। শু? 

Orioles :--"কৃৰুগোকুল” ; “fay” | 

Grackles ময়না ; পাহাড়ী ময়না! | সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে 
“দন সারিকা” বলে। / 

Starlings » শালিক ; সারি, সারিকা (সংস্কৃত) । 

Fly-catchers :—“চট কী", কটকটে, শব্দরোগদ্‌নি প্রভৃতি . 
নামে এই জাতীয় কতক পক্ষী পরিচিত। "শাহবুল্বু্্‌” ( Paradise 
Fly-catcher ) এই শ্ৰেণীভুক্ত | 


Marti 
রা } আব।খিণ! 
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৮ 


২য় সংখ্যা) 


ALA AN 





Wagtails শোখগ্রন। 

Pipits --বগেরী। i 

Larks --ভারুইপক্ষী ; ভরত, Dea, আগৃগিন ইত্যাদি । সংস্কৃত 
নাম “ভর্দ্বাজ”। 

+ Sun-birds ৮ দূর্গা PRN, “শকর-খোরা” | 

Pittae :—নওরং। 

Bee-eaters :--বাশপাতি | 

Hoopoes :— 348M | 

Swifts :--তালচৌচ, বাতাসী, চামচিকি। 

Floricans :--চরম্‌, চরয়, রাম-পাক্‌।* 

Pheasants :_জঙ্গলী-মৌর ; কাট্‌-মৌর ; বণ কঁক্‌ড়ো; নীল- 
মৌর ; কালিজ্‌-মুরগী ৷ 

Flamingoes :--রাজহংলস । [আমার “মেঘদুতের পক্ষিতত্ব” 
(প্রবাসী, মাঘ ১৩২৫) এবং “কালিদাসের নাটকে বিহঙ্গ-পরিচয়” 
(মানসী ও মৰ্ম্মবাণী, বৈশাখ ১৩২৭) দ্রষ্টব্য । ] 

Facanas :--জলপিপি। 

Cormorant :—পানকৌটি ; পানকৌড়ি 1 

Avadavat :-—ata মুনিয়া । “লাল” এই নামে বিখ্যাত। 


সলেহ! Al শলাই বৃক্ষ 
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Weaver-bird (aya) :_-বাবুই পাখী | 

Roller »_শীলকণ্ঠ ; টাক্‌-মোনা t 

Black-headed 07:95 কৃষ-গৌঁকুল | 

Tree-pie : হীড়িচাচা ; টাকা চোর। 

Ortolans - প্রথ্কর্তী ইহাদ্দিগকে দেখিতেছি lark বা ভরত 
পাখীর সহিত এক পরিবারভূক্ত করিয়াছেন। ইহা একেবারেই ভুল। 
Ortolans স্বতন্ত্র জাতীয় পাখী--307005 বা Emberizinal 
শ্রেণীভুক্ত । সাধারণতঃ “সয়রা” নামে পরিচিত। 

\ জন্ত। 

0971 ( Gooral নহে ):--ইহা! ইংরেজী নাম নহে । হিমালয়ের 

(Nemorhoedus 0০:21) একজাতীয় রোমশ হরিণাকৃতি ছাগের 


"দহা স্থানীয় নান। পার্বত্য প্রদেশে পাওয়া যায়; আসামেও দেখা 


গিয়াছে। বাংল! নাম নাই। 

Serow :—( Serrow নহে )- ইহাও গোরালের ন্যায় (Nemor- 
hoedus Bubalina) পার্বত্য ছ।গল। উভয়ই এক-শ্রেণীভুক্ত। 
বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন-ভিন্ন নামে পরিচিত, যথা! রামু, ইমু, সির ইত্যাদি 
বাংলা নাম নাই। 

শ্রীসত্যচরণ লাহা। 


টি. ৷ সলেহা al শলাই বৃক্ষ 


গবর্ণমেণ্ট বিদেশ-জাত দেশলাইএর উপর টেক্স ব্সাইবার 
mea করিয়াছেন। এই উপলক্ষে বদি দেশে কৃতকপুলি 
দেশলাইএর কার্থানী হর তাহা হইলে দেশেরও উপকার 
হয়, গরীব প্ৰজাও সন্তায় দেশলাই কিনিয়া বাঁচে। ভারতের 
নাঁনা স্থানে দেশলাইএর কাঠি ও বাক্স প্রস্তুতের উপযোগী 
বিস্তর গাছ জন্মে। মধ্যপ্রদেশে ও মধ্যভারতে সলেহা বা 
শলাই নামক একপ্রকার বৃক্ষ জন্মে ; ইহা! হইতে স্বচ্ছন্দ 
দেশলাইএর কাঠি ও বাক্স তৈয়ারী হইতে পারে। 


' আমাদের দেশে বাগানে বেড়া দিবার জন্য বে কচা-গাছ 


“~ রৌপিত হর, সলেহা৷ তাহারই অতিবড় বৃহৎসংস্করণ। তাজ! 


গাঁছ কাটিলে পড়িবার আঘাতে তাহার ডাল-পালা ভাঙ্গিয়া 
টুকরা টুক্রা হইয়া 'যায়।. এক-একটি গাছ খুব বড় হয় এবং 
তাহা হইতে কয়েক সহস্র বাক্স দেশলাই হইতে পারে । ও 
প্রদেশে একটি দেশলাইএর কার্থানায় এই গাছ ব্যবহৃত 
হইতেছে | গত ১৯১৮-১৯ সালের শীতকালে আমি যখন 


বি এন্‌ আর-এর তরফ হইতে নূতন লাইন সার্ভে করিতে 
কোরিয়া নামক একটি ক্ষুদ্র করদ রাজ্যে গিয়াছিলাম তখন 
এ প্রদেশে এই বৃক্ষ পর্যাপ্ত পরিমাণে দেখিয়া আসিয়াছি। 
আমাদের লাইনে পড়ায় বহু সলেহা বৃক্ষ আমাদের কাটিয়া 
ফেলিতে হইয়াছিল। এই কাঠে খুব Ag আগুন ধরে। 
এই প্রদেশের অরণ্যচারী লোকের! Ste ক্ষুদ্র সলেহা-কাষ্ঠ 
লইয়া তাহাতে একটি ছিদ্র shal অপর একটুকৃরা অন্য যে 
কোনও কাষ্ঠ এ ছিদ্রে প্রবেশ করাইয়া দিয়া ছুই পায়ে 
সলেহ! কাঠের টুক্রাটি ধরিয়া ছুই হাত দিয়া অপর কাষ্ঠখণ্ড 
দ্বারা মন্থন করিতে করিতে অগ্নি উৎপাদন করে। আমার 
সঙ্গের কুলী-খালাসীরা প্রত্যহই এইপ্রকারে অন্ন উৎপাদন 
করিয়া তামাক খাইত। কোনও কোম্পানী কোরির়া-রাজের 
নিকট এই কাটের বন্দোবস্ত লইলে পারেন। বি এন্‌ আর 
বিলাসপুর-কাট্ুনি সেক্সনের পেগ্ডাঁরোড্‌ ষ্টেসনে নামিয়া 
কোরিয়। যাইতে হয়। | 
শ্রীকামাথ্যাপদ চট্টোপাধ্যার! 








নিগ্রোদের স্বরাজ্যন্বপ্প 


বর্তমান নবজাগরণের সাড়া নিগ্রোদেরও চঞ্চল করে তুলেছে।' 
নিজেদের জন্য স্বদেশ আফ্রিকায় কি করে একটি স্বরাজ্য গড়ে 
তুল্তে পারা যায়, আজ সে-কখাই তারা ভাব্ছে'। এ চিন্তা সর্বব- 
প্রথম তাঁদের মাথায় ঢুকিয়ে দেন, মার্কা গার্ভি। ইনি “জীনাইকা”- 
দ্বীপনিবাসী একটি খাটি fica কৃষকের সম্ভান । এখন এ'র 
বয়স ৩৬ কি ৩৭।। আঠারো বছর বয়সে জামাইকা 'দ্বীপে ইনি 
একখানা কাগজ বের করেন এবং তাতে দাবী করেন সকল 


জীতির aa সম-অধিকীর। ইনি অদ্ভুত wile কৃতবিদ্য। বিদেশে . 


ভ্রমণও কিছু কিছু করেছেন এবং লগ্নে গিয়ে বিদ্যাশিক্ষা করে 
আনেন। 

যার্কাস গার্ভি এখন যে সমস্যা তুলে দীড়িয়েছেন সেটা হচ্ছে 
নিগ্রোজাতির পুনরভুযুখান-_পৃথিবীর সমগ্র নিগ্রোজাতিকে একত্র 
করে তাদের নিম্পন্দ দেহে প্রাণসঞ্চার Fall বর্তমানে পৃথিবীতে 
প্রায় চল্লিশ কোটি নিগ্রো আছে; তাঁদের মধ্যে প্রায় এক , কোটি 
আমেরিকাতে, বাঁকি সব আফ্রিকায় । | 

'দ্াসত্বপ্রথা যে নিগ্রোজাতিদের কতদূর দুঃখ লাঞ্ছনা 
দিয়েছে তা বোধ হয় সকলেই জানেন। আমেরিকার নিশগ্রোরা 
এই দাঁসত্ব-প্রথারই ফল, পূর্বেকার দাস-নিগ্রোদের. সন্তান-সস্ততি | 
এখন আমেরিকায় নিগ্রোরা আর দাস নয় বটে -মুক্ত ও 
স্বাধীন__কিস্ত তাঁদের অবস্থাটা সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
বড় সুবিধার নয়, .আদাদের atetora পারিয়াদের মতই তাঁরা 
ate, পতিত ও অস্পৃশ্য | কিন্ত তবুও এই আমেরিকার নিখ্রোরাই 
কিছু কিছু মাথা তোলার চেষ্টা কর্ছেন, আফ্রিকার নিগ্রোরা ত 
যে তিমিরে সেই তিমিরেই। | 

আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে, বাণ্ট, জাতির নিগ্রোরাই কিছু 
উন্নত। একই ভাষায় তারা কথা বলে, তাঁদের নিজেদের এক- 
রকম লেখ্বার অক্ষরও আছে তাঁর নাম ‘বাই’! ১৯ শতাব্দীতে 
দোয়াদু বুকেরে নামে একজন নিগ্রোই এই অক্ষর সৃষ্টি করেন। 


কিন্তু বাণ্ট, ছাড়া নিগ্রোদের আঁর যত শাখা, তত ভীষা; এবং . 


সভ্যতাঁতেও Sa মানুষের আদিম পুরুষটিকে বেশী ছাড়িয়ে উঠতে 
পারেনি | 

আফিকীয় নিগ্রোদের ছোট ছোট রাজত্ব আছে বটে, কিন্তু 
তারা শাসিত বা চালিত হয়ে থাকে ইউরোপের রাজাদের দ্বারা, 
নিগ্রোদের স্বাধীন কর্তৃত্ব নেই | কারণ, সমগ্র আফ্রিকাঁটিকে 
ইউরোপের কয়েকটি প্রবল রাজ্য নিজেদের মধ্যে ভাগ বণ্টন 
করে নিয়ে আপাততঃ সেখানকার দেশী রাজাদের দিয়েই শাসনের 
কাজটা চালিয়ে নিচ্ছেন, পরে দর্কার-মত রাজাঁটিকে we থেকে 
নামিয়ে ফেল্বেন। একটি রাজ্যে শুধু তাদের বিশেষ কোনো 
হাত নেই, সেটি লাইবেরিয়!! আমেরিকার নিগ্রৌদের যখন স্বাধীন করে 
দেওয়া হয়, তখন সেখান থেকে একদল আঁসেরিকীন-নিগ্রো 
লাইবেরিয়াতে এনে এই স্বাধীন দেশটি স্থাপন করেন এবং 
আমেরিকাফেই ওরা আদর্শ ধরে নেন! 


বর্তমানে নিগ্রোরা সভ্যতার সর্ধবনিম্নস্তরে দ্রীড়িয়ে। কখনও ca 
তারা-বভ্যতার উচ্চন্তরে উঠেছিলেন এতিহাদিকেরা এ খবর রাখেন al | 
বহু পূর্ব্বে একবার তার! সিঁশরের সিংহাসন দখল করেছিলেন। কিন্ত 
নেও আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে। তারপর তার! ডুব 
মারলে, একেবারে রদাতলে। আঁবেসিনীয়ায় ata বাসা বেঁধেছিল 
সেই হাবৃসীদেরই বা একটু আধটু পূর্ধ্বসভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। 
কিন্ত সেখানে এখন প্রায় সকলেই ৎষ্টান। 





মাঁকীন গার্ডি, fest sates ও নিগ্রো প্রতিষ্ঠার উদ্যোজা। 
এখন কিন্তু নিগ্রোদের ঘাঁকিছু আন্দোলন বা প্রাণের সাড়া তা 
আমেরিকাতেই। দাসত্ব আমলে otal হয়েছিল একেবারে পশুবৎ ; 
স্বাধীনতা পেয়েও দাসত্বের মোহ তাদের ঘোচেনি, তাই পশুবৎই রয়ে 
গেল এই পশুবৎ অবস্থা থেকে তাঁদের মানু কর্বার প্রথম চেষ্টা 
করেন তাঁদের ভিতর থেকে বুকার ওয়াসিংটন। ইনিই Breet ইনিষ্টি- 
টিউট স্থাপন করে নিগ্রো ছেলে-মেয়েদের নৈতিকশিক্ষার ও আখিক 
উন্নতির বিরাট আয়োজন করেছেন। এখন রবার্ট মটন এই প্রতিষ্ঠানটির 
SG | 
বুঝার ওয়ামিংটন ধ্যানে নিগ্রোদের নৈতিক ও আর্থিক উন্নতির 


( 


aie 


২য় সংখ্যা] 
বসা দিয়ে তাদের উচ্চশিক্ষা ও রিনি দিন হতে বিরত 
থাঁকৃতে পরামর্শ দিয়েছিলেন । কিন্তু এ বিধি নিগ্রোদের অনেকের কাছে 
ভাল লাগেনি । দু-বোয়| প্রমুখ কয়েকজন নিগ্রো মনীষী এর বিরুদ্ধে 
দীড়ান। তারা বলেন নিগ্রোদের মানুষ হতে হলে চাই জ্ঞান, চাই 
শ্বেতকায়দের সমান রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অধিকাঁর। তাই সেই মন্ত 
নিয়ে Stal নূতন এক জাতীয় সমিতি গঠন করেছেন। এবং আমেরিকার 
নানা প্রদেশে শাখা-সমিতি গড়ে নানাভাবে নিগোদের জন্য রাষ্ট্রীয় ও 
সামাজিক অধিকার লাভের চেষ্টা কর্ছেন। কিছু কিছু নফলও হয়ে 
আস্ছেন। 

কিন্তু গার্ডি যে মত প্রচার করছেন তা মন্পূর্ণ নৃতন। তিনি বলেন 
যে বুকার ওয়াসিংটন বল আর ছু-বোয়াই বল সবাই সমান। 
Stora কারো! পথই নিগ্রোদের পক্ষে প্রশংসনীয় সম্মানের পথ নয়। 
তাতে চিরদিনই নিগ্রোদের শ্বেতকায়ের পদাম্থরণ করেই বেড়াতে হবে, 
আত্মপ্রবুদ্ধের ও আত্মপ্রতায়ের দিকে তাঁদের নিয়ে যাবে ali তাই 
এখন চাই শ্বেতকা য়দের সঙ্গ সম্পূর্ণ ত্যাগ করা-_-তাদের .সংশ্রব, তাদের 
ধৰ্ম্ম, তাদের দান সকলই বিসর্জন কর্তে হবে । তার বদলে গড় তে হবে 
নূতন রাজ্য, নূতন ধর্ম, নূতন আত্মশৃক্তি আত্মপ্রতায়। সেই নূতন রাজা 
হবে আফ্রিকাতে, নিগ্রোদের আদিম বাদস্থানে। এবং তাদের নূতন 

র্ব শেতকায় খৃষ্ট ও শ্বেতাঙ্গ vigor বদলে বসাতে হবে কৃষ্ণবর্ণ 

টি ও কৃষ্ণকায় BATS | খৃষ্টের বদলে দেবতা হবেন FH কোনো! কেউ। 

এ আন্দোলনের ফলে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১ আগস্ট নিউইয়র্কের উপনগরে 
হার্লাম সহরে নিখ্রোদের একটি বিরাট সভার অধিবেশন হয়। সেখানে 
আঁবিসিনিয়া, লাইবেরিয়া, প্রভৃতি পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে প্রতিনিধি 
এসেছিলেন। তাঁরা নিগ্রো রিপার্রিক অর্থাৎ নিগ্রো স্বরাজ্য স্থাপন 
কর্বার জন্য একমত হয়ে একটা কার্য্যপ্রণালীর WB AVS করেছেন। 
মার্কাস Hy এখন আপাততের মতো: প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হয়েছেন। 
এবং লাইবেরিয়ার মেয়র গেত্রিয়াল জন্দন্কে করা হয়েছে প্রধান 
পুরোহিত। লাইবেরিয়াটিকেই এখন কেন্দ্রস্থল করে সমস্ত নিগ্রোদের 
মিলনভুমি “আফ্রিকা-বুক্তরাজ্যে"র সুচনা করা হবে। 

॥  মার্কাস গাভি শুধু যে নিগ্রোদের alates গঠনের মতটি প্রচার 
করেই নিশ্চিন্ত হয়েছেন তা নয়। এই চেষ্টাকে কার্যকরী করে 
তোল্বারও যথেষ্ট চেষ্টা তিনি কর্ছেন। তিনি শুধু নিগ্রোদের ote 
থেকেই টাকা তুলে একটা জাহাজ-কোম্প।নী ও একটা বিরাট কার্থান! 
খাড়া করেছেন যাতে নিগ্রোরা আর্থিক হিসাবে স্বাবলম্বী হয়ে দাড়াতে 
পাঁরে। 

গ্রাতির এই vice সফল করে তোল্বার পক্ষে বাধা আছে 
যথেষ্ট। আঁনেরিকান-নিগ্রোরা তাঁদের স্থখশয্যা ছেড়ে আফ্রিকার মরুভুমে 
গিয়ে থাকতে রাজী হবেন কি না সে বিষয়ে খুবই সন্দেহ । তারপর তারা 
রাজী হলেও ইউরোপের শক্তিবৃন্দেরা যে নির্ব্বিবাদে আফ্রিকায় তাঁদের 
ভোগদখল ছেড়ে দেবে তা মনে হয় নাঁ। যা হোক পৃথিবীর সকলেই 
প্তাকিয়ে আছেন গভির me তার আন্দোলনের ফলাফল দেখ্বার 
জন্যে | 


পাস rN 


শ্রীত্যেশচন্দ্র বেন। 
cies রাশিয়! | 


রাশিয়।। রাশিয়া বল্তেই মনে আস্ত পাথরে-বাধা চওড়া রাস্তার 
উপর জারের প্র।মাদ খেতপাখরের Stel বাড়ী হাজার লেকের হাট! 
wae রাস্তার উপর এক নীরব রহস্তের মত দাড়িয়ে রয়েছে, যুগ 
যুগ ধরে তাঁর পাথরের চোখ কত গোপন বিচিত্র কীগু-কার্থানা নীরবে 
দেখে আস্ছে। রাস্তায় লোক pace লোমের টুপী মাথায়, মোটা 


পারাপারের টেউ- হছায়াচ্ছন্ন রাশিয়া 
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২৭৯ 
কুর্তা গায়, সারা অঙ্গটাই রা কেবল + সাদা মুখটা বেরিয়ে আঁছে-=- 
আর 'তারই মধ্যে জীবন্ত রয়েছে যেন অবাভাবিক উজ্জ্বল চোখ-ছুটি 
যাদের দৃষ্টিতে ফুটে বেরোচ্ছে পৃথিবীর যত রাজার উপর গোপন 
বিদ্বেষ? 

ঠাণ্ডা বাড়ীর ভিতরের ঘরগুলির প্রকাও প্রকাণ্ড দেয়ালে সুগ্ম 
সুচীর কাজ-কর! কিংখাপের tal, দরঞগাগুলোর উপরও ভারী মোটা 
মখমল ঝুল্ছে। প্রতি.ঘরের সামনেই একটা ছোট ঘরে আসদাসোটা 
তলোরার বন্দুক হাতে প্রহরী--দেশের রাজ। মহাপ্রতাঁপান্থিত সম্গীটকে 
তাঁরা রক্ষা কর্ছে। জীকালো! পোষাক পরা, হীরা মণি-খচিত মুকুট 
মাথায় সম্রাট আছেন সিংহাসনে বসে,--খুসী হলেই লেকের তিনি 
গর্দান নিচ্ছেন, fea কাঁকেও জায়গীর দিচ্ছেন; কিন্ত 2 লাল 
কিংখাঁপের কুর্তার তলায় বুকটি Sta নিহিলিষ্টদের ভয়ে কম্পমান। 
তবু কি alee প্রতাপ তাঁর। রাশিয়া--রহস্থমনী, নীরব রাশিয়া ৷ 

তারপর এলে! একদিন, যেদিন খবরের কাশজে ছেপে গেল এক 
নাম লেনিন-যেদিন “বোৌল্শেভিক” বল্তেই মনের মধ্যে স্রাগৃতে 
লাগল যত খনি আর কলকার্খানায় কুলী-মজুরের মুখ_ উৎসাহের 
দীপ্তিতে উজ্জল, কিন্ত যাতে পাশবিকতা এখনো প্রক্ষট রয়েছে। 
হাতে তাদের রক্ত গুকিয়ে লাল হয়ে গিয়েছে, ধনীর উপর মহা বিদ্বেষে 
অন্তর তাঁদের পরিপূর্ণ; এরাই হল রেড--লাল রক্তের নিশানধারী লাল 
পন্টন। জারের বুগের নিহিলিষ্টদের চেয়েও এরা ভয়ানক, এরা ফ্রান্সের 


-( Reign of Terror ) ভয়ের রাজত্বের তিন-রঙা পতাকা! পরা রক্ত- 


পিপাছ্দেরই জাতভাই-_ইউরোপের কুরুদ্দেত্রের পরের শীস্তিপদ্ব এরা 
নষ্ট করে দিতে এসেছে। রাশিয়া রহন্তের আবরণ থেকে নির্মম 
রাক্ষপীর মত লোঁল লাল fal বার করে এসে দাড়িয়েছে 

কিন্ত সত্যি কি তাই? ইউরোপের রাজনৈতিক প্রয়োজনে রাঁশিয়ান- 
দের পশুর অধম করে আকার প্রয়োজন থাকলেও সত্যকার রাশিয়! 
যে এত faa Sa নয় এটা বুঝতে অনেকেই পেরেছেন। তাই 
বিলাতের শ্রশ্জীবীদল 'র।শিয়ার প্রকৃত তথ্য জান্বার জন্য একদল 
প্রতিনিধি পাঁঠিয়েছিলেন। তা" ছাড়াও আরও অনেকে. রাশিয়ার 
প্রকৃত তথ্য জান্বার জন্য রাশিয়| গিয়েছিলেন। বাঁ্ট1ও-র।সেল, 
ডাক্তার হা(ডেনগেই্ট, মিসেন ইথেল স্গোডেন এবং টম ম্যান তাদের 
রাশিয়ার অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বে প্রকাশ করেছেন। এই সত্যসন্ধ 
লোকদের বর্ণনায় কিন্ত ছুটি মারাত্মক ভুল খেকে গেছে। রাশিয়ার বিপ্লবের 


জন্য যত কিছু অরাজকতা নরহত্যা অপ্রিকাও--এ সব ভারা cata: 


শেডিজ্মের অব্ঠন্তাবী ফল বলে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু ইউরোপব্যাপী 
মহাকুরুক্ষেত্রের ফলে সকল দেশেই যে নরহত্যা চুরি প্রভৃতি অপরাধ 
বেড়ে গেছে, তা ভেবে দেখবার অবকাশ এরা পাননি। রাশিয়ার 
বর্তমান দুর্দশার অধিকাংশটাই যে এই মহাঁসমরের অবগ্যন্তাবী ফল 
তা সর্ধপ্রথমে ধরা পড়েছে এইচ জি ওয়েল্স্এর দৃষ্টিতে। তার নব- 
প্রকাশিত পুস্তক Russia in Shadows অর্থাৎ ছায়াচ্ছন্ 
রাশিয়াতে তিনি রাশিয়ার বর্তমান অবস্থা এবং বোল্শেভিকদিগেক্র 
সংগঠনী প্রতিভার পরিচয় দেবার প্রয়ান পেয়েছেন। তিনি বলেন, 
“চাঁযারা বে বড়লোকেদের বাঁড়ী জ্বালীচ্ছে, চুরি কর্ছে, শহরে ছাঁড়-পাওয়া 
সৈন্যরা খুন খারাপী কর্ছে, গলিঘু'জিতে যতকিছু কুকাঁও ঘট্ছে--সবাই 
বলে সবই বোঁল্‌শেভিক গভর্মেণ্টের ste: fea বোল্শেভিজ্মের 
অস্তনিহিত মূল Salt নিতান্তই সাধু এই লুটতরাজ ও ব্যক্তিগত খুমীর 
খামখেয়ালীর বিশেষ প্রবল রকমেই বিরোধী । ভিয়েনাতেও ব্যাপার 
এমনই উৎকট বিষম--আচারধ্য ate লেন হেগ্‌ বৈজ্ঞানিককেও অনশনে 
মারা পড়তে হয়েছে। যদি আরো বছর চার যুদ্ধের দুভৌগ ভুগৃতে হত, 
তবে লওনেও ঠিক অমনি সব ব্যাপার wos থাকৃত। ” 


~ 


২৮০ 


রাশিয়ায় জার্মান অভিযানের উপর আবার অন্তর্ধিপ্নবের afe বড় 
কম জ্বলেনি। কেরেন্রিক্ক অভ্যুদয় ও পতন; ডেনিকিন্, কল্ডাঁক ও 
্যাঙ্গেলের বিদ্রোহ ; পোলাও, ইউক্রেন, এস্‌খেনিয়।প্রস্থতির সহিত 
খণ্ডযুদ্ধ ; ইউরোপের মিত্রশক্তিবর্গ age রাশিয়ার পণ্যদ্রব্য 
সর্বরাহ বন্ধ ( economic blockade) প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রতিকূল 
অবস্থার সঙ্গে রাশিয়াকে লড়াই কর্তে হয়েছে সেই সময় যে সময় 
রাশিয়ার লোকাভাব অর্থাভাব প্রভৃতি নানা প্রকার দুর্দশার অস্ত 
ছিল না । তবুও নূতন শাসন-তন্্র গঠন করে নবজীবন লাভের প্রচেষ্টায় 
বোঁল্শেতিক যা করেছে সেকথা ভাৰতে গেলে রাশিয়ান জাতির 
প্রাণের পরিচয় পেয়ে অবাক হতে হয়। j 

গঠন-কার্য্যে লেনিন ও টক্ষির প্রধান সহচর হলেন বিখ্যাত 
উপন্যাসিক মাস্কিম গর্কি। আঁ্চডাচেস্‌ ম্যারিয়! পান্ডিলোভার আবাস- 
প্রাসাদে বৌল্শেভিকরা৷ জাতীয় বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেছেন। 
সেইখানে চার হাজার রুশ বৈজ্ঞানিক সপরিবারে বসবাস 
কর্ছেন। তাঁদের আহারাঁদির ব্যবস্থা রুশ-গভর্ণমেন্ট হতেই হয়। 
গর্কির তত্বাবধানে এখানকার ব্যবস্থা! রাশিয়ার বর্তমান অবস্থার 
তুলনায় অতি উৎকৃষ্ট । এইস্থানে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিখ্যাত রুশ 
বৈজ্ঞানিক প্যাভলফ পশুপক্ষীর মনস্তত্ব নিয়ে নানাপ্রকার অভিনব 
পরীক্ষায় ব্যাপৃত আছেন। প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ম্যানুচিন wm রোগের 
প্রতিষেধক ওষধ আবিদ্ধার করে তার প্রয়োগে আশীতিরিক্ত 
ফললাভ করেছেন) তৃতত্ববিদ্‌ কার্পিনক্ষি, প্রাচ্যতত্ববিদ ওন্ডেন্বার্গ 
রাসায়নিক বাইলোপোলক্কষি ও র্যাডল্ফ seis জগত্প্রসিদ্ধ 
বৈজ্ঞানিকগণ নিয়ত গবেষণায় রত আছেন। তাদের যতপ্রকার 
aq সুবিধা করে দেওয়া সম্ভব তা কর্তে গর্কি সততই OKT আছেন। 
ইউরোপে wale স্থানে এখন যেসব বৈজ্ঞানিক গবেষণা চল্ছে তাঁর 
. ফল হ'তে বঞ্চিত থাকাতে এদের যে মনঃকষ্ট তা সকলেই এইচ-জি- 
ওয়েল্‌ম্‌কে জানিয়াছেন। জাতীয় বিজ্ঞানমন্দিরের ote ' গর্কির 
তত্বাবধানে জাতীয় সাহিত্য- ও কলামন্দির স্থাপিত হুয়েছে। সেখানে 
বিখ্যাত সঙ্গীত-রচয়িত digas, প্রসিদ্ধ নান্টীচাধ্য স্তালিপিন, স্বিখ্যাত 
উপন্যাসিক সোলোগব প্রভৃতি কলাবিদ.আপনআপন sich রত থেকে 
রাশিয়াবাসীদের রসপিপাসা চরিতার্থ কর্বার চেষ্টা পাঁচ্ছেন। শিক্ষা- 
সচিব লুন্চারেফ্কি শিশুমঙ্গল বিভাগের অধিনেতৃ ম্যাডাম লিল্নার 
সহযোগিতায় যে-সকল স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেছেন ইংলগ্ের যে-কোনও 
মধ্যম শ্রেণীর স্কুলের সঙ্গে সেইগুলি সর্ব্বাংশে তুলনীয় | 

ওয়েল্ম্‌ নাক্ষ্য দিচ্ছেন-ক্কুলগুলিতে প্রচুর ছবি আছে, 
ভূগোল পরিচয়ের জন্য সুন্দর ey আছে,' এবং রসায়ন ও 
জড়বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার যন্ত্রপাতিও যথেষ্ট আছে। বোল্শেভিক 
রাশিয়ার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের আহারের ব্যবস্থা স্কুল থেকেই হয়। 
তার রন্ধন উৎকৃষ্ট এবং আহার্য্যবস্তও পুষ্টিকর” 

বোন্শেভিকরা নানাদিকেই উন্নতি কর্বার প্রয়াস পাচ্ছে 
fee প্রতিকুল অবস্থার মধ্যে সম্যক দিদ্ধিলাত সম্ভবপর নয়। 
তাই নানা দৌষ ক্রিটি থাকলেও তাঁদের গড়ে তোল্বার এই 
প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয় । ওয়েল্স্‌ বলেন, “খু'ত্ধরা খুবই সোজা, 
কিন্ত দেশের নৈতিক অধঃপতনের সময় ও অভাবের মধ্যে নিখু'ৎ 
কিছু গড়ে তোলা যে কতদূর সম্ভব তা কেউ ভেবে দেখেন ন! ।” 

শ্রীতমোনাশ গঙ্গোপাধ্যায়। 


শিক্ষার আকাঙ্কা 
চারিদিকে একটা রব উঠেছে “শিক্ষা” “শিক্ষা” এবং "জাতীয় 
fra আমরা যারা শিক্ষাদান কাজেই ব্যাপৃত আছি এ- 


প্রবাসী--জৈযষ্ঠ, ১৩২৮ 


ONIN NON MANN IN LOR NIN পাটি পালি পাটি পাটি GEN পা পাটি LEN পাছি পাটি ERR IN LL OI. 


[২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





ORNS PRION RN OPN INANE. 





বিষয়ে ভাঁবৃতে গিয়ে অনেক রকম প্রশ্নের সাম্নে পড়ে যাই--যেগুলি 
মীমাংসার জন্য আমাদেরই মুখের দিকে যেন তাকিয়ে আছে। আজকাল 
্বরাজ্য পাবার আশায় দেশের লোক জন-শিক্ষার বিষয় ভাঁব্ছে--আর 
দেশের নেতারা স্কুল-কলেজের ছাত্রদের ডাকাডাকি বর্ছেন “তৌোমর! 
বেরিয়ে পড়-_দেশের জন-সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের কাজে” 
সাধারণের রাষ্ট্রীয় অধিকার কি তাই তাঁদের বুঝিয়ে দেওয়া অর্থেই 
কেবল এই শিক্ষা ব্যবহৃত হচ্ছে। সাম্নে বিরাট সমস্তা লেগে রয়েছে, 
কাজেই মনটা ব্যস্ত তার একটা সমাধান কি করে হবে সেই চিন্তায়। 
এমন সময় হাঁতে পড়ল একটা বই রে্ভোরেণ্ড ব্যাসিল এ 
ইয়াঁক্দ্লির লেখা । বইটা ছো্ট--৮* পৃষ্ঠা অক্টেভো সাইজ অক্সফোর্ড 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান জগৎ-সমস্তা সিরিজের একখানা বই। পড়তে 
এত চমৎকার ATA যে অল্পক্ষণেই শেষ করে ফেল্তে ইচ্ছা হল। এতে 
ইংলণ্ডের বর্তমান অবস্থ! এবং সেখানে বয়স্ক-লাধারণের কি রকম শিক্ষা 
দেওয়া দর্কীর এই নিয়ে আলোচনা রয়েছে। খগ্ু-প্রলয়ের মত 
যে মহাযুদ্ধ ইউরোপের উপর,দিয়ে বয়ে গেল, সে তীর প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে 
বয়ে নিয়ে গিয়েছে অনেক চিরাগত-সংক্কারের আবর্জনারাশি। 
মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বদ্ধের উপর নূতন যুগ এক নূতন আলোক 
বর্ষণ SLE যাতে করে মানুষ এখন মানুষকে অন্য চোখে দেখছে। 
কিন্ত এই যে ঝড়, এ কেবল ইউরোপেই নূতন সৃষ্টির পথ পরিদ্ধার 
দেয় নি, আমাদের দেশেও দিয়েছে বলেই এই বইটার অনেকগুলি ক' 
আমাদের ভেবে দেখ্বার বিষয় বলে মনে হচ্ছে। 

TIVE বল্ছেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন 
ধর্ম্মের লোকের সমাবেশ হওয়ায়-_শক্রভীবে হউক বা fawicq হউক, 


~ 


‘এ'দের পরস্পরের সম্মুখীন হওয়াতেই--মানবত্বের আদর্শ মানুষের 


চোখের সাঁম্‌নে পরিষ্ধাররূপে ফুটে উঠেছে--তাই মানুষ তাঁকে মুর্তি 
দেবার জন্য নানারকম আয়োজন কর্তে ব্যস্ত হয়ে গড়েছে | এই সমস্ত 
আয়োক্গনের অধিকাংশটাই পরীক্ষা (experiment ) ; এবং এই-দকল 
পরীক্ষাকে ফলপ্রদ কর্তে হলে খুব বেশীরকম সহিষ্ণুতা আঁফলো দয় কর্ম 
(pertinacity) সাহস এবং স্পষ্টবাদিতাঁর প্রয়োজন; কারণ, এ-গুলির 
অনেকগুলিই পুরাতন চিন্তার মূলে কুঠারাঘাত করে দিচ্ছে। 
প্রতিদিনের জীবনযাত্রার একঘেয়ে স্থরের মধ্যেও আজকাল একটা 
নূতন প্রাণের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। ঘরের গৃহিণীকেও আজকাল ডাল 
চচ্চড়ী ভাত রানার চিন্তার সঙ্গেই এমন অনেক বিষয় ভাবৃতে হচ্ছে, 
যাতে করে দেখা যাচ্ছে অর্থনীতির অনেকগুলি মূলসুত্রই তার জানার 
বেশ প্রয়োজন আছে । গ্রন্থকর্তা এমন কথা! বল্ছেন না যে দেশের সমস্ত 
মেয়েকেই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অর্থনীতিবিজ্ঞানের মৌটা-মোটা বই সমস্ত 
আয়ভ করে ফেল্তে হবে। তিনি বল্ছেন, তাদের কৌতুহল ও জ্ঞান- 
পিপাঁদাকে উদ্রেক করে সহজ এবং সরল ভাষায় এসব তত্বগুলি, 
বুঝিয়ে দিতে হবে। ইংলগু-বাঁসিনীদের পক্ষে কেবল অর্থনীতির তত্ব- 
গুলির কথাই এসেছে-_কিন্তু আমাদের দেশে সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস্থ্যতত্বর 
কথাও এসে পড়ে 1 গ্রন্থকর্তী এ কথাই শুধু বল্ছেন না cap 
নারীদেরই এ শিক্ষার' প্রয়োজন, তিনি বল্ছেন পুরুষ নারী সকলের- 
মধ্যেই এ তব্বগুলির প্রকাশ হওয়া দর্কার। তিনি বল্ছেন, প্রতিদিনের 
জীবনযাত্রার মধ্যেই এইসব প্রশ্ন উঠুছে,_ট্রামের, রেলওয়ের, ঠিক. 
গাড়ীর, মোটর গাঁড়ীর, বাড়ীর চাঁকর-বাঁকরদের মাহিনা বাড়বে কি 
না, কলকার্খীনার কুলীমজুরের কত ঘণ্টা কলে কাঁজ কর! উচিত, 
কেরাণী বা ufaw স্কুলমাষ্টারের বা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছুটির সময় 


. Seat ছেড়ে দেশে গেলে বা স্বাস্থ্য বাঁ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে অন্য 


কোনও স্থানে গেলে সেখানকার অন্পানের ব্যবস্থা করা তার 
অর্থনঙ্গতিতে কুলাবে কি না, এবং কুলালেও এক জায়গার 


২য় সংখ্যা | 


NN" 





পাত 





চেয়ে অন্য জায়গায় খাঁদ্যদ্ব্যাদির মহাৰ্ঘতার কারণ কি? এই ees 
অর্থনীতির, কথা । এই নিয়ে প্রতিদিনই সাধারণ লোকদের মধ্যে 
: আলোচন। bare, শ্রমজীবী বা গাড়ীচালক ইত্যাদির মধ্যে ধর্মঘট 
হচ্ছে, ' অথচ তাঁরা অর্থনীতির মূলতত্বগুলি না৷ জানার দরুণ অনেক 
. সময় এমন সব ভ্রান্ত ধারণা মনের মধ্যে পোষণ করে, এমন 
ভুল কাজ করে বসে, যাঁর ফল প্রায় মারাত্মক হয়ে ওঠার নম্তাবনা। 
আমাদের দেশের ধর্দঘটগুলির মধ্যে এই অজ্ঞতা দেখা যায় কি না 
সেটা বিবেচনা করে দেখ্বার সময় এসেছে তাঁদেরই যাঁরা শ্রমজীবীদের 
নিয়ে ইউনিয়ন, আঁসোসিয়েসান্‌ বা মণ্ল্ট স্থাপন কর্তে উদ্যোগী 
হয়েছেন। এগুলি বিলীতে হচ্ছে বলে বিলাতী কায়দার অনুসরণ 
করেই এগুলার স্থাপনা এখানে হচ্ছে এবং এমনি করেই দ্বাস-মনো- 
ভাবের পরিচয় আমর! দিচ্ছি কি না সে বিষয় আমাদের ভেবে 
দেখার সময় হয়েছে। 
ইংলগে এগুলির সঙ্গে-সঙ্গেই Workers’ Educational 
Association বা শ্রযিক-শিক্ষাদমিতি স্থাপন করা হয়েছে । পরিণত- 
বয়স্ক নরনারীর GT Y. M. C. A., Y. W. C. A., Co-operative 
Union Central Study, World Association for Adult 
, Education, National Adult School Union, Society of 
Friends ইত্যাদি কত al মণ্ডলীর স্থাপনা হয়ে গিয়েছে; কত না 
গ্রামে, কত ছোট সহরে Study circle বা পাঠকেন্দ্র খোলা হয়েছে 
সেখানে কুলীমজুরও এসে বই পড়ে এবং সেই বই পড়ে তার মনে কি 
চিন্তা জেগেছে তাই নিয়ে আলোচন! করে--অবগ্ঠই এমন একজন 
লোকের সাঁম্‌নে যিনি শিক্ষিত ও সমঝদার। 
এই বইয়েতে যুদ্ধের NH এবং গরে এই-সকল মণ্ডলীর 
ইতিহাস এবং চিন্তার ধারার পরিবর্তনের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দেওয়া আঁছে। যুদ্ধক্ষেত্রে বিভিন্নধর্্মীবলম্বীদের শিক্ষা হওয়ার ফলে 
ধৰ্ম্ম সম্বন্ধীয় সঙ্কীর্ণ মতের উপর সাধারণ মান্ুষেই কি করে উঠতে 
চেষ্টা কর্ছে, অন্যের ef সম্বন্ধীয় মূল তত্বগুলি জান্বার কি রকম 
Baten জেগেছে, তার একটু পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ও 
লেখক বলছেন যে যুদ্ধাট। বিজ্ঞান-জগতেই কেবল বড় বড় সত্যকে 
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প্রকাশ হবার সুবিধা দিয়েছে তা নয়, মানুষকে প্রতিদিনের কথার 
মধ্যেই বিজ্ঞান ইতিহাস দর্শন অর্থনীতি সমাজনীতি সমস্ত বিষয়ের 
নানারকম সমস্তাঁকে এনে দিয়েছে এবং জনকয়েক সুধীর উপর ভার 
না রেখে জনসাঁধারণকেই ডাক দিয়েছে তাঁর মীমাঁংসা করে দিতে। 
কাজেই দর্কাঁর হয়েছে জননাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার । 

যুদ্ধের আঁগেও শ্রমজীবীদের মধ্যে সাধারণ লোকের মধ্যে শিক্ষার 
বিস্তার চল্ছিল, কিন্তু তখনকার লক্ষ্য ছিল শ্রমজীবীকে শ্রমজীবীই গড়ে 
তোলা, কলকারখানীর মানুষকে নিপুণ কারিগর গড়ে তোলা, তার! 
যেন নেই বড় বড় কলের একট! Ba মত যাঁতে করে কলের কজি 
সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, কলগুলি টিলা ন! হয়। কিন্তু বুদ্ধের পরে 
লোকে নৈপুণ্য বা efficiency বলে তত চেঁচাচ্ছে al যত চেঁচাচ্ছে পূর্ণতা 
বলে adequacy বলে। শ্রসজীবী যে, সে আজ বল্ছে আমি শুধু 
কেবল পটু AI হতে চাই না, নিপুণ কারিগর হতে চাই atcenfy 
টি তাৰও বেশী কিছ, আমি চাচ্ছি পূর্ণ মানুষ হতে | মানুষের অধিকার 
থেকে বঞ্চিত হয়ে শুধু কলের মজুর আঁর সে হবে ন|। শুদ্র শুধু ভাল 
শুদ্র বলেই AVE নয়, সে জান্তে চায় কি অধিকারে ব্রাহ্মণ তাঁর 
চেয়ে শ্রেষ্ঠ । ব্রাহ্মণত্থকে সম্পূর্ণ ভাবে আয়ত্ত কর্বার তাঁর শক্তি এবং 
সময় না খাঁকৃতে পারে, কিন্ত কিসের জন্য তাদের ভেদ সেটার একটা 
মোটা এবং সহজ ধাঁরণ| তার থাকুক এ সে চায় । 

ওখানে শ্রমজীবীদের উপাধি পাবার সুবিধার জন্ক Ruskin 
College আর Central Labour College বলে ছুটি কলেজ 
আছে। দেখ গিয়েছে সেখানে ছাঁত্রসংখ্যা বেশী হয় না। এতে 
করেই প্রমাণ হচ্ছে, ডিগ্রী বা উপাধির লোভ তাদের তেমন নেই। এরা 
(intensive study বা culture) গভীর জ্ঞান বা চর্চার দিকে 
ততটা ঝৌক-দেয় না যতটা (extensive culture এবং know- 
ledge ) ব্যাপক চৰ্চ্চা ও জ্ঞানের দিকে দেয়। এরা কাঁধ্যকরী শিক্ষা 
ঘা Vocational education vty, fea তার সঙ্গে চায় সেটার 
ইতিহাসের সঙ্গে জুড়িয়ে আছে ফ্ত-ফিছু তাঁদের সম্বন্ধে একটা সহজ 
সরল ধারণা | | 
শ্রীজ্যোতির্শয়ী দেবী। 
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সমগ্র দেশ জুড়ে চর্ক| ঘুর্তে সুরু হয়েছে।' মহাত্মা 
বলেছেন এই চর্কা ঘুরে ঘুরেই স্বরাজ আন্বে-_দেশের 

, লোকেও বুঝেছে তাই। 

।  দ্রিন-কয়েক হল ছেলেমেয়েরা হৃত! কাটুছিল-_তখন 
দেখানে বসে একটি মণিপুরী মেয়েও ওদের সুতা কাটা 
দেখছিল, আর একটু একটু হাস্‌ছিল হাস্বার কারণ ওরা 
এবিষয়ে সিদ্ধহস্ত, ওস্তাদ ।--আর একটা কারণ বোধ হয়, 
ক্রোচেট আর সেলাই নিয়ে যাঁদের সব সময় বসে থাকৃতে 
দেখেছে তাদের হাতে এই ‘চক্র’ দেখে। তাঁকে জিজ্ঞাস! 


৩৬১৪ 


করা হল, এই হাতের কাঁটা সত! বিলাতী সুতার মতো শক্ত 
হয় না কেন? তখন সে বল্‌্লে, ‘হবে না কেন! খুব হয়।__- 


এই হাতে কাটা স্থতাঁকে ছুদিন জলে ভিজিয়ে রেখে তারপর 
, এই জলের মধ্যে ভাল করে সিদ্ধ করে নিলে, ঠিক বিলাতী 


সুতার মতে! শক্ত হয়। এভাবেই ওরা হাতের কাটা 
চর্কাঁর স্থতা দিয়ে কাপড় লেস ইত্যাদি বোনে ৷ 
আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি অনেকটা তার কথা 
ফলেছে। 
শ্রীসত্যভূষণ দত্ত 


WEES 
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(>) বিলাঁতে কয়লার খনির হাঙ্গামা 


বিলাতে কয়লার খনির হাঙ্গামার কথা কাহারো অজান। নাই। একমাসের 


উপর গোলমাল ae হইয়াছে, কিন্তু এখনো মিটিবার কোনো সম্ত।বন! 
দেখা যাইতেছে না । তবে এইটুকুমাত্র বলা যাইতে পারে যে ব্যাপারটা 
যতদূর পাঁকিয়া উঠিয়াছিল ততদূর গড়াইল না, যে দেশব্যাপী 
ধন্ধঘটের আশঙ্কায় ইংল্যাঁও অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল তাহা আপাততঃ 
স্থগিত রহিল। ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্য-ব্যবদায়ের ইতিহাসে এত বড় 
বিপদ আর কখনো দেখা যায় নাই। এ গোলমালের আরম্ত হইতে 
আজ পর্য্যন্ত যাহ! ঘটিয়াছে ইংরেজী ও বাংল! কাগজে তাঁহার মোটামুটি 
খবর প্রায় সবই বাহির হইয়াছে । 
এই হাঙ্গামার কারণ বোঝানো শক্ত । বিলাতী শ্রমজীবী-সমবায়ের 
(Trade Union) বিধি-প্রণালী, নিষেধ-আজ্ঞা, ইংল্যা্ডের ও ঘুরোগের 
বাণিজ্য-ব্যবসায়ের বর্তমান অবস্থা, সোস্যালিজ্ম্‌, কমিউনিজ্মের নানা 
তত্ব ও সিদ্ধান্ত এ ব্যাঁপারটির গোড়ায় থাকিয়া ইহার জটিলতা 
বাড়াইয়া তুলিয়াছে। .এই গোলমালের মূল সুত্রটি ধরাইয়া দিতে গেলে 
এ-দব বিষয়ের বিশদ আলোচনা করিতে হয়; তাহা এখানে সম্ভবপর 
নয়। 
ফু wo, * 2 * যু 


যুদ্ধের সময় লড়াইয়ের সাঁজ-সরঞ্জাম, গোলাগুলি, কল-কার্থানা 
রেল-জাহাজ ও আরো! হাজার রকমের -তোঁড়-জোড়ের জন্য কয়লাটাই 
ছিল সব চেয়ে বেশী দর্কারী জিনিন। তাই কয়লার সর্বরাহ 
যাহাতে একেবারে ঠিক থাকে মেইদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখ! 
প্রয়োজন হইল। কি উপায়ে কয়ল! বেশী উৎপন্ন হয় তাহা 
আলোচন! করিয়া গতর্ণমেন্ট দেখিলেন যে ব্যবসাঁ়টি যদি তাহার! 
স্বহস্তে গ্রহণ করেন তবে সব দিকেই হ্থবিধা হয়। এই মনে 
করিয়া তাহার! দেশে যত কয়লার খনি আছে তাহার 
পরিচালন-ভাঁর একটি বোর্ডের উপর দিলেন । খনির মজুরদের 
মজুরীর হার, কাজের সময়, ইত্যাদি ঠিক করিবার ব্যবস্থা এই 
বোর্ডের হস্তে WS হইন। ইহারই নাম হইল “কোল কণ্টেশল।” 
বোর্ড প্রথমেই বড়ছোট ভাল-মন্দ সব খনির মজুরীর এক 
নির্দিষ্ট হার বাঁধিয়া দ্িলেন। যে-সব ছোঁট ছোট করলার খনিতে 
মজুরী ছিল অতি সামান্য, যে-নব খনির কায়ক্েশে মজুরের! দিনপাত 
করিত, তাঁহারা বীচিয়া গেল। কিন্ত এই বেশী হারে মজুরী তো 
ছোট খনির আয় হইতে উঠে না,. goal বড়-ছোট সব খনির 
আয় একত্র করিয়া তাহা হইতে মজুরী দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। 
ইহাতে খনির মালিকদের লাভের ভাগ কিল বটে, fea শ্রমজীবীদের 
পেট ভরিয়া খাইবার ব্যবস্থা হইল। যুদ্ধের আগা-গোড়া এই ech ta 
চলিল। কথা ছিল যে আগামী অগস্ট মানে গভর্ণমেন্ট কন্টোল 


খতম করিয়া খনির কাঁজ চালানোর ভার, পূর্বেকার মত, মালিকদের 
হাতে ফিরাইয়! দ্িবেন। 

কিন্তু তাহ! হইল al গভর্ণমেন্ট হঠাৎ গত ৩১ শে মার্চ 
_ অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের ঠিক পাঁচ মাঁস.আগে__খনিগুলি মালিকদের 
ফিরাইয়! দিলেন। এই হইল গোলমালের হুত্রপাত। খনিগুলি যেই 
মালিকদের ate পড়িল অমনি মজুরীর হার আর সমান রহিল 
না, fea ভিন্ন পর্গণায় ভিন্ন ভিন্ন দজুরীর হার নির্দিষ্ট হইল। 
মালিকেরা তাহাদের আয়-ব্যয়, লাঁভ-লোক্সান্‌ খতাইয়া, নিজেদের 
লভ্যাংশ wool পারেন ঠিক রাখিয়া মজুরীর হার বীধিলেন। 
তাহাতে দাড়াইল এই যে মজুরদের পারিশ্রমিক সব জেলাঁতেই 
অল্পবিস্তর কমিয়া গেল ; বিশেষতঃ যে-সব খনি ছোট, যাহাতে কয়ল৷ 
উঠে কম, মে-সব খনির কুলীদের মজুরী অনেক কমিয়া যুদ্ধের 
পূর্বের মজুরীর যে হার ছিল প্রায় তাহার কাছাকাছি দীড়াইল'। 


এদিকে যুদ্ধের ফলে জীবনবাত্রা-নির্বাহের জন্য অবগ্-প্রয়োজনীয় . 
সব জিনিস-পত্রের দাম বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে__এত অল্প মজুরীতে ' 


কুলীরা বাঁচে কি করিয়া? মালিকদের আয় যতই কমুক াহাদের 
সংসার ঠিক চলিবে, কখনো অভাবে পড়িতে হইবে Alay 
জোর বিলাসিতা একটু-আধটু খর্বব হইতে পারে। কিন্তু মজুর্দের 
কথা আলাদা, তাহাদের আয় কমা মানে পেট চলা ছুদ্ধর হইয়! 
পড়া। আর খনির মালিকদের আয় শুধু যে মজুরদের পারিশ্রমিক 
বাড়াইয়া দেওয়াতেই কমিয়া গেল এ কথা কোনমতেই বল! 
চলে AL আসল কথ! এই যে বিলাতের কয়লার বাজার নষ্ট হইয়াছে, 
আর ce দায়ী গভর্ণমেন্টের পলিসী | লড়াইয়ের ক্ষতিপূরণম্বরূপ 


_ জার্মানীর কাছ হইতে সীর-বেসিনের কয়লার খাদ আদায় করিয়া 


ফ্রান্সে প্রচুর ও প্রয়োজনাতিরিত্ত কয়লা! আঁম্দীনীর বন্দোবস্ত 
গভর্ণমেন্টেরই AE! ফ্রান্স এখন সুইডেন্‌, নর্ওয়ে, ইংল্যাণ্ড ও 
ইটালীতে সস্তায় কয়লা চালান দিতেছে ।, সে-সব দেশে এখন 
ইংল্যাণ্ডের কয়ল! রপ্তানী প্রায় বন্ধ। Steve আগে Rate 
হইতে অনেক কয়লা বাইত_-এখন তো একেবারেই যায় না। 
রাশিয়া আগে ইংল্যাণ্ডের কাছে অনেক কয়লা কিনিত, তাহার 


সহিত বাণিজ্য বন্ধ করাতে বহুদিন হইতেই দেখানে আর কয়লা '- 


রপ্তানী হয় না। এই-সব কারণে ইতল্যাণ্ডে কয়লার ব্যবসা 


ক্ষতিগ্রস্ত । আর এই-সব ফ্যাসাঁদ ও seta দেখিয়াই তাড়াতাড়ি 


গরভর্থমেন্ট কয়লা-খনির ভার নিজেদের ate হইতে ঝাঁড়িয়া ফেলিলেন | 


এক বাঁধা হারে ভাল-মন্দ সব খনির মজুরী ঠিক ক্রাতে 


মালিকদের যে টাকাট! খরচ হইতেছিল সেটা কখনই. তাহার! ভাল 
চোখে দেখে নাই, খনিগুলি আবার তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিবার 
জন্য গভর্ণমেন্টের উপর বরাবরই চাপ চলিতেছিল। খনির মালিকেরা 
বড় জোক, তাঁহাদের ক্ষমতা অনেক, প্রভাব-প্রতিপত্তিও প্রচুর, 
সুতরাং নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই খনিগুলি নিজেদের হাতে ফিরাইয়! 


২য় সংখ্যা] 
লইতে তাহাদের বিশেষ কিছু বেগ পাইতে হয় নাই। কিন্তু ইহাতে 
সব চেয়ে বেশী ক্ষতি হইল খনির মজুরদের। গভর্ণমেন্টের কণ্টে ta 
বাবস্থাতে যে স্থবিধাটুকু তাহার! এতদিন ভোগ করিয়া আঁসিরাছে এখন 
সে সুবিধা ছাঁড়িতে তাহারা মোটেই প্রস্তুত নয়। তাহার পর 
কয়লার খনির কাজ যে পদ্ধতিতে চলিয়া আসিতেছিল, বুদ্ধের পূর্বেই 
মজুরের! তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। একদিকে 
অতিরিক্ত পরিশ্রম, অল্প মজুরী বিশ্রাম নাই, ছুটি নাই; অপর 
দিকে আরাম, অর্থ, ভোগ, সুখ. ও বিলাসিতা-_এ অসামঞ্রদ্য হাড়ে 
হাড়ে অনুভব করিয়া মজুরের! বুঝিভ্াছিল যে,- যে ব্যবপ্ধাতে 
শুধু তেলা মাঁথাতেই তেল ঢালা হয় তাহা কখনই ন্যায়সঙ্গত নয়, 
সে ব্যবস্থার পরিবর্তন আবগ্তক | তাহাদের প্রাণপাত-পরিশ্রমে ব্যবসায়ের 
যে প্রচুর লাভ, তাহ! সব যাইবে মালিকদের পকেটে, ata তাহারা 
কোনরকমে আধ-পেটা খাইয়া দিন গুজরান করিবে,--সে লাঁভের 
এক কণাঁও পাইবে না,_এ বিধান যে চলিতে পারে না,_ তাহা 
তাহারা আগেই বলিয়া রাখিয়াছিল।- যুদ্ধের পর ঘুরোপের ভাকরাজ্যে 
বোলশেডিজ্মৃতত্ব যে তরঙ্গ তুলিল, সে তরঙ্গের আঘাত ইংল্যাণ্ডের 
শ্রমজীবীদের অচঞ্চল রাখিল না। নূতন চোখে তাহার! দেখিতে 
শিখিল, নুতন বুলি তাহাদের মুখে কুটিল_ নূতন নূতন অভাব-অভিযোগ, 
দাবীর স্বষ্টি হইল। কয়লার মজুর চাহিল যে ভবিষ্যতে খনির স্বত্ব 
০ কৌন ব্যক্তি বা কোম্পানীবিশেষেক্ন থাকিবে না, খনিগুলি হইবে 
সমগ্র দেশের সম্পত্তি। ইহাকেই ইংরেজীতে বলে "ন্াশন।ল।ইজেশন" 
ইহা ছাড়া মজুরদের আরো ছুই দাবী,_প্রথম-_খনির পরিচালন্ভার 
থাকিবে কতক গভর্ণমেন্টের হাতে আঁর কতক তাহাদের নিজেদের ; 
দ্বিতীয়--খানর লভ্যাংশ শুধু একজন বা একদলের ভোগবিলাসের 
খোরাক না হইয়া, খনিতে যাহারা কাজ করে কতক তাহারা 
পাইবে আর কতকটা খরচ হইবে থনিগুলির উন্নতির জন্য । তাহার 
পর যাহা উদ্ুত্ব থাকিবে তাহ! যাইবে জাতীয় ধন-ভাগ্ডারে। যুদ্ধের ঠিক 
অব্যবহিত পরেই কয়লার খনির ব্যবসা ও পরিচালনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান 





করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট যে কমিটি বসাঁইয়াছিলেন তাহার প্রেসিডেন্ট, . 


জাষ্টিদ mice, খনিগুলিকে দেশের সম্পত্তি বা “স্তাশনালাইজ” 
করিয়া লইবার অনুকূলে মত প্রকাশ করেন।. গভর্ণমেন্ট কিন্ত 
সে fire কিছুই করিলেন না। প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ প্রথমট! 
“হ্যাশনালাইজ” করার পক্ষে ব| বিরুদ্ধে কিছুই বলেন নাই। পরে, 
গত অক্টোবর মানে, যখন একবার খনির মজুরী লইয়া হাঙ্গামা 
বাঁধে ও মজুরদের তরফ হইতে কথাটা আবার উঠে, তখন তিনি 
aa wives রায়ের উপর নানারকম frat কটাক্ষ করিয়া বলেন, 
যে "ম্যাশনালাইজেসন" বোলশেভিজ্মের নামান্তর মাত্র_উহা' হইতেই 
পারে না। কেন থে হইতে পারে না সেটা অবশ্য তিনি খুলিয়া 
. বলেন নাই। কিন্তু তাহা তো সহজেই বোঝা যায়। ইংল্যাঙের 
গভর্ণমেন্ট চাঁলায় কাহার? এক কথায় এ প্রশ্নের উত্তর দিতে 
গেলে বলিতে হয় “ক্যাপিটালিষ্ট্‌” বা পঁজির মালিকের! ; অর্থাৎ এই 
খনি-খাদের কল-কাব্খানার্‌ রেলওয়ে-জীহাজ কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী 
আর ভূমাধিকারীরা । তাহাদের প্রতিনিধিরাই পার্লামেন্টে দলে পুরু, 
তাহাদের মধ্যে অনেকে নিজেরাই পীলমেণ্টের মেম্বর, কেহ কেহ বা 
মন্ত্রীসভার AT] সুতরাং তাহাদের স্বার্থে a লাগিতে পারে এমন 
aaa কি করিয়! হয়? কয়লার খাদগুলি যদি সমগ্র দেশেরই সম্পত্তি 
হইল তাহা হইলে যাহার খনির মালিক তাহাদের থাকে কি? কাজেই 
তাহারা তাহাতে প্রাণপণে বাঁধ দিবে, গরভর্ণমেন্টের দ্বারা কদাচ তাহা 
হইতে দিবে না। আর যতদিন “ক্যাপিটালিষ্ট "দের হাতে ইংল্যা্ডের 
গভর্ণমেন্ট থাকিবে তাহ! হইবার কোন সম্তভাবদাও দেখা! বায় AL । 


দেশবিদেশের কথাঁ-বিলাতে কয়লার খনির হাঙ্গামা 





২৮৩ 
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৩১শে মাচ্চ গভর্ণমেন্ট খনিগুলি মালিকদের ফিরাইয়া দিয়াই 
গণ্ডগোল বাধাইলেন। কুলীরা মজুরীর নূতন হাঁরে কাঁজ করিতে 
রাজী না থাকায় এপ্রিলের গোড়াতেই ধর্ম্মঘট করিল। এখন ঝগ্ড়াটা 
দ্াড়াইয়াছে এই রকম। খনির মজুরের] চায় প্রধানতঃ তিনটি 
জিনিস £--প্রথম--ভাল-মন্দ ছোট-বড় খনি-নিব্বিশেষে সর্ধাত্র এক রেটে 
পারিশ্রমিক দিতে হইবে; দ্বিতীয়-যেসব খনি এইরূপ পারিশ্রমিক 





“দিতে অপারগ, দেশে যত খনি আছে সে-দকলের লভ্যাংশ একত্র 


করিয়া তাহা হইতে তাহাদের স্যহায্য করা হইবে । এই সাহায্য করিয়া 
যাহা বাকী খাকিবে তাহার শতরুর। দশ ভাগ মজুরদের বাঁটিয়া দিয়া 
অবশিষ্টাংশ খনির মালিকেরা পাইবে ; তৃতীয়--কয়লার খনির কাজ 
ও পারিঅমিক ইত্যাদি বিষয়ে দৃষ্টি রাঁখিবার ও বিবাদ-বিসন্বাদ 
মীমাংসার জন্য গতর্ণমেন্টকে একটি বোর্ড করিয়া দিতে হইবে এই 
বোর্ডে মালিক ও মজুর উভয়পক্ষেরই প্রতিনিধি থাঁকিবেন ও 
তাহাদের মীমাংসাই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে। প্রথম প্রস্তাব 
সম্বন্ধে মালিকের! বলেন যে এক পর্গণাতে যত খনি আছে সে-সব 
খনির মজুরীর মধ্যে কোন তারতম্য হইবে না, অর্থাৎ ভাল হউক, 
মন্দ হউক, কম কয়লা উঠুক, বেশী উঠুক, এক জেলায় যত খনি আছে 
সেসব খনির মজুরী এক হইবে। কিন্তু সমস্ত দেশে এক হারে TAA 
তাঁহারা দিতে পারিবেন ai মন্ুরদের দ্বিতীয় প্রস্তাবে মালিকেরা 
একেবারেই রাজী নহেন। তাহাদের লাভের কোন অংশ তাহারা 
অপর খনির সাহায্যার্থে দিবেন নাঁ। তৃতীয় প্রস্তাবেও তাহাদের 
অমত। 

মজুরেরা ভাল-মন্দ খনি-নির্র্বিশেষে যে-সব জেলায় এক বাঁধা 
পারিশ্রমিক চাঁহিতেছে, বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিতে গেলে তাহা কিছু 
SARS UR খনি যে-রকমই হউক, কাজ তে! সবজায়গাঁতেই এক। 
খনিতে কয়লা বেশী থাঁকুক বা না থাকুক পরিশ্রম সবখানেই সমান । 
সুতরাং মালিকের লাভের অংশ কম বেশী হওয়ার দরুন তাহারা অল্প 
মজুরী পাইবে এ কোন কাজের কথা নয়। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্‌। 
বিলাতে সহরে সহরে ডাকঘর আছে, সব ভাক-ঘরে কাজ সমান হয় 
না, কিন্তু তাই বলিয়া কর্মচারীদের বেতনের কোন তারতম্য নাই, সব 
সহরেই সকলে এক বেতন পায়। ধরুন ভারতবর্ষের Pall জেলায় 
জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেট, হাকিম, ডেপুটি আছেন, কিন্তু সব জেল! আয়তনে 
বা আয়ে সমান নয়। সেজন্য কিন্ত তাহাদের বেতনের কোন তারতম্য 
হয়না। তবে কেন খনির বা কল-কার্খানার মজুরদের বেলাই অন্য- 
রকম হইবে? ক্যাপিটালিষ্টর! বলিধেন যে প্রত্যেক ব্যবসায়ের যে-রূপ 
অবস্থা,যেমন বাজার, সেই অনুপাতে ব্যবসায়ের কর্মচারীদের পারি- 
শ্রমিক নির্দিষ্ট হইবে। তাহার বেশী দিতে গেলে বাবসা চলিতে পারে 
না। কথাটা! শুনিতে যুক্তি-সঙ্গত। কিন্তু জিজ্ঞান্য এই যে এ ব্যবস্থাটা 
শুধু AER ও কুলীদের বেলাই হয়, কিন্তু নালিকের লীভের সময় 
এ কথাটা শোনা যায় না কেন? কোন ব্যবসায়ের আয় বখন বাড়ে তখন 
কয়টা জায়গায় সেইসঙ্গে কুলী-মজুরদের বেতন বাড়ে? 

এই তো গেল মজুরদের তরফের কথা। অপরদিকে খনির মালিকদের 
দিক্টাও বিবেচনা করিতে হইবে। তাহাদের পক্ষেও যে একেবারে 
কিছু বলিবাঁর নাই এমন নয়। এই যে প্রস্তাব হইয়াছে যে সমস্ত 
খনির লভ্যাংশ একত্র করিয়া তাহা! হইতে দুঃস্থ খনিকে সাহায্য করা 
হইবে, তাহাতে বাস্তবিকই রাজী হওয়া শক্ত। ধরা ate শ্বিথের 
একটি খনি আছে। খনিটি খুব ভাল;ছিল না, কিন্তু স্মিথ টাক! ফেলিয়া 
বুদ্ধি খাটাইয়া, পরিশ্রম করিয়া সেটিকে বেশ ভাল করিয়া তুলিয়াছে, 
তাহা হইতে তাহীর বেশ আয় হইতেছে । আর ধরুন জৌন্সেরও ঠিক 
এ রকমই একটি খনি আছে, ee দে নিতোর আলস্যে ও বুদ্ধির দৌবে 


২৮৪ 





খনিটি যেমন অবস্থায় পাইয়াছিল ঠিক তেমনি বাখিয়াছে, তাহার কোনই 
উন্নতি করিতে পারে নাই। এখন বদি স্মিথকে বল! বায় তোমার 
লাভের PORE অংশ জেলের খনির সাহায্যে দিতে হইবে, তবে সেটা 
কি রকম শোনায়? বড় কঠিন বিষয়, হঠাৎ এ সম্বন্ধে কিছু সিদ্ধান্তে 
উপস্থিত হওয়| BAST | 

কিন্তু তাহা হইলে এ সমস্যার সমাধান কি? কি উপায়ে খনির 
মজুরদের শ্যায্য দাবী মিটাইতে পারা যায় ? যতদূর দেখা যায় এক 
প্যাঁশনালীইজেসন” দ্বারাই তাহা হওয়! AST, তবে ধর্মঘট a 
জৌর-জবরদস্তী দ্বারা শ্রমজীবীদল ( Labour party) বে ইংল্যাণ্ডে 
“ন্যাশনালাইজেসন” চালাইতে পারিবেন তাহ! মলে হয় না, আর 
সে পথও প্রকৃষ্ট পথ নয়! ইংল্যাঙের জনসাধারণকে "ন্যাশনানাই 
জেননের” শ্রেষ্ঠতা বুঝাইয়া ও তাহার পর নিজেদের হস্তে গভর্ণমেন্ট 
লইয়! শ্রমজীবী-দল আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি কারতে পারেন। আর 
তাহা যদি al হয় তবে গোলমাল বাড়িয়াই চলিবে, আপাততঃ কোন 
রকমে মিটমাট হইলেও একেবারে চুকিবে না, কেন না জোড়াতাড়া 
দিয়া এ হা্গাম],মিটিবার নয়। 


(১/রাসিয়া় বিপ্পব, লেনিন্‌ ও কমিউনিজ্ম্‌ 


দিন আগে শোনা গেল যে রাসিয়ায় আবার বিপ্লব বাঁধিয়াছে, 
ক্রন্ষ্টাডের কেল্লার cla ও বন্দরের নৌবাহিনীর সেনার! বিদ্রোহ 
ঘোষণা করিয়া পেটে tattoos উপর কামান চালাইতেছে। কয়েকদিন 
ধরিয়া কাগজে রয়টারের হরেক রকমের খবর বাহির হইল। এক 
এক দিন এক এক রকম খবরের গোলকধণখধণয় পড়িয়া কিছুই ঠাহর 
করা যাইত না। প্রথম পড়া গেল বিদ্রোহ গুরুতর গোছের, BHA নাকি 
কোথায় লুকাইয়! আছেন, পেটে tate বিদ্রোহীদের হস্তগত হইয়াছে, 
আরো! কত কি! তারপর খবর আসিল বিপ্লব চারিদিকে ছড়াইয়া 
পড়িতেছে, ককেশানের কনাকেরা মাঁথ। নাড়া দিয়া উঠিয়াছে, ডনের 
কসাকের! তাল ঠুকিতেছে, এইবার বোল্শেভিজ্মের দফা রফা হইবে 
Sortie শেষে খবর পাওয়া গেলনা, ব্যাপারটা! যতদুর গড়াইয়।ছিল 
বলিয়া মনে করা গিয়াছিল টে গড়ায় নাই, পেটে গ্রাডে ছু'চারিটি 
গোলাগুলি পড়িয়াছে মাত্র, Bp BEA যেখানে ছিলেন দেখানেই আছেন, 
মৌভিয়েটের প্রভুত্ epee feat গিয়াছে। 

“পেটোগ্রাডের বুকের উপর ক্রন্ষ্টাভের বন্দর। বিপ্লবট। যদি এ সময়ে 
না বাধিয়া আরে! পরে বাধিত তবে আর কিছু al হউক রাসিয়ার Gets 
রাজধানী, পিটারের গড়া সহরটি, ধ্বংস হইত। এখন বরফ জমিয়! 
বন্দরট বন্ধ, চলাচলের উপায় নাই, কাঁজেই দূর হইতে বার কয়েক 
কামান ছুড়িয়া বিদ্রোহীদের ক্ষান্ত হইতে হইল। কিন্তু সৈ যাহাই 
হউক, একদিক হইতে দেখিতে গেলে ক্রন্্টাডের এই বিদ্রোহ 
বৌলশেভিজ্মৃতন্ত্রকে একটা বড় রকম নাড়া দিয়াছে। সেখানকার 
নৌবহরের সেনারাই স্ব প্রথম এই নূতন মন্ত্রে দীক্ষা লয়, তাহারাই 
১৯১৭ সালের বিপ্লবে বোল্শেভিক্দের হইয়া লড়াই করে ও সেদিন 
ate সৌভিয়েটের অনুগত থাকিয়া পেটোগ্রাডের প্রহরীর কার্ধ্য করি- 
য়াছে। হঠাৎ আজ তাহীরাই কেন যে বিদ্রোহ ঘোষণ! করিয়া বসিল 
তাহার কারণ ভাল করিয়! কিছুই বোঝ! যাইতেছে ন! ; তাহার! কি ote 
তাহা এখনও স্পষ্ট জানা বায় নাই। তবে স্তি রাপিয়ায় খাগ্চ-দ্রব্যের 
অভাব ঘটাতে তাঁহাদের বরাদ্দ TANG সোভিয়েট-গন্ত্ণমেন্ট যে কমাইয়! 
দিতে বাধ হইয়াছিলেন তাহা! এই বিপ্লবের একট! কারণ বলিয়া মনে 
ইয়। আর ভিতরে ভিতরে ইহার মধ্যে যে ফরাদীদের কার্সাঙ্সি নাই 
এমন কথাও বলা যায় না। যখনই নোভিয়েটের বিরুদ্ধে রাসিয়া কোন 
বিপ্লব বাঁধিয়াছে তখনই মিত্র-শক্তির মধ্যে কেহ ন| কেহ যে অর্থ সৈন্য 
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ও লড়াইয়ের তোঁড়-জোড় জৌগাইয়াছেন তাহার প্রমাণ cel যুডেনিচ 
কোল্চাক ও র্যান্দেলের অভিযানেই রহিয়াছে। সুতরাং এবারকার 
এই হাঙ্গামায় যে প্রভুদের কাহাঁরো ate নাই তাহা কে বলিতে 
পারে? 

কিন্তু এ সমস্ত মানিয়া লইয়াও এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে 
ভিতরে কোথাও গলদ রহিয়াছে; সৌভিয়েটের শীসনে, কমিউ- .. 
নিজ মের কার্যয-পদ্ধভিতে এমন কিছু আছে যাহা রাসিয়ার বহু লোকের . 
পক্ষে দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে; ক্রন্্টাড়ের বিপ্লবের গোড়ায় এমনই কিছু 
একটা কারণ লুকাইয়া আছে। গোড়ায় শোনা গিয়াছিল যে বিদ্রোহীরা 
নাকি দোভিয়েট-পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটাইতে চায়। তার পরে শোনা 
গেল যে, না, catfececd তাঁহাদের আস্থা আছে কিন্ত তাহার নিববীচন- 
পদ্ধতি তাহাদের মনঃপূত নয়, দে পক্ষে তাহারা আরো উদীর-নীতির 
পক্ষপাতী। আর তাহার! চায় অবাধে খাদ্য-দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়। 
বোল্‌্শেভী-তন্ত্রে এইটি নিষিদ্ধ, বে যাহার ইচ্ছামত খাদ্য-বস্ত বেচিতে 
বা কিনিতে পারে ali যাহার! খাদ্য উৎপন্ন করে তাহাদের সমস্ত 
Senay গভর্ণমেন্টের নিকট বেচিতে হয়, গতর্ণমেন্ট জন-নাধারণকে 
বরাদ্দমত তাহ! abs! দেন। কিন্তু এ ব্যবস্থায় অনেক ক্রুটি-বিচ্যুতি 
ঘটে, গভর্ণমেন্টের বে বিভাগের উপর খাদা-দ্রবা বিতরণের ও বাঁটিবার 
ভার সে বিভাগের কর্মচারীরা অনেক সময় ঘুম লইয়া অনেককে বরাদ্দের , 
টান jae দেয়, কাজেই অন্য লোকের হিহ্তায় কম পড়ে। | 
তাহার গর চুরিও আছে। একে col বাহিরের সহিত পণা-্রব্যের 
আদান. প্রদান বন্ধ হওয়াতে বহু নিতা-প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব, তাঁহার 
উপর খাদ্য-দ্রব্যের অনাটন--ইহাতে col অশীস্তি হইবারই কথা 1 এতদিন 
যে অশান্তি + গুরুতর আকার ধরে নাই তাহাই আশ্চর্য | 

এই-সব ব্যাপার দেখিয়া নোভিয়েট-নেতারা সাবধান হইয়াছেন, 





- ক্রন্ষ্টাডের বিদ্রোহ তাহাদের চোখ খুলিয়! দিয়াছে। তাই তাহারা 


কমিউনিজ্মৃতন্ত্রের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন, করিতে উদ্যত হইয়াছেন। গত 
১৫ই মার্চ মস্কো সহরে রাদিয়ান কমিউনিষ্টদ্ের যে বৈঠক বসিয়াছিল 
তাহাতে লেনিন যে বক্তৃতা দেন সেই বক্তৃতায় এই পরিবর্তনের 
আভান পাওয়া গিয়াছে। এতদিন রামিয়ায় ভূমি বা ভূমি হইতে 
উৎপন্ন দ্রব্যের উপর চাষার কোন অধিকার ছিল at; জমি ও জমির 
ফসল ছুই-ই ছিল ষ্টেটের। চাষাকে শুধু তাহার পরিবারের প্রয়ৌজনমত 
ফদল রাখিয়া বাকী বমন্তই গভর্ণমেন্টকে দিতে হইত, কিছু বিক্রয় 
করিতে পারিত All এই উদ্বৃত্ত ফসলের বদলে চাষাকেে সর্কারের 


দিবার কথ! ছিল,-_কাঁপড়-চোপড়; লবণ, তৈল, কয়লা ও চাষের যন্ত্র 


পাঁতি। কিন্ত তুর্কাস্থাীনের তুলার ক্ষেত কোল্চাঁকের হস্তগত ; কাপড়ের ' 
কাঁপান আসিবে কোথা বত ? ইউক্রেন হইতে লোহা. আঁসিলে বন্ত- 
গতি হইবে, কিন্তু ইউক্রেনও বেহাত; ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ, 
কাজেই আর কয়লা আসে না। ফলে চাষা তাহার ফসলের বদলে 
বিশেষ কিছুই পাইল না। লেনিন আশ্বাস দিলেন তোমাদের কাজ 
করিয়া যাও, গোলমাল মিটিলে আমরা যাহ! দিব বলিয়াছি wees 
fic, কিন্তু কথায় চিড়া ভিজিল না। আমাদের দেশের চাষাদের : 
মত রাসিয়ার চাধাদেরও বড় কখনো! একটা উদ্ধ ত্ত থাকিত না, নিজেদের 
পেট চাঁলাইয়া বাকী অল্পম্বল্ যাহ! থাকিত তাহা বিক্রয় করিয়া কোন 





* যুডেনিচ, cotta ও র্যাঙ্েলের অভিযানকে ঠিক অশীস্তির 
কোঠায় ফেলা যায় না। পূর্বেই বলিয়াছি এ-সমস্তের মূলে মিত্রশক্তির 
হাত ছিল, উহা দেরই উত্তেজনায় অন্তর্ধিপব বাধিয়াছিল। 

+ এখানে বলির! রাখা উচিত যে জমির জন্য কৃষককে কোন-রকম 
খাঁষানা দিতে হইত ন1। 


২য় সংখা | 
রকমে দিনপাত করিত। সুতরাং ষ্টেটকে বে পরিমাণ ফল তাঁহার 
দিবার কথা তাহ! সে দিতে পারিল ali কোন কোন জায়গায় 
যেখানে জমি বেশী উর্ব্বরা--চাষারা Oe @ ফসল লুকাইরা বিক্রয় করিতে 
আরন্ত করিল; কেহ কেহ ব| নিজের গ্রয়োজন্মত ফদল উৎপন্ন করিয়া 
বসিয়া রহিল, বাকী জমি চাষ করিল না! তখন জোর-জবর্দন্তি 
করিয়া, কাড়িয়া লুটিয়া ফদল আদায় করা সুর হইল। তাহা না 
করিলে চলে না, কেনন! দেশের সমস্ত লোককে খাওয়ানোর ভার 
গভ্ণমেন্টের উপর! ফলে চাষাদের মধ্যে দারুণ অশাস্তির সৃষ্টি হইল, 
কৃষি-কর্ম্ম বন্ধ হইতে চলিল। লোকে ate কি? 

এই আসন্ন বিপদের হাত হইতে যুক্তি গাইতার জন্য ACE কংগ্রেসে 
লেনিন্‌ নূতন উপায় নির্দেশ করিয়াছেন, চাঁষাদের শীন্ত করিবার ব্যবস্থা 
হইয়াছে । লেনিন্‌ স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহাদের সম্বন্ধে যে বিধান 
এতদিন ছিল তাহা আর চালানো অসম্ভব হইয়াছে, এখন ভূমির স্বত্ব ও 
ভূমি হইতে উৎপন্ন way সঞ্চয় ও বিক্রয়ের সম্পূর্ণ অধিকার চাঁষাঁদের দিতে 


হইবে | ভবিষ্যতে রাসিয়ার চাষাদের ষ্টেটকে শুধু তাঁহাদের ফসলের ' 


শতকরা! দ্রশভাগ দিলেই হইবে, অবশিষ্টাংশ তাহারা ইচ্ছামত বিক্রয় ও 
ব্যবহার করিতে পারিবে- তাহার উপর গভর্ণমেন্টের কোন দাবী দাওয়া 
থাকিবে না । কমিউনিজ্যুতন্ত্রে এ এক মহা পরিবর্তন, কমিউনিজ্ম্-তত্বে 
ব্যক্তিবিশেষের নিজন্ব সম্পত্তি (Private Property) বলিয়া কোন জিনিস 
নই,কেননা সমস্ত সম্পত্তিই ষ্টেটের,-ব্যক্তিবিশেষ শুধু টুপ্ী-হিসাবে 
Ante রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারে মাত্র, ভোগের অধিকার তাহার নাই। 
স্থতরাং চাঁষাকে ভূমি ও ভূমি-লন্ দ্রব্য যদৃচ্ছা বিক্রয়-ব্যবহারের অধিকার 
দিয়া লেনিন কমিউনিজ্মের মূল ভিত্তিতে--যে ভিত্তির উপর সোভিয়েট- 
শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত আঘাত করিয়াছেন! একদিক হইতে দেখিতে 
গেলে বল! যাইতে পারে যে লেনিন্‌ ষ্রেট-কমিউনিজ্ম্‌ অটুট-ভাবে চালানো 
gata বলিয়া মানিয়। লইয়াছেন। 
এখন কথা হইতেছে এই বে, চাঁধাদের বেল এক ব্যবস্থা ও দেশের 
অন্য লোকদের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র AYA চলিতে পারে কি না; চাষাঁদের 
যে অধিকার দেওয়া হইল সে অধিকার কল-কার্খাঁনার মজুর, 
অফিসের কেরানী, গভর্ণমেন্টের কর্মচারী ও আপামর সাধারণকে 
দেওয়া ন! হইলে দেশময় আরে! অধিক অশান্তির সুতি হইবে কি aly 
বাসিয়ার ভবিব্যৎ--এইচ, জি, ওয়েল্সের ভাষায় বলিতে গেলে 
white, অন্ধকারে ঢাঁক1; দেখানে যে কাল কি হইবে তাহা কেহ 
বলিতে পারে না। 


(9) চীন ও সন্-ইয়াট্‌-সেন্‌ 


কোথাও কিছু নাই, মীস-খামেক আগে হঠাৎ একদিন রয়টার 
খবর পাঠাইলেন যে ডক্টর সন্ইয়াট.-সেন্‌ চীন-রিপবৃলিকের সভাপতি 
নির্বাচিত হইয়াছেন। দু' লাইনে এ খবরটুকু দিয়া তারপর রয়টার 
' এপর্য্যন্ত একেবারে চুপ; অকস্মাৎ যে কি করিয়া সন্ইয়াই-সেন্‌ 
ores দেশপতি হইয়া বসিলেন তাঁহার আর কোন তথ্যই রয়টার 
কোম্পানীর নিকট পাওয়া গেল al | 
* * * ‘ae 
কয়েক বৎসর ধরিয়া চীনের উত্তর প্রদেশগুলির সহিত , দক্ষিণ 
প্রদেশগুলির কলহ চলিতেছে; মধ্যে মধ্যে এ কলহ তুমুল যুদ্ধে 
গিয়াও ঠেকিয়াছে। বিবাদের প্রথম সুত্রপাতি হয় ১৯১৫ সনে, যখন 
প্রেসিডেন্ট যুয়ান-শি-কাই ছলে-কৌশলে সম্রাটের মুকুট পরিয়া 
সিংহাসনে arta উদ্যোগ করেন। তখন দক্ষিণ চীনের প্রদ্রেশ- 
গুলিই বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া তাঁহাঁতে বাধা ঘটাঁয়। পরে, ১৯১৮ 
সনে, দক্ষিণের কয়েকটি crt পেকিং গভর্ণমেন্টের সহিত নকল 


দেশবিদেশের কথা--চীন ও অন্ইয়াটু সেন 


সা পাস পাটি পাপন লাও লাও RR পারি পাটি লাও পি পাছি পি পি পি পা 


২৮৫ 


SERRA ১ পাস পি পাপা RAL AAA ত ঈ লাস লাও পাছি AT 


সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া, নিজেদের atom ঘোষণা করে। দক্ষিণ চীনের 
গভরমেন্ট বসে হংকংয়ের কাছে, ক্যান্টন সহরে।. সন্-ইয়াট_সেন ছিলেন 
এই দক্ষিণ দলের নেতা, পেকিং গতর্ণঘেন্টের অধীনতা তিনি area 
করিতে প্রস্তুত নন। গত বদর দক্ষিণের বিদ্রোহ দমন করিবার 
জন্য পেকিং গভর্ণমেন্ট বিস্তর উদ্যোগ করেন এবং বহুদিন-ব্যাপী যুদ্ধের 
পর তাহাদের উদ্যোগ অনেকটা সফল হয়। ক্যান্টনের আশপাশের 
ছু'তিনটি প্রদেশ ছাড়া দক্ষিণ চীনের বাকী সমস্ত প্র্দেশই পেকিংয়ের 
বগ্ঠতা শ্বীকার করে। সন্ইয়াট-দেন্‌ শুধু কোয়াংসি, কোংয়াটা ও 


- কিয়াংসি গ্রদেশের কতকটা লইয়! ক্যাটনে এক পার্লামেন্ট খাড়া করেন। 


এই ক্যান্টনের পার্লামেন্টই এখন তাঁহাকে চীন-র্রিপবৃলিকের সভাপতি 
নির্বধাচন করিয়াছেন। অবশ্য এ নির্বাচন কার্য্যতঃ কিছুই নয়, শুধু 
ঘোষণাতেই আপাততঃ ইহার অবসান। যতদিন না সন্-ইয়াট - 
সেনের লোকবল বাড়ে, ততদিন পেকিংএ রু-শি-চ্যাং তাঁহার প্রেসিডেণ্টের 
আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন | 

সন্ইইয়াট.-সেন্‌ সত্যই চীনের প্রেসিডেন্ট হউন বা না হউন তাহাতে 
তাহার কিছু আসিবে যাইবে না; মাঞু-বংশের দাসত্ব-পাশ হইতে 
তিনি যে তাহার স্বদেশকে মুক্তি দিয়াছেন সেই AE তাঁহাকে অমর 
করিয়া রীথিবে। যৌবনের প্রারস্ত হইতে প্রৌঁঢ়ের শেষ পর্যন্ত তিনি 
সমস্ত বিপদ-বাধাকে অগ্রাহ্য করিয়া, স্বদেশকে স্বাধীন করিবার চেষ্টায় 
কখনো সান্‌-কান্নিস্কোয়, কখনো লগ্নে, কখনো শীকাঁগোঁতে, কখনো 
পাঁরীতে, কখনো সাংঘাইয়ে, কখনো! সিঙ্গাপুরে নানা ভাগ্য-বিপর্যায়ের 
মধ্যে কাটাইয়া ১৯১২ সনে যখন মাধু-বংশের উচ্ছেদ করিলেন তখন 
হইতেই তীহার নাম জগৎ-জোড়া হইয়া পড়িল। তাহার পূর্বের তাহার 
কথা বড় বেশী কেহ জানিত না, কিন্তু তাহার মত বৈচিত্র্যময় জীবন 
আধুনিক কালে বোধ হয় এক আনোয়ার পাশা ছাড়া আর কৌন 
ব্যক্তি যাপন করিয়াছেন বলিয়! জানি না। 

তিগ্নান্ন বৎসর পূর্বের ম্যাকাও সহরের কাছে হিউংশান নাগে এক 
ye পল্লীতে, এক চীনা খৃষ্টান চাবাঁর ঘরে তীহার জন্ম হয়। তাহার 
বড় ভাই প্রশান্ত মহাসাগরের হনোনুলু দ্বীপে ব্যবসা করিতেন, বাঁরো 
বৎসর বয়নে সন্-ইয়াটমেন্‌ তাহার মায়ের সঙ্গে সেখানে যান ও 
সেখানকার এক মিশন-স্কুলে ভর্তি হন। কয়েকবৎসর পর. যুবক 
সন্ইয়াউএসেন্‌ দেশে ফিরিয়া টিয়েন্সিন্‌ সহরে কার্‌ নামে একজন 
ইংরেজ ডাক্তারের কাছে. চিকিৎসা-শান্ত্র পড়া আরম্ভ করিলেন। এখান 
হইতে হংকংয়ে গিয়া সেখানকার মেডিক্যাল কলেজ হইতে তিনি 
ডিগ্রী লন, চীনেদের মধ্যে সন্-ইয়াট-দেনই সর্বপ্রথম পাশ্চাতা- 
চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন ও উপাধি পান ॥ 

সন্‌-ইয়াট_সেন্‌ যখন টিয়েন্সিনে ছাত্র তখন সেখানে ate. 
বংশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে কয়েকজন লোককে 
একদিন ফাঁসী দিতে দেখায় তাহার মনে সর্বপ্রথম স্বাধীনতার 
স্পৃহী জীগে। এই সময়েই তিনি Tenet ধ্বংস-্রত গ্রহণ 
করেন! ডাক্তারী পাশ করিয়া, তিনি আমেরিকায় পড়িতে গেলেন, 
সেখানে স্বাধীনতার দেশে বাস করিয়া চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া, 
চীনকে মাঞ্চ নাগপাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য তাহার আকাঙ্জা 
বাড়িয়া উঠিল! যুরোপ ঘুরিয়া, দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি দেশের 
শিক্ষিত যুবক দলকে একত্র করিয়া কাঁজ আরম্ভ করিয়া দিলেন, এই 
হইল “ইয়ং চায়না” a নবীন চীন-দলের সুত্রপাত। সহরে সহরে খবরের 
কাগজ খুলিয়।, গ্রামে গ্রামে স্কুল বসাইয়া, অজ্ঞদের লেখাপড়া শিখাইয়া ও 
সেই নঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবমন্ত্-প্রচারক পাঠাইয়া নবীন চীন-দল সন্ইরাট- 
সেনের নেতৃত্বে সনস্ত দেশময় কর্ধক্ষেত্র স্থাপন করিলেন । আবার 
শুধু জনসাধারণের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করিয়া ভীহীব pte রহিলেন 


২৮৬ 

না। গভরমেন্টের সকল বিভাগের কর্মচারী ও দিপাহীদের মধ্যেও 
অনেককে তাহাদের দলভুক্ত করিয়া সেখানেও গোপনে কাজ সুরু 
করিলেন | মাঁঞচুদের অনাচারে ও অত্যাচারে চীন জরজর ছিল, সুতরাং 
ফল ফলিতে খুব বেশী দেরী হইল না। ১৮৯৫ সালে জাপানের সহিত 
চীনের বুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেশে বিপ্লব বাঁধিল | কিন্তু কয়েকটি 
বিশ্বাসঘাতক দলের নেতাদের ধরাইয়। দেওয়াতে এ বিপ্লব কিন্তু বেশী দূর 
গড়াইল না। শিবাঁজী যেমন দিলী হইতে ঝুড়ির মধ্যে লুকাইয়া পনাইয়া- 
ছিলেন সন্ইয়াট-সেন্‌ তেমনি এক ঝুঁড়ির ভিতর বনিয়| ক্যান্টন হইতে 
হংকংয়ে পলাইলেন। সেখান হইতে এক আমেরিকাযাত্রী জাহাজের 
খোলের মধ্যে . লুকাইয়া সান্ফান্সিক্কোতে পৌছিয়া আত্মপ্রকাশ 
করিলেন। আমেরিকা-প্রবানী চীনাদের মধ্যে কিছুদিন কাঁজ করিয়া 
সন্-ইয়াটসেন্‌ অবশেষে লণ্ডনে আসিয়া ডক্টর ক্যান্টলি নামে হারলে” 
ট্রাটের একজন বিখ্যাত চিকিৎসকের নিকট থাকিয়া আবার ডাক্তারী 
পড়া আরন্ত করিয়া দিলেন। 


এ দিকে চীন teen’ হুকুম দিলেন, যেমন করিয়াই হউক সন্‌ 
ইয়াট.সেন্কে ধরিতে হইবে। ১৮৯৬ খুষ্টাবেরয় অক্টোবরে একদিন 





AN পিপাসা 





সন্যাবেল! সন্ইয়াট-দেন লওনের বে রাস্তায় চীনরাজদুতের আবাল 


সেই রাস্তা দিয়া বেড়া ইয়া বাড়ী ফিব্রিতেছিলেন। এমন সময় একজন 
চীনাম্যান আসিয়া! তাহার সহিত আলাপ জুড়ি! দিল। কথা বলিতে 
বলিতে বেই সন্‌-ইয়াট-সেন্‌ রাজদূতাবাসের কাছাকাছি হইয়াছেন 
অমনি কয়েকদন লোক বাহির হইয়া তাহাকে টানিয়া এন্ব্যাসীর ভিতর 
আনিয়| ফেলিল, তিনি সেখানে বন্দী হইলেন। জন্ইয়ট-মেনু 
বাড়ী ফিরিয়া না আসায় ডক্টর ক্যান্ট,লি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হই! চারিদিকে 
খবর লইতে লাগিলেন, কিন্ত কোন দিকেই কিছু কিনারা করিতে 
গারিলেন al | এদিকে এম্ব্যাসী হইতে সন্ইইয়াট-সেন্‌কে চীনে পাঠাইবার 
বন্দোবস্ত হইতেছে। ইতিমধ্যে একদিন সুবিধা পাইয়া তিনি চীন- 
রাজদূতাবামের একজন ইংরেজ বিয়ের সাহায্যে কয়লার টুক্রীর মধ্যে 
ভরিয়া wth face কোনরকমে একখানি চিঠি পাঠাইলেন। চিঠি 
পাইয়াই ডক্টর ক্যান্ট.লি ব্যাপারটি আগাগোড়া সমস্ত খবরের কাগজে 
প্রকাশ করিয়া দিলেন, দেশময় হৈ চৈ পড়িয়া গেল এবং তৎকালীন 
প্রধান মন্ত্রী লর্ড বল্দ্বাতী সন্ইয়াট-সেন্‌কে মুক্তি দিবার জন্য চীন- 
রাজদুতকে পত্র লিখিলেন। চিনে -সেন্‌কে ছাড়িয়া দিতেই 
হইল। ; 


পর বৎসর সন্ইযাট-সেন্‌ ক্যানাড। হইয়া জাপানে গেলেন। 
নেখানে দু'বৎসর বসিয়া চীনে বিপ্রববাদী দলকে পুনর্গঠন করিয়া 
১৮৯৯ সনের শেষাশেষি হঠাৎ একদিন আবার তিনি চীনে দেখ! দিয়া 
দক্ষিণে ওয়েইচৌ হইতে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন ও বিফল- 
বিদ্রোহের অবসানে যেমন চুপিচুপি আসিয়াছিলেন তেমনি চুপিচুপি 
চীন হইতে বাহির হইয়া গেলেন--মাঞ্চু গভর্ণমেন্ট তাহাকে কোনমতেই 
পাকড়াও করিতে পারিলেন Al) ১৯০১ সনে ক্যান্টনে আবার এক 
নিক্ষল-বিদ্রোহের পর তিনি আমেরিকা gf লগ্ডনে ফিরিয়া গেলেন 
ও সেখান হইতে ক্রমাগত আমেরিকা! হইতে জাপানে ও জাপান হইতে 
আমেরিকায় ও মধ্যে মধ্যে ছগ্মবেশে চীনে আসিয়া শাঞ্টু-শীবনের ভিত্তি 
শিথিল করিবার কাজে অর্থ ও লোক সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। 
একবার তাঁহার অনুচরদের ষোলজন ধরা পড়েন ও ঘাতকের হস্তে 
প্রাণ cr, কিন্তু সন্ইরাট.সেন্‌ ছয়মাস কাল ক্যান্টনের এক বাঁড়ীতে 
লুকাইয়া থাকিয়! আপনার প্রাণ বাঁচান ৷ আর-একবাঁর ধরা পড়িয়া 
তিনি প্রহরীদের জিম্ম! হইতে পলা ইয়! যান। অবশেষে ১৯১১ ধীষ্টাব্দে 
তাহার চেষ্টা সার্থক হইল--দেশ-জৌড়া বিপ্লবে মাঝু-রাজ-শক্তি ছিন্নভির 


— 


প্রবাসী__জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ 


ONS ONIN ONION পাপা ON RE ONE সি পাস পি পি পি পতি পাতি মাসী ত 


[২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


শতবা হইয়া পড়িল, প্রাচীন চীনে নবীনের জয় হইল, সাধারণতন্্ প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিল। 
এ সময়ে চীনে সন্-ইয়াট- সেনের যে প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল তাহাতে 
ইচ্ছা করিলে তখন তিনি অনায়াসেই দেশপতির আসনে বনিতে 
পীরিতেন ; কিন্তু তাহা ন! করিয়া শাসন-ব্যাপারে পারদর্শা, প্রসিদ্ধ সেনা- 
নায়ক ঘুয়ান-শি-কাইকে প্রেসিডেন্ট করিলেন। সন্ইয়াট-মেন্‌ ভাবিয়] 
ছিলেন বে মডারেট দলের নেতা, বনুদরশী বৃয়ান-শি-কাই স্বদেশের নূতন 
শাসন-তন্ব গঠনে তাহার অভিজ্ঞতা নিয়োগ করিবেন। কিন্ত কিছুদিন. 
যাইতে না যাইতৈই তাঁহার সে তুল ঘুচিয়! গেল, তিনি দেখিলেন যে 
রুয়ান-শি-কাই আত্ম-প্রাধান্ত-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন। তখন 
(১৯১৩) সন্ইয়াট_সেন্‌ আবার বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন, কিন্ত 
হারিয়া গিয়া তাহাকে জাপানে পলাইতে হইল। ১৯১৫ সনে যখন 
নুয়ান-শি-কাই সত্রটি হইবার চেষ্টা করেন তখন সন্ইয়াঁট.-সেন্‌ আবার 
ক্যান্টনে ফিরিয়া দক্ষিণ চীন-দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। সেই হইতে 
এ পর্যন্ত সংগ্রাম চলিতেছে__চীনে গণতন্্রবাদের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা না দেখিয়া 
সন্ইয়াট-সেন্নিরস্ত হইবেন না, ইহাই তাহার সংকল্প। 


(8) বোনার্‌ ল’ ও চেম্বার্লেন্‌ 


শারীরিক অন্থস্থতার জন্য মিষ্টার বোনার্‌ ল’ হাউস-অফ- কমস্র 
ও রক্ষণশীল দলের নেতৃত্ব ত্যাগ করিয়াছেন এবং তাঁহার পদে মিষ্টার 
অষ্টেন চেম্বার্লেন মনোনীত হইয়াছেন_-এ খবর মাসাধিক কাল পূর্বে 
ংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে। বোনার্‌ aa অবসর গ্রহণে বিলাতের সকল 
দলের লোক যে দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে কেহ কেহ আশ্চর্য্য 
হইয়াছেন। একদিক হইতে দেখিতে গেলে আশ্চর্য্য হওয়াটা বিচিত্র নয়। 
বোনার্‌ ল' যে খুব একজন মনীষা-ম্পন্ন, প্রতিভাবান ও ক্ষমতাশালী 
র্বা্গনীতিবিদ্‌ ছিলেন এমন নয়। দশবৎসর পূর্বে যখন তিনি 
ব্যাল্ফুরের স্থানে রক্ষণশীল দলের মুখপাত্র নির্ববাচিত হন, তখন তীহার 
নাম বড় একটা কেহ শোনে নাই। আর তখন যদি অষ্টেন চেম্বার্লেন 
ও ওয়াপ্টার লং এই ছুইজনের ছুইটা দল বিবাদের স্থষ্টি না করিত তবে ' 
তাহাঁদের একজনই নেতা হইতেন, বোনার ল'র হওয়া হইত না। fez 
ওয়াপ্টার লংয়ের দল চেম্বারূলেনকে ও চেম্বার্লেনের চেলারা ওয়াণ্টার 
লংকে দলপতি করিতে কিছুতেই রাজী না হওয়াতে শেষে বোনার 
ল-ই হইয়া. গেলেন। ব্যাল্ফুরের ন্যায় অসাধারণ মনীষী ও বহুদরশী 
রাজনীতিকের পর বৌনার era মত ব্যক্তির, পক্ষে এ গুরু-ভার সুসম্পন্ন 
করা কতদূর Bay ছিল তাহা! সহজেই" অনুমেয়। কিন্তু আজ তাহার 
অবসরগ্রহণকাঁলে সকলেই স্বীকার করিতেছেন যে শুধু মনীষা বা 
বহুদর্শিতায় যাহা কখনো সম্ভব হইত না তাহা তিনি আপনার 
অসাধারণ কর্তৃব্য-বোধে, অক্লান্ত পরিশ্রমে ও ধৈর্য্যে ও সংযমে সম্ভব 
করিয়াছেন। দীর্ঘ দশবৎসর কান নানা বঞ্জা-বাত্যার মধ্যে, বহু 
বিপ্লকতরঙ্গ কাঁটাইয়া দলের তরণীখানিকে তিনি চালাইয়াছেন, fear 
কখনো অনত্যের আশ্রয় লন নাই বা কাহারও অনিষ্ট করেন নাই, 
একটা রাজনৈতিক-দলপতির পক্ষে এ বড় কম aE কথা নয়। 
তাই আজ লয়েড জর্জ ও আ্যাস্কুইথ, ক্লাইনেস ও Baty তাহাকে শ্রদ্ধা 
জ্ঞাপন ও তাহার পদত্যাগে coral বোধ করিতেছেন। 
চেম্বার্লেন বড় বাপের ছেলে। জোসেফ, চেম্বারূলেনের কাছে 
তাহার রাজনীতিক বিদ্যায় হাতে-খড়ি। অল্প-বয়সেই তিনি পার্লামেন্টে 
প্রবেশ করেন এবং ইদানীং মন্ত্রী-দভার কয়েকটি পদ তিনি যোগ্যতার 
সহিত অধিকার করিয়াছেন” ১৯১৭ সালে যখন তিনি ভাঁরত-সচিব 
ছিলেন তখন States উদ্যোগে সর্বপ্রথম ভারত-শ1সন-পদ্ধতি 


২য় সংখ্যা] 


সংস্কারের এক WG প্রস্তুত হয় । wee সাহেব ভাঁরত-সচিৰ 
হইলে চেম্বারলেন রাঁজম্বসচিব-পদে প্রতিষ্ঠিত হন । যুদ্ধের পর 
গুরুতর অর্থসমস্তার দীমাংসায় তাহার wares নীতি বিলাঁতের 
ব্যবনায়ী লোকদের মনঃপূত হয় নাই এবং aay তিনি বহু লোকের 
(অগ্রীতিভাজন হন কিন্ত তাঁহার সাঁধুচরিত্র ও সততা-বুদ্ধির উপর 

ত্রসাধারণের শ্রদ্ধা আছে। তিনি পলিমীবাজ, কুটিল-রাজনীতি- 
ধুরন্ধর নন। তিনি তাহার পিতার প্রতিভা বা কর্শপট্তার অধিকারী 
নন বটে, কিন্ত জোসেফ চেস্বার্লেনের সংযম ও দৃঢ়তা তাহার মধ্যে 
অনেকটা প্রকাশ পাইয়াছে। নেতৃপদে বসিতে গ্ারেন রক্ষণশীল দলের 
মধ্যে এমন ব্যক্তি আর না থাকাতে চেম্বার্লেন অবিসন্বাদীভাবে দলপতি 
নিবাচিত হইয়াছেন। লর্ড ডার্বী, নার এডোয়ার্ড কার্দন ও আরে! 
ছু' একজনের নান হইয়াছিল, কিন্তু ভীহাদের কাহারো মনোনীত হইবার 
সম্ভাবনা না থাকায় তাহার! কেহই নির্ববাচন-প্রার্থী হন নাই। 


(৫) কার্লের কাণ্ড 


চৈত্রের শেধাশেষি একদিন খবর আসিল যে অস্্িয়াহাক্গেরীর 
Po সম্রাট কার্ল হুইজীর্ল্যাণ্ডে নির্বাসন দুঃসহ-বোধে হঠাৎ 
RAS দেখা দিয়াছেন, তাঁহার অভিপ্রায় নাকি হারানো সিংহাসন 
“Stats দখল করিয়া বদা। খবরটা প্রথম বিশ্বাস হয় নাই; রাজীগিরির 
এত দুঃখ সহিয়া ও চোখের উপর এতগুলি রাজা-বেরাদরের দুরবস্থা ও 
লাঞ্চন! দেখিয়াও আবার যে রাজত্ব করিবার সখ হইতে পারে ইহা! 
বাস্তবিকই বিশ্বাস কর! শক্ত । যাহ! হউক পরে খবর পাওয়া গেল 
কার্ল সত্য-সত্যই series ফিরিয়া গিয়াছেন। স্থইজার্ল্যাও হইতে 


উইলিয়াম কডে নামে এক জাল পাস্পোর্ট, জোগাড় করিয়া প্রথমে | 


কার্ল ভিয়েনাডে হাজির হন। সেখানে ছদ্মবেশে এক রাত কাটাইয়া 


হান্গেরী ও অষ্টিয়ার সীমান্তে অবস্থিত না ম্যাক্সার সহরে যান ও সেখান- ' 


কার বিশপের আতিথ্য গ্রহণ করেন । মতলব ছিল সেখান হইতে দলবল 
সংগ্রহ করিয়া রাজধানী বুডাপেষ্টের দিকে অগ্রসর হওয়|।। কিন্তু তাহা 
আর হইয়া উঠিল না। যেই খবর পাওয়া গেল কার্ল হাঁঙ্গেরীতে 
ফিরিয়াছেন অমনি জেকো-সীভেকিয়া, যৃগৌ-শ্লীভিয়া, রুমেনিয়া gente 
পরিতে সুরু করিলেন ও হীঁন্সেরীর গভরমেন্টকে জানাইয়া দিলেন যে 
কার্ল যদি তিন দিনের মধ্যে সুইজার্ল্যাও ফিরিয়া না যান তবে তাহারা 
যুদ্ধ ঘোষণা করিবেন। মিন্রশক্তি জানাইলেন যে তীহারাও কিছুতেই 
কার্লের বা হাব্স্বার্গ-বংশের আর কাহারও আবার সিংহাসনে বসায় 
তাহারা রাজী হইতে পারেন না, কার্লকে নির্ববাসনে ফিরিয়া যাইতেই 
হইবে | প্রথমটা কার্ল হাঙ্গেরী ছাড়িয়া যাইতে চাহিলেন না । তাহার পর 
যখন দেখিলেন যে মিত্র-শক্তি নাছোড়বান্দা ও জেকো-স্নোভেকিয়া প্রভৃতি 
সীমান্ত রাজা সৈম্য-চালনা alas করিয়া দিয়াছেন, তখন নিরুপায় হইয়া 


জানাইলেন যে Stata শরীর অস্থস্থ, হাঙ্গেরী ছাড়িয়া! চলিয়া যাঁইবাঁর ' 


» "সন্ত তাঁহাকে কয়দিন সময় দেওয়া হউক। সময় দেওয়া হইল। কটা 
‘fra আরো চেষ্টাচরিত্র করিয়াও যখন কিছু সুবিধা করিতে পারিলেন 
না তখন হবো ছেলেটির মত আবার কুইজার্ল্যাণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন; 
হাঙ্গেরীর রঙ্গমঞ্চে কার্লের অভিনয়ের পঞ্চমান্কে যবনিকা পতন হইল। 

কার্লের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না, ভালই হইল। একবার aft 
কোন রকমে কার্ল সিংহাসনে বসিতে পাঁরিতেন তাহা হইলে বহু 
বিপত্তির সৃষ্টি হইত। জেকো-স্লভেকিয়া, যুগো-শ্রাভিয়া ও রুমানিয়া 
যে বাধ! দিল তাহার কারণ এই যে, কাল শুধু হাঁঙ্লেরীর রাজ! হইয়াই 
চুপ করিয়! থাকিতেন না, আবার তাহার সমস্ত হারানো রাজ্যগুলি 
ফিরিয়া পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেন; বুড়া-পেষ্টের সিংহাঁদনে Geta 


দেশবিদেশের কথ!--“নেশন”-কমিশন্‌ ও আয়ারল্যাঁণ্ড | 


NONPOINT 


২৮৭ 
আশ মিটিত না, ভিয়েনার দিকেও হাত বাড়ীইতেন। তাহা হইলেই 
আবার গৃহ-বিবাদ ee হইত, বুদ্ধ লাগিত, হয়তো সের! তাহাদের 
নবলন্ধ স্বাধীনতা হারাইত ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ovata নরনারীর 
দুর্দশার আর অন্ত খাঁকিত না। কিন্তু তাহার চেয়েও বড় কথা 
মিত্রশক্তির প্রতিবাদের মূলে যে কথাঁট! ছিল--যে, কার্ল” যদি আবার 
তাহার রাজ্য ফিরিয়া পান তবে তাহাতে মধ্য-ইউরোপের বত 
নির্বাসিত ও বিতাড়িত রাজারা প্রশ্রয় পাইবেন, তাঁহারাও আবার 
সিংহাসন অধিকারের চেষ্টা করিবেন ও তাহাতে মহা অনর্থের হুত্রপাত 
হইবে। কালকে ফিরিয়া আদিতে দিলে কাইজারকে ঠেকাইয়া রাখা 
যাইত কি বলিয়া? মিত্রশক্তির আপত্তি অবশ্য তাহাদের স্বার্থ-বুদ্ধি- 
প্রণোদিত। কিন্ত এ কথা তো অস্বীকার wal যায় না, যে, কার্ল বা 
কাইজারের সিংহাসন-চ্যুতি af ও জীর্ানীর লোক-মতের 
প্রাধান্তেই সম্ভব হইয়াছে । এখনও এ দুই দেশে পুরাতন-তন্ত্রী এক 
দল লোক আছেন বটে, যীহার! চান কার্ল” ও কাইজার ফিরিয়া আঙ্গন, 
কিন্তু তাঁহারা দলে ভারী নন। এই যে কার্ল” Bis হাঙ্গেরীতে দেখা 
দিলেন তাহা এই পুরাতন-তন্ত্রীদেরই প্ররোচনায়, অন্ততঃ অনেকের 
মেইরকম অনুমান। আর তাহাই হওয়! wes, নতুব! কার্ল এরূপ 
ভাবে ফিরিয়! যাইতে সাহস পাইতেন না। যাহারা অবশ্য তাহাকে 
ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিলেন শেষে তাহারাই Prete হইয়াছিলেন কি না 
সে খবর এখনও পাওয়া যায় নাই। তবে এক বিষয়ে আর কোন 
সন্দেহই লাই- হাঁঙ্গেরীর শ্রমজীবী ও কৃষকেরা এবং সাধারণ লোক 
আর রাজার ফ্যাসাদ রাখিতে চায় না; ফিরিবার পথে তাহাদের হস্তে 
কার্লের algal তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়। দিয়াছে! 


(৬) “নেশন”-কমিশন্‌ ও আয়ারল্যাগু 


নিউ-ইয়র্কের “নেশন” বিখ্যাত সাপ্তাহিক কাগজ । আমেরিকার বহু 
মনীষী রাঁজনীতিবিশারদ, দার্শনিক, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক ইহার 
লেখক ! ইহার রচনায় দেখা যায় মানবাত্মার শাশ্বত ও সত্য প্রকাশ, 
কোন সাময়িক ক্ষুদ্র স্বার্থের অন্বেষণে ইহার পৃষ্ঠা কলুষিত হয় না; ইহার 
আদর্শ বিশ্বজনীন, জগতের যেখানে উৎপীড়ন-লাংনা, ছুঃখ-দুর্গতি, 
স্বাধীনতার অসম্মান দেখানেই “নেশনের” কর্ণক্ষেত্র-_শুধু স্বদেশের 
গণ্ভীতে তাহ! আবদ্ধ নয়। তাই ভারতবর্ষের দুঃখে "নেশনের” প্রাণ 
কাদে, লাজপৎ রায়ের নির্ববাসন-বেদন! তাঁহার বুকে বাজে, আয়ার- 
ল্যাণ্ডে ইং রেমের অত্যাচারে @ মে অস্থির হয়।. 


সং x 


সমপ্রতি “নেশনের” রন আয়ার্ল্যাণ্ডের ব্যাপার সম্বন্ধে 
প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিশন্‌ গঠন করিবার উদ্দেগ্ঠে 
মার্কিন-বুক্তরীজ্যের সেনেটের বহু সদস্য, সংবাদপত্র-সম্পাদক, ব্যারিষ্টার, 
বিচারক, অধ্যাপক ও ধর্ম্মাচার্য্যকে আমন্ত্রণ করাতে দেড়শত ব্যক্তি 
সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এই দেড়শত জনকে লইয়া যে কমিশন্‌ হয় 
সেই কমিশন্‌ আয়ারল্যাণ্ডে ইংরেজের লীলার সাক্ষ্য সংগ্রহ করেন। 
বহু লোক কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দেন; তাহাদের মধ্যে কর্কের 
অমর নেয়র টেরেন্স ম্যাকৃহ্ুইনীর TH, মেয়র ও’ ক্যালাহান---যিনি 
লুকাইয়া জাহাজের খালানীর ছদ্মবেশে আমেরিকায় গিয়ছিলেন-_ 
এই ছুইজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কমিশন্‌ আয়ার্ল্যা্ডে 
ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের : কর্মচারীদের ও অল্ষ্টারের প্রতিনিধিদের মাক্ষ্য 
লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা অবগ্ত রাজী হন নাই। 

কমিশনের আর-এক ইচ্ছা ছিল,--আয়ার্ল্যাণ্ডে তাহাদের কয়েকজন 
are পাঠাইয়া সেখানে স্বচক্ষে ভাহারা দেখিয়। যে রিপোর্ট দিবেন 





ee 








২৮৮ 


সেই রিপোর্ট প্রকাশ wal কিন্তু ইংরেজ গবর্ণসেন্ট পাস্গোর্ট না 
দেওয়ায় তাহাদের এ ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। আমেরিকায় বিয়া 
সাক্ষ্য লইয়াই তাঁহাদের কাজ করিতে হইয়াছে। এ জন্য অক্ুবিধা বড় 
অল্প হয় নাই। 

যাহা হউক গত মাসে “নেশন”-কমিশন্‌ তাহাদের রিপোর্টের মূল 
বক্তব্যটি প্রকাশ করিয়াছেন; আঁদল রিপোর্টটি ছাপা হইতেছে, 
শীঘ্রই বাহির হইবে। বৈশাখের “প্রবাদী”তে দেশ-বিদেশের কথায় ডি 
ভ্যালেরার যে চিঠির weal দেওয়া হইয়াছিল সেই চিঠিতে আঁয়ার্ল্যাণ্ডে 


ইংরেজ সৈন্যের অনুষ্ঠিত যে-সমুদয় অত্যাচারের উল্লেখ ছিল তাহার মধ্যে 


একটি ভিন্ন সমস্ত-গুলির কথা “নেশন”-কমিশনও বলিয়াছেন 1 আবাল- 
বুদ্ধবনিতা-নিবিবশেষে হত্যা, বন্দীদের যন্ত্রণা দেওয়া ও নানা ছুতানাতায় 
তাহাদের গুলি করিয়! মারা, ঘর-বাড়ী ন্দেত-খাঁমার ছুধ-নরের কার্খানা 
জ্বীলাইয়! দেওয়া, গবাদি গৃহপালিত পশু নষ্ট ও প্রতিবিধিৎসার 
. উদ্দেশ্যে নিৰ্দ্দোষী লোকের সর্বনাশ করা--এ-সযস্ত ব্যাপার যে ইংরেজ 
সেনাদের Sel তাহা কমিশন্‌ প্রমাণসহযোগে বর্ণনা করিয়াছেন। 
কেবল একটি বিষয়ে তাঁহারা ইংরেজ সৈন্যের প্রশংসা করিয়াছেন 
স্ত্রীলোকদের প্রতি তাহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে । কমিশনের মতে তাঁহাদের 


কাহারো দ্বারা কোন আইরিশ-নারীর ef নষ্ট হয় নাই । ডি ভ্যালেরা - 


কিন্ত ইহারও উল্লেখ করিয়াছিলেন | 

নেশন-কমিশনের রিপোর্টের এই সমস্ত বক্তব্য প্রকাশ হওয়া মাত্রই 
বিলাতের খবরের কাঁগজ মহলে খুব একটা আন্দোলন পড়িয়! গিয়াছে। 
গভর্ণমেন্টের TES ও অপরাপর প্রাঁয় সমস্ত সংবাঁদপত্রই রিপোর্টের 
কথাগুলি উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। কেহ বলিতেছেন বে 
কমিশন্‌ বখন আয়ার্ল্যাণ্ডে ন! গিয়া, sore কিছু না দেখিয়া, শুধু এক 
পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া, ঘরে বসিয়া রিপোর্ট লিখিয়াছেন তখন 
উহার কোন মুল্য নাই। কথাটা শুনিতে, নেহাৎ মন্দ নয়, 
কিন্তু কমিশন্‌ যে আয়ীর্ল্যাণ্ডে তাহাদের প্রতিনিধি পাঁঠাইতে 
কিম্বা ইংরেজ গতর্ণমেন্টের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারেন নাই দে 
জন্য দায়ী তাঁহারা নহেন, দায়ী ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট। আর ঘটনাস্থলে 
উপস্থিত হইয়া তথ্য সংগ্রহ না করিতে পারার দরুণ যদি “নেশন”- 
কমিশনের সিদ্ধান্ত অসিদ্ধ হইয়া:ঘায়, যদি তাহাদের রিপোর্ট অগ্রাহ্য 
হয়, তবে যুদ্ধের সময় বেল্জিয়মে জীর্খানীর অত্যাচার সম্বন্ধে 
ব্রাইদ্‌-কমিটি* যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন সে রিপোর্ট ইংল্যাণ্ড কি 
করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন? ব্রাইস্‌কমিটিও তে! বেল্জিয়মে যাইতে 
পারেন নাই ও জীর্মানীর পক্ষের কাহীরো! সাক্ষ্য লন নাই। কোন 
কৌন ইংরেজী কাগজ লিখিতেছেন যে রিপোর্টে বহু /অত্যুক্কি আছে। 
অত্যুক্তি থাক! অসম্ভব নয় কিন্তু ত্রাইস্‌কমিটির রিপোর্টে কি কিছু 
: অত্যুক্তি ছিল a? 

Pat ee “নেশন” কমিশনের রিপোর্টকে একবারে উড়াইয়৷ দিবার 
জো নাই। রিপোর্ট যাহার! স্বাক্ষর করিয়াছেন ভীহাদের মধ্যে 
আমেরিকার অনেক বড় বড় কৌহুলী, জজ, বিশপ আঁছেন। একটা 
যা-তা রিপোর্টে তাহারা সই দিবেন এ কথা কোনমতেই ভাবা চলে না। 
ata ইংল্যাও যদি এ রিপোর্টের সিদ্বীন্তগুলিকে অবিশ্বাস্য মনে করেন 
তবে তাঁহার! গভর্ণমেণ্টের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বাঁদ দিয়া, সকল দলের 
লোককে লইয়া নিজেরাই একটি কমিটি করিয়া আত্বার্ল্যা্ডে 
অনুসন্ধানের জন্য পাঠান না, তাহা! হইলে তো সব গোল চুকিয়া 
a লগ্ুনের “নেশন” ক!গজ--ইহীর সহিত নিউইয়র্ক “নেশনের” 





* আমেরিকায় ইংল্যাণ্ডের Pol Taye লর্ড ব্রাইস এই 
কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন বলিয়া ইহার নাম হইরাছিল ব্রাইস্-কমিটি। 


প্রবাদী__জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ 


LNAI INS NSN LIN SNL LN NTN IN INL LOIN LON SL LN LOD SON aA PN PNA সি NSO NA স্পা পির 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 

কেনি সম্বন্ধ নাই--এ stata করিয়াছেন কিন্তু ব্রিটিশ ০ 
যে ইহ! কানে তুলিবেন তাহা মনে হয় না। 

Serre হোম ! 


অন্নাভাবের কুফল 
বঙ্গদেশে ক্রমেই ডাকাতীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। গত ১৯১৮ 


সালে সারা বাঙ্গালায় ৭৫৯টি এবং ১৯১৯ সালে ৮ শত ২৭টি ডাকাতী 
হইয়াছে। অন্ন-বস্তের অভাবই যে ইহার একমাত্র কারণ তাহা কে 


২৫শে বৈশাখ | 


‘অস্বীকার করিবে ?1--যশোহর। 


অন্নকষ্ট নিবারণের উপায় সম্বন্ধে গভর্সেণ্টের উদ্বাসীনতা 


ছুমূলাতান্যন্ধে রিপোর্ট fate ১৯২* সনের ১ল! জুলাই বঙ্গীয় 
কাউন্সিলে বঙ্গদেশের যাবতীয় দ্রব্যজাতের দুমু্যতার কারণ অনুসন্ধান 
জন্য এক কমিটা গঠনের প্রস্তাব হয়। তদনুনারে গঠিত কমিটী 
অনুসন্ধান করিয়া যে রিপোর্ট দিয়াছেন তদুপরি গবর্ণর মহোদয় এক 
মন্তব্য প্রকাশ করিয়া তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়াছেন। কমিটী 
সিদ্ধান্ত করেন যে দেশে ধান-চাউলের পরিমাণ কম হওয়ায় এবং. 
তাহার কতক বিদেশে রপ্তানী হওয়ায় ধান চাউল gy ay হইয়াছে। 
তাহার উপর আবার কতকগুলি লোক মধ্যখানে হাত ফিরাইয়া লাভ 
(profiteering ) করিয়াছে । কমিটা বলেন এরূপ প্রফিটিয়ারিং বন্ধ 
করার আইন প্রচলন করা আবশ্যক এবং কৃষকের হাত হইতে সোজা- 
সুজি গৃহীর! যেন ধান চাউল পাইতে পারে তেমন ব্যবস্থা করা উচিত। 
গবর্ণমেন্ট ফুডষ্টাক-কমিশনারের মন্তব্য তুলিয়া বলেন,-ম্মুদ্ধের ফলে 
পৃথিবীর সর্বত্র waster দর বৃদ্ধি হইয়াছে, বরং অন্যান্য স্থানের 
তুলনায় ভারতে দর অনেক VAS | এইরূপ যুক্তি দেখাইয়া গবর্ণমেন্ট 
কমিটার প্রস্তাব sate করিয়ীছেন। গবর্ণমেণ্টের কর্মচারীরা যাহা 
বলেন গবর্ণর মহোদয় যদি তাহাই বেদবাক্যের মতন গ্রহণ করেন 


, তবে এইরূপ অনুন্ধানকমিটা গঠন করার প্রয়োজন কি ছিল? আমরা 


যে প্রকাশ করিয়াছিলাম,রাইসূ কণ্টেশলারের সন্মুখে দীড়াইয়া 
ব্যবসারীরা বলিয়াছেন, ১০০ টন চাউল রেঙ্গুন হইতে আনিতে এক 
হাজার টাকার অধিক থুষ দিতে হয়--গবর্ণমে্ট এখন পর্য্যন্ত তাহার 
কোনরূপ অনুসন্ধান করিয়াছেন বলিয়া জানিতে পারি নাই। ইহার 
কোনরূপ জবাব পাঁওয়! গেলে বুঝিতে পারিতাম এ টাকাটা যুদ্ধের 
কোন্‌ বাবতে খরচ হইয়াছে।-__জ্যোতিঃ। 


দরিদ্র দেশের টাকার অপব্যয় 


ডিউকের ভ্রমণ-ব্যয়-_রাজপিতৃব্য ভিউক অব কনট ভারত ভ্রমণে 
আসিয়াছিলেন। তাহার জন্য ভীরত-দরকার নিজ তহবিল হইতে কত-শ- 
ব্যয় করিয়াছেন, রাজন্ব-সচিব মিঃ হেলি তাহার এইপ্রকার বিবরণ 
দিয়াছেন $-- 

(১) 'ঘে-নকল অফিদার ডিউকের সঙ্গে থাকিয়া খাতিরদারি 
করিয়াছিলেন তাহাদের ও ডিউক মহোদয়ের ভ্রমণের জন্য বাঁজে বায়. 
৪,১৫,৬৪০ টাকা! অর্থাৎ প্রায় ওয়া চারি লক্ষ টাক। | 

(২) দিলীতে থাক। ও খাওয়ার খরচ--৫,৮২,৬৩১ অর্থাৎ প্রায় 
ছয় লক্ষ টাকা | 

(৩) Senate বাঁবত--৭,৩৫,৫০০ অৰ্থাৎ প্রায় সাড়ে সাত 
লক্ষ টাকা। 


হয় সংখ্য! | 














(৪) সংবাদ আদান প্রদান বাবত--২,৬৬,০০* অর্থাৎ প্রায় 
তিন লক্ষ টাকা। 

(৫) দর্বারাদি 'বাবত---৫,৪৩,০** অর্থাৎ প্রায় সাড়ে পাচ 
লক্ষ টাকা। 


(৬) স্বাস্থ্যবিষয়ক বন্দোবস্তের জন্য--১,৪০,*০০ প্রায় দেড় 
! লক্ষটাকা। 

(৭) ইলেকটি,ক ও অন্যবিধ ঘন্ত্াদি স্থাপনের জন্য--১,৯*,**০ 
প্রায় হুই লক্ষ টাকা | 

(৮) বাসস্থানের ব্যয়--৩,০০,০০০ তিন জক্ষ টাকা । 
॥ (৯) বিবিধ--১,৪৮,৫০* প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। 
_ মোট ৪৫,১৮,৭৯৪ অর্থাৎ প্রায় সওয়! পরতাল্লিশ লক্ষ টাকা। 

এত টাক! ব্যয় করিয়া ভারত কি পাইয়াছে? মাত্র কতকগুলি 
মিষ্ট কথা !! মোহাম্মদী । 

/  পুলিশ-ব্যয় ।--বাঙ্গাল| গবর্ণমেন্টের প্রায় আট কোটা টাকা আয় । 
ইহার মধ্যে প্রায় ছুই কোটা টাকা পুলিশের জন্য ব্যয় হইয়া থাকে। 
প্রতি বৎসরই এই ব্যয় বৃদ্ধির মুখে চলিয়াছে। গত বৎসর পুলিশ 
বিভাগের জন্য 'যে-পরিমাঁণ টাক! ব্যয় হইয়াছিল এই বৎসর তদপেক্ষা 
. প্রায় ২৩ তেইশ লক্ষ টাকা অধিক ব্যয় করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ আয়োজন 

১ (করিয়াছেন --চারুমিহির | 

দেশের স্বাস্থ্য 
বঙ্গে কলেরা বসন্ত ও ত্বর।--১৯১৯ সালে সমস্ত বঙ্গে ১,২৫,০০০ 


লোক কলেরায়, ৩৬০০০ বসস্তে এবং ১২,১৯,**, লোক জ্বরে প্রাণ 
ত্যাগ করিয়াছে । . --২৪ পর্গণা-বার্তীবহ। 


: স্বাস্থ্যোন্নতির প্রচেষ্টা 


ম্যালেরিয়া! নিবারণে গভর্ণরের দাঁন।--কলিকাঁতা৷ ১।২এ প্রেমচাদ 
বড়াল দ্্রীটের সেন্টাল কো-অপারেটাভ এণ্টি-ম্যালেরিয়া সৌনাইটা 
লিমিটেডের সম্পাদক ys গোপালচন্্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
জানাইতেছেন $-_বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া নিবারণের সাহাধ্যকল্পে লর্ড 
রোণীন্ডিসে সমিতিকে ৫ ney টাকা দীন করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত 
সর্বসমেত ২৬৬৬৬ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।_২৪ পরগণী-বার্ভাবহ। 


শিশুমুত্যু নিবারণের ব্যবস্থা বঙ্গে Pegg নিবারণের ব্যবস্থার 


উপায় fatal করিবার জন্য বঙ্গীয় গভর্ণমেন্ট নিয়োক্ত 'সদস্তগণকে 
লইয়া একটি কমিটী গঠন করিয়াছেন। কমিটা আপন সভাপতি ও 
সম্পাদক নির্বাচিত করিয়া লইবেন। সার নীলরতন সরকার, রায় 
বাহাদুর হরিধন দত্ত, ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক, ডাক্তার কেদীরনাথ 
দাম, ডাক্তার হানান সারোয়ার্দি।-_২৪ পরগণা-বার্তাবহ । 


অভাব-নিবারণে সৎকার্য্য 


doo শত টাকা দান--রায়ের কাঠির স্বধর্মানুরাগী খ্যাতনামা 
জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় সংস্কৃত 
ভাষার উন্নতি বর্ধন জন্য তাহার স্ত্রী wis বসস্তকুমারী চৌধুরাণীর 
নামে একটি প্রাইজের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই প্রাইজ স্থায়ী করার 
জন্ত ৫. টাঁকা সুদের পাঁচশত টাকার কোম্পানী কাগজ ক্রয় করতঃ 
কলিকাতা ইউনিভারসিটির হস্তে দিয়াছেন। প্রত্যেক বৎসর বরিশাল 
জেলার যে-কোন স্কুলের যে ছাত্র মেটি, কিউলেসন পাস করিয়া সংস্কৃতে 
প্রথম হইবে, সে প্রকার এ প্রাইজ বহি পাইবে। ১৯২১ সাল 
হইতেই 2 প্রাইজ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রাইজপ্রাপ্ত ছাত্র তাহার 


৩৭-১৬ 
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bl 


দেশবিদেশের কথাঁ-বাংলা 
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মনোমত সংস্কৃত বহি ইউন্ভারসিটির নিকট হইতে লইতে পারিবে | 
প্রাইজপ্রাপ্ত ছাত্রের নাম এবং স্কুলের নাম প্রত্যেক বৎসর ইউনিভার- 
সিটির কেলেওারে ছাপান হইবে। নগেন্দ্রবাবুর এইরূপ সৎকার্য্যে দান 
সকলের অনুকরণীয় | -কাঁপীপুর-নিবাসী। 

বরাহনগর অনাথ-আশ্রম।__কলিকাতার এটর্ি Aye জে, কে, 
সরকার মহাশয় বরাহনগরে প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ অনাথ-আশ্রমকে ছুই শত 
টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকায় আঁশ্রমবাসিগণের জন্য বস্ত্র ক্রয় 
করা হুইবে। --২৪ পর্গণা-বার্তীবহ। 

“পলী হিতসাঁধন সঙ্ঘ।”__সমবেত চেষ্টার দ্বারা দেশের পল্লীতে 

ক্রমে বিবিধ লোকহিতকর কার্যের অনুষ্ঠান ইহার Bore! 
রাজনীতির সঙ্গে ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই। ইহার কর্মক্ষেত্র প্রধানতঃ 
তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে । তিনটিই অল্পবিস্তর পরিমাণে পরস্পর- 
সম্বন্ধ-সাপেক্ষ। ১। লৌক-হিতসাধন শিক্ষা। ২। লোৌক-হিতসাধন 
প্রচার। ৩। লৌক-হিতসাধন অনুষ্ঠান। 

১। শিক্ষাবিভাগ £--নিরক্ষর বাঁলক-বাঁলিকাঁদ্দিগকে অন্ততঃ যৎ- 
সামান্য লেখাপড়া, অঙ্ক শেখানো ও সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস্থা, সমান, কৃষি, 
শিল্প, ইতিহাস, সাধারণ হিতোপদেশ ইত্যাদি শিখাইবার জন্য পল্লীতে, 
পল্লীতে পাঠশালা, নৈশ বিদ্যালয় পাঠাগার ও আলোচনা-সভা খোলা 
NTF | 

২। প্রচারবিভাগ £--শ্রম ও শিক্ষার সামগ্রন্ত, শ্রমের মৰ্যাদা! 
বোঝান, স্বাস্থারক্ষ ও সেবা শুঞ্রযাদি সম্বন্ধে মৌখিক শিক্ষাদান, 
ম্যালেরিয়| যক্ষা আমাশয় কলের! বসন্ত প্রভৃতি প্রতিষেধ জন্য উপদেশ 
প্রদান, শিশুমৃত্যু নিবারণের উপায় নির্ধারণ। সর্বপ্রকার মাদকতা 
নিবারণ জন্য সমবেত চেষ্টা ও উপদেশ প্রদান। 

৩। অনুষ্ঠানবিভাগ *--পলীতে পল্লীতে চর্থা ও তাঁত প্রচলন 
এবং কার্পাসন্গেত্র প্রস্তুত ও চাষের ব্যবস্থা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, 
দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতির সময় দুঃহুদিগকে বিবিধ প্রকারে সাহায্য 
দান। 

সভাপতি, অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণরত্ব গোস্বামী । 
কলিগ্রাম, মালদহ | 


সৎকার্যের আয়োজন ও আবেদন 


ংগ্রেসের কাধ -_বঙ্গদেশে যাহাতে জেলাসমিতি- ও শাখা-সমিতি- 

সমূহ এবং Fatt প্রধানতঃ নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ের উপর তাহাদের 
মনোযোগ aes করিয়। কার্য করেন সেইজন্য নিখিল ভারতবর্ষীয় 
কংগ্রেস-কমিটী অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় সমিতি তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছেন ঃ 

(১) ৩*শে, জুন তারিখের পূর্বের তিলক শ্বরাজফণ্ডের জন্য এক 
কোটি টাকা সংগ্রহ Fal | 

(৩) ৩ৎশে জুন তারিখের পূর্বের কংগ্রেসের এক কোটি মেস্বরের 
নাম তালিকাভুক্ত Fal | 

(৩ ৩০শে জুন তারিখের পূর্বে গ্রামে গ্রামে ও বাড়ীতে বাড়ীতে 
কুড়ি লক্ষ চর্ক! প্রতিষ্ঠা করা । 

প্রত্যেক কংগ্রেস-প্রদেশকে সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার তুলনীয় 
সেই প্রদেশের লোক-সংখ্যারর অনুপাতে এই সংগ্রহ-কাধ্য সম্পাদন 
করিতে হইবে। 

বাঙ্গালা ও সুর্মাভ্যানী কংগ্রেম-প্রদেশে ৪৯২৭৫০০০ 
বাস। কাজেই এই প্রদেশের উপর নিম্নলিখিত ক জবি পতিত 
হইয়াছে ঃ (>) কমপক্ষে ষোল লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া দিতে 


২০৯৪ 


হইবে, (২) কম পক্ষে কংগ্রেসের ষোল লক্ষ মেম্বরের নাম তালিকাভুক্ত 
করিতে হইবে , এবং (৩) কম পক্ষে তিন লক্ষ চর্কা এই প্রদেশের 
গ্রামে গ্রামে ও বাড়ীতে বাড়ীতে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। . এই-সকল 
কার্ধা ৩*শে জুন তারিখের পূর্বের সমাধা করিতে হইবে। চট্টগ্রাম- 
অধিবাসীর অনুপাত অনুসারে ৮৫ হাঁজীর মেন্বর এবং ৫০ হাজার 
টাকা চাই এবং ১৫ হাজার চর্কা প্রতিষ্ঠা করা চাই 1-_-জ্যোতিঃ। 


শিক্ষার কথা 


১৯১৯-২২ সালের বস্রদেশের শিক্ষা-বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। 
এখন বাঙ্গালায় ছাত্রসংখা। ১০৫৩৯০৯ জন এবং ছাত্রীমংখ্যা ৩৪২ ৭৩৪ 
জন। এক বৎসরে মোটের উপর ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা ৩৮ সহত্র 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। বঙ্গদেশে ৫৩টি কলেজ, ৯০৩টি উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়, 
১৮৯৩টি মধ্য-ইংরেজী ও মধ্য-বাঙ্গলা স্কুল, ৪৬২৪০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় 
' এবং ১৫২টি বিশেষ বিদ্যালয় আঁছে। গতপূর্ব্ব বর্ষে শিক্ষাবিভাগে 
খরচ হইয়াছিল ২৭৭৫৭৬৩৫২ টাঁকা এবং গত বৎসর খরচ হইয়াছে 
৩০১৯২৮৯১ টাকা, তন্মধ্যে গবর্ণমেন্টের তহবিল হইতে ১০০০৫৭৫২ 
টাকা, জেলাবোর্ড ১৩৩০৬৯৩ টাকা, মিউনিসিপ্যালিটি ২০৬০৯০ 
টাকা, ছাত্রবেতন ১৩১৫৮৪৪৪ টাকা এবং চাদ! হইতে ৫৪৮৪৩৯২ ২ 
টাকা গিয়াছে ।_-বশোহর। 


শিক্ষার বায় ।--১৯১৮-১৯ সনে প্রাথমিক মধ্য' ও উচ্চ শিক্ষায় 
সমগ্র ভারতে মোট ব্যয় হইয়াছে ১১ শত ৩৯ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে 
গভর্ণমেন্ট দিয়াছেন ৩৯২ লক্ষ, স্থানীয়. Se ৯৭৩ লক্ষ, মিউনিসিপালিটা 
৩৯ লক্ষ টাকা । আয় হইয়াছে বেতনে ৩১৯ লক্ষ, সাধারণ We 
১৯৬ লক্ষ | -সম্মিলনী। কাশীপুরনিবাঁসী। 

শিক্ষা বিস্তারের আয়োজন 

কলিকাতা বৈদ্যশীন্ত্রপীঠ।-_গত শুক্রবার সন্ধায় শ্রীযুক্ত চিতরঞ্জন 
দাস কলিকাতা ১১ নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কলিকাতা “বৈদ্যশান্ত্পীঠ 
নাম দরিয়া একটি চিকিৎসা-শিক্ষালয় খুলিয়াছেন। বহু গণ্যমান্য বিশিষ্ট 
ভদ্রলোক সভায় সমবেত হইয়াছিলেন এবং বক্ততাদিও হইয়াছিল। 
এই বিদ্যালয়ে আয়ুর্বেদ, হাঁকিমি চিকিৎসা-বিজ্ঞান, ফ্যালোপ্যাথি ও 
হোমিওপ্যাথি সকল প্রকার চিকিৎসা-শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইবে | উহার 
সঙ্গে ইন্ডৌর' অবং 'আঁউট্ডোর' হাসপাতাল শীপ্রই যৌজিত হইবে। 
বৈদেশিক ওষধ প্রস্তুত করিবার শিক্ষা যাহাতে এই বিদ্যাপীঠে হয় 
তাহার ব্যবস্থার কথ! সভাপতির TS Sle উল্লিখিত হইয়াছিল । এই 
স্কুলে কেবলই স্বদেশী চিকিৎসা-বিজ্ঞানই অধীত হইবে না, পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞান হইতে যাহ! ভাল উপদেশ তাঁহাঁও লইয়া আরুর্ধেদ ও হাকিমি 
চিকিৎসাবিজ্ঞানের পুষ্টিসাধন হইবে। ১৭২২ খানি দর্খান্ত স্কুলের 
ভর্তির জন্য ছাত্রগণ করিয়াছিল। - atone | 

প্রাচীন পুথি দান।-_শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাস অনেকদিন হইতে বহু 
অর্থ ব্যয় করিয়া প্রাচীন বঙ্গভাষায় লিখিত বহু হাতের লেখা পু'থি 
গ্রহ করিতেছিলেন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের আলোচনা এবং 
ইতিহাস সঙ্কলন পক্ষে প্রাচীন Ae প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট ; সম্প্রতি 
শ্ৰীযুত চিত্তরঞ্জন দাঁস মহাশয় সেইসকল oT বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদকে 
অর্পণ করিয়াছেন। --২৪ পরগণা-বার্ভীবহ। 

নৈশ বিদ্যালয় ।--রাজসাহী সেবক-সংঘের চেষ্টায় সমসকলসী গ্রামে 
ও আরাণীতে এক-একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে | 

" জাতীয় বিদ্যালয় ।-_রঙ্গপুরের খেলাফত কমিটার অনারারী প্রচারক 


প্রবাসী__-জ্যেষ্ট, ১৩২৮ 


ON NN EON টিপা সি NAN ওল ওলাল সণ NIRS IN NN NIRS at NN পাস ৯৫ 


[ ২১শ ভাগ ১ম খণ্ড 

এস্‌ এম গিয়াসউদ্দীন আকন্দ হরিপুরী সাহেবের অক্লান্ত চেষ্টায় 

খেতরাই বাজারে একটি জাতীয় বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। 
মোহাম্মদী । 


হিতকর শিক্ষ! 


দেশী ভাষা।--বেশ ভাল, কথা, পাঁটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী 


ছাড়া wate বিষয়ে, ath কুলেখনের শিক্ষাদানের ভাষা ও পরীক্ষার 
প্রপ্নের উত্তর লিখিবাঁয় ভাষা হইয়া গেল দেশী ভাষা । -নবধুগ। 
শিক্ষা-কষেত্রে নুতন ব্যবস্থা 
গত শনিবারে'বলিকাতায় স্তর আঁঙুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
নেতৃত্বে বাঙ্গালার মাষ্টারদের এক মজ্লিস হইয়াছিল। এই মজ্লিসে, 
বহুমতের সাহায্যে এমন কি সর্ব্ববাঁদিসম্মতিত্রমে, নিয়লিখিত বিষয়গুলি 
কার্যে পরিণত করিবার ree ধার্য্য হইয়াছে ৫-- 
প্রথম--অতঃপর মাতৃকুলেশন পরীক্ষায় পদার্থ-তত্বের এবং ব/বসায়- 
গত বা ব্যাপারগত শিক্ষার প্রচলন করিতে হইবে। এই Bors কাধ্যে 
পরিণত করিবার জন্য মাতৃকুলেশনের পাঁঠ্যের পরিবর্তন ঘটাইতে 


রি 


হইবে। পদার্থ-তনব্বের এবং বাবসায়গত শিক্ষার প্রচলন করিতে হইবে | . 


আর বিশেষ কথা এই যে, ইংরেজি সাহিত্য ছাড়া অন্য সকল বিষয়ের | 


পঠন-পাঠন প্রাদেশিক ভাষায়__মাতৃভাঁষা বাঙ্গালায় চালাইতে হইবে।* ' 


এই প্রস্তাব লইয়া খুব আন্দোলন ও আলোচন! হইয়াছিল, এগারজন 
Sata বিরুদ্ধে মত দেয় ' 

দ্বিতীয়_ইংরেজি, গণিত, ভূগোল, ইংলণ্ডের এবং ভারতবর্ষের 
ইতিহাস, এই কয় বিষয় অবশ্য-পাঠ্য বলিয়া! নির্দীরিত হইল। অতঃপর 
মাতৃকুলেশন পরীক্ষার্থাদিগের নিম্নতম বয়স চৌদ্দ বৎসর ধাধ্য হইল। 

মাতৃকুলেশনের পাঠ্য এইভাবে পরিবর্তিত হইলে, আই-এ, আই- 
artis পরিবর্তিত করা হইবে। ব্যবসায়গতৃ শিক্ষার মধ্যে চর্কা 
চলিবে, ছেলেদের কামার, কুমার, ছুতারের কাজও শিখান হইবে, 
Mensuration, Surveying প্রভৃতিরও পুনঃ প্রচলন হইবে সঙ্গে 
সঙ্গে হাতের Caligraphy লেখার উন্নতিসাধন জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত 
হইলে আরও ভাল হইত। স্তর আশুতোষ, মনে হয়, সে পক্ষে উদাসীন 
থাঁকিবেন না।-নায়ক। 


,  শিক্ষিতের চিন্তনীয় ও করণীয় 


শুধুই কি অন্নবস্ত্রের অভাব বাঙ্গালী পলীবাসীর মৃত্যুর কারণ? 
ইহার উপর তাঁহার! ম্যালেরিয়ায় মরিতেছে, কলেরীর় মরিতেছে, 
প্লেগ ও ইন্ফুলুয়েপ্তা প্রভৃতি নিত্য নূতন রোগ আমৃদানী হইয়া 
পল্লীবাসী ভাইদের প্রাণপ্রদীপ অকালে নিবাইয়া দিতেছে 1-_নবধুগ । 

প্রত্যেক গাঁয়ে চাই কি?-- প্রত্যেক গাঁয়ে গাঁয়ে একটি করে 
জাগা মানু নিজে জেগে পরকে জাগাবে, নিজে বেঁচে মরা বাঁচাবে, 
নিজে পরম আশ্রয় পেয়ে গ্রামবাসীর আশ্রয় হয়ে দড়াবে। প্রতি 
আঙিনা তার হবে ঘর, প্রতি রোগশয্যা তার হবে তীর্থ, প্রতি শক্তিহীন 
অর্থহীন জ্ঞানহীন তাঁর হবে কৌলের শিশু। of মানুষ এমন হওয়া 
চাঁই যার কাছে এসে কোনও অভিথি ফিরে না যায়। যে ধর্ম চায় 
সে যেন তার কাছে এসে দেবতা হতে পীরে, যে জ্ঞান চায় সে যেন 
তার কাছ থেকে অফুরস্ত জ্ঞান নিতে পারে, যে বিপদ রোগ দুঃখ 
হতে ত্রাণ চায় সে যেন শরণ পায়; যে তাঁর প্রতি বিমুখ হয়ে ফিরে 
যায়, সেও যেন তাঁর কাছে প্রেমে হেরে যাঁয়। এই মানুষটি শুধু 
জীবন বিলাবে, গ্রামটিকে সমব্দেনায় শক্তিতে আনন্দে জ্ঞানে বাচিয়ে 


২য় সংখ্যা | 





তুল্বে। গ্রামবাসীর অন্তর-নিহিত ঘুমস্ত মানুষ জাগিয়ে তুল্বে। 

রাজা প্রজা কারুর সঙ্গে বিরোধ না করে সে আগে--ঠাই ঠাই ভাইকে 

a সেই হবে জীবন্ত জাতীয় 
যালয়। 


তার শক্তিমন্ত্রে Stara জীবন-দীপ থেকে যে যার জীবন-প্রদীপণ্ডলি 
apt নিয়ে যাবে। তার পরে দেখবে গে য়ে লেগে গেছে, 
জীবনের দীপালী উৎসব বিজলী | 


স্বাধীন জীবিকার উপায়__শিক্ষা 


বঙ্গীয় হিতসাধন মওলী। বস্তবয়ন Rate ১৯১৭ সনের এপ্রিল 
যানে বাঙ্গালাদেশের অল্পশিক্ষিত যুবকগণের- অর্থ উপার্জনের জন্য ৬৩ 
নং আমহাষ্টণ ষ্ট্রাটে হিতসাধন মণ্ডলী কর্তৃক শিল্পবিদ্ধালয় প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। এযাবত উক্ত বিদ্যালয় হইতে ২১৮জন ছাত্র দর্জির কাজ এবং 
মৌজা প্রস্তত-প্রণালী শিক্ষা করিয়! বিভিন্ন স্থানে ৪০1৫* টাকা হইতে 
২০০ টাঁকা মাসিক উপাৰ্জ্জন করিতেছে। বর্তমান মাস হইতে উক্ত 
বিদ্যালয় বন্ত্রবয়ন এবং চর্কায় কৃতা-প্রস্তত-প্রণালী শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা 
করিতেছেন। দেশী ফ্রাই-দাটেল ও পায়ের দ্বারা পরিচালিত অটো- 
মেটিক লুম দ্বারা বস্ত্র বয়ন শিক্ষা দেওয়া হইবে। শেষোক্ত তাতের দ্বারা 
একই সময় অল্প পরিশ্রমে ফ্লাই-সাটেল অপেক্ষা তিন-গুণ বস্তু প্রস্তুত 

৬ কইতে পারিবে। উভয় ভাত এ দেশেই প্রস্তুত 

বর্তমান সময়ে অলসংখ্যক ছাত্র শিক্ষার্থীরূপে গ্রহণ করা হইবে। 
৩ মাসে মোটামুটি বন্ত্র বয়ন শিক্ষা হইতে পারিবে । ৩ মাসের বেতন 
১৫২ টাকা, ভর্তি-ফি ৫২ টাক! অগ্রিম দেয়। শিক্ষার্থী যুবকের! 


নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করিবেন। 
শ্রীনিশিকান্ত a, 
* সুপারিণ্টেণ্েণ্ট, ৬৩ নং আমহাষ্ট BP 
— 28 পরগণ। WS | 
ব্যবসা ও বাণিজ্য 


বঙ্গদেশ হইতে ১৯২০ সালের oa এপ্রিল হইতে ১৯২১ সালের 
৩১শে মার্চ পৰ্যন্ত এক বৎসরে ২২২০৭৩২৮৩ পাউণ্ড চা বিদেশে 
রপ্তানি হইয়াছে। 


নারি বন্দরে 


মোট ৯৮৬৩১০৫৮ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি আসিয়াছে আর এ মাসে 

কলিকাতা বন্দর হইতে মোট ৬৫৪৮২৬৪৭ ২ টাক! মুল্যের দ্রব্য বিদেশে 

প্িয়াছে। 

১৯২০ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯২১ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারি 

পর্যন্ত এগার মাসে কলিকাতার বন্দরে ১০৯৭৭৪৫৭৯৩ টাকা মূলোর 
১ বিদেশজীত দ্রব্য আপিয়াছে আর এই বন্দর হুইতে ১০৫৫৯৫০৮৪৮২ 
we মূল্যের এদেশজাত দ্রব্য বিদেশে*গিয়াছে। 

গত ২রা এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে | সপ্তাহে কলিকাতা সহরে 
৩৬০৯৭ HE এবং কলিকাতার চতুর্দিকের চটকলগুলিতে ৫৩৯৬৯ গাঁট 
পাট আমদানি হইয়াছে। 


মাদক বর্জন 


রাজসাহীর নওগাঁয় সেদিন একট! প্রকাণ্ড সভা বসেছিল। 
সেখানে যার! গাঁজার ota করে তাহাদের মধ্যে ৫* জন প্রতিজ্ঞা 
করেছে যে শীজার চাষ বন্ধ করে দেবে।-=-বিজলী। 


দেশবিদেশের কথা--ভাঁরতবর্ষ 
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PRE REN পরি PRR পাছি পি পাটি কাম লা কাখৰ ee 


অন্তায়ের প্রতিরোধে জয়লাভ 


চট্টগ্রামে হুলুস্থ.ল--চট্টগ্রাম সহরের ৫ই মে তারিখের সংবাদে 
প্রকাশ, কংগ্রেস “কমিটির ৯জন সবস্ত এবং বরিয়া কয়লার খনি 
অঞ্চলের নেতা স্বামী বিশ্বানন্দের উপর বক্ততাবন্ধের আদেশ 
দেওয়া হয়। তাহারা এ আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া! কিছুকাল পরেই 
বক্ততা করিয়াছিলেন। সহরের সকল বিভাগে হরতাল জারি 
হয়। সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হইয়াছিল । জাহাজের জেটিতে কোন 
লোক কাঁজ করে নাই। কোন কুলী কাজ করে নাই। মিউসিপালিটির 
জল সর্বরাহের কাজ বন্ধ হইয়াছিল । আদালত বসিতে পারে নাই। 
রেল চলাচল বন্ধ হয়। কংগ্রেস কমিটির স্বেচ্ছাসেবকের! হাঁসপাতালের 
রোগীদের জন্য বাল্তিতে করিয়া! জল আনিয়| দেয়। কুড়ি হাজার 
লোকের একটি মিছিল মহরের চারিদিকে ভ্রমণ করিয়াছিল। নেতাঁদেয় 
বিরুদ্ধে ১৪০ এবং ১৮৮ ধার! অনুসারে সমন বাহির করা হয়। কিন্ত 
তাঁহার ৫ মিনিট পরেই গবর্ণষেন্টের উকীল, একজন ডেপুটা কালেক্টর 
কংগ্রেস-কমিটির আফিসে গিয়া নেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন।' বেলা 
১১টার সময় কালেক্টর নেতাদের উপর হইতে আদেশ তুলিয়া লন। 
কাঁলেক্টার যখন নেতাদের সহিত কথাবার্তা চালাইতেছিলেন, তখন 
প্রায় ১৫ হাজার লোক আদালতের কাছে জমা হইয়াছিন। বুলাঁক 
stata ম্যানেজার মজুরদের আপত্তি মিটাইতে সম্মত হইয়াছেন। 

ংগ্রেস দলের জিত হওয়াতে চট্টগ্রামে আনন্দের সাড়া পড়িয়াছিল। 


_হিন্দুস্থান। 
মুক্তি আসিবে কখন 
দেশ যদি পঞ্চাশ বৎসর স্বাধীন না হয়, ক্ষতি নেই, তোমরা মানুষ" 


ERENT পালা 


হও । এইটুকু বোষ, যে, জীয়স্তের দেশ জীয়স্ত ; মরার দেশ মরা। 


মাটিতে কিছু নেই, মানুষ নিজেই সব; মানুষে কিছু নেই, মানুষের 
অস্তরের সেই শক্তির ঘর নিয়েই সব। মানুষের বুকের মাঝে তিল 
তিল করে স্বরাজ গড়াই পাকা! গীথনি। সে স্বরাজ হাজার বছর 
Pree যাবে, কারণ যে জাতির অন্তর মুক্ত তাকে বাঁধবে এমন শক্তি 
দুনিয়ায় নেই। আমর! মনে জ্ঞানে মুক্তি চাইলেই মুক্তি আস্বে। 
--বিজলী } 
সেবক | 


(ভারুতবর্ষ) 


অসহযোগ ও স্থানীয় WISH, 


গত ছুই অধিবেশনে কংগ্রেস স্থির করিয়াছিল যে গবর্ণমেপ্ট- 
সংশ্লিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠানের সহিতই এ দেশের লোক কোন 
সম্পর্ক রাখিবে All সেইজন্তই ব্যবস্থাপক সভা, মিউনি- 
সিপালিটি, foe? বোর্ড agis «aa করিবার জন্য সকলে দৃঢ়- 
কল্প হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রাদেশিক রাজনৈতিক সভাগুলিও 
কংগ্রেসের এই মত অনুমোদন করিয়ছিল। সেদিল বরিশ[ল- 
কন্ফারেন্গও এই মতটিকেই সদর্থন করিয়াছেন। কিন্ত সম্প্রতি 
অনহযোগীদের মধ্যও এ বিষয়ে মতভেদ দেখা যাইতেছে । তাহাদের 
মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে ষে-সমন্ত্র প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়া 
আমরা দেশের মতামত agent ব্যক্ত করিতে পারি এবং 
গবর্ণমেন্টের সহিত ' সম্পর্ক abel acge তাহার প্রভাব হইতে দূরে 
রাখিতে পাঁরি তাহাদের সহিত নংআন ত্যাগ eal দেশের পশে 


২৯২ 








কল্যাণকর নহে। বরং সেই অনুষ্ঠানগুলিকে গবর্ণমেন্টের হীন 
প্রভাব হইতে দুরে রাধিবাঁর চেষ্টা করাই কর্তব্য। মিউনিসিপাঁলিটি 
fet বোর্ড প্রভৃতি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সত্যই যে আমাদের 
অন্তরের কথা সাহসপুর্বক প্রকাশ করিতে পারেন ও তদনুসাঁরে 
চলিতে পারেন তাহা তাঁহাদের অনুষ্ঠিত নানা কাজের দ্বারা 
বুঝা যাইতেছে । «Wate আমেদাবাঁদ লাহোর প্রভৃতি স্থানের 
মিউনিসিপালিটিগুলি set গান্ধী প্রভৃতি দেশহিতৈষীদের 
অভিনন্দন দিয়াছেন। বোগ্বাই- প্রদেশের নন্দীয়াদ মিউনিসিপাঁলিটি 
তাহাদের পরিচালিত স্কুলগুলির জন্য গবর্ণমেন্টের সাহায্য লইবেন 
না স্থির করিয়াছেন এবং বার বার গবর্ণমেন্ট কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াও 
দৃঢ়সঙ্কল্প থাঁকিয়াছেল। অম্ৃতদর মিউনিসিপাঁলিটি মিউনিসিপাল-গৃহ 
হইতে ভারারের প্রতিকৃতি ফেলিয়া দিয়াছেন। লাহোর মিউনি- 
সিপালিটি মিউনিসিপালিটির সীমার, মধ্যে সমস্ত মদের দোকান বন্ধ করা 
হউক এই WG একটি' প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। বেহার গবর্ণমেন্ট 
সমপ্রতি এক ইস্তাহীর জারি করিয়! মিউনিসিপালিটি প্রভৃতির সভ্য- 
গণকে অসহযোগীদের, সভা-সমিতিতে যোগ দিতে নিষেধ করেন। 
পাটনা মিউনিসিপাঁলিটির এক অধিবেশনে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধ 
উপদেশ সত্তেও সভ্যেরা এই বে-আইনী আদেশের সুতীব্র প্রতিবাদ 
করিয়াছেন। গৌহাঁটিতেও আমরা মিউনিসিপাঁলিটির স্বাধীন মতের 
পরিচয় পাইয়াছি; তীহার| গবর্ণরের আগমন . উপলক্ষে তাহাকে 
অভিনন্দন দিতে Dee হন নাই। এই-সমস্ত দেখিয়াই বোধহয় 
মহাত্মা গান্ধী সমপ্রতি এইসমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে যোগ দিবার জন্য 
উপদেশ দিয়ীছেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিও সেদিন এই মর্মে 
একটি প্রস্তাব ধাধ্য করিয়াছেন। লাহোর, নেলোর প্রভৃতি কয়েকটি 
স্থানে মিউনিসিপালিটির সভ্য নির্ববাচনে অসহযোগীরা যোগ দিয়াছেন, 
এবং 'লীহোঁরে নির্বাচিত সভ্যদের মধ্যে তাহাদের সংখ্যাই বেশী। 
কিন্ত এখনও দেশের অনেক স্থানীয় প্রতিষ্ঠান আমলাতন্বের প্রভাব 
এড়াইতে পারে নাই। এলাহাবাদে সম্প্রতি তাহার একটি পরিচয় 
পাওয়া গিয়াছে। সেখানকার মিউনিসিপালিটির অধিকাংশ সভ্যেরাই 
গান্ধীকে অভিনন্দন দিতে রাজী হন নাই। 


। নিখিল ভারতীয় ধোঁপা সম্মিলন 


আগামী ১৫ই ও ১৬ই মে তারিখে এলাহাবাদে সমস্ত ভারত- 
বর্ষের, ধোপাদের এক সভা হইবে। কলিকাতা চৌধুরী জণ্ডাহের 
লাল নামে একজন ধোঁপা ইহার সভাপতি নিব্বীচিত হইয়াছেন। 
নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক 'বিষয়ের আলোচনা হইবে। মহাত্মা 
গান্ধী, মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি দেশের নেতারা যোগ 
দিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। 


মাহার. সমিতি 
মাহাররা ধালড় শ্রেণীর একটি অনুন্নত জাতি। বোম্বাই প্রদেশে 
সম্প্রতি তাহারা নিজেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের 
জন্য একটি সমিতি গঠন করিয়াছে । স্থির করিয়াছে যে (১) তাহাদের 
ছেলেদের, স্থশিক্ষার ব্যবস্থা করিবে, (২) নিজেদের মধ্যে পাঁনদোষ 
নিবারণের চেষ্টা করিবে, (৩) শালিসি দ্বার! বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা 
করিবে, এবং (৪) বিবাহ অনুষ্ঠানের পর বিবাহগুলিকে রেজেষ্টী করিয়া 


লইবে। 
হাইকোর্টে পঞ্চম উকিল 


নান্্রাজের sively se একটি "অস্পৃশ্য জাতি পঞ্চম নামে 


প্রবাসী__ক্যৈষ্ট ১৩২৮ 
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পরিচিত। এতদিন তাহারা এই অস্পৃশ্য-অপমানটি বেশ হজম 
করিয়| হেয় ও নিশ্চেষ্ট হইম্লাই ।বসিয়া ছিলেন, যা একটু আধটু 
হিন্দুসমাজের নিকট আবেদন নিবেদন করিয়! কান্নাকাটি করিতেন। 
অসহ্য হইলে বা সুবিধা দেখিলে কেহ কেহ খ্রীষ্টান হইয়া পড়িতেন! 
কিন্তু হিন্দুসমাজের মধ্যে থাঁকিয়াই যে তাহাদের দীড়াইতে হইবে 
বুক কুলাইয়া মানুষের ন্যাধ্য অধিকার লইবার জন্য, সে খেয় 


এতদিন ভাহাদের বড় দেখা যাইত al) সম্প্রতি এ বিষয়ে তাহাদের" 


একটু দৃষ্টি দেখা যাইতেছে। ১৯শে এপ্রিল alate হইতে খবর 
a শিবরাঁজ নামক একজন পঞ্চম ভদ্রলোক হাইকোর্টের 
উকিল হইয়াছেন। পঁঞ্চমদের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম উকিল। 


'পৃঞ্চমের মান্দর-প্রবেশ 

মান্রাজের নেলোর জেলায় নাগুল| ভেল্লাতুর নামক স্থানের একটি 
মন্দিরে সম্প্রতি এক সভা হইয়া গিয়াছে । সেখানে মদ্যপান নিবারণ 
ও প্ছত্মার্গ” রহিত করা এবং কংগ্রেসের নির্দেশ অনুযায়ী গ্রামে 
গ্রামে কংগ্রেস কমিটি স্থাপন কর! হউক এই ACG তিনটি প্রস্তাব 
গৃহীত হুইয়াছে। সভা ভঙ্গ হইবার পূর্বেই কেহ কেহ প্রস্তাব করেন 
যে এই উপলক্ষে অম্পৃশ্যমন্ “পঞ্চম'দের মন্দিরের মধ্যে লইয়া আসিয়া! 
প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ দেখান হউক | সকলেই তাহাতে সম্মত হর] 
মন্দিরের প্রাঙ্গণে একদল পঞ্চমকে লইয়া আসেন। এই মুক্তির প্র 
স্বাদে সকলেই একটু বেশ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং আনন্দটা 
জমিয়াছিনও বেশ । উপস্থিত পঞ্চররা সকলেই মদ্যপান ত্যাগ 
করিবেন বনিয়! প্রতিজ্ঞা করেন। 


লেবার অফিস 


কিছুকাল পূর্বের গভর্ণমেন্টের তরফ হইতে শ্রমিক, ও ধনিকদের 
সম্বন্ধীয় সকল সমস্তার আলোচনার জন্য একটি শ্রমিক কার্য্যালয় 
( Labour Office) স্থাপন করিবার প্রস্তাব কর! হয়। সম্প্রতি 
বৌন্বাইতে এরূপ একটি আফিস খোলা হ্ইয়াছে। বর্তমান সময়ে 
এই afer ভারত-গবর্ণমেণ্টের “হোম ডিপার্টফে্ট”-এর অধীনে 
থাঁকিবে। নি্দষ্ট কি কি বিষয় লইয়া সমপ্রতি এই আঁফিসটি কাজ 
আরম্ভ করিবে তাহা ঠিক হয় নাই। তবে বর্তমানে শ্রমজীবীদের 
অবস্থা এবং কি কি সামাজিক ও আর্থিক অন্থবিধা ভোগ করিয়া 
তাহাদের কাজ করিতে হয়, এ সম্বন্ধেই আলোচনাতে মন দেওয়া 
হইবে। শ্রমজীবী-সমস্ত| সম্বন্ধে লোকে আলোচনা করিবার যাহাতে 
স্থযোগ পায় তাহার জন্য এই আফিসে একটি লাইব্রেরী খোলা হইবে। 
এবং 'এ সম্বন্ধে Teta আলোচনা করিতে চাঁন তাহারা Labour 
Office Secretariat, Bombay এই ঠিকানাতে চিঠি লিখিলেই 
সকল খবর জানিতে পারিবেন। 


গৌরীশঙ্কর অভিযান a 


সম্্রতি aera রয়াল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি হিমালয়ের, 
সৰ্ব্বোচ্চ শিখর গৌরীশঙ্করে (Mt. Everest) অভিযান পাঠাইবরর 
আয়োজন করিয়াছেন। কর্ণেল হাওয়ার্ড বুরি এই অভিযানের নেতা 
হইয়াছেন। গত ২৩শে এপ্রিল তারিখে কর্ণেল সাহেব তাঁহার সঙ্গীদের 
লইয়া! ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। সেই অভিযান উপলক্ষে কেহ কেহ 
ইতিমধ্যেই দাৰ্জ্জিলিঙে গিয়া গবর্ণমেন্টের ভূতত্ব বিভাগের ( Govern- 
ment Geological Department) সাহায্যে কিছু কিছু কাজ 
alas করিয়া দিয়াছেন এবং আশা করিতেছেন যে ১৬৯" মে তারিখের 





v 
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বিভাগের aa Age প্রভাসচন্দ্র মিত্র তাহার সভাপতি হন। গত 
এপ্রিল মানের ২৩শে তারিখে মালাবার প্রদেশে ঠিক এইরূপ আর- 
একটি সংস্কীর-সভা Malabar Reforms Conference হইয়া 
গিয়াছে। শ্রীযুক্তা বেশীস্ত এই সভার নেতৃত্ব করেন। বেশীস্তের বর্তমান 
রাজনৈতিক মতামতের সহিত, আশ! করি, সকলেরই অল্লাধিক পরিচয় 
আছে | তিনি তাহার সভা নেত্রীর অভিভাষণে কংগ্রেস্ললিগ্‌ রিফর্ম্‌ স্বীমের 
{ Congress League Reform Scheme ) সহিত বর্তমান সংস্কীর 
গুলির তুলনা করিয়া দেখান যে বর্তমান আইনটিই শ্রেষ্ঠ। ইহাতে eH 
বিবাদ হইবার সন্তাবনা অতি অল্প। wala এমন কতকগুলি বিষয়ের 
পরিচালন! ভার পাইয়াছেন যাহা জাতীয়জীবন গঠনে একান্ত প্রয়োজনীয় | 
তাহা ছাড়া দেশীয় মন্ত্রীরা ও কার্ধযনির্বাহক সভার সদস্তেরা সব 
বিষয়েরই একসঙ্গে আলোচন! করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। গবর্ণরের 

macy একদঙ্গে এইরূপ আলোচনা ও কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া 
শাসন-যন্ত্রের দুইটি বিভাগই এমন এক অবস্থায় উপস্থিত হইবে 
খন, আমর| ইহার মধা দিয়াই পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ 
করিব। তাহার পরে গত ৬ সপ্তাহে নূতন আইনসভাগুলি যে কাঁজ 
করিয়াছে তাহার সহিত অনহষেগীদের গত কয়েক মাঁসের কাঁজের 
তুলনা করিয়। তিনি বলেন যে অনহযোগীদের দ্বারা শুধু অরাঁজকতাই 
বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্ত আইন-সভাগুলি দেশের অনেক হিতসাধন 


॥ /করিয়াছে। তিনি সকল তাপ অভিমান মন হইতে যুছিয়া নিরপেক্ষ 


ভাঁবে দেশবাদীকে দেশের বর্তমান অবস্থায় প্রত পথ বাহিয়। লইবার 
অন্ধ আহ্বান করিয়াছেন। ইহা ছাড়। আরো অনেক স্থানে ইহাদের 
অনেক সভাসমিতি হইয়। গিয়াছে। সপ প্রতি এলাহাবাদে ব্যারিষ্টার 
এ, পি, সেন একা টি এ্যা্টি রিভোলিউশনারী লিগ. ( Anti-Revolu- 
tionary League) স্থাপন করিয়াছেন এবং সেই উপলক্ষে তিনিও 
এইরূপ অূভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন । 

কিন্ত দেশ ইহাতে ভুলে নাই এবং তাঁহাদের এই আকুল আবেদন 
দেশের মনে একেবারেই রেখা-পাঁত করিতে পারিতেছে না। প্রতি 
বৎসরের হ্যায় লাঁন। প্রদেশে যে-সব প্রাদেশিক রাজনৈতিক সভা 
( Provincial Conferences ) হইতেছে তাহাতে ইহা স্পষ্ট বুঝা 
যায় যে বর্তমান গবর্ণমেন্টের উপর দেশের লোক শ্রদ্ধা হারাইয়াছে। 
তাই তাহার! আর. পরমুখাপেক্ষী না হইয়া চায় নিজের পায়ের 
উপর দীড়াইতে। এই সভাগুলি নরমপন্থীদের সভাগুলির মত 
কোন এক বিশেষ দলের মতামত ব্যক্ত করিবার জন্যই আহুত হয় নাই। 
তাহারা যাহা প্রকাশ করে তাহা, ভুল হউক, নিভুল হউক, দেশের 
সর্বসাধারণের অন্তরের 'কথা। আর এই সভাগুলি সর্বসাধারণের 
কাছে উন্মুক্ত, নরমপন্থীদলের সভাগুলির মত একটি বিশেষ দলে 


- গণ্ডীবদ্ধ নয়। ২৩শে এপ্রিল তারিখে যে কেরল প্রাদেশিক সভা হইয়া 


গিয়াছে এবং ৩১শে এপ্রিল তারিখে রাওলপিণ্ডিতে যে পাঞ্জাব 
প্রাদেশিক সভা হইয়া গিয়াছে;তাহাঁতেও এই কথাগুলিরই সাক্ষ্য পাওয়া 


*২*গিয়াছে। দুইটি সভাই স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছে--ইংরেজের স্যায়বিচারে 


আর তাহাদের কিছুমাত্র আস্থা নাই ও যে গবর্ণমে্ট পাঞ্জাব-অত্যাচারের 
মৃত অত্যাচার করিয়া লেশমাত্র অনুশোচনা না দেখাইয়াও থাকিতে 
পারে_-তাহাঁর উপর মানুষের শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না, তাহার সহিত 
অসহযোৌগিতাই আত্মসম্মান রক্ষা করিবার একমাত্র উপায়, এবং 
তাহাতেই দেশের মুক্তি। কেরল সভার মতে নুতন ভারতশীসনতন্ত্র 
পুরাতন আম্লাতন্ত্রের শাসন অপেক্ষাও অহিতকর ও হীন্তর। 


সত্যাগ্রহের জয় 
পুণা থেকে ৩* মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মুলা আর নীরা নামের ছুটি 


দেশবিদেশের কথাসত্যাগ্রহের জয় 


০৯৯ ON RR পাপা ee 


নদীর সঙ্গমহ্থলে একটি ছোট গ্রাম আছে তাঁর নাম ane এরই 
কাছে জলস্রোতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিয়া কলকার্খান! চালাইবার 
আয়োজন করিবার জন্য তাত! কোম্পানী বোস্বাই- গবর্ণমেন্টের সন্মতি 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বিছ্বাৎ-উৎপাদনের জন্য কোম্পানী নদীস্রোতে 
বাধ দিয়া বাধা দিয়! ছুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটা নীচু জীরগীয় জল 
ভরিবার সঙ্কল্প করেন। এই হুদ জলপূর্ণ ‘হইলে ৫২থানি গ্রাম ডূবিয়া 
যাইবে; ৫২খানি গ্রামের লোক ভিটাছাঁড়া হইয়া পড়িবে । হদে এত 
জল জমিবে যে যদি কখনো হৃদের বাঁধ ভাঁঙিয়া যায় তবে পুণা শহর 
পৰ্যন্ত ৬* কুট জলের তলে ডুবিয়৷ যাইবে। গ্রামের লোকেরা 
কোম্পানীর এই আয়োজন পছন্দ করিতে পারিল না; তাঁরা কোম্পানীকে 
নিজেদের ভিটামাঁটি বেচিতে অস্বীকার করিল-- 


“সপ্তপুরুষ যেথায় মানুয সে মাটি সোনার বাঁড়া, 
দৈন্তের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়| !” 


নেইসব গ্রামবাসীদের মাওলা! অর্থাৎ shea অঞ্চলের লোক বলে। 
এরা ভীল ; ছত্রপতি শিবাজীর steal সৈন্য প্রসিদ্ধ। সেই বীর-বংশীয় 
মাঁওলারা ভিটা বাচাইবার জন্ত প্রবল ধনীর কাছে অনেক অন্নয়-বিন্য় 
করিয়াও যখন কৃতকাঁধ্য হইল না, তখন তারা সত্যাগ্রহ করিবে 
স্থির করিল। 


১৬ই এপ্রেল রামনবমীর দিন ১৫।১৬ শত মাওলা দলে দলে গিয়া 
যেখানে হুদ খোঁড়া ও বাঁধ বাঁধা হইতেছিল সেখানকার সমস্ত মাটি 
টাকিয়া শুইরা পড়িল। এই সত্যাগ্রহীদের মধ্যে ছিল প্রায় ৫** 
স্ত্রীলোক | নজুরেরাও মাঁওলাদের দুঃখে ও worry why আগ্রহে 
সহানুভূতি করিয়া কাজ বন্ধ করিল। পুণা থেকে ভার্ত-দ্বয়ংসেবক- 
মণ্ডল ও Bate অনেক লোক আসিয়া সত্যাগ্রহী মাওলাঁদের খান্ত 
পানীয় জোগাইতে লাগিলেন। সমস্ত দিনের চেষ্টাতেও কোম্পানীর 
লোকেরা যখন সত্যাগ্রহী মাওলাদের সরাইতে পারিল না, তখন 
কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ার ক্যামেরন Fea বর্ববরের ন্যায় কলের বয়লার 
থেকে ফুটন্ত গরমজলের পিচ্‌কারী সত্যাগ্রহীদের গাঁয়ে ছুড়িতে লাগিল। 
দেড় হাঁজার মেয়েপুরুষ অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবার সঙ্কল্প 
বুকে লইয়া অটল অচল হইয়া দানবৌচিত অত্যাচার নীরবে সহ্য করিল। 
ক্যামেরন সত্যাগ্রহীদের দৃঢ়তায় পরাস্ত হইয়া নিরস্ত হইল, লজ্জিত 
দুঃখিত হইল কি না জানি না, কিন্তু তাদের দেবতা! Tew’ যে এমন 
্ীষ্টানের আচরণে দগ্ধ হইয়াছেন তাতে আর সন্দেহ নাই। 


ন্যায্য স্বত্ব রক্ষার জন্য এই অত্যাচার ও দুঃসহ ক্লেশ সহা করার 
ফল হইয়াছে। গবর্ণমে্ট ও কোম্পানী মিলিয়া প্রচুর ক্ষতিপূরণ অর্থ 
ও অন্যত্র বাসভূমি দিয়া মীওলাদের সঙ্গে রফা করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন। 

কোথায় ছিল নগণ্য ক্ষুদ্র গ্রাম মূলশী, আর কে বা খোঁজ রাখিত 
মাওলা অসভ্য জাতের। কিন্ত অন্যায়ের প্রতিরোধে দীড়াইয়া, নিজেরা 
ক্লেশ সহিয়াও পরকে আঘাত al করিয়া এই মাওলারা জগৎকে স্তব্ধ 
বিস্মিত মুগ্ধ শ্রদ্ধান্িত করিয়াছে; আজ মুলশীর নাম জগতে বিঘোধিত 
হইতেছে। মাওলাদের বীরত্ব যেমন প্রশংসনীয়, কোম্পানীর জেদ 
ও জুলুম এবং গভর্ণমেপ্টের সমর্থন তেমনি নিন্দনীয়। যে দৃঢ় সম্বল 
করিয়া মাওলারা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষা করিতে সমর্থ হইল, সেই 
দৃষ্টান্ত সমস্ত দেশ অনুসরণ করিতে পারিলেই জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষিত 
হইবে। মহাত্মা গান্ধীর প্রচারিত সত্যাগ্রহ ও নন্কোঅপারেশানের 
মূল তত্ব এই ৷ -  ডাক-হর্করা। 






মানুষের দল ও মানুষের সমষ্ট 


গ্রামের কোন একটি পাড়ার বিনি মড়প, তার চেয়ে -বড় 
তিনি যিনি সমুদয় গ্রামের মড়ল। গ্রামের কোন একটি 
জাতের ধিনি সমাজপতি, তার চেয়ে বড় তিনি যিনি গ্রামের 
দলপতি | 

বাহার! প্রধানতঃ দলাদলিতে নেতৃত্ব করেন, তাহারা 
বড় নহেন; যাহারা হিত চিন্তা ও হিত সাধন করেন, 
তাহারা বড়। 

গ্রাম ছাড়িয়া সহর, মহকুমা, জেলা, প্রদেশ ও দেশের 
নেতৃত্বের কথা ভাবিলে, সহজেই বুঝা! যায়, যে, যিনি বত বড় 
সমষ্টির হিতসাধক নেতা, তিনি তত বড়। . 

রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্ে নানা দেশে ছোট ও বড় নানাবিধ 
ভূখণ্ডের নেতা দেখা গিয়াছে। এই নেতৃত্বের আদর্শ স্বদেশ- 
প্রেম। নিজের দেশকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করিতে 
পারিলেই এই নেতৃত্ব চরিতার্থ হয় । স্বদেশপ্রেম জিনিষটির 
উগ্র সংকীর্ণ স্বার্থ প্রণোদ্বিত মুর্তি ইউরোপে বহুকাল হইতে 
দেখা যাইতেছে । গত শতাব্দীতে জাপানে ইহা আবিভূর্ত 
হয়।. এখন ইহা সেখানে ইউরোপের মতই Bae সংকীর্ণ 


were দেখা দিতেছে । এই সংকীর্ণ স্বার্থপ্রণোদিত স্বাজাত্য ৷ 


ও স্বাদেশিকত| অন্য দেশের ও অন্য জাতির ক্ষতি করিয়াও, 
তাহাদিগকে দাসে পরিণত করিয়াও নিজের দেশ ও জাতিকে 
সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করিতে FHS হয় না। অধন্ঠ, স্বাজাত্য 
ও স্বার্দেশিকতা মাত্রেই অন্ত দেশ ও অন্ত জাতির প্রতি বিদ্বেষ- 
Agta বিম্বা তাহাদের হিতাহিতে উদাসীন হইবেই, এনন 
বলা যায় না। যাহা সাধারণতঃ দেখ! যায়, তাহার কথাই 
বলিতেছি। ইংরেজদের বড় বীর নেল্সন্, কোন বালক 
তীহার অধীনে রণতরী-বিভাগে কাজে নিযুক্ত হইলে 
তাহাকে প্রথম উপদেশ যাহা দিতেন, তাঁহার মধ্যে এই কথা- 
গুলিও থাকিত-_-প্রত্যেক ফরাসীকে আস্ত শয়তানের মত 
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বিদ্বেষ করিবে। ইহার উল্লেখ সদী-লিখিত নেল্সনের জীবন- 


. চরিতে দেখা যার, কিন্তু এরূপ উপদেশের কোন নিন্দা ও 


বহিতে' নাই। ইংরেজদিগকেও সাধারণতঃ এই কারণে 
নেল্সনের কোন দোষ ধরিতে দেখা যায় না। উগ্র ও সংকীর্ণ 
স্বাজাত্য ও স্বাদেশিকতার চেহার! সাধারণতঃ এই প্রকার | 
বহু বৎসর হইতে, কয়েক শতাব্দী হইতে বলিলেও চলে, 
শ্বেতকার খুষ্টীয়ধর্মীবলম্বী লোকেরা নিজের নিজের দেশকে 
অতিক্রম করিয়া, মনে মনে, ও কাজে, বৃহত্তর আঁর-এক 
দলের অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল ; তাহার মূলমন্ত্র _জগৎটা .. 
শ্বেতকারদের জন্য, অন্তের৷ তাহাদের তাবেদার ব! দাস মাত্র। 


গত মহাযুদ্ধে শ্বেতকায়দের মধ্যেও খুব বড় একটা দলাদলি 


হইয়া গিয়াছে, তাহাতে গীতকাঁয় জাপানী, রংবেরঙের 
ভারতীয় এবং কৃষ্ণকার নিগ্রোকেও দলে টানিতে হইয়াছিল। 
কিন্ত মোটের উপর, তাহাতেও শ্বেতকায়দের দল' ভাঙ্গে 
নাই। জীর্ম্যানরা একঘরে হইয়া আছে মাত্র ; অচিরেই 
দলে উঠিবে।' জাপানীরাও শ্বেতকায়দের দলে স্থান পায় 
নাই। কিছুকাল হইতে, এশিয়াবাসীরা এক দল, আফ্রিকার 
কৃষ্ণ লোকেরা আঁর-এক দল,--এইরূপ মহাদেশগত দলের 
কথাও wal যাইতেছে। ইহাও কিন্ত দল্াদলি। 

যীহার৷ স্বদেশ ও স্বজীতিকে ন! ভুলিয়া, নিজের মহা- 
দেশকেও al ভুলিয়া, সমস্ত মানবের হিতচিন্ত। ও হিত- 
সাধনের চেষ্টা করেন, তাহারা! অতি মহৎ লোক। যাহারা 
ধৰ্ম্মসম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যেই সত্য ও la আবদ্ধ মনে ন 
করিয়া সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই সত্য ও মঙ্গলকে দেখিতে 
পান, তীহারা মহাপুরুষ । যাহারা মানুষের কেবল এঁহিক 
সুখ, স্বাস্থ্য, frail ও শক্তির বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ না 
করিয়া, ates মানবের পারমার্থিক ও আত্মিক কল্যাণের 
বিষরও ভাবিয়া তাহার চেষ্টা করেন, তাহারা মানবকুলের 
চুড়ামণি। 

সমুদয় মানুষকে রাষ্্রীয়দংঘবদ্ধ করিবার ইচ্ছায় তদন্ুষায়ী 


বিবিধ গুসঙ্গ----রামমোহন রায়ের মহত্ব ২৯৭ 
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ভারতবর্ষের হিতৈৰী ও হিতসাঁধক ছিলেন। তিনি নিজের 
জন্মগত হিন্দুধন্সম্প্রদায়কে এবং তাহার “Nace শ্রদ্ধা ও 
গ্রীতি করিতেন, এবং' বাল্যকালেই তাহার মূল ও প্রধান 
সত্যে স্থৃপ্রতিষ্ঠিত হইরাছিলেন; কিন্তু তিনি ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ, 
owl ছিলেন না, (কোন রাজনৈতিক কারণ, প্রয়োজন, বা 
উপলক্ষ্য ব্যতিরেকে ) মুসলমান ও শ্রীষ্টা় সম্প্রদায় এবং 


২য় সংখ্যা | 


আইনকানুন প্রণরূনের চেষ্টা গত — হইতে কেহ CHB 
করিতেছেন। কেহ কেহ বা কেবল ইউরোপকে এক- 
aioe করিবার কল্পন। করিয়াছেন | 

\ প্রাচীন কালের অনেক ধর্মপ্রবর্তক ও বর্থোপদেষ্টা 


_/ আত্মার যে সত্যকে উপলব্ধি 'করিয়া মানুষকে তদন্ুযায়ী 
হিতোপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা কোন সম্প্রদায়, জা'ত, 


জাতি, দেশ বা মহাদেশে আবদ্ধ নহে! বুদ্ধদেব যে সত্যের 
উপলব্ধি, করিয়াছিলেন, তাহা কেবল তাহার quate 
কপিলবাস্ত a তাঁহার জ্ঞাতি শাক্যকুলের জন্য অভিপ্রেত 
ছিল না।. তাহা কেবলমাত্র ভারতীয় আধ্যদের জন্য বিশ্বা 
শুধু সমুদয় ভাঁরতবাসীর জন্যও নহে। তাহা সমগ্র জগদ্বাসী 
মানুষের GH] অথবা ইহ! বলিলেও যথেষ্ট বলা হয় না। 
কারণ, বুদ্ধ সর্কজীবে দয়! ও মৈত্রী প্রচার করিয়া সকলেরই 


petal, করিয়া গিয়াছেন। 


প্রাচীন ধর্ম্মোপদেষ্টার৷ বুঝিয়াছিলেন, যে, অন্ত কোন- 
প্রকার ইষ্ট মানুষের আত্মার কল্যাণের সমান নহে ; অনেকে 
ইহাও বুঝিয়াছিলেন, যে, সাংসারিক ইঞ্টের দৃঢ় ও স্থায়ী ভিত্তি 
পারমাথিক হিতের উপরই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। অনেকে 
মংসারকে তুচ্ছ ও অগ্রাহ্য করিয়া, কেবল আত্মিক ও পার- 
ত্রিক মঙ্গলেরই' অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। এই-সমুদয় 
কারণে, বনু প্রাচীন ধর্ম্মোপদেষ্টা উপদেশে ও কার্যে কেবল- 
মাত্র পারত্রিক,, পারমার্থিক, ও আত্মিক হিতসাধনের ইচ্ছাই 
প্রধানতঃ লক্ষিত হয়; কিন্তু Stata মূলে জলসেচন করিয়া- 
ছিলেন, সকল হিতের কারণীভূত, আত্মিক কল্যাণে মনো" 
নিবেশ করিয়াছিলেন, বলিয়া, উহাতে তাহাদের মহত্বের 
স্বাস হয় নাই। 

‘ মানুষে aaa প্রীতি, fie ও সম্মিলিত হিতসাধনের 
বৃহত্তম ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার চেষ্টা যাহার! সাক্ষাৎ বা! পরোক্ষ- 


 * "ভাবে করিয়াছেন, তাহারাই মানবকুলে পুরুষোভম। 


রামমোহন রায়ের মহত্ব 
রামমোহন বায় কাহ! অপেক্ষা বড় বা কাঁহা অপেক্ষা 


ছোট ছিলেন, কত বড় বা কত ছোট. ছিলেন, তাহার 
আলোচনা বা নির্দেশ করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু তিনি 
যে মহাপুরুষ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই | 
তিনি নিজের প্রদেশকে ভূলেন নাই, অথচ সমগ্র 
Shams ৭ 


তাহার শান্্রসকলকেও তিনি শ্রদ্ধা ও প্রীতি করিতেন, এবং 
মূল আরবী, গ্রীক ও হীক্রভাষায় তৎসমুদয় অধ্যয়ন করিয়া- 
ছিলেন। খ্রীষ্টিয়ানদিগের সহিত তর্কে তিনি প্রকৃত হিন্দুধর্মের 
আন্তরিক সমর্থন করিতেন। তিনি কেবল পণ্ডিতের মত 
পড়েন নাই, মহাঁমনস্বী ছিলেন বলিয়া মনন ও ধ্যান দ্বারা 
সকল ধর্মের সার সত্য উপলব্ধি করিতে -পারিয়াছিলেন। 
কিন্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি তাহার বিচার্শক্তিকে বলহীন করে নাই; 
তিনি সকল সম্প্রদায়গত ত্রমের উল্লেখ ও নিরসন “তুফাতুল্‌ 
মুাহিদীন্” নামক আরবী-ফার্সী পুস্তিকায় এবং নান! 
বাংলা হিন্দী ও ইংরেজী গ্রন্থে করিয়াছেন। 

ভারতবর্ষ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও অধিকারে অন্য যে-কোন 
দেশের সমকক্ষ হয়, ইহা তাঁহার হৃদ্গত, ইচ্ছা ছিল। 
ভারতবর্ষ যে কালে স্বরাজ্য লাভ করিবে, ইহ! তিনি বুবিয়া- 
ছিলেন, যদিও স্বরাঁজ্য কথাটি ব্যবহার করেন নাই। 
ভারতীয়দের রাষ্ট্রীয় উন্নতির জন্য তিনি তৎকালোচিত বহু 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রীয় উন্নতি-চেষ্টায় তিনিই আধুনিক 
প্রবর্তক। যুদ্ধ দ্বারা ভারতবর্ষের স্বরাজ্যলাভের সম্ভাবন৷ 
না থাকায় এবং যুদ্ধ তাঁহার মনঃপূত ছিল না বলিয়া, তিনি 
নিরন্তর চেষ্টার প্রবর্তন করেন। তিনি ভারতীয়দের, সমুদয় 
এশিয়াবাসীর, আত্মমর্ধ্যাদার লাঘব কখনও সহ করিতেন 
al) ভারতীয়েরা বিদ্যালাভ প্রভৃতি বিষয়ে স্থযোগ পাইলে 
ইউরোপীয়দের সমকক্ষ হইতে পারে, তাহার এই মত 
তীহার গ্রস্থাবলীতে দেখ৷ যায়; তাঁহার সমসাময়িক ভারতীয় 
লোকেরা যে উচ্চ সর্কারী কাজের উপযুক্ত, তাহা তিনি 
তখনই বলিয়া গ্রিয়াছেন। মোটের উপর ভারতীয় জানসমন্টি 
যে পাশ্চাত্য জ্ঞানসমষ্টি অপেক্ষা কম বা অন্পমূল্য নহে, এই 
মতও তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সমগ্র এশিয়াবাসীদের 
সন্মান রক্ষার জন্য তিনি সর্বদা অবহিত ছিলেন। একটি 
wie দিতেছি । একবার একজন ইংরেজ Hate তাহার 


২০৯৮ 
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সহিত তর্কবিতর্ক করিতে করিতে “Asiatic effeminacy” 
কথাটা ব্যবহাঁর' করায়, তিনি জবাব দেন, যে, এশিয়াবাসীরা 
জন্মতঃ বংশতঃ ইউরোপীয়দের চেরে নিকৃষ্ট নহেন, এবং 
এখিয়াবাসীদের পৌরুষের দৃষ্টান্ত দিয়া বলেন, বীশু খৃষ্ট, সাধু 

পৌল (St. Paul), প্রভৃতি এশিয়ার লোক ছিলেন। 

শুধু ইহাদের নাম করিবার কারণ এই, যে, তিনি খ্রীষ্টিয়ানের 

সঙ্গে তর্ক করিতেছিলেন। 

Stata এইপ্রকার সদাজাগ্রত স্বাজাত্য, স্বাদেশিকতা, 

ও স্বমহাদেশিকতা (“Continental Patriotism”) সত্বেও 

তাহার অতি Seta বিশ্বজনীন মানবপ্রেম ছিল। বিদেশী 

কোন জাতি স্বাধীনতা লাভ করিলে তিনি আনন্দে উৎফুল্ল 

হইতেন--একবার এইরূপ কারণে টাউনহলে ভোজ দিয়া- 

ছিলেন; স্বাধীনতালাভচেষ্টায় বিদেশী কোন জাতি বিফল- 

ag হইলে তিনি স্রিয়মাণ হইতেন; আইরিশদের প্রতি 

তাঁহার প্রগাঢ় সমবেদন! ছিল, ও তাহাদের প্রতি ইংরেজদের 

অত্যাচারের তিনি তীব্র প্রতিবাদ করিতেন; ফ্রান্সকে 

স্বাধীনতার পীঠস্থান জ্ঞানে তিনি ভাঁলবাঁসিতেন ও ভক্তি 

করিতেন, বিনাতিযাত্রার পথে উত্তমাশী অন্তরীপের নিকটে এক 
ফরাসী জাহাঁজের ফরাসী জাতীয় পতাকাঁকে সেলাম করিতে 

faa ot পিছলাইস্স। পড়ায় তাহার পা ভাঙ্গিয়া যায় ; ইংরেজের 
অত্যাচার নিবারণ ও প্রভুত্ব নাশের জন্য তিনি oe 
থাঁকিলেও, উদারমানবপ্রেম-বশতঃ ইংলগ্ডের সংস্কার-আইন 
পাদ্‌ ন! হইলে তিনি ইংলগ্ডের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ 
করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন__জাতি-দেশ-নির্বিশেষে 

তাহার স্বাধীনতা -প্রিয়তা এমনি প্রবল ছিল। 

atta স্বাধীনতাই মানবের কল্যাণ সম্বন্ধে তাহার সম্পূর্ণ 

বাঁ চরম আদর্শ ছিল না। সামাজিক বিষয়েও মানুষের হিত 
ও স্বাধীনতা তিনি চাঁহিতেন ; |ধর্মাবিষয়ে, আত্মিক বিষয়ে, 
মানুষের স্বাধীনতা ও কল্যাণ তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। এই 

উভয় লক্ষ্য সাধনে তিনি সর্বস্বপণ ও প্রাণপণ করিয়াছিলেন 
-প্রতিপক্ষীয়ের! তাঁহাকে বধ করিতে সংকল্প।করাতেও তিনি 
নিবৃত্ত হন নাই। দেশে শিক্ষাবিস্তার দ্বারা লোকদের জ্ঞান- 
বৃদ্ধি করিতে তিনি বত্রবান ছিলেন, এবং তজ্জন্ত একদিকে 
ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন ও অন্যদিকে বাঁলকবাঁলিকাদের 

পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। আধুনিক বিজ্ঞানাদির জ্ঞানলাভ 


'প্রবাসী_ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ 
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আবশ্যক, এবং সে সময়ে ( এবং এখনও ) ইংরেজী ( বাঁ অন্ত 
কোন উন্নত পাশ্চাত্য ভাষা ) না শিথিলে উহা অধিগম্য ছিল 
না, ইহ! জানিয়!, তিনি যেমন স্বেচ্ছায় একদিকে ইংরেজী - 
শিথিয়াছিলেন, ও ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করিয়াছিলেন 
(অন্ত পাশ্চাত্য ভাষা শিক্ষা কর! অপেক্ষা ইংরেজী শিখাই ₹ 
সহজতর ছিল), তেমনি অন্যদিকে ভারতীয় অতুলনীয় 
পরাবিদ্যা যাহাতে qe ও বিস্মৃত না হয়, পরস্ত উহার চর্চা 
হয়, তজ্জন্ত বৈদিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্টা করেন ৷ ' 

দেশের অর্থাৎ প্রধানতঃ সাধারণ লোকদের আর্থিক 
উন্নতির জন্যও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। এইরূপে তিনি আধুনিক 
ভারতবর্ষের যুগপ্রবর্ত্তক ছিলেন। 

তাহার মহত্ব কেবল ভারতরর্যসন্বন্ীয়ই' নহে; উহা 
সমুদয়পৃথিবীসংসথষ্ট | কেন না, তিনি সমুদয় মানুষের রাষ্ট্রীয় 
ও আত্মিক স্বাধীনতার সমর্থক ও সাধক ছিলেন) বিশ্ব 
মানবের কল্যাণের, Ae পাঁরত্রিক সর্ব্বাঙ্গীন. কল্যাণের,” | 
আদর্শ তাঁহার প্রাণে আধুনিক কালে সর্ধপ্রথমে উদ্দিত হয়, . 
(পুরাকীলেও আর কাহারও প্রাণে এরূপ সর্বাহ্গীন আদর্শ 
উদ্ভাসিত হইয়াছিল কি না, জানি না) এবং সেই আদর্শকে 
তিনি বাস্তবে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; তিনি 
ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসন্প্রদায়ের মধ্যে, সকলের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা 
দ্বারা, মিলনের সত্যপথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন; দেশে দেশে 
ও জীতিতে জাতিতে, মহাদেশে মহাদেশে, প্রাচ্যে ও 
গ্রতীচ্যে, মিলনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন ; তিনি প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্যের মনোরাজ্যের মধ্যে সেতু রচনা! করিয়াছিলেন, 
যাহাতে প্রাচ্য ও গ্রতীচ্যের মধ্যে পরস্পর আদানপ্রদান, 
অধমর্ণ-উত্তমর্ণ বা ভিক্ষুক-ঘাঁতার মধ্যে আদান-প্রদানের মত 
al হইয়া, সমান-সমানের মধ্যে হইতে পারে; তিনি অতীতের 
আত্যন্তিক পারত্রিকতা। ( otherworldliness) ও {é- 
মানের এ্কান্তিক প্রহিকতার (secularismed) মধ্যে,“ 
সামঞ্জম্য বিধান ও সেতু রচনা করিয়াছিলেন; এবং তিনি 
স্বদ্বেশবাসীর ও স্বজাতির (হয় ত বা সকল মানবের) আত্ম! 
(soul ) এবং ধর্মবুদ্ধিকে ( consciencet$ ) সর্ধপ্রকার 
কৃত্রিম ও সংস্কারগত বন্ধন হইতে মুক্ত 'করিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন | | 

তিনি কেবল পুরুষের হীনদশায় বেদনা. বোধ করিতেন 


এ 
পাশ্চাত্য জগৎ তাঁহাকে পুনরাবিফার করিয়া কিরৎ পরিমাণে 


২য় সংখ্যা | 


না, নারীর দুর্গতিতেও তাঁহার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল | 
নারীর দায়াধিকার ও নারীর সামাজিক স্বাধীনতার জন্য 
তিনি যাহা করিয়াছেন, ভারতবর্ষে আর কেহ তাহা অপেক্ষা 
অধিক কিছু করেন নাই। নারীর চরিত্র ও নারীর স্বভাবকে 
মিথ্যা কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিবার জন্য. তিনি যাহা লিখিয়া 


_ গিয়াছেন, ভারতীয় বা অন্তদেশীয় কোন লেখকের লেখার 


দেরপ কিছু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নীই। : 

হিমাঁচলের পাদদেশে দাঁড়াইয়া! হিমাচলকে চেনা যায় না; 
কিছুদূর হইতে, উচ্চস্থানে দীড়াইয়া, হিমালয়কে দেখিলে 
উহার বিরাটমূর্ত্তি উপলব্ধি হস্ন। বড় একখানা ছবি দেখিতে 
হইলেও উহ! হইতে কিছু দুরে সরিস্না দ্বাড়াইতে হয়। বুদ্ধ- 
দেবের জন্মের আড়াই হাজার ‘বৎসর পরে ভারতবর্ষ ও 


pl করিতে পারিয়াছে। রামমোহনকে কোনও মহাপুরুষের 


i 


সহিত তুলনা না করিয়া বলিতে পারা যায়, যে, তাহাকে 
চিনিতে যদি লোকের এক শত বৎসর অপেক্ষা বেণী সময় 
লাগে, তাহা আশ্চর্ষ্যের বিষয় নহে। তাহাকে বুঝিতে সময় 
লাগিবে। 

ট্টগ্রামে শ্রমজীবীর জাগরণ 

চট্টগ্রাম হইতে প্রাপ্ত রা মে তারিখের একখানি চিঠির 
কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।-_ 

“......বারিয়া অঞ্চলে অনেক ধর্ম্মঘট ঘটাইয়াছেন,...... 
তাহাতে শ্রমজীবীদের বেতনবৃদ্ধিও হইয়াছে, আর Pray 
তহবিলে ৭৫ হাজার টাকা (শ্রমজীবীদের প্রথম মাসের বদ্ধিত 
বেতনের বৃদ্ধির অংশ) লাভ হইয়াছে ।-.....এখানে জেটি, 
ail তৈলের কার্খানা, রেলওয়ে ওয়ার্কশপ এবং আরও 
কলকার্থান! লইয়া! মোট ৬।৭ হাজার কুলির বাস। ছোট- 
ae কার্থানাগুলির কুলির! ধর্মঘট করিয়াছে; রেলওয়ের 


; কুলিরা--তাহারাই সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা বেণী__নাম লেখাইয়া 


গিয়াছে । ইংরেজ সওদাগর এবং ব্রেনওয়ের কর্তৃপক্ষ 
এখন ভরে সশঙ্কিত। বুলক ব্রাদার্স বর্ম্মা অয়েল 
কোম্পানীর ও রেঙ্কুনের জাহাজের এজেণ্ট । তাহাদের 
বড়সাহেব এখন বাঁবুচিখানসামা-বঞ্জিত, ক্লাবে খাইতে ও 
প্রীতঃক্কৃত্য আদি সম্পন্ন করিতে বাঁইতে হয়। তাঁহার 
বাড়ী 91 তাঁহাদের জাহাজে কেহ মাল তুলিবে না, 


বিবিধ প্রসঙ্গ__ চট্টগ্রামে শ্রমজীবীর জাগরণ 


FLOPS 
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হইতে কেহ তাহাদের মাল আনিবে না, ইত্যাদি। 
তাহাদের একজন WLS পদচ্যুত করা হইয়াছে; 
তীহার পুননিরোগ ও শ্রমজীবীদের শতকরা ৭৫ টাকা 
বেতন বৃদ্ধি না হইলে কুলির! দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইর! তাহাদিগের 
বয়কট চালাইবে।. সাহেব শতকরা ৭৫ টাকা বৃদ্ধি দিতে 
রাজী ; বড়বাবুর পুননিয়োগে বড়ই অপমান, সুতরাং তাহাতে 


_ রাজী নন। যেমন লক্ষণ দেখিতেছি, বোধ হয় শেষ পর্য্যন্ত 


রাজী হইতে হইবে। গত কল্য বুলকের বড় সাহেবের 


" বাড়ীতে স্থানীয় সমস্ত ইংরেজের কন্ফারেন্স, হইয়া গিরাছে। 


তাহাতে ম্যাজিন্ট্রেে ছিলেন, কিন্তু কমিশনার (বাঙ্গালী 
বলিয়া ) ছিলেন না । ম্যাজিষ্ট্রেট স্ট্রং সাহেব লোকটা অনেক 
বিষয়ে খারাপ হইলেও আইরিশ জাতীয়, এবং অসহযোগিতা 
সম্বন্ধে কড়া শাঁদননীতি অবলম্বন করিতে অনিচ্ছুক | 

“এই থে শ্রমজীবীদের জাগরণ, এটা একটা অত্যন্ত 
শুভ-লক্ষণ সন্দেহ নাই। এরা এখন আত্মশক্তি কিছু কিছু 
বুঝিতে পাঁরিরাছে, আত্মসন্মানবোধ জাগিয়া উঠিয়াছে; 
তাঁহারা যে চিরকাল পদানত থাকিবে, ইহাই যে ভগবানের 
বিধান,__এটা আর বিশ্বাস করে না। বর্তমান সামাজিক 
বিধান যে নিজেদের সমবেত চেষ্টার অনেক পরিমাণে পরি- 
qq করা যায়, এটা এখন তাহার! প্রত্যক্ষ করিয়াছে। 
বখন “বন্দে মাতরং” ও “গান্ধীজি কি জয়” বলিয়া দলে দলে 
কাজ ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসে, তখন মনে হয় বঞ্ধিম-বাবু 
কি স্বপ্নেও মনে করিয়াছিলেন, কুলি-মজুররা! এত Ay 
তাঁহার বন্দে মাঁতরম্‌ মন্ত্র গ্রহণ করবে? নান! প্রকারে এই 
কুলিদের খাওয়া-খরচ চালান হইতেছে। তন্মধ্যে মুষ্টি-ভিক্ষণ 
অন্যতম 1---তাহীদের হেড্‌ মিন্ত্রী একশত টাকা বেতন 
পাইত। তাহাকে তিন শত টাঁকা দেওয়া হয়। সেই লোভে 
gota: দিন থাকে, কিন্ত মন কেমন করিতে থাকে । পরে 
একদিন বর্জনকারী কুলীর দল যেই বন্দে মাতরম্‌ ধ্বনি 
করিনা কলের কাছে দীড়াইল, অমনি সে তাহার হাতিয়ার 
ছাড়িয়া, সাহেবের ৪:০ টাকা দিবার অঙ্গীকার catty 
করিয়া চলিরা alfa বুলক্‌ ব্রাদার্স রেঙ্কুন হইতে এক 
জাহাজ কুলীর জন্য টেলিগ্রাফ করিয়াছিল। এখান হইতে 
তাহার পাঁণ্টা প্রতিষেধক টেলিগ্রাম যার । কুলীদের সর্দার 
ও নিয়োগকর্তী একজন মুসলমান ॥ সে CRA হইতে জবাব 


Dee 
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দিয়াছে যে ইংরেজরা cagA হইতে একজন কুলিও পাইবে ' 


ali একজন মের. ১৮ টাক! মাহিনা পাইত। সে 
চলিয়া! যায় দেখিয়া সাহেব অনন্তোপার হইয়া তাহাকে ৪০, 
vo, ৮০ টাকা পর্যন্ত বেতন দিতে স্বীকৃত হয়। সে বলে, 
আমি ১৮ টাকা, কিম্বা তাহার উপর শতকরা ৭৫ টাকা 
হিসাবে যাহা আমার জাতভাইদের দেওয়া’ হইবে, তাহাই 
চাই; কিন্তু তাহারা যখন কাজে ফিরিবে, তৎপূর্কে সে 
ফিরিতে পারিবে না, সে ৬৪ কি ৮০ টাকা আশা করে al | 
এই মিস্ত্রী ও মেথরকে গদীর উপর আসনে বসাইয়া অন্তান্ত 
কুলিরা পুজা করে, এবং সমবেত ভদ্রমণ্ডলী তাহাদিগকে 
সন্মান দেখাইয়া বক্তৃতা করেন। 

“অতঃপর চাকরুদের, পাচক ব্রাহ্মণদের, ধোপাঁ-নাপিতদের 
ইউনিয়ন্‌ [ মওলী ] স্থাপনের জোগাড় হইতেছে। বিবেকানন্দ 
যে শুদ্রশক্তি জাগরণের ;কথ! বলিয়াছেন, তাহার সময় 
আসিয়াছে। প্রাচীন ভারতে ও ইউরোপীয় মধ্যযুগে ব্রাহ্মণ 
(clergy) শক্তির প্রাধান্য ছিল, পরে ক্ষত্রশক্তি ( militar- 
ism ) NESS হয়; এখনও ইংলও-আমেরিকাঁয় বৈশ্যশক্তি 
(plutocracy) প্রব্ল। fee বল্‌শেভিক্-প্রাধান্ত_ শূদ্র- 
শক্তির আবির্ভাব-খালি পীশ্চাত্জগতে নয়, আমাদের 
দেশেও সুচিত হইয়াছে, আর বিলম্ব নাই । আমাদের মধ্যে 
যে-সকল রাজনৈতিকবুদ্ধিবিশিষ্ট সম্প্রদায় এখন আনন্দে নৃত্য 
করিতেছেন, তাহাদের অনেকের মধোই Fez দত্ত-কিড়িমিড়ি 
দেখিতে পাইব। কারণ, বাস্তবিক ইংরেজদের বিশেষ অধিকার 
(privilege)efa কাড়িয়া লইতে তাহারা যতটা ইচ্ছুক, 
নিয়শ্রেণীর মধ্যে নিজেদের বিশেষ অধিকারগুলি বিলাইরা 
দিতে তাহারা মোটেই সেরূপ ইচ্ছুক নহেন। তবে 
ইহাঁও ঠিক, আমাদের যেসকল সামাজিক সমস্যার 
এতকাল সংস্কারকদের বক্তৃতা দ্বারা সমাধান হয় নাই, 
এবার রাজনৈতিক হুজুকের মুখে তাহাদেরও আংশিক 
সদাধান হইয়া বাঁইবে। কুলী মজুর ও নিয়শ্রেণীর 
লোকের সঙ্গে _ভীমসের বাজ্যে__ আমাদের মেলামেশা, 
আহার ব্যবহার আরও বাড়াইয়৷ দিতে হইবে। বিশ্বপ্তসথত্রে 
অবগত হইলাম, ঢাঁকা ও বিক্রমপুর অঞ্চলে বে-সকল 
যুবক গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কৃষকদিগকে বলিতেছে, 
‘তোমরা ধানের চাষ করিয়া অল্প কিছু জমী পাটের eg রাখ, 


প্রবাসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


IODINE পিপি তি RARER REN NE, 





বিক্রী করিও, তাহাতে নিজের আহার্ষ্যেরও সংস্থান "হইবে, 
পাট বেচিম্বা এখন যে টাক! পাও তাহাই পাইবে, _সেই- 
সকল যুবক নমঃশূদ্র প্রভৃতি, লোকের বাড়ীতে ভাত 
খাইতেছে; কারণ ছুপ্রহর বেলায় স্বগ্রামে ফিরিয়া আসা 
অসম্ভব, এবং এইসকল ভদ্র বুবকগণ জাতিচ্যুত হইবে না 
বলিয়া পণ্তিতগণ AS দিতেছেন'। যেমন ওকালতী একটা! 
জীবিকা উপায়ের বৃত্তি, মেথরদের কাজও এরূপ ; তাহাতে 
ব্যক্তিগত সম্মানের ইতরবিশেষ হয় না, এই মর্মে এখানে 
মেথরদের সভায় অনেক বক্তৃতা চলিতেছে |” . 

“প্রবাসী” চিরদিন মেথর প্রভৃতি সর্ধশ্রেণীর আম- 
জীবীদের উপযুক্ত বেতন ও সামাজিক মর্যাদা লাভের 
পক্ষপাতী | 


চট্টগ্রামের সংবাদে সেইজন্য আমরা AGS হইয়াছি। 
যুবকেরা নমঃশুদ্র প্রভৃতির বাড়ীতে খাইলেও তাহাদের 
জাতি যাইতেছে না, এবং পণ্ডিতের! পাঁতি দিতেছেন, বে, 


তাহা নিজের নির্দিষ্ট দরে--ত্রিশ্‌ টাকা মণের eee 


আহারে জাতিবিচারের বিরোধিতা করিয়া, ' 
তাহা রহিত করিবার চেষ্টাও “প্রবাসী” বরাবর করিয়াছে | 


তাহাদের জাতি যাইবে না, ইহা আপেক্ষিকভাবে সুসংবাদ 


হইলেও, ইহা বথেষ্ট নয়। কোনও জাতির অন্ন" খাইলে 


পাতিত্য ঘটিতে পারে, ও ঘটে, এই বিশ্বাস ও সামাজিক . 


রীতিরই মুলোচ্ছেদ হওয়া চাই। নতুবা! এরূপ পাতিত্যটা 
রহিল সাধারণ নিয়ম, এবং দর্কাঁর-মত তাহার ব্যতিক্রম 
হইবে, ইহা সন্তোষজনক ব্যবস্থা নহে। স্বদেশী আন্দোলনের 
সময়ও এইরূপ ব্যতিক্রম হইয়াছিল, কিন্ত তাহাতে সামাজিক 
পাঁতিত্যবিধানের স্থারী কোন পরিবর্তন হয় নাই। ব্রাহ্মণের 
কোন নোংরা অসচ্চরিত্র জ্ঞাতির রান্না খাইলে আধ্যাত্মিক 
অবনতি ও পাতিত্য হইবে না, কিন্তু খুব পরিষ্কার ও সচ্চরিত্র 
নমঃশুত্রের রায়া খাইলে আধ্যাত্মিক অবনতি ও পাতিত্য 


ঘটিবে ইহা ঠিক নর। এতদিন যাহারা সমাজে উচ্চন্তরে ' 


প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাহাদের পক্ষে নিয়শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে 
সৎ ও শিষ্ট ব্যবহার কর! বে ef ও স্বার্থ দুই দিক্‌ দিয়াই 
দর্কার, তাহ। আমরা বহুকাল হইতে বলিয়া আসিতেছি। 


এখনও আমাদের. মতিগতি চালচলন . পরিবর্তনের সময় 


“ভদ্দলোক*-আখ্যাধারীদের নানা 
শ্রমজীবীদের জাগুরণে 


আছে। fay হইলে, 
প্রকার অনিষ্ট অনিবার্ধ্য হইবে। 


২য় সংখ্যা] বিবিধ প্রসঙ্গ_-আ গ্রা-অযোধ্য প্রদেশের কুষাণসভা সমুহ ৩০১ 


o 
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বীহারা নেতৃত্ব করিতেছেন, তীহাঁদের দায়িত্ব খুব বেশী। 
তীহাঁর! চরিত্র, সংযম, অহিংসা, ত্যাগ, বিগুদ্ধ জ্ঞান ও ভক্তি, 

॥ এবং আধ্যাত্মিক শক্তি. দ্বারা জনসম্টির প্রভৃত বলকে 

— পরিচালিত করিতে পারিলে অশেষ কল্যাণ 
হইবে, কোনই অনিষ্ট হইবে All কিন্তু এরম্বিধ নেতৃত্বের 
অভাব হইলে, সংখ্যাবহুল অজ্ঞলোক্দের শক্তি, ইংরেজ 
আম্লাঁদের প্রভুত্ব বা দেশী “শিক্ষিত” “ভদ্রলোক”দের 
প্রভুত্বের মত আর-একট! প্রভুত্বের we করিবে--যেমন 
“রুশিয়ায় হইয়াছে ;_সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত 
করিতে পারিবে al; অতএব নেতৃত্বের প্রতি মনোনিবেশ 
একান্ত কর্তব্য | | 


4 / 
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য বিদ্যালযু 


১/_- এখন যদি দেশের সর্বত্র সকল বাঁলকবালিকাদের জন্ত 
বিদ্যালয় স্থাপিত হর, এবং তাহাদের সকলকেই কোন, না 
কোন প্রকারে শিক্ষা দিবার জন্য তথায় আনিতে পার! যায, 
তাহী হইলেও দেশের অজ্ঞতা ঘুচিতে বহু বিলম্ব ঘটিবে। 
.কেন না, বে-সব প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী বাঁল্যে শিক্ষা পার নাই, 
তাহার! নিরক্ষরই থাকিয়া বাইবে। জানি, নিরক্ষরতা ও 
অজ্ঞতা এক জিনিষ নয় ; লিখনপঠনক্ষমতা ও শিক্ষাও এক 
জিনিষ নয়; কিন্তু শিক্ষা দিবার, জ্ঞান বিস্তার করিবার, 
প্রধান উপায় লিখিতে পড়িতে fete | 

দেশের সব লোককে জ্ঞানবাঁন্‌ ও শিক্ষিত করিবার চেষ্টা 


করিতে হইলে, বেমন ' বাঁলিকবাঁলিকাদের, তেমনি cite. 


বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। শেষোক্তদের 
শিক্ষার জন্য অবশ্য লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা করিতে 
হইবে ; কিন্তু মনোজ্ঞ ও জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতার ব্যবস্থাও করিতে 
হইবে, এবং ভাল যাত্রা, ম্যাজিক লগ্ন ও বায়স্কোপের 
Pats হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধন ও. জ্ঞানদানের বন্দোবস্ত 
করিতে হইবে। 
ইংলণ্ড, আমেরিকা, প্রভৃতি দেশে নিরক্ষর লোক খুব 
কম, লিখনপঠনক্ষম লোকদের সংখ্যাই বেশী । তথাপি সেই- 
সব দেশে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার জন্য প্রভৃত চেষ্টা হইতেছে। 
আঁমাঁদের দেশে অধিকাংশ লোক, অধিকাংশ citar 
লোক, নিরক্ষর ও অজ্ঞ। “tay তাঁহাদের শিক্ষাদানের 


আরোজন এদেশে ইংলণ্ড আঁদি দেশ অপেক্গাও বৃহৎ হওয়া 
আবশ্তক | 

এই প্রয়োজন বরাবরই ছিল। এখন খুব বেণী 
হইয়াছে। সাধারণ লোকের! জাগিয়াছে, নিজেদের অধিকার 
দাবী করিতেছে ও পাইতেছে। তাঁহাদের শক্তি বাঁড়িতেছে, 
আয় বাড়িতেছে। নিজেদের হিতের, দেশের হিতের, 
জগতের হিতের জন্য, এই বদ্ধিত শক্তির ও বদ্ধিত আয়ের কি 
প্রকার ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা তাহাদিগের জান! 
দর্কার। এই শিক্ষা না পাইলে, aie যেমন এক 
শ্রেণীর লোক অন্ত কয়েক শ্রেণীর কাঁধে চাপিয়া ছিল, এখন 
এবং ভবিষ্যতেও তেমনি অন্ত কয়েক শ্রেণীর লোক বাকী 
জনসমষ্টির কীধে চাপিয়া থাকিবে । তাহাতে সংঘর্ষ, বিরোধ 
ও সামাজিক অনিষ্ট ঘটিবে। 

আমাদের দেশের সাধারণ লোকের! মধ্যবিত্ত লোকদের 
চেয়ে জ্ঞানে ও মার্জিতবুদ্ধিতে হীন হইলেও, ভক্তি ও হৃদয়ের 
শক্তি তাহাদেরই বেশী বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা ভাবের 
বশে আমাদের চেয়ে বেণী সাহসের, কষ্টসহিষ্ণুতার, স্বার্থ 
ত্যাগের কাঁজ, একা একা! ও দলবদ্ধভাবে, করিতে পারে। 
সকলপ্রকার ভাব ও প্রবৃত্তির মূল্য সমান নয়। সংভাঁব ও 
সংপ্রবৃত্তির উন্মেষ ও বিকাশ বাহাঁতে হয়, যাহাতে তৎসমুদর 
শক্তিশালী হয়, সেরূপ চেষ্টা করা শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য। 
প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাতেও, বাঁলকবালিকাঁদের শিক্ষার ota, 
এই উদ্দেশ্য মনে রাখা একান্ত আবশ্তক। 

আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের কৃষাঁণসভাসযুহ 

আগ্গা-অযোধ্য। প্রদেশের কৃষকদের অবস্থার উন্নতি 
করিবার জন্য, এবং তাহাদিগের উপর জমীদার ও গবর্ণমেণ্টের 
কর্মচারীদের অত্যাচার নিবারণ করিবার নিমিত্ত, তথায় 
বহুদংখ্যক কৃষাণ-সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে | পণ্ডিত মোতীলাল 
CER এই কৃষাণ-সভা। প্রচেষ্টার নেতা ও সভাগুলির সাঁধারণ 
সভাপতি । তাহার পুত্র ব্যারিষ্টার পণ্ডিত জওহেরলাল 
CRA সভাঁসকলের্‌ অন্যতম প্রধান PHT তিনি জেলায় 
জেলায় গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কৃষকদের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের 
খাদ্য weal যথাসম্ভব তাঁহাদের মৃত চালচলন অবলম্বন 
করিয়া অনেক কৃষাণদভা-স্থাঁপন করিয়াছেন। কিছুদিন 
পূর্বে রায়বরেলী, ফয়জাবাদ, প্রতাঁপগড়. aehs জেলায় 
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অনেক লুটপাট হয়, জমীদারদেরও তাহাতে অনেক ক্ষতি 
হয়। গবর্ণমেণ্ট ও জমীদার পক্ষের লোকদের ধারণা এই 
যে, এইসব লুটতরাজ কৃষাঁণসভা-সকলের দ্বারা হইতেছে। 
গবর্ণমেন্ট waiter নেতা বাবা রামচন্দ্রকে জেলে 
পাঠাইয়াছেন, এবং আরও অনেক FH ও অকৃষাণের জেল 
হইয়াছে। বস্তুতঃ লুটপাট বা কাহারো উপর অত্যাচার কর! 
কৃষাঁণস্ভা-দকলের Gory নহে। কোনও কৃষাণ-স্ভা 
এরূপ কাজ করেন নাই ও করান নাই। কোথাও কোন 
প্রবল আন্দোলন হইলেই লোকদের মধ্যে একটা উত্তেজন! 
ও অশান্তি দেখা যায়। সেই অবস্থায়. কতক অজ্ঞ লোকদের 
দ্বারা, কতক দুত লোকদের দ্বারা, লুট, গৃহদাহ ও অন্তবিধ 
অত্যাচার কোথাও কোথাও কখন কখন হইয়া থাকে। 
এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। 

সম্প্রতি কৃষাণ্সভা-সকলকে তাহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে 
উপদেশ দিবার জন্য এবং, পাছে গবর্ণমেন্টের নিগ্রহনীতির 
ফলে তাহার! দমিয়া যায় এইজন্য, তাহাদিগকে সাহস ও 
উৎসাহ দিবার নিমিত্ত, পণ্ডিত মোতীলাল cen হিন্দীতে 
একটি পত্রী মুদ্রিত করিয়া কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করিবার 
ব্যবস্থা করেন। প্রতাঁপগড়ে ছয় জন যুবক এই পত্রী 
বিতরণের অপরাধে ধৃত হয়, এবং পত্রীগুলি রাজদ্রোহস্ছচক 
বলিয়া তাঁহাদের বিচার হয়। প্রত্যেকের ছয় মাস করিয়া 
জেল হইয়াছে, এবং তাঁহাদের, হাতে হাতকড়ি দিয়া হু ছু 
জনকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া ও পুনর্বার তিন জোড়াকে এক 
রজ্জুতে বাধিয়া জেলে লইয়া যাওয়া হ্ইন্নাছে। তাহার! 
হানিতে হাসিতে জেলে গিয়াছে। ইহা! প্রকৃত বীরত্ব। এই 
ছেলেগুলি কাহারও অনিষ্ট করে নাই, পরস্ত অন্যায় রাজদণ্ড 
দৃঢ় ও প্রফুল্লচিত্তে গ্রহণ করিয়াছে । তাহাদিগকে gas দস্স্য 
‘ও নরুহস্তার মত হাতকড়ি fital ও দড়ি দিয়! বাঁধিয়া লইয়া 
fim গ্রতাপগড়ের ম্যাজিস্ট্রেটে আগ্রা-অযোধ্যার গবর্ণমেণ্টের 
উপর লোকদের অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ জন্মাইয়াছেন, এবং দণ্ডিত 
নিরপরাধ বীর যুবকদের প্রতি জনগণের মমতা ও শ্রদ্ধা 
বাড়াইয়াছেন। | | 

আমরা এলাহাবাদের দৈনিক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট প্রকাশিত 
মোতীলাল aaa মহাশয়ের হিন্দী পত্রীর ইংরেজী cate 
আদ্যোপান্ত পড়িগ্জাছি। উহাতে কাঁহাকেও কোঁন উপন্রব 
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বা get করিতে উত্তেজিত কর! হয় নাই, বরং সকলকে 
শীস্তভাবে দৃঢ়তা ও সাহসের সহিত নিগ্রহ সহ করিতে বলা 
হইয়াছে। কৃষাঁণসভাসকলের কর্তব্য সম্বন্ধেও উহাতে 
উপদেশ আছে। উহাতে গবর্ণমেণ্টের নিগ্রহনীতির সমা- 
cipal ও নিন্দাও আছে; কিন্তু তাঁহার ভাষ! সংযত, 
মোটেই: উত্তেজক নহে। উহা অপেক্ষা কড়া, তীব্র ও 
উত্তেজক সমালোচনা 'প্রত্যহই অনেক খবরের কাগজে দেখা 
যায়। পণ্ডিত মোতীলাল পত্রীর অনুবাদ প্রকাশ করিয়া ' 
লিখিয়াছেন, ct, তিনি উহার প্রত্যেক কথার জন্য দায়ী, 
যুবকেরা কেবল তাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়াছে মাত্র। 
তাঁহার পুত্র জওাহেরলাল প্রতাপগড়ের ম্যাজিষ্েট্‌কে 
জানাইয়া পত্রীখানি আদালত-গৃহেই এবং প্রতাপগড়ের 
নানাস্থানে বিতরণ করিরাছেন। পিত৷ কিম্বা পুত্র কাহারও 
বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্ট কোন মোকদ্দমা করিয়াছেন বলিরা আমরা | 
আজ ( ২৩শে বৈশাখ ) পর্যন্ত শুনি নাই। ইহা আশ্চর্যের 





বিষয় নহে। গবর্ণমেন্ট বরাবর এইরূপ কুটনীতি অবলম্বন 
করিয়া থাকেন। গান্ধী মহাশয়ের প্রবন্তিত অসহযোগ 


আন্দোলন যে নানা উপদ্রব অশান্তি ও অপরাধের কারণ, 
অনেক ইংরেজ আম্ল! Sal প্রকাশ্তভাবে বলিয়াছেন। কিন্ত 
গবর্ণমেণ্ট অন্ত অনেকের গতিবিধির স্বাধীনতা ও প্রকাশ্ত 
বক্তৃতা করিবার স্বাধীনত। হরণ করিয়া থাকিলেও, এবং 
অনেককে অন্তবিধ দণ্ড দিয়া থাকিলেও, ১৯১৯ 
সালের এপ্রিলের অভিজ্ঞতার পর গান্ধী মহাশয়ের কোন '. 
প্রকার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। অবশ্য ইহা, 
সুবিবেচনার কাজ হইয়াছে । কিন্ত এই স্ুবিবেচনা অন্যদের 
প্রতিও প্রদর্শিত হওয়া উচিত fea | 
নিগ্রহনীতি . 

নিগ্রহনীতি অগ্নাধিক সব প্রদেশেই অনুস্থত হইতেছে। 
যাহারা নরহত্যা করে, মারপিট করে, ঘরছুয়ার ভাঙে, ঘর 
জালাইয়া দেয়, লুটপাট করে, সাধারণ আইন অনুসারে” 
নিরপেক্ষ বিচারের পর তাহাদের শান্তি হওয়| অবশ্যই উচিত। 
কিন্ত অনেক বৈধ প্রবল আন্দোলনের সমর দেখ! যায়, যে, 
অনেক স্থলে বিনা প্রমাণে, অযথেষ্ট প্রমাণে, বহুলোক ধৃত 
ও দণ্ডিত হয়। লোকের মনে ভয় জন্মাইয়া বৈধ প্রচেষ্টা 
বন্ধ করিবার অভিগ্রায়ে ইহা করা হয়, এরূপ মনে করিবার 


২য় সংখ্যা | 


যথেষ্ট কারণ আছে। এইরূপ অভিপ্রায় অসাধু) উপায়টিও 
» সুফলপ্রদ হয় না। fae দ্বারা জনগণের ন্যায্য আশা ও 
| আকাঙ্ষা লুপ্ত করা যার না, তাহাদের ন্যায্য অধিকারের 
২ দাবী বিধাতা atte করেন) ইতিহাসে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ 
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কালে ঘটিয়াছে, তাহ! হইলেও কি শাসক, ধনী ও প্রভুদের 
কিছু কর্তব্য নাই? একদল খাটিবে, সহিবে, ভূগিবে, হুকুম 
তামিল করিবে, ও অন্ত একদল খাঁটাইবে, সহাইবে, 
ভোগাইবে, হুকুম করিবে, আরামে বিলাসে বা পাশব সুখে 


আছে। 

বহুকাল পদানত থাকিয়া, লাঞ্চিত ও অত্যাচরিত হইয়া, 
দারিদ্র্য ও নান! ছুর্নীতি ভোগ করিয়া, লোকেরা যখন সচেতন 
হইয়। উঠে, মির! seal মাথ! উচু করিয়া দাঁড়ায়, মান্গুষের 
পদবী ও অধিকার চায়, তখন: ঠেঙাঁইয়! পিটাইয়া, জেলে 
দিয়া, ফাঁদীকাঠে ঝুলাইয়া, গুলি চালাইয়া, তাহাদিগকে 
fray করা যায় না, ঠাণ্ডা কর! যায় না। নান! দেশের 
অতীত ইতিহাসে স্পষ্ট কথায় ইহা লেখা আছে। তথাপি 
দেখা যায়, প্রতুত্ব-পীড়িত যে-দেশেই জনগণের চেতনা! হয়, 
_] তথাকার agate ভাবেন, ইতিহাসে বিদ্রোহবিপ্লবের সহিত 
সংস্থষ্ট CHT দেশ কাল বা লোকদের কথা পড়া যায়, এই 
দেশ সে দেশের মত নয়, কিম্বা এই কাল সে-কালের মত নয়, 


কিম্বা এই যে লোকগুল৷ এগুলা ইতিহাসবর্ণিত দেই-সব . 


মানুষের মত নয়। ভ্রম, ভ্রম, মহাভুম ! সব দেশের মাটাই 
মাটী ; জল, জল; বাতাস, বাতাস। সবদেশের মানুষই 
মানুষ ; সব দেশের মানুষের ASS রক্ত, মাংস মাংদ-_জল 
feral পাথর নয়। সর্ব কালই কাল, সর্ কালেই দকল 
রকম ঘটনা ঘটতে পারে। ফ্রান্সের ও রুশিয়ার নৃপতিরাও 
তাহাদের প্রজাদিগকে ঠিক তেমনি অবজ্ঞের gd অমানুষ 
ভাঁবিয়াছিল, এখন যেমন ইংরেজ আম্লাতন্ত্র, দেশী নৃপতি 
ও জমীদারেরা৷ ভারতীয় কুলী ‘মজুর কৃষাণদিগকে ভাবে। 
ফ্রান্সের ও রুশিয়ার প্রভৃদের ভ্রম প্রমাণিত হইয়া গিরাছে। 


ভারতবর্ষের প্রভুত্বশালী লোকদের ভ্রম সেইভাৰে প্রমাণিত' 


হওয়া কাহারে! পক্ষে রাগুনীয় নহে ৷ সেইজন্য, ভারতবর্ষে 


[ও কেরা কেন অশান্ত হইয়াছে, তাঁহার কারণ অনুসন্ধান 


করিয়া সেই কারণটি দূর করা! cia নিগ্রহ কোথাও 
কখনও প্রকৃত প্রতীকারের স্থান অধিকার করিতে পারে 
নাই। নিগ্রহে বরং লোকেরা আরও ক্ষেপিয়া উঠে নিগ্রহে 
কেঁচোরও ফণা ও বিষদ্দাত গজায়। 

আর যদি-বা ধরাই যায়, যে, ভারতবর্ষে তেমন কিছু 
একটা বিষম কাণ্ড ঘটিতে পারে না, যেমন অন্য দেশে ও 


পাপে কাল কাটাইবে-_এইরূপ ব্যবস্থা অস্বাভাবিক ও 
ধর্মাবিরুদ্ধ, সুতরাং টিকিতে পারে ali পদানত, লাঞ্চিত, 
অত্যাচরিত মানুষ দুর্বল হইলেও, “aa কল বাতাসে 
নড়ে,” ধর্মের ator aed পিষ্ট হয়। ধর্্মরাজের হাতে 
কত উপায় আছে, তাহা মানুষ জানে না। অস্বাভাবিক, 
ধর্মবিরুদ্ধ কোন ব্যবস্থা টিকিতে পারে ali যদিবা টিকিতে 
পাঁরিত, তাহা হইলেই বা তাহাতে fe লাভ? মানুষ হওয়ার 
চেয়ে লাভ, ক্কৃতার্থতা, আনন্দ, আর কিসে? কিন্তু আরাম, 
বিলাস, ইন্দ্িয়সেবা, প্রতৃত্ব, প্রভৃতি দ্বারা প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভ 
হয় না। যে আর-সবাইকে মানুষ বলিয়া গণ্য করে, এবং 
তদনুরপ, আচরণ করে, সেই প্রকৃত মন্ুষ্যপদবাচ্য। 
অত্যাচারী অত্যাচরিতের মতই, বা তার চেয়েও, অমানুষ 
বিলাসী, ইন্দ্রিয়সেবী, পাশবনুখাসক্ত সব লোক অমান্য 
জমীদারদের নানাবিধ আদীয়-উসল্‌ 

ইহ জানা কথা, যে, রায়তদের নিকট হইতে জমীদারদের 
কর্মচারীরা খাজন! ছাড়া আরও অনেক টাকা আদায় 
করিয়া থাকে। ইহার কতটা বে-আইনী, কতটাই বা 
আইনসঙ্গত, তাহার বিচার করিব না। কতটা জমীদার পান, 
কতটাই A কর্মচারীরা গ্রাস করে, তাহাও জানা নাই। 
কাহার কাহার জমীদারীতে ইহা হয়, কাহার কাহার 
জমীদারীতে এরূপ হয় না, তাহ। জানি না, অনাবশ্তক বোধে 
তাহা জানিবার চেষ্টাও এ পর্যন্ত হয় নাই। কোন্‌ জমীদারের 
জ্ঞাতসারে এরূপ আদার হয়, কোন্‌ জশীদারের অজ্ঞাতসারে 
হয়, তাহাও জানিবার উপায় নাই। কিন্ত একটা নিয়ম 
যদি জমিদারের! প্রবর্তিত করেন, তাহা হইলে তাহাদের লাভ 
বই লোক্সান নাই। তাহার! নায়েব-গোমস্তাদের হুকুম 
করুন ও প্রজাদিগকে জানাইয়া দিন্‌, যে, খাজনা বা অন্ত 
যাহা কিছু আদার হইবে, সমস্ত আদায়ী টাকার জন্যই 
প্রজাদিগকে রসীদ দিতে হইবে। তাহা হইলে জমীদার 
জানিতে পারিবেন, কত টাকা আদায় হইয়াছে, এবং তাহা! 
তাহার হস্তগত হইতে পারিবে--যদিও ফাকীদার কর্মচারীর 
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প্রবঞ্চন! সবস্থলে বন্ধ করা না বাইতে পারে। ইহা দ্বার! 
জনীদার ইচ্ছা করিলে অত্যধিক আদায়ের অত্যাচার 
নিবারণও করিতে পারিবেন । 

আমাদের প্রস্তাবিত নিয়মের বিরুদ্ধে আপত্তি এই হইবে, 
বে, ইহার দ্বারা বে-আইনী আদায় প্রমাণ করিবার দলিল 
প্রজার হাতে দেওয়া হইবে, এবং তদ্বারা কালক্রমে খাজনা 
ছাড়! আর সব আদায় বন্ধ হইয়া.যাইবে, ও ধনাগমের একটা 
পথ বন্ধ হইবে । ইহা সত্য কথা। কিন্তু জমীদ্বাররা জানিয়া 
রাখুন, সব-রকম উতৎপীড়ন, জুলুম, অত্যাচার বন্ধ হুইবেই, 
এবং অচিরে হইবে। প্রস্তাবিত নিয়মট! তাঁহার! না চালান্‌, 
অন্যের ইহ! আইন করাইয়! চালাইবে ; অন্যেরা কিছু না 
করিলেও প্রজার! we করিবে। কার্খাঁনার, রেলওয়ের, 
জাহাজ ঘাটার, কুলীমজুর মিন্ত্রীর৷ জোট বাঁধিয়া অত্যাচার 
নিবারণ করিতেছে, নিজেদের আয় বাড়ইিতেছে ; কৃষাণেরাই 
চুপ করিয়! থাকিবে মনে করেন? আগ্রা-অবোধ্যার কৃষাণের! 
_জাগিয়াছে, বাঙ্গালী চাষার কি প্রাণ নাই? আগ্রা-অযোধ্যায় 
শিক্ষিত নেতা জুটিয়াছে, বঙ্গে জুটিবে না? কৃযাণেরাও 
জাগিবে, বাঙ্গালী.চাবীরও প্রাণ আছে; বঙ্গেও শিক্ষিত নেতা 
জুটিবে। অতএব, যাহা ঘটিবেই, জমীদারের! স্বেচ্ছায় স্বয়ং 
তাহা FHA] তাহাতে তাহাদের মনুষ্যত্ব দয়াধন্ম বজায় 
থাকিবে ও বাঁড়িবে, এবং প্রজাদের সহিত সন্তাব রক্ষিত হইবে ; 
মহাজাতিগঠনে সাহায্য হইবে। যদি এমনই হয়--যদদিও 
তাহা অসম্ভব--ধে, বঙ্গের প্রজাদের নিকট হইতে চিরকালই 
খাজনার অতিরিক্ত টাকা আদায় সুসাধ্য থাকে, তাহা 
হইলেও ন্তাঁয়ের খাতিরে তাহার aay রসীদ দেওয়া 
উচিত। রায়তর! ও তাহাদের বন্ধুরা দুর্বল হইতে পারে; 
কিন্ত তৎসত্বেও ধর্মের জীতার ঘর্ঘর শব্দ শুনা বাইবে। 

আমাদের প্রস্তাবিত নিয়ম উভয়পক্ষের কল্যাণকর | 

সাধারণ লোকদের অত্যাচার 

আর সকলের অত্যাচার অত্যাচার, কিন্তু সাধারণ 
লোকদের অত্যাচার অত্যাচার নহে, তাহারা দেবতা, 
Bal তাহাদের লীলাখেলা,_ইহা! কোন গ্ঠায়বান চিন্তাশীল 
লোকে মনে করে al) তাহারাও উত্তেজনার বশবর্তী 
হইয়া মানুষ মারিলে, ঘর ভাঙিলে পুড়াইলে, লুটতরাজ 


করিলে, নারীর অবমানন। করিলে, তাহার প্রতীকার - 


প্রবাসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ 
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Rew চাই। এইরূপ কিছু ঘটিলেই এক শ্রেণীর লোক 
ইংরেজ ও অইংরেজ-_অসহযোঁগিতা আন্দোলন ও তাহার 
প্রবর্তককে দোষ দেন | কিন্তু প্রবর্তক পদে পদে ' 
স্পষ্ট ও ay ভাষার সর্বপ্রকার হিংসা দ্রোহ উপদ্রব 
আতিশধ্ের নিন্দা করিয়াছেন, সমস্তই নিষেধ করিয়াছেন ;ষ্ী 
অকপটভাবে করিয়াছেন। লোকে অনেক সহিয়া সহিয়া 
বদি হঠাৎ ক্ষেপির৷ * উঠে, তাহা হইলে সেই দীর্ঘকালের 
alent অপমান দারিদ্র্য অধিকারহীনত! হইতে উদ্ভূত মনের 
মধো সঞ্চিত ও অবরুদ্ধ ভাবের হঠাৎ মুক্তপথ বন্যার জন্য কি 
কোন নেতা বা নেতার! দীরী? বরং নেতার উপদেশ 
ও চরিত্রের প্রভাবে জনসাধারণের উন্মত্তত! যে অপেক্ষাকৃত 
কম হইয়াছে, ও হইতেছে, ইহাই মনে করা যুক্তিসঙ্গত | 
খ্রীষ্টিয়ানের! খুষ্টধর্শের দোহাই দিয়া এবং দোহাই না দিয়া 
পৃথিবীতে অনেক অত্যাচার করিয়াছে, রক্তনদী বহাইয়াছে।/ 
তাহার জন্য কি খৃষ্ট we বর্তমান সময়ে ভারতে যে 
অশান্তি উত্তেজন! উপদ্রব দেখা যাইতেছে, ইহার জন্য দেশের 
লোকদের অতীত ও বর্তমান অবস্থা আংশিকভাবে দায়ী; 
সেই অবস্থা বীহাদের শীসন-কালে ঘটিয়াছে, তাহারা অংশতঃ 
দারী।' এবং AIS অত্যাচারী উপদ্রবকারী* .নোকেরা 
বিশেষভাবে দায়ী । 

যাহা হউক, সাধারণ লোকদিগকে আরো সংযত হইতে 
ও করিতে হইবে। AGA তাহার! ata হইতে পারিবে না, 


'স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে না, জগতের কল্যাণ হইবে না, ইহাই 


ধর্মের কথা । সাংসারিক বুদ্ধির যুক্তিও আছে।' উন্মত্ত 
জনতা যাহ! ভাঙ্গে লুটে তাহা ত আমাদেরই জিনিষ; সব 
ক্ষতিপূরণ, সমস্ত পুনর্গঠন, আমাদেরই দেওয়া ট্যাক্স, হইতে 
হইবে। স্বরাজ্য স্থাপিত হইলেও হইবে। সুতরাং ভাঙ্গা, 
পুড়ান, লুট করা, অধৰ্ম্ম ত বটেই, বেকুবীও বটে। 
গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব 

জগতের অতীত ও বর্তমান ইতিহাসে নাঁনাদেশে জনতার 
বিনাশতাওবে ভীত হইয়া! অনেকে মনে করেন, ATS দান্ত 
ধীর দৃঢ়চিত্ ধার্মিক নৃপতির্‌ বা শাসকসম্প্রদায়ের দ্বার! 
রাষ্ীয়কার্য্য নির্বাহিত হইলেই ভাল হয়। অধিকাংশ দেশে ও 
অধিকাংশ সময়ে এরূপ নৃপতি বা শাসকসম্পরদায় দৃষ্ট হয় 
নাই। যদিই dete feu ভবিষ্যতে হয়, তাহা হইলেও 


২য় সংখ্য! | 


মা 


মননীয় ও বক্তব্য এই, যে, জনসংঘ ত পশুযুথ নহে, যে, 





অন্ত কেহ তাহাদের থাক! খাওয়া পর! প্রভৃতির সুব্যবস্থা 


করিলেই তাহাদের চরম সুখ ও জীবনের চূড়ান্ত সার্থকতা 
হইবে) জনগণ মন্তয্যজাতীয়, তাহাদের হৃদয় মন আত্মার 
পুষ্ট বিকাশ ও স্ফৃর্তিতেই পরম কল্যাণ, এবং ব্যক্তিগত 
ও সমষ্টিগত জীবনে আত্মশাসনক্ষমতা অজ্জন এই 
কল্যাণের অন্ততম লক্ষণ, প্রমাণ ও পরিণতি । স্থতরাং 
একা এক! ও দলবদ্ধ ভাবে আঁত্সংযম ও আত্মশাসন যে 
দেশের লোকের! করিতে পারে না, তাহারা সর্বপ্রকার 
আত্মিক শক্তির বিকাশ সাধন করিতে ও সর্ববিধ আত্মিক 
চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে নাই,তাহার! মানুষ হয় নাই ; 
অথচ A সকলকেই হইতে হইবে। , 

অতএব আদর্শ ও যুক্তির firs দিয়া গণতন্ত্রের সমর্থন 
, সহজেই করা যায়। কিন্তু “কেজো» বাস্তববাদীরা ইহাতে 
Ae না হইয়া বলিতে পারেন, আদর্শ ত ঢের আছে; কার্যত 
কোনপ্রকাঁর aa ব্যবস্থার ফল কিরূপ হইয়াছে, তাহাই 
বিবেচ্য ও প্রামাণ্য । তাঁহাদের সন্তোষের জন্য বিখ্যাত 
এঁতিহাসিক লেখক জেম্‌স্‌ (ভাইকোণ্ট )' ব্রাইসের নূতন 
প্রকাশিত মডার্ন ডেমক্র্যাসিভ্‌* নামক পুস্তক হইতে 
একটি বাক্য উদ্ধত করিতেছি । গণতন্ত্রের বর্তমান প্রণালী 
ও ক্রিয়াসকলের কতকগুলি গুরুতর অসম্পূর্ণতা জানিয়াও 
তিনি বলিতেছেন 

“Nevertheless it has, taken all in all, given better 
practical results than either the Rule of One Man or 


the Rule of a Class, for it has at least extinguished 
many of the evils by which they were defaced.” 


তাতৎপর্য__“তৎসত্বেও মোটের উপর গণতন্ত্র একজন মানুষের 


শাসন বা শ্রেণীবিশেষের শাসন অপেক্ষা কার্য্যতঃ উৎকৃষ্টতর ফলপ্রদ . 


হইয়াছে; কারণ ইহা অন্ততঃ, যে-সকল অশুভ দ্বারা একের শাসন 
বাঁ একশ্রেণীর শাসন কলঙ্কিত ছিল, তৎ্সমুদরয়ের বিনাশসাধন 
করিয়াছে।” | j 


""- কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারত-গভর্ণমেণ্ট 


ইতিহাসে cell যায়, যে, অনেক সময় স্বেচ্ছাচারী বা 
জবর্দস্ত, রাঁজা বা শাঁসনসম্প্রদায় তাহাদের শাসনের দোষ 
কুফল প্রভৃতির সমালোচন! ও তৎসংস্ষ্ট আন্দোলন হইলে, 
সে-সকলের ASS প্রতিকার না করিয়া, আভ্যন্তরীণ অমঙ্গল 


* Mopern DEMOCRACIES: By James Viscount 
Bryce. Macmillan & Co. 2 Vols., 567,757 BP., 50s. 
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সলালে সিল ওল অ লাও সি er ১ ত 


হইতে জনসাধারণের দৃষ্টিকে অন্যদিকে চালিত করিবার জন্ত 


“বিদেশী জাতির সহিত ঝগড়া বিবাদ যুদ্ধ বাধাইয়া দেয়, . 


এবং তাহাতে শাসকদের Save কিছুকালের জন্য সিদ্ধ 
হয়। বিদেশীর সঙ্গে যুদ্ধ বাধায়, দেশের, বিপদ হইয়াছে 
ভাবিয়৷ cate faq হইতে উদ্ধার ও যুদ্ধে জয়লাভের 
চিন্তাই করিতে থাকে, দেশের আভ্যন্তরীণ নানা অহিতের 
কথা ভুলিয়া থাকে | 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক বা পরিচালকের! 
ঘেষে কারণে ভারতগবর্ণমেন্টের শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারী 
মিঃ শার্পকে তাহাদের গত মার্চমাঁসের বিখ্যাত চিঠি লিখিয়া- 
ছিলেন এবং তাহ! খবরের কাগজেও ছাপাইয়াছিলেন, তাহার 
মধ্যে এইরূপ কোন মতলব ছিল কি না বলিতে পারি না-- 
পরচিত্ত অন্ধকার ; কিন্তু ফলটা ও মৎলব অনুযায়ী হইয়াছে। 
যে-সব কাগজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সঞ্জাত ও পুপ্জীভূত 
অপ্রতিবাদনীয় তথ্য দ্বারা প্রমাণিত নানা কেলেঙ্কারী ও 
কুফলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই, তাহারাও এখন কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ অবলম্বন করিয়! শার্প কে, ভারত গভর্ণ- 
মেণ্টকে ও তাহাদের উকীল পাইয়োনীয়ার কাগজকে দু-কথা 
গুনাইয়৷ দিতেছে। ব্যাপারটা দীড়াইয়াছে ঠিক্‌ এম্‌নি, যেন 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বরাবর সব বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দোষ, 
দোষ করে ও করিয়াছে কেবল ভাঁরুতগভর্ণমেন্ট ও তাহার 
ভৃত্য ath | 

আমরা শার্পের উকীল নহি। ননকনে ছয়বৎসর ধরিয়া 
আমরা মধ্যে মধ্যে মডার্ণ রিভিউ কাগজে তাহার এরূপ 
অনেক কুকাজ কুযুক্তি ও অপ্রককৃত কথার সমালোচন। 
করিয়াছি, যাহা অন্ত কেহ করেন নাই ।--আত্মগ্রশংসার 
জন্য ইহ! বলিতেছি না; আমর! এক সময়ে শিক্ষক ছিলাম 
ও বহুবৎসর শিক্ষকতা করিগ্নাছিলাম বলিয়া শিক্ষা বিষয়ের 
প্রতি স্বভাবতঃ আমাদের মনের cate, এবং কিছু 
অভিজ্ঞতাও, থাকায় আমর! এই বিষয়ে অন্ত অনেক সম্পাদক 
অপেক্ষ। বেশী মন দিয়া থাকি। ইহাকে খুব প্রর়োজনীয়ও 
মনে করি, তাহা পরে বলিব ।-_-আলোচ্য চিঠিতেও বিশ্ব- 
বিদ্যালয় শার্পের বা ভাঁরতগবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রধান যে 
অভিযোগ শিক্ষিত-সাধারণের দর্বারে উপস্থিত করিয়াছেন, 


, যথা ভারতগবর্ণমেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার প্রতি বিরূপ 


Qo 
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এবং তাহার জন্য যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করেন নাই, তাহা 
আমরা ঠিক মনে করি ) যদিও অবান্তর কোন কোন বিষয়ে 


আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিঠির সহিত একমত নহি। আমর! 


বহুবার বলিয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়কে ভারতগবর্ণমেন্টের আরও 
বেশী টাকা দেওয়া উচিত, এবং সঙ্গে সঙ্গে অপবায় নিবারণের 
এবং প্রদত্ব-অর্থের' নিশ্চিত-স্গ্রয়োগের ব্যবস্থাও কর! 
উচিত। . 

বিশববিদ্যালরের যে-সব দোষ আমরা পূর্ব পূর্বে দেখাই- 
য়াছি, তাহার পুনর্ব্বার উল্লেখ করিতে ইচ্ছা নাই, স্থানও নাই। 
এ পর্য্যন্ত সমালোচনা করিয়া যে ফল হইয়াছে, পুনরুক্তিতে 
তাহা অপেক্ষা বেশী ফল হইবে না। কর্তব্য বোধে 
যাহা করিবার আমরা তাহা করিয়াছি। এখন দেশের লোক 
তাঁহাদের কর্তব্য না করিলে ক্ষতি তীহাদেরই হইবে, 
তাহাদেরই সন্তানেরা বিশ্ববিগ্ভালয়ে শিক্ষা পায়; উহার 
সংস্কার ও উন্নতি না. হইলে ইংরেজের ছেলেদের কোন ক্ষতি 
হইবে না। অথচ দেশের তথাকথিত নেতৃস্থানীয় বু 
সম্পাদক ও অন্তান্য ব্যক্তি এইরূপ ব্যবহার করেন, যেন 
ইংরেজের 'কুকাধ্যই SHG, দেশী লোকের কুকার্ধ্য কুকার্য্য 
নহে। বিশ্ববিগ্ভালয়ের কর্তা ত উহার সমালোচক মাত্রকেই 
মিথ্যার অষ্টা, সত্যমিথ্য-স্থায়ান্যায়-বিচারবিহীন, প্রভৃতি গালি 
দিয়া থাকেন; এবং সেনেটের যুবক ও বয়োবৃদ্ধ, নবীন ও 
প্রবীণ ফেলোঁর৷ মৌন দ্বার! তাহাতে নিজেদের সম্মতি জ্ঞাপন 
করেন, কিন্বা অন্ত কিছুর পরিচয় দিয়া থাকেন। কর্তা যদ 
বাস্তবিক সমালোচকদিগরকে অবজ্ঞা করিতেন, Stel হইলে 
তাহাদের উল্লেখও খুণাক্ষরে করিতেন না। তাঁহার গালাগালি 
হইতেই বুঝা যায়, যে, সমালোচনা TTR 'ও অবজ্ঞাত 
নহে। গালাগালি হইতে তাঁহার -সত্যান্থভৃতি ও, সত্য 
কথনের অক্ষমতারও পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু আসল কথ! 
এই, যে, অবজ্ঞাজাত মৌন, কিম্বা সত্য উত্তর দিবার অক্ষমতা! 
হইতে উদ্ভূত গাত্রদাহজাত গালাগালি, কিছুতেই জন- 
সাধারণের লাভ নাই। কথা কাটাকাটি তখনই কাজের 
হয়, যখন তাহ! হইতে . সুফল ফলে। যাহা হউক, সমা- 
: লোচনার মূলে যতটুকু সংঅভিপ্রায় ও সত্য আছে ও 
থাকিবে, সুফল তদন্থরূপ হইবেই। 

গবর্ণমেন্ট কলিকাতা বিশ্ববিষ্থালয়কে যথেষ্ট টাকা দেন 
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নাই, এই সত্য-অভিযৌগের বিরুদ্ধে গবর্ণমেপ্টপক্ষ হইতে 


প্রাপ্ত কতকগুলা অঙ্ক অনেক খবরের কাগজে ছাপ! 


হইয়াছে | তাহাতে ইহাই প্রমাণ করা হইয়াছে, যে, 
১৯১২-১৩ হইতে এ পর্য্যন্ত কলিকাতাঁকে যত টাক! area 
হইরাছে, অন্ত কোন বিগ্াপীঠকে তত দেওয়া হয় নাই। 
কিন্তু ইহাতে আসল কথাটা চাপা পড়িয়াছে। যাহার চেষ্টা 
বেণী, আয়োজন বেশী, প্রয্নোজন বেণী, নিজের চেষ্টার 
সংগৃহীত টাকা বে যত বেণী খরচ করে, তাহাকে তত বেণী 
সাহায্য দেওয়া দর্কার ও উচিত। গবর্ণমেণ্ট, ত প্রায়ই 
শিক্ষালয়ের পরিচালকর্দিগকে বলিয়া থাকেন, তোমরা! যদি 
এত টাকা সংগ্রহ করিতে পার, তাহা হইলে আমর! এত 
দিব। এখন জিজ্ঞান্ত এই, কলিকাতা বিশ্ববিদ্ধালয় যত বৎসর 
আগে হইতে স্বয়ং উচ্চতর ও উচ্চতম শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা .. 
করিয়াছেন, আর কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তাহা, « 
করিয়াছেন কি.? করেন নাই। কলিকাতা welt 
বিষয়ের শিক্ষার জন্য যত বিস্তৃত ও বৃহৎ আয়োজন করিয়া- 
ছেন, অন্য কোথাও এখনও তাহা হইয়াছে কি? হয় নাই। 
কলিকাতা যত বিস্তৃত ভূখণ্ডের উচ্চ শিক্ষার জন্য দায়ী, অন্ত 
কোন বিদ্যাপীঠ তাহা নহে। কলিকাতার উচ্চশ্রেণীর 
বিদ্ধার্থীর সংখ্যাও অন্য সব জায়গার চেয়ে বেশী। কলিকাতা 


, খাঁটি গবেষণা বত হইয়াছে, BG তত হয় নাই। কলিকাতা ৷ 


নিজের অর্জিত ও সংগৃহীত যত টাঁকা ব্যয় করিয়াছে, অন্ত 
কোথাও দেই-প্রকারের টাকা! তত খরচ হয় নাই । এই- 
জন্য সর্কারী Veal দ্বার! ইহা প্রমাণ হয় না, ষে, গবর্ণ 
মেণ্ট, কলিকাঁতাকে যথেষ্ট টাকা: দিয়াছেন। উপরের 
লিখিত সব কথা স্মরণ রাখিলে বরং ইহাই প্রমাণ হয়, যে, 
কলিকাঁতাকে আপেক্ষিক ভাবে কম টাকাই দেওয়া হইয়াছে। ' 
টাকার অভাবে উহার বিজ্ঞান-বিভাগে সরঞ্জামাদি এপর্য্যন্ত 
যথেষ্ট পরিমাণে ক্রীত হয় নাই। অবশ্য, বিজ্ঞানবিভাগের,." 
নিজস্ব সমস্ত আয় কেবলমাত্র উহারই জন্য ব্যয়িত না-হওয়াঁও 


একটা কারণ হইতে পারে। 


বিশ্ববিদ্যালয়, চিঠির জবাব দিতে বিলম্ব করার জন্য 
শার্পকে দোষ দিয়াছেন; সে দোষ তাহাদেরও আছে। 
শার্প, ১৯১৯এর ৩০শে জুন যে বৎসর শেষ হয় সেই বৎসরের 
বিশ্ববিদ্তালক়-প্রদত্ত হিসাব অনুসারে উহার আর্থিক প্রয়ো- 


২য় সংখ্য! | 
ON Ne NAAN ৯৫ সত উপ DN NA NON 


জনের পরিণাঁণ বিচার করিয়াছেন, ইহাঁও একট! অভিযোগ | 
কিন্তু পরবর্তী বৎসরের হিসাব. দিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের যথেষ্ট 
সময় ছিল। বিশ্ববিদ্বালয় তাহা দেন নাই ; বরং উণ্টিয়া 
শার্পকে বলিতেছেন, তুমি কেন এঁ বৎসরের আয়-ব্যয়ের 
হিসাব চাও নাই? কিন্তু গরজটা কাহার বেশী? শার্পের 


টাকার থলি উজাড় করিবার গরজ বেণী? না, বিশ্ব-. 


বিদ্যালয়ের টাকা পাইবার গরজ বেনী? অবশ্য, হইতে 
পারে, যে, শার্পের পূর্বতন ব্যবহার হইতে বিশ্ববিগ্ভালয় 
বুৰিয়াছিলেন, ' যে, তাঁহারা যেরূপে যত চেষ্টাই করুন না, 
টাকা পাইবেন না, এইজন্য ১৯২০র ৩০শে জুন পর্য্যন্ত হিসাব 
দেন নাই। তাহা হইলেও, কাঁচা কথা লেখা,কীচা যুক্তি 
প্রয়োগ করা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত হয় নাই। প্রবেশিকা! 
ও ইন্টার্মীডিরেট, পরীক্ষার ফী বৃদ্ধি ভারত গবর্ণমেন্ট মঞ্জুর 
LB করার জন্য আমরা উহাকে দোষী মনে করি না। বিশ্ব 
বিদ্যালয় নানাঁদিকে মোট angie দেখাইয়াছেন; তাহা 
সত্য। কিন্তু পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ার, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের 
নিজস্ব পাঠ্যপুস্তক-দকলের সংখ্যা ও কাট্তি বাড়ায়, আয়ও 
বাড়িয়াছে। বাস্তবিক দেখিতে হইবে, যে, পরীক্ষার ও 
পুত্তক-প্রকীশের মোট ব্যর মোট আয় হইতে .বাঁদ দিয়! 
আগে বেশী টাকা থাকিত, al এখন বেণী টাকা থাকে । 
আমাদের ধারণা, এখন বেণী থাকে । কিন্তু হিসাব সন্মুখে 
না থাকায় ঠিক্‌ কিছু বলিতে পারিতেছি না । ইহাঁও মনে 
: রাখিতে হইবে, যে, আগে পরীক্ষার্থীরা ভাল কাগজের এক 
পিঠে উত্তর লিখিত, এখন খেলো কাগজের ছুপিঠে লেখে, 
এবং এখন প্রশ্নকর্তা, উত্তর-পরীক্ষক, প্রভৃতির পারিশ্রমিক 
আগেকার চেয়ে কম দেওয়া হয়। BE ইহাঁও He যে, 
পোষ্ট-গ্রাজুয়েটংশিক্ষণব্যবস্থার ব্যয় বাড়িয়াই চলিতেছে, 
এবং তাহা স্বাভাবিক | 

are শা যে আমাদের উচ্চতম শিক্ষার বন্ধু নহে আমাদেরও 
ধারণা তাহাই। তথাপি তাহার 'সব কথাই যে সম্পূর্ণ 
মিথ্যা, তাহা নর। শার্পের মতে পোষ্ট-গ্রাভুয়েট, বিভাগটি 
একটি imperium in imperio, অর্থাৎ একটি সামাজ্যের 
ভিতর আর-একটি atte) ইহা সত্য কথা। পোষ্ট 
গ্রাজুয়েট, বিভাগের Sta সেনেট, সীপ্ডিকেটের কর্তৃত্ব খুব 
পরোক্ষ, দূরপরাহত, এবং অকেজো | 
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কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলার, বাঙালীর Feat রী 
উহাতে আমরা শিক্ষ। পাইয়াছি ও দিয়াছি, এবং আমাদের 


: পুত্রকন্তাঁরা শিক্ষা পাইরাছে। উহার শ্রীবৃদ্ধি সর্বংতোভাবে 


ata, দোষনংশোধন সেই শ্রীবৃদ্ধি সাধনের একটি 
উপায়। তজ্জন্ত সমালোচনার প্রয়োজন। রান্নাঘরের জল- 
বাতাস বাদনকোসন দুষিত হইলে, উহার কর্মীর! সংক্রামক 
ব্যাধিগ্রস্ত হইলে গৃহস্থের যেরূপ বিপঢ্‌,.বিশ্ববিদ্যালয়ের ate 
হাওয়া দুষিত এবং sila অশ্রদ্ধাভাজন হইলে দেশের 
সেইরূপ faq) কারণ, রান্নাঘরে যেমন গৃহস্থের পুষ্টির 
জিনিষ তৈরি হর, তেমনি বিশ্ববিদ্ভালয়ে জাতীয়, জীবনের 
সকল বিভাগের পুষ্টি ও বলবিধানের নিমিত্ত শিক্ষ। দেওয়। 
হয়, কৰ্ম্মী প্রস্তুত হর, এবং চর্িত্রগঠন ও আত্মিক বিকাশের 
বয়সে তরুণবয়স্কেরা জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শে অন্থপ্রাণিত হয়। 
এইসব কারণে জাতীর জীবনের জন্য ATE সমুদ্র 
প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিগ্ভাপীঠকে আমর! শ্রেশঠস্থান দিয়! থাকি; 
এবং বিশ্ববিগ্ভালরের কথা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিবার ইহা 
একটি প্রধান কারণ। অন্য আর-এক কারণ এই, বে, অন্ত 
অনেক ব্যাপার অপেক্ষ। শিক্ষাবিষয়ক নান! ব্যাপার আনরা 
সামান্য বেশী বুঝি--যদিও দে বৌধও অন্ন। তথাপি, অন্ত 
অনেক ব্যাপারে আনরা যেরূপ আনাড়া অব্যবসায়ী, খিক্ষা- 
ব্যাপারে ঠিক্‌ ততটা! অনভিজ্ঞ ও অব্যবসারী নহি | 


একতা ও দৃঢ়তার জয় 


চট্টগ্রাম হইতে প্রাপ্ত ৫ই মে, ২২শে বৈশাখ, তারিখের 
একখানি চিঠির প্রয়োজনীর অংশ নীচে উদ্ধৃত করিতেছি 1-- 

“পূর্বপত্রে স্থানীয় শ্রমজীবীদংঘের বিষয় কতকটা 
জানিয়াছেন। আজ তাহার পরিণানের বিষয় লিখিতেছি। 
বুলক SHINS আফিসের জনৈক বড়বাবু ( বিনোদ-বাবু ) 
বন্ধা অয়েল কোম্পানীর কুলীদিগের ইউনিয়ন বা সংঘের 
সভ্য হইয়াছিলেন। বুলক ব্রাদার্স ও কোম্পানীর এজেন্ট। 
তিনি কুলীদের বেতনবৃদ্ধির দাবীর সপক্ষে বক্তৃতা করার 
অপরাধে, ভবিষ্যতে এরূপ কোন সভার যোগদান করিবেন 
না, তাহার নিকট এইরূপ অঙ্গীকার্পত্র তলব করা sry 
তিনি অস্বীক্কত হইয়া ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বতীন্্রমোহন সেনগুপ্ত 
প্রমুখ শ্রমদীবীদের প্রতিনিধিদের পরান অন্ুনারে কণম 


Dob 





ত্যাগ করেন। [শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত চট্টগ্রামের 
ভূতপূৰ্ব ব্ৰাহ্ম নেতা, সমাজসংস্কারক, ও রাজনৈতিক নেতা, 
প্রথিতনামা উকীল স্বর্গীয় যাত্রামোহন সেন মহাশয়ের পুত্র ৷] 
মার্টিন সাহেব বুলক ব্রাদার্সের বড়সাহেব, প্রচুর অর্থশালী, 
ও স্থানীয় ইউরোপীয় সমাজে লন্ধপ্রতিষ্ঠ। তিনি নানাস্থান 
হইতে কুলী আনাইবার চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ aa | 
ক্রমে তাহার আফিসের দরোয়ান, পাংখাঁওয়ালা, দপ্তরী, 
মেথর, আর্দালী, প্রভৃতি সকলে একযোগে কার্ধ্য ত্যাগ 
করে। বাধ্য হইয়া তাঁহাকে আফিন বন্ধ see হয়। 
তাহাতেও তিনি বিচলিত হন নাই ; মনে করেন যে কুলীরা 
বেশী দিন কাজ ছাড়িয়। থাকিতে পারিবে না। কিন্তু যতীন্ত্র- 
বাবু, নৃপেন্্র-বাবু, প্রভৃতি কুলীদের খাওয়াইবার ভার লন; 
সহরে মুষ্টি-ভিক্ষা। ও নগদ Stel আদায় হইতে থাকে, কংগ্রেস- 
কমিটি হইতে২৫০০০২২ টাকা! পাওয়া যায় (তাহার অল্পই 
ব্যয় হইয়াছে ), এবং CHCA কুলীদের সর্দার জনৈক অর্থশালী 
মুসলমান সাহায্য করে। এইরূপে দীর্ঘকাল কুলীদের ব্যয়- 
ভার নির্বাহের ব্যবস্থা কর! হয়। এদিকে এখানকার অন্তান্ত 
বড় বড় সওদাগরী আফিসের কুলীদিগকে ইউনিয়নভুক্ত 
করার কাৰ্য্য চলিতে. থাকে । পরিশেষে রেল্ওয়ের কার্‌ 
খানার মজুরদের, অর্থাৎ ৫1৬ হাজার লোকের, মধ্যে ও 
প্রচেষ্টা বিস্তৃত হয়, এবং তাহার! সকলে শ্রমজীবী-দংঘভূক্ত 
হয়। স্বামী দীনানন্দ, বিশ্বানন্দ, বৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
যতীন্্রমোহন সেনগুপ্ত, প্রভৃতি প্রত্যহ বক্তৃতা দ্বারা, এবং 
দলে দলে কুলী ও স্কুলের ছাত্র “বন্দে » ও “oy 
গান্ধীজি কি জয়” ধ্বনিতে সহর মুখরিত করিয়া আন্দোলনের 
কাৰ্য্য করিতে থাঁকে। ক্রমে মার্টিন সাহেবের খান্সামা 
বাবুর্চি মেথর বন্ধ. হয়, বাজারে তাহাকে মাংস বিক্রী বন্ধ হয়। 
সেসন্ত্রীক ক্লাবে যাইতে বাধ্য হয়। তাঁহার নিজনামীর 
পাঁশেল আদি রেলের কুলীরা স্পর্শ করিতে অস্বীকার করায় 
গুদামে পচিতে থাকে, এবং তাহার অবস্থা বাস্তবিক শোচনীয় 
aan উঠে। দে কমিশনার কিরণ দের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করে | তিনি বিনৌদ-বাবুকে পুনরায় কাজে বাহাল 
করিয়া গোলমাল চুকাইয়া ফেলিতে বলায় সাহেব বিরক্ত 
হইয়া স্থানীয় ইউরোপীয় সওদাগরদের এক গোপনীয় সভা 
করিয়া চেম্বার অব কমার্সে দে-সাহেবের বিরুদ্ধে টেলিগ্রাফ 


প্রবাসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড। 


করে এবং প্রতিনিধি পাঠায় । তখন কমিশনার ও কালেক্টর 
সাহেব আশঙ্কিত হইয়। সদর সবডিবিজন্তাল্‌ অফিসার গিরিশ- 





‘বাবুর দ্বারা ast সভা ও মিছিল ও বক্তৃতা ও রাস্তায় 


জনত প্রভৃতির বিরুদ্ধে ফৌজদারী কাধ্যবিধির ১৪৪ ধারা 
মতে নোটিদ্‌ বাহির করেন । কলেক্টর সাহেব, নিজ নামে ওঁ 
নোটিস জারী ন! করিয়া! কাপুরুষের' মত বাঙালী ডেপুটী দ্বার! 
এ কাজ হাসিল eel বুদ্ধ ডেপুটীর উহা করার ইচ্ছা 
মোটেই ছিল না। এদিকে “লঙ্কা” নামক রেঙ্গুনগামী 
জাহাজ (যাহার স্থানীয় এজেণ্ট বুলক্‌ ব্রাদার্স ) এখানে 
Sia উপস্থিত হয়। স্বদেশী স্বেচ্ছাসেবকের দল উপস্থিত 
থাকিয়া জাহাজ হইতে মাল নামাইতে যাহাতে না পারে 
তাঁহার ব্যবস্থা করে | তাহাদের “বন্দে মাতরম্* ধ্বনি শুনিয়া 
জাহাজের করেকজন তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী প্রতিধ্বনি করায় 
তৃতীয় মেট সাহেব তাহাদের একজনকে চড় মারে। “তখন 
সকল যাত্রী মিলিয়া তাহাকে ধরিয়া খুব উত্তম-মধ্যম দেয়। 
জাহাজ বুলকের জেটিতে মাল নাঁমাইতে al পারিয়া পোর্টের 
জেটিতে যাঁয়। সেখানে কুলীরা একবাক্যে অস্বীকার করায় 
এবং পোর্টের কাৰ্য্য বন্ধ হওয়ার উপক্রম দেখিরা কর্তৃপক্ষ 
জাহাজকে পোর্ট (বন্দর) ছাড়িয়া যাইতে বলে।* জাহাজ 
মালসহ স্থানীয় ষাঁত্রীদিগকে লইবার আশা ত্যাগ করিয়া, 
স্থানত্যাগের উদ্যোগ করে। এমন সময় জাহাজের খালাসীগণ 
বলে তাহার! জাহাজ চালাইবে না). কারণ চতুঙ্দিক ঘিরিয়া 
সাম্পান নৌকা হইতে.তাহাঁদিগকে আহ্বান কর! হইতেছিল। 
কাপ্তান সাহেব তাহাদিগকে নামাইয়৷ দিতে অস্বীকার করায় 
৪৫ জন প্রাণভয় ত্যাগ করিয়া তেতলার সমান উচ্চ জাহাজ 
হইতে জলে লাফ দেয়, সাম্পানে তাহাদিগকে তুলিয়া লওয়া 
হয়, বাকী সকলে দড়ি ফেলিয়া! দড়ি ধরিয়া জাহাজ হইতে 
নামিয়া পড়ে । জাহাজ তখন চলৎশক্িবিহীন eal নদীর 
মধ্যে ভাঁসিতে থাকে। - 

৭১৪৪ ধারার নোটিদ্‌ CHa জারী হয়, সহরে সে-দিন খুব 
উত্তেজনা । সকলেই, অসহযোগের দল কি করে, জানিতে 


. উদ্‌জীব। নোটিস্‌ প্রচার করিবার জন্য. দলে দলে কনেষ্টবল 


সহরময় ঢোল সহরৎ দিয়া বেড়াইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে 
অসহযোগ-ভলাটিয়রের wi বলিরা যাইতেছে, যে, উক্ত 
নোটিস বে-আইনী ও বাতিল ও wate, বিকাঁলেই বিরাট 


“ 


ve 


২য় সংখ্য। | 


ভা হইবে, সকলেই যেন দেখানে উপস্থিত থাকেন। 
বস্তুতঃ বিকালে সভা-প্রাঙ্গণে যেরূপ বিরাট জনতা হইয়াছিল, 
চট্টগ্রামে ওরূপ আর কখন হয় নাই। যতীন্দ্রমোহন 
সেনগুপ্ত প্রথমেই বলিলেন, আমরা নোটিসের বিরুদ্ধাচরণ 
করিতেছি; afr আমাদের উপর গুলি ও বেয়নেট্‌ 
চালাইতে পারে ; তখন যদি কেহ না পালায়, সকলে স্থির 
হইয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকে, কোন প্রকারে প্রতিবন্ধক 
বা প্রাণ রক্ষার চেষ্টা বা প্রতিহিংসা না করে, তবেই সভা 
হইবে, নতুবা নহে। সকলে একবাক্যে হাত তুলিয়া সম্মতি 
জানাইলে তবে সভার কাজ আরম্ভ হয়। রাত্রি নয়টার 
সময় সভা ভঙ্গ হইয়া! দলে দলে কুলীদিগকে চতুর্দিকে প্রেরণ 
কৰা হয়) এবং তাঁহার! “বন্দে atom,” “আল্লা হো 
আক্বর,» ও “গান্ধীজী কি জয়” ধ্বনিতে রাত্রির নিস্তব্ধতা 





আহ্বান করিয়া বলা হয়, “তোমরা কত লোককে 
ধরিবে, ধর, সকলে জেলে যাইব, কেহ আপত্তি করিব 
না; দেখি, জেলে কত করেদীর স্থান আছে।” পরদিন 
(গতকল্য ) প্রাতে উঠিয়াই দেখি, কলে জল বন্ধ, 
মেথর পাম্মথানা পরিষ্কার করিবে না বলিয়াছে, সাতদিনের 
জন্য, হরতাল ঘোষিত হইয়াছে, সমস্ত দোকানপাট 
ঘোড়াগাড়ী কুলীমজুর বন্ধ, দুধ পাইবার জো নাই। ইংরেজ- 
দের বাবুর্টিখান্সাঁমীরা শ্রমজীবী-সংঘে নাম লিখাইয়া 
আসিয়াছে এবং কার্য্যত্যাগে প্রস্তুত, সমস্ত ইংরেজ জল ও 
মেথর অভাবে, এবং বাবু্টি-খান্সামার কার্য্যত্যাগের ভয়ে 
একেবারে অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। রেলওয়ের এজেন্ট 
ইংরেজদের মধ্যে সকলের বড় ; সে মিষ্টার মার্টিন্‌কে তাহার 
গৌঁড়ামির জন্য যথেষ্ট we করিয়াছে, মেল্টরেন্থানা 


RUG দেরী হইয়াছে এবং সমস্ত লাইনে রেলওর়ে-কর্মচরীগণ' 


ধর্মঘট করিবার জন্য প্রস্তত। ষ্টেশনে ও রেলওর়ে-আফিসে 
কেরানী ও কুলীমজুর কেহই নাই। যতীন্্রমৌহন সেন- 


গুপ্তের সঙ্গে আপৌসে নিট্ুমাট করিবার জন্য ইংরেজদের 
ডাকাডাকি পড়িয়| গিয়াছে । কাঁছারীর উকীলরা একযোগে 


কাৰ্য্য বন্ধ করিয়াছে ; বেআইনী নোটিস্‌ প্রত্যাহার না-করা 
পর্য্যন্ত তাহার! কাজ করিবে না। সেনগুপ্ত ও স্বামীজি 
মাজিষ্ট্রেটের অনুরোধে আঁসিলেন, কমিশনারের আফিসে 


বিবিধ প্রসঙ্গ__-একতা ও দৃঢ়তার ফল 








ভঙ্গ ও নোটিসের বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকে । পুলিশকে ' 


1 
Pe 


৬০৪) 
সক 


বৈঠক বদিল। মাজিষ্রেট আপোনে সেনগুপ্তকে বলিলেন, 
যে, তাহার নোটিস্‌ অমান্ত করা উচিত হয় নাই। সেনগুপ্ত 
কড়াভাঁষায় weirs বলিলেন, “তুমি আইরিশম্যান্‌, 
রোজ তোমাদের দেশে আট দশটা করিয়া খুন হইতেছে, 
আমরা কেবল মনের দুঃখে “বন্দে মাতরম্ঠ ও আলা হো 


«NIN PRIS SR. 


আকৃবর্, বলিয়াছি, আমাদের কণ্ঠরোধ করিয়া! ইহাও বন্ধ 


করিতে চাও; তোমাদের দেশ হইলে আজ রক্তের বন্তা 
প্রবাহিত হইত” অতঃপর প্রকাণ্ঠসভায় মার্টিন টুপি 
খুলিয়া water স্বামীকে অভিবাদন করেন, ক্ষমাপ্রার্থনা 
করেন) বিনোদ-বাবুকে বিনাসর্তে পুননিয়োগ করিতে স্বীকৃত 
হন) এক মাসের মধ্যে বতীন্দ্র সেনগুপ্তের সঙ্গে পরামর্শ 
করিয়া তাহার হেড, আফিসে লিবিয়া কুলীদের বেতন বৃদ্ধি 
করিতে রাজী হন; জাহাজে খালাসীরা শুইবার জায়গা 
পায় না এবং কাপ্তান ও দ্বিতীয় তৃতীয় অফিসাব্রগণ তাহাদের 
সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, তাহা আর কখনও কর! হইবে ন! 
এরপ প্রতিজ্ঞা করেন) ইত্যাদি যাবতীয় সর্তে স্বীকৃত হন। 
সঙ্গেসঙ্গে জলের কল খুলিয়৷ দেওয়া হয়, গাঁড়ীঘোড়। চলিতে 
থাকে, দৌকান-পাটে বিক্রী আরম্ভ হয়, এবং পুনরায় 
সভা করিয়া, একতার জয় ঘোষণী করিয়া, আত্মশক্তির 
জাগরণের এই প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে নানাবিধ বক্তৃতা : 
করিয়া, এই নাটকের যবনিকা পতন হয় । উকীলর! 


কাজ না করায় যেন কাহারও কোন ক্ষতি না হয় 


তজ্জন্ত জজসাহেব হুকুম জারী করিয়াছিলেন। জজ ও 
কালেক্টরী আদালতের সমস্ত আম্লা সাত দিনের ay 
কাধ্যবন্ধ রাখিতে দর্থাস্ত দেয়। 

“কাল সকল উকীলমৌক্তার কুলীমজুর স্থানীয় ভদ্রলোক 
একত্র হইয়া, প্রায় ১০১২ হাজার লোক, চটেশ্বরী কালী- 
মন্দির ঘুরিয়া, নদীতে স্নান করিনা, ১৪৪ ধারা .নোটিসের 


প্রত্যাহারের জন্য বদ্ধপরিকর হয়। সমস্ত স্কুলগুলি বন্ধ 
করিয়া দেওয়া হয়। একদিনের সমবেতশক্তি প্রয়োগেই সেই 
নোটিস্‌ প্রত্যাহৃত হয়। 


“এখানে মুসলমানগণ সংখ্যায় শতকরা আশী জন 
এবং প্রবল। তাহাদের মধ্যে একতা খুবই বেশী। সেই- 
জন্যই এই আন্দোলন এতটা অন্নসময়ে--১৪ দিন ধর্মঘটের 
পরই-_রুতকার্ধ্য হইরাছে। কেবল হিন্দু হইলে এতটা 


৩৯৩ 


পলা 





ফললাঁভ হইত কি না সন্দেহ। যে আন্দোলনে মুসলমানদের 
খুব সহানুভূতি নাই, পুর্ববন্ধে সেরূপ আন্দোলন সাধারণ 
লোকদের মধ্যে সফল হইতে পারে না; কারণ, তাহার 
অধিকাংশই মুসলমাঁন। ইংরেজদের দুর্বলতা (weak point) 
থে খান্সানা-বাবুরটি-সংশ্রবে, তাহাদের উপরই ইংরেজদের 
একান্ত নির্ভর, ইহাও প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। মনে পড়ে, 
বহুপূর্কে বিলাতের হাইও,ম্যান্‌ (Hyndman) সাহেব 
একজন বাঙ্গালীকে বলিয়াছিলেন থে খান্সামা বাবুচি 
বন্ধ করিলে একদিনে সকল ইংরেজ দেশ ছাঁড়িতে ata | 
[ কতকটা এইপ্রকাঁর কথা মেরিডিথ, টাউন্সেণ্ডের বহিতে 
আছে; তাহা কয়েকমাস পূর্বে প্রবাসীতে উদ্ধৃত হইয়া- 
ছিল। ] এ কথাটার মধ্যে অনেকখানি সত্য আছে 
দেখিলাম | 

প্ন্ম্ঘটে .নন্‌ভায়োন্যান্স (অর্থাৎ বলপ্রয়োগ-পরিহার ) 
নীতি রক্ষিত হয় নাই। বাস্তবিক মারপিট হয় নাই বটে, 
কিন্ত সমাজে একঘর্যে হইবার ভয়ে এবং পঞ্চায়েতের 
জরিমানার ভয়ে অনেক গরীব লোক দুধ মাছ বিক্রী বন্ধ 
করিয়াছিল, গাড়ী চালায় নাই!” 

চট্টগ্রামে জনশক্তির জয় খুবই আনন্দেপ্র বিষ । কেবল 


| তদ্রশ্রেণীর চেষ্টায় এপ্রকার সিদ্ধিলাভ কখন হইত ail 


age, নিৰ্ভয় অথচ বিনম্র ও সর্বপ্রকার ওদ্ধত্য-অসংযম- 
ও-‘হাঁকিমি”-বর্জিত নেতৃত্ব ব্যতিরেকেও সিদ্ধিলাভ হইত ন! | 
এইপ্রকার নান! ঘটনা হইতে আমর! যদি সর্বসাধারণের 
সহিত wana লৌভন্তপূর্ণ ব্যবহার .করিতে শিখি এবং 
সকল সময়ে সকল শ্রেণীর লোকের স্তাব্য অধিকার 
রক্ষা করিয়। সকলের সঙ্গে একযোগে কাজ করি, তাহা হইলে 
বর্তমান আন্দৌলন্সংস্থষ্ট নানা ঘটন। প্রভূত কল্যাণের কারণ 
হইবে। সামাজিক পাঁতিত্যের ভয় দেখান, বা এ ভরে, 
অনিচ্ছাসত্বেও, কোন কাজ করিতে বাধ্য হওয়া, পঞ্চায়েতের 
জরিমানার ভয়ে অনিচ্ছায় কোন কাজ করা বা Gar ভয় 
দেখাইয়া কাজ করান, বাঙ্থনীয় নহে; উদ্দেগ্তের একতা 
এবং পরম্পরের সহিত হৃদয়ের যোগ, ইহাই আমাদের 
সমব্তেভাবে কাজ করিবার একমাত্র কারণ হওয়া উচিত। 
মানুষকে বুঝাইয়া৷ এই উদ্দেগ্তের একতা ও হৃদরের যোগ 
সম্পাদন করা উচিত। অসহযোগ আন্দোলনের ইহাই আদর্শ 
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[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ও মূলমন্ত্র । আশ! করা যায়, ষে, ক্রমশঃ অধিকতর পরিমাণে 


, এই আদৰ্শ অন্ুযারী কাজ হইবে। 


এ 


চট্টগ্রামের ইংরেজরা ও সর্কারী কর্মচারীর! se cali 
না করিয়া সুবুদ্ধি ও সুবিবেচনার কাজ করিয়াছেন। 
হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানদের মধ্যে একতা বেশী কেন, 
তাহা হিন্দুসমাজের ধীরস্থিরভাবে ভাবিয়া দেখা উচিত। 
চারিটি প্রধান কারণ আমরা অনুমান করি। প্রথম, এক 
ঈশ্বরের পুজা) দ্বিতীয়, মুসলমান সমাজে হিন্দু সমাজের মত 
জাতিভেদ নাঁ-থাকা ; তৃতীয়, সকল মুসলমানের সমবেতভীবে . 
একসঙ্গে এক সময়ে নমাজ অর্থাৎ ভগবানের আরাধনা করা ; 
চতুৰ্থ, মুসলমানদের ইতিহাসে, সামাজিক জনশ্রুতিতে, 
সামরিক শিক্ষা, দলবদ্ধত! ও নেতৃত্বের বাধ্যতার সাফল্যের 
দৃষ্টান্ত | | 


, বৌদ্ধযুগে সামাজিক শাঁসন 


বৌদ্ধদিগের মহাবগ্গ নামক গ্রন্থ খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় 
শতাব্দীতেও বিখ্যাত গ্রন্থ ছিল। এই মহাবগৃগে (৬৩৩) 
বুদ্ধের প্রধান শিষ্য আনন্দের বন্ধু কুশীনারার রোজ নামক 
একজন মল্লের একট গল্প - আছে | রোজ “cata 
মানিতেন না। যখন বুদ্ধ কুশীনার! আগমন করেন, তখন 
তাহার অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত অন্তান্ত মল্পদের সহিত 
রোজও আগমন করেন। তাহাতে আনন্দ সাহলাদে তীহার 
প্রশংসা করায় রোজ বলেন “হে আনন্দ, আমি বুদ্ধ, 
ধৰ্ম্ম, বা সংঘের প্রভাব RST করি নাই। কিন্তু আমাদের 
জ্ঞাতিবর্গ একটা! নিয়ম করে, যে, যে-কেহ বুদ্ধদেবের প্রত্যুদ্‌- 
গমন করিবে না তাহাকে পাঁচশত yal জরিমান। দিতে 
হইবে। আমি ওঁ জরিমানার ভরে বুদ্ধের অভ্যর্থনায় যোগ 
দিয়াছি।” যাহার এরূপ সুস্পষ্ট সত্য কথ! বলিবার সাহদ 
ছিল, এবং যিনি নিজের আত্মা সায় দেয় নাই বলিয়া--”- 
গড্ডলিকাপ্রবাহবৎ নূতন eh গ্রহণ করেন নাই, এমন 
সত্যনিষ্ঠ ও নৈতিকসাহসশালী লৌককেও সমাজভয়ে ইচ্ছার 
বিরুদ্ধ কাজ করিতে হইয়াছিল । আখ্যারিকাটির উপসংহারে 
দেখা যায়, যে, রোজের জবাবে আনন্দ অত্যন্ত ক্লেশ বোধ 
করেন, এবং বুদ্ধকে বলেন, যে, রোজ অতিশয় বিখ্যাত 
লোক এবং তিনি নূতন ধৰ্ম্মে দীক্ষিত হইলে Gal বিশেষ 


} 
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ফলদারক হইবে। তদনগুসারে বুদ্ধ রোজের নিকট নিজের 
ধর্মমত ব্যাখ্যা করিতে থাকেন ও. তাঁহাকে উপদেশ দেন। 
ফলে রোজ নবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। 
. মেথরদের সহিত পংক্তি-ভোজন . 

খবরের কাগজে দেখিতেছি, স্থরাট মিউনিসিপাঁলিটির 
অভিনন্দনের উত্তরে গান্ধী মহাশয় অন্তান্ত কথার 
মধ্যে বলেন, “unless and until you eat with 
sweepers and come in contact with them, you 
will not get swaraj” “আপনারা যদি মেথর ঝাড়দার 
প্রভৃতির সঙ্গে আহার না করেন ও তাহাদের সংস্র্শে ন! 
আসেন, তাহা হইলে স্বরাজ পাইবেন ন|।” গান্ধী মহাশয় 


যদি এরূপ কথা বলিয়! থাকেন, তাহা হইলে অতি সত্য 


কথা বলিয়াছেন। তিনি আগে আগে অনেকবার বলিয়াছেন, 


LA, “অন্পৃপ্ততা” বিটুরিত না হইলে এক বৎসরে কেন, এক 


শতাববীতেও আমর! স্বরাজ পাইব all কিন্ত আগে ইহাও 
বলিয়াছেন, যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতের একত্র ভোজন এবং 
বৈবাহিক আদানিপ্রদানের তিনি সমর্থন করেন না, এবং 
জাতীয় সংহতত্বের ( national solidarity ) জন্য উহার 
আবন্তকতাঁও স্বীকার করেন al) এক্ষণে স্থরাটে তীহার' 
উক্তি বলিয়া খবরের কাগজে যাহ! বাহির হইয়াছে, তাহা 
aft তিনি বলিয়া! থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার সামাজিক 
মত পুর্বাপেক্ষা উন্নত উদার ও অগ্রসর হইয়াছে বলিতে 
হইবে। অবশ্য তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যবহার তাঁহার বর্তমান 
মতের অনুযায়ী উদার আগে হইতেই ছিল; কেন না তীহার 
treat “om শ্ত”-জাতীয়। একটি বালিকার সহিত তিনি 
একত্র আহার করিয়া থাকেন। 

- GP স্বাধীন, অথচ দেশবাসীদের মধ্যে সামাজিক 
একতা নাই, জাতিভেদ আছে, এরূপ স্বাধীন দেশের দৃষ্টান্ত 


wets ইতিহাসে এবং বর্তমান সময়েও আছে। ভারতবর্ষের 


অন্তর্গত নানা দেশ এমন কোন কোন সময়ে স্বাধীন ছিল 
যখন হিন্দুসমাজে জাতিভেদও ছিল। জাপানে যখন 
জাতিভেদ ছিল, তখনও জাপান স্বাধীন ছিল। আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রমণ্ডলে অনেক রাষ্ট্রে শ্বেতকায়ের৷ নিগ্রোদের সঙ্গে খায় 
না, বিবাহ করে না, মেলামেশা করে না, এক গির্জায় উপাসনা 
করে না, একই স্কুলে পড়ে না, এক হোটেলে থাকে না খায় 
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না, এবং অনেক রাষ্ট্রে নিগ্রোদের সঙ্গে শ্বেতদের বিবাহ 
আইন অনুসারে অসিদ্ধ ও দণ্ডনীয় ; কিন্তু আমেরিকা! স্বাধীন। 


. এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইয়৷ অনেকে বলিতে পারেন, যে, আমর! 


জানত মানিরাও কেন স্বাধীন হইতে পাঁরিব না? কয়েকটি 
কথ তাহাদের বিবেচ্য । নিরপেক্ষ চিন্তাশীল খতিহাসিকদের 
মতে হিন্দুদের জাতিভেদ ভারতবর্ষের পরাধীনতার 
অন্যতম করিণ) জাতিভেদ থাকা সত্বেও এক সময়ে হিন্দুর! 
স্বাধীন ছিল বটে, কিন্তু সেই স্বাধীনতা রক্ষিত না হইবার 
একটি কারণ জাতিভেদ, যদিও উহা! একমাত্র কারণ নহে, 
এবং জাতিভেদশুন্য দেশও অন্য নান! কারণে পরাধীন হইয়াছে | 
হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের অধিকতর একতার অন্যতম 
কারণ জাতিভেদশৃন্তা। জাপানীরা শক্তিশালী ও উন্নত 
হইবার নিমিত্ত প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে জাতিভেদ প্রথা 
উঠাইয়া দিয়াছে; তাহারা Sa উঠাইয়! দিয়া সকলশ্রেণীর 
জাঁপানীর ঘন্সন্নিবেশ ও সংহতত্ব (solidarity ) বৃদ্ধি 
করিতে না পারিলে এরূপ প্রবল হইতে ও স্বাধীনতা রক্ষা 
করিতে পারিত না। আমেরিকার খ্বেতকৃষ্চের ভেদে ও 
আমাদের জাতিভেদে একটু বিশেষ রকমের প্রভেদ আছে। 
যেসব আমেরিকান্‌ নিগ্রোর সঙ্গে খায় না বসে ন! গিজ্জায় 
যায় না স্কুলে পড়ে না বিবাহ সম্পর্ক করে না, ইত্যাদি, 
তাহাদেরও অনেকের বাড়ীর র'ধুনী' নিগ্রো ; নিগ্রোর রান্না 


‘বা ছোয়া খাইলে তাহাদের জাত যাঁর না। এই যে স্পর্শ 


দোষ এবং কাহারো কাহারো রান্না না-খাওয়া, ও খাইলে 
জাত বাওয়া, এটি আমাদের দেশের বিশেষত্ব । আমেরিকার 
শ্বেতরুষ্ণসমন্তা একটি কঠিনতম সমস্ত! ; ইহার জুসমাধান ন! 
হইলে আমেরিকার মঙ্গল নাই, এমন কি উহার স্বাধীনতাও 
বাইতে পারে, কিম্বা রক্তের নদী বহিতে পারে, কিম্বা নিগ্রোরা 
সকলে আফ্রিকার বা অন্তত্র স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন করিতে 
পারে-এইরূপ নান! সম্ভাবনার কথা আমেরিকার-সম- 
সামরিক-সংবাদজ্ঞ লোকেরা জানেন। 

সর্বাপেক্ষা স্বরণীয় ও বিবেচ্য কথা এই £_ 

নদীগর্ভে নদীর আোতে যতক্ষণ কোন বাঁধা না পড়ে, 
যতক্ষণ কেহ উহাতে বাঁধ বাঁধিয়া জলগ্রবাহ রোধ না করে, 


ততক্ষণ অল্প অগভীর জলও ছোট ছোট পৃথক পৃথক্‌ 


স্রোতে বির্‌ ঝির্‌ করিয়া বহিতে পারে। নদীগর্ভে কেহ 


৩১২ 


বাঁধ বীধিয়া দিলে বা! অন্ত বাঁধা পড়িলে, তখন আর এওঁ স্বল্প 
জল নিজের প্রবাহ রক্ষা করিতে পারে ন!। তখন বাধা 


অতিক্রম করিয়া আবার প্রবহমান হইতে হইলে জল- 


এতটা জমিয়া উহার এরূপ শক্তি সঞ্চিত হওয়া আবশ্যক 
যাহাতে উহ! ate ডিঙাইয়া উথলিয়া৷ পরপারে পড়িতে 
পারে, feral বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে। wat, জাতীয় 
জীবন-প্রবাহে যতদিন বিদেশী কোন বিজেতা কোন বাধা 
না দেয়, ততদিন নানা ভেদ ও ছুর্ববলতা“সত্বেও উহার স্বাধীন 
গতি কথঞ্চিৎ রক্ষিত হইতে পারে; কিন্তু Gan বাঁধা 
একবার জন্মিলে, তখন দেশের লোককে সব দুর্বলতা! 
ও cor পরিহার করিয়া, সমবেত জমায়েৎ ঘনসননিবিষ্ট 
সংহত ও একতাস্ত্রে এরূপ বদ্ধ হইতে হইবে, শক্তিশালী 
হইতে হইবে, যে, বিদেশীদের উৎপাদিত বাঁধা লঙ্ঘিত, ভগ্ন 
বা অতিক্রান্ত হইতে পারে। ' আমাদের শক্তিশালী ও স্বাধীন 
হইবার ইহাই পথ। . কোন শ্রেণীর লোক অপর কোন 
শ্রেণীর লোককে অবজ্ঞা করিলে, তাহীদিগকে অনাচরণীয়, 
অপাংক্তেয, TAT মনে করিলে, জাতীয় aay ও শক্তি 
জন্মিবে al | : 

দুর্বল মানুষেরাঁও যতদিন স্বাধীন থাকে, ততদিন একা! 
একা পথে ঘাটে চলাঁফেরা করে, নিজের নিজের কাজ 
অবাধে করে। কিন্ত যদি তাহাদিগকে কোন শক্ত একট 
ঘরে বা প্রাচীব্রবেষ্টিত জায়গায় করেদ করে, তখন প্রাচীর! 
টপ্‌কাইয়! বা ঘরের দরজা জানালা গরাদে দেওয়াল ভাঙিরা 
স্বাধীন হইতে হইলে, তাহাদের প্রত্যেক মানুষকে সবল 
হইতে ত হয়ই, অধিকন্ত সকলকে এক-উদ্দেগ্রচালিত, এক- 
হৃদয়, সংহত, দূলবদ্ধও হইতে হয়; আমি উহাকে Fee না 
বলিলে তখন চলে না। আমাদের অবস্থা এই দৃষ্টান্তের 
বন্দী মানুষদের অনুরূপ | অবশ দৃষ্টান্ত দৃষ্টান্ত ate, অক্ষরে 
অক্ষরে মিলের আশা! কেহ যেন না করেন। 

. জাতীয় উন্নতি ও ব্যক্তিগত চরিত্র 

জাতির মানে যখন ব্যক্তির সমষ্টি, তখন জাতির অন্তর্গত 
ব্যক্তিদের চরিত্র বিশুদ্ধ ও উন্নত না হইলে যে জাতীয় চরিত্র 
বিশুদ্ধ ও উন্নত হইতে পারে না, সুতরাং জাতীয় উন্নতিও 
হইতে পারে না,_ইহা এত সহজ কথা, যে, বেশী যুক্তিতর্ক 
দ্বার! ইহা বুঝাইবার প্রয়োজন বোধ হয় না। অথচ এই 


প্রবাসী জ্যেষ্ঠ, ১৩২৮ 
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কথাটা আমরা অনেকে অনেক সময় ভুলিয়। থাকি। এই 
জন্য চরিত্রবান্‌ গান্ধী যে বারবার বলিতেছেন, যে, আমাদের 
আত্মশুদ্ধি (self-purification ) দরকার, এই উক্তির 
গুরুত্ব ও পূর্ণ অর্থ অনেকের হৃদয়ঙ্গম হয় না। মানুষকে I 
অহমিকা! ছাড়িয়া নম হইতে হইবে, বাক্যে আচরণে চিন্তায় 
অসংঘম ত্যাগ করিয়া সংযত হইতে হইবে, ক্রোধের পরিবর্তে 
অক্রোধ ও মৈত্রীকে, প্রতিহিংসার পরিবর্তে গ্রীতিকে হৃদয়ে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, প্রবৃত্তিনিচয়কে বশে রাখিয়া 
তৎসমুদয়কে নিরোধ বা বিধাতী নির্দিষ্ট sich নিযুক্ত করিতে 
হইবে, মিথ্যার পরিবর্তে সত্যকে অবলম্বন করিতে হইবে! 
এবং নিজের স্বার্থ ও প্রেয়ের পরিবর্তে নিজের ও অন্য-নকলের 
কল্যাণের জন্য শেরকেই লভ্য বলিয়া মনে করিতে হইবে-- 
নানা দেশের জাতির ও যুগের ধর্শোপদেষ্টারা ইহা. বলিয়াছেন । , 
. রি 
শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় যখন লিখিয়াছিলেন, “ইন্দরিয়ের 
দাস যে-বা বারমাস, স্বদ্েশ-উদ্ধার তার sth নয়,” তখন 
তিনি যুবাপুরুষ, আমর! তথন শিশু । . অতীত যুগের সাধুদের 
মত আধুনিক সময়ের অন্য ধর্ম্মাত্খারাও চরিত্রের মাহাত্ম্য 
কীর্তন করিয়াছেন। আয়ার্ল্যাণ্ডের দেশভক্ত ম্যাকৃম্থইনী 
কারারুদ্ধ হইয়া প্রায়োপবেশন করেন, হয় মুক্তি নয় উপবাস, 
এই প্রতিজ্ঞা করেন! pated দিন উপবাসের পর তাঁহার 
নিৰ্ম্মল আত্মা দেহকারাগার ও ইংরেজের কারাগার উভয়ই 
ত্যাগ করিয়া দিব্যধামে গুমন করে। এই পুণ্যাত্মার 
“স্বাধীনতার মূলমন্ত্র (Principles of Freedom ) 
নামক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে s— 

One cannot be an honest man in one sphere and a 
rascal in another : and since a citizen to fulfil his duty 
to his country must be honourable and zealous, he 
amust develop the underlying virtues in private life. 
He must strengthen the individual character,andto — 
do this he must deal with’ many things seem! ngly 
remote and inconsequential from a national pont of 
view. 


অর্থাৎ, কেহ এক ক্ষেত্রে সাঁধু ও অন্য ক্ষেত্রে হুর্বৃত্ত হইতে পারে 
না ; এবং দেশের প্রতি কর্তব্য পালনের জন্য দেশবাসীকে যখন সাঁধুও , 
আগ্রহী হইতে হয়, তখন তার আনুষঙ্গিক সমস্ত গুণ ও ধর্ম তার 
ব্যক্তিগত জীবনেও অর্জন করিয়া পরিস্ষ,ট করিয়া তুলিতে হয়। তাঁকে 
তার ব্যক্তিগত চরিত্র বলিষ্ঠ করিয়া তুলিতে হইবে, এবং এর ay 
দেশের কাজের দিক হইতে দুরগত ও অসংলগ্ন বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে 
প্রতীয়মান অনেক জিনিসের সাধনা তাঁহাকে করিতে হইবে | 


~— 


২য় সংখ্যা | 


জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে, কাৰ্য্যে, প্রচেষ্টায় বাহারা প্রধান 
বা অপ্রধান নেতৃত্ব করেন বা অন্যকে কোন কার্য করিবার 
জন্ত মনোনীত করেন, তীহাদের এইসব কথা বিশেষভাবে 
মনে রাখা দর্কাঁর। পৃথিবীর সর্বত্র, আমাদের দেশেও, 
আন্রকাল নারীরা পূর্ববাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সার্কজনিক 
কার্যযক্ষেত্রে (in the field of public activities ) 
অবতীর্ণ হইতেছেন। সার্ধজনিক কর্মীদের (public 
workerদের ) চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার ইহা একটি 
অতিরিক্ত কারণ,--বিশেষতঃ সেইসকল অনুষ্ঠানে যাহা 
নারীর কল্যাণের জন্য অভিপ্রেত। .. 
* পানেলের মত, ডিক্কের মত, আদালতে দৌষ প্রমাণ 
হইয়া গেলে তবে দোষটা ধর্তব্য, নতুবা নয়, ইহ! মনে করা! 


, উচিত নর। কাহারো নিন্দা কুৎস! প্রচার করা অকর্তব্য, 


eo 
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কিন্তু যেখানেই মনোনয়ন বা নির্বাচন প্রয়োজন হইবে, 
সেখানেই প্রত্যেকে চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কাজ 
করিলেই যথেষ্ট ফল পাওয়া যাইতে পারে। চরিভ্রদোষ 
এক রকম নয়। পানদোষ বা অন্বিধ নেশার অধীনতাও 
চরিত্রদৌষ। আর্থিক দায়িত্ব. সম্বন্ধে যাহাদের কর্তব্যবোধ 
কম বলিয়া আদালতে প্রমাণ হইয়াছে, সার্ধজনিক অনুষ্ঠানে 
এরূপ কর্ম্মীরও কোনপ্রকার প্রাধান্য অবাঞ্ছনীয়। 


নেশার ঝোঁক ও অন্যবিধ ঝোঁক 


, আমরা আগে এক জায়গায় লিখিয়াছি, যে, স্বদেশী 
আন্দোলনের সময় অনেক জায়গায় নান! জাতের লোকের 
একত্র ভোজন ঘটিয়৷ থাকিলেও, তাহার কোন স্থায়ী ফল 
হয় নাই; “অনাচরণীয়” a “অস্পৃশ্য” জাতিদের স্পর্শে বা 
অন্ন আহারে পাতিত্য ঘটে, এই বিশ্বাস ও সামাঁজিক প্রথা 
উঠিয়া যায় নাই! বর্তমান সময়েও এই বিষয়ে সামাদ্দিক 
নিষেধবিধির যে শিথিলতা দৃষ্ট' হইতেছে, তাহারও ফল স্থায়ী 
না হইতে পারে। কারণ, মান্য যাহা সাময়িক উত্তেজনা- 
ও প্রয়োজন-বশতঃ করে, প্রয়োজন ও উত্তেজনা চলিয়া 


গেলে তাহ! আর না করিতে পারে। বর্তমানে দেখা 
. ও মারিতেছে, তেমনি আবার “মুরুবিবর-জৌর”-বিহীন কেহ 


যাইতেছে মদ ছাড়া ও ছাড়ানর খুব ধুম পড়িরা গিয়াছে। 
ইহা খুব ভাল। 
যে, রাজনৈতিক উত্তেজনা রাজনৈতিক নেশা, রাজনৈতিক 
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বিবিধ প্রসঙ্গ-- এক ঢিলে দুটা পাখী 


NNN পা সপ সি পা সি স্পা লাও এ সা স্পা তলত NN NR আলাস লও ত ২ ওল সত 


fee এস্থলেও মনে রাখিতে হইবে, . 
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এ চপ লাল চলও লাও লস ee ee ১০ = 


বৌকে মানুষ মদের নেশা, মদের উত্তেজন!, বর্চ্জন 
করিলে (slate ভাল বটে), যখন ও রাজনৈতিক 
cite, কালক্রমে, বা প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া যাওয়ায়, 
আর থাকিবে না, তখন আবার মদের আকর্ষণ মানুষকে 
পাইয়া বসিতে পারে। সেইজন্য মনে রাখিতে হইবে, 
যে, স্থায়ী ফল, কেবল-মাত্র নূতন বিশ্বাসের বলে, হৃদয়ের 
পরিবর্তনে লব্ধ হয়। জা’তটা! স্পর্শের উপর বা অন্নের 
উপর নির্ভর করে, এই বিশ্বাস বছ্‌লাইয়া গেলে লোকে 
আর “ছু ৎপন্থী” থাকিবে না । মদ খাওয়া শরীরমনচরিত্রের 
অনিষ্টকর, মদ খাওয়া অনাব্তক, এই বিশ্বাস জন্মিলে, মদ- 
ত্যাগ স্থায়ী হইরে। অবশ্য, বর্তমান সমরেও অনেকে 
বুদ্ধি ও হৃদয়ের প্রেরণায়, বিশ্বাসের পরিবর্তন-বশতঃ, জাত 
বিচার করিতেছেন না, ও মদ ছাঁড়িতেছেন, ইহা সত্য ; কিন্ত 
অনেকে সাময়িক প্রয়োজন-বশতঃ বা ঝৌঁকের মাথায় ইহা 
করিতেছেন, তাহাও ভুলিয়া গেলে চলিবে Al | 
«এক ঢিলে ছুট! পাখী” 

কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয়ে একটা প্রথ৷ চলিতেছে ate 
বাঞ্চনীর নহে । কয়েক স্থলে এরূপ দেখা গিয়াছে, যে, এক- 
জন agp একটি প্রবন্ধ a পুস্তক লিখিয়া একটি 
উপাধি বা পুরস্কার পাইলেন ; তাহার পর আবার সেই প্রবন্ধ 
বা পুস্তকের জোরে আবার অন্য একটি পুরস্কার বা উপাধি 
পাইলেন। অনাবশ্তক বোধে আমরা এখন কাহারো নাম 
করিতেছি না, প্রয়োজন হইলে পরে করিব। নূতন কিছু 
করিয়া উপাধি বা পুরস্কার লাভ করিতে হইবে, এই ত 
নিয়মের উদ্দেশ্য । Stel হইলে, যাহ! একবার লিখিয়! ( এবং 
হয়ত ছাপিয়া প্ৰকাশ করিয়া ) একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, 
অর্থাৎ যাহার ব্যবহার একবার হইয়া গিয়াছে, তাহা ত 
পুরাতন হইয়! গিয়াছে। তাহাকে পুনর্ার নুতন গবেষণা 
বলিয়া পেশ করা এবং এরূপ পেশ, করিতে দেওয়া; 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মের অক্ষর অনুসারে চলিলেও, তাহার 
মৰ্ম্ম অনুসারে চলিতে পারে না । 

এক ঢিলে যেমন অনেকে একাধিক পাঁখী মারিয়াছে 


কেহ, টিল্টা ভাল থাঁকা সত্বেও, একটা পাখীও মারিতে 
পারে নাই, তাহার দৃষ্টান্ত আছে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের 


৩১৪ 





>, 


এবং কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের একই সমরের ভাইস্চ্যান্সেলার 
পরলোকগত ব্যবস্থাচার্য্য পণ্ডিত সার্‌ সুন্দরলাল এক সময়ে 
আমাদিগকে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্নবিষয়ে অধ্যাপকতা 
করিবার উপযুক্ত কয়েকজন বিদ্বানের নাম জানাইতে 
অন্ুরোধ করেন। তৎপুর্ব্বে আমরা বিদেশী ওঁতিহাঁসিকের 
লিখিত একটি প্রসিদ্ধ ইতিহাসে দেশী এঁতিহাসিক গবেষকদের 
মধ্যে কাহার নাম সর্বাপেক্ষা বেশী উল্লিখিত আছে, তাহা 
গণনা করিয়াছিলাম। অন্যান্য কয়েকজনের সঙ্গে ইহাঁরও 
নাম আমরা পণ্ডিত সুন্দরূলালকে পাঠাইয়াছিলাম । .এই 
গবেষক কিন্তু কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ে মৌলিকগবেষণীপূর্ণ 





alt NI NN Oe সলা ৯ 


প্রবন্ধ (original thesis) fea “পাখী মারিতে” পারেন 


নাই। পরীক্ষকের নাম করিব না । টিলটা যে ভাল ছিল, 
তাহা বৈদেশিক পণ্ডিতদের উহার আদর দ্বারা পরে জানা 
গিয়াছে | আর-একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। বিরজাশঙ্কর গুহ 
নামক এক যুবক নৃতত্ববিষয়ক একটি মৌলিক প্রবন্ধ 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে cm করেন। পরীক্ষক কে 
ছিলেন বলিব না। বিরজীশঙ্করের ঢিলে পাখী মরে নাই। 
পরে শ্রীমান্‌ বিরজাশঙ্কর এই মৌলিক গ্রবন্ধট আমেরিকার 
প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়, পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট বিশ্ববিদ্ালয়গুলির 
অন্যতম, হার্ভার্ড বিশ্ববিষ্ঞালয়ে প্রেরণ করেন। এ বিশ্ব 
বিদ্ধালয় উহাকে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া তাহাকে তিন 
বৎসরের জন্য গবেষণা-বৃত্তি (research scholarship ) 
emia করেন। তিনি তাহা লইয়া আমেরিকা গিয়াছেন, 
এবং এক্ষণে হাঁভীর্ডে familie করিতেছেন। আমাদের 
খবর এইরূপ। ভুল থাকিলে সংশোধন করিতে সর্বদাই 
প্রস্তুত ATR | 

অন্যদিকে, ধার-কর! ও চুরি-কর! ঢিলে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে 
পাখী মরিতেছে, তাহা আমর! পূর্বে কোন কোন সংখ্যায় 
দেখাইয়াছি। প্রয়োজন হইলে পরে আরও দৃষ্টান্ত. দিতে 
পারি। 

সুর্তির atal দেশসেবক নির্ব্বাচন 

গান্ধী মহাশয় অক্রান্তকর্মা। তিনি কর্তব্য সম্পাদনার্থ 
নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ান, এবং তীহাঁকে অনেক বক্তৃতা 
করিতে হয়। সেই-সকল বক্তৃতার রিপোর্ট কাঁগজে বাহির 
হয়। রিপোর্টগুলি সাধারণতঃ তাহাকে দেখাইয়া ছাপান হয় 


গ্রবাসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ 


সলা লাও লা লা লা 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


NNN tee Ne A LA UR পিপিপি ছি 


না। wlan তিনি নিজের কাগজ ইয়াং ইণ্ডিয়া ছাড়া আরও 
অনেক কাগজে, মধ্যে মধ্যে, লেখেন। এমত অবস্থায়, তিনি 
কোথায় ঠিক্‌ কি বলিতেছেন, এবং যাহা লিখিতেছেন, সেই- 
সমস্ত পড়িয়া, কোন্-কোন্টিতে fq তীহার মত ব্যক্ত 
হইতেছে স্থির করা কঠিন। সম্প্রতি উকীলদের ওকালতী 
ত্যাগ সম্বন্ধে তিনি এইরূপ বলিয়াছেন বলিয়া কাগজে বাহির 
হইয়াছে . 

“The practical difficulty of so many pleaders sus- 
pending practice could be. solved by drawing lots. 
Those on whom the chance will fall should non-co- 
operate, while the rest should subscribe for the main- 
tenance of non-co- operators and their families.” 

তাৎপর্ধ্__"এত উকীল একসঙ্গে ওকালতী (কিছুকালের ay) বন্ধ 
করিলে কার্য্যতঃ যে মুস্কিল হইবে, তাহার আসান স্বর্তির দ্বার! হইতে 
গারে। স্থর্তি খেলিয়া নাম উঠিলে ধীহাদের ভাগ্যে ওকালতী বর্জন 
ঘটিবে, তাহার! তাহাই করিবেন, এবং অবশিষ্ট উকীলর| ওকাঁলতী দ্বারা 





টাকা রোজ্গার করিয়া বৰ্জ্জনকারী ও তাহাদের পদ্নিরারবর্গের তরণ- ‘ 


পোষণ জন্য টাদা দিবেন” 

ইহা গান্ধী মহাশয়ের মত কি না জানি না। এই 
উপায়টি ভাল বলিয়া মনে হইতেছে না । যাহার! টাক! খরচ 
করিয়া উকীল দিবে, তাহার! সেই টাকায় যত ভাল উকীল 
পাওয়া যায়, তাই চায়। সুর্তিতে যদি ভাল উকীলদেরই নাম 
উঠে, তাহা হইলে তীহাঁর! ব্যবসা বর্জন করিতে বাধ্য হইবেন, 
এবং মোকদ্দমাকারীর! অপেক্ষাকৃত অদক্ষ উকীলকে টাকা 
দিয়া নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইবে। ইহাতে মকেলদের প্রতি 
অবিচার হইবে। উকীলরা কখন কখন সুবিচার প্রাপ্তির 
সাহায্য করিয়া থাকেন। ভাল উকীল না হইলে এই কাজ 
হইবে না। অবশ্য সুর্তির, দ্বারা কেবল মন্দ উকীলই বাদ 
পড়িবার সম্ভাবনাও আছে, কিন্তু কেবল “তাহারাই বাদ 
পড়িবে, এরূপ কোন নিশ্চয় নাই ; ভালমন্দ দুই বাদ পড়িতে 
পারে। আসল কথা, বীহাকে যে-কাজ করিতে হইবে, 
তাহা Stata যোগ্যতা দ্বারাই নির্ধারিত হওয়া' Sow, স্থর্তির 
দ্বারা নহে। 
ওকালতীতে যাহার! শ্রেষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন, এমন 
লোকেরই উকীল থাক! উচিত। অবশ্য এরূপ লোকও 


স্বেচ্ছায় ব্যবসা ছাড়িয়া দেশসেবায় লাগিলেই ত ভাল হয়; 
‘কিন্তু দেশসেবায় প্রাণের অনুরাগ থাকিলে তবে ত তাহারা 


সে-কাজে লাগিবেন। স্থর্তির দ্বারা আন্তরিক অনুরাগ 
নিৰ্ণীত বা উৎপাদিত হইতে পারে না। 


কাধ্যক্ষেত্রে পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতা দ্বারা - 


বা 


বয় সংখ্যা? 


সপ সির সিল অল সিউল ee মলম ৪ Nes পান্টি প 


যে-যে রকমের a করিতে হইবে, তাহা করিবার 
যোগ্যতা, নৈপুণ্য, ও ইচ্ছা সকলের নাই। অথচ তাহা 
না থাকিলে দেশসেবা ভাল করিয়া হইতে পারে না। 
সুর্তিতে অযোগ্য, অনিপুণ, অনিচ্ছুক লোকের নাম উঠিতে 
পারে। ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। 

Stata টাকা লইয়া দেশসেবা করাও কেমন কেমন 
লাগিতেছে। ত্যাগী পুরুষেরা, দেশসেবক হইরা থাকেন। 
ইহাকে কতকটা বেতনভোগী লোকদের কাজের মত মনে 
করিয়া তদনুরূপ ব্যবস্থা করিলে wea হইরে কি? way 
ত্যাগী পুরুষদের পরিবার প্রতিপালন কর্তব্য। কিন্তু তাহার 
উপায় তাহার! নিজে ভাবিয়া স্থির করিলে ভাল হয়।  , 

কংগ্রেসে এই প্রস্তাব হর, যে, সমুদয় উকীলুই ব্যবসা 
স্থগিত করিতে অধিকতর চেষ্টা করিবেন। wale খেলার 
{al ঠিক করিয়া কতকলোক ব্যবসা! করিবেন, এবং কতক- 
লোক ছাড়িবেন, ইহা কি কংগ্রেসের প্রস্তাবের "অনুযায়ী 
পরামর্শ? 


. অবনমিত জাতির প্রতি eae 


সঞ্জীৰনী, লিখিয়াছেন s— 


১৯২০ সনের ফেব্রুয়ারী মানের ১৮ই তারিখে ঢাকা সদর ঈসা 
অন্তর্গত নয়ানগর গ্রামে চাউলপিণ্ডের পরিবর্তে নমংশূড্রেরা অননপিও 
দিতে আঁরপ্ত করাতে স্থানীয় কতিপয় দুর্দান্ত লোক শতাধিক লাঠিয়াল- 
প্রেরণ করতঃ বিবিধপ্রকার ভীষণ অত্যাচার করে। সরলমতি নিরক্ষর 
নমঃশৃদ্রদিগকে ভয়বিহ্বল করিয়া ঘরের বেড়া, gala, ও আদ্ধমগপ 
ভাঙ্গিয়া শ্রাদ্ধ পণ্ড করে এবং গৃহস্বামী হ্বারকানাথ রায় প্রমুখ ৭জন 
লোকের উপর অমানুষিক অত্যাচার, মারপিট ও জখম করিয়া জনকে 
কয়েদ করিয়া লইয়া যায়। পুলিশ মন্থরগতিতে তদন্ত করিয়! বহু সপ্তাহ 
পরে বিচারার্থ চালান দিতে বাধ্য হয়। অবনতজাতির উন্নতিবিধায়িনী- 
সমিতির সম্পাদক পুলিশের প্রতি-পদবিক্ষেপে তাঁহাদের Naja প্রতি 
তী্রদৃষ্টি রাখিতেছিলেন। প্রহারের ১০ দিন পরে হাসপাতাল হইতে 
বাহির হইয়! দ্বারকানাথের মৃত্যু হয়, কিন্তু ডাক্তার-সাহেব বলেন প্রহার 
সে মৃত্যুর কারণ নহে। অতঃপর আবার কয়েক সপ্তাহ আসামীগণ 


'_ স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ না করায় পুলিশ তাহাদিগকে ধৃত করিতে অশক্ত 


হঁয়। অবশেষে একজন জমিদার আসামী অনুগ্রহ করিয়া অজ্মনমর্পণ 
করিলে ১পজন' আসামীর মধ্যে কেবলমাত্র ৯জন আসামীর প্রথম, 
বিচার গত মে মাসে আরম্ভ হয়| 

এই বিচার আরম্তের পর অবশিষ্ট ৯ জন আসামী ১জন ২ জন 
করিয়া ৭ই জুলাই হইতে ১৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত ক্রমশঃ উপস্থিত হয়। 
বিগত ৭ই আগষ্ট বিচারালয়ে অর্পিত ৯জনের ওজন খাঁলান পায় ও ৬ 
জনের © মাস হইতে ৬ মাঁস পর্য্যন্ত হাঙ্গামা ও করেদ করার অপরাধে 
কারাদণ্ড হয়। Ge দণ্ডের বিরদ্ধে আগীল করিয়া আসীমীগণ জজ- 
কিন্বা হাইকোর্টে মুক্তিপ্রাপ্ত হয় নাই? 


বিবিধ প্রীঙ্গ--অবনমিত জাতির প্রতি অত্যাচার 
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এদিকে পেৰাত ৯জন আসামী neta হইলে কিম্বা আজ্মসমর্পণ 
করিলে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে তাঁহাদের বিচারের দিন বিগত ওরা 
নভেম্বর স্থিরীকৃত হয়।' এ তারিখে বিচারক রায় রমেশচন্দ দত্ত 
বাহাদুরের অনুপস্থিতি ১জন আসামী were বলিয়া আদালতে ন! 
আসায় নূতন বিচারক আঁর-বি-মুখোপাধ্যায় মোকদ্দম! খুল্তবী রাখিয়া 
২৫শে নভেম্বর বিচারের দিন ধাঁধ্য করেন। 

ওরা নভেম্বর হইতে ২৩শে নভেম্বর এই ২* দিনের মধ্যে কি 
ঘটিয়াছিল তাহা একমাত্র ভগবান জানেন। ২৫শে নভেম্বরের ১ সপ্তাহ 
পূর্ব হইতে বাঁজীরে গুজব উঠে বে এ মোকদ্বম| নাকি পুলিশ উঠাইয়া 
লইবে; বাদীপক্ষ তাহা শুনিয়া অবাক এবং বিশ্বাস করিতে অনিচ্ছুক 
হয়। নির্ধারিত তারিখের ২ দিন ূর্ব্বে অর্থাৎ ২৩শে নভেম্বর মধ্যাহ্ন 
সরকার বাহাদুরের কোঁট-পুলিস গবর্ণমেন্ট-প্রোসিকিউটার নাম ধারণ 
করিয়া মোকদ্দম| তুলিয়া লইবার জন্য বিচারক রায় বাহাদুর রমেশচন্তর 
মৃত autre নিকট বা উপস্থিত করেন। 

বিচারক মোকদ্দমা উঠাইয়| লইবার হুকুম দিবার পূর্বেই, কোঁট- 
ইন্ল্পেক্টার সাক্ষীদিগকে আঁললতে হাজির হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। 
তিনি অবশ্যই কোনরূপে অবগত হইয়াছিলেন যে মোকদমা প্রত্যাহার 
করিতে হুকুম দেওয়া! হইবে । আবেদন পাইয়। বিচারপতি রায় বাহাদুর 
মহাশয় অবলীলাক্রমে এবং কোনও কারণ প্রদর্শন না করিয়া উহা 
তুলিয়া লইতে হুকুম দিলেন। উপরোক্ত সংবাদ শুনিয়া মৃত দ্বারকা- 
নাথের পুত্র জগৎচন্দ্র রায় aaa বিনয় করিয়া আবেদন করিলেন যে 
পুলিশ মোকদ্দমা না চালাইলেও আমি উহা চালাইব এবং সমুদয় খরচ 
বহন করিব, আমাকে মৌকদ্দম! চালাইবার Rafe দ্বেওয়া হউক | 
সেই দর্খাস্ত অগ্রাহা করিয়! রায় বাহাদুর হুকুম দিলেন। 

রায় বাহীছুরের হুকুমের অর্থ এই ২ জন একজনকে খুন করিয়াছে। 
একজন প্রথমে ধৃত হইয়াছিল, তাহার সাজা হইয়াছে। দ্বিতীয় আসামী 
কয়েক দিন পলাইয়া থাকিয়া পরে ধরা দিয়াছে। তাহাকে সাজা 
দেওয়ার কোন [প্রয়োজন নাই । নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ভগবান। তাঁই 
মোকদ্দমা| হাইকোঁ্টে উপস্থিত হইলে বিচারপতি টীউনন্‌ এবং সি নি 
ঘোষ aor আসামীদের বিচারের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। এখানে 
বলা আবশ্যক, এক কপর্দক'ও না লইয়া অক্লান্ত পরিএরম করতঃ উদ্ভমখীল 
মিষ্টভাবী বুবক উকীল শ্রীমান্‌ হেমেন্দ্রকুমার দাস নমঃশূদ্রদিগের পঙ্গ 
সমর্থন করিয়া! থে কার্য্যকুশলতা ও সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন তাহা 
নমংশূত্র-সমাজে হবর্ণাক্ষরে লিখিত খাকিবে। 

হাইকোর্ট স্পষ্টডাষায় বলিয়াছেন, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রায় বাহাদুর 
আসামীদ্বিগকে খালাস দিয়া বে-আইনী sty করিয়াছেন। অতএব 
তাহাদের পুনর্ব্বিচার হইবে । একটা প্রগ্ এই__পুলিস কেন আসামী- 
দিগকে মুক্তি দিবার জন্য অত ব্যস্ত হইয়াছিল। 


এই মোকদ্দমায় অত্যাচারীরা পৈশাচিক ব্যবহার 
করিয়াছে। পুলিশের ব্যবহার সাতিশর নিন্দনীয় হইয়াছে। 
তাহাদের কার্য্যে তাহাদের অযোগ্যত! ও কর্তব্যে অবহেলা, 
উভয়েরই প্রমাণ পাওয়া যায়। অবহেলার কারণ কি? 
ফৌজদারী বিচারে বিচারকের কথন কখন পুলিশের 
কিরূপ আজ্ঞাকারী হয়, তাহারও প্রমাণ এই মোকদ্দমায় 
রহিয়াছে। “বঙ্গীয় অবনত সমাজের উন্নতি-বিধায়িনী 
সমিতির” সম্পাদক রায় সাহেব রাঁজমোইন দাস এই 


‘ 
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মোকদমায় মন না দিলে অত্যাচারীর দণ্ড হইত না। তিনি 
সর্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন। | 
'_ নমঃশুদ্রের চাউলপিণ্ডের পরিবর্তে cafe দিলে 
অন্তের তাহাতে কি আসে যায় ? বদি তাহার! মনে করে যে, 


অন্নপিণ্ড দিয়া তাহাদের সামাজিক মর্ধ্যাদ! বাঁড়িবে, তাহাতে ' 
ঈরধযান্বিত হইয়া তাহাদের উপর পৈশাচিক অত্যাচার ' যাহীরা . 


করে, তাহারা অতি অধম । , এই ব্যাপারে মুসলমানদের 
যোগদান অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছে। নমঃশৃদ্রের সামাজিক 
কার্যে মুসলমানের কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। এই যে 
মানুষকে পদদলিত করিয়া রাখিবার প্রবৃত্তি. এই যে লাঞ্ছিত 
শ্রেণীর উন্নতি-চেষ্টায় পরশ্রীকাতর হইয়৷ তাহাতে বাধা 


দেওয়া ও তাহাদের প্রতি অত্যাচার করা, ইহা কেবল বাংলা- 


দেশের বিশেষত্ব নহে, অন্তান্ত প্রদেশেও আছে। গান্ধী 
মহাশয়ের কাগজে লেখা হইয়াছে যে, দক্ষিণ ভারতে “অস্পৃশ্য” 
জাতীয় লোকেরা একটু ভাল কাপড় পরিলে, তাহাদের 
অবস্থার উন্নতির কোন চিহ্ন দেখিলে, “উচ্চ” শ্রেণীর লোকের! 
ঈর্ষান্বিত হয়, এবং মনে করে, যে, ঘোর কলি উপস্থিত, 
সনাতন ধর্ম আর টেকে না। শিবনাথ শান্তী মহাশয়ের আত্ম- 
চরিতে দেখা যায়, যে, তিনি একদা মান্দাজে অবস্থিতি- 
কালে কোন পারেয়াকে নৃতন কাপড় পরার অপরাধে কোন 
কোন ব্রাহ্মণ কর্তৃক নির্দয়ভাঁবে প্রহৃত হওয়ার বিষয় অবগত 
হইয়াছিলেন। নানা স্থানের “উচ্চ” শ্রেণীর লোকদের এই 


(যে অতিজঘন্ত ও দ্বণ্য মনোভাব, ইহার কথা ভাবিলে মন 
দমিয়া যায়, জাতীয় একতা ও উন্নতি সুদূরপরাহত বলিয়া 


মনে হয়। বক্ষ্যমাণ অত্যাচারের মত অত্যাচার যখন দেশে 
হইবে না, কিম্বা অন্ততঃপক্ষে, অত্যাচার হইলেও তাহার 
ন্যায়বিচার ও ন্ঠারদণ্ডবিধান দেশনায়কদের দ্বার! হইতে 
পাঁরিবে, তখন স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে বিলম্ব হইবে না। 


পাঞ্জ।ব কন্ফারেন্নের দুটি প্রস্তাব 
পাঞ্জাব প্রাদেশিক কন্ফারেন্দের প্রস্তাবগুলি পড়িলে 
দেশের লোকের মনের ভাব ভান করিয়া বুঝা যার। চতুর্থ 
প্রস্তাবটি বেঙ্গলী হইতে উদ্ধৃত করিতেছি 


That this conference views with contempt and 
regards as an insult the announcement of the Govern- 
ment that greater pecuniary compensation is to be 
paid to the relatives of the victims of the official 
massacre in Amritsar and exhorts these relatives to 


bd 


প্রবাসী-- জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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refuse to receive or even touch this blood money, and 
assures these unfortunate sufferers that there is money 
in hand in the Punjab Relief Fund sufficient to meet 
all their needs. 


গবণমেণ্টের কোন কাজ বা প্রস্তাবের প্রতি এরূপ 
অবজ্ঞা-প্রকাশক কোন প্রস্তাব Sorted কোন কন্ফারেন্সে 
ধাৰ্য্য হইয়াছিল বলিরা আমদের মনে পড়ে না। 

আর-একটি প্রস্তাবে আছে, যে, গবর্ণমেণ্ট উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্তের প্রতিবেশী পাঠানদের দ্বারা ব্রিটিশ-অধিক্ৃত স্থান 
আক্রমণে কার্য্যতঃ উৎসাহ দিয়া থাকেন ( “practically 
encouraging raids by the transborder tribes” ) 
বিনা প্রমাণে এরূপ কথা কন্ফারেন্স বলেন নাই বোধ 
হয়। প্রমাণগুলি প্রকাশিত হওয়া উচিত 

খুলনায় দুর্ভিক্ষ 

বিজ্ঞানাচাধ্য প্রফুলচন্্র রায় মহাশয়ের স্বাক্ষরযুক্ত একটি 
অর্থপাহাযা-প্রার্থনা-পত্রে দেখিতেছি, বে, গত হুই বৎসর. 
অজন্মা " হওয়ায় খুলনা জেলার পাইকগাছা, কালীগঞ্জ, ' 
আসাস্থনি, শ্যামনগর ও মাগুরা থানার এলাকাঁভূক্তগ্রাম- . 


. সকলে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। লোকে গাছের পাতা, মূল আদি 


খাইতেছে) স্ত্রীলোকের! বন্ত্রীভাবে ঘরের বাহিরে ' আসিতে 
পারিতেছে না। অর্থাহীষ্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সাদরে 
গ্রহণ করিবেন_(১) জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, বি-এল্‌,. সেবা- 
আশ্রম, খুলনা) (২) কুঞ্জলাল ঘোষ, ৫, আনন্দ চাঁটুজ্যের 
গলি, বাগবাজার, কলিকাতা ; (৩) দ্র্গাদাস ঘোষ, গ্রাম 
কাটিপাড়া, রারুলী-কাটিপাড়া পোষ্ট আফিস্‌, খুলনা । 
নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার 

মান্্রাজ প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যনি্বাচনে 
নারীরা পুরুষদের সমান অধিকার পাইয়াছেন। 'প্রধানতঃ 
দেওয়ান বাহাছুর এম্‌ কৃষ্চন্‌ নায়ার মহোদয়ের চেষ্টায় ইহ! 


'ঘটায় তাহাকে মালাবাঁর কন্ফারেন্সে ধন্যবাদ দেওয়া হয়। 


প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া শ্রীমতী শ্রীনিবাসন্‌-জায়! যে TPS 
করেন, তাহাতে বলেন, “ভারতের প্রাচীন etl অনুসারে 
স্বামীর কৌন বর্ান্ষ্ঠানই যথাবিধি সম্পন্ন হইয়াছে বলির! 
গণ্য হর না, যদি Ae সহধর্মিণীরূপে তাহাতে যোগ না 
দেন।” অতএব দেশসেবার কার্য্যেও স্ত্রীর স্বামীর সহধর্মিণী 


হওয়া একান্ত আবগ্তক। নতুবা ইহা সনীতন-ধর্মা-সঙ্গত 
হয় না। 


২য় সংখ্যা ] 
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কেহ কেহ এইরূপ তর্ক তুলিয়াছেন, বে, নারীকে রাষ্ট্রীয় 


তৎ ৫৯ ৫৯৩৯ ৫৯ 


অধিকার দিবার সময় এখনও আসে নাই। তাহার উত্তরে 


শ্রীমতী মার্গারেট কাঁজিন্ন্‌ লিখিয়াছেন £_ ‘ 
Indeed only when some’ one moves a Resolution 
saying it is premature’ to accept women’s money as 
taxes and assessments will it be premature to grant 
them the right to their opinions as to how it should be 
spent! That is what women think about it in the 
country parts at any rate, and they have plenty of 
common sense. ‘ ও 
তাৎপধ্য-_বাস্তবিক, যদি কেহ কোন জনসভায় এইরূপ প্রস্তাব 
ধাৰ্য্য করিতে বলেন, যে, নারীদের নিকট হইতে ট্যাক্স খাজনা আদি 
লইবাঁর সময় এখনও আমে নাই,.তাহ হইলেই ইহ! বলা সঙ্গত হইবে, 
যে, তাহাদের প্রদত্ত ট্যাক্স, কিরূপে ব্যয়িত হইবে, তত্সম্বন্ধে তাঁহাদের 
মত প্রকাশ করিবার অধিকার তাহাদিগকে দিবার সময় এখনও আনে 


নাই ! মান্দ্রীজপ্রদেশের, অন্ততঃ গ্রাম্য অঞ্চলের, মেয়েরা এ বিষয়ে ' 


এইরূপ মনে করেন; এবং তাঁহাদের সোজা বুদ্ধি প্রচুরপরিমাণে 
আছে।” : 


. _ ভারত-মহিলার উচ্চশিক্ষার জন্য দান 
|. প্রধানত; আমেরিকার লর! সম্পেল্ম্যন্‌ রক্ফেলার FS 
হইতে ভারতবর্ষের মহিলাদের তিনটি খৃষ্টিয়ান কলেজ 
প্রত্যেকে প্রায় আট লক্ষ করিয়া .টাকা পাইবে। ইহাদের 
নাম, মান্দ্রাজের ওম্যান্স্‌ খৃষ্টিয়ান কলেজ, লক্ষৌয়ের 
“Bice থোবার্ন কলেজ, একু ভেল্োরের ইউনিয়ন্‌ 
মিশনারী মেডিক্যাল স্কুল। এই শিক্ষালয়গুলির অন্যতম 
প্রধান Co ভারতনারীদিগকে খৃষ্টিয়ান করা। তাহাতে 
অবধ্য অথুষ্টিয়ান্দের আপত্তি আঁছে। কিন্ত হিন্দু ও মুসলমান 
সমাজের লোকেরা নিজেদের পুত্রকন্ঠাদের শিক্ষার পর্যাপ্ত 
বন্দোবস্ত নিজেরা যদি না করেন ও গবর্ণমেপ্টকে করিতে 
বাধ্য না করেন, অথচ খৃষ্টিয়ানদের চেষ্টার GATE হন, 
রা তাহার মূল্য কি? এবং তাহাতে ফলই বা কি 

রি | 


আব্গারীর আয় 

মদ আফিং গাঁজা সিদ্ধি প্রভৃতি হইতে বাংলাদেশে 
পা গবর্ণমেন্টের আয় ১৯১০-১১ সালে ১,২৬,৯৯,৩২৫ টাকা 
ছিল | উহা বাড়িয়া ১৯১৯-২০ সালে, ১,৮১,০৮,৪৪৮ টাক! 
হয়। দশ বৎসরে প্রায় পঞ্চানন লক্ষ টাকা, শতকরা প্রায় 
৪৪, অর্থাৎ প্রায় দেড়গুণ বাঁড়িয়াছে। 

সমগ্র ব্রিটিশতারতের আব্গারী আয় ১৮৮০-৮১ সালে 
৩ কোটি ৫১ লক্ষ co হাঁজার ৬২০ টাকা ছিল! উহা 
বাঁড়িয়া ১৯১৮-১৯ শালে ১৮ কোটি ৪৬ লক্ষ ১৮ হাজার ১২১ 


A 


বিবিধ. গ্রসঙ্গ__জার্মেনীর শত্রু ও মিত্রগণ . 
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২৯৫৯৮ ee ২ x ২ পাস পাসিাসি পাটি কাটি সি ০ 


টাকা হয়। অর্থাৎ নেশাখোরদের নিকট হইতে সর্কার 
বাহাছুর যে টাকা পাইয়া থাকেন, তাহা! ৩৮ বৎসরে পাঁচ- 
গুণেরও উপর বাড়িয়াছে! 

১৭৪৩ সালে বিলাতী ae অব্‌ লর্ড সে ব্রিটিশ আব্গারী 
রাঁজস্বের বিরুদ্ধে লর্ড চেষ্টার্ফীল্ড যে বক্তৃতা করেন, তাহার 
কিয়দংশ ইণ্ডিয়ান্‌ উইট্নেস্‌ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি 


“Luxury, my lords, is to be taxed, but vice must 
be prohibited. Let the difficulties in executing the 
law be what they will. Will you lay atax on the 
breach of the Commandments? Would not such a 
tax be wicked and scandalous, because it would imply 
an indulgence ‘to all those who would pay the tax 2 
This Bill [to license liquorshops for the sale of revenue | 
contains the conditions, on which the people are to be 
allowed henceforth to riot in debauchery, licensed by 
law and countenanced by magistrates. For, there ts 
no doubt, but those in authority will be directed by 
their masters to assist in their design to encourage the 
consumption of that liquor, from which such large 
revenues are expected. 

“When I consider, my lords, the tendency of the 
Bill, I find it only for the propagation of disease, the 
suppression of industry, and the destruction of man- 
kind, I find it the most fatal engine that was ever 
pointed at a people—an engine, by which all those who 


-are not killed will be disabled, and those who preserve 


their wits will be deprived of their senses,” 

সংক্ষিপ্ত তাঁৎপর্য--“বিলাসের উপর ট্যাক্স, বসান উচিত, কিন্তু পাপ 
নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। বাইবেলের “দশ আজ্ঞা” ভঙ্গের উপর্‌ আপনার! 
ট্যাক্স, বসাইবেন কি? [ অর্থাৎ কিছু ট্যাক্স লইয়া লোককে চুরি, 
নরহত্যা, ব্যভিচার, মিথ্যাকথন, প্রবঞ্চনা, প্রভৃতি করিবার অনুমতি 
দিবেন কি?] মদের দোকান খুলিবার অনুমতি দিবার এই প্রস্তাবিত 
আইনে সেইসব AS আছে, যাহা পালন করিলে লোকের! আইনের 
অনুমতি অনুসারে ও মাজিষ্ট্রেদের সমর্থনক্রমে মাত্লামি করিতে 
পারিবে। এই আইনের দ্বারা ব্যাধি বৃদ্ধি, শ্রমশীলতার হ্রাস, ও 
মানবকুলের ধ্বংসের সাহায্য হইবে। ইহা একটি মারাত্মক যন্ত্র ; ইহা 
দ্বার! যাহারা হত হইবে না, তাহার! অসমর্থ হইবে, এবং ঘাহাদের বুদ্ধি 
একেবারে নষ্ট হইবে না তাঁহার! কাওজ্ঞানরহিত হইবে 1” 


“জার্মেনীর শত্রু ও মিব্রগণ” 
Hes একটি জার্মেন বহি প্রকাশিত হইবে, তাহার নাম, 
“Die Feinde Deutschlands und seiner 


Verbiindeten,” অর্থাৎ “জার্মেনীর শত্রু ও মিত্রগণ 1” 
ইহার মূল্য হইবে এক হাজার টাকার কিছু বেশী। 
২১ ইঞ্চি লম্বা ও ১৮ ইঞ্চি চৌড়া ৮০ (আশী) 


খানি চারি রঙে মুদ্রিত ছবি ইহাতে থাকিবে। এইসব 


ছবি জার্মেনীর শক্রুপক্ষীয় জীবিত সৈন্যদিগকে দেখিয়া 
জার্মেনীর প্রধান প্রধান চিত্রকর্গণ আকিয়াছেন। ভারতীয় 
অংশতে ১১থানি ছবি আছে; যথা--শিখ ও ব্ৰাহ্মণ, গঙ্গা 


৩১৮ 
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ও সিন্ধুনদীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ডের শিখ, সিন্ধুর পরপারের শিখ, 
< শিখ সেনানায়ক. (officers ), মুসলমান, ' আফ্গান, 
গাঁঢোয়ালী, eli ও থাম্পা, আল্মোরার ell ইত্যাদি । 
এইসব সিপাহীজাতির fate আছে। 


বঙ্গের স্বাস্থযোন্নতি সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব 

বাংলাদেশ প্রধানতঃ ম্যালেরিয়ায় জর্জরিত ও, গঙ্গু। 
তা ছাড়া, ওলাউঠা, বসন্ত, বক্রকীটজাত ব্যাধি, TH প্রভৃতি 
ব্যাধি আছে। এইসব. ব্যাধিই নিবাধ্য, অননবাধ্য নহে। 
কিন্ত ইহা নিবারণ করিতে. হইলে একদিকে সর্ধ-সাধা- 
রণের মধ্যে সাধারণ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যতত্বের জ্ঞান বিস্তার 
করিতে হইবে, অন্যদিকে পানীয় জলের সুব্যবস্থা, নর্দামার 
দ্বারা জল ও ময়লা নিবারণের" সুব্যবস্থা, রোগে চিকিৎসার 
সুব্যবস্থা, এবং ম্যালেরিয়া বিনাশার্থ মশকবধ, অগভীর 
জলাশয় ভরাট, আগাছা. জঙ্গলের উচ্ছেদসাধন, চাষের ক্ষেত 
নদীর বন্যায় জলগ্লাবিত-করণ, প্রভৃতি নানা উপায় অবলম্বন 
করিতে হইবে। ইহার জন্য খুব বেশী টাকার দর্কার। 
টাকা কোথা হইতে পাওয়া বাইবে? সর্বসাধারণের 
্বাস্থ্োন্নতি কন্ফারেন্সের সভাপতিরূপে Age ডাক্তার 


 নীলরতন সরকার, উক্ত সব কথা বলিয়া, ও এ প্রশ্নটি - 


জিজ্ঞাসা করিয়া, বলেন, যে, পাটের শুন্করূপে প্রাপ্ত টাকা 
ভাঁরত-গবর্ণমেন্টের বাংলা-গবর্ণমেন্টকে ফিরাইর়া দেওয়া 
উচিত, এবং এই টাক! প্রধানতঃ বঙ্গের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য 
ব্যয় করা উচিত। ইহ! স্তারসঙ্গত প্রস্তাব । পাট বঙ্গের 
একচেটিয়া কৃষিজাত Ta | পাট উৎপন্ন করে বাঞ্জালী কৃষক 

ংলার ক্ষেতে; পাটের বিস্তর কল বঙ্গে অবস্থিত ; পাট 
চালান হয় বঙ্গের নদী ও রেলপথ দিয়া; সর্বোপরি 
পাঁট পচাই়া নষ্ট ও অব্যবহাঁধ্য.করা হয় ,বঙ্গেরই নদী 
থাল বিল পুকুর ডোবার জল, তাহার ফলে হুঃখ পার 
.বাঙ্ধানীই। অতএব, পাঁট হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব বাংলা- 
দেশের উন্নতির জন্য ব্যবহৃত হউক, Fal অপেক্ষা অধিকতর 
ন্যায়সঙ্গত দাবী আর কি হইতে পারে”? 


১৯২১ সালের আদমস্তথমারা 


গত মার্চ মাসে ভারতের যে লোকসংখ্যা sista By, 
তাহাঁতে দেখ! গিয়াছে যে দশব্ৎসরে মোটে হাঁজার করা 


প্রবাসী_ জ্যেষ্ঠ, ১৩২৮ 
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[ ২১শ ভাগ, ,ম খণ্ড 

১২জন লোক বাড়িয়াছে, পূর্ববর্তী দশবৎসরে হাঁজারকর! 
৬৫ জন বাড়িয়াছিল। ইংলণ্ডে ১৮৪১ সালে দৃষ্ট হয় যে 
দশ বৎসরে হাজারকরা ১৪২জন বাড়িয়াছে, ১৮৫১তে 
১২৬ জন, ১৮৮১তে ১৪৩ জন, ১৯১১তে ১০৯ জন | ১৯১১র | 
মত কম বৃদ্ধি Rae আর কখনও হয় নাই। তাহাও | 
কিন্তু ভারতবর্ষের ৬৫ অপেক্ষা ঢের বেশী ।' এবার আবার 


ve জনও বাড়ে নাই, বাড়িয়াছে মোট ১২ জন। তাহা 


হইলে দেখা যাইতেছে, যে, ১৯০১ হইতে ১৯১১. পর্য্যন্ত 
বেহারে লোক বাঁড়িয়াছিল, সে-হারে ১৯১১ হইতে ১৯২১ 
পর্য্যন্ত বাড়িলে মোট ২ কোটি ৪ লক্ষ, ৮৫ হাঁজার, ১৬৫জন 
লোক বাড়িত; কিন্ত বস্তুতঃ বাঁড়িয়াছে কেবলমাত্র ৩৯ লক্ষ, 
১৮ হাজার, ৭৩৬) অতএব, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, প্রভৃতিতে 
১ কোটি '৬৫ লক্ষ ৬৬ হাঁজীর ৪২৯জন লোক হইতে 
ভারতবর্ষ বঞ্চিত হ্ইয়াছে। ভারত-গবর্ণমেণ্ট' অতি Atty : 


বৃদ্ধির কারণ দেখাইতে গিয়া, যথাসময়ে অযথেষ্ট বারিপাত, * 


Sw যা, প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু cents 
প্রকৃতি সবদেশেই এক রকম; তাহারা ভারতবর্ষ ছাড়া ~ 
আর-সব দেশেই, বিশেষতঃ ইউরোপ,. আমেরিকা, জাপান, 
অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ভৃভাগে, চাবীদের ঠিক্‌ প্রয়োজনের সময় 
যথেষ্ট পরিমাণে জল বর্ষণ করে, কেবল ভারতবর্ষেই করে না, 
এমন নয়। ইন্ক্রুয়েগীও প্রকৃত, স্বাধীন স্বশাসক বহুদেশে 
হইয়াছিল।' কিন্ত ger ও মহামারীতে ভারতবর্ষের মৃত 
লোকক্ষর সে-সব দেশে হয় নাই । ইহা ইংরেজ আম্লা- 
তন্ত্রের Seater শাসনপ্রণালীর একটি অতি ভাল সাঁটি- 
ফিকেট 1 বিহার-ওড়িষ্যা, বোশ্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও. বেরার, 
এবং আগ্রা-অযৌধ্যায় লোকসংখ্যা কমিয়াছে। . 
কলিকাতা 2a ধরিয়া বাংলার মোট ২৮টি জেলার মধ্যে 
১৮টিতে লোক বাড়িরাছে ( কোন-কোনটিতে নামে মাত্র) ' 
এবং বাকী দশটিতে কমিয়াছে। ওঁ দশটির পাঁচটি বর্ধমান; -" 
বিভাগে, তিনটি প্রেসিডেন্দী বিভাগে, এবং ছুটি রাঁজসাহী 
বিভাগে । মোটের উপর লোৌকক্ষয় পশ্চিম-বাংলাতেই হইয়াছে। 
যাহা বাড়িয়াছে তাহ! মুসলমানপ্রধান পূর্বঙ্গে,' অর্থাৎ, 
বাজসাহী ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে। সর্বাপেক্ষা বেশী ' 
বাড়িয়াছে নোয়াখালি জেলায়, হাঁজারকরা ১২৯জন ; 
war অধিক কমিরাছে বীকুড়া জেলায়, হাঁজারকরা 


২য় সংখা] বিবিধ গ্রসঈ-_ বঙ্গে শিক্ষার বৃত্তান্ত 


~ পাইছি পলাস PRIN LR ENR RES 


১৭৫ জন। এই বরুড়া পূর্বের অতি স্বাস্থ্যকর জেলা ছিল। 
গত দশব্ৎসরে ছুইবার দুর্ভিক্ষ হওয়ায়, এবং নানা রোগের 
প্রকোপে, ইহার লোকক্ষয় ঘটিয়াছে। | 
বাকুড়া ছাড়া, লোক কমিয়াছে বর্ধমানে হাঁজারকরা ৬৪ 
ঞ জন, বীর্ভূমে হাজারে ৯৫ জন, মেদিনীপুরে হাজারে ৫৭ জন, 
_হুগলীতে হাজারে ১১ জন, নদিয়ায় হাজারে ৮১ জন, 
মুর্শিদাবাদে হাজারে ৯৩ জন, WITT হাজারে ১২ জন, 
পাব্নায় হাজারে ২৪ জন; মালদহে হাজারে ৫ জন, এবং 
দেশী রাজ্য কুচবিহারে হাজারে ১ জন | 
কোন্‌ ett মোট কত লোক কমিয়াছে তাহাও 
লিখিতেছি £--বৰদ্ধমান ৯৮২৮৬, বীরভূম ৮৮৬৫৭, বীকুড়া 
১১৯১৯১) মেদিনীপুর ১৬০০০৯, হুগলী ১১৬৬৫, নদিরা 
"১৩১৩৫১, মুর্শিবীবাদ ১২৮০৬৭, যশোর ২১১৭৩, te 
{ ৩৩৭৪১, মালদহ cous, aa দেশী রাজ্য কুচবেহার ৫৮০। 


Ake 


বঙ্গে শিক্ষার বৃত্তান্ত 


১৯১৯-২০ সালে বঙ্গে শিক্ষালয় ও ছাত্র সামান্ত বাড়িয়াছে' . 
মোট ছাত্ৰ ছিল ১৩৬,১১,১৭৫; ছাত্রী ছিল ৩,৪২,৭৩৪ ও ' 


অধিকাংশ ছাত্রী ছিল প্রাথমিক পাঠশালায়। ছাব্রছাত্রী- 
সংখ্যার এই অত্যধিক অসাম্য বঙ্গের যথেষ্ট উন্নতি না হইবার 
এবং বাঙ্গালীর ঘরে বাহিরে দুরকম জীবনযাপনের অন্যতম 
প্রধান কারণ। . 

" পাঠশালা হইতে কলেজ পর্য্যন্ত শিক্ষার সকল স্তরেই 
দেখা যায়, যে, উহার ব্যয়ের অধিকাংশ, ছাত্রদত্ত বেতন ও 
অন্তান্ত বেসর্কারী ফণ্ড হইতে প্রাপ্ত ; গবর্ণমেন্ট' তদপেক্ষা 
কম ব্যয় করেন। অবনত গবণমেণ্ট যাহা বায় করেন, তাহাও 
আমাদের প্রদত্ত ট্যাক্স হইতে। ° 

নারীদের শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট wae ব্যয় করেন না। 
এখনও নানা সত্য ও বাজে কারণ দেখাইয়া বেখুন কলেজের 
প্রতি ও উচ্চশিক্ষার প্রতি বহুকালব্যাপী খঁদাসীন্ত চাপিয়া 
রাখিবার চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু বাঙালীর মেয়ের সাফ্রাজেট 
হয়! ডিরেক্টরের বা লাটের বা শিক্ষামন্ত্রীর দুয়ার-জানালা 
ভাঙিবার সম্ভাবনা নাই, এবং বঙ্গের লোকদের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার 
প্রতি বিরুদ্ধ ভাবই অধিক প্রবল। অতএব গবর্ণমেণ্ট নিশ্চিন্ত 
থাকিতে পারেন । 


সর্প SNA NR পারিনি প্রিলি কাটি পাত সত ২ লালা সা NNN ৯ তা ১ 


. মাত্র ২২৯, মুসলমান ছাত্রী বাড়িয়াছে : ১৫,৭৫৯। 


৩১৯ 

বঙ্গের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান কিন্তু কেবল- 
মাত্র প্রাথমিক বিভাগে তাহাদের ছাত্রসংখ্যা হিন্দুদের 
চেয়ে বেশী। যাহা হউক, ইহাও আশীপ্রদ; কেননা 
শিক্ষার ভিত্তি খুব প্রশস্ত হইলে শিক্ষা-সৌধের উচ্চতা 
আশানুরূপ করা চেষ্টার আয়ত্ত । 

মুসলমানদের গৌরব বোধ করিবার একটি কারণ শিক্ষা- 
রিপোর্টে দৃষ্ট হর। মোট ছাত্রীসংখ্যা ৩,২৩,৯৯২, এর মধ্যে 
১,৪৯,০৮৮ হিন্দু, এবং ১,৬৬,৮৪৩ মুসলমান) বাকী 
৮,০৬১ অন্ঠ-সম্প্রদায়-ভূত্ত | হিন্দু ছাত্রী বাড়িয়াছে কেবল 


হিন্দুরা 
দেখুন ও শিখুন । 

এক-এরুজন ছাত্রকে শিক্ষা দিতে গড়ে, কলেজী শিক্ষার 
ব্যয় বার্ষিক ১০৭দ২, ইংরেজী স্কুলের শিক্ষার ব্যয় ২৫/৩ 
এবং পাঠশালে শিক্ষার ব্যয় ১। এক-একটি পাঠশালার 
বার্ষিক গড়ব্যয় ১০৬৮/৫ | দেশের অনেক হাজার লোক 
এমন আছেন, ধাহারা প্রত্যেকে নিজের ব্যয়ে একটি পাঠশালা 
চালাইতে পারেন, অন্ততঃ এক-একজন ছাত্রকে পাঠশালে 
শিক্ষা দিতে পারেন। কিন্ত এবিষয়ে কর্তব্য-বোধ আমাদের 
কম। অবশ্য কেবল কেতাবী শিক্ষাই দিতে বলিতেছি না, 
বৃত্তিশিক্ষ। দেওয়াও অবগ্ঠকর্তব্য | 


নারীর কার্ধ্যক্ষমতা বাঁড়াইবাঁর একটি 
প্রয়োজন 


তুরষ্ক A গত মহাযুদ্ধে হারিয়াছিল, তাহার একটি কারণ, 
ইউরোপের খৃষ্টান দেশসকলে পর্দা ন থাকায় এবং স্তরীশিক্ষা 
খুব' বিস্তৃত থাকার, তথাকার নারীরা ইাদ্পাতালে শুশ্রধার 
কাজ,কার্থানায় যুদ্ধের সরঞ্জাম ও অন্য নানাবিধ পণ্যদ্রব্য 
উৎপাদনের কাজ, ট্রামের কণ্ডাক্‌টরী কাজ, ক্ষেত্রে চাষের 
কাজ, বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের কাজ, প্রভৃতি নানা কাজ 
করিয়া সমর্থ বয়সের পুরুষদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ সুসাধ্য 
করিয়াছিল। কিন্তু তুরস্কের নারীর অবরোধ-প্রথা থাকার 
ও স্ত্রীশিক্ষা অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ সীমার আবদ্ধ থাকার, 
তুরস্কের নারীরা নানাবিধ কাজ হইতে পুরুষদিগকে নিষ্কৃতি 
দিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধে যাইতে সমর্থ করে নাই। ae 
জন্য তুরস্ক নিজের সমগ্র জনবল যুদ্ধে প্রয়োগ করিতে 
পারে নাই। 

ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায়, বে, যে-জাতি স্বাধীন 
হইতে ও থাকিতে চায়, তাহাকে সামাজিক প্রথার প্রয়ো- 
Sata পরিবর্তন করিয়া এবং শিক্ষার দ্বারা নারীর কাধ্যক্ষেত্র 
ও কর্মক্ষেত্র ও কর্মদক্ষতা বাড়াইয়া, নারীশক্তিরও সম্পূণ- 
সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে। 

ভারতবর্ষে আপত্তি উঠিতে পারে, আমরা ত যুদ্ধ করিয় 


৩২০ 


NN দল সিল সপ ও বলল ওল লা শা 


স্বাধীন হইতে চাই না, আতিক : বল Foil Toe: 
সাত্বিক প্রতিরোধ ( passive ১5762) ও অসহযোগ 
( non-co-operation ) দ্বারা স্বাধীন হইতে চাহি। কিন্ত 
নারীদের কি আত্মা ও আত্মিক বল এবং সাঁত্বিক-প্রতিরোধ- 
শক্তি নাই? afr দার! ইহার বিকাঁশ ও বর্দনের কি 
আঁবগ্ঠকতা নাই? অসহযোগ .কি, নিরস্ত্র হইলেও, এক 
প্রকার যুদ্ধ নহে? 'অসহযৌগ-প্রচেষ্টার নেতা গান্ধী মহোদয় 
কি বলেন নাই, যে, সাংলারিক সব কাজের ভার লইয়া 
পুরুষদিগকে দেশসেবার অন্ত অবসর ও স্থযোগ দেওয়া! 
নারীদের উচিত? ইহ! করিতে হইলে কি নারীদের সুশিক্ষার 
প্রয়োজন নাই ? 

| Rae জায়গায় কৃতকাৰ্য্য হইয়া কেহ যেন না ভাবেন, 
ইংরেজ প্রায় "ছুই শতাব্দীর চেষ্টায় লব্ধ শাঁসন ও বাণিজ্য- 
ক্ষেত্রে।প্রতুত্ব.ও প্রাধান্য বিনা সংগ্রামে ছাঁড়িয়া দিবে সংগ্রাম 
জারী হইলেও সংগ্রাম ইহার জন্য মানুষ চাই | 


এখনই ত অনেককে জেলে যাইতে হইতেছে, পরে আরও 
হইতে পারে। এইসকল লোকদের এবং দেশসেবানিরত 


সকল লোকের স্থানপুরণ ও কাজের,.ভার গ্রহণ নারীদিগকে 
করিতে হইবে। Ofer যে-প্রকার দেশসেবার কাধ্য কেবল 
নারীরাই করিতে পারেন, তাহার wise তাহাদিগকে লইতে 
হইবে | | 


নাশ ও প্রতিষ্ঠা 


বেজওয়াদায় সমগ্রভারতের কংগ্রেসকমিটির' অধিবেশনে 
প্রথম প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া গান্ধী মহাশয় যে বক্তৃতা 
করেন, তাহাতে বলেন, বে, গবর্ণমেণ্টের ্রতিটিত ও 
'জীনিত, ( recognised ) শিক্ষালয়সমূহ ও আদালতসমূহের 
প্রতিপত্তি বিনষ্ট হইয়াছে, এবং তদ্বারা কংগ্রেসের মত- 
প্রচারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে । প্রতিপত্তি নষ্ট না হইলেও 
কমিয়াছে বটে। কিন্তু তাহা যথেষ্ট নয়। গবর্ণমেন্টের 
প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনিষ্টকর বলিয়া ধরিয়া লইয়া ইহা বলা 
যায়, যে, অশুভ প্রতিষ্ঠানের প্রতিপত্তি বিনাশ আবশ্যক 
বটে, কিন্তু তাহার জারগায় কল্যাণকর এরূপ প্রতিষ্ঠান 
সৃষ্টি করাও চাই, যাহা লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসভাজন হইয়া 
প্রতিপত্তিলাভ করিতে পারে। অসহযোগ আন্দোলনের 
নেতাদের এদিকে. কিছু দৃষ্টি আছে বটে) Ree 
দৃষ্টি ও উদ্বামের গ্রয়োজন। 

অসহযোগ সাময়িক প্রয়োজনসিদ্ধির নীতি, এবং তজ্জন্ত 
ইহা, গ্রয়োজনসিদ্ধি পৰ্য্যন্ত, অস্থারীভাবে অবলম্বনীর। চিরসুন 
নীতি হইতেছে সহযোগ-_অবশ্য তাহাদের সহিত সহযোগ 
যাহাদের উদ্দেশ্য ভাল এবং যাহাদের উদ্দেশ্যের সহিত 
আমাদের উদ্দেশ্যের এক্য, মিল বা সামঞ্রন্ত আছে। 


: প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ” 


al 





_ শকুস্তলা 


এই ছবিতে বৃক্ষসেচনরতা শকুস্তলার 
সাক্ষাৎ চিত্রিত হইয়াছে। 


সঙ্গে FACES 


মাহারা 


মা-হারা ছেলে ঠাকুরমা বা দিদিমার কোলে মানুষ 
হইতেছে; সে শৈশবের অবুঝ আনন্দে যে বাণী বাজাইতেছে 
তাহা তাঁর কানে আনন্দ ঘোষণা করিলেও তাঁর শোকার্তী - 
aaa কানে কান্নার মতন বাজিতেছে, তাই তীর মুখ. 
fad, চক্ষু অশ্রভারাবনত। শিশুর বাণীর ডাকে বনের 
পাখী আসির! মুগ্ধ নেত্রে শিশুকে দেখিতেছে--সে মনে 
করিতেছে তাদেরই একজনের এ কাকলী বুঝি। এই 
ছবিখানিকে একটি বিষাঁদের ছায়া আচ্ছন্ন করিয়া আছে। 


: “ব্যঙ্গচিত্র 


একদিকে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানকে দূষিত মনে করিয়া 
পাবক 'সংযোগের চেষ্টা এবং অপর দিকে সেই চেষ্টাকে 
প্রতিহত করিবার প্রয়াস এই ছুই ছবিতে চিত্রিত হইয়াছে ; 
ধারা শিক্ষাকে উচ্ছেদ করিবার চেষ্টায় আগুন জালাইয়াছেন 
তাঁদের সেই চেষ্টা ঠাণ্ডা করিবার জন্য ধারাযন্ত্রে উৎসারিত 
হইতেছে হিমসাগর, এবং সেই চেষ্টায় যে-সব শিশুমতির নাচি- 
বার সম্ভাবন! তাদের জন্য আয়োজন কর! হইয়াছে মনোহর 
আর চিনিপাতা দই_-বা! আহারে স্বাদু ও গুণে পিত্তপ্রকোপ- 
প্রশমন ও শীতল'। 


গতবারের “আত্মিক বল বনাম আর্থিক বল” ছবির 
পরিচয়ে একটু ভুল টিয়াছে। চিত্রকর সেই ছবিতে ঝা দিকে 
দেখাইতে চাহিয়াছেন পাশকর; ছেলের স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে; 
শব বাড়ীর বাহির করিবার আগেই মা আর একটি কনে 
Tita তুলিয়াছেন, হাঁড়িতে মাছের মতন যেন জিয়ানো 
ছিল = তাই tea ছেলের ডান চোখে শোকের অশ্রু 
আর বাঁ চোখ নূতন প্রণয়িনীর বরণে ব্যাকুল'। 





২১১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ BS ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্ত্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত । 
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“সত্যম্‌ শিবম্‌ ara” ' 
“ATM বলহীনেন লভ্য21৮ 


আষাঢ়, ১৩২৮ 


ওয় সংখ্য! 


 প্রতাপাদিত্যের সভায় খীফ্টান পাদ্রী 


(১) ভূমিকা: 
ata খণ্ডে, বিশেষতঃ চীন ও ভারতবর্ষে, প্রথম প্রথম 
ক্যাথলিক পাদ্রীগণ তাহাদের উপরিতন কর্ণ্মচারীদিগকে যে- 
সব পত্র লিখিতেন তাহা অবলম্বন করিয়৷ ফাদার পিয়ার্‌ 
দ্য জারিক নামক. দক্গিণ-ফ্রান্সবাসী একজন জেন্ুইট্‌ পাদ্রী 
ofan wate একখানি প্রকাণ্ড ইতিহাস লেখেন। 


_ ইহার তৃতীয় খণ্ড ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে বর্দো নগরে প্রকাশিত 


হয়) নাম L’ Histoire des Choses plus memor-‘ 
ables advenues tant ex Indes Ovientales &e. 
ইহাতে ১৬০০ হইতে ১৬১৯ পর্য্যন্ত ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। 
FA ১০৬৮+৪৮। এই গ্রন্থে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে যাহ! 
কিছু বল! হইয়াছে তাহ! নীচে cre গেল। অবশ্য 
প্রতাপাঁদিত্যের নাম নাই, তাহাকে টাদেকানের রাজা 
বলিয়! নির্দেশ কর! হইয়াছে; কিন্ত এই রাজা যে প্রতাপ 


_গেসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই, কারণ বাক্লার রাজা 


[ রামচন্দ্র ] ১৫৯৯ খ্রীষ্টান্দে আট বৎসরের শিশু এবং 
চাদেকানের রাজার জামাতা বলিয়। বর্ণিত, এবং বাক্লা 
হইতে টাদেকান্‌ আঁসিবার পথের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে 
তাহাতে শেষোক্ত রাজ্য সুন্দরবন ভিন্ন আর কিছু হইতে 
পারেনা। " 

গ্রন্থকার বলিতেছেন (৮২৬ পৃঃ), “সমস্ত পাঠান ও 


দেশের আদিমবাসী বাঙ্গালীগণ বারো! তৃইয়াদেক 
মানিয়া চলে ) ইহাদের মধ্যে ৩ জন হিন্দু, যথা চাদেকান, 
শ্রীপুর এবং বাকৃলার রাজা, অপর নয় জন মুসলমান । 
আরাকানের রাজা মগ-রাজ’ নামে পরিচিত, ইহ! ভিন্ন 
অপর এক পক্ষ 1” 

ভারতে CHART ধৰ্ন্মসম্প্রদায়ের পরিদর্শক (Visiteur) 
নিকোলস্‌ পিমেন্টা ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঁসোয়া sl Tore, 
এবং ডোমিনিক্‌ সোসা নামক দুইজন পাদ্রীকে, এবং 


তাহার পর বৎসর মেল্কিয়র দি ফন্‌সেক। ও Gi sly 


Jos নামক অপর দুজন ফাদারকে পাঠাইলেন এবং আজ্ঞা 
দিলেন যে, তাহারা প্রথমে [ বঙ্গে ] যেখানে উপবুক্ত বোধ 
হয় এরূপ কোন নির্দিষ্ট স্থানে নিজদেক স্থাপিত করিতে 
চেষ্টা করিবে, এবং ছুইজন সেই আড্ডায় স্থায়ী ভাবে বাস 
করিবে, আর তখন অপর ছুইজন ভ্রমণ করিয়া we প্রচার 
করিতে থাকিবে । (৮২৭ পৃঃ )। 
(২) প্রথম পাঁদ্রীগণের আগমন | 

২২ ডিসেম্বর ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে ফাদার ফ্রাসোয়! ফার্ণ দেজ 
চাটগার নিকটবর্ত্তা ডিয়াঙ্গ! বন্দর হইতে পরিদর্শককে এই 
পত্র লেখেন £- 

“চাটগঁ! হইতে শ্রীপুর গিয়া আমি প্রতি রবি ও শুক্রবার 
ধর্মপ্রচার করিতাম। মে মাসে (১৫৯৯?) ফাদার 


ORR 





ডোমিনিক্‌ গোস| হুগলী বাইবার জন্ত [আমার সঙ্গ ] 
ছাড়িলেন। % * * * অক্টোবর মাসে ফাদার ডোমিনিক 
আমাকে লিখিলেন যে আমাদের সমস্ত কার্ধ্য সন্ধে রাজার 
সহিত একটা বন্দোবস্ত স্থির করিবার জন্য আমার টাদেকান্‌ 
যাঁওয়া আবশ্যক, কারণ রাজার [ মত] পরিবর্তন হওয়ার 
সম্ভাবনা আছে। আমি তাহাই করিলাম। যখন রাজ! 
জাঁনিলেন যে, আমি পৌছিরাছি, তিনি তাঁহার একজন প্রধান 
arid পাঠাইয়া আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং বলিলেন 
যে, আমার আগমনে তিনি অত্যন্ত খুসী হইয়াছেন এবং 
আমাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছেন। পরদিন ফাদার 
সৌসাকে সঙ্গে লইয়া আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ. করিতে 
গেলাম। তিনি আমাকে অত্যন্ত আদর করিলেন (7% 
beaucoup de caresses ) এবং নিজ পরিত্রাণ (524) 
সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি লইয়া আমাদের সহিত কথাবার্তা 
কহিলেন। * * * তথ। হইতে আমি শ্রীপুরে ফিরিলাম।” 
(৮২৮-৮২৯ ) 
পাদ্রীগণের দ্বিতীন্ন আগমন | 

২০এ জানুয়ারি ১৬০০, ফাদার মেল্কিয়র দি ফন্সেকা 
চীদেকান হইতে পরিদর্শককে এই পত্র লেখেন ঃ 

“গত নবেম্বর মাসে DIB হইতে রওনা হইয়া, স্থানীয় 
পোতুগীজদের অনুরোধে বাকৃল! রাজ্যে প্রবেশ করিয়! রাজার 
সহিত দেখা করিলাম এবং তাঁহার রাজ্যে গীর্জ। faite 


করিতে wet প্রচার করিতে এবং লোকের স্বেচ্ছাক্রমে' 


তাহাদিগকে wet দীক্ষিত করিতে অন্্মতিসম্বলিত এক 
WHA তাহার নিকট হইতে পাইলাম | 
পৃষ্ঠায় দেওয়া হইরাছে।] তাহার পত্র বিদায় লইয়া আমি 
চাদেকানের দিকে চলিলাম। 

_ “্ৰাক্‌্লা হইতে চীদেকানের পথের মত সুন্দর ও সুখকর 
পথ আমি আর কখন দেখি নাই। অনেক বড় এবং 
মিষ্টজলযুক্ত নদী__যাহাঁকে এ দেশে গঙ্গা বলে-_তাহাঁর মধ্য, 
দিয়া নৌকা করিয়া চলিতে লাগিলামূ। - তীরগুলি সুন্দর 
সবুজ গাছে আচ্ছন্ন ; এক পারে হরিণের বড় বড় দল এবং 
গোরুর. পাল ঘাস খাইতেছে ; অপর পারে অতি বিস্তৃত 
ধান্তক্ষেত্র। অসংখ্য খাল; তাহাতে ঢুকিলে দেখা যায় 
দুদিকে 'গাছ এমন করিরা' ঢাকিয়াছে বে, সুর্যের আলো 


প্রবাী--আধাট, ১৩২৮ 


= NRRL IS এল সত NIIP IN IOI NINO I NNR I আর ত লাওছত সপ লো সি তল ওল সপ সপ ee ee 


[ এই ফৰ্ন্মান ৮৩০ . 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।. কোথায়ও বা গাছ হইতে 
মৌমাছির ঝাঁক ঝুলিতেছে, কোথায়ও বা বাঁদর একডাল 


. হইতে অপর ডালে লাফাইতেছে। জমি অনেক স্থলে সুন্দর 


ও উর্ধরা। কোথায়ও বা ইক্ষদণ্ডের ঝোঁপ। এই ব বনে 
অনেক HINT ও অন্যান্য বন্ত অন্ত থাকে | 


fog নবেম্বর ১৫৯৯ চাঁদেকান্‌ পৌছিলাম এবং ফাদার ' 


সোসাকে দর্শন করিয়া, পরস্পর্ব অত্যন্ত সুখী হইলাম। 
স্থানীয় পোতুগীজেরাও আমাকে, খুব অভ্যর্থনা করিল। 
পরদিন আমি রাজাকে সম্মান করিতে গেলাম এবং তাঁহাকে 
বেরিঙ্গান্‌ জাতীর কমলালেবু [ oranges de la race de 
Beringan | উপহার দিলাম। এগুলি অতি সুন্দর এবং 
এ দেশে পাওয়া যায় না। তিনি ইহা পাইয়া খুব সন্ত 
হইলেন এবং আমাকে সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন। 
“তিনি আমাদেক এত aly করিলেন যে, যখন আমাঁদেক 


/ 


দেখিবাঁমাত্র নিজ . সিংহাসন [ siege, চেয়ার] ছাড়িয়া” -4 


দীড়াইয়া মাথা নত করিলেন [ nous fait une grande 
reverence ]1 ইহাঁর কারণ এই যে, এ দেশের লোকেরা 


ব্ৰ্মচর্য্যকে [০৭50276] অত্যন্ত ভক্তি করে, এবং ইনি: 


আমরা পূর্ণ sat রক্ষা করি শুনিয়া আমাদের সম্বন্ধে 
অত্যন্ত উচ্চমত পোষণ করিয়াছেন। 
“আমাদের বাসার কাছে একটা! বড় জায়গা আছে। 


'আমরা বাজার কাছে সেটি চাহিলাম, যে, যাহাদেক আমরা 


খৃষ্টান করিব তাঁহাঁদেক সেখানে বাস করাইলে তাহাঁদেক 
অতি সহজে সাহায্য করিতে এবং ধর্মপথে রাখিতে পারিব। 
তিনি তৎক্ষণাৎ এ প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়। এ সম্বন্ধে একখান 
ফর্মান শীঘ্র প্রস্তুত করিতে বলিলেন, এবং আজ্ঞা দিলেন 
যে, ওঁ বাড়ীতে যে-সব হিন্দু [ অর্থাৎ নূতন খুষ্টানেরা ] বাস 
করিবে তাহার! তাহাকে.যে [ কর ] দিত তাহা আমাদিগকে 
দিবে। পরে আমরা বিদায় লইলাম | * * = 

“HUT জেম্থুইট্দের সর্বপ্রথম গীর্জা এইখানে প্রস্তুত 
হয় এবং ইহাকে যীশুর গীর্জা নাম দেওয়া হইল। + * & 
cite গীজদের সাহায্যে এই গীর্জা খুব জীকজমক সহকারে 
সাজান হইল এবং ১লা জানুয়ারীতে খুব ধুমধামের সহিত 
উপাসনা করা হইল। চারিদিকে ইহার নাম পড়িয়া গেল। 
eee এই গীর্জা দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া রাজা 


1 


৩য় সংখা ] 


পট LON INI NIN LOIN I SIO ISI 


সভানদের এক প্রকাণ্ড দল লইঞ্জা আমাদের নিকট আনিলেন 
এবং গীর্জার সাঁজনজ্জ! af অত্যন্ত সন্তো প্রকাশ 
করিলেন। খুব ভক্তির সহিত গীর্জাঘরে প্রবেশ করিলেন 
এবং বখন প্রধান চ্যাপেলটির * নিকট আসিলেন, তখন জুতা 
খুলিয়া ফেলিলেন। তীহার জন্য একখান চেয়ার আগে হইতে 
প্রস্তুত রাখা ছিল, কিন্তু আমর! কিছুতেই তাঁহাকে তাহাতে 
বসাইতে পারিলাম না, এমন কি কার্পেটেও নহে। তিনি 
শুধু সিঁড়ির উপর একখান ছোট মাদুরে বসিলেন, এবং 
সেখানে অনেক ক্ষণ ধরিয়া কথাবার্তা বলিতে লাঁগিলেন। 
গীর্জার বেদীর উপর যে-সব দুর্লভ দ্রব্য ছিল এবং অন্যান্য 
জিনিষ যাহ! দেখিলেন তাহা সম্বন্ধে আমাদেক জিজ্ঞাসা 
করিলেন। আর আমাদেক একটি পাথরের গীর্জা নির্ম্মাণ 
করিতে অনুমতি দিলেন, যাহ! বঙ্গদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
সুন্দর হইবে । [ এই গীর্জা প্রস্তুত হয় নাই] 





~ “পর দিন রাজপুত্র গীর্জার সাজসজ্জা দেখিতে আসিলেন 1; 


ইহার নিকটবত্তী স্থানে বত হিন্দু, ছোট হউক বড় হউক, 
গীর্জা দেখিয়া গেল, কারণ ইহার জীকজমকের খ্যাতি সর্বত্র 


প্রচার হইরাছিল। 'প্রত্যহ হাজার হাজার wie উপস্থিত 


হইত। পনের দিনেরও বেশী ধরিয়া এইরূপ 
লাগিল।” [৮৩২-৮৩৪ পৃঃ ] | 
(৪) বশোর-রাজ-দর্বারে পাদ্রীদের প্রতিপত্তি। 


fer জীবনের একটি. ঘটনার তিথিতে ও গীর্জা খুব 


জীকজমকের সঙ্গে সাজান হইল (১৬০১ খৃঃ? ), কারণ 
প্রথম বৎসর এ তিথিতেই গীর্জাটি উৎসর্গ করা হয়। রাজার 
আজ্ঞার জ্যেষ্ঠ কুমার, যিনি সিংহাঁসনের উত্তরাধিকারী, এবং 


তাহার এক ছোট ভাই [ এ দুজন বোধ হয় উদয়াদিত্য এবং, 


সংগ্রামাদিত্য ] গীর্জা দেখিতে আদিলেন। রাজাও নিজে 
অনেক Fate পুরুষ সঙ্গে লইয়া এটি দর্শন করিলেন এবং 
এই সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া অতি AB হইয়া, পাথরের "গীর্জা 
“নিৰ্ম্মাণ করিবার জন্ত আমাদেক যে অনুমতি দিয়াছিলেন 
তাহা দৃঢ়তর করিয়া দিলেন। ফলতঃ 'রাঁজা পাঁদ্রীদের 
প্রতি এত. ন্নেহ দেখাইতে লাগিলেন যে, তাহাদের যে-কোন 
প্রার্থনা পূরণে 'তীঁহার অতিমাত্র সখ হইবে এরূপ বোধ 
হইতে লাগিল। 


* La maistresse Chappelle, এটা কি Holy of holies ? 





প্রতাপাদিত্যের সভায় খৃষ্টান পাদ্রী 





৩২৩ 
ae 


শুধু, 





OSLO LON SI NANA NAAN ANNAN ANAS 


পাদ্রীর! তাহার কাছে অন্ত কিছুই চাহিল না। 


একজন পোরতূগীজের জালিয়। (৪/50৫) নৌকা দেনার জন্য 


তিনি আটক করিয়াছিলেন, এবং অন্ত সভাসদের অনুরোধে 
তাহা ছাড়িয়া দেন নাই, কিন্ত এখন পাদ্রীদের প্রার্থনায় 
তাহ! মালিককে ফেরৎ দিলেন। আর, রাজার নিকট 
একজন হিন্দু অনেক টাক ধারিত, ফাঁদারদের অনুরোধে 
রাজা তাহীকেও দেন! হইতে অব্যাহতি দিলেন। [ ৮৩৫পৃঃ] 
(6 কার্ভালো। হত্যা 6) ও পাদ্রীদের দেশত্যাগ | 
| ইহার পর সোনদ্বীপ. লই এক বিষম গোলমাল বাধিল। 
মগের রাজা এই দ্বীপ অধিকার করিরা উহাকে দক্ষিণ বঙ্গ 
বিজয়ের আড্ডা ( base of operations) স্বরূপ ব্যবহার 
করিবার ফন্দী করিলেন। cate te ফিরিঞ্দিরা ভাবিল 
বে, মগদেশে ও বাঙ্গলায় রাঁজার অধীনে বাস করা তাহাদের 
পক্ষে সব সময় নিরাপদ্‌ ও সুবিধাজনক নহে, কিন্তু যদি 
তাহার! সোনদ্বীপ অধিকার করিয়া তথার নিজ উপনিবেশ 
স্থাপন করে তবে স্বাধীন: ও নিরাপদ হইবে। আর, 
মুঘলেরাও বঙ্গ বিজয় করিয়া সোনদ্বীপের উপর হাত দিল। 
সৌনদ্বীপ শ্রীপুরের সাম্নাসাম্নি, এবং বঙ্দদেশ হইতে 
৬ লীগ অর্থাৎ vor ক্রোশ দুরে। ইহার উৎপন্ন লবণে 
সমস্ত বঙ্গদেশের অভাব পুরণ হইত, এবং রাজার প্রচুর 
রাজস্ব লাভ হইত। শ্রীপুরের রাজা conta রায় ইহার স্তার- 
সঙ্গত অধিকারী, কিন্তু ইহার Ace অনেক বৎসর ধরিয়া 


"তিনি উহা ভোগ করেন নাই, কারণ মুঘলের! এই দ্বীপ 


জোরে দখল করিয়াছিল। এখন পোতুগীজের! ও দ্বীপ 
কাড়িয়৷ লওয়ায় তিনি তাহার সমস্ত স্বত্ব উহাদিগকে দান 
করিলেন। ১৬০২ খৃষ্টাব্দে ডোমিনিক কার্ভালো নামক 
একজন প্রসিদ্ধ বীর কাণ্তেন, কেদার রায়ের চাকরি করিবার 
সময় কেদার রায়ের সাহায্যে, ও দ্বীপ মুঘলদের হাত হইতে 
দখল করে। তার পর মগরাজা তাহাদেক আক্রমণ, করায়, 
যদিও পোর্তুগীজের! জয়লাভ করে, কিন্তু তাহাদের এত 
সৈন্য ও নৌকা ধ্বংস হয় যে, তাহারা নিজ হইতেই এ দ্বীপ 
ছাড়িয়া দেয়। কার্ভালো জাহাজ ৫ মেরানত ও নূতন CAT 
ভর্তি করিবার aa প্রথমে শ্রীপুরে, aca হুগলী বন্দরে, 
যায়! [৮৪৭-৮৪৯, ৮৬১ পৃঃ.] 

এদিকে মগরাজা সোনদ্বীপ অধিকার করিবার পর বাকৃলা 


৩২৪ 


রাজ্যের কিছু [ বোধ হয় বাখরগঞ্জের তীরবর্তী স্থানগুলি ] 
দখল করিয়া, টাঁদেকান রাজ্য জয় করিবার জন্য আয়োজন 
করিতে লাঁগিলেন। চীদেকানের রাজ! [ অর্থাৎ প্রতা- 
পাঁদিত্য ] দেখিলেন যে এত প্রবল শত্রুকে তিনি একেলা বাধা 


দিতে পারিবেন না, এবং তজ্জন্ত কুটিল নীতি দ্বারা নিজ 
পাতুগীজ ) ধ্বংস করিয়া এই বিপদ হইতে 


বন্ধুদেক ( অর্থাৎ ৫ 
রক্ষা পাইবার পথ aa করিলেন। তিনি জানিতেন যে 
আরাকানের রাজা কার্ভালোর প্রতি wee এবং 
(অর্থাৎ প্রতাপ) নিজেও তাহাকে ভয় করিতেন, সুতরাং 
কার্ভালোকে বন্দী করিয়। তাহার মস্তক পাঠাইয়া মগরাজাকে 
তুষ্ট কর! এবং এই উপায়ে নিজরাজ্য রক্ষা করিবার ফন্দি 


করিতে লাগিলেন। তিনি কার্ভীলোর নিকট দূত পাঠাইয়! " 


জানাইলেন বে Stata নিকট আসিয়া -মগরাজার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে সাহাব্য করিলে তিনি, তাহার অনেক aie করিয়া 
দিবেন। . 

কার্ভীলো৷ চাঁদেকানের রাজার কথায় বিশ্বাস করিয়া 
ভাঁবিল যে এইরূপে তাঁহাকে সাহায্য করিলে কৃতজ্ঞ রাজা 
তাঁহাকে নৈন্যবল দিয়া দোনদ্বীপ উদ্ধারে সহায়ত করিবেন। 
তিনখান রণসজ্জার পূর্ণ বড় জাহাজ, ছয়খান কাটার এবং 
৫ণ্খান জালিয়া এবং একদল সাহসী সৈন্য সঙ্গে লইয়া সে 
চাঁদেকানে আসিল | 

রাজা তাহাকে সম্মানে অভ্যর্থনা Shae, একটা জরীর 
পোষাক ও বহুমূল্য ঘোড়া উপহার দিলেন এবং প্রতিজ্ঞা 
করিলেন যে তিন দিনের মধ্যে মগরাঁজ্যের বিরুদ্ধে যাত্রা 


করিবার ay Stare সব [ দ্রব্য, সৈন্য ও নৌকা! ] দিবেন। 


কিন্তু ১৫ দিন পর্যন্ত ইহার কিছুই করিলেন না, অথচ গোপনে 
মগরাজের সহিত সন্ধি করিলেন, যে, তিনি কার্ভাচলার মাথা 
পাঠাইয়া দিবেন আর মগরাজ চাঁদেকান / আক্রমণ হইতে 
বিরত হইবেন, 

, অপর city tet, নার রাজার বিশ্বাস- 
ঘাতকতা সন্দেহ করিয়া কার্ভীলোৌকে কোন নিরাপদ স্থানে 
dial যাইতে উপদেশ দিল, যেখান হইতে সে রাজার প্রক্কত 
অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবে, এবং তৃতীয় ব্যক্তি বারা রাজার 
সহিত কথ! চালাইতে পারিবে। স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যেও 
প্রবল জনরব উঠিল যে রাজা কার্ভীলোকে হত্যা, করিবেন। 


গ্রবাসী--আবাঁঢ়, ১৩২৮ 


পাপা পিপিপি ৫৮৫ RI NL LOLI NS পাস তই IRD NPN SNL LLIN LOIN পা OAN 


i ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





কিন্তু কার্তীলো৷ এরূপ করিতে সন্মত ন! হইয়া, নিজের 'কয়েক- 
জন কাণ্তেনকে HP করিবার জন্য রাজাকে দেখিবার জন্য * 
গেল। তথায় তিন দিন পৰ্য্যন্ত রাজদর্শনের উপায় হইল না, 
এবং নানারূপ বিশ্বাসের অযোগ্য ওজর শুনিতে পাইল। 
তিন দিন পরে. রাজার চক্রান্ত কার্যে পরিণত করিবার সমস্ত 
আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে, কার্ভীলোকে কয়েকজন পোতুগীজ . 
সহ রাজবাড়ীতে আসিতে দেওয়া হইল। যেই সে শেষ . 


তিনি. দরজা দিয়া ঢুকিয়াছে, অমনি সেই দরজা বন্ধ করিয়া তাহার 


অন্ুবর্তী লোকদিগকে বাহিরে রাখা হইল। তাহাঁদেক 
বন্দী করিয়া, অস্ত্র ও পরিচ্ছদ কাড়িয়া লইয়া, অত্যন্ত নি্টুরতা 
ও অপমানের সহিত তাহাদেক ঘুষি মারিয়া, পায়ে লোহার, 
বেড়ী পরান হইল | তাহার পর রাজার আদেশে, কার্ভীলোকে 
হাতীর পিঠে .চড়াইয়া অন্তস্থানে লইয়া steal হইল) 
সঙ্গে রাজার একজন সেনানী ও ৪ জন রক্ষী সৈন্য | তাহার 
উচ্চ চীৎকার ও ব্যঙ্গ করিতে করিতে কার্ডীলো ও অপর _& 
কয়েকজন পোতুগিজকে লইয়! চলিয়া! গেল। এই বন্দীগণ 
মৃত্যুর wa কি কি [ অত্যাচার ও যন্ত্রণা ] সহ করিতে 
বাধ্য হইয়াছিল, এবং কতদিন বন্দীভাবে কাটাইয়াছিল . 
তাহা নিশ্চিত জানা যায় না। এই মাত্ৰ নিশ্চয় যে তাহাদেক 
হত্যা করা BAL i est asseure 
[ ৮৬৩-৮৬৪পৃঃ ] | 

তাহার পর, চাদেকানের অপর পোতুগীজগণ এই সংবাদ 
পাইয়া কি প্রতিকার করিবে স্থির করিতে পাঁরিল না; 
ভাবিল, রাজা কার্ভালোর উপর চটিয়া আছেন, আমরা ত 
নির্দোষী, তিনি আমাদের কোন অনিষ্ট করিবেন না। কিন্ত 
স্থানীয় পোতৃগীজ উপনিবেশের [ সাধারণ নাম “বান্দেল্‌ 
অর্থাৎ বন্দর ] নিকটবাসী মুসলমানগণ ফিরিঙ্গিগণের মহাশক্র . 
ছিল; তাহারা এ সংবাদ আসিবার রাত্রেই পোতু গীজদিগের 
বাড়ী ও সম্পত্তি লুট, ও দগ্ধ করিতে এরি ক কফ 
পরদিন রাজা কার্ভালো এবং অন্তান্ত ¢ 
গুলি অধিকার. করিলেন, এবং তাহাঁদেক কারাগারে . 


quits /%/2%2 


tues 11 


'ফেলিলেন, সেখানে তাহার! .অশেষ দারিদ্র্য ও কষ্ট ভোগ' 


করিল। তাহাদেক ধরিবার পরই ছুজনের. মাথা কাটিয়া 


পাতু গীজদের জাহাজ" 





* এখানে FACS আছে ৫ (9507. ইহার at কি ৫ Fasor 
{ অৰ্থাৎ যশোহরে ) ন! ৫1০5০7 ( অবসরক্রমে )? 


ওয় সংখ্যা ] | | ক্ষেমী | ৩২৫ 





ফেলা হইল এবং আর ছুজনকে বর্ষার আঘাতে নিষ্ঠুরভাবে 
হত্যা করা হইল। 

জা তা না বটে, কিন্তু তাহারাও 
কষ্ট ভোগ করিলেন । রাজ! সন্দেহ করিলেন যে কন্‌্ফেশীনের 
সময় তাহারা বন্দী পোতুগীজদিগকে গোপনে উপদেশ দিতেন 
যে তাহারা যেন রাজাকে তাহাদের স্বাধীনতার মূল্য ( ran- 
5070) না দের। এজন্য গুপ্ত ধন ও অস্ত্র অন্বেষণ করিতে 
আসিয়া! পাদ্রীদের বাড়ী উলট্পালট্‌ করা৷ হইল। অবশেষে 
রাজা রাগে বলিলেন যে পাদ্রীরা! সকলে [ তখন চাঁদেকানে 
৪জন ফাঁদার ছিলেন ] State রাজ্য ত্যাগ করিয়া যাউক, 


ae 


৬৯ RENN INL RIN পাস্িত INN FN NEN IN IRIN NAN ENED ২০ স্রাস + পস৫৯৫ সপ সর্পস PMN INAS ON 


এবং ভবিষ্যতে তাহাদের কেহ বেন সেখানে না 
আসে। 
এইরূপে এক মাস কাঁটিল। অবশেষে বন্দী পোততু গীজ- 
গণ তিন সহস্র পার্দো (এগার হাজার টাকা) দণ্ড দির 
খালাস পাইল । ফাঁদারের! একেবারে বাঙ্গলা ত্যগ করিয়া * 
চীন-জাপানে গেলেন, এবং এখানে, BBE প্রায় লোপ 
পাইল। [ ৮৬৫-৮৬৬ পৃঃ] 
| শ্রীবছুনাথ সরকার | 








ne সুতরাং তাঁহারা কার্ভালোর শেষ দশা ACR CHA সাক্ষ্য দিতে 
পারেন না। 


ক্ষেমী 


-১-৫্ষমী ছিল আমার পিস্তুত নন্দ। আমার খন বিয়ে হয় 
তখন আমার বয়স ছিল বারো, তার বয়স পাঁচ। একে ত 
বয়সে ছোট, তারপর শাসন ও শিক্ষার গুণে তাঁর দেহমন 
বয়সের চেয়েও ছোট মনে হত। আমার পিন্শ্বানুড়ী প্রায় 

| সমস্ত জীবনই বাপের বাড়ীতেই কাঁটাল্নে--ক্ষেত্ীরও জন্ম 

হয়েছিল আমার শ্বপ্তরবাড়ীতে এবং এখানেই সে মানুষ 
হয়েছিল। ক্ষেমীর না ছিল রূপ, না ছিল কোন গুণ। রং 
কালো, মাথায় চিরুণী বড় একটা AES না হাতের 
নথগুলো যেমনি বড়. তেমনি ধারালো এবং ময়লার পরিপূর্ণ 
কাপড় নোংরা, হাতে ছুগাছা' কাচের চুড়ি_এই ত রূপ। 
গুণের্ও সীমা ছিল ন!--হুবেলা খাবার সময়ে ছাড়া তাকে 
বাড়ীতে দেখা যেত AL কোথার যে সে ঘুর্ত__কোন্‌ 
আমবাগানে, কাদের কুলগাছের তলায়, কোন্‌ অজাত- 
কুজাতের ঘরে, তা আমর! জান্তুম না এবং জিজ্ঞেন করলেও 
সেতার কোন জবাব দিত না, তবে মাঝে মাঝে আমট! 
জামটা সঞ্চয় করে বাড়ী ফির্ত। বাঁড়ীতেও তার ছুরন্তপনার 
অন্ত ছিল না। শুন্তুম ক্ষেমী নাকি ঠাকুরঝিদের পুতুল 
খেলনা চুরি কর্ত-_রোদে-দেওয়া কাপড়. ছিড়ে দিত। 

- শ্বাশুড়ী বল্তেন__£ও মেরে ভারি বজ্জাত--ওর পেটে কেবল 
সয়তানীবুদ্ধি, ও আমার স্ুরো-নিরোর (ঠাকুরবিদের ) ভাল 
কাপড় ভাল জামা দেখলে হিংসেতে জলে ।” মনে আছে 


rr, 


আমের দিনে ঠীকুরবিরা আম খেতে বসেছে--আমি জল 
থালা এগিয়ে দিচ্ছি, শ্বাশুড়ী আম Racal Geral 'করে 
ঠাকুরঝিদের থালায় দিচ্ছেন। ক্ষেমী পাড়া বেড়িয়ে এসে 
চুপচাপ করে পাশে বস্ল, তারপর যখন দেখুন তার আম 
পাবার কোন আশুসম্তীবনা নেই তখন নিজের আঁচল থেকে 
কাঁচা অর্দেক-খাওয়! একটা আম বের করে তাই খেতে 
লাগল এবং মাঝে মাঝে আড়চোখে ঠাঁকুরবিদের আম খাওয়া 
দেখতে লাগ্‌ল । ওপাঁড়া থেকে বোসদের বড়বৌ এসেছিলেন, 
Sta. মেজযা/র সঙ্গে কি নিয়ে বগৃড়া হয়েছে সেই কথা 
বল্তে তিনি বল্লেন_ হ্যালো, কাঁকেও কিছু cats 
দেখলে অমন করে তাকিয়ে থাকিস কেন? অমন কর্তে 
নেই।” বড় যা বল্লেন--“ওর স্বভাবই ও । যে যখন খাবে 
ওর বসে বসে দৃষ্টি দেওয়া চাই যেন ওকে কেউ কিছু 
খেতে দেয় না৷” ক্ষেমী উঠে বাগানের দিকে চল্ল। শ্বাশুড়ী 
ডাকৃলেন_-“ক্ষেমী আয়, আয়, এই আমট। নিয়ে ধা ।” ক্ষেমী 
সে দিকে দৃকৃপাত A করে ধীরপাঁদবিক্ষেপে অন্দরের 
বাগানের দিকে চলে গেল। শ্বীশুড়ী বল্লেন--“ভয়ানক 
জেদী মেয়ে__একগু কের হদ্দ ।” পারিবারিক ধিগ্রহের সমস্ত 
কাঁজই' পিসিমা করতেন এবং দিনের সমস্ত সময়ই তিনি 
ভোগের দালানেই কাটাতেন--শ্বাশুড়ী সেদিকে কটাক্ষ করে 
বল্লেন--“এ নিয়ে একটা কান্নাকাটির ধুম পড়ুবে এখন ৷” 


৩২৬ 








চারিদিককার শাসনে ক্ষেমীর মনে সদাই একটা সন্দেহের 
ও বিদ্রোহের ভাব জেগে থাঁকৃত। এমন অনেকদিন হয়েছে 


যে তাকে কিছু খেতে দিতে গেলে সে হাত থেকে খাবার 


ছিনিয়ে নিয়ে গেছে অথবা নিয়েই আঁচলে নুকিয়েছে-_পাঁছে 
শেষ পর্য্যন্ত তাকে জিনিসটা না দেওয়া হয় এই ভয়ে। 
আবার এমনও হয়েছে যে যেটা তাঁকে খেতে দেওয়া হয়েছে 
সেটা তখন না খেয়ে পরে লুকিয়ে টেকিশালার বা বাগানে 
বসে চেখে চেখে সেটাকে খেয়েছে-_এজন্যে অনেকদিন 
চুরির অপবাদ তার ঘাড়ে পড়েছে--তবু তার অভ্যাস 
বদ্‌লার নি। মাঝে মাঝে তাঁর সেই চাপ! বিদ্রোহ হিংঅ 
আকারে ফেটে বেরিয়ে পড়ত এবং সেদিন তার আর রক্ষা 
থাকৃত না? আমার ছোটননদ নিরুপমা 'ক্ষেমীর চেয়ে বছর 
খানেকের বড়। একদিন ' সে কি নিয়ে ক্ষেমীকে খুব 
গালাগালি দিল এবং ছুএকটা কিল-চড়ও দিল। আগে আগে 
ক্ষেমী পিসিমার কাছে নালিশ কর্ত-তিনি বল্তেন__ 
“আচ্ছা তুমি যাও, বাইরে যাও, ওদের সঙ্গে বগৃড়া কোরো 
না” ক্ষেমী বুঝেছিল সেদিকে কোন প্রতিকারের আশ 
নেই। সেই থেকে বাড়ীর কেউ সাম্নে না থাকলে নেও 
ঠাকুরঝিদের ছুচার ঘা দিতে ates all সেদিনও সে 
খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে থেকে হঠাৎ নিরুর চুল ধরে 
তাকে মাটিতে লুটিয়ে দিল। নিরু চীৎকার করে উঠ্ল 
আর অমনি বাড়ীর সমস্ত লোক হা হী করে ছুটে এল 
“ওমা! এমন দস্যি. মেয়ে-_আর-একটু হলে নিরু বারান্দা 
থেকে নীচে পড়ে যেত, তা হলে কি আর ও মেয়ে রুক্ষা 
পেত।” নিরু ফুপিয়ে ফুঁপিয়ে কীদতে 'লাগ্ল। ক্ষেমী 
সেই যে লোকসমাগমে face ছেড়ে দিয়ে এক কোণে 
ফাঁড়ির ছিল, সেইথানেই অটল হয়ে fey রইল, একটা 
কথা বলেও নিজের দোষ ক্ষালন কর্বার চেষ্টা কর্ল না। 
পিসিমা এসে তাঁকে মারলেন, বল্লেন_-“পাজি মেয়ে, 
আমায় এক দণ্ডও শান্তিতে থাকৃতে দিবি না--রাতদিন তোর 
জন্যে আমার অশান্তি-_মরেও ন! হতভাগী 1” পিসিমীর দুই 
চোখ দিয়ে জল পড়ুছিল। একমাত্র আমি সমস্ত ব্যাপারট! 
দেখেছিনুম । আমি জান্তুম ঠাকুরবিই প্রথম মেরেছে | 
সে কথা প্রকাশ কর্তেই সবাই বল্লেন__প্তুমি বৌমানুষ, 
তোমার সব কথায় কথা বল্বার দর্কার কি? আর নাহয় 


প্রবাসী-আঁষাট, ১৩২৮ 


পাপা পাটির? a a 
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_ [২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ছুটো কিলই দিয়েছে, তাই বললে অমন করে চুল ধরে মাটিতে 
শুইয়ে দেবে?” একটা কিলৈর বদলে যে ঠিক কি বরা 
উচিত ছিল সেটা ধাৰ্য্য না হলেও সবাই ঠিক জান্লেন যে . 
ক্ষেমী একদিন কাউকে ন: কাউকে খুন কর্বে। CHA কিন্ত 
সমস্ত চেঁচামেচি গালাগালি Bete করে যেমন শক্ত হরে 
দাড়িয়ে ছিল তেমনি দাড়িয়ে রইল | তখন শ্বাশুড়ী বল্লেন 
“fete, মজা দেখাচ্ছি--একবার wig ত সুরেনকে ৷” 
সুরেন আমার দেওর, এবাড়ীতে সর্বপ্রকার শাসনকার্ধ্য 
তীর দ্বারা সম্পাদিত হ'ত, তিনি এই দ্বিতীয়বার 
as ta, পরীক্ষা দিয়ে বাড়ীতে বসেছিলেন । ঠাকুরপো ' 
এসে ক্ষেমীকে জিজ্ঞেস কর্লেন_-“কিরে, নিরুকে মেরেছিস্‌ 
কেন ?” CRA কোন জবাব fra না নিস্তব্ধ হয়ে 
তাকিয়ে রইল। অনেক কিল চড় খেল-তবু একটা 
কথা বল্লে নাঁকেবল তাঁর" চোখ-ছুটো জলে ভরে 
এল আর ঠোট-ছুটো ফুলে ফুলে কীপৃতে লাগ্ল। ঠাকুরপো-এ- 
বল্তে লাগৃলেন_“বল্‌ আর কখনও মার্বি? আর কখনও 
কর্বি ?” fia কাতর হয়ে বল্লেন--“আর কর্বে না 
AA, ও আর কর্বে না, এখন ওকে ছেড়ে a” ঠাকুরপো 
বল্লেন--“ন! পিদিমা, অমনি করেই ত তুমি ওর মাথ৷ 
খেয়েছ।” তারই আঁচল দিয়ে তার হাত বেঁধে ঠাকুরপো 
তাকে বাইরে নিয়ে. গেলেন_-যেন ,শিক্ষাকার্য্যে কোন 
বাধা না পড়ে। সেদিন একমুহুর্তের জন্তে ভুলে গিয়ে- 
ছিলুম বে আমি বাড়ীর বৌ, আমার মনে হয়েছিল 
আমি যদি পুরুষ হতুম তবে__থাক, সে আক্ষেপ করে আজ 
কোন লাভ নেই--তবু আজ সেই-সব কথ! মনে পড়ে 
কেবলি চোখে. জল আসে--কেবলি মনে হয় যদি এমন 
না হয়ে অমন হত তবু ত একটা Atel পাওয়া ফেত।- 
বাড়ীতে ক্ষেমীর ভাব ছিল দীসদাসীদের সঙগে। গুর- 
Saal বল্তেন_ যেমন স্বভাব তেমনি সঙ্গী। আর ভাব ' 
ছিল আমার সঙ্গে । আমার বিয়ের কথা মনে পড়ে। বিয়ের রন 
আনন্দকোলাহল ও বাড়ীর জনতা কমে এল। যারা বিরে 
দেখতে এসে অসুখে পড়েছিলেন তীর! আরাম হয়ে দেশে 
ফিরে গেলেন- আমার শ্বাশুড়ীর মাম্তুত বোনের মেয়ে 
নিস্তারিণী ঠাকরুরবি-_সন্তান-সম্তীবনা হয়েছিল তীর-_একটি 
ছেলে হয়ে জীতুড়েই মারা গেল-_-এমনি করে যখন সকল 


ওয় সংখ্যা | 


হাঙ্গাম pea, ছুটির শেষে স্বামী :কল্কাতার মেসে ফিরে 
গেলেন এবং আমার কাজ শিক্ষার সময় এল, তখন এই 
ভাসুর cred ঘা ও নানারকম ননদে ঠাস! বাড়ীটাতে এক 
এক দিন হাঁপিয়ে Baga) কার সঙ্গে কথা বল্তে হবে, 
? কার সাঁম্নেই বা বের হওয়া নিষেধ, বৌমানুষের ae চল! 
" উচিত কি al, হাসা উচিত কি না, পিতার অভাবে মাতার 
অত্যধিক আদরে_আমার চরিত্রে কি কি দোষ ঘটেছে--এসব 
কথা শুন্তে VALS এক এক দিন মন একেবারে উদ্ধত হয়ে 
উঠৃত। বাস্তবিকই মিস্তিরদদের বাড়ীর বৌ হবার যোগ্যতা 
আমার ছিল না। তবে একথা স্বীকার কর্তেই হবে যে 


চেষ্টার ক্রুটি হয় নি। মিত্তিরদের শরিক-বাড়ীর একটি নূতন 


বৌ গান গাইতে জান্ত বলে শ্বীগুড়ী আমার স্বামীর জন্যে 
গান-জাঁনা মেয়ে খুঁজেছিলেন। আমি একটু-আধটু গান 
গাইতে পার্তুম-_আমার পুরোনো arta আমার 


সঙ্গে এসেছিল__কিন্তু গান গাওয়া দুরে থাকুক, হার্ম্মোনিয়াম্‌ 


বাজান আমার পক্ষে নিষেধ ছিল। একদিন ঘরের 
দরজ! বন্ধ করে গোপনে হার্ম্মোনিয়মটা আন্তে আস্তে 
একটু বাজিয়েছিলুম'। তারপর দিন থেকে হারর্ম্মোনিয়ামের 
চাবি শ্বাশুড়ী নিজের কাছে রেখে দিলেন। স্বামীর কাছে 


ঘন ঘন চিঠি লেখা নিষেধ ; মায়ের কাছে পোষ্টকার্ড ভিন্ন 
লেখা নিষেধ ১__-এ সবই হয়েছিল এবং ফল যে কিছুই 


হয় নি একথা বল্তে পারি ali শাসন বল, উপদেশ বল, 
শিক্ষা বল, প্রচুর পরিমাণে পেয়েছি, কিন্তু স্বামী ছাড়া আর 
কারো কাছে না পেয়েছি ক্ষমা, al পেয়েছি একটু আদর, 
" , অথচ বিয়ের পরে শ্বশুর্বাঁড়ীর অপরিচিত লোকের মধ্যে 
একটুখানি আদর পাবার জন্ত মনটা উন্মুখ হয়ে থাকৃত। 
মন্টা যখন বেশী উগ্র হরে উঠ্ত-_কিছুতেই বিরক্তি দূর 
SKS পার্তুম না__তখন পিসিমার কথা ভাব্তুম-_তার 
সঙ্গে আমার কথা বলা নিষেধ ছিল। আমিও তাকে এড়িয়ে 
Berroa, Sta কাছে গেলে তিনি ভারি ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌তেন 
_ পাছে আমরা তাঁর কোন জিনিষপত্তর ছুঁয়ে দি-_কারণ, তিনি 
জান্তেন যে একান্ত বিশুদ্ধতার' জন্য দিনের মধ্যে যতবার 
স্নান কর! অন্তত কাপড় ছাড়া অবশ্যকর্তব্য আমার সে-সব 
' হয়ে উঠৃত না; কিন্তু পরে দেখেছি পিসিম। এসব প্রশ্ন একে- 
বারেই তুল্তেন না। পিসিম! একদিন হঠাৎ আমার স্বামীর 


ক্ষেমী 


ON NM NON NANA NAO AL NS দলিল ওল SANNA NP PNP NA NP PNA NPD NA INI সী ISIN ত ২ ৮ ১ 


৩২৭ 

নাম করে বল্লেন, “বৌ, তাঁকে আঁমি নিজহাঁতে ate 
করেছি। তুমি আমার সঙ্গে কথা বলো- আমার দেখে 
অত লজ্জা কর্বার দরকার নেই--আঁমি আবার একটা 
মানুষ!” সেই দিন বুঝ্লুম পিসিমা কত বড় একটা 
ব্যথা নীরবে বহন কর্ছেন। যখনই ছোটখাটো অত্যাচারে 
অধীর হয়ে পড়তুম তখনই তার কাছে fia বস্তুম্‌। 
দুপুর বেলা বাইরে রোদ বাঁ ঝা কর্ছে, কার্ণিশের উপর 
থেকে পায়রার ডাক শোনা যাচ্ছে। পিসিমী ভোগের 
দালানে সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে মেজেতে 
আঁচল বিছিয়ে শুতেন। আমি একখান! খবরের কাগজের 
উপর সুপুরি কেটে জম! কর্তুম। পিসিমা হেসে বল্তেন, 
“পাগলী, আমরা বে মের়েমানুষ_-আমাদের কি a 
না করে উপার আছে?” ওঁ তঁ-এ কথাটা আমি কিছুতেই 
RUS পার্তুম না। cress হয়েছি বলেই কি of 
হোক অন্তায় হোক সব মাথা পেতে নিতে হবে। পিসিম৷ 
বল্তেন_ পূর্বজন্মে পাপ না করলে স্ত্রীজন্ম হয় না। আবার 
এক এক দিন পিসিমা তাঁর শ্বগুরবাড়ীর গল্প কর্তেন-- 
তীদের টিনের ঘর, তাদের মস্ত পুকুর, পিসেমশায় ঘন 
দুধ খেতে ভালবাস্তেন, একবার তিনি বাজি রেখে 
একটা কাঠাল একাই খেয়েছিলেন,-.এইসব বল্‌তে বল্তে 
পিসিমা দীর্ঘনিশ্বী্ন ফেলে একটু চুপ কর্তেন, তারপর 
দেখ্তুম তীর হাতের হাঁতপাখাথানা টলে মেজেতে পড়ে 
যেত, তীর Ae একটু একটু ভাকৃতে সুরু কর্ত। 
আমি আস্তে. আস্তে বেরিয়ে দোতলার বারান্দায় গিয়ে 
দীড়াতুম। মনে হত AMA প্রচণ্ডতাপে গ্রামটা যেন 
মুচ্ছিতের মত পড়ে রয়েছে-_দূরে গ্রামের পথ দিয়ে কচিৎ 
একটি ছুটি লোক অবেলার স্নান সেরে ভিজে গামছা মাথায় 
দিয়ে চলেছে, অন্দরের পুকুরের সবুজ-সর-পড়া জল একেবারে 
স্থির, পুকুরের ধারে একটা নাঁরিকেল-গাছের উপরে একটা 
শুজ্খচিল মাঝে মাঝে তীক্ষসুরে ডেকে উঠছে। ' রান্নাঘরের 
উঠানে এ'টো বাঁসনের সাম্নে ছ্ুতিনটে কুকুর ভাত খেতে 
খেতে মাঝে মাঝে পরস্পরকে তাড়া কর্ছে। কাছে 
পীচিলের উপর এক সার কাক বসে আছে-_মাঁঝে মাঝে 
এক একটা কাক এসে এঁটো ভাত নিয়ে উড়ে পালাচ্ছে। 
তার পর দেখ্তুম CHAT বাগানে গাছতলায় কি কুডুচ্ছে। 
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আমিও নেমে বাগানে AST | সেখানে গাছের ছায়ার বসে 
ক্ষেমীর সঞ্চিত নুন দিয়ে কাচা আম খেতে খেতে খবর পেতুম 
_ দত্তদের বাড়ী তাদের AGA গরুর একটা বাচ্চা হয়েছে, 
বাগ্দীরা একটা মন্ত শুয়োর মেরেছে--আরও কত কি। 
আমি বল্তুম--“তুই যে অমন করে যেখানে-সেখানে TA, 
একদিন বাগ্দীরা তোকে ধরে নিয়ে যাবে” ক্ষেমী বল্ত 
ইস্‌ > 
এক-একদিন উত্তেজিত হয়ে স্বামীকে বল্তুম। স্বামী 
" ৰল্তেন--“তুমি ওসব গোলমালের মধ্যে যেও না!” জান্তুম 
স্বামীকে বলে লাভ নেই তিনি কলেজে পড়েন, 
কোন অত্যাচার দমন করা তার সাধ্য ছিল Al এবং 
অত্যাচার নিবারণ কর্বার চেষ্টা কর্লে অত্যাচার কমা 
qa থাক বাড়বারই সম্ভাবনা ছিল। এক-এক সময়ে 
ভাবি, যদি স্বামী আমার পক্ষ অবলম্বন করে কিছু 


পাস কি পাশ পি লিক সল্প 


বল্তেন তবে না ছানি মিত্তিরপরিবারে কি বিগ্রুবই 
অপরিচিত নয়, অন্য নয়, নিজের স্ত্রীর পক্ষ . 


উপস্থিত হত। 
অবলম্বন করা-_মিত্তির-পরিবারে যা কখনও হয় নি আজ 
নাকি তাই হল--এমন মেয়েও ঘরে এনেছিলাম !--এমন, 
ধরণের কথা নিশ্চয়ই উঠ্ত। গনে গুনেছি কিছু দিন পূর্বে 
এই মিত্তির-বাড়ীতেই কার যেন ছেলের কলেরা হয়েছিল। 
কিন্ত ছেলের বাপ ত নিজে ছেলের চিকিত্সা করাতে পারেন 
না-_বিশেষত নিজের বাপ বর্তমানে, অথবা সে কথ নির্লজ্জের 
মত তাকে বল্তেও পারেন না। এইসব. গোলে ডাক্তার 
যখন এল তখন ডাক্তার না৷ আন্লেও ক্ষতি ছিল না। আমার 
শ্বশুর ছিলেন বাড়ীর কর্তী। দুবেলা খাওয়া ও রাত্রে শোওয়! 
ছাড়! বাড়ীর ভিতরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। জমী- 
দারী দেখা ও পুজা-আচ্চা নিয়েই তিনি ব্যস্ত থাকৃতেন। 
তিনি অত্যন্ত মনভোল। বেখেয়ালী মানুষ ছিলেন। কিন্তু 
বাড়ীর যিনি কর্তা তিনি বেখেয়ালী হলে চলে না। এই 


যে পিসিমার প্রতি নানাবিধ অত্যাচার উপেক্ষা হত সেসব 


প্রতিকার-করা কি তার উচিত ছিল না? যারা ছোট-_কর্তব্য 
কর্মে ভূল হওয়া মাত্র যাঁরা শান্তি পেত__তাদের কর্তব্য স্মরণ 
করিয়ে দেবার জন্য ঢের লোক ছিল, কিন্তু বীর! কর্তব্য পালন 
না করলে সংসারে শত অশান্তির সৃষ্টি হত তীর! কর্তব্য স্মরণ 
ea নিশ্রয়োজন মনে ক্র্তেন। গিসিমার কথাই ভাবি। 


প্রবাসী- আধা, ১৩২৮ 


ডি চা ভাগ, ১ম্‌ খণ্ড 


তীর যখন বিয়ে হয়েছিল ' তখন ছেলে দেখ্বার আবনকতা 
কেউ বোধ করেন নি। ধার সঙ্গে তীর বিয়ে হয়েছিল তীর 
আর্থিক সচ্ছলতা নাথাক বংশের উচ্চতা ছিল। বাড়ীর পুরোনো 
চাকর aly ছেলে দেখতে গিয়েছিল। সে বল্লে এমন ছেলে 
হয় না, যেন সাক্ষাৎ কার্ত্তিক, তাদের তিন-চারখানা টিনের | 

র, পুকুরে মাছ, দেশে দুধ ঘি সস্তা। বিয়ের পর দেখা 
গেল টিনের ঘর খণের দায়ে বাধা ; মাছ দুধ সস্তা, কিন্ত তা 
কেন্বার কড়ি ছিল না। পিসেমশাস্ন পিসিমার চেয়ে বছর 


কুড়ি বড় ছিলেন। অবন্ঠ তাতে কোন আপত্তি হবার কারণ 
ছিল না। বিয়ের কিছুদিন পরেই Stal এসে আমার শ্বশুরের 


আশ্রয়ে এই বাড়ীতেই বাস কর্তে লাগ্লেন। ভাইর অন্নে 
প্রতিপালিত হতে গিসিমার লজ্জা হত এবং মাঝে মাঝে তিনি 
শ্বশুর-ঘরে ফিরে যাবার প্রস্তাব করতেন, কিন্তু এখানকার 
দুধ তাঁমাক কীঠাল প্রভৃতি ছেড়ে যেতে পিসেমশায় কোন-. 
মতেই রাজি ছিলেন না। WSS খাওয়া ও দেবদ্িজে ভক্তিএ 
ছাড়! অন্ত কোন বিষয়ে তীর বিশেষ সুনাম ছিল না। চার-. 
পাঁচটি ছেলেপিলে হয়েছিল, কিন্তু একটিও বীচ্ল না এক 
ক্ষেগী ছাড়া । তার পর পিসেমশায়ের মৃত্যু হল। ক্ষেমীকে 
কোলে নিয়ে পিসিমা যখন বিধবা হলেন তখন তীর বয়স ত্রিশের 
নীচে। তারপর থেকে কৃত অপমান আর ক্ষুদ্র অবহেলার 


মধ্য দিয়ে ক্ষেমীকে মানুষ করেছিলেন। বিধবা হয়ে পরের 


বাড়ীতে থাকৃতে যে কি অসাধারণ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার দর্কার 
হয় তা পিসিমাকে দেখুলে বোঝ! যেত, কিন্তু পিসিম! এসবকে 
নিতান্ত সাধারণ ভাবেই'নিতেন, বল্তেন BBB যেন শেষ 
মীমাংসা! হরে গেল-_অদৃষ্ট যখন, তখন কি, দাঁতে দীতে চেপে. ' 
নীরবে'সহ্য FF | 

ক্ষেমীর সঙ্গে ভাঁব হতে আমার বেশী সময় লাগে নি। 
ঠাকুরঝিরা আমার চিঠি খুলে আমার নামে নানিশ করে, 
অস্থির করে তুল্ত। পরীক্ষার বছর স্বামীর কাছে চিঠি 
লেখা নিষেধ ছিল | হয়ত দরজা! বন্ধ করে গোপনে তার ক 
চিঠি লিখছি 1 ফস্‌ করে খড়খড়ি খুলে ঠাকুরঝি বল্লে--“ফের 
বৌদি, মেজদার কাছে চিঠি লেখা হচ্ছে বুঝি? মারে বলে 
দেবো কিন্ত ।” নানারকম ঘুস দিয়েও তাদের মুখ বন্ধ কর্তে 
পার্তুম ন7া। চিঠি ডাকে দেবার টিকিট কেন্বার পক্ষে ' 
ক্ষেমীই ছিল আমার সহায়। দুপুর বেলা হয়ত বাকৃস খুলে 


OF সংখ্যা | 


এটা ওটা গোছাচ্চি ক্ষেমী পেছন থেকে এসে হঠাৎ ঝুপ করে 
আমার পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল । “আঃ ক্ষেমী, লাগে, ছাড়।” সে 
ছেড়ে দিয়ে স্থির হয়ে বাঁকৃসর কাছে বস্ল, তারপর ফের এট 
ওটা টেনে বের করে অস্থির করে তুল্ল। আমি বল্তুম-_ 
“al, আমি তোর সঙ্গে কথা বল্ৰ A? ' অমনি সে অনুতপ্ত 
হয়ে Sao, আমার সঙ্গে এই ছিল তার ব্যবহার ; মাঝে 
মাঝে তার চুল বেঁধে কপালে টিপ, পরিয়ে দিতুম, তাঁর মলিন 
কাপড়ে একটু এসেন্স মাখিয়ে দিতুম । এই নিরে শেষ পর্য্যন্ত 
উভয়েই গঞ্জনা পেতুম। প্রথমত ক্ষেমীকে চোর সাব্যস্ত 
“wal হোত; তারপর ঘখন আমি বল্তুম যে আমি দিয়েছি, 
তখন শ্বাশুড়ী বল্তেন-_“নিজের ননদের সঙ্গে ঝগড়া আর 
পরের সঙ্গে ভাব 1” 

ক্রমে ক্ষেমীর বয়স বাঁড়ল। তার বিদ্রোহের ভাব কখন 
‘যে অলক্ষ্যে দূর হয়ে গেল তা বোঝাই গেল না। আর সে 
“পাঁড়া বেড়াতে যাঁয় না। মাঠের ধারের জামগাছ আর 
রায়দের কুলগাছের সঙ্গে তার সম্পর্ক ঘুচে গেল। তার মুখে 
কোমলতা আর চোখে লজ্জার আভাষ দেখা দিল। কুশ 
ক্ষেমীকে সহসা সুশ্রী বলেই মনে হত। তার বয়স চোদ্দ হল, 
অথচ বিয়ের খোঁজ.নেই-_এ অবস্থায় পিসিমার গলা দিয়ে কি 





করে যে ভাত গলে তা গ্রামের লোকের! বুঝতেই পার্ত না।. 


বাড়ীর সমন্ত গিন্নি বৌরাঁও বিরক্তি বোধ কর্তে লাগ্লেন। 
Hoel একদিন খাবার সময়ে আমার ভাস্ুরকে বল্লেন 
“আচ্ছা উপেন, ওঁ যে যছ্দত্ত আমাদের কি কাঁজ করে, তার 
একটি ছেলে আছে, তার সঙ্গে ক্ষেমীর aly” whys দুধটুকু 
নিঃশেষ করে খেয়ে দুধের বাটিটাতে খানিকটা! জল ঢেলে সেটাও 
পান করে বল্লেন_-প্রাম রাম, সে ছোঁড়া আট ' টাকা! 
মাইনেতে মুহুরিগিরি করছে । তার উপর গাঁজাটা-আশটাও 
চলে। তার সঙ্গে কি ক্ষেমীর বিয়ে হয়” শ্বাশুড়ী বল্লেন 
“তা তোর! একট! উপায় করে দিস। বিয়ে হলে ক্ষেমীকে,ক্ষেমীর 
উনাকে তোরা ত ফেলে দিতে পার্বি নে।” পিসিমার 


LU 
সখীপত্তিতে কথাটা fee বেশীদূর এগোতে পার্ল না। আর. 


যদি কখনও বিয়ের কথা উঠত শ্বাশুড়ী বল্তেন--“আমি তার 
কিছু জানি না বাবু, ধীর মেয়ে তাকে জিজ্ঞেস কর।” অবশেষে 
রাজপুর থেকে সম্বন্ধ এল ।. রাজপুর আমাদের গা থেকে 
মাইল পৌঁনেরো দূরে। তীর! মেয়ে দেখ! নিয়ে বেশী গোল 
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কর্লেন না, তবে হাজার ছুই টাকা চাইলেন। শেষটা 
পোনেরো শ টাকায় কথা পাকা হল। ইতিপূর্কে 


“আমার স্বামী ডেপুটি হয়েছিলেন এবং আমিও পূর্বের মত 


কনে-বউটি ছিলুম না । অতএব। একরকম করে টাকাটা 
উঠ্ল। বিয়ে হরে গেল। জামাই দেখে পিসিষা খুসী হলেন। 
জামাইটির বয়স অল্প, বিএ পড়ছে, দেখতেও ভাল, বেশ নর 
“tel শুনেছিলুম- অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, একেবারে কিছু 
নেই বল্লেই হর। তা হোক, জামাই দেখে ভাব্লুম অভাগী 
ক্ষেমীর এবার বুঝি কপাল ফির্ল। জামাইর নাম দীনেশ। 
খবর পেলুম-_ে যে কেবল নিঃস্ব তা নয়, তার বাপ মা ভাই 
বোন আপনার বল্তে কেউ ছিল না। রাজপুরে রামনিধি- 
বাবু পাটের ব্যবসা করে অনেক টাকা উপার্জন কর্তেন, 
তীরাই দ্ীনেশকে মানুষ করেছিলেন। রামনিধি-বাবুর 
ছেলেরা কল্কাতায় কলেজে পড়ত, দীনেশও সেইখানে 
থাকৃত, রামনিধি-বাবু ও তীর সমস্ত পরিবার রাজপুরে থাক্‌- 
তেন। ক্ষেমীকে Stal সেইখানে নিয়ে গেলেন। এক 
কাঁডালের ভার Gas কাঁঙালের উপর পড়ুল--এই ভেবে 
বিয়ের সময়েই মনটা! একটু খারাপ হয়েছিল ; তবু এই আশ! 
করেছিনুম যে CR অনেক কষ্ট পেয়েছে, ভগবান তাকে 
আর কষ্ট দেবেন না। বিয়ের কিছুদিন পরে সে যখন শ্বশুর- 
বাড়ী থেকে কিছুদিনের জন্য ফিরে এল তখন তার আশ্চর্য্য 
পরিবর্তন দেখুলুম। অনেক ফর্সা হয়েছে, শরীরটাও আগের 
চেয়ে অনেক ভাল। সিঁথির Hare কাপড়-চোপড়ে তাকে 
বেশ দেখাচ্ছিল । স্বামীর প্রেম তার সমস্ত দেহে যেন সোনার 
কাঠি Face দিয়েছিল। সেই দুষ্ট, পাগলী মেয়েকে একেবারে 
অপূর্বব-লক্ষীত্রী-মণ্ডিত বলে মনে হচ্ছিল। সে আর সেই 
দুর্দান্ত ক্ষেমী নয়, সে স্বামীর প্রণরিনী, গৃহের গৃহলক্ষ্মী | রাজ- 
পুর থেকে সে যেদিন এল তার পরদিনই তার কাছে একখানা 
চিঠি aa, রঙীন খামের উপর লেখা-_ শ্রীমতী জ্যোৎস্না 
দেবী। আমি জিজ্ঞেস কর্লুম--“কি লো ort, আবার 
জ্যোৎস্না হলি কবে?” সে জবাব দিল না, মুখ নীচু করে একটু 
একটু হানতে লাগ্ল। আজও যেন ছবির মত সেইসব দিন- 
কার ঘটনা আমার চোখের সাম্নে ভাঁস্ছে। এতটুকু বয়েস 
থেকে যাকে দেখ্লুম্‌ সেই মেয়ে বড় হয়ে একদিন ঘরের 
কল্যাণী গৃহিণী হল, আজ দে নাই একথা হঠাৎ কেমন 
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অসম্ভব বলে মনে হয়। হ্যা--তারপর বছরখানেক তাঁর ' 
সঙ্গে দেখা হর নি, কারণ আমি স্বামীর সঙ্গে বাংলা দেশের 
জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়ীচ্ছিনুম, দেও আর শ্বশুর-বাড়ী 
থেকে ফিরে আসে নি। তবে মাঝে মাঝে তার চিঠি পেতুম। 
এইরকম চারপাঁচ মাস চল্ল তারপর চিঠিও বন্ধ হল। 
ফাস্তুন মাসের শেষাশেষি স্বামীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে ছুটি 
নিয়ে দেশে ফিরে যাওয়া হ’ল। পিসিমার কাছে শুন্লুম 
তিনিও অনেকদিন হ'ল ক্ষেমীর চিঠি পান নি। রাঁমনিধি- 
বাবুর স্ত্রীর কাঁছে' চিঠি লিখে কোন জবাব পেলুম না। 
এমন সময়ে দীনেশের এক চিঠি পেলুম, তাতে লেখা ছিল 
ক্ষেমীর খুব ag এবং চিঠির ভাবে বুঝ্লুম সেখানে 
চিকিৎস। ag কিছুই হচ্ছে না। দীনেশের ইচ্ছ৷ আমর! তাকে 
নিয়ে আসি। লোক পাঠীলুম তাকে আন্তে-_তার বল্লেন 
এমন বিশেষ কিছু না, Shei লেগে একটু কাশি হয়েছে। কিন্ত 
ছাড়্লুম না। শ্বাশুড়ী একটু আপত্তি করেছিলেন__বল্লেন 
“তাদের বৌ, তারা যদি উচিত বিবেচনা না করে”__ শ্বশুরকে 
বলালুম--তিনি নিষেধও করলেন না, উৎসাহও দিলেন 
না। স্বামীর ডেপুটিত্বে পরিবারের মধ্যে আমার প্রতিপত্তি 
কিছু বেশী ছিল--দেই জোরে নিজেই জোগাড় করে 
তাকে আনালুম। পান্ধী এসে যখন অন্দরের উঠানে 
নামূলো- দেখ্লুম ক্ষেমীর উঠ্বার সামর্থ্য নেই। পাংশু শীর্ণ 
মুখের মধ্যে কেবল OA অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা লাভ 
করেছে। ভাক্তার বল্লে-_“যন্মা।” মনে জান্তুম বীচ্বে 
নাঁ_তবু হায় রে RA মনের এই তবু। সংসারের 
শত উপেক্ষার মধ্যে যে মানুষ হয়েছিল, আজ যেমনি: সে 
জীবনোৎ্সবের দ্বারে এসে দাড়াল অমনি কি মৃত্যু তাকে স্মরণ 
করল! রোগের যে ইতিহাস পাওয়া গেল সে হচ্ছে এই 
রামনিধি-বাঁবুর একটি মেয়ে কিছুদিন হ'ল' ও রোগে মার! 
যায়, তার অসুখের AA ডাক্তাররা রোগীর পরিচর্যা সম্বন্ধে 
শুত্রধাকারীদের বিশেষ সাবধান;করে দিয়েছিল। অতএব 
রাঁমনিধি-বাঁবুর স্ত্রী ক্ষেমীকে দিয়ে তার শুশ্রাধা করিয়েছিলেন | 
যদি যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা৷ হ'ত তবে হয়ত 
এমন সর্বনাশ VS না। আবার ভাবি, অদৃষ্ট--বারে বারেই 
সেই অদৃষ্ট। একদিন যেমন মানুষের আচরণ বুঝতুম না 
বলে AP বলে চুপ করে থাক্তুম-আজও তেমনি চুপ 
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করে রইলুম। শুনতে পেলুম ক্ষেমী সাবধান হবার চেষ্টা 
কর্লে রামনিধি-বাঁবুর স্ত্রী বিরক্ত হতেন। দীনেশ জান্ত-- 
কিন্তু সে যে তদের খেয়েই মানুষ। | 
ক্ষেমী আমাদের এখানে এসে মাসখানেক ছিল। ডাক্তারী 
কব্রেজী মুষ্টিযোগ কিছুতেই কিছু হোলো ali অনেক. 
রাতে সমস্ত বাঁড়ী নিদ্রায় মগ্নর--ঘরের সমস্ত জানালা থোলা 
লক্ষেমী বিছানায় বিলীন হয়ে থাকৃত। মাঝে মাঝে 
একটু কাশি, তাও আস্তে । ঘরের নিস্তব্ধত| ঘড়িটার শব্দে 
কেঁপে কেঁপে উঠ্‌্ছিল। বারান্দায় লগ্ঠন্টা অল্ছিল। আমি 
একটু একটু বাতাস দিচ্ছিলুম। Pfr মেঝেতে শুয়ে 
ছিলেন, হঠাৎ ous করে উঠে বল্লেন--“কি? কি বৌ, 
কি?” আমি বল্লুম--“কই পিসিমা, কিছু নয়ত। আপনি 


gals, আমি আছি।” সে রাত্রে তার বুকের ব্যথাটা একটু 
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বেড়েছিল। | 
ক্ষেমী বল্লে--“বৌদি 1” 
“কি ক্ষেমী ?” 
“আমি বাঁচব না, al 2” 


আমি বল্লুম--“কে বল্‌লে তুমি বাঁচবে না? তুমি ভাল 
হবে, তবে একটু দেরী হবে।” | 

“al cafe, আমি বুঝ্তে পার্ছি আমি বাঁচ্ব না।” 

আমি বল্লুম_-“লক্ষ্মীটি, একটু ঘুমৌও 1” 

“ৰুম যে পাচ্ছে না, বৌদি ।* 

“একটু চেষ্টা করে দেখ ।” 

সে বল্লে- “না, ঘুম পাচ্ছে না। তার চেয়ে তুমি একটু 
কথা বল। দেখ বৌদি, এই রাত্তিরগুলে| যেন যেতেই চায় 
না। atfea আমার ভাল লাগে না। কী চুপচাপ, একটা 
শব্দ পৰ্য্যন্ত নেই» 

চুলগুলো কাটতে দেয়নি বলে বেণী বেঁধে দিয়েছিলুম। 
মনে হত সে যেন সেই ছোট মেয়েটি রয়েছে, আমার উপর 
তেমনি নির্ভর, আমার কথার উপর তেমনি বিশাস 
জীবনের শেষ করেকটা দিন বুদ্ধিহীন! ক্ষেমীর বুদ্ধি যেন 
অকস্মাৎ উজ্জল হয়ে উঠেছিল। প্রায়ই সে মৃত্যুর কথা 
বল্ত। মৃত্যুকে যে সে ভয় কর্ত এমন মনে হয় না, 
তবে মাঝে মাঝে দেখেছি চোখের পাতা জলে ভিজে । 
জিজ্ঞেস করলে কিছু we না, চিরকালই তার এরকম 


ওয় সংখ্যা] | 
চাঁপা স্বভাব। মনে হত--ওপাঁরের সে এত কাছাকাছি 
পৌচেছে যে সেখানকার অনেক রহস্য সে যেন বুঝতে 
পাঁর্ত। একদিন সে জিজ্ঞেস কর্ল-_“আচ্ছ! বৌদি, মর্লে 
কি লোকে পৃথিবীর কথা ভুলে যাঁয়?” আমি কি বল্ব, 
আমি atte মেয়েমীনুষ, আমি সেসব কথার কি জানি? 
একদিন রাত্রে সে বেশী অস্থির হয়ে পড়ুল। পিসিসাকে 
বল্ল “মা, আমায় একটু কোলে নে।” পিসিম! ছুই হাতে 
তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধর্লেন, তীর ছুই চোখ দিয়ে ঝার্‌ বর্‌ 
করে জল পড়তে লাঁগৃল। স্বামীকে ডেকে নিয়ে এলুম। 
ক্ষেমী বল্লে-_-“মেজদা, আমি আর বীচ্ব না, সবাইকে ডাক, 
একবার সবাইকে দেখি 1” স্বামী বললেন-_“ক্ষেমী, একটু 
স্থির হয়ে শো ত।” 
“মেজদা, ভয় কর্ছে।” স্বামী কেশে গল| পরিষ্কার করে 
বল্লেন-_“ভয় কি? এই ত আমি আছি। আমি তোর কাছে 
“anf, নে, তুই আমার হাত ধরে থাক্‌।” সে ছোট মেয়েটির 
মত তার হাত ধরে কোলের কাছে ঘুমিয়ে: পড়ুল। 
আমি আর ঘরে tee পার্লুম না, বেরিয়ে এসে 
বারান্দায় দীড়ালুম। আকাশের দিকে তাকালুম, চাঁদ 
তখন অন্ত গিয়েছে, পাঁথরের মত কঠিন কালো আকাশে 
তারাগুলো জল, জল, কর্ছিল। বাহিরে বাগানের গাছগুলো 
স্তব্ধ কালো। ঘরে ঘরে দর্জা বন্ধ, অন্ধকারে সেই প্রকাণ্ড 
বাড়ীটা কেমন যেন রহগ্পূর্ণ। তারি মাবখানে ক্ষেমী-- 
আমাদের সেই' ছোট্ট ক্ষেমী--এ কোন্‌ অন্ধকারের তলায় 
তলিয়ে যাচ্ছে। আমি যেন স্পষ্ট বুঝতে thE 
আকাশে, গাঁছগুলোয়, এই বাড়ীটার মধ্যে কি যেন ইন্দিত 
খেলে গেল। তারা যেন এই ঘরটার পানে চেয়ে কিসের 
প্রতীক্ষা FE কেবল মানুষের সেদিকে খেয়াল নেই। 
তাঁর খেয়ে-দেয়ে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা দিচ্ছে। একবার মনে 
”-হল চেঁচিয়ে সবাইকে ডাকি--“ওগো তোমরা ওঠ ওঠ, 
একটা প্রাণ শেষ হয়ে যাচ্ছে।” 

ষে দিন তার মৃত্যু হ'ল, সে দিন সকাল বেলা সে ভালই 
ছিল। আমায় ডেকে বল্লে__“বৌদি, তাকে একটা টেলি- 
গ্রাম কর।» দীনেশ তার আগের দিনই ফিরে গিছল। তার 
- কলেজ খোলা, তাই তাকে আর টেলিগ্রাম করা হল না। 
চিঠি লিখে দেওয়া হল। সেদিন দুপুর বেলা দে একটু 








ক্ষেমী 
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ঘুমোল। বাহিরে বারান্দায় রোদের তাপ নিবারণ কর্বার 
জন্য চিক ফেলে দেওর। হয়েছিল। আমি কাছে বসে ছিনুম। 
তার ঘুমের মধ্যে যে নিশ্বাসপ্রস্থাসটুকু চল্ত দে এত আস্তে 
যে মনে হত এই বুঝি বন্ধ হয়ে গেল। একটা মাছি উড়ে 
উড়ে ক্রমাগত তাঁর মুখে চোখে বম্ছিল, আমি আঁচল দিয়ে 
সেটাকে তাড়িয়ে দিচ্ছিলুম। বাড়ীর পুরুষের! জুতো খুলে 
পা টিপে টিপে এসে এক-একবার দেখে যাঁচ্ছিলেন। বাইরে 


বাড়ীর কোলাহল যথাসম্ভব সংযত রাখ! হয়েছিল, তবু মাঝে 


মাঝে গুন্তে পেলুম--“বামন-ঠাকুর, খোকাঁবাবুকে আর- 
একটু ঝোল দাও, কর্তার ভাত ফুটছে না কি?” ভাসুর 
তাদের শাসন করে গেলেন-__-“আস্তে, আস্তে, চেঁচিও না” 
বাইরে জীবনের স্রোত তেমনি চল্ছিল। 

সেই দিনই বিকেলে তার মৃত্যু হল। তাঁকে নিয়ে গেল 
রাঙীশাড়ী পরিয়ে, কপালে সিঁছুর দিয়ে। পিসিমা 
উঠানের উপর উপুড় হয়ে পড়ে চীৎকার করে কীদূতে 
লাগূলেন। আমরা তীকে সাস্বনা দেবার বৃথা চেষ্টা কর্লুম 
না। ছুইহাতে কান বন্ধ করে বসে ছিলুম, তবু শুন্তে 
পেনুম দুরে বহুদূরে হরিবৌল হরিবৌল। বিচাকরেরা 
বড় যায়ের তত্বাবধানে গোঁবরজল ছিটিয়ে ঘর বারান্দা ধুয়ে 
বাড়ী থেকে মৃত্যুর অগুচি স্পর্শ দূর করে দিচ্ছিল। 
সন্ধ্যা হয়ে এল তাঁর শূন্য ঘরের দরজা-জানালাগুলো 


খোলা পড়ে রইল। সে রাত্তিরটা আমার বেশ মনে আছে 


ফুটফুটে. জ্যোৎস্ন, বসন্তের বাতাস মাঝে মাঝে 
উদ্বেলিত হয়ে উঠ্ছিল। চৈত্র সংক্রান্তি তখন আঁসন্ন। 
বহুদূরে একটা ঢাক বাঁজ্ছিল; বাগানের কোন্‌ গাছে একটা 
Seta পাখী ক্রমাগত ডাকৃছিল। শ্বাশুড়ী বল্লেন-__“রামা, 
পাঁথীটাকে তাড়িয়ে দে ত।* পিসিমার কান্নাও কিছুক্ষণের 
জন্য নীরব হয়ে এসেছিল । খোলা বারান্দায় বসে বসে হঠাৎ 
আমার স্বামীর জন্যে কি একটা আশঙ্কায় মনটা হুহু করে 
উঠুল, চাকরকে ডেকে বল্লুম--“একবার তাঁকে এখানে 
শুনে যেতে ব্লগে |” 

. পরদিন সকাল থেকে মিত্তির-বাড়ীর প্রকাণ্ড রথ আঁবার 
সেই বাঁধা রাস্তার মন্থরগতিতে চল্ল। আঁধার সেই সকালে 
উঠে দুপুরের খাওয়ার আঁয়োজন-_বিকেলে রাত্তিরের 
খাওয়ার আয়োজন সেই sical অন্তে আতপ চাল, কারে! 
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- জন্যে মোটা চাঁল। কেবল ভোগের দালানের কঠিন ভিজে 


প্রবাসী আষাঢ়, ১৩২৮ 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বল্ত--সিথির Mya নিয়ে গেল, এমন ভাগ্যি কি সকলের 








মেঝের উপর পড়ে পিসিমার চোখের জলের আর শেষ ছিল হয়! . 
Al ক্ষেমীর কেথা যে আর উঠৃত না, তা নয়__সবাই লগুন। শ্রীকিরণশঙ্কর রায় । 
অর্থনীতি ও তাহ। পাঠের প্রণালী 


মানুষ সামাজিক জীব, তাহার জীবনের সকল বিভাগেই সমাজ- 


ভাবে থাকিবার আকাক্কা দেখা যায়। তাহার আহার-বিহার, 
col, ধর্মকর্ম সমস্তই সমাজমুখীন। একলা থাকিয়া 
তার জীবনের উন্নতি নাই। আমাদের দেশে লোকে বলিয়া 
থাকে মানুষ ধর্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্ব্গ 
ফললাভের প্রয়াসী। এই সমস্ত বিষয়ে একজন অপরের 
সাহায্যের অপেক্ষা করে। বর্তমান যুগে কি ভাবে এই 
সামাজিকতা বর্ধিত হইতেছে Stal আলোচনার জন্য বিশেষ 
চেষ্টা চলিতেছে। সামাজিক সমস্তা অত্যন্ত জটিল। ইহা 
বিশ্লেষণ করা সহজ নয়, সেইজন্য এখনও সকল বিভাগে 
সমান ফললাভ হয় নাই। মানুষের আদিম অবস্থা কি ছিল, 
"সে স্ময় তাহার কোন্‌ প্রবৃত্তি প্রবল ছিল, কি ভাবে সে 
উন্নতির পথে যাইতেছে, বর্তমান সমাজ কি করিয়া গঠিত 
হইল, ইহার গতি কোন্‌ দিকে, সমাজের মধ্যে নানারূপ দল 
ও অনুষ্ঠানের হেতু কি, সামাজিক রীতিনীতি, পাপপুণ্য, 
অপরাধ শান্তি, সাহিত্য, জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা, ধর্ম্মদাধন প্রভৃতির 
জন্য মগ্ডলীগঠন, ইত্যাদি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনার 
জন্য অনেক পণ্ডিত নিযুক্ত | তাহাদের চিন্তা এবং গবেষণার 
ফলে "সমাজবিজ্ঞান দিনে দিনে পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে | 
সমস্ত সমস্যার মধ্যে অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা অধিকতর 
অগ্রসর 'হইয়াছে। ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে 
সামাজিক বিজ্ঞানের মধ্যে অর্থনীতি প্রকৃত বিজ্ঞান-আখ্যা 
লাভের উপযুক্ত। শাঁসনপদ্ধতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অর্থ- 


জ্ঞান আরও গভীর ও পরিষ্কার হইতেছে। অর্থনীতির 
সম্যক জ্ঞান ব্যতিরেকে কেহ সমাজে এবং রাজকার্যে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে al) অর্থনীতি রাজনীতির 
প্রধান অঙ্গ । মানুষের প্রধান অভাব কি, এবং কি ভাঁবে 


সাধিত হইতে পারে ইহাই সর্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা ।  অর্থ- 
নীতির প্রধান কাধ্য এই সমস্যা আলোচন! করা, মানুষের 
অভাৰ কি, কি ভাবে তাহার পুরণ হইতেছে, কি করিলে 
মানুষ অধিক সুখ সন্তোগ করিতে পারে, কতটুকু সুখ 
একলা লাঁভ wal যায়, এবং কি পরিমাণে সামাজিক সাধনা 
আবশ্যক, এক দেশের উন্নতির সঙ্গে, অপর দেশের উন্নতি 
কিরূপ ভাবে জড়িত, প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিতে নানা 
রূপ বন্ত্রাদির আবশ্যকতা নাই ।. এই বিষয় অধ্যয়ন করিতে 
যন্ত্াগার নির্মাণ করিতে হয় না । মান্্ষ এবং সমাজ ইহার 
বিষয়; সহানুভূতি, সরলজ্ঞান এবং তুয়োদর্শন ইহ! পাঠের 
বথেষ্ট সহায় শরীর রক্ষা এবং স্বাচ্ছন্্য লাভের জন্য মানুষ 
দিনরাত চেষ্টা করিতেছে; নিজে কি করিয়া স্থখে থাকিবে, 
সন্তানসন্ততিকে কি করিয়া সুখে রাখিবে, কি করিয়! 
তাহাদের উন্নতি রিধান করিবে, কি করিয়া যশ ও খ্যাতি 
অর্জন করিবে, এবং কি করিয়াই বা সে ধর্ম ও নীতি রক্ষা 
করিবে, ইহাই তাহার ধ্যান ও চিন্তা । অর্থ থাকিলে তাঁহার 
অনেক সমস্যার সহজ মীমাংস! হইয়! যায়। অর্থ না থাকিলে - 
মানুষের কত আকাজ্ফাই যে উড়িয়া যায় তাহা কে বলিতে 
পারে | | 

অনেকে সমাঁজতত্ব আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে 
অর্থের অভাব হইলে সমাজে নীতি এবং ef রক্ষা করা 
অসন্ভব। হিন্দু শান্্কারেরা বলিয়াছেন “ধনাৎ ধর্ম্মদ্‌ ততঃ ** 
সুখম্‌”_ধন হইতে ধর্ম এবং তারপর সুখ । ধন ব্যতীত 
ধর্ম অনুষ্ঠান হয় না, এবং ধন ও ধর্ম না থাকিলে জীবনে 
স্থখ নাই। সুতরাং ধনাঁগমের আলোচন! ধর্ম্মবিহীন প্রাণ- 
বিহীন আলোচনা নয়। অর্থকে তুচ্ছ বলিয়া দূরে ফেলিয়া 
দিলে চলিবে না। প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির উচিত অর্থ” 


৩য় সংখ্যা | 





নীতির জটিল সমস্যাসকল মীমাংসা করা, তাহাতে ব্যক্তি- 
গত জীবনের উন্নতি এবং সমাজের শ্রীবৃদ্ধি। 
অর্থনীতি পাঠের উপাদান | 
অর্থনীতি পাঠ করিতে হইলে ভারতের সাহিত্য হইতে 
। তাহার বিশেষ সাহায্য হয় না। এ দেশে এ বিষরে যথেষ্ট 
আলোচনা হয় নাই। ইহা পাঠ করিতে আমাদিগকে পাশ্চাত্য 
সাহিত্যের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু সকল দেশের 
সমস্যা সমান AL) সেইজন্য পাশ্চাত্য পঙ্ডিতগণের গবেষণ। 
ও জ্ঞানের সাহায্যে আমাদিগকে ভারতের অর্থসমন্তা পর্য্যা- 
লোচনা করিতে হইবে। এইভাবে অগ্রসর হইতে নানারূপ 
বিপদ আছে। আমাদের চিন্তা ও গবেষণাতে অনেক ক্রটি 
থাকিতে পারে, আমাদের আলোচনায় অনেক ভুল হইতে 
পাঁরে। পর্্যক আলোচনা করিতে আমরা সমস্ত মালমশলা 
না পাইতে পারি, সমস্ত সংবাদ আমাদের জ্ঞানের আয়ত্ত না 
»-হইতে পারে, কিন্তু দুরূহ বলিয়া এই কার্য্য পরিত্যাগ করা! 
সমীচীন নয়। আলোচনা একবার আরম্ভ হইলে তাহা 
' উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবে। ইহাই জ্ঞানরাজ্যের ইতিহাঁস। 
সুতরাং বিপদ দেখিয়! ভয় পাইলে চলিবে না, বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে আলোচন! করিলে সুফল লাভের সম্ভাবনা আছে। 
মতদ্বৈধ হইলেও তাহার মীমাংসা হইতে পারে। পূর্বতন 
সংস্কার এবং অবৈজ্ঞানিক মত পরিহার করিতে হইবে। 
এই' নীতির ব্যতিক্রম করিলে কিছুই লাভ হইবে না ৷ 
ভিন্ন ভিন্ন দেশের অবস্থা বিভিন্ন এবং তাহাদের সমস্তাও 
বিভিন্ন, কিন্তু সমস্ত সামাজিক সমস্যার: আলোচনাপ্রণালী 
এক, অবস্থাভেদে এক-একটি নিয়মের প্রয়োগ-ভেদ হইতে 
পারে, তাই বলিয়া সেই নিক্মটাকে অবৈজ্ঞানিক বলা যাইতে 
পারে না । পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভারতের অবস্থা বিশেষ 
জানেন না, সুতরাং তাঁহাদের পুস্তকে আমাদের দেশের 
সমস্ত সমস্যা বিষয়ে বিশেষ সাহায্য পাই না। তাঁহারা যে 
উবজানিক প্রণালী আরম্ভ করিয়াছেন, সেইভাবে আমাদিগকে 
- আমাদের দেশের অবস্থা অলোচনা করিতে হইবে। ভারতের 
যে-সমন্ত মনীষী পুর্ব্বে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন 
তাহ! আমাদের পাঠ করিতে হইবে। দেশের অবস্থা 
আলোচন! বিষয়ে সর্কারী রিপোর্ট বিশেষ সাহাব্য করে, 
কিন্তু এই-সমস্ত রিপোঁটে এক ) মোটামুটি ধারণ! হইতে 


অংনীতি ও তাহা পাঠের প্রণালী 
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পারে মাত্র, রিপোর্টের সংখ্যার মধ্যে মানুষের হৃদয়ের যোগ 
নাই; তাহা ছাড়া যে ভাবে রিপোর্টের বিবরণ সংগ্রহ কর! হয় 
তাহাতে অনেক ক্রটি থাকে । আমাদিগকে দেশের লোকের 
অবস্থা ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে। তাহাদের 
পারিবারিক আর-ব্যয়ের হিসাব দেখিতে হইবে, তাহাদের 
সামাজিক রীতিনীতি পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে ; হাঁট- 
বাজারে যাইর! লোকের অনেক কথ! জানা যার, তাহার! 
সাধারণতঃ কিরূপ জিনিষপত্র ব্যবহার করে এবং সেসব 
ফোথা হইতে আইসে বুঝিতে পারা বায়। মানুষের কর্ম 
ক্ষেত্রেও মাঝে মাঝে যাইতে হর--ককষকের মাঠে এবং শিল্পীর 
শিল্পাগারে যাওয়া আবশ্যক, কল-কার্খানাপ্ন না গেলে 
বর্তমান সময়ে ধনোৎপাদন-প্রণালীবিষয়ে কিছুই জানিতে 
পারা যায় না। যে-সমস্ত বিষয়ে মানুষের অর্থের কোন 
সম্পর্ক আছে সণস্তই আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে | 
মানুষের স্বাস্থ্য, তাহার আর ব্যয়, দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা, 
দেশের স্বাস্থ্য, মানুষের রুচি, কৃষি ও শিল্প-গ্রণালী, শ্রমজীবী- 
গণের অবস্থা, কল-কার্থানার আয় ব্যয়, দেশের আভ্যন্তরীণ 
এবং বিদেশী বাণিজ্য, দেশের মুদ্রা এবং *বিদেশী মুদ্রার 
সহিত ইহার সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ না 
করিলে অর্থনীতির কোন সমস্যাই মীমাংসা করা যায় না। 
অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। 

অর্থনীতির বিশেষ আলোচ্যবিষর মান্থ্ষের সম্পদ। 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচনা করিতে হইলে প্রথমে 
দেখিতে হইবে কি ofa অর্থ উপার্জন করা যায়; কি 
ভাবে উপার্জন করিলে যথেষ্ট ধনাগম হয়; এই ধনাগমের 


‘জন্য কোন্‌ কোন্‌ শক্তির সমবায় আবগ্তক। সম্পত্তি 


ছুই প্রকারের,_-(১) স্থায়ী, যেমন জমি বাড়ী, কল 
কারখানা প্রভৃতি বাহা ব্যবহার করিলে খরচ হুইয়া! 
যায় না, আর (২) স্থায়ী সম্পত্তি হইতে কিম্বা অন্ত 
কোন উপায়ে অর্জিত আয়,_এই আয় স্থায়ী সম্পত্তি 
অর্জ্জনে কিম্বা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে খরচ হইতে 
পাঁরে। এই অর্থ SiGe বাহার! সাহায্য করিয়াছেন 
তাহাদের কাহার কত প্রাপ্য আলোচনা করা অর্থ 
নীতির দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়। ইহাতে দেখিতে হইবে 
কি ভাবে আয়ের বিভাগ হইলে সার্বজনীন মঙ্গল। আয়ের 
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মূল্য নির্ধীরণ ন! হইলে ভাল করিয়া বিভাগ কর! বায় না। করিতে হইবে, তেমনি কোন বিশেষ ঘটনা সাধারণ 


সেইজন্য বিভাগের পূর্বে মুল্যস্পরকীয় আলোচনা করা 
ভাঁল। ইহার সঙ্গে মুদ্রাতত্বের কথা আসিয়া পড়ে। স্ৃতরাং 
মুদ্রা ও ব্যাঙ্ক প্রভৃতির বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে হইবে৷ 
ধনোপার্জন, ধনবিভাগ, এবং মূল্য নির্ধারণের আলোচন! 
হইলে পর বাণিজ্য এবং বিনিময় বিষয়ের আলোচনা করিতে 
হইবে | তার পর গভর্ণমেন্টের সহিত দেশের কৃষি এবং শিল্পের 
কি সম্বন্ধ দেখিতে হইবে। দেশের লোকের নিকট হইতে 
অর্থ লইয়া রাজ্যের ব্যয় নির্বাহ হয়, সুতরাং কি প্রণীলীতে 
রাজস্ব নির্ঘারিত হয় এবং তাহাতে দেশের আর্থিক অবস্থার 
কিরূপ পরিবর্তন হয়, তাহাঁও অর্থনীতির আলোচ্য । এই- 
সমস্ত বিষয় বৈজ্ঞানিক প্রণীলীতে আলোচন! করাই অর্থ- 
নীতির Seas | অর্থনীতি যেমন এই-সমস্ত বিষয়ে আলোচনা 
‘করিবে তেমনি ধনাগমের প্রকৃষ্ট পন্থা কি তাঁহাও অনুসন্ধান 
করিবে। ইহাকে সেইজন্ত ব্যবহারিক “te বল) হয়। মানুষের 
আর্থিক অবস্থার গতি নির্ণয় এবং অবস্থা-উন্নতির পন্থা নির্বাচন 
উভয়ই ইহার sth | সেইজন্য ইহাকে অর্থ-বিজ্ঞান না বলিয়া 
অর্থনীতি বলা হইয়াছে | 


অর্থনীতিপাঠের প্রণানী। 


জ্ঞানলাভের পক্ষে ছুইটি উপায় আছে, যথা-_অধিরোহণ 
ও অবরোহণ। প্রথম উপায়ে আমরা নানা ঘটন। পর্ধ্যবেক্ষণ 
করিয়। তাহাদের মধ্যে এক সাঁধারণ নিয়ম আবিষ্কার করিতে 
যাই, যেমন--গাঁছ হইতে আম মাটিতে পড়ে, তাল পড়ে, 
অন্ঠান্ত ফল পড়ে, কোনও ভারী জিনিষ ছাড়িয়া দিলে পড়িয়া 
যায়, এই-সমস্ত দেখিয়া আমরা ঠিক করি থে দ্রব্যমাত্রেই 
পতনশীল। দ্বিতীয় প্রণালীতে আমর! দেখি যে আমরা স্বতঃই 
fea সাধারণভাবে যে জ্ঞান লাভ করি তাহ এ শ্রেণীর 
অন্তান্ত ঘটনার পক্ষে সত্য কিনা । যেমন, আমাদের 
সাধারণ জ্ঞান এই বে, ব্রাজ্য-মাত্রেরই পতন আছে) 
আমাদের অনুসন্ধান করিতে হইবে-সকল রাজ্যই 
এই নিয়মের অধীন কিনা, কিন্বা কোন্‌ কারণে এই 
নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে। অর্থনীতি পাঠে এই 
দুই প্রণালীরই আবশ্তকফতা আছে। Atal ঘটনা! পর্ধ্যালোচন! 
করিয়া যেমন আমাদিগকে সাধারণ নিয়ম আবিদ্ধার 


নিয়মের অন্ুবর্তী কি না তাঁহাঁও দেখিতে হইবে। 

ইহা ছাড়া দেখিতে হইবে কালের নিয়ম কি। যুগভেদে : 
ছিল, বর্তমানে তাহা নাই | যে কারণে প্রাচীনকালে কোন 
ঘটনা ঘটিত, বর্তমানে তাহা না থাকিতে পারে। যুগভেদে 
সামাজিক জীবনের কত পরিবর্তন হইতেছে । এই 
পরিবর্তনকে মানিয়া লইয়া ইহার মধ্যে সার সত্য বাহির 
করিতে হইবে। পাশ্চাত্য জগতে ইহাকে এ্রতিহাঁসিক 
প্রণালী বলে। সমাজতত্ব আলোচনার পক্ষে এই প্রণালী 
বিশেষ উপযোগী । মানুষের প্রকৃতি, সমাজের প্রকৃতি ও 
গতি, দেশের অবস্থা, কাঁলের নিয়ম, এই-সমস্তের প্রতি লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে। ইহার কিছু বাদ দিলে আমাদের আলোচনা 
সম্পূর্ণ হয় না, তাহাতে একদেশদর্শী জ্ঞান হয়। এইরূপ | 
জ্ঞান অনেক সময় সত্যের বিপরীত। অর্থনীতি-শান্তে 
বাস্তব ও ইতিহাস লইয়! কার্বার। ইহার একটিকে ছাঁড়িলে , 
আটার শৃল্টমার্সে ঘুরিয়া৷ বেড়াইব। মানুষের এবং সমাজের 
প্রকৃত অবস্থা আলোচনা sa প্রতি ঘটনার ইতিহাস 
অনুধাবন করা, বিশেষ আবশ্তুকণ কেবল একটি সুত্র বা 
নিয়ম ধরিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। অবস্থাবিশেষে 
নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। যে নিয়ন ক্বষিপ্রধান দেশে 
প্রযুজ্য, তাহা শিল্প- কিম্বা বাণিজ্যপ্রধান দেশে না খাটিতে 
পাঁরে। ' : | 
অর্থনীতি পাঠের জন্য সমস্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালীই 
আবশ্যক | প্রতি প্রশ্ন মীমাংসা করিতে হইলে আমাদের 
সাঁধারণবুদ্ধি বিশেষ সাহাব্য করে বটে,_-দেশে দুর্ভিক্ষ হইলে 
কি কারণে ইহা হইয়াছে এবং কি উপায়ে ইহা দূর করা যাইতে 
পারে, আমর! সাধারণ জ্ঞান দ্বারা তাহা নির্ধারন করিতে 
পারি, কিন্ত সব সমরে আমাদের সাধারণ জ্ঞান যথেষ্ট হয় al | 
কি কি কারণে ছুর্ভিক্ষ ঘটিল--বাহিরের ঘটন!। দেখিয়া আমর 


এক রকম বুঝিতে পারি, কিন্তু অতীতের সমস্ত ঘটনার দিকে 


আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হইতে পারে; যাহার! এইরূপ বিষয় 
পূর্বে আলোচন| করিয়াছে এবং দুর্ভিক্ষের পূর্ববীগর ঘটনা 
জানে তাঁহারা যে ভাবে তত্ব আবিষ্কার করিবে, অপরের পক্ষে . 


তাহা সম্ভব নয়; অতীতের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা ব্যতীত 


ওয় সংখ্যা) 
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কোনও বিষয়ে আলোচনা | সম্পূৰ্ণ হইতে পারে না। কোনও 
বিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়াছেন ষে, জিনিষ প্রস্তুত করিতে কল- 
কার্থান৷ যেরপ উপকারী, জ্ঞানলাভে বৈজ্ঞানিক চিন্তাও 
সেইরূপ উপকারী । একই প্রণালীতে কোন জিন্ষি যেখানে 
তৈয়ারী করা যায় সেখানে একটি কল থাকিলে অনেক 


পরিশ্রমের লাঘব হয়, এবং অল্পসময়ে অনেক জিনিষ প্রস্তুত ' 


হইতে পারে। সেইরূপ জ্ঞানরাজ্যে এমন অনেক বিষয় 
আছে যাহা অন্তধ্যান করিবার নিয়ম এক। কয়েকটি 
সাধারণ সুত্রের দ্বারা সেইসকল বিষয় চিন্তা করা সহজ। 
কিন্তু এমন এক-একটি জটিল প্রশ্ন আছে যেখানে কেবল 
পুরাতন জ্ঞান ও সাধারণ সুত্রের সাহায্যে অধিক দুর অগ্রসর 
eon যায় না। তখন গভীর দৃষ্টির এবং স্বাধীন চিন্তার 
আবশ্যক,_ন্থন্দর অট্টালিকা প্রস্তুত করিতে হইলে 
শিল্পজ্ঞানের যেমন আবশ্যক তেমন দৌন্দধ্যবোধ ও 
-স্কাল্ননাশক্তির প্রয়োজন। অর্থনীতির সমূহ সমস্যা মীমাংসা! 
করিতে স্বাভাবিক জ্ঞান ও কল্পনাশক্তির যেমন আবশ্যক 


তেমনি অভিজ্ঞতা ও দূরদণিতার আবশ্যক, কোন একটির - 


অভাব, হইলে আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হইতে পারে A | 


অর্থনীতির নিয়ম | 


' সকল বিজ্ঞানের কয্নেকটি বিশেষ নিয়ম আছে। 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়ম পরীক্ষালন্ধ এবং তাহ! সর্ধকালে 
ALS, যেমন মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম, সব সময়ে সব বস্তু পৃথিবীর 
দিকে ধাবিত হইবে এবং পৃথিবীর দিকে বস্তুর গতি হিসাঁব 


করিয়া স্থির করা যায়। অর্থনীতির সমস্ত নিয়ম এই ভাবে স্থির, 


করিয়া বলা যায় না। কিন্তু এমন সব বিজ্ঞান আছে যাহা 
বস্তর প্রকৃতি লইয় বিচার করে, তাহারা কোন বিষয় স্থির 
করিয়া বলিতে পারে না। তাহাদের কাধ্য-কার্ণ-পরম্পরা 
পরিক্ষার নয়; মেঘ হইলে বৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু তাহা 
উনার গতির উপর নি করে সুতরাং পূর্ব হইতে ঠিক 
করিয়া বলাঁ যায় না-কেবল কতকটা আভাষ then 
যাইতে পারে ; কোন্‌ তিথিতে জোয়ারের জল কতদূর উঠিবে 
তাহার হিসাব একেবারে অঙ্কের মত কষিয়া বল! যায় না, 
তবে একটা আন্দাজ আছে; সেইরূপ অর্থনীতির আলোচনায় 
সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে হিসাব করিয়া বলা না ' যাইতে 


অর্থনীতি ও তাহা পাঠের প্রণালী 





৩৩৫ 





ae 


পাঁরিলেও তাহার গতি কোন্‌ দিকে Stal 'বলা যায়। জিনিষের 
দাম বাঁড়িলে মানুষের দুঃখ হইবে কি সুখ হইবে, মজুরী 
বাঁড়িলে লোকের কিরূপ অবস্থা হইবে, তাঁহ| সহজে অন্নমান 
করা যায়; কিন্তু কি পরিমাণে সুখ, কি পরিমাণে স্বাচ্ছন্দ্য 
বাড়িবে তাহা অবস্থাবিশেষের উপর নির্ভর করে। এইসমস্ত 
বিষয়ে কেবল গতির কথ! বল! যায়। যে পরিমাণে আমর! 
এইরূপ হিসাব করিতে পারি, সেই পরিমাণে অর্থনীতি 
বিজ্ঞানের সমকক্ষ কিন্বা বিজ্ঞান নাম গ্রহণ করিতে সাহসী | 
ইহার পর ইহা দর্শন । দৃষ্টির অতীত এমন বস্তু আছে, এমন 





শক্তি আছে, এমন ঘটনা আছে, যাহ! সহজে প্রত্যক্ষ 


হয় না। নেই-সমন্ত বিষয় অনেকসময় অর্থনীতি আলো- 
চনার পক্ষে আবশ্যক হয়। সংসারের দৃষ্ট ও প্রত্যক্ষ জান 
অপেক্ষ। অদৃশ্য জগতের শক্তি অধিক বলবাঁন। অর্থনীতি 
তাহা অস্বীকার করিতে পারে না । তাহা অস্বীকার 
করিলে বর্তমানে যে-সমস্ত সামাজিক feet ঘটিতেছে তাহার 
মীমাংস। হয় না। 

মানুষের অধিকাংশ ব্যাপার অর্থের উপর নির্ভর করে, যে- 
সমস্ত ব্যাপার অর্থ দিয়া বিচার করা যায় তাহা! অর্থনীতির 
অন্তর্গত। আর যাহা অর্থ দিয়া বিচার করা যায় না তাহ 
ইহার অধিকারের বাহিরে । অর্থনীতি ন্তায়-অন্তায়ের বিচার 
করিতে পারে না! মানুষের এমন অবস্থা হয় যাহ! নীতির 
চক্ষে অন্তায়,, অর্থনীতি তাহার সমর্থন করিবে না, fee 
তাহার ব্যাখ্যা দিতে পারে। যেমন, দুরবস্থায় পড়িলে 
মানুষের উদ্যম বাড়িয়া যাওয়া উচিত, এবং উদ্যম al বাড়া 
অন্তায়-_ইহা নীতিশস্ত্র বলিবে। অর্থনীতি আসিয়া! বলিবে 
যে অর্থের অভাবে মানুষের এমন অবস্থা হইয়াছে যে তাহার 
শরীর ও মনের তেজ নাই, ধর্মের প্রতি তাহার আস্থা 
নাই, নীতির বন্ধন তাহার নিকট শিথিল। বিনা! সাহায্যে 
এইরূপ অবস্থ। হইতে তাহার উত্তীর্ণ sea কঠিন। নীতির 
বজ্র লইয়া অর্থনীতি এইরূপ লোককে আঘাত করিবে না, 
বরং যাহার! সমাজের উন্নতির আকাঙ্ক! করে তাহাদের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট করিবে। 

যদি চ অর্থই এই শাস্ত্রের সমস্ত ব্যাপারে তুলাদও, ইহা 
মানুষের অন্তান্ত আকাজ্ফা বিষয়ে অন্ধ নহে। অর্থনীতি 
নিজের ক্র স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করে না, বরং এই 


৩৩৬ 
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aie যদি স্বীকার . না করা যায় 1 তাহা হইলে অর্থনীতির 
সমস্যা পরিষ্কার হয় না। 


অর্থনীতির সহিত অপর শাস্ত্রের সম্বন্ধ | 


সমাজতত্ব, রাজনীতি এবং ইতিহাসের সঙ্গে অর্থনীতির 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সমাজের অবস্থা এবং মানুষের আচার- 
ব্যবহারের উপর অর্থ-সমস্তা নির্ভর করে। আদিম অবস্থায় 
যে সমস্তা, উন্নত অবস্থায় তাহা নহে। সুতরাং যে দেশের 
আর্থিক অবস্থা আলোচনা করিতে হয়, সে দেশের সামাজিক 


অবস্থার জ্ঞান বিশেষ আবন্তক। অর্থনীতি এবং রাজনীতি . 


ছুই ভগ্নীর তুল্য, একটিকে ছাঁড়িলে অপরটির কথা ভাল 
করিয়া বুঝিতে পাঁরা যায় না। রাজনীতি দেশের শাসন- 
পদ্ধতি আলোচনা করে, এবং শাঁফন-পদ্ধতির উপর দেশের 
আর্থিক অবস্থা নির্ভর করে। ফ্রান্সের শাসন-প্রণালীর 
দোষে দেশে দুর্ভিক্ষ এবং দাঁরিদ্রা হইয়াছিল, এবং তাহার ফলে 
ফরাসী-বিপ্লব হইয়াছিল । অন্ত পক্ষে দেশে দারিদ্র্য থাকিলে 


প্রবাণী-_-আষাচ, রি 


যী ভাগ, ১ম খণ্ড 
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রাজ্যের উন্নতি সত সম্তব নয়। «seta oe করিলে" অনেক 
সময় এই দারিদ্র্য দূর করিতে পারে। 

ইতিহাস দেশের পূর্বাপর অবস্থার কথা বলে। এই 
পূর্বাপর ঘটনার দ্বারা অনেক জটিল সমস্তার মীমাংসা হইতে 
পারে। সেইজন্য অর্থনীতি পাঠের জন্ত ইতিহাসজ্ঞান বিশেষ 


erates | মনোবিজ্ঞানও অনেক বিষয়ে সামাজিক প্রশ্ন 


আলোচনা করিতে সাহায্য করে। মানুষের মানসিক অবস্থা 
অনুসারে তাহার সমস্ত কার্ধ্যকলাঁপ সংঘটিত হয়। সুতরাং 
মনোবিজ্ঞান পাঠ করিলে মানুষের অনেক অবস্থার কথা 
বুঝিতে পাঁরা যায়। অন্যান্য বিজ্ঞানের সহিত অর্থনীতির 
সম্পর্ক তত নিকট নয়, তবে যে-কোন বিজ্ঞানের দ্বার! 
মানুষের আর্থিক উন্নতি হয় সে-সমস্তের সহিত ইহার গৌগ 
সন্বন্ধ। গণিতবিজ্ঞনের দ্বারা অর্থনীতির আলোচনা অনেক 
সময় পরিষ্কার হর, অনেক AT বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে | 
বিবৃত করা যায়, কিন্তু মূল সমস্তা মীমাংসার পক্ষে নিতান্ত 
আবশ্যকীয় নয়। . শ্রীউপেন্দ্রনাথ বল। 


ন্ট 
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(এ) 
সেদিন সকাল বেল! লক্ষ্মী বাজারের দিকে যাঁইতেছিল, এমন 
সময় হঠাৎ কোথা হইতে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া ফেলী তার 
হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে করিতে বলিল, “আমাদের 
বাড়ী চল না লক্ষ্মী-দিদি !” 
অত্যন্ত গম্ভীরভাবে লক্ষ্মী বলিল, “তুই এখন যা, আমার 


অনেক কাজ আছে।” তাঁর গলার স্বরে এতটুকু রস 
ছিলনা। | 

সহসা লক্ষ্মীর হাত ছাড়িয়া দিয়! ফেলী অবাক হইয়া তার 
মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। 


সেদিকে Sort মাত্র না করিয়া লক্ষ্মী পথ চলিতে আরম্ভ 
করিল। কিছুদূর গিয়া পিছনের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া সে 
দেখিল ফেলী সেই ভাবেই অবাক হইয়া তার দিকে. চাহিয়া 
রহিয়াছে। সে আস্তে আস্তে ফিরিয়া আসিয়া তার মাথায় 
ধীরে ধীরে হাত gata দিয়া বলিল, “আজ সন্ধ্যের সময় 


কিনা” 

ফেলী কোনে! কথা বলিল না। রুদ্ধ অভিমান বুকের 
মধ্যে নীরবে পুরিয়া সে পাথরের মূর্তির মত খাড়া দীড়াইয়! 
রহিল । 

ফেলী আজ কদিন হইতেই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে তার 
লক্ষ্মী-দিদি আজকাল আর তাকে কাছে খেঁষিতে দিতে চায় 
না; কিন্তু এমন ধারাটা সে যে কেন করে তা ফেলী কোন- 
মতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিত না, কেন, কি অপরাধ করিয়াছে 


es 


তোদের বাড়ীতে যাব এখন ফেলী, এখন বড্ড কাজ আছে 


সে! কিন্ত ফেলী না বুঝিলেও ইহার মধ্যে ' এ 
নিগুঢ় কারণ ছিল) সে কারণটা হইতেছে এই, যে, 


লক্ষ্মী ফেলীকে মনে মনে ভয় করিত। শত শত যুক্তি 


তর্ক যখন তাসের বাড়ীর মত ক্রমেই উঁচু weal 


উঠিতেছে, ঠিক সেই সময় হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া 
এই আহাম্মক মেয়েটি একটি মাত্র ফু দিয়া সমস্ত ধুলিসাৎ 


৩য় সংখ্যা | ' 








ee দল লা 


করিয়া দিয়া যাইত; এমনি অদ্ভুত তার ক্ষমতা । সে যুক্তি তর্ক 
গড়িতে জানিত না, কিন্তু wifes জানিত অসাধারণ ভাবে। 
তার কথার মধ্যে যুক্তি খুব বেশী থাকিত না, কিন্তু যাঁকে 
পাইবার জন্য যুক্তি তাহা যথেষ্ট পরিমাণে থাকিত। এইজন্য 
ah তাকে ভয়ানক ভয় করিত। এই মেয়েটির সমুখে 
কোন যুক্তিই যে টেকে না, অথচ এই যুক্তি ছাঁড়া অন্ত কোন 
অস্ত্র বে তার হাতে নাই। আস্মুক্‌ না রাজ্যন্ুদ্ধ তার্কিকের 
দল তাঁদের জীবনের. সমস্ত অভিজ্ঞত। এবং বইপড়া। বিদ্যা 
লইয়া, সে তাল ঠুকিয়া আসরে গিয়া নামিবে) কিন্তু এই 
মহারথীর হাতে যে আছে মীগপাশ, সে যে আপিয়াই হাত 
পা সমস্ত বন্ধ করিয়া দেয়, যুদ্ধ করিবার সামর্থ্যই ca থাকে না, 


সেই ত মুস্কিল। 


লক্ষ্মী ষে ফেলীকে আমল দিত না তাঁর জন্য সে — 


মনের কাছে এই বলিয়া জবাবদিহি করিত যে, সে নিছক 
» কল্পনাকে লইয়া আর বিমাইবে না, সত্যের অরুণালোকে 
ভয়ানক ভাবে সজাগ হইয়া উঠিবে এবং যেসকল পদার্থ 
তাকে সত্যের কাছ হইতে ক্রমেই মায়া এবং কুসংস্কারের 
দিকে হাত ধরিয়া! টানিয়া লইয়া যাইতেছে ফেলী তাহাঁদেরই 
একজন | তার কথায় কুসংস্কার, তার অঙ্নভঙ্গীতে কুসংস্কার, 
. তার দৃষ্টিতে--এমন কি তার নিশ্বাসেও- কুসংস্কার | নিজেকে 
বাঁচাইতে হইলে তার কাছ হইতে সর্বদা তফাতে থাকিতে 
হইবে। এই যে মে ছেলেমান্গুধী করিরা বিবাহ ভাঙ্গিয়া 
দিল, ইহার মধ্যে যা আছে দে কেবল কুসংস্কার আর 
সংকীর্ণতা। ছি ছি কি Satay অন্ায়টাই না সে করিয়া 
ফেলিয়াছে। বিবাহ কর! তার খুব উচিত ছিল, কিন্তু এখন , 
ত আর উপায় নাই, লোকে তাহা হইলে কি বলিবে? 

সেদিন সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া লক্ষ্মী জামা কাপড় 
ছাঁড়িতেছিল, এমন সময় তার মা আঁসিয়৷ বলিল, “হোয়াইট 
সায়েবের চাপ্রাঁশি তোকে ডাঁকৃতে এসেছিল, আমি বলে 
pr erate এলেই পাঠিয়ে দেবো 1৮ 

লক্ষ্মীর আর জাম! কাপড় ছাড়া হইল না, সে সেই 
ভাবেই বাহির হইয়। পড়িল। 

রেভারেও টেবিলের ধারে বসিয়া একখানা চিঠি.লিখিতে- 
ছিলেন, এমন সময় লক্ষ্মী গিয়া! অভিবাদন করিয়! দীড়াইল। 

চিঠি লিখিতে লিখিতেই রেভারেও বলিলেন, “এই যে 
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এসেছ, আজ একট! খুব সুসংবাদ আছে লুপী। বোলো, 
বল্ছি।” 

লক্ষী একটা! চেয়ার টানিয়া লইয়! বসিল। 

চিঠি লেখা শেষ করিয়া রেভারেও বলিলেন, “দেখ লুসী, 
আমাদের ach বলে মানুষ যেটা অন্তরের সঙ্গে চার সেটা 
পেতে তার একটুও বিলম্ব হয় না। এই সেদিন তোমাকে 
বন্ুম না, বাংলাদেশের ভিতরটা যে.কি ভয়ানক কদর্য তা 
তুমি ন! দেখলে বুঝতে পার্বে না? আমি সেদিন ভগ- 
বানের কাছে অন্তরের সঙ্গে প্রার্থনা করেছিলুম, তিনি যেন 
তোমাকে Tes সে অবসর দেন। আমার প্রার্থনা ভগবান 
শুনেছিলেন, তাই আজ হঠাৎ টেলিগ্রাম এসে হাজির কালই 
আমাদের পূর্ববঙ্গের দিকে রওন! হতে হবে। সেখানে 
নমঃশুদ্র বলে অবনত শ্রেণীর যে হিন্দুরা বাস করে তাদের 
উপর হিন্দুমীজ এমনি ভয়ানক অত্যাচার সুরু করে দিয়েছে 
যে, Sta সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কর্তে বাধ্য 
হয়েছে । এই সময় আমরা গিয়ে যদি আমাদের এই পবিত্র 
এবং Sata খৃষ্টধর্ম্ম তাদের মধ্যে প্রচার কর্তে পারি তা হলে 
বিশেষ ফললাভের আশা আছে। আমার ইচ্ছা তুমিও 
আমার সঙ্গে চল, তাতে করে ফল হবে এই যে বাংলাদেশের 
ভিতরটা স্বচক্ষে দেখে আস্তে পার্বে। কি বল a 
তোমার কি যেতে কিছু আপত্তি আছে ?” 

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাঁকিরা লক্ষ্মী বলিল, “আপত্তি? না, 


- আপত্তি আর কি?” 


“এবার কিন্ত অনেকদিন থাকতে হবে লুসী, বোধ হয় 
ois মাসের এদিকে আর ফেরা হচ্ছে AL 1” 

“তা হলে মাকেও সঙ্গে নিতে হয় |” 

“নিশ্চয়ই তা না হলে তিনি থাকবেন কোথায়। 
সেবারকাঁর মত ত আর ২৪ দিনের জন্তে যাচ্ছ না যে, 
কটাদিন যেখানে হোঁক এক জায়গায় কাটিয়ে দেবেন 1” 

“আপনারা কি কালই যাচ্ছেন ?” 

“$1 কালই, সন্ধ্যার ট্রেনে । কেন, তোমার কি অঙ্গব্ধি 
হবে? তা হলে ন। হয় একদিন পেছিয়ে দিই 1” 

“না, অস্গৃবিধা আর কি।” 
বাড়ী ফিরিয়া আসিয়! লক্ষ্মী তার মাকে ডাকিয়া বলিল, 


“কাল আমাদের এখান থেকে যেতে হচ্ছে বে মা” 


২১৩৮ 


“কি রকম 1৮ 
“কি রকম কি আবার ।- পূর্বববন্গে যেতে হবে ।” 
“এ আবার কোন্‌ দেশী খেয়াল শুনি!” 

. একটু হাসিয়া লক্ষ্মী বলিল, “খেয়াল নয় মা, এটা আমার 
পক্ষে খুব দর্কারী ; এবার এই যে বাংল! দেশে যাচ্ছি, 
ফের্ব'র সময় সেখানকার আম্দানি সমস্ত কুসংস্কার সেখানেই 
ঝেড়ে ঝুড়ে ফেলে দিয়ে আম্বো,_ ঠাট্টা নয় মা, সত্যি সত্যি 
বল্ছি।” 

“কি পাগলের মতন ee বল্‌ দেখি ৷” 

“পাগলের মতন আদবেই বকৃছি না মা, আসল কথা, 
কাল আমর৷ রেভারেও হৌয়াইটের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের দিকে 
রওনা হচ্ছি রঃ 

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তার মা বলিল, “কেন শুনি» ie 

পধর্মপ্রচাঁরের জন্তে 1” 

লক্ষ্মীর মা কি বলিতে যাইতেছিল, সে বাধ! দিয়া বলিয়া 
উঠিল, “যাবো যখন বলেছি তখন যাবই মা; তোমার ইচ্ছে 
হয় তুমি এইখানে থেকে যেতে পার, কিন্তু এ কথাও বলে 
রাখছি, ৩৪ মাসের এদিকে আর ফির্ছি না।* 

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া লক্ষ্মীর মা বলিল, “তবে কি করে 
থাক্ব শুনি 1” | 

“তাই SAR আমার সঙ্গে চল |” 

লক্ষ্মীর মা কোন কথা! বলিল না,__-মুখখানা ভার করিয়া 
ঘর হইতে বাহির হইয়! গেল এবং পাশের ঘর হইতে শুনাহিয়া 
গুনাইয়া বলিতে লাগিল, “মরণও হয় না ছাই !” 7 

পরদিন সকালে উঠিয়া লক্ষ্মীর হঠাৎ যনে পড়িয়া গেল, 


রশ 


সেই যে সেদিন পথের মধ্যে ফেলীর সহিত তাঁর সাক্ষাৎ * 


হইয়াছিল তার পর হইতে সে একটিবারের জন্যও তার 
সহিত -দেখা করিতে আসে নাই-_সম্ভবতঃ সে অভিমান 
করিয়াছে। | 

তাদের এই বিদেশে যাওয়ার কথাটা ফেলী এখন পর্য্যন্ত ~ 
জানে না, তাহ! না হইলে সে কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পাঁরিত 
না_সমস্ত অভিমান এক মুহুর্তে ঝাড়িয়া ফেলিয়া চুটিয়া 
আঁদিত। লক্ষ্মীর বুকথান! শ্নেহমমতায় ভরিয়া উঠিল | ফেলীকে 
যে দে কত ভীলবাসে তা আজ সে প্রথম বুঝিতে পারিল ;-_ 
না না, যাইবার পূর্বে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করিয়া 


প্রবাসী আষাঢ়, ১৩২৮ 


৯৯ পা 





*[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 








যাইতেই হইবে, অভিমানের ভারি পাথরটা তার ছোট বুক- 
খানির উপর চাপাইয়া রাখিয়া সে কখনই যাইতে পারিবে 
না-যাইবাঁর সময় সেটাকে তুলিয়া দিয়! যাইবে। মাত্র 
তিন কি চার মাসের জন্য সে বিদেশ--বিদেশ ? ই বিদেশই 
বৈ কি--যাইতেছে, কিন্ত তবুও ফেলীর জন্য তার মনটা 
আজ কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল,_-মনে হইতেছিল, সে 
ছাঁড়া ফেলী বোধ হয় একদওও টিকিতে পারিবে না, যেন 
তার জন্তই ভগবান ফেলীকে গড়িয়াছেন। . 

ফেলীদের বাড়ীর দরজার কাছ হইতে লক্ষ্মী ডাকিল, 
“ফেলী I? 

শতছির একখানি ময়লা কাপড় পরিয়া অত্যন্ত ws মুখে 
ফেলী আসিয়া তার সমুখে দ্রীড়াইল, কিন্তু কোন কথা 
বলিল না। 

“তুই আমাদের বাড়ী আর যাম্‌ না কেন রে?” বলিয়া 
লক্ষ্মী তার হাত ধরিল। 

একট! শুফ হাসি হাসিয়া সে বলিল, “এমনি 1৮ 

“এখন ত তোর কাঁজ নেই, চ না বাজারের দিকে একটু 
ঘুরে আসি ।” উত্তরের অপেক্ষা al করিয়াই লক্ষ্মী তাকে 
টানিয়া লইয়া চলিল, সেও দ্বিরুক্তি না করিয়া নিঃশব্দে চলিতে 


~ লাগিল। 


কিছুদূর গিয়া লক্ষ্মী বলিল, “তুই আমার ওপর রাগ 
করেছিস, নয় রে?” | 

সে বলিল, “কৈ না|!” তার গলার স্বর ভার-ভার। 

“তবে এ কদিন দেখ! করিসনি কেন?” 

“এমনি [৮ | 

একটুখানি চুপ haat থাকিয়া লক্ষ্মী বলিল, “আমরা 
কাল এখান থেকে চলে যাচ্ছি যে ফেলী,_-তোর মন কেমন 
কর্বে ?” 

এক নিমিষে অভিমানের সমস্ত বুচুকি-বাচ্‌ক! ঘাড় হইতে 


ok 


নামাইয়া দিয়া অত্যন্ত উৎকন্ঠিত ভাবে on বলিয়া উঠিল 


“কোথায় যাবে লক্ষী-দিদি 1” 
“সে অনেক দূরে ফেলী”-- 
“কেন ?” 
দির্কার আছে” 
লক্ষ্মীর হাতটাকে অত্যন্ত জৌর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া 


ওয় সংখ্যা] ঘরের ডাক ৩৩৯ 
aa as উঠিল, “না না, যেও নাঁ_আমি যেতে নিয়ে গিয়েই বা থাকি কি করে।” তার পর আন্তে আন্তে 
দেবো aly” সে বাড়ীর পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল । 


পথের মাঁঝখানেই নিজের কোলের মধ্যে ফেনীকে 


টানিয়া লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, “কেন রে?” 
/ অত্যন্ত করুণস্বরে ফেলী বলিল, “আমি তা হলে কি করে 
থাক্বে|?” 
তার মাথায় হাঁত বুলাইয়! দিতে দিতে লক্ষ্মী বলিল, “তিন- 
চার মাস পরেই ত আবার ফিরে আস্ছি ফেলী !” 
ফেলী কোন কথা শুনিল না, বলিল, “আমি কিছুতেই 
যেতে দেবো না।” 
“বড্ড দরকারী কাজ যে ফেলী না গেলেই যে a)” 
সে বলিল, “তবে আমাকেও নিয়ে চল !” 
লক্ষ্মী ভয়ানক মুস্কিলে পড়িয়া গেল__বলিল, “সে কি 
হয় রে পাগলী, তোর মা বাপই বা ছাড়ুবে কেন আর 
আঁমিই বা নিয়ে যাই কি বলে__সে হয় না ফেলী-_সে 
হয় না!” 
“বাবা-মাকে আমি বদি রাজি কর্তে পারি, তা হলে 
নিয়ে যাবে?” es 
“আচ্ছা তুই ত রাজি করেই আগে আয়, তারপর দেখা 
যাবে অথন |” 
লক্ষ্মীর হাত ছাঁড়াইয়! সহদা ফেলী উণ্টাদিকে ছুটিতে 
আরম্ভ করিল। . 
শশব্যস্ত হইয়! লক্ষ্মী চেচাইয়া উঠিল, “কোথায় যাচ্ছিল 
তুই ?” 
দুটিতে ছুটিতেই সে উত্তর দিল, “বাবা-মাকে বল্তে 1” 
লক্ষ্মী ডাকিল, “শোন্‌ শোন্‌ ৷” 
সে বলিল, “তুমি বাড়ী যাও, আমি এখুনি বাচ্ছি 
লক্ষমী-দিদি 1” 
শী অবাক হইয়া পথের মাঝখানে দীড়াইয়া রহিল। 
একি মোহ ! কোথাকার একটা নীচ জাতের মেয়ে আসিয়া 
কেমন করিস! যে তাঁর হৃদয়টা অধিকার করিয়া বসিল, তাহা 
' সে নিজেই বুঝি! উঠিতে পারিল না। এখানে এত লোক 
ত আছে কিন্তু এমন করিয়া কেহ ত তার' বুকের মাঝখানে 
বাসা বাধিতে পারে নাই। . . - 
একটা, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে নিজের মনে বলিল, “না 


ট্রেনে উঠিবাঁর সময় রেভারেও হোয়াইট ফেলীকে দেখিয়া 
বলিয়া উঠিলেন, “এ ভূতটাঁকেও সঙ্গে নিচ্ছ নাকি নুসী !” 

ফেলীকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়! লক্ষ্মী বলিল, “ওকে 
ছাঁড়া আমার একদণ্ডও যে টেক্বার্র যো নেই মিঃ হোয়াইট ৷” 

“তোমার সব কাজেই একটু বাড়াবাড়ি চাই; নয় লুমী !” 
বলিয়া রেভারেও প্ল্যাট্ফর্মের উপর পাঁচারি করিতে 
লাগিলেন। 
| (৯) 

ফরিদপুর জেলার একটা ছোট গ্রামে আসিয়া! লক্ষ্মীর! 
উপস্থিত হইয়াছে । সেখানে অনেক-কেলে একটা গির্জা 
ছিল-_তাঁহারই সংলগ্ন একটা একতালা ছোট বাড়ীতে 
তাঁহারা আস্তানা গাঁড়িয়াছিল। এই গির্জীর সমস্ত ভার 
একজন দেশী পাঁডরী-সাহেবের হাতে ন্যস্ত ছিল, এর নাম 
রেভারেণ্ড গুঁই। গুই সাহেবের সংসারটি নেহাত ছোট 
ছিল না --তা মাথা গুনিলে এক ডজনেরও কিছু বেশী Beal 
দাড়ায়। তার স্ত্রীর নাম ছিল Se না এরকম ভারী 
বিট্কেল গোছের কি একটা, তিনি কিন্তু সেটাকে বদ্লাইয়া 
নাম রাখিয়াছিলেন etal কোমল লিলি। লিলি! লিলির 
চেহারাখান1” ছিল একটা বুনো মোষের মৃত; ঠিক 
তেমনি কালো এবং ঠিক তেমনি বা ততোধিক মোটা। 
ইহার উপর আবার মার অনুগ্রহে তার সর্বশরীর ঠিক 
মৌচাকের আকার ধারণ করিয়াছিল। পাড়ার বকাটে 
ছৌঁড়ারা আদর করিয়া তার, নাম 'রাখিয়াছিল টোপ- 
ফেলা গদি | 

রেভারেও গু ইরের en ছিল সর্্বসুদ্ধ ছয়টি এবং পুত্র 
ছিল পাঁচটি । 

বড় মেয়েটির নাম ডোর! | এই গত পৌষ মাসে তার 
দ্বাবিংশ জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সে এমনি স্থূলকায় 
zeal পড়িয়াছিল যে তার বয়স অন্থুমান করা মানুষের পক্ষে. 
সম্ভবপর হইয়া উঠিত না । তাহাকে বালিকা বলিলেও 
লোকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইত, আবার প্রৌঢ়া বলিলেও 
কেহ সহজে অবিশ্বাস করিতে পারিত ail তার কিন্তু 
ধারণা ছিল তার মত সুন্দরী ভূভারতে নাই--অন্তত গড়নটা 
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তার একেবারেই নিখুঁৎ | তার পরের মেয়েটি মার মত 


না হইয়ী বাপের ধাতটাই পাইয়াছিল, অর্থাৎ হূর্ভিক্ষ-প্রগীড়িত ' 


দেশ হইতে সদ্যপ্রত্যাগত নরনারীর সহিত তার দেহের 
যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য দেখা যাইত। সে কিন্তু বলিয়া বেড়াইত 
চেহাঁরাখাঁন। তার একেবারেই মেমেদের মত, কেবল যা রংএর 
তফাত। বড় বোনকে সে corel বাঙ্গালীর মেয়ে বলিয়া 
ot করিত এবং মনে করিত তার গড়নটাই আসল 
বিলাতী । . 

তার চেয়ে ছোটটির বয়স মোটে দশ বৎসর ?. সে কিন্ত 
এখন হইতেই নিজের চেহারা সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছিল এবং ঠিক করিয়া লইয়াছিল তার চেহারার 
মধ্যে মেমত্ব যে পরিমাণে আছে অন্ত কোন বোনের মধ্যে 
তা নাই। 

বাঁকি তিনটি বোন নিতাস্তই শিশু | 

ছেলেদের মধ্যে বড়টির বয়ন ১৬) বাদ বাকি ৪টি দুএক 
বৎসরের ব্যবধান রাখিয়৷ চলিতেছিল । 

রেভারেও হোঁয়াইটকে এই অপরিচিত স্থানে আসিয়! 
একটুও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। মিঃ গুঁই এবং 
তীর বড় মেয়ে ডোর! তাঁদের অভ্যর্থনা করিয়। asa যাইবার 
জন্ত AM হইতেই ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। 

তাহাদের সহিত একদল দেশী-খু্টানের ছেলেও আসিয়া- 
ছিল। ইহারা সকলেই বাঙ্গালী এবং অল্পদিন হইল স্বধন্ম 
ত্যাগ করিয়াছে। 

রেভারেগড হোয়াইট এবং লক্ষ্মী প্রভৃতি প্রাফর্শে 
নামিতেই ডোর! একটা ফুলের মাল! তার গলার পরাইয়া দিল 
এবং বালকের দল সারি দিয়া দীড়াইয়া এই উপলক্ষে রচিত 
একটা বাঙ্গলা গান গদগদ ভাবে গাহিতে সুরু করিয়া দিল | 
__ ব্রেভারেও প্রথমেই গু'ইনাহেবের সহিত লক্ষ্মীর পরিচয় 
করাইয়া! দিলেন, বলিলেন, “এরকম উচ্চশিক্ষিতা এবং 
ধর্মপ্রাণ বালিকা আমি এদেশে আর- একটিও দেখিনি।” 


পা 


প্রবাসী--আঁষাট, ১৩২৮ 


[২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড | 








উত্তরে মিঃ গুঁই ঘাড় নাঁড়িলেন মাত্র, কিন্ত কোন জবাব 
দিলেন না। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, ডোরার সহিত 
রেভারেণ্ডের পরিচয় নাই বলিয়াই একথা বলিতে পাঁরিলেন। 

তার পর ভোরার বাঁপ ডোরার সহিত রেভারেণ্ডের / 
পরিচয় করাইয়া! দিলেন-_বলিলেন, “এটি আমার বড় মেয়ে। 
এর গুণের পরিচয় আমি নিজে দিতে চাই নাঁ_-আলাঁপ হলে 
নিজেই জান্তে পার্বেন।” 

রেভারেও্ড মনে মনে হাঁসিলেন; মুখে কিন্ত বনি, | 
“হাজার হোক আপনারই মেয়ে ত!” 

তার পর লক্ষ্মী এবং 'ডোরার পালা। লক্ষ্মীই প্রথমে 
কৃথ। কহিল, “আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব হলুম 
মিস্‌ গুঁই [৮ 

সে জোর করিয়া টানিয়া হাসিয়া বলিল, “আমিও কম 
খুনী হইনি মিস্‌ ঘোষ!” তাঁর কথার মধ্যে এতটুকু , 
আস্তরিকতা৷ ছিল না | | | 

সত্যই TACT দেখিয়া ডোর! এতটুকুও খুনী হয় নাই, 
বরং কিঞ্চিৎ eet হইয়াছিল। এই অপরিচিত! মেয়েটি 
এমনই সুন্দর যে তার মনে হইতে লাগিল হয় ত বাঁ সে তার 
চেয়েও দেখিতে ভাল। 

লক্ষমীর-মা এবং ফেলীর দিকে প্রথমটা কেহ ফিরিয়াও 
তাকায় নাই, ভাবিয়াছিল উহার! ঝি We শ্রেণীর একটা 


কিছু হইবে) কিন্তু এ ভাবটা লক্ষ্মী বেশীক্ষণ থাকিতে দিল না। 


হতভম্ব ফেলীকে সহস! নিজের কাছে টানিয়া লইয়া সে 
বলিল, “নতুন জায়গা তোর কেমন লাগছে রে ফেলী ?” 
সে অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে উত্তর দিল, “বেশ 1» 
মিঃ গুঁই জিজ্ঞাসা করিল, "এটি কে মিস্‌ ঘোষ ?” 
লক্ষ্মী নিঃসঙ্কোচে বলিল, “আমারই ছোট বোন, আর 


উনি হচ্ছেন আমার মা ।* 
aes 
 শ্্ীবিশ্বপতি চৌধুরী | 








ওয় সংখ্যা ] 
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যৌবনের অভিশাপ 


. এই মন্দিরে সে কোন্‌ দেবতা লুকারে ছিলেন, 


আমি কি জানি” 
সন্ধ্যা দকাল গড় হয়ে যেথা নিবেদন করি পরামখানি | 
কোথ৷ বিগ্রহ ছিল তার মাঝে, 
| আমি col তাহার করিনি খোঁজ, 
এই মর্মর-প্রাঙ্গগতলে ফুল-চন্দনে খেলেছি রোজ, 
মাটার ঠাকুরে wife আর গড়ি যখনি হয়নি মনের মত-_ 
অঞ্চলভরা FR হেলায় ছড়ায়ে দিতাম ইতস্ততঃ ; 
তুমি চুপে চুপে এসেছ তখন সেই ভাঙ্গা আর গড়ার ফাঁকে-_ 
নৃতন করিয়া তাই হেরিক্ু কি বধূরে জলের কলস কাঁখে! 
বন্ধ চোখের দ্বার বাতারন আজিকে সহস! দিল কে মেলে, 


, তুমি বুঝি দিলে কাজল পরায়ে সাত ভূবনের সলিতা জেলে; 
GAS GAG তড়িত-পরশে চুপে চুপে মোরে গেলে কি ছুয়ে) 


ফাগুন এল কি ফাগে-ভর! তার পিচ্কারী দিয়ে ভুবন ধুয়ে ? 
পৌধে ভরিল নদী জলভারে, দুলিয়া উঠিল জীর্ণ হাল 
সে কি শুধু তোর কৌতুক, রচি' আঁখিতে মোহন ইন্দ্রজাল ! 
সাত সমুদ্র তের নদী পারে কোথা ছিল তব গোপন ঘর,_- 
হেথা মর্শর-প্রাসাদে ছিলাম ঘুমায়ে পাষাণ-শয়ন "পর ) 
তুমি আল্গোছে কখন্‌ অঙ্গে ছোঁয়ালে সোনার জীয়ন-কাটি , 
জেগে হেরি, একি ! হায় করেছ কি, 

| সোনা হয়ে গেছে সকল মাঁটা ! 


ওগো অশরীরী বিচিত্র চোর নিয়ে গেল মোর কিশোর দেহ, 
ব্ৰহ্মচারিণী অভিসার-বেশে,_ছি,ছি, শুধাবে ন! atta কেহ! 
ওই নদীতীরে তরুণী বধূর ঘোমটার আড়ে গোঁপন চাওয়া 
শরবনগুলি সরায়ে দুপাশে কৌতুকে ওই সলিলে নাওয়া_ 
সমান-বয়সী পড়্শীরা নিতি আল্গ! করিয়া খোঁপার চুল, 
সন্ধ্যাধূনর শিউলি-তলায় আলো করে বসে SHA মূল; 
আমি যদি cata পাঁছুটি বাড়াই, ঘট নিয়ে যাই ঘাটের পথে, 
শ্বাশুড়ী ননদী ফুকারে,_সর্বনাশি কি মজাবি নানান্‌ মতে 1 
ওগো ভগবান, ফিরে নাও তব, ফিরে নাও এই অমোঘ বর, 
ফাগুনে তোমার আগুন কেবলি, জলে যাবে তাহে নিখিল ঘর । 
ঘরে ও বাহিরে এ শুধু দহন, আমি তো জানিতে পারিনি Sy, 
ব্ৰহ্মচারিণী সাজায়ে, তাহারে অভিসার-বেশ পরালে তবু ; 
কোন্‌ জনা ঘরে রাখিবে বহ্নি ইন্ধন যার বিপুল ধরা-_ 
নয়ন অন্ধ করে দাও ওগো চুকে যাক সব sy করা! 
কোথা পুরুরাজ যযাতি আঁজিকে যৌবন-হত afte শাপে, 
ভোগ-বিলাসের বাসর সাজানো! সে কি শুধু-গুধু ব্যর্থ যাবে; 
এ যে পরিহাস, তোমার কি সাজে স্থলিত-দস্ত পলিত-কেশ, 
আমি অভাগিনী, আমারে বিধাত! পরাল ভূবন-লোভন বেশ! 
নয়নে চটুল চাহনী, নিটোল Sal শ্রাবণ-জোয়ারে ভরা, 
রিক্ত করিয়া! সব নিয়ে, শুধু ভিক্ষা দাও তব বিষম জরা ! 
স্থরেশচন্ত্র ঘোষ | 


রজনীগন্ধা! 


(৫) 
ছোট ভাইবোনদের জলখাবার দিয়া ও পিতার পথ্যের বাঁটি 


} মায়ের হাতের কাছে আগাইয়! দিয়! ক্ষণিক! সবে নিজের 
দিকে একটু মন দিবার আয়োজন করিতেছে, এমন সময় 


চিন্ময় আসিয় ডাক দিল, “গ্রবৌধ, বাড়ী আছিম্‌?” 
লালু এক-মুখ দুধ-রুটি লইয়৷ উত্তর দিল, “দাদা এখুনি 
বেরিয়ে গেল!” 
চিন্ময় ভিতরে ঢুকিয়া বলিল, “কখন্‌ এলে ভার দেখা afr 
সত্যি পাওয়া ধায় বল্তে পার? সকালে এলে শুনি সন্ধ্যের 


সময় সে বাড়ী থাকে এবং সন্ধ্যার এলে শুনি সকাল ছাড়া সে 


বাড়ী থাকে না, আসল সময়টা কখন্‌ ?” 


লালু আর একট! কি বলিতে যাইতেছিল, মেনকা তাহাকে 
বাধা দিয়! বলিল, “আসল সময় একটাও নেই। দুপুরে 
একবার আর রাত্তিরে একবার দশ মিনিটের জন্তে সে খেতে 
আসে। পাছে দশ মিনিটের বদলে পনেরে মিনিট হয়ে যায় 
এই ভয়ে সে বাড়ীতে Ae করে না, কোথায় তাদের 
সাঁতার শিথ্বার Fz হয়েছে সেইখানে নেয়ে আসে। দিদি 
আসার পর থেকে ঘরে জায়গা নেই বলে বাড়ীতে শোয় ও 


৩৪২ 
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না। কাজেই দেখা আর পাবেন কখন? আফিসে গেলে 
বরং দেখা পেতে পারেন |” 

ক্ষণিক! মেনকাকে থামাইয়া বলিল, “মাকে জিগ্গেষ 
করে আয় ত বাবার জন্তে “আর দুধ নি 
মেনকা যাইতেই সে চিন্ময়কে জিজ্ঞাসা করিল, “ 
" সকালেই দাদার খোঁজে এলে যে?” 

চিন্ময় রান্নাঘরের বারাগাক় ছেঁড়া মারের উপর বিয়া 
পড়িয়া বলিল, “দাদার খোঁজ পাওয়াটাই আসল দর্কার, 
সকালেই হোক কি বিকেলেই cate | মেনকার কাছে 
যে রকম detailed বর্ণনা পেলাম ত তাঁতে বাড়ীতে. তাঁকে 
পাবার তরসা আর কর্ছি না, কিন্তু তার আফিদ্টা যে 


সহরের কোন্‌ অংশে তাত. তিন দিন. ঘুরেও খোঁজ. 
" কি বলে বল্ছ যে এটা আমার খেয়াল? আমি বেশ জানি যে 


পেলাম না। একদম আছে কি ন! তাই সন্দেহ হচ্ছে» 
ক্ষণিক! খানিকক্ষণ টুপ করিয়! থাকিয়া বলিল, "ও কথাটা 
আমিও ভেবেছি অনেকবার, যদিও বল্তে একবারও সাহস 
করিনি। ' তাকে কোনো কথা জিগৃগেষ করাও বৃথা, হয় 
খেঁকিয়ে বকে ওঠে, নাহয় মন্ত একট! বক্তৃত| দিয়ে উঠে 


চলে যায় । জিত Te a নাকি তার; 


কাছে ?” 

চিন্ময় বলিল, “একটা কাজের খোঁজ পেয়েছি, তাই 
জান্তে . এসেছিলাম যে. his highness সেটা গ্রহণ 
কর্বেন কিনা। তা ফেরকম দেখুছি, যেন সব গরজ 
আমারই |” | 

ক্ষণিকা চুপ কুরিয়া রহিল। চিন্ময় একটুক্ষণ 'তাহার 
মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া নিজের মন্তব্যটাকে খানিকটা 
মোলায়েম করিয়া লইবার চেষ্টায় বলিল, “ol গরজ যে 


আমার একেবারে নয় তাঁও নয়, কিন্তু কাঁজটা আমি নিলে , 


ত আর কোনো সুবিধে হবে না, তা না হলে তাই নিতাঁম। 
আচ্ছা, প্রবোধ যখন খেতে আম্বে তাকে একথাটা বোলো 
একবার। যদি ইচ্ছে হয় ত একবার আমার সঙ্গে যেন দেখা 
করে। চারটে সাড়ে চারটের মধ্যে যখনই যাবে আমি বাড়ী 
area i? | | 
- সে উঠিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয় ক্ষণিক! বলিল, 
“বোমোন। একটু, এত তাঁড়া কিসের ?*. 
চিন্ময় তৎক্ষণাৎ বসিয়! পড়িয়া বলিল, “না, তাড়া আর 
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কিসের, তোমারই কাজ মাটি হবে তাই উঠ্ছিলাম। কাকা- - 


বাবু আছেন কেমন এখন ?” 
ক্ষণিক! বলিল, “ভালই ত বোধ হয়। খেতে-টেতে বেশ 


পার্ছেন। ডাক্তার-বাবু কাল বল্ছিলেন, এই-রকম যদি” 
চলে ত তিন-চার দিনের মধ্যেই উঠে বদ্তে  পার্বেন। 
SR, '. 


আচ্ছা, দাদার কাজের ভাবনা ত ঢের: 
যদিও. সে কাজ নেবে কি না সে ব্ষিয়ে ঘোরতর সন্দেহ। 
আমার একটা কাজ যদি জুটিয়ে দাও তাহলে ঢের ভাল হয়। 
আমি ত নিতে খুব বেশী-রকম রাজি আছি।” 


চিন্ময় বলিল, “তোমার এক কথা ! এখনও ও-খেয়াল 


মাথার থেকে যায়নি ?” 


ক্ষণিকা 'বলিল, “চিন্ময়, aia ae fs 


তুমি. মোটেই আমার কাজ করা পছন্দ কর্ছ না, আর তারি 
জন্যে এটাকে. seriously দেখ্তেও চাও না । কিন্তু ভেবে 


দেখ, কি করে আমাদের চল্বে? দাদার কাছে কিছু প্রত্যাশা - 
কোরো না, সে সাহায্য কিছু ত কর্বেই না, উণ্টে নুতন . 


কোনে! বিপদ ai টেনে আনে তা হলেই ঢের। বাবাকে এক 
বছর অন্ততঃ খুব যত্রে রাখ! দর্কার, fare আর বাড়ী 


বসিয়ে রাখা যায় না, তাকে একেবারে আমরা মাটি কর্তে 


বসেছি। লালুটা, কপাঁলগুণে মানুষের মত শরীর ,মন নিয়ে 


জন্মেছে, তাঁর জন্তে খুব বেশী ভাবনা! নেই, নিজের ভার এরি 


মধ্যে দে-নিজে নিতে শিখেছে আজকাল খরচ কেমন তা ত 
জান? এই ক'দিন যে কি কষ্টে চল্‌ছে তা আমিই জানি” 


চিন্ময় বলিল, “তুমি চলে গেলে তোমার মা agai : 


সংসার সাম্লাতে পার্বেন ?” ' 

“Rte. বলিল, “আমি এখানে বসে থাকৃলে সংসার 

সামলানো আরও বেশী দায় হয়ে Skat: আর বেণী 

বাজে কথা বকে দর্কার কি? তুমিও জানু এবং 

ae যে বেঁচে থাকৃতে হলে টাকা দর্কার 
বং রোজ্গার করা ছাড়া টাকা পাবার আমাদের 


ae BIAS | রর 


এবং ইচ্ছুক মান্থষ একমাত্র আমি» - ' . 
চিন্ময় উঠিয়া পড়িয়া বলিল, ‘ দেবি কিছু খুজে বদ গই। 
কিন্তু স্কুলে কাজ নিলে যা মাইনে পাবে, তাতে তোমার 


ie, 


সংসার pala না। অন্ত-রুকম কাজ যে নেই তা নর, কিন্তু 
সে-সব কাজে তোমাঁর মত ছেলেমান্ুষের যাওয়া ঠিক হবে 
না, তোমার মা-রাবারও মত হবে না” 

ক্ষণিকা বলিল, “সংসারে সবাই ছেলেমান্ুষ থাক্বার 
অধিকার পায় না। . অনেককে দশ-বারো বছরেই বুড়ো 
সাজতে হয়। আমার ত তবু তাঁর চেয়ে ঢের বেশী 
বদ হয়েছে। তুমি যেখানে টাকার offer বেশী 
পাও আমাকে জানিও। আত্মসম্মান বজায় রেখে 
সে কাজ করা যদি সম্ভব হয় ত আমি নিশ্চয় কর্ব। a 
বিপদ নয় তাকে বিপদ তাব্বার, যা অপমান নয় তাকে গায়ে 
পড়ে অপমান মনে কর্বার সময়ও আমার নেই, সুবিধাও 
নেই |” 

Cae ten TEE ক্ষণিকা 
রান্নাঘরে ofa নিজের নিত্যকর্ম্ম আরম্ভ করিল। হাড়ি 


PRN তা 4 FD তি কাটি RIN AN পট পিউ 2৯ EN INN এ১ ৫৯৮ 


-*কড়ার মধ্যে সে যখন একেবারে মনকে নিমজ্জিত করিয়া 


দিয়াছে তখন মেনক। আসিয়া বলিল, “মা বল্লেন আরও 
আধ-পোওয়া-খানেক দুধ লাঁগূবে।” 

ক্ষণিকা মাথা তুলিয়া বলিল, “তা এতক্ষণ পরে বল্তে 
এলে? ছুধ ত জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে। এতক্ষণ কি কর্ছিলে 
গুনি ?” | 

“ঘোড়ার ঘাস কাুছিলাম। তোমাদের বাড়ীতে বসে 
থাকৃবাঁর আর আমোদ কর্বার অনেক সময় আছে কিন! ? 


বিছানাগুলোর লালু যা ছিরি করে রেখে গিয়েছে, সেগুলো 
গোছাতে হল না? তুমি দাও দুধ, আমি কাগজ জেলে: 


গরম করে নেব এখন। আমারি দোষে যখন জুড়িয়েছে, 
wig আমারই শান্তি পাওয়া উচিত।” হুড় হুড় করিয়া এক 
নিশ্বাসে কথীগুল! বলিয়া, ক্ষণিকার হাত হইতে দুধের 
বাটি একরকম জোর sian কাঁড়িয়া লইয়া মেনকা ছুম্ছুম্‌ 
করিয়া সশব্দ পদক্ষেপে আপনার বিরক্তি ও অভিমান 


উর করিয়। চলিয়া গেল। 


ক্ষণিকার মুখে একটু শ্লেষের হাসি দেখ! দিল, সে আপন 


. মনেই যেন বলিল, “Srl, এই সংসারই সব-রকষ ছেলে- 


মানুষির প্রশ্রয় দেবার মত বটে। এখানে ফুল [ফোটুবার 
আগেই তার কীটীগুলো৷ তিন-গুণ বড় হয়ে ওঠে |” 
বেল! ক্রমে বাড়িয়া চলিল। লানু নাইয়! খাইয়া স্কুলে 


রজনীগন্ধা 
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ইনি শত ৫৯ তা. 


aan “ qarete বকবক করিতে করিতে (কোনো.প্রকারে 
খাঁওয়া-দীওরা শেষ করিল। কর্তী, গৃহিণী, ক্ষণিকা, একে 
একে সকলেই আহার সাঙ্গ করিয়' বিশ্রামের চেষ্টা দেখিতে 
লাগিল, কিন্তু প্রবোধের আর দেখাই নাই। ক্ষণিক! 
কিছুক্ষণ তাহার জন্য বসিয়া রহিল, কিন্তু তাহার মা বলিলেন, 
“তুই বুসে রইলি কেন? সারাদিন eof, আবার বসে 
থাঁকৃতে হবে না । খেয়ে-দেয়ে ett যা একটু । ও অবুঝ 
হবে বলে ত সকলে YTS পারে না?” 

ক্ষণিক! বলিল, “একবার গুলে আমি আর উঠ্তে 
পার্ব না বাপু । একেবারে সব সেরে রাখি, তা ষতক্ষণে 
হয়।” 3 | 

মা বলিলেন, “না, না, তুই খেয়ে নে। প্রবোধ এলে হয় 
আমি নয় মিন্ত দেবো এখন খেতে | নে, তুই ওঠ্‌1৮ 

মেনকা মুখখানা! যথাসম্ভব বীকহিম্বা উঠিয়া গেল। 
যাইতে যাইতে বলিল, “নিজে বেড়ে নিয়ে খায় যেন। ছেলের 
এদিক নেই ওদিক আছে।» 
তাহার মা বকিয়া উঠিলেন, “মেয়ের কথার ছিরি দেখ! 


হাঁজার হোক বড় ভাই। কি শিক্ষাই তোমার হচ্ছে বাছা!” 


মেনকা বলিল, “আহা, আমাকে শিক্ষা দিয়ে ত সব 
উল্টে দিলেন। যেমন হাড়ীর হালে রেখেছ, তেম্‌নি স্বভাঁবও 
হয়েছে। আমি যাচ্ছি ও-বাঁড়ী, শেলাইটা একবার জ্যেঠাই- 
মাকে দেখিয়ে নেব।” মা অনুমতি দিলেন কি ন! তাহা 
দেখিবার অপেক্ষা না করিয়াই সে একটা সাবানের বাক্সে 
শেলাইয়ের জিনিষপত্র ভরিয়া বাঁহির হইয়া চলিয়া গেল। 

ক্ষণিকার মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “গরীব 
মানুষের ছেলেপিলে হওয়া মহাপাপের ফল! একটাও যদি 
মানুষ হল। ছেলে যে সারাদিন কোথায় টো টে| করে 
ঘুর্ছেন তার আর খৌঁজই নেই।. মেয়ে কথায় কথায় যেন 
তেড়ে মারতে SACRA | আমি কি কর্ব রে বাপু, যত রাগ 
ঝাল আমার উপর ঝাঁড়ুলে কি হবে 9” 

ক্ষণিক! বলিল, “অত শত ভেবে কি আর fie ও-রকম 
করে মা? ছেলেমান্ুষ, সমবয়সীদের নানা-রকম আমোদ 
আহ্লাদ করতে দেখে, নিজেরও ইচ্ছে হয়। না পেলেই 
রেগে যাকে সামনে পায় তাকেই দশ কথা শোনায় ৷” 

তাহার মা বলিলেন, “যে যেমন কপাল নিয়ে জন্মেছে, 
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তা রাগ কর্লে কি হবে? মেয়ে-মান্ুষের অত অধৈর্য হলে. 


চলে না। যাই দেখি ওর কিছু দর্কার আছে কি al” 

ক্ষণিক। খাইতে বসিল। অধৈৰ্য্য হইতে নাই তাহা ত 
বেশ সহজেই বোঝা! যায়, কিন্তু যে শিক্ষার গুণে মানুষ কি 
হইতে হয় আর কি হইতে নাই এই জ্ঞান লাভ করে, গোড়ায় 
সেটাকে বাদ দিয়া তাহার ফলটা চাঁহিলে চলিবে কেমন 
করিয়া ? পৃথিবীতে সকল জিনিষেরই চাষ করিতে হয়। যে 
শিশুতরু বাড়িবার মুখে না পাইল জল, না পাঁইল যত্ন, প্রথর 
রৌদ্রের তাপ আর পথিকের পদদলনের সঙ্গেই যাহার 
পরিচয়, তাহাকে আজ ফলপুষ্প-প্রসবিনী মনোহারিণী ale 
ধরিতে বলিলেই কি সে তাহা করিতে পারে, না করিতে 
চায় ? অন্ধের মত তাহার ফুল তুলিবার আশায় গিয়| তাহার 
কাটার খোঁচা খাইলে রাগ হয় বটে, কিন্ত রাগ করার 
অধিকার সেখানে পুরাপুরি আছে কি? 

হঠাৎ তাহার চিন্তান্ত্র ছিন্ন করিয়া প্রবোধের গলার 
স্বর তাহার কামে আদিয়৷ বাজিল, “Sl রে, তোদের সকলের 
খাওয়া হয়ে গেছে নাকি ?” ' | 

ক্ষণিকা বলিল, “হ্যা, আর-সকলেরই হয়েছে। তুমি 
দাঁড়াও একটু, আমি উঠে তোমায় ভাত দিচ্ছি।” 

orate বলিল, “থাক্‌, থাক্‌, তোকে আর তাড়াতাড়ি 
করতে হবে ali আমি aga বাকি ত? হাড়ি কড়া 
উজাড় করে নিজেই একটা থালার ঢেলে নিচ্ছি, তা হলেই 
হবে 1» 

প্রবোধ নিজের কথা-মত কাজ করিবার সবে উপক্রম 
করিতেছে, এমন সমর সাবানের বাক্স হাতে মেনকা সেখানে 
আপিয়! উপস্থিত হইল। প্রবোধের হাতে ভাতের হাড়ি 
দেখিয়! ব্যস্ত হইয়া বলিল, “ata, ও কি কর্ছ ? এখুনি 
ভাঙবে তুমি হীড়িটা, নামিয়ে রাখ শিগৃগির |. আমি দিচ্ছি 
তোমায় ভাত বেড়ে ।” . আনাড়ি পুরুষমান্ষকে আপনাদের 
একচেটিয়া ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতে দেখিয়! তাহার নারীত্ব 
একেবারে বিদ্রোহী হইয়া! উঠিল। শেলাই রাখিয়া দিয়া 
দাঁদার হাত হইতে হাঁড়ি. কাড়িয়া লইয়া! সে পরম গম্ভীর মুখে 
পরিপাটি করিয়া ভাত বাড়িতে বসিয়| গেল। ক্ষণিকা হাসি 
চাঁপিয়া উঠিয়া গেল৷ 

হাত মুখ eal আসিয়া ক্ষণিকা দেখিল, প্ৰবোধ খাইতেছে 
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এবং মেনকা মৌজা বুনিতে বুনিতে তাহাকে সকালে চিন্ময়ের 
আগমন-সংবাদ দিতেছে | ক্ষণিকাকে দেখিয়! প্রবোধ বলিল, 
“কি এত তার দর্কাঁর আমার কাছে? বলেছে কিছু নাকি 
তোকে ?” 

ক্ষণিকা বলিল, “কি একটা কাজের খোঁজ পেয়েছে, 
তাই তোমায় বল্তে এসেছিল |» | 

প্রবোধ ভ্রুকুটি করিয়া বলিল, “আমি কি aerate 
SETHE যে একসঙ্গে দশগণ্ডা কাজই কর্ব ? আমার 
কাজের ভাব্না তাকে অত ভাঁবৃতে হবে Ai” 

ক্ষণিকার আর কথা বলিতেও ইচ্ছা হইল না, সে উঠিয়া 
গিয়া শোবার ঘরে একটা মাদুর fife শুইয়া পড়িল। 
খানিক পরে মেনকাঁও আসিয়া জুটিল, হাতে তখনও পশম 
আর কীটা, ক্ষণিকাকে উচ্ছ্বসিত অ'নন্দের সহিত খবর 
দিল, “আমার মোজা-জোড়! দেখে জ্যাঠাইম! খুব প্রশংস! 
কর্লেন আজ, তিনি যে জন্মাবধি GRA ত! তীর চেয়েও 
আমারটা সুন্দর হয়েছে।” 

বেচারী নেনকার আনন্দের ভাগারে খুদ ঝুঁড়া ভিন্ন বড় 
কিছু জোটে না, ক্ষণিকা তাহার আনন্দে খুসি হইবার চেষ্টা 
করিয়া বলিল, “হ্যা তোর শেলাইয়ের হাত বেশ আছে, স্কুলে 
যার! শেলাইয়ের প্রাইজ, পায় তাঁরাও সবাই এত ভাল 
করে al” 

মেনকা বলিল, “দিদি ও-বেলা আমি রীধ্ব এখন । তুমি 
এসে অবধি একবারও জ্যাঠাইমার ওখানে যাঁওনি, একবার 
ঘুরে এসো |” 

ক্ষণিকা বলিল, “দেখি, ala ছাড়াও আরও কাজ ত 
আছে? তুই ও-ব্লো বীধিস্‌ যদি ত আমি লালুর কোটা 
শেষ করে ফেলি।” 

মেনকা বলিল, “সারাদিন কেবল কাজ আর কাঁজ। শীত 
ত ঢের কমে গিয়েছে, গরম কোটের কি এমন দর্কাঁর 2” 

দুই বোনে আর কথা না বলিয়া চুপ করিয়া ve 
রহিল '। 

বিকাল হইতেই মেনকা উঠিয়া পড়িয়া! বলিল, “দিদি, ' 
আঁমি রান্নাঘরে যাচ্ছি। লালুর খাবার ঠিক আছে ত, না 
হলে স্কুল থেকে এসে সে আমার মাথা খেয়ে ফেল্‌্বে।? 

ক্ষণিকা alga ছাঁড়িক্কাৎতখনও ওঠে নাই, মেনকার 
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রান্নার উৎসাহ দেখিস! তাহার হাঁসি পাইতেছিল। . তবু 


.উতৎদাহটা কাজে লাগাইবার ইচ্ছায় বলিল, “হা, খাবার 
আছে, দুধটা একটু গরম করে দিস্‌। আমি লানুর কোটটা 
নিয়ে ও-বাড়ী যাই একবার, কলে শেলাইও তাড়াতাড়ি হবে, 
জ্যাঠাইমার সঙ্গে, দেখ! করাও হবে |” | 
মেনকা আনন্দটাকে চাপিবার চেষ্টায় মুখখান! গৃস্তীর 
করিয়া চলিয়া গেল। ক্ষণিক! উঠিয়া বসিয়া আপন মনে 
খানিকটা ata লইল, তারপর দিবানিদ্রার মায়! ত্যাগ 
করিয়া একেবারে Sisal পড়িল। চিন্ময়দের বাড়ী খুব কাছেই | 
গলিটা পার হইয়! সদর রাস্তায় পা দিতেই প্রথম বাড়ীখানা 
তাহাদের। মফঃস্বলে ভদ্রপরিবারের মেয়েদের রাস্তায় হাটা 
TSA নয়, তবুও অতটুকুর জন্য গাড়ীভাড়া করাটা ক্ষণিকাদের 
পক্ষে অতিরিক্ত বাবুয়ানা হর বলিয়া এধার ওধার চাহিয়া 
তাহার ক্রতপনে রাস্তাটুকু পার হইয়া! যাইত। প্রবোধ 
“ বাড়ী থাকিলে বোনদের বকিতে বকিতে পথটা দাঁড়াইয়া 
দিত, সে বাঁড়ী না থাকিলে তাহারা আপনা-আপনিই চলিয়! 
যাইত। লালু একদিন দাদার দেখাদেখি মেনকার অভি- 
ভাঁবকত্ব করিতে গিয়া ছোড়ুদির কাছে চড় খাইয়া আর সে 
দিক দিয়! হাঁটে না। 
চুল বাঁধিয়া মুখ ধুইয়া, লালুর কোটের টুক্রাগুলি একত্রে 
বাঁধিয়া লইয়| ক্ষণিকা বাহির হইয়া পড়িল। গলির মধ্যে 
নামিয়। পড়িয়া! দেখিল চিন্ময় তাহাদের বাড়ীর দিকেই 
আসিতেছে । ক্ষণিকাঁকে দেখিয়া বলিল, “ও কি! bia 
নিয়ে এরি মধ্যে চাক্রী কর্তে বেরিয়ে যাচ্ছ 
নাকি?” 
ক্ষণিক! atti বলিল, “আপাততঃ তোমাদের বাড়ী 
যাচ্ছি, চাকুরী জুটিয়ে দাও ত দেখান থেকেই নাহয় ABA 
নিয়ে যাত্রা কর্ব ।” 
চিন্ময় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরিয়া চলিল। রাস্তায় 


লোকজন গাড়ীঘোড়ার ভীড় তখন কমিয়! গিয়াছে, পদচারী। 


পথিক দুচারজন Sian এধার-ওধার যাওয়া-আসা করিতেছে। 
বুটদার ঢাকাই মস্লিনের লম্বা পাঞ্জাবী পরা একটি যুবক 
রাস্তার মোড়ে দঁড়াইয়' সিগারেট ধ্রাইতেছিল, ক্ষণিকাকে 
দেখিবামাত্র তাঁর কণ্ঠে সঙ্গীতের বান আসিয়! পড়িল, 
চীৎকার করিয়। সে গান ধরিল-_ 
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“ও বাগবাঁজারের হাবি, 
. তোঁকে পরিয়ে দেব নাকছাঁবি।” 

| wot রাস্তা পার হইয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়া 
ক্ষণিকা বলিল, “আচ্ছ! চিন্ময়দা, আমাদের দেশের মেয়ের! 
সবাই যদি দেবী, তা দেবীপুজার বন্দোবস্ত এমন বিচিত্র 
বুকমের কেন?” 

চিন্ময় বলিল, “তোমরা দেবী থাকতে চাও না ত ওর! কি 
কর্বে? দেবীদের ত রাস্তায় হটহট করে বেড়ান, কথায় 
কথায় কাজ কর্তে Boal, মানুষের সব কাজে ভাগ বসাতে 
যাওয়া, এসব করার কথা নয়? চাল-কলার নৈবিদ্যি খেয়ে 
হাত-পা গুটিয়ে বসে থাঁক, তা হলে পুজো! পাবে এখন 1৮ 

ক্ষণিকা বলিল, “তাই বা পাই কৈ? চাঁল-কলাঁও ত 
জোটে না, আর হাত-পা গুটিয়ে PES চাইলে ভক্ত পুজারীর 
দল ঠ্যাঙ্গা মেরে হাত-পা খোঁড়া করে দিতে আসে |” 

চিন্ময় বলিল, “ওসব তোমাদেরই দোষ। আগেকার 
কালে মেয়েদের অবস্থা খুব ভাল ছিল, এখন তোমর! সব 
সাহ্বীয়ানা কর্‌তে গিয়ে সব দিক মাটি করেছ।” 

ক্ষণিকা জিজ্ঞাসা করিল, “ভাল অবস্থাটা কি রকম ?” 

চিন্ময় হাত নাড়িয়া বলিল, “তা কি জানি? ভাল আবার 
কি রকম, ভাল। শাস্ত্রে, পুরাণে, wry সব লেখা আছে 
পড়ে নিও। ওসব ত পড়ুৰে না, পড়বে H. G. Wellsএর 
বই, কাজেই এই দশা” 

ক্ষণিকা বলিল, “পড়তে শিখেই ত যত আপদ, আবার 
বল পড়তে? ত৷ হলে ত জালা বাড়বে বই কম্বে al |” 

চিন্ময় বলিল, “সংস্কৃত অক্ষর পড়লে দোষ নেই, ত 
পড়তে পার!” 

এমন সময় উপর হইতে কে ডাকিয়! বলিল, “হ্যারে, 
আধ ঘণ্টা ধরে নীচে দীড়িয়ে দুজনে কি ভারত-উদ্ধার 
কর্ছিম্‌? ক্ষণুর ত এসে অবধি একবার বুড়ী জ্যাঠাইমাকে 
মনেও পড়েনি, যদি বা এল তা নীচে দ্বাড়িয়ে ছেলে তাঁকে 
বন্তৃতা শোনাচ্ছেন। ওপরে আয় না।” 

সি'ড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে চিন্ময় বলিল, “আমার 
কোন দোষ নেই মা। আমাকেই ও বক্তৃতা শৌনাচ্ছিল, 
আজকালকার কলেজে-পড়া মেয়েকে বক্তৃতা শোনাবার 
মত faa আমার নেই।” 


ON LOLOL OI OI 


৩৪৬ 


NINN সণ ee সী সপ সলা তল সপ ওল ২৩ এত তপ সপন 


' “আচ্ছা, তুই ত মন্ত টুলোভট্চাজ, এখন উপরে আয় !” 

ক্ষণিকা ওপরে উঠিয়া জ্যাঠাইমাকে প্রণাম করিল। 
তিনি বলিয়া উঠিলেন, “ওমা, দেখুতে দেখতে কত বড় 
হয়ে উঠুলি! এই সে-দিন এতটুকু মেয়ে. ছিল, আমার 


কাছে আচার চাইতে আস্ত আর এরি মধ্যে লম্বায় আমাক্স - 


ছাঁড়িয়ে টা 


(৬) 

পিওনের হাত হইতে EET ‘ঘরে 
ঢুকিয়া লালু বলিল, “দিদি, তোমার ছুখানা চিঠি আছে। 
বেশ মজা তোমার, রোজ রোজ কেমন চিঠি পাও। 
তোমার ক্লাশের মেয়েরা লেখে বুৰি ? আমার ক্লাশফ্রেণ্ড- 
গুলো .এমন idiot বে জিওমেটি র পড়া ভুলে না গেলে 
কখনো চিঠি লেখে না” 

লানুর ছুঃখকাহিনী. শুনিয়া ক্ষণিক! বলিল, "আর 
তুই পড়া মনে থাক্লেও তাদের অনেক অনেক চিঠি 
fara ত ?” 

লালু বলিল, “বা রে, তা কেন আমি লিখ্ব ? তারা 
আমায় হাংলা ভাববে যে? চিঠি না পেলে চিঠি লিখ্ব 
কেন ?” 

নিক বি তি বি সে ভয় নেই? 
তারাই বা চিঠি না পেলে চিঠি লিখবে কেন?” : ' 

লালু এ সমন্তার সমাধান করিতে না পারিয়া বলিল, 
“আচ্ছা দিদি, তুমি ত বেশ চিঠি নিয়ে ফীড়িক়ে থাক্তে 
পার! আমার চিঠি এলে সেই সেকেণ্ডেই আমি খুলে 
ফেলি।” 


ক্ষণিক! চিঠি খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। সেই. 


সময় মেনকা! ঘরে ঢুকিয়! বলিল, “কার চিঠি এল দিদি? 
তোমার মনোজাদির বুঝি ? -আমি শুদ্ধ তীর লেখা চিনে 
_গিয়েছি। আর ওখান! কার?” : 

মনোজার চিঠি শেষ করিয়া আর-একখান| চিঠি খুলিয়া 
ক্ষণিকা বলিল, “চিন্ময়দ! নিখেছে।” | 

মেনকা বলিল, “কি লিখেছেন Trl বাপু? এত আর 
মনৌজাদির চিঠি নয় যে পৃথিবীর কাউকে দেখাতে পার 
না?” 


প্রবানী_ আষাঢ়, ১৩২৮ 


শপ সাপক স্পস্ট ত তলা সপ সি তত এল er er Nn অল অল re আতা 


[ ২১শ ভাগ,-১ম খণ্ড 
ক্ষণিকা হাসিয়া বলিল, “তোর কথা কিচ্ছু লেখেননি। 


ওখানে একটা কাজ খালি আছে, তাই নিখেছেন।” 


মেনকা বলিল, “কোথায়? ইস্কুলে নাকি? এবার তুমি 
গেলে নিশ্চয় আমি তোমার সঙ্গে যাব, চিরকাল "মুখ্য হবার 
জন্যে আমি বাঁড়ী বসে থাক্‌তে পার্ব না, তা বলে দিচ্ছি।” 

ক্ষণিক! বলিল, “আমি না গেলেও এবার তোমাকে 
ঠিক পাঠাব। এখন থেকে অত ব্যস্ত হতে হবে না . ' 

মেনুকা আর কিছু বলিবার না পাইয়া চলিয়া গেল। 


{ 


চিন্ময় লিখিয্লাছিল কলিকাতায় সে একটা কাজের খোঁজ 


পাইয়াছে, তবে সে কাজ ক্ষণিকার নেওয়া উচিত কি al 


তাহা সে কিছু বলিতে পারে না। কাজ স্কুলে নয়, এক 


পরিবারে । সে বাড়ীর গৃহস্বামীর সহিত তাহার সার 


পরিচয় নাই, তবে তিনি কলিকাতার একজন নামজাদা 
মানুষ । তাহার পরিবারে একটি মেয়েকে তিনি রাখিতে 
চান, .তাহাকে একাধারে শিক্ষয্িত্রী এবং সংসারের wae 
বধাক্লিকার কাজ করিতে হইবে। 
সুশিক্ষিত মহিলার জন্য তিনি বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। . মাহিনা 
১০০ টাকা পর্যন্ত দিতে তিনি রাজী আছেন। যদি সকল 


দিক ভাবিয়া চিন্তিয়া, মা-বাবার সহিত পরামর্শ করিয়া 


ক্ষণিকা এই কাজ নেওয়া ঠিক করে, তবে এক সপ্তাহের 
মধ্যে তাহার কলিকাতা আস! প্রয়োজন। আর ছুই-একটা 
কাজ মফস্বলের স্কুলে খালি আছে বটে, তবে তাহার 
afer তেমন বেশী কিছু নয়। তবে কাজগুলি সম্পূর্ণ 
নিরাপদ এই যা। 

চিঠি শেষ করি! ক্ষণিক! তাহার মায়ের সন্ধানে চলিল। 


পিতার এখন যেমন অবস্থা! তাহাতে তাহার সহিত পরামর্শ, 


করা কথার কথ মাত্র । মাও ষে খুব সৎপরামর্শ দিতে 


: পারিবেন এমন সম্ভাবনা নাই, তবু এত বড় একটা 


9 
ভদ্রঘরের কোনো 


ব্যাপারে যেমন হোক একজন পরামরশদাতা থাকা ভালু! 


মান্য সম্পূর্ণ একাকী যে দিকে পা বাড়ায়, সে দিকে 
বিভীষিকা বড় বিরাট হইয়| দেখ! দেয়। যে কাজ করিতে 


হইবে বলিয়া, নিশ্চিত জানা. আছে, তাঁহাও যদি অন্ত কেহ 


একবার করিতে বলে ত মানুষের দাসত্বের বোঝা একটু- 
খানি যেন কমিয়া বায়। বিপদে যদি পড়িতে হয়, তাহা 
হইলে এই সাস্বনাটুকু থাকে যে ভুল সে এক্‌লাই করে 


ওয় সংখ্যা | 


৯ ৮ সপ সপ পাস্িপাস্টিপাসিপাস্িত etre 


নাই, আর-একজন Age অন্ততঃ ভুল করিয়! এই পথটাকে 
নিরাপদ মনে করিয়াছিল। 

ক্ষণিকার মা চিন্ময়ের চিঠি পড়িয়া 
করিয়। বসিয়। রহিলেন। 

ক্ষণিকা বলিল, “Si, না, একটা কিছু বল? চাক্রী 
ত এমন Hel নয় বে যতদিন খুসি ফেলে রাখ্লে চল্বে? 
আর আমাদের অবস্থাটাও ভেবে দেখ 1” 

_ ক্ষণিকীর al বলিলেন, “stele ত সব বাছা, কিন্ত 
ভেবে ঘে কিছু কুল-কিনার! পাই না। উনি পড়ে, আমার 
বুদ্ধিভদ্ধি আরও ঘুলিয়ে গিয়েছে । চিরকাল মাথার উপর 
একজন ছিলেন, এসব ভাব্না তিনিই ভাঁবৃতেন, আমাকে 
ত State হয়নি ।” | 

ক্ষণিকা বলিল, “এখন ত 
কি?” 
" তাহার মা বলিলেন, “তুই কি বলিন্‌ ? তোর সাহস 
হয়? কি জানি বাপু, নানা জনে নানা কথা বলে ভয়ে 
ate পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যায়। Baca কাজ ভাল, 
না হয় মাইনে কম, কিন্ত কোনে আপদ বালাই নেই | 
সেখানে থাক্‌লে জান্ব যে হ্যা মেয়ে আমার কাছেও 
যেমন ছিল ওখানেও তেমন আছে ।”, 

ক্ষণিক! ' বলিল, “কিন্তু তাই জেনে কি সকলের পেট 
ভর্বে? স্কুলে পঞ্চাশ টাকার বেশী মাইনে কোথাও পাব না, 
. কল্কাতার হয়ত তার অর্দ্ধেকও পাব না। এদিকে ধার 
ত কত হয়েছে তার ঠিকানা নেই। firs স্কুলে দিতে 


সপ লাল পিব সপ ৯ পা দন ২ 


খানিকক্ষণ চুপ 


ত হচ্ছে, আগের কথায় কাঁজ 


হবে, বাবার খরচ চালাতে হবে। ১০০২ টাকা পেলে তবু 


See চল্তে পারে।. আমি বলি এ কাজ নেওয়াই 
ভাল। চিন্ময়দা যখন এটার কথ! লিখেছে, একেবারে না 
জেনে-শুনে কি লিখেছে ?” 
__ মেনকা কখন ঘরে ঢুকিয়া, চুপ করিয়া বসিয়া তাহাদের 
কথা শুনিতেছিল। সে বলিয়৷ উঠিল, “আচ্ছা দিদি, 
একবার কল্কাতায় গিয়ে দেখনা, যদি তাঁদের খুব বিচ্ছিরি 
লাগে ত পালিয়ে এলেই হবে, তোমাকে ত আর কেউ 
ধরে রাখৃতে পার্বে ন?” 

ক্ষণিকার মা বলিলেন, “তাই না হয় বা। সেখানে 
সব দেখেশুনে, যতুবাবুরা পাঁচ-জনে কি বলেন শুনে যা 


রজনীগন্ধা 


৯৮ ওল সি সর্ট সিল স্পা শান লে তত সিসি 


৩৪৭ 


২৩৬৮ সতত ৯০ সপ ৩৩ সখ পাত ৯৯ 


হয় করিস্‌। লালু না-হয় রেখে আদ্বে। প্রবোধকে বল্লে 


'ত যাবে না, তা না হলে ওকেই বল্তাঁম।” 


* ক্ষণিকা হাসিয়া বলিল, “মা, যদি আমাকে যুদ্ধ কর্তে 
যেতে হয়, তা হলেও বোধ হয় তুমি এগিয়ে দিতে লালুকে 
সঙ্গে দেবে? পুরুষ মান্য, ছ মাসের হলেও, সঙ্গে থাক্‌লে 
তোমাদের অনেক ভরসা হয়, না?” 

মেনকা বলিল, “সত্যি দিদি, এইজন্তেই ত ছেলেগুলে। 
অত Sg পায়? ‘ভাবে, তাদের নইলে দুনিয়া একেবারে 


উল্টে যাবে আর-কি। লালুকে এখনো আমি চড় মেরে 


বসিয়ে দিতে পারি, আর তিনি আসেন সর্দারী করে 
আমাকে জ্যাঠাইমার বাড়ী পৌছে দিতে। সেদিন অবধি 
মনে পড়ে ওকে কোলে করে বেড়িয়েছি। মা ওর আহ্লাদ 
আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন 1” 

নারীশক্তির এমন অপমান শুনিয়! ক্ষণিক! বলিল, “না, 
আর ওর আহ্লাদ বাড়তে দেওয়া হবে al) আমি যাব 
এক্‌লাই। তুই ঘাড়ে করে আমার বাক্স বিছানা ষ্টেশনে 
দিয়ে আসিস্‌ ৷” 

মেনকা বলিল, “আহা, পারি না যেন আর-কি! 
পঞ্চজিনী সে-দিন গল্প কর্ছিল দার্জিলিংএ এই এত বড় 
বড় পীচ-মণে বাক্স সব পাহাড়ী মেয়ে কুলির! দিব্যি পিঠে 
ঝুলিয়ে নিয়ে খাড়া পাহাড় বেয়ে ওঠে। আমি অন্ততঃ 
এক মণ ওজনের জিনিষ বইতে বেশ পাঁরি। তা পার্লে 
কি হবে, এখুনি সহরের যত গোতৃত আছে সব পেছনে 
লাঁগৃবে না ?” 

ক্ষণিকা বলিল, “তা লাগলেই বা? ছুই চাঁটি মেরে 
বিদায় করে fe” | 

মেনকা বলিল, “দিদির এক কথা! তুমি পার চাটি 
মার্তে? যা সাত-জন্মে করা অভ্যেস নেই, তা কি অম্নি 
চট্ট করে করা যায় ?” 

তাহাদের মা আলোচনাটা থামাইয়া দিয়! বলিলেন, “নে, 
নে, পরের জন্মে মেম হয়ে জন্মাম্‌, তা হলে খুব চাঁটি মার! 
অভ্যেস FHS পার্বি। এ জন্মে যা চাঁটি-খাওয়! মায়ের 
পেটে are, এজন্মে আর কিছু হবে না। এখন 
দুধটা জাল দিয়ে দিগে যা৷” 

মেনকা৷ অগত্যা ভবিষ্যৎ জীবনে আপনাকে বীরাঙ্গনা 


~ 
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INS. 


রূপে চিত্রিত করা সমাপন করিয়া ইস 
গেল। 

“কলিকাতা যাওয়াটা fed Satna ক্ষণিকা তখনই 
যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাহার সংকল্প পাছে 
সময়ের প্রভাবে ক্ষীণবল ATH আনে, এই ভয় তাহাকে 
পাইয়া বসিল। একটুখানি ভাবিতে বসিলেই কত জান 
অজানা ভয় যে সন্মুখে আসিয়। সার দিয়া দীড়ায় তাহার 
- ঠিক-ঠিকানা নাই। যাহা অনিশ্চিত, যাহার আকার প্রকার 
কিছুই 'জান৷ নাই, কখন্‌ আসিবে, কি বেশে আসিবে 
বুঝিবার কোনোই উপায় নাই, সে আশঙ্কার হাত হইতে 
নিজেকে রক্ষা কর! বড় কঠিন। ক্ষণিক! যখনি মনে করে, 
এখনো৷ সময় আছে, এখনও না-যাওয়! চলে, অমনি তাহার 
সকল সাহস যেন ভাটার টানে জোয়ারের জলের মত 
বাহির হইয়া যাঁয়। সে বুঝিল, বেশী দিন এত. ote 
ভাবিবার অবকাশ পাইলে তাহার ভাব্নাই অবশেষে সার 
হইবে, যাওয়া আর ঘটটিয়া -উঠিবে না। সে ব্যস্ত হইয়া 
মাকে বলিল, “মা, কালই তবে যাওয়| ঠিক করি, শুধু 
শুধু দেরি করে লাভ কি?” ২ . 

তাহার মা বলিলেন, “যাবি ত। মিশ্থুর কি ব্যবস্থা 
কর্বি? তাকে না স্কুলে দিবি বল্ছিলি? আচ্ছা, তুই ত 


এখন আর পড়ুবি না, তা figs খরচটা কি তোর মনোজাদি. 


দিতে রাজি হবে না? তা হলে তবু স্কুলের কাজ অল্প 
মাইনে হলেও নেওয়! চল্বে। লোকের বাড়ী কাজ করা, 
কি রকম যেন আমার লাগ্‌ছে। নেহাৎ ছেলেমানুষ তুই” 
ক্ষণিকার মুখখানা কেমন যেন হইয়া গেল। সে বলিল, 
“মা, মনোজীদির কাছে ও-কথ| আমি অন্ততঃ কিছুতেই 
পাঁড়ুতে পার্ব ন!। নিজের. কপালে য! জুট্বার জুটেছে, 
মিঙ্ণটাকে আর আমি পরের গলগ্রহ হতে দেব না। 
ও কাজ নেওয়া যখন ঠিকই করেছি তখন আর ভয়ের কথা 
ভেবে লাঁভ কি? বরং ভয় যাতে দুর হয় সেই ভাঁব্নাই 
করা ভাঁল। face সঙ্গেই নিয়ে যাই নাহয়, আমার 
সঙ্গে গেলে প্রথমটা! তবু ভাল, একেবারে মুষূড়ে যাবে না । 
* আমার যা দশা হয়েছিল। কাল তা হলে আর হয় না। 
ওর কাপড়-চোপড় সব ঠিক করে দিতে হবে ত? পর্ণ 
কি তার পরদিন যাব 1” : 


প্রবাসী--আষাট়, ১৩২৮ 
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- মেনকাঁর 'পৌঁষীক:পরিচ্ছদের অবস্থা খুবই শোচনীয় 
ছিল।. দুই-তিন দিন ধরিয়া দুই বোনে অবিশ্রাম পরিশ্রম 
করিয়া এবং .লানুর আহ্লাদ বাঁড়াইবার আশঙ্কা যথেষ্ট: 
থাকা সত্বেও তাহাকে ঘন ঘন দোকানে পাঠাইয়। মেনকার 
সাঁজসজ্জার আঁয়োজন' একপ্রকার শেষ হইল! তাঁর পর -. 


AS 





চোখের জল জোর করিয়া ঠেলিয়া রাখিয়া, সকলের কাছে 


বিদায় লইয়া, হাঁসিবার ব্যর্থ চেষ্টায় মুখ বর্ষার প্রভাতের 
মত করিয়! দুই বোন গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। 

লালু তাহাদের ষ্টেশনে পৌঁছাইয়! দিতে আসিয়াছিল।, 
কলিকাতা অবধি তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে ক্ষণিকা 
কিছুতেই রাজী হইল না। যাহাকে ইহার পর একান্ত 
একেলা, নিজের ছুই পায়ের উপর ভর দিয়াই চলিতে হইবে, 
তাহার পক্ষে একেল! দাড়ানোর অভ্যাস - সকাল-সকাল | 
আরম্ভ করাই ভাল। 

কিন্তু cia ছাড়িয়া দিতেই তাহার বুকটা ভয়ে যেন Wiha “ 
উঠিতে. লাগিল। সংসার যে কত নিষ্ঠুর তাহা ত. জানিতে 
বাঁকি নাই, ছুই চোখ মেলিয়| যেদিন সে সংসারের দিকে 
তাকাইয়াছে সেইদিনই : চোখে পড়িয়াছে তাহার ক্রকুটি। 
আঘাত যে খাইতে হয় তাহাও ত নৃতন কথা নয়। "কিন্ত 
নূতন এইটুকু যে ভ্ৰুকুটি দেখিয়া কাহারও আঁচলের আড়ালে 
আর মুখ ঢাকিবার উপায় নাই। যে আঘাত তাহারই মত 
হতভাগ্য আরও কয়েকটা জীব ভাগাভাগি করিয়া গ্রহণ 
করিত, এখন তাহা একেলা তাহারই অঙ্গে সম্পূর্ণরূপে 
আসিয়া পড়িবে।' শুধু তাহাই নয়, যে পথে আগে, সে 
অন্যের হাঁত ন! ধরিয়া কখনো-চলে নাই, আজ সেই পথেই 
তাহাকে ধাত্রীরূপে অনেককে বহন করিয়া চলিতে হইবে। : 
fee যাহার হাত এড়াইবাঁর ota কোনই উপায় নাই, 
তাহাকে ভয় করিয়াই বা লাভকি ? 

মেনকার জীবনে ট্রেনে. চড়া তো বড় একটা ABH উঠে... 
নাই, সে তাই আনন্দে অধীর al একবার এ-জান্লার 
কাছে ছুটির যাইতেছিল, একবার ও-দরজায় ভর দিয়া 
দীড়াইয়। মাথা বাহির করিয়৷ চারিদিকে বিস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিতেছিল। পিছন পানে চাহিবার অবসর তাহার ছিল না, 
সামনের দিকে চাহিয়াও সে কল্পনার রঙীন আলোকে 
সবই অপূর্ব সুন্দর দেখিতেছিল। বাড়ীতে থাকাটা! যে খুব 


৩য় সংখ্যা | 


রান এই শিক তাহার ভাল করিয়াই হইয়াছিল, 





কিন্তু বাড়ীর বাঁহিরট! যে তাহার চেয়েও কঠিন হইতে পারে 
এ জ্ঞান হইতে তাহার তখনও দেরি ছিল। 
দিদিকেও নিজের আনন্দের ভাগ দিবার জন্ত উৎসুক 
_ হইয়া সে একবার ভাকিয়া বলিল, “কোণের মধ্যে এমন মুখ 
হাঁড়ি করে বসে রইলে কেন ? দেখ মাঠের মাঝ দিয়ে কেমন 
সুন্দর রাস্তাটা গিয়েছে। পাড়ার্গীগুলো৷ এমন চমৎকার 
দেখৃতে, তবু লোকে কেন যে সহরে ছুটতে চায় তার ঠিক 
নেই 1? 
ক্ষণিকা বলিল, “তুই ছুট্ছিম্‌ কেন?” 
মেনকা বলিল, “আহা, আমার কথা আলাঁদী। লেখা- 
পড়া শিথ্তে হবে না৷ আমাকে ?” 
কলিকাতায় আসিয়৷ পৌছিতে খুব বেশী সময় লাগিল না। 
ষ্টেশনের লীমানায় আসিয়া পড়িয়া ট্রেনের গতি যখন মন্দ 
* হইয়া আদিল, তখন মেনকা শুফমুখে বলিল, “আচ্ছা দিদি, 
চিন্ময়দা যদি চিঠি না পেয়ে থাকেন ; ষ্টেশনে যদি নিতে ন! 
আসেন ত কি হবে ?” 
সে আশঙ্কা যে দিদিরও একবারও হয় নাই তাহা নয়। 
কিন্তু ভয় পাইবার অধিকার তাহার আর কোথায়? হালের 
মাঝি বলিয়া যখন ছুটি শঙ্কাকুল চোখ তাহার দিকে চাহিয়া 
আছে, তখন কোন্‌ মুখে সে বলিবে যে এই অচেনা সাগরে 
পাড়ি দিতে তাহারও বুক ভয়ে কীপে ? কণঁস্বরকে যথাসম্ভব 
সহজ করিয়৷ সে হাঁসিয়া বলিল, “তা হলে কি আবার হবে? 
নিজের বাক্স fatal মাথায় করে রাস্তা দিয়ে চলে যাব 1৮ 
প্ন্যাট্‌ফর্ম্মের বিপুল জনতা আর বিরাট কোলাহলের 
আভাস পাইয়৷ মেনকার মুখ আরও শুকাইয়া গেল। নে 
কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, “ন! দিদি ঠাট্টা নয়, বলনা? তুমি 
গাড়ী করে বছ্বাবুদের বাড়ী যেতে পার্বে, কখনও গিয়েছ?” 
--১ মেনকার মুখের দিকে চাহিয়! ক্ষণিকার নিজের ভয় সত্য- 
সত্যই চাপা পড়িয়া গেল। এমন করিয়া! যদি কেহ abet 
চায় তবে তাঁহাকে আশ্বাস দিবার মত শক্তি যে সঞ্চয় 
করিতেই হয়। ক্ষণিক! বলিল, “পার্ব রে পার্ব। তোকে 
অত ভয় পেতে হবে না । এ দিকে ত লালুর পর অত 
whe করিস, লালু হলে এত ভর পেত ?” 
মেনকা! একটু যেন আশ্বস্ত হইয়া বলিল, “ওরা যে কত 
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egal এক্‌ল! বেড়ায়? ওদের ত কেউ কিছু বলে না, সবাই 


যে কেবল মেয়েদের পেছনে লাগে ।” 
ক্ষণিকা বলিল, “এখন থেকে আমরাও এক্‌লা agai 


বেড়াব। পেছনে লাগে ত আর কি করা যাবে?” 


ট্রেন থাঁমিতেই তাহার! দুই বোনে নামিয়া পড়িল। 
চারিদিকে তখন ভীষণ কোলাহল, লোকজনের চীৎকার, 
মোট-মাথায় কুলির ধাক্কার এক জায়গায় ছু মিনিট দাড়ানো 
বায় না। কাঁনের কাছে একসঙ্গে যখন পাঁচ-ছয় জন “কুলি 
চাহি মাইজি” বলিয়া চেঁচাইয়| ক্ষণিকাঁকে অস্থির করিয়া 
তুলিয়াছে, তখন মেনকা হঠাৎ উচ্ছলিত আনন্দের স্বরে 
বলিয়া উঠিল, “দিদি, চিন্ময়-দ আস্ছেন।” 

দুইজন কুলিকে তাহাদের জিনিষপত্র নামাইবার আদেশ 
দিয়া, ক্ষণিক! বলিল, “কৈ দার্জিলিংএর মেয়ে-কুলির মত 
জিনিষ নিয়ে যেতে পার্লি না ত?” 

মেনকা! বিশ্ুনীস্ুদ্ধ মাথাটাকে সজোরে ছুলাইয়। বলিল, 
“আমার যে এখানকার রাস্তাঘাট কিছু চেনা নেই, তা ন! 
হলে বেশ পার্তাম। নিজে না পারি, লোকজন ডেকে 
নামাবার ব্যবস্থা বেশ কর্তে পার্ভাম ৷? 

*চিন্ময়কে দেখিবামাত্রই মেনকার সাহসের আর ga 
কিনার! রহিল ai) চট্ট করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িয়া সে 
খাবারের হাঁড়ি যে কুলি নামায় নাই সেই ভুলটা! ধরিয়া দিল, 
কুলিকে বকুনি দিতেও ছাড়িল না। hay কাছে আসিয়া 
বলিল, “এই যে, একেবারে স্বাধীনভাব ! জিনিষপত্র 
নামানোও হয়ে গেছে? গাড়ী করে চলে যাওয়াটা শুধু 
বাকী?” 

মেনকা বলিল, “তাও যেতাম, আপনি আর-একটু দেরি 
কর্লে।” 

ক্ষণিক! হাসিয়া বলিল, ‘হ্যা, ট্রেন থাম্বার আগেই fig 
গাড়ী ডাক্বার উপক্রম কর্ছিল বটে ৷” 

চিন্ময় গাড়ী ঠিক" করিয়া, বাঁক্স বিছানা ও aga সব 
তাহার ভিতরে ও বাহিরে বোঝাই করিয়া! শীঘ্রই বাহির 
হইয়া পড়িল। ক্ষণিকার ইচ্ছা ছিল কাঁজটার আরও একটু 
বিবরণ শোনে, কিন্তু “এই. বাড়ীটা কার, ওটা দোকান না 
থাকবার বাড়ী, মাড়োর়ারীদের যদি অত টাকা ত তারা 
হাটুর উপর ময়লা কাপড় পরে বসে কেন, এ রাস্তার নাম 
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কি, সব রাস্তায় ট্রাম আছে কি না” মেনকার এই-সব প্রশ্নের 
উত্তর দিতে দিতে চিন্ময়ের ot ফেলিবারও ‘অবকাশ 
রহিল না। 

যদ্ুবাবুর বাড়ী পৌছিয়া নাইয়! খাইয়া সুস্থির হইতেই 
চি গেল। 'যছুবাবুর মেয়ে মাধবী 


মেনকারই সমবয়সী হইবে, প্রথম .সাক্ষাতেই দুজনের _ 


অতিরিক্ত রকম ভাব Seal গেল। দুপুরে বিছানায় একটু- 


খানি গড়াইয়। লইয়! ক্ষণিকা যখন উঠিয়। বসিল, তখন দেখ ৷ 


গেল: যে মাধবী-মেনকার ভাব এতখানি অগ্রসর হইয়া 
গিয়াছে যে মাধবীর হাতের সোনার POT মেনকা! পরিয়া 
বসিয়া আছে এবং মেনকার হাতের সরু. ছুগাছি. রুলি, বন্ধু 
প্রীতির খাতিরে মাধবী নিজের Aw ধারণ করিতে, whi 
করে নাই। ক্ষণিকা হাসিয়া বলিল, “এরি মধ্যে এত ভাব 
হয়ে গেল মাধু ?” 

মাধবী বিজ্ঞভাঁবে বলিল, “ভাব হবার হলে এরি মধ্যেই 
হয়, al হলে চিরজন্মেও হয় ন! ।” 

চিন্ময় ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল, oa বলেছিস, 
পৃথিবীর সার কথা । কিন্ত কি করে জান্লি বল্‌ ত? তোর 
PHA এই-সব শেখায় বুঝি 2” - 

মাধবী রাগিয়া বলিল, “আহা, ভারি এক ঠাট্টা পেয়ে- 
ছেন। আমাদের স্থুল তোমার সকলের চেয়ে এক apie 
কম ay 

ক্ষণিক! বলিল, “ate, এখন বাজে কথা রাখ। ওঁদের 


প্রবাসী--আষাঢ়, ১৩২৮ 
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চিন্ময় বলিল, দেখা করা আর শক্তটা কি? ‘তোমার 
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চিঠির উত্তরে অনার্দি-বাবু লিখেইছিলেন ত এ সপ্তাহের যে- 


কোনে! দিন বিকেলে গেলে দেখা হতে পার্বে। তা গেলেই - 


হবে আজ, .না হয় বল ত একবার ভাছুড়ির দোকানে 


গিয়ে phone করে আস্তে পারি। তাদের বাড়ী আবার -. 


ওল্ড্‌ বালিগঞ্জের এক টেরে। গিয়ে জেনে আদ্বার উপায় 
নেই ।» 28 


ক্ষণিকা বলিল, “একবার phone করে দেখা ভাঁল। . 


যদি না থাকেন ত অতখানি যাঁওয়া বিফল হবে। আমার 
সঙ্গে যাবি fag, না থাঁকৃবি?” . 
মাধবী .তাঁড়াতাড়ি -বলিল) “আপনার সঙ্গে গিয়ে কি 


কর্বে? : আপনার! ত রাজ্যের কথ! বল্বেন মা oat 


হা করে বসে থাকৃবে ?* Se. ft 
ক্ষণিক! বলিল, “তা কাজ নেই গিয়ে। amass 


চেয়ে এখানে মুখ চালাবার এত স্থুবিধা পাচ্ছে, তাই করা 


ভাল 1? 

₹ চিন্ময় খানিক পরে ঘুরিয়া আনিয়া বলি, পজনাফিবাবু 

আজ বিকেলে বাড়ী থাক্বেন না, কাল দুটোর থেকে 

পাঁচটার মধ্যে যাবার কথা বল্লেন। মানুষ ভালই বোধ 

হচ্ছে, নিজে যেচে বল্লেন যে গাড়ী পাঠিয়ে দেবেন।৮ . 
মেনকা Ga হইয়া বলিল, “যদি মোটর্কার হয়, দিদি, 


| ত৷ হলে কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে যাব 1” 


মাঁধবী মেনকাঁর এ-হেন ছেলেমানুষী দেখিয় অত্যন্ত 


সঙ্গে দেখা কর্বার কি বন্দোবস্ত করা যায় তাই বল। শনি- অবজ্ঞার হাঁসি হাসিয়া চলিয়া গেল। -' 

Se Sarna ভর্তি (ক্রমশঃ) 

হারতে হায় Stel দেবী। 
= — ~~ 


একটু হিসাবে ভুল।--একটি মোটা সাহেব ছুথানি 
টিকিট কিনে বায়োক্কোগ দেখতে গেছেন। বায়োস্কোপের 
পরিচার্ক জিজ্ঞীসা কর্লে--“আপনার আর-একজন সঙ্গী 
কৈ?” 


“আমিই দুখানা চেয়ারে একটু আরাম কোরে বস্ব।” 

পরিচারকটি মাথা চুল্‌কে অপ্রতিভাবে বল্লে-_“কিন্ত 
আপনার যে তুই নম্বরের টিকিট সেই নম্বরের চেয়ার-দুখানা 
যে মাঝের রাস্তার দুপারে !” Le 


we 
mM 


— 


ওয় সংখ্যা | 
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নন কো-অপারেশন পদার্থটা কী? 
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NON-CO-OPERATION পদার্থ Bi কী? 
, আগে, “Co-operation” যে পদার্থটা কী, তাহা fe 


কর! aE; তাহা হইলে “Non-co-operation” যে, 
পদদার্থটী কী, তাহার ঠাহর পাইতে কাহারো! বিলম্ব হইবে 
ali ০০-০৪:৪6০এর অভিধান-সন্মত শব্দার্থ -সহ- 
কারিতা বা সহযোগিতা--ইহা কাহারে! অবিদিত নাই; 
কিন্তু তাহার ভাবার্থ বা তাৎপর্য্যার্থ অনেকে অনেক প্রকার 
বোঝেন; তাহার কোন্‌ অর্থট! এখানে আমি নীখির্কিচে 
গ্রহণ করিতে পারি তাহাই. আমি ভাবিতেছি। আর 
ভাঁবিতে পাঁরি না__“মহাঁজনো৷ ধেন-গতঃ স গন্থা”__এই 
প্রশস্ত পথটি অবলম্বন করাই বর্তমান স্থলে সর্বাপেক্ষা শ্রেয় 
বোধ করিতেছি । মহাজন এখানে_ আমাদের দেশের 
মন্তকস্থানীয় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুরা, ইহা বলা বাহুল্য | 


~~ রাজপুরুষদিগের অনুজ্ঞামতে যাহ! ট্যাকশালে গড়িয়া প্রস্তুত 


করা হয় তাহার পরিবর্তে আপন আপন ঘরের স্যাক্রাকে 
দিয়া টাকা গড়াইয়| প্রস্তুত করিয়া সেই ঘরগড়া টাকা 
বাজারে চালাইয়| দিতে চেষ্টা করা মা-লক্মীর সেবকদিগের 
পক্ষে যেমন ভয়ানক ছুঃসাহসিকতাঁর কার্য, তেম্সি-_দেশের 
মন্তকস্থানীয় রাজপুরুষের! “Co-operation” বলিতে তাহার 
ভাবার্থ যেরূপ বোঝেন, তাহার পরিবর্তে নিজের নিজের 
মনগড়া ভাঁবার্থ পণ্ডিত মহলে চাঁলাইয়৷ দিতে চেষ্টা কর! 


মা-সরস্বতীর সেবকদিগের পক্ষে বেজায় স্পর্দার কার্য্য__. 


এইরূপ বিবেচনার বশবর্তী হইয়া-_আমাদের দেশের কর্তৃ 
পক্ষীয় মহীগ্রভূরা “Co-operation” বলিতে তাহার ভাবার্থ 
যেরূপ বোঝেন, তাহাই আমি এখানে বিনা-তর্কে মাথ 


পাতিয়া গ্রহণ করিলাম । বাজপুরুষদিগের মনোভিম্ত ০০-. 


operations সেই ভাঁবার্থটা যে কীরূপ তাহ! কাহারে 


. SOR অঙ্গুলি দিয়া দেখাইবার প্রয়োজন নাই_তাহা দেশস্ন্ধ 


মস্ত লোকের নিকটে মধ্যাহ-দিবাকরের ot সুব্যক্ত। 
তবুও যদি তাহার একটা সুস্পষ্ট ,উদ্াহরণ আমার 
প্রমুখাৎ আপনার! গুনিতে ইচ্ছা করেন--বলি তবে 
শুন £ 

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের বিধান-প্রবর্তনার সময় বাংল! দেশের 
সমস্ত লোক একযোট হইয়া আমাদের দেশের হর্ভাকর্তী- 


বিধাতা মহাপুরুষদিগের নিকটে যখন যৎপরোনাস্তি বিনীত- 
তাবে ক্কতাঞ্জলি-পুটে তাহা রহিত করিবার জন্য আবেদন 
জানাইলেন, তখন সেই গর্জনকারী কুর্জন-মুখ্য মহাপুরুষেরা 
দেশীয় জনসাধারণের এন্কার্টি-কথাতেও সদয় কর্ণপাত 
না করিয়া সারা দেশময় একটা নিদারুণ রাষ্টরবিপ্লব ঘটাইয়া 
তুলিলেন-_ঘটাইয়া তুলিয়া_ তাহার প্রতিবিধানার্থে যেরূপ 
মারাত্মক আন্তরিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন তাহ 
তাহাদের এ স্বহস্তে গড়িয়া তোল! রোগটার অপেক্ষা শত- 
কোটি গুণ ভয়ানক । এই উৎকট আস্থরিক চিকিৎসার 
বিষের জালায় বিস্তীর্ণ ভাঁরতরাজ্য রাবণের চুলার স্যার 
এখনে! পর্য্যন্ত জলিতেছে হাড়ে হাড়ে sew 
নর্ট্মে-_-এবং আর কতদিন যে জলিবে তাহা কে বলিতে 
পারে? আবার, ও গ্রজলিত প্রলয়াগিটাকে দেশবিদেশের 
অন্ুসন্ধান-ৃষ্টি হইতে বস্ত্র চাঁপা দিয়া ঢাকিয়া৷ রাখিবার জন্ত 
ও পরম ধার্মিক মহাপুরুষের! ছুই-চারিজন পদলুন্ধ দেশীয় 
বাগ্মী মহোঁদয়কে মন্ত্রণাসভায় Co-operation করিতে 
ডাকিয়া ভারতবাসীদদিগকে জন্মের মতে! কৃতকৃতার্থ করিলেন ; 
আর, আমাদের প্রতি তাহাদের এরূপ অসামান্য কৃপাবর্ষণ 
হওয়া সত্বেও আমাদের দেশের লোক এমনি নরাধম যে, 
তজ্জন্ত তাহাদের হৃদয়াভ্যন্তরে কৃতজ্ঞতার নামগন্ধও দেখ! 
দিল না-_এই বলিয়া আমাদের উপরে উল্টাচাপ দিতে 
এক মুহূর্তও ক্ষান্ত মানিতেছেন না। উহাদের এই প্রকার 
বেজায় অনুগ্রহের পর্ধতভারে প্রপীড়িত হইয়৷ দেশসুদ্ধ 
লোক কাঁতরস্বরে বলিতেছে--“ছেড়ে দে ম! কেঁদে বাঁচি,” 
কিন্তু কম্লী ছোড়্তা নেহী! তার সাক্ষী-_ভারতবাসী- 
দিগের সর্বনাশের CIS দ্বারস্বরূপ Rowlatt Act যাহাতে 
বিধিবদ্ধ না হয় তাহা মন্ত্রণা-সভার প্রায় সমুদায় দেশীয় 
মেম্বরের৷ একবাক্যে ষৎপরোনাস্তি বিনয়ান্ুনয়ের সহিত 
অনুরোধ করাতে তাহার ফল হইল--অন্থুরোধ-কর্তাদিগের 
ভূতগত অপমান-এবংলাঙ্না-ভোগ, তাহার অধিক আর 
কিছুই ali বাঁজপুরুষদিগের বাঞগানুরপ এর cay 0০-. 
operation—q Cooperation লৌহনিম্মিত ভীমদেহের 
আপাদমস্তক-চুর্ণকারী ধৃতরাধ্রের সেহালিঙ্গন ; তাহা হইতে 


৩৫২ 








যত WA থাকা! WH ততই -ভাল-_প্তফাঁৎ থাকাই সার 
কথা!” 

Non-co-operation যে পদার্থ টা ও তাহ! 
আমর! বুঝিতে পারিলাম ate - 

আমাদের স্বাধীন শুভবুদ্ধির প্রেরণা-অনুসারে আমর! 
যাহা দেশের পক্ষে প্রকৃত কল্যাণকর মনে করিব তাহা 
যেখান হইতেই হুউক্‌ গ্রহণ করিব-_কিন্ত আমাদের দেশের 
পক্ষে যাহা অনিষ্টজনক তাহার সহিত আমরা প্রাণান্তেও 
Co-operation করিব না--ইহারই নাম Non-co-opera- 
tion | 


হায়! আন্তরিক OC EEE 


_-একবার না-_ছুইবার না--পরস্ত দিনের পর দিন_-মাসের' 


পর মাস--বৎসরের পর বসর--অনবরত প্রত্যক্ষ করিয়াও 
ইন্গবাগীশ মহোদয়দিগের এখনো পর্যান্ত চক্ষু ফুটিল না! 


তাহাদের অধিকাংশের মতে “Co-operation” এই মন্ত্র 


বচনটি--ভিননজাতীয় মন্য্যমওলীর মধ্যে প্রীতি এবং সন্তাবের 


পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবার অমোধ Sale, আর “Non-co- . 


operation” এই মন্ত্রচনটি ভিন্নজাতীয় মন্ুষ্যমগ্লীর 
মধ্যে প্রীতি এবং সন্তাবের পথ অবরুদ্ধ-করিয়! দিবার" অভে্য 
. লৌহ প্রাচীর। তাহাদের এ বোধ নাই যে বিভিন্ন জাতীয় 
মনুষ্যমণ্ডলীর মধ্যে, AS ও সন্তাব বিস্তার করিতে কেহই 
তাহাদিগকে বারণ করিতেছে “al; তখৈর, বিভিন্ন জাতীয় 
মন্য্যমণ্ডলীর মধ্যে বিদ্বেষানল উচ্ধাইয়| দিতে কেহই তীহা- 
দিগকে প্রবর্তন! করিতেছে না। তাহ! দুরে থাকুক্‌-_সকল 
দেশেরই প্রাতঃম্মরণীয় লোৌকপুজ্য মহাত্মারা মান্ধাতার 
আমল হইতে এযাবৎকাল পর্য্যন্ত সমস্বরে ঘোষণা করিয়া 
আসিতেছেন থে, অনিষ্টকাঁরীর প্রতি. অনিষ্টাচরণ করিবে 
না- সর্বজীবেরই ইষ্ট চিন্তা এবং ইষ্ট চৈষ্টা করিবে। 
আমাদের দেশের খধি-তপত্বীদিগের col কথাই নাই) তার 
সাক্ষী বান্মীকি মুনি বলিক়্াছেন__“অজ্রোধেন জরে ক্রোধং, 


অসাধুং সাঁধুনা জয়ে “অক্রোধ দ্বার! ক্রোধকে জয় করিবে 


সাধুব্যবহার দ্বারা অসাধুব্যবহারকে জয় করিবে” ; মহাভারতে 
আছে “ন পাপে প্রতিপাপঃ ots: সাধুরেব সদা ভবে” 
“পাপাচারী” ব্যক্তির প্রতি পাপাচার করিবে না--সর্বদাই 
\ + 


প্রবাসী--আষাঢ়, -১৩২৮ 
সাধু থাকিবে; ভগবদ্গীতায় আছে যে, যোগী পুরুষদিগের 





e 


[২১শ ভাগ, ১ম, খণ্ড | 





একটি প্রধান লক্ষণ এই যে, তাহার! “সর্কভূতহিতে রতাঃ ৷” 
এ কালের ভারতপূজ্য গান্ধী মহাত্মা এ-দকল পুরাতন 


| কালের জগদ্থিখ্যাত শাস্র-সকণের অনুপন্থী হইয়া, পুনঃগুন 
_উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণ। করিতেছেন যে, 


“iolenceকারী 
ব্যক্তির প্রতি violent ব্যবহার- করিবে aw 1” পক্ষান্তরে, 
মান্ধীতার আমল হইতে একাল পর্য্ন্ত,কোনে। দেশের কোনো 
ধর্মশান্ত্েই এরূপ স্ষ্টিছাড়া অদ্ভুত কথা: লেখে aa 
অনিষ্টকারী ব্যক্তিদিগের সহিত সহকারিতা করিবে ঝ 
co-operation করিবে, কোনে। শান্ত্রেই লেখে না যে 
বোদ্বেটেরা যদি তোমার নৌকা ডুবাইয়| দিতে উদ্যত হয় 


তবে তুমি তাহাদের সে ba সহকারিতা করিবে--০০-. 


operation করিবে, . তা. বই তাহাদের উপদ্রব হইতে 
তি নিরাপদ বন্দরে লয় যাইতে 
চেষ্টা করিবে না। 
মধ্যে জগৎপুজ্য মহাআ্বাগণের মহাবাঁক্-সকলের আগুণ ধরিতে 


এখনো ঢের .বিলম্ব আছে; . তাহা! বিশাল .ভুমণ্ডলের এখানে 
ওখানে সেখাঁনে__কোথাও বা কোনোএক পলীর কোণে 


কোথাও বা কোনে। এক নিভৃত গুহার অভ্যন্তরে অল্প 
অন্ন করিয়! ধৌয়াইতেছে মাত্র ; তা ছাড়া__অধুনাতন -কাঁলে 
ইউরোপ-আমেরিকার ছুই চার জন মহাত্মা তাহা পাপ-কলুষিত 
জন-নমাজে বারম্বার ফু দিয়া উদ্ধাইয়! তুলিতে প্রাণগরণ চেষ্টা 
করিয়া শেষে হাল্‌ ছাড়িয়া দিয়া মনের খেদে এই বলিয়া অরণ্যে 
রোদন করিতেছেন যে, “হায়! আগুণে ফু দেয়াই সার হইল, 


আগুণ ধরিল al কিছুতেই- জন্মীন যুদ্ধের এখনো! পর্য্যন্ত 


জের মিটিল না।” সমস্ত গৃথিবীময় সৃত্তাব এবং সৌহার্দ বিস্তার 
কি.দামান্ত কথা ? তাহা এতবড় একট। প্ৰকাণ্ড মহদ্ব্যাপাঁর 
যে, তাহ! একজন কোনো. দেবানুগৃহীত . মহাপুরুষ ত্যাকা। 
হাতে এক শতাব্দীর মধ্যে AES করিয়া! যে ঘটাইয়। তুলিরেন 
তাহার gate সম্ভাবনা নাই। aces অচিন weet” 
শক্তির প্রভাবে -খন তাহ! ঘটবে তখন ঘটিবেই_কেহই 
তখন তাহ! নিবারণ করিতে পাঁরিবে না। metal গান্ধী 
অতদুরে হাত ন! বাঁড়াইয়া-_আমাদের এই দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত 


রে পা 


পৃথিবীন্্ধ উচ্চনীচপদবীস্থ জনগণ্ণের = 


দেশের দুঃখ নিবারণের প্রক্ষ্ট উপায় চিন্তা এবং উপায় চেষ্টায়: 


নির্ভাক হৃদয়ে অকাতরে আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়া 


Sa 


WN re পাস 


দিয়া দেশের গোড়াখযাসা ators হিতানুষ্ঠানে কোমর 
বাধিয়৷ Sia পড়িয়| লাগিয়াছেন এই যে-_তাহার জন্য 
কোথায় আমরা তীহাঁকে এবং তাহার অন্তর্যামী সর্বম্গলালয় 
প্রেরয়িতাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ fra—otel না করিয়া 
গান্ধীর ন্যায় অমন একজন নিঃস্বার্থ, নির্ভীক, সদভিসন্ধি- 
পূর্ণ অৎকাধ্যপরায়ণ, তপোবলসমন্িত মহাত্মার প্রতি- 
কথার এবং প্রতিকার্য্যের ছল - ধরিয়া তাহাকে লোকসমক্ষে 
অপদস্থ করিতে চেষ্টা কর! কি মন্ুুষ্যোচিত কাৰ্য্য? আল 
পুঁথি না বাড়াইয়া-__আমার মনোমধ্যে যে কথাটি দিবা 
নিশি গুম্রাইতেছে সেই কথাটি এক্ষণে আমি বলিয়া চুকি ;— 
সে কথাটি এই- তোমার অনিষ্টকারীদের প্রতি গ্রীতি এবং 


সব-চেয়ে বলবান কে ? 


RRR NISRA RRA DN NANA NI NINE NAN পাটি পরি DN তি পি vay 


৩৫৩ 


FN EN ENG 


সপ্তাব-বিস্তার তোমার যত প্রাণ চায় কর_তাহ৷ করিতে 
কেহই তোমাকে বারণ করিতেছে না) কিন্তু দোহাই বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের :- মহাপত্ডিতের! ! অনিষ্টকারীদিগের সহিত 
সহকারিত! (কিনা co-operation ) করিয়৷ তোমার হস্তকে 


.মহাঁপাপকলঙ্কিত করিও না। এই কাঙালের কথায় এইবেলা 


যদি তোমর! টাটুকাটাটুকি সদয় কর্ণপাত না কর, তবে তাহা 
বাসী হইলে নিশ্চয়ই তোমার্দিগকে তাহার ফলভোগ করিতে 
হইবে। তাহা হইলেই সৰ্বনাশ | ঈশ্বর করুন্‌ যেন ভারতের 
মহাশক্ররও তেমন দারুণ দুধিপাক না৷ ঘটে । 


শরী্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর। 


মব-চেয়ে বলবান কে? 


(ফরাসী হইতে ) 


[একটি ফরাসী-উপনিবেশ হইতে এই উপকথাঁটি আমরা পাইয়াছি।__ 
এ উপনিবেশটির নাম “সেলেগাল”। যদিও খুব একটা গম্ভীর বিষয় একটু 
স্পর্শ করিয়া গল্পটি শেষ হইয়াছে, তবু গল্পটি পড়িতে তোমাদের সবারই 
ভাল লাগিবে। আমাদের এই গল্পের ছেলেটির মত তোমরাও নানা 
প্রকার প্রশ্ন করিয়া থাক; তোমরাও asst হইয়া জীবনের ব্যাপার 
সম্বন্ধে নানাকথা জানিতে চাঁহ। এইরূপ জিজ্ঞাস! করিতে গিয়া এক- 
এক সময় দুঃখকষ্টমূলক বাস্তব অবস্থার সহিত তোমাদের পরিচয় হইয়া 
ঘায়। যদি এইরূপ নূতন জ্ঞান লাভ করিয়া, ছোট ছেলেমেয়েদিগের 
দায়িত্ব ও কর্তব্য তোমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পার, তাহ! হইলে 
তোমাদের এই জ্ঞান-লাভ সার্থক হুইবে। ] 

বাপ শস্যের ভারী ভারী বোঝা কাধে করিয়া লইয়! যাইতেছে 
দেখিয়া তাহার একটি ছোট ছেলে বাঁপকে খুব বলবান ভাবিয়া. বাপের 
বলবিক্রমে মুগ্ধ হইল। সে বলিল-_“বাবা, তোমার চেয়েও বেশী 
বলবান কেউ আছে কি?” 

বাপ বলিল-_“আছে কি না পরে দেখৃতে পাঁবি |” 

কিছুদিন পরে, তাহার বাপ বিষয়-কর্ণের উপলক্ষে কোন- 
একস্থানে যাত্রা করিল, ছেলেটিকেও সঙ্গে লইল। শকট প্রভৃতি 
কোন যান-বাহন ন! থাকায় উহারা হাঁটিয়াই চলিল। বাপের পিঠে 
বিবিধ খাঁদ্যসামগ্রীতে পূর্ণ একটা মস্ত বোচ্‌কা ছিল। 

কয়েক ঘণ্টা! ধরিয়া উহার বেশ we চলিয়াছিল। কিন্তু 
চলিবার রাস্তায় কতকগুলা ছু'চালে! পাথর থাকায় এ পাথরের খোঁচায় 
বাপের পা ক্ষত-বিক্ষত হইল । তাই পথের ধারে' প্রথমেই যে উৎস 
দেখিল, সেইখানে উহার! থামিল ; যে সময়ে বাপ ক্ষতস্থানট! ধুইতেছিল 
ও তাহাতে জলের পটি বীধিতেছিল, তখন ছেলেটি বিষগ্রভাবে 
বলিল--“একি ! তবে ত দেখুছি এই পাঁথরগুলা বাবার চেয়ে বলবান 1 - 
না বাপ একটু হাপিল--তারপর আবার পথ চলিতে আর্ত 

a 


৪৫ 


আর-একটু দুরে গিয়া উহার! দেখিল, একটা ছড়ি রাস্তায় পড়িয়া 
আছে, কোন পথিক বৌধ হয় ভুলক্রমে উহা! ফেলিয়া গিয়াছিল। বাপ 
Sel কুড়াইয়া লইল। এবং পথ চলায় বাধা না হয় এইজন্য এ ছড়ি দিয়া 
পাথরগুলা সরাইয়! ফেলিতে লাগিল। Gal হইতে ছেলেটি এই সিদ্ধান্ত 
করিল-__-"এই ছড়িটা পাথরগুলা! অপেক্ষাও বলবান-_-কেননা উহা 
পাথরগুলাকে সরাইয়া ফেলিতেছে।” 


যথন সূর্য্য আকাশের মাথায় উঠিয়াছে, বাপ ও ছেলে একটা গাছের 
ছায়ায় গিয়া বসিল। এবং বৌচ্কা-বুচ্কি নামাইয়! আহার করিতে 
লাগিল। আবার যাত্রা সুরু করিবার পূর্বের বাপ বলিল--“এই ছড়িট! 
আমার পক্ষে একটু বেশী লম্বা” এবং এই কথা বলিয়া একটা ছুরি 
বাহির করিয়া উহার একপ্রাস্ত কাটিয়া ফেলিল। 

তখন ছেলে বলিল-_“এখন দেখুছি, লোহাই সবচেয়ে বলবান ।” 

উহার! আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিল। 

আরও কয়েক ঘণ্টা Gata চলিল। চলিতে চলিতে,--যখন সূর্য্য 
দিগন্তে চলিয়| পড়িবার উপক্রম করিতেছে এমন নমক়- উহার! 
একটা গ্রামের নিকটে আসিয়া পৌঁছিল। মনে করিল, উহারা এই 
গ্রামেই আহীরাদি করিয়া রাত্রি যাপন করিবে। গ্রামে প্রবেশ 
করিয়া দেখিল, চারিটা বড়বড় চুলা অ্বলিতেছে ; উহাতে লোহা গলানো 
হইতেছে। দুইজন লোক নিশ্চল ভাবে দীড়াইয়া এই লোহা গলানো 
দেখিতেছে। 

তখন ছেলেটি ৰলিল--“আওগুনই দেখৃণ্ছি সবচেয়ে বলবান।” 

বাপ উত্তর করিল__“আর-একটু অপেক্ষা কর।” 

উহার! গ্রামের আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। দেখানে একজন 
কামার atic, _ুর্জকামার উহাদের পরিচিত লোক, তাই তাহার 
বাড়ীতেই উহারা রাত্রি যাপন করিবে মনে করিল। কাঁমারখানায় উহার! 
বিশ্রাম করিল। দেখিল, কামার লোহা ও আগুনের সাহাযো 


৩৫৪ | - 
কোদাল কুঠার ছুরী প্রভৃতি তৈয়ারী করিতেছে। ছেলেটি খুব 
আশ্চৰ্য হইয়| বলিয়। উঠিল-_“মানুষই দেখৃছি সবচেয়ে বলবান।” 








att বলিল--“তা সত্যি, অনেক জিনিসের চেয়ে মানুষ বলবান। । 


কেনন! শস্তের বোঝা বহাই বলো, ছড়ি কাটাই বলো, লোহা গলানোই 
বলো, কিন্বা লোহার-জিনিস তৈয়ারী করাই বলো, এসব মানুষেরই 
কাজ। ভারী বোবা, ee aS Stee Sante en 
বলবান 1”. ‘ 


কামারের মাথার চুলে ' যদিও একটু পাক ধরিয়াছে, তবু তার . 


শরীর এখনো বেশ মজ্বুৎ ও বলিঠ। তাহার পত্নী অল্পবয়স্ক ও ZA 
কয়েক মাস ATH তাহাদের একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। state 
খানার সংলগ্ন একটি কুটারে কাঁমার-পত্নী তাহার থোকাকে স্তন্য দিতে- 
ছিল । কাঁজ শেষ হইলে একটু অবসর পাঁইবামাত্র কামার দরজা! 
খুলিয়া! হাসি-মুখে নবীন! পুত্র-জননীকে দেখিতে. লাগিল ।- “ঘরের 


কোণে একটা.জিনিন আছে” কিংবা “আমার পায়ের নীচে একটা | 


fafa পড়ে গেছে-_তুমি এসে কুড়িয়ে দেওন! গৌ*-_এইরূপ কোন- 
না-কোন জিনিস আনিবার gel করিয়া কামার-পত্রী প্রায়ই কামারকে 
কাছে ডাকিত। কামার তার কাজে ফিরিয়া যাইবার জন্য পলাইবার 
- চেষ্টা করিত। কিন্ত কামার-পত্ধা কামারকে ক্ষণেকের জন্য আট্কাইয়। 
রাখিয়া তাহার সহিত কথাবার্তা কহিয়া কত সময় কাটাইত এবং নানা 
প্রকার অদ্ভুত প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করিয়া তাহাকে হাঁসাইত। আবার ae 
সঙ্গে এ কথাও বলিত, “আমি তোমার এতটা সময় নষ্ট করিলাম ৷” 


বাই হোক, tet কয়েক মিনিট কাদারকে আ্কাইরা রাখিতে ' 


গারিলে কামারপত্বীর খুব. আনন্দ হইত । : 
| ছেনেটি সমস্ত লক্ষ্য করিয়া বলিন--“আ! স্বামীর চেক স্ত্রী 
দেখুছি বেশী বলবতী !” . 


সবুর কর।” 

পাত্রে, কামার-কুটারে, উহার! কামার ও কামারপত্ঠীর সহিত বসিয়া 
একত্র আহীর করিল । তাহার পর কামার-থানায় গিয়া শয়ন করিল। 
ভ্রমণ করিয়া উহার! বড়ই ক্লান্ত হইয়াছিল। এদিকে কামার-পত্বীকে 
থোকা পূর্ববরাত্রে ঘুমাইতে দেয় নাই, তাই দেও ta শয়ন করিবার 
জন্য ইচ্ছুক হইল.। 

ক্ষণেক নিস্তব্ধতার পর মনে হইল, সবাই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। 
এই সময় খোকা কানা জুড়িয়| দিল। আমাদের পথিকঘয় তখনও ঘুমায় 
নাই; উহারা দেখিল,-খোঁকার মা Stal শুনিয়াই উঠিয়া পড়িয়াছে। 
সে উঠিয়াই তাড়াতাড়ি খোকার খাটের কাছে চুটিয়া গেল। এবং শান্ত 
করিবার জন্য ধোঁকাঁকে কোলে লইয়া একটু পাঁয়চালি করিতে লাগিল । 
খোকা! আবার ঘুমাইয়া পড়িন। কিছুকাল পরে, খোকা আবার কানা 
জুড়িয়া দিল। জননী ক্লীস্ত হইয়! শুইয়া পড়িয়াছিল--কারা শুনিয়া 
আবার শয্যা হইতে উঠিয়া ক্ষুদ্র মহাঁরাজার হুকুম তামিল করিতে 
গেল। এইবার সে gation জন্য কীদিতেছিল। তৃতীয় বার, খোকা 
কি-একটা ভয় পাইয়| হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়াছে। তাঁর মাকে অনেকক্ষণ 
ধরিয়া তাকে দোলা দিতে হইল--আঁদর করিতে 'হইল। পরিশেষে 
মাতৃচুন্বনের মধুর স্পর্শে খোকা আবার ঘুমাইয়া পড়িল।. 

re ক্লান্ত পথিক-ছেলেটরও প্রত্যেকবারেই ঘুম ভাঙ্গিয়া 





প্রবাসী-_আধাঢ, ১৩২৮ 
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যাইতেছে। তৃতীয়বারের সময় । সে- sf, “carat সব 
চেয়ে বলবান 1” 

বাবা উত্তর করিশ--“এই কথা হদ্দ বল্তে পারা যায় যে, মাঁয়ের 
চেয়ে শিশু বলবান, কেননা খোকার জন্য খোকার মা দিনরাত 
ভয়ে কীপে।” 2 . 

ছেলে বলিল-_-“কিসের জন্ক ভয়ে কাপে বাবা ?” ৃ 
. "একটা জিনিসের ডগ়ে,--যে জিনিস: সব-চেয়ে বেশী বলবান ; 
মে হচ্ছে-_ মৃত্যু I” 

ছেলেটি আর কিছুই বলিল না। সেও ঘুমাইবাঁর চেষ্টা! করিতে 
লাগিল। একটু ঘুম আসিলেই যে-ৃত্যুর' কথা সে অনেকবার শুনিয়া- ' 
ছিল সেই মৃত্যুকে স্বপ্নে দেখিল। দেখিল, যেন হঠাৎ কাঁমারখানার 
ভিতর চাদ উঠিয়াছে; সেই চাদের কিরণে, কঠিন ও fray এক 
দীর্ঘকায় রমণীকে সে দেখিতে পাইল। রমণী নিঃশব্দে খোকার শয্যার 
নিকট আসিয়া খোকাকে কোলে করিয়া চলিয়া গেল। 

ছেলেটি রমণীকে দেখিয়! খুব ভয় পাইয়াছিল। সে চলিয়া 
গেলে ছেলেটি বিছানায় উঠিয়া বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে বাবাকে ডাকিল-_ 
“বাবা! বাবা! !” 

তখন বাবা তাহার প্রতি. সন্গেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহার 
শয্যার নিকট আসিয়া হীডাইল এবং যনিল-তুই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে 
চীৎকার করে উঠ্ছিস--তোর মনটা! চঞ্চল হয়েছে।” i 

“বাবা, সে যে থোকাকে নিয়ে চলে গেল ৷”. 

"কে নিয়ে গেল ?” 


I” 
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\ 
— 


reel তুই যা বল্চিস্‌ তা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। কেউই 
আসেনি । এই দেখনা, খোকার দাই এসে খোকার মাকে জাগিয়ে 


বাপ উত্তর করিল--“কথন কখন তাই বটে, কিন্তু আর-একটু . দিচ্চে; শুন্তে ation কি?" 


তখন ছেলেটি একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিন। সে বলিল--“তবে ওটা 
শুধু at? ভাগ্যিস সত্যি না। কিন্তু যাই হোক, এখন ওকেই আমি 


১ সঁব-চেয়ে বলবান মনে .কর্ব 1” 


হী; আর, বোধ হয়: তোর মনে আছে, তোর মা তোকে 
রাতদিন আগৃলিয়ে রাখৃত, তোকে মানুষ কর্তে কত ay কর্ত/ 
এ দেখ্‌ খোকা এখন শাসম্ত হয়েছে। এখন তুই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে 
গড়, এখন ঘুমিয়ে আমাদের পথশ্রম দূর -কর্তে হবে?” এই কথা 
বলিয়া ছুজনে ভোর পর্য্স্ত নিদ্রা গেল। 

[আমরা জানি, আমরা সকলেই স্ত্যুগ্াদে পতিত হইব। এই 
5৮ কিন্ত কি 
আপনার সম্বন্ধে, কি অন্তের সম্বন্ধে, এই ভীষণ মুহুর্ণটাঁকে। 
রা betta fier OM. তায এপ Ew উনার 
বিশেষত যে ক্ষুদ্র শিশু নিতান্ত অসহায় ক্ষীণকায়, আত্মরক্ষণে অসমর্থ, 
তাঁকে এই ভীষণ আগন্তকের গ্রাস হইতে রক্ষা-করা অতীব কর্তব্য। 
এইজন্যই মায়ের অবিরাম ay, এই জন্যই মায়ের এত দুর্বলতা" স্ন A 
ভয় হয় হারাই হাঁরাই।” খোকার উপর বাঁপ-মায়ের যেরূপ অসীম 
বাৎসল্য তাতে খোকাই যে বাঁপ-মায়ের চেয়ে বেশী বলবান তাহাতে ' 


' সন্দেহ নাই। এই বাৎসন্য তাল, fee যেন ইহার অপব্যবহার. না 


wi) j 
গরজ্যোতিরিজজনাথ ঠাকুর। 


প্যারিসে এক শীত 


প্যারিসে এক শীত 


(১) 

শার্ল” মুরো। ( Moureu ) প্রণীত “রসায়ন ও সমর” (“ল! শিমি 
এলা গ্যেয়ার") গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে একজায়গায় একটা! লম্বা তালিকা 
পাইলাম, লিষ্টিট৷ ভারতবাসীর মনে রাখা আবশ্যক। গ্রন্থকার 
) -“বিজ্ঞান-মণ্ডলে ফ্রান্সই সকল দেশের cil’ এই 
২. সুত্রে দুই পৃষ্ঠা ভরিয়া ফরাসী বিজ্ঞানবীরগণের নাম ও কৃতিত্বের অতি 

সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। 
ভিয়েৎ ( Viete) আধুনিক বীজগণিতের aii শল্যচিকিৎসায় 
আঁব্রোয়াজ, পারে ( Pare) এক মস্ত বড় পথপ্রদর্শক । আ্যানালিটি- 
ক্যাল জ্যামিতি-বিদ্যার কল্পনা করিয়াছিলেন দেকার্ত, ( Decartes) | 
ফ্যাম। Ferm৷at ) ও পাক্কাল ( Pascal) ক্যাল্কুলাস্‌ আবিষ্কারের 
জন্ত প্রসিদ্ধ ; ওজন আর তরলপদ্ধার্থের চাপের নিয়ম আবিষ্কার 
করাও পাস্কালের দুই কীর্তি। গ্যাস কি পরিমাণে কতখানি চাপ! 
যায় তাহার নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন মারিওৎ (Mariotte).| পেরে 
( Perrault ) গঠন করিয়াছেন প্যারিসের এহনক্ষত্রের পধ্যবেক্ষণ 
আলয়। পাপ্য! ( Papin) ওস্তাদি দেখান বাপ্পযস্ত্রের আবিষ্কারে। 
we উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগে তুর্ণেফর ( Tournefort) আর জুস্যো 
( Jussieu ) মাথ! খেলাইয়াছেন। ব্রেম'তিয়ে ( Bremontier ) পাইন 
*... (সরল) গাছ (হিন্দিতে যাহাকে বলে “চীড়”-কা-পেড় ) পু'তিয়া 
"abe প্রদেশে বালুকার উৎপাত মানুষের ভাবে আনিয়াছেন। রেওম্যর 
( Reaumur ) কাটের প্রকৃতি আলোচনা করিয়াছেন। জীবজন্ত বিষয়ক 
বিদ্যার (ন্যাচার্যাল হিষ্টরি ) প্রচারক ছিলেন বু ( Buffon) 
দালাব্যার (d'Alembert ) ও লাগ্র'জ ( Lagrange) যন্তরবিদ্যাকে 
( মেকানিক্দ্‌) স্থাপন করিয়াছেন নয়! গণিতের উপর। WH ( Borda) 
দলীব্র (Delambre) মেশ'া (Mechain) এবং ক্যালিনি 
(Cassini) greta জরীপ করিয়া বিখ্যাত। ভৌগোলিক তথ্য 
সংগ্রহে AGES বুর্গ্যাভিল ( Bougainville ) ও পেরুজ ( Perouse ) 
নামজাদা। নৌচালনে বাপ্পের প্রয়োগ করিয়াছিলেন জুফ্রোআ 
{ Jouffroy ) | আকাশে বেলুন ছুটাইয়াছেন ম'গলুফিয়ে ( Mont- 
golfier) ভাইয়ের! i বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার নিয়ম বাহির করিয়াছেন 
কুলোব্‌ ( Coulomb) | কন্তেন্শনের ( বিপর্বের যুগের এক শাসন- 
পদ্ধতির নাম) আমলে মেটি,ক প্রণালী (স্থান মাপিবার কৌশল ) 
উদ্ভাবিত ও প্রবর্তিত হইয়াছে । টেলিগ্রাফ উদ্ভাবন করিয়াছেন প্রতিভা- 
বান শাপে (Chappe) 1 নব্যরসায়নী বিদ্যার প্রবর্ধক লাভো আজিয়ে 
( Lavoisier ) ও গীতো (Guyton); ya tal ( Fourcroy ) 
আর, ব্যার্থোলে ( Berthollet ) রসায়নের যৌবন প্রতিষ্ঠা কৰিয়াছেন। 
CARES, (Descriptive) জ্যামিতির উদ্ভাবযিতা ম'জ, 
( Monge )। ক্যাল্কুলাসের দৌড় বাড়াইয়া লাগ্লাম ( Laplace ) 
~ জগত্প্রসিদ্ধ। বিশ্বব্হ্মাওের গতিবিধির নিয়ম প্রকাশ করিয়াও তিনি 
কীর্দিমান। গণিতবিদ্যার নান! শাখা অলঙ্কৃত করিয়াছেন ates 
(Legendre), শাস্লে ( Chasles), ক্রেয়ারো .( Clairaut ), 
পঁসূলে ( Poncelet ), কোশি ( Cauchy), ফুরিয়ে ( Fourier ), 
গ্লালোআ (Gallois) ইত্যাদি। জ্যোতিষ-বিদ্ভার আলোচনা 
প্রণালী বিশদ করিয়াছেন দেলশাবৃর্‌ ( Delambre ), পুইজ্যো ( Pui- 
seux ), ল' ভেরিয়ে ( Le Verrier ), ও তিসূরা ( Tisserand ) | 
পদার্থবিদ্যার ( ফিজিক্স্‌) ক্রমিক উন্নতিতে হাত দিয়াছিলেন মালু 
(Malus), ফেঁজনেল্‌ ( Fresnel), ছুলো। (Dulong), ফুকোল 





শার্ল মুর্যো__রসায়নবিদ। 
( Foucault ), আরাগে! (1১9৫০), আঁপেয়ার ( Ampere ), 
fae ( Biot), বেকেরেল্‌ ( Becquerel), ফিজে| ( Fizeau ), 


রেঞ্য়ো ( Regnault), আর কেইয়েৎ ( Cailletet)1 ভাপ- 
frafas কলের গতি নিয়মবদ্ধ করিয়াছেন কার্পে। ( Carnot) | ফটো- 
গ্রাফি-বিদ্যার স্থাপগ্নিতা নীয়েপ্স ( Niepce ) ও দাগোয়ার ( Daguer- 
1৪)। গ্যানে আলোক জ্বালাইতে শিখাইয়াছেন লেব (1,907 )। 
রাসায়নিক মংযেগবিধানের নিয়ম সুত্রাকারে প্রচার করিয়াছেন 
গে-লুসাক | Gay-Lussac } আর প্রু ( Proust ) | শাপতাল ( Chap- 
tal ), ভোকেলা। ( Vauquelin ), শেভ্‌রু ( Chevreul ), বালার 
( Balard ), পেলেতিয়ে (Pelletier), এবং tS ty ( Caventou ) 
রসায়নের নান! বিভাগের অলঙ্কার wart) দুম! ( Dumas ), লোর"! 
(Laurent ) এবং গ্যার্হার্ট ( Gerhradt ) পরমাগুতত্ব আলোচনা 
করিয়াছেন। উৎ্স্‌ ( Wurtz ), ফীদেল ( Friedel ), গ্রিমো ( Grim- 
aux ) ইহার!ও বড় রাসায়নিক। পাস্তার (Pasteur) সৃষ্টি করি- 
যাছেন ষ্টেরিওশিমি ( stereochimie) | বিশেষজ্ঞের জানেন রসা- 
য়নের কোন্‌ বিভাগকে ষ্টেরিওকেমিন্ত্র বলে। রাসায়নিক কলযস্ত্রের 
বিদ্যার উৎপত্তি হইয়াছে কাউর ( Cahours), ফ্রেমি ( Fremy ) ও 
Ay কেয়ার-দভিল (Saint Claire Deville) হইতে | ব্যার্থেলো 
(Berthelot) অর্গ।|নিক রসায়নের এক প্রধান স্তম্ত। সংমিশ্রণ-প্রণালীর 
প্রয়োগে ছিলেন ইনি সিদ্ধহস্ত । রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তাপের শক্তি 
বিগ্লেষণ করিয়া ও ব্যার্থেলে| feats) রাউল (1২9০91) দ্রবীকরণের 
নিয় বিধিবদ্ধ করিয়াছেল। ফিজিক্যাল কেসিষ্ট্র ( রসায়নের গণিত) 
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তন্বে wit (080 জগংপ্রসিক। ধাতুক রসায়নে যুগ্রান্তর 
আনিয়াছেন মোআসী ( Moissan )। কাজেই ধাতু গলাইবার বিদ্যায়ও 
তাহার ক্ষমতা অদ্ভুত রূপেই দেখ! গিয়াছে। বিদ্যুতের চুল্লী বা 
উননের প্রয়োগ করিয়া atari রসায়নসিদ্ধ শিল্পকর্শ্মের নবজীবন 
আনিয়াছেন। পদার্থসমুহের রেডিও-য্যাকটিভ, শক্তি জগতে প্রচার 
করিয়াছেন বেকেরেল। আর রেডিয়াম বনস্তটাই পাকড়াও করিয়াছেন 
কুরী ( Curie) | 

এই ত গেল কতিপয় নামজাদ! বৈজ্ঞানিকের তালিকা! । মুর্যে| এই- 
খানেই শেষ করেন নাই। তিনি বলিতেছেন যে ফরাসী বিজ্ঞানবীরদের 
কৃতিত্ব আরও বেশী তলাইয়! বুঝ! আবন্তক। কেননা জগতের 
অনেক দেশের পণ্ডিতেরাই বিদ্যাগুলার কোনে! না কোনো! বিস্তাগে 
হাত দেখাইয়া গিয়াছেন। তাহ। হইলে ফরাসীদের বাহাছুরি থাকিল 
কোথায়? মুর্যো লিখিয়াছেন যে ফ্রান্স বিজ্ঞানজগতের পথ দেখাইয়া 
চলে। অর্থাৎ বিদ্যাগুলার সৃষ্টিকর্তা ফরাসীর!। ইংরেজরা এবং 
জাৰ্দ্ধানরাও ঠিক এই দাবীই করিয়! থাকে! যাহা হউক, এখন মুর্যোর 
মুখে বিজ্ঞানের ইতিহাস শুনা যাউক। কৃষ্ট্যালোগ্রাফি বিদ্যার জন্মদাতা 
হোঁয়ী (1199১ )। প্রত্বলীবনের বিদ্যা জন্মিয়াছে কুভিয়ের ( Cuvier ) 
হুইতে। জণতত্বের উৎপত্তি স'যাৎইলেয়ার ( Saint-Hilaire ) 
পৰ্য্যবেক্ষণ করেন। জীবজগতের জাতি-বিকাশ ও জাতি-পরিবর্তন প্রথম 
সম্ঝিয়াছিলেন লামার্ক (Lamarck)! ভূতত্বের গবেষণায় এবং 
প্রাচীন মানবতত্বের আলোচনায় ব্রোঞ্জিয়ার ( Brongniart ), এলী 
( Elie ), tei ( Broca ), কাত্রফাজ্‌ ( Quatrefages ) ও দোত্রে 
(Daubree) অগ্রণী। প্রাণবিজ্ঞান এবং চিকিৎসার নানা শাখা 
ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়াছে বিশ! ( Bichat ), ফ্রুরী ( Flourens ), 
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ক্লোদ্‌-ব্যার্ণার ( Claude-Bernard ), লেনেক ( Laennec ), ভস্যো 
( Trousseau ), পিনেল ( Pinel), শার্কো (Charcot ), মিল্ন্‌- 
এছুআর ( Milne-Edwards ), এবং পাস্ত্যারের আলোচনায় | 
ইহাদের মধ্যে পাস্তারই সবিশেষ স্মরণযোগ্য। কেনন! পাস্ত্যরই 
চিকিৎস! ও স্বাস্থাবিজ্ঞানকে একদম নয়া ভিত্তির উপর বসাইয়াছেন। 
পাস্ত্যরই চিকিৎসাশাস্ত্রকে একট! খাঁটি বিজ্ঞানসন্মত বিগ্ভার আকার 
প্রদান করিয়াছেন। 


| 
সমসাময়িক বিজ্ঞানবীরগণের মধ্যে কয়েকজন সম্প্রতি মারা 


গিয়াছেন। গণিত হারাইয়াছে ব্যার্1 ( Bertrand), আর্মিৎ ( Herm- 
ite ), পঁয়াকারে ( Poincare) আর দাবুু (Darboux)। জ্যোতিষ 
হারাইয়াছে জান্সেন (Janssen) আর oF ( Faye )। উদ্ভিদ- 
বিদ্তা হারাইয়াছে ভ্যান্‌ SH (Van Tieghem )। শরীরতন্ 
হারাইয়াছে ম্যারে ( Marey }, চিকিৎসা হারাইয়াছে বুশার 
( Bouchard )1 আকাশবানের বিদ্যা! হারাইয়াছে রেনা ( Ren- 
ard) | @eqy হারাইয়াছে লাপারী ( Lapparent)। আর 
আকরতত্ব হারাইয়াছে ফুক্‌ (Fouque) এবং মিশেল লেভি 
( Miche Levy ) | 

বিজ্ঞানের নামগুল! যেন তেন প্রকারেণ বাংল! অক্ষরে বাংল! 
ভাষায় লেখ! হইল বলিয়াই যে যে-কোনো বাঙ্গালী ফরাসী বিজ্ঞানবীর- 
facta কৃতিত্ব সহজেই বুঝি! ফেলিবেন এমন কথা কোনে! আনাড়িই 
বলিবে না। বস্তুতঃ আমি “যনৃষ্টং তল্লিখিতম্‌” ভাবে weal করিয়া, 
গেলাম মাত্র। এই বিদ্তাগুল।র কোনোকোনোটার নাম হয়ত 
ইংরেজিতে জানি, হয়ত a দুখকট! বিদ্যার কোনো কেতাবের ভিতর-__ 
al হয় মল।টটা অন্ততঃ_ দেখিয়। থাকিতে পারি। আর আমাদের 
ম্যাট কুলেশন ক্লাসের ছাত্রের! জগদীশচন্দ্র a প্রফুল্পচন্ত্রের নামে বিজ্ঞান 
বা বৈজ্ঞানিকের যতটুকু সম্বিয়া থাকে এই লম্বা ফরাসী বীরগণের 
তালিকার কোনো কোনে নাম সন্বন্ধে আমি প্রায় ততটুকুই জানি ও 
বুঝি। আদল কথা, স্বয়ং জগদীশচন্দ্র, প্রফুললচন্দ, মান্দ্রাজী রমণ আর 
কাশীর গণেশপ্রসাদও নিজ নিজ লাইনের বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে এতটা 
না হোক অনেকটা aa, অধিকন্ত, ভারতে বসিয়া আমাদের 
পঞ্ডিতের৷ প্রধানতঃ ইংরেজ বীরগণের বৃত্তান্ত সবিশেষ জানেন। ফরাসী, 
জাম্মান, রুশ, ইতালীয় অথবা ইয়ান্কি বৈজ্ঞানিকদের কীর্তি ভারতে 
পৌছে না বলিলেই চলে-_কীর্তিট! নিতান্ত জগংজোড়া না হইলে । 

যাহ! হউক, ফ্রান্সে ঘতদিন আছি ততদিন এই নামগুলার বানান 
আর উচ্চারণ অন্ততঃ রপ্ত কর! মন্দ নয়। কেনন! প্যারিসের রাস্তায়, 
কাফেতে, ইমারতে-_সব্বত্র, হয় এইসকল নাম চোখে পড়ে,_ন! 
হয় এই মহাঁজ্মাদের মুর্তি feral চিত্র দেখিতে পাই । তার পর, ষে 
খাঁটিতেই wel বলিতে যাই al কেন ইহাদের নামগুল! অন্ততঃ জান! 
থাকিলে কাজে লগে । মুর্যোর বইখানার এই অংশ পড়িতে গিয়। 
Reta ইংরেজি কেতাব হইতে অনেক নাহায্য পাইলাম । 
প্রথমতঃ,_ Science and Learning in France | বইখানা 


প্রকাশিত হইয়াছে শিকাগোতে ১৯১৭ সালে। একশত মার্কিন. 


অধ্যাপক একজোটে এই কেতাব লিখিয়াছেন। অর্থাৎ যিনি যে 
বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ তিনি সেই বিদ্যার ফরাসী গৌরব প্রচারের ভার 
লইয়াছেন। বইখানার সম্পাদক উইগৃমৌর ( Wigmore )। ইনি 
আইন বিদ্যায় আমেরিকার সব্বপ্রসিদ্ধ পঙ্িত। দ্বিতীয় পুস্তকের 
নাম ভারতবর্ষে অনেকেরই জানা আছে। এটা মেত্'স্‌ ( Merz ) 
প্রণীত History of European Thought in the Nineteenth 
Century | উনবিংশ শতাব্দীতে (অতএব বইটাতে বিশ বৎসরের 
পূ্বেকার Tots আছে) কোন্‌ কোন্‌ বিদ্যার কোন্‌ কোন্‌ জাতির কত- 
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বিনিকতি wits একটা ah এই acu পাই। ME aes 


free | মুর্যোর কেতাব পড়িবার সময় মেৎসের আর উইগমোরের 

কেতাব খাটিয়! খানিকটা নূতন দিক হইতে আলোক পাওয়! গেল। 
ফাল্স বাংল! দেশের সমান, বস্তুতঃ বাংল! দেশের চেয়েও ছোট। 

বাঙালীর! সাড়ে চার কোটি, ফরাসীরা তিন কোটি আশী লক্ষ মাত্র। 


[ বিগত ছুইশত বৎসরের বাঙালী জাতি জগৎকে কয়টা বিদ্যার কয়টা 
p 7a দেখাইয়া! দিয়াছে? 


বিজ্ঞানের নিয়মগুলি “দেখিবার” ক্ষমতা 
যদি “ধধি"ত্বের পরিচয় হয় তাহ! হইলে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ 
হইতে আজ পধ্যন্ত ফরাসী জননীর! গণ্ডা গণ্ড! afta জন্ম দিয়া 
আসিতেছেন। এই. ধরণের বাঙালী ক্রষিদিগের আধ্যাত্মিক ইতিহাস 
কোনে! বাঙালী মুরো। কোনে! দিন aval করিতে পারিবে কি? যদি 
পারে, সেই দিন ফরাসী জাতির সঙ্গে বাঙালী জাতির এক পংক্তিতে 
বসা সম্ভব হইবে,_বরং শোভা পাইবে। দুনিয়ায় টক্কর চলে 
মানুষের মাথায় মাথায়,_-তথাকথিত “আদর্শে"র “আদরশে"র বুজ্রুকিতে 
নয়। “সভ্যতা”, “আদৰ্শ”, “জাতীয় বিশেষত্ব a atom” ইত্যাদির 
বোলচাল ছাড়িয়া যুবক বাঙ্গাল! মাথাট। পোক্ত করিতে ও পাকাইয়া 
তুলিতে সচেষ্ট হইবে কি? ১৯২১ সালে আজও যে আমর! বিশ্ববাসীর 
নিকট হান্তাম্পদ বক্ত তা! ঝাঁড়িয়। বেড়াইতেছি ! 


(২) 
সঙ্গে কথাবার্তা হইল। পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে ১৮৪২ সালে। বহু 


দিনের কথ! । নাম দোসিয়েতে দ'একনোমি পোলিটিক্‌ ( Societe 
d'economie politique) | মাসে একবার করিয়া বৈঠক ও খান! 


হয়। axis বুল্ভার্‌ দে ইতালিয়1 এক বড় রেস্তোরায়-_“রেস্তোর'। 


কাদদিনাল"-_-অধিবেশনের ব্যবস্থা! দেখিতেছি। খাইতে লাগে ১৫ BI 
কিন্তু যে ধরণের খাবার পাওয়া গেল তাহ! স্বাধীনভাবে এই রেস্তোরীয় 
খাইতে অস্ততঃ ৩৫ BY লাগে। 

খাওয়া-দাওয়ার পর Tee) করিলেন আর্থার রাফালোভিচ। 
এই বাক্তি রুশ-_নামেই প্রকাশ | ইনি পুরাণ! রুশগবর্ণমেন্টের এক বড় 
Stor ছিলেন; ব্যান্কার মানুষ । লণ্ডন এবং ক্রসেল্সের আস্তর্জীতিক 
বৈঠক দুইটার সম্বন্ধে TE তা হইল। 

আমার ডাইনে বসিয়াছেন fata’ ( Pierson )| ইনি ওলন্দাঁজ 
বংশীয় লোক, আজকাল ফরাসী ; প্যারিসের এক প্রকাণ্ড এপ্লিনিয়ারিং 
কার্বারের মালিক। পিয়াস নের লেখা ধনবিজ্ঞান গ্রন্থ ভারতে 
স্বিদিত। আমার পাশের ব্যক্তি সেই বিখ্যাত লেখকের ate 
পিয়ার্সনের এক ছেলে যুদ্ধে মার! গিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 
“জাৰ্শ্মানরা ত এখন আর এসিয়ায় ব্যবসা সুরু করিতে পারিবে না। 
তাহাদের স্থান ফরাসীর1 দখল করিতে পারিবে কি?” ইনি বলিলেন-__ 
“বহিব্বীণিজ্যে ফরাসী জাতির পক্ষে সফলতা লাভ করা বড়ই কঠিন। 

যুদ্ধে এত লোক মার! গিয়াছে যে আমর! আমাদের ঘরোঅ! কাজগুলাই 
- পারিতেছি না। তাহার উপর উত্তর অঞ্চলের যুদ্ধে 

জেলাগুল! দুরস্ত করিতেও আমাদের লোকবল এবং অর্থবল 

ছুইই অনেকদিন লাগিবে।" পির়ার্সনের এক বাতিক আছে। 
ইনি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে “fe টেড্‌” বা স্বাধীনগতিবিধি অর্থাৎ 
শরন্কবিহীন আম্দ্রানি-রপ্তানির আন্দোলনের এক পাও! | 

আমার বাঁয়ে বসিয়াছেন ওগুস্তা-রে (Augustin Rey ) | *রে 
একজন প্রসিদ্ধ বাস্তশিল্পী। ইহার মাখ! হইতে অনেক বড় বড় ইমারত 
বাহির হুইয়াছে। ইনি একজন সুলেখক এবং বক্তাও বটে। সন্মুখে 
বসিয়াছেন এক মহ্িলা। ইনিই ৫*।৬*জন পুরুষের ভিতর একমাত্র 


easy! রে, _বাস্তশিল্পী | 


নারী। ব্যাঙ্কের কার্বারে আর টাকার বাজার বিষয়ক আলোচনায় 
ইনি প্যারিসের গণামান্দের অন্যতম । নাম জ্রেফুস ( Dreyfus )} 


সন্মুখেই একজন পাত্রীকে দেখিতেছি। রে বলিলেন_- “এই ব্যক্তি 


পাড়ার দরিদ্র বালকবালিকা দের মা-বাঁপ।” অর্থাৎ সমাজসেবার কাজে 
ইনিলিপ্ত। তাহার পাশে একজন , বেল্জিয়ান। ইনি শার্লরোজ্জা 
( Charleroi) সহরের এক কাচের ক্যাক্টরির অধ্যক্ষ । নাম আঁরি 
লীবেয়ার (Henri Lambert) পরিষদের কর্ণ্মকর্তাদ্বের মধ্যে 
রাফায়েল oe লেভি এবং Fete [ YvesGuyot) 
ফ্রান্সের বাহিরেও নামজাদা। কল্স" ( Colson) পলিটেকনিক 


কলেজের ধনবিজ্ঞানঅধ্যাপক। ফরাসী ধনবিজ্ঞানসাহিতো কল্সঁর 


বিরাট গ্রন্থ অতুচ্চগ্থান অধিকার করে। সম্পাদক fete ( Vidal ) 
আফিসী ষ্ট্যাটিষ্টকস্‌ বা তথ্য সংগ্রহে সুনিপুণ বলিয়! খ্যাত । দক্ষিণ 
আমেরিকার ইকুয়েডর রাষ্ট্রে ফরাসী সর্কারের প্রতিনিধি হইয়া 
ঘাইতেছেন ক্লাভ্যারি ( Clavery )। এশিয়ার রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে ইনি 
এক বিশেষজ্ঞ । 

খাওয়াদাওয়ার পর আর বক্ত তার পূর্বের সম্পাদক: এক মাসের 
উপহার-পাওয়া কেতাব ও পত্রিকার নাম উল্লেখ করিলেন। সঙ্গে 
সঙ্গে ছএক কথায় সমালোচনাও Alfa দ্বিলেন। খানার বুলেটিন 


এবং ঈভ্গীয়ো-সম্পাদিত মাসিক জুর্ণা দে একনমিস্ত, ( Journal des 


Economistes } এই-সমুদায়ের বিবরণ বাহির করিয়া থাকে | উপহৃত 
পুস্তকগুলার মধ্যে লাবেয়ার প্রণীত Pax Economica এবং 
Le nouveau contrat social এই বই ছুইখানার tet. উল্টাইতে 


লাগিলাম। প্রিন্স বোনাপার্ট খাটিলেন রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 


Local Government in Ancient India (দ্বিতীয় সংস্করণ )। 
বোনাপার্ট আর রাফালোভিচের বক্তৃতা শুনিলেন না। 
এই বোনাপার্ট তৃতীয় নেপোলিয়নের নাতি। ইনি ভৌগোলিক 
তথ্যানুসন্ধানে বিশেষ অনুরাগী। উদ্ভিদ্বিজ্ঞানে প্রধান-বোকা প্রিন্স 
বলিলেন__“আমিও সংস্কৃত জানি, আমি রামায়ণ ও মহাভারতের 
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রাফায়েল্‌ জজ লেভি, 
‘সোসিয়েতে দ-একনমি পলিতিক্‌' সভার প্রেসিডেণ্ট। 


ফরাসী অনুবাদ পড়িয়াছি।” এই বলিয়! খুব হাসিতে লাগিলেন । লম্বা- 
চৌড়া চেহারা বটে। তা ছাড়া “রাজলক্ষণ” আর কিছু দেখিতেছি না। 


তোআর নাশিওনেল্‌ দেজ, আর্জ্‌ এ মেতিয়্যার ( Conservatoire 
Nationale des Arts et Metiers ) নামক টেক্রিক্যাল কলেজের 


gece free La Science Francaise ( ১৯১৫) নাগক বিরাট 


ne ও... গস See ter * 








শার্ল fay, freq দ-একনমি পলিতিক পত্রিকার সম্পাদক | 
(৩) 


মাত্র চার-পীচজন ভারতীয় ছাত্র প্যারিসে উচ্চশিক্ষার জন্য আসিয়া- 
ছেন। মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ধূরন্ধর কার্বেবর পুত্র এখানে ছুই বৎসর 
গণিত চর্চা করিয়া দেশে ফিরিতেছেন। বোম্বাই প্রদেশে ইনি দশ 
বৎসর অধ্যাপকের কাজ করিয়াছেন। পুণার ফাগু সন কলেজের এক 
সংস্কৃত-অধ্যাপক. পরাঞ্রপে এখানে আছেন কয়েক মাস ধরিয়া । 
প্রধানতঃ সিল্ভ্যা লেভির ক্লাশে ইনি যাওয়া-আস| করিয়! থাকেন। 
তিব্বতী শিখিতেছেন, ক্রমশঃ বোধ হয় চীন! ভাষাও ধরিবেন। বৌদ্ধ 
সাহিত্যের অনুশীলনই বিশেষ উদ্দেশ্য । মরিশাস দ্বীপের এক ভারত- 
সন্তান প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারি পাশ করিয়াছেন। নাম রামা। 
জাতিতে মারাঠা। ইহার আত্মীয় স্বজন ভারতে আর নাই । বাঙ্গালী 
ছাত্র রহিয়াছেন একজন । ইনি ছিলেন লঙ্কায় এক বৌদ্ধ কলেজের 
aye! কলিকাতার কোনো কলেজেও শুনিতেছি অধ্যাপন! করিয়! 
আসিয়াছেন। নাম কালিদাস atti ইনিও পরাঞ্জপের মতন 
ভারতীয় ইতিহাসের চর্চায় নিযুক্ত, তিব্বতী শিখিতেছেন। সিল্ত্যা 
লেভি ইহারও প্রধান গুরু | 

ice বলিতেছেন-_“ফ্রান্সে যে দরের গণিত চর্চা হয় বিলাতে 
তাহার তুলনা নাই। কিন্তু ইংরেজরা! এবং কাজেই ভারতবাসীরাও 
ফরাসী কৃতিত্বের সংবাদ রাখেন না।” প্যারিস বিশ্বাবিদ্যালয়ের 
কর্তা আগ্লেল ( Appell ) নিজে গণিতের ওস্তাদ । অবশ্য ae 
বিদ্যাটাই এমন বস্তু যে জনসাধারণ এই লাইনের মহা! মহা! দিগ্গজেরও 
খোজ পাইতেই পারে না। তবে কোনো! কোনে! অঙ্কের পণ্ডিতও 
মাঝে মাঝে মামুলি লোকের বোধগম্য কাজে হস্তক্ষেপ করিয়! থাকেন। 
প্যারিসের প্যালেভ্‌ ( Painleve) রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে ঝুঁকিয়াছেন। 
ইহার বিশেষত্ব মেক্যানিকৃস্‌ বিদ্যায়। ফরাসী জনগণ জানে ইহাকে 
চীনের এক মুরুবিব বলিয়া। এই ব্যক্তি যুবক ভারতেরও মুরুব্বি হইবার 
যোগ্য । 

এক মার্কিন নারী প্যারিসের কোনো কোনো থিয়েটারে নাচিয়| 


OF সংখ্যা] 





fren লেভি। 

থাকেন। ইনি বলিলেন, “আমি ats শিখিয়াছি নিউ-ইয়ার্কের মেটো- 
পলিটান মিউজিয়ামে ।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম--“সে কি-রকম ?” 
জবাব দিলেন-_“মিউজিয়ামের চিত্রগৃহে এবং স্থাপত্য-ভবনে আমি মুর্তি- 
গুলার aren নকল করিতাম। সংগ্রহালয়ের চাপ্রাশিরা কাণ্ড 
দেখিয়া আমাকে পাগলী ঠাওরাইত। তাহারা ভাবিত পাছে বা 
আমার নাচানাচির দৌরাস্ে। প্রদর্শিত বস্তগুলা ওলটপালট হইয়! 
যায়। যাহা হউক আমি নাচের অনেক ইঙ্গিত পাইয়াছি হিন্দু চিত্র ও 
মূর্তির গঠন-কৌশল হইতে 1” 

ফরামীরা ইতিহাস লেখায় অনেক দিন হইতেই পাকা। প্যারিসে 
অনেকগুল! ইতিহাস-পত্রিকা আছে । কোনোটার কাট্তিই ১,**এর 
বেশী নয়। CHEAT দ স্াথেজ্‌ ইন্তোরিক ( Revue de synthese his- 


~ ~torique ) নামক দ্বৈমাসিকের সম্পাদক আরি ব্যার'কে ( Henri 


Berr) জিজ্ঞাসা করিলাম--“আপনার কাগজের কাটুতি বিদেশে 
আছে কি?” ব্যার বলিলেন-_“নিশ্চয়। ফ্রান্সের পরেই জার্শ্মানি 
আমার সর্ববৃহৎ গ্রাহক” ভারতবর্ষে ইতিহাসের চর্চা হইয়া 
থাকে একথা অবশ্য ইনি কখনে। শুনেন নাই | 

ভারতে আমর! ty সেইঞ্ওবো”র ( Charles Seignobos ) 
নাম শুনিয়াছি। ইনি এঁতিহাসিক “আলোচনা-প্রণালী” সম্বন্ধে বিশ্ব 
বিদ্যালয় অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। বর্তমান ও সমসাময়িক 
ইউরোপীয় ইতিহাসের লেখক বলিয়! ইহার খ্যাতি যথেষ্ট । সেইঞ্ওবো 


৩৫৯ 





পল aicaa, প্যারিস বিশ্ববিস্তালয়ের প্রেসিডেন্ট । 


বলিলেন-__-“ভারতবর্ষের সঙ্গে ফ্রান্সের আদান প্রদান সম্প্রতি প্রধান 
ভাবে বিজ্ঞান দর্শনাদি বিভাগে সহজসাধ্য বিবেচনা করিতেছি। খাঁটি 
শিল্পব্যবসায়ের লাইনে আম্দানি রপ্তানি কায়েম করা! অথবা বাড়ানো 
ফরাসী জাতের পক্ষে আজকাল বড় কঠিন। প্রথমতঃ লোকাভাব। 
দ্বিতীয়তঃ, আমেরিকায় যত বড় বড় কার্থান! ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান আছে 
ফ্রান্সে সেরূপ দেখিতে পাইবেন al) আমর! কৃষিকর্শ্মে aa) লাভ 
করিয়া থাকি। শিল্পের দিকে আমর! উৎপন্ন করি বিলাসত্রব্য, 
সৌখীন মাল। বিদেশে পাঠাইবার মতন প্রচুর পরিমাণে আমর! 
আটপৌরে জিনিস তৈয়ারি করি না বলিলেই চলে। আমাদের 
ফ্যাক্টারিতে যে-সকল দ্রন্য উৎপন্ন হয় সেসব আমাদের ঘরোয়া 
বাজারের কাট্তিরই অনুরূপ |” 

আমেরিকায় যে-কোনো আন্দোলনেই ছুইচারজন বড় বড় মহিলার 
সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ফ্রান্সে সেরূপ দেখিতেছি না । একজনের নাম- 
ডাক খুব বেশী। যেখানে-সেখানে ম্যাদলেইন মার্কসের কথা শুনিতে 
পাই। নানা কাগজের ইনি লেখক ও পাও1। অধ্যাপক বাশ বলিতেছেন 
_ম্যাদূলেইন মার্কস্‌ ফ্রান্সের বক্তা-মহুলে সুপ্রতিষ্ঠিত |” নারী-সমস্যা 
লইয়! মার্ক, স্‌ একখান! কেতাব লিখিয়াছেন গল্লাকারে। গল্পাকারে নানা 
মত প্রচার কর! আজকালকার লেখকদের একটা কায়দা । জা ব্যানিয়ে 
{ Jean Berenier ) ম্যার্মোর! ইত্যাদিও এই ধরণেরই লেখক । নারী 
স্বাধীনতা সম্বন্ধে অধ্যাপক জোসেফ বার্থেলেমে একজন চরম-পন্থী | 

প্যারিসের বাহিরে যাইবার একট! সুযোগ জুটিল। বাস্তশিল্পী 
ওগুস্ত1রে বাস করেন একটা! পল্লীতে । রেলে মিনিট ১৫।২*র বেশী 
লাগে al) পথে পড়ে প্রথষে অতিদরিজ্ঞ জীর্ণশীর্ণ কূ'ড়েঘরওয়াল। পল্লী | 
তাহার প্র পাহাড়ী উপতাক! এবং সবূল গাছ ও ঘাসের ফ্রেমে মোড়া 
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_ আবটালিওযাল। ছাদের সুন্দর ভবনে ভর! ক্র এক নগর। যথাস্থানে 
__ পৌছিয়া দেখিলাম প্যারিসের সীমানায় দড়াইয়। আছি। আর গোটা 
২ খর পির রহিয়াছে। রে'র পত্নী কবি। পুক্র- 
wate ইংরেজি জানে। পরিবারট! আগাগোড়া নেপোলিয়ন-ভক্ত। 
রে নিজে নেপোলিয়নের কীর্তি প্রচার করিয়া একাধিক পুস্তক 
লিখিয়াছেন। ইনি চিত্রকরও বটে। গবর্মেন্টের নানাবিধ দায়িত্বপূর্ণ 
কাজে ইনি সর্বদাই নিযুক্ত আছেন। কৃষি, পলী, নগর, মজুর, 
সড়ক, ঘরবাড়ী-ইত্যাদি সংক্রান্ত সমাজ-জীবনের তথা ও তত্ত্ব লইয়া 
রে'কে মাথা ঘামাইতে হয়। 
মরক্কোর এক মোল্ল! প্যারিসে মস্জিদ নির্শ্মাণ করিবার oe উঠিয়া- 
foal লাগিয়াছেন । মরক্কোর মুসলমানের! আমাদের মুসলমানদের 
মতনই সুন্নি, পারশ্ের মুসলমানদের মতন শিয়| নয়। মরকৌবাসীর 
| নাম বেন্‌ গাবিৎ। 
1 প্রত্যেক জাহাজেই ফরাসী গবর্ষেট লোক পাঠাইতেছেন আমেরিকায় 
terns বুঝিবার জন্য এবং লোকমত নিজের মতলব-মাঁফিক তৈয়ারী 
করিবার wa । প্যারিসে উক্রেনিরা দেশের পুরোনো দুত বা প্রতিনিধি 
যতি নাজ একট প্পাগাওা-আাকিসের কর্তা ভাবে কাজ বর্ম 
| 
fb 





প্রবাসী আচ, ie 






[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 

কি eu ‘Sime. বা আর কোনো ববী জুটিবে না? দুনিয়া 
ভারতবাসীর চরিত্র দেখিয়! হামিতেছে। 
(8) 

এক ব্যক্তি নিজকে নয়! দর্শনের প্রবর্ততকরূপে পরিচয় দিতেছেন। 

হিন্দুরা জানে মানুষের স্থূল (ভোগ) শরীর এক, wm শরীর আর, 

ইত্যাদি । ফরাসী দার্শনিক মহাশয় এই ধরণের চার শরীরের তত্ব 
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প্রচার করিলেন। ব্যক্তিত্বের সল্দতম অংশকে বা দিককে ইনি 
বলিতেছেন foe) আলোচন! শুনিয়া কয়েকজন নারী বলিয়! 
উঠিলেন-_-“আরে ! এ যে থিয়জফি।" প্যারিস-বিশ্ববিদযালয়ের 


চিকিৎসাবিভাগ হইতে প্রকাশিত কোনে! ডাক্তারের গবেষণা এইসজে 
নজরে আসিল। ইনি মানুষের “প্রভা,” জ্যোতি ইত্যাদির আলোচন! 
করিয়াছেন। 

Ajtai ( Intransigeant ) কাগজের মালিক ও সম্পাদক 
art বেল্বি (Bailby) বলিলেন_ “ফ্রান্সে আমর! প্রধানতঃ 
ব্যক্তিগত দায়িত্বে কাগজ চালাইয়! থাকি। দল বীধিয়া কোম্পানী 
খাড়া করা আমাদের রীতি নয়।” দৈনিকটা তিন লাখ বিক্রি হয়। 
প্যারিসে দুইটা কাগজের কাট্তি তিন লাখের বেশী। ai 
(Journal) দৈনিকের কর্তা বার্থ (19176) বলিতেছেন -__ 
“ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এখনো আমর! কোনে। সংবাদ ছাপি নাই। তবে 
তথ্য পাইলে ছাপিতে রাজি আছি ।” “জুর্ণা” কাটে দশ লাখ । “পেতি 
পারিসিয়ণ” ( Petit Parisien ) কাটে প্রায় বার ate | 

ফান্সে বিষম গণ্ডগোল চলিতেছে। জার্মান! ভ্যার্সাই-সন্ধির কড়ার- 
মতন দেন! শুধিতে চেষ্টা করিতেছে ন|। উত্তর ফান্সের জনপদগুল। 
মেরামত করিবার জন্ত পুরাপুরি খরচ দিবার sel) ফরাসীর! 
চোখ রাঙাইয়া বা লাঠির আওয়াজ শুনাইয়া আজ পর্য্যন্ত এদিকে 
জান্মানদের হু'স্‌ চাগাইতে পারিল না । তাহার উপর, আজও ফরাসী 
গবর্মেন্টের খেয়াল-মাফিক atita সর্কার স্বকীয় জনগণকে নিরন্তর 
করিল না। অথচ আমিষ্টসের পর আজ ছুই বৎসরেরও অধিক 
কাটিয়। গিয়াছে। ফরাসীদের দুশ্চিন্তার কথা সন্দেহ নাই। 

বিশেষ ভজকটের কারণ এই যে, ইংরেজরা তলে তলে জার্মানদের 
সঙ্গে দিত্রতা করিতেছে । ইংরেজদের সাহায্য পাইয়াই লাৰ্্মানরা 
ফরাসীকে আর ডরাইতেছে না। ইংরেজ সরকার ফ্রান্সকে একপ্রকার 
স্পষ্টই কলিয়! দিয়াছে__“জার্ধানর! ভ্যার্সাইয়ের সন্ধি ধখাসম্ভব রক্ষ। . 
করিয়াই চলিতেছে । ইহাদিগকে আর বেশী জোর-জ্বর্দন্তি করিবার 
দ্র্কার নাই।” ফরাসীর! বুঝিতেছে-__“বাহবা মজা! ! কোথায় ইংরেজ 
আমাদের মিত্রন্বরূপ জাশ্মানির বিরুদ্ধে দ্রাড়াইবে__না ঠিক উল্টা 
গাহিতেছে |”. 

এ দিকে ফরাসীর! বিদেশী বাণিজো অগ্রসর হইতে পারিতেছে 
না--টাকার অভাবে, লোকের অভাবে। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে 
gira টাকার বাজার যারপরনাই নরম। ব্যাপার দেখিয়া ফরাসী 
রাষ্ট্রের মন্ত্রিপরিষৎ ব! ক্যাবিনেট রাতারাতি জবাব দিলেন, তাহার--« 
পর নুতন মন্ত্রিপরিষৎ কায়েম করিতে প্রেসিডেন্ট মিল্রীকে ( Mil- 
lerand) যারপরনাই বেগ পাইতে হইল। নয়! ক্যাবিনেটের 
সন্মুখে সমস্তা অবশ্য যথ| TRL তথা পরংই রহিয়াছে । পুরাণ মস্তি 
প্রধান লে'গ্‌ ( Leygues) যেখানে ফেল মারিলেন সেখানে faa 
( Briand ) কৃতকাধ্য হইতে পারিবেন কি? 

জান্মানকে সন্ধির কড়ার অনুসারে কাজ করানো! ইংরেজের : 
স্বার্থ নয়। ইংরেজ জা্মানকে পদানত করিয়াছে। শির খাড়া 
করিবার ক্ষমতা জান্ানির আর শীঘ্র হইবে ন|। কিন্তু জার্দ্বানকে 





ieee ain aes স্বার্থ । কেননা--রুশিয়ার বোল্‌- 
শেভিকীকে কাবু করিবার জন্য ইংরেজ জাশ্মীনির সাহায্য পাইতে 
ইচ্ছ! করে। কিন্তু জার্শ্মানিকে চূর্ণবিচূর্ণ করাই ফরাসী রাষ্ট্রের সর্বব- 
প্রধান স্বার্থ । 
ইয়োরামেরিকার অনেক মহিলাই সপ্তাহে পক্ষে বা মাসে একবার 
_ করিয়| “arcane” “শেজএল্‌” হন,__অর্থাৎ' ঘরে থাকেন। এ 
সময়ে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়ন্বজনের সমাগম হয়। মিষ্টি মুখের ব্যবস্থা 
থাকে। বল! বাহুল্য, সাধারণতঃ পয়সাওয়াল! লোকদেরই এই ধরণের 
Chezelle হওয়। সাজে । এই-সকল আড্ডায় আলোচিত হয় হাঁড়ি- 
কুড়ি আর পরনিন্দা হইতে মেতারলিঙ্ক, ব্যস, বোল্শেভিকী ও কিউ- 
fray toe । তবে গৃহকত্রার খেয়াল বা বাতিক অনুসারেই অতিথি 
বারই 


ওয়ালাদের সমাজে নামজাদা । এখানে ৫*৬*।৭৫ লোকের ভিড় দেখা 
যায়। এই ধরণের মার্কিন নারী অনেক। 


পত্নীর গৃহেও নিউইয়র্কের বহু Briand নরনারীর সঙ্গে জানাশুন! 
হয়। এই অনুষ্ঠানগুল! একপ্রকার বিনা পয়সার ক্লাব বিশেষ। বন্ধু 
জুটানো, দল পাকানো, অথবা কাগ্তেন পাক্ড়ানো,__বাহোক্‌ ok 
যেমন মতলব অতি সহজে নিষ্পন্ন করা চলে। 

প্যারিসেও ছুইচারটা আযাটছোম খাইতেছি। এক এক জায়গায় 
এক এক স্বাদ। সংসার রকমওয়ারি। মাদাম ওরেল ( Aurel) 
একজন বর্দ্ধিফু লেখিকা । ইনি “সামাজিক পোষাকে” সাজিয়া ঘর 
গুল্জার করিয়া রহিয়াছেন। আর লোকের নাক গুনিয়! ঠাওরাইতে 
পারিতেছি নাঁ_-১৫* কি ২** কি ২৫. | অধিকাংশই স্ত্রীলোক। কেহ 
নাট্যকার, কেহ উপস্তানিক, কেহ কবি, কেহ চিত্রকর, coe স্থপতি, 
মতন সিষ্টারপ্রত্যাশী “Seca জনাঃ।" মার্সেল ( Marcel) নামক 
এক ব্যক্তি একটা নাটক লিখিয়াছেন। সেইটার কথাবস্তু সংক্ষেপে 
পাঠ করিলেন আর-একজন নাট্যকার, মোত্তিয়ে ( Mortier )। সঙ্গে 
সঙ্গে দুইজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রী নাটকের কোনো! কোনো অংশ 
অভিনয় করিয়া গেলেন। 

অভিনেতাদের লাগাই আমার ঠাই ছিল। 
ইহার! নিজ নিজ পাঠ পড়িতেছিলেন সেই কাগজের লেখাগুল! THe 
আমি চোখে দেখিতেছিলাম। তাহা সত্বেও কথোপকথনের তিন- 
চতুর্থাংশও ধরিতে পারিলাম না। প্যারিসে পদার্পণ করিয়াছি আজ 
_ ঠিক আড়াই মাস। এদিকে এক সপ্তাহ হইল ইতিমধ্যে চারপাচ-শ 
লোকের সম্মুখে দাড়াইয়৷ আধবণ্ট। ধরিয়া ফরাসী ভাষায় “ae তা” 
(প্রবন্ধ পাঠ নয় ) He করিয়াছি। এমন কি এইজন্ত বালিটস্‌ 
(Merlitz) ইন্কুলে যাইয়া ছুই সপ্তাহে ছয়ঘণ্টা উচ্চারণের জন্য 
কস্রত পৰ্যন্ত করিয়াছি! তথাপি কান এখনও সুধ্রাইল ন!। ব্যাপার 
নেহাৎ সোজ। নয়। 


(ey - 
vi পালে নামের প্রাসাদে “হরিহরছত্রের মেলা” লাগিয়াই 


যে কাগজ হইতে 


কলকার্থানার প্রদর্শনী, অথবা একসঙ্গেই হয় ত বিশাল প্রাসাদের 
ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন তত্বাবধানে একাধিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত 
হইতেছে | 

মহা সমারোহের সহিত সুকুমার শিল্পের “অাদেপীর্দা” ( Inde. 
pendants ) সমিতির প্রদর্শনী খোল! হুইল। ফরাসী রিপার্রিকের 
পতাকায় পালে সাজানে! হইয়াছে। সালে! দোতনের বাজারে 
ফে-সকল চিত্রকর ও স্থপতির কাজ দেখিয়াছি তাহাদের কেহ কেহ 


 আাদেপী্ীর বাজারেও মাল পাঠাইয়াছে। তবে অশাদেপীর্জার পরি 


চালকের! সালৌ! দোতনের কর্তীদের চেয়েও চরমপন্থী | 

সাধারণতঃ প্রদর্শনী মাত্রেই কর্তার! পরীক্ষা! করিয়া যাচাই করিরা 
বাছাই করিয়! বাজারে মাল দেখাইতে অনুমতি দেন। যে-কোনো! 
শিল্পীর কাজ এমন কি স্যালে। দোতনেও প্রদর্শিত হয় ন!। কিন্ত 
আ'াদেপীর্দীরা একদম বারোয়ারীতলার হাট বসাইয়! থাকে। ইহাদের 
বিধানে বাদ্বিচার কাটাছণটা ঝাড়াবাছা নাই। ইহার! পরীক্ষাও 
করে না, পুরস্কারও বিতরণ করে ন!। যে-কোনো! শিল্পীর কাজ বিনা 
বাকাব্যয়ে গৃহীত ও প্রদর্শিত হয়। মেলায় আসিয়! লোকেরা নিজ 
নিজ চোখ খুলিয়া দেখিয়া যাউক-_কোন্ট1! টেকসই আর কোন্টাই 
বা জবন্ত । 

প্রায় দুই হাজার লোকের মাল এই বাজারে মজুদ। ভুসি-মালই 
বিস্তর । হাহা হউক এইটাই ফ্রান্সের এমন কি প্যারিসের একমাত্র 
আর্ট একজিবিশন্‌ aa) এই ধরণের গণ্ড! tel এক্জিবিশন tere 
সহরে সহরে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ফরাসীরা আধ্যাস্মিকতায় বড়, 
না বাঙ্গালীরা আধ্যাব্সিকতায় বড়? অ'যাদেপাদ। সমিতির প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছে ১৮৮৪ সালে। 

একল্‌ লিব্র্‌ কলেজের ডিরেক্টর দেইকতালের সঙ্গে ইতিমধ্যে 
একদিন খানিকক্ষণ কথাবার্তা হইল। ইনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জানেন 
ছুই তন্ব। প্রথম জাতিভেদ, দ্বিতীয় হিন্দুমুদলমানের বিরোধ । ইনি 
আ'যান্তিতিউয়ের crv | 

ধনবিজ্ঞান-সমিতির সম্পাদক ভিদাল কখনো! মাষ্টারি করেন 
নাই। ইনি ব্যাঙ্কের কর্তা, ত্রিশ বৎসরের অধিককাল ব্যাঙ্ক, পরি- 
চালনায় নিযুক্ত আছেন। ভিদাল বলিতেছেন__“আমাদের 


আছে। আজ গরুছাগলের প্রদর্শনী__কাল শিল্পদ্বোর প্রদর্শনী-_পর্শু 
re ee হি... 


al 








সি সপ সপ 


a ন মত বজার বি চলিতে চেষ্টা 
| yal প্রায় মকলেই সংরক্ষণ-নীতির বিরোধী 
এবং অবাধ বাণিজ্োর পক্ষপাতী? অধ্যাপক জিদকে ইহারা 
বিবেচনা করেন অত্যধিক বর্তমাননিষ্ঠ বা ভবিধ্যপন্থী । 

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেট পল আগ্নেল (Paul Appell ) 
একজন নামজাদ1 জ্রযোতির্বিদ। বুড়া যারপরনাই অমায়িক লোক । 
একঘন্টা ধরিয়া অনেক আলোচনা করা গেল। ফরাসী-বিশ্ববিদ্যালয়ের 
. প্রেসিডেটরা ( রেক্তার ) মধাবিদ্যানয়গুলারও কর্তা । ফান্দে এই ধরণের 
সতের জন CASA আছেন। ইহাদের অধীনগ্থ জেল! বা প্রদেশ- 
গুলাকে আকাঁদেমি বলে। অর্থাৎ শিক্ষার তরফ হইতে ফরাসী 
1 সতের জেলায় free: আগ্নেল প্যারিন আকাদেষির বা 













































বশ্ববিদ্তালয়ের মধ্যে আফ্কিকার আল্িরিয়াকেও ধরা হইয়াছে। 
লোকসংখ্যার অনুপাতে এক বাংল! দেশেই অন্ততঃ বিশ আকাদেমি 


ee Se os sa হইয়াছেন; 
oe ভগ্নীপতির মাম্তুত ভাইয়ের বন্ধু। আমার 


. ভাষা না জানিয়া যে-সকল লোক ফ্রান্সে পদার্পণ করে তাহারা এই 
ta পুরুষ কিন্বা স্ত্রীর সাহায্য লইতে বাধ্য হয়। বলা বাহুলা 
শেষ পরাস্ত সফল দেখা যায় ae বরং আসল ee 





স শিক্ষা-প্রদেশের পরিচীলক। এই সতের প্রাদেশিক আকাদেমি : 


সকল সম্পর্কের দরুণ উট চি অনেক স্থলে হইয়া ধা থাকে। ভারত- 


সন্তানের অভিজ্ঞতা এইদিকে বড় বেশী নয়। যতটুকু আছে তাহার 
খৃতিয়ান করিয়া দেখিতেছি লোক্সান ছাড়! লাভ হয় নাই । 

অতএব হে ভারতীয় পর্যাটক, ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হও। 
এদিক-ওদিক বিবেচনা ai করিয়া, কোনে! কোনো লোক তোমার পা 
চাটিতে ঝুঁকিয়াছে দেখিয়া অথবা তাহাদের ছুএকটা বাহ aged 
দেখিয়া! একদম বেআকেলের মতন যাহাকে-তাহাকে তোমার নিজের 
বন্ধু অথবা! ভারত-ভক্ত বিবেচনা করিতে প্রলুক্ধ হইও না। বরং 
তথাকথিত ভারত-বন্ধু বা কোনো ভারতীয় ব্যক্তিবিশেষের বিশিষ্ট বন্ধু 
দেখিলে কিছু পেছন হাঁটিয়। চলিতে অভ্যাদ করিও । 

একটা সহজ নিয়ম এই যে,--বিদেশে বেড়াইতে আমির কোনো 


নামজাদা লোকের সঙ্গে দেখা করিতে Sexi করিলে সোজাস্থজি ভীহার 


নিকট চিঠি ঝাড়া চলিতে পারে । কোনো! ব্যক্তির পরিচয়-পত্র রহিয়া 
লইয়া যাইবার দর্কার নাই। বিনা রহমান সা 
দিদ্ধ হয়। যদি ব্যবসায়ী হও, তবে ব্যবসাটাই তোমার আগল পরিচয় ; 
আর যদি বিদ্যার ব্যাপারী হও তাহা হইলে দুনিয়ার সকল লোকের - 
ছুরারই তোমার নিকট খোলা। তাঁর পর তোমার যতখানি ব্যবসার 
দৌড় ব! বিদ্যার দৌড় সেই অনুসারে তোমার বন্ধু মক্ষেল বা মুকুবিব 


 টিকিয়া যাইবে । 


কাজেই কোনো ক্ষেত্রে আচলের রান আমির কোনো 
কারণই দেখিতে পাই না। প্রায় সাত বৎসর ঘুরিতে ঘুরিতে অন্ততঃ 7 
এইটুকু কাঁওজ্ঞান জন্মিয়াছে মনে হইতেছে। তিনি 
অভিজ্ঞতাওয়ালা ভারতসম্তান দুজন চারজন আজকাল জগতের 
AMAR পাওয়! যায়। তাহাদের সম্বন্ধে হয়ত নানা লোকে নানা কথ। 
বলিবে। কিন্তু তাহা সত্বেও ইহাদের মধ্য হইতে সাচ্চা আদ্মি বাছিয়। 
বাজাইয়া লইতে চেষ্টা করিলে কম্দে-কম্‌ সহরটার ব| দেশটার 
Sects অনেকটা আন্দাজ কর! সম্ভব। বিদেশে যেসকল ভারত- 
সন্তান বস্ধাস করিতেছে তাহাদিগকে Rte করিয়া চলা নেহাত 
মর্খামি । 

দুইজন আমেরিকান অধ্যাপক একল্‌ লিব্র কলেজে sponta 
মার্কিন রাষ্ট্র সম্বন্ধে বক্ত তা করিতেছেন। হ্যান্কিন্ম করিতেছেন 
ইংরেজিতে। ইনি দিবেন ছয় বন্ততা। গার্নার দিতেছেন তিন বক্তা 
ফরামীতে। লোক উপস্থিত হয় ৭*1৮*জন। ইহাদের ভিতর 
অন্ততঃ ১৫২*জন মার্কিন বন্ধু অথবা আমেরিকান ইউনিভার্সিটি 
ইউনিয়নের কর্মচারী ।  চার-পাঁচজন মাত্র উচ্চপ্রদস্থ ফরাসী 
অধ্যাপককে Tsar দেখিতে পাই। এই ধরণের বক্তৃতায় 
ফরাসী-সমাজে আমেরিকার কোনো কাজ হইতেছে কি? তাহার 
বিচারক ভবিষ্যৎ । কিন্তু এইটুকে এখনই বুবিতেছি যে-মার্কিন 
গবর্মেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় অথবা জনসাধারণ এইসকল কাজের awe 
টাকা খরচ করিতেছে । ইংরেজ গবর্মেন্ট ও জনসাধারণও করিয়া 
থাকে, ফরাসীরাও করিয়া থাকে, জাগানীরা, জার্দানরাও করিয়া থাকে 
করে না| একমাত্র ভারত-বাসী | 


( আগামী বারে সমাপ্য) . 
| জীবিনয়কুমার সরকার । 


St 





ভি 
সে কোন্‌ বিস্ৃত বিশ্বে আরো কোনোখানে। 
আজি সব গন্ধ গান প্রাণে বহি’ আনে 
পুরানো সে কোন্‌ কথা, কিছু নাহি বুঝি ; 
শুনি খর STR IEE সুজি 
- আমারে দেখিতে pie 
রা লোভ হয় তার মাঝে লতি fii কায়া, 
জানা শোন! ঘটেছিল সবাকার সনে তার মাঝে বীচি প্রাণ পেয়ে ।-- 
ls কবে কোন্‌ ভোরে; 
| আমি ভুলিয়াছি ;_-তার| ভোলে নাই মোরে! 


- আমি না বলিতে সব জানে । 


আমার কল্যাণ লাগি সাবিত্রীর ম 


ঃ তার ok: তপোতাপ আমার জীবনে এসে পড়ে 
সীমাহার। এই দিঠি জুড়ে | স্বপনের পথ বাহি'। পলক ফেলিতে ত্রামভরে 
ভাবিতে পারি, ভাবিতে পারিনা ogee | দূরে যায় আমার মরণ। ্‌ 
টি. সব বেন আছে। ... “মনে হয় বেচে উঠি, ফুটে উঠি, কার? 
আলি: এ দিবসথানি আরো! যেন কোথা উদ্িয়াছে, . জীবনের যা-কিছু সম্পদ, জুড়ি পরাণের হাট, : 
এমনি শ্যামল দগ্ধ আরো কোন্‌ ধরিত্রীর কোলে । বীর হই, জয়ী হই, সমৃদ্ধ, সম্রাট, 
সেখানেও সুখে দুখে সবে চোখ খোলে | ভাস্বর হইয়। উঠি তার তপোতেজে। 
: এমনি ভোরের আলে| কীপে RARE এ “ভুলে যাই এ যে ভুল ! ভুলে 















আদিম মানবের চিত্রকলা _ 


চ বিশ বদরের মধ্যে পশ্চিম যুরোপে বেদব গুহাচিত্র আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, সেগুলি আদিম মানবের ইতিহাসের সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাত 
উদ্বাটিত করিয়াছে। এই গুহাগুলি দক্ষিণ ফ্রান্সে ও উত্তর স্পেনে 
তগাত্রে অবস্থিত; পণ্ডিতের! পর্বতের বয়ন, গুহার অবস্থান ও 
aa প্রকৃতি বিচার করিয়! স্থির করিয়াছেন যে এগুলি আদিম 
র কীর্তি, প্রায় ১৫। ১৬ হাজার বৎসর আগে যখন পৃথিবীর 
ত আধুনিক উ্চ-মণ্ডলের সীম! পর্য্যন্ত তৃষা রাবৃত ছিল তখনকার 
দর হাতের কাজ। এই গুহাগুলির গায়ে অনেক প্রাচীর-চিত্র ও 

1 আছে; সেইসব ছবির মধ্যে প্রাচীন কালের অনেক পশুর 


পপি 


হুবহু স্বাভাবিক ছবি আছে--সেকালের অতিকায় হাতী ম্যামথ, বুনে! 
ঘোড়া, বাইসন মোষ, বন্ধা-হরিণ, পাহাড়িয়! ছাগল, গুহা-সিংহ ইত্যাদি | 
তা ছাড়া Sie রকমের রঙ্ষচিত্র এবং কতকগুলি অজ্ঞাত-অর্থ 
তৃকতাকের যন্ত্মওুল পাওয়া গিয়াছে। ছবিগুলির মধ্যে মানুষের হুবহু 
অবিকল নুর্তি বা দৃশ্যচিত্র একটিও নাই। ছবিগুলি কয়লা ও লাল 
হল্দে গিরি-মাটি দিয়া আকা । এই ছবিগুলি আদিম মানবের জীবনের 
একটু পরিচয় দ্যায়_-তাদ্দের ছিল ব্যাধজীবন এবং ভূতপ্রেতের ভয় 
ছিল প্রবল। sa oy 8 
এই গুহাগুলি পর্বতের অগমা প্রদেশে অবস্থিত। গুহাগুলির সন্মুখে 
আবার ate বাহির করা আছে অথাৎ একটা ছাদ নিরালন্বনে বাহির. 
করা আছে। ছবির রং ১৫ হাজার বছরের রোদে পুড়িয়া খুব ফিকা হইয়া 















আদিম সানুষেরচিত্র-কলায় শিকারীর ছবি-আমল ছবির প্রায় অর্ছেক । 


গিয়াছে; a, তিজাইয়| ছবির উপর বুলাইলে রং স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া 
উঠে। ছবি জলে ভিজাইলেও ছবির কোনে! ক্ষতি হয় না; কারণ, 
এ রং চর্ব্বিতে গুলিয়া লেপন কর! হইয়াছিল 'এবং তাহা এমন হইয়া 
পাথরের গায়ে বসিয়া গেছে যে উহ! পাঁথরেরই রঙের সামিল হইয়া 
গেছে। তবু ওগুলিকে মানুষের হাতের অত্যাচার আর প্রকৃতির : 
উপদ্রব থেকে বাঁচাইয়! রাখিবার জন্তু ay করিতে হইবে। ১ 

মানুষের যেসব আদ্র! ছবি আছে দেগুলিতে খুব গতি ও প্রাণশক্কির 
লীলা প্রকট দেখা যায়। তাদের ভঙ্গী খুব সাহসব্যঞ্জক এবং তাঁদের 
উদ্যম দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। ৬ নি 

মুর্তি নাই বলিলেই হয়। মেয়ের! ঘ্টারৃতি steal পরিত 
পুরুষেরা প্রায় উলঙ্গ থাকিত ও নানাবিধ 








৩য় সংখ্যা ] 

৬ আদিম মানবের আকৃতি কিরূপ ছিল। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, 
%& যারা হুবহু পশু-আকৃতি আঁকিতে পারিয়াছিল তারা মানুষেরও স্বাভাবিক 
= ফুর্তি আঁকিতে নিশ্চয়ই পারিত; fea আঁকিয়া রাখে নাই যে তার 
কারণ ভূতের ভয়, জাছুকরদের গুণ করার শঙ্কা, পাছে ভূত কারে! 
চেহারার নকল ধরিয়! পাইয়! বদ অথবা জাছুকর অভিচার-মন্ত্রে কারে! 
কোনে! অপকার করে । তবু আমর! এইসব চিত্র হইতে আমাদের 
ক্তিবৃদ্ধপ্রপিতামহদের রীতিনীতি জীবনযাত্রা প্রণালী বুদ্ধি বেশ প্রভৃতি 

সম্বন্ধে অনেক সংবাদ্দ পাইতেছি | 


রাক্ষুসে রাঘব-বোয়াল-_ 


সমুদ্রে একরকম মাছ আছে যার আকার প্রকাণ্ড, দেখিতে 
অনেকটা! ডানা-মেল! বাছুড়ের মতন। এদের দেহের বিস্তার ২* ফুট, 
দৈর্ঘ্য ১২ ফুট। এর! ডিগ্বাজি খাইয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়! সীতার 
দিয়া চলে; মাঝে মাঝে জলের উপর € ফুট উ'চু দিয়া লাফাইয়! যায়, 
তখন মনে হয় যেন ডানা মেলিয়া উড়িয়া গেল; এবং যখন থপাস 
করিয়া! জলে পড়িয়াই ডিগ্বাজি খায় তখন তাদের অদ্ভুত চমৎকার 
দেখায়। এর! হাঙ্গরদের জ্ঞাতি। সীতার দিবার সময় তারা মুখের 
সাম্‌নে ক্রমাগত ডান! নাড়িয়া জল টানে, তাতে একসঙ্গে ছুই কাজ হয় 





পঞ্চশস্তা--রাঘব-বোয়াল ৩৬৫ 


৯৯৯৯৯৯৯৯৮৯৬. 


NAN টি 


- চলাও হয়, আর মুখের কাছে ক্রমাগত জল টানাতে খাবার জিনিস 
মুখে জোগানে| চলিতে থাকে । এই পাখুন! আবার বস্তু আক্ড়াইয়! 
ধরিতে মজ্বুত; কোনে! জিনিসে ঠেকিলেই পাখ্না আপন! হইতেই 
সেই ঠ্নিসকে আক্ড়াইয়! ধরে। একবার এক জাহাজের প্রকাণ্ড 
ভারী নঙ্গর রাঘব-বোয়ালের পাখুনায় ঠেকিতেই সে সেই নঙ্গরটাকে 
বুকে বহিয়াই উধাও হইয়াছিল। 

এর! দেখিতে রাক্ষুসে হইলেও আহারে রাক্ষুসে নয়; এর! মানুষ 
থায় না; খায় চিংড়ি মাছ। এদের কান্খে| ছাক্‌নির কাজ করে-_ 
জল ছাঁকিয়! বাহির হইয়! যায়, আর জলের স্রোতে মুখে প্রবিষ্ট চিংড়ি- 
মাছগুলি মুখবিবরে দ্বীতের বেড়ায় বন্দী হইয়! থাকিয়া! যায়। 

স্তন্যপায়ী জীবদের মতন এদের একবারে একটি জীবস্ত বাচ্চা হয় 
এবং মাদি বোয়ালের গর্ভাবস্থায় অঙ্গ থেকে স্তম্কহুণ্যের wh একরকম 
রসম্রাব হয়; এদের গায়ের পেশী সঙ্কুচিত হইলেই আপনাআগনি 
রসত্রাব হইতে থাকে ; বাচ্চার ত চুষিয়| খাইবার শক্তি নাই, এজন 
পরমেশ্বর তার খাদ্যের জোগান্‌ আপন! হইতেই হইবার ব্যবস্থা করিয়া 
দিয়াছেন। বাচ্চা মায়ের. পেটে থাকিয়াই এই রস পান করে ও 
পরিপুষ্ট হইতে থাকে । বাচ্চা রাঘব-বোয়াল দেখিতে তার পিতামাতার 
মতন না হইয়া তার জ্ঞাতি হাঙ্গরের মতন হয় ; পরে ক্রমশ তার 
আকারের পরিবর্তন ঘটে। 








রাঘব বোঞালের দাতের পাটি। 





fowl ates বোয়ালের পিঠ ও পেট | 


৩৬৬  প্রবাসী__আঘাঢ, ১৩২৮ | ২১শ ভাগ ১ম খণ্ড 
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রাঘব-বোয়াল শব্দ করিতে পারে; কেউ কেউ ঘণ্টা বাজানোর মতন কলার আশ-_ 


~ 


মিষ্ট শব্দ করে, কেউ বা কাশির মতন কর্কশ শব্দ করে; জলে ছুটিবার wai দড়ি না হইলে মানুষের চলে না; সুতায় বোনে কাপড়, 
সময় ঝড়বজের মতন শব্দ উৎপন্ন করে দড়িতে বাধে কত fei ক্ৃতা দড়ি পাকানে৷ হয় উদ্ভিদের আঁশ 
এদের মুখ শরীরের ঠিক সামনে নয়, একটু তলার দিকে; তাই থেকেই প্রধানত। তুলার আ'শ, পাট-শখ্রে আশ, আনারস-পাতার 1 
শিকার কাছে আদিলেই এর! ধরিতে পারে না, শিকারের উপরে আঁশ থেকে স্থত| দড়ি হয়। কলার পেটো বা বাস্নার মধ্যে খুব 
ঝাপাইয়া পড়িয়া তবে ধরে। বড় বড় ad লম্বা! আশ থাকে; এই আশ থেকেও সুতা দড়ি হয়। 
এই রাঘব-বোয়াল মানুষের খাদ) আমাদের দেশে কলার গাছ বৃথাই নষ্ট হ়_বড় জোর হাতী ও গরুকে 





কলাগাছের পেটোর কালি, লোহার চিকণীতে অ।চ্ড়াইয়। আশ বাহির কর! ও কলার আশ হইতে চর্কায় Voi কাট|। 


অসধ্যা] 


pe পা 


লাই পে 
ক হবো কমা মানে টি lhl 


ফিলিপাইনের নাহ ১৫ থেকে ২৫. ew হয়; ১৪ 
"মাসে পরিপুষ্ট হইয়া মোচা ফেলিবার বয়স পায়; কিন্তু মোচা 
 ফেলিব আগেই গাছ কাটিয়া ফেলা হয় এবং খোড়ের গায়ে যে 
_ পেটে স্তবকে স্তবকে- থাকে croft ছাড়াইয়! ফেলা হয়। তার পর 
এই পেটোগুলিকে পাটের গাছের মতন কয়েকদিন পচিতে দেওয়া হয়। 
ACEI পচিয়া উঠিলে আশ বাহির করা হয়। তবে ফিলিপাইন দ্বীপে মজুর 
পাওয়া যায় বলিয়া কাঁচা পেটো হইতেই আশ বাহির করাও 
পেটোগুলি ফালি ফালি করিয়া! চিরিয়া লোহার চিরুণীতে 
SUI হয় এবং তাঁতে পেটোর শীস দুর হইয়া 

হইয়া! 





তারপর Sata উপর লোহার পেরেক বানে! চিরুণীর 


হিঃ ডি Hees এট বাধ ও কী ৰাখ 
রং পরিষ্কার উনের weet গীট কষা হয় ও গাঁটের 


তা পাকাইয়া করে না, এক খেই আঁশের সঙ্গে অন্ত খেই 
ay আটিয়া লম্বা করা হয়, কলার আঁশ রেশমের মতন চিকণ 


কব bikers বৰ -৯৮ সরা en 
; বৈশাখ জৈষ্ঠ মাসের ছপুর বেলা এর চেয়ে খুব বেশী গরম 
কোনে! বস্তু তপ্ত হইলে তাহা হইতে তাপ নির্গত হইয়া 
দিকে বিকিরিত হয়--ইহা স্বাভাবিক নিয়ম । মানুষের oti 
তরঙ্গ প্রবল বেগে চারিদিকে ছুটিয। চলে | 

নির্মিত হইয়াছে. তার নাম তাপসন্ধানী ( Thermo- 
সেই aT থেকে ৬** ফুট কি. তারও বেশী দুরে কোনো 











সেই লোকের গাঁয়ের তাপতরঙ্গ সেই AcE লাগিয়া কে 
অরে টার কবর সি রি 


হর a গরিবের কাপড়কাচার ক্ষার কোরান কিন্ত 


INF RAY REDO OR— পাট ff 
X- ~ HEAT WAVES __ K: 





হইয়াছে। মুহ মির ধাতুর লি } 

বোলার আকারের কটাহ-দর্পণের নাঙিদেশে বা ফোকানে 
হয় এবং সেই ধাতুর ota ছুটি একটি fageata ( galvanom 
যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেওয়া et) কোনো লোকের CHEST? 


দর্পণের নাভিদেশে সম্মিলিত হয়। সেই i 

হইয়া ঘগ্মধাতু-তারে বিছাতপ্রবাহ্‌ উৎপন্ন হয় এবং 

গিয়া বিদ্যু্সানযস্ত্রের দোনার পাত ছুটিকে চঞ্চল করিয়া 
বিছ্ান্মানযস্ত্রর মধ্যে ছুটি সোনার পাত ঝুলানো থাকে 
পাইলেই সেছুটি চঞ্চল হইয়া উঠে। সেই চঞ্চলতা দেখিয়া এই 
হয় যে তাতে বিছাতের ছোঁয়াচ লাগিরাছে ; বিদ্ধ 
দো-জেতে তার হইতে ; দো-জেতে তারে বিদ্যাৎ উৎপন্ন হইয় 
হইতে ; দে তাপ আসিয়াছে দর্পণ হইতে প্রতিফলিত হইয়!; 
দর্পণের সামনে কোনো! প্রতপ্ত পদার্থ উপস্থিত হইয়াছে 
সাহায্যে পুলিশের! অন্ধকারে না দেখিয়াও চোরের A 
পারিবে । 


বিশ্বমানবের নিশ্থাস-বাযু ও রক্তপ্রবাহের সালতামা 
আমাদের আবহ-বারুতে আছে শতকরা ৭৮ ভাগ: নাইটে 
২১ ভাগ অক্সিজেন, আর বাকী ১ ভাগের মধ্যে থাকে আর্গন, 


ডাইঅক্সাইড, হাইড্রোজেন ইত্যাদি sate গ্যাস 
নিশ্বাসবারুতেও এই সব গ্যাস থাকে, তবে ভাগের ভারত 





সেই গ্যাস দেহের অপকারী বলিয়া erations, 

বাহির করিয়া দিতে থাঁকি। প্রত্যেক পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি প্র 
প্রশ্বাসে ৩* ঘন-ইঞ্চি বাতাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে, ইহা ফুসফুসের সমস্ত 
বাফুসঞ্চয়ের অষ্টমাংশ মাত্র, বাকী সাত ভাগ বাতাস ফুসফুসে ভর্তি 
থাকে-_অর্থাৎ প্রশ্বাস ত্যাগ করিলেও ফুসফুসের মধ্যে ২** ঘন-ইঞ্চি 
বাঁ ₹ ঘন-ফুট বাতাস SF থাকে । একজন মানুষ ৭* বৎসর... বাঁচিয়! 
যে বাতাস প্রস্বাসে ত্যাগ করে তাঁর পরিমাণ সহজেই করা 
মানুষ বাল্যে অল্প বাতাস ত্যাগ করে; সুতরাং গড়ে প্রত্যেক 
২৮ ঘন-ইঞ্চি বাতাস ত্যাগ করা ধরিতে পার! যার । ১ মিনিটে 
প্রশ্বাস fate. হয়; অতএব মিনিটে ১৮৯২৮-- ৫০৪ TERR ৭ 
ঘণ্টায় ৬*২৪* ঘন পর হানার 89 
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বিশ্ব-হৃদয়ের রক্ত-প্রবাহের সাল্তামামি । 


প্রশ্বাস ত্যাগ করে তার ওজন--১*৫* কোটি টন। জগতের সমস্ত ঠিক এইরকমে জগদ্ধাসীদের সমগ্র হৃদ্যস্মে রক্তচলাচলেরও একটা! 
বাসিন্দার একবৎসরের প্রশ্বাস একটা পাত্রে ভরিয়া রাখিতে হইলে তার আন্দাজ করা যায়। মানুষের জন্ম হইতে মৃত্যু পরাস্ত হৃদ্যন্ত অবিশআঁম ” 
তলা যদি ১ মাইল চৌক! হয় তবে তার খাড়াই হইবে ১৭৬৫ মাইল; নিরস্তর ধকধক করিয়া! রক্তপ্রবাহের কপাট খোলে ও বন্ধ করে ; মিনিটে 
কেবল নিশ্বাসের অক্মিজেনটুকু রাখিতেই পাত্রের দরকার হইবে যার ৭৫ বার গড়ে ধকধক শব্দ হয়, ঘণ্টায় হয় ৪৫** বার, দিনে ১*৮*** বার, 
তল! ১ মাইল চৌকা ও খাড়াই ৩৭, মাইল। জগদ্বাসীর সমস্ত বৎসরে ৩৯****** বার, ও ৭* বৎসর বয়সের জীবনে ২৭* কোটি বার। 
ফুসফুস হইতে বৎসরে বাতাস প্রশ্থাসে নির্গত হয় ২৬* লক্ষ-কোটি জগতের লোক সংখ্যা যদি ১৭* কোটি ধর! যায়, তবে সকল লোকের 
খন-ফুট ; সেই বাতাসে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকে তাহা ধারণ হৃদ্যন্ত্র প্রতি মিনিটে ১২৭** কোটি বার ধকধক করিতেছে, অর্থাৎ 
করিতে ১১ মাইল চৌকা একটি পাত্র লাগে; অক্দিজেনটুকু ধরিতে প্রতি সেকেণ্ডে ২** কোটি বার, হৃদ্যস্ত্ের প্রত্যেক আকুঞ্চনে প্রসারণে 
লাগে ৭ মাইল চৌকা পাত্র। জগতের সর্বোচ্চ পর্বত হিমালয়ের এই শব্দ হয়; প্রসারণে দেহের দূষিত রক্ত হৃদ্যস্ত্রে আকৃষ্ট হইয়া! ফিরিয়! 
সর্ব্বোচ চূড়া এভারেষ্ট বা গৌরীশক্কর মাত্র eR মাইল Bp, জগতের আসে এবং ফুসফুসের ভিতর দিয়া! অক্সিজেনে শোধিত হইয়া হৃ্যস্তরে 
গভীরতম মহাসাগরও মাত্র ৫8 মাইল গভীর ফিরিয়! আসে এবং হৃদ্যস্ত্রের আকুঞ্চনে শোধিত রক্ত দেহময় সঞ্চালিত 


ওয় সংখ্যা | 


হইয়া যায়। প্রত্যেক আকুঞ্চনে ১* ঘন-ইঞ্চি রক্ত হৃদ্যস্থ হইতে নির্গত 
হয়; ক্ৃতরাং ১ মিনিটে ৭৫ বার হৃদ্‌-আকুঞ্চনে ৭৫* ঘন-ইঞ্চি রক্ত 
নির্গত হয়, ঘণ্টায় ৪৭,** ঘন-ইঞ্চি, দিনে ১* লক্ষ ঘন-ইঞ্চি, বৎসরে 
২ লক্ষ ২৫ হাজার ঘন-ফুট রক্ত চলাচল হয়। একটি সুস্থ সবল 
হদ্যন্ব হইতে এক বৎসরে যে-পরিমাণ রক্ত নিঃসারিত হয় তাহা! যদি 
একটি চৌবাচ্চায় ধরিতে হয় তবে তাঁর আঁকার করিতে হয় ৬১ ফুট 
চৌকা!। জগতের সকল লোকের হৃদ্যন্ব হইতে নিঃসারিত রক্ত ধরিয়া 
রাখিবার যোগ্য চৌবাচ্চার আকার হইবে ৭২৮৪* ফুট চওড়া ও খাড়া; 
জগতের সবচেয়ে উ'চ় হিমালয় পর্বতের এভারেষ্ট-শিখর মাত্র ২৯*০* 
ফুট খাড়া। 


অগুবীক্ষণের চোখে শিশিরের শ্রী-_. 


শীতকালে ঘাসে পাতায় শিশির পড়ে। কেন? সমস্ত দিন সুর্যের 
তাত পেয়ে বাতান CSCS ওঠে ; বাতাসের মধ্যে জল att হয়ে 'মিশে 
থাকে ; সেই গরম বাতাস Stel কিছুতে ঠেক্লেই বাতাসের মধ্যেকার 
জলবাপ্প গ'লে জ'মে জলবিন্দু হয়ে দেই Shel জিনিসের গায়ে লেগে 


পঞ্চশস্য-_অণুবীক্ষণের চোখে শিশিরের শী 





৩১ 


৬১ 
যায়; তাকেই আমর! হিম পড়া, শিশির পড়া বলি। আমর! হিস পড়া, 
শিশির পড়া বলি ব'লে অনেকে মনে করে হিম শিশির বুঝি বৃষ্টির 
বিন্দুর মতন ওপর থেকে টপটপ ক'রে ঝ'রে পড়ে: তাই তারা মাথা 
ঢেকে বা ছাতা মাথায় দিয়ে বেড়ায়, আর যার! জানে হিম-পড়ার sete 
মানে কি তার! তাদের বোকামি দেখে হাসে। 


যা খালি চোখে ছোট দেখায়, তাকে অগুবীক্ষণের চোখে দেখুলে বড় 
দেখায়। কোনে! জিনিস বড় হলেই তার অঙ্গপ্রতাঙ্গের রূপ আর শ্রী 
বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। অণুবীক্ষণ a মাইক্রক্ষৌপ দিয়ে শিশির দেখুলে 
তার অপরূপ B আমাদের কাছে ধর! পড়ে; ঘাসের গায়ে, পাতার গায়ে 
শিশিরবিন্দুগুলি তখন হীরার ঝাড় আর wate মতন দেখায়, মাকড়সার 
জালের উপর শিশিরবিন্দু দেখায় যেন মুক্তার সাত-নর হার! শুকনো 
ঘাসে শিশির অণুবীক্ষণে দেখলে ভারি মজ! হুয়__ঘান শুকনে! নীরস 
বলে সেটা অণুবীক্ষণে বেশী বড় দেখায় না, কিন্ত শিশিরবিন্দুগুলি 
রসে ডব্ডবে ব'লে এক-একটি বুদ্ধ দের মতন দেখায়; ঘাসের সরু 
ডীটার গায়ে বড় বড় শিশিরের- গোল! দেখতে হয় যেন একটা wa. 
সুন্ধ গাছের ডালের মতুন । কয়ালী | 


মাসের ঝাড়ে শিশির 
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ঘাসের গায়ে শিশির-বিন্দু। শুকনো ঘাসে শিশির। 


তাহাকে উচু কিয়! তুলিতে পারে নাই । চিকিৎসক, 
বিজ্ঞানবিদ্‌, সকলেরই কাছে তাহার এই অদ্ভুত শক্তি 
এক বিচিত্র রহস্য বলিয়া বোধ হইয়াছে; কেহই 
তাহার সঠিক কারণ নির্ণয় করিতে পারে নাই। যে 
জনিকে তুলিতে যায় তাহাকে কয়েকটি নিয়ম পালন 
করিতে হয়। উত্বোলনকারীকে জনির সাম্নাসাম্নি 
একহাত দুরে দীড়াইতে হইবে এবং কোমরের 
উপর ও পাঁজরের নীচে ধরিয়! তাহাকে তুলিতে হইবে ; 
জনি নিজে বেশ দৃঢ় ও সো! ভাবে দীড়াইয়| থাকে 
এবং তাহার ডান হাতের একট! কি get আঙ্গুল 
উত্ভোলনকারীর গলার উপর চোয়ালের হাড়ের 
কোণের কাছে স্থাপন করে। আর বা হাতে তাহার 
ডান হাতের নাড়ী ধরিয়া থাকে। এই অবস্থায় জনি 
যতক্ষণ al ইচ্ছা করে ততক্ষণ কেহুই তাঁহাকে 
ভুলিতে পারে al; আশ্চর্যের বিষয় জনি কেবলমাত্র- 
ইচ্ছা! করিলেই তাহাকে আবার ওই অব?াতেই সহজে 
তোলা যায়। বহু বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক প্রভৃতির কাছে 
এই পরীক্ষা দিয়া জনির কোমরে ক্ষত হইয়| গিয়াছে; 
মাকড়সার জালে faite | কিন্তু কেহই ইহার কারণ নির্ণয় করিতে পারে নাই । 
জনি নিজে বলে যে স্পর্শের দ্বারা সে উত্তোলনকারীর 
অনড় লোক_ স্নায়বিক চাঞ্চল্য ঘটাইয়। তাহাকে get করিয়া দেয়। কিন্তু তাহার 
ফান্সের একজন লোকের নাম জনি কুলৌ। তাহার দেহের ওজন কথা পণ্ডিতের! বিশ্বাস করেন না। তাঁহাকে লইয়া পরীক্ষা করিয়া 
মাত্র ছুই মণ দশ সের; কিন্ত ফান্সের সর্ব্বাপেক্ষা বলবান ব্যক্তিও দেখা গিয়াছে যে এই ভাবে ছাড়া অন্ত ভাবে দঁড়াইলে তাহাকে তুলিতে 





ওয় সংখ্য! | পঞ্চশস্য-_-সঙ্গারু গাছ ৩৭১ 
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পার! যায়। কিন্ত তিনজন লোক জনির ataca পাশাপাশি দীড়াইয়াছে, 
জনি প্রথম ও তৃতীয় ব্যক্তির aki ও নাড়ী স্পর্শ করিয়াছে, 
তাহার মাঝের লোকটির কেবল হাতের sfe peal থাকিয়াছে, 
তবু মাঝের লোকটি জনিকে তুলিতে পারে নাই। জনি 
ছাড়া অন্ত কোন লোককে তুলিতে গেলে জনি তাহার গল! ও নাড়ী স্পর্শ 

} করিলেও কোন ফল হয় না। সেখানে জনির কোন প্রভাব খাটে না। 
তাহা ছাড়া, জনির হাতের আঙ্গুল ভিজা থাকিলে, পা বেশ চওড়া ও 
cate ভাবে ফেল! না-থাকিলে feel afta আঙ্গুল ও উত্তোলনকারীর 
গলা বা কজির মধ্যে কাগজ থাকিলে জনির এই অদ্ভুত শক্তি মোটেই 
কাধ্যকরী হয ন!। অধ্যাপক নড্ম্যানের এ-বিষয়ে শেষ সিন্ধান্ত এই 
যে জনির এই শক্তি শারীরিক ও মানপিক। ইহ! বৈদ্যুতিক প্রবাহ বা 
দেহতন্ববিদ্গণের জ্ঞাত সকল শক্তি হইতেই স্বতন্তর। কেহ কেহ আবার 
বলেন যে ইহ! বিশেষ কিছু নহে; পূর্বেও কেহ কেহ এই-প্রকার শক্তির 
পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কলিকাতাতেও একটি স্ত্রীলোক আসিয়া 
কিছুদিন আগে এইরূপ শক্তির পরিচয় দিয়! গিয়াছেন। 


জাপানে নববর্ষের অভ্যর্থন! = 


জাপানে প্রতিনববর্ষের দিনেই ছেলে-মেয়ের! নানা-প্রকার অন্তুত- 
দর্শন মুখোস পরিয়া পথে পথে নান| প্রকার জ্রীড়া-কৌতুক করিয়া 
Wate বরণ করিয়া লয়। জাপান শিল্পীর দেশ। সুতরাং 
‘সেখানকার এই ঘুখোনগুলি যে গড়নে রঙে পরিকল্পনায় শিল্পরীতির 
অনুগত ত! বলাই বাছুলা। এই বিচিত্র রংচঙ! মুখোসগুলি নানা 
পৌরাণিক চরিত্র ও ভাবের পরিকল্পন! প্রকাশ করে। মুখোসগুলি 
মানুষের আকারের তুলনায় খুব বড় করিয়া গড়া হয়; কাগজে তৈরি. 
বলিয়! বেশী ভারী হয় ন|; মানুষে সেই মুখোস পরিলে মুখের তুলনায় 
তাদের আকার অত্যন্ত বেটে ও হাত পা অত্যন্ত সরু সরু বলিয়া 
মনে হয়। 





জাপানে নববর্ষের অভ্যর্থনা | 


মাকড়সার জালে মাছ ধর! = 


মাকড়সার| অনেক কণ্ঠে খাদ) সংগ্রহের ow জাল বুনে। কিন্ত 
ইহার উপরও মানুষের নজর। নিউগিনিতে নরখাদক অসভ্য! 
মাকড়সার জাল চুরি করিয়| নিজেদের মাছ ধরার জাল তৈয়ারী করে। 
সেখানকার মাকড়সা বেশ বড় আর তাদের তৈরী জালও বেশ শক্ত ও 
বড় হয়। সেখানকার অনভ্যর। ফাশের মতন করিয়া একট। বাশ 
বাকাইয়। রাখিয়! যায়, আর তাৰ পর দিন আসিয়| দেখে যে তাদের মাছ 
ধরার জন্ত বেশ একখানি সুন্দর জাল তৈরী হইয়া রহিয়াছে | 


রস 





মাকড়সার জালে মাছ!ধর|॥ 


মজারু গাছ 
ইংরেজদের দক্ষিণ আফ্রিকায় একরকম গাছ আবিষ্কৃত হইয়াছে} 





> 


সজারু-গাছ | 
ইহা দেখিন্তে,ঠিক sivas মতন। ইহ! মরুভূমির গাছ এবং দেখিতে 
ঠিক nates মত বলির! নাম হইয়াছে সজারু গাছ । বলিয়। না দিলে 
ইহাকে nate ছাঁড়। আর কিছু ভাব! যায় না। পথিক চলিতে চলিতে 
এই গাছ দেখিলে সজাক ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারে ন|। প্রাণী ও 
উদ্ভিদ মন্বন্কীয় এইরূপ ভ্রম আরও অনেক ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয় যায়; 










মানুৰ ২ ও cate ties মতো মুক্তাও ক্রমশঃ পু হয় ও বংশ- 
দ্ধ করে রর Bea পারব সার্‌ আরদে্ট বাচ্চ এ-সম্বন্ধে 







































ভার একেবারে মনে ie al; পাঁচ বছর পরে 
খলিটি নিয়ে দেখেন যে আকারে ও সংখ্যায় মুক্তাগুলি 
1 এর রহস্ত মোচন কর্বার ace তিনি এক 
বাড়ী গেলেন, কিন্তু দে বেচারা কোনও সছুত্বরই দিতে পার্ল 
|| লেডী বাচ্চ, তাদের ভেতর থেকে বাছা বাছা কয়েকটি লকেটে 
নিয়ে অবশিষ্ট তুলে রাখুলেন। . 
কুক cena অক্নেল পাবা a ২৫টি মুক্তা পাওয়া গেল। 
ণ ছোট ছিল বলে কয়েকটি চালের দানার সঙ্গে একত্র 
ন আবার থলির ভেতরে পুরে রাখ! হল, পাঁচ বছর পরে দেখা 
তার! বড় ও দলে পুরু হয়ে উঠেছে। এবারকার পাওয়া 
নেক্লেমে যোগ করা ছাড়া অন্ত কাজেও লাগালেন। 
্নেষ্ট এই রকমে মুক্তার চাষ সুরু করেছেন। তার 
র সংখ্যা এখন প্রায় পাচ হাজার হয়ে দাড়িয়েছে। 
প্নাক্কেটের পৌত্রী মিস্‌ ভায়োলেট এক সেট মুক্তাকে কয়েকটি 
দিতে দেখেছিলেন। তিনি ছোট-বেল। থেকেই এ 
নেকের মুখে গুন্তেন; পরে ভার মা প্রাচ্যদেশ-ভ্রমণের স্থৃতি- 
চার-পীচটি মুক্তা নিয়ে যান; তাদের চালের দানার সঙ্গে 


স্কুলে পড়তেন। Stora খেলাই ছিল ছোট ছোট মুক্তাদের 
বালি দেশলাইয়ের বাক্সে তুলার মধ্যে সযক্রে রেখে দেওয়া। তার! 
ন পুষ্ট হয়ে উঠত তখন যে তাদের কি আনন্দই হত। কর্পো- 
ig মতে ঝিনুক থেকে এসব মুক্তার জন্ম নয়। 

বিষয় কেবল এসিয়ার কয়েকটি Gatien এই ধরণের 


তা বত্বাবনায়ীর। কিন্তু এসিদ্ধান্তে বিশ্বাস করেন না। 
wad বলেছেন--ডার বহুদিনের অভিজ্ঞতায় 
ই চোখে পড়েনি। 'হুর্ভাগাক্রমে দোকানে 
বা বাড়লে ত সুখী হতাম’ এই হচ্ছে 


রপ্রফুলকুমার সরকার । 


রিকার একজন বিখ্যাত ডাক্তার লিবিযাছেন থে. আনেরিব 
হর মারা পড়ে।, মেয়েরা গড়ে vs 2 
আর ভারতবর্ষে? আমাদের. 


১,৫০০***জন লোক এমন রোগে আক্রান্ত হয় যার প্রতিকার করা 


(রেখে দিয়ে কিছুদিন পরে বাড়তে দেখে তিনি শোনা কথার চালুষ 


. পারিত। 


ডাক্তার রিটেনহাউদ বলিতেছেন যে 





যায়। ভার মতে, ১০টি মৃত্যু-ঘটনার মধ্যে ৪টি চিকিৎসাসাধ্য ছিল 
এবং ote যাইতে পারিত | 
ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য-সংস্কার করিতে হইলে দেশ-বিদে:শর স্বাস্থ 
আলোচন! করিতে হইবে। যেসব উপায়ে অন্কান্ত দেশের স্বাস্থ্য উন্নত: 
হইয়াছে আমাদের দেশেও তাহ! অবলম্বন করিবার দর্কার হইয়াছে। 
অরুণ। 


দাত দিয়ে ফনো গ্রাফ. শোনা-_ 


একদিক ধারালো একটা শক্ত কাঠের লাঠি দাতে ধরে লাঠির 
ধারালো! দিকটা রেকর্ডে লাগিয়ে দিলে, আঙ্গুল দিয়ে কান বন্ধ করেও 
পরিষ্কার গান শোনা যায়। কোনো জন্মবধিরকে দিয়ে যদিও এ. 
বিষয়ের পরীক্ষা হয় নি, তথাপি সাধারণতঃ যারা পীড়াগ্রস্ত হয়ে কানে. 
শোনে না, দেখ! গিয়েছে তার! এভাবে ফনোগ্রাফ পরিপাটি উপভোগ 
করেছে। মজা আরকি! এতদিন কান দিয়েই শোন! যেত, আজ - 


ছাতে শোনারও ব্যবস্থা হলে! | 
অবনীমোহন চক্ৰবৰ্তী । 


গতি টি 


আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে ১৮৬*৮* মাইল।' মানুষের 
আঙ্গুলের নখের বৃদ্ধি সর্বাপেক্ষা বীর, প্রতি দেকেণ্ডে এক গজের 
একশত-কোটি ভাগ ৷ 

কামানের গোলা প্রতি ঘণ্টায় ছুই হাজার মাইল ata | 

বীশগাছের বৃদ্ধি প্রতি সেকেণ্ডে এক গজের এক-কোটি ভাগ। 

ঘণ্টায় ৬৫৫৩৩ মাইল বেগে পৃথিবী হুর্য্যের চারিদিকে ঘোরে। | 

বিগত ১৯২* সালের 031 নভেম্বর ডি রোমানেট একখানি ‘এয়ার ' 
ধরেন’ চালাইয়াছিলেন, ঘণ্টায় ১৯৩ মাইল 1 

টমি মিস্টনের মোটর গাড়ী ঘণ্টায় ১৩৬ মাইল চলিত। 

বার্ধি এবং জোমেনের মধ্যে একখান! বৈদ্যুতিক টেন চালান 
হইয়াছিল, ঘণ্টায় ১৩৩ মাইল [| a 

সাধারণ রেল এঞ্িন ঘন্টায় ১২* মাইল যাইতে দেখা গিয়াছে 

'ডেস্টুয়ার' নামক যুদ্ধ জাহাজ ঘণ্টায় ৪৮ মাইল চলে । : 
একটি cate ঘন্টায় ১৩২ মাইল দীড়াইতে এবং না ee 





| জর ata! | 
শৃঙ্গাদি নিৰ্ম্মিত দ্রব্যের জোড় — 
মহিষের শৃঙ্গাদি কিংবা কাঁচকড়! নির্ন্নিত দ্রব্যাদি ভাঙ্গিলে জোড় 
দেওয়া যায়। প্রথমে একটি মোটা লোহার তার আগুনে দিবে, তৎ- eg 
পরে এ ভাঙা দ্রব্য জোড়া দিয়া, একটি সজল wey তাঁহার উপরে. 
ও fra বেষ্টিত করিবে। তৎপরে দেই তপ্ত লাল তারটি সেই ভগ্ন 
স্থানে দিবে। এরূপ করিলে ভাঙা সরব জুড়িয়া যাইবে । | 


কাচ ও কাচের সহিত ধাতু ভুড়ি উপায় - রী 








AN ৮৮-৯৮-৯৮৯৭, 


প্রবাদী-_আষাঢ়, ১৩২৮ 


LPP OLD LIND POL LOD PAA Et 


| ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





ধীশুপদক-_ষোড়শ শতাব্দীতে areata শিল্পীর তৈরি। 





যীশুপদক-_বোড়শ শতাব্দীর “হিক্র" মেড্যাল। fea পরিচয়- 
লিপি আক আছে বলির! এই ata | 


পদক প্রভৃতিতে উৎকীর্ণ হইতে আরম্ভ হয়। তার কিছু কিছু নমুনা 
আমর! ছাপিলাম। এই পদ্কগুলির ব্যবহার সম্বন্ধে নানা মত 


প্রচলিত আঁছে। কেউ কেউ বলেন, ইহুদিদের খরীষ্টধর্শ্বে দীক্ষা-গ্রহণে 
আনন্দ প্রকাশের জন্তু এই পদক নিম্মিত হইত। অন্যদের মতে, 
কবচ বা মাছুলি হিসাবেই ইহার একমাত্র ব্যবহার-ছিল। 

স. চ. 


অন্ধের চিত্রাঙ্কণ__ : 

দৃষ্টিপক্তিহীন লোকের পক্ষে চিত্রাঙ্কণ সম্ভব কি ন! তাহ! লইয়! স'প্রতি 
খুব আলোচনা চলিতেছে। জীবনের পরম সম্পদ হইতে বঞ্চিত 
হইয়া আধারেই ঘাহাদের দিন কাটিয়া যাইতেছে ছবি আঁকিতে শিখিলে 
যে তাহাদের অনেক সুবিধা হইবে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। 
চিত্তবিনে।দনের ত ইহ! একটা! প্রকৃষ্ট উপায়; তারপর ইহার সাহায্যে 
অন্ধের! বাহিরের জগতের মহিত সহজেই পরিচিত হইতে পারিবে। 
“রয়েল ডুয়িং সোসাইটির” স্থাঁপয়িত৷ মিঃ য্যাবংলেট, বলেন যে চেষ্টা 
করিলে অন্ধদেরও অঙ্কনবিদ্যা শিখান যাইতে পারে। অবশ্য তাহাদের 
আঁকিবার একমাত্র উপায় হইতেছে একটা জিনিসের বর্ণন! শুনিয়! 
অথব। স্পর্শশক্তির সাহায্যে মনে মনে তাহার একট! ধারণ! করিয়া 
তারপর সেই মনের ছাপ হইতে ছবি আঁক।। চোখে দেখার 
ক্ষমত| যাহাদের নাই তাহাদের একাগ্রতা ও স্মরণশক্তি 
সাধারণতঃ এত বেশী থাকে যে তাহার! না দেখিয়াও সব জিনিসেরই 
একটা পরিষ্কার ধারণ! করিয়া লইতে পারে। কাজেই এভাবে ছবি 


ক EEE যা লোকে সি টিটি - টি 
ডু = আজ ! Fa |) 
র্‌ ¥ < নু ১ 2 ৮ 
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আঁকা তাহাদের পক্ষে কিছুমাত্র অসগ্তব নয়। Becta আকিতে 
শিখাইবাঁর জন্য মিঃ য়্যাব লেট কয়েকজন শিক্ষক তৈয়ার করিতেছেন। 
ইহার! চোখবাধা অবস্থায় একটা! অজান! জিনিসের উপর খানিকক্ষণ 
হাত বুলাইয়া তাহার স্বরূপ নির্ণয় করিয়া পরে অতি সুন্দররূপে উহা 
আকিয়! দিতে পারেন। বিশেষজ্ঞদের মতে 2 ছবিগুলি নাকি এত 
চমৎকার হইয়াছে যে ওগুলি যে না:দেখিয়। আকা! হইয়াছে 
তাহা কিছুতেই বিশ্বাস কর! যায় ali কিন্ত সবচেয়ে আশ্র্যাজনক 
হইয়াছে কয়েকজন অন্ধের প্রথম-তাকা ছবি। এই ছবিগুলিতে 
একরকম ঘন রং ব্যবহার করা হইয়াছিল, ঘন রং দেওয়ার 
দরুণ ছবির উপরটা বেশ একটু উ'চুনীচু হইয়া উঠে, কাজেই 
অন্ধ চিত্রশিল্পী বুঝিতে পারে সে কখন কোন্‌ রেখাট! টানিতেছে, 
কোথায় তাহার তুলি চলিতেছে । একজন জন্মান্ধ বালককে বল! 
হইয়াছিল যে পাখীর দুইটি পালক-ঢাকা ডানা! আছে আর তার পাঁ- 
দুইটা থাকে দেহের নীচে । বাঁলকটি প্রথমতঃ হাতপায়ের সাহায্যে 
পাখীর দেহ-ভঙ্গীর অনুকরণ করিয়া মনে মনে একটা ছবি আকিয়া 
লইল তারপর কাগজ এবং পেন্সিল লইয়! তাকিতে বসিয়া গেল। 
একই বয়সের একটি চক্ষম্মান্‌ ছেলের আঁকা ছবির সঙ্গে তাহার ছবি 
তুলন! করিয়া দেখ! গেল যে উভয়েরই রেখাজ্ঞান মোটের উপর একই 
ধরণের। 
AIA রায়। 


ana ঘড়ি 


পনের বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আমেরিকার এক কারিকর 
একটি খড়ি নির্বাণ শেষ করিয়াছেন। ঘড়িটি atatetici—ata 
পেওুলাম, ঘণ্টামিনিটের কাটা ও উপরকার সংখ্যার অস্কগুলি পর্যযস্ত-_ 
শিকি ঘাসে তৈরি। ঘড়িটি সাড়ে ছয় ফুট উ'চু, এবং ধাতুর তৈরি যে- 





কোনো! ঘড়িরই মতো! ঠিক সময় রাখে। 
হু শি ee. ঘাদের ঘড়ি_ও তার faite | 
কলাপী 
গুড় GY গুড় ডাক্‌ছে দেয়া, ইন্দ্রনীলের সান্দ্র নীলে 
ঝিলিক মারে বিজ্লী | ঠিকরে উঠে স্বর্ণ; 
ও কলাপী, কলাপ গুটা, পদ্মরাগের পাল! ছোপে 
cme জলে ভিজ্লি! ভুবন-ভোলা বরণ! 
এমন দিনে, সকল পাখী এ মাধুরী দেখাস্‌ কারে, 
পশ্লো যে রে কুলায়ে ; ছড়িয়ে দিয়ে “teal ? 
কাজ্ল! মেঘের কোন্‌ মাধুরী মেন বিজলী sara কি তোর 
রাখলে তোরে ভুলায়ে ? রঙ্গীন-রূপের WA ? 
মেঘ-মাদলের বেতাল-তালে 2 যে তোরে ডাকৃছে প্রিয়া 
এত-ই কি রে মজ্লি? হোথায় কেন যাস্‌ না? 
মরণ-হান।-বিজ্লী-বালায় কাকণ-বাজা-করতালির-__ 
কোন্‌ কুহকে ভজ্লি? তরল-তালে নাছ A | 


শ্রীহরিপ্রসঙ্ দাসগুপ্ত। 
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ভারতের স্বদেশী শাসনকর্তী--কোথায় তিনি ? 
চিত্রকর Aye গগনেন্স নাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজন্ঠে । 





_কোন্জন? 


ওয় সংখ্যা | কপির অভিব্যক্তি 





কপির অভিব্যক্তি 
হইলে হইতে পারিত পদ্ম,__হইয়। উঠিল ‘কপি’ --ধার-কর| আলোর এমনি মাহাত্ম্য ! 


চিত্রকর শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজন্টে । 
১৮-৮ 
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| এই প্রশ্ন হইতেই প্রমাণিত 
ভেদ অনেক | প্রকৃত কথাও এই 
5 লোকই স্্রীশিক্ষাবিষয়ে উদাসীন 

৷ স্থীশিক্ষার পক্ষে যে লোক নাই তাহা 
নহে। কেহ কেহ স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষারও পক্ষপাতী, কিন্ত 
কার লোক ক জন? যাহার! Aria পক্ষপাতী, 
দের Pre অধিকাংশ স্থলেই প্রাথমিক শিক্ষা ভিন্ন 
i কিছুই নহে। অনেক ইংরেজ আছেন, যাহারা ইচ্ছা 
THA কতকগুলা ভারতবাসীকে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া 
ত, কারণ তাঁহাদের আফিসে সন্ত কেরানী চাই। 
A কেরানীর দাম অনেক বেশী। এইজন্য এক 
a ইংরেজ আংশিকরূপে ইংরেজী শিক্ষ। বিস্তারের পক্ষ- 
| স্তরশিক্ষা, বিষয়েও ইহাই ঘটিয়াছে। জমাথরচ 
| কে, ধোপার হিসাব লেখে কে? কর্তার সময় নাই। 
সুতরাং Peters কিছু লেখাপড়া শেখান দর্কার। 
কোন্‌ সময় হইতে দেশের এই প্রকার দুৰ্গতি হইয়াছে, তাহা 
ঠিক বল! যায় না। তবে ভাগবৎকারের সময়েও যে লোকে 
শিক্ষার বিরোধী ছিল তাহার প্রমাণ আছে। ভাগব্থকার 











উ FEA sail — 
পুর! কল্পেষু নারীণাং মৌন্রীবন্ধনমিধ্যতে ; 
অধ্যাপনঞ্চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা | 


পুরাকালে নারীগণের মৌগ্রীবন্ধন, বেদের অধ্যাপনা 





্‌ং সাৰিত্রীবচনে অধিকার fe ‘নাৰিৱ্ৰীৰচন’ ad 





পারেনি নিলা প্রথমে গুরু-সরি 
হইতে হইবে। তাঁহার পর. বিশেষ অ 
বিদ্যারস্ত হইবে। বর্ত্তমান সময়ে উপনয়নের 
হউক al কেন, ইহার প্রাচীন অর্থ “গুরু-সদীপে 
হইয়। বিদ্যারন্ত'। এখন সবই সংক্ষেপ হইয়। 
এখন আর VICES যাইতে a না, co 










































করিয়া উপনয়নের কার্ধ্য a করা ea কিন্ত 
প্রাচীনকালে প্রকৃতপক্ষেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইত। 
স্রীলোকদ্িগকেও ara বঞ্চিত করা হইত না। 
উপনয়নের সময় তীহাদিগেরও. মৌন্তীবন্ধন হইত এবং 
তাহাদ্িগকেও গায়ত্রীমন্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইত। শিক্ষিত! 
হইবার পর তাহারাও বেদের অধ্যাপনা করিতে পারিতেন। 
qe Bai খথেদের মন্ত্র রচন| করিয়াছিলেন। 
বৃহদ্দেবত! নামক গ্রন্থে ২৭ জন নারী-খষির নাম দেওয়া 
হইয়াছে (২1৮২, ৮৩, ৮৪.)। ইহীদিগের মধ্যে কয়েকটি 
নাম মনঃকর্লিত হইতে পারে, কিন্ত অনেক স্ত্রীলোক যেবেদ- 






সমুদয় খধির মধ্যে ঘোষ! SPE 4 

নাম সুপরিচিত = বিশ্ববারা যে কেবল wae রচনা করিয়া- 

ছিলেন তাহ নহে, i একজন alee ছিলেন_তিনি রঃ 

স্বয়ং যজ্ঞ সম্পন্ন করিতেন খথেদের এ 
একা eee মান লাস বব ৃতাচী | রে 


Cares) 






চ্‌ ্বাভিযুখিনী হইয়া মন্তরদারী দেবগণকে স্তুতি 
করিতে করিতে হ্যপাত্ at CIS অভিমুখে ) গমন 
করিতেছেন 1 (1২৮1১ by 













র সভাতে ST রত বিষয়ে যাজ্ঞবন্ধোর সহিত 































ari ত অতি পনির কথা। শঙ্করা- 
.. চার্ষোর সময়েও যে নারীগণ শিক্ষিত! হইতেন তাহার প্রমাণ 
 *উভয়ভারতী”। এই বিদুষী নারী মণ্ডনমিশ্রের TH যখন 
শঙ্করাচার্য্যের সহিত মণ্ডনমিশ্রের বিচার হয়, তখন সতাস্থলে 
সর্বসম্মতিক্রমে উভয়ভারতীই মধ্যস্থতা অবলম্বন করিয়া 
a বিচারের মীমাংসা করিয়াছিলেন। পাঠকগণ একবার 
কল্পনার চক্ষে দেখুন সভাস্থলে কোন্‌ শ্রেনীর লোক সমাসীন, 
চার করিতেছেন কাহারা, আর এই বিচারের মীমাংস! 
ছেন কে? এ প্রকার দৃষ্টান্ত জগতে কোথায়? 
প্রাচীনকালে নারীগণ যে শিক্ষিত ছিলেন ভাষা 
তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'কঠী? TALS প্রভৃতি 
ষ্ান্ত। কষ্ূর্বেদের “কঠ নামক একটি শাখা 
ফে-সমুদয় নারী এই শাখায় পারদর্শিনী, তাহাদিগকে 
বল| হইত। যে-সমুদয় স্ত্রীলোক খণ্থেদে পারদর্শিনী 
| বা হোতৃকার্ধ্য করিতেন, তাহাদিগকে বলা হইত 
বূচী। (পাণিনি ৪৯/৬৩) 
__ আচাৰ্য্য’ শব্দের অর্থ স্ত্রীলোক আচার্য্য (পাণিনি 
৪1৯০৯) সিদ্ধান্তকৌমুদী, আচাৰ্য্য স্বয়ংব্যাখ্যাত্ৰী )। 
_ কোন স্ত্রীলোক যদি উপাধ্যায় হইতেন, তাহাকে বল৷ 
ইত ‘উপাধ্যায়’ । 'উপাধ্যারী” শব্দের ছুই অর্থ_(১) 
. উপাধ্যারের স্ত্রী; (২) স্ত্রীলোক উপাধ্যায় (ats এও২১, 
কাত্যায়ন ) | 
সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রাচীন ভারতে অনেক স্ত্রীলোক 
ধ ছিলেন, ইহাদিগের মন্ত্র শ্রুতি বলিয়া সমাদৃত হইতেছে, 
ইহার! খত্বিকের কার্ধ্য করিতেন, ইহাদের উপনয়ন হইত, 
ধ্যয়ন এবং অধ্যাপনে ইহাদিগের অধিকার ছিল। অনেকে 
























ৰে বিচার করিয়াছিলেন উপনিষদের পাঠকগণ তাহা 


এ ছিলেন, যাজ্ঞবন্ধ্যাদি খৰিদিগের সহিত প্রকান্ড সভার 


sere বাংলা, নিন রান 3 
পেয়েছে। এই ভারতের সামাজিক জীবনও এমনি 
পুরুষ যদি বা পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান 
ফলে কতকটা সমতূমিতে এসে দীড়িয়েছেন, মেয়েরা 
নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে নিজ নিজ বিচিত্র আচার 
প্রথা প্রায় তেমনি রেখে দিয়েছেন। কাজেই 
ভারতসমাঁজকে বর্ণনা করা চলে না। i 
এ দেশের মেয়েদের CDA কেমন, যদি বল্‌ 
ত, কি বল্ব ভেবে পাই না। এ দেশে গি 
মাথায় বুকে: কোমরে আলাদা আলাদা এক এক 
নানা রঙের কাপড় জড়িয়ে সজ্জা সমাপন করে; 
তিব্বতী কি ভূটিয়ার ঠিক করে না। রাজপু 
আর সিন্ধু দেশে পায়জামা, চুড়িদার পঞ্জাবী 
সুচিশিল্পে ভূষিত হাতকাটা আট জামা প্রভৃতি পুরু 
বেশের সঙ্গে ওড়নার মিলন ঘটিয়ে রমণীর 
হয়েছে। দিল্লীতে সচরাচর ছুরকম বেশ দেখা যার, 
পেশোয়াজ পাঞ্জাবী ও ওড়ুনা, আঁর-এক দশবারে 
রঙীন ঘাঘ্রা, ছিটের ওড়না আর কাঁচলী। নাঘ্রাওয়ালী। 
পোষাকে রঙের খেলার বেশী বাহার । তাদের চলার 
তালে ঘাঘ্রার ভাঁজে ভাঁজে নানারকম রং উকি দিয়ে 
মিলিয়ে যায়। এ দেশে শাড়ীর চলন খুব কম। 
পশ্চিমপ্রদেশে এলাহাবাদ কাশী প্রস্থতি জায়গার 
বেহারে ঘোরালো৷ রঙের শাড়ী কৌচা দিয়ে 
Weal আঙ্গ-বাখার চলন আছে), তবে তার, 
বেণী বুল নাই, হাতও কাটা। 










| কেউ বড় পরে না। অনেক মুসলমান-ঘরেও শাড়ী ' 
টলে। 
বেণী পোষাক জোটে না) তাও মান্জাজের মত যোল 
হাত কি পশ্চিমের মত বারো হাত নয়, মাত্র দশ হাত। 
স্বাদের আঙ্গ ব্রাখথাও নেই, ওড়ুনাও নেই। আজকাল বিলিতি 
পোষাকের অর-্থর্প কেউ কেউ কুড়িয়ে নিচ্ছেন; কেউ বা 
ভারতের Bot প্রদেশের কাছে ধার কর্ছেন। উড়িষ্যার 
শাড়ী বাংলার চেয়ে আরে! ছোট, অন্ততঃ প্রস্থে ত নিশ্চয়; 
তাদেরও দ্বিতীয় বস্ত্র বাহুল্য নেই। মাক্জাজে নবীনাদের 
| হাত শাড়ীর বিচিত্র ভঙ্গী স্তরের খেলার মত কতভাবে 
ফিরে রমণীদের দেহ বেষ্টন করে ওঠে। তাদের কৌচার 
পাড় কুঞ্চিত হয়ে গোছা-ভর! ফুলের পাপুড়ির মত 
র কাছে লুটিয়ে পড়ে, রঠীন আঁচল কোথাও জরির 
ভূষিত হয়ে পিঠের কাছে দুলে দুলে উড়ুতে থাকে | 
[জড়িত কবরীর উপর তাদের ঘোম্টার আবরণ থাকে 
মহারাষটররমণীর যোদ্ধবেশ জরির ও রেশমের আঁচল 
হীরার গহনায় একটু মোলায়েম হয়ে আসে। ঘোম্টার 
ই তাদেরও. নেই, পায়ে তাদের ফণাওয়াল! লাল চটি, 
টেনে- তোল. কপালে সি'দুরের we ফৌটা। পার্শী 
রা জুতা মোজা লেদ্‌ ক্রেপে প্রায় পাশ্চাত্য নারীদের 
tei যান। এমনি আরে কত দেশে কতরকম 
জা, তা বলে শেষ করা যায় না। কেবল একটা 
জায়গায় সাদৃশ্য দেখা যায়; সে রঙের বাহারে । ভারত- 
নারীর পোষাকে রঙের খেলা সর্বত্র, তাও বোধ হয় বাংলা 
দেশে একটু কম। পা প্রায় খোলা রাখাও প্রায় সমস্ত 
দশের প্রথা। 
অলঙ্কার পৃথিবীর সব দেশের মেয়েরাই ভালবাসে। তবে 
ত্য জগতের চেয়ে প্রাচ্য জগতে অলঙ্কারের বাহুল্য 
দেখা atl ভারতরমণীর অলঙ্কারপ্রিয়তাঁও সব 
[দেখে একরকম নয়। বাঙ্গালী মেয়ে সোনার গহনা বেশী 
maton, META মহারাষ্্রী রমণী হীরা ও বিশেষ করে 
ta বেদী ভক্ত। AM দেশে (দার্জিলিং প্রভৃতি 































বাংলাদেশের মেয়েদের ভাগ্যে একখান! শাড়ীর 


জায়গায়) সোনার সঙ্গে পল! ও Fate পরিবারে নানারকম 
| খুব চলন। ৷ প্রাকৃতিক ফুলের উপর সাওতাল মেয়ে রা 


খুব ভালবাসে। মালাবার খনন মেয়েরা অতি a 
বয়সেও খোঁপায় সাদা ফুলের মাল! জড়াতে পেলে ছাড়ে ALL 
গুজরাটি মেয়েরাও খোৌপায় ফুলের মালা খুব পরে। কানও . 


নাক বিধিয়ে গহন! পরা ভারতবর্ষে AEE চলে বোধ Bl ৬ 


যদিও নাকের গহনায় সৌন্দর্য্য বাড়ীর চেয়ে কমেই বেশী । 
নাকের গহনার মধ্যে সবচেয়ে সৌন্দধ্যনাশক নথ বাঙ্গলীর 


মেয়েরাও পরেন। কিন্তু পশ্চিমের মেয়েদের এ বিষয়ে হার্‌ .. 
মানাতে খুব কম মেয়ে পারেন। তাদের মধ্যে ধীর নথের 
ফাঁদ যত বড়, তার তত মান। লালাদের বধূর! গলার 
Salta চেয়ে বড় নথও পরেন। নাক ছিড়ে যাবার ভয়ে সে. 
নথ সোনার জিজির দিয়ে চুলের সঙ্গে টেনে বীধা থাকে। 


শ্রীমতী মার্গারেট কজিন্সের একটি প্রবন্ধে দেখুছি, সিন্ধু 


দেশের রমণীরাও এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ |. তাদের নথে মার্কেলের 


মত বড় বড় চুনি প্রায় দেখা যায়। সেই মণিগুলির দামই $ 


৭০০২ থেকে ১০০০২ টাক1। কপালের উপর থেকে এক 


গোছা চুল এই নথ টেনে যথাস্থানে ধরে রাখে । নইলে, 
নবীন। - 


নাকের মাংস নথের ভারে ছিড়ে বাবার ভয় থাকে | 


রমনীরা আজকাল নাকি নাক বিধানোর তত পক্ষপাতী নন। 


যদিব| কেহ বেঁধান্‌, তাও দাক্ষিণাত্যের মত ছোটহীরার ফুল 
পর্বার জন্য । মাড়বার রাজপুতানায় পুরুষেও নাকে কানে 
গহনা পরে | 


পাহাড়ী মেয়েদের কানের ফুল যেন এক-একটি ARSE | 
কান্মীরী মহিলারা ঝাড় লণ্ডন ও রূপার ঝাঁটার মত এক- 


রকম গহনা পরেন যা অনেকের বুকের কাছে এসে দোলে+ 
পশ্চিমে আংটি-আয়না পরা একট! ফ্যাশান,_-লালাইন্রাই 


কানে ভারী গহন! পরায় কাশ্মীরী Sez 
পৃশ্চিম-প্রদেশবাঁসিনী ও পাহাড়ী মেয়েকে হারানো শক্ত ।. 


আয়না বেশী পরেন। শোন! যায় এরা সোনার মলও পরেন.। 


রাজপুতানা ও ত্রিপুরার রাজবাড়ীতে পায়ে সোনার মল পরা 
দেখা যায় | উত্তর ভারতে নীচের-হাত-জোড়া Fin পিতল কাঁচ =. 


রূপ! প্রভৃতি, যার যেমন জোটে, তেমন চুড়ি পরা খুব দস্তর। 
অনেক মেয়ের বালা চুড়ি তাগা বাজ মাছুলি ও উদ্কির ঘটায় 


কনুই ছাড়া হাতের আর কিছু দেখাই যায় Al দক্ষিণাত্যে 












avi পায়ের অলঙ্কার পশি 
| উহা নানা রকমের । ছে 
8 oe পর্বার সময় এত যন্ত্রণাদায়ক যে, রক্ষণ- 
ও ফ্যাশান ছাড়া Cheat পর্বার কোনো কারণ দেখা 









স্বাভাবিক যেসব গুণ পুরুষের চেয়ে বেশী সেই 
লি ভারতনারীদের মধ্যে অন্য দেশের চেয়ে বেশী দেখ! 
বায়, পাশ্চাত্য দেশের অনেকে বলেন। শ্রীমতী মার্গারেট 
কজিন্ম্‌ বলেন, ভারত-নারীর এত বৈচিত্র্যের মধ্যে এই 
কয়েকটি বিষয়ে সর্বত্র সাম্য দেখা যায়--তীরা শান্ত, ধীর, 
 দয়াময়ী, আতিথ্যপরায়ণা, ধর্মে নিষ্ঠাবতী | সভ্যতা, শালীনতা 
ও শীলতায় তাদের স্থান উচুতে। উজ্জল রং তাঁরা খুব 
পছন্দ করেন। 
অনেকের বিশ্বাস ভারতবর্ষে কন্ঠার বিবাহ দেওয়া সব 
গাতেই বড় শক্ত। অন্ততঃ উচু জাতের ঘরে ত বটেই। 
দেশে অনেক “নীচ” জাতির মধ্যে কন্যা কিন্বার পণের 
পঞ্চাশ ষাট বৎসর বয়সেও অনেক পুরুষের বিবাহ 
রা জানি | কিন্তু উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ও 
যে আজকাল ক্ষত্রিয়ের ঘরেও হাজার টাকা না 
ঠা পাওয়া ভার হয়ে দাড়িয়েছে, তা বোধ হয় আমরা 
জানি না। সেখানে আজকাল কন্তা-সন্তানের 
মনাও দিনরাত অনেক লোকে করে। পুরুষের বয়স 
একটু বেণী হয়ে গেলে মেয়ের মা বাপ “বুড়ো বর” বলে 
রর রি দুরে সরেও যায়। | 
আমাদের এই ভারতবর্ষে নারী চিরপরাধীনা বলেই 
আমর জানি। তার সংসারে কোনো৷ অধিকারই নেই। 
' কিন্তু এই দেশেই ত্রিবান্ধুর মালাবার ও বর্ম্মায় মেয়েদের 
যেমন আধিপত্য অনেক ক্ষেত্রে আছে, স্বাধীন আমেরিকাতেও 
তেমন নেই। বর্ম্মায় অনেক জায়গায় ব্যবসা-বাণিজ্যের 
ও রমণীর হাতে ) পুরুষ ঘরে বসে থায়-দায় ঘুমোয়, 
র্‌সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্ক নেই। 
টে খাওয়া ভারতের মেয়ের রীতি নয় বল্লেও ভুল 
| পার্বত্য দেশে দেখা ui খেটে খাওয়া প্রায় 
একচেটিয়া রীতি। কুলিমজুর, ঝি, রীধুনী, 



























অসবর্ণ বিবাহ, কি বিধবা-বিবাহ, এদেশে অচ 
করলে সমস্ত দেশের উপর অবিচার করা হয় 
জাতির মধ্যে অনেক জায়গায় যে বিধবা-বিবাহ আছে 
আমরা জানিই। বাংলা দেশেও হয়, আগে অ! 
এখন ক্রমে ব্রাহ্ধণাদি জাতির দেখাদেখি অনেকে এ 
বলে ধর্তে শিখেছেন। মুসলমান সমাজে সন্ত্রস্ত বং 
বিধবা-বিবাহ চলে, যদিও সম্ভবতঃ হিন্দুদের দেখাদেখি ' 
এটাকে একটু নিন্দার চোখে দেখতে সুরু 
হিন্দুদের মধ্যে নেপালী পাহাড়ী, মাড়োয়ারী, পশ্চিমী কা 
প্রভৃতিও এরকম বিবাহ স্বীকার করেন। তবে আজ 
আভিজাত্য বাড়াবার চেষ্টায় অনেকে উপ্টা সুর ধ 
আসাম, ীহট্ট ও নেপালে অপবর্ণ বিবাহ চলে। এ 
বাঙালীর ঘরেও কায়স্থ ও সাহাতে বিবাহ দেখা 
সাধারণতঃ স্বামীর চেয়ে স্ত্রী সব প্রদেশেই বয়সে 
হন, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এদিকেও কোনো ধর; 
নিয়ম নেই। ব্রাহ্মণের ঘরে বালক বরের সঙ্গে যুবতী 
বিবাহ এক-আধটা, নয়, অনেক দেখা বাক্স । বালি 
যে সব ক্ষেত্রেই হয় না, এটা তারও একটা প্রমাণ। 
বাঙালী কুলীন-কন্তারা এককালে আজীবন কুমারী 
থেকেছেন। এখনও যে কেউ থাকেন না, বলা : 
হিন্দুস্থানী লালাদের ঘরেও কুমারীর বয়স পঁচিশ রি 
যায়। পাশী সমাজে সম্ভবতঃ বালা-বিবাহ নেই) প্রত্যেক 
নারীই বিবাহ কর্তে বাধ্য সেখানে নন। আর আজকাল 
অবস্থাচক্রে পড়ে বাঙালী গোঁড়া হিন্দুর ঘরেও কহু! 
কুমারী-জীবন কুড়ি বাইশ এমন কি ক্কচিৎ erate 
হয়। . ৃ 
ভারতরমণী পর্দানশীন। কিন্ত দাক্ষিণাত্যে' পর্দা 
নেই, রমণীর মাথায় ঘোমটাও Ri বিধবা ছাড়া কেউ 
মাথায় কাপড় দেয় না । বোস্বাই প্রদেশে স্বাধীনতা অবাধ। 
পার্বত্য দেশেও পর্দার সঙ্গে নারীর কোনো সম্পর্ক নেই । 
মুসলমান সমাজ পর্দার জন্য বিখ্যাত, কিন্তু দরিদ্র পরিবারে 
পর্দার কোনো! পন নেই; মন্ত ঘরেও, রী 
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নিজ মুখে বলেছেন, “বোর্কা পর্লে লোকের দৃষ্টি. আরে৷ 
টেনে আনা হয়, তাই আমরা সবার সাথে মিলে থেকে এই 
নূতন পর্দার সৃষ্টি করেছি; এতে আমাদের দেখ্বার কথা 
কারু মনেও পড়বে না” আবার অনেক দেশের পর্দা 
রুষের সঙ্গে কথ! না বল্লেই রক্ষা করা চলে, মুখে আবরণ 
ra দর্কার তাদের নেই। 

বেদ বেদান্ত, পুরাণ রামায়ণ মহাভারত যদি পড়ি তবে 
খ্ব ভারতের মেয়ে “আধুনিকতায়” আধুনিক জগৎকে 
বহুকাল হারিয়ে রেখেছেন। যুদ্ধ, রাজ্যশীসন, অধ্যয়ন, 
যাপন থেকে সুরু করে বিধবা-বিবাহ, বিবাহচ্ছেদ ( এমন 
বহুবিবাহ ), আজন্ম কৌমাধ্য, তপস্যা, মন্ত্রদান, কিছুই 
জপ 

এক বিষয়ে সব প্রদেশের ভারতনারী প্রায় সর্বত্র সাম্য 
খে চলেছেন) gota জন ছাড়া তারা কেউ লেখা-পড়ার 
ধারেন না, ্বাস্থাচচ্চার সঙ্গেও তাদের কোনো! সম্পর্ক 
তবে আশা কর! যায়, বোম্বাই, মালাবার, কোচীন 


| তারা খুব দ্রুত গতিতেই শিক্ষার পথে এগিয়ে 


ভারতবর্ষে এইরকম বৈচিত্র থাকায়, ভারতের নারী- 
সমাজে যেখানে যে-রকম সংস্কার করা দর্কার, ভারতের 
স্তেই আমর! ত! কর্তে পারি। এর জন্তে_আমাদের 
পরের মুখ চাইতে হবে না, জাতীয়তা ছাড়ুতে হবে না। 
বেশ Bal থেকে সুরু করে আচার ব্যবহার শিক্ষা দীক্ষা 
জিক নিয়ম কাহ্ছন যেখানে আমরা যেমনটি চাই, 
Me কোথাও না কোথাও বর্তমানে কি অতীতে তা 
জর পাবোই। কথায়ই ত আছে, “al নাই ভারতে, তা 






হীনতার ক্ষেত্রে ভারতরমণী ঘষে সাম্যের পরিচয় 
, শিক্ষার ক্ষেত্রে রঃ সাম্য যাতে pe যায়, 


তি প্রদেশ এ সাম্য ঘোচাতে খুব বেশী দেরী কর্বেন - 





এই দান-ব্ৰত গ্রহণ করেন, তবে জাপানের মত আমরা 
যাট বৎসরে শিক্ষা দেশব্যাপী করে ফেল্তে পার্ব। মেয়েদের 
দশ গুণ পুরুষ এদেশে শিক্ষা পান, State প্রত্যেকেই যদি 
অন্তত আপনাদের ঘরে এ ধন দান করেন, তবে তাদের ধন 
বৃদ্ধিই হবে, কম্বে না। 

ast পা | 





কুমারী Se দেবী uy 
ছোটখাট মানুষটি, মুখে বসন্তের দাগ। কিন্ত সমন্ত 
দেহখানি শক্তির আধার, মুখ বুদ্ধিজীতে সমুজ্জল। 
পাঁচ বৎসর বয়সে প্রতিবেশীর মেয়ে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে শুনে 
আপনার জরীর-কাজ-কর! গোল FR আর শ্রেট বই হাতে 
নিয়ে বুড়া লালা দেবরাজজীর আঙ্গুল ধরে বলেছিলেন 
“চাচাজী, আমি তোমার সঙ্গে যাব।” 
দেবরাজজী ২৫ বৎসর পূর্বে কন্তা-মহাবিদ্যালয় স্থাপন 
করেন। গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে গিয়ে স্ত্রীশিক্ষার উপ- 
কারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করে তিনি আপনার প্রতিষ্ঠিত 
বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংগ্রহ কর্তেন। তাকে ছাত্রীবর্গ সকলেই 
চাচাজী বলে ডাকে, এমন কি অধ্যাপিকারাও ডাকেন। 
লজ্জাবতীর মা প্রথরবুদ্ধিমতী ও উদারহৃদয়। ছিলেন। 
অল্পবয়সে বিবাহ হওয়ার দরুণ ইনি আস্তরিক ইচ্ছা সত্বেও 
উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারেন নি-_সেইজন্ত বরাবরই এই 
কামনা কর্তেন যে তার যদি কন্যা হয় ত তার একটিকে 
অন্ততঃ, উচ্চশিক্ষা দিয়ে নারী-সেবায় পরবুদ্ধ কর্বেন। তীর 
প্রথম সন্তান পাচবৎসরবয়স্ক/ লজ্জাবতী, দেবরাজজীর | সঙ্গে 
পুর্বপরিচয় না থাকা সত্বেও, তিনি যখন ছাত্রী সংগ্রহার্থ 
পেশাওারে যান ভার হাত ধরে চলে এসেছিলেন। কারো 
বারণ না শুনে রেলগাড়ী চেপে এই মেয়েটি ২০ বৎসর আগে, 
যে কন্তামহাবিদ্যালয়ের এখন ইনি প্রিন্সিপ্যাল (প্রধানাচার্য্যা ) 
সেখানেই 'পড়ুতে আসেন। পিতা মাতা ছুদিন পরে ফিরিয়ে 
নিতে এলে sal বল্লেন “আমি ত ফিরে যেতে আনি নি, 
পড়তে এদেছি ৷” তার পর >: ংসর যক 
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সামনে ধরে অনগঁল পড়ে Meal এই মেয়েটির এক অভ্যাসে 
দীড়িয়ে গিয়েছিল । তখনকার প্রধানাচার্য্য। পূতচরিত্রা 
সাবিত্রী দেবী এই মেয়েটির এই শক্তির পরিচয় পেয়ে একে 
' দিয়ে আধ্যসমাজের কাজ হতে পারে এই মনে করে স্বামী 
}- সত্যানন্দজীর কাছে এর কথা৷ বলেন। স্বামী সত্যানন্দের 
উপদেশ অনুসারে ইনি এক বৎসর কঠোর ব্রত ধারণ করে’ 
শক্ত FDA শয়ন, উপবেশন, একবেল! আহার ও সর্বদ! 
গীতাপাঠ ইত্যাদির দ্বার! feels করে” উত্তম ব্রহ্মচারিনীর 
ব্রত গ্রহণ করেন | 


কুমারী লঙ্জাবতী দেবী। 

কনা মহাবিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে ১৯১০ খ্রীঃ অন্দে ইনি 
তার জন্ত ৫০০০০ টাক! তুলে দেবার প্রতিজ্ঞা করে উত্তর- 
ভারত ভ্রমণ করেন। ‘ অনেকে এঁকে এই ব্রত উদযাপন 
করার থেকে বিরত করতে চেয়েছিলেন । কিন্তু ইনি বলেন 
“আমি পার্ব এবং যদি না পারি ত বিদ্যালয়ে আর প্রবেশ 
কর্ব না।” বৃদ্ধ দেবরাজ এবং আরেকটি সমবয়স্কা সখী 
নিয়ে ইনি অর্থ সংগ্রহে বার হন। সথীর নামও লজ্জাবতী__ 
_ তিনি সুকণ্ঠী সুগায়িক! ছিলেন, তিনি গান কর্তেন এবং ইনি 
বক্তৃতা দিতেন। এ'র স্থূললিত বক্তৃতায় asi কলিকাতা- 
নগরী একাই এঁকে ২০,০০০২ টাক! দান করে। ছয় মাসে 
এ'র ব্রত উদযাপিত হয়। সমগ্র ভারতের আর্ধযসমাজ এই 
চাটি এই শক্তিমতী Evie, সর ও ate চোখে 
_ দেখতে থাকে। | 


ais, ra Pa 0 gt, wie 
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নি কার ০ 
টি epee এনীহ্যা। বা 
TE y= কী 
ন as 


প্রিন্সিপাল হন। an এই সময়েই tad নি পড় 


করেন। জলন্ধরের বিখ্যাত উকীল লাল৷ বদ্রীদাসজী একে 
অতি অল্প সময়েরই মধ্যে কাজ চালাবার মত ৮ 
শিখিয়ে দেন এবং নানাদিত or 
চেষ্টা করেন। 


্ত্রশিক্ষার বিস্তারকল্পে পাঞ্জাবের সহরে সহবে ইনি এবং 
সাবিত্রী দেবী বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে এবং হিন্দী মাসিকপত্রে 
প্রবন্ধাদি লিখৃতে লাগ্লেন। ফুলে অনেকগুলি সহরেই 
প্রাথমিক কন্ঠাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। আজ কন্যামহ- 
বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক এবং তারই নিয়মাবলী মেনে 
১০৪টি কন্ঠা-প্রাথমিক-বিদ্যালয় গানাবে এ 


চলে এইরকম 
আছে | 
সার গন কন্ঠামহাবিদ্যালয়ের 


প্রিন্সিপ্যাল হন এবং পূর্ব ও পশ্চিমের কল্যাণ প্রস্থ বাকি 


মী 


এই বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা কর্বার প্রাণপণ চেষ্টা কর্ছেন। তার 


এই চেষ্টা আশানুরূপ আদর পাচ্ছে না, কারণ দেশের 


লোকের পশ্চিমের প্রতি অজ্ঞানতাপ্রস্থুত অন্ধ বিরাগ | 
শ্রীজ্যোতিশ্ময়ী দেবী। 


শ্রীমতী এলেন কাই 


এলেন কাই” নারী-অধিকার অভিযানের শক্তিমতী নেত্রী। 
তার “প্রণয় ও পরিণর়” নামক পুস্তকে তিনি পরিণয়েই 
প্রণয়ের পবিত্রতা প্রচার করিয়াছেন-__ প্রণরবন্ধন যে পরিণয়ের 
THAT চেয়ে শ্রেষ্ঠ একথা তিনি সাহসের সহিত 
জোর করিয়া প্রচার করিয়াছেন এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই 


যে ব্যক্তিস্বাতস্ত্য আছে পৃথক সত্তা আছে সে কথাও স্পষ্ট 


করিয়া বলিয়াছেন। তার মতে বিবাহ কেবল ইন্দিয়ানুভূতির 


মিলন নয়, তাহা আত্মার সহিত আত্মার মিলন। 


Grimes. Fresca | 


Py | 


বিবাহযে 
ভবিযাৎকে সুচনা করে তাকে কল্যাণময় ও সুন্দর পবিত্র 
sft তুলিতে হইবে প্রণয়ের দ্বারা স্থপ্রজনন বা 
সৌজাত্য সম্বন্ধে তার এই অভিমত | এ'র এই বই যুরোপ- 
আমেরিকার জ্ঞানী চিন্তাশীল বিদ্বন্মগুলীর মধ্যে মহ! আন্দো- 
লন উপস্থিত করিয়াছে__কেহ তীর পক্ষে, আবার অনেকে 


¢ 


তার “সন্ধান শতক' নাহৰ! 
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মিন ববি ও সার হাতও arte 
' হইবার ন্যায্য দাবী আছে__সন্তান জনন ও পালন ও শিক্ষার 
সম্বন্ধে পিতা মাতা সচেতন ও সজ্ঞান থাকিতে ন্যায়ত ধৰ্ম্মত 
সন্তানদের কাছে দায়ী। এলেন কাইএর এই ছুইথানি বই 
Ree বা সৌজাত্যবিদ্বার নামকর! জগংপ্রসিদ্ধ বই। 
ইনি ইব্‌সেন ও fay কর্তৃক অত্যন্ত অনুপ্রাণিত । 
ইনি সুইডেনের কৃহল্ম্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে সভ্যতার ইতিহাসের 
অধ্যাপনা করেন। এঁর মধ্যে মাতৃত্ব ও সন্তানত্ব পূর্ণভাবে 





শ্রীমতী এলেন-কাই। 


জিত বলিয়। তিনি মাতাদের প্রকৃত্ত মাত৷ গড়িয়! তুলিতে 
এবং সন্তানদের সুপালন হওয়ার জন্য উৎসুক | ইনি 
বর পুরুষের সমান অধিকার দিয়| পুরুষ করিয়া তুলিবার 
বিপক্ষে । যাতে স্ত্রীলোকের মাতৃত্ব খর্ব Fa হইবে তাহ! 
এঁর কাম্য নয়_ ত্ত্রীলোক সর্বোপরি মাতা, সন্তানের জননী 
a পালয়িত্রী | স্ত্রীলোকদের মানুষের অধিকার থেকে 
[বঞ্চিত করাও যেমন অন্যায়, তাদের মাতৃপদবী থেকে ত্র 
তে দেওয়াও তেমনি অন্যায়; নারী নারীর অধিকার 
আয়ত্ত করিবে__কিন্তু পুরুষের অধিকার নয়। পুরুষের 
| প্রতিযোগিতায় সমাজের সমন্তা আরে! জটিলই 
বে, 2, আর sires বা 
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পাল্িত্রী এ কা তূঙিনে পরব ও দায়ী কানে ডা 
অতএব নারীর অধিকার মানে সমাজ ও জাতিকে নারীর 
যা-কিছু সর্ধোত্তম তাহাই দান করিবার দাবী। ইহ! 
আবশ্যক নারীর আত্মকল্যাণ ও বিশ্বমানবহিতের জন্য,আগত 
ও অনাগত সকল নরনারীর মঙ্গলের জন্য । এর মূল স্থত্র'! 
হইতেছে প্রেম। জাতির সামাজিক দাবী ও ব্যক্তির হৃদয়ের 
দাবী এক Bea) যে-সব নারী শিক্ষায় চরিত্রে ace ধর্ম্মে 
উন্নত, তারাই মাতা! হইবার অধিকারী, এবং এমনই মাতার 
জন্য ভবিষ্যৎ বংশ ব্যাকুল প্রার্থনা অহরহ নারীসমাজের কাছে 
করিতেছে । আজীবন অবিবাহিত থাকা ও আযৌবন বিধবা 
থাকা দেশ ও জাতিকে বনু সুসন্তান দানে বঞ্চিত করার 
কারণ, স্থতরাং Met ও মাতৃধর্ম্মের বিরোধী.। কিন্তু 
বিবাহও হইবে সুজাত ও সুজাতা বার! তাদেরই ; দেহমন 
যাদের অপূর্ণ অপুষ্ট রোগছুষ্ট তাদের বিবাহ পাপাচরণ ; এবং 
বিবাহের প্রধান ঘটক হইবে সুজাত ও সুজাতার acai 
প্রণয়ের প্রবল আকর্ষণ ; প্রণয়হীন পরিণয় নারীর অপমান ও 
অপকারেরই কারণ। এলেন কাই প্রণয়কে জীবনের মহাধৰ্ম্ম 
( Religion of Life ) বলিয়াছেন । এই ধৰ্্মাচরণে মানব- 
জীবন উন্নত ও পবিত্র, সুস্থ ও সুখী, সুন্দর ও সম্পূর্ণ হয়। 
প্রণয়ের মধ্যেই জীবনের স্ফৃর্তি ও প্রাচুরধ্য, তাহাই আগত ও 
অনাগত প্রাণধারাকে পালন করে। এই প্রণয় মানে কেবল 
বাসনার আকর্ষণ নয়, - দুই ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ স্থুসমঞ্জস 
পরিপূরক সম্মিলন, — যাতে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আত্ম! প্রতারিত 
হয় না, আত্মার দ্বারা ইন্দ্রিয়ও বঞ্চিত হয় না। প্রণয়ের 
স্বাধীনতার মাহাত্মা যখন জনসমাজ হৃদয়ঙ্গম করিবে, তখন 
প্রচলিত বিবাইপদ্ধতি লজ্জাজনক অনাচার বলিয়াই 
বিবেচিত হইবে । সমাজ যখন যৌবনের প্রণয়-আগ্রহ 
প্রতিরোধ করিয়৷ অনাচারের প্রশ্রয় দিতেছে, তখন যুবক- 
যুবতীদের নীতি-উপদেশ দিয়া চরিত্রগঠন করিতে বলা 
কেবল বোকামি নয়__তাহা অপরাধ । প্রণয়ের পথে; 
বাধা হইয়| সমাজ নিজেই সুজাত সন্তান লাভে বঞ্চিত 
থাকিয়া! ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। প্রণয়ের পরে বিবাহের 
দ্বিতীয় ঘটক হইবে ডাক্তার। প্রণয় ও ডাক্তারের মত- 
বিরোধ উপস্থিত হইলে প্রণয় ও ডাক্তার উভয়ের আদেশই 
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“NTA জন্য চাই প্রথম প্রণয়, দ্বিতীয় পরিণয়, 
সুস্থ সুন্দর দেহ মন আত্মা। যে-সৰ সন্তান পিতা- 
ন্নেহভাজন ferrite, তাদের রুগ্ন দূষিত হীন 
জগতে আনিবার অধিকার জনকজননীর নাইও 
আর তীর! তাহা চাহিতেও পারেন না । এইজন্য নারীকে 
সম্পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতনত্র অর্জন করিতে হইবে) নারী পিতা- 


মাতার দানসামগ্রী ও স্বামীর সম্পত্তি মাত্র হইয়া থাকিলে 


আর চলিবে না--স্বামী পতি ভর্তা নামে আর পরিচয় 


“দেখাইয়াছেন যে পপ্তপক্ষীদের মধ্যে এই নিয়ম 
১ তবে মানুষ কেন পণ্ডর অধম হইয়া থাকিবে? 


মানব-ইতিহাসের ভবিষ্যৎও গড়িতে হইবে সুসস্তানের 
মাতা হইয়া-_ইহাই নারী-অধিকার-অভিষানের প্রধান নেত্রী 
এলেন কাই সমগ্র নারীসমাজের কাছে প্রার্থন৷ করিতেছেন, 
দেশ করিতেছেন। 
এলেন কাইএর বয়স হইয়াছে ৭১ বৎসর | এখনও তার 
দ্য উৎমাহ। সমস্ত মুরোপ আমেরিক!- এঁর বাণী 
র জন্য উদগ্রীব হইয়। আছে। সৌজাত্যবিস্তাসন্বন্ধে 
ক্ষ লোক খুব কমই আছেন। 


বে কতদিকে নর রাখিতে হয় তাহার ঠিক নাই। ছেলে ্‌ 
অনেকেই কিছু না কিছু পয়সা দিয়া থাকেন। আমাদের 
সাধারণ নাম “জলখাবার পয়সা”। এখন, এই ATA খরচ 


খরচ দিয়া এবং উহার খরচ-প্রণালীকে নিয়ন্ত্রিত করি 
Says দিদি দন্ড হইতেই বেশ ভানয় দিকে 
দেওয়া। 

সংমারে ACS লোকের মধ্যে সাধারণতঃ ছুই রকমের 
দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণী অতি ও বাজে 
শেন প্রাণান্ধে্ঠ একটি পরা বাহির কলা বা ইচ্ছাটা সকলই 


জয়ের জন্যে কের aa কোনো at AG কিন্ত তাহ 

দিয়া, না দিয়! al কি প্রকারে সে পরদা 

তাহাঁদিগের চিত্ত এই-সকল দোষ জন্মই দেন, তাহা জ 
অতি-খর্চে লোকের জীবনের দিকে তাঁকাইলে দেখিতে 

তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই বাল্যে অপরিমিত অর্থ পাইয়া 

যে শিশু জানে যে পাওয়ার ae কেবল চাঁওয়াই যথেষ্ট, আর 


পাইবে, সে শিশু বড় হইয়া যে অসিতবায়ী হইবে তাহাতে র্‌ 
কি? অর্থের যথার্থ মূল্য সে কোনো কালেই বুঝিবে না 
“হাত ছোট আম বড়” হইয়া সে অনেক স্থলেই কষ্ট প 
তাই বলিয়া ছেলেদের হাতে কিছু না দেওয়াং 

পয়সা না থাকিলে সে ছেলে বন্ধুবান্ধবের 

চালাইয়া লইবে ; এবং বড় হুইয়া হয় সে কেবল “পরের মাথায় 
ভাঙ্গিবার” চেষ্টা করিবে, নয় হঠাৎ, হাতে টাকা পাইয়া ম 
রাখিতে পারিবে ন|।--হয় কৃপণ হইবে, নয়.বদ্খর্চে হইবে 


মন্দ নয়। তাহাদের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পয়সার পরিমাণও 
উচিত। আট-নয় বৎসর বয়সের সময় তাহারা যাহাতে 
পেন্সিল প্রভৃতি নিজের খুব দর্কারী জিনিস কিনিতে প 
পরিমাণ হাত-খরচ দেওয়! ভাল। ইহাতে ছেলে-মেয়েরা 
হইতেই জিনিস-পত্রের দর, ভালমন্দের তারতম্য প্রভৃতি জানিতে 
এবং তাহাদের ঠিক্মত পছন্দ ও রুচি গঠিত হয়। কিন্তু এক 
গোঁড়া হইতেই লক্ষ্য রাখা উচিত। ছেলে-মেয়ের! হাঁ 
অনায়াসলভ্য ও একেবারেই “পড়ে পাওয়া” বলিয়া ভাবিতে 
থাটুনী ছাড়া পয়দা হয় না, এ ধারণা যেন তাহাদিগের 
wae fei এই ধারণা জন্মাইবার জন্ত ছে 

BANG 








তৃপ্তি ও 

তের বড় সুখের জন্য বারের হোট ছোট gece হিল 
শিক্ষাও ইহার ভিতর দিয়া দিতে হইবে । আজকে ছুই পয়সার 
কিনিয়া পয়সা জমাইয়া এক সপ্তাহ পরে একটা বেশ ভাল 
কিনিব--ছেলেরা যেন একথাও ভাবিতে শিখে । তাঁহাদের 
বৃত্তি জাগাইৰার জন্য তাহাদিগকে এই ভাবে উৎসাহ দেওয়া 
যে তাহার এক মাদের হাত খরচ জমাইতে পারিবে তাহাকে 
“যে এত পরস। দিব ইত্যাঁদি। এই-দব করিলে তরুণ মনে 
Sal জাগিয়া উঠিবে। কিন্তু উহা! যেন অত্যন্ত প্রবল. হইয়া 
কৃপণতা, দিকে লইয়া! না যায় state দেখিতে হইবে। 









পীরোহিত্যে নারীর অধিকার লাভ 

মে তারিখের রয়টারের তারের খবরে জানা গিয়াছে যে 
| প্রেন্বিটারিয়ান ত্রীশ্চান-সপ্প্রদায় নারীদিগকে এল্ডার ও 
পদে নিযুক্ত করিতে সম্মত হইয়! নারীদের পৌরোহিত্য লাভের 
করিয়া দিয়াছেন। একটা বন্ধ পথ খুলিল জগতের একাংশে । 
সত্য স্তায় স্বত্ব লাভে ইহার দ্বার! যথেষ্ট সাহায্য হইবে। 


মহিলা এটণি 


প্রায় seam মহিলা এটণির কাজ শিখিতে নিযুক্ত 
এই মহিলাদের অধিকাংশই ওয়েল্স্‌ অঞ্চলের লোক ; 

অপুত্ৰক এটণির একমাত্র কন্যা, পিতার ব্যবসায় ও 
বজায় রাখিবার জন্য বাপের ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছেন। 
লে আইন করিয়া নারীদের অযোগ্যত দূর করা হয় (11776 
qualification Removal Act of 1919 ) | 

যোগে মহিলারা এখন ওকালতী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে 
BA গত মাসে ইংলণ্ডের ইতিহীসে প্রথম মহিলা রা! এটনিগিরির 
rel দিয়াছেন। এদের একজন পিতার কাছে, একজন স্বামীর 
ফ্ষীনবীশ ( articled ) ছিলেন। যে আইনের কল্যাণে মহিলারা 
অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাহ! প্রবর্তনের জন্য যে মহিলার! 
ন তাদের মধ্যের চার-জন এবার পরীক্ষা দিলেন। সেন্ট, 
কলেজের প্রিন্দিপ্যাল রেভারেণ্ড ডক্টর বেবের ea) মিম্‌ 
রী বেব, মিস ইন্গ্রাম, মিস্‌ নেট্ল্‌ফোল্ড, মিস্‌ sce 
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সমান অধিকার দেওয়া হয়-ইহ!- বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্যায়পরতা 
অপক্ষপাতিত্ব ও সত্যনিষ্ঠার পরিচায়ক। কিন্তু এ'রা কোনো রি 
আদালতে ওকালতী করিবার অধিকার পান নাই--অথচ আদালতের 

নাম ধন্দীধিকরণ। এর ay উাযতমহিলাদের, বিশেষ আন্দোলন ও 
চেষ্টা করা উচিত। 







জ্বীসতাবাণ নী ea] 
₹ বিদেশিনীদের কথা 


ইংলগু। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রীদের ডিগ্রী দিব 
নিয়ম অল্পদিন হইল হইয়াছে। সম্প্রতি কুমারী এমিলি come সঙ্গীত- 
বিদ্যার সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনিই মহিলাদের মধ্যে 
এ-বিষয়ে প্রথম। ই'হাকে সঙ্গীতাচার্যোর উপাধি দেওয়া হইয়াছে । 

আমেরিকা । পাশ্চাত্য দেশে সঙ্গীতব্যবসারিনী নারীরা পতিতা 
নহেন; পেশাদার গায়িকার! সেখানে সন্্াস্তবংশীয়! ও জন্মের পাত্রী 
অনেক সময়ই হন। সশ্প্রতি চিকাগোর ate অপের| কোম্পানীর. 
যিনি ডিরেক্টার নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি সেখানকার বিখ্যাত গায়িকা. 
কুমারী মেরী গার্ডেন। অপেরা হাউসের ব্যবসায় ও কলা দুই বিভাগেই 
ইহার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকিবে । তাহার ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন কিছু আছে: 
যাহাতে সকলে আশ করেন যে GST পুরুষ ডিরেক্টারদের অপেক্ষা 
তিনি অধিক শৃঙ্খলার সহিত কাজ চাঁলাইবেন। একাজে মহিলাদের. 
মধ্যে ইনি প্রথম। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাকে সম্মান দেখানো হয় 
নাই। এই কাজে ইহীকে বেতন দেওয়া হইবে না। “আউয়ার হোম”, 
(Our Home) বলেন, আশা করি খরচ কমাইবার জন্য পুরুষের 
জায়গায় মহিলাকে নিব্বাচন করা হয় নাই। উদ্দেশ্য যাহাই হউক, 
তিনি তাহার দক্ষতা দেখাইতে পাইবেন এবং অভিজ্ঞতাও কিছু সঞ্চয় 
করিবেন। ইহাই লাভ। “ 

আমেরিকায় ফিলাডেল্‌ফিত্বার মহিলার! একটি ব্যাঙ্ক, খুলিবার 
বন্দোবস্ত করিতেছেন। ইহা মহিলাঁদের জন্যই বিশেষ করিয়া । 
যে-সকল মহিলা! ব্যবসায়-বাণিজ্য যাইতে চাঁহেন, ইহার! তাহাদের 
টাকা ধার দিবেন। মহিলারাই ব্যাঙ্কটি গড়িয়। তুলিবেন এবং 
মহিলারাই ইহার কাজ চালাইবেন। : 

আইন পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার আগে বিলাতে ছিল ন|। “ত 
হোম” পত্রিকা মে মাসে বারোজন আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মহিলার 
কথা লিবিয়াছেন। কুমারী হেলেনা নর্মান্টন তাহাদের দীর্ষস্থানীয়া। 
পরীক্ষার তিনটি বিষয়ে তিনবার পরীক্ষা দেওয়াই সাধারণ নিয়ম। 
কিন্তু ইহার কাজের ভিড় বড় বেশী, 8 
পরীক্ষা দিয়া সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। টি 


রোজ্গারী মেয়ে 


আমাদের দেশে যে-সব মেয়ে অর্থ উপার্জন করেন, তাদের . 
অধিকাংশ সচরাচর ঝি-রাধুনীর চেয়ে উ'চু পদবীতে উঠতে পান alt 


















































act পাওয়া যায় না। wate প্রদেশে কিছু কিছু আছে। 
যথেষ্ট : পরিশ্রম করলেও অর্থ 

রেন অতি সামান্য । এ'দের মধ্যে কজন “ইন্‌কম ট্যাক্স” 
| ডাক্তার ও শিক্ষয়িত্রীরাই এ'দের মধ্যে সবচেয়ে ate ও 
বলে লোৌকসমাজে গণা। কিন্ত এদের গড় যা 


ত; না পেলে এ বোঝা কাউকে বইতে হয় al কিরামের 
ংলাদেশে ত উত্চুদরের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রীরাও এর চেয়ে 
ম বেতন পান। কলেজে কাজ করেও অনেকে এতটা পান না। 

রোজ্গীরী মেয়ের সংখ্যা আমেরিকাঁতেই বোধ হয় সবচেয়ে বেশী। 
দ দেশের মেয়েরা কেমন রোজ্গার করেন শুন্লেও একটু আশ্চর্য্য 
{ হয়। নিউইয়রকরাষ্ট্ররে ইন্কস্ট্যাক্সবিভাগ থেকে যে খবর 
য়া যায় তাতে দেখা যাচ্ছে যে সেখানে ট্যাক্স দেবার মত মেয়েই 

| ১৪৪,০০০ | ট্যাক্স, যত মানুষ দেন তার এক পঞ্চমাংশ 

॥. একা ট্যাক্স দেন প্রায় ২৬,০০০,**=, টাকা। ইহাদের 

seats আট. দশ হাজার টাক! ট্যাক্স, দেন এমনও অনেক 

অনেক টাকা ট্যাক্স বারা দেন তারা বেশীর ভাগ থিয়েটার, 


কাঁজ করেন। অভিটার, সেক্রেটারী, বক্তা, লেখিকা ইত্যাদিও 
শিক্ষাসংক্রান্ত কাজ খুব বেশী মহিল| করেন, কিন্তু তীরা 
হিমাবে সবচেয়ে উচ্চশ্রেণীর হতে পারেননি। 


ধবীপৃষ্ঠে এমন অনেক দেশ আছে যেখানে সত্যদেশের লোক 
নাই মে দেশ ছুরধিগম্য বলিয়! অথবা সেদেশের লোকেরা 


সংশ্রব রাখিতে চায় না afm. মেরু-সন্নিহিত দেশ, 
উত্তর এশিয়া, তিব্বত, আফ্রিকার বহু মরুময় ও অরণ্যময় দেশ 
| বাহ-সংশ্রব-শূন্ত । উত্তর আফ্রিকায় মুসলমান creel জাতির 
কুফা; সেখানে অমুসলমান কাহাকেও যাইতে দেওয়া হয় না। 
তার! অত্যন্ত অবিশ্বান করে, তাই মেমদের AS সেদেশে 
বারণ। সম্প্রতি মাত্র ২৭ বৎসর বয়সের একটি ইংরেজ তরুণী 
1 ফর্বদ্‌ এই নিষিদ্ধদেশে প্রবেশ করিয়া সেখানকার 
ফিরিয়া আসিয়াছেন। শ্রীমতী ফর্বস্‌ আরব-রমণীর 
যোস্ট! টানিয়া সেদেশে প্রবেশ করেন। তিনিই প্রথম শ্বেতাঙ্গ 
দেই দেশে গেলেন। পুরুষের অসাধ্য এই ছুষ্কর কার্য্য সম্পন্ন 
Aah ফর্বস্‌ প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। সম্প্রতি ইংলণ্ডের রাজা ও 
হাম-প্রাসাদে শ্রীমতী কর্বস্কে. ডাকিয়! সাক্ষাৎ করিয়া 
০০০০১৪০১945 


নারীর রাষ্ট্রাধিকার লাভ 


গত ১৮ই ও ২৩এ মে তারিখে wea রাজোর f 
ভারতীয় স্ত্রীসঙিতি ও বাষ্্রদামজিক-উন্নতি-সমিতি f 
রাজেন্তর-সংস্কৃতকলেজের হলে দুই ASL করেন। সেই 
বহু গরণ্যমান্ত পুরুষ ও নারী মহীশুর রাজদর্বারকে অ' 
জানাইয়াছেদ যে নারীর যোগ্যতা থাকিলে তাঁর মি 
ডিক্ট্টবোর্ড রাষ্ট্রপরিষদ সর্বত্র কাজ করিবার অধিকার 
কেবল নারী বলিয়াই তার কোনে! বাধা থাকিবে না। 

স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইবার এই চেষ্ট! খুব প্রশংসনীয় । 
পুরুষ নারীদের অধিকারবঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন, তা 
নারীদের উন্নতি ও অগ্রগতির পথ প্রমুক্ত করিয়া দেওয়া । : 
বাঙালী মহিলাদের কিন্ত এখনো কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া 3 
না, ইহা বড়ই ক্ষোভের ও লজ্জার বিষয় । 


মহিলাদের স্বাধিকারলাভের প্রচেষ্টা 


গ্রীন দেশের মহারাণী রাজধানী এথেন্স নগরে 
কংগ্রেস আহ্বান করিয়া গ্রীসের গভর্ণসেন্টের কাছে: 
পরিচালনায় ভোট দিবার অধিকার দাবী করিয়াছেন । 
প্যালেক্টাইনের ইহুদী পুরোহিত রাব্বীদের আদালতে 
হইতে পারে না, পুরোহিত শাসিত ব্যবস্থায় মেয়েরা সন্ত 
ভাবিকা হইতে পারে না, কোনো সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনী হই 
ail প্যালেষ্টাইনের মেয়েরা The Palestine Jewish We 
Equal Rights Association নামে সমিতি করিয়া পুরু 
তুল্যাধিকার দাবী করিতেছেন। এই সমিতি Intern 
Women Suffrage Alliance নামক স বারী- 
সমিতির অন্তর্গত | ও 
জান্ব্ানীর রাইকৃষ্টাগ বা রাষ্ট্রপরিষদের মহিল! সদস্যদের 
তাগাদায় জার্মান AG একটি আইন করিতেছেন যার 
বৎসরের বেশী বয়সের মেয়েদের জুরী হইবার অধিকার মিলিবে 
ডেন্মার্কের রাজা গত ৪ঠ মার্চ একটি আইন পাস্‌ হইতে 
দিয়াছেন যার জোরে মেয়ের! সিভিল সার্ভিস অর্থাৎ 
বিভাগের রাষ্ট্রপরিচানার কাজে কর্মচারী নিযুক্ত হইতে পা 
মেয়েরাও জজ ম্যাঁজিষ্টেট গভর্ণার ইত্যাদি হইবেদ। | 
আমেরিকার ওয়াশিংটন শহরে সপ্রতি যে শ্রমিক 
(Labour Convention ) হইয়া গেল, তাতে স্থির হই 
স্রীলোকদের সকল wet অধিকার দেওয়া হইবে না। 
মেয়ের! রিগৃস্ডাগ রাষ্ট্রপরিষদে আবেদন করিয়াছেন--ডেনিশ, 
যেন শ্রসিক-সন্মিলনের এ সিদ্ধান্তে সম্মতি না দেন। 
রাজধানী কোপেন্হেগেন। কোপেন্হেগেন 
কাউন্দিল বা মিউনিসিপাঁলিটিতে ১২জন মহিল! নির্বাচিত হইয়া! 
দক্ষিণ-আফ্রিকায় একজন বেসর্কারী রাষ্টরপারিষদ নারীদের 
দিবার অধিকার দিবার জন্য একটি আইন প্রস্তাব করিয় 
সেখানকার মেয়েরা সমবেত হই! গ্রতর্দীর জেন 





১লা জুনের খবরে প্রকাশ, সেখানে 


একটি সভা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, তাহারা 
বিদেশী হীরক ব্যবহার করিবেন না। হীরক প্রায় 
পেই দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে আসে। সেখানে 
ea প্রতি ক্রীতদাসের ন্যায় আচরণ করা হয়। 
ট বোস্বাইয়ের মহিলার! আর হীরক ব্যবহার 
ন না বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন | 


প্রথম মহিলা ব্যারিষ্টার 
FS ২৬এ মে তারিখে লণ্ডন হইতে খবর পাওয়া গিয়াছে 
অলিভ ক্যাথারিন ক্লাফাম শেষ আইন পরীক্ষায় 
টেম্পল্‌ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ৯৭জন মহিলা 
মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। মিদ্‌ ক্লাফাম 
amt ব্যারিষ্টার । 
শ্রীসভ্যবাণী গুপ্তা | 


রান্নাঘর 

বংশীবদন ভার মন্মামল কাব্যে রন্ধনের একটি ফ্দ দিয়া- 
বংশীবদন ১৫৭৫ খবীষ্টান্দে মনসামঙ্গল রচনা করেন। তার 
ল ময়মনসিংহের অন্তৰ্গত কিশোরগঞ্জ থানার অধীন পাতওয়াড়ী 
সুতরাং এই FH হইতে ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ববঙ্গের রন্ধনের 

ওয়া যাইবে। আমি এইনব ফর্দের রন্ধন পরীক্ষা করিয়া 

ই” বেশ Rae হয়। পাঠকপাঠিকারাও পরীক্ষা করিবেন 

করিয়াই প্রত্যেক মাসে ফর্দ জোগাইতেছি i— 
_চলিল সোণাই রাণী 


কত দিনে ফিরি আঁসে 


-ছুধকড়ই, ছুধ চিনি দিয়া তরকারী। 








বসাইল নঙ্গোটা-পাতিলী (২). 
নব বাঞজনের তরে 
সম্তারিল তৈল ঘৃত ঢালি ॥ নর 
প্রথমে নালিতা-শাকে রান্ধিলেক তৈল পাকে 
কচু-শাকে নারিকেল কাটি। 
সাঞ্চাশাক FOS ভাজে আদা দিয়া তার মাঝে; 
মাটাশাক (৩) feral লঙ্গ বাটি ॥ 
পালই-শাক (8) বসান তাজে তারে ঘৃত দিয়া, 
ৃ পরে দিল মরিচ লবঙ্গ। a 
নাঁড়িতে বিজ্ঞল ছুটে থর জালে ধু'রা উঠে 
ঘামে সোণার বিরল বদন ॥ 
gre ভাজে নিম পাত উদ্বিমা Sah (0) তাত, 
.. বেত-আগে থউরের ছই (0) | 
বাগুন তরই (৭) বিঙ্গা ভাজে হুঞ্ধরাজ ডাঙ্গ (৮), 
কাচা-কলা ভাজে Bets (৯) ॥ 
লাউ কুষ্ড়া চাকি হরিদ্রা পিঠালী মাধি 
বসবাস (১) জির! লঙ্গ বাটি। 
কাঠালের বীজগুলি ভাজিলেক ঘৃতে তুলি 


শিন্দ উড়শী-দাল (১১) বাটি ॥ 
একে একে নিরামিষ রান্ধিল aaa ত্রিশ, 
শুক্ত রাহ্ধে আর ডালি ata 
আদা cory, পৈরা (১২) মূলা 


অয় রান্ধে পাক্কা কল! 
দ্বিজ বংশীদাসের রচনা ॥ 

নিরামিষ রান্ধে সব ঘৃতে সম্তারিয়! | 
মৎস্তের Baa রান্ধে তৈল-পাঁক দিয়া ॥ 
বড় বড় কই মৎপ্ত, ঘন ঘন VIM (১৩)। 
fora লঙ্গ মাখিয়া তুলিল তৈলে ভাজি ॥ 
কাতলের কোল ভাঁজে, মাগুরের চাকি । 
চিতলের কোল ভাজে বসবাস মাখি ॥ 
ইলিশ তলিত (১৪) করে, বাঁচা ও ভাঙ্গন । 
শউলের খণ্ড ভাজে আর শউল-পোনা ॥ 
বড় বড় ইচা মৎস্য করিল তলিত। 


(২) পাতিলী--ছোট হাড়ি, তিজেল হাড়ি। 
(৩) মাটাঁশাক--মেথি শাক? (৪) পালই-শাক' 


শাক, ছল্লাদ। ৃ 
(৫) উদ্দিসা উরসী-উচ্ছে তাজা? (৬) থউরের 
থোড়ের ছে বা চাকা । : 
{ ৭) তরই--টেরস, তিও্ডি, রামপটল ; অনেক জাগার খিও 
তরই বলে। 
(৮) ছুধরাজডাঙ্গা--শাদ| রঙের ডেঙোর atts (a) 


(১) বসব 





গঙ্গা | 
চিত্রকর উঅঙিনীকুমার রায় মহাশয়ের সৌজন্যে | 


U. Ray & Sons, Calcutta, 





কিঞ্চিৎ নিত পত্র, তার মধ্যে আদা। 
লাউ দিয়া ঘণ্ট রান্ধে রোহিতের গাদা ॥ 


খাইতে সুস্বাদ অতি দেখিতে সুন্দর 
মৎম্যের ব্যঞ্জন রান্দি করি অবশেষ । 
ংসের ব্যঞ্জন তবে রান্ধয়ে বিশেষ ॥ 


ater fits করি তাতে লাউ যোগ। 
মাগুর মৎস্য সহ রান্ধে কোঞর-ভোঁখ (১৫) ॥ 
নবীন কুম্ড়া। দিয়া কই মৎস্য সনে। 
পিপুল বাটিয়া ঝোল রান্ধিল বন্ধানে ॥ 
লাক! (১৬) বাঁগুন দীৰ্ঘে করি চারি খণ্ড। 
চৈ বাটিয়া রান্ধে রোহিতের অণ্ড ॥ 
arent দিয়া রান্ধে রোহিতের মাঁথা। 
"৷ হিঙ্গের সম্তারে তাতে দিল তেজপাতা ॥ 
- জিরা লঙ্গ বাটি দিল মরিচের রসে।- 
ভুবন মোহিত কৈল ব্যঞ্জনের বাসে 
আদ! জামিরের রসে কই মৎস্য ভাল। 
অয় ব্যঞ্জন রান্ধে থৈকর ( ১৭) মিশাল ॥ 
পোনা মৎস্য দিয়া রাব্ধে করপর অম্বল | 
_ তিল চাঁলিত। রান্ধে নুখাদ্য কেবল ॥ 
পাকা! তেঁতুলে রান্ধে রোহিতের পেটি। 
বদরীর অমন রান্ধে শোল মৎস্য কাটি ॥ 
সকল ব্যঞ্জন রান্ধে আপনার Wat 
বদরীর aa রান্ষে--ঠেকাইল ফেনে। 
হেটে তাঁর ব্যঞ্জন, উপরে ভানে ফেনা। 
নাড়িতে নাঁড়িতে নড়ে gators সোনা ॥ 
পাঁকা মৌআলু দিয় ge পাক করি। 
তাতে কৈল দিব চিনিয়ে সম্ভার ? 
দারচিনি বাটি দিল আঁর তেজছাল। 
পিঠালী বাটিয়া তাত মরিচ সিশাল॥ 


টুক কোঁঞর-ভোগ--কুম্ড়া'ভোগ বা  কুমারভোগ, এই 
ঝগরনের বিশেষ নাম. 


(১৬) লাফা-বড় গোল বেগুন। (১৭) খৈকর--অয় ফল। 


উঠার (১৮) atca মাংস তৈল ডিন 


সুগমাংস দ্বৃত দিয়া ভাজজিলেক কত 
রান্ধিছে পাঠার মাংস দিয়া খর ঝাল 
পিঠালী বাটিয়া দিল মরিচ মিশীল ॥ 
কতমত ব্যঞ্জন সে নাহি লেখাজোখা । 
পরার পিউ সনির 


veces aa কৈল a 
আদা চাকী চাকী জার ভুনা কলাই। - 
‘gees দুতাঁজ। চিড়া শর্করা মিশাই ॥ 
স্থগন্ধী শালির চিড়া গন্ধে আমোদিত। 
খণ্ড te নারিকেল তাহাতে মিশ্রিত 
উতম tant দিয়া গঙ্গাজলী জাড়, i 





(১৮) কাউঠা-কচ্ছপ। কৈতর--কবুতর, 


শিল্পী 


_সুদূর-বান্ছিত-ধন অন্তরে আপনি দেয় ধরা 

হৃদয়ের রক্তে তাই styl করি রূপের পসরা 

কার দ্বারে আস যাও ? না! জানি সে চেনা কি অচেনা 
তাঁরি সাথে তুবনের হাটে তব চলে বেচাকেনা । | 
রূপের মাঝারে তুমি আনি দাও অরূপের মায়া, 

টের সার দিযে চি বড়ি পা 


























আর বেঙাচিদ্বের আনন্দের খেল! সুরু হবে। 
'পরমানন্দে গল! ছেড়ে গান ধর্বে। খগ্বেদের 
[যি বশিষ্ঠ বর্ষাকালে ব্যাঙের ডাক গুনে আনন্দিত 
লিখে রেখে গেছেন যে, ব্যাঙের ডাক শুনে আমার 


মেঘ উঠূলেই ময়ূরের! পেখম ধরে? নাচে। কবিরা 
মেঘ দেখুলে ময়ূরদের আনন্দ হয়। বিজ্ঞান বলে 
প্রকাণ্ড লেজ; ভিজে গেলে তার বড়ই অস্থখ 
ধ হয়; তাই মেঘ HAT মাত্র তার মন চঞ্চল 
5, লেজের কথা মনে পড়ে” যায়, তখন সে লেজ 
খম ধরে’ নাচতে থাকে আর ক্রমাগত পাখা 
থাকে, যেন বৃষ্টি পড়লে জলবিন্দু পালকে বস্তে নী 
খনি তখনি ঝরে’ পড়ে । 

লের নামের সঙ্গে কবিদের মনের মধ্যে জড়িয়ে 
Beas বিশেষ ফুলের নাম-_বকুল, কদম, 
রা রকম ফুল এই বর্ধাকালেই ফুটে 


ন আমার টোলের পড়ুয়া ছেলেরা পড়া মুখস্থ 


_বৃতিরও মধ্যে দেখা যায় কোনো অংশ বা পাত। হতে হতে 







তার গায়ে cata থাকে বলে’ তার নাম হয়েছে সংস্কতে 
কশেরুক অর্থাৎ যার গায়ে কশের বা শোয়া আছে; সেই 
কশেরুক শব্দ ভেঙে আমর! বাংলায় বলি কেস্তুর। 3 

একবার বর্ষার-জল পড়লেই শু'য়োপোকা কেনো আর 
কেঁচো তাদের দীর্ঘনিদ্রা থেকে জেগে চর্তে বেরিয়ে পড়ে। 

এখন শীক-আলুর বীজ বোনার সময়। ফুলকপি, 
বাধাকপি প্রভৃতির বীজও এখন বুন্তে হয়। মাঠে এখন. 
ধান পাট আক সবে গজাচ্ছে। 

দোপাটি গাদা! প্রভৃতি ফুলের বীজ বোন্বার সময় এই ..: 
আবাঢ় মাস । 

সকল পাখীর এখন ডিম থেকে বাচ্চা ফোটানো 
হয়ে গেল। 


চশ্মা | 





, প্রকৃতির পাঠশালা. 
এবার ফুল আর ফল পরীক্ষার পালা। 
গাছ যখন পুষ্ট হয়ে বয়স্ক হয়, তখন তার পতরমুকুলপুলি 

ioe পাতার আকারে ও বর্ণে বিকশিত না! হয়ে ভিন্ন ধরণে 
ফুটে ওঠে_তাকে আমরা ফুল বলি। পাতা আর ফুল 
একই জিনিস, কেবল চেহারার তফাৎ। লক্ষ্য করলে 
দেখতে পাওয়া যায় গোলাপ oq প্রভৃতি ফুলের নীচের 
দিকের পাপ্ড়ির আধখানা হয়ে আছে পাতা আর আধখানা 
হয়ে গেছে ফুলের দল। ফুলের পাপৃড়িগুলি যে বাটির 
সবুজ ঘেরার মধ্যে বসানে! থাকে, তাকে বলে বৃতি ; সেই 























রয়ে গেছে, আর কোনো অংশ বা পা aN উপক্রম 


পরের পাপ্ড়ী হইতে কেশরে ক্রমপরিণতি। 


ফুল ফোট্বার ধরণ এক-এক জাতের গাছের এক-এক 
গোলাপ বেল জুই প্রভৃতির ফুল ডালের ডগায় 


a কিন্তু জবা পেয়ার প্রভৃতির ফুল হয় পাত। আর 


কাণ থেকে স্বতন্ত্র বেট! বেরিয়ে তার ডগায়। 


নীগন্ধা SRG লিলি পেঁয়াজ প্রভৃতির মাটির নীচে 


কাণ্ড থেকে এক-একটা লক্ব। নাল ঠেলে ওঠে আর 


মাথায় হয় একটা নয় গুচ্ছাকারে ফুল ফোটে। 


লী কৃষ্ণচূড়া কালকাস্থন্দে তাঁটুই বা চোরকীটা৷ প্রভৃতির 
চ্ছাকারে ফুলের ঝাড়ের মতন হুয়--বৌটার দিক্‌ 
ডগার দিকে ক্রমশ সরু হয়ে যায়, CHATS হয় আঙরের 
মতন। মৌরী রীধুনী ধনে প্রভৃতির ফুল থোক! 
ছোট ছোট ছাতার আকার ধারণ করে। 
কচু খেজুর তাল নারিকেল কেয়া কল! প্রস্থৃতি গাছের 
কটি মোড়কে জড়ানো ঢাকা থাকে। খেজুরের 
কলার মোচার খালা মেই মোড়ক। VHA গীদ। 
ফুলের গুচ্ছ একটি তোড়ার মতন একটি মোড়কে 


SAA থাকে। কদমফুল মানুষের মাথায় চুলের মতন 


rol গোলার গায়ে গজায়। ফুল ধরে” রাখ্বার আধার 


মতৰ জাধারে আনেক ফুল হরে, রাখে, খ দুর , 
ব্যাগের মতন আধারের ভিতরে অনেক ফুল ধ 
একটা ডুমুর চিরে ফেল্লে দুটো বাটির মতন 
সেই খোলের মধ্যে ছোট ছোট অনেক ফুল থাকে 
মনে করে সেগুলো! ডুমুরফলের বীজ, কিন্তু সে, 
নয়, সেগুলোই ফুল। ডুমুরের ফুল ফোট্বার আ' 


ভিতরে ফোটে ; এতেই লোকের ভুল হয় যে, 
ফল। অশ্ব বট প্রভৃতির ফলও এইরকম ডুমুর জাতী 
অনেক ফুলের একএকটি মোড়ক মাত্র। 
ফুলকে মোটামুটি চারটি অবয়বে ভাগ করা 

বৌটা, (২) বৃতি বা আধার, (৩) দল বা! পাপ 
কেশর। কেশর আবার ছরকম--( ক) পরাগ 
(খ) ৰীজকেশর। কোনো কোনে! গাছে এক 
মধ্যেই এই হুরকম কেশর থাকে; আবার কোনো 
গাছে যে ফুলে পরাগকেশর থাকে তাঁতে বীজকেশর 
না, আবার যে ফুলে বীজকেশর থাকে তাতে প: 
থাকে না। ফুলের মধ্যে যে সরু সরু সুতা বা চুলের 





লেগে থাকে + নেইগুলিই ata বা বাঁ পুরে 


রর গায়ে আঠা চটচটে একরকম রস লেগে 

কে ; পরাগ বা রেণু বাতাসে উড়ে গিয়ে অথবা! মৌমাছি 
প্রজাপতি প্রভৃতির পায়ে পায়ে লেগে গিয়ে বীজকেশরে 
সেই আঠায় রেণুগুলি আটুকে যায়, আঁর তাই 

মে বীজকেশরের মধ্যে বীজ জন্মাতে থাকে । জবা 
মধ্যে লক্ষ্য করে’ দেখলে এই পরাগকেশর ও 

রব! বীজকোষ বেশ বুঝ্তে পারা যাবে। বীজ 

| ফুলদল বরে’ পড়ে, আর বীজটিই তখন প্রধান ও 

শ হয়ে ওঠে) সেই বীজটির আবরণকে আমর! 


কোনো ফল একটিমাত্র, যেমন--আম জাম 

আবার কোনো কোনে৷ ফল বহু ফলের সমষ্টি হয়, 
UNS নোনা কাটাল। আতার মধ্যে বৌটারই 
ঙ্গে আতার কোয়াগুলি সংলগ্ন থাকে ; সেই প্রত্যেক 
রর মধ্যে এক-একটি বীজ থাকে ; সেই এক-একটি 
cat এক-একটি ফল। কাটালেরও ঠিক্‌ 

। তবে আতা আর কাটাল এই দুয়ের মধ্যে TSH 

, আতা একটি ফুল থেকে উৎপন্ন, আর কাটাল উৎপন্ন 
ফুল থেকে ; তাই কাটালের মধ্যে ভূতুড়ির গায়ে সংলগ্ন 
গুলিকে অনেক ফুলের পাপৃড়ি পরম্পর থেকে পৃথক্‌ 
র রাখে; এই পাপৃড়িগুলিকে বলে চাপ! বা চাপি 
যা কাটালের কোষগুলিকে চেপে রাখে; চাপা বা 
হওয়াই উচিত ছিল, কিন্ত চাপাফুলের নামের ও 
সাদৃপ্যে এরও উচ্চারণ হয় চাপ! বা টাপি। কাঁটালের 
আর আতার নাই একই পদার্থ-_মোটা, ফুলের 
কাঁটাল ও আতার খোসা বৃতি বা পাপৃড়ির 


আকার ও বীজসংস্থান নানান্‌ রকম হয়। 


eee বিভা কারে গাছের বংশ রক্ষা Fal 


থেকে ফল হয় বীজকেশরে পরাগ গিয়ে লাগলে ; সেই 
কাজটি সুসম্পন্ন হবার স্থবিধা হবে বলে, ফুল রঙিন্‌ সুন্দর: 
সুগন্ধ হয়ে ওঠে। ফুল তার রূপ দিয়ে গন্ধ দিয়ে মধু দিয়েন 
ক্রমাগত নানা প্রাণীকে ডাকৃতে থাকে, আকৃষ্ট কর্তে 
থাকে; সেই ডাকে নুন্ধ হয়ে, মৌমাছি ভ্রমর প্রজাপতি 
প্রভৃতি পতঙ্গ সেই ফুলে গিয়ে বসে আর একই ফুলের ম্যে 
পরাগকেশর থেকে বীজকেশরে পরাগ লাগ্বার স্থবিধা 
করে, দ্যায় অথব। এক ফুলের পরাগ গায়ে লাগিয়ে নিয়ে 
অন্ত ফুলের বীজকেশরে গিয়ে লাগায়। তার পরে সেই 
পরাগ বীজকোষে পুষ্ট হয়ে ফল হয়ে ওঠে। ফল. যেখানে: 
জন্মাল সেখানেই eft থাকে ত! হলে ত গাছের বং 
বিস্তারের সুবিধা হয় না। তাই ফলেরও মধ্যে মিষ্টরসের 
প্রলোভন সঞ্চারিত হয়--যার লোভে নান প্রাণী সেই FA, 
নানাদিকে নিয়ে গিয়ে ফলের বীজ ছড়াবার সুবিধা করে? 
দ্যায়। কিন্ত কেবল মিষ্টরসের লোভ দেখালেই ত ফলের 
দূরযাত্রার স্থবিধা। হয় না; জীবজন্থ মিষ্টরসের লোভে ফলের 
কাছে আকৃষ্ট হতে পারে, কিন্ত সকল জীবের ত হাত নেই 
যে ফলকে বয়ে দূরে নিয়ে বাবে; তাই জীব-জস্তর ধর্বার 
সুবিধার জন্য ফলের মধ্যে আশ আঠ! ইত্যাদি হয়ে থাকে 
যে-সব ফলের মিষ্টরসের AR পাবার সৌভাগ্য নেই তারা 
অন্ত উপায়ে বীজ ছড়াবার কৌশল করে। অতদী ছুপুরে- 
যয প্রভৃতি গাছে যে ফলের গু'ট হয় সেগুলি পেকে গেলে 
তার মধ্যে বীজগুলি বৌটা থেকে বরে" গিয়ে বম্বম্‌ করে' 
বাজতে থাকে ; তার পর, সেই গু'টিতে একটু আঘাত 
লাগ্লে, গু'টি হঠাৎ ফেটে চট করে গুটিয়ে যায় আর সে 
বিক্ষেপে বীজগুলি দূরে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। শিমুল আকন্দ 
কার্পাস প্রভৃতির ফল ফেটে গেলে তার বীজগুলি 


আশের পাখার ভর করে’ উড়ে বেড়ায়। শাল মাধ 


প্রভৃতির বীজের গায়ে এরোপ্লেনের পাখারদীড়ের মতন পাখা 


i থাকে) বীজগুলি ফল ফেটে মুক্ত হলেই হাওয়ায় ফর্‌ 








৩য় সংখ্যা | 


৭৯ ৫ পাটি পাটি পরি লি পাটি পি পরি পাটি RNIN ERROR পাটি পাটি তাই প্রি পাটি প্রি পাছি AN পরেছি পরি পাঁচ 


ছোট ছেলের খবর পাওয়া গেছে। ছেলেটির বয়স মাত্র ১৪ 
বৎসর ; তার নাম টম STS; তার বাড়ী ইংলণ্ডে। সে 
জন্মাবধিই স্লো, তার হাত হয়ইনি। সে যখন চার বছরের 
তখনই সে ছবি আঁক্ৰার শক্তির পরিচয় দিতে আরম্ভ 
করে) সে তাঁর ছুই স্লো হাতের নুড়নুড়ির মাঝখানে একটা 
পেন্সিল চেপে ধরে, তার ক্ষুদে বোনটির চেহারা নকল করে, 
আঁকৃত। ছুই ঠ,টো হাতের মধ্যে পেন্সিল তুলি ধরে” সে 
এখন রেশ ভালে! ছবি আঁকৃতে পারে--তার তুলি আর 
পেন্সিলের রেখার টান বেশ দৃঢ় হয়, কেঁপে যায় না) তবে 
হাতওয়াল! লোকের চেয়ে তার রেখা টান্তে একটু দেরী 
হয়। টম ক্র্যাক লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিল অর্থাৎ মিউনি- 
'সিপ্যালিটি থেকে একটি আর্ট স্কলার্শিপ পেয়েছে; সে 
HAI সবচেয়ে বড় আর্ট স্কুলে ছবি আঁকা শিখতে ভর্তি 
হবে। টম ক্ল্যাকের আঁকা অনেকগুলি ছবি নিয়ে লগ্ডনের 


SS কাউটি হলে এক্জিবিশন কর! হয়েছিল। 


টম ক্ল্যাকের দৃষ্টান্ত থেকে এই জান! যায় যে সাধনা ও 
চেষ্টা কর্লে সব কাজে দক্ষ হওয়া যায়, চেষ্টার অসাধ্য কাজ 
নেই, ০০০০০০০০১০৪ 

ফেরিওয়ালা | 


জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন 

তোমরা সকলেই অনেক বড় বড় রাজা, অনেক বড় 
বড় বীর প্রভৃতির কথ! শুনেছে । আজ আমাদের দেশের 
একজন ব্রাঙ্মণপণ্ডিতের কথা তোমাদের শোনাব। তীর 
কথা সব শুনে তোমাদের হয় ত আপশোষও হতে পারে; 
যে, এতদিন তীর কথা বিশেষ কিছু জান্তে না। তার 
অন্ত সদৃগুণ সব ছেড়ে দিয়ে কেবল অসাধারণ বুদ্ধি ও স্থৃতি- 
শক্তির কথা শুনলেই তোমরা অবাক্‌ হয়ে যাবে। এই- 
FIR দেশের সাধারণ লোক হতে আরম্ভ করে’ রাজা 
মহারাজ! ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ক্লাইভ, হেষ্টিংস্‌ প্রভৃতি 
সকলেই তাকে মান্তেন ও আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি না করে 
পার্তেন নাঁ। তীর মত বিদ্বান বুদ্ধিমান লোক তখন 
বাংলাদেশে বোধ হয় আর ছিল না । সেই পণ্ডিতের নাম 
জগন্নাথ তর্কপঞ্চীনন | 


জগন্নাথের পিতার নাম রুদ্রদেব তর্কবাগীশ । জগন্নাথের 


ছেলেদের পাত্তাড়ি__জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন 
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ST NINA ALANA, 





৯৬ NR 


জন্মের পূর্বে একজন বিখ্যাত জ্যোতিবী নাকি বলেছিলেন 
যে, রুদ্রদেবের দিথ্বিজয়ী সন্তান হবে। তোমরা হয় ত ভাবছো, 
থে কালে দিপ্বিজয়ী পণ্ডিত হবে সে নিশ্চয়ই অক্ষর পরিচয়ের 
পর হতেই সুশীল ও সুবোধ ' বালকের মত কেবল বই 
কোলে করে, বসে থাকৃতো। তা কিন্তু মোটেই নয়। 
একটা! বিষয়ে জগন্নাথ বাল্যকালেই অসাধারণ হয়ে উঠে- 
ছিলেন-_সেটি হচ্চে দুষ্ট মিতে। পাড়ায় জগন্নাথের মত 
দুষ্ট ছেলে আর ছিলো! না। জগন্নাথের নানা-রকমের দুষ্ট মি 
ছিলো, তার মধ্যে কলসী করে? জল আন্তে দেখলেই 
জগন্নাথের নিশানা কর্বার ইচ্ছাটা ভয়ানক প্রবল হ'য়ে 
উঠতে । আর তাঁর ফল যে কি হ’তো তা বেশ বুঝতেই 
পার্ছো। অল্পবয়সে জগন্নাথের মা মার! att) মাসীর 
আরে জগন্নাথের দুষ্ট মি বেশ অবাধেই চলেছিলো। 
জগন্নাথের এইসব দুষ্ট মির সঙ্গে জড়িয়ে ছিলো তার সত্য- 
{Stel | কোনে। কাজ, করে না বলা জগন্নাথের একেবারে 
ত্বভাববিরদ্ধ ছিলে! মেরে ফেল্লেও Sta মুখ দিয়ে 
কখনো মিথ্যা Fal বার হতো না। 

অতি শৈশব কাল থেকেই জগন্নাথ বিশেষ বুদ্ধির পরিচয় 
দিয়েছিলেন। একবার তিনি পাখীর ছানা পাড়ুতে তাল- 
গাছে উঠেছিলেন ; পাখীর বাসায় হাত দিতে গেলেই এক 
সাপ ফণা তুলে উঠ্ল-_ছো৷ মারে আর কি! জগন্নাথ খপ, 
করে’ সাপের গলা চেপে ধরলেন; সাপ আর কামড়াতে 
পার্ল না বটে, কিন্ত তার লেজ দিয়ে জগন্নাথের হাত 
জড়িয়ে ধর্ল ; তখন জগন্নাথ বা হাতে গাছ জড়িয়ে ধরে’ 
ভান হাতটা ক্রমাগত তালের বাগৃড়ার করাতের মতন 
দাতির উপর TLS লাগলেন; দেই করাতের ঘসা লেগে 
সাপ খণ্ড খণ্ড হয়ে কেটে পড়ে” গেল। তখন তিনি সাপের 
মাথা ছুড়ে ফেলে দিয়ে নীচে নেমে এলেন। 

আর একদিন তিনি Sia জেঠিমার কাছে এসে জেঠা- 
মশায়ের তামাক সাজার ST আগুন চাইলেন। জেঠিমা 
এক হাতা আগুন এনে কৌতুক করে” বল্লেন__“ধর্‌ ধর, 
fata আগুন ধর্‌।৮ জগন্নাথ অমনি চট্ট করে উঠান 
থেকে এক আজ্ল! ধুলো তুলে বল্লেন-“দাও আগুন।” 
জেঠিমা তাঁর বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতি দেখে খুসী হয়ে হেসে 
অন্ত পাত্রে করে’ আগুন দিলেন । 


৩৯৬ 








প্রায় প্রথম হতেই জগন্নাথের লেখাপড়া আরম্ভ হয় তীর 
জেঠামহাশয়ের কাছে। তিনি বংশবাটাতে-চলিত কথায় 
যাকে বাঁশবেড়ে বলে; সেইখানে__থাকৃতেন ও একজন 
বেশ পণ্ডিত ছিলেন। একটি ঘটনার তিনি জগন্নাথের বুদ্ধির 
পরিচয় পেয়ে অবাক হন। একদিন তিনি তার জেঠা- 
মহাশয়ের তৈরী একখানা স্মৃতির বই পড়াতে পড়াতে এক 
জায়গার অর্থ ঠিক কর্তে al পেরে বল্লেন, “জেঠামহাশয়, 
এট ভাল বুঝ্তে পারেন নি।” জগন্নাথ কাছেই ছিলেন; 
তিনি বল্লেন, “আপনার জেঠা-মহাশয় ঠিকই বুঝেছিলেন ) 


কিন্তু আমার জেঠা-মহাঁশয়ই দেখছি ঠক বুঝতে পার্ছেন না।” 


এই বলে" তিনি সেই স্থানটি বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন। 

তোমরা হয় ত মনে কর্ছ যে, এত ভাল লেখাপড়া শিখে 
জগন্নাথ হয় ত নিশ্চয়ই খুব শান্ত হয়েছেন।. তীর ছষ্টমি 
অনেকটা কম্লেও একেবারে a কমেনি, আর সেটা বে 
মাঝে মাঝে বেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠুতো তা তোমরা 
তার পাঠা আদায়ের গল্পটা শুন্লেই FACS পার্বে। 

কাছেই এক ঠাকুরবাড়ীতে খুব পাঠা বলি হতো। 
জগন্নাথের একদিন পাঁঠা খাবার ইচ্ছাটা খুব প্রবল 
হওয়ায় তিনি গিয়ে পুরোহিতদের কাছ থেকে একটা 
পাঠা চাইলেন। ফলে পাঠা ত পেলেনই না, উল্টে কিছু 
বকুনিও কপালে Abra | জগন্নাথ ত তখন কোনো কথা 
না বলেই চলে’ এলেন। কিন্তু পরে যা কর্লেন তা 
শুনে তোমরা হয়ত অনেকেই ভয় খেয়ে যাঁবে। 
রাত্রিতে একটি বুড়ি নিয়ে মন্দিরে গেলেন, আর সেখান 
হতে আস্ত ঠাঁকুরটিকে ঝুড়িতে উঠিয়ে নিয়ে এসে পুকুরের 
জলে ডুবিয়ে রাখুলেন। তার পর দিন খোঁজ খোঁজ, কোথাও 
ঠাকুর পাওয়া যায় না। শেষে পুরোহিতরা বুঝ্লেন-_নিশ্চয়ই 
এ কাজ জগন্নাথের । তখন Sta গিয়ে জগন্নাথের জেঠা- 
মহাশয়কে ধরলেন । জগন্নাথ বল্লেন, "আগে আপনার 
পা ছুঁয়ে বলুক যে, মাসে অন্ততঃ একটি করে” পাঠা আমাকে 
দেবে, তবে ঠাকুরের কথা বল্বেো|।” এই সর্ভেই ঠাকুরের 
উদ্ধার হলো। পুরোহিতরাও বুঝ্লেন জগনাথ বড় সোজা 
ছেলে নয়। 

আর-একটি ঘটনায় জগন্নাথ যে ভাবে তাঁর জেঠা- 
মৃহাশয়কে লজ্জা ও অপমানের ভাত হতে রক্ষা করেন 


প্রবাসী--আষাঢ়, ১৩২৮ 


[ ২১শ ভাগ ১ম খণ্ড 


পাপা 


তাতে আমরা তার বিদ্যা ও বুদ্ধির বিলক্ষণ পরিচয় পাই 
একদিন এক প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক সশিষ্য তার জেঠা মহাশয়ের 
টোলে অতিথি. হলেন। জেঠা মহাশয় তর্কে পরাস্ত হয়েও 
তা স্বীকার না করে’ কেবলই তর্ক করে’ যেতে লাগলেন | 
তাই দেখে নৈয়ায়িক মহাশয় আহার না করেই সেখান হতে 
চলে গেলেন। অনেক করে’ বলাতেও তাঁর সে রাগ 
গেল না। কিছু পরেই জগন্নাথ এসে সব শুন্লেন এবং 
যেদিকে পণ্ডিত গিয়েছিলেন সেই দিকে গিয়ে নদীর ধারে 
এসে দেখেন যে, তিনি তখন শিষ্যগুলিকে নিয়ে নদী পার 
হবার উদ্যোগ কর্ছেন। জগন্নাথ নিজের পরিচয় দিয়ে 
তীর সঙ্গে আলোচনা জুড়ে দিলেন। জগন্নাথের আলোচনা 
এত সুন্দর, যে, তীর সঙ্গে কথা বল্তে বল্তে পণ্ডিত এক- 
রকম না জেনেই সশিষ্য সেই টোলে ফিরে এলেন। তখনও 
আলোচনা শেষ হয়নি) সুতরাং পণ্ডিতকে সেইখানেই সত 
আহার কর্তে হলো। আহারের পর আবার আলোচনা) 
জগন্নাথের উদ্দেন্তও সিদ্ধ হলো। | 
ইহার কিছুদিন পরে জগন্নাথের পিতৃবিয়োগ হয়। তিনি 
তখন “তর্কপঞ্চানন” উপাধি পেয়ে নিজেই টোল খুল্লেন। 
পূর্ব হতেই Sta বিস্তার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে- 
fal) কাজেই তার অনেক শিষ্য জুট্তে লাগ্লে|। 
অনেক রাজা মহারাজ! তাকে জমি অর্থ দান কর্তে 
লাগলেন তীর" অবস্থারও পরিবর্তন হতে লাগ্‌লো । 
বর্ধমানের মহারাজ! ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় তার বিশেষ 
গুণগ্রাহী ছিলেন। কিন্তু কর্তব্যবোধে তিনি বুবিষয়ে, 
রাজ! কৃষ্ণনন্দ্রেরও বিরুদ্ধ হয়েছিলেন। তার comet হৃদয় . 
কারও কাছে মাথা নীচু করতে শেখেনি। এই সময় 
দেশের শাসনভার মুসলমানের হাত হতে 82 ইণ্ডিয়ান্‌ ' 
কোম্পানীর হাতে পড়লো। দেশের শাস্তরসমুদ্র মন্থন করে’ 
দেশের মোটামুটি আইন জান্তে হবে। কে এ কাজ ঠিকই 
মত কর্বে? ভার পড়লো তর্কপঞ্চাননের উপর। কিন্ত 
তিনি ত কলিকাতায় গিয়ে মাহিন! নিয়ে কাজ কর্বার লোক 
নন। বাড়ীতে বসে, স্বাধীন ভাবে কাজ করতে লাগলেন । 
তার “বিবাঁদ-ভ্গার্ণব-সেতু” চার খণ্ড তৈরী হয়ে, গেল। 
তিনি গভর্ণমেন্ট থেকে আজীবন মানিক পাঁচ শো! টাকা 
বৃত্তি পেতে লাগ্লেন। একদিন সার্‌ উইলিয়াম জোন্স 


LOLS, 





ওয় FLAT | 


সত ২ পাটি লাও পাস RR 





ee পি লাল পাটি তত পাস 


তাকে জিজ্ঞাস! করেন,“মহাশয়, আপনাদের ত সকল নামেরই 
অর্থ আছে; কিন্ত ‘কানাই’ নামের ত কোন অর্থ নেই। 

কৃষ্ণকে কানাই বলেন কেন?” তর্কপঞ্চানন বল্লেন, 
' “এরও অর্থ আছে। কানাই কি না--কীহা নাই? অর্থাৎ 
_ ভগবান্‌ সর্বত্রই আছেন।” আর-একদিন তর্কপঞ্চানন- 
মহাশয় এক পণ্তিতকে ভারী বিপদে ফেলেছিলেন। পণ্ডিতটি 


“opel করতে বসে দেখেন যে, চাকর বেশী ফুল না পেয়ে 


এক-একট! ফুলকে ছু'তিন খণ্ড করে. দিয়েছে । তিনি 
তর্কপঞ্চাননকে অগ্রতিভ কর্বার জন্ত বল্লেন, “ফুলের খণ্ডও 


কি ফুল নাকি?” জগন্নাথ তখন কোনো উত্তর না দিয়ে 


কিছুক্ষণ পরেই চাকরকে ডেকে বল্লেন “পণ্ডিত মহাশয়ের 
রানার জন্য মাছের খানা এনে দাও 1” সেদিন ব্রবিবার ; 
ত্রাঙ্মণ-পণ্ডিতেরা অনেকে বুবিবারে মাছ খান a) সুতরাং 


+ তিনি বিস্মিত হয়ে বল্লেন, “মাছ কি রকম? আজযে. 


রবিবার» জগন্নাথ উত্তর দিলেন, “কেন ? ফুলের খণ্ড যদি 
ফুল না হয় তবে মাছের টুক্রাও মাছ নয়; আহারে দোষ 
কি?” পণ্ডিতটি তখন একেবারেই চুপ্‌ । 

আমাদের দেশে একটি কথা আছে --“ধনে পুত্রে লক্ষ্মী- 
লাভ ।” জগন্নাথের পরিবার দেখ্‌লে বাস্তবিকই তাই মনে 
হতো। Gi ছাড়া, সরস্বতীও সে পরিবারে বাঁধা পড়ে- 
ছিলেন। নাতির নাতি দেখ বড় সোজা কথা নয়। 
জগন্নাথ বোধ হয় তাও দেখেছিলেন। একশত তের বৎসর 
বয়সে ১২১৪ সালে জগন্নাথের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বের 
পর্য্যন্ত তীর স্থৃতি ও অন্তান্ত শক্তির হ্রাস হয়নি । তীর অদ্ভূত 
স্থৃতিশক্তির ছুটো গল্প বলে’ তীর সুন্দর জীবনের কথা শেষ 
করবো | | 

একবার তিনি বর্ধমানের রাজার সঙ্গে দেখা কর্তে 
গিয়েছিলেন! রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “পথে 


~fe কি দেখুলেন?” তাতে তিনি সেই দীর্ঘ পথ একবার- 


মাত্র দেখে আগাগোড়া যা বর্ণনা করেছিলেন তা অক্ষরে 
অক্ষরে fe হয়েছিল। আর একদিন তিনি ত্রিবেণীর 
ঘাটে স্নান করছিলেন, এমন সময় সেখানে নৌকা করে? 
একজন ইংরেজ ও একজন ফরাসী এসে নাম্লো। নেমে 
তারা৷ পরম্পর ঝগৃড়। বাধিয়ে দিল; শেষে মারামারিতে 
পরিণত হলো । তার৷ গিয়ে কনিকাতার VaR কোর্টে 


ছেলেদের পাত্তাড়ি-_কাঁক্রিদের দেশ আক্রিকায় 


PR পাপা পিপাসা পাছি পাটি পাও পাটি পি পাস পা 


৩০৭ 


ত পাটি পাতি পিস ত ০ প৯ি তি লাখ পাস পাসপি ৯৩ 


নালিস করে, তর্কপঞ্চীননকে সাক্ষী মান্লো। তর্কপঞ্ধানন 
এসে বল্লেন, “অর্থ বুঝিনি, কিন্ত কে কি বলেছে তা বেশ 
বল্‌তে পারি।” এই রলে তিনি যে যা বলেছিলো পরের 


পর সব বলেঃ গেলেন। কোথাও একটু ভুল হলো! না। 


আদালত এই ব্যাপার দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলো । তোমরা 
কখনও এমন ক্ষমতার কথা WCAG ? 


Saree চট্টোপাধ্যায় | 


কাক্রিদের দেশ আফ্রিকায় 
(২) 

চন্তে চলতে সে মাছির আভা পেরিয়ে আমরা | একটা 
দীঘি বা ঝিলের ধারে, এসে পৌছলাম। এই বিলের সঙ্গে 
একটি রোগ! টিউটিডে নদী এসে মিশেছিল। বিলের 
পাঁড়েই তাঁবু গাড়া গেল; এবার পেট ত Shei কর্তে 
হবে। তাই রাকা ও আমি বন্দুক হাতে করে’ শিকারে 
বেরলাম ।- 

খানিক দূর যেতে না যেতেই সাম্‌নে দেখা গেল এক- 
পাল হরিণ। কাক! একটা পাশের ঝৌপে গা ঢাক! দিয়ে 
TEM | আমিও আর-একটা দূরের ঝোপের আড়ালে গিয়ে 
দাড়ালাম । হরিণগুলো আমার কাছেই চরে বেড়াচ্ছিল। তাক্‌ 
করে, করে একটা বড়কে ত গুলি লাগালাম । সেটা কিন্ত 
পড়ে’ ন! গিয়ে একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চল্তে লাগ্ল। তাড়া- 
তাড়ি ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আমি যাই তার দিকে 
ছুটে াবো-_ওরে বাবা !_ সামনে এক প্রকাণ্ড fig 
আমার দিকে কট্‌মট করে, তাকিয়ে! ভয় পেয়ে যদি দৌড় 
দ্রিতা হলে ত সে নিশ্চয়ই আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ুবে। 
সেইখানে দাড়িয়ে পড়ে সাহস করে’ আমিও তার দিকে 
তাকিয়ে রইলাম। আর ছু হাঁত দিয়ে বন্দুকে গুলি পূর্তে 
লাগ্লাম । কিন্ত মনে মনে ভাব্লাম-যদি একে গুলি 
করি, আর এ গুলিতে না মরে”, আঘাত পেয়ে যদি রেগে 
ঘাড়ে এসে পড়ে তা হলে? ভাব্লাম তা হলে কাছের কোনো 
গাছে উঠে Aer | কিন্তু সময় পেলে ত। আমি আশ্চৰ্য্য 
হলাম যে, সিংহটা হরিণগুলোকে তাড়া না করে’ এখানে 
দ্রীড়িয়ে আছে কেন! বোধ হয় কিছু আগেই সে কোনো 
জন্ত খেয়েছে। যাই হোক বন্দুকে গুলি ত ভরে ফেল্লাম। 


৩৯৮ 





ANNAN AN ANA AS শা Ne PS 


সিংহটা তখন গো গো করে’ গর্জন আরম্ভ করে' দিয়েছে 
আর মাটিতে তার লেজ আছড়াচ্ছে। প্রতিমুহূর্ভেই মনে 
হতে লাগ্ল সে বুঝি ঘাড়ে এসে va গুলি করা ছাড়া 





প্রাণ রক্ষার আর কোনো উপায় না দেখে গুলি কর্বে| মনে, 


. কর্ছি এমন সময় মনে হল কাকাকে একবার চেঁচিয়ে 
ডাকি। তিনি তা হলে আমায় রক্ষা কর্তে ছুটে আস্তে 
পারেন, আর চীৎকারে সিংহটাও ভঙ্ পেতে পারে। এই 
ভেবে খুব জোরে এক চীৎকার কর্লাম। দূর থেকে 
কাকারও এক . সাড়া পেলাম | 

এ দিকে সিংহের গর্জন আর লেজ আছড়ানো বেড়ে 
চল্ল। সে কিন্ত তখনো এক পা এগোয় নি। আমি 
তার দিকে একটৃষ্টিতে তাকিয়ে । শেষে তার গর্জন যখন 
আরো ভীষণ হল তখন প্রাণ যায় আর থাকে এই ভেবে 
আমিও তার দিকে বন্দুক উচাঁলাম। সেও বেরালের মত 
আস্তে আস্তে এক পা ay পা.করে’ আমার দিকে এগুতে 
লাগ্ল। আমি বন্দুকের ঘোড়া টিপ্লাম। কিন্তু কি 
কপাল! গুলি :বেরল না। দেখ্লাম সিংহটা আমার দিকে 
লাফ fer কিন্তু হঠাৎ একটা বন্দুকের আওয়াজ শুন্তে 
পেলাম, আর তার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ গর্জন। তার পরেই 
একট! প্রকাণ্ড ভারের চাপে ০৮০৮০ তার 
পর কি হল মনে CHE | - 

যখন জ্ঞান হল দেখ্‌লাম কাকা আমার পাশে বসে’। 
আর আমার শরীরে আঘাতের বেদনা । কাকা বল্লেন__ 
আমি এসে গুলি ন! করলে আজ তোমার রক্ষা ছিল না। 
তোমায় থাবা দিয়ে মেরেছে আর কাধে খা করে' দিয়েছে। 

কাকা আমায় তুলে নিয়ে TERE তাঁবুতে এলেন। 
আমার ঘা সার্তে যে কিছুদিন ates তা বেশ বুঝতে 
পার! গেল। জ্যান ত একট! ছোট কুঁড়ে তৈরী করে” 
ফেল্লে | সেইখানে হল আমার হাস্পাতাল। কতদিন য়ে 
থাঁকৃতে হবে তার ঠিক্‌ নেই। 

দিনের পর দিন এখানে কাটতে লাগ্ল। কাকা হরিণ 
শীকার করে আন্তেন। আর তারই একটু আধটু ঝোল 
ও মাংস খেয়ে আমার দিন যেত। ঘাঁ খুব অল্প অল্পই সার্তে 
লাগ্ল। তার যন্ত্রণা প্রথম প্রথম বড় ভীষণ হয়েছিল। 
কাক! প্রাণপণে আমার পাঁশে বসে’ সেবা-গশুঞ্রয| কর্তেন। 


প্রবাসী-_আষাঢ়, ১৩২৮ 





1 ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
আমি সেই 


NAN AS SINAN SA NAN AANA NAN AON ENE. 


একদিন কাকা শীকারে বেরিয়েছেন। 





. কুঁড়েতে শুয়ে শুয়ে কত রূক্ম ভাবৃছি। আমরা যেখানটায় 


ছিলাম তাঁর কাছাকাছি অনেক বনজঙ্গল। কুঁড়ে থেকে 
একটু দুরে নদীর ধারে এই-রকম একটা জঙ্গলের পাশে 
বসে জ্যান কাঠ কাঁটুছিল। 
তাকিয়ে দেখি সে নদীর ধার দিয়ে ধার দিয়ে ছুটে চলেছে 
আর তার পেছনে পেছনে “একটা প্রকাও হিপৌঁপটেমাস্‌ বা 
FA] তাকে তাড়া কর্ছে | আর ছু'এক মিনিটেই জ্যানকে 


_ একেবারে চেপ্টে মেরে ফেল্বে। আমি উঠ্‌তে চেষ্টা 


কর্লাম, কিন্তু পার্বাম al; বন্দুকও হাতের কাছে ছিল 
না। জ্যান বেচারা একটা গাছের দিকে প্রাণপণে ছুট্টছিল। 


“atte তাড়াতাড়ি সে উঠতে যাবে. কি এমন সময় 


তার পা গেল ফস্‌কে, আর সে দড়াম্‌ করে’ একবারে 
জানোয়ারটার ALA গিয়ে পড়ুল। এবার আর তার রক্ষা _ 
ae কিন্ত কি কপলি তার,_-কাকা fig তখনি কোথা 
হতে ছুটে এসে পেছন: থেকে জলহস্তীটার কানের 
পাশে এক গুলি চালিয়ে'দিলেন। প্রকাণ্ড জানোয়ারটা ত 
সেইখানেই গৌ গৌ করে, TATE পড়ে গেল। জ্যান 
গড়াতে গড়াতে খানিক দূর এগিয়ে নিজেকে বাচিয়ে নিলে; 
তা না হলে সে চাপা পড়ত | তাঁর পর সে গা ঝাড়া দিয়ে 
উঠে কীদ-কীদ মুখে জন্তটার দিকে তাকাতে লাগ্ল,__ 
তখনও তাঁর বিশ্বাস হয়নি সেট! ঠিক্‌ মরেছে কি না। 

SHARIA দেখে তত অন্থথেও আমার খুব হাঁসি coca | 
কাকা তাকে, বল্‌্লেন--আর ভয় নেই। ওটা শেষ হয়ে 
গেছে। ওটাকে এখন কোথাও টেনে ফেলে দিয়ে আন্তে, 
হবে। তা না হলে ' রাত্তিরে ভয়ানক দুর্গন্ধ বেরুবে ; আর 
হায়েন। প্রভৃতি জানোয়াররা একে খেতে এসে মহা উৎপাত 
লাগিয়ে দেবে। 


কাকা ও জ্যান টার রানা লে রঃ রড 


দড়ি বেধে সেই দড়ি ঘোড়া ও গরুর গায়ে Cat সেটাকে, 
টানাতে টানাতে নিয়ে গেলেন। আমার কাছে একটা 
বন্দুক রেখে গেলেন। Stal যাবার পর আমার বড় ভয় 
PLS AT | বন থেকে নানা রকম আওয়াজ আস্ছিল। 
আমার মনে হচ্ছিল সিংহ ডাকছে, ওঁ হায়েনা ঝগড়া 
কর্ছে। মাঝে মাঝে জিরাফ, ও হরিণের দল চলে যেতে 


হঠাৎ তার চীৎকার শুনে - 


y 
7 


রান 
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- দেখ্লাম। বাক্‌, কাকারা ছিরে আস্তে তবে আমার 


At 


সাহস এল | 

সে রাত্রে হায়েনা আর শেয়ালের চীৎকার ও ঝগ্ড়ায় 
আমরা অস্থির হয়ে পড়্লাম। সমস্ত রাত আগুন জেলে 
রেখে আর মাঝে মাঝে বন্দুক ছুড়ে আমর! তাদের তাড়িয়ে 
রাখ্লাম। পা «= 

আরো কয়েক দিন সেখানে কেটে গেল। একদিন 
বুৰ্লাম আমার শরীরটা একটু ভাল। কাকাকে সে কথা 
জানালাম। স্থির হল তাঁর পর দিন সকালে আবার আমরা 
এপ্ুর্তে আরম্ভ কর্‌বো। 

সকাল বেলা হরিণের. মাংসে জলযোগ করে’ আমরা 
বেরিয়ে পড়ুলাম। আমার তখনো চল্বার শক্তি ছিল না! 
কাকা আমায় একটা ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দিলেন। প্রথম 
দুদিন ত বেশ যাওয়া গেল, আমার বিশেষ কষ্ট হয়নি। 
তৃতীয় দিন সকাল থেকেই আমার বড় কষ্ট হতে লাগ্ল। 
সাম্নে SAA এক প্রকাণ্ড মাঠ, সেটা পেরুতে হবে। 
সে মাঠট মরুভূমিরই মতন ভীষণ। গরুটা ত se 
টিকতে টিকুতে চল্ছিল। ঘোড়া-ছুটো আর পারে না। 
বিশেষ করে’ আমি যেটার ওপর চেপেছিলাম, সেটা প্রায় 
যায়যায়। শেষে হঠাৎ সেটা দড়াম্‌ করে মাটিতে মুখ 
গু'জ্ড়ে পড়ে গেল, আর আমিও মাটিতে গড়িয়ে পড়ুলাম। 
কাঁকা আমায় তাড়াতাড়ি তুলে দিলেন। ঘোড়াটা fre 
আর বাঁচল at সে বালিতে মুখ গুজে ছটফট করে’ 
মরে’ গেল। 

আর-একটা৷ ঘোড়ার পিঠ থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে 
গরুটার পিঠে দিয়ে সেই ঘোড়াটার ওপর কাকা আমায় 
চাপিয়ে দিলেন | কিন্তু কি দুর্ভাগ্য {সে ঘোড়াটাও খানিক 
বাদে আছাড় খেয়ে পড়ে মরে’ গেল। এবার আমার ঘায়ে 


--ললাগ্লও খুব। বিপদের ওপর বিপদে আমরা ব্যতিব্যস্ত 


হয়ে উঠ্লাম | 

কাকা, তখন ঠিক্‌ করেন, যে, কাছেই তিনি একটা 
গহ্বর দেখতে পেয়েছেন, তাতে আমাদের সমস্ত জিনিসপত্র 
তিনি লুকিয়ে রেখে যাবেন, আর তার মুখ পাথর দিয়ে চাপ 
দেবেন। পথে কোনো বাহন বা লোক জুটুলে তখন জিনিস- 
গুলো নিয়ে ষাওয়। হবে। এই ঠিক্‌ করে” তিনি সেই গহ্বরে 


ছেলেদের পাত্তাড়ি--কাক্রিদের দেশ আফ্রিকায় 


৩৯৯ 


aed 


জিনিসগুলো লুকিয়ে রেখে এলেন। তার পর গরুর পিঠে 
নিজে চেপে আমাকে কোলে করে’ নিয়ে বস্লেন। আমার 
জন্য কাকাকে যে কত রকম কষ্ট সহা কর্তে হচ্ছিল তা 
বল্বার নয়। 

কেবল কতকগুলো! খাদ্যদ্রব্য আমরা সঙ্গে নিয়েছিলাম। 
তা না হলে গরু পার্বে কেন। জ্যান পথ দেখিয়ে দেখিয়ে 
চলেছিল। আমি অবশ হয়ে কাকার কোলে শুয়ে ছিলাম। 
ক্রমে সন্ধ্যা হল। ভাগ্যক্রমে রাত্রিটা bet ছিল, পথ 
খুঁজে নেবার আমাদের বড় অসুবিধা হয়নি। কিন্তু আমার 
দুর্বল শরীর, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল, কাছে জল নেই। 
কাকা আশ্বাস দিলেন গ্যানও বল্লে, যে, Hee জল heal ' 
যাবে। কিন্তু মাইলের পর মাইল চলেছি জল আর আসে 
না। আমার শরীর ও মন একেবারে অবসন্ন। একবার 
যেন শুন্লাম জ্যান বল্লে ও কাকাঁও বল্লেন যে, জল 
দেখৃতে পাওয়া! গেছে । তার পর কি হল জানি a | 

যখন চোখ মেল্লাম দেখি যে, কাকা আমার চোখে মুখে 
জল ছেটাচ্ছেন, আমরা এক পুকুরের ধারে। জ্যান সেই 
রাভিরেই কুঁড়ে তৈরী “করতে লেগে গেছে) গরুটা দূরে 
চর্ছে। খানিক বাদে কুঁড়েতে গুয়েই আমি এমন ঘুমিয়ে 
পড়লাম যে, উঠে দেখি একেবারে সকাল। 

বেল! হলে কাক! বন্দুক নিয়ে শীকারে বেরিয়ে গেলেন । 
আমি শুয়ে শুয়ে সে জায়গাটা দেখুতে লাগ্লাম । দেখ্লাম 
জায়গাটা আগেকার জায়গার চেয়ে ঢের ভাল। সাম্নে 
RAB ছোট পাহাড়। হঠাৎ একটা পাহাড়ের ধার দিয়ে 
একদল চমৎকার হরিণ ঘুরে ঘুরে ছুটে গেল। তার পর 
একদল, তার পর একদল | এত সুন্দর হরিণ আমি আর 
আগে দেখিনি। জ্যান বল্লে-_দক্ষিণ আফ্রিকায় এইগুলাই 
সকলের চেয়ে ভাল হরিণ | 

একটু পরে কাকা শীকার নিয়ে ফিরে এলেন। এ 
জায়গায় বন ছিল--কাঠের স্থবিধা ছিল, জল ছিল, আর 
শীকারেরও অভাব ছিল Al অতএব HE কর! গেল 
এখানেই কিছুদিন থাকা! যাবে, অন্ততঃ যতদিন না৷ আমি বেশ 
শক্ত হয়ে উঠি। 
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৪০০. - প্রবাদী__আাট, ১৩২৮ [ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড . 
একটু বাদে উঠিয়ে মাথ! দেখি আবার ঝুঁকে, 


| সম্শের FE ,ভান্লুকটা তখনও বেশ বেড়াচ্ছে সব OTF | 

অনেকদিনের কথা এটা তখন পূজোর চুটি, -. এবার দেখেই চিনে নিলুম এ আমাদের সেই, 

আমর! কটি ভাই বোনেতে Say হুটোঁপুটি _ | গফুর মিঞার সম্শের জঙ১! ভয়ের কারণ নেই! + -২ 
ঘরে সেদিন জুটে সবাই লারা দুপুর বেলা সকাল থেকে সারা দুপুর সহর ঘুরে মিছে... - 
" খেল্‌ছি কত যত-রকমের থাম-খেয়ালী খেলা, আমাদেরই বাড়ীর রকে বারান্দাটার নীচে ; 
' রেলের গাড়ী, কলের জাহাজ, যৌড়দৌড়ের বাজী, . . বস্‌তো এসে গফুর মিঞা বিছিয়ে নিয়ে চাদর, 

থানা পুলিশ, চোর চোর, কি নৌকো-চড়া wal ; সঙ্গে মিঞার ভালুক আর মন্ত ছুটো বাঁদর | 

খাটের নীচে 'মজ্ছ! গেড়ে বাজিয়ে বাঁশী ঢোল ডুগৃডুগী ও বাশের ছড়ি, ফ্যাকাসে এক ছাতা, 

যা! হোলো হয়ত খানিক, খানিক আস্তাবোল ; ঘুমিয়ে যেতো গফুর যখন তাতেই রেখে মাথা, 
সেইথানেতে ইষ্টিসান্‌ আর সেইখানেতেই থানা, বুড়োর গায়ে উকুণ বেছে দিতো বাদর-বুড়ী__ 

কেল্লা সেটা, রাজার বাড়ী, সেটাই চিড়িয়াখানা,_ ভান্তুকটা হাঁপাতো আর টান্তো হামাগুড়ি ! 

রাম-রাবণে লড়াই তাও চনত খাটের পাশে, সেই সময়ে ওদের নিয়ে কত মজাই হয়, + 
তরোয়ালটা তৈরি টিনের, তীরধনটা বাশে ভান্ুকটার সঙ্গে মোদের বিশেষ পরিচয় | a oe 
সেদিনও বেশ চল্ছে খেল! ভেজিয়ে দিয়ে দোর ১ আমরা তাকে খাইয়ে দিতুম কলা-মূলোর খোসা, ১ 
খুকী যখন বুড়ি হোলে না, খোকা দিলে না চোর, -বল্ত ন! সে কাকেও কিছু, বড্ড ছিল পৌষ | 

সুরু করেছি তখন নিজে নতুন্তর-খেলা). . সম্শের জঙ সব-সেরা সঙ, রঙ. Ge ওর মিঠে,_ : 
আমি ছিলুম গুরু ওদের, ওর! দুজন চেলা | . চড়িয়ে দিতে! গফুর মিঞা খোঁকাকে ওর পিঠে, .... 
_ এমন সময় সজোরে কে দোরটা দিলে ঠেলে । . . হাত বুলোতো৷ গায়ে মাথায় খুকী আদর ক'রে, 

চম্কে উঠে সবাই ছুটে খেলাধুলো AL ফেলে। আমি কিন্তু নাচিয়ে নিতুম নাকের দড়ী ধারে। 

মনে করেছি টের পেয়ে মা দিতে এয়েছেন সাজ | আজ্‌কে হঠাৎ কেমন ক'রে নাকের দড়ি খুলে | 

খোকা তখন ঘোড় হয়েছে, আমি হয়েছি রাজা, ' ভাল্ুকট! বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়েছে ভুলে । - 

মার একখান সাড়ী টেনে ক'রে নিয়েছি রাশ, আমাদের এই শোবার ঘরে আজকে তাকে দেখে 

সইস্‌ সেজে কাটছে খুকী ঘোড়ার দানা ঘাস . আহ্লাদে যেই ঠেলে বলেছি খোকাখুকীকে ডেকে,_ 
গোয়াল থেকে সরিয়ে এনে খড়ের বড় আঁটি, “মা নয় রে, সমশের জঙ. দৌর এসেছে ঠেলে,” 

আমার হাতে চাবুক সেটা বাবার বেতের লাঠি। . ধড়মড়িয়ে উঠ্‌লো তারা বিছনা-পাটি ফেলে। 
হানি চোখ বুজিয়ে চোখ ATG কর্ছির্ণ সব তারা, 

মা'র ভয়ে কে দোরের দিকে ফিরে তখন চায় ! : মায়ের ডরে NE মেরে মারের ভয়ে দারা! = 
রাশ-চাবুক আর HEA ঘোঁড়া__রইল কোথা কে যে, আবার খেলা সুরু তখন নতুন ক'রে ফের, | 
সুড়নথুড়িয়ে শুলুম এসে শান্ত শিশু সেজে। “_ খুৰ আস্তে, মা যাতে ভাই পায় না কিছু টের। 

খানিক পরে খাস যেন কার লাগলো এসে পায়, - . সঙ্গী হল সম্শের জঙ জঙ্কুলে সে ভারি) -.. 
তুলোর মত নরম কিছু SECA ঘেন A -. ঘোড়! হাকানো শক্ত খেলা, চুপ ক'রে কি পারি? 


একটা! চোখের, একটুখানি খুলে দেখিনা পরে পোড়ারমুখী-খুকীর সঙ্গে সইস্‌ নিয়ে গোল, 
প্রকাণ্ড এক CAF ভাই YZ রসে ঘরে! তার ওপরে থোক! বৌকাটা বাজিয়ে ফেল্লে ঢোল, 


MAN NA 


ওয় সংখ্যা | 





সম্শের জঙ, ভুলে তখন কর্লে সুরু নাচ, 
মার্তে গিয়ে চাবুক তাঁকে ভাঙলো ছবির কাচ, 
কাজেই শেষে হট্টগোল হোলো একট! ঘরে 
বল্তে গেছি, “চুপ করে থাক্‌, শুনতে পেলে পরে 
মা আস্বেন,” অম্নি যেন স্পষ্ট গেল শোনা. 
সিঁড়িতে কার ছুমদুমিয়ে পায়ের আনাগোনা | 


মা আমাদের FATS এসে ঘরের ভেতর টুকে, : 
সি'টিয়ে গেল ভরে কেমন কথাটি নেই মুখে | 
মার চেহারা অমনধার! দেখিনি আর আগে, 

সেই বে যেমন হয় শুনিছি ধর্লে হঠাৎ বাঘে! 
BE তেম্‌নি চোখ কপালে, কীপৃছে দুটো পা, 

হী ক'রে মুখ ভয়. তরাসে তাকিয়ে আছে মা! 
আমি তখন Cigars পরাচ্ছিলুম রাশ, 

খোকা উঠেছে পিঠের ওপর, খুকী দিচ্ছে ঘাস! 
ভান্তুকট। ল্যাজ নাড়ছে জিভ্টা করে বার, 
চাইছে কেবল মার দিকেতে, মুখ চেনে ন! তীর | 
খোকন মাকে দেখতে পেয়ে বল্লে তাড়াতাড়ি, 
“এই দেখ মা কেমন আমি যাচ্ছি শশুর-বাঁড়ী 1” 


খুকী অমনি ভান্ুককে কসিয়ে দিলে চড় 

বল্লে, “ওমা এ কিছুতেই খাচ্ছেন! যে খড় ?৮. 

আমি বল্লুম, “হ্যামা তোমার কলা আছে কি কেনা? 

uber ছটো খাওয়াই একে, এ আমাদের চেন! | 

ভয় কি, তুমি এগিয়ে এসো, বল্বে Al এ কিছু ।” 

মা কিন্ত একটু করে হঠ্ছে তখন পিছু! 

খোকা! বল্লে, “আমার এ মা, সম্শের জঙ, ঘোড়া 1” 

খুকী বল্লে, “খড় A খেলে কর্বো ওকে খোঁড়া ৷” 

এমন সময় গফুর মিঞা ধড়্ফড়িয়ে এসে 

বল্লে হেঁকে উঠোন থেকে, বার পাঁচ-সাত কেশে, 

“ও দাদাভাই, দিদিমণি গো, খুঁজে দেখ্‌ তো সেখ 

সম্শের জঙ, পালিয়ে এসে লুকিয়েছে কি হেথা ?” 
শ্রীনরেন্্র দেব। 


৫১-১১ 


ছেলেদের পাত তাঁড়ি-_সন্দেশের দেশে 





8৪০১ 


eNO L LONI এসি তত INST সপ ১ ললিত উপ সি লাল IS 


সন্দেশের দেশে 

পুরাণো সব বাড়ী ভেঙে যে নতুন রাস্তাটা হচ্ছে, তার 
একদিকে লাল সাদা হল্দে নানা রংএর কত শিল্পকার্য্যতর! 
নতুন বড় বড় বাড়ী, আর একদিকে ইট্টবেরকরা বালিখনা 
ভাঙা কালো পুরাণে! বাড়ীর সারি। নতুন বাড়ীদলের মধ্যে 
একখানা খুব বড় সুন্দর বাড়ী আর-সব বাড়ীগুলোর ওপর 
রাজার মত VO WHS, তার মাথায় সাদা গথুজের 
হীরের মুকুট; গাঁয়ে আবীরের মত লালইটেগড়! সোনার 
সাজ, আর হাতীর পায়ের মত মোটা রূপার মত সাদা 
থামওয়ালা তাঁর সিংহাসন। এই বাড়ীরাজের এক ছিল 
রাজকন্যা, সে সাত বছরের মেয়ে, শোৌভনা | শোভনার বাব! 
কালে। কয়লার ব্যবস। করে রাশ রাশ সোনা জ্রমিয়েছেন। 
শোভনা তীর এক মা-হারা মেয়ে। সেই সমস্ত বাড়ীর ওপর 
রাজত্ব কর্ত-দরওয়ান্‌: WPA চাকর থেকে বাবা, 
মিনি-বেড়াল বিলি-কুকুর থেকে পুতুল লিলি, সবাই তার 
হুকুমে চল্ত, তাঁর ভয়ে জড়সড়, তার মন একটু পেলে ভারী 
খুসি। | 

এই বাড়ীর ঠিক্‌ সাম্নে ওদিকে ফুটপাথে ,যে কালো 
ভাঙা বাড়ী ছিল সেই বাড়ীথানা ওই পুরাণে! বুড়ো বাড়ী- 
গুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী বুড়ো | বয়সে তার মাথার ছাতটা 
নুয়ে পড়েছে, চুণের মাংস সব খসে পড়ে’ ইটের হাড়গুলো 
দেখা যাচ্ছে। সেই Lol বাড়ীর এক ছিল নাতি, সে আট 
বছরের ছেলে, প্রভাত। প্রভাতের বাবার সেই ভাঁঙাবাড়ীতে 
এক খাবারের দোকান ছিল। দে সেই দোকানের রাজ! 
হয়ে দেখাগুন। FAS | 

প্রভাত প্রায়ই Wl ছেড়া জামা পরে খাবারের 
ঠোঁঙা নিয়ে শোভনাদের বড় বাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে যায়। দূর 


থেকে প্রভাতকে আস্তে দেখলেই শোভন! জান্লার 


আড়ালে লুকোয়, যেন কোন্‌ লুকোচুরি খেলা খেল্ছে, 
আর প্রভাত অবাক্‌ হয়ে লাল বাড়ীর দিকে চেয়ে থাকে । 


কোনো-কোনোদিন প্রভাত অনেকক্ষণ ধরে দাড়িয়ে 


আছে দেখুলে শৌভনা দুষ্ট মি কোরে জান্লা দিয়ে মুখ 
বাড়িয়ে দেখে, শোৌভনার দিকে চাইতেই প্রভাতের মুখ 
উজ্জল হয়ে ওঠে, তার পরেই সে লাল মুখ লজ্জায় কালো 
কোরে ছুটে পালায়! 


৪৪২ 


IN 


শোভনা ঠিক্‌ GUS পার্ত ন! প্রভাত কোন্‌ ঘরটার 
" দিকে চেয়ে থাকে, তাঁর -ঘরের জান্লার দিকে, না তার 
ঘরের' পাশে যে খাবার-ঘরে বিস্কুট cre মাখন সব 
সাঁজানে। থাকৃত, -সেই ঘরটার দিকে 1. তাঁর ভারী ইচ্ছে 


হত ডাকে, কিন্তু ডাকৃতে .পার্ত না, কেননা দে TAS, . 


ডাকৃলে প্রভাত ছুটে ' পালাবে, কিছুতেই আন্বে 
না। ৃ ধু ; 


কিছুদিন শোভনার অস্সুখ হওয়ায় তার রাজ্যে ভারী 


অরাজকতা! হয়েছে। এখন ডাক্তার-বাবু থেকে আয়। পর্যন্ত 
সবাই তার ওপর হুকুম চালায়, ঘর থেকে বার হওয়া বন্ধ) 
চানাচুর ঘৃঘৃনি-দানা৷ কিছু কেন্বার জো নেই; তাই সে 
রাজত্ব দেখ! একেবারে ছেড়েই দিয়েছে। 

রাস্তার দিকে ste করুণ নয়নে চেয়ে বিছানায় 
চুপচাপ সে শুয়ে ছিল। পথ দিয়ে স্কুলের ছেলের দল হল্লা 
কোরে চলে গেল, তার ভারী ইচ্ছে কর্ছিল তাদের সে 
ছুটে চলে যায়। নোংরা-কাপড়-পরা aaa কালে! মুসল- 
মানের ছেলেগুলো যখন গুলিডাওা মার্কেল খেল্ছিল, সে 
সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে ছিল। তারাও চুলে গেল। প্রভাত 
দোকানে বসে গরম গরম কচুরী জিলিপি ভাজ্ছিল। তাঁর 
ইচ্ছে কর্ছিল মাছির মত সে. যদি ওই দোকানে উড়ে চলে 
যেতে,পার্ত। শোভনার Sy তার বারা কত রকমের 
বিস্কুট লজন্ডুস্‌ 'এনে দিয়েছেন, সে রাগ কোরে কিছুই খায় 
fil সে সেই দোকানের সাজানো খাবারগুলোর দিকে 
চেয়ে রইল। সেগুলে। যে ঠিক খেতে ইচ্ছে কর্ছিল ত! 
নয়, কারণ ward তার মোটেই ক্ষিধে ছিল না। সে 
ভাবৃছিল খাবারগুলো যদি চল্তে, কথা কইতে পার্ত, তবে 


সে তাদের সঙ্গে বেশ ভাব করে। একা তার মোটেই ভাল 


লাগছিল না। 


তখন ছুপুর। বাহিরে রোদের তেজ বেড়ে উঠ্‌ছে। 


চাকর এসে সাম্নের জান্লা বন্ধ কোরে দিলে। শৌভনার 


ইচ্ছে করছিল ওই খাবারের দোকানের দিকে চেয়ে চেয়ে 
শুয়ে থাকে, কিন্ত এখন AHA, ত ইহারা 
ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখ্‌লে I 
সে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে চলেছে । গেট পেরিয়ে সেই 
খাবারের দোকানের দিকে যাচ্ছে, হঠাৎ মধ্যপথে যেতেই 


iz গ্রবাসী--আঁষাঁট, ১৩২৮ 
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কি ভয়ঙ্কর একট! শব্দ হ’ল, পথটা খসে গেল.) ভয়ে সে 


চোখ বুজে রইল। | 

চোখ মেলে চাইতেই দেখে, বাঃ! কি সুন্দর জায়গায় 
এসে হাজির হয়েছে, এ কি আশ্চর্য্য দেশ। পাশ দিয়ে সাঁদা4 
এক নদী বয়ে চলেছে, তাঁর ওপর চাঁদের আঁলো প'ড়ে হীরের ' 
মত জল WAG কর্ছে। এমন সুন্দর জ্যোত্মা সে 
কখনও দেখে নি। সামনে" রূপার মত সাদ! নগরের 
দেওয়াল, কিন্তু কোথাও কেউ নেই। কি কৌর্বে ভাব্‌ছে, 
এমন সময় দ্যাখে, এক মন্ত বড় সাদা বল গড়িয়ে গড়িয়ে 
তার দিকে এগিয়ে আদ্‌ছে, যেন একটা মস্ত বড় কামানের 
গোল! তাঁকে মার্তে ছুটে আস্ছে। শোভনার ভারী ভয় 
হল, নদীর তীর দিয়ে দে RECS আরম্ভ কোর্লে, গোলা- 
টাঁও তার পেছন পেছন ছুটে আন্তে আস্তে চেঁচিয়ে VLA, : 
“দাড়াও ; দীড়াও ! ভয় নেই! ভয় নেই!” কিছুদূর ছুটে, 


হাঁপিয়ে পড়ে যখন শোভনা দাড়াল, ' দেখে গোলাটা = 


তার সাম্নে এসে দাড়িয়ে হাস্ছে। একট! জালার মত 
সেই সোনালি গোলাটাকে হাস্তে দেখে শৌভনার ভারী 


" আমোদ হল, সে বল্‌লে,. “কে তুমি?” বিকট হেসে গোল! 


বলে, “আমায় চিন্তে পার্ছ না, আমি যে রসগোল্লা |? তার 
হাসির চোটে অনেকখানি রস ছিট্‌কে এসে শৌভনার 
সুন্দর ফিরোজ! রংএর জামাটা মাটি কোরে দিলে! আশ্চর্য্য . 
হয়ে শোভনা বলে, “রসগোল্লা ? এত বড়! তুমি কোন্‌ 
দোকানের রসগোল্লা ?-বাগবাজারের, না বউবাজারের, 
না?” তাকে বাঁধা দিয়ে রসগোল্লা wa, “দেখছ না, 
তুমি আর মানুষের দেশে নেই, এ খাবারের দেশে এসে 
পড়েছ,-ওই দেখ, পাশ দিয়ে দুধের নদী বয়ে চলেছে, 
আর তুমি মাটিতে ধুলোর ওপর দীড়িয়ে নেই দেখুছ? 
তোমাদের নদীর ধারে যেমন বালি, আমাদের নদীর.ধারে 
তেমনি চিনি 1” 
পথে হাত দিয়ে শোভন! দেখে তাই ত;. এ তো ধূলো 
নয়, এ সব চিনি! সে আগে এ দিকে খেয়ালই করে নি। 
রসগোল্লা বলে, “তোমাকে দেখে আমার ভারী আনন্দ 
হচ্ছে। ' অনেকদিন আমাদের দেশে কোনে। ছেলে মেয়ে 
আসে নি। যারা আমাদের খায় নি, অথচ খুব ভালবাসে, 
তারাই আমাদের দেশে আন্তে পারে। এ দেশ তোমার 


চি 


ওয় সংখ্যা ] 
ভারী অদ্ভুত ঠেক্ছে বটে। তোমাদের দেশে দেখেছো 








আমরা তিন ইঞ্চি চার ইঞ্চি লঙ্কা, এখানে এক-একখাঁন। 


খাবার তিনফুট চীরফুট লম্বা চওড়া 1” 

ছুটে ছুটে শোভনার বড় তেষ্টা পেয়েছিল। সে 
WHAT বল্তেই সে বলে, “ওই নদীতে নেমে একটু 
দুধ খেয়ে নাও |” 

আ, কি মিষ্টি কি Shel সে দুধ, যেন অমৃত ! রসগোল্লা 
তার গা থেকে খানিকটা ভেঙে শোভনাকে খেতে দিলে। 
এমন মিষ্টি জিনিষ সে কখনও খায় নি। 

athe শেষ হলে শোভন! বলে, “চলো, তোমাদের দেশ 
দেখ্ব। আচ্ছা, এখন ত রাত, সবাই খুমুচ্ছে ?” 

রসগোল্লা গা থেকে যা ভেঙে দিয়েছিল ত! তখনই 
আঁপনা-আপনি ভরে গেল। সে আবার পেট ফুলিরে হেসে 
. বলে “তোমরা যেমন দিনে জাগো রাতে ঘুমোও, আমরা 
তেমনি রাতে জাগি দিনে ga ; দিনে সূর্য্যের আলো গায়ে 
লাগৃলেই আমর! মরে যাই” 

ছানার তৈরী সহরের দেওয়ালের কাছে এসে রসগোল্লা 
সজোরে এক ধাক্কা দিলে, একটা ফুটো হয়ে গেল, তার 
ভেতর দিয়ে শোভনা ও সে সহরে ঢুকৃতেই ফুটো আপনি 
বুজে গেল। | 

সহরে প্রবেশ কোরেই শোভনা অবাক্‌ হয়ে গেল। বাঁ! 
কি আশ্চর্য্য অদ্ভূত জায়গা! আমাদের মত সেখানকার 
পথ মাটির নয়, সব ময়দার, রাস্তায় ধূলো নেই, সব 
ময়দার গুঁড়ো । আমাদের যেমন সিমেন্ট, দিয়ে ফুট্পাঁথ 
বাঁধানো, সেখানে তেমনি শক্ত ছানা দিয়ে পথ 
বীধানে!।, সেই আলোর মত সাদা পথের দুধারে বড় 
বড় ছানার বাড়ী রূপাঁর মত tere কোর্ছে। কোনো 
কোনো বড়লোক আবার ক্ষীরের বাড়ীও করেছে; 
-মৃে মাঝে দুধের দইয়ের ্ষীরের পুকুর। কত রকমের খাবারে 
রাস্তায় কি ভিড়! শোভনা ঢুকতেই কতকগুলো খাবার 
তাকে ঘিরে দ্বাড়ালো। লাল-পাগৃড়ী-ওয়াল! পান্তয়া হচ্ছে 
স্হরের পুলিস, সে হেসে বলে, “শোভন, সেলাম 1” একদল 
গজ! একদল বৌদের সঙ্গে কি একট! তর্ক কর্তে যাচ্ছিল, 
শোভনাকে দেখে তাঁদের তর্ক থামিয়ে ঘিরে দীড়ালো ; 
qa, “তুমি এসেছ, ভারী খুসি হলুঘ 1” 


ছেলেদের পাত তাড়ি-_সন্দেশের দেশে 


সিসি 
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রসগোল্লা তাদের হাত থেকে শৌভনাকে ছাড়িয়ে 


রাঁজপুরীর দিকে নিয়ে চল্ল। এ দেশের রাজ! হচ্ছেন 


সন্দেশ, এখন 'আবাঁর-খাবো” সন্দেশবংশ রাজত্ব কোর্ছেন। 
রসগোল্লা তাঁর সেনাপতি, কেন না, যুদ্ধ কোর্তে জোরে 
ছুটে fray মার্তে তার মত কেউ পারে না। সাঁড়ে- 
সাত-পাঁক-ওয়ালা জিলিপির বুদ্ধি নাকি ভারী প্যাচালো, 
তাই সে রাজার মন্ত্রী হয়ে আপন খেয়াল-মত কু সু মন্ত্রণ 
দেয়। 

গজা-পাঁড়া, বৌদে-পাড়া পেরিয়ে তাঁরা ছজনে এক মস্ত 


“ লবণের মাঠে এসে উপস্থিত হল, একদিকে তেলের একটা 


দীঘি আর একদিকে ছানার পাহাঁড়। এখানে এক মস্ত 
সভা হচ্ছে। শোঁভনা বল্লে, “এত হৈ চৈ কি হচ্চে ?”. 

ব্রমগোল্লা বলে, “eal সব ছোট জাত, কি সভা 
কর্ছে।” | 

আশ্চর্য্য হয়ে শৌভনা qa, “খাবারদের ভেতর আবার 
ভাত আছে নাকি ?” 

রসগোল্লা বল্লে, “Sl আছে বৈ কি। এই কচুরী সিঙাড়া 
নিম্কি-_ওই সব। ওর! আমাদের ঘর তৈরি করে, পথ সাফ 
রাখে, খাবারের জোগাঁড় করে” 

শোভনা জিজ্ঞেস কোর্লে, “ওরা এখন জটলা বেঁধে কি 
কর্ছে ?” 

রসগোল্লা বিদ্রপের সঙ্গে হেসে বলে, “ওদের সভা হচ্ছে 1” 
_ তাদের বক্তৃতা গুনতে শোভনার ভারী ইচ্ছা হল। 
সভার কাছে আস্তেই শোভনা দেখলে, হাজার হাজার 
কচুরী সিঙাড়া লবণের মাঠে বসে গেছে) ছানার পাহাড়ে 
দাড়িয়ে একখানা ara ছিপ্ছিপে নিম্কি তিড়িং তিড়িং 
লাঁফিয়ে খুব বক্তৃতা দিচ্ছে”_-“কচুরী-সিঙীড়া-নিমূকি ভাইগণ, 
আমরা আর সন্দেশের প্রভুত্ব মান্ব না, এস, আমরা ধর্মঘট 
করি।” আর সবাই হাততালি দিয়ে সমস্বরে বল্ছে, 
পনিশ্চয়, নিশ্চয় 1” সবাই এমন ক্ষিপ্ত হরে উঠছে দেখে 
শৌভনা'র ভারী ভয় হল; সে রূদগোল্লাকে বল্‌্লে, “সত্যি যদি 
ওরা তোমাদের মেরে ফেলে 1” 

রসগোলা হেসে বল্‌্লে, “পাগল ! এক্ষুণি একদল পান্তা 
পাঠিয়ে দিলে মারের চোটে সবাই চুপ কোরে মুখ বুজে 


কাজে। লেগে যাঁবে |” 
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শোভনাকে নিয়ে রসগোল্লা রাজবাড়ীতে এসে পৌঁছল। 
সোনার মত রাঙ! ক্ষীরের তৈরী রাজবাড়ী, তাতে হীরা- 
মাণিক্যের মত কত লালনীল পেস্তা-বাঁদাম বসানো, চাদের 
আলোয় ' কি সুন্দরই দেখাচ্ছিল! শ্বেতপাঁথরের মত সাদ! 
ছানার থামওয়াল! বড় সভায়_ক্ষীরমাখনের সিংহাসনে সন্দেশ 
মহারাজ মাথায় সরের সোনার মুকুট পোরে বসে আছেন। 
পাশে লাল রংএর সাজ পরে 'জিলিপি মন্ত্রী বসে। সভার ডান- 
দিকে অন্ত সব রাজ্যের প্রতিনিধিরা বসে। ফলের রাজ্য থেকে 
সোনা রংএর Atel আম রমিক বুড়োর মত বদে; তার 
সঙ্গে তার সঙ্গোপাঙ্জ_লাল কমলালেবু -যেন ভোর বেলার 
সুয্যি, কপি একগাদা সবুজ চোগাঁচাপ্কান পরে খুব মোটা 
হয়ে বসে আছে; নীল তরমুজ, সবুজ ডাব আসর জমিয়ে 
রেখেছে। সব.চেয়ে সুন্দর দেখাচ্ছিল, ফুলের দেশের প্রতি- 
নিধিদের। রক্তগোলাঁপ, ব্ুক্তপন্ন, শুভ্র. বেলা, হান্সাহান! 
সবাই-সভার এক কোণে আলো কোরে বসেছিন। আর 
সভার বীদিকে রাজপুত্র রাজপরিবারের সবাই কত-রকম 
সাঁজ কোরে বসে আছে। কেউ ত্রিকোণ মন্দিরের মত, 
কেউ al এক চাকার মত, কেউ বা একটা ছোট বল। ' 

শোভন! ঢুকে সন্দেশরাজকে প্রণাম .কোর্তে তিনি 
তাকে VES LAA | 
তাকে মাখনের নরম গদিতে বসিয়ে দিলে। শোভনা বসতেই 
দেখে চিনির লালনীল অলঙ্কার পরা এক হল্দে বিস্কুট 
সাইকেলের চাকার মত গড়াতে. গড়াতে এসে তাকে 
ডাকৃছে, “শোভনা, আমায় চিন্তে পার্ছ না, আমি cos. 
রাজ্যের প্রতিনিধিরপে এসেছি ।” 


রাজা. এতক্ষণ স্নোপতির জন্ত অপেক্ষা কতা, 


সেনাঁপতিকে দেখে বল্লেন, "আমি ত বলি যুদ্ধ !” 
wit আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে, “কিসের যুদ্ধ মহারাজ ?” - 
সন্দেশরাজ গলা চড়া করে বল্লেন, “জান না, আমার 
দূত দর্বেশকে কেক্-রাজা অপমান কোরে পাঠিয়েছে |” 
দর্বেশ তার পাঁকা দাড়ি নেড়ে বলে উঠ, “oy অপমান 
মহারাজ, চপ্‌-সেনাপতি বলেছে এবার রসগোল্লাকে দেখে 
নেব, সে কত যুদ্ধ করে !” 
, শোভন। ধীরে বিস্কুটকে জিজ্ঞেদ কর্‌লে, পবযাপার]কি 2” 
বিস্কুট Hela ভাবে বল্লে, ণ্বাপারটা গুকতরই, 


এক ক্ষীরমোহন এসে হাত ধোরে ' 


আসাদের দেশের সঙ্গে এদের লড়াই বাধ্বার চেষ্টা 
“BR! ওই সাদ! দুধের AML. দেখুছ, তার ওপারে 
আমাদের দেশ । আমাদের রাজার প্লাম্কেক্‌ বংশের সঙ্গে 
এ দেশের রাজবংশের বংশানুক্রমে যুদ্ধ চল্ছে। এ রাজার + 
কোন্‌ Fives ও-রাজ্যের রাজকন্তাকে বিয়ে কর্তে চায়, ~ 
আমাদের দেশের রাজা রাজি হলেন. না, লাগাও যুদ্ধ ! 
সে. যুদ্ধ তিনপুরুষ চলে। তার পরে এ রাজার প্রপিতামহের 
আমলে ভীষণ যুদ্ধ লাগে। ওই যে দুধের নদীটা দেখ্ছ, 
তাঁর অর্ধেক এ রাজার, অর্ধেক আমাদের বাজার ; এখন 
ঠিক্‌ নদীর মাবখানটা যে কোথায় তা আর মীমাংসা, হল ০ 
না। তাই নিয়ে ছুপুরুষ যুদ্ধ চল্ল। এ যুদ্ধে একলাখ 
কচুরী,, wale. “Pistol Fale, পাচলাখ চপৃ-কাটুলেট . 
মরেছিল। এখন এ রাজার আবার যুদ্ধ কর্বার সখ, হয়েছে। 
আসন কি জান, ওই যে.জিলিপি মনত্রীটিকে pie 
বুদ্ধি যেমন প্যাচালো, লোকটিও তেম্নি। Sa মত্ল 
এই কড়া রাজাকে সরিয়ে নতুন রাজবংশ বসিয়ে ays 
রাজত্ব করেন। Bw আরও কারণ -আছে, চিজ্কেকের 
এক সুন্দরী বোন আছেন পুডিং; তাকে বিয়ে কোর্বে 
ব'লে দর্বেশকে ঘটকালি কোরুতে পাঠিয়েছিল। তারা 
দর্বেশকে যে খেয়ে ফেলে নি এই ভাগ্যি। আরও কি, 
জানো, 'আমাদের দেশে অনেক চিজের সরোবর, ডিমের 
কুসুমের পুকুর, জ্যাম-জেলির ছোট ছোট নদী আছে. 
এই খালি ক্ষীর দই ছাঁনা খেয়ে এদের অরুচি হয়ে গেছে, . 
নতুন খাবার চাই-৮ 

রাজা মাথার মুকুট টিহি “তা+হলে মন্ত্রী, কি 
বল ?” 

জিলিপি কথ! পাকিয়ে পাকিয়ে বল্লে, “মহারাজের 
যা আদেশ, আমরা ত আজ্ঞাপালনকারী ভৃত্যমাত্র 1” 

সহসা সভার দ্বারে এক ভীষণ গোলমাল .শোনা গেল 
তার পর একদল, ক্ষিপ্তপ্রায় কচুরী সিঙাঁড়া নিমৃকি যেন 
গরম খোলা থেকে লাফিয়ে উঠে এসে. me সভার মাঝে 
দাড়াল। | 

মহারাজ রক্তনেত্রে চেয়ে জিজ্ঞাসা কোর্লেন, “কে j 
তোমরা ?% 

“আমর! মহারাজের দীন প্রজা ।” 


ওয় সংখ্যা ] 


ছেলেদের পাত তাড়ি__সন্দেশের দেশে 


Sot 





_ জিলিপি মুছকে হেসে বল্লে, “তোমরা না বিদ্রোহ করে 
মহারাজের মুণ্ড SBCA ?” . 
সন্দেশরাজ ক্রুদ্ধ হয়ে জিজ্ঞেস কোর্লেন, “তোমরা কি 
চাঁও ?” 
“আমরা সমান অধিকার চাই। আমরা তেলের 
coat স্নান করি, কেন ঘিয়ের পুকুরে নামলে জেলে 


যেতে হবে? আমাদের গ্রামের পথে খালি লব্ণ, আর 


Petal teats নগরে চিনি! কেন এ প্রভেদ? আমরাও 
খাবার, তারাও খাবার 1৮ . 

রাজা মুচকে হেসে বল্লেন, “সে হবে পরে। 
CHE রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ কোর্তে হবে, চলো» 


এখন 


কচুরী-দলপতি লাফিয়ে বললে, “মহারাজ, আর আমরা . 
যুদ্ধ কোর্ব না। আমাদের পিতৃপুরুষেরা অকারণে রাজাদের 


খেয়াল মেটাতে যুদ্ধ কোরে মরেছে, আপনাদের একটা 


i খুসী একটা মত্লবে কত শত মরেছে,_-আর আমরা 


ভুল্ছি না--এ অত্যাচার আর সইব al | 
রাজা একটু ভীত হয়ে মন্ত্রীর দিকে চাইলেন | 
জিলিপি তার লাল-পোঁষাক ফুলিয়ে বাঁকা বাঁকা কথায় 
বল্তে লাগ্ল, “আরে মূর্থের দল, এ যুদ্ধ কি তোদের 
স্বার্থের জন্য, তোদের ' সুখবৃদ্ধির জন্য নয়? তোদের মঙ্গল 
ভেবে আমার চুল পেকে গেল, আর তোরা কি অকুৃতন্ঞ ! 


_ সাধে কি তোদের ছোট জাত বলে! এ যুদ্ধে বদি জয়ী 


হই তবে কেক্‌-চপের দেশে যত মাংসের পাহাড় aw চর্কির 
পুকুর সে-সব কাদের হবে ?--তোঁদের হবে বোকা” 
নতুন খাবার লাভের আশায় সবাই জয়ধ্বনি করে 
বল্লে, “যুদ্ধ চাই! যুদ্ধ” 
শুধু তাদের তিন বীর সর্দার ম্লান হাঁসি হেসে বলে, 
“আর যত পনীরের সরোবর, যত মদের পুকুর, সেগুলো 


4 কাদের হবে মন্ত্রী ? বুঝেছি জিলিপি-মন্তরী, এখন এদেশ থেকেই 


তোমাদের acy খাবার বয়ে আন্তে হয়, তখন সে মাহি 
থেকেও বয়ে আন্তে হবে” 

জিলিপি তখন cm ক্রোধে লাল হয়ে বল্লে, “মহারাজ, এ 
বিদ্রোহীদের সমুচিত শাস্তি দিতে হবে 1” 

খাবার-সঙজ্ঘ বলে উঠুল, “মহারাজ, ওরাই আমাদের 
ক্ষেপিয়েছে, আমরা আপনার চির-বাজভক্ত fen |° 


একদল লাল পাস্তা বিদ্রোহী দলপতিদের ধরে নিয়ে 
গেল। সমস্ত সভা মুখরিত ক'রে সবাই চেচিয়ে উঠল, “দ্ধ 
চাই! বুদ্ধ!” 

কেক ও বিস্কুট প্রতিনিধি যুদ্ধঘোষণীর বার্ভা নিয়ে 
তাদের দেশের দিকে ছুট্ল। চারিদিকে লাফালাফি চেচা- 
মেচি পড়ে গেল। spat সিডাড়া নিম্কি গজ! বৌদে 
পান্তয়া সবাই নেচে সেই ক্ষীরেগড়া সভাকে ভেঙ্গে ফেলে 
আর কি! শুধু রসগোল্লা চুপে চুপে শোভনাকে নিয়ে যুদ্ধের 
মন্ত্রণাগাঁরে চলে গেল। . 

যে দুধের নদীতীরে রসগোল্লার সঙ্গে শোভনার দেখা 
হয় তাঁর পরপারে কেক্রাজার দেশ। তখন প্লামকেক্‌- 
রাজবংশ সিংহাসনে বসে রাজত্ব কর্ছিলেন। এ দেশের 
পথ ময়দার বটে, তবে তাঁর সঙ্গে প্রায়ই মাংস মেশানো) 
আমাদের পথে যেমন মাটির সঙ্গে খোঁওয়া wall বাড়ী- 
গুলো প্রায়ই শক্ত লাল মাংসের । মাঝে মাঝে পনীরের, 
চায়ের, কাফির পুকুর। তখন সে রাজ্যে খুব নাচগান 
হচ্চে। চপের হাত ধরে মিসেম্‌ পুডিং, -কাটুলেটের সঙ্গে 
ফ্রেঞ্চ বিস্কুট, মিষ্টার পাউরুটির সঙ্গে মিম্‌ প্লীম্‌কেক্‌ নাচিতে 
আরম্ভ করে দিয়েছে। কোকোর দীঘির ধারে চিজের সরের 
মাঠে কত রকমের কেক্‌ পুডিং বেড়াচ্ছে, গল্প কর্ছে। 
হঠাৎ একটা! বাঁশী বেজে উঠল, নাচ গান সব থেমে গেল, 
সবাই বাড়ী ছেড়ে পথে বেরিয়ে এল, যুদ্ধের ডাক এসেছে! 

মুহূর্তের মধ্যে পথে দলে দলে সেন! দাড়িয়ে গেল। 
কেক্‌-পাড়া থেকে দশহাজার কেক্‌ বেরিয়ে এল) চপ্‌- 
নগর থেকে বিশহাজার কালো কালো চপ্‌ যুদ্ধের জন্য 
প্রস্তুত হয়ে এল। কা্‌লেট্‌-গা থেকে পঁচিশ হাজার 
কাটলেট, চাকার মত ঘুর্তে ঘুরতে বেরিয়ে এল ! 

দুধের নদীর ছুই ধারে ছুই দেশের সেনাদল এসে গর্জন 
কোর্তে লাগ্ল। পান্তয়া বলে, “আজ সব কেকৃবংশ 
ধ্বংস কর্ব।” চপ্‌ অগ্নি গর্জন কোরে বলে, “খবরদার ! 
রসগোল্লাকে দেখে নেব, চলে এস” 

এক হাঁজার রসগোল্লা! নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তারা 
জলে কিছুতেই ডোবে all এপার হতে ওপার সারি 
বেঁধে শুয়ে তারা এক মন্ত সাঁকো বেঁধে ফেল্লে। সেই 
পোপের ওপর দিয়ে দশহাজার কচুরী বিশহাজার সিঠাড়া 


৪০৬ 
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ত্রিশহাজার নিম্কি পঞ্চাশ হাজার গজা! মার্চ, কর্তে কর্তে 
ওপারে গিয়ে উঠূল। ও দিকে কালো কালো দৈত্যের 


মত হাজার হাজার চপৃ-কাঁটুলেট, সারি বেঁধে দীড়িয়ে আছে, | 


কচুরী-সিঙাড়া-বাঁহিনী তীরে Cees তারা ঠেলে নদীর 
জলে ফেলে দিতে লাগ্ল। তাদের রাশ রাশ দেহে নদী 
বুজে যায় আর কি? তখন শোঁভনা এক পরামর্শ দিলে, 
এ দিকের যুদ্ধটা চলুক্‌, আর কিছুদূর গিয়ে একদল সেনা 
শত্রুপক্ষের অলক্ষ্যে নদী পার হোক্‌, তার পর হঠাৎ পেছন 
দিক্‌ থেকে আক্রমণ কোরে সবাইকে ঠেলে নদীতে ফেল্লেই 


হবে। রসগোল্লা-সেনাপতি পরামর্শটা ভালো ভেবে তাই ' 


— 


করুলে। . 

এ দিকে যখন নিম্কির সঙ্গে বিস্কুটের খুব যুদ্ধ চলেছে, 
খন্খন্‌ আওরাজ হচ্ছে, সিঙাড়া তার তিন-ধাঁরালো। শিঙ, 
দিয়ে প্যাটিগুলোকে গুঁতোতে সুরু করেছে, কচুরীর দল 
কাট্টলেটের সঙ্গে জড়াজড়ি কোরে খুব লড়াই বাঁধিয়েছে, 
আর লাল wel পান্তরারা কেক্বংশ ধ্বংস কর্বার জন্ত 
- উদ্যত হয়ে উঠেছে, রসগোললা'র সঙ্গে চপৃদের ঘাতাঘাতে 
আগুন REVS পেছন থেকে দমদম-বুলেটের মত 
বোঁদে-বাহিনী এসে আক্রমণ কোর্লে। খৃষ্টম্যানের কেক্‌- 
»গুলির ota মন্দিরের রথের মত প্লাম্কেকৃগুলো! সব সেনাকে 
“উৎসাহিত করে ফির্ছিল, তারাও ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ল। 
ব্যাপার গুরুতর, লজন্ডুম্‌ ব্রিগেডের ডাক হ’ল। 

অম্নি লাল নীল হল্দে কত রকমের লজঞ্চুস বন্দুকের 
গুলির মত আগুন্রে ফুল্কি ছুটিয়ে কচুরী-সিঙাঁড়ার পেট 
ছেঁদা করে সবাইএর দেহে হলের মত ছুটে ছুটে গিয়ে 
বিধৃতে লাগ্ল। যুদ্ধটা এতক্ষণে বেশ জমে উঠ্ল। 

যুদ্ধে ছুপক্ষেরই হাজার * হাজার খাবার মর্ছে দেখে 
শ্েভিনার ভারী ছুঃখ হল। দে তাড়াতাড়ি রসগোলা- 


পোল দিয়ে নদী পার হল। কি করে যুদ্ধ থামানো যায়, 


ভাবৃছে, দেখে হঠাৎ তার সামনে সেই খাবারের দোকানের 
ছেলেটি . দীড়িয়ে। চাঁদের আলোয় ধোওয়া কালো 


কোক্‌্ড়ানে! চুলে ঘের! তার সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে: 


হাস্ছে। প্রভাত শোভনার দিকে চেয়ে বলে উঠল, "যু 
থামাও ৷” | 


কষ যুদ্ধ থামিয়ে wl কোরে দাড়াল! শুধু মন্দেশ- 


প্রবালী--আষাঢ়, ১৩২৮ - 


TN PAA 








রাজবংশের কয়েকজন সন্দেশ প্রতিবাদ করে উঠল, “কেন 
যুদ্ধ থামাব, মরি আর জিতি, চালাও যুদ্ধ চালাও !” 

শোভন! কি বল্বে ঠিক্‌ করে উঠ্‌তে পার্ছিল না। 
প্রভাত হেসে বল্লে, “আচ্ছা, কিসের জন্ত' যুদ্ধ, কিসের 
জন্ত সব যুদ্ধ কর্ছ? কচুরীর সঙ্গে aby, নিম্কির 
সঙ্গে বিস্ুটের কি বগুড়া কি শত্রুতা আছে? কিছুই-না, ” 
কেন মিছামিছি এমন কোরে সব মর্বে 1” ৃ 

- সবাই wig, তাই ত! যুদ্ধের কারণ যে কিতা as 


fat ভাগ, ১ম খণ্ড ১ 


রি 


4 


জানে না নিম্‌কি ঠেলে সিঙাড়াকে, Prete ঠেলে গজাকে, . 


গজা বৌদেকে ঠেলে বলে, “কি, যুদ্ধের কারণটা ঠিক্‌ কি?” 
প্যাটি জিজ্ঞাসা করে চপৃকে, চপ্‌ কাুলেটের গা ঠেলে 
বলে, “বাস্তবিক কিসের ay এত মারামারি, কেন এ. 
ঝগৃড়! 2” | 

কেক্রাজার আত্বীয়বন্ধুর৷ দেখলে, নেভি {- একখানা 
প্নাম্‌কেক্‌ গলাবাজি করে বল্‌লে,.“রাজার জন্য যুদ্ধ, দেশের 
ay |” 

“অগ্নি সবাই চেচিয়ে উত্তুর দিলে, “হী ঠিক্‌ te রাঁজার 
জগ্ঠে দেশের জন্তে যুদ্ধ ৷” 

শোভন! তখন বরে, “আচ্ছা, arene নিম্‌কি, 
তোমরা কি এই চপ কাঁটুলেটের দেশ জয় কোর্তে চাও ?” 

তার! চেঁচিয়ে ব্ল্‌লে, Neneh রাজা আমাদের 
জোর কোরে পাঠিয়েছে” 


4 


শোভন! আবার বললে, “তবে চল্‌, আর মারামারি কোরে : 


-লভি নেই, নিজেদের, দেশে চলো! 1৯ : 


দর্বেশ দেখুলে, মুস্কিল হল। “aft যুদ্ধট৷ জিত্তুম, 
এতক্ষণ কেক্‌পুরীর সেই ুন্বরীকে বিয়ে কোরে CHT. 
পার্তুম। সে চারদিকে জিলিপির খোঁজ কর্তে লাগ্ল। 
কিন্ত রণক্ষেত্রে জিলিপি-মন্ত্রীকে পাবে কোথায়, সেখানে তার 
টিকিও দেখ! যায় al | 


মিনি 


রমগোল্লা-সেনাপতিরও ভারী থা রাপ লাগুছিল। সে আপন: 


ও-সব মারামারির মাঝে যেখানে ,_._. 
প্রাণ হারাবার ভয় আছে, এমন জায়গায় সে ভুলেও পা দেয় 
' না। -লে যুক্ষেত্রের আড়ালে থেকে পরামর্শ দিতে, দেশে 
. দেশে রাজায় রাজার অকারণে যুদ্ধ বাধিয়ে মজ! দেখুতে .. 


ুদ্ধটা বেশ জম্ছিল, হঠাৎ এমন থেমে গেল দেখে : 


“0 


OF সংখ্যা ] 





মনে সৈম্তচালনা করে শক্রখাবার মেরে ভারী আনন্দ 
পাঁচ্ছিল, মার্বার আনন্দট! এমন ভাবে বন্ধ হয়ে গেল। সে 
সৈশ্যদের আবার ক্ষেপাঁতে চেষ্টা কোরে বিফল হল। 
_ প্রভাত ও শোভন! সবাইকে ভালো কোরে বুঝিয়ে 
দিলে, বাস্তবিকই দুইপক্ষের মধ্যে যুদ্ধ কর্বার কোনো 
সঙ্গত কারণ নেই, তাদের কোনো AGS নেই ; তার! ত সব 
“ খাবার ভাই! তাদের এক রাজা খেয়াল করে আর-এক 
রাজার ওপর রেগে উঠেছেন আর তাঁরা লড়ে TATE | 

_ সবাই বলে উঠল, “BE ঠিক্‌ !” | 

প্রভাত ও শোভন! দুজনে হাসিমুখে হাত ধরাধরি করে 
দাড়াল, তাদের ঘিরে যত খাবার নাচতে গাইতে 
আরম্ভ কোরে দিলে। কটুরী-সিঙাড়াদের সঙ্গে কেকের 
বিবিরী, নিমূকি-গজার সঙ্গে চপংকাঁটুলেটের রাণীরা, পাস্তয়া- 
দের সঙ্গে বিস্কুটের মেয়েরা, আর বৌদেদের সঙ্গে সব মিস্‌ 
' “ লজন্চুদ্‌ হাত ধরাধরি ,কোরে, নাচতে আরম্ভ করে দিল। 

,শোভনার যখন ঘুম ভাঙল তখন প্রায় সন্ধ্যা। অবাক্‌ 
হয়ে চোখ মেলে দেখে খোল! জান্লার পাশে সেই ময়রার 
দোকানের ছেলেটা এক Otel খাবার নিয়ে তার মুখের দিকে 
চেয়ে দাড়িয়ে আছে। সে হেসে তার দিকে চাইল। এবার 
প্রভাত পালাল না, শুধু হাত বাড়িয়ে খাবারের ঠোউ। দিত 
চেষ্টা FLA | তাঁর হাসিভরা চোখছুটে। যেন বল্তে চাইল 
আমি তোমার জন্যে এই সন্দেশ রূসগোল্লা.জিলিপি গজা সব 
এনেছি। তুমি আমাকে তোমার বিস্কুট কেক্‌ কিছু দাও। 
শোভনা তাকে আপনার ঘরে ডেকে এনে কত নতুন মজার 
খাবার খাওয়ালে । 

. সেই দিন থেকে শোভনার সব AAA সেরে গেল । এত 
দিন ডাক্তার-বাবু এত ওষুধ দিয়ে যা সারাতে পারেননি 
একদিন সন্দেশ-রাজার দেশ বেড়িয়ে এসে তা সেরে গেল। 

শ্রীমণীন্দ্রলাল বন্থু। 

ময়ুরপুচ্ছে ABA চক্ষু কেন 
ময়ূর দেবতাদের সেনাপতি কার্তিকের বাহন। কার্তিক 
aa, তাই তার tee wa fee ময়ূরের জন্ম 


থেকেই তার এমন সুন্দর পুচ্ছ ছিল না) ময়ূর আগে ছিল: 


মোরগেরই জ্ঞাতিভাই ; মহাভারতে কান্তিকের বাঁহনকে 


ছেলেদের গাত্তাড়ি--একবাটি দুধের জন্য 


৪০৭ 


NaN NY ND Nl দিপা সপ্াসপর্ল 


মোরগই বলা হইয়াছে। তাই আজও অনেকে কাকের বাসায় 
কোকিলের ডিম পাড়ার মতন পোষা ময়ূরের ডিম মুরগীকে 
দিয়া তা দেওয়াইয়! বাচ্চা ফুটাইয়! লয়; ময়ূরের বাচ্চাগুলি 
মুরগীর বাচ্চারই মতন দেখিতে হয়। এই মোরগের জ্ঞাতি 
ময়ূর যে চন্্রক-শোভিত পুচ্ছ পাইয়াছিল তা নাকি সহ চক্ষু 
ইন্দ্রদেবের বরে! তার সম্বন্ধে রামায়ণে একটি গল্প আছে 
এই 

লঙ্কার রাজা রাবণ এমন পরাক্রমশালী হইয়। উঠিয়া- 


ছিলেন যে তীর ভয়ে দেবতারা সর্বদা সত্স্ত থাকিতেন ) 


তার হুকুমে সূর্য্য প্রচণ্ড তাপ দিতে পারিতেন না, চন্দ্র প্রতি 
রাত্রেই পূর্ণিমার মতন সম্পূর্ণ উদয় হইতে বাধ্য হইতেন, 
বায়ু মৃত ও শীতল হইয়া বহিতেন ; যমরাজ_ ধীর ভয়ে 
সকল প্রাণী আকুল-_-তীকে পর্যন্ত রাব্ণরাজা জব্দ করিয়া 
ছাড়িয়াছিলেন, যমরাজকে রাঁবণের ঘোড়ার জন্য ঘাঁস কাটিতে 
হইত। ইন্দ্র ছিলেন দেবরাজ, তিনি রাঁবণের হাতে অপ- 
মানের ভয়ে সদাই চিন্তিত হইয়! গ1-ঢাঁকা দিয়া থাকিতেন। 

এক সময়ে রাজা APS যজ্ঞ করেন। দেবতারা সেই 
যজ্ঞে পুজা! লইতে উপস্থিত হইয়াছেন। হঠাৎ দেই যজ্ঞন্থলে 
রাবণ আপিয়। উপস্থিত। দেবতার! যে পূজ! লইতে আসিয়া- 
ছিলেন তার জন্ত রাবণের ভয়ে সকলে যে যেখানে পাইলেন 
লুকাইয়। পড়িলেন। ইন্দ্র লুকাইবার জায়গা ন! পাইয়া 
মযুরের পুচ্ছের আড়ালে গিয়া গ!-ঢাকা হইয়া রহিলেন। 

রাবণ চলিয়া গেলে ইন্দ্র ময়ুরকে বলিলেন--তুমি আমায় 
বিপদ্কালে আশ্রয় দিয়া বন্ধুর কাজ করিয়াছ। আমার 
বরে তোমার পুচ্ছ আমার শরীরের ন্যায় সহস্রলোচন হইবে। 

সেই থেকে ময়ূরের পুচ্ছে চন্ত্রকশোভ৷ সহশ্রচক্ষুর TT 
ays হইয়। আসিতেছে | 

কিন্তু বিজ্ঞান ত এরকম গল্প শুনিয়া বিশ্বাসও করে না, 
নিশ্চিন্তও থাকে না। তাই প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডার্উইন 
সাহেব বু অনুসন্ধানে এই তত্ব নির্ণয় করিয়াছেন যে ময়ূরের 
পুচ্ছের Day a চক্ষুগুলি ময়ূরীর মনোহ্রণের সঙ্জ। মাত্র । - . 


একবাটি দুধের জন্য 
অনেক-অনেকদিন আগে এক মুনি ছিলেন, তার নাম 
ছিল ব্যাত্পাদ ৷ তাঁর দুই ছেলে ছিল উপমন্ত্য আর ধৌম্য। 


৪০৮ 





ব্যাত্রপাদ মুনি ছিলেন বড় গরীব; ছেলেদের একটু হুধ 
খাইতে দিতেও পারিতেন না। Bim অন্য লোকের 
ছেলেদের শাদা জলের মতন কি খাইতে দেখিয়া আশ্চর্য্য 
হইল-_তার! ত বে-রং জলই খায়, এমন শাদা জল ত কখনো 
খায় নাই। উপমন্ত্য তার খেলার সারী আরএকজন 
ছেলেকে HY খাইতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল 


_ ভাই, এ আবার কেমন জল ? জল এমন শাদা কেন? 


উপমন্্যর খেলুড়ে সঙ্গী ত তার eral দেখিয়া হাসিয়াই 


অস্থির--আরে cate কোথাকার! এ জল নয়, এ ছুধ। 


বন্ধুর হাসি ও বিদ্রপে লজ্জা! পাইয়া উপমন্থ্য আর তাকে 
কিছু ea করিতে পারিল al; দুধ যে কি বস্ত, কোথা 
থেকে কেমন করিয়! পাওয়! যায়, wi সে কিছুই জানিল না। 
সে বাড়ী আসিয়া! মাকে বলিন-_মা, ওরা সবাই শাদা জল 
খায়, তার নাম নাকি দুধ, আমিও খাব। | 
a মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত azul ছেলেকে ভুলাইবার 
জন্য বূলিলেন__ছুধ আমাদের খেতে নেই বাবা। 
fee উপমন্থ্য শুনিল না, সে বায়ন! ধরিয়! জেদ করিতে 
লাগিল--সবাই ত খায়, আমার দন্ড TREN? 
- আমিও খাব।। . 
ছেলেকে কোনোমতে তুলাইতে না fal মা.বড়ই 
বিপদে পড়িয়া গেলেন_-তিনি দুধ কোথায়. পাইবেন ? 
ভাবিতে ভাবিতে শেষে তাঁর মাথার এক বুদ্ধি আসিল--তিনি 
কতকগুলি চালের ye বাটিয়া সেই পিঠুলি জলে গুলিয়া 
উপমন্থ্যকে খাইতে দিলেন। উপমন্থ্য ত জীবনে কখনে 
দুধ খায় নাই, ছুধের আস্বাদ যে কেমন তাও জানিত না । 
দে পিঠুলি-গোল! জলটুকু ছুধের মতন শাদা দেখিয়া খুব 
খুসি হইয়া পরম আগ্রহর্তরে পান করিয়া 'ফেলিল। 


সেই দিন হইতে প্রত্যহ সে মার কাছে দুধ - খাইবার 


আব্দার করে, আর মাও তাকে রোজ রোজ পিঠুলি-গোলা 
জল খাওয়াইয়া ভুলাইয়া রাখেন। 
কিছুদিন পরে উপমন্থ্য মামার বাড়ী গেল। সেখানে 


* তার মামী তাকে একটি বি খাইবার বাটি করিয়া খাঁটি ge . 


খাইতে দিল--উপমন্থ্যর মামাদের অবস্থা একটু ভালো ছিল। 
_ সেই BARE আস্বাদ করিয়া উপমন্থ্য বুঝিল যে এতদিন তার 
মা তাকে যা খাওয়াইয়া আসিয়াছেন তা ছুধ নয়। সে 


প্রবাসী--আষাঢ়, ১৩২৮ 


[২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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অভিমানে মাকে তাঁর প্রতারণার জন্য তিরস্কার -করিল। 


তাতে মা বলিলেন_বাবা, বৃথা অভিমান কোরো না। 
তোমার মা-বাবা ষে বড় গরীব, আমরা দুধ কোথায় পাব? 


বালক উপমন্থ্য অভিমানে কীদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা, 


করিল_-তোঁমরা কেন গরীব? 
এ কথার উত্তর ম! আর কি দিবেন ঠিক করিতে না 


পারিয়। « তিনি বলিলেন-_ মহাদেবের কৃপা না হলে কারো - 


ধনসম্পত্তিও হয় না, কেউ দুধ খেতেও পাঁয় না। 
_ বালকের আব্দার তাতেও থামিল না সে আবার প্রশ্ন 
করিল__কেন তোমাদের উপর মহাদেবের কৃপা হয় নি? 


al বিমর্ষ হইয়া উত্তর দিলেন-_-আমরা তেমন Stal | 


কোরে তাঁকে তুষ্ট করতে পারি নি। _ 

অভিমানী বালক তখন বলিল__যদি- মহাঁদেব *সত্যি 
থাকেন, তবে আমি তপস্তা কোরে তাঁকে তুষ্ট কর্ব। 

ম! বলিলেন_ মহাদেবের থাকায় সন্দেহ কর্তে নেই 
যে মৃহেশ্বরের থাকা অবিশ্বাস করে তাকে নাস্তিক রলে। 


মহাদেব এই জগত্ৰহ্মাণ্ডের কারণ_-সমস্ত' বস্তুই তার . 


ent 4 
তখন উপমন্ত্ লিন আমি গই দে ata 
জন্য. তপন্তা SCG চল্লাম। 

এই বলিয়াই উপমন্ধ্য ভিডি 
পুজা ধ্যান করিয়া তপস্তা করিতে লাগিল। 
= কিছুদিন তপন্তার পর মহাদেব উপমন্থ্যর পুজায় সন্থষ্ট 
হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের ছদ্মবেশে উপমন্থ্যর নিকটে আসিলেন। 
Bing যখন শুনিল বে তিনি স্বর্গের ও দেবতাদের রাজ! 


ইন্দ্র, তখন সে তীকে প্রণাম করিয়া অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল, 


ইন্দ্ররপী মহাদেব তাঁকে বলিলেন_-তোমার orate, আমি 
তুষ্ট হয়েছি, তুমি বর চাও।. 
Sag ea Gal SS তবে 


| আমাকে এই বর দিন্‌ যেন মহাদেব আমার উপর গ্রসর 


হন। 


ইন্দ্রের কাছে আসল বর চাহিলেই সকল বঞ্চাট চুকিয় ' 


যাইত, কিন্তু তথাপি Sry নিজের সঙ্কল্প হইতে বিচলিত 
হইল না,_-যদি কিছু চাহিতে হয় ত দেবাদিদেব মহাদেব-__ 
ধিনি সকলের শ্রেষ্ঠ তাঁর কাছ থেকেই চাহিয়া লইব। 








[দের রাজা, তোমার কি চাই আমায় বলো, আমি 


টপমন্থ্য শিবের নিন্দ! শুনিয়া অত্যন্ত Ba হইল এবং 
কে বধ করিবার জন্য অতোরাক্ত্ নিক্ষেপ করিল । ta 
আসল ইন্দ্র হইতেন তবে এই শৈবতেজে চালিত 
হইতে তার নিস্তার ছিল না; কিন্তু এ Be 


| আপনার স্বরূপ প্রকাশ করিয়। বলিলেন--বৎস উপ- 
rT, তোমার নিষ্ঠা দেখে আমি nee হয়েছি, তুমি বর প্রার্থনা 


মহাদেবকে আবিভূর্তি হইতে দেখিয়া প্রণাম করিয়া 
gy বলিল--ঠাকুর, আমি যেন দুধ খেতে পাই! 


করিতে লাঁগিল-_একবাটি ge ত সামনি, বস্ত। 
এই গল্পটি আছে শিবপুক্রাণে__পুরাণ মানে পুরাতন 


এমনি একটি গল্প মহাভারতেও আছে 
ভরদ্বাজ নামে এক খধি ছিলেন; তাঁর বন্ধু ছিলেন 


হইল। ee বয় CHEN 
গেল । 


cate শারদ্বত মুনির কন্ঠা ও কৃপাচার্য্যের ভগি 
বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁদের পুত্র হইল 
অশ্বথাম! গরীবের ছেলে, দে কখনো! দুধ চক্ষেও দেখে 
একদিন সে তার সঙ্গীদের দুধ খাইতে দেখিয়া আশ্চর্য্য 
গেল__ওরা শাদা জল খায়! অশ্বখামা যখন শু 
শাদা জল নয়, ওর নাম দুধ, তখন সে বাড়ী াসিয়া 
ধরিল দুধ থাইবে। 

গরীব ঘরের ছেলের এমন বায়ন! সহ 
পারিয়া SA ছেলেকে প্রতারণা করিতে বাধ্য 
তাঁকে খাইতে দিলেন পিঠুলি-গোলা জল! 
খাইয়াই বালক অঙ্বখামা মহা-আনন্দে নাচিতে নাচি 
সঙ্গীদের বলিল-_সেও আজ দুধ খাইয়াছে। 

সঙ্গীরা কেমন করিয়া টের পাইয়। গাহি, 


নাচিতেছে। তাঁরা বলিয়া উঠিল-_আরে অশ্বথাম!, 
অশ্ব-নাচন etal) হাদারাম, তুই যা খেয়েছিস্‌ তা 
ও চালবীটা জলে গোল! গরীব টোউর দ্রোণ 
বেটা-_তাঁর যেমন বুদ্ধি, তেমন সাধ্যি | 

এই বিদ্ধেপে অশ্বখাম| THES হইয়া 
fara কাদিয়া পড়িল। ৃ 
হইয়া দ্ৰোণ তখনই যাত্রা করিলেন পঞ্চাল দে 
বাজ। যে তার বাল্যবন্ধু A ! 

ক্রুপদ্ের রাজসভায় গিয়া দরিদ্র aa ere 
সম্ভাষণ করাতে Se অপমান । 
তিরস্কারের স্বরে বলিলেন--কে তোমার বন্ধু দরিদ্র 
ধনীদরিদ্রে, জ্ঞানী-মূর্থে, বীর-ভীরুতে কখনো বন্ধ 
সম্ভব? ছেলেবেলা কবে অজ্ঞানে কি. বলে ঠি 
ধর্তব্যের মধ্যে | 

অপমানিত দ্রোণ যখন বিষঞ্ med হইয়া 











প্বসা--আযাঢ়, ১৩২৮ | ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ভীষ্ষের সহকারী হইয়৷ যুদ্ধ করিয়াছিলেন ; wT কাপুরুষের বিড়ালের ছবি 
মতন free শোককাতর বৃদ্ধ দ্রোণকে বধ করেন ; এবং আমর! বলি বিড়াল বাঘের মাসী । আরবদেশে একটা 
অশ্বখাম! পিতৃ-অপমান ও পিতৃ-বধের প্রতিশোধ লন ক্রপদকে গল্প চলিত আছে যে বিড়াল we হয়েছিল বাঘের হাচি 
ও CHANTS পঞ্চপুত্রকে বধ করিয়া । এত কাণ্ড--মারামারি থেকে। একবার যখন জলপ্লাবনে পৃথিবী ভেসে গিয়েছিল 
কাটাকাটি--সব একবাটি দুধের জন্তু । BHA RE বা! cata তার Fite পরিবার আর পৃথিবীর 
2 চারু বন্দ্যোপাধ্যায় । সবরকম CATT, আর neat নিয়ে এক নৌকায় 
, য়ছিলেন। সেই সময় নেংটে হঁদুরের 
বংশ এত বেড়ে উঠেছিল 
তাদের জ্বালায় অস্থির! 
নেংটে নোয়ার লম্বা! দাড়ি 


= 


নৌকোর তল! 
কুরে ফুটো 
ডুবি কর্বার জোগাড় 
করে! তখন Catal 
বাঘকে বল্লেন-__বাব! 
বাধ, এই নেংটেগুলোর 
একটা, বিহিত করে৷! 
বাঘ নেংটে ধরে খেতে 
যাবে, নেংটে অমনি তার 
লিকৃলিক ate বাঘের 
নাকে ঢুকিয়ে দিয়ে দিলে 


বেড়াল, নেংটে খাবার 

যম! এই বাঘের হাচি 

থেকে RR বলে বেড়াল 

অত ছট্‌ফটে ; তার 

এল খর oe রকম-সকম বিচিত্র ; তার 
. — 


















ড়াচড়ার ছবি আঁকা তাই বিষম, কঠিন। 


চিত্রকর স্তাইল'। ছাড়া অতীত ও বর্তমান কোনে। চিত্র- 









14 চেয়ে এক রকমে মোজা | ধর, একট! বল্‌ বানাতে 
হবে। মাটির তালকে গোল কর্তে পার্লেই প্রায় সব 
. হাঙ্গামই মিটে যায়। রং ছাড়া আর সবই দেখতে ঠিক 
_ বলের মতই হয়। কিন্তু ও বলেরই ছবি কাগজে আঁকৃতে 
গেলে বেশ একটু মুক্িলে পড়তে হয়। প্রথমতঃ গোল 
করে একটা লাইন দাগৃতে হবে,_জিওমেটি র সার্কুল-এর 
ত। এটা কিন্তু গোল টিনের চাকৃতিরও ছবি হতে পারে। 
সেটা যে বলের মত গোল ত! বোঝাতে হলে তাতে শেড 
[তে হবে। এই শেড দেওয়ার ব্যাপার নিয়েই যত 
গোল। তাই শেডের কথা এবং গোল বল আঁকার কথা 
নথাক্‌। অন্ত কিছু আঁকার কথা হোকৃ। আলু, পটল, 
গৈলাস, বাটি, বোতল, পণ্ড, পাখী, মানুষ, সব 
নিজের নিজের একটা ধরণর্ধীচ (character ) 
ছ। ছবি আঁকার ব্যাপারে এইটিই হোলো প্রধান অঙ্গ | 
মনি কিছু দেখা, এবং ছবি-আকার জন্য কিছু দেখা”_ 
এই ছুই রকম দেখার মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। প্রথমে 
তেমনি করে দেখতে শিখ্বে যাতে যার ছবি আঁকৃৰে তার 
ধরপ-ধাচটা যেন সবখানি চোখে ধরা পড়ে। এটা গ্যালো 
খের শিক্ষা। তারপর শিখতে হবে আরও ভালে করে 
র চোখ দিয়ে দেখ্তে। ছবি দেখে wa আঁকৃতে 
টু পখুলে নকল কর্তে শেখা হয়। নিজের নিজের চোখের 
_ ও মনের উপযুক্ত কোনও ।শক্ষাই হয় না। তৈরা কোরে 
মন থেকে ছবি আকৃতে শিখতে হলে প্রথমে মনটাকে ছবি 
তে শেখাতে হয় | 

ধরণ-ধাচের কথাটা আগে বলেছি, সেইটেরই উদ্দাহরণ 





































Ba উপর দেখৃতে একরকম,_যেমন, সবারই নাক 


এক ফরাশী করে 


দিয়ে বোঝাচ্ছি। বাড়ীতে মা ভাই বোন ঝি চাকর সবাই 


পা. যায়। বেড়ালের গায়ের লোমগ্ুলো। যে, 




































ঝিএরও তো তাই তাই wise, ভন? ₹ তবে 
এইজন্য যে মার চোখ মুখ নাক মাথা মাথার 
সব কিছুরই ধরণ ধাঁচ এবং ঝিএর চোখ মুখ নাক 
ধরণ-ধাচের মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। তাই 
যখন আবৃছা-আবৃছা দেখা যায়, চোখ নাক মুখ ও 
আলাদা ক'রে দেখা যায় না, তখনও মাকে Wi 
চিন্তে পারি, ঝিএর সঙ্গে গোল করি না। তেম্নি 
দেয়ালে ছায়া দেখে লোক চিন্তে একটুও কষ্ট । 
কোলের এতটুকু ছেলেও মাকে দাদাকে দিদিকে « 
দেখেই চিন্তে পারে। সেখানে শেডটেডের 
হ্যাঙ্গামই নাই, সমস্ত ছায়াটাই একটান| সমান = 
তবু যার RH তার ধরণ-ধীচ সেখানে একটুকও 
এই ছায়াটাকে বদি পেন্সিল দিয়ে বেশ ঠিক 
WITS পারো, তবে দিনের বেলাও সেটা দেখে বেশ 
পার্বে দে কে? এই ধরণের ছবিকে সিলুয়েট wee 
এককালে এর খুবই চল ছিল, এখনও আছে। | 
মাসিক পত্রিকার বিজ্ঞাপনের পাতায় দেখতে পাওয়া 

বেড়াল একভাবে এক জায়গায় অনেকক্ষণ বসে থা 
সেটাকে একটু ভালো ক'রে দেখে নিয়ে যদি ছবি 
পারে! তবে তো খুব ভালোই হয়। তা যদি না পারো! 
কয়েকদিন রাত্রে আলো! ধ'রে তার ছায়াট। ভালে ২ 
নেবে। তারপর সেই ছায়াটার চারপাশে লাইন দিলে 
ছবি হয় তেমনি একটা ছবি কাগজে আঁক্বে। প্রথমে 
বেশ পরিষ্কার ও ছিস্ছাম্‌ ফিটফাট wea নেবে। পরে 
নাকের জায়গায় নাকের একটু দাগ, চোখের জায় 
চোখ, কানের জারগায় কান, পাগুলোর ভাঁজের জায় 
একটা ক'রে দাগ দেবে। এগুলো মনের থেকে 1 
পার্লেই ভালো, নইলে মাঝে মাঝে একটু কোরে € 
নিয়ে আঁকৃবে। তার পরে বেড়ালটা যে চেগ্টা নয় 
এখন বোঝাতে হবে। শেড না দিয়েও সোজায় 
এক কাজ FAM কাগজেও বেড়ালের নধর চেহার। 
































- বেড়ালের ছায়া হইতে ছবি আকা । PELE ডি 
চমৎকার বেড়ালের ছবি হয়ে যাবে। এম্‌নি উপর সিকিটা রেখে আঙুল fra চেপে ধরে! তার পাশে 
র ক্রমেই আঁকৃতেআঁকৃতে শেডের মৰ্ম্ম আপনা পাশে পেন্সিল বুলিয়ে একট! গোল আঁক্লাম ; তারপর, 
awe পার্বে। প্রথম. থেকে কতকগুলো অযথা সিকিটা তুলে নিয়ে পেন্সিলে আঁকা গোলের কোল হেঁসে 
দি আঁকা সুরু করলে তা কোনও দিনই গৌলটাকে একটু ঢেকে আধুলিটি বসিয়ে আবার আঁকৃলাম 
লাইন দিয়ে ঠিক WRG আকৃতে শিখবে, একটা গোল, কিন্ত সিকির গোল দাগের গায়ে পেন্সিল 
ই দি ভুল হয় তবে হাজার শেড, দিলেও কখনও ঠেক্তেই থেমে গেলাম--দুই গোল দাগে কাটাকাটি হল না। 
ক হবে না। কোনো কিছুর ধরণ-ধাচ যখন কাগজে তারপর ছোট গোলটার সঙ্গে বড় গোলটার রেখা উপর 
ক'রে আঁকৃতে হয় তখন সেই আঁক্বার মধ্যে আবার দিকে যেখানে ঠেকাঠেকি হয়েছে তার ঠিক দুপাশে দুটো 
SRO কায়দা আছে। প্রথম প্রথম সেই কারদা- তোকোণ! কান, ছোট গোলের মধ্যে দুটো ভাটার মতন চোখ, 
| কারুর কাছ থেকে শিখে নিতে হয়। সব বিদ্যাতেই নাকের মুখের দাগ আর গোপ 'আর প! ও লেজ এঁকে 
ঘর্কার। PCS পার্লেই মনে হবে শিকারী বেড়াল শিকার দেখে 
ইরিনা os কেমন, নয় কি? তোমরা 











ভারতী ( জ্যৈষ্ঠ ) টপ করিয়াছে_তথাপি ভারতীয় আদর্শের ভক্ত সর্ব 
~~ পাওয়া যায়,_কর্দমের কোলাহলের অপেক্ষা ধ্যানের 
ভারতের বাহিরে ভারতীয় শিল্পকলা_্ীগৌরাঙ্গনাথ Chg সকলের চিরস্তনের সনোনীত মূল প্রসঙ্গ” চীন-তুর্কা- 
বন্দ্যোপাধ্যায় - স্থান ও চীনের কান্হ্‌ প্রদেশের সীদাস্ত-সংলগ্ন ভূমিতে বৌদ্ধ 
ব্ৰহ্ম, শ্যাম, কান্বোজ, লায়োস প্রভৃতি ভারতের পূর্ব প্রদেশ-সমূহে শিল্পের অস্তিত্ব রহিয়াছে। খোটান হইতে আরম্ভ করিয়া আরও 
উত্তর-পশ্চিমে কাশগড়ের মরুত্বীপ উত্তীর্ণ হইয়া 
মরালবাসির উত্তর-পূর্ব্বে তামচুক্‌ পর্যন্ত বৌদ্ধ শিল্প 
প্রসারিত হইয়াছিল। এসকল স্থানে বিশুদ্ধ ভারতীয় 
ভান্বর্ধা-শিল আবিষ্কৃত হইয়াছে। এসকল চিত্রের | 
বিষয় ও অঙ্কনপদ্ধতিও ভারতীয়, সামান্ত মাত্র 
চীন ও ইরাণী প্রভাব সংমিশ্রিত আছে। পরি- 
শেষে তূর্কিস্থানের বহিঃ-সীমাস্ত-সরনিকটস্থ তুঙহঙের 
FEY বুদ্ধের কন্দরে যষ্ঠ শতাব্দী হইতে আরম্ত 
করিয়া দশম শতাব্দী কাল পর্য্যন্ত প্রচলিত বৌদ্ধ- 
শিল্পের একাধিক নিদর্শন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। 
উহার মধ্যে ভারতীয়, চীন, tte ও তিব্বতীয় 
কলা-পদ্ধতির অদভুত সংমিশ্রণ বিস্বমান রহিয়াছে। 


বিকাশ (ফাল্গুন) 
স্বাস্থোর পক্ষে স্নান_্রীক্ষেত্রমোহন বঙ্গ, 
2০, এম্এদ্‌সি-_ 
AE a মাঝে মাঝে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ জল দিয়া 
রাজপুত্র বুদ্ধদেবকে এরাবত উপহার দিতেছেন। গাত্রচর্ম্ম ধৌত করা৷ স্বাস্থাপ্রদ । যতক্ষণ দেহে জীবন 


মিরাণ ( চীন তুর্কিস্থান ) হইতে প্রাপ্ত | থাকে দেহের চামড়া সদাসর্ধদাই বধ্ৃষ্টাবস্থায় 
_ভারতীর সৌজন্তে। (abrasion) থাকে, আর তার সঙ্গে ক্ষয়-বুদ্ধি ক্রিয়া 


এবং বিশেষভাবে ববন্ধীপে যে উচ্চ অঙ্গের শিল্পকলা ষষ্ঠ শতাব্দী 
হইতে ক্রমশঃ উন্নত ও পরিপুষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, 
তাহার উৎপত্তি-স্থান এই ভারতবধ। উক্ত উপভারতীয় কলার 
অধিকাংশই বৌদ্ধ যুগের শিল্প এবং তন্মধ্যে যবস্বীপের কলা 
প্রকৃতিই সর্বপ্রধান। মিঃ বিনিয়ন তাহার একটি হুলিখিত 
১ ০ প্রবন্ধের একস্থানে দেখাইয়াছেন যে, ভারতীয় চিন্তার ধারার 
প্রভাব চীন ও জাপানের ললিতকলার আদর্শকে কি-ভাবে 
গড়িয়া তুলিয়াছে। তিনি বলেন--“চীন ও জাপানের শিল্প 
বৌদ্ধ আদর্শে অনুপ্রীণিত। বৌদ্ধ মতে এ জগৎ অনিত্য 
ও পাপ-তাপে পরিপূর্ণ; এ শরীর কু-বাসনার বোঝা! মাত্র ; 
স্বার্থজ্ঞান শৃঙ্খল-স্বরূপ, পূর্ব্বোক্ত সকল দেশের প্রাচীন শিল্প- 
কলার মধ্যে এই Stage যদিও জীবনের সৌন্দর্য, মাধুর্য ও 
মানবো চিত সদ্ব্যবহার প্রস্তুতি কর্তব্যের ভিতরই পধ্যবমিত, 
--এবং মানবজাতির ভিতরের সেই সনাতন পুরুষ যদিও 
মধ্যে মধ্যে যুদ্ধ-িগ্রহ ও ছুঃসাহসিক বীরত্বের ভিতর দিয়া 
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গান্ধার হইতে প্রাপ্ত THE | 
__ভারতীর সৌজন্তে | 


চলিতে থাকে ; তাহাতে ত্বকের বাহ্যিক প্রদেশ অতি কুঞ্জ প্র কণ! 
বা ধূলি-সমষ্টিতে পরিণত হইয়! অনবরতই প্রক্ষিপ্ত হয়, কেনন| এগুলি 
শরীরের অপ্রয়োজনীয় নিকৃষ্ট পদার্থ। ত্বকের তৈলময় ও লবণাক্ত 
জব্যের মিশ্রণে দেহের উপরিভাগ ও গাত্রবন্ত্র ‘চট্ট-চটিয়া' হইয়া যায়, 
আর এই সংযোগে বসন্তের পরিত্যক্ত কণাগুলি ও বারুমণ্ডলে সঞ্চরমান 
ভূষ! (soot) বা ধুলিকণ। দেহে সংশ্লিষ্ট হয়। store পূর্বের যদি 
প্রচুর পরিমাণে তৈল শরীরে রীতিমত মর্দন করা যায়, তবে বর্ম্মরন্ধ - 
পথগুলি বেশ পরিক্ষার হয়, আর শরীর-গঠনে তৎপরতা আনয়ন করে। 
কিন্তু লেপিত তৈল তোয়ালে বা! অন্ত কোন গাত্রমার্জনী দ্বার! সম্পূর্ণ 
রূপে বিদূরিত করা অত্যাবশ্যক । নচেৎ প্রাগুক্ত সংমিশ্রণ হেতু 
শিরিসের ots এক প্রকার *চট-চটিয়া' পদার্থের সৃষ্টি হয়, তদ্দরুণ 
শ্বেদ্রন্ধ গুলি রুদ্ধ হইয়| হায়, গাত্রবন্ও তৎসংযোগে দুষিত হয়। 


প্রবাসী--_আযাঢ়, ১৩২৮ 





[২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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বৌদ্ধপতাকায় বোধিদত্রে মুর্তি । 
টুন হুয়াং (চীন-তুকী স্থান ) হইতে প্রাপ্ত 


-ভারতীর সোজন্তে । 


অপরিচ্ছন্ন দেই ও অপরিচ্ছন্ বস্তু উভয়ই স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর 1 


ধৌত-করণ, চণ্র-শোধন ও গাত্র অনাবৃত রাখায় যে শুধু ধুলি-ময়ল! দুর 
হয় তাহা নয়_-শরীরের উপরিস্তরে অবস্থিত শোণিত-কোষগুলির 
উত্তেজনা বৃদ্ধি করে, দেহান্ত্ন্তর হইতে ত্বকে শোণিত-প্রবান্ চালনা 
স্থকর হয়, তৎসঙ্গে দুষিত পদার্থের অপনয়ন (elimination) সাধিত 
হয়।-_তাহীতে AG বেশ কোমল ও মস্থণ হয়, আর তাঁর রংটিও 
দেখিতে মন্দ হয় না'। প্রতিদিন প্রাতঃস্বানে গাত্রটি শীতল বা sae 
জল দিয়! ধৌত করা faces, তবে sue জলই বাঞ্ছনীয়। সকলের 
দেহ হইতেই cay নিঃসরণ হয়; একবিন্দু স্বেদ হইতে জলীয় অংশটুকু 





বৌদ্ধ-পতাকায় বোধিসব্বের মুর্তি | 
টুন Sats ( চীন-তৃ্কীস্থান ) হইতে প্রাপ্ত। 


_-ভারতীর দৌজন্যে। 


~ ঝ্পাকারে পরিণত হইয়| যায়, কেবল ঘন শক্ত ভাগটি (solid matter) 
অবশিষ্ট থাকে-__এইগুলির দঞ্চয়েই স্বাস্থ্যের হানি। atta কর্ণ- 
চিকিৎসকগণ ( aurists) ইংলণ্ডবাসীর এত অধিক বধিরতার কারণ 
নির্দেশ করিয়াছেন-_সেটি তাহাদের শীতল জলে কেবল মন্তকটি আর 
ian ধৌত করিবার অভ্যাসের ফল। 


রঙ্গপুর-সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা (১1১-৪) 
বদর বদর-_শ্রীবিরজাকান্ত ঘোষ 
নৌকার মাঝির! পাচ পীরের দোহাই দিয়া থাকে, ইহা আমর! 


~ 
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বড়ই দুরহ ব্যাপার ছিল। সেই জন্য বরাকনদীর 
নৌকা লইয়া যাইবার সময় মাঝির স্থলে উঠিয়া, পীর বদরের 
দিয়া, নৌকা চলাচল করিত। 

শাহবদর নামক জনৈক সাধক ( যিনি দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দিন 
ফিরোজশাহের €সনাপতি তরফ-বিজেতা৷ ননিরুদ্দিনের 
মাদিয়াছিলেন, এবং তরফে মুদলদান আধিপত্য স্থাপিত 
ধর্মপ্রচা রার্থ Bes জেলার উত্তর-পূর্ব্ধ-প্রাস্তে গমন করিয়াছিলেন) যে 
স্থানে বাস করিতেন, সেই স্থান বদরপুর বলিয়! খ্যাত হয় এবং 
একটি দরগা স্থাপিত হয়। বর্তমানে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের ঘদরপুরঘাট 
স্টেশনের সন্মুখে যে এামিষ্টান্ট, ইঞ্জিনিয়ারএর বাংল! আছে, 
টালাতেই শাহবদরের দরগা! ছিল | 


নব্যভারত-( বৈশাখ ) 
স্বরাজ-_শ্রীইন্দূভূষণ সেন 


শাস্তি-স্কাপন যদি রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হয়, 
রাষ্ট্রের কর্তব্য যে, দেশবাসী শ্রম করিয়! ক্ষুধা নিবৃত্তি 
তাহার ব্যবগ্! বিধান। দেশকে ন্বাস্থ্যোপযোগী ও 
রাষ্ট্রের কর্তবা ! আধুনিক রাষ্ট্রের আর-এক প্রধান কর্তব্য, 
বিস্তার। অল্পবয়স্ক যত বালক ও যত বালিকা, প্রতোককে 
শিক্ষাদান কর! রাষ্ট্রের wea) রাষ্ট্রের আর-এক কর্তবা, 
শ্রেণীর শিক্ষার সহায়তা করা । দেশবাসীর ভিতরে 
তত্বানুসন্ধানে উৎসাহ জাগাইতে হইবে। ভারতবাসী 
ও শিল্পের চচ্চা করিয়া জগতের সাহিত্য- ও শিল্প-সম্পৎ 
ক্ষুধায় উৎপীড়িত, ম্যালেরিয়ায় কঙ্কালসার, পানীয় 
রোগগ্রন্ত, শতকর| ৯* জনের অধিক নিরক্ষর, সাহিত্য 
শিল্পচচ্চায় দেশবাসী নিরুৎসাহ! এরূপ কেন হয়? নিজের 
যাহার! নিজের! চালায় না, তাহাদের gti এইরূপই হয়। ইহার 
প্রতিকার কি? প্রতিকার_ন্বরাজ। 


সমাজ-সংস্কার-_্রাধিকামোহন লাহিড়ী 


আমরা জাতীয় উন্নতির প্রবেশদ্বারে আসিয়া দীড়াইয়াছি। 
আমাদের বৃদ্ধিবৃত্তিও সেই দিকে ধাবিত হুইতেছে। এ সময়ে 
পূর্ববসংস্কারের এবং কুসংস্কারের Gua ছিড়িয় নূতন ভাবে জাতিগঠনের 
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ঘুচাইয়। বিশ্বমানৰ এক হইতে চাহিতেছে। আমাদের দেশের সকল 
শ্রেণীর লোকের! ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লাভের ae at হইয়া উঠিয়াছে। 
এখন ভারতের বিভিন্ন জাতির শিক্ষা দীক্ষা, এমন কি, আর্থিক অবস্থা 
উন্নত করিয়! বাঁচিবার চেষ্টা, একই ভাবে উচ্চ এবং নীচ সকল বর্ণের 
মধ্যেই দেখা যাইতেছে । সকলেরই আদর্শ-_্বতন্ত্রতা (561 
determination) | weet sw ক্ষুদ্র জাতিকণ! একত্রে মিশিয়া 
সমাজ-শরীর গঠন না করিলে তাহাতে জাতীয় জীবন সঞ্চার হইবার 
আশা নাই। দেশ-নীয়কদের কর্তবা strata লোককে *নবজাতি- 
গঠনের মন্ত্রে দীক্ষা! দেওয়া । যে এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারই সর্বব- 
প্রকার সুখসমৃদ্ধি ভোগ করিবার অধিকার আছে, এ কথা বিশেষ করিয়া 
বুঝাইতে হইবে। ছুই কোটার অধিক লোক, ২৫ লক্ষ লেকের নিকট. : 
“অচল” হইয়া থাকিতে পারে না, খাকিবেও না। আপনাদিগকে 








তিতে পরিণত হইতে চাহেন, কিন্বা ভেদনীতির দ্বারা 


ত হইয়া, বিশ্বের মাঝে ain এবং লাঞ্ছিত রহিতে ইচ্ছা 


| বিগত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে, ইউরোপে নারীজাতি-বিষয়ক 


a আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ইহার পূর্বে সে দেশের রমণীও 
ন] এবং পুরুষের দাসী ভাবে দিন কাটাইতেন। বিবাহিতা রমণীর 
ন কৌন civil rights ছিল না। ইউরোপ, আমেরিকা! bo 

রমণীর নিকট উচ্চশিক্ষার দ্বার উদঘাঁটিত হইয়াছে। স্ত্রী 
[আদর্শ ইংলগ্ডেই ঠিক্‌ ভাবে বিকাশ লাভ করিতেছে; এবং 
প্রধান কারণ, সে দেশে চরিত্রবান্‌ পুরুষের সংখ্যা বেশী। 
“sick man” আখ্যা পাইয়াছে, অবরোধ-প্রথাই তাহার 
কারণ) বঙ্গীয়-সমাজ-সংস্কার-সমিতির প্রধান লক্ষ্য হওয়া 
“রমণীর উচ্চশিক্ষা। ইহা কিভাবে দেওয়া হইবে, দেশ- 
সে চিন্তা করিবেন। অবরোধ-প্রথা, নারী-শিক্ষা এবং 

নৈর অন্তরায় । ক্রমে ক্রমে ইহার মুলচ্ছেদন আবস্তক | 


ac একটা নিজন্দ সত্তা ও চেতনা আছে এবং তাহারই 
স্বরূপ আছে একট! WH ও স্বাতস্থা, এ সত্যটি মানুষের কাছে 

ম স্বতঃসিদ্ধ।. আধুনিক কালে কি আর-একটা নূতন কথা 

F শুনিতে হইতেছে; সেট! এই ষে শুধু ব্যক্তির নয়, ব্যক্তির 
সংগ্রহ্থের--দলের, CHS, সমষ্টিরও আছে একটা নিজন্ব সত্তা 

একটা WHC Tem) একটা দল দলের অন্তর্গত যতগুলি 

তার যোগফল নয়, যোগফলের চাইতে ঢের বেশী | ব্যক্তির সহিত 
সমাবেশে, সংঘর্ষে, আদানে-প্রদানে সংঘ জিনিবটি গড়িয়া 
feet প্রথমে সংঘকে সৃষ্টি করিয়াছে, সৃষ্ট হইবামাত্র এই সংঘই 
ব্যক্তিকে সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। একদিকে মানুষই 
জকে বানাইয়াছে, আর-এক দিকে কিন্তু সমাজও মানুকে বানাই- 
ব্যষ্টি যেমন একটা উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখিয়া, সেই অনুযায়ী 
 খ্ঁজিয়া। চলে, সমষ্টিও সেই রকম একটা সার্থকতার জন্য উপায় 
করিয়। চলে। সমষ্টি বীধিলেই তাহার জাগে চেতন! ও শক্তি 
একটা পৃথক সত্তা; group-soul তৈয়ারী-করা জিনিষ 
কৃত্রিম, individual sou'a| মিলিয়া তাহাকে তৈয়ার করি- 


জাগাইয়| তাহার সহিত এক হইয়া তবে ব্যষ্টি নিজ নিজ জীবন 
| লইবে। ইহাতে yea wey যে কিছু খর্ব হইবে এমন 
নাই। ব্যষ্টিগত পুরুষের বিবর্তনের সাথে সাথে সমষ্টিগত 
রূপজেদ হইতেছে, অথবা we দিক দিয়া দেখিলে বলিব, 





শিক্ষার উড পুর ও নারীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তিমুযায়ের 
করা। পুরুষ ও নারীর একটা দেহগত ও মনোগত বিশিষ্টতা গোড়া 
হতেই লক্ষিত হয়। স্বীজাতির স্বাভাবিক ধর্শ হচ্ছে ভবিষ্যতের oe 
শক্তি রক্ষা করা--ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে শক্তি সমর্পণ করা। এইজন 
প্রত্যেক সভ্যতায় স্ত্রজাতির মধ্যে একটা সহানুভূতি ও করুণাধর্ক্বের 
আধিপত্য লক্ষিত হয়, স্বাভাবিক প্রবৃর সহিত সমাজ-জীবনের একট] 
সুন্দর সামগ্রস্ত প্রকাশ পায--আর এইটাকেই মুল ভিত্তি করে'--নারী 
শিক্ষা গঠন করে তুল্তে হবে। বিশেষতঃ আমাদের দেশে ভা 
সভ্যতার সমাজ-বিস্তাস ও আদর্শের ক্রমবিকাশের ফলে নারী তা 
পরিবার ও গোঠ্ীজীবনে সত্য সত্যই ব্াক্তিজীবনের সহিত সমাজ-ধর্বের 
একটা হুন্দর সামঞ্রন্ত আন্তে পেরেছে। ভারতীয় নারীর নুতন 
শিক্ষার এই Hey আরও নুতন করে বিস্তৃত করে আন্তে হবে। 
এদেশে পুরুষের শিক্ষায় আমরা দেখি একটা প্রকাণ্ড বিরোধ, জাতির 
আদর্শের সঙ্গে শিক্ষার বিচ্ছেদ 1 যা পুরাতন, যা মধ্যযুগের ( medieval) 
তাঁর সঙ্গে বর্তমান জীবনের বিরোধের জন্য দেখুছি হিন্দুসমাজে এত 
পারবিক বিকার, এত আত্মহত্যা । এ রীতিকে একবারেই বিসর্জন 
দিতে হবে--কিস্ত গঠন যা করতে হবে তা নারীর সেই স্বাভাবিক / 
জাতির রক্ষা ও সেবাধর্শকে আশ্রয় করে। যার! নারীশিক্ষার ety 
নিয়েছেন Stat সত্য সত্যই জাতির নবজাগরণের নূতন রামায়ণ রচনা 
কর্ছেন। 


ইতিহাস ও আলোচনা-( জ্যৈষ্ঠ ) 
মোঁৰয্যরাজ চন্দরগুপ্তের কৌলীন্য--্রীহারীতকৃষ্ণ দেব,এম্‌এ 


চন্দ্ৰগুপ্ত সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা হচ্ছে এই যে, তিনি ছিলেন ye, 
নীচকুলোন্তৰ। এ মত অনতিপ্ৰাচীন “মুদ্রারাক্ষম” নামক নাটকের 
উপরই প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠিত । ধারণাটি যে কতদূর ale তা কৌটিলীয় 
অর্থশান্ত্র পাঠেই জানা যায়। 

Mat যে শুদ্রসম্ভব এ কথা কোন পুরাণেই পাওয়া যায় না।.. 

চন্দ্ৰগুপ্ত 4H, অ কুলীন, অনভিজাত a নব ছিলেন a; fi 
ছিলেন মহাকুলীন, অভিজাত, পিতৃপৈতামহ এবং পূৰ্ববনন্দসুত | * 
নন্দেরা বৎসরাজ উদয়নের বংশধর | . চন্দরগুণ্তের ধমনীতে Ba 
রক্ত প্রবাহিত ছিল। 


প্রবর্তক-( ১৫ই চৈত্র, ১৩২৭) 


ধৰ্ম্ম সভ্য . 
আজ কথা উঠেছে, ধর্মকেই কেন্দ্র করে আমাদের সব গণড়ে 


- হবে এই ধৰ্ম্মসজ্ৰ নিশ্ীপের সিদ্ধমস্ত্র উৎসর্গ | Be 
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x আমার মধ্যেই আছে ;--আমাকে অতিক্রম কর! আমার পক্ষেও যেমন 
অসাধ্য অপরের পক্ষেও তাই--এই সজ্বের প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞানে সুদৃঢ় 
হলে, বাংলার ধর্শনত্যগ্ুলি এক বৃহৎ চক্রে পরিণত হবে; ধর্মরাজ্য 
প্রতিষ্ঠা এই মহান্‌ এঁক্যের ০৮৮ 
দক্ষিণে বাতাস 

দেহ প্রাণ মন সমস্ত পূর্ণভাবে waite হ'লে, ভগবান্‌ অজন্রধারে 
* তার ভিতর জ্ঞান ঢেলে দেন। Mould তৈয়ারী হ'লে পূর্ণ জ্ঞানের 
প্রতিষ্ঠা সহজেই হবে, সঙ্গে সঙ্গে কাজও বৃহৎ হয়ে. উঠুবে। Per- 
fection এলে FH আরম্ভ কর্তে হবে, এমন নয়, জ্ঞান যদি 
আস্তে আরম্ভ করে, FH করতে কর্তেই পূর্ণতা এসে বাবে। 

১ যোগ | 

চাই বিখাস--হৃদয়ের অকৃত্রিম শ্দ্ধা। আর ভক্তি, নিচা, উৎসর্গ । 
বিশ্বাস করিবে ভগবানে--উৎসর্গ করিবে সমস্তখানিই ভগবানের 
নিকট--যতই তুমি ক্ষুদ্ৰ হও, ভাগবত স্পর্শে বৃহৎ হইবে, ABA 
হইবে। তুমি তো! তুমিমাত্র নও। বিশ্বজগতের প্রতিনিধি তুমি 
নিঃসঙ্গ হইবার বৃথা আশা করিও না। তোমার ধারণা, তোমার 
অনুভূতি, তোমার দর্শন, তোমার আদর্শ হউক ভগবান্‌ ; তোমার 
সাধনা, তোমার কাৰ্য্য তোমার জীবন হউক ভগবান; তোমার হৃদয়, 
আনন্দ, তোমার অন্বেষণ, সকলই ভগবানে ভরিয়া যাউক | 
নাহ যেমন জীবন--তজ্রপ SAN তোমার জীবনম্বরূপ হউক। 

৯ ইহাই তো ভাগবত জীবন। বাসনার গতিপ্রবাহ উদ্বমূখী করিয়া 

দাও। নিজের জন্য কিছু আর করিও না, যাহা কিছু করিবে 

ভগবানের জন্য করিয়া যাঁও। জীবনই col যোগের প্রতিষ্ঠান। 
ভাগবত জীবন লাভ করাই তো! যৌগের উদ্দেশ্য। আত্মসমর্পণ তো 
ইহার পন্থা। মনঃসংযোগ এবং উৎসর্গ ইহার আরম্ত। 


প্রবর্তক-__( ৩০শে চৈত্র, ১৩২৭) 
মিলন সঙ্গীত-_ | 


দীর্ঘদিনের পরাধীনতায় আমরা দারুণ অবসাদগরস্ত-সৃত্যু যেন 
জীবনের চেয়ে স্থখের হঁয়ে দীড়িয়েছে। কাঁজ কর্তে গেলে--যে-সব 
উপাদান দিয়ে চরিত্রটিকে গড়ে তুল্তে হয়, তার সন্ধান আমাদের 
সব্বাগ্রে কর্তে হবে। ale বাঙ্গালীর hs আবার মেঘমন্দ্র 
নূতন মন্ত্র ধ্বনিত প্ৰতিধ্বনিত হয়েছে_মন্ত মাতঙ্গের বল নিয়ে 
বাঙ্গালীর হৃদয়ই আবার wey অত্যাচারের সাঁম্নে মাথা উচু করে 
দাড়িয়েছে, এইবার জয় তাকে পেতেই হবে। ভারত আজ বুন্ধঘোষণা 
করেছে রাজার বিরুদ্ধে নয়, আত্মকৃত বন্ধনের মহাপাপ থেকে মুক্ত 
হবার জন্য; আজ তাঁর প্রারশ্চিত্তের দ্বিন। এই মহাযজ্ঞে কোন্‌ 
স্গাঁলী না যোগ দিবে_এই qaqa আত্মবলির জন্য কার প্রাণ না 
রর বাইরে এসে দীড়াবে--দীর্ঘ কত দিনের বন্ধনগ্রন্থ ছিন্ন কর্বার 
পিন ভারত আজ বড় আশায় উদ্ধ দ্ধ হয়েছে, বিধাতার 
আজ মূর্ত হয়ে উঠুক-বাঙ্গালীর আত্মদ্ান সার্থক হোক। আজ 
হিন্দুকে হিন্দুত্ব ছাড়তে হবে, মুসলমানকে মুসলমানত্ব ছাড় তে হবে_ 
মানবত্বের বিজয়-দঙ্গীত গাইতে হলে নিজেদের যে পরমহংদ ক'রে 
তুল্তে হয়। ভারতের দৈন্য, ভারতের মহামারী, ভারতের অবনত 
চরিত্র নিরসনের একমাত্র উপায় সাধনা, তপস্তা, আত্মসমর্পণ । হিন্দু 
মুসলমানের মিলন যত সত্য হয়ে উঠ্‌বে, বন্ধন-শৃত্খন ততই শিথিল 


৫৩৮১৩ 


কষ্টিপাথর__নব জাগরণ 
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হয়ে আস্বে ; সে মিলন বাহিরের দিক্‌ দিয়ে আমৃবে না--নিজ নিজ 
স্বাতস্ত্রোর দাড়ি রেখে ভায়ে ভায়ে আলিঙ্গন কেবল অভিনয় জাতি 
ধর্ম স্বভাব সংস্কার সব উৎসর্গ কর, মিলনের সত্যরূপ দেখুতে 
পাঁবে। | 


জাঁতীয়তা_ 


জগৎকে স্বাধীন করিতে প্রয়াসী হইলেই ভারতের স্বাধীনতা- 
প্রয়াস সার্ক । জগৎ আজ চাহে সকল সমাজ, সকল ধর্ম, সকল 
wafers পরিত্যাগ করিয়া! মানুষটিকে পুনরুদ্ধার করিতে । জগৎ 
চলিয়াছে মানুষটির উদ্ধার করিতে । মানুষ যদি বাচে ত সব হইবে। 
ভারত-বিশ্বমানবাত্মার সর্ববাঙ্গীন মুক্তি, gfe ও সিদ্ধির জন্যই তপস্তা 
করিবে | 
সাধনার fextai— 

এবার আর স্বপ্ন নয়, ভাব নয়, কল্পনা নয়, দেশের ভগবান্‌ 
জেগেছেন, তাঁর বাঁশী বেজেছে-_আঁপন হারিয়ে উঠে পড়, জীবনের 
পথে ছুটে চল। চিন্তার কেন্দ্র নিরূপণ হয় ধ্যানে । হদদয়মর্থ সজ্বের 
মধ্যেই অনুভূত হয় ; জীবনে অমর বীর্যের সন্ধান পেতে হয় কর্্মযোগে। 
ভারতের নরনারী আজ মহাসাধনার সিদ্ধমন্তর কর্ণগোঁচর করেছে, জীবন 
তাদের ছুলেছে নেচেছে বাহিরের ঝড়ো হাওয়ায় নয়, অন্তরের ঠাকুর 
নড়ে উঠেছেন। ভারতের cate এবার কোথায় গিয়ে পৌঁছবে তা 
বেশ স্পষ্ট দেখ! যাচ্ছে; মানুষ তুমি এবার বেরিয়ে এস, ঘরের কোণে 
আধার দেখে ভয় পেয়ো না, একবার আকাশ পানে চাও। সোনার 
Gay রঙিন্‌ আলোয় জগৎ ছেয়ে দিয়েছে, খজু পথ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে; 
ধ্বজা নিয়ে সারি দিয়ে পথে এসে দাড়াও, এবারের অভিযান জয়ের 
নিশান কাধে নিয়ে ফির্বে--ভারতের সৌভাগ্য-ুর্ধোদয়ের দিন 
সমাগত | 


প্রবর্তক-_-( ১৫ই বৈশাখ, ১৩২৮) 


নব জাগরণ__ 


ভগবান্‌ জেগেছেন এ আর স্বপ্ন নয়, কাহিনী নয়; তবে আর fey 


কি? অন্তরায় কি? পনের বছর পূর্বের বিধাতার ডাক বাঙ্গালীর জীবনে 


নুতন সুরে Wels দিয়ে উঠেছিল-বাঙ্গালী মায়ের দুয়ারে হাটু গেড়ে 
সাতকোটী কণ্ঠে চীৎকার করে' উচ্চারণ করেছিল, “বন্দেম/তরম্” | 
সে সিদ্ধমন্ত্রের অলৌকিক শক্তি, জাতীয় জীবনে নূতন প্রাণ চেলে 
দিয়েছে;--বাঙ্সীলী উদ্ধ দ্ধ, মাতৃপ্রেমে অনুপ্রাণিত; বাঙ্গালী gay 
প্রাণশক্তিসহকারে বিশজয়ে অভিযান করেছে। /এই ন্বদেশীযজ্জের 
উদ্দেশ্য রাজনীতিক wheel অঞ্জন নহে, পরস্ত ইহা আত্মসাঁধনা ও 
আত্মশুদ্ধির উৎকৃষ্ট Gita | Tite অতিত্রমেই প্রেমের উৎপত্তি, খওতার 
মসী-আবরণ উত্ভিন্ন কর্তে পাঁর্লেই জ্ঞানপ্রকাশ সম্ভব হয়, অক্ষমতার 
সীমা উল্লজ্বনে শক্তির সন্ধান গিলে, নিজেকে ছাড়িয়ে উঠূতে ন! পারলে 
atari ঘটে না; যে বাঙ্গালী কেবলই এই পনের বছর ধরে'-- 
সীমার পর সীমা অতিক্রম করে' অনস্তের পথে ছুঁটেছে, বিশ্বের মঙ্গল 
তার দ্বারাই সম্ভব হবে। বীর! কন্মী--ডীদের সকলবিধ আবৃছায়! 
থেকেই যুক্তি পেতে হবে, দেশ, ধর্ম, জাতীয়তা এমন কি ব্যক্তিগত 
ভগবানের (Individual God.) ছাঁয়াও পরিবর্জ্জন কর! চাই, 
নিজেকে সর্বতোভাবে মুক্ত করে’ তুল্তে ন! পারলে সত্যনির্দেশ 
মূর্ত হয়ে ওঠে না। আমরা আর বাঁধাকে স্বীকার করে' চল্বো না, 


8১৮ 
বাধা আজ ভগবানেরই দেওয়া কর্ম-সিদ্ধির বৃহৎ উপায়, বাধার ভিতর 
দিয়া অবাধ অতিক্রম আমাদের eg হোক সাধনা হোক। সিদ্ধি এবার 
অব্যর্থ, অন্তরায় আমরা নিজে, বাধা আমাদের অহঙ্কার, বিদ্ধ আমাদের 

ংস্কার-জর্জরিত খণ্ডকল্পনা। বাঙ্গালী, কর্ম তোমার উৎসর্গ হয়েছে, 
ফলাঁকাজ্া আর কর্তৃত্ববোধ--এই gaa দায় থেকে মুক্তি পাঁও, 
ভগবানের ইচ্ছা মূর্ত হয়ে উঠবে! 


চাই স্বারাজ্য-_ 

- স্বরাজ ভাল কথা, কিন্তু দ্বারাজ্য আরও ভাঁজ কথা। স্বরাজের 
sore বাহিরট। পরিষ্ধীর করা, স্থযোগ ও স্থবিধা আনিয়া! দেওয়া; 
কিন্তু সেই সাথে চাই ভিতরটা পরিষ্কার করা, অস্তঃকরণে নূতন 
প্রেরণা ও অভিনব শক্তি ফুটাইয়া তোলা । ভিতরটা! ঠিকমত .গড়ন 
al পাইলে, বাহিরটার শত পরিবর্তনে ওলট-পাঁলটে বিশেষ কিছু ফল 
হইবে না। স্বাধীন অবস্থায় স্বরাজে এই সুযোগ ও সুবিধার সম্পূর্ণ 
ফল পাইব তখনই যখন মনের জগতে একটা স্বাধীনতা শ্বারাজ্য 
আমর! স্থাপন করিতে পারিয়াছি। সাদারাজের পরিবর্তে কীলো- 
রাজ প্রতিষ্ঠা করলেই যে প্রকৃত জাতীয় ্বাধীনতা হইবে তাহাঁও 
একটা একান্ত ভুল বিশ্বীস। 


যোগ 

আমাদের সত্য স্বভাব হইতেছে আমি কেবল আমীর অন্য নহে, 
সকলের SVS | যে ত্রমের মধ্যে আমরা এই জ্ঞান হারাইয়া ফেলি, 
যে ক্ষুদ্র স্বার্থের বন্ধনে আমর! আপনাকে ক্ষুদ্র সন্কীর্ণ করিয়া তুলি, 
ত্যাগের মধ্য দিয়া আমাদের সেই ভ্রম ভাঙ্গিয়া যাঁর, স্বার্থের বন্ধন 
থসিয়া পড়ে; আমর! দেই ভগবানের সহিত এক হইয়া যাই--যে 
ভগবান সর্ববভূতে সমানভাবেই অবস্থান করিতেছেন। জ্ঞানকৃত 
স্বাৰ্থত্যাগ বড় আননের--ইহাই যোগ । সমাজ অথবা সংসার রক্ষার 
জন্য মানুষের যে ত্যাগ স্বীকাঁর--উহাঁর. মূলে আছে প্রবল স্বার্থ । 
প্রকৃত আত্মত্যাগ দেহের বা মনের নয়, উহা! আম্মার। অপরকে 
নিজের মধ্যে এবং নিজেকে অপরের মধ্যে দেখার শ্রেষ্ঠ সাধনা এই 
ত্যাগধৰ্মম--ভক্তি প্রেম উৎসর্গের ইহাই হইতেছে চরম পরিণতি । এই 
ত্যাগ আত্মলাঞ্চন। নয়, আত্মউচ্ছেদও নয়-উহা হইতেছে আত্মাকে 
পরিপূর্ণরূপে দর্শন করার সাধন, নিজেকে নিঃশেষ করিয়া নিজেকেই 
পুষ্ট করিয়া তোদা। আমর! ত্যাগ করিব বাসনা, দুঃখ, আসক্তি, 
দ্বন্ব। আমর! যাহা .করি, যাহ! খাই, যাহ! ভাবি, সমুদয়ই উৎসর্গ 
করিতে হইবে ভগবানের নিকট; আমাদের প্রতি কর্মটি, শ্বাস- 
প্রশ্থাসটি, হৃদয়ের ধমনী-সপন্দন পর্য্যন্ত ভগবানের- এইরূপ জ্ঞানে 
অবস্থান করিতে হইবে । কর্ম উত্মর্গ কর, কর্ধচিন্তা উৎসর্গ কর, 
কৰ্মশক্তি পর্যন্ত ভগবানের চরণে offal দাও_ তোমার বলিতে 
কিছু afte না, সর্বান্তর্যামী স্বয়ং তোমার জীবন পরিপূর্ণ করিয়া 
দিবেন। যোগের দ্বারাই আমর! ভগবানের সহিত একত্র হইতে 
পারি, যোগ একটা সত্য অনুভূতি, একটা দিব্যদৃষ্টি--এই যোগ সিদ্ধ 
হইলেই আমর! সেই ভগবানকে পাইব যিনি সর্বভৃতেশ্বর, যিনি 
অদ্ধিতীয়-বীহাঁতে ais বিধৃত টির এবং সর্ববভূভ যাহাতে 
অবস্থিত। 


rire বৈশাখ) 
পল্লীসমস্তা ও তাহীর প্রতিকাঁর- আচার্য্য গ্রুক্নচন্দ্র রাঁয়-_ 
আমাকে যদি কেউ একবার আইন-কানুনের_ Fel করে দেয়, 


প্রবাসী- আষাঢ়, ১৩২৮ 
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Sl হ'লে প্রথমে এই একটা আইন করি যে, যে জমীদারের। প্রজার 
Rage ভূলে গিয়ে, প্রজার রক্ত শোষণ করে, তদের সব জমীদাঁরী- 
স্বত্ব কেড়ে নেওয়া হবে। আর বাস্তবিক কথা, এখনও যার! প্রজাদের 
দেখেন না, Stal শীঘ্রই লোপ পাবেন, স্বত্ব আর কেড়ে নিতে হবে না। 
এখন চাষীদের হাতে ক্ষমতা এমেছে। যে জমীদারেরা ধরমাঁর কর্বে, 
যে জমীদারেরা-অত্যাচারী হবে, চাষীরা কেউ তাদের ভোট দেবে all 
সকলে মিলে মিশে কাঁজ কর্লে, কাজ খুব সোজা হয়ে যাঁবে। যাঁরা 
“বাবু” তাদেরও কাজে নামতে হবে, তাদের পথ দেখাতে হবে। 
Boy ‘oy বলে আর কেউ নেই--সব সমান। Democracy 
দিন এসেছে। এখন জমীদারদের কর্তব্য তাঁদের নিজেদের আগে ঠিক 
করা। আমাদের বাংলা, চাঁকরীতেই সর্বনাশ হ'ল। চাকরী 
আমাদের না ছাড়লে আর উপায় নাই, ব্যবসা বাণিজ্য সব অন্য জাতির 
হাঁতের মধ্যে চলে যাঁচ্ছে। শ'য়ের মধ্যে ১জন লোঁকেরও চাঁকরীতে 
অন্ন হয় ন|। বাকী সব কৃষির উপর নির্ভর করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে 
কৃষির উন্নতিই প্রথমে কর্‌তে হবে, শিল্প এখন অনেক দুরের কথা! 
উচিত জমীদারবর্গ ও শিক্ষিতদের এ বিষয়ে model farm করে 
জনসাধারণকে দেখিয়ে দেওয়া । এখন ভদ্র অভদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত, 
সব এক- সুতোয় গাথা । ফসল ভাল iy করাতে পারলেই উন্নতি 
সকলেরই। তারপর, ম্যালেরিয়া আমাদের দূর করতেই হবে। কিসে 
ভাল পুকুর কাটান যায়, কি করে জঙ্গল সাফ করা যায়, কুয়ো খোঁড়া / 
যায় এ-সবের -ব্যবস্থা আমাদের কর্তে হবেন ভাল জলের ব্যবস্থা 
বদ্ধ জল সরানর ব্যবস্থা কর্তে পারলে তবে ত ম্যালেরিয়া কলেরা দূর 
কর্তে পারা যাবে। Malaria is a disease of-poverty, কীজেই 
আমাদের নানান দিক দিয়ে অর্থাগ্মের চেষ্টা করতে হবে। আর সে 
জন্যে নান! ব্যবসা বাণিজ্য wets! আমরা বুদ্ধি দেবো, আর চাঁধী 
ভাইয়ের! হাতেকলমে মেইটেকে মোটামুটি কাজে ay করাবে। এর 
মধ্যে ঝগড়া বিবাদ চল্বে না। তা হ’লে সব গণ্ডোগোল হয়ে গিয়ে 
কাজ পও হবে। কৃষকরাই দেশের তবিয্যৎ। চাষীদের মধ্যে লেখা- 
পড়ার যাঁতে ব্যবস্থা হয় তার ay লওয়া উচিত। আবাল-বৃদ্ধবনিত। 
সকলেরই একটু দেশের কাজ কর! Siow | 
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যমুনা ( জ্যৈষ্ঠ) 
কৃষির কথা-শ্রীধীরেন্্নাথ 4a, এমএ 


এই অন্ন-সমস্ত।র দিনে আমাদের কৃষিপ্রধান দেশে কৃষির উন্নভি-চেষ্ট 
করাই সর্বপ্রথম awe প্রকৃতির সহিত লড়াই করিবার জন্ত 
আবগ্যক--বিজ্ঞানের সাহায্য, জমিতে সার দেওয়া, একই চাষ পুনঃ পুনঃ 
নাকরা। কৃষির জন্য আমাদের Itinerant lectureর দর্কার। 
আস্রগাছ সম্বন্ধে দেখিয়াছি অনেক সময় গাছে বেশ ‘বোল' হইয়া ফান্ভুন 
মাসে এক পশলা বৃষ্টির অভাবে সমস্ত শুকাইয়া গেল, একটিও eft 
বাধিতে পারিল্‌ না। এ সময় সন্ধ্যার পর দুই-এক দিন গাছে বে? 
করিয়া জল ছিটাইয়! এবং গোড়ায় জল দিয়! দিতে পাঁরিলে বোধ সত 
ফল হইতে পারে। ছাঁটিয়। ছাটিয়া গাছ ছোট করিয়া রাখিলে এবং 
ঝাঁড়াইয়। উঠিতে দিলে ফলও বেশী হয় অথচ ঝড় কম লাগে, ফল 
পাড়িবার সময় বেশী নষ্ট হয় না। ফলের গাছ এত ছেট করিয়া 
রাঁধিবে যে অর্ধেক ফল মাটাতে -দাড়াইয়া পাঁড়। যায়, বাকী অর্দ্ধেকও 
প্রায় গাছে না! উঠিয়া একটা উচু টুলের উপর দীড়াইয়। পাঁড়া যায়। 


{ 
A 


ওয় সংখ্যা ] 
নারায়ণ_( জ্যৈষ্ঠ): 


জাতীয় শিক্ষার গৌরচক্দ্রিকাঁ_শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ 

প্রথমতঃ আমাদের বৌঝা দর্কার জাতি-আত্মা জাতি-প্রকৃতি, জাতির 
স্বভাব শিক্ষার মধ্যে দিয়ে আমাদের কাছে কিসের সার্থকতা ota সেইটি 
বুঝে এই শিক্ষা-দমস্তার সকল দিকের সহিত সামগ্রস্ত রেখে তার প্রয়োগ 


-৯ করা tees | সত্য ও জীবন্ত শিক্ষার অন্স্থরূপ তিনটি জিনিসের উল্লেখ 


FUG হয়, প্রথম মানুষ, অর্থাৎ তার অদাধারণত্ব ও সাধারপত্ব নিয়ে 
ব্যক্তিত্বের ভূমিতে মানুষ, দ্বিতীয়তঃ জাতি, এবং সর্বশেষ বিশ্বমানব। 


মানুষ ও তাঁর জীবন, জাতি ও তার জীবন, বিশ্বমীনব এবং সেই মহাঁমা- 


নবের জীবন সম্বন্ধে বহু ভিন্ন ভিন্ন ধারণা ও আদর্শ সম্ভব। সেই পার্থক্য- 
গুলি অবলম্বন করে শিক্ষা সম্বন্ধেও আমাদের আদর্শ ও চেষ্টা একান্তই 
ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিতে পাঁরে। তাারতেরও fray একটি আদর্শ একটি 
জীবন-স্প্ন আছে। শিক্ষার মূলে সেই জাতিগত সত্য সেই চির জীবনের 
সুখম্বপ্ন রয়েছে কি না, আমাদের সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখৃতে হবে, কারণ 
তাহাই আমাদের শিক্ষাকে প্রকৃত জাতীয় করে তুল্বে। ভারতের 
ধারা তা নয় যাতে মাঁনবকে একটি রাজনীতিক সামাজিক ও অর্থনীতিক 
জীব বলে ধরে নিতে পারে; এইরূপ ভাবে বা ধারায় মানুষকে 
দেখলেই তার শিক্ষাকে দেই শিক্ষ। বলে মনে হয়, যে শিক্ষা! মানুষকে 

সমাজ ও রাষ্ট্রের নিপুণ স্থশিক্ষিত ও অর্থকাঁরী পুরুজন-রূপে গঠন করে। 


sis এগুলিকেও তার বিশাল আদর্শের অন্তর্গত করে উচ্চ আসনই 


| 


দিয়েছে; কিন্ত ভারত চিরদিনই দেখেছে--প্রতি মানবের মাঝে তার 
ব্যক্তিত্বের আধারে একটি ores আত্মাকে মন ও দেহ-কোষে আবৃত 
সেই ভাগবত সন্তারই অংশ রূপে । ভারত জাতির মধ্যে দেখেছে দেশ- 
বাসীর সমগ্র জীবনের সঙ্ব-আত্ম! রূপে; সেই সঙ্ঘ-আত্মীই আপন 
প্রকৃতি, স্বভাব ও স্বধন্ম বিকাশ করে তাঁর বুদ্ধি নীতি শিল্পকলার রস- 
জ্ঞানে, তাঁর শক্তি সমাজ ও রাজনীতিক ধারায় ও জীবনে তাঁকে রূপ 
দিয়েছে। তেমনি আমাদের মহাঁমানবত্বের আদর্শও ভারতের ধারার 
Bath হওয়া উচিত--অর্থাৎ ভারতের সেই সনাতন সত্যদর্শনেরই 
অনুযায়ী যাতে সে মানবজাতির মধ্যে তার জীবনে ও মনে চিরদিন 
এক উচ্চ আধ্যাত্মিক পরিণামে অনস্তকেই অভিব্যক্ত হতে দেখেছিল। 
মূল ভাবটি হবে অধ্যাত্মময়। তাই প্রকৃত শিক্ষা, যাতে দেহ মন ও 
আত্মার অভিব্যক্তির মধ্যে দিয়ে ব্যষ্টি ও জাতি গড়ে তোলে । এ দেই 
শিক্ষা, যার মূল লক্ষ্য হবে-ব্যষ্টিতে তার আত্মার সহশ্রমুখী শক্তি ও 
সম্ভাবনার প্রকাশ, জাতিতে তার আত্মার ও ধর্মের রক্ষা 
ব্লবিধান ও পুষ্ট এবং ale ও জাতি এই ছুইয়েরই মহাঁমানবের 
শক্তিতে জীবনে আত্মার অধিরোহণ। 
দেশের কথা___শ্রীনীরদরঞ্জন মজুমদার | 

দেশের দুর্দশার একটি মূল কারণ টাকার দ্রুত সংখ্যা-বৃদ্ধি হেতু 
টাকার শক্তি হ্রাস বা ক্রুত অবনতি। ভারতে ইংরেজ শাসন প্রতি- 
Bs ও পরিপুষ্ট ঝক্মকে বন্দুকের সঙ্গীনে নয়, চক্চকে টাকায়। 
Rea ইংরেজের টাকা অচল হইলেই তার বন্দুকের সঙ্গীনে মর্চে 
পড়িবে । নবাবের শক্তির মুলে ছিল জগৎ-শেঠদের Sat) এ হেন 
শক্তি পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজের পদানত হয়; মীরকাশেম শেঠদের 
ইংরেজের জাল হইতে মুক্ত করিতে শেষ চেষ্টা করেন। মীরকাশেম 
মহারাজ লনদকুমারের বুদ্ধিবলের সহিত শেঠদের অর্থবল “মপিকাঞ্চন" 
যোগ করিতে সমর্থ হইলে বাঙলার ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা আকাশ- 
HN বিলুপ্ত হইত। স্বভাবতঃ টাকার মূল্য বা শক্তির হাস-ৃদ্ধি 
দেশের উৎপন্ন শস্যের ও শিল্পের অন্পতা ও আধিক্যের অনুপাতে এবং 
বিদেশজীত জ্রব্যাদির বিনিময়ে ধার্য হয়। রাজার কর্তব্য প্রজার 


কারক চাই 


মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এ টাকার শক্তিকে স্বাভাবিক ভাবে বাড়িতে 
ও কমিতে দেওয়া । যেমন বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা রাজ- 
ধর্ম, তেমনই করভার হইতে প্রজা রক্ষণও রাজার ধর্ম । যে দেশে রাজা 
ও প্রজার স্বার্থ এক, সেই দেশে প্রজা দুর্বল হইয়া পড়িলে রাজাও 
দুর্বল, প্রজা সবল হইলে রাজাও সবল হয়। আমাদের দেশে রাজা ও 
প্রজার স্বার্থ ঠিক এক নয়, তাঁই যত অর্থের দুর্ভিক্ষ তত অন্নের দুর্ভিক্ষ ; 

অর্থের সচ্ছলতাঁর অভাব ও তারই ফলে যে অন্নবস্তের FEA, ইহা 
অনেক পরিমাণে সত্য। আমাদের রাজনৈতিক অবস্থা আমাদের স্মরণ 
করাইয়া দেয়, যে, ভারতবর্ষ বৃটিশ সাঁজাজ্যের একটি প্রদেশ (province ) 
মাত্র ইহীর রাজধানী কলিকাতীও নয়, দিল্লীও নয়, লণ্ডন। রাজ- 
নৈতিক স্বাধীনতা ভারতে নাই বলিয়া আমাদের আত্মনির্ভরতার একান্ত 
অভাব। তাই ইংরেজের দেশ হইতে বস্তু আসে আমাদের লজ্জা নিবারণ 
করিতে, আমাদের বিলাসিতা সৌখীনতাঁর সকল আস্বাব-সামগ্রী সাত 
সমুদ্র পার হইয়া আসে, আর আমে ইউরো গীয় Services, অর্থাৎ 
আমাদের দেশ-রক্ষা করিতে বড়-লাট হইতে আর্ত করিয়! গোরা 
সিপাহী পর্যযন্ত- যাহারা প্রজা রক্ষার দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়া আইনের ata 
বিস্তার করেন এবং সীমান্তে আতমবাজী দেখাইয়! রুশ, আফগান, সিংহ 
ব্যান্ত হইতে পাঁহাড়িয়| মাসুদ মুষিক পৰ্য্যন্ত শত্ৰদলকে মন্্স্ত ভয়চকিত ' 
করিয়া দেশরক্ষাকল্পে দেশের stacey দুই-তৃতীয়াংশ ব্যয় করেন। 
এ যে সভ্যতার সংঘর্ষ; ভারত কি এই সভ্যতা গ্রহণ করিবে? 
বাস্তবিক, সত্যতা, শিক্ষা, শাসন দবেরই আজ জাতিবিচাঁর করিবার, 
আচরণীয় কি অনাচরণীয়, এ বিচার করিবার সময় আদিয়াছে। টাকা 
'বয়কট্‌ করিবার প্রয়োজন হয় না, টাকার শক্তি না থাকিলে টাকা 
আপন।-আপনি অচল হয়। টাকার শক্তি বিশ্বামের উপর প্রতিষ্ঠিত; 
দেশের জনসাধারণের টাকা! গড়িবার শক্তি আছে। আমরা বুটিশ-শাসন, 
হিন্দুশাসন বুঝি at; কৃটিশ-শাঁসন থাক বা যাক, হিন্দু-শীসন হউক বা 
না হউক, আমর! বুঝি wiht গ্রহণ করা! ও PAA বর্জন করা, আমরা 
যে eater চাই, সে "রাজ" বাঙলার বা ভারতের water নয়, সে স্বরাজ 


স্বদেশে সকল মানুষের ‘eats’ (freedom of man); পৃথিবীর 


সকল জাতিকে সেই 'স্বরাজ’ পাইতে হইবে-_-সে স্বরাজ কেহ বাহির 
হইতে দিবে না প্রত্যেকের অন্তরের সাধনার বলেই সেই ‘eater 
ফুটিবে। অস্তরে-মুক্ত মানুষের সমাজ রাষ্ট্র দেশ সবই মুক্ত। 


স্বাস্থ্যসমাচার__( বৈশাখ ) 

কি চাই ?-_ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্‌-এম্‌-এন্‌ 

চাই অন্ুভূতি-_“অত্যন্ত” অনুভূতি। আমাদের প্রত্যেকেরই 
এই অনুভব হওয়া চাই যে, আমরা অত্যন্ত গরীব এবং গরীবের যাহা 
হয়--আমরা চিররুগ্র। রোগ ও দারিদ্র্য পরম্পরের চিরমহচর। 
‘ey অর্থে-জ্যান্তে মরা ।' ধর্মের নামে যেসকল দেশাচারের 
আবর্জনা জমিয়াছে, তাহ! ধৰ্ম্ম নহে, তাহ! আমাদিগের ফীসিকণ্তি। 
আমাদিগের বাপ পিতামহ যেরূপ ভোগী ছিলেন, যেরূপ ত্যাগী ছিলেন, 
যেরূপ পরিশ্রমী ছিলেন, আমরা তাহা নই; এবং আমার্দিগের সন্তানেরা 
আমাদিগের চেয়েও নিকৃষ্ট। আমাদিগকে বেশ করিয়া অনুভব করিতে 


হইবে যে 
বায়ুই প্রকৃত গ্রাণ। 
জনই নারায়ণ | 
অন্নই প্রকৃত লক্ষ্মী! 
Ctl প্রকৃত AL | 


৪২০ 








আমাদিগকে বেশ করিয়া অনুভব করিতে হইবে যে, একপক্ষে ভর 
করিয়া পন্গুজাতি কখনো উঠিতে পারিবে না। দেশে ছেলেদের জন্য 
বিদ্যালয় অনেকেই করে; কিন্তু বালিকাদিগের জন্য বিদ্যালয় আরো 
বেশী দর্কার। কতকগুলি স্তোত্র মুখস্থ করিলে বা ফাষ্টবুক পড়িলেই 
শিক্ষা হয় না। দেহতত্ব, মাতৃতত্ব, স্বাস্থ্যতত্ব, শিশুতত্ব বে শিক্ষায় নাই, 
দে শিক্ষা রমণীদিগের পক্ষে বিষবৎ। আমাদিগের রিশেষ করিয়া ধারণা 
, করিতে শিখিতে হইবে যে, ভারতবাসী Bet নয়, জুয়াচোর নয়, 
অক্ষম নয়। চাঁই__জ্ঞানাগুনশলাকা। চাই-_খাইতে ও বাঁচিতে ৷ 
শিপ্ত-মঙ্গল--ডাক্তার Sacre রায়, এলএম্‌এস্‌-_ 
প্রথমতঃ এ দেশে পিতামাতা সন্তানকে যে ভাবে মানুষ করেন, 
তাহা যথাৰ্থ ও যথেষ্ট নহে; এবং দ্বিতীয়তঃ, পিতামাঁতারা জানেন না, 
ও জানিতে চাহেন ন! যে, তাহার! কর্তবা যথেষ্ট ও যথার্থরপে প্রতি- 
পালন করিতেছেন ন|। জ্ঞানের অভাব, দৈন্ত, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও 
বিদেশীর আধিপত্যই, প্রধানতঃ এই অবস্থাবিপধ্যয়েন্র কারণ-চতুষ্টয়। 
আমাদিগের প্রথম কর্তব্য--অনুভূতি আনাঁ। আমাদিগের ছিতীয় 
কর্তব্য--সমাঁজ গঠন করা চাই। আমাদিগের তৃতীয় কর্ব্য- জাতীয় 
শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাদের চতুর্থ কর্তব্য-__কন্ধাঁ xe 
wall খাঁটি দুধ-চাই। শীতের সময়ে শীতবস্ত্র চাই। গ্রামে গ্রামে 
ধাইদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে প্রত্যেক গ্রামে, যাহাতে ম্যালেরিয়ার 
প্রকোপ কমে, তাহা প্রাণপণে করিতে হইবে । . গর্ভিণী-পরিচ্যা । 


খোকার মুখের চুম। 


SEAR কে ছোঁয়ায় গালে 
গন্ধরাজের দল, 
পদ্ম-পাতার পাখার বাতাস 
কে বুলালে বল্‌। 
ছল কোরে কে দীড়িয়ে দুরে 
মারলে পরাগ-পক্ক ছুড়ে, 
খোকার মুখের চুমা, চুমা 
f এম্‌নি স্ুকোমল | 


খোকার মুখের চুমা, চুমা 
এম্‌নি স্থুকোমল, 
ৃ আল্গা চুমা, হাল্কা চুমা, 
সরস সচপল। 
বাইতে গিয়ে পাখার তরী, 
প্রজাপতি-_হাঁওয়ার পরী, 
পরশ কোরে যায় কি আমার 
গণ্ড-তট-তল | 


শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্তী | 


গ্রবাসী-_-আষাট, ১৩২৮ 


NPI ROO NINN Ne 


" প্রয়োজনে কুকুটের সম্পর্ক ছিল। 


[ ২১শ ভাগ, ১ম ba 


তত্ববোধিনী পত্রিকা--( বৈশাখ 3 


কুকুট প্রসঙ্গ__-জ্ীগিরিশচন্দ্র বেদাস্ততীর্থ 

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য পাঠে জানা যায় যে, আৰ্য্যদিগের Atal 
ব্যাকরণপ্রসিদ্ধ ম্-দীর্ঘ-্লতের 
উচ্চারণভেদ কুকুটের ধ্বনি হইতে age হইয়াছিল | উবর্ণে কুকুটরুতৌ 
প্রসিদ্ধত্বাছুবর্ণভাক। মহীভাষ্য পাঠে জানা যায় যে, বন্য কুকুট আর্য- 
দিগের ভক্ষ্যবূপে ব্যবহৃত হইত, এবং গ্রাম্য Fes অভক্ষ্য বলিয়! 
বিবেচিত হইয়াছিল। মহর্ষি পরাশর উপদেশ করিয়! গিয়াছেন যে, 
কুক্ধুটডিম্বের পরিমাণানুসারে চান্রায়ণ প্রায়শ্চিত্তের গ্রাসব্যবস্থা 
করিতে হইবে। হেমীদ্রিধৃত লক্ষণকাণ্ডের বচন হইতে জানা যায় থে, 
কুকুটডিম্বের পরিমাণানুসারে বাণলিঙ্গের লক্ষণ অবধারিত হইয়াছিল । 
প্রাচীন যুগে Tava লড়াই একটা বিশেষ আমোদের বিষয় বলিয়া 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল | উহু! সজীব দাতের অন্তর্গত। বৃহৎ্সংহিতা 
পাঠে জান। যায় যে, সেকালে রাজবাড়ীতে কুক্কুট পোষা হইত, এবং 
তন্ন তন্ন করিয়া তাহার দৌধ-গুণের বিচার কর! হইত। বরাহমিহিরের 
অপর একটি বচন পাঠে জান! যায় যে, প্রাচীন যুগে রাঁজছত্রে 
কুকুট-পক্ষ নিহিত হইয়া ছত্রের শৌভাসম্পাদর এবং রাজার সৌভাগ্য- 
বর্ধন করিত। রাজবাড়ীতে কুদ্কুটপোষণের পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 
সুতরাং শান্তরমতে আমোদের জন্য কুকুট প্রভৃতি পোঁষ| গৃহস্থ মাত্রের, 
পক্ষেই দোযাবহ নহে ইহা বেশ বুঝিতে পরা যায়। “al 


ড় 
Ue 
কুড়ায়ে পেয়েছি পথে অতি সাধারণ! 

' বেশী কিছু ভাল নয়, কম-দামী চুড়ি 
বাজারে কতই আসে রোজ ঝুড়ি ঝুড়ি | 
তবু এই PRE কিছুদিন আগে 
ছিল জানি কার হাতে কত অনুরাগে ! . 
দেখে মনে হয় কবে কে যেন ইহারে 


উপহার দিয়েছিল কিশোরী প্রিয়ারে ! 
সেই সুখ-পরশের সুকোমল ভাষ! 


সরম.সভয় সেই স্নেহ ভালবাসা . 
আজও যেন এর প্রতি পরমাণুমাঝে 
গোপনে লুকায়ে আছে সুনিবিড় সাজে! 
ভেঙে গেঁছে ছোট চুড়ি, পড়ে আছে হায়, 
কত লোকে এই পথে নিতি আসে যায়_ 
একবারও কোনো জন তাকায়নি ফিরে, 
ভুলেও দেখেনি তুলে ছোট চুড়িটিরে, 
কেহ ত শোনেনি তার ভাঁষাহীন কথা 
গোপন সোহাগ তার লুকান মমতা | 
“বনফুল” 





af 4. 
টিলক প্রভৃতি সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর মন্তব্য 


বৈশাখ মানের প্রবানীতে বিধিধপ্রসঙ্গের মধ্যে উপরিউক্ত শীর্ষক 
একটি প্রসঙ্গ প্রকাশিত হয়েছে। প্রসঙ্গটা! সম্বন্ধে “নিরুপদ্রব সহযৌগিতা- 
wea” নীতি অবলম্বন করলে মহাত্মা গান্ধী ও রামানন্দ-বাবু দুজনের 
প্রতিই অবিচার করা হবে। কাজেই ছুটো-একটা কথা বলা আবশ্যক 
মনে কর্ছি। 
পৌড়াতেই ব্যক্তিগত একটা কথা বলে রাখা ভাল। সস্রতি মডার্ণ 
রিভিউ পত্রে মহাত্মা গান্ধী সন্বব্দে ছুএকটি মন্তব্য প্রকাশ হয়েছিল যা 
আমি wires ও মত্যমূলক মনে করিনি। সে সম্বন্ধে আমার 
বক্তব্য উক্ত কাগজে প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছিলেম। fea শ্রদ্ধেয় 
সম্পাদক মহাশয় সেটা ফেরৎ দিয়েছেন। ঘটনা! ঘটুলেই কারণের 
-\ দীবী মনের স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় সে দাবী পূরণ 
we করা উচিত মলে করেন নি। তার সম্পাদকীয় কর্তব্য তিনি আমীর 
চেয়ে নিশ্চয়ই ভাল বুঝেন। হুতরাং বলার কিছু নাই! কিন্তু ফলে 
একটু অমক্গলের VE হয়েছে। মানুষের কল্পনা চুপ করে থাকার 
মেয়ে নয়। ঠিক কারণটা না জান্তে পারলে নান! কারণের স্থষ্টি করে 
বমে। হয়তো frets অকারণেই। তবে এটুকু বল্তে পারি, 
আমার মনের যে চিন্ত/টিকে বিন্দুমাত্র অন্যায় মনে করেছি 
রাজপুতের মেয়ের মতো সৃতিকা-ঘরেই তাঁর গলা টিপে দিয়েছি । কিন্ত 
তাঁদের মধ্যে কেউ যে ভুত হয়ে মনের কোনও কোণ হতে উ"কি-ঝু'কি 
মার্ছে না এটা তো ঠিক বলা যায় না। তা ছাঁড়। অবিচার-পীড়িত লোক 
মনে করে বসে তারও অবিচারের স্বত্ব জন্মেছে ; কোন্‌ আইন অনুসারে 
বলা যায় না। হয়তো! বিচারের আইনের মতো অবিচারেরও একটা 
গোপন কোড থাকতে পারে। Wea, প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয়ের 
কোনও লেখার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ. মন্তব্য প্রকাশ কর্তে গেলে স্বভাবতই 
আশঙ্কা জন্মে এর মধ্যে মনের কোণের সেই গোপন তৃতটার দৃষ্টি হয় 
তো] থাকতে পারে । তবে ভরসার কথা এই, আমি লেখনী-ব্যবসায়ী 
নহি। অকারণে বা সামান্য কারণে কলমের খোঁচা দেওয়া বা কালী 
ছিটানো আমার অভ্যস্ত বিদ্যা ব| নেশীর মধ্যে নয়, স্বভাব তো নয়ই। 
আমি যা লিখে থাকি তার প্রায় সবই কবিতা এবং প্রেমের কবিতা | 
(প্রেম ছাড়া আর-কিছুর কবিতা হতে পারে এটা অবশ্য আমি মনে 
. করিনা 1) আমার লক্ষ্য ও ব্রত আনন্দদ্বান, আনন্দহরণ লয়। আমি 
| কেবল সেইটুকু আঘাতই দিতে চাই__মনের তারে--যাতে আনন্দ 
৮০ ও প্রেমের স্বর, বেজে BS পারে। তাঁর বেশী নয়। একটা ভাল 
জিনিযে কোনও দোযের স্পর্শ দেখলে লোকে স্বভাবতই যেমন “আহা হা” 
বলে উঠে, সেই ভাব হতেই এ লেখাটার উদ্ভব। Boxy ভবিষ্যতে 
যাতে “ছি ছি ছি” বা “হাঁয় হাঁয়” বল্‌তে লা হয়। 
এখন আসল বিষয়ে নামা যাঁক্‌। প্রথমেই চোখে-পড়ে মহাত্মা 
atta প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের - গৌরচন্ড্িকা। রামানন্দ-বাবু মহাত্মা 
গান্ধীর বিরুদ্ধ সমালোচনার পালা আরম্ভ করার Are এরপ* একটা 
গৌরচক্জিক1 প্রায় গেয়ে থাকেন। কখনো ছোট, কখনো বড়। তথ্য 
হিসাবে এর বিশেষ কোনও মূল্য নেই | মহা গান্ধী আফ্রিকায় বা 
অন্যত্র কি করেছেন না করেছেন সেটা এখন রাস্তার লোকও জানে । 


এজন্ শ্রদ্ধা সকলেই করে থাকে । এমন কি, wet যাঁদের পাকা 
ধানে মই দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন State: Saintes সিংহাসনে 
বসিয়ে তাকে একপাশে সরিয়ে রাখার চেষ্টা লাটাধিলাটেরাও করে- 
ছিলেন_-অনেক দিন। সুতরাং রাঁমানন্দ-বাবুর মত লোক যে এজন্ত 
শ্রদ্ধা করবেন এটা! কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। সংশয়ও বোধ হয় কেউ 
কোনওদিন করে নি। সুতরাং এই শ্রদ্ধাজ্ঞাপনটা নিতান্তই নিরর্থক । 
কেবলমাত্র নিরর্থক নয়, এতে দোকানদারীর গন্ধও যেন একটুখানি 
পাওয়া যায়। বোধ হয় সেটা ব্যবসাগাত্রেরই অপরিহার্য্য অনিষ্ট-ফল। 
কয়লার খাদ ও ছাপাখান!--কালী দু যায়গাতেই লাগতে পারে এবং 
লেগে থাকে। 

sel জিনিষটা অন্তরের । মনেও জিনিষটা থাকৃলে আপনি 
বেরিয়ে পড়ে--কথায় বার্তীয় ভাবে ভঙ্গীতে । সেজস্য নকীব নিয়োগের 
দর্কার হয় না। কিন্ত নকীব সব সময়ে ঠিক Peale না। বিজ্ঞাপন 
মোতাবেক মাল বাজারে মেলে twats! শ্রীচরণকমলেষু পাঠে 
যথেষ্ট পিতৃভক্তি প্রকীশ হয় না বলে শ্রীচরণসরসীরুহরাঁজেযু পাঠে যে 
চিঠি সুরু হয় তাতেও বাপের atte আঠারো আনা থাকৃতে পারে। 
আর যে বউ ভক্তির বাহুল্য বশতঃ শাশুড়ির সঙ্গে কথা বলে না, সেও 
কপাটের আড়াল হতে yea শাশুড়ির মর্ণচ্ছেদ কর্তে পারে, 
সাবেক তন্ত্রের পরিবারে এমন দৃষ্টান্তও দেখেছি। 

অদ্ধাভাজন লোকের প্রতিবাদ অনেক সময় দর্কার হয়ে পড়ে এবং 
ষোল আনা শ্রদ্ধা বজায় রেখেও Si রীতিমত চল্তে পারে । প্রতি- 
বাদের রকমেই শ্রদ্ধার অস্তিত্ব প্রকাশ হয়। সেইটাই তার আভ্যন্তরীণ 
প্রমাণ। আর মানুষের. মন এ আভ্যন্তরীণ প্রমাণটাকেই বেশী মানে; 
আটা দিয়ে জুড়ে দেওয়া লেবেলটাঁকে একটু সন্দেহের চোখেই দেখে 
থাঁকে। 

কিন্তু নিতান্ত ক্ষোভের সহিত বল্তে হচ্ছে--রামানন্দ-বাবুর প্রতি- 
বাদের আভ্যন্তরীণ প্রমাণগুলি তার মুখবদ্ধের অদ্ধাটাকে ঠিক cata আন৷ 
সমর্থন করে না। প্রকাশক্ষমতার অসম্পূর্ণতা এর কারণ হওয়া অবশ্য 
বিচিত্র নয়। কারণ যাই হোক, গর্মিলটা বড় বেশী চোখে পড়ে। 
রামানন্দ-বাবু লিখেছেন-_“বরাঁমমোহনের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর মনের 
ঝাল যেন একটু বেশী মনে হইল ।” মহাত্মাদের মনস্তত্বের অভিজ্ঞতা 
আমার বড় বেশী নাই। “মনের ঝাঁল' সম্পূর্ণ মরার পূর্ব্বে কেহ 
‘satay হতে পারেন কি না পাঠকগণ বিচার কর্বেন। fee ge " 
‘মনের. ঝাল" কথাটা সন্বন্ধেই আমার একটু বক্তব্য আছে । আমার 
জীবনের অভিজ্ঞতায় কলহ-পরায়ণ! স্ত্রীলোক ও সেইরূপ শ্ত্ী-প্রকৃতি 
পুরুষের মুখেই বরাবর এ কথাট। শুনে ওটার বিরুদ্ধে আমার একট! 
দৃঢ় সংস্কার জন্মে গিয়েছিল। আমার ভাষার সামাজিক সংশ্থানে ও- 
কথাটা অন্ত্যজজাতীয় q Depressed 01555এর সামিল হয়েই এতদিন 
ছিল। ব্ৰাহ্মণপাড়ার পথে ওর চলাফেরা একরপ নিষিদ্ধই ছিল। কি 
রামানন্দ-বাবুর মতো ব্রাহ্মণ যখন মহাত্মা গান্ধীর মতো ঝষির সম্বন্গে 
ওটা এমন অনায্নাসে ব্যবহার কর্লেন তখন ওর অভ্তাজজাতীয়ত্ব আমার 
ব্যক্তিগত কুসংস্কার মাত্র মনে করাই উচিত। a হোক ওকথাটা 


যে এখন হতে বুক কুলিয়ে পংক্তি-ভোজনে বস্তে পার্বে এটা 


সুখের বিষয়। 


পাও পাপা 


তার পর তিনি দলীপ সিংহের বিষয়টা নিয়ে. যে ভাবে আলো চন! 
করেছেন তার নিগুঢ় শ্লেষের ভঙ্গীটা ঠিক কাঁটার মতই বিধে। 
চরমে উঠেছেন যেখানে লিখেছেন--“যাহা হৌক তাহার উল্লিখিত 
বাঁরটির ঠিক পরিচয় জানিতে পারিলে গান্ধী মহাশয়ের সার্টারের 
. আদর্শ বুঝিতে পারা যাইবে।” আদর্শট| মানুষের চেয়ে অনেক 
উচুই হয়ে থাঁকে। সুতরাং মহাত্মা গান্ধীর আদর্শটা আজকের 
এই ভারতবর্ষে যে কারো আদর্শের চেয়ে খাটো হবে এমন মনে 
কর্বার তো কোনও কারণ দেখি না। তবে যারা আদর্শকে জীবন 
হতে সম্পূর্ণ তফাৎ করে রাখার কৌশল অবগত আছেন তাদের 
আদর্শ মহাত্মা গান্ধীর আদর্শের চেয়ে অনেক By হওয়া সম্বন্ধে 
অবশ্যই কোনও আটক নাই। কিন্ত একটা সমস্যার আমি কিছুতেই 
সমাধান করে উঠ্‌্তে পাঁর্ছিনে । “তিনি ভারতীয়দের জন্য আফ্রিকায় 
অশেষ কষ্ট সহ করিয়াছেন--তিনি তিন-তিনবার জেলে গিয়াছেন, 
একবার প্রহারে তাহার প্রাণ যাইতে বসিয়াছিল” Gta সম্বন্ধে রামানন্দ- 
বাবু এই কথা ও এই ভাবের আরো! নানাকথা লিখুলেন, তাঁর দাঁ্টারের 
আদর্শ সম্বন্ধে হঠাৎ সোপহাস কৌতুহলের ভাব ভার মনে কি করে 
জাগ্ল বুঝা বড় কঠিন। 

এই তো গেল রামানন্দ-বাবুর মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধার আলো- 
চনা। টিলক প্রভৃতি সম্বন্ধে অর্থাৎ রামমোহনের উপর মহাত্মা.গান্ধীর 
অশ্রদ্ধাটা frat এখন দেখা যাক্‌। গোড়াতেই একটা কথা বলে 
রাখি। মহাত্মা গান্ধী আধ্যাত্মিক ডাকাতি করে আমাদের ভক্তি 
কেড়ে নিতে পারেন, কিন্ত আধ্যাত্মিক বা আধিভৌতিক কোনও 
ডাকাতই আমাদের বিচারশক্তি কাঁড়তে পার্বে না। তিনি যদি 
রামমোহনের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে থাকেন সে অবজ্ঞাকে আমরা 
অবজ্ঞাভরেই প্রত্যাখ্যান কর্বো। | 

টিলক সম্বন্ধে মহাতআ গাঁন্ধী কোনওরপ অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন 
কি না--সে আলোচনা নিশ্রয়োজন। তিনি টিলকের স্মৃতি সংরক্ষণের 
জন্য যে ভারতজৌড়া ভিক্ষা-ত্রত আরম্ত করেছেন সেইটাকে তার 
শ্রদ্ধার নিদর্শনরূপে গ্রহণ কর্লে অন্যায় হবে মনে হয় না। কথা 
হচ্ছে রামমোহনকে নিয়ে । প্রবাসীতে রামানন্দ-বাবুর সমালোচনা 
পড়ে আঁমার একটু সন্দেহ হয়েছিল তিনি একটু ভুল বুঝেছেন। 
সেইজন্য ইয়ং ইণ্ডিয়া কাগজে মহাত্মা গান্ধীর কথোপকথনের যে 
রিপোর্ট বেরিয়েছে সেটা পড়ে দেখ্লাম | 


॥ একটা কথ! মনে রাখা দরকার যে এটি একটি কথোপকথনের 
রিপোর্ট। রীতিমত প্রবন্ধের যুক্তিপর্যার এতে আশা করা যায় না। 
মোটের উপরে জিনিষটা বুঝে নিতে হবে। - রামানন্দবাবু “টিলক 
প্রভৃতি সম্বন্ধে মহীত্স। গান্ধীর মন্তব্য” বলে প্রসঙ্গটির যে শিরোনামা 
দিয়েছেন সেট! একটু ভুল হয়েছে। লোকের ভুল ধারণা হতে পারে। 
ইয়ং ইণ্ডিয়ার শিরোনাম! ‘An Unmitigated Evil’; মহাত্মা 
গান্ধীর “মন্তব্য” বর্তমান প্রণালীর ইংরেজী শিক্ষা সম্বন্ধে টিলক 
প্রভৃতির কথা উঠেছিল প্রসঙ্গক্রমে। যাহা হউক ইয়ং ইণ্ডিয়ার 
রিপোর্টটি পড়ে আমি যা বুঝেছি জানাচ্ছি। মহাত্মা গান্ধীর ইংরেজী 
শিক্ষা সম্বন্ধে মতবাদ আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। তিনি টিলক 
প্রভৃতি সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরে কোনওরূপ Ber প্রকাশ করেছেন কিনা 
মেইটাই বিবেচ্য ৷ | 


আমি a বুঝেছি তার সার wh এইরূপ ;--“স্বাধীন ও স্বতন্ত্র 
ভাবে ইংরেজী ভাষ! ও সাহিত্য শিখৃতে পারলে তার উপকারটা লাভ 
কর্তে পার্তাম। কিন্তু বর্তমানে যে ভাবে শিখৃছি তাতে অপকারই 
হচ্ছে। ভালমন্দ-নিব্বিচারে ইংরেজী ভাবের মিকট আমাদের মন 


প্রবাসী--আঁষাঢ়, "১৩২৮ 
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দাঁসখৎ লিখে দিচ্ছে। The present system enslaves us 
without allowing a discriminating use of English 
literature | ইংরেজী শিক্ষার ফলে আমাদের মনের গঠন বিকৃত ও 
অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। আমরা দেশের মর্শস্থানে প্রবেশের পথ 
চিন্তে পার্ছিনে। এইজন্য ইংরেজী-শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষেরাও 


[২১শ ভাগ ১ম খণ্ড . ) 


চি 


লোকের মন ও চরিত্রের উপর তেমন স্থায়ী প্রভাব রাখতে পারছেন | 


না। কিন্তু এই প্রভাবের পরিমাণটাই মহীপুরুঘর্দের মহত্বের আসল 
att! এই মাপ অনুসারে বিচার কর্লে চৈতন্য শঙ্কর কবীর নানকের 
নিকট টিলক ও রামমোহন বামন মাত্র । আমি টিলক ও রামমোহনকে 
একান্ত sal করি। ভারা স্বভাবতঃ বামন নহেল। চৈতন্য 
প্রভৃতি অতিমীনবদেরই জাতীয়। তবে ইংরেজী শিক্ষার দোষে 
স্বাভাবিক পরিণতি ate করতে না পারায় চৈতন্য প্রভৃতির নিকট 
বামনরূপে প্রতীয়মান হচ্ছেন। স্বাভাবিক FE লাভ কর্তে 
পারলে এরাও চৈতন্য প্রভৃতিরই সমকক্ষ হতে পার্তেন। | 
highly revere Tilak and Rammohan. It is my con- 
viction that if Tilak and Rammohan had not received 
this education but had received their natural train- 


ting, they would have done greater things like Chai- 


tanya! নানকের প্রকৃতি স্বাভাবিক ক্ষতি লাভ করায়-তাঁর প্রভাব 


লোকের চরিত্রের উপর অসাধারণ ক্ষমতা বিস্তার করেছিল। রাম্‌ (এ 


মোহন ইংরেজী শিক্ষার দোষে সেরূপ কর্তে পারেন নি। ফলে 
শিখ সপ্রদায়ের বহুলোক যেরূপ স্বার্থত্যাগ ও আত্মবিসর্জনের 
দৃষ্টাস্ত দেখিয়েছেন রামমোহন-প্রবন্তিত সম্প্রদায়ে সেরূপ একটিও 
দেখা যায় না।” এ ছাড়া আর বে-সব প্রসঙ্গ আছে সে-সকলের সহিত 
আমাদের বিশেষ সংশ্রব নাই। 


‘পণ্ডিত লোকে যাই মনে করুন, উল্লিখিত উক্তিগুলিতে রাম- 
মোহনের প্রতি natal গান্ধীর -শরদ্ধাই প্রকাশ হয়েছে। তিনি রাঁম- 
মোহনকে চৈতন্যাদির তুল্য জাতীয়ই মনে করেন, তবে প্রভেদট। 
দাঁড়িয়েছে শিক্ষার দ্বোষে। আমার তো. আশঙ্কা হয় রামানন্দ-বাবুই 
রামমোহনকে লোকের চৌথের সাম্নে SSS ছোট করে ধরেছেন। 
রামমোহন ও শঙ্করাদির মধ্যে কে বড় কে ছোট মে আলোচনা! করা 
নিক্ষল। কিন্ত দেশ ও বিদ্বেশের প্রায় সব লোকেরই stat শঙ্করাদির 
স্থান অনেক উচ্চে। মহাত্মা গান্ধী যা বলেছেন লোকে যদি তা স্বীকার 
করে নেয়, তাহলে এই পার্থক্য সত্বেও রামমোহনকে শন্করাদির এক- 
জাতীয় মনে কর্বে। কিন্তু তারা যদি রাঁমানন্দ-বাবুর কথায় বিশ্বাম 
করে শিক্ষার কোনও দোষ দেখতে না পায় তাহলে পার্থক্যটাকে 
মুলগ্রকৃতিগত বলেই মনে কর্তে বাধ্য হবে। 

এই তো! গেল মুল বিষয়ের festa রামানন্দ-বাবু আনুষঙ্গিক 
ভাবে কয়েকটি কথা বলেছেন। তাঁরও একটু আলোচনা দর্কার | 


৬ 


১। রামানন-বাবু লিখেছেন--“ষে-সব লোক, হইতে পারে_ 


ভ্রমবশতঃ, তাহাদিগকে (টিলক ও রামমোহনকে ) ভক্তি করে তাহা- 
দিগকে অকারণ আঘাত করিবার কি প্রয়োজন ছিল 2” 

পূর্বেই দেখ! গিয়েছে মহাত্মা গান্ধী আঘাত কিছুমাত্র করেন নি। 
তবে কেহ্‌ যদি আঁহত হয়েছেন মনে করেন তীর পক্ষে বিবেচন| করা 
উচিত abi ‘অকারণ’ নয়। ইংরেজী শিক্ষার দোষ দেখানো! কেহ যদি 
অত্যাবশ্যক মনে করেন তাহলে বামাগ্তামার এ শিক্ষায় কি অনিষ্ট 
হয়েছে সেটা না দেখিয়ে মহীপুরুষেরাও এজন্য কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছেন সেইটা দেখানই কি ঠিক নয়? তা ছাড়া রামানন্দ-বাবু 
নিজেই লিখেছেন যে মহাত্মা গান্ধীকে Bare, রামমোহন ( এবং গান্ধী ) 
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OF সংখ্যা | 


সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রশ্ন করা হয়েছিল। এরূপ জিজ্ঞাসার পর 
মহাবীর পক্ষে চাঁরিটি পথ খোল! ছিল--(১) চুপ করে থাকা, 
(২) কিছু বল্বো না বলা, (৩) মিথ্যা কথা বলা, (৪) যথাবিশ্বাম 
সত্য ধারণা জানানো। মহাত্মা! চতুর্থ পথটি অবলম্বন করেছিলেন। 
রামানন্দ-বাবু কি মনে করেন আরএকোনওটি ভার চিত্রের সঙ্গে ঠিক 
সঙ্গত হতো ? 

২। মহাত্মা গান্ধী রামমৌহনকে যে ইংরেজী শিক্ষার ফলস্বরূপ 
বর্ণন করেছেন রামানন্দ-বাবু সেটাকে ভুল বলেছেন। ওটা নিশ্চয়ই 
ভুল। রাঁমমৌহন ইংরেজী শিক্ষার অন্যতম প্রবর্তক কিন্ত আমার 
বিশ্বাম gate তেমন মারাত্মক হয় নি। আসলে ঠিকই আছে। যে 
মনোভাব হতে তিনি ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন তা যে 
বিষের সংশ্রব হতে একেবারে মুক্ত ছিল এ কথা জোর করে বল! চলে 
al এমম্বদ্ধে লর্ড আমহাষ্ট কে তিনি যে চিঠিখাঁনি লিখেছিলেন তার 
প্রত্যেক ভাবটিকে নিরপেক্ষভাবে বিচার করে দেখতে সকলকেই 


অনুরোধ করি। উক্ত পত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণ, বেদাস্ত, ন্যায় ও মীমাংসা, 
দর্শনের তিনি যে ভাবে এক কথায় ডিক্রী ডিদ্মিস্‌ করেছেন, কোনও “' 


যুরোপীয় পণ্ডিত সেরূপ কর্লে কোনও ভাঁরতবষায়ই ডাকে মার্জনা 
কর্তেন না। ওর চেয়ে ঢের লঘু অপরাধে বঙ্কিমচন্দ্র লাসেন ওয়েবার 
প্রভৃতি Sty পণ্ডিতদের প্রতি কিরূপ বাঁক্যবাণ বর্ষণ করেছিলেন তা 
সকলেই জীনেন। | 

এইরূপ fom ডিদ্‌মিসের পর - বেকনের পূর্ববর্তী যুরোপীয় 


জ্ঞানরাজোর অবস্থা উল্লেখ করে লিখছেন ‘In the same manner 
the Sanskrit system of education would be the best 
calculated to keep the country in darkness, etc.’ সে 


সময়কার টোলের শিক্ষা-প্রণীলী হয়তে| খুবই দোষবছল ও অসম্পূর্ণ 
ছিল। কিন্তু তার সংস্কার করে উপনিষদের যুগের শিক্ষা-প্রণালী 
' প্রবর্তন কৰুলেও কি অন্ধকার দূর হতো না? যে জ্যোতির প্রার্থনা- 
উপনিষদের মর্দ্গত বাণী, সে জ্যোতিও কি বেকনের প্রণালী-নবধ 
জ্ঞানের নিকট অন্ধকার মাত্র? শৃণৃত্ত বিশ্বে অমৃতস্ত tet: ইত্যাদি 
অমৃতবাণীও কি মিথ্যা cate বাক্য মাত্র। তমসো ম! জ্যোতির্ময় 
মন্ত্র নিশ্চয়ই Inductive method সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় নি। এ সম্বন্ধে 


" অনেক কথা বলার আছে, কিন্ত এ প্রবন্ধে তাঁর স্থান হতে পারে না। 


আসল কথা যুরোপের বন্তবিদ্যার মোহ তার ব্রহ্মবিদ্যাকে অন্ততঃ 
কিয়ৎপরিমাণেও বিধ্বস্ত করেছিল। 
et শিখ-সম্প্রদায়ের অসাধারণ অস্মোৎসর্গের উদাহরণ-স্বরূপ 


“sala that দলীপ সিংহের নাম উল্লেখ করেছেন। এই ব্যাপার 


নিয়ে রামানন্দ-বাঁবু যে বাগ্বাহুল্য বিস্তার করেছেন তা নিতাস্তই 
অশোভন। দলীপ সিংহ কে ছিলেন জানি না। ইয়তে! কোনও 
অশ্রতবীর্তি ত্যাগবীর ছিলেন। হয়তে। বা গান্ধী মহাশয় নামোলেখে 
ভুল করেছেন। কিন্তু শিখ-ইতিহাদে যখন আত্মোৎসর্গের উদাহরণের 
অভাঁব নাই তখন অন্ততঃ পঁচিশটা নাম. দিয়ে এ ভুলটা সংশোধন 


---ক্কর্তে পারা যেত। সুতরাং দলীগ সিংহ নামে কোনও ত্যাগবীরের 


অস্তিত্ব না থাকলেও গাঁন্ধী মহাশয়ের আমল কথাটার বিন্দুমাত্র ক্ষতি 
হবে না। রামানন্দ-বাবুর একমাত্র উত্তর ছিল রামমৌহন-প্রবর্তিত 
সম্প্রদায়ের মধ্যে হতে এমন কতকগুলি আক্মোৎসর্গকারী ব্যক্তির 
নাম উল্লেখ কর যাঁদের ত্যাগমাহাত্্য শিখবীরদের সদকক্ষ। কিন্তু 
দুঃখের বিষয় তিনি wi al করে কথায় চিড়ে ভিজাবার ব্যর্থ চেষ্টা 
করেছেন। কাজেই গব্য পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ মন্দেহের 
কারণই উপস্থিত হয়। 

৪। রামানন্দ-বাবু গান্ধী মহাশয়ের তুলনা-প্রণালীর ভুল ধরেছেন। 


আলোচন৷|--সম্পাদকের মন্তব্য 
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গান্ধী মহাশয়ের উল্লিখিত selva যখন এক শ্রেণীর অন্তর্গত 
নয় তখন GAA চল্তেই পাঁরে না এই তার মত। স্ুুলতঃ কথাটা 
সত্য বটে, কিন্ত সম্পূর্ণ সত্য নয়। মহীপুরুষদ্দের মধ্যে একট! এক- 
জাতীয়ত্ব আছেই-_কেহ দানবীর, কেহ জ্ঞানবীর, কেহ ধর্ণ্বীর, 
কেহ বা রণবীর। তাদের অস্তপ্রককতির গঠনে একটা wits 
মিল আছে। কেবল বীর্ধ্য প্রকাশের ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন। কার্লাইল 
তার বিখ্যাত গ্রন্থে নানা শ্রেণীর অসাধারণ ব্যক্তিকে এক Hero 
নামের কোটায় ফেলেছেন। তাছাড়া শঙ্করের সঙ্গে রামমোহনের 
তুলনা রামানন্দ-বাবুর মতানুসারেও বেশ ভাল-রকম চল্তে পাঁরে। 
উভয়ের কার্য্যক্ষেত্র প্রায় ষোল আনা একরপ। রাষানন্দ-বাবুর 
ভাষায় তারা উভয়েই “ধর্মসংস্কারক, সমাজসংস্কারক, গ্রন্থলেখক, 
দার্শনিক লেখক ও টাকাঁকার”। 

৫। রামানন্দ-বাবু লিখেছেন--“গান্ধী মহাশয় নানক-কবীরের 
উল্লেখ করিবার সময় ইহা ভুলিয়া গিয়া ছিলেন যে তাহাদের সময় 
পারসীক ও আরবীয় ভাষ! সাহিত্য সভ্যতা ও af ভীরতবর্যে সেই 
স্থান অধিকার করিয়াছিল যে স্থান এখন পাশ্চাত্য সভ্যতা, শিক্ষা 
সাহিত্য ও পাশ্চাত্য খুষ্টায় ধৰ্ম্ম অধিকার করিয়াছে।” কথাটা! নিতান্ত 
অসঙ্গত অত্যুক্তি। একটা স্থান অধিকার করেছিল নিশ্চয়। 
কিন্তু সেটা সমাজ ও মনের প্রত্যন্ত প্রদেশে । এখনকার মতো TH 
স্থানটিকে একান্ত গ্রাস করে বসে নি। নবত্ধীপের বিদ্যার'গৌরবের 
সময় মুসলমান আমলেই । সমস্ত ভারতবর্ষের ছাত্র নবদ্বীপে যে বিদ্যা- 
লাভ করতে BPS তা যবনসংস্পর্শশৃন্ত । বাংলা দেশের সভ্যতার 
কেন্দ্র ছিল নবদ্বীপ- মুর্শিদাবাদ নয়। রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন এদেশে 
ইংরেজ শিক্ষিত ও সাধারণ লোকের মধ্যে একট ছুর্ভেদ্য জাতি- 
ভেদের প্রাচীর গড়ে উঠছে সে কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। আসল কথা 
হিন্দু ও মুসলমান সভ্যতার মুল প্রকৃতি তেমন বিভিন্ন নয়; পাশ্চাত্য 
সভ্যতা উভয়ের সঙ্গেই মূলতঃ বিভিন্ন। কাজেই এর আক্রমণও 
এমন সাঁংঘাতিক হয়েছে। “কি কল বানিয়েছে সাহেব কোম্পানী” 
এই এক ছত্রে সমস্ত দেশের পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারা অভিভবের ছবি 
দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছে ।: ' 

একটা আনন্দের কথা বলে প্রবন্ধটা শেষ করি। এই প্রসঙ্গটিতে 
রামানন্দ-বাবু গান্ধী মহাঁশয়কে ‘মহাত্মা' নামে অভিহিত কর্‌তে 
কার্পণ্য করেন নি। পূর্বের অনেকবার এই কার্পণ্য লক্ষ্য করে ক্ষুব্ধ 
হয়েছিলেম। আমি নিজে মানুষের সোজাহুজি নামের পূর্বে অভি- 
ধানের বহর বাড়াবার পক্ষপাতী নই। সেটা আরম্ভ কর্লে 
অষ্টোত্তরশত শ্রীতেও কুলোয় না। fee সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য! 
সব সময়েই প্রার্থনীয়। বিদেশী ব্যুরোক্রেসীর অনুগ্রহ-মণ্ডিত “সার' 
উপাধি যখন জগদীশচন্দ্র ও প্রফুলচন্দ্রের নামের পূর্বে বসাতে দ্বিধা 
করিনে, গঙ্গীধাত্রী মোগল বাঁদসাহের দত্ত ‘রাজ!' খেতাব যখন রাঁস- 
মৌহনের নামের শোভাবৃদ্ধি করে, সম্প্রদায় বিশেষের ভক্তিসৃপ্লাত 
safe উপাধিট! যখন আমরা সাদরে বরণ করে নিয়েছি, তখন 
একটা জীবন্ত জাতির ভক্তিধারা-উৎসারিত ‘meta উপাধিটাকে 


"একঘরে করে রাখার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিনে। 


শ্রীদ্বিজেজনারায়ণ বাগচী ।. 


সম্পাদকের মন্তব্য 
আলোচনা-বিভাগটির উদ্দেশ্য প্রবানীতে যাহা লেখা হয়, তাহার 
ভ্রম প্রদর্শন । ভ্রমপ্রদূশনটীকে উপলক্ষ্য করিয়া নানাবিষয়ে মত প্রকাশ 
করিবার সুযোগ দেওয়| ইহার উদ্দেপ্ত নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় Sige 
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, ছিজে্জনারায়ণ বাগচী এমন অনেক কথা লিখছেন, যাহা আমার 
ভ্রমপ্রদরর্শনের জন্য আবশ্যক ছিল না, এবং যাহার অন্য তাহার চিঠি 
অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়াছে। আমি তাহার প্রধান বক্তব্যগুলি সম্বন্ধেই কিছু 
বলিতে চেষ্টা করিয়াছি, নতুবা আমার মন্তব্যও, যত লম্বা হইল, তার 
চেয়ে আরে! খুব বেশী লম্বা হইয়া যাইবার সম্ভাবন! ছিল। . 

গোড়াতেই আমি এক বিষয়ে দ্িজেন্দ্র-বাবুর নিকট পরাভব স্বীকার 
করিতেছি। তিনি আমাকে “দোকান্দারী”র সার্টিফিকেট দিয়াছেন, 
তজ্জন্য “ধন্যবাদ” | কিন্তু তদপেক্ষা অধিকতর “ হাব” ,দোকানদারকেও 
কেমন করিয়া ঠকাইতে হয়, মেই বুদ্ধিটি দৃ্টপ্ত সহ শিখাইয়া দেওয়ার 
জন্য । পাঠকের! জানেন, আমি বিজ্ঞাপনের জন্য অনেক টাক! লইয়। 
থাকি। কিন্তু দ্বিজেন্্রবাবু সুকৌশলে a কুকৌশলে বিনি পয়সায় 
নিজের কবিত্বের বিজ্ঞাপন দিয়া লইরাঁছেন; তাহাতে আমাকে ঠকিতে 
হইল। যাহা হউক, সান্তনা এই, যে, তাহার এই বিজ্ঞাপনের ফলে 
তাহার কাব্যগ্রন্থনিচয়ের বিক্রী বাঁড়িলে আমার এই অনিচ্ছাকৃত নিঃস্বার্থ 
পরোপকারের পুণ্যফল আমি কিছু পাইতেও পারি। 

মডার্ণ রিভিউয়ে আমি যে ভুল করিয়াছিলাম, তাহ! স্থিজেন্্র-বাবু 
তীহার ইংরেজী চিঠিতে বেখাইরাণ দেন। তদনুমারে আমি এ কাগজের 
বিবিধ Barta গোড়াতেই আমার ভ্রম স্বীকার করিয়া আমার প্রকৃত 
অভিপ্রায় জ্ঞাপন করি। তাহার দীর্ঘ ইংরেজী চিঠিখানিতে বর্তমান 
বাংলা চিঠিটির মত নানা অপ্রাসঙ্গিক কথা' ছিল। এই কারণে 
এ চিঠি ছাপি নাই। কিন্তু আসল কাজ যাহা তাহা করিয়াছিলাম। 
তথাপি সেই চিঠির কথ! লেখক উল্লেখ করিয়াছেন! কারণ, দ্বিজেত্রী- 
বাবুর মত লেখকদের একটা দুর্বলতা আছে, যে, তাহারা তাহাদের 
প্রত্যেক কালীর আচড়টিকে অপরের পয়সায় ছাপাইবার যোগ্য 
মনে করেন। আমি তাহা করি না। 


বাগচী মহাশয়ের প্রথম আলোচনার fear মহাত্মা গান্ধীর প্রতি 
আমার “শ্রদ্ধীজ্ঞাপনের গৌরচন্দ্রিক1”। তিনি বলেন বে আমি “মহাত্মা 
গান্ধীর বিরুদ্ধ সমালোচনার পালা আরন্ত করার পূর্বের এরূপ একটা 
গৌরচন্দ্রিক। প্রায় গেয়ে” থাকি। আমি প্রায়ই এইরূপ করিয়া 
থাকি কি না, তাহা বল! আমার পক্ষে সাধ্য ace, কারণ আমি 
নুনকল্পে বার বৎসর ধরিয়া গান্ধী মহাশয়ের ও তাহার সহযোগী ও 
অনুচরবর্গের জীবন ও চরিত্রের মধ্যে নানাবিধ প্রশংসনীয় ও 
অনুকরণীয় বিষয় বহুচিত্রসহ প্রবানী ও মডার্ণ-রিভিউ কাগজ দুখী নিতে 
প্রকাশ করিয়া আসিতেছি ; ফলে এই দুখানি কাগজে তাঁহাদের সম্বন্ধে 
যত লেখা ও ছবি প্রকাশিত হইয়াছে বঙ্গের কোন কাগজে ত তাহা 
হয়ই নাই, ভারতবর্ষের কোন কাগঞ্জে হইয়াছে কি না সন্দেহ । এত 
বৎসর ধরিয়া আমি যাহ! লেখাইয়াছি ও লিখিয়াছি, তাহার অধিকাংশই 
“seta গান্ধীর বিরুদ্ধ সমালোচনার পালা আরম্ত করার পূর্বে 
গৌরচন্দ্রিকা” কি না, ন্যুনকল্পে বার বৎসরের ম্ডার্ণ-রিভিউ ও প্রবাসী 
al খীটিলে তাহা বলিতে পারিতেছি না। “ন্মনকল্পে বার বৎসর” 
এইজন্য বলিতেছি, যে, ১৯০৯ সালে আমি, বোম্বাই ছোট আদালতের 
প্রধান বিচারপতি Chief Judge আমার বন্ধু কৃষ্ণলাল মোহনলাল 
ঝাভেরী মহাশয়ের দ্বার! গান্ধী মহাশয়ের দক্ষিণ আফ্রিকার কারাবাসের 
অভিজ্ঞতার কাহিনী সম্বন্ধে চারিটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখাইয়া. ক্রমে ক্রমে 
ছাঁপিয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়িতেছে। সম্ভবতঃ তাহারও অনেক 
বৎসর পূর্বের মডার্ঁরিভিউ ও প্রবাসীতে tite sha 
আরম্ভ হইয়াছিন। তাহার অধিকাংশই সমালোচনার পালা গাইবার 
গৌরচন্দ্রিকা কি না, এখন হঠাৎ বলিতে পারিতেছি .না। কারণ, 
এত বৎসর ধরিয়া এ পর্যন্ত আমি গান্ধী মহাশয় ও তাহার সহচর- 


প্রবাসী-_আধাড, ১৩২৮ 


[ ২১শ ভাগ ১ম খণ্ড 
অনুচর্দিগের গুণকীৰ্ত্ন প্রবাসী « ও মাৰ্গ রণ রিভিউএর কত পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া 
করিয়াছি ও করাইয়াছি, কত পৃষ্ঠাই বা সমালোচনার জন্য নিয়োগ 
করিয়াছি, তাহার হিসাব করা সহজ নহে; এবং সেরূপ হিসাব সম্মুখে 
না রাখিয়া আমি বাগৃচী মহাশয়ের অভিযোগের উত্তরে নিজেকে দোষী 
( guilty ) কিম্বা নিৰ্দোষ (not guilty) কিছুই বলিতে পারিতেছি না। 

বাগৃচী মহাশয় বলেন, আমার এই শ্রদ্ধাজ্ঞাপনটা “নিতান্তই 
নিরর্থক” এবং এতে “দোকানদারীর tae” আছে। আমি দেখিতেছি, 


প৯৮৯ PENSAR ২ পি ৫৯ ৰাস লাস পাটি 
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১৩ই এপ্রিলের ইয়ং ইণ্ডিয়াতে ১২, পৃষ্ঠায় মহাত্মা গান্ধী Baw ও - 


রামমোহনের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন I highly revere Tilak 
and Ram 01017 1 দিজেন্বাবু নিশ্চয়ই এই সমালোচনা ও শ্রদ্ধা- 
জ্ঞাপনের মিশণকে নিরর্থক ও দৌকান্দারীর গন্ধবিশিষ্ট মনে করেন 
না, আমিও করি না আমি মনে করি, এই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন দ্বারা গান্ধী 
ইহাই জানাইতেছেন, যে, তিনি অশ্রদ্ধীবশতঃ সমালোচনা করেন নাই, 
আবগ্ঠকবে।ধে করিয়াছেন। আমারও শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য তাহাই । 
জনো যেন গতঃ স প্থা” ; আমি এ বিষয়ে গাক্ষীমহীশয়ের পন্থাই 
অবলম্বন করিয়াছি। আমি wate বলিয়া লোকের আমার সমা- 
লোঁচনার কারণ সম্বন্ধে ভুল হইবার সম্ভাবন! বেশী বলিয়া, এবং আমি 
বহু বৎসর ধরিয়া গান্ধী হার সম্বন্ধে কি লিখিয়াছি ছাঁপিয়াছি 
তাহা অনেকের জানা না থাকিবার Aste বলিয়া (কেননা, আমি 
প্রথম যখন তাঁহার সম্বন্ধে লিখিতে আর্ভ করি তৃখন ত ন 
fre সার্ধজনিক বিষয়ে অমনোযোগী ছিলেন, এখ 


stata aa 


ও মনোযোগী হইয়াছেন ),+গৌরচন্দ্রিকা” কখন কখন দর্কাঁর বোধ করি। = 


লেখক আমার শ্রদ্ধাজ্ঞাঁপনটা নিরর্থক বলিয়াছেন এইজন্য যে গান্ধী 
মহাশয় যে শ্রন্ধাভাজন, এটা ত খুব জানা কথা, এবং আমি যে তাঁহাকে 
শ্রদ্ধা করি “তাহাতে সংশয়ও বোধ হয় কেউ কোন দিন করেন নি” 


কিন্তু লেখক ২১ ছত্ৰ পরেই সন্দেহ করিয়াছেন! সে কথা যাক্‌। টিলক ' 


ও রামমোহন যে শ্রদ্ধাভাজন, এবং গাঁন্ধী যে তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করেন, 
সে বিষয়েও ত কেহ সন্দেহ প্ৰকাশ করে নাই। অথচ গান্ধী তাহাদের 
সমালোচনা-প্রসঙ্গে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়াছেন। ইহাকে লেখক নিরর্থক 
বলেন নাই। তবে কি আমার শ্রদধাজ্ঞাপনট! আমার বলিয়াই নিন্দনীয় ? 
লেখক বলিতে পারেন, মহাত্মা গান্ধী যাহা করিলে দৌকানদীরী হয় 
না, আমি তাহ! করিলে দৌকানদারী হয়, অতএব দৌকানদারীর অর্থ 
ও উদ্দেষ্ঠ বুঝ! দর্কার। এ স্থলে ইহার অর্থ, লাঁভের জন্য সত্য গোপন 


ও মিখ্যাকে সত্য বলিয়। প্রচার করিয়া ভণ্ডামি wali অর্থাৎ গাঁন্ধীর 


প্রতি আমার বাস্তবিক শ্রদ্ধা নাই, কিন্তু প্রবাসীর apis বাড়াইবার 
অন্য বা কাট্তির হাস যাহাতে না হয়, তাঁহার জন্য আমি কপট-অরদ্ধ। 
প্রকাশ করি (এবং বোধহয় ১,1১৫ বৎসর ধরিয়! করিয়া আসিতেছি)। 
ইহা যদি সত্য হয়, তাহা! হইলে লেখক স্বীকার করিবেন, যে, আমার 
অন্যদিকে বুদ্ধিহীনতা যত বেশীই হউক, দোকানদারী বুদ্ধিটা আছে। 
অতএব সেই বুদ্ধি অনুসাঁরেই, অর্থাৎ লীভালাভ কিসে বেশী হয় 


তদনুসারেই আমার কাব্যের সমীচীনতার বিচার হউক। ইহা বোধ - 


হয় নিরপেক্ষ লৌকমাত্রেই স্বীকার করিবেন, যে, যদি কেহ কপটভাবে, 
দৌকানদারী করিয়া, গান্ধীকে শ্রদ্ধা দেখাইতে চায়, তাহ! হইলে 
পুরাপুরি নির্জলা অবিমিশ্র শ্রদ্ধা দেখাইয়া যত আর্থিক লাভ. হইবে, 


কপট-শ্রদ্ধার সহিত সমালোচনার ভেজাল দিলে ততটা ate হইবে : 


al কিন্ত লেখক বলিতে চান, যে, আমি এত বোকা দোকানদার, 
যে, আমি এই সোজা! কথাটাও বুঝি না, এইজন্য সমালোচনা শৃন্ত 
নিরবচ্ছিন্ন কপটশ্রদ্ধা ন! দেখাইয়া সমালোচনার ভেলালযুক্ত কপট- 
শ্রদ্ধা দেখাইয়া অধিকতর লাভবান্‌ হইতে চাই! কেবলমাত্র শ্রদ্ধা 


a 
a 


OF সংখ্যা | 


(কপট বা অকপট যাহাই হউক) দেখাঁইলে, একটুও সমালোচন! 
ন! করিলে, কাগজের Bis যে সর্বাপেক্ষা অধিক হয়, তাহার 
ষটাস্ত সহজেই দেওয়া যাঁয়। কিন্তু আমি এ প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত দিব না। 
কারণ, আমি গান্ধীর প্রতি পূর্ণ বা আংশিক শরদ্ধাজ্ঞাপনকারী সম্পাদক 
মাত্রেরই বিচারক সাঁজিয়! কাহারো আচরণে কোন অভিসদ্ধি আরোপ 
করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক । আমি নিজে, যে, কর্তব্যবোধে প্রশংসা ও 
সমালোচন! ছুই করি, তাহাতে ত লাভ এই হইয়াছে, যে, কতকগুলি 
ধমকপূর্ণ, “অহিংসা”-সুচক চিঠি গান্ধী-তক্তের! আমাকে লিথিয়াছেন ; 
এবং দ্বিজেন্্র-বাবুর চিঠি ও তাহার উত্তর ছাপিতে, ও তাহার উত্তর 
দিতে আমার প্রতি পৃষ্ঠায় ১৪১৫ টাক| খরচ হইতেছে! 

অতঃপর লেখক মল্লিখিত “রাঁমমোহনের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর 
মনের ঝাল যেন একটু বেশী মনে হইল” কথাগুলির আলোচন| করিয়া 
“বাল” কথাটার জাতিতত্ব প্রভৃতি নির্ণয় করিয়াছেন। আমার ধারণ! 
এই যে, মানুষ বাস্তবিক মহাত্মা নামের যোগ্য হইলেও (যেমন গান্ধী 
হইয়াছেন ), সর্ববকানে সর্ববিধ চিত্তবিকারের অতীত হইয়া যান না। 
এইজন্য, খবরের কাগজে (ইয়ং ইণ্ডিয়াতে সংশে।ধিতভাবে প্রকাশের 
AH) যখন গান্ধী মহাশয়ের উক্তিগুলি পড়ি, তখন আমার মনে 
হইয়াছিল যে তিনি ঠিক নিরপেক্ষ ও শান্তভাবে রামমোহনের বিচার 
করিতে পারেন নাই । আমার ভাষার দোষ সম্ভবতঃ হইয়াছে, কিন্ত 
আমার এখনও ধারণ! এই, যে, রামমোহনের প্রতি তাহার ara থাক! 





.' সত্বেও তিনি উহার সম্বন্ধে পক্ষপাতশূন্য ও নির্বিবকার্চিন্ত নহেন। 


রামমোহন সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানের স্বল্পতা, ও রামমোহনের অনুবর্তী 
অনেক লোকের অসহযোগবিরোধিতা ইহার কারণ হইতে পারে, না 
হইতেও পারে; ঠিক কারণ নির্ণয় করিতে আমি অনমর্থ । যাহা 
হউক, আমি কেন উল্লিখিত কথাগুলি লিখিয়াছিলাম, তাহার কারণ কিছু 
বলিতেছি। কাঁহাকেও “বামন” বলিবার প্রধান কারণগুলির মধ্যে 
ছুটি দেখিতেছি এই যে “বামন” নামে অভিহিত এক ব্যক্তির 
অনুবর্তীদের মধ্যে শিখদের, মত মার্টার ( martyr) হন নাই, এবং 
“বামনপ্টর প্রভাব জনসাধারণের মলের উপর কম। ইতিহাস বলে, 
যে, শিখদের মত এত এবং এ-প্রকীর মার্টার গান্ধী মহাশয়ের উল্লিখিত 
শঙ্কর, চৈতন্য ও কবীরের অনুব্তীদের মধ্যেও দেখা যায় নাই। কিন্ত 
তাহাতেও তাহাদের “জায়েণ্ট” (giant) আখ্যা বজায় আছে; 
Stata নানক অপেক্ষা নিকৃষ্ট এরূপ কথা বল! হয় নাই, তাহারা 
কেহ মার্টার উৎপন্ন করিয়াছেন কি না, এ প্রশ্নও জিজ্ঞাসিত হয় নাই। 
গান্ধী বলিয়াছেন, Bae ও রামমোহনের সর্বসাধারণের মনের উপর 
দখল চৈতন্তাদির তুলনায় নাই বলিলেই হয় (“Ram Mohan and 
Tilak had no hold .upon the people compared with 
Chaitanya, Sankar, Kabir and Nanak’) | fee টিলকের 
বেলাতে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয় নাই, যে, তিনি কোন মার্টার উৎপন্ন 
করিয়াছেন কি না। বস্তুতঃ টিলকের প্রভাব মহারাষ্ট্রে এবং অন্য 
কোথাও কোথাও খুব বেশী। cay স্বরাজ্য ফণ্ডের নাম টিলক 
স্বরাজ্য Fo, রাখা হইয়াছে) রামমোহনকে কাঁধ্যতঃ এরূপ কোন 
সম্মান দেখাইবার সাংসারিক প্রয়োজন নাই ১ কারণ, সাক্ষীৎভাবে 
ভাহার অনুবত্ীদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। 

দ্বিজেন্‌-বাবু যাহাই মনে করুন, আমি গান্ধীর প্রতি অদ্ধান্বিত ; 
okay এই ক্ষুত্র বিষয়টির অধিক সমীলোঁচন! করিয়া ইহ! অধিকতর 
তিক্ত করিতে চাই না। আমার ভ্রম হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পাঁরিলে 
তাহ। আমি অবিলম্বে স্বীকার করিব; কিন্তু এখনও ভ্রম বুঝিতে 
পারি নাই। 

লেখক আমার “নিগুঢ় শ্লেষের ভঙ্গীটার” নিন্দা করিয়াছেন। আশা 
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৪২৫ 
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করি তিনি তাঁহার চিঠির নান! স্থলে গ্রেষের ভঙ্গীটার দ্বারা আমাকে 
পরম আপ্যায়িত ও সুখী করিবারই চেষ্টা করিয়াছেন। 

. আমি দলীপসিংহ-প্রসঙ্গে গান্ধীর মার্টারের আদর্শ জানিতে চাওয়ায় 
লেখক চটিয়া-টিয়া বহুৎ কথা লিখিয়াছেন। এবং ভুলটি গান্ধী 
করায় সথবিধাজনক অনুমান দ্বার! তাহ লঘু করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
আমি একটা সোজা কথ! বলি। কেহ যদ্দি জিজ্ঞাসা করে, মাঁড়োয়ারীর। 
বাঙ্গালীদের মত কবি উৎপন্ন করিতে পারিয়াছেন কি না, তাহা হইলে 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, ছ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, মধু- 
হুদন দত্ত ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত কবি তাহাদের আছে কি না; 
“অশ্রুতকীর্ডি” কোন কবির নাম করা স্বাভাবিক নহে। সুতরাং 
দলীপসিংহ “কোনও অশ্রুতকীর্থি ত্যাগবীর” ছিলেন বলিয়া কথাটা 
উড়াইয়। দিলে চলিবে না । মার্টারের মানেটার আলোচনা করিলে 
দেখা যায়, যে, যে-অর্থে উহ! প্রযুক্ত হইবে, তদনুসারে প্রষোক্তার 
প্রয়োগকালীন আদর্শ বুঝা যাইবে। “আত্মোৎসর্গকারী ব্যক্তি” 
মাত্রেই মার্টার্‌ নহেন, “ত্যাগবীর” মাত্রেই সার্টার নহেন। “aid: 
ত্যাগ ও আত্মবিসর্জজনের দৃষ্টান্ত” দেখাইলেই মার্টার হওয়া যায় না। 
শিখ মার্টারর। মার্টার কথাটির প্রাথমিক অর্থে মার্টার ছিলেন, এবং 
গান্ধী মহাশয় শিখদেরই মার্টারত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। সে অর্থ, 
one who testifies by his death to his faith or princi- 
ples, one who is put to death or tortured for adherence 
to some belief, ইত্যাদি 1 শিখদের মধ্যে ধর্মববিশ্বাসের জন্য নিহত 
বা নিষ্ঠুররূপ্রে নির্যাতিত প্রসিদ্ধ কৌন মার্টারের নাম দলীপমিংহ বলিয়া 
আমার জীন! না থাকায়, এবং এ নামের একজন জীবিতব্যক্তি 
গান্ধী মহাশয়ের কটকের প্রশ্নোত্তরের কিছু পূর্বে রাজনৈতিক কারণে 
ধৃত (ও পরে ক্ষমা প্রার্থনার পর মুক্ত ) হওয়ায়, আমি মনে করিয়া- 
ছিলাম যে তিনি রাঁজনৈতিক- ম্টারের উল্লেখই করিয়! থাকিবেন, 


"এবং তজ্ঞন্য আদর্শের কথাটা তুলিয়াছিলাম। কারণ, মার্টারের 


প্রাথমিক অর্থের পর অন্য অর্থও প্রচলিত হয়, রাজনৈতিক 
কারণে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগ্রকেও কখন কখন শাটার বলা হয়; যেমন 
মিসেস্‌ বেসাণ্টকে ডিপোর্ট কর! হইলে সেই সামান্য কারণেও 
রবীন্দ্রনাথ তাহার মার্টারত্ব হইয়াছে বলিয়াছিলেন। জীবিত দলীপ- 
সিংহ flor বেসান্ট অপেক্ষা সামান্য কষ্ট সহা করিয়া (এবং পরে 
ক্ষমা চাহিয়া যুক্তি পাইয়া) যদি মার্টার নাম পাইয়া থাকেন, তাহা 
হইলে তার চেয়ে বড় মার্টার্‌ অবজ্ঞাত রামমোহনশিষ্যদের মধ্যেও 
পাওয়া যাইতে পারে, এই অনুমানে আমি আদর্শের কথাটা তুলিয়া- 
ছিলাম; মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ আমীর মত লোকের আদর্শের চেয়ে 
ছোট, এরকম মনে করিবার ধৃষ্টতা আমার কৌন কালে হয় নাই। 
গান্ধীর “আদর্শ” কথাটা তাহার উচ্চতম চিরন্তন আদর্শ অর্থে আমি 
ব্যবহার করি নাই; তিনি যখন এ প্রশ্নটি করিয়াছিলেন, তখন কি 
আদর্শ সন্ধুখে রাখিয়া! করিয়াছিলেন, এবং তাহা ধর্ণ্মবিষয়ক বা রাঁজ- 
নৈতিক মার্টারত্ব তাহাই জানা আমার অভিপ্রায় ছিল। গান্ধী 
মহাশয়কে লইয়া একটু পরিহাঁন Fal এত বড় মহাপাতক তাহা জানি-. 
তাম না। লোকে, এবং দ্বিজেন্দ্র-বাবুর “anise” কবিরাঁও, ঠাকুর- 
দেবতাকে লইয়াও রঙ্গ করিয়া গিয়াছে! 
রামমোহনশিষ্যদের মধ্যে ধর্মের জন্য মার্টার কেহ হন নাই, ইহা 
অতি সত্য কথা; কিন্তু “আত্মোৎসর্গকারী” বা “ত্যাগবীর” কেহ নাই 
বা ছিলেন না, কেহই “স্বার্থত্যাগ ও আত্মবিসর্জনের দৃষ্টান্ত” দেখান 
নাই, ইহা সত্য নয়। তাহাদের ফর্দ দিবার আবগ্তক নাই; লেখকের 
challenge সত্বেও দিব ali শিখ মাটার্রা যে অর্থে মার্টার তাহাই 


fra শিখদের মত বহুসংখ্যক ane মার্টীর শঙ্কর, কবীর, 


৪২৬ 
চৈতন্যের অনুবন্তাদের মধ্যেও নাই! কিন্তু তৎসত্বেও তাহারা জায়েণ্ট 
(giant )) কিন্তু রামমোহনের সম্প্রদায়ে মার্টার্‌ নাথাকাটা Stata 
বামনত্বের অন্ততম প্রমাণ ! একটা অতি সৌজা কথা গান্ধী 'মহাশয় ও 
বাগচী মহাশয় কেহই বিবেচনা! করেন নাই। ধর্মের জন্য অত্যাচারী 
ও ধর্মের ay অত্যাচরিত দুই পক্ষ থাকিলে তবে মাঁটার্‌ জন্মে। মাখা 
চাঁহিবার ও লইবার এবং মাথ দিবার ‘এই উভয়বিধ লোক থাকিলে 
তবে মার্টারের উদ্ভব হয়। মোঁগলযুগে ধর্ম-ও-রাজনীতি উভয় সম্পৃক্ত 
কারণে অনেক Pare বল! হইয়াছিল, “হর eh ছাড়, নয় মাখা দাও” | 
অনেক ধর্মপ্রাণ শিখ মাথা দিয়াছিলেন, ধ্্ম ছাড়েন নাই; ইহীরাই 
বন্দনীয় মার্টীর্। ইংয়েজের আমলে, “হয় ধর্ম ছাড়, নয় মাথ দা,” 
এরূপ দাবী হয় নাই; weal, ইংরেজ আমলে, মুসলমান আমলের 
মত ধর্মের জন্য মার্টার্‌ শিখ্রাও হন নাই, অন্য কোন ধর্শের লোকেরাও 
হন নাই। মাথা চাহিলে কোন রামমৌহনশিষ্য মাথা দিতেন কি না; 
তাহার আলোচনা নিশ্রয়োজন । আমার ধারণা তাহাদের মধ্যে মাথা 
দিবার লোকের অভাব হইত না, এখনও হইবে না। ইংরেজ আমলে 
ধর্মের জন্ত কোন সম্গুদায়ের লোকই মার্টার্‌ হন নাই। বাদমোহন 
ইংরেজ আমলের লোক ; সুতরাং মাটার্‌ উৎপন্ন লা-করাঁটা কেবলমাত্র 
ভাহারই একচেটিয়া ত্রুটি বা অক্ষমত! বলিয়া উল্লেখ করিলে অত্যন্ত 
অবিচার হয়। মহাত্মা গান্ধী, অবশ্য অনবধানতা-বশতঃ, ইচ্ছাপূর্ববক 
নহে, এই অবিচার ৰুরিয়াছেন। + 

তাহার পর, রাজনৈতিক মার্টারের কথা । জীবিত দলীপসিংহকে 
মাপকাঠি ধরিলে রামমোহনের শিষ্যদের মধ্যে উচ্চতর এবং খাঁটি 
মার্টীরের অসভাব ,নাই। দ্বিজেন-বাবু বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের পরবর্তী 
সময়ে রাজনৈতিক কারণে, নজরবন্দী অবস্থায় রক্ষণ বা ডিপোর্টেশ/ন 
হইতে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও প্রাণদও পর্য্যন্ত দণ্ডে দণ্ডিত লোকদের 
মধ্যে রামমৌহনের Heaters লোক, তীহাদের বংশজাত ও পরিবার- 
ভুক্ত লোক, দেখিতে পাইবেন। রামমোহনের মম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া 
পরিচিত লোকেরা সংখ্যায় দেশে বিশহাঁজারেও একজন নহে। সে 
অনুপাতে, দণ্ডিত লোকদের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা অবজ্ঞার উদ্রেক 
করিবে ন|। দণ্ডিত ব্যক্তিদের আচরণ কি পরিমাণে ভাল বা মন্দ 
ছিল, তাহার বিচার হইতেছে না, রাজনীতিক্ষেত্রে কিছু-একটা। আদর্শের 
জন্য, কোনও বিশ্বাসের জন্য, কষ্ট সহিবার, স্ববস্বপণ রুরিবার, প্রাণপণ 
করিবার, ক্ষমতা ও সাহসের পরিচয়, রামমৌহদশিষ্যেরা নুনকলে 
জীবিত দলীপসিংহের সমান পরিমাণে দিতে পারিয়াছে কি না, তাহাই 
বিচারধ্য। আমি দেখাইলাম, পারিয়াছে। 

লেখক লিখিতেছেন, “রামমোহনের উপর মহাত্মা গান্ধীর অশ্রদ্ধাটা 
কিরূপ এখন দেখা যাক্‌।” অনেক তার্কিক প্রতিপক্ষের মূখ দিয়া 
কাল্পনিক স্বরচিত যুক্তি উচ্চারণ করাইয়া তৎপরে তাহা খণওনপুর্বক 
বাহাছুরী লইয়। থাকেন। আমি কোথাও লিখি নাই, যে রামমোহনের 
প্রতি গান্ধী অশ্রন্ধা দেখাইয়াছেন। আমি “বামন” কথাটি প্রয়োগ 
প্রভৃতিতে আপত্তি জানাইয়াছি। সুতরাং গান্ধী যে অশ্রদ্ধ| জানান 
* নাই, শ্রদ্ধাই জানাইয়াছেন, ইত্যাকার দীর্ঘ তর্ক নিরর্থক | 

অতঃপর লেখক অনুমান করিয়াছেন যে আমি একটু ভুল বুঝিয়াছি, 
এবং তজ্জন্ত বিস্তারিতভাবে আমার ভুল দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, 
এবং “তিনি যাহা বুঝিয়াছেন তাহাও লিখিয়াছেন। তিন্নি ইয়ং 
ইণ্ডিয়ার উদ্ধৃত প্রশ্োভরের সার সর্শ্ম দিয়াছেন। ইয়ং ইণ্ডিয়ায় যাহা 
ছাপা হইয়াছে, তাহা কিঞ্চিৎ সংশৌধিত। উহার আগে অন্ত কাগজে 
যাহা ছাপা হইয়াছিল তাহা দেখিয়া আমি লিখিয়াছিলীম। তাহা 
আমি কাটিয়। রাখিয়াছিলাম, এক্ষণে পাইতেছি না । তাহার সহিত 
ইয়ং ইণ্ডিয়ার, অল্প হইলেও, কিছু প্রভেছ ছিল। যাহা হউক, আমি 
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ইয়ং ইত্ডিয়ার রিপোর্টটি হইতেই টিলক রামমোহন সম্বন্ধীয় মন্তব্য 
অংশটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। পাঠকেরা তাহা হইতে নিজ নিজ 
সিদ্ধান্ত স্থির করিবেন। - _ 


In reply to a question put to him in a public meet- 
ing at Orissa, whether English education was not 
a mixed evil, in as much as Lok, Tilak, Babu Ram- 
mohan Rai, and Mr. Gandhi were products of English 
education, Mr. Gandhi replied as follows:— \ 


This is a representative view being expressed by 
several people. We must conquer the battle of 
Swaraj by conquering this sort of wilful ignorance 
and prejudice of our countrymen and of Englishmen. 
The system of education is an unmitigated evil. I 
put my best energy to destroy that system. I don’t 
say that we have got as yet any advantage from 
the system. The advantages we have so far got, 
are in spite of the system, not because of the system. 
Supposing the English were not here, India would 
have marched with other. parts of the world, and even 
if it continued to be under Moghul rule, many people 
would learn English asa language and a literature. 
The present system enslaves us, without allowing a 
discriminating use of English literature. My friend 
had cited the case of Tilak, Ram-Mohan, and myself, 
Leave aside my case, I am a miscrable pigmy. 

Tilak.and Ram Mohan would have been far- 
gteater men if they had not had the contagion of 
English learning ( clapping ). I don’t want your verbal 
approval by clapping but I want the approval of your 
intellect and reasoning. I am opposed to make a 
fetish of English education, I don’t hate English edu- 


cation, When I want to destroy the Government,, 


I don’t want to destroy the English language but read 
English as an Indian nationalist would do. Ram 
Mohan and Tilak (leave aside my case) were so 
many pigmies who had no hold upon the people 
compared with Chaitanya, Sankar, Kabir and Nanak. 
Ram Mohan, Tilak, were pigmies before these giants. 
What Sankar alone was able to do, the whole army 
of English-knowing men can’t do. I can multiply 
instances. Was Guru Govinda product of English 
education ? এ 

Is there a single English-knowing Indian who is 
amatch for Nanak, the founder of a sect second to 
none in point of valour and sacrifice? Has Ram- 
mohan_ produced a single martyr of the type of 
Dulip Singh ? I highly revere Tilak and Ram Mohan. 
Itis my conviction that if Ram Mohan and Tilak 
had not received this education but had their natural 
training they would have done greater things like 
Chaitanya. « 


লেখক বলিতেছেন, “রামানন্দ-বাবু “টিলক প্রভৃতি সম্বন্ধে Tats 


গান্ধীর মন্তব্য ব'লে প্রসঙ্গটির যে শিরোনামা দিয়েছেন সেটা 


একটু ভুল হয়েছে” । বিন্দুমাত্রও ভুল হয় নাই। গান্ধীর কথার যে- 
অংশটুকু আমার আলোচ্য, আমি তদনুরূপ নাম দিয়াছি। গান্ধী 
আরো নানা কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্ত তাহার আলোচনা আমি করি 
নাই, সুতরাং নামও সেরূপ দি নাই। “বিশ্বকোষে” ae সব বিষয়ের 
মধ্যে বেগুনের বিষয়েও কিছু লেখা আছে। কিন্ত তা বলিয়া বেগুনের 
বিষয়ে আলোচনা! করিতে fal তাহার নার্ম “বিশ্বকোষ” দিলে শ্রীযুক্ত 
বাবু দ্বিজেঞ্ডনারায়ণ বাগচী মহাশয়ও তাহাতে সম্তষ্ট হইবেন না। 
বাগচী মহাশয় নিজের ধারণা অনুযায়ী “ahaa” দিয়া লিখিতে- 
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ছেন, “পণ্ডিত লোকে যাই মনে করুন, উল্লিখিত উক্তিগুলিতে রাঁম- 
মোহনের প্রতি মহাত্মা গান্ধীর শ্রদ্ধাই প্রকাশ হয়েছে?’ যেন আমি 
(আমি পণ্ডিত নহি) বলিয়াছি, যে, তাঁহার সব উক্তিগুলিতেই বা 
মোটের উপর উক্তিসমষ্টিতে অশ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে। আমি আবার 
ব্লিতেছি, আমার আপত্তি “বামন” কথাটির প্রয়োগে, এবং তুলনা ও 
তুলনার রীতিতে | রঃ 

লেখক যাহ! লিখিয়াছেন, সেগুলি সমস্ত apa “উক্তি” নহে; 
way কথা লেখক যেরূপ বুঝিয়াছেন, প্রধানতঃ তাহাই। উভয়ে 
প্রভেদ আছে। উপরে উদ্ধ ত মূল ইংরেজী দেখিলেই পাঠকেরা! বুঝিতে 
গারিবেন। একটিকে আর-একটি বলিয়া! চালান উচিত নয় । 

লেখক বলেন, “আমার তো আশঙ্কা হয় রামানন্দ-বাবুই রাম- 


মৌহনকে লোকের চোখের সামনে কতকটা ছোট ক'রে ধরেছেন”. 


তাহার আশঙ্কা হইতে পারে, কিন্তু তাহা অমূলক । আমি রাম- 
মোহনকে যাহা মনে করি, তাহার কিছু আভাস cabs প্রবাসীতে 
দিয়াছি; পুনরুক্তি করিব না । 

একজন মানুষের অন্য বহু মানবের হৃদয়মনচরিত্রের উপর প্রভাব 
atre দিয়া বিচারিত হইতে পারে, (১) কত জনের উপর 
প্রভাব পড়িয়াছে, এবং (২) কি রকম মানুষের উপর কিরূপ প্রভাব 
পড়িয়াছে। তর্কবিতর্কের সময় উভয় পক্ষের, অজ্ঞাতসাঁরে, সত্য হইতে 
এইজন্য আমি আমার মত এখন 
বলিতে চাই না। রামমোহন রায়ের প্রভাব যে কেবল ব্রাহ্মসমাজে 
আবদ্ধ নহে, তাহার বাঁহিরেও বহুবিস্তৃত, কেবল ইহাই বিবেচনা 
করিতে বলি। তাহার পর, কি দরের লোকে তাহার প্রভাবাঁধীন 
তাহাও বিচার্য। রামমে।হনের প্রভাবাঁধীন মহাষতি রাণাড়ে প্রভৃতির 
বিষয় জানা থাকিলেও, অন্য সব প্রদেশের কথা ভাল করিয়া! হয় ত 
বলিতে পারিব না, সেইজন্য বঙ্গের কথাই বলি, ইহাতে cata হইবে 
না; কারণ নানকেরও প্রভাব প্রধানতঃ পঞ্জাবে, এবং কবীরের প্রভাব 
প্রধানতঃ আগ্রাঅযোধ্যায় লক্ষিত হয়। দ্বিজেন্দ্-বাবু বন্ধের জাতীয় 
জীবনের নানা বিভাগের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের ও কন্মীদের তালিক1 করিয়া 
দেখুন, ঠাহাদের মধ্যে কত লোক সাক্ষাৎ ভাবে রামমোহনের অনুবর্তী | 
তাহার পর, বিবেচনা করিবেন, যে, ব্রাহ্ম না! হইলেও, বিবেকানন্দস্বামী 
স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন, যে, তিনি রাঁমমোহনের পন্থীবলম্বী ; অরবিন্দ 
ঘোষের মাতা, মাতামহ, প্রভৃতি ব্রাহ্ম এবং তাঁহার উপর রামমোহনের 
প্রভাব যথেষ্ট আঁছে। অসহযোগ আন্দোলনে এখন খ্যাত্যাপন্ন কোন 
কোন লোকেরও বংশাঁদির পরিচয় লইবেন। রবীন্দ্রনাথ ত লিখিয়া- 
ছেনই, যে, রামমোহন যেমন তাহার পিতা দেবেন্দ্রনাথকে ইন্ফুলে 
পৌঁছাইয়| দিতেন, তেমনি ঠিক যেন সমস্ত জাতিকে Serr লইয়া 
যাইতেছেন । (বহি নিকটে ন! থাকায় Be কথাগুলি তুলিয়া দিতে 
পারিলাম না )। 
. প্রভাব বিস্তৃত হইতে সময়ও ত লাগে। আমরা এখন শঙ্কর- 
পীনকাদির প্রভাব যেরূপ দেঁখিতেছি, তাহা কত শতাব্দীর পর? রাম- 
মোহন ত গত শতাব্দীর লোক | 

জনসাধারণের উপর প্রভাবের কথ! NA কটকের প্রাশ্নোত্তরের 
মধ্যে এবং ২৭শে এপ্রিলের ইয়ং ইণ্ডিয়ার ১৩০ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন 
“the effect of Rammohan and Tilak onthe masses 
isnot so permanent and far-reaching as that of the 
others more fortunately born.” এই প্রভাবও কালসাপেক্ষ। 
তা ছাড়া atea কিছু বলিবার এবং ভাঁবিবার আছে। গুস্তাভ ল্য বঁ 
( Gustave Le Bon) প্রণীত “The Crowd : A Study of the 
Popular Mind” জনসমষ্টির মনত্তত্ব বিষয়ে একটি প্রামাণিক বহি। 


আলোচনা সম্পাদকের মন্তব্য 
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তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। ভাব-চিন্তা-আদির বিস্তারে দীর্ঘ- 
কালের আবগ্যকত! সম্বন্ধে তিনি বলেন s— 


“A long time is necessary for ideas to establish 
themselves inthe minds of crowds..,For this reason 
crowds, as far as ideas are concerned, are always 
several generations behind learned men and philoso- 
phers”.—Pp. 72-73. 

“Even when an idea has undergone the transfor- 
mations which render it accessible to crowds, it only 
exerts influence when by various processes which we 
shall examine elsewhere, it has entered the domain 
of the unconscious, when indeed it has become a 
sentiment, for which much time is required.’’—P, 71. 


ভাব ও চিন্তা আঁদির উপরি-উত্ত কিরূপ রূপাস্তর ঘটিলে তাহা 
জনসমষ্টি সহজে গ্রহণ করিতে পাঁরে, তদ্বিষয়ে গ্রন্থকার বলিতেছেন s— 


“Ideas being only accessible to crowds after having 
assumed a very simple shape must often undergo 
the most thoroughgoing transformations to become 
‘popular. It is especially when we are dealing with 
somewhat lofty philosophic or scientific ideas that 
we see how far-reaching are the modifications they 
require in order to lower them to the level of the 
intelligence of crowds. These modifications are de- 
pendent on the nature of the crowds, or of the race 
to which the crowds belong. But their tendency is 
always belittling and in the direction of simplification 
However great or true anidea may have been 
to begin with, it is deprived of almost all that which 
constituted its elevation and greatness by the mere 
fact that it has come within the intellectual range 
of crowds and exerts an influence upon them.”— 
Pp. 70-71. 

eat ভাব foal ও আদর্শের প্রভাবে আসিতে হইলে স্বাধীন 
চিন্তার প্রয়োজন, জঅনসমষ্টি তাহা সহজে গ্রহণ করিতে পারে না, 
্রস্থকারের মত এইরূপ। যথা ঃ-- 

“The ease with which certain opinions obtain 
general acceptance results more especially from the 
impossibility experienced by the majority of men 


of forming an opinion peculiar to themselves and based 
on reasoning of their own.”—P. 75. 


খুব মহৎ লোকেরও যে নিজের যুগের লোকদের উপর প্রভাব না 
থাকিতে পারে, তাহার কারণ গ্রন্থকার নির্দেশ করিয়াছেন 

“Atevery period there exists a small number of 
individualiti@s which react upon the remainder and 
are imitated by the unconscious mass. It is needful, 
however, that these individualities should not be in 
too pronounced disagreement with received ideas. 
Were they so, to imitate them would be too difh- 
cult and their influence would be nil. For this very 
reason men who are too superior to their epoch are 
generally without influence upon it.” Pp. 144-5. 

এই গ্রস্থকারের সব কথাই সত্য না হইতে পারে; fea ইহার 
মধ্যে যাহা সত্য আছে, তাহা হইতে বুঝা যায়, ষে, কেবল “aha” 
হওয়ার দরুনই যে রামমোহনের প্রভাব এখনও বহুবিস্থত হয় নাই, 
তাহ! নহে। a . 

টিলক ও রামনমোহনের শিক্ষার কথা উঠিয়াছে। এই দুজনের 
শিক্ষাকে এক শ্রেণীতে ফেলাই একটা মস্ত ভুল। গাঙ্গী এই ভুল 
করিয়াছেন। টিলক ইংরেজ গবর্ণমেন্টের প্রবর্তিত বর্তমান শিক্ষা- 
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প্রণালী অনুসারে শিক্ষা পান। রা'মমোহনের সময় সেরূপ কোন 
গবর্ণমেন্ট-শিক্ষাপ্রণীলী ছিল ali তিনি তৎকাল-প্রচলিত দেশী 
রীতিতে শিক্ষা ate করেন। তিনি প্রথমে বাংলা সংস্কৃত আর্বী 
ফার্সী শিক্ষা করেন। তাহার পর প্রাপ্তবয়স্ক ও স্বাধীন চিন্তায় সমর্থ 
হইয়া স্ব-ইচ্ছায় নিজের চেষ্টায় ইংরেজী শিক্ষা করেন, যেমন পরে হীক্র 
লাঁটীন গ্রীক আদি শিখিয়াছিলেন। বর্তমান ইংরেজী-শিক্ষা-প্রশীলী 
তখন ছিল a; এখনকার মত উহার অনুযায়ী ইস্কুলও ছিল নাঃ উহা 
এবং উহার অনুযায়ী ইস্কুলের দোষও নেইজহ্য রামমোহনের দেহ- 
মনকে স্পর্শ করে নাই। রামমোহন কোন ইংরেজী স্কুলে যান নাই। 
গান্ধী স্বয়ং ইংরেজী শিখিবার বিরোধী acer; জাতীয়তার জন্য কেহ 
উহা স্বেচ্ছায় শিখিলে উনি তাহীতে আপত্তি করেন না ( “read 
English as an Indian nationalist would do” )1 aft 
মৌহনও ' মেইরূপেই ইংরেজী শিখিয়াছিলেন-স্বেচ্ছায় শিথিয়া- 
ছিলেন; কেহ তাঁহাকে বাধ্য করে নাই। ' 

রামমোহনের শিক্ষা সম্বন্ধে গান্ধী মহাশয়ের দ্বিতীয় ভুল এই যে, 
তিনি ২৭শে এপ্রিলের ইয়ং ইওিয়ায় লিখিয়াছেন_''Rammohan 
Rai would have been’ a greater reformer......if [he] 
had not to start with the handicap of having to think 
in English and transmit thoughts chiefly in English.” 
“feta চিন্তা করিতে ও চিন্তা অন্তের মধ্যে প্রচার করিতে আরম্ত করেন 
প্রধানতঃ ইংরেজীতে” Sate একটি মস্ত ভুল । তিনি ইংরেজী শিখি- 
বার আগেই চিস্তাকারী (thinker) এবং সংস্কারক হইয়াছিলেন, 
এবং বহিও লিথিয়াছিলেন। পাদ্রীদের সহিত বিচার এবং সরকারী ও 
বেসরকারী ইংরেজদের জন্য অভিপ্রেত জিনিষ ছাড়া তাঁর-সব প্রধান 
লেখা প্রথমতঃ প্রাচ্য ভাষায় ( বাংলা, ফার্সী, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় ) 
লিখিত হয়; তন্মধ্যে কিছু কিছু পরে ইংরেজীতে অনুবাদও করেন। 
ইংরেজীতেই প্রথমে তিনি চিন্তা করিতে শিখেন নাই, লেখেন নাই, 
মাতৃভাষায় এবং অন্ত প্রাচ্য ভাষায় করিয়াছিলেন। অতঃপর উভয়ের 
সম্বন্ধে গাঁন্ধী বলিতেছেন--" ০ doubt they both gained 
from their knowledge of the rich treasures of English 
literature, But these should ‘have been accessible 
to them through their own vernaculars.” এখানেও 
গান্ধী রামমোহন ও টিলককে একসঙ্গে জড়াইয়। ভুল করিয়া- 
ছেন। দেশভাযাঁয় সকল জ্ঞানপূর্ণ বহি fort বালকের সহজলভ্য 
zeal যে উচিত, ইহা রামমৌহনই আমাদের দেশে দেশীলোকদের মধ্যে 
সর্ব্বপ্রথমে বুঝিয়! স্বয়ং সেইরূপ বহি লিখিরাছিলেন; সুতরাং তাঁহার 
wR কোথায় হইল, এবং তাহার শিক্ষায় বা দোষ কি হইল, 
বুঝিতে পারি al) 

রামমোহন রায় ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যা! অন্যতম 
প্রবর্তক হইয়া একটুও অন্তায় করেন নাই। মহাত্মা গান্ধী .ইংরেজী- 
শিক্ষার দোষ Seb দেন না, বর্তমান system অর্থাৎ প্রণালী 
পদ্ধতি রীতি বা প্রথার যতটা দোষ দেন। এই সীসৃটেম্‌ রামমোহন 
প্রবর্তিত করেন নাই। হুতরাং ইহার জন্য তাহাকে দায়ী করা 
যায় al 

কোন ব্যিয়েই রামমোহন রায়ের বিরাট ব্যক্তিত্ব এক কথায় বুঝান 
যায় ন!। তিনি যেমন তাঁৎকালিক সংস্কৃত শিক্ষার দোষ দেখাইয়া- 
ছিলেন, তেমনি ete খুব জানিতেন।. দ্বিজেন্্র-বাবু জানেন না বা 
ভুলিয়া গিয়া ছিলেন, যে, তিনি যেমন পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষার পক্ষপাতী 
ছিলেন, তেমনি বৈদিক কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং 
উপনিষদীদি অনুবাদ ও মুদ্রিত করিয়া প্রচার প্রথমে তিনিই 
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করেন। এমব বিষিয়ে দবিজেন্র-বাবুর উপদেশের অপেক্ষা তিনি / 
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করেন নাই। ছিজেন্দ্র-বাবু যে এখন উপনিষদ কপ.চাইতেছেন, 
তাহাও রামমোহনের কার্যের পরোক্ষ ফল। যুরোপের বস্তবিগ্ভার 
মোহ তাহাকে একটুও আচ্ছন্ন করে নাই; few তিনি মেই জাতীয় 
আত্মপ্রতীরিত বা ভ্রান্ত বা কপট লোক ছিলেন না, যাহারা ইউরোপীয় 
বস্তুবিদ্যার সমুদয় সুবিধা ও কার্ধসৌকর্ধয ভোগ করিতে ছাড়েন না 
অথচ উহার নিন্দাও পঞ্চমুখে করেন। তাহার দৈহিক আত্মিক লৌকিক 
পারত্রিক সার্বজনীন ও সার্বদেশিক কল্যাণের আদর্শ এরূপ উচ্চ, 
বিশাল ও অখণ্ড ছিল, এবং উহা! পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ we 
ছিল, যে, এখনও অনেকে উহ! বুঝিতে পারেন না। 

লেখক বলেন, মহাত্মা গান্ধী রামমোহনের ভক্তদ্দিগকে আঁঘাঁত করেন 
নাই। ইহা নিশ্চিত যে তিনি আঘাত করিতে ইচ্ছা করেন নাই; 
কিন্ত আমার ভক্তির পাত্রকে কেহ বামন বলিলে আমি মর্শীস্তিক 
আহত 281 আমি জানি অন্ত অনেকেও ইহাতে খুব ক্লেশ অনুভব 
করিয়াছেন। যেটা আমার অনুভবের বিষয় তাহাকে তর্ক করিয়া 
কেহ উড়াইতে গারে A | 

লেখক বলেন, গান্ধী যাহ! বলিয়াছেন তাহা “অকারণ” নহে। আমি 
মনে করি, নিশ্চয়ই অকারণ; কেননা, কোনও লোককে “বামন” 
না বলিয়াও ইংরেজী শিক্ষার দোষ অনায়াসেই দেখান ata! এই 
দোষকীর্তন অনেক ‘বৎসর . হইতে চলিতেছে; ANA ঘে-যে দোষ 


দেখাইরাছেন, অন্তে Stats দেখাইয়াছেন। কিন্ত কেহই রামমোহনকে ee 


বামন বলেন নীই। সত্য, কটকে প্রশ্নকর্তা রামমোহনের নাম করিয়- 
ছিলেন। কিন্তু cae তাহাকে বামন বলিবার আবগ্তকত| বুঝিলাম 
ai 

গান্ধীর' তুলনাপ্রণীলীর ga স্বীকার করিয়াও লেখক স্বীকার 
করিবেন না। মহাঁপুরুষদের মধ্যে একজীতীয়ত্ব যেমন আছে, 
সব মানুষের মধ্যেও তেমনি একজাতীয়ত্ব আছে। তা বিলিয়। 
cats বড় নির্ণয়ের জন্য সকলের সহিত সকলের তুলনা সৰুলস্থলে 
সমীচীন হয় না। কার্লাইল্‌ নানাপ্রকারের লোককে হারো 
বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার হীরোদের সকলের মধ্যে কে বড় কে 
ছোট তাঁহার তুলনা করেন নাই'! শঙ্করের সঙ্গে পামমোহনের 
কার্য্যক্ষেত্রের' আংশিক মিল আছে বটে, প্রায় ষোল আনা নহে। 
রামমোহনের ate মঙ্গলের - আদর্শ তাহার অন্যতম বিশিষ্টতা। 
অস্ত্র তাহা বিশিষ্টত! নহে। 


আমি নানক কবীরের সময়ে পারসীক ও আরবী সাহিত্য সভ্যতা- ' 


দিকে যে স্থান দিয়াছি, লেখক তাহাকে অসঙ্গত অত্যুক্তি বলিতেছেন। 
আমি যাহ! বলিয়াছি, তাহ খুব সঙ্গত; তাহ! অত্যুক্তি নয়, বরং কম 
করিয়া বলিয়াছি। আমি এ বিষয়ে.তথ্যকে সাক্ষী মানিব। ইস্লামিক 

ও হিন্দুসভ্যতা মূলতঃ এক কি না, সেটা বিচাৰ্য্য বিষয় নহে। বিচাৰ্য্য 
এই, যে, বিদেশী ইস্ল।মিক সাহিত্য ও সত্যতা ভারতবর্ষে অন্ততঃ 


ছু 


web প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল কি না, এখন বিলাতী, সাহিতয১_ - 


ও সভ্যতা যতটা করিয়াছে। 
করিতেছি। 


(>) ধর্ম ।--দত্যগীরের কথার মত 'টু-খৃষ্টিয়ান-সেণ্ট” বলিয়া 
কোন কাহিনীর সৃষ্টি হিন্দুদের মধ্যে ইংরেজের আমলে হইয়াছে কি? 

কবীর, নানক প্রভৃতির বাণীতে যত আর্বী ফার্সী কথা আছে, 
আধুনিক কোন দেশী ধর্মোপদেষ্টার বাণীতে তত ইংরেজী কথ! 
আছে কি? পীরের সিন্নি পাড়াীয়ের হিন্দুনারীরাঁও দেন। খ্রীষ্টকে 
fife বাঙালী (হিন্দুর মেয়ে কেহ দেন? Whe প্রবেশ কাহাকে 
বলে? মুসলমান রাজত্বকালে একশ্রেণীর হিন্দু ছিল, তাঁহাদের নাম 


আমি কয়েকটি তথ্যের উল্লেখ 


/ ওয় সংখ্যা ] 


f 


£ 


a 





“ola”; তাহারা প্রাতে আগ্রা-দিলীতে মুসলমান বাঁদ্‌শাহকে না 
দেখিয়া জলগ্রহণ বা কাজকর্ম করিত না; বাদশাহ তাহাদিগকে 
ঝরোকা-ই-দর্শন্‌ হইতে দেখা দিতেন। ইংরেজ রাজত্বে কোন হিন্দু কি 





রাজা পঞ্চম জর্জকে বা তাহার কোন প্রতিনিধিকে ন! দেখিয়! জলগ্রহণ - 


করে না? ১৩২৮ সালের পিদাঘসংখ্যা “প্রভাতী”তে অধ্যাপক যছুনাথ 


=এ- সরকার “দিলীন্বরো বা ভগদীশ্বরো বা” প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন, যে, 


] 


হিন্দুরা সম্রাট আকবরকে জগৎ-গুরু উপীধি দ্িয়াছিল! আবুল্ফজলের 
মতে মব জাতির লোক জানে যে এবাদশাহের নামে মানত করাই 
তাহাদের সমস্ত বিপদ বাঁধ! ভঞ্জনের উপাঁয়। যখন তাহাদের বাঞ্ছা 
পূর্ণ হয়, তখন তাহারা উহাকে পুজা করিতে মাথা নত করে।” 
দবাক্ষিণাত্যে বিজাপুর রাজ্যের হুলতানদের একজন “অজগং-গুরু” 
উপাধি লইয়াছিলেন। “যাহ! হউক, AMIE ত জগৎগুরু হইলেন, 
এখন FACT এ-মত একটা উপাধি al দিলে বড়ই অসামগ্রস্ত থাকে। 
সেকালের কর্তীভজাগণ এটিও ছাড়ে নাই। তাহারা জহাঙ্গীরের 
প্রধান পত্বী-( যৌধপুর-দুহিতা ও শাহজহাঁনের মাতা )-কে ‘জগৎ- 
গোৌস্বামিনী’ বলিয়া ডাকিত।” সম্রাজ্তী মেরীকে কেহ জগৎ-গোস্বামিনী 
বলে না। “লণ্ডনেশ্বরে| বা জগদীখ্বরো বা” রবও উঠে নাই। 


আলোচনা--সম্পাদকের মন্তব্য 
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দ্বিজেন্দ্র-বাঁবু মুসলমান আমলে নবদ্বীপে স্বাধীন সংস্কৃত শিক্ষার 
উল্লেখ করিয়াছেন। এরপ শিক্ষা ভারতের নানাপ্রদেশে এখনও 
আছে। 

শেষে লেখক আমাকর্তৃক গান্ধীর নামের পূর্বের “মহাত্মা” ব্যবহার 
অব্যবহাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন । এ বিষয়ে আমি হিসাব 
করিয়া চলি ali “sete” লেখা নালেখা আগেও ছিল, এখনও 
আছে। গান্ধী-ভক্ত অধ্ধ,দেশীয়. ইংরেজী “জন্মভূমি”র ১৯শে মে 
তারিখের সম্পাদকীয় BCS co লাইনের মধ্যে এগার বার তাহার নাম 
শুধু গান্ধী লেখা আছে, এই মাসের প্রবানীতেই তাঁহার পরমভক্ত fay 
শেখর শাস্ত্রী মহাশয় তাহাকে শুধু গান্ধী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 
গান্ধী নিজে নানক, চৈতন্য, শিবাজী, টিলক ও রামমোহনকে কটকের 
প্রশ্নোস্তরে, একবারও, যথাক্রমে, বাবা নানক বা গুরু নানক, BAA 
প্রভু চৈতন্য, ছত্ৰপতি শিবাজী, লোকমান্ত টিনক ও মহাত্মা রাজ 
রামমোহন রায় বলেন নাই; অথচ ইহাদের ভক্তেরা এইসব বিশেষণ 
ব্যবহার করিয়া থাকেন। মহাত্মা! গান্ধী এইসব বিশেষণ লোপ 
করিলে কোন দোষ হয় না, যত দোষ হয় আমি কখন কথন “মহাত্মা” 
বিশেষণটি cats করিলে । আরো চমৎকার ব্যাপার এই, যে, লেখক 


(২) সমাজ ।--যোগল বাদশাহ ও কোন কোন ওমরাকে হিন্দু নিজেই স্বীকার করিতেছেন, যে, “আমি নিজে মানুষের সোজাস্থন্দি 


রাজাদের কন্তাদানের মত কিছু ইংরেজ আমলে আছে কি? মুসলমান 
stor নারীর অবরোধ এবং ইংরেজ সমাজে শ্ত্রী-্ষাথীনতার প্রচলন 

বেশী। কিন্তু মুসনমানপ্রভাবে পর্দার প্রসার ও প্রকোপ যত হইয়াছিল, 

ইংরেজ প্রভাবে স্তরী-্বাধীনতা এখনও তত হয় নাই। cA সম্বন্ধে 
এখনও পশ্চিমে সেকেলে লালাদিগকে মুনলমান বলিয়া ভ্রম হইতে 
পারে। বেশী লিখিবার স্থান ও সময় নাই। 

(৩) নাম স্বাধীন নেপালে পর্যন্ত বিদেশী ভাষার নাম ae 
বাহাদুর চলিয়াছে; পঞ্জাব আগ্রা-অযোধ্যার শম্শের জঙ্গ বাহাঁছুর, 
আমীর বাহাছুর, নবাব বাহাদুর, সর্কার বাহাছুর, ইকৃবাল্‌ নারায়ণ, 
তেজ বাহাদুর, ইত্যাদি হিন্দু নাম উল্লেখযোগ্য । বঙ্গের ফকীরচাদ, 
গোলাপ, বাবুলাল, প্রভৃতি আরো! অনেক নাম এই প্রকারের | ইংরেজী 
ভাষার কতগুলি নাম এই প্রকারে আমাদের গৃহে স্থান নারে 
লেখক বলিতে পারেন কি? 

(৪) ভাষা ।_ফার্সী-আরবী-শব্দবুল উর্দভাষার কথ! নাহয় 
UU EAS ent কোন ইংরেজী-শব্দবহুল ভাষা ভারতে 
ইংরেজ আমলে জন্মে নাই। কথিত ও লিখিত বাংলা ভাষার মধ্যে যত 
ফার্সী আর্বী কথা ঢুকিয়াছে, ইংরেজী তত ঢুকে নাই। কিন্তু ভাষার 
রদস্থানে পর্যন্ত মুসলমান-প্রভাব লক্ষিত হয়। “এবংতবাচক, “আর” 
বাচক “ও” কথাটি সংস্কৃত বা প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন নহে; উহা ফার্সী, 
কিন্ত বাংলার অস্থিমজ্জার “ভিতর ঢুকিয়াছে, বাংল! ব্যাকরণের মধ্যে 
স্থান পাইয়াছে। “দিগ” বিভক্তিটিও এইজাতীয়। ইংরেজীর এরূপ 
স্প্রভাব কোথায়? 


ae £ আর অধিক দৃষ্টান্ত দিব না। কেবল ষে slave_mentality বা 


দাসমনোভাবের উল্লেখ বাগচী মহাশরও, গান্ধীর মত, ইংরেজী শিক্ষার 
অন্যতম কুলের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার বংশপরিচয় সম্বন্ধে 
অধ্যাপক যহুনাখ সরকারের মত “প্রভাতী” হইতে দিতেছি $__ 

“এই যে রাজার প্রতি দাস্যভাব (slave mentality ) বলিয়া একটা! 
“Sal আজকাল বড়ই চলিতেছে, এট! ভারতের অতি পুরাতন সুদীর্ঘ 
পরিচিত বন্ধু বলিয়া এরতিহাঁসিক চেনেন, গে।লদিঘীর বক্তারা যদিও তাহা! 
ভুলিয়া! গিয়াছেন। এ প্রবন্ধে তাহারই প্রমাণ দেওয়া গেল।” 

আশা করি বাগচী মহাশয় এই দাবী করিবেন না, যে, তিনি কিম্বা 
মহাত্মা গান্ধী ইতিহাসেও যহ্বাঁবু অপেক্ষা বেশী পণ্ডিত বা বিশেষজ্ঞ । 


নামের পুর্বে অভিধানের বহর বাড়াবার পক্ষপাতী নই”! সুতরাং 
আমার উপর আক্রমণ গান্ধীভক্ত বাগ্চী মহাশয়ের ' অহিংসার 
পরিচায়ক বটে। তাহার পর রাজা, স্তার প্রভৃতি উপাধি ব্যবহারের 
Fal লেখক দেখিবেন, আমি Stata সমালোচিত বৈশাখের টিপ্পনী- 
টিতে কোথাও রামমোহনকে রাজা বলি নাই। জগদীশচন্দ্র az ও 
প্রফুলচন্্র রাঁয় মহাঁশয়দিগকে অনেকবার শুধু অধ্যাপক, আচার্য্য, 
ডাক্তীর বলিয়। ও লিখিয়া থাকি। মহর্ষি দেবেন্রনাথকে শুধু দেবেন্দ্র- . 
atte অনেকবার বলি। লেখক সঙ্গতি ও ata) প্রার্থনীয় মনে 
করেন। কিন্ত গান্ধী মৃহাশয়ও তাহা রক্ষা করেন নাই ; কারণ ২৭শে 
এপ্রিলের ইয়ং ইণ্ডিয়াতে তিনি Pas ও রামমোহনকে কখন লোকমান্ত 
ও রাজা বলিয়াছেন, কখন বলেন নাই। এই অসঙ্গতি ও অসীসঞ্জন্তের 


_ অন্ত তাঁহার প্রতি কি শাস্তির হুকুম হইবে, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? 


আসল কথা হচ্চে এই, যে, মুখে মহাত্মা! বলায় ভক্তি প্রকাশ পায় 
al ততটা, যতটা মহাত্মার ঈপ্সিতার্থ লাভের জন্ত চেষ্টায় প্রকাশ পায়। 
গান্ধী চান, ব্যক্তির অন্য আত্মশুঘি, সমাজের জন্য অম্পৃশ্যদের পর্যন্ত 
উহাতে সম্মানের স্থান, এবং জাঁন্তির জন্য জাতীয় স্বাধীনতা । এই এই 
দিকে OB প্রবাসী ও মডার্ণ-রিভিউ করে কি না৷ ও তন্বারা কার্য্যতঃ 
মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে কি না, তাহাই কিচার্য্য। ধর্ম্রাজ্্য 
সম্বন্ধে ঈশ। বলিয়াছিলেন, “যে-কেহ আমাকে প্রভু প্রভু বলিয়া 
সম্বোধন করে, সেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিবে, এমন নয় ; কিন্তু যে-কেহ্‌ 
আমার পিতা পরমেখরের ইচ্ছানুবত্তী হইবে, সেই 'ষর্গরা্যে প্রবেশ 
করিতে পারিবে।” পার্থিব বিষয়েও, স্বরাজ্যপ্রচেষ্টার প্রধান নেতাকে 
মহাত্মা মহাত্মা বলিয়া হায়রান করিলেই হ্বরাজ্যলাভ হইবে না, তাহা 
পাইবার জন্য বিধাতার ০নির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিতে হইবে। 
সে-বিষয়ে, বাগ্‌চী মহাশয়ের মত, আমরাও কিছু কিছু চেষ্টা করি; 
সে-বিষয়ে আমাদের ভ্রম ক্রটি ও অবহেলা বিস্তর আঁছে। তাহা 
প্রদর্শনের যোগ্য। কিন্ত ক’বার seta বলিলাম, a না-বলিলাম, 


তাহা অতি তুচ্ছ বিষয়। তাহা গণনা করা সময়ের নিতীস্তই 

অপনব্যয়। . 

১৮ই Gays, ১৩২৮ শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, 
কার্সিরং। প্রবাসীর সম্পাদক । 


৪৩০ 


প্পািপািাসিপিস্পিপাম্িপিাস্পপটিন্ট NNN a ALN ANA PDL 


ব্রিজাশঙ্কর গুহের প্রেমটাদবৃত্তির জন্য 


লিখিত প্রবন্ধ 

আপনি জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে বিরজাশঙ্কর গুহের প্রেমটাদবৃত্তির 
ae লিখিত প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ও কে সেই প্রবন্ধ পরীক্ষা 
করিয়াছিলেন তাহাঁও জানেন লিখিয়াছেন। কে পরীক্ষক ছিলেন 
আমিও. তাহা জানি; আর ইহাও জানি যে উপযুক্ততর পরীক্ষকের 
হাতে অন্থ-প্রবন্ধ-লেখক বৃত্তির অধিকারী বিবেচিত হইয়াছিলেন। 
ব্রজাশঙ্করের প্রবন্ধ অন্তত্র প্রেরিত হইয়া সম্মান লাভ করিয়াছে বলিয়া 
প্রমাণিত হয় না যে অন্য যাঁহার! প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহাদের প্রবন্ধ 
বৃত্িলাভের উপযোগী হয় নাই । - অন্য-প্রবন্ধ-লেখকদের প্রবন্ধ অন্তঞ্জ 
প্রেরিত হইলে যে আদৃত হইত না, ইহার প্রমাণ নাই। উপযুক্তভাঁবে 
পরীক্ষিত হইয়া থাকিলে স্বীকার করিতে হইবে যে বৃত্তির জন্য উপ- 
স্থাপিত সকল প্রবন্ধই যোগ্য ছাত্রেরাই লিখিয়াছিলেন এবং যে ছাত্র 
বৃত্তি পান নাই তাহার প্রবন্ধও আদৃত প্রবন্ধের মধ্যে গণ্য। বিরজা- 
শঙ্করের সম্মানলাভে অন্যেরা অসম্মীনিত হইয়াছেন, একথা কিছুতেই 
বলা চলে না। 

+) Aire TA 


সম্পাদকীয় মন্তব্য / 

বিজয়বাবুর মত লোকের নিকট হইতে এই সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক 
ও অনাবশ্যক প্রতিবাদটি পাইয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলাম। আমি 
কোথাও বলি নাই, যে, “অন্য বাহার! প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহাদের 
প্রবন্ধ বৃত্তিলাভের উপযোগী হয় নাই”; কোথাও বলি নাই, যে, “অন্থ- 
প্রবন্ধ'লেখকদের প্রবন্ধ অন্যত্র প্রেরিত হইলে আদৃত হইত al,” 
স্থতরাং যেন আমি এইরূপ.কিছু বলিয়াছি তাহ! ধরিয়া লইয়া গম্ভীর 
ভাবে তাহার প্রতিবাদ কর! একান্তই হাস্ভকর ব্যাপার। “বে ছাত্র 
বৃত্তি পান নাই, তাঁহার প্রবন্ধও আঁদৃত প্রবন্ধের মধ্যে গণ্য,” ইহা 
যে কেন “স্বীকার করিতে হইবে” Stel আমার বোধগম্য হইল ন|। 
বিজয়-বাবু বলিতেছেন, “বিরজাশঙ্করের সম্মানলাতে অন্যেরা অসম্মানিত 
হইয়াছেন, একথা কিছুতেই বলা চলে না।* কে একথ| বলিয়াছে? 
আমর! ত ইহ! বলি নাই, স্বপ্নে কল্পনাও করি নাই। 

বিজয়-বাবু এরূপ বাজে প্রতিবাদ প্রেরণ করায় তাহার জন্য লজ্জা ও 
ক্লেশ অনুভব করিতেছি। তিনিই জানেন কেন এরূপ চিঠি তিনি 
লিখাইয়াছেন।' 

| শ্রীরামাননদ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসীর সম্পাদক। 


রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠি . 

এই বৎসরের জোষ্টের প্রবাসীর প্রথম পৃষ্ঠায় পৃজ্যপাঁদ রবীন্দ্র- 
নাথের একখানি চিঠি প্রকাশিত হইয়াছে। চিঠিখানি “শাস্তিনিকেতন' 
্র্গা্য্য-অ।অমের উদ্দেশে তথাকার সর্বাধাক্ষকে লিখিত” ॥ যাহার 
উদ্দেশে ইহ! লিখিত তাহারই মধ্যে. ইহাকে আবদ্ধ ন| রাখিয়া 
সর্্বাধ্যন্ম মহাশয় খন সাধারণের মধ্যে tf উপস্থিত করিয়াছেন 
অথবা করাইয়াছেন.তবন দে সম্বন্ধে কাহারো কিছু বলিবার থাকিলে 
সাধারণেরই নিকটে তাহা বল! উচিত, তাহাতে কোনে! বাঁধা থাকিতে 
পারে না। আর রবীন্দ্রনাথ বদি ইহা “শাস্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্য- 
আশ্রমের উদ্দেশে” লিধিশ্না থাকেন, তবে তাঁহার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ 
থাকায়, আবশ্যক হইলে, দে বিষয়ে কিছু বলিবার অধিকার আমার 
স্বভাবতই আছে। 


গবাসী--আধাছ। ১৩২৮ 
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~ 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 

রবীন্দ্রনাথের ধারণা হইয়াছে বর্তমান অসহযোগ-আন্দোলন 
ভারতকে বিশ্বের সহিত যুক্ত না করিয়৷ তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেছে; 
ভারত ইহীতে বিশ্বের আলোককে বহিষ্কৃত করিয়া নিজের ঘরের 
অন্ধকারকেই পুজা! করিতে বদিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তত দূর দেশে 
থাকিয়! এখানকার বিষয় প্রত্যক্ষত কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। 
সত্য তাঁহার নিকট পৌছিতে পারে, কিন্তু অসত্য ও আর্দসত্য . 
সংবাদও যে তাহার কাছে প্রচুর যাইতেছে দে বিষয়ে কোনও সন্দেহ 
নাই। তাহার এই চিঠিখানাও তাহার একটা প্রমাণ | আর সেদিন এজ 
সাহেবও দেখাইয়া দিয়াছেন = কেমন সব অন্তত মিথ্যা এ-সব দেশে 
প্রচারিত হইতেছে। আমার fetta রবীন্রনাথ এখানে উপস্থিত 
থাকিলে ও wal বলিতেন না । মনে হয় তিনি তখন বরং ইহাই 
বলিতেন, এই আন্দোলনে ভারতের সহিত বিখের যোগ-সাধনের 
বাঁধ! ক্রমেই দূর হইতেছে, এবং ভারত নিজেরই অন্ধকাঁরকে বহিষ্কৃত 
করিয়া বিশ্বের আলোককে পুজ। করিতে বসিয়াছে। ইহার যে শুদ্ধি 
Bras হইয়াছে, Stal কখনো! হয় নাই। ইহা অপদেবতার উপাসনা 
না করিয়া পরম দেবতারই উপাঁসনায় অগ্রসর হইতেছে। দেয়াল 
Tat নিজের ঘরকে ইহ। কারাগার ন। করিয়! বরং তাঁহাকে বিশান 
প্রানাদই করিয়া তুলিতেছে, যাহাতে বিশ্বজন সমবেত হইয়! বিশ্ব- 
দেবতার উপাসনা করিবে। রবীন্দ্রনাথ অনহযোগ-আন্দোলনে ভারতে 
ইংরেল-বিদ্বেষের আশঙ্কা! করিয়াছেন। আমি তাহাকে এ | 
সাত্বনা দিতে পারি। আমি দেখিতেছি যে পদ্ধতিতে এই আন্দোলন 
চলিতেছে তাহাতেই ইংরেজ্বিদ্বেষ মূলত নষ্ট হইবে এবং হইতেছে। 
ইংরেজ রাজনরকার যাহা করিয়াছেন তাহাতে তাহার ও Stata 
সহিত সম্বদ্ধ আছে বলিয়। ইংরেজ জাতির প্রতি বিদ্বেষের যথেষ্ট 
asta আছে সত্য, কিন্তু ইহা আমি দৃঢ়তার সহিত বলিব মত্যাগ্রহ ও " 
নিরুপপ্রব অমহযোগে এ উভয়েরই . প্রতি বিদ্বেষ Ba লিত হইবে 
যদি সত্যাগ্রহ এই নিরুপত্রব অমহযোগকে যথাযথভাবে বুঝিয়া 
ofa অনুসরণ কর! যাঁয়। দেহের মুক্তিতে মুক্তি নহে। চিত্তের 
মুক্তিই মুক্তি। আর যতক্ষণ চিত্তে বিন্দুমাত্রও দ্বেষ থাকিবে ততক্ষণ 
মুক্তির কোনে! সম্তাবন| নাই। দ্বেষকে দুর করিতেই হইবে, তাহা 
যেমন guts জাতির শ্যায় “ইংরেজ জাতির প্রতি, তেমনি ইংরেজ 
রাজনরকারেরও প্রতি। ইংরেজ জাঁতির উপর দ্বেষ থাকিবে না, 
কিন্ত ইংরেজ রাজসরকারের প্রতি থাকিবে, ককৃখনো ইহা নহে। 
কাহারো প্রতি দ্বেষ খাকিবে না ; কেননা! দ্বেষের লেশ থাকিতে মুক্তি 
নাই। আর মুক্তি না হইলে আমাদের সার্থকতা নাই। ইংরেজ- 
রাজসরকার অধাৰ্ম্মিক ইহা পদে পদে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে, অথচ 
ইহার প্রতি দ্বেষ থাকিবে লা, কিরূপে ইহা হইতে পাঁরে? ইহাই তো 
att কিন্তু ইহার একমাত্র উত্তর এই সত্যা গ্রহে, এই অহিংসাশ্রিত 
নিরুপদ্রব অনহযোগে। তাই দেদিন দ্বিজেগ্রনাথ ঠিক বলিতেছিজেন 
আমাদের দেশের খধিরা এই কথাই পূর্বেও বলিয়া গিয়াছেন, 
এবং তাহা অতি সত্য। তাহার! বলিয়াছেন, যাহারা অপুণ্যশীল্‌- 
তাহার প্রতি উপেক্ষা ব| উধাসীন্য ভাব অবলম্বন করিবে এবং তাহা 
হইলেই তাহাদের উপরে চিত্তের যে দ্বেষ উৎপন্ন হয় তাহা নিবৃত্ত 
aaa বাঁয়।+ ইংরেজ রাজসরকার অপুণ্যশীল অবীর্থিক, এজন্য 


# “The News about India which reaches Lon- 
don."—Modern Review for May, 1921, pp. 659-660, 

+ জরষ্টব্য-_“মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখছুঃপুরীযাপুণ্যবিষয়াণাং 
ভাবনাতশ্চিত্তপ্রনাদনম্”--বৌগনুত্র,*১/৩৩। 


/ 


/ ওয় সংখ্যা | 





তাহার প্রতি ভারতের দ্বেষ হইবার সম্ভাবনা যথেষ্ট, তাই তাহার 
কার্যে ভারতকে উদানীনই থাকিতে হইবে । অপুণ্যশীলের প্রতি 
এই rity ভাবেরই--যাহার উচ্চভাষায় অপর নাম উপেক্ষা বা 
মধ্যস্থতাঁ-নূতন নাম নন্‌-কোঁঅপারেশন্‌ বা অসহযোগ । তোমার 
পাপকার্্যে আমি সহায় নহি, তাহাতে আমার যৌগ নাই। তোমার 
যাহা ইচ্ছা কর--ইহা ছাড়া মুক্তিকামী আর কি বলিতে পারে? 


এ অন্ত কোন্‌ উপায়ে এক্ষেত্রে সে নিজের চিত্তকে নির্মল রাখিতে পারে? 


অধার্শিক করুণার পাত্র, তাহার উপকার করিতে হইবে। জিজ্ঞাস! 
করি, ইহা ছাড়া, আর কোন্‌ উপায়ে লোকে তাহার উপকার করিতে 
পারে? অধার্দিকের অধর্ম্বকার্য্যে সহায়তা করিলে কেবল নিজের 
নহে, তাহারও অপকারই কর! হয়, উপকার নহে। তাই আধ্যাত্মিক 
ভাবেই দেখি, আর বাহ ভাবেই দেখি, Sabie ব। অসহযোগ ছাড়া 
এক্ষেত্রে কোনো উপায় নাই। . 

এইরূপে যে অসহযোগ দ্বেষের উপশমনই করে, তাহ! হইতে cay 
আসিবে কিরূপে ? 

অসহযোগ আন্দোলনে ইংরেজবিদ্বেষ এবং তাহাতে পিয়ার্সন এণ্ড জ 
সাহেবের আশ্রম হইতে বহিষ্কারের কথা উঠিতে পারে এই আশঙ্কা 
করিয়া রবীন্দ্রনাথ চঞ্চল হইয়| উঠিযাছেন। যদি ইহা সত্যই ঘটিয়া 
উঠে তাহা হইলে তো চঞ্চল হইবাঁরই কথা। যদি কোনো দিন 
আমাদের, আশ্রমে Bat কথা উঠে তবে সে আশ্রম আশ্রম নহে, 


. শ্রতাহা রদাতলে যাউক ! আর যে ভারত এইরূপ ভাব প্রচার করে 


- “Stata বিনাশ হউক! বিনাশই ইহার উচিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ইহা 


নিশ্চয়ই জানিবেন, যদি কখনে। আশ্রমের 'মধ্যে এইরূপ কথা উঠে 
তাহা হইলে মেই-সমস্ত আশ্রমবানীরই কাহারো মুখ হইতে তাহা 
গুন! যাইবে যাহারা. সত্যাগ্রহ বা অসহযোগ আন্দোলনকে যথাযথ 
ভাবে বুঝিতে পারেন নাই ও তাহ! অনুসরণ করেন নাই। ইহা মনে 
করিবার যথেষ্ট কারণ আমার আছে। রবীন্দ্রনাথ ইহাও নিশ্চয় 
জানিবেন যে, যদি কেহ কেহ তাহার আশ্রমে যথার্থ সত্যাগ্রহী 
ও অসহবোগী থাকেন তবে তাঁহাদের কাহারো মুখ হইতে স্বপ্নেও 
বাত্রমেও এরূপ রাঁক্ষপী কথ! শুনিতে পাওয়া যাইবে না। ইহাও 
মনে করিবার পক্ষে আমার যথেষ্টই কারণ আছে। 

রবীন্দ্রনাথের এইরূপ আশঙ্কার ছুইটি কারণ আলোচ্য পত্রখানিতে 
দেখিতে পাওয়া যায়। একটি হইতেছে, “মহাত্মা গান্ধী আমাদের মেয়েদের 
বলেছেন, তোমরা ইংরেজি পড়া বন্ধ কর।” মহাত্মা গারী কি 
প্রসঙ্গে কি ভাবে এই কথা বলিয়াছেন, তাহা আমার সৃম্মুখে নাই। 
নিজে ইহার একটা ব্যাধ্যা খাড়া করিতে চাহি aly মহীত্বা গান্ধী 
জীবিত আছেন। স্বয়ং তিনি ইহার তাৎপর্য্য আমাদিগকে শুনাইতে 
পারিবেন। ; 

রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কার দ্বিতীয় কাঁরণ হইতেছে, তিনি দেখিয়াছেন 


আমেরিকায় “এক কলেজে হিপ ছাত্রের দেই দোহাই দিয়া (অর্থাৎ 
১ ইংরেস বলিয়।-_লেখক ) পিয়ার্সনকে বক্ততাঁয় আহ্বান কর্তে অসম্মত 


হুয়েছিল।” yeah বলিব ও বালকেরা পথ ছাড়িয়া বিপথে 
চলিয়াছিল। যাহা বুঝিবার তাহা ভুল বুবিয়াছিল। ইহা 
2 ছেলেদের দোষ, না সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ ধরনের দোষ, 
বিচার করিতে হইবে। জগতের ইতিহাসে দেখ! গিয়াছে ও 
. এখনে! দেখ! যাইতেছে, সত্য ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে, অথচ কতক 
কতক লোক তাহা ঠিক বুঝিতে পারে নাই। ইহা সেই ধর্ণ্বের দোষ 
নহে, ধর্মের দ্রষ্টারও দোষ নহে। দোষ শ্রোতার আর কতকটা 
হইতে পারে প্রচারের প্রণালীর। দেখিতে পাই, বুদ্ধদেব এই 
ভাবিয়াই প্রথমে নিজের ধর্ম প্রচার করিতে Boal করেন নাই যে, তাহা 


আলোচনী--সম্পাদকের মন্তব্য 


OO a ta ee লাল ও a পিপি প 


৪৩১ 
এত দুর্গম যে, সাধারণে Stal বুঝিবে না। কিন্তু তথাপি তিনি পরে 
এই ভাবিয়া প্রচার করিয়াছিলেন যে, এমনে। অনেক লোক আছে 
যাহার! তাহ! ঠিক বুঝিতে পারিবে। যাহারা প্রথমে ঠিক বুঝিতে 
পারে না, পরে তাহারাও যাহারা বুঝিয়াছে তাহাদের চেষ্টায় ও 
সংসর্সে ঠিক বুঝিতে পারে। তাহা! A হইলে কোনে! ধর্মই প্রচার 
করিতে পারা যায় না। তাই ভ্রম-প্রমাদ ক্রটি-স্থলন এখানে-সেখানে 
হইবেই, কিন্তু তাহাই দেখিয়া মূল ধর্মকে নিন্দা করিতে পারা যায় 
ali সংক্ষেপে বলিতে গেলে যাক্ষের ভাষায় বলিব---"নৈষ 
স্থাণোরপরাধো যদেনম্‌ অন্ধো ন পশ্যতীতি।” কলেজের ছাত্র বলিয়াই 
ওঁ বালক বা বুবকগণকে কোনরূপ নির্ভরযোগ্য মনে করিতে পারা 
যায় না, কেনন! te অধ্যয়ন করিলেও লোকে af হয়। অতএব 
কাহারে! কাহারে! ভুল বুঝিবার সম্তাবন! আছে বলিয়া সত্য ধর্মকে 
পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না । যাহারা ভুল বুঝে তাহাদিগকে ঠিক 
বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হইবে । . 

wares অবিচারকে aerate কাহারো অপেক্ষা কম যৃণা 
করেন, ইহা কেবল তিনিই নহেন, আমরাও মানিতে পারিব না। 
কিন্তু ইহার সমর্থনের জন্য তিনি যে বলিতেছেন “্পঞ্জাবের ঘোর 
ছুর্দিনের সময়ে দ মস্ত দে শে” তিনি “ছাড়া আর এক জনও 
একটিকথাও বলেননি”* ইহাকিঠিক? তিনি যাহ বলিয়া- 
ছেন তাহা অতি মহৎ এবং তীহারই ota পুরুষসিংহই তাহা 
বলিতে পারেন, অন্যে তাহা বলে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও 
সমস্ত দেশ নীরব ছিল ইহা মানিতে পারিব না। আর সেই 
দুর্দিনে পঞ্জাবের গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে ফিরিয়া যাঁহারা কাজ 
করিয়াছেন, যতদূর সাধ্য প্রতীকারের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাদের 
দেই Sire মেই ত্যাগকে কি করিয়! ভুলিয়া! যাইব? 

রবীন্দ্রনাথের সহিত আমার কি সন্বদ্ধ তাহা তিনিও" জানেন আমিও 
জানি--বরং তিনি জানেন বেশী । তাহার গ্রচরণপ্রান্তে বসিয়া আমি 
যাহা! শিখিয়াছি, তাহাতে আমার মনে হইতেছে না সাধারণভাবে 
প্রকাশিত তাহার এই পত্রখানি আলোচনা করিয়া আমি কোনো অপ- 
ate করিয়াছি, তাই আমি তাহার নিকটে এজন্য কোনোরপ ক্ষমা 
ভিক্ষার প্রয়োজন বোধ করিতেছি না। 
৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ , শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য । 


- ? সম্পাদকের মন্তব্য 

রবীন্দ্রনাথের চিঠির এই অংশটি আমি, “পঞ্জাবের ঘোর ছুদ্দি- 
নের সময়ে,” কথাগুলির উপর মনে মনে জোর দিয়া পড়িয়া প্রথমে 
ইহাই বুঝিয়াছিলান যে তিনি সেই সময়ের কথা বলিতেছেন যখন এ- 
বিষয়ে কা্ধযতঃ দেশ নীরব ছিল, অর্থাৎ যখন দেশের মধ্যে এমন কেহ- 
-এমন ভাবে এ-বিষয়ে সত্য কথাটি বলেন নাই যাহাতে অত্যাচারের 
অমান্ুষিকতা ও fea দেশের লোকদের মনের ভাব -হুম্পষ্টরূপে 
প্রকাশিত হয় ;-প্রথমে ইহাই বুঝিয়াছিলাম, যে, রবীন্দ্রনাথ ইহাই 
বলিতে চান যে তিনিই অত্যাচারটির সত্যমূর্ত্তি প্রকটিত করিবার জন্য 
সর্ববপ্রথমে দেশের নীরবতা ভঙ্গ করেন। চিঠিখানি পড়িয়াই আমার 
যে ধারণা হইয়াছিল বলিলাম'। পরে খবরের" কাগজে এবং শান্তী- 
মহাশয়ের চিঠিতে ইহার প্রতিবাদ দেখিয়া আবার চিঠিখানি পড়িয়া 
দেখিলাম, ইহার ব্যাগকতর অর্থ সহজেই হইতে পারে। কিন্তু এখনও 
আমার দৃঢ় ধারণা এই, যে, রবীন্দ্রনাথের চিঠির Stal যাহাই হউক, 
আমার যে ধারণা প্রথমে হইয়াছিল, তাহ! বলাই তাহার .মনোগত 


* অক্ষরগুলি ফাঁক ফাঁক করির! নিখিয়াছি আমি--লেখক। 
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প্রবাসী- আধা, ১৩২৮ 


সি আলাপ আসি শপ সপ পা সত NANA সিল ND Nat সত সপ সপ সপ সপ লো ত ভল সি ১৫৯ 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড নু 


৯ ৯৫ সপ উর শি ত AA ১ 


নমভিগ্ার। fein Meme বড়াই কর্বিরি দার সহন, এব অত তারকাচিহ দিতাম, নতুবা EE ETE উপায়ে জনি 


লোকদের কৃত স্ৎকার্ধ্য চাঁপা দিবারও লোক নহেন। শাস্্ীমহাশয় 


উপলব্ধ অর্থ বিজ্ঞাপিত্‌ গৈ ইতি। 


প্রভৃতি cat বুবিয়াছেন, চিঠিখানি ছাপিতে দিবার পূর্বের আমার রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, 
সেরূপ ধারণা হইলে, হয় আমি চিঠির ও অংশটি বাদ দিয়া বর্জ্জনস্কুজক "প্রবাসীর সম্পাদক। 
রবীন্দনাথের পত্র 


( শান্তিনিকেতন বর্চ্তশ্রমের কোনো শিক্ষককে লিখিত ) . 


(১) 

কন্যাণী়েষু 

: দলের থেকে একজনের চিঠিতে নী রা 
শান্তিনিকেতন নন্‌কো-অপারেশনের একটি, কেন্দ্র, তাই 
আমার মন “Chad হয়ে 'উঠেছিল। নন্‌কো-অপারেশন 
সম্বন্ধে তোমাদের ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা যেমনি থাক্‌ন! কেন, কিন্ত 
এই নন্কো-অপারেশনেরই: ঝৌড়ে। হাওয়ায় পাল তুলে 
দিয়ে শীস্তিনিকেতনের তরণী চল্‌চে একথা কল্পনা কর্তে 
আমার কিছুতেই ভাল লাগৃছিল না | আমাদের আশ্রমকে 
| সাময়িক কোনো দম্কা হাওয়ায় বিচলিত হতে দিতে পার্ৰ্‌ 
all . ভারতবর্ষের আধুনিক বাষ্ট্রতত্বের চেয়ে অনেক বড় 


তত্ব হচ্চে শান্তিনিকেতনে! উত্তেজনার মুখে সে কথা. 


ভোল্বার আশঙ্কা আছে। হয়ত তোমরা ক্ষণকাঁলের জন্যে 
ভুনেছিলে। কিন্ত বুঝতে পার্চি সে উত্তেজনা আশ্রম থেকে 
চলে গেছে। * * * আমার মনে আছে, পিতৃদেব যখন 
খবর পেলেন যে * * প্রভৃতি শান্তিনিকেতনে উপদ্রব কর্তে 
ATS হয়েচেন, তখন তিনি বলেছিলেন তোমর! কোনো ভয় 
কোরে৷ না, শান্তম্‌ শিবমদ্বৈতস্‌ হচ্চে আমাদের আশ্রমের মনত 
, ওখানে কোনো ভূতের উপদ্রব কখনো টিকতে পার্বে না | 
সেই কথাই খাঁটি- উপদ্রব ওখানে এসে ছুটবে কিন্ত Pera 
না-_তাঁরা ঝড়ের মত এসে ওখানকার শুকৃনো! পাতা বেঁটিয়ে 
নিয়ে যাবে--এবারকার গুকৃনো পাতা ছিল ম্যাটি কুলেশন-_ 


দে গেছে, আপদ গেছে। আমাকে দূর থেকে তোমাদের . . 


হাঁল ধরে URLS হচ্চে বলেই এতদিন বারে বারে তোমাদের 
পলিটিক্‌সের Samal থেকে সতর্ক থাক্বার কথা বলেচি। 
এসম্বন্ধে আমি যদি নিরুৎক$ থাকৃতুম তাহলে হয়ত তোমরা 
ঝৌক সাম্লাবার যথেষ্ট চেষ্টা কর্তে না--এবং তোমাদের 


নিজের অলক্ষ্যে তোমরা বিপথে গিয়ে পড়তে । একটা 
কথা মনে রেখো, আমি নন্‌কো-অপাঁরেশনের পক্ষে বা 
বিপক্ষে কোনো TS প্রচার : করতে চাইনে_-ও সম্বন্ধে ' 
তোমাদের ষদি শ্রদ্ধা থাকে তাতে লেশ মাত্র ক্ষতি নেই 
কেবল মাত্র Fal এই-_আমাদের শান্তিনিকেতন পলিটিক্মের 
বাহিরে--খবরের কাগজ তার জয়ধ্বজা নয়'। ৃ 
সুইজার্ল্যাণ্ডে জেনিভা থেকে তোমাদের এই চি 
লিখ্চি। দেশে যাত্রা কর্বার পুর্বে মুরোপের সমস্ত দেশের 
সঙ্গে আমাদের শান্তিনিকেতনের যোগ স্থাপন করে যেতে 
হবে। তাই এই শেষ-ছুমাস আমাকে খুব একচোট ঘোরাবে__ 
তারপরে বর্ষার মেঘের সঙ্গে সঙ্গে যখন শান্তিনিকেতনে গিয়ে 
পৌছৰ তখন এতদিবের সমস্ত ক্লান্তি কেটে যাবে । তোমরা 
ত জান আমি কৌণচর জীব-_-আমার মাঠ, -আমার আকাশ, 
আমার সন্ধ্যাবেলার তারা, আমার ভোরবেলার অরুণ-আভা 
নিয়েই আমার আনন্দ--আমি অপটু, Sei, অলস__ 
আমাকে জগতের উন্নতিকল্পে দেশে বিদেশে ঘুরিয়ে 
বেড়ানোর মত উপদ্রব আর কিছু হতে পারে ন|। 
৬ই মে ১৯২১ 
শুভানুধ্যায়ী 


শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। | 


(২) 4 
কল্যাণীরেধু | 


‘অনেকদিন পরে তোমার চিঠি পেয়ে বড় খুসি হনুম। : 
আমার ত'একবৎসর প্রবাসে কেটে গেল-শাস্তিনিকেতনে 
ফের্বার জন্তে মন উৎকঠ্ঠিত হয়ে আছে। ফের্বার দিনও 
কাছে আম্‌চে-_ আমাদের বিদ্যালয় খোল্বার সঙ্গে সঙ্গেই 
আমি গিয়ে পৌছব-_বর্ধার মেঘ আর আমি একসঙ্গে গিয়ে 





ওযু AA | 





উপস্থিত হব। এতদিন বিদেশে কাট্বে সে কথা কোনোদিন 
মনেও করি নি--কিন্তু যুরোপে এসে যখন বৃহৎ মানব-জগতের 
খোল! হাওয়া গায়ে লাগল তখন মনে হল এই জগতের সঙ্গে 
শান্তিনিকেতনের সঘন্ধ স্থাপন কর্তে হবে--এবং সেই সমবন্ধ- 
সুত্রে ভারতবর্ষের সঙ্গে পৃথিবীর যোগ উদ্বারতর হবে। এই 
যোগের অভাবে আমরা স্নান হয়ে আছি, তাই আমাদের আত্ম- 
প্রকাশ এমন AL হয়ে আছে। আমি তাই এতদিন সমুদ্র- 
পারে দেশে দেশে ঘুরে বিশ্বকে আমাদের বিশ্বভারতীতে 
নিমন্ত্রণ কর্বার জন্তে আয়োজন কর্চি--যদি সফল হতে পারি 
তাহলে শান্তিনিকেতন যথার্থ তীর্থস্থান হয়ে Sica | 
দেশের পনিটিক্মের কথ! মাঝে মাঝে আভাসে শুন্তে পাই, 
কিন্ত দূর থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারিনে-_সেইজন্ে বিচার 
কর্তে সাহস হয় না। সম্প্রতি বিগিন-বাবুর এক সভাপতির 
অভিভাষণ আমার হাতে এসেচে। তাতে এক পক্ষের কথ! 
.. শুন্তে পেলুম--অন্য পক্ষের কথ! আগাগোড়া স্পষ্ট করে 
শোন্বার সুযোগ এখনো আমার হয় নি। বিপিন-বাবু 
বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে বর্তমান আন্দোলনের 
তুলনা করে বলেচেন যে আমাদের আন্দোলন নাস্তিক ছিল 
না, আস্তিক ছিল। আমার কাছে এটা অত্যুক্তি বলে মনে 
হয়। কারণ তখন আমি এই নিয়েই আপত্তি করেচি এবং 
" দেশের লোকের কাছে গাল খেয়েচি-_-আমার তখনকার 
প্রবন্ধ AMA সে কথা স্পষ্ট হবে। তখন বাংলাদেশের 
লক্ষ্য ছিল বয়কট করে ইংরেজের লোক্দান করা--আমিই 
একমাত্র তার প্রতিবাদ করেচি, বলেচি নিজের চেষ্টায় দেশের 
মধ্যে আত্ম-কর্তৃত্বের ভিত্তি স্থাপন কর্তে হবে। ছাত্রের! 
আমার কাছে যখনি এসেচে আমি তখনি তাদের এই পরামর্শ 


* * * 


অবিনাশ (ভালে বাজার করিতে পারে বলিয়৷ মেয়ে- 
মহলে খুব নাঁম-ডাঁক )-বারে। আনা কি বল্ছেন মশায়? 
আমি থে এই জিনিস কালকে আট আনাতে নিয়ে গিয়েছি। 

দৌকানী--আট আনাতে নিয়ে গেছেন? কেউ এ 
জিনিস আট আনাতে দিতে পার্বে না, মশায়। কার 
দোকান থেকে নিয়েছেন বলুন দেখি? . 


৫৫১৫ ~ 


_ রবীন্দ্রনাথের পত্র 





৪৩৩ 


c 
RRR OOP PN. 


দিয়েচি--বলেচি, গ্রামে গ্রামে গিয়ে দেশের সেব। কর--তারা 
কর্ণপাত করে নি। শেশ্বকালে তোমাদের কয়জমকে শিলাইদছে 
নিয়ে নিজের চেষ্টায় যেটুকু পারি গ্রামে আত্মশাসন-তন্তের 
প্রতিষ্ঠা. কব্রেছিলুম--কৃতকার্য্য হতে পারি নি, তাঁর প্রধান 
কারণ বাংলাদেশ সেজন্তে প্রস্তুত ছিল না। জোড়াসীকোর 
বাড়িতে বসে কল্কাতীর জন্যে আমি কি চেষ্টা! করেচি বিপিন- . 
বাবু ত৷ স্বয়ং জানেন__কারণ সে মন্ত্রণা-সভায় তাঁকে ডেকে- 
ছিলুন--মনে হচ্ছে যেন তিনি একদিন এসেছিলেন, কিন্ত 
বিশেষ ভাবে সহযোগিতা পাই নি। তখন “সন্ধা” কাগজই 





_ দেশের চিত্ত অধিকার করেছিল- কিন্তু সন্ধ্যা কাগজের নীতি 


ছিল সংহারনীতি--স্বদেশী সমাজে আমি তার উপ্টো সুর 
ধরাঁবার চেষ্টায় ছিলুম- কিন্তু কেউ ভাতে কর্ণপাত করে নি। . 
অথ বিপিন-বাবু গাদ্ধির নৈষুজ্য পন্থাকে খর্ব করে বাংলার 
স্বদেশী-আন্দৌলনকে বড় কর্বার যে চেষ্টা করেছন, সে 
আমার কাছে অন্যায় বলে মনে হয়। আমার মনে হয় ছুই 
আন্দৌলনেরই প্রকৃতি এক-_প্রভেদ এই, বর্তমান আন্দো- 
লনের মূলশক্তি গান্ধির চরিত্র-মাহাত্ম্য, বাংলার আন্দোলনের 
মূলশক্তি কর্জন-নীতির বিরুদ্ধতা। চরিত্র-মাহাত্্য জিনিসাটির 
মধ্যেই একটি আস্তিকতা আছে-_সেইজন্তেই অন্যদিকে এই 
আন্দোলনের যতই অভাব থাক্‌, এইদিকে তার সফলতা অতি 
মহৎ_এই মাহাত্বের গুণেই সমস্ত ভারতচিত্ত আজ মিলিত 
হয়েছে, VER হয়েচে। এই মাহাত্মযগুণেই স্বদেশী আন্দো- 
লনের চেয়ে গাঁন্ধির নৈধুজ্য আন্দোলন অনেক বড়। eee 


.শুভাকাজ্ী 
ৃ ৷ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 


* * & 


অবিনাশ (সোৎসাহে)--এই যে আপনাদেরই দোকান 
থেকেই। 

দোকানী-_তা হবে, এর! নতুন লোক, কোন্‌ জিনিসের 
কত দাম জানে না, আমাকেও জিজ্ঞেস কর্বে না। আপনি 
তা হলে দয়া করে সেদিনকার দরুণও আরও চার আনা 
দিরে যাবেন ত? আপনি ভদ্রলোক বলেই বল্চি। 
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পা্পাসিতিপাস্পিাস্পিস্পিস্পিস্পিস্পিসিপাস্িস্পিসিাস্িস্পিস্সিলাস্পিিপাস্পস্িস্পাস্িশাস্পাস্পিস্পিস্পসিপিসপসিশাসিপাস্পস্পিসিস্স্পিস্পাসিপস্পি্সি্ NI NNN A Nat সলা a Nt NL ALL Stl et fl ১ ত 


মরলিপি et 

- " (খুব ধীরে গাহিতে হইবে। ) 

ঘা -সখা Brat | ম্সা-জ্ঞখা-সণা 1 সধা জ্ঞা মা। ম্পা-জখা সণা 1 
০ ০ এ 4 aq ০ © ০০ . স্‌ ফি রে. 4 oo oe 


I সরা জ্ঞা জরা । জ্ঞা শ 4 T + মা পমা । ক্জ্ঞা -সজ্ঞা রি att ait at 
০ Bc eo ফি'রে এ ৭০ eo স এস 


। খাঁ -মজ্ঞা -খজ্ঞা [ সখা -গ্সাঁা। শাদা পখজ্ঞা রাজ্ঞারা। 
৩ ০ ০৩ ০০ ০০ ৩ ০ at ate এ ¥ fe ত 


| জা, জরা জ্ঞা I রজ্ঞা -মপা -পা। -মাজরা "et | সখা-জ্ঞাখসা | 
“ঁ fi ত ভীতি ত চি ত. না ০ থ' 
| খাণাণা [ দাঃ সখসঃ -ণ্দা। শ্দা খা সা [ খা এ মজ্ঞা। 
হে ফিরে : এ ৩ ০ ০ ০ ০ A এ F রঃ ০ ০ ৩৪ 
| Ae -সখা-থ্সা 1 -t tty শসারাজ্ঞানীমা। মামা মা! 
০ ৩ চে ৪ ১:০৪ ০ e ও হে নি ০ EA q ফি বে 


1 মারজ্ঞামপা | -দপা ভরা জ্জরখপা সাখান্ণা। খাঁখমা ন্জ্ঞা 1 
রা 5 ভীতি ইত: জি রে অজ 


I খজ্ঞা জ্খা-সণা | সা সাঁসদা ] দাপাপা । পাপা স্পজ্ঞা ] 
এ a ৩৩ স্‌ আঁ মার্‌ স জ লু ল দ 


[ পদা “পা দপা। tat ক্মা মা 1 বজা -মা দজা । খনা amt tT 


দি * 4 হি, স্তব Fe নদ র ফিরে 
[ সখা-জখা-সথা । সাদাণা [ পার্সার্সা। পারা আঁ? 
সি ৯৮৬ কতা নাৰ Ff . pe a 


I স্নানাঃ ণদঃ |. দা দণা “লী I সণার্পা “at । ll at I i 
এস es আ মা. দূ চির হু - ফি. রে 


I aft avant art) পদা দাদা] পাপাপাঁ। পাপা দ্পজ্ঞা 
০০০ 4 ৪ ০ স্‌ আঁ মার্‌ স বস্তু থ দ্র খ্‌ 


orm] .. স্বরলিপি 8৩৫ 
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I পদাঁ-ণা tet পা মা মপমা | জ্জ্ঞা-মাজা | at ett T 
বত ন.ধ ন অ ০ স্ত. রে ফিরে 


= সখা -জখা -সণা | at at at 1 জ্ঞামামা। শমামা] 
Bi. 5 ৪ লো SIL A চির বা এ fe © 


I মারজা-মপা | -দপা প্রা জ্জখসা | at-at সখা জমা জ্জ্ঞাভা] 
এ x ০ ০ “eo আঁ মার্‌ চিত স ০ ৬ fe” তি 


[ খজ্ঞা-জ্রখা-সণা । সা সা সদা |] দা-পাপা। পামপা-জ্ঞা]: 


এর o 0 ৩৩. স ও হে চ ০ ঞ্চ ল হে 
/ 


I পা পণা দপা । মামা পমা [ স্ঞা-মাজ্জা। খসাণ্দাথা। 
[- ছি রক উকি, ০ ০৯০ নে ফিরে 


সপ 4 /, ‘As 
SP সখা mat -সণা | সাদাণা I ণাণর্সা | at র্ধা OTT 
এ ** ** > সআমার্‌ 'বণক্ষে ' ফিরিয়া 


[ অনার্পা-পবা । শা দা wat 1 ণা- ণর্সঝজ্ঞা | জ্বার্খা পা 
এ স ০ স আ মার চ ০ CF fe fa al 


1 নর্পা-ধর্পা-পর্সা। et et দপা [ দপাপাপা । পাপা মপজ্ঞা চ 
চি, a a স আ মার্‌ শ a নে aa নে 


শু পা পদণা দপা | মা মা পমা | জ্জ্ঞা মা “ot | খাসা ণ্দাণা 
বৰ F নে, FA গে নিখি ল ভূ বনে. 
I পখা-জ্ঞধা-সণৃ । সাসারা [ জ্ঞামামা। মামা atl 

এ ০০ * ৪ স at ay মুখের হা সি তে 


{মা রজ্ঞা -মপা ।-দপা পরা জ্জঞখসা [ সাখাসা | খামাজ্ঞা 

= 24 মত ৭ আমা র্‌ চোখের 8 4 লি লে. 

* [ খজ্ঞা -at -সণু । সা দাদা oT পাপাপা। পা tet tI: 
Gre 20 * ০ A at ২ আ দরে আঁ মা বর 


[ পাপদণাদপা' | মামা-পমা [ জ্ঞামাজ্জা। খদাণ্দা খা! 
হু ল নে আমা র্‌ অ ভি মা নে ফিরে 
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[ সখা-জঞখা-সথা ।'সাদাণা পার্সার্সা। সাঁ্সবা rT 
[এ ০০০০ -সআমার্‌, সকল ন্ম র :ণে.. - 








I সনার্পা-ণা | দাদণা-্সা 1 “at tet । or eet at: 
এ Hoes আমা র্‌ কী রী ত ৷ ভ বর মে 


| সনর্পা-ধর্সা-নর্পা । “দা দাপা | পাঁপাপা। পা পা মপজ্ঞা | 
এ +০০০ 2H আনার. ধ রম EAR 


I পাঁপদণাদপাঁ। মা মা পমা [জ্ঞাজ্মাজ্জা।খনাণ্ৰাথা] 


সো wet 'সরম জ.ন মূ ম র শে 
I Raff -জখ -সণ্ । সা সজ্ঞা জ্রা I. জ্ঞাশ শা | এামাপমা] 
এ oo ০ ০ স্‌ 4 ধু হে ৩০ ফি বে ০৯ + 
রা NN 
I সজ্ঞা-মজ্ঞা -খসা. | ণ্দাণৃসা] -খা-মজ্ঞা-খজ্ঞা | -সখাণ্সা-া1] fy 
Q ও ০ ০৩ সস এ স o oo ০ ০ 00 BODE . : 
গান - শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | | . { স্বরলিপি--শরীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর | 
> ; | ৩ 
ঢেকে দিল চীড়-গাছ তুষারের চাঁদরে, 'আউ-র্রাখা ঢাকা আজ আগুনের কাঙ্গাড়ী 
মরণের বরণে ও শিশিরের আদরে . রস কোথ! অতীতের আখ্রোট, নিঙাঁড়ি, 
জাঙ্ান্ক্ষেতে আজ তুহিনের ছাউনি, - . এ. নাতি সাথে একসাথে বসি ছুই বালকে 
আঙ্রের চুমা নাই, গোলাপের চাউনি। ত্রিদিবের কথা কয় প্রদীপের আলোকে । 
- ২ 8 : 
ফুল নাই, ফুল নাই, সে নিদাদ-বাগেতে, ৭ তার আশা, ভালবাসা ঢাক! আজ তুষারে, 
ফোয়ারা যে খুলে ন! গো, অরুণের রাগেতে, কোন্‌ দেশে উদিবেক নব তার উষা রে, | | 
কমলের ঝিল্‌ জলে ঝিল্মিল্‌ বিলামে পথ তার ফুরাবে গো, ব্যথা তার ভোলাবে, . 
ষ্যামলের গৃহ লোপ, রজতের নিলামে । te ছুধারের ক্ষেত তাঁর ভরে যাবে গৌলাঁপে | 


Dawes মল্লিক । 





সার্বজাঁতিক ছাঁত্রসঙ্ৰ 


১৯১৯ [৪ অন্দে আল্সেদ-লরেন প্রদেশ যখন পুনরায় ফরাসিদের 
চা ae ষ্টাসবুর্গ, নগরীতে ফরাদিগণ যে বিনয়োৎ্সব করেন 
তাহার আনুষদ্দিক নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে সার্ব্বজাতিক ছাত্রসঙ্ঘের 
প্রতিষ্ঠা হয়। এই সজ্ঘে অবশ্যই শক্র-পক্ষীয় কোন দেশের প্রতিনিধি ছিল 
না; কেবলমাত্র যে-সকল দেশ League of Nations অর্থাৎ জাতি- 
সমুহের সশ্মিলনে যৌগ দিয়াছিলেন তাহ! হইতে প্রতিনিধি নির্ববচিত 
হইয়াছিলেন। সেইবাঁর ফরাসীরাজ্যের Gots: রাষ্ট্রপতি স্থবিখ্যাত 
দাৰ্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পঁয়াকারে সাহেব সম্মিলনের সভাপতিত্ব করেন। 
১৯২* সালে বেল্জিয়মের ক্রসেল্দ্‌ সহরে ইহার দ্বিতীয় বার্ষিক সভা 
হয়। এই বৎসর বিগত ১২ই এপ্রিল তারিখে জেকোস্রোভাকিয়া 
রাজ্যের রাজধানী প্রা সহরে ইহার তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন আর্ত 

৮হয়। এ বৎসর সর্ব্বস্থদ্ধ বাইশটি দেশ এবং ছুইশতীধিক বিশ্ববিদ্যা- 
' লয়ের প্রতিনিধি প্রায় এক সহস্র ছাত্র সম্মিলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
এ বৎসর জেকোস্নোভীকিয়। রাজ্যের সভাপতি ডাক্তার ম্যাসারিক 
সম্মিলনের অধিনায়ক নির্ববাচিত হইয়াছেন। এবার কিন্তু প্রথমেই 
গোলযোগের হ্ুত্রপাত হইয়াছে। যুদ্ধে যেসকল দেশ নির্ববিরোধে 
ছিল তাহাদের প্রতিনিধির! বলিতেছেন যে জার্মানী alta ও বুল- 
গেরিয়ার ছাত্রদিখকে সন্মিলনে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার দেওয়! 
হউক, কেনন! তাঁহার! বলেন শিক্ষা'জগতে চিন্তার উদার ক্ষেত্রে রাজ- 
নৈতিক দলাদলি আসিতে দেওয়া, উচিত নয়। সর্ব্ব-দেশের ছাত্রবর্গকে 
চিন্তার আদান-প্রদানের মধ্য দিয়! হৃদয়ের প্রসারের সুযোগ দেওয়া 
কর্তব্য। জ্ঞান-বিজ্ঞানের জাতি নাই, wa নাই। চিত্ত! ate 
ভৌমিক ও সার্বধজাতিক।. ইংলণ্ডের প্রতিনিধিবর্গও এই মতেরই 
প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। কিন্ত গোল বাঁধাইয়াছেন ফ্রান্স আর 
বেল্জিরমের প্রতিনিধিবর্গ। তাঁহারা বলিতেছেন যে তাহাদের 
দেশশক্রর|! যতদিন না এই যুদ্ধের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করিয়া শা্তি- 
গর্তের সকল নিয়ম যথাযথ পালন করিয়া জীতিসমূহের সম্মিলনের 
সভ্য হইবার অধিকার পাঁইতেছে তাহার A তাঁহারা 'ওইসকল শত্র- 
রাজ্যের কীহারও সহিত কোনও সম্পর্ক" রাখিতে পারেন না। কাঁজে- 
কাজেই Stith প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করিতে ভাহাদের ঘোরতর আপত্তি 
অপর দিকে হল্যান্ড সুইডেন প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিরা এইরূপ সন্বীর্ণ- 
চিত্ততার ঘোরতর বিরোধী । এই ব্যাপার লইয়া সাতদ্দিনব্যাপী 
তীব্র বাঁদানুবাঁদ চলিয়াঁছিল । শেষ মীমাংসা কি হইয়াছে সে সংবাদ 
এখনও পাঁওয়। যায় নাই। এই সর্বজাতির সন্মিলনে কিন্তু ভারতবর্ষের 
কোনও প্রতিনিধি প্রেরিত হন নাই। তবে সুখের 

বিষয় এই যে অন্ান্ত দেশের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রেরিত প্রতিনিধির 
মধ্যে জন কয়েক ভারতীয় প্রতিনিধিও নির্ববীচিত.হইয়া প্রাগসহরে 
সন্মিলনে উপস্থিত হইয়াঁছিলেন। আশা করি ভবিষ্যতে ভারতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও প্রতিনিধি প্রেরিত হইবে । এরূপ উদার আস্ত- 
তিক সম্মিলনে যোগ দিলে যথেষ্ট উপকার হইবার সম্তাবনা। 
জেকোনোভাকিয়া রাজ্য প্রতিনিধিবর্গের সকল-প্রকার হুখ-স্থবিপা 


করিয়া দরবার ব্যবস্থা! করিয়াছিলেন এবং নানীপ্রকার আমোদ প্রমোদ 
ও দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ দেখাইবার সুব্যবস্থা করিয়া আতিখেয়তার পরাকাষ্ঠা 
দেখাইরা সকলের ধন্যবাঁদভাঁজন হইয়াছেন! এই সম্মিলনে sty 
জাতির ছাত্রবর্গের মধ্যে যে একপ্রাণতা ও cleo দেখা গিয়াছে 
ইংলগ্ডের ছাত্রবর্গের মধ্যে সেরূপ দেখা যায় নাই। ফ্রান্স, হল্যাও 
প্রভৃতি দেশে ছাত্রদিগের সন্মিলন-ব্যবস্থ! খুব উৎকৃষ্ট। এবং দেশস্থ 
সবগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আঁদান-প্রদানের সুব্যব্া! থাকার জন্য 
ছাত্রদিগের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠতা আছে। ইংলণ্ডে সেরূপ কোনও 
ব্যবস্থা না থাকায় ইংলণ্ডের ছাত্রবর্গের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার অভাব খুবই 
বেশী। ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও এই কথ! প্রযুজ্য। আমাদের দেশেও ফ্রান্ম 
বা হল্যাণ্ডের স্তায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্মিলনের ব্যবস্থা করা উচিত 
এবং ভারতীয় ছাত্রসজ্ব স্থাপনা একান্ত প্রয়োজন । রা্রনৈতিক কারণে 
এবার তাহার সুচনা নাগপুরে দেখা গিয়াছে। আশা করি শুধু রাষ্ট্রীয় 
ব্যাপারে নয়, জীবনের নানা প্রয়োজনে নিখিল ভারতীয় ছাত্রসজ্ঘের 
সম্মিলন প্রতিবৎসরেই সম্মিলিত হইয়া আমাদের এক মহ! অভাবের 
পূর্ণ করিবে। 

| : শ্রীবনবিহাঁরী গুপ্ত। 


বল্শেভিক রুষিয়ার শাঁসনতন্ত্র-প্রণালী 


feta গোলাস্কজের সম্পাদকতায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 
বর্তমান জগৎ (The World of Today) নামক এক পর্ব্যায় 
পুস্তকাবলী প্রকাশিত হইতেছে। এই পর্যায়ে মানবের সকল-প্রকার 
কর্ধ-প্রচেষ্টা এবং মানব-চিন্তার সকল ধারার পরিচয় সাধারণের 
বোধগম্য করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইতেছে। এই পর্ধ্যায়ে 
Industrial Ideals অর্থাৎ বাণিজ্যের আদর্শ নামক পুস্তকে সীমাবাদ, 
Syndicalism, সৌভিয়েটুবাদ প্রভৃতির হুন্দর আলোচনা আছে। 


. সৌভিয়েট, রাষ্ট্রনীতির একটি সুন্দর পরিচয় এই পুস্তকে দেওয়া! আছে। 


সোভিয়েট, ager বুঝিতে হইলে একটি বিশেষ সহরের নির্র্বাচন- 
প্রণীলীর আলোচনা করিলে সহজেই বুঝিবার স্থবিধা হইবে। 
প্রসঙ্গচ্ছলে মস্কো সহরের নির্ব্বাচন-প্রণালীর আলোচনা করা হউক । 
মস্কো সহরের সৌভিয়েট, সভার সভা-সংখ্যা ১২০০০ (বার হাঁজাঁর) 

এই সভা এক পক্ষে মস্কো সহরের সকল-প্রকার ব্যবস্থার ভাঁর প্রাপ্ত, 
অন্ত পক্ষে সমগ্র রুষিয়ার রাষ্ট্রীয় মগ্ুলীর কেন্দ্রশক্তির একটি অংশ। 
সপ্তাহে এক দিন করিয়া এই সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় 
বিবিধ বব্যসার-সম্পর্কিত মণ্ডলী হইতে নির্বাচিত লোক 
সভ্যের অধিকার লাভ করেন। এতদ্যতীত প্রত্যেক কার্খান! 
( factory ) হইতেও প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েন; আবার সহরের 
এক-একটি বিশেষ বিভাগ হইতে দেই বিভাগীয় (interest) স্বার্থ 
দেখিবার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচিত a তদুপরি বিশেষ বিশেষ 
জাতি ও বর্ণের আবার স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার অধিকার 
আছে । একহুন চীনা অধিবাদীর উদাহরণ লওয়া যাঁউক। লক্ষে! 


সহরে হাজার হাজার চীন! কুলি সঃ সত্তৰ এবং অন্তান্য 5 অীবী আছে। 
তাদের নিজেদের ছোট্ট একটি সভা আছে এবং সেই সভা হইতে 
একজন প্রতিনিধি মস্কোর সৌভিয়েটে নির্বাচিত হন। সাম্যবারী দলের 
সভ্য এক চীনা কাপড়ের কলের মজুরের কথা কল্পনা কর! যাঁউক। 
wate চীনাদিগের সহিত যুক্ত হইয়া তাহার সর্ধবপ্রথমে জাতীয় 
( চৈনিক ) প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার বর্তীইবে। তাহার পর 
অন্তান্ত কাপড়ের কলের কুলিমজুরদিগের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়! তাহার 
আবার নিজের ব্যবসায়ের wef (interest) দেখিবার জন্য একজন 
প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার খাকিবে। তৃতীয়তঃ যে বিশেষ ste 
খানায় যে কাজ করে সেই কারখানার কারিগরদিগের পক্ষ হইতে 
তাহার একটি প্রতিনিধি, নির্বাচনের অধিকার থাঁকিবে। চতুর্থতঃ 
sary সামাবাদীদলের সহিত মিলিত হইয়া বিশেষ রাষ্ট্রীয় বা 
সামাজিক মতবাদের স্বার্থ দেখিবার জন্য একজন প্রতিনিধি নির্ববাচিত 
করিবার অধিকার হইবে। এইখানেই তাহার সকল অধিকারের শেষ 
নয়! যদি কোনও নির্বাচিত প্রতিনিধির কার্য নির্র্বাচকদিখ্ের, 
অনুমোদিত ন! হয় তাহা হইলে নির্ববাচকরা সকলে সন্মিলিত হইয়া 
সেই সভ্যকে পদচ্যুত করিয়া অন্ত সভ্য নির্বাচিত করিতে পারেন। 
এই তো গেল একটি বিশেষ নগরের সৌভিয়েটের নিব্বাচন-প্রণালী। 
প্রত্যেক নগরের সৌভিয়েট, হইতে আবার প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া 
সমগ্র রুষিয়ার মহাসভা! ( All Russian Congress of Soviets ) 
সংগঠিত হয়। এই সভার ছয় মাস অন্তর অধিবেশন হয়। এই ASI 
হইতে central executive 00277711559 অর্থাৎ সমগ্র রুত্যার 
শাসন-পরিষদ নির্বাচিত হয়। সেই সভা আবার কয়েকটি ব্যক্তিকে 
commissaries of the people a জন্নাধারণের প্রতিনিধিন্ূপে 
নিব্বাচন করেন। প্রজা-সাধারণের প্রতিনিধিরা! যদি তাহাদের কাজ 
ভালরূপে সম্পাদন Al করেন তাহা হইলে শাসন-পরিষদের | Ay 
বৃন্দ তাহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারেন। ' যদি শীদন-পরিবদের কাজ 
ভাল না চলে তাহা হইলে দ্মগ্র রুবিয়ার সৌভিয়েট, কংগ্রেস তাঁহার 

ature অধিবেশনে শীসন-পরিষদূকে খারিজ করিতে পারেন। 
শাদন-পরিধদের প্রত্যেক aus অধিবেশনের সভ্যরা প্রতিবার 
নিজ নিজ সোভিয়েট, হইতে নির্বাচিত হয়েন। সৌভিয়েটের সভ্যরা যদি 
নিয়মিতরূপ কার্ধ্য না করেন তাহা হইলে যে-কোন সাপ্তাহিক অধি- 
বেশনের পূর্বে নির্বাচকর! তাহাদিগকে সভ্যপদ হইতে বর্থাস্ত 
করিয়া নূতন সভ্য নির্ববীচন করিতে পাঁরেন। 

সমগ্র রুধিয়ার শাঁসন-পরিষদ্ হইতে commissaries of 


the people বাঁ জনসাধারণের প্রতিনিধি নির্ববীচনের প্রণালী wee 


উল্লিখিত হইয়াছে । এই প্রতিনিধিবর্গের প্রত্যেকেই এক-একটি 
শাঁসনবিভাগের sis বা প্রধান wall সমগ্র রুষিয়ায় Ae 
সমেত ১৬টি বিভাগ আছে এবং তন্মধ্যে জাঁতিসমুহের ( nationali- 
ties) পররাষ্ট্রীয় (foreign affairs) বিচার (justice ) শিক্ষা 
(education) শ্রমিক (labour) আহাৰ্ধ্য বন্দোবস্ত (1০০0 
supply) এবং জাতীয় ব্যয়-সংক্ষেপ (national economy ) 
এই কয়েকটি বিভাগ প্রধান। প্রত্যেক বিভাগীয় কর্মকর্তারগী 
জন্নাধারণের প্রতিনিধির কাধ্যে সাহায্য করিবার জন্য এক-একটি 
collegium or directing board বা সহায়ক সভ্য আছে। এই- 
সকল সভার নিববাচন-প্রণ1লী,তশ্ত। উদাহরণ স্বরূপ দুইটি দৃষ্টান্ত লওয়া 
যাউক। ae বিভাগের সঙ্ঘে নয়জন সভ্য। ইহার মধ্যে 
পাঁচজন প্রতিনিধি নিয়োগ করেন রুবিয়ার Trade Union ‘Con: 
gress বা শ্রমজীবী সম্দদায়ের মহাসতা। আর চারজন প্রতিনিধি 
নিয়োজিত হন সকল বিভাগের নন্ত্রীদিগের সভা ( cabinet ) দ্বারা । 


J গ্রবাসী--আধাঁঢ়, ১৩২৮ 


প ৯ পছ IN পাও পাস RANI পাটি লি ল ত তাঁত 


[ ২১শ ভারি ১ম খণ্ড 
শিক্ষা বিভাগের Collegium fx আরও বৃহৎ এবং ইহার নাম 
Grand Collegium of Education) মন্ত্রীসভা ইহাতে নয়জন 
প্রতিনিধি প্রেরণ কৈন। এতদ্যতীত স্কুলনমুহের . শিক্ষকবর্গ, 
বাঁণিজাসমুছের সমবাঁয়মগ্ুলীর এবং জাতিসমূহের পক্ষ হইতে 
নির্ব্বাচিত বহু ব্যক্তি এই সভার সভ্য। এই সভা সমগ্র রুষিয়ার 
স্থশিক্ষার বন্দোবস্ত করেন। এই বিভাগের প্রধান মন্ত্রী লুন্চারেস্কি। | 
তাহার এই কার্যের প্রধান সহচরী হইলেন রুশিয়ার শিগুমঙ্গল 
বিভাগের eat ম্যাডামল্লিনা। 

সমগ্র sata জাতীয় বিজ্ঞানমন্দির জাতীয় কলাভবন ও জাতীয় 
সাহিত্যপরিষদের ভার কিন্ত একজন কর্মচারীর উপর ae 
আছে, ইনি স্থবিখ্যাত উপন্তাসিক ম্যার্সিম-গক্কি। ' রুষিয়ার পুনর্গঠন 
কাৰ্য্যে ইনি অত্যন্ত দক্ষতা দেখাইতেছেন। ইহার সুপরিচালনায় 
যুদ্ধের মহাধ্বংস হইতে রুবিয়া খুব অল্পদিনের মধ্যেই আবার শক্তি- 
শালী হইয়া উঠিতেছে। লেনিন Bohra সঙ্গে রুষিয়ার নবজাগরণের 
ইতিহাসে ইহার নাম অমর হইয়া খাকিবে। 


গ্রীতমোনাশ গঙ্গোপাধ্যায় | 


৭৯ ৫৯ EN 


চিকিৎসা-তত্ 


শিক্ষাপদ্ধতির উৎকৃষ্টতার জন্তই হৌক অথবা! প্রাণবন্ত বেশী ; 
পরিদীণে আছে বলিয়াই হৌক এসিয়াবাসীদিগের মধ্যে জাঁপানীর! 
জীবন-ুদ্ধে প্রাণের সাড়া দিয়াছে সব-চেয়ে বেশী। ইউরোপীয়দিগের 
সঙ্গে জীবনের প্রায় প্রত্যেক বিভাগে ইহার! প্রতিদ্ন্দিত করিয়! 
আমিয়াছে। বীজাণুতত্ব ও চিকিৎসা-শান্ত্রে ইহারা সব-চেয়ে বেশী 
ওন্তাদী দেখাইয়াছে। এ বিভাগে এক জর্ম্মানগণ ব্যতীত ইহাদের 
সমকক্ষ আর কেহই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিখ্যাত ফরাসী 
বৈজ্ঞানিক পান্তর জলাতঙ্ক রোগের বীজ আবিষ্ষার করিবার পর 
চিকিৎদাশীস্ত্রে যে যুগান্তর আসিয়াছে তাহাতে Dei"( vaccine ) 
fay রক্তরদ (antitoxic serum) এবং রোগ-প্রতিষেধক ওষধ 
(prophylactic medicine) বাহির করিতে qe, ( Koch) 
বেহ্রিঙ্গ, এহীর্লিক প্রমুখ জান্দীন চিকিৎসকরা অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখা- 
ইয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এইসব জাপান পণ্ডিতদের সহিত 
সহযোগিতা করিয়া আসিয়াছেন কৃতী জাপানী ছাত্রের । 

ডিপ্থিরিয়া-রোগ-জীবাণু এবং উক্তরোগের freq রক্তরস আবিষ্কার 
বেহ্রিঙ্দের সাহচর্ধ্য করিয়াছেন জাপানী ডাক্তার কিতামাতো। 

উপদংশরোগের প্রতিষেধক ওষধ আঁবিষ্কারে এহার্লিকের জীবন- 
ব্যাপী প্রচেষ্টায় তাহার নিত্য-সহচর ছিলেন তাঁহার প্রিয়তম জাপানী 
ছাত্র হাঁতা।। তাই যখন ছয়শত ছয়টি বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক পরীক্ষার 
পর এহার্লিক উপদংশ-প্রতিষেধক ওষধ সাল্ভার্সান আবিষ্কার * 
করিলেন তাঁহার অপর নাম হইল এহার্লিক-হাঁতা ছয়শত-ছয় 
( Eherlic-Hata 606 ) | 

Rate জাপানী ডাক্তার তাঁকামিন, এডিনালিন নামক মানব- 
শরীরভ্যন্তরস্থ একপ্রকার জৈবিক অস্্রসকে পরীক্ষাগারে রাসায়নিক 
্রক্রিয়াতে প্রস্তুত করিয়া! যশন্বী হইয়াছেন। এই এডিনালিন এবং 
টাঁকাড্য়াস্টাসি (81550155145 ) নামক হজমী উষধ আবিকার 
তাহার প্রধান কীর্তি । 

কিন্ত হেদিগওনোগুচি জাপানীদিগের মধ্যে চিকিৎসাশান্ত্ে 
সবচেয়ে বেশী ওস্তাদ গবেষক। ইনি আমেরিকীর রকৃফেলার 
বৃত্তি লাভ করিয়া রকৃফেলার" ইনিষ্টিটিউটের বিজ্ঞানাগারে নিত্য 


ওযু সংখ্যা | 


নুতন পরীক্ষায় ব্যাপৃত আঁছেন। কয়েক বৎসর পূর্বের সর্পবিষত্র 
রুক্তরস ( Anti-venine serum) আবিষ্কার করিয়া ইনি নোবেল 
পুরীর লাভ করেন। এই বৎসর আর-একটি আবিষ্কার করিয়া 
তিনি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছেন পীতরোগে 
আমেরিকা প্রায় বিধ্বস্ত হইতে বসিয়াছিল। এই পীতরোগনাশক 
কোনও- বস্তুর মন্ধান এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। নোগুচির অধ্য- 
{ বসায়ের ফলে পীতরোগের প্রতিষেধক টীকা! (vaccine) এবং 
পীতরোগে আক্রান্ত হইলে পর রোগবিষপ্ন রক্তরম ( antitoxic 
serum) আবিষ্কৃত হইয়াছে। মেক্সিকো পানাম! প্রভৃতি দেশে 
নোগুচির প্রস্তুত frag sean ব্যবহারে আশীতিরিক্ত ফল পাঁওয়! 
" গিয়াছে বলিয়া! রক্‌ফেলা র-বৃত্তি-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত জর্জ ভিন্সেপ্ট 
প্রকাশ করিয়াছেন। 

আমাদের দেশে ats লেয়োনার্ড রোজার্স কলিকাতা মেডিক্যাল 
কলেজের পরীক্গাগার হইতে কলেরা রক্ত-আমাশয় কুষ্ঠ 
প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক ey আবিষ্কার করিয়া বিশ্ব-বিখ্যাত 








বুড়ার দেশ 








রি 


৪৪৯ 
হইয়াছেন। কলেরায় লবণ-জল চিকিৎসা, কুষ্ঠ piel হইতে 
প্রস্তুত সোডিয়াম গাইনোকার্ডেট এবং রক্ত-আমাশয়ে এমিটিন হাইডেন- 
aie প্রয়োগে উক্ত রোগ্রুবিফসমূহকে নাশ করিবার উপায় 
উদ্ভাবন করিয়াছেন রোজার্স, সাহেব। ছুই বিভিন্ন প্রকার বীজাণু 
দ্বারা রক্ত-আমাশয় রোগ হয় জানা ছিল। ডাক্তার গোপালচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় রক্ত-আমাশয়-রোগ-উৎপাদক আঁর-একপ্রকার বীজাণু 
আবিষ্কার করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ডাক্তার উপেন্দ্ৰনাথ ব্রহ্মচারী 
কালার রোগের নিদান এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক নূতন 
তথ্য আবিষ্ধীর করিরাছেন। গ্যার্টিমনি নামক ধাতু হইতে প্রস্তুত 
নানাপ্রকার নূতন Say লইয়া উক্ত রোগে পরীক্ষা করিতেছেন। 
কলিকাঁতী। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে জৈবিক রসায়ন ( Bio-Chemistry ) 
বিভাগে তিনি নানাপ্রকার গবেষণার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই 
দুইজন ছাঁড়া আর কোনও ভাঁরতবামীর চিকিৎসাতন্ব সম্বন্ধে নৃতন 
গবেষণার কথ! শুনা যায় নাই। 


শ্রীবিরূপাক্ষ শর্মা । 
cv বুড়ার দেশ 
সেথায় ঝরে জীর্ণ পাতা, দুকুল সেথা হারায় যে কুল 
. পিকের গলা যায় বসে, বাঘ-ছালেও বন্ধলে ৷ 
গন্ধ-হার! পুষ্প শিথিল বৃহস্পতির বৃহৎ পুঁথি 
রাত্রি পোহায় ঠায় বসে। ধূসর AN পাঠ ক'রে, 
শক্তিহার! সিংহ ঘুমায়, * মন্দাকিনীর মন্দ অনিল . 
দত্তভাঙ্গা ব্যান্র হে, তাইতে রাখে APTS রে। 
শীর্ণপাখা ঈগল-পাখী বৃদ্ধ আদিম পিতামহের 
রি আকাশ দেখে আগ্রহে | পন্মাসনের চারদিকে 
ৃত্রা সেথায় নিত্য ফোটে ' মরালকে তার ব্যাকুল করে 
কর্ণে ওঠে গৌরবে, লক্ষ্মী গণেশ কার্তিক । 
গোলাপ যূথী ক্ষুদ্র অতি সেথায় ভ্রমেন পাগ্‌ল! ভোল৷ 
_ লাজুক নিজের সৌরভে। | সতীর দেহ স্বন্ধেতে, 
কোঁরক সেথায় মুচ্কি হেসে অধীর সমীর বাজাঁয় বেণু 
J সাম্লে.নিয়ে চুপ থাকে, অস্থিমালার রন্ধে তে। 
ভ্রমরনিকর eared নী সেথায় শিবের বিষাণ বাজে 
| 3 লুকিয়ে ফুলের রূপ CHCA | হর্ষে নাচে লাখ্‌ ফণী, 
| সদাই শীতের শিবির পাতা সেই সুরেতেই সুর বেঁধে গায় 
গঙ্গা ঝরে কল্কলে, দূর গিরিপুর আগ্মনী | 


শ্রীকুমুদরঞ্জন মলিক। 





“নিও 
স্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অবতারত্ব। 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারমাইকেল অধ্যাপক দেবদত্ব 
ভাঁগারকর ১৯১৭ সালে Bia আঁশুতোৰ মুখোপাধ্যায়ের নান! স্তবস্তুতি 
করিতেন, ইহা আমি নানা-জনের মুখে শুনিয়াছি। সেগুলি সমস্ত 
বিশ্বাস করিতে আঁমার প্রবৃত্তি হয় নাই। কিন্তু নিয়ে মুদ্রিত কথাগুলি 
লিখিত আকারে আমার নিকট আিয়ছে। এইগুলি সম্বন্ধে আমার 
feats, (>) ware ভাগ্ারকর want কিছু বলিয়াছিলেন কি না, 
(২) এরূপ রজতপত্র বাহির হইয়াছে বলিয়া তিনি বিখান করেন 
কিনা, (৩) এ রজতপত্রের প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছে কি না, 
(৪) এবিষয়ে আঁশুবাবুর মত কি? এক্ষণে কথাগুলি ছাপিতেছি। 
প্রীরামাননদ চ্টোপাধ্যায়। 
“একদিন বজৃতা-প্রদানকাঁলে দেবদন্ত ভাগারকর বলেন, যে, 
তক্ষশিলানগরে প্রত্বতত্ববিভাগের বড় সাহেব ( Director-General ) 
একখানি নূতন রজত-পত্র (silver scroll) আবিষ্ধার করিয়াছেন। 
প্রত্বতত্ববিভাগের, শিলালিপি-পাঠক (epigraphist) তাহা পড়িয়া 
' বলিয়াছেন, যে, উহ! একটি পুরাণের অংশ এবং উহাতে নিম্নলিখিত 
ঘটনাটি লেখা আছে ২-_ 
“একদা রন্তা, SN বা মেনক। ইন্দ্রের সভায় নৃত্য করিতেছিলেন। 
সেই সভায় দুৰ্ব্বাসা এবং সরস্বতী উপস্থিত ছিলেন। যে অপ্দরা 


নৃত্য করিতেছিল, তাহার নৃত্যের কিঞ্চিৎ দৌষ ঘটায় সরস্বতী অবজ্ঞায় 


হাঁসিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়! হুব্বীস! ক্রুদ্ধ হইয়! তাহাকে অভিশাপ 
দিয়াছিলেন, “তুই কলিযুগে গঙ্গাতীরে ভবানীনগরে 'দীর্ঘ-গুক্ষযুকত 
হইয়| জন্মগ্রহণ করিবি।” অতএব কলিযুগে গঙ্গীতীরে দীর্ঘগুক্ষযুক্ত 
সরশ্বতী-উপীধিধারী যে পুরুষ কলিকাঁতাঁর বিদ্যাপীঠের মব্বীধিকারী 
তিনি কমলদলবাঁসিনী শুত্রীভা দেবী বীণাপাণির পূর্ণ পুরুৰাবতার ৷ ” 
> (২৩) 
গোমেধ্যজ্ঞ কে প্রথম করিয়াছিল? উহার সম্পূর্ণ ইতিহাদ 
কোথায় পাওয়া যাইবে? | 
বান্ধব-সমিতি, রায় রামচন্ত্র | 
(0২৪) 
সন্ধ্যার সময় MSA করা হয় কেন? 
শ্রীদেবীদীস মুখোপাধ্যায় । 
(২৫) 
লক্ষ্মণসেনের মভাঁপঙ্ডিত ফ্রুতিধর cal, সংক্ষিপ্তনার ব্যাকরণ রচ- 
ফিতা পণ্ডিত ক্রমদীশ্বর এবং এ গ্রন্থের বুত্বি-পরিশোধক মহারাজ জুমর 
নন্দীর জীবনী সংগৃহীত হইয়াছে কি Al? 
. শ্রীটেকিরাঁদ শর্শ্মা। 
_ (২৬) | 
“ধর্দ্ঘট” শব্দের অর্থ কি? ট 
শ্রীগোপাঁলচন্ত্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ব। 


| (২৭) 
“নারায়ণ” বক্ষে ভৃগুপদ-চিহ্নধারণ করেন কেন? 
. শ্রীবিজয়কুমাঁর cree | 
(২৮) 

“che” এই কথা কোথা হইতে আসিল? রামায়ণে রামের 
অশ্বমেধ-ষজ্ঞে “গুড়থণ্ডে” কিন্ধিন্ধ্যাবাসীর বড় তৃপ্তি দেখা যায়। গুড়ের 
জন্মস্থান হইতে এই কথার উৎপত্তি কি? 

প্রীমহিমচন্্র চত্রবস্তী। 
(২৯) | 
লুচি বা পুরীর সংস্কৃত প্রতিশব্দ কি? পুরানো কোন্‌ কোন্‌ শাস্ত্রে 
ইহার উল্লেখ আছে? অনুসন্ধানে আমি ইহার একটিমাত্র প্রতিশব্দ 
পাইয়াছি। এই শব্দ টুলিক। 
শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ। £ 
(৩০) ee 
বাঘ ও বিড়াল জাতীয় প্রাণীর চক্ষু অন্ধকারে লে কেন? 
শরীবন্থুবিহীরী ঘোঁষ। 
(৩১) 


চোখ বন্ধ করিলে অথবা চোখের পাঁতা চাপিয়া ধরিলে নানা 
রকম রং দেখিতে পাওয়া যায় কেন? এই রং afore ব্দলায়_ 
ইহারই বা কারণ কি? 
| শ্রীজ্যোতিঃকুমার ধর। 


মীমাংসা 


গত বৎসরের প্রশ্নের মীমাংসা 
(৩৭) ও (৭৮) 

আমাদের দেশে এক-এক স্থানে এত উই যে লোকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া - 
পড়ে। উই নিবারণের উপায় জানা সকলের আবশ্যক বলিয়া আমার 
পরীক্ষিত উপায় জানাইতেছি। 

একটু ইতিহাস দিই, তাহা হইতে পাঠক প্রতিকার সহজে বুঝিতে 
পারিবেন। আমার একট! দুরবীক্ষণ ছিল। দেবদীরু কাঠের লম্ব। 
বাক্সে থাকিত। পাকা মেজে, পাক! কাথ। তথাপি চারিখান! ইটের 
উপরে বাঁক্সটি রাখা হইয়াছিল। . বাক্সের ডালা ও পাশ সুন্দর. বং ' 
করা, পাঁলিশ-লাগান!। দূরবীন দর্কার হইত না, বাক্সও খোলা হইত 
al) কত মাস এই ভাবে ছিল, জানি না। একদিন খুলিয়া একটা 
কাঁচ লইতে গিয়া দেখি, বাক্সের তলার কাঁঠে উইমাঁটি, দুরবীনের - 
চোদে উইমাটি ; এমন কি, ইহার বড় কাচ উইমাটিতে প্রায় ঢাক! 
পড়িয়াছে! হা হতোস্মি করিতে লাগিলাম। -কারণ বাক্স বদলান 
যাইতে পারে, ote পরিদ্কত হইতে পারে, কিন্তু কাঁচ পরিষ্কার বহু 
ধৈর্য্য ও সাবধানতীর কাঁজ। কারণ, সে অনেক কথা। এইটি প্রথম 
শিক্ষা । 

দ্বিতীয় শিক্ষা আরও মনঃকষ্ট দিয়াছিল। বহু অন্বেষণের পর এক- 


OF সংখ্যা] 


mm 





জনের একখানি ভুশ্রীপ্য পুথী পাইয়াছিলাম। এমন পুথী যে আমি 
না মাগিলে অন্যে পাইতেন কি না, সন্দেহ। তালপাতে লেখন 


দিয়া অঙ্কিত পুথী। আমি অনুলিপি করাইয়! পুথীখানি ফিরাইয়া দিব, 


এই কথা ছিল। অস্থুলিপি হইল, ফেরত পাঠাইবাঁর অস্থবিধায় পুথীখানি 
আমার কাঁছে রহিল। যে কাঠের আল্মীরিতে আমার মুল্যবান বই 
থাঁকিত, পুথীখানি দে আল্মারির উপর থাকে, কিন্ত পাশের কোণে 
- থাকিল। বোধ হয়, ছুই-চারি বৎসর এইভাবে ছিল, পুথী-ম্বাধীর তাগাদা 
নাই, আমারও মনে নাই। পুথীর মলাট কাঠের; সে কাঠ দেখা যাইত, 
পুখীর সরু পাশ দেখ! যাইত, সন্দেহের কোনো কারণ ছিল না। পরে 
যেদিন আল্মারির সব বই রোদে দেওয়া হইতেছিল, সেদিন দেখি 
ata আল্মারির কাঁঠে জুড়িয়া গিয়াছে! তীর পর যাহা দেখি- 
লাম তাহাতে কান্না পাইতে লাগিল। আল্মারির উপরে কখন্‌ 
চালের জল কিছু পড়িয়।ছে, কাঠের রঙ্গে তাহা বুঝিতে পারিলাম। 
কোণ বহিয়া জল গড়ীইয়াছে, উই-ও উঠিয়াছে। বল! বাহুল্য, লজ্জা! 
অপেক্ষা ক্ষোভের মাত্র! অধিক হইয়ছিল। বুঝিলাম, কত পুথী বিনষ্ট 
হইয়াছে; আর বুঝিলাম্‌, লোকে হৃষ্টচিন্তে পুথী ধার দেয় না কেন। 
ইহার পর উই-নিবারণের উপায় চিন্তা। উলুবেড়িয়াতে . দেখিয়া- 
ছিলাম, দড়মার বেড়া মাটিতে লাগানা, অথচ উই লাগে না। ক্ষেতে 
আখের শিকড়ে উই লাগিবার শঙ্ক! হইলে জল-সেচনের সময় জলে কিছু 
a দিতে হয়। বুঝিলাম, নূন, উইর প্রতিকার । পরীক্ষার নিমিত্ত, 
WP acters পাটা ভুটের খলিয়া, যাহাতে উই শীঘ্র ধরে, নূনজল মাখাইয়া 
বাহিরে উইএর আঁভ্ডার কাছে, বাদল দিনে ফেলিয়া! রাখিয়াছি, উই 
ছোঁয় নাই। পূর্বের মাটিতে কাঠের খুঁটা পুতিবার সময়, গোঁড়াটা 
আগুনে অল্প পোড়াইয়া অর্থাৎ অঙ্গার আবরণ করাইয়া, তাহাতে 
আল্কাত্রা মাখাইয়া,_এত ste করিয়াও উইএর মুখ হইতে খু'টী 
রক্ষা করিতে পারি নাই। কটকে আমার বাসায় বাগানের বেড়া 
দিবার দর্কীর হইয়াছিল। বাশ আনাইলাম। রেড়া zara করিবার 
অভিপ্রায়ে gota লাগাইলাম, দড়ীর পরিবর্তে লোহার পেরেক 
দিলাম। দেখিয়া আমার এক বন্ধু বলিয়ছিলেন উই-এর উৎপীড়নে 
ছুমাস টিকিবে না, এত খরচ করিতেছি কেন। আমি বলিয়াছিলাম, 
অন্ততঃ ছ বছর টিকিবে। উই ভয় করি না, করি রোঁদ-জলের ! বাশের 
খু'টাগুলো একটা চৌবাচ্চায় ফেলিয়া নৃন-জলে এক দিনরাত ভিজিতে 
দিলীম। বাশের ভিতরে ভিতরে নুন চুকিয়া গেল। রোদ-জলের 
প্রতিকার কল্পনায় পরে খু'টাগুলায় উত্তম করিয়া গোলাচুন লাগাইয়া 
দেওয়াইলাম। দেখিতে বেড়াটি মন্দ হইল নাঁ। ছ বছর টিকিয়াছিল 
কি না, মনে নাই। তথাপি তিন-চারি বছরের কম হইবে al 
একটাতেও উই ধরে নাই। খু'টার মাথা প্রায়ই ফাঁপা, বাশই ফাঁপা, 
কদাচিৎ গাইট পড়িয়াছিল, তাহারও উপরে বর্ষার জল জমা হইত। 
এই জল জমার প্রতিকার আবশ্যক, মনে হয় নাই । করিলে বোধহয় 
খুঁটা আট দশ বছর টিকিত। ইতিমধ্যে বেড়ার গাছ ( বিলাতী “দুরন্ত” 
, Durant) জন্মিয়। গিয়াছিল, বাঁশের বেড়া আর আবশ্যক ছিল না। 
ই পরীক্ষার পর, কাঠের জিনিষমাত্রেই গড়া হইলেই নুন-জল 
শোষাইয়া যেখানে-সেখানে নিঃশক্কে রাখিতেছি। আল্মারির খুরা 
কদাচিৎ পেছুদিকের পাটা নুন-জল মাখাইয়া নিশ্চিন্ত । কখন 
কখনও নুন-জলের পর তুতিয়ার জলও মাখানো হইয়া থাকে। 
হায়, তালপাতের পুখীথানি যদি gosta জল খাওয়াইয়া শুখাইয়া 
. বাখিতাম ! 
আর-একটা প্রতিকার বলি। একবার দেখি কলেজে আমার 
বিজ্ঞানশালায়, আলমারিতে উই, পাকা কীথে উই। পাথরের ইটের 
মাঝের ফাঁক দিয়া উই বাহির হইয়াছিল। সরকারী বাড়ী, সবই 
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মজবুৎ্। ছাদ দিয়া কিন্ত বর্ষার জন ঝরিত। এই জল-বরাই হইল 
আঁপদ্‌। বুঝিলাম উই-এর বংশ বিনাশ ন! করিলে রক্ষা নাই। রস- 
কপুর্রি (perchloride of mercury, corrosive sublimate ) 
অণুজীব।রি ও কীটারি বলিয়া প্রসিদ্ধ । কিছু জলে গুলিয়া মেজেতে 
ঢালিয়া দেওয়া হইল, পাথরের ধারের ফাঁক দিয়া সেই বিষাক্ত জল 
নীচে ঢুকিয়া গেল। তদবধি সে ঘরে উই আর দেখা যায় নাই। 
ওষধের দোকানে রস-কপুর বিক্রী হয়, কিন্ত ভয়ঙ্কর বিষ। ছেলে- 
পিলের ঘরে এই প্রতিকার প্রয়োগ করা চলিত না। এই Cay জলে 
গুলিবার সময় সাবধান হইতে হইবে। হাত রও দর্কার 
নাই। সের দশেক জলে তোলা-টাক মিশাইলেই কীটারি হইবে। 
আমি কিসে পড়িয়াছিলাম, উই মরিলে অন্য উই মরা উই খায়। 
আর যে উই বিষে-মরা উই খায় সেও বিষে মরে। এইরূপে উইএর 
জড় বিনষ্ট হয়। 

উই আর ইদুর, ছুইএরই ব্যবহারে কাতর হইয়! পড়িতে হয়। 
ইছুর ধরা ও মারার নানা কল আছে। অধিকাংশ কলে ইদুর ধরা 
পড়ে। একটি কল দেখিয়াছি আমাদের বাড়ীতে ছিল, তাহীতে Baa 
পেষা হুইয়া মরিয়া যাইত। এই কল আজকাল দেখিতে পাই না। 
কলের নাম, বজ্ীঘাতী। একবার ঢুকিলে ইছরের মরণ নিশ্চিত। 
ইদুর যা’তে তা'তে মুখ দেয়; এই কারণে বিষ-প্রয়োগ নিরাপদ নহে। 
যেখানে খাবার থাকে ন! সেখানে বিষ প্রয়োগ চলিতে পারে। শেঁখো 
ও WSLS দুই-ই ভয়ানক fer ময়দা বিশেষতঃ ছোলার বেসন ও 
Tio জল ও বিষ মিশা ইয়া ইছুরের সঞ্চরণস্থানে রাখিলে Vga 
fea খাইয়া মরে। ফস্‌ফর আর-এক বিব। কিন্ত ইহা খাইয়া ই'ছুর 
হঠাৎ মরে না, অসাড় হইয়া পড়ে, পরে মরিয়া যায় এ-সব উপার 
কিন্তু বাঁদবাড়ীতে ভাল নয়। কিন্তু ইন্ছুর তাড়াইবার, মারিবার 
নহে, তাঁড়াই বার উপায়ও অ'ছে। বিড়ালের vin ইংছুরও গা 
পরিষ্কার রাখিতে চাঁয়। ইঁদুরের গর্ভের মুখে আল্কাত্রা, ঘরের 
কাখের কোণে cated আল্কাঁৎরা ছড়াইয়। দিলে ই'ছুরের পায়ে বুকে 
চট্চট। আল্কাৎ্রা লাগিবার কথা। তখন নে ঘর ছাড়িয়া যায়। 
এই উপায়ে আমি কিছু ফল পাইয়াছি। কিন্তু বিড়াল পুষিয়া ফল 
পাইয়াছি কি না, সন্দেহ। 
শ্রীযোগেশচন্ত্র রায়! 


(৯৮) 


আহিকতত্বে আছে ₹-- 

“পবিত্রং দক্ষিণে কর্ণে Fal বিশ্বুত্রমাচরেৎ” দক্ষিণ কর্ণে পৈত৷ 
রাখিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবে। মলমূত্রত্যাগকালীন দক্ষিণকর্ে 
পৈতা না রাখিলে সেই পৈতা ফেলিয় দিতে হয়। মলমুত্র উপলক্ষণ; 
ফে-সব কাজ করিলে শরীর অশুচি হয় এরূপ সকল কাজেই পৈতা 
দক্ষিণ কর্ণে ধারণ করিবে । পৈতা ব্রাহ্মণের গুরুস্থানীয়, উহ! সর্বদাই 
পবিত্র ভাবে রাখিতে হয়। বিপ্রদক্ষিণকর্ণ অতিশুচি বলিয়া মল- 
মত্রাদিত্যাগকালীন তথায় ঠেকাইয়! রাখিতে হয়। লিখিত বিষয়গুলি 
স্বকপোল-কল্পিত নয়। . 

ates তন্বে আচমনবিধৌ- মাংখ্যায়নঃ। . 

আঁদিত্যবসবো রুদ্র! বায়ুরপ্নিশ্চ ধর্ণরাট, 

বিপ্রস্ত দক্ষিণে কর্ণে নিত্যং foots দেবতাঃ। 

অত্রহেতুমাহ পরাশরঃ- 

প্রভাসাঁদীনি তীর্থানি গন্গীদ্যাঃ সরিতত্তথা 
বিপ্রস্য দক্ষিণে কর্ণে বসস্তি মনুরত্রবীৎ। 
প্রীমো হিনীমোহন তর্কতীর্থ। 


882 
(১০১) 


গুদ্ধিতত্বে মুমূযু কৃত্য প্রকরণে লিখা আছে s— 
a মৃতীয়াং গর্ভভেদেন গর্ভং নিঃসার্ধ্য স্থানাস্তরে ক্ষিপেৎ” 

গর্ভিণী মরিলে গর্ভ নিঃসরণ করিয়া তাহাকে দাঁহ করিবে । 

১ম যুক্তি £_শ্বামী-স্ত্রীর শব ব্যতীত দুইটি শব একত্র করিয়া দাহ 
করিবার বিধান হিন্দুশান্তরে নাই। 

২য়! daly এবং tye সস্তান হইতে alae করিয়া ছুই 
ঘত্দরের rare সন্তানগণের পর্য্যন্ত দাহ সংস্কার শাস্ত্রের বিধান 
নয়। তাহাদিগকে হয় মাটিতে পুতিয়া নাহয় গঙ্গার ফেলিয়ে দিবে; 
কখনও দাহ করিবে না। AHS এবং গর্ভস্থ সন্তানের পৃথক্‌ পৃথক 

ংস্কার করিবার জন্যই গর্ভ চিরিয়া সন্তানটি বাহির করিয়া থাকে । 
পণ্ডিতগণের উক্ত যুক্তির অসারতা! দেখা যায় না। অতএব এ বিষয়ে 
অন্যদেশীয় সভ্য জাতির দৃষ্াস্তানুসরণ নিপ্রয়োজন। 


শ্রীমোহিনীমোহন তর্কতীর্ঘ। 
গ্রীনতীপতি বিদ্যাভুবণ ভট্টাচাৰ্য্য । 
বর্তমান বৎসরের প্রশ্নের মীমাংসা-- 
(১) ‘ 


মানুষ ভিন্ন wats অনেক জীবই হাসিতে পারে এবং হ।নেও। 
বানরের ও সিংহশীবকত্রয়ের প্রতিকৃতি-ছুইখানি My Magazine 
নামক ইংরেজি মাসিক পত্র হইতে সংগৃহীত। এতদ্যতীত, প্রবাসীর 
অনুসন্ধিৎস্থ পাঠকবর্গের স্মরণ থাঁকিতে পারে যে গত শ্রাবণের 
(১৩২৭) প্রবাসীর . “বানরের ভাষা” শীর্ষক প্রবন্ধেও একটি হাস্যময়' 
এ, চৌধুরী। 


মর্কটের প্রতিকৃতি আছে। 








প্রবাসী--আধাঢ়, ১৩২৮ 


NANA PRR এসডি RRR পট পট ANSE NNO NIRS IRIN DID DNL NPSL NA LOLS 


[২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





(৫) 

কপি, শাঁলগম প্রভৃতি গাছে নানারকমের পৌঁকা লাগে । কতক- 
গুলি কীড়া ( Caterpillars ) পাতা নষ্ট করে। এগুলিকে প্রথম 
দেখ মাত্রই হাতে উঠাইয়া আনিয়! নষ্ট করিয়া ফেলা উচিত। কাটা! 
পোকা (Agrotis ০9107) ও বড় বিবি cttete ( Brachy- 
trypes Achatinus, Large Brown Cricket ) গাছকে কাটিয়া 
ফেলে। তফাৎ এই যে, Agrotis মাটির সমান করিয়া কাটিয়া 
ফেলে, কিন্তু Cricket একটু উপরে কাটে। তাছাড়া ক্ষেতের মধ্যে 
সা স্থানে te দেখিতে পাওয়া যায়। Agrotis রাত্রেই অনিষ্ট করে 
ও দিবাভাগে নূতন কাঁটা গাছের গোড়ার কাছে এক ইঞ্চি খানেক 
মাটির নীচে থাকে। হাতে সংগ্রহ করিয়া কেরোসিন মিশ্রিত জলে 
ফেলিয়া বা অন্যরকমে মারিয়া ফেল! উচিত। Cricketay গর্তে 
কেরোসিন মিশ্রিত জল বা! crude oil emulsion fea শুধু জল 
দিলেই বাহির হইয়া! আসিবে, তখন পূর্ববরূপে মারিয়া ফেলা উচিত। 
‘ate পিপৃড়ে ( Red Ant, Dorylus Orientalis ) এই-সব গাছের 
শিকড় কাটিয়া নষ্ট করে ও তাহাতে tte মরিয়! যায়। জলে হলুদ 
গুঁড়া, চুন-মিশ্রিত জল প্রভৃতি দিলে এইগুলির ভয় দূর হয়। অন্যান্য 

পৌকাও আছে, তবে এইগুলিই প্রধান । 


(৬) 
সামান্ত বর্ণনা হইতে যতদূর মনে হইতেছে সম্ভবতঃ এই cota 
Army-worm বা Cirphis Unipuncta অথবা Nymphula 
Depunctalis! দুইটিই কড়া (Caterpillar) অবস্থায় অনিষ্ট 
করে। প্রথমটি ধানের শিষ (ears) কাটিয়া ফেলে, আর দ্বিতীয়টি-- 
পাঁতাকে Frat টুক্রা করিয়! sta নিজের শরীরের চারিদিকে 
জড়াইয়া রাখে। 
(১) কেরোদিন-সিক্ত রজ্জুর ছুই প্রান্ত ছইজনে ধরিয়া ধানের 





বানরের, মাকড়সার ও সিংহশিশুর হাঁনি। 


কুকুর বিড়ালও হাসিতে পাঁরে। কুকুরের ও বিড়ালের হাসির 
দন্তরমত ফটোগ্রাফ লওয়া হইয়।ছে। (প্রবাসী, কার্ডিক--+১৩১৯ 
aol) 

ডাক্তার গ্রার্নার কাতুকুতু firm বানয়কে যে হাসাইতেছেন তাহার 
ছবি গত বৎসরের শ্রাবণের প্রবাসীতে আছে। 

মতিন;উদ্‌-দীন আহ্মদ্‌ ও মহিউদূদদীন আঁহ্মদ্‌; Sich, AB 


উপর দিয়া টানিয়া নিলে, বিরক্ত হইয়া সে ক্ষেত পরিত্যাগ করে। 
না যাওয়া toe এইরূপ কর! উচিত। 


(২) ক্ষেতের নল বাহির করিয়া দিয়! ছুই-এক দিন পরে আবার 
জল আন! উচিত। জলাভাবে দ্বিতীয় প্রকারের পোকা থাকিতে 
পারে না। 


ওয় সংখ্যা ] 
(৭). 

cette Agrotis Ypsilon ও Brachytrypes Achatinus® 

ইহীদেরও প্রধান শত্র। নষ্ট করিবার উপায় পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
(৮) 

can ক্ষতির কথা বল! হইয়াছে, “Crop Pest Handbook 
for Bihar‘and Orissa” নামক বহিতে তাহা “A disease of 
uncertain origin বলিয়া! বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার কোনো 
কারণ জান! যায় নাই। দেখ! গিয়াছে প্রতি একরে ১৫-২০ মের 
হিদাবে খড়ি-নিমক ( Sodium Sulphate) দেওয়াতে শুধু যে এই 
রোগ গিয়াছে তাহাই নয়--অনাক্রান্ত ফসলের চেয়ে ইহার কলনও 
অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। 


পাটি 





শীতৃপেন্দ্রকুমার গ্তাম। 
(34) 
অগ্রহায়ণ মাস থেকে যে পূর্বের বৎসর গণনা! হ'ত তাঁ'র নিদর্শন 
ওড়িয়াভাষার একটি প্রাচীন বারমাস্যা গানে ora fe ৪ 
অন্য মাগশির ( মার্নীর্য ) হলা 
এ বয়সে Ste বিদেশে গল! যে 
মোর ঝরুদিন না সরিলা 1 
দৈব রে। ইত্যাদি। 
odes মিত্র । 


ACH অগ্রহায়ণ মাসে বৎসর MAS হইত এবং কার্তিক মাসে 
বৎসর শেষ হইত, SD মার্গশীর্ষ মাঁসের নাম অগ্রহায়ণ !হইয়াছে। 
পূৰ্বেৰ যে অগ্রহায়ণ 'মাসে বৎসর alas হইত, তাহার বিশেষ 
কারণ আছে চন্ত্র-র্য্যের গতি দর্শন করিয়া বৎসর গণনা করা 
সাধারণ লোকের সাধ্যায়ত্ত মহে। তাহার! স্বভাবের সামান্য সামান্ত 
লক্ষণ-নকল দর্শন করিয়া বৎসর নির্ধারণ করিত। অগ্র অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, 
হায়ন অর্থাৎ ত্রীহি ( ধান, শস্য)। যে সময়ে শ্রেষ্ট ব্রীহি উৎপন্ন হয়। 
ইহাতেই বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, সামান্য ব্যক্তিগণ Hea উৎপত্তি 
দেখিয়া বৎসর গণনা! করিত। (সরল বাঙ্গীলা অভিধান দ্রষ্টব্য ) 


প্রীনিমাইন্রচ্রবর্তী। agers সিংহ। 


আমারা বাঙ্গালীরা অগ্রহায়ণ মান বলি। তাহা! ভিন্ন ভারতের 
অন্যত্র এই মাসের নীম মাগশীর্ষ মাস । “মাসানাং মার্গশীর্ষোহম্থি”-_ 
গীতা । কৃঞ্চ-দ্বৈপায়নের আবির্ভাব কালীন ahs মাসে অগ্রহায়ণ 
হইত অর্থাৎ বর্ষের আরম্ভ ভাগ গণনা করা হইত। অুমরসিংহও মার্গ- 
শীর্ষ হইতেই বৰ্ষারন্ত গণনা করিয়াছেন--“ষড়মী খতবঃ পুংসি 
মার্গাদীনাং যুগৈঃ ক্রমা্।” অমরের মতে মার্গ ও পৌষ হেমস্তকাল, 


। মাঘ ফাল্তুন শীত, চৈত্র বৈশাখ বসন্ত ইত্যাদি। এক্ষণে অয়নাং দিবিষু 


“TY (autumnal equinox ) নাক্ষত্র বৃশ্চিকের বা মার্গশীর্ষের প্রথম বিন্দু 
হইতে ৫২॥ কল! পশ্চাৎ ভাগে হঠিয়া আসিয়াছে। মোটামুটি ২০০০ বর্ষে 
৩* কলা GRAS হইলে অদ্য হইতে ৩৩** বর্ষ পুর্বে মার্গশীর্ষ 
মাসের প্রথম দিবসকে হাঁয়নের অগ্রদিন বলিয়। গণনা করা হইত। 
বিশাখা নক্ষত্রের চতুর্থ পাদের প্রথম বিন্দুতে যে সময়ে জল-বিষুব 
সংক্রান্তি হইত a হৈমন্তিক বসরাত্রিন্দিব হইত সেই সময়ের কোনও 
বড় জ্যোতিষী মার্গশীর্ষ মীন হইতে হায়নের অগ্রগর্ণনা আরন্ত করেন। 
. বিশাখা নক্ষত্রের চতুর্থ পাদের প্রথম বিন্দু হইতে এক্ষণে (১৩২৮ সালে) 
জলবিষুব সংক্রান্তি বা হৈমস্ত অয়ন (হৈ+অয়ন নিগাতনে হাঁয়ন হয়) 


বেতালের বৈঠক 





e 


889 





AANA IN ION ID ORRIN পাটি পানি RLS NANA, ৭ 


উত্তর-কন্তনী নক্ষত্রের চতুর্থ পাদে চলিতেছে । সুন্ম হিসাবে বিশীখার 
চতুর্থ পাদের প্রথম বিন্দু হইতে হৈমন্ত অয়ন-এক্ষণে ৫২ অংশ ৩৭ কল! 
পশ্চাত্ভাগে হাঠিয়া আসিয়াছে । অয়নগতি বাধিক মধ্যমমান ৫০-২৬ 
বিকলা করিয়া ধরিলে অদ্ক হইতে প্রায় এ! হাজার বতনর পূর্বে মার্গ- 
শীর্ষ মাসে অগ্রহায়ণ প্রচলিত হয়। 

আমরা বান্গীলীরা এখন আর মার্গপ্র্ব হইতে হায়নের অগ্রগণনা 
করি.ন! কেন তাহার উত্তর এই যে-_সানব্গণ যখন শীতমগুলে ( Cool 
Temperate Zone ) বর্তমান ছিলেন তখন প্রথম গ্রীষ্মের শুভাগমনের 
সহিত অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন এবং নববর্ষারস্তের উৎসব করিতেন 
অর্থাৎ মহাবিষুব ( Vernal Equinox ) সংক্রাস্তির দিন হইতে তাহারা 
Taw গণনা করিতেন। এই বর্ষারন্ত প্রায় সাত হাঁজার বর্ম পূর্ব 
হইতে চলিতেছে তাহাই আমাদের ১লা বৈশাখ ও হিন্দুস্থানের চৈত্র 
শুরু প্রতিপদ। তাহার পর তাহার! যখন গ্রীত্মমগ্ডলে ( Torrid Zone ) 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন তাহার! হেমন্তের শুভাথমনে প্রফুল্ল 


হইতে লাগিলেন এবং জলবিষুব ( Autumnal Equinox) সংক্রান্তি 


দিনেই নববর্ধারস্তের উৎনব করিতে লাগিলেন, তাহাই মার্গনীর্য মাসের 
অগ্রহায়ণ । অর্থাৎ মার্গশীর্য মাসে যখন হেমন্ত কালের শভাগমন হইত 
তখন MIDST সমাগত মানবমণ্ডলী ন্ববর্ধারস্ত করিতে লাগিলেন। 


শ্রীমন্মথ ভট্টাচাৰ্য্য । 
(Re) 

ময়মনসিংহ সদর মহকুমার অন্তর্গত নিজীমীবাদ মৌজায় “বৌকাই- 
‘নগর কেল্লা”র দুইটি অরণ্যাবৃত মৃত্গুপ বিদ্যমান। মাঝখানে “কোচের 
দীঘি” । সম্রাট আকবরের রাজত্বের শেষভাগে মমিন শাহ নামক এক 
ব্যক্তি মুসলমান ধর্মে দীক্ষার পর এতদঞ্চলে এক বিস্তীর্ণ পরগণ। লাভ 
করেন। তাহার নামানুসীরেই ইংরেজী আমলে জেলার নাম 
ময়মনসিংহ । মমিন শাহের অভ্যুদ্য়ের পুর্ব্বে এদিকে বহু অনাধ্য জাতি 
প্রবল ছিল। নান! স্থানে কোচ, হাজং প্রভৃতি “রাজবংশীশ্গণ রাজত্ব 
করিতেন। কথিত স্থানে কোচ জাতীয় বোকাই নামক এক দুর্দান্ত 
রাজার রাজধানী ও কেল্লা ছিল। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সময় মমিন 
শাহ নিজাম সৈন্যের সাহায্যে কোচদিগকে এই স্থান হইতে বিতাড়িত 
করেন। ইহারা এই সময় হইতে দলে দলে ইন্লাম ধর্ম গ্রহণ পূর্ববক 
Te স্বীকার করে। তাহাদের জন্য পরবর্তীকালে মস্জিদ স্থাপিত 
হয়। চিহ্ন বর্তমীন। মস্জিদের ঘবারদেশে অর্দচন্দ্রাকারে “লা এলাহা 
ইলাল্ল| মহম্মদ উরু রসুল আলা! * * দর্‌ জামানে বাদ্‌শ। শাজাহান” 
এই কথাগুলি পারস্ত অক্ষরে খোদিত ছিল। রামগোপালপুরের কুমার 
সৌরীন্ররকিশৌর রায় চৌধুরীর “ময়মনসিংহের ব্রাহ্মণ জমিদার” পুস্তকে 
বোকাইনগরের পূর্বব সমৃদ্ধির উল্লেখ আছে। 

শ্রপরমেশপ্রদন্ন রায়। 


কোন্‌ aca বোকাইনগর স্থাপিত হয় তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন। 
বাঙ্গলার GOAN সীর্ভেয়ার জেনারেল মেজর রেনেলের' ১৭৭৯ খ্রীঃ অব্দে 
কুত মানচিত্রে ব্রহ্মপুত্রের পুর্বতটে বোকাইনগরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 
এক্ষণে ব্রহ্মপুত্র নদ প্রায় ১৩ মাইল Pats] হইয়াছে। ইতিহাস 
আলোচনায় অবগত হওয়। যায় যে Mn ত্রয়োদশ শতাব্দীতে Sera 
উদ্দিন উজবেগ তুগ্রল খঁ কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করিলে কামরূপরাজ 
পলায়ন করেন। এই সময়ে কামরূপ রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়| গারো! 
পাহাড়ের দক্ষিণ ভাগে QAR, মদনপুর ও বোকাইনগর প্রভৃতি কয়েকটি 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হয়। পলায়মান কামরূপাধিপতি পরে তুগ্রল 
বাঁকে হত্যা করিয়া রাঙ্য পুনরুদ্ধার করেন বটে, কিন্তু গারো পাহাড়ের 
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দক্ষিণ ভাগ আর শাসনশৃঙ্থলে আবদ্ধ করিতে পারিলেন না। এই 
ত্র ক্ষুদ্র রাজাগুলি তখন “ভূঞা” নামে অভিহিত হইত। অসভ্য কোচ, 
গাড়ো, হাজং প্রভৃতি এই-সমস্ত স্থানের রাজা ছিল। বোকাঁইনগরের 
প্রতাপশানী অধীখরের নাম ছিল বোকা ই cote | তাহারই নামানুনারে 
এই স্থানের নীম বৌকাইনগর হইয়াছে। বোকাই কোচের পরে কোচ 
বংশীয় আরও কেহ রাজত্ব করিয়াছিলেন কি না, তাহা অবগত হওয়া 
যায়ন|। 

বৌকাইনগর ময়মনসিংহ পরগণার অন্তর্গত । Fae ষোড়শ 
শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গীয় দাদশ ভৌমিকের! বঙ্গদেশে শাসন বিস্তার 
alas করেন। এই সময়ে খিজিরপুরের দেওয়ান ঈশা খা পরগণা 
ময়মনসিংহ নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া লন।, তীহার প্রবল প্রতাপে 
এতদঞ্চল কম্পিত থাকিত) ঈশা খাঁ কখনও স্বাধীন ভাবে কখনও 
মৌগলের অধীন ভাবে রাজ্য পরিচালনা করেন। দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের 


প্রবাসী--আষাঢ়, ১৩২৮ 





| ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বালের দমনে বলার ভৌয়িকগণের বিজরোহানল প্রবল হইয়া Bes | 
জনপ্রবাদে জানা যায় এই সময়ে খাজে ওস্মান নামে জনৈক সেনা দ্যক্ষ 


একদল দেনা লইয়া বৌকাইনগরে ছাউনি স্থাপন করেন। শক্রর 


ছুশ্রবেগ্ঠ করিবার জন্য ক্রমে এইস্থানে একটি দুর্গ নির্মিত হয়। খাজে 
ওস্মানই এই দুর্গের স্থাপরিতা। সৈম্তাবাস স্থাপিত হইলে পর এইস্থানে | 
একটি কাননগুর কাঁধ্যালয় স্থাপিত হয়। বোধ হয় ভৌমিকগণের 
কাৰ্য্যকলাপ দর্শন ও ক্রমে এতদ্দেশ অধীনতা-পাঁশে আবদ্ধ করিবার - 
মানসেই মোগল সম্রাট এইরূপ একটি দুর্গ প্রতিষ্ঠা করেন। দুর্গ নির্মীণ 
লইয়া ঈশা খাঁর সহিত মোগল সম্রাটের কোনও সংঘর্ষ হইয়াছিল কি ন! 
জানা বায় না। 

বাদশাহ শাহজাহানের রাজত্ব সময়ে সাঁহিন খা নামে জনৈক 
কেলাদার দুর্গ রক্ষার ভার লইয়াছিলেন। 

শ্রীজ্যোতির্য় সেন। শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়। 


— 


বিলাতে রবীন্দ্রনাথের সহিত আলাপ 


[ “দি ভেঞ্চারার্” (The Venturer) নামক বিলাতী মাসিক পত্রে, 


রবীন্দ্রনাথের সহিত Gata কোনও প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করিয়া অসহযৌগ-- 


আন্দোলন সম্বন্ধে ও তাঁহার নিজের কাজ সম্বন্ধে তাঁহার মত অবগত 
হইয়া, তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা নীচে উহার মর্ম্মানুবাদ 
দিলাম 1] 

Aw রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনেক ছবি আছে, 
সবগুলিই দেখিতে তাঁহার qe তিনিই-বোধ হয় একমাত্র 
মানু ধাহার ছবি দেখিলে মনে হয় আসল মান্ুষটিই ছবির 
ভিতর হইতে বাহির হইয়। আসিতেছেন। পশ্চিমকে তিনি 
জীবনের যে নূতন অর্থ ও যে নূতন সঙ্গীত আপনার রচনার 
মধ্য দিয়া দান করিয়াছেন, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
যাইবার সময় আমি মনে মনে তাহাই ভাবিতেছিলাম। 
গীতাগ্রলির অপূর্ব সুগন্ধ, ডাকঘরের করুণরস বারবার 
. আমার মনে জাগির! উঠিতে লাগিল। কিন্তু যখন কবি নিজে 
সন্মুখে আসিয়া দাড়াইলেন, তখন রচগ্নিত! স্বরং তাহার 
রচনাকে একেবারে আঁড়াল করিয়া ফেলিলেন। 

ভারতবর্ষে এখন a আন্দোলন চলিতেছে আমি 
সে সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি 
একটানা অনর্গল ধারায় তাহার বক্তব্য বলিয়। গেলেন। 


তীঁহার গলার স্বরে ক্লান্তি সুস্পষ্ট রূপে ধরা পড়িত্তেছিল।, 


বুঝিলাম Stata ভাবপ্রবণ অথচ সবল মন প্রতিকূল এবং 
স্বভাববিরোধী আবেষ্টনের সঙ্গে সমস্তক্ষণ বুদ্ধ করিতেছে, 
ইহার গুরুভার তাহার মনের উপর চাপিয়া বসিরাছে, কিন্ত 


তাঁহাকে হার মানাইতে পারে নাই। কিন্তু উহারই মধ্যে 
উৎসাহ ও রসবৌঁধ থাকিয়া থাকিয়া তীহার সৌম্য শান্ত / 
দৃষ্টির মধ্যে ঝিলিক হানিতেছিল। . 
"_ “্বর্ভ্যান সময়ের আন্দোলন? উহা খুবই বিস্ময়কর । 


" কিন্তু উহার নামটা! আমার পছন্দ হয় না । এবং উহার সব 


কটা ধারার সহিত আমার মতের মিল হয় না। অসহযোগিতা 
বলিতে মনে হয়-_-অন্ততঃ কাহারো কাছারো কাছে মনে 
হয়__যে ইহ! একটা দুরে থাকিবার ইচ্ছা, ভারতবর্ষে ইংরেজ 
গভর্ণমেণ্ট যে-সকল দুদ্ধৃতি করিয়াছেন, কেবল Slel হইতেই 
যে দূরে যাইবার ইচ্ছা তাহা নয়, সমস্ত পাশ্চাত্য সভ্যতা ও 
শিক্ষা হইতেই দুরে যাইবার ইচ্ছা! । ইহা আমাদের উন্নতির 
সম্ভাবনার বিরুদ্ধে যাইবে। অবশ্য এমন অনেকগুলি 
মানুষ আছেন, বাহার! আধুনিক যুগের যাহা কিছু চিহ্ন তাহা! 
সমস্তই আমাদের মধ্য হইতে সমূলে উৎপাঁটন করিয়া ফেলিতে 
চাঁন, কারণ পশ্চিমের জড়-এশবর্য্যের উপাসনা, এবং তাহার 
ব্র্থতা ইহাদিগকে একেবারে তিক্ত বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছে | 
পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ ক্রমান্বয়ে বিশ্বাসখাতকত| করিয়া * 


তাঁহাদের মোহ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। পশ্চিমের হাতি হইতে 


আমরা যে অমঙ্গলকে পাইয়াছি, এই ধ্বংসবাদীর! তাহারই 
লক্ষণ স্বরূপ। ইহারা ভারতবর্ষীয় উদার সর্বসহিষুঃ 
ও সর্ধগ্রহণক্ষম ভাবকে প্রকাশ করেম ALL পাশ্চাত্য 
সভ্যতাকে বাদ দিয়া Sta অগ্রসর হইতে পারিব না, এবং 


৩য় সংখ্যা | 
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আমাদের সভ্যতার ধারাকে বাদ দিয়া পশ্চিম কোনো- 


প্রকারেই অগ্রসর হইতে পারিবে না। এই যে জাতীয় 


আন্দোলন, ইহার যথার্থ নাম অসহযোগিতা নয়, ইহা! we 
অভিমানভরে নিষ্ক্রিয় হইয়! থাক! নয়, ইহ! জাতীয় জীবনের 
বিরাট পুনর্গঠনের feat! জাতিবর্ণনির্বিশেষে জনসজ্ঘ 
ইহার পশ্চাতে ; কেবল বিজাতীয় শিক্ষার ফলে যাহাদের 
হদয়মন বিগৃড়াইয়া গিয়াছে এমন অন্পসংখ্যক কতকগুলি 
লোক ইহ হইতে দুরে থাকিতে চেষ্টা করিতেছে। 

“ইহার মধ্যে যে জিনিষটির' সৌন্দর্য্য আমার প্রাণকে 
সর্বাপেক্ষা স্পর্শ করে, যাহা আমার কাছে সর্বাপেক্ষা 
বিস্ময়কর লীগে, তাহা হইতেছে আমাদের জনসজ্ঘের মহাত্মা 
গান্ধীর প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তি। আমাদের জনসাধারণের 
মজ্জাগত ধর্মপ্রবণতারই ইহা পরিচায়ক। বুদ্ধিমানের 
, কুটতর্ক, সামগ্রিক গ্রয়োজনসিদ্ধি-বিষয়ে hy, শিক্ষিত 
afi, এইগুলি আধুনিক রাজনৈতিকের অস্ত্র ; কিন্ত 
তারতবর্ধী় জনসাধারণের কাছে এগুলা কিছুই নয়। 
তাহার! যে একাগ্রচিত্তে গান্ধীকে অনুসরণ করে তাহার 
একটিমাত্র কারণ মাছে-_তাহার! তাহাকে সাধু বলিয়া 
বিশ্বাস করে। | 

“এই যে একটি সমগ্র ‘নেশন’-_যাঁহা বিভিন্ন জাতীয়, 
বিভিন্ন স্বভাবের ও বিভিন্ন আদর্শের উপাসক অসংখ্য 
শ্রেণীর মানুষকে লইয়া গঠিত, যখন দেখি যে ইহার অন্তর্গত 
সকলেই পরম্পরের হাত ধরিয়া একজন সাধুপুরুষকে TE 
সরণ করিতেছে, তখন Tal আধুনিক জগতের একটি 
অলৌকিক ঘটনা বলিয়া বোধ হয়, ইহ! কেবল ভারতবর্ষে 


সম্ভবপর । গান্ধী মহাশয়ের. সহিত অনেক বিষয়ে আমি' 


একমত নহি, কিন্তু তীহার চরিত্র আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে, 
আমি Stace আমার গভীরতম ভক্তি নিবেদন করি। 
a8 থে কেবলমাত্র ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম মান্য Stel নয়, 

তিনি বর্তমান জগতের শ্রেষ্ঠতম at এই আন্দোলনের 
একটি মন্ত বড় সুফল এই যে ইহা মদ্য-ব্যবসায়কে কাধ্যতঃ 
বিনাশ করিয়াছে। দেখিলে বিস্মিত হইতে হয় যে, যে-সকল 
মানুষ প্রলোভনে পড়িয়া পাঁনদোষে অভ্যস্ত হইয়াছিল, 
তাহারা গান্ধী মহাশয়ের কথামাত্রেই tel ত্যাগ করিয়াছে। 
অতি পুরাতন ম্দ্যপায়ী যাহারা, তাঁহারাও গান্ধীর প্রতি 


বিলাতে রবীন্দ্রনাথের সহিত আলাপ 
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ভক্তিবশতঃ wr ত্যাগ করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। 
তাহারা এই কথাই শুধু বলে “TRIS গান্ধী মদ্যপান নিষেধ 
করিয়াছেন,” তৎক্ষণাৎ জীবনব্যাপী পাপের শৃঙ্খল এক 
নিমেষে Bib যায়। 'রাজকোঁষে অর্থাগমের এমন একটি 
প্রশস্ত পথ একেবারে অবরুদ্ধ হইতে বসিয়াছে, ইহাতে 
গভর্ণমেণ্ট বড়ই অসন্তুষ্ট, ইহার ভিতরে রাজদ্রোহের বীজ 
আছে এই অছিলায় তাঁহারা অনেককে পীড়ন করিতেছেন। 
কিন্তু জনসাধারণ ইহাতে একেবারেই ভীত নয়, তাহারা 
মহাত্ম! গান্ধীর খাতিরে ও দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রফুলপ- 
চিত্তে কারাগারে যাইতেও প্রস্তুত!” 

আমি রবীন্দ্রনাথকে তাহার নিজের sth সম্বন্ধে কিছু 
বলিতে অনুরোধ করিলাম | তিনি বলিলেন__ ' 

“সম্প্রতি আমি শান্তিনিকেতন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকাশ 
ও গঠন কার্যেই সম্পূর্ণরূপে লাগিয়া আছি। আপনি ত 
জানেন ঘে কুড়ি বৎসর পূর্বে ক্ষুদ্র একটি বিদ্যালয়রূগে আমি 
উহার প্রতিষ্ঠা করিরাছিলাম। বৎসরের পর বৎসর ইহাতে 
নূতন নূতন বাঁড়ী এবং নব নব শিক্ষার আয়োজন যোগ 


করা হইরাছে ; এবং এখন ইহার খ্যাতি পৃথিবীর সর্ধদেশে 


guide পড়িয়াছে। এখন ইহার ব্যরভার বহন ব্যক্তি- 
বিশেষ বাঁ সম্প্রদায়-বিশেযের পক্ষে সাঁধ্যাতীত হইয়া 
উঠিরাছে। 

“এ যুগের মহাঁবাণী হইতেছে সমানপদে দীড়াইয়া 
সকলে সকলের সহযোগী হওয়া । পৃথিবীর সমস্ত জাতির 
FEF MV ভবিষ্যৎ সভ্যতার ভিত্তিস্থাপন. করিবে | 

“আগে-চলার পথের এই যে পাথেয়রূপী বাণী, ইহাকে 
যে জাতি অহঙ্কারের বশে বা লোভে পড়িয়া গ্রহণ 
করিতে অস্বীকার করিবে, তাহারা wae ও পথ 
হইয়া মরুভূমিতে বিনষ্ট হইবে। এখন আমাদের সন্মুখে 
যে সমস্যা, তাহ! কোন ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের সমস্যা নয়, উহ! সেই 


একটি মাত্র অথণ্ড দেশের সমস্যা, তাহার নাম বিশ্ব। এই 


দেশে বিভিন্ন জাতিগুলি ব্যক্তি-বিশেষের স্থান অধিকার 
করিয়। থাকিবে, প্রত্যেকের আপনাকে বিশ্বের কাছে প্রকাশ 
করিবার স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে, অথচ সকলে সংঘের 
বন্ধনে আবদ্ধ থাকিবে। এই পরিণতির জন্ত প্রত্যেককে 
অপর কলের ক্ষমতা ও গুণের আদর করিতে হইবে। 
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FACS পশ্চিমের সভ্যতার গুণগ্রাহী হইতে হইবে, পশ্চিমকে 


পূর্বের যথার্থ রূপ বুঝিতে হইবে। এতদিন পর্য্যন্ত পূর্ব ও ' 


পশ্চিমের মধ্যে মনোমালিন্য হইয়াছিল, কারণ পশ্চিম পূর্ক- 
দেশগুলিকে ব্যবসায়হুত্রেই হোক a যুদ্ধ-বিগ্রহের wae 
হোক, নির্মমভাবে কেবল মাত্র আপনার সুবিধার অন্ুযারী 
করিয়াই ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে । এই বিচ্ছেদ উভয়ের 
পক্ষেই অত্যন্ত ক্ষতির কারণ হইয়াছে। সম্প্রতি যে যুদ্ধ 
হইয়া'গেণ ইহার পর আমর! কেনিও রূপে টিকিয়া আছি 
বটে, কিন্তু ইহা অপেক্ষাও ভীষণতর এবং বিশ্বব্যাপী প্রলয়ের 
মধ্যে আমর! যদি ধ্বংস লাভ না করিতে চাই, তবে এই 
মনোমালিন্ত দূর করিবার কোনও না কোনো উপায় বাহির 
ফরিতেই হইবে! একত্রে কাঁধ্য করিবার কোনও একটি 
উপায় আবিষ্কার করিতেই হইবে। এই মহান আদর্শের 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমি কলিকাতা হইতে ৯* মাইল দুরে 
শান্তিনিকেতনে একটি সাৰ্বভৌমিক সার্বজনীন বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের বীজ বপন করিরাছি। ইহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মানব- 
জাতিকে পরস্পরকে বুঝিতে শিখাইবার একটি অতি উৎকৃষ্ট 
Sta আমার এই.-অভিপ্রান্ম আছে যে এই বিদ্যালয়ে 
পৃথিবীর সর্বদেশ হইতে ছাত্রদলকে আমন্ত্রণ কর! হইবে 
এবং এখানে আসিয়া তীহারা ভারতবর্ধীয় পরিবেষ্টনের মধ্যে 
আমাদের দর্শনশান্্র, feria, সঙ্গীত ও বিজ্ঞান অধ্যয়ন 


ও অনুশীলন করিবেন। এবং বিভিন্ন, বিভাগে যেসকল ' 


অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের তত্বাবধানে গবেষণা 


করিবেন। ইংল্যাণ্ড, জার্খানী, আমেরিক। প্রভৃতি দেশে ফে- 
সকল বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেগুলিতে প্রতিদেশের সভ্যতার 
বিশিষ্ট ধারাকে তাহার সকল-প্রকার ' বিভিন্ন রূপে রক্ষা. 
করিবার ব্যবস্থা আছে। এবং ইহাদেরই ভিতর দিয়! পাশ্চাত্য | 
মনের এবং কীর্তির বিচিত্র রূপ পৃথিবীর কাছে প্রকাশ পাঁয়। ~ 
উত্তরাধিকার-্ত্রে আমরা যে অমূল্য সম্পদ লাভ করিয়াছি 
তাহা জগতের সকল জাতীয় লোকের জন্য রক্ষ। করা আমাদের . 
অবশ্ঠকর্তব্য, এবং তাহা করিতে হইলে এই-প্রকাঁর একটি 
বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবর্ষে থাকা দর্কার। আমার ইচ্ছা যে 
অর্থন্বাচ্ছল্যের সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে বিস্তৃততর 
আকার'দান করিব যাহাতে ইহা প্রাচ্য সভ্যতার আৰ্য্য, 
মোঙ্গলীয় ও সেমিটিক প্রভৃতি সব কণট ধারাকেই আপনার 
মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে। ০ 

“আমার আন্তরিক ইচ্ছা এই যে. শীস্তিনিকেতনের ১. 
ভিতর দিয়া যেন এমন এক ভবিষ্যতের ভিত্তি স্থাপন! ant 
যাহাতে পূর্ব ও পশ্চিমের মহত্তম মানুষ মিলিয়। একযোগে 
বিশ্বব্যাপী এক নব সভ্যতার স্ষ্টি করিতে পারেন। আমার 
আহ্বানে যেসকল পাশ্চাত্য বন্ধ সাড়া দিয়াছেন এবং " 
যাঁহার! এই বিদ্যালয়কে বিশ্বের জ্ঞান ও বিশ্বের মৈত্রীর 
cree করিতে আমার সাহায়তা করিবেন, ০৮ 
সাদর অভ্যর্থনা করিতেছি।” 


্ীনীতা দেবী। 


Ec 
মুক্ত ক্ত জ্যোৎ্ায় 
আজি আমি অনন্তের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সাধ-হয় গলে’ গলে’ যাই,_ভেসে ভেসে 
নিন্তৰধ দীড়ায়ে আছি, চৌদিকে আমার অসীমের দিশাহারা কুলহীন দেশে cat 
অমল যুখীর মত শুভ্র পারাবার মিশে মিশে আপনারে কেবল বিলাই, 
উছলি’ প্লাবিয়! চলে ; অনন্ত গগনে কেবল অনন্ত বিশ্বে সবারে জড়াই | 
কানায় কানায় এ 
RU আজি মুক্ত জ্যোৎসাঁয় গগনের তলে 
অবাঁধজক্লান্ত আতে ! এমনি তরল এ ক্ষুদ্র পরাণ মোর ভরি” ছলছলে ! 
লা ্রীপ্যারীমোহন GAGA | 


এমনি উন্মুক্ত প্রাণে অন্নান উজ্জল । 













আরজে 


সাইলেশিয়া লইয়। মিত্রশক্তিপুগ্ের মধ্যে মন-কষ।কষি ব্যাপারটা 
অনেক-দুর গড়াইয়াছে, এ খবর সকলেরই জানা আছে। কয়েকদিন 
পূর্ব্বে লয়েড জর্জ সাঁইলেশিয়া-প্রসঙ্গে যে বক্তৃতা করেন তাহা 
লইয়া ফ্রান্সে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়; সে আন্দোলনের বহর 
দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে ইংরেজের ও ফরাসীর এত মিতালি, এত 
কুটুম্বিতা বুঝি বা এবার শ্বার্থ-সংঘাঁতে সব চুরমার হইয়! যায় । এদিকে 
লয়েড জর্জ. চোখ দ্রাঙ্গীইলেন--“খবরদার, পোঁলেরা যদি বেশী 
বাড়াবাড়ি করে তবে জান্দানীকে ডাকিয়া আনিয়া তাহাদের সায়েস্তা 
প্রা হইবে; অপরদিকে ফরাসী প্রধান-অমাত্য fax রলিলেন-_ 
“বটে, তাহ! হইলে ফাঁন্স পোলেদের সঙ্গে জুটিয়া জান্মীনীর সহিত সমানে 
লড়াই করিবে; আর লয়েড জর্জের সাধ্য কি যে তিনি জার্শ্মীন- 
দের ডাকিয়। আনেন, তাহার একেলার ইচ্ছাতেই তো যুরোপ চলিবে 
না ইত্যাদি, ইত্যাদি৷” তারপর যেমন হয় তাহাই হইল- ক্রান্সের 
খবরের-কাগজওয়ালারা৷ ইংরেজদের গালি পাঁড়িল, পাণ্টা জবাবে ইংরেজী 
কাগজগুলাও তাহাদের শোনাইতে ত্রুটি করিল না, দু'পক্ষেই বেশ 
চোখা চোখ! বচন-বাঁণ বর্ষণ চলিল। fre যতদূর গর্জায় ততদুর 
বর্ষায় al কিনা, তাই শেষে ইংল্যাও ও ফ্রান্স ছু'তরফই সুর নামাইলেন ; 
লয়েড জর্জ বলিলেন--“আচ্ছা, বেশ তো ত্রিয়! আসিয়া এ বিষয়ে 
আমার সহিত আলোচন! করুন না, Stata aly কাউন্সিলের মিটিং 
ডাকা হউক, তাহাতে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা যাইবে ।” ক্রিয়া? জানাইলেন 
"Sy, আমি তাতে রাজী, তবে আমার এই পাল'মেণ্টের মিটিং 
আছে, এটা শেষ না হইলে।যাইতে পারিতেছি না।” আপাততঃ 
সাইলেশিরার হাঙ্গাম! লইয়! ইংল্যাও ও ফ্রান্সের ঝগড়াটা এই ভাবেই 
আছে। তবে ওদিকে সাঁইলেশিয়ার atta অধিবাসীদের সহিত 
পোলেদের সংঘর্ষ চলিতেছে, কখনো কম, কখনো! বেশী | * 
সাইলেশিয়ার এই গণ্গোলের কারণ আলোচনা করিতে গেলে 
বহুদূর যাইতে হয়। এ বিবাদের মুলে পোলাঙের প্রাচীন ইতিহাস, 
afm, প্রাসিয়া ও অস্থীয়ার পর-রাঁজ্য-লৌভের কাহিনী, বহু রক্তপাত, 


যুদ্ধ-বিগঁহ, নেপোলিয়নের জয়-পরাজয়, কসীক্কর স্বাধীনতা-সংগ্রীম, 
৯ 


* এই প্রবন্ধ লেখ হইবার পর খবর আসিয়াছে যে সুপ্রীম 
কাউন্সিলের অধিবেশন আপাততঃ স্থগিত রাখিবার জন্য ফরাসী 
গতর্দমেন্ট ব্রিটিশ কর্তৃপন্ষদের অনুরোধ জানাইয়াছেন। ফ্রান্সের মতে 
আপার নাইলেশিয়! সম্বন্ধে তাড়াতাড়ি কিছু নিস্পত্তি সম্ভব নয়। 
তাহারা বলেন যে এ সম্বন্ধে কিছু চুড়ান্ত মীমাংসার পূর্বে আপার 
সাইলেশিয়ায় একদল বিশেষজ্ঞ পাঠানো প্রয়োজন। তাহার! সেখানে 
টি শুনিয়া মতামত দিলে এ ব্যাপারের আলোচনা করা 

। 





গত মহা-যুদ্ধ, ভা্সেয়ের সন্ধি নানাভাবে জড়িত রহিয়াছে। সংক্ষেপে 
সেই-সব কথা একটু বলিয়া না লইলে জিনিষটি পরিক্ষার হইবে না। 
পৌলাগ রাজ্য অতি পুরাঁতন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি 
সম্রাট তৃতীয়, অথো, পোলাণ্ডের প্রথম খৃষ্ট-ধর্মীবলম্বী রাজা মাইকেলের 
পুত্র বৌলসাঁস্‌কে সিংহাসনে অভিষেক করেন। সেই হইতে অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষ ie পৌঁলাণ্ডের নান! ভাঁগ্যবিপর্যযয়ের কাহিনী 
মুরৌপের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য 
পোলাওকে চারিদিকের প্রবল পরাক্রাস্ত রাজ্যের সহিত চিরদিনই যুদ্ধ 
করিতে হইয়াছে--কখনে wel, কখনো! প্রাসিয়া, কখনো অষ্টায়া, 
কখনো বা রাঁসিয়ার সঙ্গে । এইরূপে সংগ্রাম করিতে করিতে সপ্তদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে ctate ছুর্দশীর চরম-দীমায় পৌছিল; . তখন 
না আছে তাহার জনবল, না আছে তাহার ধনবল। এই অবস্থায় 
রাসিয়া, প্রাসিয়া ও aka পোলাঙের অনেকখানি অংশ আপন 





আপন কুক্ষিগত করিল। এই হইল পোল-রাজ্যের প্রথম অঙ্গচ্ছেদ। 
১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে আবার দ্বিতীয় অন্গচ্ছেদ হইল । পৌলাগডের তিন শক্রুতে 


৪৪৮ 


প্রবাসী-_-আষাঁট, ১৩২৮ 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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মিলিয়া তাহার আরো খানিকটা রাজ্য দখল করিয়া লইল, কিন্তু এবার 
নি্ব্বিবাদে নয়। পোল-সেনাপতি কসীক্ক স্বদেশের . উদ্ধার-সংকল্ে 
অন্ত্রধারণ করিলেন। রাজধানী ওয়ার্নঅ রাঁসিয়াদের কবলে ছিল, 
সেখান হইতে তিনি তাহাদের তাড়াইয়া ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, 
কিন্ত অবশেষে শক্র-হস্তে বন্দী হওয়াতে পোলাণ্ডের স্বাধীনতার শেষ 
আঁশীদীপ fifa গ্রেল। ১৭৯৫ সনে রাজ! ষ্টানিসলস্‌ পোলাণ্ডের 
রাজ-মুকুট ত্যাগ করিলেন ও পৌল-রাঁজ্যের যেটুকু বাঁকী ছিল তাহ! 
রাসিয়া, প্রাসিয়া ও অষ্টীয়া নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইল, 
পোলাঙের স্বাধীন অস্তিত্ব লোপ পাইল, যুরোপের মানচিত্র হইতে 
পোল-্াজ্য মুছিম্না গেল । ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন রাসিয়া ও অস্্ীয়ার 
মধ্যে একটা ব্যবধান গড়িবার অভিপ্রায়ে sabia ও তাহার 
চারিপাশের কতকটা অংশ লইয়া একটি ছোট রাজ্য we করিয়া 
তাহার নাম দেন “ডাঁচী অফ ওয়ার্সঅ”। নেপৌলিয়নের ইচ্ছা 
ছিল যে এই ডাঁচী অফ ওয়ার্সঅকে বাড়াইয়া তাঁহার * সিংহাসনে 
প্রাচীন পোল রাজবংশের কাঁহাকেও বসাইয়া আবার স্বাধীন 
পোল-রাজ্য গড়িবেন। তাঁহার এ ইচ্ছা অবশ্য পূর্ণ হয় নাই । ১৮১৪ 
্বষ্টাব্দে ওয়াটারলুর যুদ্ধের পর ভিয়েনীতে যে শীস্তিসভা বসে 
তাহার নির্দারণমতে নুতন করিয়। পোলাণ্ডের ভাগ বাটোয়ারা হইল। 
ain ও প্রাসিয়ার ভোগে কতকটা অংশ মাত্র রাখিয়া ডাচী অফ 
ওয়ার্মম সমেত পোলাণ্ডের অধিকাংশ রাঁসিয়াকে দেওয়া হয়। 
জার আঁলেকজান্দার ওয়ার্সঅতে আসিয়া পৌলাণ্ডের সিংহাসনে অভিষিক্ত 
হন ও--ইংজ্যাণডের রাজা যেমন ভারতবর্ষের als উপাধি লইয়াছেন 
তেমনি--পোলাণ্ডের রাজা উপাধি গ্রহণ করেন । আর প্রাচীন 
পোলাগ্ের রাজধানী ক্রাকে! ও তাহার আশপাশের কতকটা লইয়া 
একটি স্বতন্ত্র রাজ্য গড়িয়া অস্টীয়া, রাসিয়া ও প্রাসিয়াকে তাহার রক্ষণা- 
বেক্ষণের Sta দেওয়া হয়। 

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রাসিয়ার অত্যাচারে অস্থির হইয়! পৌলাগ বিদ্রোহ 
ঘোষণা করে। এ বিদ্রোহ শীঘ্রই Sind আকার ধরিল, কিন্ত পৌলদের 
অসাধারণ cle রাসিয়ার অগণা সৈম্তবলের নিকট পরাজিত হইল, 
তাহাদের লাঞ্ছনার আর সীমা রহিল নাঁ। তাহার পর হইতে প্রায় 
এক শতাব্দীকাল নানা নির্ধ্যাতন, ও অপমানের মধ্যে রাঁসিয়ার অধীনে 
পোলাঁঙের দাসত্ব চলিল । ক্রাকোতে পোলাণ্ডের যে স্বতন্ত্র HEE 
ছিল ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে অষ্টীয়া তাহার বিলোপ ঘটায় | গৃত যুদ্ধের 
সময় রাসিয়া যুদ্ধ-অবসাঁনে পোলাওকে স্বাধীনতা দিবে এইরূপ 
আশ্বাস দান করে। কিন্ত যুদ্ধশেষের পূর্বেই জার-সাআজ্য অন্তধিপ্রবে 
MU হইল ও ১৯১৮ সনের নভেম্বরমাসে পোলাও আপনার স্বাধীনতা 
ঘোষণা করিয়া জগত্প্রসিদ্ধ পিয়ানো-বাদক প্যাদ্রৌস্কির নেতৃত্বে 
সাধারণ-তন্বের প্রতিষ্ঠা করিল। ভার্সেয়ের শার্তিসভায় সন্ধিপত্র- 
পরস্তত-কাঁলে মিত্রশক্তিপুঞ্জ পৌলাণ্ডের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া তাহার 
স্বাধীন অস্তিত্ব যাহাতে রক্ষিত হয় সে পক্ষে আশ্বাস দিলেন ও নব- 
গঠিত পোলরাহোর চৌহদ্দী ঠিক করিবার ভার তাহারাই লইলেন। 
প্রাসিয়া ও অষ্টীরার sare পুরাতন পৌলাঁণ্ের অনেকটা অংশ উদ্ধার 
করিয়! নূতন পোলাণ্ডে ভুড়িয়া দেওয়া হইল। কেবল কতকগুলি 
জায়গা সম্বন্ধে কিছু চুড়ান্ত মীমাংসা না করিয়| ঠিক হইল ঘে সেই-সব 
স্থানের বাসিন্দীর্দের ভোট লইয়! সে-গুলি কে পাইবে তাহা নির্ধারিত 
হুইবে। আপার সাইলেশিয়া এই ব্যবস্থার-মধ্যে পড়িল। 

এইখানে সাইলেশিয়ার ইতিহাস একটু বলিয়া লই। খৃষ্টীয় দশম 
শতাব্দীর গোঁড়া হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সাইলেশিয়া 
পোলাণ্ডের অন্তভুক্তি ছিল ১৩৩৫ খৃষ্টাব্দে কিন্ত এ জায়গাটি 
বোহেমিয়ার হাঁতে পড়ে ৷ ঠিক এই সময়েই বহু জার্স্মীন গিয়া সেখানে 


বসবাস আরম্ভ করে। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে প্রীসিয়ার ate ফেডেরিক দি 
গ্রেট সাইলেশিয়া দখল করেন। নেই হইতে এ-পর্যস্ত এ-প্রদেশটি 
জার্মানীর অধীনেই ছিল। সন্ধিপত্রের ব্যবস্থামতে আপার সাইলেশিয়ায় 
attra যে .সৈম্ক ছিল তাহা সরাইয়া দিয়া ঠিক হইল a 
সেখানকার অধিবাসীদের ভোট দ্বার! মত লওয়া হইবে তাহারা কাহার 
সঙ্গে থাকিতে চায়, জার্মানীর না পোলাণের। সন্ধিপত্র স্বাক্ষরের সময় 
হইতে দেড়বৎনরের মধ্যে এই মতামত-নিণয়ব্যাপার শেষ করিতে > 
হইবে, এবং যতদিন তাহা শেষ না হয়, ততদিন আপার সাইলেশিয়া 
মিত্ৰশক্তিপুঞ্জের শাসনাধীনে থাকিবে--অর্থাৎ ইংল্যাণ্ড, ফান্স ও 
ইটালী গভর্ণমেন্টের প্রতিনিধিগণ আপন আপন সৈন্যের! সাহায্যে আপার 
সাইলেশিয়ায় শান্তিরক্ষা করিবেন । এই প্রতিনিধিদের লইয়া একটি 
কমিটি গড়িয়া তাহার নামকরণ হইল “ইন্টার-আযলায়েড কমিশন।” 
ইহাদের দপ্তর বসিল আপার সাইলেশিয়ার অপেলন্‌ সহরে। ভোট- 
গ্রহণ ও ভোট-গণনার কাঁজের ভার ইহাঁদেরই হাতে দেওয়া হইল । 
পোলাণ্ডের তরফ হইতে পৌল-পালণমেন্টের সদস্য করফ্যান্টিকে ও 
জার্ধানীর তরফ হইতে উরব্যানেগ নামে একজন প্রীসিয়ান রাঁজ- 
পুরুষকে এই কমিশনের সদস্ত করা হইল--তীহারা নিজ নিজ পক্ষের 
লোকদের সংগ্রহ করিয়া ভোট লওয়ার কাঁজে কমিশনকে সাহায্য 
করিবেন ও আপনাদের স্বার্থরক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিবেন এই উদ্দেগ্যে। 
পোলাও ও জার্মানীর ছুইপক্ষেরই সমান লোভ আপার 
সাইলেশিয়ার উপর। সেখানে অনেক কয়লার খনি, বৎসরে তিনকোটি” 
টনের উপর কয়লা উৎপন্ন হয়। লোহার খনিও আছে, পঞ্চাশ লক্ষ 
টন লোহা etfs বৎসর তাহা হইতে পাওয়া যায়। ইহার উপর সীসা, 
রূপা, তামা ও অন্য ধাতুও আছে। তারপর পশম, রেশম, কাঁপাস, 
কার্পেট, কাগজ, কাচ, চীনামাটির বাঁদন, চাম্ড1 ইত্যাদি বহু নিত্য- 
প্রয়োজনীয় they সেখানে প্রচুরপরিমাণে প্রস্তুত হয়। কাঁজেই এমন 
একটা জায়গাঁকে হাতছাড়া করিতে কৌনপক্ষই প্রস্তুত aq) জীর্মানীকে 
যুদ্ধে নষ্ট বাণিজ্যের পুনরুদ্ধার করিতে হইবে, সুতরাং অন্য সমস্ত 
জিনিষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কয়লাই' Stata বেশী দর্কারী। সার- 
বেসিনের কয়লার খাদ ফ্রান্সকে ছাঁড়িয়! :দিতে হইয়াছে, এখন যদি 
সাইলেশিয়াও বেহাতি হইয়া যায় তবে taal আসিবে কোথা হইতে ? 
অতএব যে করিয়াই হউক জার্মানীর সাইলেশিয়াকে রাখিতে হইবে। 
ওদিকে পোলাও নূতন রাজা, তাহাকেও বাণিজ্য গড়িয়া তুলিতে হইবে, 
নহিলে অর্থসমাগম হইবে কি করিয়া amar ছলে বলে কৌশলে 
জার্মানীর কবল হইতে সাইলেশিয়ার উদ্ধার, প্রয়োজন। আরও একটা 
কথা আছে। জার্মানীর শাসনে পৌলেরা বলে তাঁহার! সুখে ছিল 
না, কাজেই আবার জার্মানীর অধীনে ফিরিয়া যাইতে তাহারা নারাজ । 
এই মনোভাব লইয়া ছুই পক্ষ, পোলাও ও জার্মানী, আপার 
সাইলেশিয়ায় ভেটি-সংগ্রহের কাজে নামিল { একদিকে করফ্যার্টি”_ 
অক্লান্ত-ক্ম্মী, চতুর ও কৌশলী; অপরদিকে উরব্যানেগ--জার্দমানীর 
কর্ম-তৎপরতা, কুটবুদ্ধি ও অসমসাহসিকতাঁর অধিকারী । সাইলেশিয়ার . 
গ্রামে পোনেরা দলে ভারী, সহরে কিন্তু জার্ম্মানেরা। হুই দলেরইং 
চেষ্টা কি করিয়া নিজেদের দিকে ভোট বেশী হয়। নানারকম 
ফিকির-ফন্দী চলিতে লাগিন। গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে লোক 
পাঠানো চলিল, বভভৃতা দিয়া, লৌক ভজাঁইৰার জন্য । খবরের 
কাগজ বাহির হইল, তাহা ছাড়! পুস্তিকা বিতরণ সভীসমিতি, মিছিল 
করিয়া! দুই দলই মহ! আন্দোলন সুরু করিল। এক বিষয়ে জার্শানীর 
ভারী স্থবিধা হইল! আপার সাইলেশিয়ায় ষে-সমস্ত জার্মান জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে কিন্তু যে কারণেই হউক অন্যত্র বাস করিতেছে তাহারা 
সাইলেশি়ায় আসিয়া ভোট দিতে পারিবে ইন্টার-আ্যালায়েড কমিশন 


৩য় সংখ্যা | 


এইরূপ নির্দেশ করিলেন। জীর্দানীর দল ইহাতে খুব খুসী হইল, 
পোল্যাণ্ডের দল কিন্তু বড়ই চটিয়া গেল। এইবার দুই পক্ষে সংঘর্ষ 
আরম্ত হইল। পৌঁল্যাণ্ডের লোকের! নাকি পূর্ব্ব হইতেই অস্ত্রশস্ত্র 
সব সংগ্রহ করিয়! রাখিয়াছিল, হুতরাঁং বেশ লাগিয়া গেল। প্রায় 
প্রতিদিনই আঁজ এখানে, কাল ওখানে, শেষে সমস্ত সাইলেশিয়ায়, 
গোল ও জার্দানে মারপিট, দাঁঙ্গা-হাঙ্গামা, ছোট-থাট যুদ্ধ চলিতে 
> লাঁগিল। ভোট লইবাঁর দিন যতই অগ্রসর হইতে লাগিল এই-দব 

হাঙ্গামা ততই বাড়িয়া চলিল । মিত্রশক্তিপুঞ্জের সৈন্-দল শান্তি 
রক্ষার ব্যর্থ চেষ্টায় ব্যতিবস্ত হইয়া! উঠিল। করফ্যান্টার দল ক্রমে 
নানারকমে জার্মানীর পক্ষের লোকদের উপর অত্যাচার সুরু করিল, 
যে-সব ট্রেনে জার্মানীর নানাস্থান হইতে লোক সাঁইলেশিয়ায 
ভোট দিতে আঁসিতেছিল সে-নব টেনে আট্রকীইতে লাগিল, তাঁহাদের 
ভোটিংয়ের কাগজ কাড়িয়া লইল | জার্মানীর দলও পান্টা 
জবাবে পোলেদের উচিত শিক্ষা দিতে কস্থুর করিল'না। বিউথেন 
হরে করফ্যান্টা তাহার ক্ণুচারীদের লইয়া যে বাড়ীতে বাস করিতেন 
সে. বাড়ীর চারিদিকে খু'টি পুতিয়া বন্দুকধারী প্রহরী বসাইয়! 
বাড়ীটাকে তিনি রীতিমত com বানাইলেন; জার্মানীর কর্মচারীরাও 
নিজেদের বাস! রক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন। ছুই পক্ষের অস্ত্রধারী 
ভলাটিয়াররা পথে ঘাটে সর্বত্র দাঙ্গা হাঙ্গীমা বাঁধাইতে লাগিল, 





মিত্রশক্তিপুগ্রের প্রতিনিধিরা বিধিমত চেষ্টা করিয়া ইহাদের নিরস্ত্র 


“করিতে পারিলেন না। , 

এই অবস্থার মধ্যে গত BHA ভোট লইবার কাজ শেষ 
হইল। যে দিন ভোট লওয়! হয় সে দিন সাইলেশিয়ার অনেক 
জায়গাতেই ছুই দলে সংঘর্ষ হয়, ছুই দলই ছুই দলের লোকদের ভোট 
দিতে বাধ! দেওয়ার চেষ্টা করে। যাহা হউক কোন মতে তো কাঁজ 
শেষ হইল তারপর যখন ভোট-গণন| ঢুকিয়া ফল বাহির. হইল 
তখন দেখা গেল যে সব জড়াইয়া মোটের উপর arate বেশী 
ভোট পাইয়াছে--কিন্তু জেলাগুলিকে যদি আলাদা ধরা যায় তবে 
অনেক জেলাতেই পোলাণ্ডের জিত হ্ইয়াছে। এই হইল নুতন 
গোলমালের সুত্রপাত। জাৰ্মানী বলিল “যখন মোটের উপর আমার 
ভোট বেশী হইয়াছে তখন আপার সাইলেশিয়া আমারই প্রাপ্য“; 
আর পোলাও বলিল, “না, যে-দব জেলায় আমীর ভোট বেশী আছে 
GANS জেলা আমারই পাওয়া উচিত।” এই বলিয়া বাদ্-বিতণডা 
চলিল। ইণ্টার-আ্যালায়েড কমিশনের মধ্যেও মত-ভেদ দেখা দিল। 
ফ্রান্সের প্রতিনিধির! পোলাগ্ডের দাবী সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করিলেন, 
কিন্তু ইংল্যাণ্ড ও ইটালীর প্রতিনিধিরা ,ভোট ব্যাপারাটকে ate 
আকারে সমগ্ররূপে দেখিবার পক্ষপাতী | 
পক্ষে--সে খবরটা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। একেই tq 
হইতে ফরাসীরা তলে তলে আপার সাইোশয়ায় করফ্যান্টার 
দলকে জার্মানীর বিরুদ্ধে সাহায্য করিতেছে এইরূপ কানা-ঘুষ! চলিতে- 
/ছিল,' এখন আবার কমিশনের সদস্তদের মধ্যে মত-দ্বন্থের কথাটা 
প্রকাশ পাওয়ায় সে বিশ্বাস বদ্ধমূল হইল। আর সত্য-সত্যই ফ্রান্সের 


মনোগত অভিপ্রায় নয় যে আপার সাইলেশিয়ার অতুল খনিজ ও. 


বাণিজ্য-সম্পদ জার্মানীর হস্তগত হয়। জার্মানী ও ফ্রান্সে চিরদিনের 
শত্রতা, গত যুদ্ধে সে বৈরিতা আরো বাঁড়িয়াছে। তার উপর ফান্সের 
লিগীষা-বৃত্তি--“Revanclhe”__অতি ভীষণ। জার্মানীর দ্বার! তাহার 
যে অনিষ্ট হইয়াছে সকল রকমে তাহার প্রতিশোধ লইতে না পাঁরিলে 
ফ্রান্দের যেন তৃপ্তি নাই। 

ইতিমধ্যে মে মাসের গোড়াতে একদিন করফ্যাপ্টীর দলের 
একখানা কাগজ গুজব রটাইয়া দিল যে ইণ্টার-আ্যালায়েড, কমিশন 
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দেশবিদেশের কথা-_-আঁপার সাইলেশিষ। 





“ধর্মঘট করিল। 


ফরাসীরা৷ যে পোলাগডের, 
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am ও রিবনিকি জেল! ছুটি ও ক্যাটোউইট্‌জের কতকটা মাত্র 
পোলাণ্ডের জন্ত রাখিয়া আপার সাইলেশিষাঁর বাকী aay অংশ 
জার্ানীকে দিবার পরামর্শ দিয় মিত্রশক্তিপুঞ্জের প্রধান মন্ত্রণাসভা-_ 
সুপ্রীম কাউন্সিলের নিকট রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন। গুজবটি রটিবামাত্র 
সাইলেশিয়ার পোল বাসিন্দার দল ক্ষেপিয়। উঠি । এ ব্যবস্থার 
প্রতিবাদ স্বরূপে কাঁর্খানার ও কয়লার খনির কুলিমজুরের৷ সব 
এ-সমত্ত কার্খান৷ ও কয়লার খনি যে জায়গায় 
সে-নব জায়গায় শতকর। ছিয়াত্তর জনেরও বেশী লোক পোল 
কাজেই ধর্মঘট বেশ ভাল করিয়াই জমিল। পোলার গঁভর্ণমেণ্ট 
ঘোষণা দিলেন যে ইন্টার আলাঁয়েড্‌ কমিশনের রিপোর্ট 
মিত্রশক্কিপুগ্র এখনও পান নাই, এবং পাইলেও তাঁহারা যে সে 
অনুযায়ী কাঁজ করিবেন বা করিতে বাধ্য এমন কোন কথা৷ নাই, তারপর 
কমিশনের মধ্যেই মতভেদ রহিয়াছে ইত্যাদি, সুতরাং পৌলদের 
চঞ্চল হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু সে কথা শোনে কে ? প্রবল 
উত্তেজনার মুখে এ আশ্বাস ভাসিয়া গেল। চতুর করফ্যাণ্টী 
স্থযোগ বুঝিয়া কর্তৃপক্ষদের জানাইলেন যে এ উত্তেজনার মধ্যে 


. শাস্তি-রক্ষা অসম্ভব ও যদি কোন গোলমাল হয় তবে case তিনি 


দায়ী হইবেন না। দু-একদিনের মধ্যেই পোঁলদের ধর্মঘট 
বিদ্রোহে faa দীড়াইল। প্রথমেই তাহার! বিউথেন নগর অধিকার 
করিল, তারপর ক্যাটোউইট্‌জ, .টারনোউইট্জ, asda, র্যাটিবর, 
কোদেল ও আশপাশের ছোট ছোট অনেকগুলি সহর ও গ্রাম 
অর্থাৎ আপার সাইলেশিয়ার যে অংশে কয়লার ও লোহা প্রভৃতি ধাতুর 
খনি ও ন।নাপ্রকার পণ্য-বাঁণিজ্যের কার্থানা সে অংশ--দখলে আনিয়া 
সেখানে নিজেদের খাঁটি বদাইল। করফ্যান্টা এখন নিজ মুর্তি ধরিলেন, 
প্রকান্ঠভাবে বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব পদ গ্রহণ করিয়া জানাইলেন যে তিনি 
কিছুতেই সাইলেশিয়াকে জার্মানীর বগ্ঠতা স্বীকার করিতে দিবেন না । 
বিদ্রোহীদল জার্মান বাসিন্দাদের আক্রমণ করিল, তাহাদের থর-বাড়ী 
পোড়াইয়! দিল এবং মিত্রশক্তিপুগ্রের সেন।দূল তাহাতে বাধা দেওয়াতে 
তাহাদের সহিত লড়াই we করিল। খনির কাজ, রেল চলাচল, 
দোকানপাট, খবরের কাগজ সব- বন্ধ হইল! ভোট-প্রণন| শেষ 
হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ইংরেজ সৈন্য আপার সাইলেশিয়া হইতে চলিয়া 
গিয়াছিল, কেবল কয়েকজন ইংরেজ কর্মচারী অল্প-সংখ্যক ফরাসী ও 
ইটালীয় try ছিল। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ইটালীয় সৈন্যের! তাহাদের 


যথাসাধ্য করিল বটে কিন্তু করাসী কর্মচারীরা অনেক জায়গাতেই 


তাহাদের সেনাদের কিছুই করিতে দিলেন না। “মর্ণিং-পোষ্টে”্র 
সংবাদ-দাতার মতে ফরাসী কর্মচারীদের এই বিশ্বানঘাতকতাই কর- 
ফ্যান্টীর দলকে উৎসাহিত করিয়াছে, ভিতরে ভিতরে তাঁহাদের সহিত 
ফরাসীদের নিশ্চয়ই বোঝা-পড়া ছিল, কেন না বিদ্রোহীরা তাহাদের 


বিরুদ্ধে শক্রতাচাঁরণ করে নাই, তাহাদের যত আক্রোশ ইংরেজ 


কর্ণুচারী ও ইটালীয়দের উপর। . 

এ অবস্থায় আপার সাইলেশিয়ায় aria বাঁদিন্দাদের ধন-প্রাণ 
রক্ষার জন্য জীর্দান গভর্ণমেন্ট স্বভাবতঃই চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, সিত্র- 
শক্তিসভার নিকট প্রস্তাব করিলেন যে জার্খীন Ge পাঠাইয়া এই 
বিদ্রোহ দমনে তাহারা - সাহায্য করিতে চান। এ প্রস্তাবে ফ্রান্সের 
সকলের অপেক্ষা অধিক আপত্তি, জার্ানীকে কিছুতেই আপার 
সাইলেশিয়ায় টুকিতে দেওয়া হইবে. না। ইংরেজ ও .ইটালীর গণ 
মেন্টের পক্ষেও ইহাতে সহসা সম্মত হওয়া সহজ নহে, কেন না 
একবার জার্শানী আসিলে কি করিবে কে জানে? ফরাসী গভর্ণমেন্ট 
সাইলেশিয়ার হাঙ্গামার জন্য জার্মান গভর্ণমেন্টকে দায়ী ঝুঁরিলেন, 
তাহার! বলিলেন যে জার্ম্মানরাই মিথ্যা গুজব রটাইয়া এই গোলমাল 


৪8৫০ 





বাধাইয়াছেন! আর we সাইলেশিয়ায় শীন্তি রক্ষা করিবেন, 
জার্দদানীর সাহায্যের প্রয়োজন নাই। তখন নিরুপায় হইয়! জান্মীন 
গতর্থমেন্ট fas stem) ওদিকে পোলাঙের গভর্ণমেন্ট মুখে 
অবশ্য করফ্যান্টীর নিন্দা করিলেন, তাহাদের চাকুরী হইতে তাহাকে 
বর্থাস্ত করিলেন, পার্লামেন্টে তাহার যে সদস্ত-পদ ছিল তাহা 
কাড়িয়া লইলেন, কিন্তু বিদ্রোহে বাধা দিবার কোন চেষ্টাই করিলেন 
_না। * পোলাগ্ডের সহানুভূতি করফ্যান্টার দিকে, প্রকাঁশ্যে মিত্রশক্তি- 
Area বিরুদ্ধে তাহাকে সাহায্য করা সন্তব নয়। শক্তি থাকিলে হয়তে! 
পোলাও তাহাও করিতে ক্রটি করিতেন নাঁ। আর আপার সাইলে- 
/ Pisin যদি করফ্যান্টার জয় হয় তবে তো তাহাতে পোলাঙোই 
স্বার্থসিদ্ধি হইবে ।{+ 
এই-সব ব্যাপার দেখিয়! প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ ও ইংল্যাণ্ডের 
মন্ত্রীসভা! বড় বিরক্ত হইয়াছেন। লয়েড OG সেদিন যে TES! দিয়াছেন 
যাহার কথ! গোড়াতেই বলিয়াছি_-তাহাতে -উত্তেজনার মুখে তিনি 
কিছু কড়া কথা বলিয়াছেন। atone বিবাদ-বিসম্বাদ আপোষে 
মীমাংসা না করিয়া যদি বাদী কিম্বা বিবাদী. অন্্রধারণ করে তবে 
বুরোপে শীস্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা নিশ্চয়ই বার্থ হইবে--ইহাই লয়েড 
জর্জের মূল বন্তবা। কথাটা ফান্দের ভাল লাগে নাই, লাগিবার কথাও 
নয়, কেন না ফান্স, জীর্দানীর কোন সুবিধা হয় ইহা তো একেবারেই 
চায় না। ইংরেজও যে চায় এমন কথা নয়, তবে ব্যবসাদার জাঁতি, 
নিজের লাভের গণ্ডাটা সে সব জিনিসের চাইতে বেশী বোঝে । আপার 
' সাইলেশিয়ার খনিজ সম্পঞ্ভিঃ জার্শীনীর হাতে আসিলে জার্মানী শীঘ্র 


Tez তাহার খণ শোধ করিতে পারিবে এমন একট! সম্ভাবনার আশা - 


তাহার আছে; কাজেই ইংরেজ চায় সাইলেশিয়া জার্মানীর হাতেই 
পড়.ক। আসলে ও স্বার্থ, এ লোভ ANS গওগোলের গোড়ায় ; 
কবির কথায় বলিতে গেলে_- 

স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংযাত,__লোভে লোভে 

ঘটেছে সংগ্রাম !” 


(২) ইজিপ্ট 

বৈশাখের দেশ-বিদেশের কথায় “মিশরের স্বাধীনতা” প্রসঙ্গে 
aia পাশার দেশে ফিরিবার ও মিল্নার-রিপোর্টের প্রস্তাব 
গুলি আলোচন! করিবার জন্য ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা ইজিপ্টের সুল্তানকে 
যে কয়েকজন প্রতিনিধি পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছেন Stata কথা 
বলিয়াছিলাঁম। - এই আমন্ত্রণ উপলক্ষে লিখিয়াছিলাম--"খবরটি বড় 
সুবিধার বলিয়া মনে হইতেছে. না। হ্ুল্তানের প্রতিনিধি-হিসাবে 
fe রকম লোক আনিবে জানা নাই, তাহারা মিশরের প্রতিনিধি 
হইবে কি al বোঝ! যাইতেছে না। জীগ্লুল পাশা কি ইহাদের 


প্রবাপী--আফাঢ়, ১৩২৮ 





. ঘোষণাপত্র বাহির করিতে হইবে। 





* প্রকাশ যে বিদ্রোহীদের জন্য পোলাও হইতে স।ইলেশিয়ায় 
রীতিমত ay চলাচল হইতেছে এবং পোঁলাগডের গার্মেন্ট তাহাতে 
বাধা দিবার বিশেষ কোন চেষ্টাও করিতেছেন না, যেন তাঁহার! দেখিয়াও 
.দেখিতে পাইতেছেন ALL. করফ্যান্টা ইচ্ছামত সীমান্ত পার হইয়া 
পোলাণডের ভিতরে আসিতেছেন, ভীহীকে কেহ বাধ দিতেছে না। 

+ কিছুদিন পূর্বে পৌল-সেনাপতি জেলিগৌস্ষি মিত্রশক্তির ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে ভিল্ন! অধিকার করেন; তখন পোলাগ্ডের গভর্নমেন্ট প্রথমটা 
চুপ করিয়া ছিলেন; তাঁহার পর গোঁপনে জেলিগৌস্ষিকে সাহায্য আরম্ত 
'করিলেন। এখন তো ভিল্না পোলাণ্ডেরই ভোগ-দখলে। 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
মধ্যে থাঁকিবেন। ভরাতীয়রনের নেতারা কি প্রতিনিধি হইয়া আসিবেন? 1-- 
এই রকম নান প্রশ্ন মনে উঠিতেছে।” এখন দেখিতেছি আমাদের 
এই শঙ্কাভীব সত্য হইতে চলিয়াছে। গত হুই মাসে ইজিপ্টে যে-সব 
ঘটনা ঘটিয়াছে মোটা মুটি তাঁহার আলোচনা করিলে আমাদের বক্তব্যটি 
বুঝা যাইবে। 

জাগ্লুলের স্বদেশ-প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে সমস্ত ইজিপ্টে যে 
আনন্দোৎসব পড়িয়া গেল Ste শেষ হইলে কাজের কথা উঠিল। 
এপ্রিলের মাঝামাঝি states এক বিরাট সভায় জাগ্লুল পাশা 
তাহার বক্তৃতা উপলক্ষ্যে বলিলেন ' যে ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার সহিত 
মিল্নার-প্স্তাব লইয়া! কোন আলোচনা করিবার পূর্বে ইজিপ্ট 
হইতে মার্শাল ল’ ও খবরের কাগজের লেখ! চাপিয়া রাখার আইন 
উঠাইয়া fer ইজিপ্টের sea স্বীকার পূর্ববক ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টকে একটি 
এই তিনটি হইলে পর অন্ত 
Fal | মিশরের মন্ত্রীসভা যাহাতে alee কাজ করিবার পূর্বে 
এই কাঁজগুলি করিবার ভার গ্রহণ করেন, জীগ্লুল তীহাদিগকে me 
অনুরোধ করিলেন | 

ইজিপ্টের প্রধান মন্ত্রী, abet পাশ! । তিনি সুচতুর রাজনীতিক, 
বহুদিন হইতে ইজিন্ট-সর্কারের নানা বিভাগে sty করিয়া শাসন 
ব্যাপারে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। জাগুলুল পাশা যে প্রতিনিধি-দল 
লইয়া যুরোপে যান আদ্‌লী পাশ! তাহার অন্যতম ART ছিলেন। তখন 
ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ও ইজিপ্ট সরকারের নিকট চরম-পন্থী বলিয়া তাহার" 
খ]াতি ছিল জাগ্নুল দেশে ফিরিবার প্রায় একবৎসর পূর্ব্বে আদ্লী 
দেশে ফিরেন এবং কিছুদিন পরেই স্থল্তান ও ইংরেজ রাজপ্রতিনিধি 
লর্ড আযালেন্বীর আমন্ত্রণে TTS গঠন করিয়া তাহার নেতৃত্ব-পদ্ গ্রহণ 
করেন। ইংরেজ-গতর্ণমেন্টের এই এক চালে আদ্‌লী পাশা শান্ত শিষ্ট 
"মডারেট" বনিরা গেলেন। জাগ্লুলের যে তাহা অজানা ছিল এমন 
নয়, তবু তিনি আদৃলী পাশ! ও তাহার ক্যাবিনেটকে একটু নাড়া 
দিয়া দেখিলেন, ভাব গতিক বুঝিবার অন্য । 

জীগ্দুলের দাবী তিনটির উত্তরে আদ্লী সর্কারী খবরের 
কাগজে প্রকাশ করিলেন যে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট যাহাতে মার্শাল a 
উঠাইয়া দেন সে পক্ষে তিনি চেষ্টা করিতেছেন, খবরের. কাগজের লেখা 
চাপিয়া রাখিবার আইনের কঠোরতাও যাহাতে কমিয়া যায় সে দিকেও 
তাহার দৃষ্টি আছে, তবে ইজিপ্টের কল্যাণের জন্য সর্বাগ্রে দেশে 
শাস্তি রক্ষা প্রয়োজন, কোন কাজ, বক্তৃতা বা লেখা দ্বার! জন- 
সাধারণ যাহাতে চঞ্চল হইয়া না উঠে, জাগ্লুল পাশা তাহার প্রভাব 
প্রতিপত্তি সেই দিকে নিয়োগ ককন। জাগ্লুলের মুখ বন্ধ 








.করিবার আদ্লীর এই চেষ্টা কিন্ত ব্যর্থ হইল। সর্কাঁরী wield, | 


বৃত্তিভুক্‌ ও একদল , “মডারেট” ভিন্ন দেশের আপামর সাধারণ, 
আঁবানবৃদ্ধবনিতার জাগ্বুলের উপর অগাধ আস্থা, তিনি মিশরের 
একচ্ছত্র সম্রাট; মার্শাল a ও craft are তাঁহার স্তাষ্য 
দাবী সর্বান্থমোদিত। goat জাগ্নুল আদ্লীর উত্তরে বিচলিত, 
হইলেন না, তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্তব্য ও কার্ধ্-পদ্ধতি সম্বন্ধে" 
নিজের দলের প্রধানগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। 
এদিকে আঁদ্লীও চুপ করিয়া ata খাকিবার cate নহেন। 
ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সহিত মিল্নার-রিপোর্ট আলোচনা৷ করিবার জন্য, 
ইজিপ্ট-গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে ডেপুটেশন বা প্রতিনিধি-দূল পাঠাইবার 
ব্যবস্থা তিনি গোপনে স্থরু করিলেন। বাছিয়া বাঁছিয়া যত “মডারেট” 
- যাহীদের সারাজীবন ইংরেজের অধীনে চাকুরী করিয়া কাঁটিয়াছে 
--তাহাদের লইয়া ডেপুটেশন গড়! হইতে লাগিন। ঠিক হইল আদ্লী 
হইবেন এই ডেপুটেশনের মুখপাত্র। এ-সব কথা কিন্তু চাপা রহিল না, 


৩য় সংখ্যা ] 
Ae জানূনুলের কানে পৌছিল ও ক্রমে মুখে মুখে দেশময় ছড়াইয়া 
পড়িয়া মহা উত্তেজনার স্ষ্টি করিল। সেন্সর-আইনের মাঁহাঁত্ম্যে, খবরের 
কাগজে বিশেষ কিছু লিখিবার উপায় নাই, স্থতরাং সত্য-মিথ্যা 
নান! রকম কথা রটিয়া অসস্তোষ আরো বাড়িয়া চলিল1% প্রথমটা 
জাগ্লুল . চুপ করিয়া ছিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন যে, যে 
, ডেপুটেশনের হাঁতে দেশের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে সেই 
”. ডেপুটেশন ser মেরুদওবিহীন, ইংরেজের হাতের পুতুল 
দ্বার গঠিত' হইতে চলিল তখন আর নীরব খারা উচিত 
বিবেচনা করিলেন না। তিনি ইজিপ্ট-সরকীর ও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষদের 
জানাইলেন যে, ষে-হেতু তিনি অবিসম্বাদীরূপে ইজিপ্টের জনসাধারণের 
একমাত্র নির্বাচিত নেতা সেহেতু (>) ডেপুটেশনের নায়ক ভাহাকেই 
করিতে হইবে; (২) ডেপুটেশনের অধিকাংশ সন্ত নির্বাচন করিবার 
অধিকার ও (৩) ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার সহিত মিল্নার-রিপোর্ট আলোচনা" 
কালে যে-কোন সমূয়ে তিনি অবস্থা বুঝিয়া তাঁহার ইচ্ছামত আলোচনা 
বন্ধ করিতে পারিবেন এইরূপ ক্ষমতা তাহাকে দিতে হইবে। 
জাগৃলুল তাঁহার এই তিন নূতন দাবী প্রকাশ করা মাত্রই ইঞ্জিপ্টের 
নগর ও পল্লী হইতে তাহাদের সমর্থনে কর্তৃপক্ষের নিকট শত শত 
পত্র ও টেলিগ্রাম আসিতে alge হইল। মার্শাল ল'র দরুণ অনেক 
জায়গাতেই সভা-সমিতি বন্ধ, তবু যেখানে সম্ভব সেখানে সভা করিয়া 
মিশরবাসীরা আপনাদের মনোভাব ব্যক্ত করিল-_তাঁহীরা. জীগ্লুলকেই 
০৮ ডেপুটেশনের সর্বময় কর্তা দেখিতে চীঁয়। arent পাঁশী ও তাহার 
অনুচরেরা কিন্তু প্রজা-শক্তির এই ইচ্ছাকে অগ্রাহ্থ 'করিয়া প্রকাশ 
করিলেন যে তাহারা জাগ্লুলের দাবীতে কোনমতেই রাজী হইতে 


পারেন না। আদূলী বলিলেন যে তিনি প্রধান মন্ত্রী, সুল্তান ও. 


ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের তাহার উপর বিশেষ আস্থ।। তাহা ছাড় ডেপুটেশন্‌ 
পাইবার ভার ইজিস্ট-গভর্মেন্টের উপর, সুতরাং জাগ্লুল কোনমতেই 
প্রতিনিধিদের মুখপাত্র হইতে পারেন না, তিনি নিজে তাহাদের নেতৃত্ব 
পদ গ্রহণ করিবেন। তবে ভূতপুর্ব ডেপুটেশনের নায়ক হিসাবে 
জাগ্লুলকে বর্তমান ডেপুটেশনের অন্যতম সদস্তরূপে নিমন্ত্রণ কর! 
হইবে। 

arent জাগ্লুলকে বিধিমত নিমন্ত্রণ পাঠাইলেন, তাহার উত্তরে 
জাগ্লুল জানাইলেন যে আদ্‌লী পাশার নেতৃত্বের অধীনে যে ডেপুটেশন 


বিলীতে যাইবে তাহা দেশের জনসাধারণের মুখপাঁত্ররূপে বিবেচিত - 


হইতে পারে না, হুতরাঁং তিনি সে ডেপুটেশনের সদস্তপদ গ্রহণে অক্ষম। 
আর আদ্লী পাশার ডেপুটেশন, তো ইংরেজের তোতাপাখী,_ 
ইংরেজ তাঁহাকে য়ে বুলি পড়াইবে সে তো সেই বুলিই পড়িবে, 
স্থতরাং তাহার, সহিত ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার আলোচনার কোন মূল্য নাই । 
এই:সমন্ত বাদ-বিতওায় দেখিতে দেখিতে মিশরে আবার আগুন 


অলিয়াছে, কায়রো ও আলেকজান্িয়াতে বড় রকয় দাক্জাহান্বামীর, 


খবর পাওয়া গিয়াছে । এ হাঙ্গামার সঠিক কারণ এখনে! জানা যায় 


। নাই ; তবে মনে হয়, জাগ্লুল পাশা সম্প্রতি তাঁহার যে একটি বক্তৃতায় * 


1 আদ্লী,পাশার ও ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সমালোচনা করিয়াছিলেন সেই 
বাটি খবরের কাগজে ছাপিতে দা দেওয়। তাঁহার অন্যতম কাঁরণ। 
আর এক কারণ আনাতোলিয়ায় তুকাঁদের.উপর খ্রীকদের অত্যাচার। 
মিশরের মুসলমানেরা তাহাতে, উত্তেজিত হইয়া ইজিপ্ট-প্রবাসী 


*  ২৬শে জ্যৈষ্ঠ যে বিলাতী ডাক এদেশে আসিয়াছে দে ডাকের 
কাগজপত্রে দেখা যাইতেছে যে ইংরেজ গভর্ণমেন্ট ইজিপ্ট হইতে 
সেন্গরশিপ আইন উঠীইয়া দিয়াছেন। এমন দর্কীরী খবরটা 
কিন্তু রয়টার এখানে পাঠান নাই। 


দেশবিদেশের কথা-_-কয়লাঁর খনি 





8৫১ 
SESE PRPS ES SESS LORY BERET ee 
গ্রীক বণিকদের বাড়ী-বর আক্রমণ করিয়াছিল বলিয়া শোনা যাইতেছে। 
কিন্তু এ-সমস্তই উপলক্ষ্য মাত্র, আঁসল কারণ এ ইজিপ্টের জন-শৃক্তির 
অভিব্যক্তিকে' অমান্ত করিয়া, তাঁহার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে, ইংরেজের 
মনের মতন ডেপুটেশন বিলাতে পাঠানো । জাগ্নুল কিন্ত .তাহীর 
দলের লোককে ste হইতে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাদিগকে দাঁঙ্গা- 
হাঙ্গামা করিতে নিষেধ করিয়াঁছেন। : ও দিকে আদ্‌লী ও তাঁহার 
অনুচরের! বিলাত রওনা হইয়া গিয়াছেন এবং ইংরেজ রাঁজ-প্রতিনিধি ' 
লর্ড আযলেন্বা এক ঘোষণী-পত্র বাহির করিয়া মিশরবানীকে আশ্বান 
দিতেছেন যে তাহাদের চঞ্চল হইবার কোন কাঁরণ নাই ! এখন দেখা 
ae কি হয়। 


পা 





' (৩) কয়লার খনি 


প্রায় আড়াই মাস হইতে চলিল বিলাতের কয়লার খনির মজুরেরা 
ধর্মঘট করিয়াছে, আজ পর্যন্ত তাহা মিটিবার সম্ভাবনা দেখ। যাইতেছে 
all প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোক এই ধর্মঘটের দরুণ বেকার বমিয়া আছে। 
কেননা শুধু Col কয়লার খনির কুলীর1 নয়, কয়লার অভাবে বু 
লোহা-ইন্পাতেরর কল-কার্থানা বন্ধ, গ্যাস ও ইলেক্টি,সিটি সর্বরাহের 
কার্খানার কাজও প্রায় অর্দেক কমিয়! গিয়াছে, সুতরাং তাহাদের কুলী- 
'মজুরেরাও হয় একেবারে বেকার, নয় অর্ধবেকার অবস্থায় রহিয়াছে। 
এক কথায় বলিতে গেলে ইংল্যাণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ-প্রায়, বন্দরে 
বন্দরে কত জাহাজ অচল হইয়া রহিয়াছে, মাল-গাঁড়ীর চলাচল বন্ধ, 
যাত্রী-গাড়ীর সংখ্যা একেবারে কমাইয়৷ দেওয়া হইয়াছে। : দশলক্ষেরও 
বেশী কয়লার খনির মজুর অর্দাশনে দিন কাটাইতেছে, তাহাদের 
পুঁজি ফুরাইয়া৷ আসিতেছে, তবু তাঁহারা তাহাদের দাবী ছাড়িয়া আবার 
কাজ আরম্ত করিতেছে ন! । গভর্ণমেন্ট মনে করিয়াছিলেন যে “টি প্ল্‌ 
আযালায়েন্স» বা প্রয়ীশক্তির « ধর্মঘট যখন হইল না তখন নিশ্চয়ই খনির 
মজুরদের এ ধর্মঘট বেশীদিন টি'কিবে al fee তাহাদের হিসাবের 
ভুল হইয়াছিল। 

টিপ্ল, জ্যালায়েন্সের ধর্মঘট কেন হইল না এবং তাঁহার পর 
হইতে এ পর্য্যন্ত খনির মভুরদের ধর্মঘট. মিটাইবার জন্য গভরণযেন্ট ষে- 
সব উপায় অবলম্বন করিয়াছেন 'সংক্ষেপে তাহার একটু আলোচন| 
করিলে এই হাঙ্গামার বর্তমান অবস্থা বোঝা যাইবে। 

ঠিক ছিল যে ওক্রবার, ১«ই এপ্রিল তারিখে রাত্রি বারোটার সময় 
রেলওয়ে এবং ডক ও বন্দরের বত কুলী কর্মচারী আছে তাহারা সব 
খনির মজুরদের ধর্মঘটে যোগ দিবে । তাহা হইলে অবস্থাটা কি রকম 
Hula বুঝুন। ইংল্যাণ্ডে রেল ও জাহাজ চলাচল বন্ধ হওয়া মানে বিষম 
খাদ্যাভাব; কেনন! যাহ! কিছু খাবার জিনিষ তাহার বাঁরোআনারও 
বেশীর ভাগ বাহির হইতে আনে। এ ছাড়া আরো! "হাজার রকমের 
SRA | সুতরাং যাহাতে এই একযোগে ধর্মঘট ন! হয় সেজন্য 
গোড়া হইতেই খুব চেষ্টা চলিতেছিল। fee যতই দিন আগাঁইতে 





* কয়লার খনির মজুর, রেলওয়ের গার্ড ড্রাইভার ও অন্যান্য 
কর্দুচারী, এবং ডক ও বন্দরের কুলী এই তিন-দল শ্রমজীবীর সমবাঁয়ে 
্রয়ী-শক্তির স্থষ্টি । প্রত্যেক দলের বিভিন্ন সমবায়, কিন্তু এই তিন দল 
একযোগে বুক্ত বলিয়! নাম হইয়াছে টি টপ্ল্‌ আ্যালায়েন্স,। কয়লার খনির 
মজুদের সনবারের নাম--“মাইনা্‌ ফেডারেশন”, রেলওয়ের শ্রমজীবী- 
সমবায়ের নাম--“ন্যাশৃন্যাল ইউনিয়ন অফ রেলওয়েদেন” এবং ডক ও 
বন্দরের শ্রমজীবী-সংঘের নাম-ন্যাশন্তাল ট্রান্সপোর্ট ওযার্কামং 


ফেডারেশন ।” 


৪৫২ 
ভি RA 
লাগিল ততই দেখা গেল যে এ-ধর্মঘট বন্ধ রাখিবার কোন উপায় 
নাই।- দেশ-্থদ্ধ লোক অস্থির হইয়া পড়িল, কর্তৃপক্ষের! প্রমাদ 


গণিলেন--এমন বিপদ আর ইংল্যাণ্ের ইতিহাসে হয় নাই, এ গৃহযুদ্ধ 


যে জার্মান-যুদ্ধের অপেক্ষাও ভীষণ। 

এই অবস্থায়, লয়েড SG ও. মন্ত্রীসভা যখন প্রায় নিরাশ হইয়া 
পড়িয়াছেন, -তখন, বৃহস্পতিবার রাত্রিতে, একদল পার্লামেন্টের সত্য 
একবার শেষ চেষ্টা দেখিবার উদ্দেশ্যে কয়লার খনির মালিকদের একটি 
সভা ডাকিলেন। তাহাতে বড় বড় কয়েকজন খনির মালিক তীহাঁদের 
তরফ হইতে যাহা বলিবাঁর আছে তাহা বলিলেন। তখন আবার 
মজুরদের প্রতিনিধিদের ডাক পড়িল। খনির শ্রমজীবীসমবায়ের সেত্রে- 
টারী মিষ্টার say আসিয়। তাহাদের দাবীর বিষয় আলোচনা করিলেন। 
আলোচনা'হইতে হইতে BY উঠিল যে খনির মালিকেরা যদি মজুরীর 
হার সম্বন্ধে স্থায়ীভাবে একটা মীমাংসা করেন তবে শ্রমজীবী-সংঘ 


তাহাদের বৃহত্তর দাবীগুলির + বিবেচনা আপাততঃ স্থগিত রাখিবেন, 


কিনা। হজ্স্‌ বলিলেন হ্যা,_যদি তাহাদের সে দাবীগুলির বিবেচনা 
একেবারে বদ্ধ হইবে না এ-রকম আশ্বাস তিনি ‘পান তবে অস্থায়ী 
মীমাংসার বিষয় আলোচনা করিয়া যাহাতে ধর্মঘট বন্ধ হয় সে At 
তিনি দেখিতে পাঁরেন। হজ্সের এই কথায় অন্ধকারের মধ্যেযেন ক্ষীণ 
আলোক-রেথা দেখ গেল। সেই রাত্রিতে পার্লামেন্টের কয়েকজন 
সদস্ত ভাউনিং ষ্টরীটে লয়েড aeGa বাড়ীতে গিয়া তাঁহাকে এই সংবাদ 
দিলেন। ঠিক হইল পরদিন মধ্যান্থে মিষ্টার হজ্স্কে ডাকিয়া এ সম্বন্ধে 
পাকাপাকি কথা'হইবে। ইতিমধ্যে কিন্ত এক নুতন বিপত্তি ঘটল। 
শুক্রবার সকালে খনির শ্রমজীবী-সমবায়ের নিকট গিয়া হজ্স্‌ যখন 
পার্লামেন্টের সদস্তগণের সভায় পূর্বব রাত্রে তিনি যাহা অঙ্গীকার করিয়া 
আসিয়াছেন তাহ! জানাইলেন তখন সমবায়ের সত্যের অত্যন্ত বিরক্ত 
হইলেন; তাহার! কিছুতেই তাহাদের দাঁবীগুলির বিবেচনা স্থগিত 
রাখিতে feral কোন অস্থায়ী মীমাংসাঁতে রাজী নহেন। সভা করিয়া 
এই WH তাহারা এক প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। হজ্ম্‌ বহু চেষ্টাতেও 
তাঁহাদের আপনার মতে লওয়াইতে গারিলেন না, মাত্র ছুই ভোটে 
তাহার হার হইল। তিনি সেক্রেটারীর পদত্যাগ করিলেন, কিন্তু 
সমবায় ভাহার ত্যাগ-পত্র গ্রহণ করিলেন ali fea বিবাদ মিটিবার 
যে আশা-দীপটুকু একবার একটু হ্বলিয়াছিল তাহা সমবায়ের এই 
ফুৎকারে যেন নিবিয়া গেল। 

ওদিকে কিন্তু টনক রর হারের Sata 
ও ট্রান্সপোর্ট ফেডারেশন বীকিয়া বসিলেন। গোঁড়া হইতেই ধর্মঘট 
করা সম্বন্ধে রেলওয়ে শ্রয়জীবী-সমবাঁয়ের বিভিন্ন শাখার. মধ্যে মতভেদ 


ছিল, এখন আবার এই ব্যাপারে তাহাদের মধ্যে আরো গোলমালের ' 


af হইল | খনির মজুরের! হজসের পরামর্শ গ্রহণ at করাতে ট্রান্সপোর্ট 





+ খনির মজুরের চীয় প্রধানতঃ তিনটি জিনিস ই প্রথম_ভাল- 


মন্দ ছোট-বড় খনি-নির্ব্বিশেষে aga একরেটে পারিশ্রমিক. দিতে “ 


হইবে; দ্বিতীয়--যে-সব খনি এইরূপ পারিশ্রমিক দিতে অপারগ, দেশে 
যত খনি আছে সে-সকলের লভ্যাংশ একত্র করিয়া তাহ! হইতে 
তাহাদের সাহায্য করা হইবে। এই সাহায্য করিয়া যাহা বাকী 
থাকিবে তাঁহার শতকরা দশভাগ মজুরদের বাঁটিয়া দিয়া অবশিষ্টাংশ 
খনির মালিকেরা পাইবে ; তৃতীয়--কয়লার খনির কাজ ও পারিশ্রমিক 
ইত্যাদি বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার ও বিবাদ-বিসম্বাদ মীমাংসার জন্য গভর্ণ 
মেন্টকে একটি বোর্ড করিয়া দিতে হইবে। এই বোর্ডে মালিক ও 
মজুর উভয় পদ্ষেরই প্রতিনিধি থাকিবেম ও তাহাদের মীমাংসাই চুড়ান্ত 
বলিয়া গৃহীত হইবে? 


প্রবাী- আধা, ১৩২৮ 





[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





ফেডারেশনের কর্তীরাঁও বিরক্ত হইলেন। শুক্রবার বিকালে তাঁহারা 
রেলওয়ে ইউনিয়নের কর্তৃপক্ষদের সহিত মিলিত হইয়া এক সভায় এ- 
সম্বন্ধে আলোচনা! করিয়া ধার্য্য করিলেন যে এ অবস্থায় তাঁহার! ধর্মঘটে 
যৌগ দিতে পারেন ali সুতরাং টিপ্ল্‌ আযালায়েন্দের ধর্দঘট. ফীসিয়া 
গেল, ইংল্যাণ্ড যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাচিল। 

তাহার পর এ tre কয়লার খনির মজুরেরাই ধর্মঘট চালাইতেছে। | 
মে নাঁসের প্রথমে গভর্ণমেন্ট ধর্মঘট খামাইবার অভিপ্রায়ে এক নুতন 
প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব নুসারে গভর্ণমেন্ট বলেন যে খনির 
মজুরেরা যদি খনির মালিকদের সহিত আগামী আগষ্ট মাস হইতে 
অন্ততঃ এক বৎসরের মত একটা অস্থায়ী wl করিতে পারেন 
তবে তীহারা are খনির সাহায্যার্থ এক কোটি awe দিবেন। 
যে-সব খনি বর্ধিত হারে মজুরী দিতে অপারগ এই টাকা হইতে 
সেই-সব খনিকে সাহায্য করা হইবে। আর খনির মালিকেরা 
যাহাতে একটা নির্দিষ্ট হীরের নীচে কোথ।ও মজুরী দিতে না পারেন 
গভর্ণমেন্ট তাহীরও ব্যবস্থা করিবেন ৷ শ্রসজীবী-সমবায় কিন্তু এ-প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করেন। তাহারা বলেন যতদিন না গ্রভর্ণমেন্ট ভাল-মন্দ 
ছোট-বড় খনি নির্ব্বিশেষে সর্বত্র এক রেটে পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা 
করিবেন ও দেশে যত খনি আছে সে-দকলের লভ্যাংশ একত্র করিয়া" 
তাহার কতকাংশ gee খনির সাহায্যার্থে ও কতকাংশ খনির 
মজুরদের মধ্যে বাঁটিয়া না দিবেন. ততদিন তাহারা রহ অস্থায়ী, 
আপোঁষেই মত দিবেন না। | 

আবার আঁজ কয়েকদিন হইল মিট-মাঁটের চেষ্টায় দ্র 
মালিকদের ও* শরমজীবী-সমবায়ের কর্তৃপক্ষদের ডাকিয়া গভর্ণমেন্ট - 


* এক কন্ফারেন্স করিতেছেন। এই কনফারেন্সে লয়েড :জর্জ পুনরায় 


যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাঁহার সহিত পূর্বের প্রস্তাবের বড় : বেশী 
পার্থক্য নাই। তবে তিনি বলিতেছেন যে খনির মজুরেরা যদি বেশ ' 
উচিত প্রস্তাব কর! সত্বেও মালিকেরা সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন 
তবে তিনি যে করিয়াই হউক তাঁহাদের শ্রমজীবী-সমবায়ের প্রস্তাবানু- 
সাঁরে এ বিবাদ মিটমাঁট করাইতে বাধ্য করিবেন। খনির মজুরের 
কিন্ত এখনো পর্যন্ত কোন কথাই কানে তুলিতেছে না, তাহারা 
তাহাদের পুরাতৃন দাবী ধরিয়া বসিয়া আছে। তবে ধর্মমঘটকারীদের 
পুঁজি ফুরাইয়া আসিয়াছে, কয়লার বদলে কতক কলকার্খানা তেলে 


" চলিতে আর্ত হইয়াছে, রেলওয়ে এবং ডক ও বন্দরের কুলীনজুরেরা 


কয়লা চলাচলে সাঁহাধ্য করিবে না বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল সে 
প্রতিজ্ঞা ছাড়িয়া দিয়াছে। হৃতরাং হয়তো! এবার ধর্মঘট ভাঙ্গিলেও 
wifes পারে এই রকম অনেকে মনে .করিতেছেন। দেখা যাক 
কি ar 


(৪) জার্মানী ও মিত্রশক্তিপুঞ্জ 


যুদ্ধের ক্ষতি-পুরণ স্বরূপ জার্মানীর নিকট সিত্রশক্তিপুঞ্জের পাওনা ". 
সম্বন্ধে একটা চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য লগ্নে গত Wh মাসে যে ' 
বৈঠক বসিয়াছিল তাহার কথা বৈশাখের *“দেশবিদেশের কথায়” 
বলিয়াছিলাম। তাহাতে shite পক্ষ হইতে ক্ষতিপূরণের যে 
পদ্ধতি প্রস্তাবিত হয় তাহা মিত্রশক্তির মনঃপূত না হওয়ায় তাঁহারা 
রাইন-নদীর দক্ষিণ তীরের তিনটি সহর অধিকারের ও জার্মানীর যে- 
সমুদয় পণ্য ব্য বিদেশে রপ্তানী হইবে তাহার উপর বেশ একটা মোটা 
হারে ws বসাইবার ব্যবস্থা করেন। জার্মান প্রতিনিধিরা এ বিষম 
ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু সে প্রতিবাদ অগ্রাহ্য হওয়ায় তাহারা 
ঘল-বল লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন, কনফারেন্স ভাঙগিয়া গেল | 


-৩য় সংখ্যা | 
জান্মানীর পর-রাষট্রদচিব ডক্টর সাইমন্স্‌ ছিলেন লওন কন্ফারেন্সে 
জার্মান প্রতিনিধিদলের মুখপাত্র । তিনি দেশে ফিরিয়!-কি করিয়া 
আপনাদের শক্তি- ও সাধ্যমত মিত্রশক্তির ধার শোঁধ করিতে পারেন 
তাঁহার উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। অবশেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া, জান্মীনীর 
' সর্ব্বপ্রধান CR হগো ষ্টান্সের সহিত পরামর্শ করিয়া সাইমন্দ্‌ এ 
& ব্যাপারে আমেরিকাকে মধ্যস্থ মানিবেন এই ঠিক করিলেন। জার্মানীর 
তরফ হইতে প্রেসিডেন্ট হার্ডিংকে লেখা হইল যে তিনি এ সম্বন্ধে যাহা! 


মীমাংসা করিয়া দিবেন, যত টাকা দিতে বলিবেন, কড়ায় গণ্র জার্মানী. 


বিনা ওজর-আপত্তিতে তৎক্ষণাৎ তাহা মিত্রশক্তিকে দিবেন। হার্ডং 


কিন্তু এরূপভাবে মধ্যস্থতা করিতে রাজী হইলেন না; তিনি জানাইলেন , 


যে জান্মানী যদি তাঁহাদের খণ শোধ করিবার উদ্দেশ্যে এমন এক দফা 
নুতন প্রস্তাব পাঠান যাহা তিনি আলোচনা-যৌগ্য বিবেচনা! করেন “তবে 
মার্কিন গ্রভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে তিনি সে প্রস্তাব মিত্রশক্তির নিকট পেশ 
করিতে ও যাহাতে তাহারা তাহা গ্রহণ করেন সে পক্ষে চেষ্টা করিতে 
প্রস্তুত আছেন। 
আমেরিকাকে এ ভাবে মধ্যস্থ মীনাতে কিন্তু জার্মানীতে মতভেদ 
দেখা দিল। সাইমন্স্‌ একটা তুল করিয়াছিলেন। হার্ডিংকে এ বিষয়ে 
পত্র লিখিবা পূর্বের তিনি জার্মান পার্লামেন্ট রাইধুস্টারে মতামত গ্রহণ 
_ করেন নাই। ইহাতে তাহার বিপক্ষ দল অত্যন্ত অসম্তষ্ট হইল এবং 
) সাধারণের মধ্যেও বহু লোক তাঁহার এ আচরণের তীব্র সমালোচনা 
করিতে লাগিল। তাহার! বলিল এ ভাবে আমেরিকাকে কখনই পত্র 
লেখা -উচিত হয় নাই। যাহা হউক প্রেসিডেন্ট হার্ডিংয়ের কথামত 
জান্দান-গভর্ণমেন্ট মিত্রশক্তি্র নিকট পেশ করিবার অভিপ্রায়ে নূতন এক 
দফা প্রস্তাব তৈয়ারী করিয়া বলিলেন যে সর্বপ্রথম তীহাদের আর্থিক 
অবস্থা ও ad শৌধের ক্ষমতা নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে জার্ম্মানীর সমস্ত আয় 
ব্যয় ও ধন-সম্পত্তির একটা! নিরপেক্ষ হিসাব-নিকাশ হউক; তাহার পর 
মিত্রশক্তি আমেরিকার নিকট যে এক হাজার কোটি পাঁউও ধার করিয়া- 
ছেন কিস্তীবন্দী হিসাবে জার্মানী যতটা পারেন ততটা! সেই ধার শোধের 
ভার লইবেন এবং যুদ্ধের দরুণ ফ্রান্সের যে অংশ নষ্ট হইয়া গ্রিয়াছে সে 
অংশের পুনরুদ্ধারের অন্ত ঘরবাড়ী, কলকার্ধানার সাজ-সরঞ্জাম ও 
ইঞ্জিনিয়ার মজুর শিল্পী প্রভৃতি জৌগীইবেন। ইহা ছাড়া কয়েক সহশ্র 
কোটি টাক! নগদও দিবেন, তবে একেবারে নয়, বৎসরে বৎসরে একটা 
নির্দিষ্ট হিসাব-মত ; এবং এই টাকাটা তাহারা একটা! লোন By করিয়া 
তুলিবেন। এই ব্যবস্থার পরিবর্তে মিত্রশক্তিকে জার্দানীর উপর 
তাহাদের আর যাহ! দাবী-দাওয়া আছে তাহা এবং মিত্ররাজো ও 
তাঁহাদের অধিকৃত নেশ-সমূহে জার্ম্মান প্রজার যে-সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত 
হইয়াছে সেম্দমস্ত ছাড়িয়া দিতে হইবে। আর যুদ্ধের দরুণ পৃথিবীর 
সব দেশে জার্মানীর অবাধ বাণিজ্য বিস্তারের পক্ষে যে-সমুদয় বাঁধা 
ee হইয়াছে মিত্রশক্তিকে সে-সমস্ত বাধা দুর করিয়া দিতে হইবে। 
এদিকে এই নুতন প্রস্তাব আমেরিকায় পৌঁছিবার পূর্বেই ফ্রান্স 
- ল্লীর্্ীনীকে জব্দ করিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ভার্সেয়ের সন্ধি- 
অনুসারে ১লা মে তারিখের পূর্বের জার্মানীকে যাট কোটি পাউণ্ড দিবার 
- কথা ছিল। ফ্ৰান্স বলিলেন যদি এ তারিখে জীর্শানী সে টাকা না দেন 
তবে তাঁহার| Hepa কয়লার খনি অধিকার করিবেন। aoa উপর 
ফ্রান্সের বরাবর লোভ, কেননা সেখানে করল! জন্মায় প্রচুর, আর সেই 
কয়লাই জীন্মান বাণিজ্যের প্রধান সহায় ও সম্পদ । Awa কোন 
স্থযোগে রূঢ়, হাত করিয়া জার্ম্মানীকে শিক্ষা দিতে হইবে এই হইল 
ফ্রান্সের মত্লব। জার্মানীর টাকা বাকী পড়িয়া সে স্থযোগ হইল। 
মসিয়ে ত্রিয়ণ সেনাপতি ফশ.কে লইয়া ইংল্যাণ্ডে আসিলেন লয়েড জর্ঞের 
সহিত রূঢ়, দখলের পরামর্শ করিবার জন্য । অতটা বাড়াবাড়ি 


দেশবিদেশের কথাঁ_-ভারতবর্ধ 





৪৫৩ 
করিতে রত ee রাজী ছিলেন wl কিন শেখে feta 
গীড়াগীড়িতে স্বীকার পাইলেন। ঠিক হইল এপ্রিলের শেষে লণ্ডনে 
Ra কাউন্সিলের মিটিং ডাকা হইবে এবং তাহাতে এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত 
মীমাংসা হইবে। ফ্রান্সের কিন্ত আর অতটুকু বিলম্বও সহ হয় না, 
ফরাসী খবরের কাগজগুল! চেঁচাইতে we করিল,_-না, আর দেরী নয়, 
এখনই TY, দখল কর, আর যত কয়লা সেখানে আছে সব এখানে চালান 
দাও, ইত্যাদি ইত্যাদি । ফরাসী গভর্ণমেন্ট মার্শীল ফশ কে বলিলেন 
আপনার সৈন্য সামন্ত প্রস্তুত রাখুন, যাহাতে প্রয়োজন হইলেই জার্মানীর 
বিরুদ্ধে তাহাদের চালনা করা যায়। 

৩০শে এপ্রিল লগ্ডনে ZA কাউন্সিলের বৈঠক “apr | তাহাতে 
বহু আলাপ-আলোচনা ও বাঁদ-বিতণীর হি জার্মানী যদি 
১২ই মে'র মধ্যে 

(ক) সিডি Wa eek নাও 

(খ) সমস্ত রপ্তানী পণাদ্রব্যের উপর শতকরা ছাঁব্বিশ পাউণ্ড 
হিসাবে শুক দিতে এবং 

(গ) তাহার মোট খণ ছয় শত পঁচাত্তর কোটি পাউণ্ড শোধ 
করিবার জন্য শতকরা পাঁচ পাউণ্ড সুদে বও. Sy রুরিতে রাজী না৷ হন, 
তবে 

(ক) রূঢ়-উপত্যকা ফ্রান্স দখল করিবেন; 

(খ) যতদিন না জার্মানী ধার শোধ করেন রাইন্ল্যাঁের যে অংশ 
19155459995 
থাঁকিবে এবং * 

(গ) ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধজাহাজ হাস্বার্গ, লুবেক, ষ্টেটন ও । ব্রেমেনের 
বন্দর অধিকার করিবে ও পণ্য-শুন্ক আদায়ের অন্য সেখানে খাটি 
বসাইবে। | 

aah কাউন্সিলের এই ব্যবস্থা জার্শ্মানীকে জানাইবার তিন দিন 
পরেই আমেরিকা হইতে খবর আসিল যে প্রেসিডেন্ট হার্ডিং যুদ্ধ-ণ 
শোধের জন্য জার্মীনীর নুতন প্রস্তাব সস্তোষজনক বিবেচনা না করায় 
তাহা মিত্রশক্তির নিকট পাঠাইতে অস্বীকার করিয়াছেন। এ ব্যাপারে 
সুপ্রীম কাউন্সিলের জোর যেমন আরো! বাড়িয়া গেল, জার্মানী তেমনি 
afta গেল। ডক্টর সাইমন্স্‌ পদত্যাগ করিলেন, ক্যাবিনেট ভাঙ্গিয়া 
গেল, মহা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল। ABI এক দল বলেন- মিত্রশক্তির 
দাবী স্বীকার কর, তাহা ছাড়া আর কোন উপায় নাই; আর-এক দল 
বলেন-_না, যেমন করিয়া হউক লড়িব, এ অসম্ভব দাবী মানিব না। 
কিন্তু হারওয়ার্থের নেতৃত্বে নূতন ক্যাবিনেটের চেষ্টায় রাইখ্‌ষ্টাগ নৃতন 
দাবীতে রাজী হইলেন। সুতরাং এখন মেই অনুসারেই জার্মীনীকে 
ধণ শোধের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তবে শৌন! যাইতেছে যে স্থপ্রীম 
কাউন্সিল নাকি ভাহাদের দাবীগুলির কঠোরতা একটু কমাইয়। দিবেন। 
কি ভাবে Sasa দিবেন তাহা এখনো প্রকাশ পায় নাই। 


২৫শে জ্যেষ্ঠ | শ্ীঅলচন্ত্র হোঁম। 


ভারতবর্ষ 
সামাজিক গতি ।-- 
ভারতবর্ষের নালাস্থান হইতেই ছোট ছোট এমন অনেক ঘটনাই 
শুনা যাইতেছে যাহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে লোকের মন সামীজিক 
সংস্কার সম্বন্ধেও একটু সচেতন হইয়া উঠিতেছে। হিন্দু-খুসলমানের 





* ভার্সেয়ের সন্ধি-অনুনারে কথা ছিল রাইন্ল্যাওড মাত্র ১৫ 
বৎসর মিত্রশক্তির অধীনে খাকিবে-। 
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মিলনের জন্য একটা আন্তরিক: ইচ্ছা! ও প্রয়াস ত অনেকেরই দেখা 
যায়। যাহারা শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনেই মাতিয়াছেন তীহীরাই 
যে এ-সম্বন্ধে ঝু'কিয়। পড়িয়াছেন তাহা নয়। যাঁহারা এতকাল গৌড়া 
হিন্দু বা মুসলমান ছিলেন তীহাদেরও অনেককে এ ক্ষেত্রে দেখ! 
যাইতেছে। কিছুদিন পুর্বে একটি খিলাফৎ কন্ফীরেন্সে একতম 
শঙ্করাচার্য্য যোগ দিয়া একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন শুধু এ মিনকে 
সার্থক করিয়া তুলিতে । ইহাই শুধু নয়। সামাজিক অনেক কুপ্রথার 
দিকেও আজ দেশবাসীর নজর পড়িয়াছে এবং তাহার" প্রতী- 
কারের Seal ও প্রয়াসের কিছু কিছু নিদর্শনও পাওয়া যাইতেছে | 
মহাত্মা গান্ধীপ্রমুখ প্রায় সকল নেতাই ত অস্পৃপ্ততা, পানদোষ প্রভৃতি 
কুপ্রথাগুলিকে বারংবার চোখে, আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া তাহার 
প্রতীকারের জন্য দেশবাসীকে উদ্ধ দ্ধ করিতেছেন। কোন কোন বিষয়ে 
ফল বেশ দেখা যাইতেছে। সমপ্রতি ছাপরা জিলার Guts শোনপুর 
নিবাসী শ্রীবুক্ত বাবুলালের পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে কায়স্থ, গোঁয়ালা, 
ছুতার, Si, ছত্রী, নাপিত, এ-দেশীর কাহার প্রভৃতি সকল জাতি একত্র 
বসিয়া নৈশ আহার করিয়াছিল। এই সঙ্গে বঙ্গদেশীয় চারিজন 
সদত্রাঙ্গণও ছিলেন। এরূপ ঘটনা আরও অনেক শুনা গিম্লাছে। 
যদি ইহার মধ্য দিয়াই প্রকৃত অস্তমিলনের সুষ্টি হয় তাহা সুখের কথ! 
“সন্দেহ নাই। সবচেয়ে বেশী কাজ হইতেছে মদ নিবারণ বিষয়ে। 
বিহার, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রায় সকল প্রদেশ হইতেই 
মাদক নিবারণের তুমুল ' আন্দোলনের খবর পাওয়া যাইতেছে। 
স্ত্রী পুরুষ সকলেই মেই আন্দোলনে যোগ দিতেছেন। মিউনি- 
সিপালিটিগুলিও এ-বিষয়ে কিছু কিছু কাজ দেখাইতেছে। 'তাহার 
পরিচয় পূর্বেই আমর! কিছু কিছু দিয়াছি। সম্রতি কোকনদ 
মিউনিসিপালিটি তাঁহার সীমার মধ্যে সকল প্রকার মদ বিক্রয় বন্ধ করা 
হউক এই মৰ্ম্মে একটি প্রস্তাব ধার্য্য করিয়াছে। আহমেদাঁবাদেই মদের 
বিরুদ্ধে সব-চেয়ে বেশী আন্দোলন চলিয়াছে। পূবে একবার খবর 
পাঁওয়। গিয়াছিল যে সেখানে দৈনিক ৮০০ গ্যালনের পরিবর্তে এখন 
মাত্র ৪০ গ্যালন করিয়া মদ বিক্রী হইতেছে। তথাকথিত নিয়ত্রেণীগণের 
মধ্যে পঞ্চায়ৎ শাসন দ্বার! পানদোষ জুয়াখেলা প্রভৃতি অনেক কুপ্রথাই 
নিবারিত হইতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা সখের বিষয় যে নিম্নশ্রেণীদের মধ্যে 
একটা আত্মবোধের wal দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি একটা খবর 
পাওয়। গিয়াছে যে যুক্তপ্রদেশে চামারজাতীয়, প্রায় ২*** লোকে 
একটি সভা করে এবং তাহার! এক বৎসরের মধ্যেই শ্বরাজ চাই এই 
মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। এরূপ: ঘটনার সংবাদ আরও অনেকস্থল 
হইতেই পীওয়া যায়। তথাকথিত রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের 
দ্বারা এরূপ সভাঁদমিতি উক্কানো হইলেও ইহাতে যে তাহাদের 
প্রাণের সাড়া একেবারেই পাওয়া যায় না-_ইহা মোটেই সত্য 
নয়। আসামের কুলিধর্মঘট লইয়া যে তুমুল কাও' চলিতেছে তাহা 
হইতেই ইহা বেশ বোঝা বায়। তাহার! মরিতে স্বীকার, তবুও আর 
কুলিণিরি করিবে না। দেশবাসীর এরূপ আত্মবৌধই ভারতের প্রাণ- 
প্রতিষ্ঠার ভিভিস্থন । 


প্রজা ও জমিদার ।-- 

প্রজা ও জমিদারের সম্বন্ধ লইয়া যে সমস্তা তাহা চিরন্তন। 
ইউরোপের নানাদেশে এই সমস্তার মীমাংসার জন্য লোকে সচেতন 
হইয়া উঠিয়াছে। যে জমি চষে ও তাহার উন্নতি করে নানাভাবে 
এবং যাহার সহিত জমির সম্বন্ধ শুধুমাত্র একট! কাল্পনিক মালিকরূপে__ 
এই ছুইজনের মধ্যে কাহার অধিকার কতটুকু ও কত জৌরাল এবং 
আইন কাহার অধিকারকেই মাঁনিবে ইহার একটা স্মমীমাংলস! Mees 


প্রবাসী--আধষাঢ়, ১৩২৮ 





[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড. 
হইতে চলিয়াছে ইউরোপের কোনো কোনো দেশে--বিশেষ করিয়া 
রাশিয়াতে। orators দেশ এ-বিষয়ে wats সকল বিষয়েরই মত 
নিশ্চে্ট। প্রজারা থে যে স্বত্বে অধিকারী হইয়াছিল মান্ধাতার আমলে, 
আজও তাঁহারা! তাহার চেয়ে বড় বেশী অধিকারী হইতে পারে নাই। 

অব্য মাঝে মাঝে এ বয়ে কাহাকেও কাহীকেও একটু আধটু , 
আন্দোলন করিতে দেখা গিয়াছে, তাহাও প্রকৃত কৃষককে নয়--কৃষক & 
বন্ধুকে ; এবং State প্রজা ও জমিদারের সম্বন্ধীয় মূল তথ্যটি লইয়া নহে, 





কৃষকদের ছুই-একটি অহ্খ-অস্থবিধা Akal! কিন্ত সখের বিষয় সম্প্রতি 


কৃষকদের মধ্যেই একটু আধটু সাড়া পাওয়া যাইতেছে। যুক্ত-প্রদেশ 
মধ্য-প্রদেশ ও নান্দ্রীজই এ-বিষয়ে একটু অগ্রণী। মান্দ্রীজে কৃষকদের 
WAH ও স্বত্বের উন্নতির জন্য বহুস্থ(নে সভা-সমিতি করিয়া আন্দোলন 
করা হইতেছে । দেওয়ান বাহাদুর কৃষ্ণন নায়ার মান্দ্রজের ব্যবস্থাপক 
সভায় has এই বিষয়ে একট! পাকাপাকি আইন করিবার জন্য একটি 
প্রস্তাব উথাপন করিবেন। মে মাদে মান্দাজের ওউপালম নামক 
স্থানে কৃষ্ণন্‌ নায়ার মহাশয়ের নেতৃত্বে একটি সভা! হয়। সেখানে 
প্রায় coo sue উপস্থিত, ছিল। সভাপতি মহাশয় নান. যুক্তি ও 
উদাহরণ দিয়! দেখাইয়া দেন যে প্রজাগণের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে 
কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যগুলির মতন আইন ছাঁড়। চলিবে না। সকল 
কৃষকদের মৌরুষী স্বত্ব দেওয়া হউক এই aeG সেখানে Rs প্রস্তাব 
গ্রহণ কর! STI 


মঠ ও মোহস্ত 1 

মঠ ও মঠনংত্রান্ত সম্পত্তিগুলির পৰ্য্যবেক্ষণ ও ভোগদখল লইয়া 
আমাদের দেশে মাঝে মাঝে একটু একটু আন্দোলন হইয়| থাকে। 
প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশস্থলেই মঠ eae সংক্রান্ত সম্পত্রিগুলি জন- 
সাধারণের ব্যবহার ও হিতের জন্যই মঠীধিকারীর হস্তে se হইয়া" 
feat তাঁহার! সম্পত্তির মালিক নহেন, শুধু ম্যাসরক্ষক মাত্র।' 
কিন্তু এখন অনেকস্থলেই দীড়াইয়াছে যেন তাহারাই প্রকৃত মালিক 
এবং সেই মালিকানা পৈত্রিক। শুনিয়াছি মার রাসবিহারী 
ঘোষ মহাশয় একবার এই মঠ ও সম্পত্তিগুলিকে GUID পাৰ্লিক 
ট্রাষ্ট সম্পত্তিগুলি- যে নিয়মে পরিচালিত হইয়া থাকে দে নিয়মে 
পরিচালিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমান 
আইনের নানা বাধায় PSS হইতে পারেন নাই। পরুলোকগত 
আনন্দ 'চানুও ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সভায় এরূপ একটি প্রস্তাব 
উত্থাপন করিয়া ব্যর্থ-মনক্কাম হন। সম্প্রতি পাঞ্জাব ও মান্দাজে 
এবি-ষয়ে খুব আন্দোলন চলিয়াছে। পাঞ্জাবে ত এ-বিষয় লইয়! 
রক্তারক্তি বিষমকাঁ্ই eal গেল। তাহার পরিচয় কিছু কিছু 
আমরা পূর্বেই নান্কানার হত্যাকাণ্ডে দিয়াছি। পাঞ্জাবে 
এই মঠগুলিকে বলে গুরুদ্বার। শিখদের গুরুদারগুলিকে সংস্কার 
করিবার জন্য একদল শিখ আজ প্রায় চার-পাঁচ বৎসর ধরিয়া! উঠিয়! 
পড়িয়া লাগিয়াছেন। তাহীদের সম্প্রদায়ের নাম “আকালি”। 
ese তাহারা প্রথম প্রথম গুরুদ্বার পরিচীলনের সংস্কারক, 
আইন করিবার জন্য অনেক আবেদন নিবেদন করেন। কোনও, 


ফল না পাইয়া তাহারা নিজের হাতেই সমুদয় ভার গ্রহণ করেন। 


Stata মোহস্তদের' সহিত মিলিয়া fatal আপোষে ঠিক করেন 
যে গোহস্তের! গুরুদ্বীরগ্ুলির পরিচালনের তার ছাড়ি দিবেন 
আকালিদের হাতে, এবং তাহার! শুধু কিছু কিছু মাসহারা পাইবেন। 
এই সর্তে অনেকগুলি erated আকালির! হস্তগত করিয়া লন। 
কিন্ত কোন কোন মোহন্ত এই আন্দোলনের শক্ত ছিলেন। aly 
কানার গুরুঘ্বার গ্রহণ করিবার সময়েই সেই বীভৎন হত্যাকাণ্ড UE | 


জাতীয় আমোলনে qn পরার একটি সমভা। ডাহারা 

TA করিবেন, দেশের না সর্কারের ? ধর্মমত ও কতক- 

রপ্রণালী লইয়! দেশবাসীর চেয়ে ইংরেজদের সাহতই 

দের অন্তরের টান বেশী। এরূপক্ষেত্রে অন্ান্ত সপপ্রদায় 

cae জাতিকে ধতট। পর ভাবিবে খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে ততটা ভাব! 
স্বাভাবিক নয়। কিন্তু তাহার! বর্তমান. জাতীয় আন্দোলন সন্বন্ধে 
মতের ও কা্ধ্যের যে পরিচয় দিতেছেন তাহ! ভারতের পক্ষে 

মুখের WAS ও কতকগুলি আচার-প্রণালীর মিল ন! খাকিলেও 
মানুষের দৈনন্দিন মিলনে মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক গড়িয়া উঠে তাহা 
5 ও আচার-প্রণালীর মিলের চেয়েও যে শ্েষ্ঠতর ও অধিকতর 

a তাহার পরিচয় তাহারা দিয়াছেন। cerca কালীচরধ বন্দ্যো- 
মহাশয় একজন গোঁড়া খৃষ্টান হইয়াও প্রতিবৎসরই উৎসাহের 
ংগ্রেসে যোগদান করিয়া গিয়াছেন। আরও অনেকের এরূপ 

দেখান যাইতে পারে। শুনিয়াছি, ক।লীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়. 

কি খৃষ্টানদের মধ্যে জাতীয় ভাব-জাগরূুক রাখিবার জন্ত 

চার্চের সম্পর্ক রহিত করিয়া “জাতীয় খৃষ্টীয় সমাজ" নামে. 

ন চার্চ, ee করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন--যেখানে 

Keay থাকিবে এবং দেশের আবৃহাওয়! ও অন্তরের, 


নিজেদের গড়িয়া তুলিতে পারিবেন। যাহা হউক, 


রহিয়াছে তাহ! প্রকাশ করিয়াছেন।  সপ্রতি লাহোরেও 

দের একটি বৈঠক বসিয়াছিল। সেখানে নিয়লিখিত মন্তব্যটি. 
ত হইয়াছে $--'ভারতীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়. যে বিরাট ভারতবাদীর 
অঙ্গ ইহা বৈঠক era করিতেছেন। খুষ্টের উপাসক 


ভারতীয় খৃষ্টানদের ম্বদেশহিতৈষী হওয়া অবস্তকর্তব; ও স্বদেশ- 


হইয়া ভারতের জাতীয় জীবনের অংশাদীর হওয়া কর্তব্য? 

শুধু যে "এরূপ প্রস্তাব গ্রহণ ও পেশ করিবার খবরই ছুই- 
পাওয়া যাইতেছে তাহা! নয়, তাহাদের : হালচালের 

কিছু পরিবর্তনও কোনো কোনো স্থানে লক্ষিত 

1 প্রতি কোনো একটি মন্্াস্ত খৃষ্টানের কন্যার, বিবাহে 

দেশী সৌষ্ঠবহীন আচারের পরিবর্তে দেশী জীবনের সঙ্গে হুসঙ্গত 
আচার কিছু কিছু গৃহীত হওয়া লক্ষ করা হইয়াছিল। কতকগুলি 


ত হ্ই়াছিল। শুধু তাহা নয়, আজকাল. অনেকের মতে খৃষ্টয় 
A মুখে অন্ত ধর্ম্ম-সংপ্রদায়ের চিরপ্রচলিত নিন্দাবাদে 
দেখিতেছেন। ন প্রতি মহীশূরে ash খিয়লজিক্যাল 
TA নেখানে ধৃষ্টানদের SRG এক নিন্দাবাদ 


স্ব) ও তাহার ছেলে নদের দাক চুকিয়া পান 


অভিযুক্ত হন। মেই অপরাধে ডাহাদ্ের সকলের ১৫ 
জর্নিমানা হয় এবং জরিমানা না দিতে পারিলে ১৫ দি 


গ্রহণ করিলেন। মহিলাটি ও ছেলেটি কারাবাসেই 


জরিমানা ai দিয়া-বা বর্তমান গতর্ণমেন্টের বিচারালয়ে 
হইতে অস্বীকার করিয়া কারাবাস বরণ করিয়া লইবার দু 


স্থান হইতে পাওয়া যাইতেছে। মদ্যপান নিবারণ 


হনুমন্তরাও কাওয়ালজি নামক একজন Ete 
অভিযুক্ত হুইয় বিচারের ae ' আদীলতে 
মাথায় ছিল গান্দীটুপি। ম্যাজিষ্ট্রেট Stata 
আদেশ করেন। দেশী টুপি বাপাগৃড়ী: 


কাওয়ালজি নে আদেশ অগ্রাহ করেন। i 

যান এবং তাহার আদেশ অমান্ত করিবার জন্য ১০ 
করেন; জরিদান! না দিতে পারিলে এক মাসের 
নির্দেশ করেন। এরপ দৃষ্টান্ত আরে! আছে। মধ্য 


টুপি পৰিলে ৰা পাখী রয়” বিলে বা 


করেন। সভাটি ্যাজিষ্রেটের গান ই 
বিবার সময় কয়েকজন অপহযোগী atic 

যে এ সভা হইতে পারে না, কারণ এ জেলাতে 
জারী হইয়াছে। স্যাজিষ্ট্রেটকে তখন বাধ্য হইয়া বাঁ 
জননাধারণের TH কোনে! প্রকান্ঠ সত! নয়, কোনো 
লইয়া আলাপ ও আলোচন! করিবার জগ্ক 


হইয়া গেল E 








OF সংখ্যা ] 


পাপা ১ 


কর্মচারীর পরিবর্তে দেশীয় একজনকে নিযুক্ত করিবার জহ্য বদ্ধ- 


NA 








পরিকর হল। fee তাহারা শেষ রক্ষা করিতে পারেন নাই। ছুই, 


দিন সভা ভঙ্গ হইয়া যাইবার পরে তৃতীয় দিন তাহার! ঝগ্ড়া 
মিটাইয়া,পূর্ব্ব ডিরেক্টারগণের মতেই মত দিয়াছেন। 


১ কী 


বলা 


স্বাস্থ্য 
মালেরিয়।।-ম্যালেরিয়া জরে দেশ উৎসন্ন যাইতেছে। প্রতি 
বৎসর ভারতের পঞ্চাশ লক্ষেরও অধিক লোক জর রোগে প্রাণত্যাগ 
করে, তাহার মধ্যে চতুর্থাংশেরও অধিক ম্যালেরিয়া রোগে মরে । 
__জ্যোতিঃ। 
দারিদ্র্য রাক্ষপীর আর-এক নাম ক্ষয়কাশ-__ 


vata কারণ দারিদ্র্য, সমাজের অত্যাচার ও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে 
জ্ঞানের অভাব। ভারতে কোটা কোটী লোক অর্দাহারে জীবন 
কাটায়, নারীরা পর্দীর আড়ালে আলোবাতাসের সহজ গতি হারিয়ে 
থাকে, ছোট ছোট জানালাহীন ঘরে অনেক মানুষ বিড়ীল-কুকুরের 

বাস করে, বাল্যবিবাহে মেয়েরা ঘন ঘন অপুষ্ট শরীরে পুত্রবতী 
হয়ে শরীর নষ্ট করে ফেলে. লোকে যেখানে-সেখানে থুথু ফেলার 
অভ্যাসে AS Hea রাখে, এইজন্যে ভারতে এত wail কিন্তু 


প্রধান কারণ অনাহীর, অল্লাহার ও অপুষ্টিকর জিনিষ আহার; যে. 


খেতে পায় না, তার সন্তান শৈশবে কোন-গতিকে বেঁচে গেলেও 
বার্দীক্যে Tels কবলে পড়বেই। আগে গ্রামে মুক্ত বায়ুতে স্বাধীন 
জীবন ছিল, 'কর্মই অভ্যাস ছিল, অপর্যাপ্ত ga ঘি অন্ন বস্তু ছিল, 
তাঁই মানুষের সবল দেহ হতো । এখন নগরে সর্বনাশ করেছে, 
বোম্বাইয়ে শতকরা ৭৬টি পরিবার একটা ঘরে গ্ররু-ভেড়ার মত বাস 
Stal গ্রামও এখন জঙ্গলে ভরা ও পচা জলের আঁকর। মানুষকে 
খেতে দাও, সুখে রাখ, মদে আনন্দ দাও, রোগ আপনি. যাঁবে। 
অন্তর থেকে রোগ আসে, তাই রোগের চিকিৎসাও অন্তর থেকে 
হওয়া উচিত। -_বিজলী। 


দুরবস্থার অগ্ঠতম কারণ 

গত বৎসর ভারত হইতে ১১৭ কোটী টাকার তুলা তুলা ও নির্মিত 
বস্ত্র বিদেশে চালান হইয়াছিল। তন্মধ্যে তুলা ৮০ কোট ২৫ লক্ষ 
টাকার। --যশোহ্র। 
সাদা কালোর তারতম্য-_ 


ata চাম্ড়ার দর ।--চৌরঙ্গীর রাস্তার মোড়ে যে রাঙ্গা রাঙ্গা 
J মুখওয়াল! পুলিশ সাজেট পাহারা দেয় তারা কত টাকা মাইনে পায় 


দেশবিদেশের কথা বাংলা 
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দুরবস্থা নিবারণের সাধু চেষ্টা 

ম্যালেরিয়া উৎসাদনে দান ।--বঙ্গদেশের নানা স্থানে ম্যালেরিয়া 
বিনাশের চেষ্টার জন্য কলিকাতায় ১২এ নং প্রেমচাদ বড়াল Boy 
“সেণ্টাল খ্যার্টি-ম্যালেরিয়্যাল সোসাইটি” নামে একটি সভা স্থাপিত 
হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট ইতিপূর্বে সেই সৌসাইটিতে পাঁচ হাজার 
টাকা দিয়াছিলেন | বর্তমানে আবার পাঁচ হাজার টাকা দান ay 
করিয়াছেন। --এডুকেশন গেজেটু। 

বেলগাছিয়া কারমাইক্যাল মেডিক্যাল কলেজের উন্নতির জন্য 
মেসার্স মার্টিন কোম্পানী ২৫০৭ এবং শ্রীযুত অমরনাথ দাশ মহাশয় 
৪০০০২. টাকা দান করিয়াছেন। এই দানের সার্থকতা আছে। 

-যুশোহর | 

কৃষ্ণনগরের শ্রীমতী শিবকুমারী দেবী coo. এবং কুঠীয়ার শ্রীযুক্ত 
কুগ্তবিহারী সেন ১৫ হাজার টাকা মুল্যের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি 
তিলক-ম্বরীজ-ফণ্ডে দান করিয়ীহেন। -ঢাঁকা-প্রকাশ। 

একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক ভিলক-স্বরাঁজফণ্ডের জন্তে ৩০০৭ 
টাকা আর করিমগঞ্জ কুলিদের সাহায্যের ww ২০০৭ টাক দান 
করেছেন। বিজলী | 

ডাঃ বেন্টলীর সহৃদয়তা--স্বাস্থ্যবিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ বেন্টলী 
বঙ্গে একজন সুপরিচিত ব্যক্তি। বঙ্গের ম্যালেরিয়া দুরীকরণে তাহার 
প্রচেষ্টা তাঁহাকে বিশেষভাবে লৌকপ্রিয় করিয়াছে। সম্প্রতি তিনি 





- তাহার আফিসের কর্ধচারীদিগকে তাহার নিজ তহবিল হইতে ২১৩৭ 


টাকা দান করিয়াছেন. ডাঃ বে্টলীর এইরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ বঙ্গে 
নূতন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কর্ম্চারীগণ শত মুখে তাহার 
প্রশংন। করিয়াছেন। জীবনসংগ্রামের এই দুর্দিনে অল্পবেতনভোগী 
অধস্তন কর্ণুচারীবৃন্দের প্রতি উর্ধতন 'রাজপুরুযের এইরূপ দয়া 
প্রকাশ বাস্তবিকই সহৃদয়তাঁর পরিচায়ক । --২৪ পরগণ। বার্ভীবহ। 
ata ft সি রায় খুলনা সহরে আসায় দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে একটা 
সাধারণ AB) আহ্ত হয়। সভায় বাবু নগেন্্রনাথ দেন খুলনার 
দক্ষিণ অঞ্চলের দুর্ভিক্ষের বিবরণ. সকলের নিকট বিবৃত করেন। 
সার পি সি রায় স্বীয় পল্লীগ্রামের সন্নিকটগ্থ স্থাঁনসমূহে অন্নাভাব 
জন্য উৎকঠিত হইয়| রাজধানী কলিকাতা পরিত্যাগ করতঃ এখানে 
আসিয়াছেন ও গ্রামে যাইতেছেন প্রকাশ করিয়া সকলের নিকট 


-সাহীষ্য ভিক্ষা করেন। সভায় পাত্রী সাহেব মিঃ মিল্নে নগদ ২০ 


জান? আগে ছিল ৮* থেকে এক শ; এবারে হয়েছে ১৫০ থেকে - 


//২৫০। বি, এ, এম, এ, পাশকর! লোক soles টাকায় মেলে। 
সরকারী ইস্থুল পাঠশালা বসাতে গেলে সরকার বাহাহুরের তহবিলে 
টাকা থাকে না; কিন্তু স্বজাতীয় কুপোধ্যের পেট ভরাবার বেল! 

"টাকার কখনও অভাব হতে দেখা যায় না। পুলিশের দেশী জমাদারের 
মাইনে, ২০২২২ টাক; আর সেই কাজ যদি গোরায় করে ত তার 
মাইনে হবে ১৫০ থেকে ২৫০ | এ'রা আবার ম্যাকা সেজে বলেন 
সাদায় কালায় সব ভেদ আমরা উঠিয়ে দিয়েছি । -_বিজলী। 


৫৮-১৮ 


টাক! দুর্ভিক্ষ-ফণ্ডে প্রদান করেন এবং সার প্রফুল্লচন্্র ১০০০ টাক! 
প্রদান করিবেন শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র-বাবু মকলকে অবগত করেন। 

. | | — Feri | 

নিলাম বাঁহাছর প্রজামগুলীর জলকষ্ট নিবারণের জন্য এ বৎসর 
রাঁজকোষ হইতে ১৫ লক্ষ টাঁকা মঞ্জুর করিয়াছেন। জলের অপর 
নাম প্রাণ, স্বতরাং জল দান আর প্রাণ দানে বিশেষ পার্থক্য নাই। 
জমিদারগণ যদি নিজাম বাহীছুরের পন্থা অবলম্বন করেন, তাহা 
হইলে প্রজা-দাধারথের জলকষ্ট যে অনেকটা লাঘব হয় সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই !--যশোহর। 

জেলের দ্ান।-_বিহার বাঁকিপুরের ধনী জেলে Ry মেছুয়া সিবিল 
কোর্টের সম্মুখে গঙ্গার . একট! স্থানের ঘাট বাঁধাইবার জন্য পাঁচ 
হাজার টাকা দান করিয়াছেন ।--এডুকেশন গেজেট। 


স্বাধীন-জীবিকার সৎশিক্ষা-_ 

কলেজে কৃষি-শিক্ষী।-_কলিকাতার স্কটিশ চার্চেস্‌ কলেজে কৃষি 
শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়ীছে। এই কলেজেরই সংশ্রবে একটি শাখা-কলেজ 
খোলা হইয়াছে, তাহার নাম- বেঙ্গল ফার্মারস্‌ কলেজ । কলের 


x 
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AND 





অধ্যাপক কৃষি ও পশুপালন বিদ্যায় স্থনিপুণ। কলেজে ছেলের! অধ্যা- 
পকের নিকট বক্তৃতা শুনিবে। তাঁহার পর হাঁতে-হেতেড়ে কাঁজও 
তাহাদিগকে শিখিতে হইবে। এজন্য কলিকাঁতার নিকটে লিলুয়ায় 
কলেজের কর্তৃপক্ষ একথণ্ড জমি লইয়া আদর্শ কৃষিক্ষেত্র ও পশুপ।লন- 
ক্ষেত্র স্থাপিত করিয়াছেন। পশুপালন, পশুসেবা, পশু-প্রজনন- 
বিজ্ঞান, ভূমি নির্বাচন, ভূমির রাসায়নিক বিশ্লেষণ, পশু-চিকিৎসা, 
সার দিবার পদ্ধতি, প্রভৃতি ছাত্রদ্দিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। 
ছেলেদের দুধের ব্যবম! চালাইবাঁর কৌশলও শিখানো হইবে। 
লিলুয়ায় কলেজের ক্ষেত্রে গরু রাধিবার জায়গ| দেওয়া হইবে ; 
যে-সকল ছেলে নিজেদের খরচে গরু রাখিতে পারিবে, তাহারা 
এই 'কলেজে ভর্তি হইবার বেশী স্থবিধা পাইবে। যে-সকল ছাত্র 
ইংরেজী জানে এবং যাহাদের পদার্থবিদ্যা রমায়ন শরীরতত্ব প্রভৃতি 
সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান আছে, কেবল তাহাদিগকেই ভর্তি কর! 
হইবে। উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে ‘ডেয়ারী ফার্ম" খুলিয়া যাহাতে স্বাধীনভাবে 
জীবিকা অঞ্জন করিতে পারে, কলেজের কর্তারা সেপক্ষে সাহায্য 
করিবেন। ছয় মাসেই ছেলেরা তৈয়ারী হইবে। মাসিক বেতন ৫২ 
টাকা; ভর্তি হইবার খরচ ৫২ টাঁকা। হিন্দুস্থান 


বাঙ্গালী মহিলার কৃতিত্ব-_ 


কল্কাতার শ্রীমতী সত্যপ্রিয়া ঘোষ লগুন কলেজ অব সার্জন্স্‌ হতে 
শেষ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েচেন। ভারতীয় নারীদের মধ্যে একমাত্র 
ইনিই শস্তে'পগারে এমন কৃতিত্ব লাক করেচেন। 





বিজলী । 
স্বাধীন ব্যবসায় 
বাবসা কর, ব্যবদ! কর প্রত্যেকের মুখেই এই কথ! শুনা যাইতেছে। 
কিন্তু টাকা কৌধায়? ইউরোপ ও আমেরিকায় শত শত ব্যাঙ্ক আছে; 
ব্যবসায়ীগণ saree ইচ্ছামত টাকা উক্ত ব্যাঙ্কগুলি হইতে গ্রহণ করিতে 
পারে, কিন্ত আমাদের দেশে দেশীয় ব্যাস্কের সংখ্যা অত্যন্ত কম। প্রত্যেক 
জেলায় অন্ততঃ ১০1১৫ লক্ষ টাকা মূলধনে এক-একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত 
করিতে পাঁরিলে ব্যবসা-বাণিজোর অনেক স্থবিধা হয়। যদি ব্যবনা- 
বাণিজ্যের জন্য অল্প ace টাকা কর্জ্জ দেওয়া যায় তাহা হইলে aly 
বৎসরের মধ্যেই যে শত শত ছোট ছোট উটজ শিল্প দেশে প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। WHET | 
স্বদেশী কাগজের FA ।--২০ লক্ষ টাকা মূলধনে আসামে “আসাম 
পেপার মিল্স্‌ লিমিটেড” নামে একটি কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত 
হইতেছে। নল, খাগড়া এবং বাত! ঘাস হইতে কাগজ প্রস্তুত হইবে। 
বৎসরে ১ লক্ষ ১২ হাজার মণ কাগজ প্রস্তুত হইবে। বাৎসরিক শত- 
করা vs. টাক! লাভ হইবে বলিয়া প্রকাশ । ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ইহার 
অন্যতম অংশীদার । --ৎ৪ HATH বার্তাবহ। 


প্রজার সর্বনাশ করিয়। উপার্জন-_ 
মদ, গজ! প্রভৃতি মাঁদক দ্রব্য বিক্রয় করিয়া বাঙ্গাল! গবর্ধমেন্টের 
গত বৎসর ১ কোটা ৮১ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। অন্ত পক্ষে 
ভারতগবর্ণমেট্টের এ বিভাগে ১৮ কোটা ৪৬ লক্ষ টাক| আয় হইয়াছে। 
" সযশোহর | 
বিষাচ্ছননের জ্ঞানোন্মেষ = | 
কিছুদিন Ack সেরপুরের মেথরগণ একযোগে সভ| করিয়! প্রতিজ্ঞা 


করে যে, তাঁহারা কেহ মদ খাইবে না। যদি কেহ তাঁহাদের মধ্যে 
মদ খায়, তবে তাহার পঞ্চাশ টাকা জরিমান। দিতে হইবে! আর 
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টাউনের কোন লোক মদ খাইলে তাহারা তাহার পাইখানা পরিষ্কার 
বন্ধ করিবে। এই-দমন্ত কখা কাগজে লিবিয়া টিপসহি ও দস্তখত 
করিয়া ঢোল সহরৎ করিয়া টাউনে প্রচার করিয়া দিয়াছিল। তাহাতে 
সেরপুরে বারো আনা মদ বিক্রয় কমিয়। গিয়াছে। সম্প্রতি শুন! 
যাইতেছিল, বগুড়ার মেখরগণ চুপিচুপি মদ খাইতেছে। এ দিকে 
দেশবন্ধু দাশ মহাশয়ও বগুড়ায় আগমন করিবেন, এই সংবাদ Heal 
মেরপুরের মেথরদের জমাঁদার মণিলাল বগুড়ায় যায় এবং দেশবন্ধু . 
দাশ মহাশয়ের সমক্ষে সভার ভিতর এ-সমস্ত কথ প্রকাশ করিয়া 
বলে। মণিলাল আরও বলে, আমি বগুড়ার মেখরদের আমাদের 
সেরপুরের মেথরদের মত করিবার জন্যই বগুড়ায় আসিয়াছি। এই 
কথা শুনিয়! ভারত-রঞ্জন চিষ্তরগ্রন মণিলাল-জমাদারের উচ্চ, হৃদয় ও 
মহৎ উদ্দেশ্যের পরিচয় পাইয়! তাহার সঙ্গে কোলাকুলি দিয়া 
তাহাকে ফুলের মাল! গলায় পরাইয়া দিয়াছিলেন। কল্যাণী । 

২৮এ এপ্রিল তাঁরিথে ফরিদপুরে সেখানকার হিন্দুস্থানী চাকরদের 
একটা সভা বসেছিল? তারা সবাই গাঁজা, Ste, মদ খাওয়া ছেড়ে 
দেবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছে। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর্লে ২৫ জরিমানা 
দিতে হবে। সরকারী কর্মচারীদের বানায় তাঁরা বেশী মাহিনা ন! 
পেলে চাকরী BACT না। 

ওখানকার ম্থেররাঁও একট! সভা করে মদের দোকান ছাড়বে 


বলে ঠিক করেছে। _-বিজলী। 

দেশ-সেবায় উদ্যোগ ও বাঁধা a 
চীদপুরের ৩জন উকিল গ্রাম] প্রচারে বাহির হইয়াছেন। ফলে 

চতুর্দিকে জাগরণের সাড়। পড়িয়াছে। : ~ যশোঁহর। 


পিরোজপুরের ৩১শে মে তারিখের সংবাদে প্রকাশ, তত্রত্য জাতীয়, 
বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মৌকদ্দমার বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। . স্থানীয় 
ডেপুটা ম্যাজিষ্টরেটের একজন wore প্রহার করিবার অভিযোগে 
সেখানকার ately বিদ্যালয়ের হেডযবাপ্টার এবং ১২জন ছাত্র অভিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। হেডমাষ্টার এবং ১২ ও do বৎসর বয়স্ক ছুইটি বালককে 
বিচারক, প্রমাণাভাবে মুক্তি দিয়াছেন। বাকী ১*জন আসামীর 
মধ্যে ৪ জনের প্রত্যেকের প্রতি ৩০ ২ টাকা, বাকী ৬ জনের প্রত্যেকের 
১৫২ টাকা করিয়া অর্থদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে । জরিমানার 
টাকা দিতে al পারিলে তাহাদিগকে যথাক্রমে তিন সপ্তাহ এবং এক 
সপ্তাহ বিনাএমে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। আঁদামীদের 
সকলেই জেলে যাইবার জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু ৭্জন বালকের 
অভিভাবক বালকদের প্রতিবাদসত্বেও জরিমানার টাকা জম! দিয়! 
তাহাদিগকে খালাস করিয়া আনিয়াছেন। বাকী ৩ জন কারাগারে 
গিয়াছে। স্টাঁকাপ্রকাশ। 


আজ্মবিস্বতের উদ্বোধন ও দমন দলন-__ 


টাদপুরে যে কাণ্ড ঘটিল, তাহাতে অতঃপর আর কেহ বলিতে 
পারেন ন! যে, জালিয়ানওয়ালার পুনরভিনয় এদেশে অসম্ভব। অভ্ততঃ ৭ 
av রেডিংয়ের আমলে জালিয়ানওয়ালার মত নিরন্তর নিরীহ প্রজার 
উপর যে সশস্ত্র সরকারী সৈনিকের অযথা আক্রমণ সম্ভবপর হইবে 
না, এমন কথাও উঠিয়াছিল। কিন্তু টার্দপুরে কি হইল? থে হৃদয়- 
বিদারক নিষ্ঠর কাণ্ডের অভিনয় চাঁদপুরে অভিনীত হইয়াছে, তাহাতে 
হৃদয়বান্‌ ব্যক্তি মাত্রেরই প্রাণ ক্ষোভে রোযে আকুলি-বিকুলি করিয়া 
উঠিবে সন্দেহ নই । নিরস্ত্র নিরীহ কুলী স্ত্ীপুরুষ ও বালক-বালিকাঁর 
উপর গুর্থার বেয়নেট.আক্রমণ--সভ্য সরকারের চুড়ান্ত সভ্য শাসনের 
fares বটে! ব্যাপারের সত্যাসত্য পরে নির্ধারিত হইবেই ; কাল্পনিক 


a 


ওয় সংখ্যা | 
বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় লা। মহামতি এন্ডুরজের মত নিরপেক্ষ 
ষ্যায়বান্‌ লোক দরিদ্র অনাহারক্লিষ্ট হতভাগা কুলীদের অঙ্গে প্রহারের 
চিহ্ন দেখিয়া ছেন, তাঁহার প্রাণ এ অন্যায় অনাচারে কীদিয়া উঠিয়াছে। 
আমরা বহুবারই বলিয়াছি, স্বরাজ লাভ না হইলে জালিয়ানওয়ালা 
বন্ধ হইবে না। TRAST | 
অত্যাচরিতের সহানুভূতি 
শ্ৰীযুত রামঘশের মহানুভবতা।--গ্রীযুত নির্দুলচন্্র জীনীইতেছেন যে, 
গ্রীযুত রামযশ আগরওয়ালা Stace জানাইয়াছেদ যে তিনি তাহার 
নিজের ও পার্থবর্তী অন্তান্ত কয়লার খনিসমূহে এইসকল শ্রমজীবীদের 
কাজে লাগাইবার ভার লইতে aww, তিনি প্রায় বিশহাজার 
শরমজীবীর কাজের সংস্থান করিয়া দিতে রাজী আছেন এবং তাহারা 
বাগানে যাহা মাঁহিন? পাইত তাহার: চারগুণ মাহিনা দিতে রাজী 
আছেন। শ্রমজীবীদিগ্রকে সেখানে পাঠাইবার বন্দোবস্ত চলিতেছে | 
সহিন্দুস্থান। 
৬০০০ ২ টাকা মঞ্ুর_ডিরেটর-অক ইন্্‌ফর্মেশন নিয়লিখিত aca 
এক প্রেম-কমিউনিক জারি করিয়াছেন-_আসামের চা-বাঁগীনসমূহ হইতে 
যেসকল কুলী তাহাদের বাড়ীর দিকে ফিরিয়| যাইতেছে সেই-সকল 
কুলীদের মধ্যে আসানসোল গোয়ালন্দ ও চীদ্রপুরে ওলাউঠা রোগ 








, সংক্রামক ভাবে আরম্ত হওয়ায় বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট স্বায়ত্তশাসনের মন্ত্রীর 


মার্ফতে এঁ কয়েকটি স্থানের প্রত্যেক স্থানেই একজন করিয়! সাধারণ 
স্বাস্থ্য সংরক্ষণের এসিষ্টান্ট ডিরেক্টর প্রেরণ করিয়াছেম। তাহারা 
রোগ প্রশমন ও সাহায্যের ব্যবস্থা করিবেন। গবর্ণমেণ্ট এই Bory 
ছয় হাজার টার! মঞ্জুর করিয়াছেন। - ত্রিপুরা-হিতৈষী। 

হীন বলে ছোট বলে যাঁদের দুরে ঠেলে রেখেছিল তাদেরই মাঝে 
বাঁডালী আজ নারায়ণের সন্ধান পেয়েছে। টাদপুরে কুলিদের ওপর 
যে অত্যাচার হয়েছিল, তার ব্যথা বাঙালীর বুকে বেজেচে। তাই 
Haka উকিল মোক্তারেরা আদালত বর্জন করেছেন; ধোপা, নাপিত, 
মুচি, গাড়ীওয়ালা কেউ কাজে বেরুচ্ছে না। সেখানকার বর্তীরা 
হুকুমজারি করেছেন, সর্কারী রিপোর্ট. ছাড়া টাদপুরের কাহিনী 
সম্বন্ধে কেউ আসল কথা ফাঁস করে দিলে পেনাল কোডের ৫০৫ 
ধারার বিধান-মত সাজা পাবে। -_বিজলী। 
কালের ভেরী-_ 

অত্যাচারের শত বন্ধন ছিড়ে দাস এবার প্রভু হবে, “কুলি” এবার 
স্বাধীন হবে--এই এুগের বার্ভী। যে কাল-বৈশাখীর গর্জন এতদিন 
দুর থেকে শোন! যাচ্ছিল, তা এইবার আমাদের ঘরের ছাদের উপর 
দিয়ে বইতে আরম্ত করেছে। সহস্র বৎসরের অন্ধ সংস্কার, দাস-স্থলভ 


ভীতি আজ ঘূর্ণবীত্যার মুখে জীর্ণপত্রের মত উড়ে যাঁচ্ছে। মৃতের 
মধ্যে অমৃত জাগ্রত হয়ে Bare | __বিজলী। 


কি কি গুণের ett চাই ।--ভারতের মুক্তির দিন এসেছে, তাই" 


ও রি লাখে মুক্তির মানুষ চাই। তাঁদের প্রেম হ'বে অপার 


1 


ভাঁলবেসই অতিবড় বিরোধী মানুষকে জয় করে ফেল্তে 
পারে। অহঙ্কার থাকৃতে কিন্তু প্রেম হয় না, যেখানে অহঙ্কার 
সেইখানে স্থার্থবুদ্ধি ছোট মন রাগ লোভ সব বাস! বাধে, যে যত 
আপনাকে ভুল্তে পারে সেই পরকে ভালবাসতে পারে। কিন্ত জ্ঞান 
বিনা শুধু প্রেমের কোন শক্তি নাই; যে যত জানে বোঝে ও ভাবে, 


যে বিশ্বের সত্য যত তলিয়ে দেখে তারই শক্ত অহংকার গলে যায়, 


তারই ভাল মন্দ নির্বিচারে ছোট বড় ইতর ca নির্বিচারে সবাইকে 
এক বীধনে আঁপন করে নেবার শক্তি হয়। জ্ঞানে প্রেমে ও শক্তিতে 


অদ্ভুত অসাধারণ মানুষ, আপনা-ভোল! ভাগবত wa ates, অর্থাৎ 


. দেশবিদেশের কথা বাংল! 
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কিনা মানুষের আকারে সাক্ষাৎ শিব-বিভূতি অনেক চাই। ইংরেজ 
তোমাদের শক্ত নয়, তোমাদের শক্ত তোমরাই; তোমাদেরই অন্তরের 
স্বার্থ অহংকার পাপ দলাদলি হিংসা বাহিরে ইংরেজের রূপ ধরেছে। 
তোমরা দেশের মরমের মরমিয়া হও, দেখবে শত্রু শক্রুও পরম সহায় হয়ে 
যাবে। শক্তের তিন কুল মুক্ত ।__বিজলী। 

স্বদেশী এবং অসহযোৌগিত! ছুইটিই প্রতিক্রিয়ামূলক (reactionary) 
আন্দোলন। লর্ড কজ্জনের বঙ্গ ভঙ্গ উপলক্ষ করিয়া স্বদেশী 


' আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল, আর আজ পাঞ্জাবের অত্যাচার এবং 


মুনলমান সাঁআীজ্যের পরিণতি উপলক্ষ করিয়া অসহযোগ আন্দোলনের 
উদ্ভব। 

স্বদেশী, ভারতবর্ষের জাগরণের প্রথম ধাপ; ননকো-অপারেশণ, 
দ্বিতীয় ধাপ ৷ স্বদেশী আমাদের দিয়াছে দৃঢ় চরিত্র, শিখাইয়াছে ত্যাগ, 
সে মন্ত্রের শক্তি অমোঘ, অধ্যর্থ। তাহারই উপর নন-কো-অপারেশন 
আর-একটি তুলির টান দিয়া আমাদিগকে শিখাইল স্বাবলম্বী 
হইতে, আমরা আজ শিক্ষায়, কৃষিতে, বাণিজ্যে, সালিসী ব্যাপারে 
সকল দিকেই ঘর গুছাইতে উদ্যোগী হইয়াছি। যে বিরাট অধ্যাত্ম 
আন্দোলনের ats জগতে আরম্ভ হইয়াছে, গান্ধী তাহারই পথ 
প্রস্তুত করিয়া দ্িতেছেন। তাই নন-কো-অপারেশন আমাদের প্রধান 
সহায়, ইহার সাফল্যে আমরা গরম সুখী হইব, কিন্তু ইহার ব্যর্থতা . 
আিলে আমাঁদের যে কার্য তাহা পিছাইবে না। ইহার পর 
ভারতের ভবিষ্যৎ নিৰ্ম্মাণ আরস্ত হইবে, তাঁহার কৃচম। হইয়াছে মাত্র ॥ 

AAA | 


আজ দেশব্রতে যাহার! দীক্ষা লইয়াছেন ভাহীরা সর্বাগ্রে 
আঁপমাদের সহিত দেশের সত্য সম্বন্ধ নির্ণয় করুন। দেশকে অন্তরাত্মার 
সহিত একত্র এবং অবিভাজা এইরূপ যদি দর্শন হয়, তাহা হইলে 
জীবনের প্রতি eae দেশের না হইয়া আর যায় না। তখন আর 
বাধাবিপত্তি কি--এই আত্মজ্ঞানপ্রতিষ্ঠ সহস্র দেশপ্রেমিক যদি afta 
থাকে, আমাদের দেশ জ্ঞানে প্রেমে শক্তিতে জগতের শীর্ষস্থান 
অধিকার করিবে ইহীতে আর বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু বাংলায় 
রাজনীতিক সংস্কার লইয়া উপধূর্ণপরি যদি:উত্তেজনার প্রবাহ সৃষ্টি 
হইতে থাকে, দেশের প্রাণে এই উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান প্রতিষ্। .ন্দুরপরাহ্ত 
হইবে না কি? অধ্যাত্মশক্তির সাহায্যে ভারতে স্বরাজপ্রতিষ্ঠা সার্থক 
করিতে হইলে সর্বাগ্রে অধ্যাত্মসাধনার সুষ্ঠ, আয়োজন করিয়া তুলিতে 
হইবে। উহা হইতেছে সনাতন শিক্ষা, এই শিক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক 
ও অসংখ্য শিক্ষামন্দির বাংলার সর্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করুক--ইহাঁই 
ভগবানের নিকট আমাদের আস্তরিক প্রার্থনা! ।_নবসজ্ব। 


ভাঁওয়ালের রাজকুমার - 

ঢাকা হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, গত রবিবার ভাওয়ালের প্রজা 
এবং তালুকদারের মিলিয়া জয়দেবপুরে একটি সভা করিয়াছিল। 
জয়দেবপুরের সন্যাদীকে ঢাকার কলেক্টার যে জুয়াচোর বলিয়াছেন 
তাহার বিরুদ্ধে এই সভায় এক মন্তব্য পাশ হইয়া গিয়াছে। সমস্ত 
বক্তাই কলেক্টরের নোটিশের প্রতিবাদ করিয়াছেন। এখানে ধাঁহীরা 
উপস্থিত ছিলেন Siete সকলেই বলিয়াছেন যে এই নঈন্যাসীই 
ভাঁওয়ালের রাঁজকুমার। তাঁহারা বলিয়াছেন রাজস্ব বিভাগ এই 
কুমার সম্বন্ধে যাহ! মীমাংসা করিয়াছেন তাহা ভুল এবং তীহার সম্বন্ধে 
যে-্রকার মন্তব্য করিয়াছেন তাহা অসংঘত। এই মন্ামীই যে 
ভাঁওয়াঁলের সেই রাজকুমার, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য একটি কমিটি 
গঠিত হইয়াছে। হিন্দুস্থান । 
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৷ ভাঁওয়ালের মৃতমন্য রাজকুমার বলিয়! 
প্রচারিত সন্যাসী । 

ময়মনসিংহের ফটোগ্রাফার শ্রীযুক্ত পি, আর, 

দাদগুপ্ত মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত | 


ভাঁওয়ালের রাজকুমার | 
(১৩১৬ সালে মৃত্যুরটনার পূর্বের ফটো গ্রাফ ) 


সপ 
সপ 


আন্মনে 


আন্মনে চেয়ে থাকি, দিন চলে যায়, কোন্‌ দেবদারু-শাখে কোন্‌ শৈল-নির্বরের ধারে, 
আলোর সাগর-তীরে কালে! রেখা পড়ে কিনারায় . . ভোরের পাখীর গানে, নিশার আধারে 

ছাঁয়া! ঘিরে আসে, বাঁতাসে বাতাসে কাঁপে তার মায়া, - নীরব নীড়ের মাঝে কোথা নিরুদেশ, | 

ব্যথার বেদনা শুধু পার না সে etal | "খুঁজে খুঁজে গেল দিন, নিদ্রাহীন নিশা হল শেষ। . 

হায় ভাষা নাই, কেমনে বুঝাই মোর ভালবাসা, | Ariel দেবী 

সে যে কোনখানে তার বাঁধিয়াছে বাস! | 







| মহৎ প্রকৃতির লক্ষণ | 


- পৃথিবীর ফেকোন দেশের যে-কোন যুগের মানুষদের বিষয়ে 


অন্ধধন্ধান করিলে দেখা যাইবে, তাহাদের অধিকাংশ 
সাধারণতঃ দৈহিক'ও সাংসারিক প্রয়োজনের তাড়নায় কাজ 
করিয়াছে, এবং অনেক সময় অনেকে নীচ প্রবৃত্তির ও 
কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া কাজ করিয়াছে। মানুষ একাই 


- জীবনযাত্রা নির্বাহ করুক, fea আত্মীয়স্বজন পরিবৃত 
aa হইয়া জীবন যাপন করুক, তাহার শরীর রক্ষার জন্য 


কতকগুলি কাজ করা, কতকগুলি জিনিষ সংগ্রহ কর! 
দর্কার। অনেক মানুষ নৈতিক-নিয়ম লঙ্ঘন না করিয়া 
ইহা করিয়া থাকে, অনেকে নৈতিক-নিয়ম লঙ্বনও করে। 
শরীর রক্ষা ছাঁড়া, আরামের ae, বিলাঁসের জন্য, নানা- 
প্রকার দৈহিক সুখের জন্য, মানুষ নান! চেষ্টা করিয়। থাকে । 
নৈতিক-নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ও না-করিয়া, উভয়প্রকারে 
এই চেষ্টা হইয়া থাকে | কতকগুলা! আমোদপ্রমোদ WA 
এরূপ আছে, যে, তাহা নৈতিক-নিক়ম-বিরুদ্ধ ; সেগুলাতে 
যাহার৷ আসক্ত, তাহারা ছুবৃত্তি। 

নৈতিক-নিয়ম ভঙ্গ না-করিয়াও যাহা করা যায়, এরূপ 
কাজ বাঁ ব্যবহার মাত্রকেই মানুষ মহৎ বলে না । কেহ যদি 
নিজের পরিশ্রম দ্বারা সৎ উপায়ে টাক! রোজ্গার করিয়া 


তাঁহা নিজের শরীর রক্ষা, পরিবারবর্ণের শরীর রক্ষা ও অন্যান্য 
---} সাংসারিক প্রয়োজনে ব্যয় করে, তাই 
দেওয়া যায় al) কিন্তু তাহাকে মহৎ এবং সাধু ব্যক্তিও 


তাহ! হইলে তাঁহাকে দোষ 


বল! যায় না । যদি কেহ অন্তের দুঃখ নিবারণ করিবার 
জন্য, অন্তের হিত করিবার জন্য, নিজের স্বার্থ ও সুখ ত্যাগ 
করেন, নিজে দুঃখ ভোগ করেন, তাহা হইলে আমরা তাহার 
প্রকৃতিতে মহত্বের লক্ষণ দেখিতে গাই। | 

পৃথিবীর আদিকাল হইতে দেখা যাইতেছে, ঘে, ত্যাগের 


+ 
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আত্বোৎসর্গের সাধুতার সাত্বিকতাঁর পথে চলে কম লোক) 


সাংসারিকতাঁর পথে চলে বেশী লোক ; ছুশ্রাবৃস্তির অস্থসরণ 


করে অনেক লোক) লোকহিতের জন্য সর্ক্স্বপণ প্রাণপণ 
করেন অতি কম লোক । সাংসারিক বুদ্ধির লোক যাহার! 
তাহার! নিজের কার্ধ্যসিদ্ধির Ga মানুষের প্রকৃতির নিকৃষ্ট 
প্রবৃত্তিসমুহকেই উত্তেজিত করে। ইতিহাসে দেখা যায়, 
দিথিজরী অনেকে লুটের লোভ, বন্দিনীর লোভ, খ্যাতির 
লোভ, অবাধে Wass করিবার লোভ, প্রতুত্বের লোভ, 
রাজত্বের লোভ, দেখাইয়া সৈনিক-ও সেনাপতি সংগ্রহ করিতে 
পারিয়াছিল। 

. এই-সব কথা ভাবিয়া দেখিলে স্থুলদর্শীর পক্ষে মানব- 
প্রকৃতি সম্বন্ধে নিকৃষ্ট ধারণা হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। 
এই জন্য, অবস্থা: বিশেষে কোন মানুষ, কোন সম্প্রদায়, শ্রেণী 
বা জাতি কিরূপ ব্যবহার করিবে, তাহা অনুমান করিবার 
সময় আমর! স্বভাবতই মনে করি যে, মানব-প্রক্ৃতির যেটা 
free অংশ, যেটা মানুষকে স্বার্থপর galery ইহসর্বস্থ দেহ- 
সর্বস্ব করিতে উন্মুখ করে, তাহারই জিৎ হইবে; ধর্মবুদ্ধির 
জয় হইবে, এরূপ সম্ভাবনা আমরা কল্পনা করি ন!। 

অথচ অতি প্রাচীনকাল হইতে দেখ! যাইতেছে, পৃথিবীর 
সাধু ধর্দোপদেষ্টা খষি বাহাঁরা তাহারা এই আশ! ও বিশ্বাস 
করিতেছেন যে মানুষ ধর্ম্মবুদ্ধির অধীন হইবে; মানুষ পেয় 
অপেক্ষা! শ্রেয়্কেই উচ্চস্থান দিবে, সহজ সাংসারিকতা ও 
সুখের পথ ছাঁড়িয়া মানুষ কঠিন ধর্শের পথের পথিক হুইবে, 
এবং তাঁহার জন্য ধন, মান, ASR, আত্মীয়-স্বজন, আরাম, 
এমন কি প্রাণ পর্যন্তও ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইবে। এই 
আশা ও বিশ্বাস ব্যর্থ ও ভ্রান্ত বলিয়া প্রমানিত হয় নাই। 
কঠিন ধর্মের পথের পথিক অনেকে হইয়াছে, অনেকে সর্বস্ব 
বলিদান আত্মবলিদান করিয়াছে। যাহারা তাহা করিতে 
পারে নাই, তাহাদেরও অধিকাংশ কোন-না-কোন ধর্ম 
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সমপ্রদায়ভুক্ত বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়া পরোক্ষভাবে 
ইহাই স্বীকার করিতেছে, যে, তাহাদের আচরণ যাহাই 
হউক, ধর্মোপদেষ্টার! ঠিক কথ! বলিয়া গিয়াছেন। কোনও 
wale, সেনাপতি, রাজনীতিজ্ঞ বা ধনীর পায়ে জগৎ আত্ম- 
বিক্রীত নহে, ধর্ম্মোপদেষ্টারাই কানে 1 মানুষের প্রণম্য 
হইয়া রহিয়াছেন। 

মহৎ প্রকৃতির লক্ষণ এই, যে, মহৎ মানুষ নিজের মধ্যে 
শ্রেষ্ট যাহা তাহাকেই চিরন্তন ও স্থায়ী মনে করেন, এবং 
| তাঁহারই GAT করেন) শুধু তাই নয়, মহৎ মান্য বিশাস 
করেন, যে, অন্য মানুষদের মধ্যেও এই শ্রেষ্ঠ জিনিষ আছে, 
এবং তাহাদের আত্মাকে জাগাইয়! দিতে পারিলে এই শ্রেয়ের 
প্রেরণাই তাহাঁদের জীবনের নিয়ামক হইবে। বাস্তবিক 
মানুষকে সুখ স্বার্থ ও আরামের সোজা পথে চলিতে বলিয়া 
কখনও তাঁহার নিকট হইতে ততটা বাধ্যতা এবং তত বড় 
ও তত বেশী কাজ পাওয়া বায় নাই, যতটা বাধ্যতা এবং যত 
বড় ও যত বেশী কাজ পাওয়া গিয়াছে তাহাকে ধর্মের কঠিন 
পথে চলিতে আহ্বান করির। | 

মোহনদাস কর্ম্টাদ গান্ধীকে মহৎলোক অনেকেই 
বলিতেছেন, কেহ কেহ তাঁহাকে জগতের জীবিত মহৎ- 
লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিতেছেন। কিন্তু কেন তাঁহাকে 
এই উচ্চস্থান দেওয়া হইতেছে তাহা সকলে ভাবিয়া দেখেন 
নাই। ভাবিয়! দেখিলে এই কারণ বুঝা যায় যে, তিনি, 
জগতের অন্ত সাধুদের মত, আপনাকে মানবপ্রকৃতির 
শ্রেষ্ট প্রেরণার বশবর্তী করিয়াছেন, এবং অন্য মানুযদেরও 
যে তাহা কর! উচিত ও সম্ভবপর ইহ! বিশ্বাস করেন। 
এতদ্যতীত তাঁহার একটু বিশিষ্টত্বও আছে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা 
এ পর্য্যন্ত সাধারণতঃ সেই-সব উপায় দ্বারা aq হইয়াছে 
ফে-সব উপায়ে বিদেশ ও বিজাতি পরাজিত ও হৃতসর্বস্ব 
aaa থাকে । এক জাতি অন্ত জাতিকে নিজের অধীন করে, 
নিজেদের হিংসা ও লোভকে উত্তেজিত করিয়া এবং তাহার 
বশে অন্ত জাতির বহুলোকের প্রাণ বধ করিয়া ও তাহাদের 
ধন আত্মসাৎ করিয়৷ । ইহা যুদ্ধের পথ, এবং যুদ্ধ মানে 
সকল-প্রকার- অপরাধের ও পাপের সমষ্টি। স্বাধীনতালাঁভের 
পথও এ পর্যন্ত সাধারণতঃ এই হিংসাদ্বেষাদি-কলঙ্কিত যুদ্ধই 
হইয়া আসিয়াছে; ছুই-এক ক্ষেত্রে যুদ্ধ করিবার ভয় প্রদর্শন ইহার 
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স্থান অধিকার করিয়া থাঁকিবে। গান্ধীর বিশেষত্ব এই, যে, 


তিনি হৃদয়ে ও মনে হিংসাকে স্থান না দিয়া, কর্মে হিংসাকে 
স্থান al দিয়া/স্বজাতিকে লোভ আদ অন্ত রিপুরও বশবর্তী 
হইতে না বলিয়া, কেবল সাত্বিক আত্মিক উপায়ে রাষ্ট্রীয় 


স্বাধীনতা লাভ সম্ভব মনে করেন। ইহার জন্য তিনি ভারতীয় - 


প্রত্যেক মানুষকে শুদ্ধচেতা সত্যাচারী।ও কাঁয়মনোবাক্যে 
হিংসাহীন হইতে বলিতেছেন, সমুদয় জাতিকে এই আদর্শের 


অন্ুবর্তী'হইতে বলিতেছেন। অন্যদিকে ইহাও বলিতেছেন, 


বে, Baty যাহা, অসত্য যাহা, অপরে যদি আমাদিগকে তাহা 
করিতে বলে, তাহা আমর! করিব না, এবং না-করার দুঃখ 
সহ করিব; যাহাতে ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের মনুষ্যত্বের 
অবমাননা হয় তাহা! করিব না, সেরূপ কোন ব্যবহারে সায় 
দিব"; এবং যাহাতে জাতিগতভাবে আমাদের মনুষ্যত্বের 


অবমাননা হয়, তাহা করিব না, সেরূপ কোঁন অবস্থায় সায় 


দিব না। : 
ভারতীয় জাতি এই উপায়ে স্বাধীন হইতে পাঁরিবে। বাস্ত- 
fas, মানুষের পরাধীনতা আসে প্রধানতঃ যে-ষে কারণে 


তিনি মনে করেন, প্রত্যেক ব্যক্তি এবং সমগ্র - 


সেই কারণগুলি নির্মূল করিবার উপায় একমাত্র ধর্ম্ম। 


ভয়, লোভ, স্ুখপ্রিয়তা, নিক্বষ্টপ্ৰৰৃত্তির অধীনতা, প্রভৃতি 
মানুষকে পরাধীন রাখে। যদি আমরা ধর্মপথে চলিয়া 
সাত্বিক প্রকৃতি লাভ করিয়া ভয়ের অতীত হই, লৌভ- 
হিংসাদিকে জয় করিতে পারি, তাঁহ। হইলে ইহলোক পর- 
লোক কোথাও কোন আশঙ্কা আমাদিগকে শৃঙ্খলিত করিতে 
পারে না, কোন কামনার দাসত্ব আমাদিগকে করিতে হয় 
ail আমাদের অধিকাংশের আচরণ যদি এই আদর্শের 
অন্যায়ী হয়, তাহা হইলে জাতীয় স্বাধীনতাঁও আমাদের 
করতলগত। অবশ্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে ভয় 

দেখাইতে পারে, নানা লোভ দেখাইনে পারে, প্রাণদণ্ড 
পর্য্যন্ত নান! we দিতে পারে) কিন্তু iF আমর! কোন 


প্রকার লোভে বা ভয়ে উহার ইচ্ছার অ. ST না হইয়া 


নিজ নিজ স্ব-ইচ্ছার ও জাতীয় স্ব-ইচ্ছার GT হই, তাহা 
হইলেই ত আমর! ব্যক্তিগত ভাবে স্ব-অধীন এবং জাতিগত 
ভাবেও স্ব-অধীন হইলাম। গান্ধী স্বয়ং এই কঠিন পথের 
পথিক হইয়াছেন, এবং সমুদস্থ জাতিকে ইহা, অবলম্বন করিতে 
বনিতেছেন। ইহা অবলম্বন করা প্রত্যেক ভারতীয়ের পক্ষে 
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সহজ ও সম্ভব, এই বিশ্বাস তাহার থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, 
তিনি.নিজের জাতিকে কত বড় কত মহৎ মনে করেন। 
কিন্তু ইহা বল্লেই তাঁহার মানবপ্ররুতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে 
ধারণার মহত্বের সম্যক্‌ পরিচয় দেওয়া হইল ন!। তিনি 
€. কেবল নিজের জাতিকেই মহৎ মনে করিতেছেন না, মহত্ব 
কেবল ভারতীয়ের পক্ষেই সম্ভব মনে করিতেছেন ন!। 
তীহার বিশ্বাসের ও চেষ্টার সঙ্গে আর-একটি বিশ্বাস জড়িত 
রহিয়াছে । তিনি বিশ্বাস করিতেছেন, যে, ইংরেজ জাতির 
মধ্যেও এই মহত্ব সুপ্ত আছে, এবং আমাদের সাত্বিক বীরত্ব ও 
সবদ সহিষ্ণুতার দ্বারা আমরা' তাহাদের সুপ্ত সত্যাচারিতা, 
সার়নিষ্ঠা ও সান্বিকতাঁকে জাগাইতে পারিব। তখন তাহারা 
আমাদের CBS বন্ধু হইবে, অর্থাৎ অনুগ্রাহক প্রভু, দয়ালু- 
মুরুবিব না থাকিয়া, বিশ্বজনহিত-সাধনক্ষেত্রে সমাবস্থাপন্ন 
, সহকর্মী হইবে। অদূর ভবিষ্যতে মানব-প্রক্ৃতির এই মহৎ 
নিকাশ, ও বাহ আচরণে তদনুযায়ী মহৎ আত্মপ্রকাশ, 
' এই উভয়ে দৃঢ়-বিশ্বাসী হইয়া, এবং তদন্ুসারে কার্ধ্য 
করিয়া, গান্ধী-মহাঁশয় জগতের শ্রেষ্ঠ মামুষদের পর্যায়ভূক্ত 
হইয়াছেন। কেহ কেহ যে তীহাকে জীবিত সকল মানুষদের 
_ মধ্যে মহভ্তম-বলিতেছেন, ইহাই তাহার কারণ। সাধারণ 
লোকদের মধ্যে তীহাঁর নানা অলৌকিক শক্তি ও কার্যের 
গল্প প্রচারিত হওয়ায় Stata প্রকৃত মহত্ব চাপা পড়িতেছে। 
এরূপ শক্তির দাবী ত তিনি কখনও করেন নাই, এরূপ গল্পের 
প্রতিবাদ করিয়! উহার অল'কত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। এবং 
একজন ভাহীকে পত্র লেখায় তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলিয়া- 
ছেন, যে, তিনি ঈশ্বর-দৃত ( messenger of God) নহেন 
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এবং ঈশ্বরের নিকট হইতে বিশেষ প্রত্যাদেশ a বাণী - 


(special revelation) ate হন নাই । তিনি 


লিখিয়াছেন £_ 


“] pray liké every good Hindu. I believe we 
en all become messengers of God, if we cease to 
১৪ man and seek only God's Truth. I do believe 
I am seeking only God’s Truth and have lost all fear 
of man. I therefore do feel that God is with the 
movement of Non-co-operation. I have no special 
revelation of God’s will, My firm believe is that He 
reveals himself daily to every human being, but we 
shut our ears to the ‘still small voice’. We shut our 
eyes to the Pillar of Fire in front of us. I realise 
His omnipresence. And itis open to the writer to 
do likewise.”’—Young India, May 25, 1921. 


“প্রত্যেক খাটি-হিন্দুর মত আমি প্রার্থনা করি। আমরা 


বিবিধ গ্রসঙ্গ--অসহযোগ প্রচেষ্টার অঙ্গীভূত চেষ্টা 
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যদি ARTS ভয় না করি এবং কেবল ঈশ্বরের সত্য 
অন্বেষণ করি, তাহা হইলে আমরা সকলেই ইঈশ্বরূত হইতে 
পারি বলিয়া বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি, আমি কেবল 
ঈশ্বরের সত্য খুঁজিতেছি এবং আমার আর মানুষের কোন 
ভয় নাই। এই জন্য আমি অনুভব করি, ভগবান অসহযোগ- 
প্রচেষ্টার অন্থকুল। ঈশ্বরের ইচ্ছার বিশেষ কোন প্রকাশ 
আমার নিকট হয় নাই। আমি বিশ্বাস করি, তিনি প্রত্যহ 
প্রত্যেক মানুষের নিকট আত্ম-প্রকাঁশ করেন, কিন্ত আমর! 
ইচ্ছাপুর্বক বিবেকবাণী শুনি না। আমাদের সম্ুখবর্তী 
জীবনপথ-প্রদর্শক এশ আগ্নেয় we আমরা ইচ্ছাপুর্বক দেখি 
না। আমি ঈশ্বরের সর্বময়ত্ব উপলব্ধি করি। পত্রলেখকও 
তাহ! করিতে পারেন |” 


অসহযোগ প্রচেষ্টার অঙ্গীভূত চেষ্টা 


গান্ধী মহাশয় নিজে বলিয়াছেন,_অনেক লোক আছেন, 
যাহার! বস্তুতঃ রাজনৈতিক, যদিও saws তীহারা ধর্ম্মোপ- 
দেষ্টা ; আমি তেমনি বাহৃতঃ রাজনৈতিক হইলেও অন্তরে 
বস্তুতঃ wife ধর্মপ্রতিষ্টার্থী। এই কথাটি তাহার 
aoa ও বিপক্ষ অনেকেই ভুলিয়া যান। এই কারণে 
তাঁহার আকাক্কিত আতশুদ্ধি ও সমাজগুদ্ধিতি অনেকে 
ততটা মন দেন না, WHI ইংরেজ আম্লা, ও ইংরেজ 
বণিক্‌ ও ইংরেজের প্রতিষ্ঠানসকলকে হীনবল, ও হতমান 
করিতে চেষ্টা করেন। 

অসহযোগ প্রচেষ্টাকে সফল করিতে হইলে এখন কি 
কি কাজ করিতে হইবে, তাঁহার একটি তালিকা তিনি 
২৫শে মে তারিখের ইয়ং ইত্ডিয়াতে দিয়াছেন। সেগুলির 
নাম অসহযোগ হইতে পারে কি না, তাহার বিচার আমরা 
করিব all ব্যবস্থাটির আলোচনা করাই অধিকতর 
প্রয়োজনীয় । উহা এইরূপ £_( ৯) অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ; 
(২) পাঁনদোষ নিবারণ) (৩) চর্থ! চালাইবার অক্লান্ত 
চেষ্টা, ও খাদ্দার (চর্থা-কাঁটা Bota হাতের তাতে বোন 
কাপড় ) উৎপাদন, যাহাতে বিদেশী কাপড়ের ব্যবহার প্রায় 
সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হইতে পারে; (৪) কংগ্রেসের সভ্য 
সংগ্রহ, (৫ ) টিলক water ফণ্ডের GT অর্থসংগ্রহ। আমরা 
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এই সবগুলিকেই খুব দর্কারী মনে করি। অন্পৃশ্ততা 
সম্বন্ধে গান্ধী মহাশয় লিখিতেছেন £- 

গু have put untouchability in the fore-front, 
because I observe a certain remissness about it. 
Hindu non-co-operators may not be indifferent about 
it We may be able to right the Khilafat wrong, 
but we can never reach Swaraj with the poison of 
untouchability corroding the Hindu part of the na- 
tional body. Swaraj is a meaningless term, if we 
desire to keep a filth of India under perpetual subjec- 
tion, and deliberately deny to them the fruits of 
national culture We are seeking the aid of God 
in this greit purification movement, but we deny to 
the most deserving among His creatures the rights 
of humanity. Inhuman ourselves, we may not plead 
before the Throne for deliverance trom the humanity 
of others.”’ 


“আমি 'অন্পৃগ্ততা”কে সর্বপ্রথম স্থান দিয়াছি, কারণ 
এবিষয়ে একরকম শিথিলতা লক্ষ্য করিতেছি। fey 
অমহযোগীদের এ বিষয়ে উদাসীন থাকা অন্তুচিত। আমরা 
খিলাফৎ-সম্বন্ধীয় অন্তায় ও অত্যাচারের প্রতিকার করিতে 
সমর্থ হইতে পারি) কিন্তু জাতি-দেহের হিন্দু অংশটি 
অস্পৃগ্ততা-বিষে জর্জরিত থাকিতে স্বরাজে উপনীত হইতে 
কখনই পারিব নাঁ। স্বরাজ একটা অর্থশূন্য শব্দ হইবে, 
যদি আমর! ভারতের এক-পঞ্চমাংশ লোককে স্থায়ী 
পরবশতায় রাখিতে চাই, এবং জ্ঞাতসারে ইচ্ছাপূর্বক জাতীয় 
আআ্মোৎকর্ষচেষ্টা হইতে উদ্ভূত ধর্-সাহিত্য-শিল্প-সভ্যতাঁর ফল 
হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত রাখি। আমরা এই মহৎ শুদ্ধি 
প্রচেষ্টার ভগবানের সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি, কিন্ত আমর! 
তাহার স্ষ্টজীবদের মধ্যে যোগ্যতম লোকদিগকে মানবের 
অধিকার হইতে বঞ্চিত রাঁখিতেছি। আমরা নিজে অমানুষ 
হইয়া! অন্তের অমানুষিক ব্যবহার হইতে পরিত্রাণ লাভের 
জন্য ভগবানের পিংহাসনতলে আবেদন উপস্থিত করিতে 
পাঁরি না।” | 

এ স্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে, যে, aA মহাশয় “অস্পৃগ্ড” 
জাঁতিদিগকে মানবের অধিকার লাভের যোগ্যতম পাত্র 
মনে করেন। বাস্তবিক, ইহ! সত্য। বীহাদিগকে ‘সভ্য- 
সমাজ” অনাঁচরণীয় ais প্রভৃতি কত-কি মনে করেন, 
তাহার! যেষে কাজ করেন, তাহা ব্যতিরেকে মীনবসমাজ, 
সভ্য মাঁনবসমাজ, চলিতে পারে.কি? এ বিষয়ে আমরা 
বহু বৎসর ধরিয়া বহুবার লিখিয়াছি। সংক্ষেপে আবার 
বলি, কোন মানুষকে কেবল তাহার বুশ ও জাতির জন্য 


কোন লৌকিক বা সামাজিক অধিকার ও সম্মান হইতে 
বঞ্চিত রাখ! উচিত নহে, কাহারো প্রতি এরূপ ব্যবস্থা ও 
ব্যবহার কর! উচিত নহে, যদ্দাঁরা তাহাঁর মনুষ্যত্ব অবমানিত 
হয়। প্রত্যেক মা ভগ্নী পরিচারিকা স্বগৃহে বা কর্মস্থলে 
ঝিষটামুত্র পরিষ্কার করিয়া থাকেন) সুতরাং ওঁ কাজটিই 
অবজ্ঞা বা পাঁতিত্যের কারণ হইতে পারে না। বরং ইহাই 
মনে করা উচিত, যে সেবার কাঁজ মীতা-ভগিনীরা গৃহের 
মধ্যে করেন, BOA গ্রামে নগরে সেই অত্যাবগ্তক 
নির্মলতাঁবিধায়ক সেবার HH করিতেছেন | 

পানদোষ নিবারণের চেষ্টাও অতি প্রয়োজনীয় । এ 
বিষয়ে গবর্ণমেন্টের বিরোধিতা অগ্রাহ করিয়া, তাহাতে ভীত 
al হইয়া, নিরুপদ্রব উপায়ে ( by non-violent means ) 
আমাদের কাজ করিয়া যাইতে হইবে। পানদোষ নিবারণের . 
সঙ্গে সঙ্গে আফিং, OTH, গুলি, dy, গাঁজা, সিদ্ধি, প্রভৃতি 
crane নিবারণ করিতে হইবে। নেশা জিনিষটাকেই J 
বিনাশ করিতে হইবে_নেশা করিবার উপায়-মাত্রের ব্যবহার 
(চিকিৎসকের ব্যবস্থা অনুসারে ব্যতীত) বন্ধ করিতে 
হইবে। 


, চর্থার প্রচলন সম্বন্ধে গান্ধী মহাশয় বলেন 8 


9106 third place is assigned to the spinning wheel, 


though for me it is equally important with the first two. 
If we produce an effective boycott of foreign cloth 
during this year, we shall have shown cohesion, effort, 
concentration, earnestness, a spirit of nationality that 
must enable us to establish Swaraj.” 


“চর্থাকে আমি তৃতীয় স্থান দিয়াছি, দিও আমার বিবেচনায় 
উহার গুরুত্ব প্রথম ছুটির সমান। আমরা যদি এই বৎসরের মধ্যে 
বিদেশী কাপড়কে কাঁধ্যতঃ বর্জন করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের 

ংহতি, চেষ্টা, একএকটি বিষয়ে মনঃসংযোগ, স্বাজাতিকতা, প্রভৃতি 
দেখান হইবে, যাহা আমাদিগকে খরাজ-সংস্থাপনে সমর্থ করিবে 1” 


চর্থা প্রচলনের অন্যতম উদ্দেশ্য, অর্থাৎ আমাদের 
জাতির জন্য আবশ্যক সমুদায় সুতা ও কাপড় দেশের মধ্যে 
প্রস্তুত করা, খুব ভাল, এবং আমর! পুর্ণ-মাত্রায় তাহার 
সমর্থন করি। কিন্তু চর্থা ও হাতের তাঁত প্রচলন দ্বারা 
এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে কি না, সে বিষয়ে ছুইপ্রকার 
মত প্রকাশিত হইতেছে । এ বিষয়ে কোন পক্ষ অবলম্বন 
করিবার মত জ্ঞান আমাদের নাই। কি কারণে আমর! 
চর্থ! প্রচলনের পক্ষপাতী তাহা আগে কোন কোন মাসে 
আমরা লিখিয়াছি, আরো কিছু লিখিতেছি। 


৩য় সংখ্যা | 





দুর্ভিক্ষ ও কুটার-শিল্প .. 

এমন বৎসর যাইতেছে না, যখন ভারতবর্ষের কোন-না- 

কোন প্রদেশে হুভিক্ষ হইতেছে না । শুধু যদি একটি প্রদেশ, 

" বাংলা দেশ, ধরা যায় তাহা হইলে তাহাঁতেও দেখা যায়, যে, 
£ ইহার মধ্যেও প্রতি বৎসরই কোন-না-কোন জেলায় 
লোকের অন্নকষ্ট হইতেছে--তাহার নাম দুর্ভিক্ষ দেওয়া যাক্‌ 

বা নাযাকহ্‌। এ বৎসর খুল্না জেলার কোন কোন থানার 
এলাকাতুক্ত গ্রামসকলে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, এবং তথাকার 
বিপন্ন লোকদের সাহায্যের জন্য ' আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 
ভিক্ষার ঝুলি লইয়! সর্বসাধারণের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। 


সাহায্য করা সকলের উচিত, এবং সাহায্য মিলিবেও। কিন্তু - 


দুর্ভিক্ষের ih প্রতিকার চিন্তা করাও কর্তব্য । ঠিক্‌ সময়ে 
প্রয়োজন-মত বৃষ্টি কোন দেশেই সব বৎসর হয় না, অথচ 
/ পৃথিবীতে এমন দেশ অনেকগুলি আছে, যেখানে বহুকাল 
gi হয় নাই। তাহার কারণ, সেই-সব দেশের লোকেরা 
চাষের উপর সম্পূর্ণ বা প্রধানতঃ নির্ভর করে ন ; অন্ত উপায়েও 
অর্থ উপার্জন করে, এবং অজন্মার বৎসরে সেই অর্থের 
দ্বারা বিদেশ হইতে আম্দানী শস্য কিনিয়। খাইতে পারে। 
ভারতবর্ষে শতকরা ৭২জন লোক জীবনধারণের জন্য চাষ 
ও পণুপালনের উপর নির্ভর করে। ইংলণ্ডে যাহার! নিজে 
খাটয়া খায় তাহাদের মধ্যে শতকরা ৮ জন মাত্র চাষ করে। 
বাংলা দেশে যাহারা চাষের উপর নির্ভর করে, তাহাদের 
সংখ্যা শতকরা ৭২ জনের উপর। Teak অজন্মা হইলে 
ইহাদের অন্নকষ্ট অবশ্যস্তাবী । আগে প্রায় সব গ্রামের 
দর্কারী সব জিনিষ সেই গ্রামের ছুতোর, কাঁমার, মুচি,তাঁতি, 
কুমার, কলু, প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোকেরা প্রস্তুত করিত। 
sey লোকেরা যে কেবল নিজ নিজ কৌলিক বৃত্তি অব- 
লম্বন করিয়াই থাকিত, তাহা নহে; oles তাহাদের অনেকে 
a” করিত। ধোপা, নাপিত, প্রভৃতিরাও কৌলিক বৃত্তি 
ছাড়া চাষ করিত আমর! বাল্যকাঁলে বাঁকুড়া সহরে ও 
পার্খবর্তী কোন কোন গ্রামে সচ্ছল অবস্থার স্ত্রধর, কর্ল্ম- 
কার, চর্ম্মকার, তন্তবায়, Eee, তৈলিক, রজক, তসর- 
ব্যবসায়ী বোগী, প্রভৃতি জাতির গৃহস্থ দেখিয়াছি। এখন 
তাহাদের নে অবস্থা নাই, স্থানবিশেষে এখন তাহাদের ভিটার 
চিহ্নমাত্র নাই। এই-সকল গৃহস্থের অনেক জনী এবং চাষও 
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৪৬৫ 


ছিল। বিদেশী কার্থানায় উৎপন্ন পণ্যদ্রব্য এবং ভারত- 
বর্ষেরই অন্তান্ত. প্রদেশের কার্থানায় উৎপন্ন পণ্যদব্য 
প্রতিযোগিতায় বঙ্গের গ্রাম্য শিল্পজীবীদিগের ব্যবসা নষ্ট 
করিয়াছে | তত্তিন্ন অন্ত কারণও আছে। এখন যে বড় বড়, 
এবং ছোট ছোট, সহরেও বাঙালী অপেক্ষ। ভিন্নপ্রদেশী ও 
চীন! gots, ও ভিন্ন-প্রদেশী রাজমিন্্রী, কামার, ধোপা, 
নাপিত, প্রভৃতি অনেক দেখা যায়, তাহার কারণ নিশ্চয়ই 
বাঙালীর দৈহিক দুর্বলতা, শ্রমরিমুখতা, নৈপুণ্যের অভাব, 
সময়নিষ্টা ও সত্যনিষ্ঠার অভাব, সাবেক কোন কাৰ্য্যপ্রণালী 
নিকৃষ্ট বলিয়। প্রমাণিত হইলেও তাহাই ধরিয়া থাকা, 
Sorte | অবশ্য, এসব Sa অপেক্ষিক ভাবেই বলিতেছি। 
অ-বাঙালী কারিগরের সবাই খুব বলিষ্ঠ, নিপুণ, ধর্ম্মপুত্র 
যুধিষ্ঠির, বলিতেছি al 
_ কার্থানার পণ্যদ্রব্যের প্রচলন ভাল, ন! কুটীরশিল্পজাত 
পণ্যদ্রব্যের প্রচলন ভাল, তাহার আলোচনা বড় বড় প্রবন্ধ 
না লিখিলে করা যায় না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত, যে, বড় বড় 
কার্থানা স্থাপন করিয়া অধিকাংশ বা সব চাষী ও ক্ষেতের 
মজুরদিগকে কার্থানাঁর কুলি মিস্ত্রী বানাইলে বৃত্তির মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ চাষ মাটী হইবে, এবং দেশের অধিকাংশ 
লোকের চরিত্রে যে পরিবর্তন ঘটিবে, তাহা সর্ব্বাংশে কল্যাণ- 
কর হইবেনা। পণ্ডিতবর রিস্ডেভিড্‌স্‌ প্রণীত “বৌদ্ধ 
ভারত” ( Buddhist India ) নামক গ্রন্থে দেখা যায়, যে, 
বৌদ্ধ যুগে ভারতের অধিকাংশ ' লোক গ্রামবাসী ছিল, এবং 
তাহারা যে দিনমজুর বা কাহারে! বেতন্ভোগী চাকর নয়, 
এজন্য গৌরব বোধ করিত। গৌরব-বোধের এই কারণ 
ভারতের ও বঙ্গের অধিকাংশ ভূখণ্ডে এখনও বর্তমান, যদিও 
গবর্থমেণ্টের কন্ষ্টেব্ল্‌ চাপাসী পিয়াদা চৌকীদার এবং 
জমীদারের নগদী দারোয়ান বর্কন্দাজ গোমস্তা তাহাদিগকে 
মাথা উচু করিবার সুযোগ দেয় না। যাহা হউক, এক দিকে 
যেমন গ্বর্ণমেন্টের ও জমীদারদের এই-সব কর্মচারীদের 
" প্ৰভুত্ব ও অত্যাচার দূর করিতে হইবে, তেমনি অন্যদিকে 
আমাদের জাতির খুব বেশী-সংখ্যক লোক যাহাতে দিন- 
মজুরে পরিণত না হয়, তাহারও উপায় করিতে হইবে। 
তাহার উপায় নানাপ্রকারে কর যায়। এক হইতেছে, 
কার্থানাসমূহের মুর হইতে আরম্ভ করিয়া সকল কর্মীকে 





৪৬৬ 


লাভের অংশ দিয়া, উহার হিনাৰপত্র দেখিবার অধিকার 


দিয়া, উহার পূরিচালনে মতামত প্রকাশ/ও ক্ষমতা-প্রয়োগের ' 


অধিকার দিয়া, কার্ধ্যতঃ তাহাদিগকে কার্খাঁনার অংশী 
Fal) আর-এক উপায়, যৌথ কার্বার বা সমবায় পদ্ধতি 
অনুসারে কর্মীদেরই প্রদত্ত মূলধন-সমষ্টি দ্বারা কার্থানা 
স্থাপন করিয়া তাহাদেরই তত্বাবধানে উহার পরিচালন । 
পাশ্চাত্য অনেক দেশে গণ্যদ্রব্য-উৎপাঁদন-প্রণালী এই Sea 
দিকে।অগ্রসর হইতেছে ।] তৃতীয় পথ, কুটারশিল্ের প্রবর্তন | 
তৃতীয় উপায়টিই আমাদের আলোচ্য । আলোচনার 
গোড়াতেই প্রধান ভাবনা এই উপস্থিত হয়, যে, কুটীরশিল্প 
কি কার্থানার শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারে? 
একটা দৃষ্টান্ত লওয়! ‘যাক্‌। কাপড়ের কলের সঙ্গে কি 


‘aoa তাঁত প্রতিযোগিতা করিতে পারে? উত্তর-_পারে' 


না এবং পারে; দুই-ই ।' দেখিতেছি, তীঁতির বোনা 
কাপড়ের চেয়ে মিলের কাপড় AB; আবার ইহাও 
দেঁখিতেছি, যে, হাতের তাঁতের কাপড়েরও Fibs আছে, 
তাহাও বাজারে পাওয়া যায়। আমাদের বোধ হয়, মূলধনের 
ও বিক্রয়ের উপযুক্তরূপ বন্দোবস্ত করিলে হাতের তাঁত ও 
চর্থা দুই-ই চলিতে পাঁরে। ভবিষ্যতে মিলের মুর, 
মিশ্বী ও কর্মীদের বেতন বাঁড়িবেই, সুতরাং মিলের কাপড়ের 


দামও বাঁড়িবে। অন্তদিকে, গ্রামে গ্রামে কুটীরে কুটারে, 


নহে) তাহার দ্বারা তন্তবায় গৃহস্থ ঘরে বসিয়াই এখনকার 
চেয়ে বেশী কাপড় ঝুনিতে - পাঁরিবে। .. এই প্রকারে 


তীতির ঘরের কাপড় ও মিলের কাপড়ের দাম অনেকটা . 


কাছাকাছি আসিতে পারে। কিন্তু সে-অবস্থায় পৌছিবার 
আগেও সুবিধাজনক বন্দোবস্ত হইতে পারে। সে 


বন্দোবস্ত এইরূপ। বাংলাদেশের প্রধান চাষ ধানের ও. 


পাটের। . তাছাড়া আকের চাষ, প্রভৃতিও আছে। 
বিশেষ কোন একটা ক্ষেতে জন্তসর ধরিয়া চাষ 
হয় না। এমন ofthe কম আছে, যাহাদের এরূপ নানা 
রকমের জমী আছে, যে, সন্বৎসর, কোন-না-কোন ফসল 
উৎপাদনে তাহারা ব্যাপৃত থাকিতে পারে। ফলে, অধিকাংশ 


চাবীই বৎসরের কয়েক মাস পরিশ্রম করে, বাকী কয়েক মাস 


কোন কাজ থাকে না, A সীমান্ত কাজই থাকে । এই 


| | প্রবাসী--আষাঢ়, ১৩২৮ 
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সময়ে” তাহারা যদি চর্থায় Zoi কাটে, বা তীতে কাপড় 
বোনে, এবং ও el ও কাপড় বাজার-দরে কিনিয়া! 
লইবার লোক থাকে, তাহা হইলে তাহাদের ও :কয়য়াসের 
বর্তমান PRAT ‘ও উপার্জনহীনতা [দূর হয়, এবং দেশে ' 
এখনকার চেয়ে বেশী সুতা ও কাপড় উৎপন্ন হয়। এইরূপ. 
অবস্থা জন্মাইতে-হইলে, প্রথমত্ঃ, লোকদের মনে সম্বংসর 
ধরিয়। পরিশ্রম করিবার প্রবৃত্তি জন্মাইতে হইবে। অন্ত 
দেশের লোকদের মনের ভাব কিরূপ জানি না, fee বঙ্গে 
সাধারণ লোকদের মনের গতি যেন কতকট! এইরূপ বোধ 
হয়, যে, ষদি কয়েকমাস থাটিয়াও বাকী সময়টা কুডেমি 


"করিয়া সহৎসর আধপেট! খাওয়া চলে, Slate ভাল, কিন্তু 


সার! বৎসর খাটা তাহাদের মনঃপূত নহে। আমাদের এই 
ধারণ! ভ্রান্ত হইতে পারে। এ aft লোকদের 
শ্রমের ইচ্ছা থাকে, ভালই, নতুবা উহ! উৎপন্ন করিতে | 
হইবে। ইহার জন্ত প্রচার ও টি প্রয়োজন 
লোকদিগকে সম্বংসর নিয়মিত শ্রমের crate ও গৌরব 
বুঝাইতে হইবে। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, চর্থার প্রচলম 
আত্মগ্তদ্ধির জন্য, আবগ্তক। তিনি ঠিক্‌ কি কি অর্থে এই 
কথা বলিয়াছেন, জানি a; foe একটি অর্থে ইহা যে 
খুব সত্য তাহ! বুঝিতে পারিতেছি। আলঙ্ত নানাবিধ 
মানসিক, বাচনিক ও দৈহিক পাপের জনক। আলন্ত 
দুর করিতে পারিলে, Gry পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া 
যায়, সুতরাং সেই পরিমাণে আত্মশুদ্ধি হয়। যে-সব সচ্ছল 
অবস্থার নরনারী আলম্তে কাল কাটান, তাহাদের সময় 
পরনিন্দায়, St খেল! প্রভৃতি ব্যসনে, দিবানিদ্রার, 
এবং কাহারো৷ কাহারো তদপেক্ষাও গহিত কাজে যাপিত 
হয়। তাঁহারা চর্থায় সুতা কাটিলে তাহাদের আঁলন্ত 
নিবারিত হইয়! মানসিক বাঁচনিক ও দৈহিক অপরাধ হইতে 
তাঁহারা মুক্ত হইবেন, এবং এইরূপে তাহাদের আত্ম 

হইবে। বন্ত্রহীনদের se জোগাইবার সাহায্য করিয়া 


সাহারা পুণ্যভাগীও হইবেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া 


অপেক্ষাকৃত দরিদ্র লোকেরা থর সত কাটা অগৌরবের 
কারণ মনে করিবে না। 

আলস্য কেবল ঘষে ধনী ও সচ্ছল অবস্থার লৌকদিগকেই 
পাপপ্রনণ করে, তাহা নহে; গরীবদিগকেও করে। যাহার! 


2 ইওয়ায় সংসারিক উপকারও হইবে। 


i 


ওষু সংখ্যা | 
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বৎসরের অল্প অংশ চাষ করে, ও বাকী সময় অলস থাকে, 
তাহাদেরও তাহাতে অনিষ্ট হয়। তাহাদিগকে | সময়টা 
কাজে প্রবৃত্ত করিতে পারিলে,' তাহাদের আত্মার উপকার 
কর! হইবে, আত্মশুদ্ধি হইবে, এবং তাহাদের কিছু আয় 
আত্মশুদ্ধি আর-এক 
অর্থেও হইবে। পরমুখপেক্ষিত ও পরান্নজীবিতা এক 
প্রকার পাপ,ও পাপের জনয়িত ৷ যাহাতে মানুষের মাথ৷ 
হেট ও মনটা কুঠিত থাকে, তাহা পাপ। ' বিদেশী কাপড়ের 
উপর নির্ভর করায় আমাদের স্বাধীনতা নষ্ট হয়। চাষীরা 


. যখনই দুর্ভিক্ষে পরানজীবী হয়, তখনই তাহাদের পাপ হয়। 


এই-সব পাপ হইতে মুক্তি আত্মশুদ্ধি। চর্থায় সুতা কাটা 
ছাড়াও অবশ্য অন্ত কাজও করান ও করা৷ যাইতে পারে। 
কিন্তু চর্ধার উপর ঝোঁক দিবার অনেক কারণ আছে। 


Daa সম্ত।; অনেক চাষী নিজের পয়সাতেই উহা কিনিতে' 
“ৰা তৈরী করাইতে পারে, না পারিলেও হিতৈষী লোকেরা 


অন্ব্যয়েই কয়েকটি পরিবারকে pai কিনিয়৷ 'দিতে 
পারেন। দেশী গ্রাম্য ছুতারেরাও সহজে উহা! তৈয়ার ও 
মেরামত করিতে পারে। চর্থায় সুতা কাটিতে শিখা 
সহজ ও অল্পদিনের অভ্যাস-সাঁপেক্ছ। এই কাজ প্রত্যেকে 
স্বাধীনভাবে মিজের ঘরে বসিয়া করিতে পারে। ইহার 
জন্য কাঁচা মাল অর্থাৎ তুলা অল্প অল্প করিয়া অল্প পয়সায় 
কিনিয়া কাজ চাঁলাইতে পার! যায়। উৎপন্ন সুতা বিক্রীর 
ব্যবস্থাও সহজে হইতে পারে । 

শ্রমের প্রবৃত্তি. জন্মাইয়া লোককে চর্ধা ধরাইতে 
হইলে দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইবে। সচ্ছল অবস্থার পুরুষ ও 
নারীরা এই দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন, তাহা “উপরে 
বলিয়াছি। ধাঁহারা কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুসারে বা তাহার 
আগে হইতে গ্রাম্য জীবন ও কাধ্য শৃঙ্খলাধদ্ধ করিতেছেন, 
_2 তীহারা স্বয়ং দিবসের কতক সময় চর্থা -চালাইলে এই 
" হিতকর ও অনুকরণীয় gis দেখান হইবে। যে-সব 
গৃহস্থ নিজের ব্যয়ে চর্থা ও তুলা কিনিতে পারিবে না, 
তাহাদিগকে চর্থা ও oes |, পরে উৎপন্ন স্থত! 
হইতে উহার মূল্য তুলিয়া এবং নিয়মিতরূপে সুত! 
ক্রত্ববিক্রয়নের ব্যবস্থা LG জীবন ও sth 
ব্যবস্থাপকদ্দিগের একটি প্রধান কাজ হওয়া উচিত। 


বিবিধ প্রসঙ্গ--*দুর্ভিক্ষ ও কুটার-শিল্প 
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eae fax a বাধা অতিক্রম করিতে হইবে। 
সাধারণতঃ একজন মানুষ এক দিনে যত সুতা কাটিতে 
পারে, কলের Bota বাজার-দর অন্থ্সারে তাহার দাম 
ছুই আনা, এমন কি এক আনারও বেশী না হইতে পারে৷ 
অথচ মজুরের! যখন মাটিকাটা, পাথর ভাঙা বা ক্ষেতের কাজ 
পায় তখন দৈনিক মজুরী উহা অপেক্ষা বেশী পায়। 
সুতরাং স্থতাকা্টুনী বলিতে ও মনে করিতে পারে, আমি 
দৈনিক Que আনার জন্ত খাটিব কেন? তাহাকে বুঝাইয়া 
দিতে হইবে, ষে, CLE আগে এই হু-এক আনাঁও পাঁইতে- 
ছিল না, তাহার সময় তখন যে বৃথা যাইতেছিল। সে বাঁহাই 
পাক্‌, তাহাতেই তাহার girs দিয়া লাঁভ। প্রথমতঃ 
আলস্জাত পাপ হইতে সে মুক্ত "হইতেছে, 
দ্বিতীয়তঃ যত সামান্য রৌজ.গ্রারই হউক, তাহা রোজ গরার- 
হীন বেকার অবস্থা অপেক্ষা ভাল। ইহাও বিবেচ্য যে, 
দিনমজুররা যাহা পায়, তাহা সবদিন পায় না, ঘরে বসিয়াও 
পায় না; তাঁহারা কেবল মধ্যে মধ্যে কাজ পায়, এবং কাজের 
জন্য তাহাদিগকে ঘর ছাড়িয়া দুরে যাইতে হয়। স্থতা- 
কাটার কাঁজ ঘরে বসিয়া অবসর-মত প্রতিদিনই হইতে 
পারে। প্রধানতঃ দেশের শিক্ষিত লোকদিগকে ইহা 
বুঝিতে হইবে, যে, লর্ড কার্জনের সময় একটা 
সর্কারী আন্দাজ হইয়াছিল যে ভারতবর্ষের লোকদের 
জন-করা গড় বার্ষিক আর ২৭২ টাকা, অর্থাৎ দৈনিক 
পাঁচ পয়সা অপেক্ষাও কম। ইহা যদি এখন বাড়িয়া 
থাকে, তাহা হইলেও গড়ে দৈনিক ছ আনার বেশী হয় নাই। 
সুতরাং গ্রামবাসীর! গড়ে যদি এক-আন! Gata তিন- 
আনা রোজগার করিতে পারে, তাহা তুচ্ছ করিবার জিনিষ 
wal দেশের হিতের জন্য সকলেরই ' বে পরিশ্রম করা 
দূর্কার, ইহ! চাঁধাতৃসারাও বুঝিতে সমর্থ । ত্যাগ ও 
কষ্টসহিষ্ণুতা ত তাহাদের নিত্য-অভ্যন্ত জিনিষ । ইহাকে ধর্ম 
ভাব-প্রণোদিত ও ধর্মভাঁবসিক্ত করা অসম্ভব নহে। মহাত্মা 
গান্ধীর মত শিক্ষিত Fate সংযমী ধার্মিক পুক্ুষ নিজের 
পেশ Fa বয়ন করেন, এবং তিনি সত্যসত্যই বেশ ভাল- 
সুতা কাটিতে ও কাপড় বুনিতে পারেন, এই সংবাদ ও 
দৃষ্টান্তের মূল্য গ্রামবাসীদের নিকট কম হইবার কথা নয়। 
way বাঁহারা সারা দিন অন্ত রকমে আম করেন, তীহাদিগকে 
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চর্খা চালাইতে কেহ বলিবে না। দেশের উপকারের 
জন্য সামান্য উপরি-রোজগারকে শিক্ষিত লোকের! যে 
তুচ্ছ জ্ঞান করেন না, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। 
খবরের কাগজে বা মাসিক-পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া কেহ 
দশ, বিশ, ত্রিশ টাকা! দক্ষিণা গ্রহণ করিতে আপত্তি করেন 
all লেখকদের অন্ত উপায়ে মাসিক আয় যত আছে, 
এবং এক-একটি প্রবন্ধ লিখিতে তাহাদের যত সময় লাগে, 
সেঁহিসাবে দশ বিশ ত্রিশ টাকা! যথেষ্ট পারিশ্রমিক নহে, 
যৎসামান্য আংশিক পারিশ্রমিক ata কিস্তু তথাপি লেখক 
মহাশয়েরা লৌকহিতার্থ অবসর-কাল এইরূপে ব্যয় করিয়া, 
তাঁহার বিনিময়ে প্রাপ্ত এই অতি সামান্য আয়কে অবজ্ঞা করেন 
al দেশহিত, আলস্য নিবারণ, এবং উপরি-রোজগ্রার, 
তিন দিক্‌ দিক্া বিবেচনা করিলে চর্থায় সুত! কাটিয়া কিছু 
উপার্জন সর্বসাধারণের অনাদরের যোগ্য না হইতে পারে। 

শুধু চর্থায় Ol Sal সুতা উৎপন্ন করিলেই হইবে 
না। উহা হইতে 'তাঁতে কাপড় বুনিতে ও তাহা বিক্রী 
করিতে হইবে। গ্রাম্যজীবন-নিয়ামকদিগকে ইহাঁও করিতে 
হইবে। ইহা অসম্ভব বা দুঃসাধ্য নহে। কিন্ত বিক্রেতাদের 
সততা চাই, এবং অসংঘত লাভেচ্ছার ব্যাধি, ( profiteer- 
ing spirit) হইতে মুক্ত থাকা চাই। খাদ্দারের খুব 
চাহিদা আছে; কিন্তু কলিকাতার বিক্রেতারা দাও মারি- 
বার ইচ্ছায় খুব বেশী দাম লইয়! থাকে। কংগ্রেসের 
কর্তীরা উচিতলাভে Rata ব্যবস্থা করিতে পারেন না? 
ব্যবসাক্ষেত্রে চাহিদা অনুসারে win বাড়ে, জানি; fee 
atta বিক্রী সেভাবে. করিলে চলিবে না। ইহা নির্দিষ্ট 
লাভে বেচিতে হইবে । তাহাতে যদি মজুত মাল অতি 
শীত্র বিকিয়! যায়, ক্ষতি কি? আবার মাল না আসা 
পৰ্য্যন্ত দোকানে মাল নাই বা রহিল? 

চর্থায় সুতা কাটিয়া তাহ! হইতে হাতের তাঁতে কাপড় 
বুনিয়া বিক্রী করিতে হইলে, দেশের লোকদের wie 
কিনিবার প্রবৃত্তি থাকা চাই। পূর্বেই বলিয়াছি, খাদ্দারের 
চাহিদা খুব আছে।: উচিত মূল্যে সর্বরাহ করিয়| তাহা 
লোককে জানাইতে পারিলেই হয়৷: কংগ্রেস-কর্মীরা 
ইহার ব্যবস্থা করুন) লোককে জানাইবার ভার আমরা 
সম্পাদকের! লইতে পাঁরিব। 


প্রবাসী--আঁষাঢ়, ১৩২৮ 
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পাশ্চাত্য অনেক দেশে, যেমন ইংলগ্ডে, মহাঁরাণী, 
রাজকুমারী, ও বড় বড় ভচেস প্রভৃতি মহিলার! যেরূপ - 
পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন, Baty নারীরা তদসুরূপ ফ্যাশন | 
অবলম্বন করেন। বিলাতে হোমস্পানের ( ঘরবুনা কাপড়ের?) 
আদর FSS এইভাবে হইয়াছিল। আমাদের দেশে - 
ধার্মিক জননায়কেরা ফ্যাশন-প্রবর্তক হইতে পারেন; 
কারণ আমাদের দেশের সাধারণ লোক ধর্মভাবের উন্মা- 
wal দ্বার! যতটা চালিত হয়, অন্য কিছু দ্বার৷ ততটা চালিত 
হয় না। সেইজন্য খাদ্দার ব্যবহারের রেওয়াজ গান্ধীর 
মৃত গৃহী সাধুপুরুষের দৃষ্টান্ত দারা প্রবর্তিত হইতে পারে। '. 
তাহার সহ্ধর্ষিণীও খাদ্দার সাড়ী পরিয়া থাঁকেন। . 
কংগ্রেসের সকল SH এবং গ্রাম্যজীবন-ব্যবস্থাপক সমুদয় , 
স্বেচ্ছাসেবক ও অন্য কর্মী ঘরে ও বাহিরে খাদ্দার ব্যবহার. 
করিলে চর্থার ও হাতের তাঁতের বিস্তৃত ব্যবহার সম্ভবপর 
। হুইবে, এবং তারা দুর্ভিক্ষের কতকটা eH গ্রতীকার 
হইবে। 


বাচুখেলা 

বিনাতে কেম্বি জ ও wa বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের 
বাচংখেলার প্রতিযোগিত। পৃথিবীর একটা বার্ষিক প্রধান 
হুজুক। এই নৌ-চালন প্রতিযোগিতায় যাহারা জিতে, 
তাহাদের খুব বেশী আদর সম্মান হয়) সে সম্মান কেস্বিংজের 
র্যাংলারদের চেয়ে বেণী বই কম নয়। এই খেলা দেখিবার 
জন্য নদীর gute কাতারে কাতারে ' লক্ষাধিক লোক 
দ্াড়াইয়। যায়। শারীরিক বল ও দক্ষতার প্রতিযোগিতা 
দেখা অপেক্ষা স্বয়ং শারীরিক বল ও WHOL লাভের চেষ্টা করা 
অধিক বাঞ্ছনীয় ; সুতরাং থেল! দেখা অপেক্ষা খেল! Fal 
ভাল ও দর্কার বটে, কিন্ত দেখিবার হুজুক্‌ও নিরর্থক 
নহে। ইহা জাতির মধ্যে শারীরিক বলের আদর ও. চর্চার” 
পরিচায়ক ও পরিবর্ধক। সেঁইজন্ট সম্প্রতি কলিকাতার . 
নূতন খালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বেঙ্গল কেমিক্যাল 
কার্থানার লোকদের মধ্যে যে প্রতিযৌগিত। হইয়া গিয়াছে, 
তাহ! উল্লেখযোগ্য ও আদরণীয়। “বেঙ্গলী” কাগজে দেখিলাম, 
দর্শিক। ও দর্শকের ভিড় ও উৎসাহ খুব হইয়াছিল, এবং 
বিশ্ববিদ্যালয়ের জিত, হইয়াছিল। ভবিষ্যতে চাকা, 


ওয় সংখ্যা ' 


কলিকাতা, কাশী, পাটনা, লক্ষৌ, প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মধ্যে, এবং কলেজে কলেজেও প্রতিযৌগিত| প্রবর্তিত 





হইতে পারিবে। বেঙ্গল-কেমিক্যাল্‌ কার্থানার কর্তৃপক্ষ ' 


তাহাদের চিরাভ্যন্ত 'আঁতিথেয়তা অনুসারে দর্শকদিগকে শীতল 
+ পানীয় এবং প্রতিযোগীদিগকে মিষ্টান্ন দ্বারা তৃপ্ত করিয়া- 


ছিলেন। তাহারা নিজের কর্ম্চারীদিগকে সুস্থ ও আনন্দিত 


রাখিবার চেষ্টা এক্ষেত্রেও করিয়াছেন | 


-_ বাজী-রাখা | 
“crates” এই বাচংখেলার বৃত্তান্তের অন্তান্ত অংশ 
পড়িয়া তৃপ্ত হইয়াছি; কেবল একটি কথায় আশঙ্কা হবরাছে। 
এক জায়গায় লেখা আছে s— 
rahe “For several days past, training had been going 
on apace, and both the University and B. C. P 
টি... developed a form that won everybody’s ne 


ration and would have made betting extremely 
difficult.’ 


“as কয়েকদিন ধরিয়া দীড়ীদিগের শিক্ষা ও অভ্যাস দ্রুত 
চলিতেছিল, এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও -বেঙ্গল কেমিক্যালের দাড়ীরা এমন 
, একটা ধরণধারণ অর্জন করিয়াছিল যাহা সকলেরই প্রশংসা লাভ 
করিয়াছিল, এবং যাহ! (কোন্‌ দল জিভিবে শুৎমন্বন্ধে ) বাজী রাখা 
অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার করিয়া তুলিত।” 


আশা করি সত্যসত্যই বাঁজী কেহ রাখে নাই, এবং বাজী 
রাখ! প্রবর্তিত হয় নাই। ইহাও এক-রকম জুয়া খেলা। 
ঘোড়দৌড়ের বাজী রাঁখা ইংরেজ ফিরিঙ্ীদের সমাজ হইতে 
দেশী লোকদের মধ্যেও সংক্রামিত হইয়া মহা অনিষ্ট 
করিতেছে। ইহ্‌ উচ্চপদস্থ স্রান্ত ইংরেজরা, সম্রাট সম্রাজ্ঞী 
পর্য্যন্ত, করে বলিয়াও আমাদিগকেও এই ' গহিত কাজ 
করিতে হইবে, ইহা যেন কেহ না ভাবেন। ঘোড়দৌড়- 
বিষয়ক কোন ইঞ্দিত ইসার! 'হদিস্‌ কোন খবরের কাগজেই 
বাহির হওয়া উচিত নয়। Melt “ta মানেন, অন্ততঃ 
__ শীন্তের যুক্তিস্গত ও হিতকর ব্যবস্থা পালনীয় মনে করেন, 
তাহাদের জন্য মন্তুসংহিতার নবম অধ্যায় হইতে এই বিষয়ে 
এবং এতৎসদূশ অন্য কোন কোঁন- বিষয়ে মন্থুর উপদেশ 
তুলিয়া দিতেছি: 
দ্যুতং সমাহবয়ঞ্চৈব রাজা রাষ্টরাননিবারয়েৎ | - 
রাজ্যাস্তকরণীবেতৌ হৌ দোষে পৃথিবীক্ষিতাম্‌ ॥ 


, প্রকাশমেতৎ তাক্র্ধ্যং যদ্দেবনসমাহবয়ৌ | 
তয়োনিত্যং প্রতীঘাতে নৃপতির্যতুবান্‌ ভবেৎ ॥ 


বিবিধ প্রসঙ্জ--এক ঢিলে ছুই পাখী 





৪৬৯ 


NIN 





অপ্রাণিভির্যৎ ক্রিয়তে তল্লোকে Yow ৷ 
প্রাণিভিঃ করিতে যন্ত ম বিজ্ঞেয়ঃ সমাহবয়ঃ ॥ 
POT সমাহ্বয়ঞ্চৈব যঃ SEs কারয়েত বা। 
তান্‌ HAT যাতয়েপ্রাজা শুদ্রাংশ্চ ছ্বিজলিজিনঃ ॥ 
(১৮১৮১ 
বিকর্স্থান্‌ শৌত্ডিকাংশ্চ ক্ষিপ্রং নির্বাসয়েৎ “ats ! 
এতে রাষ্ট্রে বর্তমান! রাজ্ঞঃ প্রচ্ছন্নতক্করাঃ | 
বিকর্মক্রিয়য়। নিত্যং বাধন্তে ভদ্তিকাঃ প্রজাঃ ॥ 
দ্যুতমেতৎ Aa HCH YRC বৈরকরং ARS I 
Sah দ্যুতং ন সেবেত হান্তার্থমপি বুদ্ধিমান্‌ ॥ 
প্রচ্ছন্নং বা প্রকাশং বা তন্নিষেবেত যো নরঃ। 
Sy দণ্ডবিকল্প স্তাদ্‌ VIR নৃপতেত্তথা ॥ 
5 (২২১ হইতে ২২৮ শ্লোক )। 
বর্তমান কালের উপযোগী হইবার আবশ্তক অংশের 
তাঁৎপর্য্য s— 

“রাজা রাজ্য হইতে দ্যুতক্রীড়া এবং সমাহ্বয় { বাঁজী-রাঁখ! সমাহ্বয়ের 
অন্তর্গত ] নিবারণ করিবেন। এই দুই দোষ রাজাদিগের রাজ্যনাশক। 
Te এবং antes প্রকাশ্য চৌর্ষ্য মাত্র ; এজন্য ইহাদের নিবারণে রাজা 
নিত্য বত্ববান্‌ খাকিবেন। অক্ষশলাকাদি অপ্রাণী দ্বারা ক্রীড়া করাকে 
দ্যুত বলে এবং মেষ-কু্ুটাদি প্রাণী দ্বারা পণপূর্ববক যে ক্রীড়া, তাহাকে 
Wea বলে। যেবব্যক্তি দ্যুতক্রীড়া ও সমাহ্বয় নিজে করে বা অপরের 
দ্বারা করায়, রাজ! তাহাদের সকলকে দণ্ড দিবেন। কিতব অর্থাৎ 
দুতসমাহবয়কর্তা, 'নটবৃত্তি [ নৃত্যগীতবৃত্তি ] ব্যপদেশে বেন্তাবৃত্তিজীবী, 
Faw’, চৌরাদি, এবং মদ্যবিক্রেতা শৌগ্ডিকাদিকে পুরের ভিতর বাস 
করিতে দিবে না। এই-সকল প্রচ্ছন্ন তক্করেরা! রাজ্যে বসতি করিলে 
নান! প্রকার বঞ্চনাদি অধর্শ দ্বারা ভদ্র প্রজা্দিগ্নকে দিত্যই পীড়৷ দেয়। 
দ্যুত যে মহৎ বৈরকর--ইহ পুরাণ-কথাতেও দৃষ্ট Val থাকে ; এজস্ক 

জন পরিহীসচ্ছলেও দু[তসেব। করিবেন না। প্রচ্ছন্নভাবে বা 
প্রকাশ্রপে যে ব্যক্তি দূ[তত্রীড়! করে রাজা তাহার প্রতি যথেষ্ট we 
Baral করিবেন ।”--বঙ্গবাসীর সংস্করণ অবলম্বনে লিখিত। 


পাঠকেরা ' লক্ষ্য করিবেন, মন্তুর বিধান অন্তুসারে কোন্‌ 
কোন্‌ রঙ্গীলয়ের লোকদিগকে কলিকাতা হইতে তাড়াইয়া 
দেওয়া উচিত। 


«একটিলে ছুই পাখী” 
জ্যৈষ্টের প্রবাদীতে Staal এই নাম দিয়া যাহ! লিখিয়া- 
ছিলাম, তাহার অন্তত্র মুদ্রিত প্রতিবাদটি আসায় এ-বিষয়ে 


আমাদিগকে কিঞ্চিৎ “গবেষণা” sige হইয়াছে যদিও 
এই “গবেষণা” কলিকাতা বিশ্ববি id পুরস্কৃত হইবার 
বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা! নাই। 03 


আমরা যখন এবিষয়ে লিখি, তখন জানিতাম না, |, Age 
বিরজাশঙ্কর গুহ তাহার নৃতত্ববিষয়ক» প্রবন্ধটি কি জন্ত-__ 
কোন্‌ উপাধি "বা পুরস্কার বা বৃত্তি ”পাইবার - জন্ত- 


al 


৪৭০ 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচারার্থ উপস্থিত করিয়াছিলেন। 
সুতরাং তীহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ ছিলেন কি না, feral থাকিলে 
কে-কে ছিলেন; তাহাও জানিতাম না। তাহার সহিত 
পরিচয় না থাকায় তাহার নিকট হইতে বিশেষ কিছু জানিবার 
কোন সুযোগও হয় নাই। এইজন্য হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় 
যে-প্রবন্ধের আদর করিয়া তাঁহাকে তিনবৎসরের জন্ত 
গব্ষেণাবৃত্তি দিয়াছেন, কলিকাঁতা৷ বিশ্ববিদ্যালয় সে-প্রবন্ধ 
অযোগ্য বিবেচনা করিয়াছেন, ইহার বেশী কিছু লিখি নাই, 
Shree করি নাই। 

- এক্ষণে “গবেষণা” দ্বারা যাহা জানিয়াছি, তাহা বলিতেছি। 
দুজন শিক্ষিত লোকের নিকট হইতে স্বতন্ত্র স্থানে ও সময়ে 
যাহা যাহা জানিয়াছি, তাহাতে মিল আছে। তথাপি তাহা 
লিখিব না; কারণ তাহার সত্যতা সম্বন্ধে তর্ক উঠিতে 
পারে। কেবল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সীগ্ডিকেটের 
মুদ্রিত মিনিট্‌স্‌ অর্থাৎ কার্য্বিবরণ হইতে কিছু তথ্য সংগ্রহ 
করিয়। দিতেছি | 
প্রথমতঃ লইতেছি সীঙ্ডিকেটের ১৯১৯ সালের Dat 
নভেম্বরের অধিবেশনের কাধ্যবিবরণ। উপস্থিত ছিলেন, 
সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, এবং নিম্নলিখিত 
. সভ্যগণ_মিঃ বী হীটন, ডাক্তার উপেন্ত্রনাথ ব্রহ্মচারী, 
অধ্যাপক যোগেন্্রনাথ দাসগুপ্ত, মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্্ 
Raigad, অধ্যাপক জ্ঞানরঞ্জন -বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু বিরাজ- 
মোহন মজুমদার, অধ্যাপক আর্কাট, বাবু মন্মথনাথ 
রায়, বাবু চারচন্দ্র বিশ্বাস, এবং বাবু প্রমথনাঁথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় ৷ এই অধিবেশনে অন্তান্ত কাজের মধ্যে “সাহিত্যিক” 
ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ে প্রেমটাদ রায়টাদ বৃত্তিপ্রার্থীদের দর্খান্ত 
পড়া হয়। বৈজ্ঞানিক ছাত্রদের সহিত আমাদের আপাততঃ 
. কোন প্রয়োজন নাই। “সাহিত্যিক” বিষয়ে প্রার্থী ছিলেন, 
বাবু প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু বিরজ্জাশঙ্কর গুহ; বাবু 


ধীরেশচন্দ্র আধ বাবু হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, বাবু, বটুক- 
নাথ SPOR উবু হরিদাস ভট্টাচার্য্য। ইহাদের পরীক্ষা 
দিবার দর্থাস্ত সু হয়, এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ 
পরীক্ষকসমিতি (৮ 







সভাপতি মা a : 
সতীশচন্দ্র বিদ Be 


প্রবাসী- আট, ১৩২৮ 
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ভাগ্ডারকর, মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা, এবং মিঃ কাশী 


.প্রসাদ জায়সওয়ালি। বাবু বির্জীশঙ্কর গুহের প্রবন্ধের বিষয় 


ছিল Anthropology of the ‘“Austrisch” Races 


ইহা একটি 


Based on Biometric Principles | 


বৈজ্ঞানিক-বিষয়। ইহ! কি কারণে “সাহিত্যিক* (literary ) ১ 


বিষয় বিবেচিত হইল জানি না। আরে! কতকগুলি লক্ষ্য 
করিবার জিনিষ আছে। সীপ্তিকেটের সভ্য বাবু প্রমথনাথ 
বন্য্যোপাধ্যার স্বয়ং আবার একজন পরীক্ষার্থও ছিলেন! 
অর্থাৎ পরীক্ষার্থী স্বয়ং অংশর্তঃ স্থির করিলেন যে, কে বা 
কাহার! তাঁহার প্রবন্ধ পরীক্ষা করিবেন। সীত্ডিকেটের 
সভাপতি আশুবাবু তাঁহার শ্বগুর। তিনিও অংশতঃ স্থির 
করিয়া দিলেন, যে, তাঁহার জামাতার প্রবন্ধ কে বা 
কাহার! পরীক্ষা করিবেন। তাহার পর শ্বশুর আশুবাবু 

স্বয়ং Bots পরীক্ষার্থীদের মধ্যে নিজের জামাতা গ্রমথ- 
টা কার নিক নিল 
অন্ততম সভ্য ও সভাপতি হইলেন। . প্রমথবাবুও যদি 
পরীক্ষক-সমিতির অন্ততম সভ্য নিবুক্ত হইয়া নিজেই 
নিজের প্রবন্ধ পরীক্ষা করিতেন, তাহা হইলে এই বন্দো- 
বস্তের সৌন্দর্য্য পূর্ণমাত্রায়' বিকশিত হইত। পরীক্ষার্থীদের 
মধ্যে বাবু ধীরেশচন্ত্র আচার্য্য মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্ত্ 
বিগ্যাতৃষণের ভ্রাতুপুত্র। তিনিও সীগ্ডিকেটের সভ্য রূপে, 
অন্ততম পরীক্ষার্থী নিজের ভাইপোর প্রবন্ধ দেখিবার জন্য 
নিজেকে পরীক্ষকসমিতির অন্ততম সভ্য নিযুক্ত করিয়া- 
ছিলেন! ব্যবস্থাটির আর-এক চমৎকারিত্ব এই, যে, 
বিরজাশক্করের নৃতত্ব সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটি পরীক্ষা 
করিবার জন্য বে পরীক্ষক-সমিতি নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার 
একজন সভ্যও নৃতত্ববিৎ বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত নহেন-__বদিও 
তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা সকলেই প্রবন্ধটির বিষয় 
সম্বন্ধে বিশেষ অজ্ঞ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই ।* - : 

অথচ এ হেন পরীক্ষকসমিতি দ্বারা সেই প্রবন্ধটি 
পুরস্কারের অযোগ্য বিবেচিত .হইল যাহার জন্য লেখক 
জগঘিখ্যাত হার্ভার্ডের পণ্ডিতদিগের দ্বারা তিন বৎসরের 





+ আমাদের এই মন্তব্যে কাহারো! আপত্তি থাকিলে তিনি 
'বিরজাশঙ্করের প্রবন্ধের বিষয়ে তাহার পরীক্ষকের সম্যক্‌ জ্ঞানের প্রমাণ 
লোকচক্ষুর গোচর করুন। 


OF সংখ্যা | 


জন্য গবেষণী-ৃত্তি লাভের উপযুক্ত বিবেচিত হইলেন! 
প্রবন্ধটি খুব free হইতে পারে, কিন্তু যাহার! নৃতত্ব 





জানেন না, তাঁহার! উহার পরীক্ষক হইতে লজ্জা বোধ 


কেন করেন নাই, বলিতে পারি না! কলিকাতা fet 
বিদ্যালয়ে ১৯১৯ সালে যাহার! অধ্যাপকত! করিতেন 
তাঁহাদের মধ্যে একজনও নৃতত্ববিৎ পণ্ডিত ছিলেন না, 
এমন নহে। আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল লণ্ডনে সমুদয় 
নৃ-জাতি সম্বন্ধীয় কংগ্রেসের ( Universal Races Con- 
৪৮e5৪এর ) সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন ; নির্বাচন 
করিয়াছিলেন, পৃথিবীর সভ্য-দেশ-সকলের বহু নৃতত্ববিৎ 
ও-অন্তান্ত পণ্তিতবর্গ। Sets অন্ততম পরীক্ষক নিযুক্ত 
করা যাইতে পারিত। 
= যাহা হউক, পরীক্ষার ফল কি হইল তাহাও জ্ঞাতব্য । 
ff সীপ্ডিকেটের. ১৩ই ডিসেম্বরের অধিবেশনে পরীক্ষক-সমিতির 
রিপোর্ট বিবেচিত হইল। রিপোর্টে স্বাক্ষর ' ছিল, ate- 
তোষ মুখোপাধ্যায়, সতীশ বিদ্যাভূষণ, কাশীপ্রসাদ জায়ম্‌- 
ওয়াল, এবং দেবদত্ত ভাণ্ডারকরের। তীহারা ( অর্থাৎ 
আশুবাঁবু ও অন্ত তিনজন ) আশুবাধুর জামাতা প্রম্থ- 
বাবুকে তল্লিখিত “প্রাচীন ভারতে অন্তর্জীতিক আইন 
ও at? বিষয়ক প্রবন্ধের জন্য বৃত্তিটি দিবার নিমিত্ত 
সুপারিস করিলেন। তড়িন্ন আরও বলিলেন, 


“The Board further recommend that in view of 
promise of useful research contained in the theses 
submitted by Babu Haridas Bhattacharya, M. A., and 
Babu Dhireschandra Acharya, M. A., a second student- 
ship should be awarded this year, to be divided equally 
between them. The Board, however, are ‘of opinion 
that the thesis on ‘Evolution of Individuality’ sub- 
mitted by the former, and the thesis on ‘Germs of 
some of the later systems of Hindu Religion and 
Philosophy in the Rigveda’ submitted by the latter, 
must be recast and amplified before they are 
published.” . ; 


তাহারা হরিদাস ভট্টাচার্য্য ও বীরেশ আচাধ্যকে 
অর্ধেক অর্ধেক করিয়৷ আর-একটি বৃত্তি দিতে অনুরোধ 


করিলেন, কিন্ত বলিলেন যে তাহাদের প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত - 


হইবার পূর্বে নূতন ছাঁচে ঢালা (recast) এবং আরও 
, বিস্তারিত কর! (amplified) আবশ্যক । ইহাতে বুঝা 
যায়, যে, এই ছুটি প্রবন্ধের Bead সম্পাদন করা দর্কার 
fea, সুতরাং সেগুলি পরীক্ষার্থ প্রেরিত হইবার সময় 


বিবিধ প্রসঙ্গ--এক ঢিলে দুই পাখা 
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বেশ উৎকৃষ্ট ছিল না। ইহাও বুঝা যায়, যে, পরীক্ষক- 
সমিতির মতে বিরজাশঙ্করের প্রবন্ধ এই প্রকার আংশিক 
বৃত্তি পাইবারও যোগ্য বিবেচিত হয়.নাই। 

ধীরেশ আচার্য্য সতীশ বিদ্যাভূষণের ভাইপো এবং 
প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায় আশুবাবুর জামাতা স্বাক্ষরকারী 
পরীক্ষক চারিজনের মধ্যে Meaty ও সতীশবাবু ছুইজন। 
তাহাদের দুইজনের ছুই আত্মীয় তাঁহাদের স্থপারিসে বৃত্তি 
পাইলেন। বৃত্তিপ্রাপ্ত প্রবন্ধগুলি খুব উৎকৃষ্ট হইতে পারে; 
কিন্তু পরীক্ষার্থীদের সহিত সম্পর্কশুন্য পরীক্ষক-সমিতি 
নির্বাচন কি অধিকতর বাঞ্ছনীয় নহে? এবং তাহা কি 
অসম্ভব ? 

সীগ্ডিকেটের ১লা নবেম্বরের অধিবেশনে বৈজ্ঞানিক 
বিষয়ে প্রেমচাদ রায়টাদ বৃত্তি পাইবার জন্য বিজ্ঞানাচারধ্য 
মেঘনাদ মাহা, বাবু ভোলানাথ পাল এবং বাবু প্রফুল্লচন্ত্ 


"ঘোষের দর্খান্ডও পঠিত এবং মঞ্জুর হয়; তজ্জন্ত আশুবাবু, 


হ্ামাদাস-বাবু ও প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র পরীক্ষক-সমিতিও নিযুক্ত 
হন। কিন্তু ১৩ই ডিসেম্বরের যে অধিবেশনে “সাহিত্যিক” 
বিষয়ের জন্য তিনজনকে বৃত্তি দেওয়া হয়, তাহাও বৈজ্ঞানিক 
রিষয়ে কাহাকেও crea হয় নাই। কেন হয় নাই, জনি 
না। তিনজনকে “সাহিত্যিক” বিষয়ের জন্য দেওয়৷ স্থির 
থাকায় বিজ্ঞান বাদ পড়িয়াছিল কি? নতুবা মেঘনাদ 
সাহার মত ইউরোপ-আমেরিকাঁতেও আদৃত পণ্ডিতের 
প্রবন্ধ অসার হইয়াছিল, ইহা! ত বিশ্বাস হয় না। 

“এক ঢিলে দুই পাখী” মারিবার ইতিবৃত্ত সম্বন্ধীয় 
একটি তথ্য ১৯১৯এর ১৩ই ডিসেম্বরের সীত্ডিকেটের 
মিনিটে পাইতেছি। উহাতে দেখা যায় যে অনাথনাথ দেব 
পুরস্কারের জন্য প্রাচীন ভারতে অন্তর্জাতিক আইন সম্বন্ধে 
দুটি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল, এবং তাহা পরীক্ষা করিবার 
জন্য ডক্টর সতীশ বাগচী, অধ্যাপক দেবদত্ত ভাপ্ডারকর 
এবং মিঃ কাশীপ্রসাদ জায়দওয়াল নিযুক্ত হন। আমরা 
শুনিয়াছি, আশুবাবুর জামাত! প্রমথবাবু অন্ততর পুরস্ধার- 
প্রার্থী ছিলেন ও পুরুস্কার পাইয়াছেন, এবং তাহার প্রবন্ধটি 
প্রেমচাদ atin বৃত্তির জন্য লিখিত পূর্বোক্ত প্রাচীন 
ভাব্ুতের অন্তর্জীতিক আইন TRE প্রবন্ধটি। দৃষ্ট হইবে, 
যে, canbe বৃত্তিতে যে চারিজন পরীক্ষক-দমিতির সভ্য 
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তাহাকে বৃত্তি দিতে অনুরোধ করেন, তাহাদের দুজন 
ভাগার্কর্‌ ও জায়ম্ওয়াল্‌--আবাঁর অনাথনাথ দেব পুর- 
স্কারের জন্তও পরীক্ষক নিযুক্ত হ্ইয়াছিলেন। পরীক্ষক 
বদলান উচিত ছিল না কি? একটু খুলিয়া বলি। শুনিয়াছি, 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের গ্রিফিথ্‌ প্রাইজ অনাথনাথ দেব 
প্রাইজ, প্রভৃতির জন্য fetal প্রবন্ধ পাঠান, তীহাদিগকে 
প্রবন্ধে এক-একটি ছদ্মনাম ব্যবহার করিয়! সীলমোহর করা 
খামের ভিতর, ছদ্মনাম ও প্রকৃতনাম বিশ্ববিষ্ভালয়ে পেশ 
করিতে হয়) Cray যাহাতে কোন পুরস্কীরপ্রার্থী প্রবন্ধ- 
লেখকের নাম জানিতে পারিয়া পরীক্ষকগণ পক্ষপাত না 
করেন। কিন্ত এক্ষেত্রে দুজন পরীক্ষক . ত জানিতেনই 
যে, প্রাচীন ভারতের অন্তর্জাতিক আইন সহন্ধীয় প্রবন্ধ- 
ছুটির একটির লেখক কে, এবং তাহার সম্বন্ধে আগে হইতেই 
তাহাদের ভাল ধারণা হইয়াছিল। সুতরাং ছদ্মনাম ব্যবহার 
আদি ব্যবস্থার উদ্দেপ্ত এ ক্ষেত্রে জ্ঞাতসারেই ব্যর্থ হইয়াছিল। 


. -... গান্ধী-রেডিং সংবাদ | 

গান্ধীমহাশয়ের সহিত বড়লাট রেডিংএর সাক্ষাৎকার 
ও কথোপকথন সম্বন্ধে সংবাদপত্রে এবং জনসাধারণের 
SAMS কথাবার্ায় নানা আলোচনা হইতেছে। এ 
বিষয়ে বিবেচ্য প্রধানতঃ ছুটি জিনিষ ; সাক্ষাৎকার কেমন 
করিয়া ঘটিল, এবং উহার ফল কি হইল। প্রথম প্রশ্নের 
উত্তর এসোসিয়েটেড প্রেসের সিমলা হইতে প্রেরিত 


১৪ই ও ১%ই মে তারিখের টেলিগ্রামে এইরূপ পাওয়া 
যায় ৪ 
he Simla, May 14. 
It is officially announced that H. E, the Viceroy 


granted an interview to Mr. Gandhi yesterday after- 
noon and again this morning. ; 
; Simla, May 15. 

This afternoon addressing an overflow meeting 
at the Idgah (Muhammadan Prayer ground) Mr, 
Gandhi, replying to an appeal made through a reci- 
tation asking him to divulge the secret of his visit 
to Simla and the result of his interview with H. E. 
the Viceroy, said that he came up at the request 
of Pundit Malaviya to see Lord Reading- with a 
view to put the non-co-operation case before him. 
He said that he saw nothing wrong in presenting 
his case to an official and accordingly on reaching 
Simla, he wrote a letter to H. E. the Viceroy asking 
for an interview, which was at once granted. 


প্রবাসী--আধাঢ়, ১৩২৮ 
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এ-বিষয়ে লর্ড রেভিংএর OTHE রুবে প্রদত্ত বক্তৃতায় 
এই খবর পাওয়! যায় a 
Unless it should be thought that there was an 
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concealment about it, I will tell you what happened. - 


Mr. Malaviya came to see me and we had several 
interviews to my profit and I hope also to his 
( laughter ), because I think two men cannot exchange 
ideas and discuss problems without deriving some 
benefit to either side. He left me with the impression 
that he would like me to see Mr. Gandhi. Well it 
did occur to me that my address was not altogether 
unknown ( prolonged laughter ), but I informed Mr. 
Malaviya that if Mr. Gandhi applied to me for an 
interview I would readily grant it and I should be 
glad to hear his views. The consequence was that 
in due course Mr. Gandhi did apply and there was 
not only one interview but several interviews between 
us, 


পাঠকেরা দেখিবেন, যে, বড়লাট উপহাস sisal 
বলিতেছেন, যে, < 

“পণ্ডিত মদনমোহন ॥মালবীয় যখন আমার সহিত দেখা করিয়া 
গেলেন, তখন আমার মনে এই ধারণা রাখিয়া গেলেন, যে, তিনি 
চাঁন যে আমার সঙ্গে মিঃ গান্ধীর সাক্ষাৎকার ঘটে। বেশ কথা /-- 
এটা! আমার মনে হইয়াছিল বটে, যে, আমার ঠিকানাটা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত 
নহে ( শ্রোতৃবর্গের দীর্ঘকালব্যাপী ate *); কিন্তু আমি মিঃ মাঁলবীয়কে 
জানাইলাম যে মিঃ গান্ধী যদি আমার সহিত দেখা করিবার জন্য 
দর্খাস্ত করেন, তাহা হইলে আমি তাহ! তৎক্ষণাৎ মঞ্জ,র করিব, এবং 
তাঁহার মতামত জানিতে পারিলে আহ্নাদিত হইব। 'ফলে মিঃ গান্ধী 
wate করিয়াছিলেন, এবং, একবার নয়, কয়েকবাঁরই তাহার সহিত 
আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে 1” - 


মিঃ গান্ধী যে তাহার কাছে প্রার্থী হইয়াছিলেন, এবং 
তিনি প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছিলেন, তাহা রেডিং সুস্পট 
করিবার চেষ্টায় ব্যঙ্গের সুরে কথ! বলায় তিনি যে ক্ষুদ্রচেতা 
তাহাই প্রমাণ হইতেছে। নতুব! তাহার মত উচ্চপদস্থ লোকে 
কি এ-ভঙ্গীতে কথা বলে, যে, “বাপু হে, যদি CHA করিতে 
চাও, ত, আমি ত আর যেসে লোক নহি, আমি রাঁজপ্রতি- 
নিধি, আমার দর্জাটা সহজেই খুঁজিয়৷ পাইবে, এবং দর্‌- 
খান্ত করিলে আমি তোমার সঙ্গে দেখ! করিব” €) বাস্তবিক 
AUN যাঁহার৷ তাহার! সর্ধদাই মানীর অর্থাৎ সন্মানার্থ 
ব্যক্তির মান রক্ষা করিয়া চলেন। যাহা হউক, বড়লাটের 
ধারণা এই, যে, (১) মালবীয়জিই তাহাকে. গান্ধীর অন্ুরোধ 
ব! অভিলাষ অনুসারে এই কথা বলেন, যে, গান্ধী তাহার 
সঙ্গে দেখা করিতে চান, এবং তিনি (বড়লাট) যেন 


* শ্রোতৃবর্গের মধ্যে যাহারা হীসিয়াছিলেন, তাহারা, বিশেষতঃ 
দেশী শ্রোতারা, হাসিয়া মহান্ুভ্বতার পরিচয় দেন নাই। 





৩য় সংখ্যা ] 


গান্ধীর ইচ্ছা পূর্ণ করেন? কিম্বা (২) মালবীয়জি স্বতঃ- 
প্রবৃত্ত হইয়৷ (গান্ধীর কোন অনুরোধ বা অভিলাষ az 
সারে নহে) নিজের এই ইচ্ছ! জানান, যে, যেন গান্ধী ও 
 বড়লাটের মধ্যে সাক্ষাৎকার ও কথাবার্তা হয়। বড়- 
আটের ধারণার এই 'ছুটি অর্থের মধ্যে কোন্টি. fq, বলিতে 
পারি না; কিন্ত, তাঁহার কথার এ অর্থ নিশ্চয়ই হয় না, যে, 
তিনি স্বয়ং উপযাচক zea গান্ধীর সহিত দেখা করিতে 
চান, এবং SHEA একটা wea রক্ষার জন্ত গান্ধী নাঁম- 
মাত্র দর্াস্ত করেন, Sortie, কারণ, লাট-বড়লাটদের 
কাহারও সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন হইলে তাহারা 
গ্রাইভেট্‌ সেক্রেটারির দ্বারা তাঁহাকে আহ্বান বাঁ “আদেশ” 








বা অনুরোধ করিয়া থাকেন। এবিষয়ে একটা পুরাতন 


আখ্যানও মনে পড়িতেছে। একদা লর্ড উইলিয়ম বেটিস্ক 
এক এডিকং দ্বারা রামমোহন রায়কে এইরূপ “আদেশ” 
করেন! রামমোহন যাইতে অস্বীকার করেন। তখন 
উক্ত Wa এই wh একটি চিঠি লিখিয়া পাঠান, যে, 
রামমোহন রায় যদি “মিষ্টার” উইলিয়ম বেটিঙ্কের সঙ্গে দয় 
করিয়া দেখা করেন, তাহা হইলে তিনি বাধিত হইবেন। 
তখন রামমোহন দেখা করেন। যাহা হউক, = বড়লাট 
রেডিংএর কথার কোন অংশ অপ্রক্কৃত কি না, তাহা স্থির 
করিতে আমরা অসমর্থ। কিন্ত ২৫শে মে তারিখের ইয়ং 
 ইত্িয়াতে মহাত্মা গান্ধী যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, 
সাক্ষাৎকারের ইচ্ছা বড়লাটেরই আগে হয়, এবং তাঁহারই 
পক্ষ হইতে উহা জ্ঞাপিত হয়। গান্ধী মহাশয় লিখিয়াছেন_ 
His Excellency wanted to know why I, with whom 
co-operation ‘was: an article of faith, had non-co- 
operated. There must be something wrong with the 
Government or me. And so His Excellency mentioned 
to Pandit Malaviyaji and to Mr. Andrews that he 
would like to see me and hear my views. I went to 
see the Panditji because he was anxious to meet me. 
১8 And when I heard the purport of his conversation 
with His Excellency, I did not require any persuasion 


{to prompt me to ask for an appointment, if His 
Excellency wished to hear my views. 


এক্ষণে আমাদের বক্তব্য'বলি। আমাদের ভ্রম হইতে 
পারে, কিন্ত আমাদের বিবেচনায় satel গান্ধীর বড়লাটের 
সহিত সাক্ষাৎকারের watts করিয়া মঞ্জুরী লই দেখ] 
করিতে যাওরা উচিত হয় নাই। অবশ্য, তিনি লিথিয়াছেন, 
যে, তিনি স্বরাজ প্রার্থনা করিতে যান নাই; এবং তাহা 


Yor Qa 
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সম্পূর্ণ সত্য। তিনি ইহাও লিখিয়াছেন, যে, অসহযোগ- 
প্রচেষ্টা গব্ণরদের বিরুদ্ধে নয়, তাহার! যে শাসনপ্রণালী 
Sats কাজ করেন, তাহারই বিরুদ্ধে। কিন্তু গান্ধী নামক 
এক-ব্যক্তি রেডিং নামক এক ব্যক্তির সহিত বেসর্কারী 
ঘরোয়া পারিবারিক বাঁ অন্য অসার্বজনিক ( private ) 
বিষয়ে কথা কহিবার জন্য ত সিমলায় তাহার সহিত দেখা 
করেন নাই (কারণ, তাহা! হইলে “Haale করা” ও 
“মঞ্জুর করা”র কথা উঠিত al); ভারতবর্ষের প্রবলতম 
রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার প্রধান নেতা, প্রচেষ্টাটি ফেশাসন-প্রণালীর 
বিরুদ্ধে প্রবর্তিত ও পরিচালিত, তাহার প্রধানতম ail 


“ও প্রতিনিধির সহিত দেখা করিয়। প্রধানতঃ সার্ধজনিক 


(public ) দেশশীসন ঘটিত বিষয়েই কথোপকথন করিয়া- 
ছিলেন। সুতরাং গান্ধী মহাশয়ের যুক্তিকে বলবৎ মনে 
করিতে পারি না। যে-গভর্ণমেপ্টকে গান্ধী মহাশয় শয়তান- 
প্রণোদিত (Satanic) বলিয়াছেন, তাহারই অধিনায়ক 
cafe, এবং সেই অধিনায়ক রূপেই তিনি গান্ধীর সহিত 
কথা বলেন। যখন ছাত্রদিগকে সর্কারের জানিত শিক্ষায় 
বর্ন করিতে বলা হইতেছিল, তখন অসহযোগ প্রচেষ্টার পক্ষ 
হইতে এই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছিল, যে, গত মহাযুদ্ধে কেম্বি জ 
অক্সফর্ড প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের! শিক্ষার মায়! 
ছাড়িয়া দেশের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছিল।, আমাদের ছাত্র- 
দিগকেও তেমনি শিক্ষার মায়া ছাড়িয়া অসহযোগরূপ নিরন্তর 
সংগ্রামে যোগ দিতে আহ্বান করা হইরাছিল। স্থতরাং 
সাত্বিক এবং নিরুপদ্রব হইলেও অসহযোগ যে একপ্রকার 
যুদ্ধ, ইহা আমাদের কল্পনা নহে। গান্ধী-রেডিং-সংবাদের 
পরেও উহ! উপলক্ষ্য করিয়া কলিকাতার ইংরেজী সাপ্তাহিক 
“মুসলমান” লিখিয়াছিলেন, “It is we, people of India, | 
who have waged the war of non-violent non- 
co-operation on the bureaucratic system of 
government prevailing in the country |? অসহ" 
যোগ-প্রচেষ্টার এক প্রধান সমর্থক ও প্রচারক এলাহাবাদের 
দৈনিক “Bernese গত ৫ই জুন লিখিয়াছেন-We 
have never about the 
Government of India~—we are fighting the 
Government toa finish...”| হুই দলে যুদ্ধ হইলে 


had any illusions 


৪৭৪ 


তাছ 


যদি এক দলের নেতা অন্ত দলের নেতার সহিত দেখ! 
করিবার জন্ত দর্থাস্ত করেন, তাহা হইলে ইহাই লোকে 
অনুমান করে, যে, দর্থাস্তকারীর দল হাঁরিতে বসিয়াছে। 
আমরা বিশ্বাস করি, 'অসহযোগের দল হারে নাই, হারিতে 
বসে নাই, এবং আপাততঃ এই প্রচেষ্টা যদিই-বা সফল না 
হয়, অদূর ভবিষ্যতে ইহার ঈপ্সিত স্বরাজ নিশ্চয়ই লব্ধ হইবে। 
তথাপি, যখন এক দলের নেতা অন্ত দলের নেতার সহিত 
উপযাচক হইয়া দেখা. করিলে (অন্ততঃ বাহৃতঃ অনেক 
লোকের ব! শত্রুদের তদ্রপ ধারণার stad !জন্সিলে ) 





আমাদের জাতীয়-প্রচেষ্টার লাঘব হয়, তখন |সৌজন্যের. 


পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের জন্তও মহাত্ম। গান্ধীর দর্থান্ত করিয়া 
দেখা করিতে যাওয়া উচিত হয় নাই। কুটতর্ক যিনি 


যাহাই করুন,-ইহাতে মানুষের চোখে ভারতীয়দিগকে খাট 


_ হইতে হইবে। মানুষ হিসাবে যহাত্মা গান্ধী লর্ড রেডিং 
অপেক্ষা নীচুদরের লোক নহেন.) পদমর্যাদা হিসাবেও তিনি 
খাট নহেন। কারণ, একট! জাতির স্বাধীনতাঁলাভ-প্রচেষ্টার 
প্রধান নেতার মর্য্যাদা রাজার বেতনভোগী প্রধান কর্মচারী 
অপেক্ষা কম নয়। এই হেতু গান্ধী-রেডিং-সংবাদ সংঘটনের 
প্রণালীটা আমাদের ভাল লাগে নাই। উহাতে আমাদের 
মাথা হেট। হইয়াছে। | 

গান্ধী মহাশয় লিখিয়াছেন, It [অর্থাৎ অসহযোগ প্রচেষ্টা] 
is directed not against men but against 
measures ; “23 কতকগুলি মানুষের বিরুদ্ধে চালিত 
নহে, ব্যবস্থা, FH, প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রযুক্ত!” কিন্ত 
তাহা হইলে, এরূপ তর্কও ত উঠিতে পারে, যে, 
গান্ধীমহাশয়ের পরামর্শ অনুসারে ডিউক অব. কন্টকে 
অপহযোগীরা কেন বর্জন করিয়াছিলেন? তিনিও 
ত একজন মান্য মাত্র, মুর্তিমান শয়তানী শাদন-প্রণালী 


MA; বরং রেভিংএর ARS শয়তানী শাসনপ্রণানীর . 


যেরূপ স্থায়ী ও ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, ডিউকের তাহা ছিল না। 
আমরাও ডিউক্‌কে অভ্যর্থনা করার এবং তাহার আগমন 
উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংতামাসায়, যোগ দিবার বিরোধী 
ছিলাম ; কেননা, তাহার তার্তভ্রমণ পরোক্ষভাবে বর্তমান 
দুষিত শাঁসনপ্রণালীকেই - লোকপ্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে 
কল্পিত হইয়াছিল। কিন্তু সেই কারণেই কি লর্ড রেডিং 
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হইতেও দূরে থাক! উচিত নয়? তিনিও ত দূষিত শাঁসন- 
প্রণানীই চালাইতেছেন, এবং তাহাকেই সুদৃঢ় করিবার 
চেষ্ট। কাধ্যতঃ করিতেছেন | 

গান্ধী মহাশয় লিখিয়াছেন, যে, বড়লাট জানিতে চাহিয়া 
ছিলেন, যে, তিনি সহযোগ-বিশ্বীসী হইয়াও কেন অসহযোগ- | 
ব্রতী হইলেন। ইহার কারণ ত গান্ধী মহাশয়ের অনুমোদন 
অনুসারে মুদ্রিত তাঁহার নান! বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে সুস্পষ্ট 
লেখা রহিয়াছে। বড়লাট উহা পড়িলেই পারিতেন, এবং 
মহাত্মা গান্ধী ওরপ কিছু পুস্তক পুস্তিকা দাগ দিয়া তাঁহাকে 
পাঠাইয়৷ দিতেও পারিতেন। যিনি মহাত্মা গান্ধীর মত 
লোককে দর্থান্ত করাইয়া ছাঁড়িয়াছেন, এবং তাহ! লইয়| 
আবার 'ক্ষুদ্রচেতার মত ঠাট্টা করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে, 
সৌজন্যের খাতিরেও দেখা করিতে যাওয়া যে' ভুল হইয়াছে, 
আশা করি, গান্ধী মহাশয় কোন-না-কোন সময়ে তাহ! 
বুঝিতে পারিবেন। বড়লাঁটের প্রধান মত্লব, যে, গান্ধী 
মহাশয়ের অসহযোগা হইবার কারণ জানা নহে, কিন্ত 
তাহাকে কিছু খাট-করা এবং আলীব্রাতৃদ্ব়কে হতমাঁন 
ও হতবল করা তাহ! Stata চেম্স্‌ফোর্ড ক্লাবের বন্ৃতার 
ভঙ্গী হইতেই বুঝা যায়। তিনি বিজয়োললাস ও বিজয্গর্কের 
সহিত বলিয়াছেন 


As you may be aware, the result of these discus. - 
sions was that Mr. Mohammad Ali and Mr. Shaukat 
Ali have issued a public pronouncement, which 


AA 





‘doubtless you have seen to-day, expressing their 


Sincere regret for certain speeches that they had made 
inciting to violence and have given a solemn public 
undertaking that they will not repeat these speeches 
or similar speeches, so long as they remain associated 
with Mr. Gandhi. (Hear, hear). I do not want to 
discuss this matter at any length. I merely refer to it 
as showing that the interviews were not entirely 
fruitless, because so far as the Government is 
concerned we achieved our immediate object, which 
was to prevent incitement to violence. 


এই ক্ৰটি-স্বীকারের মানেটা খুব ভাল করিয়া লোককে 
সম্বাইয় দিবার ee. একটা সরকারী “কম্মুনিকে” a 
জ্ঞাপনপত্রও ডঙ্কা বাজাইয়! বাহির করা হইয়াছে। | 
গান্ধী-রেডিং-সংবাদের একটি প্রত্যক্ষ ফল 
মহাত্মা গান্ধী ও লর্ড রেডিংএর মধ্যে কি কথা হইয়াছিল 


তাহা সমস্ত খুলিয়া কেহই বলেন নাই। কিন্তু প্রত্যক্ষ 
যেএকটি ফলের কথ! বড়লাট বলিয়াছেন, তাহা উপরে 


OF সংখ্যা | 


উদ্ধত হইয়াছে; তাহ! আলী-ভ্রাতৃদ্ধয়ের ক্ৰটিস্থীকার 
ও ক্ষমা-প্রার্থনা। মহাত্মা গান্ধী তাহাদের এই কাধ্যের 
কারণ সম্বন্ধে ১লা জুনের ইয়ং ইণ্ডিয়ায় যাহা লিখিয়াছেন, 
তাঁহার কিয়দংশ উদ্ধত করিতেছি £- | 

I am unable just now to go into the whole of the 
genesis, but I can safely inform the public that as 
soon as some friends brought passages in some 
of their speeches to my notice, I felt that they 
sounded harsh and seemed to be capable of 
being interpreted to mean incitement to violence... 
Nothing can be more hurtful to an honorable man 
than that he should be accused of bad faith. It was 
in order to safeguard them, in so far as it lay in their 


power, against any such imputation, that I advised 
them to make the statement now published. 


Ral হইতে বুঝা যাইতেছে না, যে, তিনি বড়লাটের 
সহিত সাক্ষাৎ করিবার পূর্বে বা পরে আনী-্রাতাদিগকে 
ক্ৰটিস্বীকার করিতে বলিয়াছিলেন। যদি আগেই বলিয়া 
প্লাকেন, তাহ! হইলে বড়লাটের সহিত সাক্ষাতের পূর্বেই 
দুই ভাইয়ের উক্তি প্রকাশিত-হইয়া গেলে বড়ই ভাল হইত। 
গান্ধী মহাশয় তাহাদিগকে কোন পরামর্শ দিবার আগেই 
তাহার! যদি নিজেই ভুল aaa ভুল স্বীকার করিতেন, 
তাহা হইলে আরও ভাল .হইত। কারণ, তাহ! হইলে 
EPRI ইংরেজ ও 'দেশীলোকদের ইহ! বলিবার :কোন 
কারণ ঘটিত না, যে, আলীত্রাতৃদ় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ত্রুটি 
স্বীকার করেন নাই, গান্ধীর পরামর্শে বাঁ. বড়লাটের 
ধমকে করিয়াছেন, এবং জেলে যাইবার ভয়ই তাহাদের 
ক্রি স্বীকারের প্রধান কারণ; কোন শব্রুও ইহা কল্পনা 
করিতেও পারিত না, যে, বড়লাঁট গান্ধীকে সম্বাইয়া 
দিবার পর আলীব্রাতৃদ্ধয়ের বক্তৃতাগুলির প্রকৃতি সম্বন্ধে 
তাহার ঠিক ধারণা জন্মে, Gere জন্মে নাই । 

যাহা হউক, কি হইলে ভাল হইত, তাহা এখন ভাবিয়া, 
ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হওয়! ছাড়া অন্ত বিশেষ লাভ নাই। 
"আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস এই যে, আলী-ভ্রাতৃদ্বয় সরল ভাবে 
aid স্বীকার করিয়া ভালই করিয়াছেন, এবং তাঁহারা ইহা 
কোন প্রকার ব্যক্তিগত ভয়ে করেন নাই। তাহাদের 
সাহসিকতা সম্বন্ধে ইহাতে আমাদের ধারণা একটুও বদৃলায় 
নাই। গবর্ণমেন্টও তাহাদিগকে দণ্ড দিবার চেষ্টা না 
করিয়া স্ুবুদ্ধির কাজ করিয়াছেন। তীহাদের বিচার 
হইলে, এবং, ততোধিক, তীহাদের দণ্ড হইলে, দেশে 
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বড় উত্তেজনা হইত, এবং রক্তপাত প্রভৃতিও হইতে 
পারিত। কিন্ত বড়লাটের বক্তৃতার এবং সর্কারী কম্যুনিকের 
ভঙ্গীটা সংযত ও মৰ্য্যাদান্ুরূপ হইলে গবর্ণমেণ্টের প্রতিপত্তি 
বাড়িত। ১ . 

বড়লাট তাঁহার বক্তৃতায় আলীদিগের কোন কোন 
বক্তৃতার, feat করিয়াছেন, যাহাতে (তাঁহার মতে) 
তাহারা বল-প্রয়োগের জন্য লোকদিগকে উত্তেজিত করিয়া- 
ছিলেন। গুজরাত প্রাদেশিক খিলাফৎ কন্ফারেন্সের 
সভাপতিরূপে মৌলানা মোহম্মদ আলী বলিয়াছেন যে, 





-তীহারা কোন বক্তৃতাতেই কাহাকেও বলপ্রক্নোগ করিতে 


উত্তেজিত করেন নাই; কেবল. তাহাদের কোন কোন 
বন্ধদের মতে তীহাদের কোন কোন awl স্থলবিশেষে 
বেশী গরম বিবেচিত হওয়ায় এবং এ-সকল অংশ উত্তেজক 
বলিয়া ব্যাখ্যাত হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া, তাহারা 
ক্ৰটি স্বীকার করিয়াছেন। Seta বিশ্বাস করেন, যে, 
নিরুপদ্রব অসহযোগ স্বরাজ-লাভের পক্ষে এবং খিলাফতের 
প্রতি অবিচার-অত্যাচারের প্রতিকারের পক্ষে যথেষ্ট । 
তাঁহারা তদিন.অসহযোগ প্রচেষ্টার সহিত যুক্ত থাকিবেন, 
ততদিন তাহারা বলপ্রয়োগের সমর্থন করিবেন না। কিন্ত 
“মুসলমানধৰ্ম্ম স্থলবিশেষে বলপ্রয়োগ সমর্থন করে। সুতরাং 
যদি অসহযোগ নিষ্ফল হয় এবং ইসলামিক নিয়ম অনুসারে 
১ জেহাঁদ্‌ (ধৰ্ম্মযুদ্ধ ) ঘোষিত হয়, সেস্থলে ইস্লামের শত্রুদের 
. বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের অধিকার তাঁহারা ছাড়িয়! দেন নাই, 
সে অধিকার তাঁহাদের ব্রহিল। 
গান্ধী-রেডিং-সংবাদের অপর ফল 

বড়লাট তাহার বক্তৃতায় আর-একটি সন্তোষজনক ফলের 
উল্লেখ করিয়াছেন-_“আমি মিঃ গান্ধীকে জানিতে বুঝিতে 
পারিয়াছি, এবং তিনিও আমাকে জানিতে বুঝিতে 
পারিয়াছেন।” দেখা-সাক্ষাতের পর গান্ধী বড়লাটকে 
যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, এখন তীহার বক্তৃতার পর তার চেয়ে 
ভাল করিয়া ও ঠিক্‌ করিয়া তাহাকে বুঝিয়াছেন বলিয়া আশা 
করিতে পারা যায় কি? গান্ধী বুদ্ধিমান লোক। তথাপি 
কোলাকুলিটা Be সেয়ানে-সেয়ানে হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় 
al, Foss সেয়ানে-সরলে হইয়াছিল। অভিজ্ঞতা! বৃদ্ধি 


৪৭৬ 





হেতু মহাত্মা গান্ধী ভবিষ্যতে আরো! সাবধান ও চতুর হইবেন 
বোধ হয়। 


ব্রিটিশ রাজত্বে সাম্য ও সম্মান . 
বড়লাটের বক্তৃতায় কতকগুলি উচু উচু কথা আছে, 
সংক্ষেপে যাহার আলোচনা আবশ্যক । তিনি বলিয়াছেন 


I am minded to-night to speak to you very briefly 
on certain propositions which I think are established 
beyond the possibility of doubt. The first is the 
fundamental principle of the British Rule in India. I 
suppose there is no one, (there jis-no section of.the 
British community, I am sure), who would dispute 
the proposition that here in India there can be no 
trace and must be no trace of racial inequality. 
( Loud applause). _I say we do not for a moment 
indulge in any notions of racial superiority or 
predominance. (Hear hear). I think this is ‘axiomatic 
of the British rule, although I am prefectly prepared 
to admit that there may be undoubtedly certain 
questions with which I am striving to make myself 
familiar in which there will be an opportunity for 
putting this equality on a firmer basis than at present 
exists, (Loud applause), and as a corollary scienti- 
fically considered, it is not a separate proposition 
and [am sure that it will command from you as whole- 
hearted a support as the proposition which I have 
just enunciated. I say that there cannot be and must 
never be humiliation under the British rule of any 
Indian because he is an Indian. (Hear hear). 


ইহার মর্ম এই, যে, ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের ভিত্তিভূত' নীতি 
এই, যে, এদেশে কোন প্রকার জাতিগত অসাম্য থাকিতে 
পাঁরে না, থাকিতে দেওয়া হইবে না যদিও কোন কোন 
বিষয়ে এই সাম্যকে youd ভিত্তির উপর স্থাপন করিবার 
সুযোগ হইবে। তিনি আরও বলেন, “আমরা (অর্থাৎ 
ব্রিটিশরা ) কৌন প্রকার: জাতীয় শ্রেষ্ঠতার বা প্রীধান্তের 
ভাঁবকে মনে স্থান বা প্রশ্রয় দিই না।” তৃতীয় কথা তিনি 
বলেন, যে, ব্রিটিশ শাসনের অধীনে কোন ভারতীয়ের 
ভারতীয় বলিয়াই (অর্থাৎ Catt জাতির জন্য ) অপমান 
লাঞ্ছনা আদি হইতে পারে না, হইতে দেওয়! হইবে না। 
আমাদের বক্তব্য এই, যে, অসাম্য, অপমান, প্রভৃতি থাকিতে 
পারে না বা থাকিতে দেওয়া যাইতে পারে না, বলায়, কেবল 
" বক্তার (আন্তরিক বা রাজনৈতিক) মত ও ইচ্ছা প্রকাশ 
পাইতেছে; কিন্তু অসাম্য অপমানাদি যে ব্রিটিশ শাসনের 
গোঁড়া হইতে এখন পর্য্যন্ত আছে, তাহ! অস্বীকার করিবার 
জো নাই। এই অসাম্য অপমানাদি পথে ঘাটে রেলে গ্রীমারে 
আঁফিসে আদালতে শিক্ষালয়ে, সর্বত্র দৃষ্ট হয়। ইহার 


প্রবাসী- আধা, ১৩২৮ 


[২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


কিয়দংশ আইনের দ্বারা, 'রাজকার্যে নিয়োগের ব্যবস্থাদি 
দ্বারা, প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । সাম্য-স্থাপনের জন্য এই-সব আইন 
ও ব্যবস্থার পরিবর্তন অসম্ভব নহে, যদিও তাহা লর্ড রেডিং , 
এর আস্তরিক-অভিপ্রেত কি না জানি না, এবং তাহা হইলেও | 
তাহ! তাহার সাধ্যায়ত্ত কি না তদ্ধিযয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট ' 
কারণ আছে। আমাদের ধারণা, তিনি ইচ্ছা. করিলেও - 
পরিবর্তন করিতে পারিবেন না। কিন্তু ধরিয়া! en ats, যে, 
তিনি সাম্য স্থাপনার্থ পরিবর্তন করিতে চান, করিতে পারিবেন, 
এবং করিবেন। কিন্তু তাহ! হইলেও সাম্য স্থাপিত হইবে, না। 
আইন এবং আইনের প্রয়োগ এক জিনিষ নয়। ভারতীয় ' 
কোন আইনে বলে না, যে, ইংরেজ Babine ভারতীয়কে 
খুন করিলে ইংরেজের ফাঁসী হইবে না । কিন্তু দেখ! গিয়াছে 
যে খুব.পরিফার প্রমাণ সত্বেও ইংরেজের ফাঁসী, হয় না। 
কোন আইনে লেখা নাই, যে, ইংরেজ ফিরিনীরা অবাধে. & 
ভারতীয়দিগের অপমান করিবে; কিন্তু ' তাঁহার! "করে, এবং 
আমর! তাহা হজম করি। অতএব শুধু আইনের পরিবর্তনে 
সম্যক্‌ ফললাভ হইবে না। ইংরেজ ফিরিঙ্গীদের হৃদয-মনের 
পরিবর্তন চাই, এবং তদপেক্ষা অধিক "চাই, আমাদের হৃদয় 
মন চরিত্রের আমূল পরিবর্তন ও উন্নতি। অসাম্য অপমান 
অত্যাচার সহ্য করিবার লোক যতদিন থাকিবে, অসাম্য 
অপমান অত্যাচারও ততদিন থাকিবে | 

লর্ড রেডিং বলিতেছেন, “আমরা কোন প্রকার জাতীয় ' 








BO বা প্রাধান্তের ভাবকে মনে স্থান বা প্রশ্রয় দি 


aA” তাঁহার বক্তৃতারই একটি অংশ তাহার এই উক্তিকে 
অসত্য বলিয়া প্রমাণ করিতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করি, বিলাতে যে ইংরেজ মজুদের এত ধর্মঘট. হইতেছে, 
তাহাদের নেতা ' কোন মজুরের সহিত সাক্ষাৎকারের 
বন্দোবস্ত সম্বন্ধে ইংলণ্ডেশ্বর পঞ্চম জর্জ বা প্রধান মন্ত্রী নয়েড্‌ 1 


জর্জ কখন সেরূপ ঠাট্টা করিবার কল্পনাও করিয়াছেন কি,” 


যেরপ HE পঞ্চম জর্জের ভৃত্য ও লয়েড্‌ জর্জের অধস্তন 
কর্মচারী লর্ড রেডিং ভারতবর্ষের নেতা! মহাআ গান্ধীর. সহিত 
সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত প্রসঙ্গে করিতে সাহসী হইয়াছেন? 


' জিজ্ঞাসা করি, এই প্রভেদটার কারণ কি? কেন পঞ্চম 


জর্জ ব! লয়েড্‌ জর্জ একজন মজুর নেতাকে ঠাট্টা করিতে 
সাহস পান না, কিন্ত তীহাদের চেয়ে নিয়স্থানীয় রেডিং 


ওয় সংখ্যা | 


ভারতপুজা মহাআ গান্ধীকে ব্যঙ্গ .করিতে সাহস পান? 
কারণ এই, যে, Bae জানা . আছে, সেখান- 
কার একজন মজুরও স্বাধীন মান্য, তাহার মেরুদণ্ড সোজা 
_/ এবং মাথাটা ঘাড়ের উপর সোজা ও দৃঢ়ভাবে বসান আছে) 





' এখানে কিন্তু সর্কারী বেদর্কারী ইংরেজদের জান! আছে, 


যে, প্রধানতম ভার্তীয়েরও মেরুদণ্ড বাকিতে পাবে, এবং 
মাথাটা হেট হইতে পারে। 
আমাদেরও ত দুঃখ ক্ষোভ লজ্জা এই যে, আমরা 


জানিতাম, যে, আমাদের ত মেরুদণ্ড থাকিয়াও নাই, 


আমরা কেঁচো, মাথাঁটাও থাকিয়াও নাই ; কিন্তু এই ভাবিয়া 
মনে মনে একটু তৃপ্তি ও গর্ববোধ করিতেছিলাম, যে, 
অন্ততঃ একজন ভারতীয় পুরুষসিংহ ঘাড় শিরদীড়া না 


শা, 


[করতে পারেন ও করিয়াছেন; কিন্তু তিনিও, ভ্রম, সরলতা, 


সৌজন্তের আতিশয্য, a মজ্জাগত জাতীয় অভ্যাস বশত, 


হুজুরের দর্শন লাভার্থ দর্থাস্ত করিয়া ও তাঁহার মঞ্জুরী লইয়া 
দর্শন করিতে গেলেন, এবং তাহার জন্ত তাঁহাকে ও 
আমাদিগকে ব্যঙ্গের অপমান সহ করিতে হইল। ইংরেজের 
সঙ্গে ইংরেজের মত ব্যবহার নাকরিতে পাঁরিলে সাম্য ও 
সম্মান রক্ষা হয় না, সুতরাং সেরূপ ব্যবহার না-করিতে 

পাঁরিলে ইংরেজের সংশ্রবে না-আসাই ভাল। : 
আমাদের মন্তব্য সম্বন্ধে কাহারে! যেন ভ্রম al হয়। 
মহাআ গান্ধী কোন ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য, কোন প্রার্থনা 
লইয়া, বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বান নাই, জানি। 
কিন্ত আমাদের বক্তব্য এই, যে, রাজার শক্তি জনগণের 
মঙ্গলের জন্য জনশক্তি হইতেই ated way, রাঁজার 
সেবক ও রাজার প্রতিনিধি, জনগণের সেবক ও জনগণের 
(প্রতিনিধি অপেক্ষা উচ্চস্থানীয় নহেন। অতএব যখন 
1" রাজশক্তি ও জনশক্তিতে বিরোধ হয় ( যেমন এখন ভারতবর্ষে 
হইয়াছে) এবং উভয়ের মধ্যে বুঝাপড়ার প্রয়োজন হয়, 
তখন যদি রাঁজভৃত্য ও রাজৃপ্রতিনিধি নিজের মানসন্ত্রম 
গ্রতিপত্তিকে খুব উঁচু shal দেখেন, তাহা হইলে 
* জনগণই বাঁ, জনসেবক জননায়কের ও জনগ্রতিনিধির 

array প্রতিপত্তির প্রতি কেন লক্ষ্য রাখিবেন না? 
উপরে বলিয়াছি, আমাদের অসাম্য অপমানাদির কিয়দংশ 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_ব্রিটিশ রাজত্বে সাম্য ও সম্মান 
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ধৃকাইয়| ব্রিটিশসিংহের সহিত সমানে সমানে চোখাচোখি 
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আইনের দ্বারা, রাঁজকার্য্যে কর্মচারী নিয়োগাদির ব্যবস্থার 
দ্বারা, প্রতিষ্ঠিত । কিন্ত ইহার চেয়ে অধিক অংশ আমাদের 


' দৈহিক দুৰ্বলতা, দৈহিক সাহসের ন্যুন্তা, মনের দুর্বলতা, 


নৈতিক সাঁহদহীনতা, জ্ঞানের অভাব, . শিক্ষার অভাব, 
কর্তব্যপরায়ণতা নিরমনিষ্ঠা সময়নিষ্টা সত্যনিষ্ঠা আদি বিষয়ে 
চারিত্রিক a, প্রভৃতির উপর প্রতিঠিত। স্থতরাং 
নহে। প্রতিকার আমরা স্বয়ং না করিলে সমগ্র ইংরেজ 
জাতি, সমগ্র মানবজাতিও আমাদিগকে ইংরেজের সমকক্ষ 
করিতে পারিবে না নর্ড রেডিং ত পারিবেনই না। 

একটা গোড়ার কথা গোড়াতেই বলা উচিত ছিল, এখন 
বলি। “ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বে ভারতীয়ের সাম্য ও 
wat,” কথাগুলি স্ববিরোধী (contradiction in 
terms ) নহে কি? ভারতবর্ষে ভারতীয়ের দ্বারা ভারতীয় 
শাসনপ্রণালী চালিত ন! থাকিয়া! যে ব্রিটিশ রাজত্ব চলিতেছে, 
ইহাই কি চূড়ান্ত অসাম্য ও অপমান লাঞুনা নহে? আমরা 
যে আঁমাদের দেশের কাজ নিজের! চালাইতে পাঁরিতেছি না 
বা পাইতেছি না (যাহাই ধরা যাক্‌ ), ইহাতেই কি প্রমাণ 
হইতেছে না, যে, আমরা ইংরেজ বা অন্ত কোনও স্বাধীন 
জাতির সমান নহি? ইহাতেই কি প্রমাণ হইতেছে না, 
যে, আমরা সম্পূর্ণ বা অংশতঃ অমানুষ, সুতরাং আমাদের 
অন্তরাত্মার মধ্যস্থিত মনুষ্যত্ব অবিরত অপমানিত ও লাঞ্ছিত 
হইতেছে? 

কতকটা সাম্য স্থাপিত হইবে ও আমাদের জাতীয় 
আত্মসম্মান কতকটা প্রতিষ্ঠিত হইবে যদি আমরা রাষ্ট্রীয় 
স্বাধীনতা! লাভ করিতে পারি, কিনব! ইংলণ্ডের সহিত এক 
রাষ্ট্রীয় সংঘতুক্ত থাকিয়া এ রাষ্ট্রমওলের ব্যবস্থাপক সভায় 
মন্ত্রীপরিষদে এবং AMG সকল রাষ্ট্রীয় কাধ্যে আমাদের 
সংখ্যা এবং দেশের অয়িতন MAH প্রতিনিধি মন্ত্রী কর্মী 
নিয়োগের অধিকার ও অন্তান্ত ক্ষমতা লাভ করিতে পারি। 

কিন্ত যদি কখন তাহ! ঘটে, তাহা হইলেও আমরা যেন 
মনে না করি, যে, SAAS আমাদের জাতীয় সাম্য ও আত্ম- 
সন্মান সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইবে। ভারতের বাহিরের জগৎ 
ভাঁরতবর্ষকে যেমন সত্য, জ্ঞান, কর্ম্মনৈপুণ্য, বৈজ্ঞানিক ও 
যান্ত্রিক দক্ষতা, এবং সংসারধাত্রানির্বীহের নানা সুবিধা ও 
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সরঞ্জাম দিতেছে আমরাও যখন জগৎকে সেইরূপ সত্য, 
জ্ঞান, Fiat, বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক দক্ষতা, এবং 
সংসারযাত্রা-নির্বাহের নান! সুবিধা ও সরঞ্জাম দিতে পারিব, 
তখন সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে । আত্মিক Gis ও সাংসারিক 
এর সমানে-সমানে আদানপ্রদানে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। 


চা-বাগানের কুলীদের কথা 
আসামের এক অঞ্চলের চা-বাগানগুলির- কুলীরা কেন 
দলে দলে চলিয়া আদিল? সর্কারের তরফের: উত্তর, 





অসহযোগ-আন্দোলনকারীরা৷ তাহাদিগকে Sasa উত্তেজিত | 


করিয়া এই ব্যাপারটি ঘটাইয়াছে)) ইহা একমাত্র কারণ 
না হইলেও বাঁজকর্মচারীদের মতে প্রধান কারণ। দেশী 
নায়কদের মতে, MOR সাহেবের মতে, আসামের বিশপ 
অর্থাৎ প্রধান পাদ্রির মতে, প্রধান কারণ, কুলীর! এসব 
বাগানে যথেষ্ট মজুরী পাইত না। 'আমরা এই মতই সত্য 
বলিয়। মনে করি। আন্দোলকরা৷ তাহাদিগকে কুবুদ্ধি, দিয়া 
চা-বাগান ছাঁড়াইয়৷ থাকিলে এবং চাঁ-বাগানে তাহাদের 
অবস্থা ভাল থাকিলে, তাহাদের যখন চাদপুর, গোয়ালন্দ, 
নৈহাটী আসিয়া ভ্রম ভাঁঙিল, তাহার! যখন উপবাসী রহিল) 
অনেকে ওলাউঠাদিতে মরিতে লাগিল, তখনও তাহার! 
কেন চা-বাঁগানে ফিরিয়া যাইতে কিম্বা সর্কারের অন্ন খাইতে 
চাঁহিল. না? সর্কারের ভৃত্য feat দের ফণ্ডের টাকা 
লইতে রাজী হইল Alp “অসহযোগী” দেশনায়কদের প্রতি 


HF ও খড়ীহস্ত হইল না? আসাম গবৰ্ণমেণ্ট যে নিজের . 
সাফাই গাহিয়াছেন, তাহাতেই প্রমাণ রহিয়াছে, 'ষে, কুলীর্‌! 


যথেষ্ট মজুরী পাইতেছিল না। উহার সাফাইয়ে আছে-_ 


The Government and the tea industry have for 
sothe time past recognised that in view of the rise in 
prices some adjustment of wages is called for through- 
out the province, and special inquiries, which are 
nearly complete, have already been made. The only 
reason why a commission had not been appointed to 
go into the matter isthe depressed state of’ the 
industry, which makes it impossible for’ most gardens 
to contemplate any. increase in expenditure ; but the 
Government repudiate altogether the allegation that 
the wages given in the case of the striking coolies were 
starvation wages, and they are fully prepared to ex- 
amine further the whole question of wages when the 
present excitement has subsided and they. consider the 
time to be oppor ene Meanwhile as regards the 
Chargola Valley, increased rates were, as already 
stated, granted. by some of the local managers on their 
own authority. 


তাৎপর্য্য ৮ আসামগবর্ণমেন্ট ও চাঁকরের কিছুদিন aren 
ছেন, যে, জিনিষপত্রের মূল্য-বুদ্ধিবশতঃ সমগ্র প্রদেশের মজুরী 
তদনুরূপ sal আবশ্যক ; সেইজন্য বিশেষ অনুসন্ধান কর! হইতেছে 
ও তাহা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যাপারটির মীমাংসা করিবার 
জন্য যে কমিশন নিযুক্ত কর! হয় নাই তাহার একমাত্র কারণ এই যে, 


চায়ের বর্তমান মন্দা বাজারে অধিকাংশ বাগান ব্যয়বৃদ্ধি করিতে 


ES 


প্রবাসী--আষাঢ়, ১৩২৮ 





[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড, 
অক্ষম। [ ইহার সোজা মানে কি এই নয়,'যে, কুলীদের মজুরী বাড়ান 
দরকার, কিন্তু বাড়ান হয় নাই, কারণুটা যাহাই হউক ?--প্রবাসী- 
সম্পাদক] কিন্তু গবর্ণমেন্ট স্বীকার করেন না, যে, কুলীরা ষে-মজুরী 
পাঁয় তাহাতে তাহাদিগকে অনশনে বা অর্ধীশনে থাকিতে হয় [ তাঁহাদের : 
শীর্ণ চেহারা ও নিঃসম্বন অবস্থাই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ ।-_প্রবীসী-সম্পীদক |] 


" স্থবিধাজনক সময়ে [ কাহার পক্ষে. সুবিধাজনক ?--প্রবাসী-সম্পাদক ] ' 
এবং বর্তমান উত্তেজনা থামিয়া গেলে (1) গবর্ণমেন্ট সমুদয় বিষয়টি - 


আরো পরীক্ষা করিতে প্রস্তত-আছেন। ইতিমধ্যে চাঁরগো লা উপত্যকার 
কোন কোন [ সব নর] ম্যানেজার মজুরী বাঁড়াইয়া দিয়াছেন [যথেষ্ট 


পরিমাণে fed) 


কুলীরা দলেদলে টাদপুরে পৌছিবার পর প্রথম প্রথম 
তথাকার সর্কারী কর্তৃপক্ষ তাহাদিগকে অভীষ্ট স্থানে 
চালাইবার ব্যবস্থা করিউছিলেন। তাহার পর . বাংল! 
গবর্ণমেন্ট আদেশ পাঠান, যে, গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে তাহা- 
দিগকে স্ব স্ব গৃহে প্রেরণের ভার গবর্ণমেণ্ট লইতে পারেন 
না, ইহা! গবর্ণমেশ্টের কর্তব্য নহে; ইহা করিলে চা-কর ও 


কুলী এই উভয়পক্ষের বিবাদে “গবর্ণমেন্টের নিরপেক্ষতা 


ভঙ্গ হইবে ও একপক্ষ অবলম্বন করা হইবে, ইত্যাদি। 
প্রথমতঃ, দেখা যাইতেছে, যে, যাহারা নৈহাটি-আসানসোল 
পৌছিয়াছিল, তাহাদিগকে . সেখান হইতে গবর্ণমেণ্ট 


Grates প্রভৃতির জন্য ডাক্তার শুশ্রষাকারী 

প্রভৃতির জন্য ব্যয় করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহাতে 
আপত্তি নাই। টাকা খরচ ত হইতেছেই। | টাকাটা | 
কীলদের স্টীমার-ভাড়া ও রেলভাড়া দিতে ব্যয় করিলেই ত 
হইত? তাহাতে বেশী ব্যয় হইত কি-না, জানি নাও 
কিন্তু যদি ধরাই যায় যে বেশী খরচ হইত, তাহ! হইলেও 


weal নান! প্রকার উপকার হইত;_-ধে-সব কুলী 
ওলাউঠায়' চাদপুরে মরিয়াছে, তাহাদের প্রাণ যাইত না,” 
টাদপুরের যে-সব সাধারণ অধিবাসীর এ রোগে মৃত্যু 
হইয়াছে, তাহার! মরিত না, এবং রোগ বিস্তৃত হইত না,. 


মধ্যে উত্তেজনার স্থষ্টি করিতে হইত না, এবং হরতাঁল-ও 
ধর্মঘটে বিস্তৃত ভূখণ্ডে অধিবাসীদের .ও গবর্ণমেন্টের যে 
iar ও’ অন্থব্ধি হুয়াছে, ভান ছুশ পাটশ 
ছুহাজার পাঁচ-হাজার টাকা! 4y, না এত মানুষের প্রাণ 
রক্ষা, এত অশান্তি ক্ষতি ও অসুবিধা না হইতে দেওয়া, 


4 
a 
A 


চি 


বড়? এখন অবশ্য হরতাল ও ধর্মঘট হওয়ায় গবর্ণমেন্টের . ' 


জীদ্‌ হইয়াছে যে তাহারা কোনমতেই নুইবেন না; কিন্ত 
গোড়াতে ত এসব ছিল না, তখন চাঁকরদের কথ! 


OF সংখ্যা ] 
শুনিয়া গবরমেন্টের বুদ্ধিবংশ ন! হইলে হরতাল আদিও 
হইত না, জীদ্‌ বজায় রাখিবারও কোন দর্কার হইত না। 

etl আনয়ন ও তাহাদের দ্বার প্রহারের যে যে 
কারণ দেখান হইয়াছে, তাহ! সন্তোষজনক ও বিশ্বাস- 
উৎপাদক নহে। কুলিদিগকে বাগ্‌ মানান স্থানীয় 
, পুলিসের সাঁধ্যাতীত ছিল না; কারণ, হইলারের রিপোর্টের 
7 দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে দেখা যাইতেছে, যে, কুলীরা যখন দলে দলে 
Data উঠিবার aw ভীড় করিয়া অগ্রসর হইতেছিল, এবং 
(হুইলারের মতে) কেহ কেহ ম্যাক্ফার্সন ও সিংহকে 
মারিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখনও “Phe constables 
there managed to keep the coolies back”— 
“তথাকার কন্ষ্টেবলের! কুলীদিগকে হটাইয়া রাখিতে 
পারিয়াছিল।” সুতরাং কুলীরা যখন বিশ্রাম করিতেছিল, 
রীধিতেছিল বা থুমাইতেছিল (যাহাই সত্য বলিয়া ধরা 
UG), তখন তাহাদিগকে আদেশ করিলে, বুঝাইয়৷ 
বলিলে, বা তাহাদের পিছনে স্থানীয় পুলিম্‌ লাগাইলে 
তাহারা স্টেশন-প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া যাইত না, ইহা বিশ্বাসযোগ্য 
_ নহে। স্থানীয় নেতাদের সাহায্যও ত লওয়| যাইতে 
“ পারিত; তাহাদের কথা ত কুলীর! শুনিতেছে ও শুনে। 
হাকিমী মেজাজ ও চা'ল ছাড়িয়া তাহাদের সহযোগিতা, 
চাহিলে কি ক্ষতি হইত? 

, fete feat দের সহিত শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্ 

দত্তের ঘে কথোপকথন কাগজে বাহির হইয়াছে, তাহাতে 
দেখা যায়, যে কুলীদিগকে সরিয়া যাইতে বলিবার অব্যবহিত 
পরেই গুর্থাদিগকে বলপ্রয়োগ করিতে বল! হয়; বিন! 
,ব্লপ্রয়োগে কুলীরা স্থানত্যাগ করে কি না, তাহ! দেখিবার 
জন্য অপেক্ষা কর! হয় নাই। কিরণ দে নাকি বলিয়াছিলেন, 
যে, তিনি একটা ইস্প্রেশন্‌ (লোকদের মনে একটা আতঙ্ক ) 
জন্মাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন! তাহ! হইলে অবশ্য কুলী- 
দিগকে সরিয়া যাইতে বলিয়াই প্রহার আরম্ভ করার কারণ 
বুঝা যায়! কিন্তু ইন্প্রেশন্টা বিপরীত রকম হইয়াছে। 
লোকে স্থানীয় কর্তীদিগকে আহাম্মক, কাপুরুষ, অমানুষ ও 
নিষ্ঠুর মনে করিতেছে। প্রহারটা যে হইয়াছে, তাহা 
হইলারও স্বীকার করেন ; কম-বেশা, সঙ্গীনের ব্যবহার বা 
অব্যহার লইয়৷ তর্ক কর! অনাবশ্যক ! আক্রমণ করিতে 
বা বাধা দিতে অসমর্থ, আক্রমণ বা বাধা-প্রদানে অনুদ্যত, 
বিপন্ন শীর্ণ শিশু বালক বালিকা বুদ্ধ বৃদ্ধাকে মাব-রাত্রে 
প্রহার ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের ও তাহার Gora বীরত্ব বা 
মানবিকতার খ্যাতি বৃদ্ধি করিবে না । 

রেলের ও ষ্টামারের কর্মীর! প্রধানতঃ ও প্রথমতঃ 

নিজেদের কোন ছুঃখকষ্টের প্রতিকারের জন্য ধর্ম্মঘট 
করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কাগজে যাহ! দেখিয়াছি, 
তাহাতে এই ধারণ! হইয়াছে, যে, গুর্থা আনয়ন ও 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_ চা-বাগানের কুলীদের কথা 
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নিয়োগ ও তন্বারা অত্যাচার, এবং কুলী-চালান করিবার 
ভার গবর্ণমেণ্টের লইতে অস্বীকার, এই উভয় 
কারণে ধর্মঘট সংঘটকেরা উহ! ঘটাইস্সাছেন, 
এবং গবর্ণমেন্টকে etl সরাইতে ও নিজব্যয়ে কুলী 
চালাইতে বাধ্য করিবেন, তাঁহাদের নাকি এইরূপ 
অভিপ্রায় ও Sq আছে। কিন্তু বাঘে মহিষে যুদ্ধে উনুবনের 


-যে প্রাণ যাইতেছে। ধর্মঘটবশতঃ কুলী Saas দ্বারী 


চাদপুর ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছে না; কলেরায় তাহাদের 
অনেকের ও SRS সাধারণ অনেক অধিবানীর প্রাণ 
যাইতেছে। পরে, নেতার! ্টীমারের বন্দোবস্ত করিলেও 
তৎপূর্ব যাহার! মরিয়াছে, তাহার! ত আর ফিরিয়া আসিবে 
না। এক্ষেত্রে ধর্মঘট-নংঘটকদের জিৎ হইলেও ত আর 
স্বরাজ লাভ হইবে না; oot ছোট বিষয়ে জীদ্‌ বজায় 
রাখিবার জন্য মহ! অনিষ্ট হইতে দেওয়া উচিত ay নাই | 
যে-কাজটায় অন্থবিধা ও ( atthe পৰ্য্যন্ত) ক্ষতি নিজেদিগকে 
ভোগ করিতে হয় না, অন্যকে ( এক্ষেত্রে তাহাদের অনিচ্ছা- 
সত্বে বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে ) ভূগিতে হয়, সেরূপ কাজ করান কি 
বিবেচক লোকদের উচিত? “মরি, তাও ভাল, 
কিন্তু বিপক্ষকে জব্দ করিবার জীদ্‌ ছাড়িব না,” ইহা বলিয়া! 
কোন পক্ষ যদি স্বয়ং মরেন বা অসুবিধা ভোগ করেন, 
তাহাতে কখন কখন একপ্রকার পৌরুষ লক্ষিত হয় বটে। 
কিন্ত এক্ষেত্রে কুলীরা ধর্মঘট ঘটায় নাই, তাহারা বাড়ী 
যাইতেই উৎসুক ; তাহাদের প্রাণনাশের ও কষ্টের কারণ 
হওয়া, এবং অন্যের প্রাণের বিনিময়ে নিজেদের জীদ্‌ বজায় 
রাখিতে ও জয়লাভ করিতে চাওয়া, কাহারও উচিত হয় নাই 
ও উচিত নহে। ওঁষ্ধপথ্যপ্রেরণে পর্য্যন্ত বাঁধ! ঘটিয়াছে। 


ওজন ও সামর্থ্য বুঝিয়া চলাও উচিত। চট্টগ্রামে সর্কার 
ও ইংরেজ-বণিকৃ-পক্ষ প্রস্তুত ছিল না। তখন সেখানে সহজে 
জিৎ হইয়াছে বলিয়া সবস্থলেই হইবে মনে করা! ভুল। 
চট্টগ্রামে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত যাহা বিয়া ছিলেন, 
তজ্কন্ত প্রবাসীতে তাহার যুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করা হইয়াছিল; 
কিন্ত তিনি যে ভারতব্যাপী ধর্মঘট-আদির ব্যবস্থা প্রণয়ন 
করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত ও শোভন হয়'নাই। মহাত্মা গান্ধী 
ঠিক্‌ই বলিয়াছেন, যে, অসহযোগ-প্রচেষ্টার কেন্দ্রস্থল হইতেই 
হরতাল ধর্মঘট আদির ব্যবস্থা হওয়া উচিত। নতুবা শক্তি- 
ক্ষ এবং সময়ে সময়ে হিত অপেক্ষা অহিত বৌ হইবার 
সম্ভাবনা | 

চাঁদপুরের লোকেরা এবং অন্তস্থান হইতে আগত 
স্বেচ্ছাসেবকের! কুলীদের সাহায্য ও সেবার জন্ত অতি মহৎ ও 
অতি প্রশংসনীয় চেষ্টা ও কাজ করিয়াছেন। ধর্ম্মঘট-সংঘটক 
নেতাদের এই ভুল সত্বেও তাহাদের কুলীহিতচেষ্ট 
তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতাভাজন করিয়াছে। এণ্ড জ মহোদয়ের 
প্রতি আমাদের জাতীয় খণ বাড়িয়াই চলিয়াছে। নানা 


৪8৮০ 
স্থানের নেতা ও জনগণ নানা প্রকারে সাহায্য করিয়া মান- 
বিকতার অস্তিত্ব সপ্রমাঁণ করিতেছেন | 

নানা স্থানের মধ্যে চট্টগ্রাম বিপন্ন কুলীদের সাহাষ্যার্থ 


বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়াছেন। তথায় এক সভাতেই বিস্তর- 


কাপড় জামা ও চারিহাজার টাকা সংগৃহীত হয়। এগুজ্‌ 
সাহেব নিজের পাঞ্জাবীটি দান করিয়া খালি গায়ে জোড় 
হাতে সভাস্থলে দাড়াইয়া ছিলেন। তাহার পাঞ্জাবী এবং 
তাহাকে প্রদত্ত মাল! বিক্রয় করিয়া ১৩০০ টাকা উঠে। 

এখন!জনসাধারণ ও সর্কা'র উভয় পক্ষেরই জীদ্‌ তুলিয়া 
কিসে কুলীদের প্রাণরক্ষা ও কষ্টের লাঘব হয়, তাহাই করা 
কর্তব্য। কাহার কত দোষ এবং কেন এমন ঘটিল, তাহার 
আলোচনা ও বিচার পরে হইবে | 

খবরের কাগজে দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম, যে, 
এণ্ড জ্‌ সাহেব তার করিয়াছেন, যে, ৯ই জুন বৃহস্পতিবার 
চাঁদপুর হইতে কোহিস্তান্‌ জাহাজে ১৪৩৫জন অক্ষম 
প্রত্যাগত কুলীকে স্বন্বগৃহাভিমুখে পাঠান হইয়াছে । তাহার 
আগের দিন Age কৃষ্ণকুমার মিত্র এই জাহাজে আসিয়া- 
ছিলেন) এবং, তিনি উহাতেই কুলীদিগের সঙ্গে ফিরিয়া 
গিয়াছেন। জাতীয় উদ্দারনৈতিক ' সংঘের ( National 
Liberal Leagueaর ) সহকারী সভাপতি ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত 
সতীশরঞ্জন দাস মাড়োয়ারী সাহায্য-সভা ও শ্রমীদের ফিডারে- 
শনের সহযোগে জাঁহীজটি পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন । 
ইহারা সকলে অতি প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছেন। 

কাগজে দেখিয়া জুখী হইলাম, টাদপুরে ওলাউঠার 
প্রকোপ কমিতেছে। 

পরিশেষে বক্তব্য এই, যে, আমাদের হৃদয়-মন আরো 
সজাগ থাক! দর্কার ; দেশের প্রকৃত দর্কারী সংবাদ, 
অর্থাৎ জাতির অস্থিমজ্জারূপ সাধারণ লোকদের অবস্থার 
সংবাদ, সম্বন্ধে আমাদিগকে আরে! জিজ্ঞাস হইতে হইবে, 
এবং তাহাদের অবস্থার স্থারী উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। 
এত হাজার আমাদের জা’তভাঁই যে অর্ধাশনে দিন কাটাইতে- 
ছিল, তাহার খবর ত আমরা রাখি নাই। ফিজি দ্বীপে 
অত্যাচরিত হইয়া কত কুলী কত আশা লইয়! পিতৃভূমি 
ভারতবর্ষে আসিয়াছিল ; কিন্তু তাহাদের অনেককে তাহাদের 
ভাইবেরাদরী গ্রহণ করে নাই, অনেকের অনশনে ও রোগে 
প্রাণ গিয়াছে। এসব খবর জানিয়াছি কি? কিছু 
, প্রতিকার করিয়াছি কি? আরও অনেক কুলী ফিজি 
হইতে আসিতেছে । তাহাদের জন্য আমরা কি ব্যবস্থা 
করিতেছি? 

বশিষ্টমুনি নামক যে সন্যাসী ভারতীয় কুলীদের কল্যাণের 
জন্য ফিজি গিয়াছিলেন, তিনি কলিকাতায় গড়ের মাঠে 
এই প্রতিজ্ঞা করিয়া কয়েকদিন উপবাসী পড়িয়া ছিলেন, 
যে, ফিজি প্রত্যাগত বহুশত কুলীদের একমাস কাল বাস 


প্রবাসী- আষাঢ়, ১৩২৮ 


তত ORNS পাস পাপা NINN পণ SRN পা ত অলস ee re. 
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[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
ও আহারের সুবন্দৌবস্ত না হইলে তিনি অন গ্রহণ করিবেন 
ali সুখের বিষয়, পদ্মরাজ জৈন, লক্ষ্মীনারায়ণ গাঁর্ডে, 
প্রভৃতির চেষ্টায় এই বন্দোবস্ত হইয়াছে, ও ময্যাসী “আহার 
করিয়াছেন। এই সকল শ্রমীকে চাষ বা অন্ত উপায়ে 
জীবিকানির্বাহের সুবিধা করিয়া দিবার চেষ্টাও হইবে। 
নিগ্রহ-নীতি ' 

ভারতবর্ষের নান। প্রদেশে রাজদ্রোহ প্রভৃতি অভিযোগে 
বহুসংখ্যক লোকের শাস্তি হইয়াছে। তাহাদের পরিবার- 
বর্গকে WET সমবেদনা জানাইতেছি। যাহার! কোন 
প্রকার ধর্মনৈতিক নিয়ম ভঙ্গ করেন নাই, তাহার! 
কারাগাঁরেও আত্মপ্রসাদ অন্তুভব করিবেন, এবং তাহাদের 
অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। বাহাদিগঞ্ষে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন সম্পর্কে 
অনেক লিখিতে ও বলিতে হয়, তাঁহারা কখন কখন অসংযত, 
উত্তেজিত, কঠোর, উত্তপ্ত ভাষ! প্রয়োগ করিয়া ফেলেন, 
তাহা সমর্থন ও অনুমোদনের যোগ্য না হইলেও মার্জনীয়। 
তীহাদের দেশহিতরূপ মূল লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া 
তাহাতে আমাদের .সসম্মান সম্মতি জানাইতেছি। আগুনে 
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গুড়াইলে যেমন ধাতুর খাদ নষ্ট হইয়া উহা নি্মনতা প্রাপ্ত হয়, { 


তাহারাও পরীক্ষার আগুন হইতে বাহির হইয়| Fret মানব- 
প্রীতি লইয়া দেশহিতসাধনে সমর্থ হউন, এই প্রার্থন! করি। 
mentors মনে রাখিবেন, মানুষ সখ করিয়া দণ্ডকে 


আলিঙ্গন করে না, এবং নিগ্রহ দ্বারা মানুষের আদর্শকে . 


লুপ্ত করা যায় না। 
নারীর অধিকার 


সংস্কারআইনটা ভুয়ো, এই ধারণায় অনেকে নারীগণকে ' 


তনন্থ্যায়ী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিবার চেষ্টা করিতেছেন না। 
ইহারা ভুল করিতেছেন। . এই ক্ষমতার বর্তমান মূল্য যদি 
+e হয়, তির পাইলে, এই ফল হইবে, যে, 
বনি স্বরাঁজকামীর! স্বরাজ লাভ করেন, তাহার! নারীদিগকে 
ইহা অপেক্ষা কম অধিকার দিতে পারিবেন না; কেননা, 


তীহাদিগকে দেখাইতে হইবে, যে, Stata অধিকার 'দান 


বিয়ে ইংরেন আম্নারের চেয় TERY | 


চিত্রপরিচয় 


“কবির শূন্যবিহার” 

শন্বিহারী কবির কলমের বৌঁক ছোঁ মারিয়া তীর cH 
দৃষ্টির সহায় চশ্মা ছিনাইয়। লইয়৷ চলিয়াছে, তার খাঁতাও 
পাঁখা মেলিয়া উড়িতেছে, এমন কি কবির চিত্তকমলও তার 
পাঁতা-পাখা ঝাপ্টাইয়া উড়িবার চেষ্টায় আছে। সবই কবির 
খেরাল! কিন্ত খবরের কাগজওয়াঁলার! তাহা ভুলিয়া গিয়া 
ঝর্ণা-কলমের ডগায় চড়িয়া দূরবীন কষিয়া! ste করিবার 
চেষ্টা করিতেছে কবির মত্লব। চারু । 





২১১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ ্রাট বরাহ্মমিশন প্রেস হইতে Defeats সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 
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অপূর্ব সাড়া 


চিত্রকর শ্রীযুক্ত গগনেজনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজন্যে | 
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শ্রাবণ, ১৩২৮ 








যন্ত্রপাতি ও তর্কবুদ্ধি 


আধুনিক যুগের" যন্ত্রপাতি কল-কার্খাঁনা আমাদের.অনেক 
উপকার ঢের weal করিয়া দিয়াছে, সন্দেহ নাই ; কিন্ত 
সেই সাথে মানুষের মধ্যে এমন একটা জিনিস নষ্ট করিয়া 
দিতেছে যাহার অভাব আর-কিছু দিয়াই পূরণ হইতে পারে 
all কাজকর্ম করিতে হইলেই মানুষ লইতেছে যন্ত্রের সহায়, 
অর্থাৎ ates ব্যবহার করিতেছে না নিজের হাত গা চোখ 
কান অথবা ব্যবহার করিতেছে ততটুকু যতটুকু দর্কার 
যন্ত্রটাকে চালাইবার জন্য । ফলে, মানুষের অঙ্গের ইন্জিয়ের 
আছে যে-সব স্বাভাবিক ক্ষমতা! তাহ! ফুটিয়া উঠিবার স্থযোগ 
পাইতেছে না, অনভ্যাঁসের অথবা বিপরীত অভ্যাসের দরুণ 
সে-সব শুকাইয়া মরিয়া যাইতেছে । সিষ্টার নিবেদিতা এক 
জায়গায় বলিয়াছেন যে ইউরোপীয়ের! খাওয়ার সময় যে 


. কীটা চামচ-ব্যবহার করে সেজন্য তাহাদের আন্গুলে দেখা 


যায় কেমন একটা! কাঠ কাঠ আড়ষ্ট ভাব, একটা ্র্তির-_ 
expressionএরূ-অভাব ; আর ভারতবর্ষের লোকেরা যে 
হাত লাগাই! খায় সেজন্য তাহাদের আঙ্ুলগুনিকে বোধ 
হয় কেমন সজীব, সেখানে পর্বে পর্বে ধরা দিয়াছে খেলিয়া 
উঠিয়াছে যেন একটা ভাবের সজীব প্রকাশ । কথাটি 
যতই কবিত্বময় হউক না, ইহার মধ্যে যে কোনই সত্য নাই 
তাহা একেবারে বলা চলে all আজকাল ইস্কুলের 


ost 


ছেলেদের দেখি প্রত্যেকের চাই এক-একট! “LAR মেণ্ট 
বন্স*ব-একটি সোজা লাইন আঁকিতে গেলে তাহাদের 
দর্কাঁর হয় “রল,” “CG স্কোয়্যার” ; শুধুহাঁতে কি-রকমে 
যে নির্দোষ সরল রেখা টানা যায়, পরিষ্কার বৃত্ত আঁক! যায়, 
তাহা আমাদের ছেলের! প্রায় ভুলিতে বসিয়াছে। কুমারের 
পুতুল গড়ে, স্বর্ণকারেরা গহন! তৈয়ার করে, Stelal স্থৃত' 
কাটে কাপড় বোনে কেমন সহজে আঙ্কুল খেলাইয়| চোখের 
নিরীখ দিয়া; সে জায়গায় আধুনিক শিল্পীর দর্কার কত 
থার্মোমিটার, ব্যারোমিটার, মাপজোখ করিবার জন্ত আরও 
কত কি যন্ত্রপাতি । কিন্ত এই আঞ্জকালও কাঠের উপর 
চীনা মিল্ত্ীর হাতের কাঁজ দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া যাই, 
তার পাশে কলের কাঁজ আমাদের চোখে ধরে না। কত 
দিক দিয়! যে যন্ত্রপাতি আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে 
অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। যমুদ্রধান্তের 
আবিফারের পর পুস্তকাদি তৈয়ার করিবার প্রচার করিবার 
বিপুল সুবিধা! আমাদের হইয়াছে । আগে একখানি গ্রন্থ 
লিপিবদ্ধ করিতে কত সময় ও কত প্রয়াস দর্কার হইত, 
আর এখন ব্যাপারটি কত সহজ কত সুলভ হইয়া 
পড়িয়াছে ; আগে যেখানে একখানি গ্রন্থ অতিকষ্টে পাওয়া 
যাইত, এখন সেখানে সহস্রথানি-_আবার তাঁহাঁও কত রকম 


৪৮২ 





চেহারার-_হাঁত বাড়াইলেই পাওয়! বাঁয়। ছাপার হরফ 
উপকার করিয়াছে আমাদের ঢের, কিন্তু তাঁহা . একটা 
জিন্ষিকে তাড়াইয়া দিয়াছে-_যাঁহাতে বাহিরের স্থল উপকার 
থাকুক বা না থাকুক, ছিল মান্গুষের অন্তরের রসায়ন। সুন্দর 
হস্তলিপি (calligraphy ) বলিয়া ষে একটি বিদ্যা বা কলা 
ছিল, আধুনিক কালের catia দৌরাত্মো তাহা বিনষ্ট 
হইয়াছে। আগে এক-একখানি গ্রন্থ গরহমাত্র ছিল না; 
Sel ছিল এক-একখানি চিত্রসংগ্রহ বা ছবির ‘এল্বাম্‌*। 
আজ কিন্ত পদে পদে আমাদিগকে যন্ত্রের সহায়ে, যন্ত্রের 
কৃপায় চলিতে হইতেছে ; মন্ত্র যদি পরীক্ষা করিয়া মাপিয়া 
ঠিকঠাক করিয়া না দিল, তবে আর আমাদের চলা হইল al | 
যন্ত্-বিহনে আমরা অসহায় জড়পিও-_দারুভূতো মুরারি। 
কল-কার্থানার প্রাছূর্তীবে সমাজে যে অসামঞ্জস্য যে 
নূতন নূতন ধরণের অন্যায় অত্যাচার ay সংঘর্ষ উৎপন্ন 
হইয়াছে, মানুষের স্বাস্থ্য কিরূপে নষ্ট হইতেছে, নৈতিক 
অবনতি কিরূপে ঘটিতেছে-_সে-সব কথ! বিচার করা 
আমাদের উদ্দেশ্য নয়; আমরা বিষয়টি দেখিতে চাই আরও 
' একটু ভিতরের দিক হইতে, আমরা বলিব আরও গভীরতর 
একট! অনিষ্টের কথা। মানুষের প্ররুতিটাই যে ব্দলাইয়া 
যাইতেছে, মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তির প্রবৃত্তির--অন্তঃকরণের, 
বহিঃকরণের--উল্লাস যে স্তিমিত হইয়! যাইতেছে, তাহাদের 
ধার যে মরিয়া যাইতেছে, জমাট আড়ষ্ট হইয়া পড়িতেছে, 
প্রাণের সলীল সচ্ছল স্বচ্ছন্দ গতির পরিবর্তে যে দেখ! দিয়াছে 


গড়ের ধরিয়া! বীধিয়। চলা--ইহাই ত মূল সমন্তা। ইন্দ্রিয়ের 


আছে একটা সহজ শক্তি Ste অনুভুতি অটুট সন্ধান, সে 
কথাটা আজ আর আমাদের বিশ্বাসের মধ্যেই প্রায় আসে 
alt সজাগ ইন্দ্রিয় যে কতখানি অব্যর্থভাবে চলে, জিনিষের 
উপর অবলীলাক্রমে কতখানি দখল আনিয়া দেয়, তাহা 
আমর! আর কল্পনাও করিতে পারি all বৈদিক «fea 
তাই ইন্দরিয়দিগকে বলিতেন দেবতা; কিন্তু ‘আলোকের 
যুগে’ আমর! আর. দেবতার ভোগ দেই . না, দেবতাকে 
মানিই না। দেবতা আজ নাই, আছে শুধু শীলগ্রাম-_ 
কর্মের, ব্যবহারের অভাবে হাত পা সব পেটের ভিতর 
ঢুকি গিয়াছে অথবা বিকর্ম্মের, অপব্যবহারের ফলে ভৌত 
হইয়া $'টো. হুইয়া পড়িয়াছে। 


প্রবাসী--আৰণ, ১৩২৮ 


PO 





| ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


NINN ee NN লি লাল 


কিন্তু কলে জিনিষ যে তাড়াতাড়ি হয়, মোট পরিশ্রমের ' 
লাঁঘব হয়) আমরা সময়ের মূল্য যে বড় বেশী বুবিয়াছি 


- আর আমাদের প্রয়োজনও বে হয় বিস্তর দ্রব্যসন্তার--কাজেই 


কল ছাড়া উপায় নাই। উপায় থাকুক বা are থাকুক, 


ze স্পষ্ট দেখিতেছি' যে তাড়া-হুড়া করিয়া জিনিষের উপর . 


জিনিষ আমরা স্তপ করিতেছি বটে, কিন্তু সুন্দর জিনিষ খুব 
কমই পাইতেছি। GG জিনিষটি যে প্রাণের রং; প্রাণ 
ঢালিয়া দিয়া, ইন্স্রিয়ের প্রেমন্পর্শ বুলাইয়া! দিয়া ফেজিনিষ 

গড়ি নাই তাহাতে সৌন্দর্য্য পাইব কিরূপে ? তবুও সুন্দর 
জিনিষ পাই বা al পাই, তাহাও না-হয় al দেখিলাম ; 
কিন্ত সবচেয়ে বড় ক্ষতি হইতেছে মানুষের নিজেরই 
তাহার Say তাহার প্রাণ নির্জীব অক্ষম অসহায় হইয়! 
পড়িতেছে। আস্তে আস্তে যন্ত্রের উপর আমর! এতখানি নির্ভর 
করিয়া! ফেনিয়াছি যে নিজের অঙ্গের নিজের ইন্দিয়ের উপর ২ 
সহজে আমাদের SI হয় না) সর্বদাই আশঙ্কা হয় পাছে : 
ভুল করিয়া ফেলি, প্রতি নিমেষে ' কলকাঠি হাত্ড়াইয়া 
বেড়াই, তাহাকে ধরিয়া ধরিয়া তাহার . সাথে মিলাইয়া 
মিলাইয়া চলিতে চাই। কিন্তু।এ প্রশ্নটা মনে উঠে না, 


এই কলকাঠি যন্ত্রপাতি কাহার বিভূতি কাহার শরখর্য্য,.কে 


উহাদ্িগকে গোড়ায় we করিল? ইন্ড্িয় অন্ধ নয়, জড় 
MC কেবল ভূল করিয়া বেড়ায় না। ইন্দ্রিয় আত্মস্থ 


, পুরুষেরই মত-_সে জানে কোথায় কোন্‌ ভাবে কি করিতে 


হইবে। সাহসে ভর করিয়া যদি ইন্দিয়কে মুক্ত করিয়! 
দিতে পারি তাহার সহজ পথে অবাধে চলিতে, তবে 
অবিলন্বেই প্রমাণ পাইব ইন্দ্রিয়ের আছে কি অদ্ভুত প্রতিভা | 
সেই মানুষই বাস্তবিক ততথানি গ্রতিভীবান্‌ যিনি যতখানি 
যন্ত্রপাতির অত্যাচারের হাত এড়াইতে পারিয়াছেন, আপন 
ইন্দিয়কেই সজাগ শক্তিমান করিয়া! তুলিয়াছেন। তাজমহল, 
কি যন্ত্রপাতি দিয়া তৈয়ার হইয়াছিল, একটি বৌদ্ধবিহারে 
কতগুলি ক্রেন কতগুলি ইঞ্রিন আর কতগুলি কি লাগিয়া- 
ছিল তাহা কেহ জানে না, তবে এ কথ! নিঃসন্দেহে বল! 
যাইতে পারে যে “ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল্‌” তৈয়ারী 
করিতে আজকালকার ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা যত বিপুল যত 
রকমারি সাজসরঞ্জাম লাগাইতেছে তাহার শতাংশের 
একাঁংশও সেখানে লাগে নাই | 


৪র্থ সংখ্যা | 


পাপা আপি সপ পা সপ সি সা দল সা সত সি তলা স্পা re লও সিসি স +০ 


. ee করিয়াছে বলিয়া, যন্ত্র ব্যবহার করিতে জানে 


বলিয়া মানুষ, মানুষ_-সত্য কথা? fea যন্ত্ৰ ততক্ষণই 
। ‘মঙ্গলকর যতক্ষণ সে বন্ত্রমাত্র। কিন্ত আমরা দৈখিতেছি 
_ ধন্ত্রটা সব সময় আর যন্ত্র থাকে না, দে হইক্সা উঠে a; 
মানুষ যন্ত্রের সহিত মিলিয়া fatal গিয়া হইয়া পড়ে wane 
-অঙ্গ। এ অবস্থায় AAT সে সজাগ কর্তৃত্ব, সচেতন 
শক্তিগ্রয়োগ আর থাকে না; মানুষ অনুভব করে না যে 


সেই জিনিষকে সৃষ্টি করিতেছে, নিয়ন্ত্রিত করিতেছে । সে- 


কাজ করে বটে, কিন্ত বোধ হয় যেন তাহাকে দিয়া কাজ 


করান হইতেছে মাত্র-_সে চলিতেছে না, চালিত হইতেছে। 


দে কর্তা নহে, করণ মাত্র। সে হারাইয়| বসে নিজত্ববোধ, 
স্বাতস্্যবোধ, আত্মবোধ। মানুষ আর .বনত্রকে চালায় না, 
. যন্ত্ৰই চালায় মানুষকে । আধুনিক বুগেও আমাদের জগদীশ- 
চন্দ্র জড়বিজ্ঞানেরই ক্ষেত্রে এমন সফল হইয়াছেন, তার 
কারণ Stata মধ্যে আছে যন্ত্রের নয়, একটা যন্ত্রীর ভাব_ 
পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য্য হইয়াছেন 
এইজন্য যে তাঁহার সুক্্তত্ব সব এমন সহজ সাধাসিধা যন্ত্রে 
উপর প্রতিষ্ঠিত। জগদীশচন্দ্রের মধ্যে আছে একটা! সজাগ 
নিরালম্ব ইন্দরিযান্ততৃতি, উহাই তাহার বন্ত্গাতি সৃষ্টি করিয়াছে, 
সেগুলির মধ্যেও এমন সরলতা-_সরসতা পর্য্যন্ত আনিয়া 
দয়াছে। | oO 

যন্ত্রপাতির Fel বলিতে cata, প্রথমেই মনে হয় জড়- 
বিজ্ঞানের-কথা। ফলতঃ বন্ত্রপাতি জিনিষটা এক-রকম জড়- 
বিজ্ঞানের সৃষ্টি । জড়বিজ্ঞানের ' উন্নতি-সমৃদ্ধির সাথে সাথে 
তাহারও উন্নতি . সমৃদ্ধি হইয়া চলিয়াছে। যন্ত্রপাতির 
অভাবটা দেখাইতে হইলে, জড়বিজ্ঞানেরই অভাবট| 
'দেখাইতে হয়| . জড়বিজ্ঞানই দিতেছে মনের এমন একটা! 
গড়ন চলন, বাহার ফলে ইন্দ্রের অন্থভূতির স্বাভাবিক 
সভীবতা আর থাকিতে পারেনা, মানুষের সহজ সবুজ 
বোধশক্তিট ক্রমে মরিয়। যায়। জড়বিজ্ঞান মানুষকে কি 
ভাবে জগৎটি দেখিতে aaa কোন্‌ অঙ্গের 
উপর বেশী জোর দের, কোন্‌ বৃত্তিটি সহায় করিয়া চলে? 
জড়বিজ্ঞানের আশ্রয় হইতেছে তর্কবৃত্তি, মানুষের সংশয়াত্মক 
বুদ্ধি। জড়বিজ্ঞান হঠাৎ সোজাসুজি কোন মীমাংসায় 
পৌছিতে চার না-_সে প্রথমে বরে কতকগুলি বাস্তব বস্ত 


যন্ত্রপাতি ও তর্কবুদ্ধি 





৪৮৩ 


পালাল এল তল লা সা a দলা লাল লাল" 


(facts ) অর্থাৎ এমন কতকগুলি জিনিষ যাহার সত্যতা 
সম্বন্ধে সকল মানুষেরই স্থূল ইন্দ্রিয় সাক্ষ্য দিতে পারে; 
তারপর এইগুলি তুলনা. করিয়। সাঁজাইয়৷ গুছাইয়! বিচার 
aia ক্রমে কাধ্য হইতে কারণে, সঙ্কীর্ণতর স্থলতর সত্য 
হইতে বৃহত্তর pes সত্যে পৌছিতে চেষ্টা করে। এই 
নূতন, সত্যকেও সে ব্যবহার করে, পরখ করিয়া লয় হুই 
রকমে প্রথমে,. ইহ! হইতে নূতন বাস্তব বস্তুর অস্তিত্ব 
অর্থাৎ যাহা সহজ সাধারণভাবে ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়ে সর্বদা 
ধরিতে পারে না এমন জিনিষের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে; 
দ্বিতীয়তঃ, দেখিয়া লয় এই নুতন সত্য যাহাতে সহজ বাস্তব 
বস্তুর একান্ত বিপক্ষে না দ্বাড়ায়, বরং তাহাদের একটা সুষ্ঠ 
ব্যাথ্যা দেয়, তাহাদিগকে পদে পদে প্রমাণিত করিয়া চলে। 
এই প্রণালীর নামই G Scientific অথবা Experimental 
Method— বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি” । এখন, এই প্রণালী 
অর্থাৎ শুধুই এই প্রণালী অনুসরণ করিলে দুইটি দোষ 
থাকিয়া! বায়। প্রথমতঃ, দৃষ্টি 'আমাদের সব সময়ে আবদ্ধ 
zeal পড়ে বাহিরের দিকে, আমরা অতিরিক্ত মাত্রায় জোর 
দিয়া ফেলি জিনিষের স্থলতাগের, খোলসের উপর । জিনিষের * 
যেটা সবচেয়ে ভাসা-ভাসা স্তর, বেট। নিরেট স্থির স্থাণু 
(static) সেইটাকেই কসিয়া ধরি- ইন্দিয়েরও যে আছে 
একটা CHEAT ছাঁচ তাহার সহায়ে। অন্ত কথায়, তর্কবৃত্তি 
দের জিনিষের কাঠিন্যের নিয়ম ( Laws of Solids ), 
অথবা আরও একটু সাধারণভাবে বলিতে গেলে, জিনিষের 
স্থল বিস্তারের নিয়ম-_-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দার বা চুম্বক 
হইতেছে, টামিতিক পদ্ধতি। কিন্তু বস্তুর কি কেধল' 
আছে কাঁঠ্গুণ, না তাহা কেবল স্থল আকাশেই বিস্তৃত ? 
তাহার কি অন্ত ধর্ম্ম নাই, অথবা এমন বস্তু নাই কি যাহার 
আরও অন্ত রকমের wf আছে? তাহা বদি থাকে, তবে 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দিয় তাহাদের পরিচয় পাওয়া যাইবে না। 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বিতীয় দোষ এই যে, ত্রান শ্রেণীবিভাগ 
ছাড়া সে এক Ane’ অগ্রসর হইতে পারে না। প্রত্যেক 
জিনিষকে দেখিবার বুঝিবার জন্ত প্রথমে সে তাহাকে আলাদা 
করিয়া কাটিয়া ছাঁটিয়া লয় ও পরে সেই রুকমেই 
আলাদা-কর! কাটা ছাঁটা অন্ঠান্ত জিনিষের সহিত তুলন। 
করিতে বসে) এই তুলনার সমরেও আবার প্রত্যেক 


৪৮৪ 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩২৮ 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


NON ANI OS NNN NINN NTO PRINS IRIN IN IOS IIIS EAA NE DADDRDARDNADRRAAL AALS ARAL AALS 


জিনিষকে সে দেখে বিশ্লেষণ করিয়া, অঙ্গ হইতে 
অঙ্গ ভিন্ন করিয়া» পেঁয়াজের মত একটির পর একটি দল 
খুলিয়া খুলিয়া fa fea ছি'ড়িয়া । প্রত্যেক জিনিষ যেমনটি 
আছে তেমনি অবস্থায় গোটাভাবে রাখিয়া শুধু তাহারই 
উপর ধ্যান দিয়, তাহার নিজের সত্তা fies নিজের পরিচন্্ 
সে লইতে পারে না *। -তাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চরম 
সিদ্ধান্ত হইতেছে The Law of Relativity ১ বৈজ্ঞানিকের 
কাছে BACB আর কিছুই নয়, হইতেছে কেবল a system 
of relations, সম্বন্ধের AMZ | স্থাষ্টতে নিত্য সত্য (abso- 
lute truth ) বলিয়া কিছু নাই; সব সত্যই আপেক্ষিক ; 
একটি সত্য আর-একটি সত্যকে অপেক্ষা করিয়া আছে 
অর্থাৎ একটি বিশেষ সত্য সত্য বলিয়া দাড়ায় তখনই খন 
আর-একটি বিশেষ সত্য সত্য বলিয়া 'দাড়ায়। এই শেষোক্ত 
সত্যটিও আবার আর-একটি সত্যের গা ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া 
আছে।--এই রকমে স্থা্ট যেন একটা বন্ধযুখ শৃঙ্খলের আকার 
পাইয়াছে। পৃথিবী স্থির, মানুষের গতির সম্পর্কে; আবার 
সচল, wa স্থিতির সম্পর্কে ; সূর্য্য আবার সচল, স্থির 
-সৌর জগতের সম্পর্কে ; সৌর জগৎ সচল, সমস্ত আকাশের 
স্থিতির সম্পর্কে ।-_এই রকমে সত্যের' নিত্য frida 
ঘটিতেছে। সত্য যাহাঁকে বল তাহার নিত্য সত্তাও ( subs- 
tance) নাই, বস্তু বা জিনিষ যাহার নাম দেই তাহা 
গুণ-সমষ্টি মাত্র_সে ate আবার দেখার ভঙ্গী মাত্র। শক্ত 
নরম, ঠাণ্ডা গরম, ছোট বড়--দবই তুলনা-মূলক, একই 
জিনিষকে বিভিন্ন জিনিষের সহিত সহ্বন্ধযুক্ত করিয়া দেখিবার 
' ফল। 

বিজ্ঞানের কথা বলিতে বলিতে আমরা দর্শনের মধ্যে 
গিয়৷ পড়িলাম। বিজ্ঞানের মূলতত্ব ত দর্শনেরই Gers | 


দর্শনেও তর্কবুদ্ধি.তাহাঁর আসন করিয়া লইয়াছে--বরং বলিব ' 


দর্শন বলিতেই আমরা বুঝি তর্কবুদ্ধির cai বিজ্ঞান ও 
দর্শন হাত-ধরাধনুরি করিয়া চলিয়াছে। একখানে যাহীকে 
বলি Scientific বা Experimental Method, আর- 
একখানে তাহাই হইয়াছে Critical q Rational Me- 
thod ; ক্রিটিকাঁল a র্যাশানাল পদ্ধতি কাহাকে বলি? 


উহার ভিত হইতেছে সন্দেহ) সত্যকে পাইতে হইলে, ' 





oe oats যোগসুত্ঞে যে প্রক্রিয়ার নাম দিমাঁছেন 'সংষম' | 


চলিতেও হইবে এই সন্দেহের উপর ভর করিয়া ( Descart- 
৪9)। মন সহজেই সরাসরি যাহা সত্য বলিয়া ata লইতে. 
চায়, দার্শনিক বুদ্ধি ভ্রকুঞ্চিত করিয়া সেখানে ইতস্ততঃ করে 
জিজ্ঞাস! করে, ঠিক কি, সত্য কি? সব সন্দেহের চক্ষে 
দেখিতে হইবে। মন সংস্কারের দাস, ইন্দ্রিয় ভুল দেখে--সুতরাং 
আরম্ভ করিতে হইবে কিছু ন! দিয়া, গোড়ায় অন্তঃকরণকে 
করিয়া ফেলিতে হইবে একখান “eta শ্লেটের মত 
tabula rasa (Locke )| মনটাকে শুন্য করিলাম, al 
হয়; তারপর চলিব কি রকমে? বিচারের দ্বারা । রিচার 
কাহাকে বলে? ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি প্রথমে ত স্বীকার 


করিতেই হইবে- স্বীকার কর কিন্তু আপাততঃ, পরীক্ষার : 


জন্য ; স্বীকার করিয়। দেখ কি হয়, কি রকম স্বীকার কৰিলে 


সবদ্দিকে সঙ্গতি থাকে, অস্ত্্বন্দ (self-contradiction) al Jy 


ফুটিয়া উঠে। বিচার চলে তিনটি ধাপে--স্বীকার, অস্বীকার 
আর সমন্বয় অথবা পক্ষ প্রতিপক্ষ আর সিদ্ধান্ত (কাণ্টের 
Affirmation, Negation, Limitation এবং হেগেলের 
Thesis, Antithesis, Synthesis )- এই তিনটি 
ধাপের ভ্রমপরম্পরা লইয়াই Critical or Rational 
Method | এখন, দর্শনে এই প্রণালী অনুসরণ করিবার 
ফল হয় এই বে, বাস্তবের সহিত মানুষের সহজ see 
সংযোগ ( sense of reality )-ম্পষ্ট কথায়, কাণজ্ঞানাটি 
--লোপ পায় । তর্কবুদ্ধি উর্ণনাতের মত নিজের ভিতর 
হইতে সিদ্ধান্ত-পব বাহির করিয়া করিয়া খাড়া করে একটা 
কাল্পনিক জগৎ, একট! system of theories ১- সৃষ্টির 
যূলতত্ব ধরিতে fiat তত্বের মধ্যে গিয়া সে বাঁধা পড়ে, কিন্ত 
মুল স্থষ্টিটি অবজ্ঞাত হইয়৷ একপাশে পড়িয়া থাকে.। 

কেবল তর্কবুদ্ধি দিয়া চলিলে বিজ্ঞানের মৃত দর্শনেও 
নিত্য সত্য কিছু পাই না। সত্য অর্থে বুঝি যে একট ধরব 


অটুট শাশ্বত কিছু, তাহার মান্দওই যেন যায় হারাইয়া। - 


বিজ্ঞানে জগৎকে পাই যেমন System of Relations 
রূপে, সেইরকম দর্শনেও সত্যকে পাই System of 
Consistencies রূপে; সত্য হইতেছে তাহা! ততক্ষণ 
যাহাতে যতক্ষণ আছে সঙ্গতি ;--স্বগত বিগত অসঙ্গতি 
যাহাতে নাই তাহাই চরম AST] কারণ, তর্কবুদ্ধিতে 
সৎ বলিয়া কিছু পাই না, তর্কবুদ্ধিতে সবই প্রাতিভাসিক 


a 


৪থ সংখ্যা | 


(phenomenal ), জগতটি অন্বভূতিসংগ্ৰহ মাত্র, বস্ত 
"বা সত্তা (Reality, Nouména) সে বৃত্তির কাছে 
অজ্ঞাত ও অজের (unknown and unknowable ) | 


“S বৌদ্ধ দৰ্শন তর্কবুদ্ধির চরম পরিণতি) আত্ম ঈশ্বর, 
সৃষ্টির মধ্যে একটা নিত্য সত্তা সম্বন্ধে বৌদ্ধদর্শন নির্বাক, 


শুধু নির্বাক নয়, অবিশ্বাসী__সে দেখিতেছে কেবল “et 
চক্র”, “ক্ষণিকবিজ্ঞান সমুচ্চয়”। পাশ্চাত্যে পক্রিটিকাল” 
দর্শনের গুরু কাণ্টও গুদ্ধবিচার ( Pure Reason ) দিয়! 
আত্মা ঈশ্বর মূলপ্রক্ৃতির সত্যতা - বা অস্তিত্ব প্রমাণ 
করা “বে সম্ভব নয় তাহা দেখাইয়াছেন, এ-সকলকে 
তিনি প্রতিষ্ঠা করিতে 'চাহিয়াছেন মানুষের আর-একটা 
বৃত্তির সহারে ( Practical আমাদের 


Reason ) i 


ag Aion খধিরাও সন্দোহকে কথন জ্ঞানের ভিত্তি করিতে 


“চাহেন নাই, ভীহাদের মতে জ্ঞানের মূল জ্ঞানের আর্ত 
হইতেছে শ্রদ্ধা-শ্রদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানং। তাহারাও 
স্পষ্টই বলিয়াছেন সথকে সত্তাকে সত্যকে বিচারের সহায়ে 
পাওয়া যায় ন!--নৈষ তর্কেণ মতিরাপণীয়া ; ও-বস্তুটিকে 
কেবল এ বস্তু দিয়াই ধর! যায়, আর কিছু দিয়া নয়_ 
যমেবৈষ বৃণুতে তেন ATE . 
CCR আত্ম বৃগুতে তন্ুং স্বাং। 
এই Critical বা Experimental Methodag 
প্রয়োগ যে ছুইটি বিদ্যায় আজকাল খুব চলিতেছে 
১তাহাদের কথা বলিয়া আমাদের কর্তব্যটি স্পষ্ট করিতে 
চেষ্টা করিব। প্রথমে, ইতিহাস--বিশেষতঃ তাহার অনুবঙ্গী 
প্রত্বতত্বের কথ! । প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের “বিজ্ঞানসম্মত” 
পশ্থাটা কি? গোড়ার প্রয়োজন মনটাকে সকল-রকম 
সংস্কার পূর্ববকল্পনা পক্ষপাতিত্ব--সকল দিকের সকল cite 


প্র হইতে মুক্ত করা, মনটা হইবে খালি (সেই tabula. 


rasa); তারপর প্রয়োজন-অন্থ্রাগ-বিরাগ-শৃন্ত হইয়া 
তথ্য সংগ্রহ করা--যে সময়ের ইতিহাস চাই সেই সময়- 
সংক্রান্ত ঘটনার অবস্থার চিহ্ন বা স্মারক যেখানে যাহা কিছু 
পাওয়া যায়, তাহ! খুঁজিয়| পাঁতিয়৷ একত্র করিতে হইবে 
feel হউক, সাহিত্য হউক, গাথা হউক, দলীল দান- 
পত্র মুদ্রা তাশাসন ' হউক, শিল্প হউক কলা হউক 
যতদূর সম্ভব সব জোগাড় করিতে হইবে; তারপর 


যন্ত্রপাতি ও তর্কবুদ্ধি 


পিসি স্পা সা স্পা সপ Ne শি SN NARA RIN IR ENS 7 পা পাপা IRR RN পা পাটি NN ভাসি লাস 


8৮৫ 


লও পাটি পি Ns পাস 


Go তুলনা করিতে হইবে, মিলাইতে হইবে, বাছাই 
করিয়া! ঝাড়িক্ম-ঝুড়িয়া সাঁজাইতে গুছাইতে হইবে 
এই রকমে তাহার মধ্য হইতে গোট! একটি চিত্র বাহির 
করিতে হইবে। অন্যকথায় ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক সমস্ত! 
হইতেছে এই-__কয়েকখানি হাড় পাওয়৷ গিয়াছে, তাহা 
হইতে পূর্ণাঙ্গ একটা জীব খাড়া করা যায় কি না, 
গেলে কি. রকমের “জীব সেটা হয়? এখন, আমরা 
বদি 'বলি সবই নির্ভর করে হাত-সাফাইর উপর, তবে 
খুব বেশী দোষ হয় কি? অন্ততঃ "একথা বেশ বলিতে 
পারা যায় বে, শুধু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দেয় কতকগুলি 
থিওরি মাত্র_বড় জোর, কোন্‌ থিওরি বেশী সঙ্গত, সে 
সম্বন্ধে 'একটা মতামত দিলেও দিতে পারে, কিন্ত 
কোন্টা AE AIA সত্য একটা সম্পূর্ণ আলাদা 
জিনিষ কি না,সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিতে 
পারে না। এতিহাসিকদের মধ্যে বিকট 'মল্লযুদ্ধ এ- 
কথা স্পষ্ট প্রমাণ করিতেছে । ফলতঃ “বিজ্ঞানসম্মত” 
পন্থায় গোড়াতেই যে ছুটি গলদ রহিয়াছে, তাহ! যে 
এড়াইবার উপায় নাই, সেদিকে বৈজ্ঞানিকেরা লক্ষ্য 
করিতে 'চাহেন AL প্রথমতঃ “সমস্ত উপকরণ পাওয়। 
অসম্ভব, সমস্তের একটা! ক্ষুদ্র অংশের উপর নির্ভর রুরিয়া 
সিদ্ধান্ত করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ আছে ব্যক্তিগত দৃষ্টি 
ভদী_ personal equationgy কথা। বৈজ্ঞানিকের 
অর্থাৎ মানুষের মন খালি থাকিতে পারে না,--যখনই 
তুমি উপকরণ পাইয়াছ aA সাজাইতে আরম্ভ করিয়াছ, 
এমন কি যখনই a sth করিবে মনস্থ করিয়াছ, 
তখনই বা'তাহার WHE স্পষ্ট হউক আর অস্পষ্ট হউক-_. 
একটা মোটা ধারণা, একট! ছাঁচ তোমার মনে গড়িয়া 
উঠিয়াছে।' এরকম ভাবে খাঁটি সত্য পাওয়া যে কত ছুফর 
তাহা দেখিয় শুনিয়া মনীষী পণ্ডিত cael (.Renan ) 
শেষ বয়সে এক রকম হাল ছাড়িয় দিয়া দীর্ঘনিশ্বাস 
ফেলিয়া বলিতেছেন, 
sciences” “আমাদের তুচ্ছ আন্দাজী বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র সব!” 
তার পর হইতেছে সাহিত্যের কথা__ আমি বিশেষ- 
ভাবে কাব্যের কথাই বলিব। এখানে তর্কবুদ্ধির খেল! 
শুধু যে গণ্ডগোলের we করিয়াছে তাহা নয়, বিষম 


“our poor little conjectural 
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~~" 


আকার করিতেও কন্তুর করে নাই। একটা উদাহরণ 
দিয়া জিনিষটি আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। ধরুন 
রামায়ণের কথা। মূল রামারণখান! উদ্ধার করিতে 
হইবে-_এখন তারও আগে প্রমাণ করা দর্কার যে 
রামায়ণ <r একখানি গোটা! কাব্য ছিল আর তাহ! 
একজনের লেখা। এজন্য কি চাই? চাই যে দেশে 
যেখানে যেখানে রামায়ণের পু'থি আছে তাহা সংগ্রহ করা। 
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তারপর দেখা, আভ্যন্তরিক প্রমাণ ( internal ividence ) . 


অর্থাৎ. faq ভিতরে স্পষ্ট ( বা অস্পষ্ট) কোথায় কি রকম 
উল্লেখ আছে তাহ! জোগাড় . করিয়া মিলাইয়া সাজাইয়। 
কি বুঝা! যায়। আত্যন্তরিক প্রমাণ ছাড়া দেখিতে 
হইবে বাছিক প্রমাণে ( external evidence) কি পাওয়া 
যায়৷, অর্থাৎ . অন্তান্ত পুস্তকে দলীল-দস্তাবজে অথবা 
কথায় কিন্বদস্তীতে কিছু নির্দেশ (reference) 'আছে , 
কিনা? এই ছুই প্রমাণ সম্মুখে রাখিয়া, তাহাঁরই মাঝে 
মাঝে মিলাইয়! সিদ্ধান্ত করিতে হইবে--পরথ করিতে হইবে 
রামায়ণ একজনের লেখা একখানি কাব্য কি না, 
হইলে ইহার কতখানি এক হাতের, আর কতখানি কত 
হাতের। কিন্তু কথা এই, এত আটঘাঁট সত্বেও এ- 
রকম প্রমাণ সম্পুণ তৃপ্তিজনক বা নিশ্চয়াআক হইয়! 
উঠে all চক্ষের উপরেই ত দেখিতেছি এ ধরণের 
GF সমালোচনা (higher criticism?)  হোমর 
বলিয়া কোন কবির অস্তিত্ব পাঁইতেছেন না-_ইলিয়ড 
হইতেছে বনু, যুগ ধরিয়া Bowes বিক্ষিপ্ত গাথার সংগ্রহ 
মাত্র; সেক্স্‌পীয়র ছিলেন না, সেকৃস্পীয়র হইতেছেন 
লর্ড বেকন। এ যেন সেই ভিষক্প্রবরের কথা যিনি 
শান্ত্রের সুত্রে সুত্রে লক্ষণ মিলাইয়। প্রমাণ করিয়! দিলেন 
যে জীবন্ত রোঁগীটি মারাই গিয়াছে। অথবা আমরা 
স্মরণ করিতে পারি মোলিয়েরের সেই ডাক্তারের কথা যিনি 
তারাচন্ষু করিয়া বলিতেছেন, “ডাক্তারের বিন! অনুমতিতে 


' রোগী মারা যাইবে--বল কি অশাস্ত্ীয় কথা 1” থিওরি বা 


শান্ত সময়ে সময়ে এই-রকম স্পষ্ট বান্তব-_3০৮কে te 
"অস্বীকার করিস! ফেলে | 

সে যাহা হউক, আমরা বলিতে চাই, তর্কবুদ্ধি সাহিত্যে 
(শুধু সাহিত্যে কেন সর্কাবিষ়ে ) রুচি, রসবোধ--চলিত 


প্রবাসী__শ্রাবণ, ১৩২৮ 
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পার্থক্য নিরূপণ করিতে পারি না। 


[২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


কথার, “সমব্দারী” জিনিষটি নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে।' 
বান্মীকিকে বান্দীকির ভঙ্গী দেখিয়া চিনি না__কাব্যের 
মধ্যে কবির যে বিশেষ ছাপ ( Roman hand) তাহ 
দেখিয়া কবিকে বাছিয়! লইতে পারি না, কবি ও কবির মধ্যে 
মানুষকে আমরা 
চিনিতে চাই গজকাঠি দিয়া-_ অর্থাৎ, তাহার "মাথার ঘের 
মাপিয়া, নাকের উপর ফুটরূল চাপাইয়, কপালের ক্ষেত্রফল 
কিয়া, হাতপায়ের দৈর্ঘ্য বিস্তার বেধ জরীপ করিয়।। 
মানুষের পরিচর লইতে আমাদের আশ্রয় সামুদ্রিক বিদ্যা | 
সামুদ্রিক বিদ্যার কোন সত্য নাই, Stal না-হয় ন! মাঁনিলাম, 
কিন্তু মানুষের দিকে তাকাইলেই একটি চাহনিতে যে. 
মানুষকে চেনা যায়, তাহার অন্তস্তল অবধি বুঝা যায়, 
“এ কথাটি' যে ভুলিতে বসিয়াছি, আমর! সেইদিকে টি 
আকর্ষণ করিতেছি 

তর্কবুদ্ধির মূলদোষ এইখানে__জিনিষকে বুঝিতে হইলে 
সে প্রথমে তাহাকে ভাঙ্গিয়৷ Peal Foal করিয়া লয়, পরে 
সেই টুক্রাগুণি একত্র করিয়া জোড়া দিয়া জিনিষটি গড়িয়া . 
তবে ধরিতে চায়। , গোটা জিনিঘটার উপর একটা গোটা 
নজর সে দিতে পারে all. তর্কবুদ্ধিরই সূত্র দিয়া বলিতে 
গেলে আমর! বলিব, তর্কবুদ্ধি চলিতে চায় বিশেষ হইতে 
সাধারণে, ক্রমে ক্রমে.। কারণ, তর্কবুদ্ধির ধর্মই এই ষে,' 
সে এক ছাড়া ছইকে একত্রে ধারণ করিতে পারে না-- 
“একসময়ে চৌভরানবধারণং_-একে এক যোগ দিনা তবে, 
সে ছুইএ পৌঁছায় ; বিশেষই তাহার কাছে বিশেষভাবে সত্য, 
সাধারণ তাহার কাছে কতকগুলি বিশেষকে গাঁথিয়া রাখিবার' 
উপায় মাত্র, সেটা তেমন জাগ্রত সত্য নয়, কেবল তত্ত্বমাত্র 
(abstraction )। কিন্ত গোলমালের কথা এই যে, 
জগৎটা! 'বিশেষের শুধু সমাহার নয়, অনন্ত ( Infinite }-g 
সান্তের (finite) যোগফল মাত্র নয়-_-একটা একটানা 
গতির মধ্যে সব বিশেষ অনবরত মিলাইয়া বাইতেছে 
(ব্যার্থ সঃ সৰ্বং প্রাণে এজতি )) শুধু তাই নয়, একটা 
সাধারণ--অদ্বিতীয় একত্বের মধ্যে সব বিশেষ এক হইয়া 
আছে। সুতরাং জিনিষকে বুঝিতে ধরিতে হইলে আরস্ত 
করা যায় এই “একং হইতে--এই একং বা! আত্ম! বা নিত্য 
সত্তা হইতেই চল! ata নানার বাহিরের প্রাতিভাসিকের 


{ 
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fice. গতি হইতে ছন্দ হইতে প্রাণ হইতে চল! যায় স্থিতির 
মাত্রার জড়ের দিকে । অন্য কথায়, বিশেষ হইতে সাঁধাঁরণে 
চলিবার যেমন একটি পথ আছে-_সেটি হইতেছে তর্কবুদ্ধির 


সিথ--তেমনি সাধারণ হইতে বিশেষে চলিবারও একটি ' 
“পথ আছে__এটি হইতেছে Intuitive Method, সাক্ষাৎ 


উপলব্ধির পথ, ‘সংযম’এর প্রণালী | 

এখন, এই সাক্ষাৎজ্ঞান বা “সংযমের” প্রণালীটি কি 
রকম? ইহার আছে তিনটি ধার! বা স্তর। প্রথম ধারণা 
অর্থাৎ যে বিষয় জানিতে হইবে. বুঝিতে হইবে তাহার উপর 
মনকে-শুধু মন নয়, মন বুদ্ধি ও সকল বৃত্তির যে প্রতিষ্ঠা 
সেই চিত্তকে--ফেলিতে হইবে, বাঁধিতে হইবে | অন্ত 
কথায়, প্রথমে চাই সঙ্কর্ন__আমাদের পৃঁজা-আচ্চার বিধিতেও 
গোড়ায় করিতে হয় এই asa) দ্বিতীয় হইতেছে ধ্যান 
larie সমস্ত চিত্তকে, চিত্তের শ্রোতকে তন্মুখী ও তন্ময় 
করিয়া দিতে হইবে {| তৃতীয় হইতেছে সমাধি অর্থাৎ চিত্ত 
তাহাতে এমনভাবে ডুবিয়! যাইবে যে সেখানে জিনিষটির 
পরিচিত বাহ্‌ রূপটি একরকম লোপ পায়, সেখানে কেবল 
ফুটিয়া উঠে জিনিষটির বস্তু, আসল সত্তা }। এই তিনটি 
শক্তি লইয়া হইতেছে সংযমের শক্তি 8। সংযম দিয়াই 
অবিসম্বাদি জ্ঞান লাভ হয় খা। যে ক্ষেত্রেই হউক না কেন 
শুধু পারমার্থক বা আধ্যাত্মিক cra নয়, লৌকিক 
আধিভৌতিক ক্ষেত্রেও এই সংযমের' শক্তি প্রয়োগ 
করিয়া সেখানকার বিচিত্র জ্ঞান নাভ করা যাইতে 
পারে || জিনিষের অন্তরার সহিত একীভূত হইতে 
হইবে, নিজের অন্তরাত্বার মধ্যে ডুবিয়! গিয়া জিনিষের অন্ত- 
রাত্মাকে ধরিতে হইবে। ভ্রমর য়েমন ফুলের মধ্যে. নিলীন 
হইয়া যায়, নিম্তৰ নিষ্পন্দ eau অধুপানে বিভোর হইয়া 
_যাঁয়--সেইরকম মন-বুদ্ধিও তাহার সকল চাঞ্চল্য ও বিক্ষোভ 
wa করিয়া! দিবে, মন-বুদ্ধির অন্তরালে আছে যে আত্মসৃত্ত! 
যে পুরুষ সেই কেবল রসটি, রসাত্মবক সত্যটি চুয়াইতে 
দেশবদ্বশ্িত্বস্ত ধারণা 1 . 
তত্র প্রত্যেকতানতা ধ্যানম্‌। ' 
তদ্দেব বস্তু মাত্র নির্ভাসং স্বরূপ শূন্যমিব সমাধি | 
অমমেকত্র ATT | 
তনজুয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ। ' 
1 wea ভূমিযু বিনিযোগঃ। 
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যন্ত্রপাতি ও তর্কবুদ্ি 
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থাকিবে। প্রথমে প্রয়োজন মনের চিত্তের ক্ষেত্র পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন করিয়া! সঙ্কল্পের বীজ বপন কর! ; তারপর তন্ময়তার 
ভাপে, অস্তরাতআার তপঃ-আশ্লেষে সেই বীজকে অস্কুরিত করা, 
পল্পবে ফুলে ফলে পরিশেষে ফুটাইয়া তোল! । কেবল মন- 
বুদ্ধি দিয়া বাহ শরীরকেই-_সত্যের feats পাত্রটিকেই-- 
পাওয়! যায়; জিনিষের সত্যস্বরপকে পাইতে হইলে অন্ত- 
ata দিয়া অন্তরাত্বাকে আলিঙ্গন করিতে হইবে। আর 
জিনিষের সত্যস্বরূপ ধরিনে বুঝিলে - তাহার প্রকাশের রূপ 
ধরিতে বুঝিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। গ্তস্মিন্‌ বিজ্ঞাতে 
বিজ্ঞাতং”-_-কথাটি অতিশয়োক্তি অলঙ্কার নয়, কথাটি 
স্বভাবোক্তি মাত্র | 

জ্ঞানের আছে ছইটি বৃত্তি-_বিচার ও বিবেক | আমাদের : 
দৌঁষ__বিচারকেই eer shal তুলি আর বিবেককে 
একপাশে 'ফেলিয়। রাখি, নষ্ট হইতে দেই। কিন্তু বিবেকই 
জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা, জ্ঞানের-গোড়া-বেঁধা বৃত্তি; আর বিচার 
হইতেছে জ্ঞানের গৌণ বৃত্তি। বিবেক ও বিচারের পার্থক্য 
আমরা তিনটি দফায় বিবৃত করিতে পাঁরি। প্রথমতঃ 
বিবেক হইতেছে স্বয়ম্প্রকাশ, কিন্ত বিচার Stal নয় (ন তৎ- 
স্বাভাসং)।. আমরা বাংলায় অনেক সময়ে ইংরেজী con- 
scienceag অর্থে বিবেক শব্দটি ব্যবহার করি) সংস্কৃতে 
বিবেকের দার্শনিক অর্থটি তাহ! না হইলেও, এই দুইটি 
জিনিষের মধ্যে একটা বিশেষ Hig আছে। Conscience 
হইতেছে সেই বৃত্তি যাহ! বিনা বিচারে আপন! হইতেই বলিয়। 
দেয় ধর্ম কি অধৰ্ম্ম কি, পাপ কি পুণ্য কি, সাধু কি অসাধু 
কি; বিবেকও ঠিক সেইরকম বিনা-বিচারে আপন! হইতেই 
afl দেয় ga কি fea কি, সত্য কি অসত্য কি। 
বিবেক হইতেছে একটা সাক্ষাৎ পরিচয়ের বৃত্তি; আর এই- 
জন্যই বিবেক ও বিচারের দ্বিতীয় পার্থক্য হইতেছে 'এই যে, 
বিবেকের মধ্যে ক্রম অর্থাৎ ধাপে ধাপে চন! নাই (“ক্রম ), 
কিন্ত বিচার চলে একটা! ক্রমান্ুসরণ করিয়া, একটির পর আঁর- 
একটি জিনিষ. রিয়া ধরিয়া__কাঁরণ, আমর! পূর্বেই বলিয়াছি 
বিচার:যুগপৎ্,ছুইটি জিনিষ ধারণ করিতে পারে না। পাশ্চাত্য 
দর্শনে Mediate ও Immediate knowledge বলিয়! 
দুইটি জিনিষের নির্দেশ আছে; আমরা বলিব, বিচার 
হইতেছে 775012/5---মধ্যবর্তীর সহায় ছাড়া চলিতে পারে 


৪৮৮. 
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না, আর বিবেক হইতেছে immediate, নিরপেক্ষ, 
নিরালম্ব। একটা জিনিষকে ধরিতে বুঝিতে হইলে বিচার 
আর-দশটা জিনিষের আশ্রর গ্রহণ করিতেছে, চলিয়াছে 
ধীরে ধীরে ঘুরিয়৷ ফিরিয়া, শেষ লক্ষ্য a সিদ্ধান্ত সম্বন্ধ 
গোড়ায় সে কিছুই বলিতে পারে না, আপাততঃ যে লক্ষ্য 
a সিদ্ধান্ত সে ধরিতে পায় তাহার অতিরিক্ত কিছু সে-_ 
অন্ততঃ সেই মুহূর্তে_দেখিতে পায় না; বিবেক কিন্তু 
সোজাসুজি জিনিষটির অন্তস্তলে যাইয়া প্রবেশ করিয়াছে, 
আর-কোন জিনিষের উপরই তাহাকে নির্ভর করিতে “হয় 
না_ উপনিষদের কথায়, শর যেমন লক্ষ্যে বিদ্ধ হইয়া থাকে, 
বিবেকের জ্ঞানও তেমনি জ্ঞেম্বের মধ্যে যাইয়া লাগিয়া 
মিশিয়। যায়__শরবততন্ময়ো ভবেৎ। বিচার ও বিবেকের 
তৃতীয় পার্থক্য হইতেছে এই যে বিচার দেয় খণ্ডের অনুভূতি, 
এক সময়ে. একটি জিনিষের একই রকম জ্ঞান; কিন্ত 
বিবেকে পাই গোটার. অন্তুভূতি, এক সময়ে এক জিনিষের 
বা বহু জিনিষের বহুল রূপের জ্ঞান--“এক-বছু-বহুধা”র 





সমন্বয় সন্মিলন হইতেছে বিবেকের জ্ঞান। সর্ব্ববিষয়ং a 


বিষক্মক্রমঞ্চেতি”বিবেকজং জ্ঞানম্‌। 

বিচার সত্যকে আবিষ্কার করে al; বিবেকই সত্যকে 
আবিষ্কার করে, বিচার পরে আসিয়া তাঁহার “কেন” 
“কিরূপে” বুঝাইয় দেয়, প্রমাণ সংগ্রহ করে। বিবেক 
যেন জ্যামিতির উপপাদ্য (Theorem) আর বিচার হইতেছে 
তাহার উপপাদন ( Demonstration—Q. E. D. )| 
বিচার নিরর্থক নয়--বিচারের সার্থকতা আছে, কিন্তু কেবল 
তথনই যখন বিচারের পিছনে বিচারকে ধরিয়া থাকে 
বিবেক। বিচার যখন বিবেককে সাঁজাইয়া গুছাইয়া একটা 
বাহ্রূপ দিয়া গোচর করিয়া ধরে তখনই বিচারে ফুটিয়া 
উঠে একটা স্থির সিদ্ধান্ত, একট! সুসিদ্ধ লক্ষ্য ও Sor; 
বিবেকে যাহা সক্্__আত্মপ্রত্যযগত, বিচার যদি তাহাকে 
স্থলে প্রতিষ্ঠা করিয়া পরপ্রত্যয়নগত করিয়া দেখাইতে পারে 
তবেই বিচারের সার্থকত!। নতুব| বিচার হয় কেবল তর্কের 
coe, কথার মারপ্যাচ--মনের চক্রাবর্তন-_অন্ধেনৈব 
নীয়মান! যথান্ধাঃ। 

এখন কথ! হইতেছে, বিচার জিনিষটাকে বুঝি, মানুষের 
মধ্যে ইহার অস্তিত্ব দেখি--কিন্ত কোথায় বিবেক? ষে 


প্রবাঁসী--শ্রাবণ, ১৩২৮ | 


| ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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জিনিষ আছে, তাহা আছে Tee সর্বাবসথয়। বিচারকে 
সর্বত্র সর্বাবস্থায় পাই, কিন্তু বিবেককে পাই না কেন? 
বিবেক যদি মানুষের একট! বৃত্তি বা ধর্ম, তবে মানুষের 


‘মনের যে সহজ সাধারণ খেল! তাহার মধ্যে ও-জিনিষটিকে : 


rite চাই । fee ভগবানের মত বিবেককেও বলিতে 
হচ্ছা হয়না কি, “Verily thou art a god that 
hidest thyself 1” তাই কি? ফলতঃ দেখি al fe, 
স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষ বিবেক দিয়! যতখানি চলে, বিচার 
দিয়া ততখানি চলে না? মানুষ সব বিষয়েই সিদ্ধান্ত করে 
সোজাস্থজি, অনুভূতির একটা সরল aR প্রেরণায়-_বিচার 
বিতর্ক যদি করে, তবে সেটা পরে, আগে নয়। কিন্ত, 
উত্তরে বলা হইবে, এ কথার অর্থ বিবেককে ইন্দরিয়ানুভূতির 
সহিত এক করিয়া ফেলা, আর মানুষকে বিচারের হাত 
হইতে মুক্তি দিয়া স্থল ইন্রিয়ের স্তরে নামাইয়া ফেল, 
বাঁধিয়া দেওয়া । সহজ মানুষ অনুভূতির আন্কোরা প্রেরণায় 
সৌজাই চলে: সত্য) কিন্তু সেটি ত খাঁটি জিন্যি নয়, 
মানুষের ভ্রমপ্রমাদ এইরকমেই হয্--সহজ অনুভুতির ঝৌক 
সাম্লাইয়া বিচারবুদ্ধির অনুসারে চলাই ত মান্নষত্ব, তাহ! 
al হইলে, মান্গযে আর ইতরপ্রাণীতে কোনই পার্থক্য 
থাকিত না। প্রত্যুত্তরে আমাদের প্রথম কথা এই, 
ইভরপ্রাণী বে ইন্দ্িয়ের সজাগ সহজ অনুভূতি দিয়! চলে 
তাহাতে তাহারা -কখন ভুল করে না, ইতরগ্রীণীর মধ্যে 
ইন্দরিয়ের সহিত বিষয় বা বস্তুর এমন একটা! নিবিড় সংযোগ 
ও সামঞ্জন্ত আছে যে ইন্দ্রিয়ের উপর. দ্বিধাশুন্ত নিষ্ঠা দ্বারাই 
তাহারা বিষয় বা বস্তুর উপর একট! সরল অটুট আধিপত্য 
স্থাপন করিতেছে। মানুষের মধ্যে বিচার বিতর্ক আসিয়া 
ইন্দ্রিয় ও বস্তুকে ভিন্ন করিয়া দিয়াছে, উভয়ের সংযোগ ও 
সামগ্রন্তকে ভাঙ্গিয়৷ দিয়াছে, একটা জোব-জবর্দস্তির 
সংযোগ ও সামন্ত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছে। দ্বিতীয়া 
কথা এই, ইতরপ্রাণীর যে সহজ অব্যর্থ অনুভূতি আছে 
সেট! অন্ধ অজ্ঞান আর তাহার ক্ষেত্র AST ted মন তাহার 
প্রাণময় কোষের দাবি মিটাইবার জন্য অর্থাৎ আত্মরক্ষা 
ও আত্ম ৃষ্টির জন্য ; তবুও যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু হিসাবে 
ততটুকুর মধ্যে Ter মন বা. ইন্দরিয়ানুভুতি তীক্ষ সজাগ 
অসন্দিগ্ধ নিভূল। পক্ষান্তরে মানুষের মধ্যে তাহার মনোময় 


৪র্ঘ সংখ্য! | 


কোষ প্রাণময় কোষের এই আধিপত্য কাটাইয়। বিজ্ঞানময় 
কোষে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহিতেছে ; মানুষের জীবপুরুষটি 





ACL জীবপুরুষের মত অজ্ঞানে আপনাহারা হুইয়া কিছু: 


১) করির! { যাইতে চাঁহিতেছে না, সে চাহিতেছে জ্ঞানকে সজ্ঞান 


করিতে, শুধু অনুভুতি নয়__অন্গভৃতিরও অনুভূতিকে জাগ্রত 
করিতে, মানুষের চেতনার ক্ষেত্রকে বৃহৎ ও বিচিত্র করিতে | 
পণ্ড ও মানুষের পার্থক্য এইখানেই | সহজ ইন্দ্রিয়ান্ুভূতিকে 
আত্মসংবিৎএ ( self-consciousness ) প্রবুদ্ধ করিবার 
একটি অবলম্বন হইতেছে বিচার,-কিস্ত একটি অবলম্বন 


' মান্র। বিবেক হইতেছে আর-একটি অবলম্বন, শুধু তাই নয়, 


বিবেকই আসল খাঁটি অবলম্বন। বিচার আত্মার ও শরীরের 


. মধো, ইন্জিগ্নের আর বিষয়ের মধ্যে একটা অনৈক্য খাড়া 


করিয়া তোলে--কারণ আপনাকে জানা আত্মাকে চেনার 


.০আত্ম-সংবিৎএর প্রথম সোপান হইতেছে এই অনৈক্য, 


TE 


বন্দ (antithesis), এই পুরুষগ্রকৃতির ভেদজ্ঞান, নেতি 
নেতি। কিন্তু এই অনৈক্য দ্বন্দ ভেদজ্ঞানই শেষ নয় 
ভেদজ্ঞানের পরে থাকে, ভেদজ্ঞানের মধ্যেই নিহিত থাকে 
একটা! নিবিড় Geran, নানাত্বের সত্যের মধ্যে যেখানে 
ছিল বা আছে কেবল দ্বন্দেরই সত্য সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় 
অথবা প্রতিষ্ঠিত আছেই একটা সম্মিলনের সত্য। প্রথমে 
দেখা যায় প্রত্যেকের আলাদা আলাদা সত্য, একের সত্যের 
বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া আছে অপরের সত্য--ইহাই বিচার-বিতর্কের 
কাজ) তারপর দেখা যায় প্রত্যেকের সত্য সত্য হুইয়াই 
পরম্পরের সহিত সংযুক্ত সম্মিলিত আছে --ইহাই বিবেকের 
কাজ। 


বিচার ও ব্বেক লইয়া মানুষ মান্য তবে বিচার 


মানুষকে পণ্ড হইতে একান্ত পৃথক .করিয়া দিতেছে, বিবেক 


আবার উভয়ের মিলনহুত্রটি ধরাইয়া, দিতেছে। বিচার 


প্রাকৃত সহজ অনুভূতিকে চাপিয়া দাবাইয়! রাখে, তাহাকে 
খণ্ড খণ্ড করিয়া কেবল পরীক্ষা করে--বিবেকের মধ্যেই 
আবার সেই aye বৃত্তিটি অখণ্ড ভাবে রূপান্তরিত হইয়া 
দেখা দিয়াছে। শুধু চেতনায় ( consciousness ) যাহা 
সহজ অনুভূতি, আত্ম-চেতনায় ( self-consciousness ) 
তাহাই বিবেক। সুতরাং যখন বলি wears বিচার- 
বিতর্কের দাস হইলে চলিবে না, জাঁগাইতে হইবে শানাইয়া 
ae 


যন্ত্রপাতি ও তর্কবুদ্ধি 
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তুলিতে হইবে সহজ অনুভূতি, তাহার অর্থ ইহা নয় থে 
মানুবকে আবার wa স্তরে ফিরিয়। যাইতে হইবে, তাহার 
অর্থ হইতেছে এই যে ইতর প্রাণীর সহজ অন্তুভূতিকে 
জাগ্রত করিতে হইবে অর্থাৎ আত্মচেতনা-সম্পন্ন করিতে 
হইবে, আর-একটা উচ্চতর কৃতিতে__বিবেকে পরিণত 
করিতে হইবে। আমরা ‘হইবে’ বলিতেছি, বাস্তবিক পক্ষে 
কিন্তু হইতেছেও ইহাই। পূর্বেই আমর! উল্লেখ করিয়াছি, 
মানুষ স্বভাবতই চলে একটা সহজ অনুভুতি ও বিবেকের 
প্রেরণায় বিচার ও জিনিষটাকেই ফলাইয়া সাজাই! 
ধরিতে pla): বিবেকেরও উপরে, বিবেকেরও ভিতরে 
জ্ঞানের আরও স্থন্মতর বৃত্তি আছে-যাহার নাম দিব্যদৃষ্টি 
Revelation কৈবল্যজ্ঞান ( পতগ্রলি বলিতেছেন বিবেক 
হইতেছে কৈবল্যের প্রাগ্ভাব )- কিন্ত সে কথা বলিবার 
প্রয়োজন AS | মানুষের মধ্যে এইরকম স্তরে স্তরে একটির 
অন্তরে আর-একটি বৃত্তি sare রহিয়াছে i মানুষের জ্ঞান 
বস্তুতঃ চলে অন্তরতম আশ্রর হইতে ক্রমে বাহিরের আশ্রয়ের 
দিকে। কিন্তু ভিতরের গুলি থাকে গুপ্ত involved; 
বিবর্তনের স্তরে আমরা যত উপরে উঠিতে থাকি, ভিতরের 
বৃত্তি তত প্রকট evolved হইতে থাকে। পণুবৎ eres 
মানুষের মধ্যে প্রধানতঃ জাগ্রত "FS হইতেছে ইন্দ্রিয়ানুভূতি, 
আর সভ্য শিক্ষিত মার্জিতবুদ্ধি (cultured ) মানুষের মধ্যে 
প্রাধান্ত দেখিতে পাই বিচারের তর্কবুদ্ধির। মানুষের মধ্যে 
যাহারা আবার প্রতিভাবান, তাহাদের মধ্যে জাগ্রত হইয়াছে 
তর্কবুদ্ধিরও উপরে আছে যে বিবেক, যে fragt 
প্রতিভাবান ছাড়া অন্যত্র সাধারণের মধ্যে এই যে গুপ্ত TH 
gfe wre ga উঠে নাই, কারণ আপনার চেতনার 
জ্যোতি ইহার উপর তাহার! প্রতিফলিত করায় নাই, ইহার 
উপর ধ্যান বা “মনোযোগ” দেয় নাই, ইহার চর্চা করে 
নাই, তাহার! তর্কবুদ্ধিই উপর বেশী আস্থ। স্থাপন করিতেছে, 
তর্কবুদ্ধি দিয়াই সে বৃত্তিটিকে চাপিয়। রাখিতে চেষ্টা 
করিতেছে | বিবর্তনের একটা বিশেষ স্তরে, যুগধর্ম্মের ফলে 
বিচার-বিতর্কের প্রতূত্ব autocracy তাই স্থাপিত হইয়াছে। 
গোড়ার আমর! যন্ত্রপাতির কথা বলিতেছিলাঁম। আধুনিক 
জগতে অন্তঃকরণের মনের ক্ষেত্রে বিবেকের দৃষ্টির পরিবর্তে 
বিচার-বিতর্কের প্রাধান্ত হইয়াছে; ঠিক সেইজন্তই মেই- 
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রকমেই বাহিরে কর্মের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের পরিবর্তে যন্ত্রের 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই যুগদ্ধয়ের মধ্যে, একটা অগ্গাঙ্গী 
কাৰ্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে-_তর্কবৃত্তির সহিত বিবেকের যে 
সম্বন্ধ, যন্ত্রপাতির সহিত ইন্দ্রিয়ের সেই সম্বন্ধ। বিবেকের 
খভ্দৃষ্টি আর ইন্দিয়ের সহজ অন্তুভূতি চলে এক সাথে, 
তর্কবুদ্ধির ক্রমান্গুসরণ শৃঙ্খলাবন্ধন আর যন্ত্রপাতির ' দৃঢ় 
আঁটঘাঁট চলে এক সাথে । বিবেক যে জ্ঞান দেয় তাহার 
মধ্যে আছে একটা অখণ্ডতা সমগ্রতা, একট! উদারতা! 
নিবিড়ৃতা, একটা রসবোধ ; আর তর্কবুদ্ধি যে জ্ঞান দেয় 


প্রবাসী শ্রাবণ, ১৩২৮ 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


INN ION NIRA I NAO LOLOL ON পাটি 


পাই জীবনের সজীব সরস সুন্দর আপীন চলন বলন y আর 
যন্ত্রপাতি যাহা গড়ে তাহা কাটাছাঁটা, অতিমাত্র মাপ-অন্থযায়ী, 
শু কঙ্কালবৎ, মনে হয় একটি যেন ছবি/ আঁর-একটি 
জ্যামিতির রেখাঙ্কন ( figure ) 1 
মান্গষের বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন আছে, যন্ত্রপীতিকেও 
যে একেবারেই তুলিয়া! দিতে.হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা 
নাই। কিন্তু বিচারবুদ্ধি যে বৃত্তির অনুচর, সে বৃত্তির অন্ুচর 
ন! হইয়া যদি প্রভু হইয়া বসে, যন্ত্রপাতি যদি তাহার অষ্টাকে 
অতিক্রম ofa গ্রাস করিয়া ফেলে, তবে মানুষের কি 


তাহা ees একদেশদর্শী,. তাহা বাহিরের কাঠামের ক্ষতি কি অমঙ্গল হয় সেই কথাটাই আমরা! বলিতেছিলাম। 
(formal) সজাগ কৰ্ম্মেন্দিয় যাহা সৃষ্টি করে তাহার মধ্যে শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত | 
i পি 
ঘরের ডাক 


(১০) 

গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত ভবতোষ রায় চৌধুরীর সমাজের 
উপর খুব বেশী জোর খাটিত না, কিন্তু তাঁর উপর সমাজ 
যে জোর থাটাইত তাহ! নির্কিবাদে মাথা. পাতিয়া লইবার 
শক্তি ছিল তাঁর অসাধারণ। সমাজের অন্বসংস্কারগুলির 
বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলেই তিনি বলিতেন, “বিশ্বাসে মিলিবে 
কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর, অতএব বাপু হে তর্ক কোরো না, সব 
জিনিষকে বিশ্বাস কর্তে শেখ, তা না হলে কিছুই হবে না” 
ইহার পর কেউ কিছু বলিলে তিনি বলিতেন, “এর ওপর 
আর কথা কোয়ো না বাপু, এ হচ্ছে শাস্ত্রের বচন, খষি- 


মুনিদের মুখের কথা ।” বস্তুত ভবতোষ বিশ্বাস করিতেন - 


al এমন জিনিষ বোধ হয় মেয়েরাও খুজিয়া পাইত না। / 
ভবতোষের দুইবার বিবাহ হয়। প্রথমা স্ত্রী নিস্তারিণী 


_ দেবী একটি মাত্র পুত্ৰ রাখিয়! স্বর্মগতা হন, তারপর ভবতোধ . 


আবার বিবাহ করেন, তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশের চৌকাঠ 
পার হইয়! গিয়াছে, এবং তীর প্রথমপক্ষের সন্তান নলিনী- 
কান্ত তখন প্রায় সাবালক হইয়া উঠিয়াছে। 

ভবতোধষের দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী শ্রীমতী নন্দরাণী দেবীর 
বয়দ আজও ২২ পাঁর হয় নাই, সে নলিনীর চেয়েও 


৩ বৎসরের ছোট, কিন্তু নলিনীর সহিত সে এমনি ভাবে 
ব্যবহার করিত যেন ঠিক সময়ে সন্তান প্রসব করিল তারও 
আজ অতবড় একটি ছেলে হইত। নন্দরাণীর উপযুক্ত বা 
BRATS কোন বয়সেই যখন সন্তান-সম্ভাবন! দেখ! গেল না 
তখন পাড়ার সকলেই তাহাকে সমবেদন| জানাইতে আরম্ভ 
করিল) সে কিন্তু একটুমান্র দ্বিধা ন! করিয়াই বলিত, 
“নলিনী আমার বেঁচে থাক্‌, আমার ছেলের অভাব কি--ও 
একাই আমার একশ 1” পাড়ার সকলে আড়ালে বলিত, 
“হাজার হোক্‌ কল্‌কাতার মেয়ে কিনা; থিয়েটার দেখেছে 
অনেক, একটু এক্ট কর্বে না?” 

নলিনীকান্ত ছিল ঠিক তার বাপের উল্টা। ভবতোষ ছিল 
যেমন নিষ্ঠাবান সে ছিল, ঠিক সেই পরিমাণেই ফ্লেচ্ছ। তার এই 
ব্রচ্ছপনাটা ক্রমে এতদূর বাড়িয়া উঠিয়নাছিল যে, সে ওপাড়ার 
গয়লা-গিন্নীর রান্নাঘরে পাত পাতিয়া পৌষপার্বণের দিন 
বেশ করিয়া একপেট পিঠা খাইয়া আসিতে পর্য্যন্ত এতটুকু 
দ্বিধা করে নাই। পাড়ার সকলে একবারে ছিছিতে বাতাস 
ছাইয়া ফেলিল। 

ভবতোষ ডাকিয়৷ বলিলেন, “তোর কি পরকালেরও 
ভয় নেই ছাই !” | 

সে চুপ করিয়া দীড়াইয়া রহিল, কোন কথ! বলিল ন|। 


৪র্থ সংখ্যা] 


নলিনী বাড়ীর ভিতর যাইতেই নন্দরাণী বলিল, “উনি 
খুব রাগ কর্লেন ?” 

হাসিতে হাসিতে সে বলিল, “তা কর্লেন বৈকি 1” 

“কি বল্লেন ?” 

প্বল্লেন, ১৬ 

“তুমি কি বল্‌লে ?” ' 

“্বল্লুম ‘আছে বলেই ত গয়লা-মাসীর হাতের রান্না 
সীত-তাড়াতাঁড়ি খেতে coq’ |” 

“ইস্‌, অত সাঁহসে আর কাজ নেই ।”-_বলিয়! নন্দরাণী 
আপনার কাজে চলিয়া গেল। 

নলিনী গতবৎসর বি-এ পাশ দিয়! ঘরে বসিয়া রহিয়াছে। 

+ তার ইচ্ছা ছিল, ওকালতীটা পাশ দেয়) কিন্তু এই সময় 

, হঠাৎ তার মাথার মধ্যে পল্লীসংস্কারের খেয়ালট| এমনি 
++ ভ্নানকভাবে ঢুকিয়! যায় যে তিনবৎসর ধরিয়া আইন পড়া 

তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। ' 

. বাংলাদেশের শিরায় শিরায় তখন স্বদেশী আন্দোলনের 
গরম রক্তটা টগ্বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং নলিনীর 
মাথার মধ্যে তারি বাঁৰটা রীতিমতভাঁবে কাজ করিতেছিল। 

গ্রাম হইতে মাইলটাক্‌ দূরে নমংশূদ্রদের লক্ব। বস্তি। 
দেখিতে দেখিতে তাহারাও মাথা চাড়া দিয়া উঠিল--কেন 
আমরা এমন ভাবে সমাজের অবজ্ঞা আর দ্বণ৷ কুড়াইয়া 





সি / 


Hel মত জীবন কাটাইতে থাকিব__আমরাও মানুষ, . 


তোমরাও মানুষ ব্রাহ্মণেরা হাই হাই করিয়া গিরা পড়িল, 
“অমন কথা মুখে আন্লেও পাপ হয়।” তারা বলিল, 
“তবে কাজে দেখাতে চেষ্টা কর্ব ৮ 


্রাহ্মণেরা এবার সত্যই ভয় পাইল। আর কিছু না 


হোঁক্‌ অন্ততঃ প্রহারকে, কেননা নমঃশূদ্রর। সংখ্যার এবং 
_! দৈহিক বলে তাদের চেয়ে অনেক বেশী ক্ষমতাশালী, এবং 
" FAQS ভয়ের কথা--তাঁরা ব্রহ্মতেজকে ' ভয় করিতে 
ভুলিয়৷ গিয়াছে। 

এই পতিত অস্পৃশ্য জাতিটার সহিত নলিনীকাস্তের 
পূর্ব হইতেই একটু দহরম-মহরম. ছিল। এই সেদিন 
ইহাদের পল্লীতে যখন হঠাৎ ভয়ানক রকম মহামারী, এবং 
বিস্চিকা দেখা দেয়, সে সময় সে ইহাদের জন্য অনেক 
করিয়াছিল, যথা, জল ফুটাইরা খাওয়াইবার ব্যবস্থা, 


ঘরের Bis 
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বিনামূল্যে ক্লোরোডাইন বিতরণ, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাছাড়া 


"ইহাদের জন্য সে একটা! ছোটখাট স্কুল খুলিয়া দিবারও 


চেষ্টা করিয়াছিল? অবশ্য এখন পর্যাস্ত সেটা কার্ধ্ে 
পরিণত হয় নাই। আজ তাহারা যখন সমাজের কঠোর 


' শাসন পায়ে দলিয়া একজোট etal মীরমূর্তি ধারণ করিল, 
‘তখন tera লোক একইসঙ্গে বলিয়া উঠিল, ইহার 


মধ্যে নলিনীর নিশ্চয়ই হাত আছে এবং তাহারই কুপরামর্শে 


'এই পরম নিরীহ জাতট। হঠাৎ এমন ভাবে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। 


বস্তুত কিন্তু ইহার জন্য সে খুব বেশী দায়ী ছিল না। 

নমঃশূদ্রদের সর্দার নিধিরামকে গিয়া নলিনী বলিল, 
“তোদের ব্যাপারখানা কি বল্‌ তরে?” 

সে হাত জোড় করিয়া বলিল, “আপনিও ওকথা বদি 
বলেন, তাহলে আমরা দীড়াই কোথায় বলুন দাদাঠাকুর |” 

একটু হাসিরা নলিনী বলিল, “তোদের হঠাৎ এমন 
মাথা গরম হয়ে উঠলো কেন বল্‌ দেখি ?” 

সে বলিল, “হবে না দাদাঠাকুর ! একটু ভেবে দেখেন 
দেখি। ব্রাহ্মণের! না হর দেবতার জাত-_তারা মাথায় 
রইলেন, কিন্তু ধোপা নাপৃতে এরাও কি দেব্তা? তারা 
আমাদের কাপড় কাছবে না, বল্বে ‘ওরা ছোট-লোক? ; 
নাপিতরা৷ আমাদের খেউরি কর্বে না, বল্বে, ‘ওদের চুলে 
নাইতে হয়’ ; তবে আমর! বাই কম্নে বলেন ত! বলেন, 
আমাদের অন্তায়টা কি হয়েছে ?” 

মৃদ্ভাবে তার, পিঠ চাপ্ড়াইয়া নলিনী বলিল, “তা ত 
waa কিন্তু জিজ্ঞাসা করি” 

আজন্মকাল ‘থেকেই ত এই ভাবে চলে আস্ছে, এ 
ত আর কিছু নূতন নয়_ত্বে হঠাৎ এমন কি হোলো 
যে-জিব কাটিয়া, ঘাড় নাড়িয়া এবং অন্ত নানাপ্রকার 
areal করিয়া সে বলিল, “আপনার মুখে esi সাজে 
কি দেবতা? আপনিই না দুদিন আগে আমাদের কাছে 


- নেক্চার দিয়ে গেছেন, “তোরা জেগে ওঠ ঘুমিয়ে থাকিস্‌ 


নে-_মান্ুষ হ? 1” 

নলিনী স্তম্ভিত হুইয়া দাড়াইয়া রহিল। নিধিরাঁম 
afeal যাইতে লাগিল, “সেদিন গদাধরের ছোট ছেলেট| 
রাস্তায় চল্তে চল্তে না-দেখে শিরোমণি-ঠাকুরকে gia 
ফেলেছিল, শিরোমণি-ঠাকুর তাকে হাতের লাঁঠির ধাড়ি কি 
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মারটাই না মার্লে! আঁর এদিকে ওঁ শিরোমপি-ঠাকুরই 
একদিন সন্ধ্যের সময় পুকুরঘাঁটে বনমাঁলীর বড় মেয়েটাকে 
একলা পেয়ে অপমান কর্তে গিপেছিল__ভাগ্যিস আমরা 
গিয়ে পড়েছিলুম, তা at হলে কি হোতো বলেন ত? কেন, 


বনমালীর মেয়েও ত আমাদেরই জাত,__তাকে Bra জাত' 


যার না ?--চুপ করে থাক্বেন না দেব্তা--বলেন, VE 
বল্ছি কি মিছে বল্ছি।» 

নীরবে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নলিনী বলিল, 
“এক-শবার হক্‌ বল্ছিন্‌ fice cota wh নে ওদের 
কথা-_ তোরা চেষ্টা কর্‌ মানুষ হতে ।” 

নিধিরাম তখন জোড়-হস্ত হইয়! বলিল, "আপনাকে কিন্ত 
একটু দেখতে শুন্তে AI দেব্তা-_আমরা ত লেখাপড়া 
জানি না” | 

বাঁধ! দিয়া নলিনী বলিল, “সেজন্যে কিচ্ছু ভাবিম্‌ নে 
তোরা-_মাথার ওপর-_ওপরওয়ালা৷ আছেন।” 

(১১) 

রেভারেও হোয়াইট আসিয়া খুব উৎসাহের সহিত sig 
আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। আজ কয়দিন হইতে নমঃশূদ্রের! 
দলে দলে আসিয়া Veta হইতে আরস্ত করিয়! দিয়াছে; 
অধিকাংশই অবগ্ত SIS এবং পয়দার লোভে { সামরিক 
উত্তেজনাও কতকট! কাঁজ করিয়াছিল। 

রেভারেও হোয়াইটের প্রথম দিনের বক্তৃতাতেই প্রায় 
২০ ঘর খ্রীষ্টান Veal যায় এবং ১৬ ঘর ভাবিয়া পরে বলিবে 
বলিয়! প্রতিশ্রুত হয়। সেদিনকার বক্তৃতায় হোয়াইট সাহেব 
তার অপূর্ব বাংলাভাষায় যাহা বুঝাইর| বলেন তার সারমর্ম্মটা 
হচ্ছে এই যে, তাঁহারা যদি খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে--তাহা 
হইলে তাঁহাদের অন্নবস্তরের জন্ত তিনি দারী-_-এবং তাহারা 
যাহাতে ভবিষ্যতে উচ্চ উচ্চ রাঁজপদ্দ পাইতে পারে তাহার 
জন্যও তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিবেন, হিন্দুসমাজের মত করিয়া! 
তাহাদের দূরে ঠেলিরা দিবেন না। তাহার! নির্বিশেষে উচ্চ- 
পদস্থ বিলাতী সাহেবদের সহিত মিশিতে পারিবে এবং 
তাহাদের জন্য স্বাধীনতার সমস্ত দ্বারই মুক্ত থাকিবে। 

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে আপনার পাঠাগারে বপিয়া নলিনী 
খবর পাইল, প্রায় ৩০ ঘর নমঃশূদ্র এক কথায় খীষ্টান হইয়া 
গিয়াছে! 


প্রবাসী--শ্রাবণ, ১৩২৮ 
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ঠাকুরঘরে বলিয়া নন্দরাণী পঞ্চপ্রদীপ সাঁজাইতেছিল, 
এমন সমর বাহির হইতে নলিনী ডাকিল, “ছোট মা 1” 

“কেন নলিন্‌ !” 

“eras, আজ Wa নমঃশূদ্র খীঁষ্টান হয়ে গেছে?” 

“কৈ, না 1” : 

“প্রায় ৩* ঘর OE ESET যা 2 

“দায়ী ?-দায়ী তারাই i—ce তাঁদের মাথার দিব্যি 
দিরেছিল খীষ্টান হতে ?” 

দ্ৰায়ী তারা ?-_আমরা তাঁদের ওপর অত্যাচার কর্ব, 
তাদের sta মাড়ালে ঘেন্নায় মরে যাব, তাদের ছুঁয়ে ফেল্লে 
সাতবার করে চান করে আম্ব, তাঁরা তবুও আমাদের পায়ের 


- তলায় পড়ে পড়ে আমাদের এই অমানুষিক অত্যাচার নীরবে 


সহ FHS থাকবে ?” 

একটু হাসিয়া নন্দরাণী বলিল, “তা আমার ওপর টাও 
কর্লে কি হবে নলিন ! আমি ত আর বিধান দিইনি।” 

স্বরটাকে একটু নরম করিয়া লইয়া নলিনী বলিল, 
“তোমাকে বল্ছি না ছোট মা, আমি বল্ছি আমাদের 
নিজেদেরকেই? তোমাদের কোন কথা বল্বার মুখ আমাদের 
আছে কৈ যে বলব? বরং তোমাদের কাছ থেকে 
আমাদের অনেক কথা অনেক অভিযোগ শোন্বার আছে 
এবং তোমরা যে বল না এইটেই আমাদের সবচেয়ে 
আৰেপের কথা 1৮. 

কথাটাঁকে মাঝখানে হঠাৎ চাপা দিয়া নন্দরাণী বলিয়! 
উঠিল, “হচ্ছিল ওদের কথা, ওদের কথাই ale না 
নলিন্‌।” , 
নন্দরাণী নলিনীর নকল কথারই সমর্থন করিত। সে খুব 
বেশী বুঝুক না বুঝুক,' এট! সে বেশ অনুভব করিতে 
পারিয়াছিল যে প্রত্যেক মানুষ ভগবানের সন্তান এবং তাদের . 
মধ্যে উচ্চনীচের বিচার করাটা মানুষের পক্ষে আদপেই 
ভাল কাজ নয়। এ শিক্ষা, সে তার বাপের কাছ হইতে 
পাইয়াছিল। তাঁর বাপ কলিকাতায় কোন ইংরেজি কলেজে 
দর্শন্শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন এবং পড়াশুনা ছিল তাঁর খুব 
বেশী। তিনি ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার "ভার মাইনে-করা 
মাষ্টারের হাতে-ন! দিয়া নিজেই লইয়াছিলেন এবং ছেলে- 
মেয়েদের যতদূর সম্ভব লেখাপড়া শিখাইরাছিলেন; কাজেই 


৬ 


ge সংখ্য! ] | 


নলিনীর এই-মকল বড় বড় কথা৷ সে অতি 'সহজেই বুঝিতে 
পারিত। কেবল, স্ত্রীলোকদের উপর সমাজ যে আঁদপেই 
স্যার বিচার করিতেছে না একথাটা সে বুবিত ন৷ নয় 
প্রাণপণে বুঝিতে চাহিত A) কেবল এই একটি-মাত্র 
জায়গায় আসিয়া সে হঠাৎ ফাকি দিয়া পাশ কাটাইয়! 
পলাইতে চাহিত। তার কারণও ছিল যথেষ্ট। যে সময় 





Ne 


বৃদ্ধ ভবতোষের সহিত তাহার বিবাহ হয় তখন তার পিতা, 


্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এটা সে খুব জানিত যে তার 
পিতা জীবিত থাকিলে এ বিবাহে কখনই মত দিতেন না, 
কেননা, তাঁর নিজেরই এ বিবাহে একটুও মত ছিল না? 
কিন্তু তার পিতার মৃত্যুর পর মামারা হইয়াছিলেন বাড়ীর 
কর্তা এবং তার বিবাহের সমস্ত বরাত পড়িয়াছিল তীহাদেরই 


alts | এই ভাবে তার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পর. 
নিন ie on fiers সাম্লাইয়া উঠিতে পারে 


নাই, ত্রমাগতই মনে হইত, এ বিবাহ বিবাহই নয়, এ 
কেবল মন্ত্র উচ্চারণের একটা ভেম্কীবাজী wal তাঁর পর 
কিরূপে কে জানে হঠাৎ একদিন সে নিজেকে এমনি ভয়ানক 
ভাবে ভাঙ্গিয়া চুরিয়। বদ্লাইয়া ফেলিল যে নিজের দিকে 
চাহিয়া সে ন্জেই অথাক্‌ হইয়| গেল। পিতার সমস্ত 
শিক্ষা সে দুনিয়ার আর-সমন্ত বস্ততেই সমানভাবে 


- চাঁলাইয়। আসিতে লাগিল, অচল করিয়া ফেলিল কেবল 
স্ত্রীলোক সম্বন্ধে। ভ্রীলোকদেরও যে একটা স্বাধীন সত্তা - 


আছে, তাহাদেরও যে মানুষ হইবার .অধিকার আছে 
এবং স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন প্রবৃত্তি আছে, এ কথাটা 
সে খুব ভাল মতেই জানিত; কিন্তু বিবাহের কয়েক 
বৎসর পর হইতেই এ শিক্ষাটাকে সে প্রাণপণ-বলে 
দোম্ড়াইয়৷ মোচ্ড়াইরা একবারে ভোঁতা করিয়া ফেলিতে 


1 লাগিয়া গেল। এ সম্বন্ধে চিন্তা করাই সে বন্ধ করিয়া 


দিণ এবং অন্য কেউ এ সম্বন্ধে কিছু বলিলে শুনিতে চাহিত 
না,_-ভয়ে feel উঠিত। তার মনে হইত তার এই 
অনেক কষ্টে অর্জিত পাঁতিব্রত্যটুকু এখান দিয়া কৰে একদিন 
রাতারাতি তাকে জানিতে না! দিয়| হঠাৎ এক সময় পলাইয়া 
যাইবে-_তাকে ধরিয় রাখা তাঁর দায় হইয়া উঠিবে। ইহাতে 
করিয়া ফল হইয়াছিল এই যে, যে সমাজকে সে এতদিন 
ঘোর অত্যাচারী এবং স্বার্থপর বলিয়া মনে মনে অবস্তা! 


ঘরের ডাক 





৪৯৩ 


করিত, তাহাকে আজ আর সে সাহস করিয়া যখন-তখন 
অমন ভাবে মনে মনে গাল পাঁড়িতে পারে না, কেননা 
তাহা হইলে সে গাল যে সর্ব্বপ্রথমে তারই গায়ে আসিয়া 
পড়িবে। এ 
- নলিনী বলিল, “ওর! বে এতদিন এমন করে মুখটি 
টিপে সমস্ত সহ করে আন্ছে__এই al ওদের বাহাছুরী 1” 

“তাই বলে খ্ৰীষ্টান হয়ে যেতে হবে?” 

“না হয়ে করে কি শুনি! তুমি ত সব খবর রাখ না 
ছোট মা) নাপিত ধোপা, কেউ ওদের কাজ কর্তে চায় 
না, বলে ওরা ছোট-জাত। অথচ তারাই যখন আবার 
Sta হয়ে যায়, তখন সেই-সব নাপিত আর ধোপারাই 
গিয়ে তাদের কাজ করে দিয়ে আস্তে এতটুকুও এদিক 
ওদিক করে AL বল্লে বলে, ‘ওরা যে এখন রাজার 
জাত, এর মানে কি এই দাড়ায় না ছোট মা, যে, নমঃ- 
শূদ্রের চেয়ে রাজার জাত আমাদের ঢের বেশী আপনার 
লোক ?” ও 

তা ত হয় নলিন্‌, কিন্ত খীষ্টান না হয়ে” 

বাধা দিয়া৷ নলিনী বলিয়া উঠিল, “বল্ছ, খৃষ্টান ন! হয়ে 
অন্ত কোন উপায় করে না কেন--এই ত ?--কি কর্বে 
শুনি?” 

“সেটা অবশ্য ভেবে CHATS হয়।” 

“ঢের ভেবে দেখেছি ছোট মা, এক উপায়, ওদের 
সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা, ওদের সঙ্গে মানুষের মত 
ব্যবহার করা-_তাছাড়া উপায় নেই, কিন্তু সে আমাদের 
সমাজ কিছুতেই কর্বে না। চক্রবর্তীখুড়োকে দে কথা 
বল্বুম।তিনি বল্লেন, তাই বলে কি জাতধন্ম সব 
খোয়াতে যাব ?_ চুলোয় যাক্‌ ওর! 1-_এর ওপর আর 
কোন কথা আছে?” 

একটু আম্তা-আম্তা করিয়া নন্দরাণী বলিল, “অন্ঠায় 
বটে।” 

“aor বটে ?--ঘোর অত্যাচার! তুমি সব বোঝ 
ছোট মা-_তবু কেন যে অমন কথা বল বুঝ্তে পারি নাঃ 
বল al, অত্যাচার নয় ?” 

একটু হাঁসির! নন্দরাণী বলিল, “আমর! মেয়েমানুষ, 
অতশত বুৰি না বাপু ।” 





৪৯৪ 
“খুব বোঝ তুমি, ছোট মা) আমার মনে হয় খুব কম 
পুরুষ-মান্থুষই তোমার মতন বোঝে; তুমি ইচ্ছে করে 
ফাঁকি দাও!” বলিয়া বিমর্ষভাবে নলিনী সেখান হইতে 
চলিয়া গেল | 

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস cea নন্দরাণী ঠাকুরঘরের 
খুঁটিনাটি কাজের মধ্যে নিজেকে জোর করিয়া হারাইয়া 
ফেলিবার চেষ্ট! করিতে লাগিল। 

(১২) 

বৈকালের দিকে মিঃ গুইয়ের বাহিরের ঘরে বসিয়া 
লক্ষী, রেভারেণ্ড হোয়াইট এবং ডোর! কথাবার্তা 
কহিতেছিল। : 

“আমার মনে হয় আর কিছুদিন" এই ভাবে চল্তে 
পাঁর্লে পুরোপুরি একশ জনকে দীক্ষিত কর্তে পার্ব_ 
কি বল শলুদী ?”__কথাটা শেষ করিয়া রেভারেণ্ড পার্ম্বে- 
উপবিষ্ট লুসীর মুখের দিকে চাহিল। 

“তা হতে পারে” বনিয়া aN অন্তমনস্কভাবে ইংরেজী 
মাসিকের পাত! Sea যাইতে লাগিল।__তার কথার 
মধ্যে এতটুকুও উৎসাহ ছিল না। 

ডোর! বলিয়া উঠিল__“ভগবান করুন, একশ কেন 
এক হাজারও হতে পারে ব্রেভারেওড |” 

তার কথায় কান না fal রেভারেও্ড বলিলেন, “তোমার 





শরীরটা কি আজ ভাল নেই: ননী ?--মাথা ধরেছে, 


বুঝি ?” 
একটা শু হাঁসি হাসিয়া সে বলিল, “তেমন বিশেষ 
কিছু নয়-_রগটা একটু টিপৃটিপ্‌ কর্ছে।” 
একটা কৃত্রিম হাসি হাসিয়া ডোর| বলিয়া উঠিল, “এখন 
আমাদের মধ্যে যে-সব আশা এবং উৎসাহের কথা হচ্ছে, 


প্রবাসী--শ্রাবণ, ১৩২৮ 
জন্তে' আমার পড়াশুনো আজকাল একরকম প্রায় বন্ধই 


[ oe ভাগ, ১ম খণ্ড 





করে দিয়েছেন |” 

তার কথা শেষ হইবার পূর্বেই ডোরার মেজো বৌন্‌ 
বিলি কোথা হইতে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়! ঘরে পা দিয়াই 
বলিয়া উঠিল, “আজ আমাদের কি সৌভাগ্যের দিন 
রেভারেও !--এই মাত্র আরো দশ জন এসে নাম লিখিয়ে 
গেছে-কাল তারা দ্রীক্ষা inte আস্বে,_ওঃ আমার যা 
আনন্দ হচ্ছে !” 

“tq সুখের কথা মিস্‌ বিলি,” বলিব রেভাবেও চোখ 
হইতে চশ্মাটা খুলিয়া লইয়া রুমাল দিয়া মুছিতে লাগিলেন। 

বিলি আবার বলিতে atfia— fe বিশ্রী জাত এই 
হিনুগুনো,-এদের না আছে ধর্ম, না আছে সভ্যতা, না 


*আঁছে কিছু--একটা অসভ্য বর্বর জাত বল্লেই হয়; 


আমাদের ধর্মে এলে বুঝ্তে পার্বে কি অন্ধকারেই এতদিন 


মিঃ হোয়াইট !_ মনে হচ্ছে আজ এই মুহুর্তে আমার মাথার 
উপর যদি একটা বাঁজ এসে পড়ে তা হলেও বোধ হয় একটু 
কষ্ট হবে ন! ।*--কথাটা শেষ করিয়া দে সম্মুথস্থ টেবিলটার 
উপর খুব জোরে একটা কিল মারিল। 

তার কথা শেষ হইতে না হইতেই coral দীড়াইয়া উঠিয়া 
অত্যন্ত জোরে হাতমুখ নাড়িয়া বলিতে ae করিয়া দিল, 
“আমার মনে হয়, এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতটাকে মানুষ কর্তে 
গিয়ে প্রভু fer মত করে যদি ক্রুশে বিদ্ধ হতে হয় ত 
তাতেও রাজি আঁছি।” 

itt Gs পা রর 
একটি বাঙ্গালী যুবক বলিয়! উঠিল, “aa ঢুকৃতে পারি 
কি ?”_গাঁয্নে তার আধময়ল! একটা টুইলের সার্ট _পরণে. 


< 


J 


faa ie, সেই কথা ভেবে আমার আজ য! আনন্দ হচ্ছে, 


তা গুনে তোমার মাথা-ধরা সেরে যাওয়া উচিত ছিল মিস্‌ তথৈবচ একটা মোটা ধুতি ।-_ সুখখানি কিন্তু অতি সুন্দর । Og 


wn i. 
" উত্তরে লক্ষ্মী একটু হাসিল মা কিন্ত কোন উত্তর 
দিল না। 
, রেভারেও্ড বলিলেন, “আমার মনে হয় মানসিক পরিশ্রমটা 
তোমার কিছু বেশী হয় লুসী 1” 
লক্ষ্মী কোন কথা৷ বলিবার পূর্বেই ডোর! বলিয়া উঠিল, 
“আামাকেও ডাঁক্তারে এ কথা বলে রেভারেও ; বাবা সেই- 


সেদিকে মুখ ফিরাইয়া! ডোর! কি বলিতে যাইতেছিল, 
বাঁধা দিয়া হোয়াইট বলিলেন, “কি বল্বার আছে ঘরে এসে 
বলুন!” j 
বরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া 
তাহার উপর বসিয়া পড়িয়া যুবক বলিল, “আপনার নামই 
বোধ হয় রেভারেও হোয়াইট !” 

“ছাঁ, আপনার কি দরকার আঁনার সঙ্গে ?” 


NA 





st সংখ্যা | 


“আমি জান্তে এসেছি, আপনার যে এরকম জোর 
করে সবাইকে ধরে ধরে খ্রীষ্টান কর্ছেন এট! কি ভাল 
FARA ?” 

TAG লোক অবাক্‌ হইয়া এই অদ্ভুত লোকটির মুখের 
দিকে চাহিয়! ব্রহিল। 
অত্যন্ত' তাচ্ছিল্যের সুরে রেভারেও্ড বলিয়া উঠিলেন, 
“আপনার কাছে সে-জন্তে জবাবদ্িহী কর্তে নি বাধ্য 
নই বোধ হয় 1” 
এতটুকু মাত্র উত্তেজিত না৷ হইয়া অত্যন্ত বীরভাবে 
যুবক বলিল, “আমি ত সে ধরণের কোন কথা আপনাকে 
বলিনি মিঃ হোয়াইট ; আমি কেবল জিজ্ঞাসা কর্তে এসেছি 
মাত্র_ উত্তর দেওয়া না-দেওয়া সে আপনার ইচ্ছাধীন !” 
er কি বলিতে যাইতেছিলেন,_তীর মুখের কথা 
1পকাড়িয়া লইয়া ভোর! বলিয়া উঠিল, “আমরা 'একজন অসভ্য 
দেশী লোকের সঙ্গে কথ! কইতে রাজী নই-_আপনি le 
চলে যেতে পাঁরেন। 
কি বলিতে গিয়! লক্ষ্মী হঠাৎ থামিয়া গেল। 
ডোরাকে থামাইয়া fal রেভারেও বলিলেন, “তা 
যদি বলেন ত আমার প্রথম কথা হচ্ছে এই যে, জোর করে 
যে .আমর| এদের খ্রীষ্টান কর্ছি--একথা আপনি কোখেকে 
গুন্লেন ?” 
। “যারা খ্রীষ্টান মুখে [৮ 
“তাদের মুখে ?--কি রকম! তাঁরা নিজে হতে যেচে 
এসে নাম লিখিয়ে গেছে !” 
বিলি কি বলিতে যাইতেছিল, তার কথা চাঁপা দিয়! যুবক 
বলিয়া উঠিল, “দৈহিক বল প্ৰয়োগ করলেই কেবল জোর 
কর! হয় না মিঃ হোয়াইট-__তা ছাড়াও অন্ত রকমে মানুষে 
a Ant উপর জোর খাটাতে পারে |_ লোভ দেখিয়ে নিজের 
কাজ করিয়ে নেওয়া এট! কি কম জবর্দস্তি বল্তে চান ?” 

“al, তা বল্ছি না আমি, কিন্তু আমরা যে লোভ দেখিয়ে 
তাদের দলে টেনে আন্ছি একথা আপনাকে কে বলুলে ?” 

“লোভ দেখাননি আপনারা।? আপনার! তাদের বলেননি, 
যে মাপনাদের ধর্ম এলে তাঁদের ভাল ভাল চাক্‌রি দেবেন, 
তার! যাতে সুখে থাঁকৃতে পারে তার জন্তে চেষ্টা 
কর্বেন ?” 


ঘরের ডাক 
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' "হা বলেছিই ত-কিন্তু দোষ কি তাতে ?__আপনাদের 
সমাজে থেকে যে ভাবে নিপেষিত হচ্ছে তাতে করে ওরা 
কোনকাঁলেও মাথাচাড়া দিয়ে যে উঠবে, নে সম্ভাবনা 
একটুও নেই ।--তাই আমরা-_* 

বাঁধা দিয়া! যুবক বলিয়া 'উঠিল, “বেশ ত আপনার! 
ওদের ওঠান না, সে ত ভাল কথা। কিন্তু সত্যই কি 
আপনারা সেই-জন্তে ওদের খ্রীষ্টান কর্ছেন ?-ত| বদি হয়, 
তা হলে আমার একটুও ছুঃখ;নেই মিঃ হোয়াইট আর 
তা হলে আমি আস্তুমও না আপনার কাছে।” 

“তবে কিসের জন্যে মনে হয়!” 

“আমার মনে হয় শুধু কেবল নিজেদের বাহাদুরীর সংখ্য! 


| বাঁড়াবার জন্তে 1” 


“oy এই-জন্তে ?” 
“আশ্চর্য্য হবেন না মিঃ হোয়াইট ; পৃথিবীর ইতিহাসে 
শত শত বৎসরব্যাপী যুদ্ধের কাহিনী আজও wee যার 


. কারণ আর কিছুই না, শুধু কেবল বীরত্বের স্বার্থের সংখ্য! 


বাড়ানো |” 

চেয়ারের উপর সোজ! হইয়া বসিয়া! হোয়াইট বলিলেন, 
—“peata যাক আপনার পৃথিবীর ইতিহাস ; আমরা যা 
কর্ছি তার মধ্যে শুধু যে কেবল ওঁ ক্ষুদ্র এবং নীচ স্বার্থ- 
টুকুই রয়েছে__এ কথা আপনি জোর করে বল্তে পারেন না” 

একটু হাসিয়া যুবক বলিল, “না, তা পারি না বটে-_ 
কিন্ত আপনি ত পাঁরেন,-_আপনিই বলুন দেখি, তা-ছাড়া 
অন্ত কোন উদ্দেশ্য আপনার আছে কি ?» 

টেবিল চাপৃড়াইয়৷ হোয়াইট বলিলেন, “নিশ্চয়ই আছে 
এবং সেইটেই হচ্ছে প্রবল।” 

পাশ হইতে বিলি বলিয়া উঠিল, "ওরা তার কি sara 
মিঃ হোরাইট যাঁদের ন! আছে সভ্যতা, না আছে” 

pote হইতে লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, “অসভ্যতা কোরো 
না বিলি }” 

হঠাঁৎ কি ভাবিয়| যুবক বলিয়া! উঠিল, “আজ পর্যান্ত 
যাদের আপনার! খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করে নিয়েছেন, বল্তে 
পারেন, তাদের ক'জনকে আপনারা বড় চাক্রি দিয়েছেন 
ক’জনের we আপনারা ঠিক সমানভাবে মেশেন__ 
ক'জনের সুখদুঃখের জন্যে আপনার! দায়ী হরেছেন ?” 


৪৯৬ 


“কেন,--সকলের জন্তেই 1” 

“সকলের জন্তেই 1”_-কথাটা শেষ করিয়াই বুবক সহসা 
উঠিয়া দীড়াইয়া! অত্যন্ত গম্তীরভাবে বলিল, “আমাকে মাপ 
কর্বেন মিঃ হোয়াইট, মানুষ যে মিথ্যাকথাকেও এত 
জোরের সঙ্গে বল্তে পারে আমি তা কখন স্বপ্নেও Siw 
পারিনি ;-_আমাকে মাপ কর্বেন আপনারা,-_অনেকক্ষণ 
কষ্ট দিলুম।”-_বলিয় যুবক সহস! বেগে ঘর হইতে বাহির 
eal গেল ।-_লকলে’ স্তম্ভিত Beal সেই দিকে চাহিয়া 
রহিল। | 

যুবক চলিয়৷ গেলে পর মিঃ হোয়াইট ইজি-চেয়ারের 
উপর গা এলাইয়! দিয়! চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলেন_-একটি 
কথাও বলিলেন না। . 

ঘরের wal ভঙ্গ করিয়া ডোর! প্রথমে কথা কহিল, 
“কি অসভ্য লোক !--ন! জানে মানুষের সঙ্গে কথা কইতে, 
না জানে কিছু 1” 

কিন্ত কাহারও নিকট হইতে কোন উত্তর আসিল না | 

এই সময় হঠাৎ ঝড়ের বেগে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া 
মিঃ গুঁই বলির! উঠিলেন, “কোন বাঙ্গালী কি আপনার 
ALF এইমাত্র: দেখা কর্তে এসেছিল মিঃ হোয়াইট ?” 

" সেইভাবে ইজিচেয়ারে শুইয়া থাকিয়াই হোয়াইট 
বলিলেন, “হা, এসেছিলেন 1” 
“aq খানিকটা, লম্বাই-চওড়াই করে গেল বুঝি ?” 
“al, একটুও ন11৮-_বলিয়া হোয়াইট চুপ করিলেন। 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩২৮. 
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“ওকে CLS দেবেন না মিঃ হোঁয়াইট-_-ও লোক বড় 
স্থুবিধের নয় ।” 


অত্যন্ত উৎসাহের সহিত ডোর! বলিয়া উঠিল, “আমরাও ' 


এতক্ষণ সেই কথাই বল্ছিলুম বাঁবা”__-উনি বিশ্বাস কর্তে ₹ 


চান না।” 


রেভারেও্ড কোন কথা বলিলেন 'না,__চুপ করিয়া ' বসিয়া 


রহিলেন। 
মিঃ, গুই আবার আরম্ভ করিলেন, “ত! ছাড়া ওর 


দ্বার৷ আমাদের যথেষ্ট কাজের ব্যাঘাত ঘটতে .পারে ;_ও : 


হচ্ছে এখানকার জমিদারের ছেলে--ইচ্ছে কর্লে চাঁই-কি 
RL” 

চোয়ারের উপর খাড়া হইয়া. উঠিয়া বসিয়া রেভারেও 
বলিয়া উঠিলেন, "জমিদারের ছেলে !--আমি মনে করেছিলুম 
কোন গরিব লোক হবে।” 

“al আদপেই গরিব লোক নয়-_বেশ দত্তর-মত বড়- 
লোক, কিন্ত এমনি অসভ্য যে একটা ভাল জামাকাপড় 
পর্তেও শেখেনি।” 

এ কথার কেহ কোন উত্তর দিল a | 

লক্ষ্মীর দিকে চাঁহিয়া রেভারেও দেখিলেন-_তাঁর না 
একবারে রা হইয়া উঠিয়াছে। 


(ক্রমশঃ) 
্রীবিশ্বপতি চৌধুরী | 


“| 


শ্যাম! পাথীকে পোষমান! অবস্থায় ভারতবর্ষের সর্বত্রই প্রায় 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই পিঞ্জর-পালিত বিহঙ্গের সুমিষ্ট 
কণ্ঠস্বর ও অন্ুকরণপ্রিয়তা বিশেষভাবে পরিচিত। যাহার! 
একটু সতর্কভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন, তীহার! বুঝিতে পারেন 
যে এই পোষা পাখীটি সম্পূর্ণরূপে অসঙ্কোচে মানুষের সঙ্গে 
মেলামেশা করিতে পারে; কিন্তু আবদ্ধ অবস্থায় একাধিক 
শ্তামাপাথী একত্র রাখিবার চেষ্টা করা! প্রায়ই সফল হয় 
না, কারণ তখন দেখা যায় যে ইহার! পরম্পরের সহিত 


মেলামেশা করিতে রাজী, নহে; প্রায়ই একটা কলহের 
সূত্রপাত হয়! যিনি সাধারণতঃ শ্ঠামাপাখী পোষেন তিনি 
ইহাদের জন্য খুব সুন্দর faa প্রস্তুত করাইয়৷ থাকেন; 


| ইহাদিগের আরণ্যস্বভাব স্মরণ করিয়াই বোধ হয়, ইহাদিগকে 


প্রত্যহ বাগানে ময়দানে বায়ুসেবনের ব্যবস্থা করিয়া 

wa; খাঁচাটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বন্ত্রখণ্ডে আৰৃত 
NEE বিহঙ্গ অত্যধিক শীতগ্রীষ্ম হইতে 
TH পায়, অথবা বাহ-প্রক্ৃতির উত্তেজনার অভাবে নিভৃতে 


1 
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আপন মনে গান গাহিতে পারে। এই কাপড়-টাকা খাঁচার , 


মধ্যে অবস্থানের ফলে, আলোকের অভাব তাহার নিকট 





এতই সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া যায়, যে, সে এ অভ্যস্ত সি, 
| অন্ধকারের মধ্যে স্বচ্ছন্দে সঙ্গীতাঁলাপে কালাতিপাত করে। | শি 


আবৃত খাঁচার অন্ধকার তাঁহার অভ্যাস হইয়া যায় বলিয়া : 
কেহ যেন মনে নী করেন যে আবরণের মধ্যে না থাকিলে : 


ইহাদের সঙ্গীতোচ্ছাস “PAS হয় না। এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ 
অমূলক বলিয়া আজকাল পণ্ডিত-সমাজে স্থিরীকৃত হইয়াছে। 
অধুনাতিন পর্য্যবেক্ষণের ফলে ইহা নিশ্চিতভাবে বলা যাইতে 
পারে যে অনাবৃত অবস্থায় অন্ঠান্য গা়কপাথীর ন্যায় ইহারাও 
অসষ্কোচে গান গায় )--তবে বিশেষত্ব এই যে ইহার! দিনের 
আলোকে গায়, আবার রাত্রের অন্ধকারেও বুলবুল-বোস্ত'- 
_ (Nightingale )-3 মত গান করে। এই কৃত্রিম আবরণ 
ty বে ইহাদের স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার পক্ষে একান্ত আবশ্তক) 
এই আবরণ না থাকিলে যে সে সর্ধাঙ্গীন পূর্ণতালাভ করিতে 
পারিবে না, এ ধারণার মূলে কোনও সত্য নাই। বরঞ্চ, 
এই কৃত্ৰিম আবরণের বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ আনা 
যাইতে পারে। যে পাখীকে কাপড়ের মধ্যে fel শৈশব 
হইতে পালন কর! হয়, সে পাখীর স্বভাবে ক্রমশঃ একটা 
বিশিষ্টতা লক্ষিত হয়। নিতান্ত আধ-আলে। আধ-অন্ধকারের 
মধ্যে থাকিয়া ইহারা এমন সঙ্কুচিত হইয়া যায যে কিছুক্ষণ 
অনাবৃত অবস্থায় রাখিলে তাহাদের কণঁস্বরের স্ফুরণ হয় না, 
কেমন বেন ত্রস্তভাব ইহাদিগকে মানুষের সম্পর্কে ঘনিষ্ঠভাবে 
আসিতে বাঁধা দেয়। তবে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক একেবারে 
হয় না তাহা নহে, কিন্তু যতটা হওয়া! উচিত সব ক্ষেত্রে ততটা 
হইতে পারে না | . 
কোনও পাঁখীকে ভাল করিয়া চিনিতে হইলে তাহার 
_( স্বাধীন বন্তজীবনের পর্য্যবেক্ষণ আবশ্তক। তাহার চলাফেরা, 
খাওয়া-দাওয়া, নীড় রচনা, গাঁন গাওয়া, আলোক-আধারের 


সহিত সম্পর্ক ইত্যাদি বুঝিতে হইলে তাহাকে মানবালয়ের - 


কৃত্রিম পরিঝেষ্টনীর বাহিরে দেখিতে হইবে। আমাদের 

বাংলাদেশের পক্ষীপালকের নিকটে শ্যামা কোঁথ। হইতে 

আনীত হয় এই প্রশ্নই প্রথম উঠে। কারণ a যে 

বাংলাদেশের অধিকাংশ জেলায় স্বাধীন মুক্ত অবস্থায় B 

হয় না তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। তাহার মধ্যে 
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শ্যামা পাখী । 
«উপরে-_সাদী ষ্যামা, নীচে-মন্দা শ্যামা | 


যাঁধাবরত্বের কোনিও পরিচয়ও পাওয়া যায় all তবে 
তাহাকে কোথা! হইতে আনা হয়? মেদিনীপুরের জঙ্গলে 
দেখা যায় বটে, fee এখনকার বঙ্গের বাহিরে, বিহারের 
বনে জঙ্গলে, পর্বতের উপত্যকায়, নেপালে, তরাই অঞ্চলে, 
আসামে, ব্রচ্গে, দাক্ষিণাত্যেরে অনেক বনে জঙ্গলে, মধ্যভাঁরতে 
ইহার আবাসস্থান। . 

বনের মধ্যে ঝোপেঝাপে স্বাধীন অবস্থায় শ্যামা যখন 
থাকে, তখন তাহার বর্ণ ও ae কণ্ঠস্বর পথিককে আকৃষ্ট 


৪৯৮ 


পাম্পি 


করে। অথচ সে মানুষকে সহজে কাছে ঘেঁসিতে দেয় না; 
একটু তাহার দিকে অগ্রসর হইলে চকিতে সে-স্থান পরিত্যাগ 
করিয়া অদূরে বৃক্ষশাখায় অথবা অন্ত কনিনাভ্যন্তরে আশ্রয় 
লয়। ভারতবর্ষের শ্যামা যেন রহশ্তমরী প্রকৃতির দুলাল শিশু | 
উন্নততরুশীর্য ঘনপল্লবিত কাননে যেখানে লভাবল্লরী পাদপকে 
বেষ্টন্‌ করিয়। নৈসর্গিক কুঞ্জভবন রচিত করিয়াছে, সেইখানে 
কাননাভ্যন্তরের ঈষৎ অন্ধকারের মধ্যে এই কাল পাঁথীটি 
সহসা! তাহার গলা! ছাড়িয়া দেয়,_পাঁতার মন্ত্রের, নির্বরের 
কল্লোলের ও বিশ্লিরবের সহিত মিলিত হইয়া তাহার কণ্ঠস্বর 
যে বিচিত্র এক্যতানের সৃষ্টি করে, বিশ্বপ্রক্ৃতির সমস্ত 
বপ-রস-গন্ধম্পর্শশব্দের সহিত তাঁহার অপরূপ সামপ্জন্ত 
কেবলমাত্র অনুভূতির বিষযীভূত হইতে পারে, ভাষায় 
বর্ণনা করিয়৷ বুঝাইবার চেষ্টা ছুরাঁশ! মাত্র! ধূসর সন্ধ্যায় 
এই কৃষ্ণকায় বিহঙ্দ কোন্‌ বিশ্বসঙ্গীতের তালে তালে স্থর 
মিলাইিয়৷ আকাশে বাতাসে তাহার স্বরলহরীর তরঙ্গ ছাঁড়িয়। 
দেয় তাহা মানুষের পক্ষে অপরিজ্ঞাত হইলেও, একথা 
নিঃসংশয়ে বলা যায় যে যখনই: বাতাসে সঙ্গীতের কোনও 
কম্পন তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে তখনই দে তাহার 
সাড়া দেয় ।__-আমার বসিবার ঘরে পিঞ্জরের মধ্যে যে শ্তানাটি 
মধ্যান্নে আপন মনে গান গাহিয়| দিবাবসানে মৌন হইয়া 
বসিয়া থাকে, সন্ধ্যার সময় ঘরের মধ্যে পিয়ানো বাজিলে, 
অথবা অদূরে দেবালয়ে আরতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি বাজিয়া 
উঠিলে সে 'যে কত বিচিত্র ভঙ্গীতে শীস্‌ দের, গান গায়, 
মানুষের কণ্ঠস্বর ATTA করিয়া মধুর অব্যক্ত ধ্বনি করিতে 
থাকে, তাহা আমি প্রত্যহই লক্ষ্য করিতেছি। ইহাকে 
গান গাহিতে কিংবা শীষ দিতে শিখাইতে হয় না। গান 
গাওয়া অথবা অন্যের অনুকরণে বিচিত্র স্বরভঙ্গী প্রকাশ 

করা ইহাঁর স্বভাব-সিদ্ধ। 

গ্তামাঁপাখী স্বভাবতঃ একলা থাকিতে তালবাসে ; সঙ্গ- 
প্রিয়তা যে একেবারেই নাই তাহা নহে, তবে উহা এত 
ক্ষীণ যে aris সহিত খাতুবিশেষে তাহার স্ত্রীসম্পর্ক 
দাড়ায় সেই সঙ্গিনীও eta তাহার কাছে ঘেঁসিতে পায় 
. না, FR দুরে দূরে অবস্থান করে ও পরস্পরের মধ্যে 
কিঞ্চিৎ ব্যবধান রাখিয়! পুংপক্ষীর অনুবর্ততিনী হয়। পুংশ্যামার 
এই স্বাতন্ত্য-প্রিয়তা সময়ে সময়ে এমন উগ্রভাবে দেখা দেয় যে 
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সে স্বজাতীয় অপর কাহাকেও স্বাধিকৃত কুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ 
করিতে দেয় al sale কেহ সেখানে প্রবেশ করিবার 
চেষ্টা করে, তৎক্ষণাৎ, উভয়ের মধ্যে বিষম দ্বন্ব উপস্থিত 
হয়; ঘটনাক্রমে ঘদি সে পরাজিত হয়, তাহা হইলে Ale 
কুপ্তভবন আগস্তকের অধিকারভূক্ত হইয়া! যায়, পরাজিত 
শ্যাম! অন্তত্র পলায়ন করে। শ্যামার স্বভাবের আর-একটা 


বিশেষত্ব এই যে ভূমি হইতে ঈষৎ উৰ্দ্ধে ঝোপের মধ্যে অথবা 


বুক্ষপত্রান্তরালে সে প্রচ্ছন্ন থাকে ; ভূমিতে সঞ্চরণণীল পতঙ্গ 
দেখিবামাত্র নামিয়া আসিয়া সেটাকে গ্রাস করিতে উদ্যত 
হয়। ভূমিতে না নামিলে stata আহার্য্য পাওয়! ছু্ষর ; 
এইজন্তই. বোধ হয় তাহার স্বভাব এইরূপ দ্বাড়াইয়া গিয়াছে 
যে সে ঝোপে বনে অথবা বৃক্ষশাখার বিটি | 
বেণী উর্ধে থাকিতে ভাল বাসে না। 

গ্রীষ্মের প্রাক্কালে sal তরুকোটরে নীড়নিম্্মাণে রত 
হয়। গু বৃদ্ষপত্র, তৃণ এবং ছোট ছোট সরু ডালপালা 
নিপুণভাবে বিন্যস্ত হইয়া যে বাঁসা নির্মিত হয় তন্মধ্যে 
চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই তিন মাস শ্তামাদস্পতি গৃহস্থালি 
পাতিয়া বসে। বাবুই কিংবা! টুনটুনির ote নীড়-নির্ম্মাণে 
ইহাদের নিপুধতা নাই বটে; কিন্তু গাছের অভ্যন্তরে এই 
অন্ধকার নীড়াধারে তাহাদের সযত্বসঞ্চিত তৃণপত্রগুলিকে 
ডিম্বরক্ষার উপযোগী করিয়া! নৈনর্গিক উৎপাত হইতে যথাসন্তব 
রক্ষা করিয়া থাকে। অনেক সময়ে বলপ্রয়োগের দ্বারা এই . 
বৃক্ষকোটর হইতে অন্য পাখীকে বহিষ্কৃত করিয়া! শ্তামাদম্পতি 
তাহা দখল করিয়া লয়। এই নীড়াধার ভূমি হইতে এক 
হাত দেড় ate উচ্চে দেখা যায়; আবার vive হাত উর্দেও 
থাকে। পক্ষিনী সাধারণতঃ একসঙ্গে চারিটি fey প্রসব 
করে )_ ডিম্বগুলি আকারে ক্ষুদ্র, ঈষৎ সবুজের উপর 
যৎসামান্য ধূসর লোহিতবর্ণের মিশ্রণ দৃষ্ট হয়। 4 

এদেশে অনেকদিন হইতে গৃহস্থ ছোট খাঁচার মধ্যে 
স্যাম! পাখী পালন করিয়া আসিতেছে ; পক্ষীদম্পতি রাখার 
অভ্যাস নাই বলিলেই চলে। কাজেই কখনও ডিম্বপ্রসব 
প্রভৃতি ব্যাপার লক্ষ্য করিবার সুযোগ ঘটে ate | বিশেষতঃ 
আমাদের দেশে পাঁখীর"গান শুনিবার জন্যই পাখী ctl হয় 
বলিয়া প্রায়ই পুংপক্ষী গৃহপিঞ্জরে আনীত হয়) ক্রচিৎ ছু- 
একটা স্থামাস্ত্রী ধরা পড়ে। 


— BF সংখ্যা] 


atta তিন বৎসর অতীত হইল কলিকাতা চিড়িয়াখানায় 
(Zoological Gardens) পক্ষীগৃহমধ্যে বৃক্ষকোটরে শ্তামা- 
দম্পতিকে নীড়নির্ম্মাণ করিতে দেখ! গিয়াছিল, কিন্তু তথায় 
= )তাহাদের গারস্থালীলা সম্ভবতঃ বেশী অগ্রসর হয় নাই; 
কারণ শীবকের কোনও চিহ্ন দৃষ্ট হয় নাই। শ্রীযুক্ত গোকুল- 
চন্দ্র মণ্ডল মহাশয়ের পক্ষীভবনে কিন্তু শাবক প্রস্থত হইয়া- 
ছিল। উপযুক্ত নৈদর্নিক আহার্যের অভাবে শীবকগুনি 
যে বাঁচিতে পাঁরিল না, etl বেশ বুঝা গেল। 'বহুমুল্যে 
এদেশ হইতে 'স্তামাদম্পতি ক্রয় করিয়া ইংরেজ পক্ষীপালক 
স্বদেশে লইয়া গিয়া শাবকোৎপাদনে সফলপ্রযত্্র হইয়াছেন। 
ওঁ শীতপ্রধান দেশে তাহাদের জীবন রক্ষার জন্য 'এমন 
সুন্দর বৈজ্ঞানিক উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে যে তথাকার 
জলবায়ু প্রভৃতি নানা প্রতিকূল অবস্থা সত্বেও শ্তামাপাখী 
~ARERR হইয়া থাকে । মিঃ ফিলিপ্স্‌ ( Reginald 
Phillips) একজোড়া st পুধিয়াছিলেন (১)। ১৮৯২ 
খৃষ্টাব্দে ৯ই জুন তারিখে চারিটি ডিম্ব প্রসব করিয়া স্ত্রীপক্ষী 
তা দিতে আরম্ভ করে। ২০শে জুন একটি একটি করিয়া 
শাবকগুলি নির্গত হয়। | 
শ্তামা-শিশু বাস! পরিত্যাগ করিয়াই উড়িতে পারে না । 
তাহার জননী তাহাকে উড়িতে শিখায় । উচ্চতর বৃক্ষশাখায় 
উড়িয়া! বসিবার চেষ্টা শাবক যখন করে, তাহার জননী স্বীয় 
ৃষঠদ্বারা কতকটা! coal দিয়া! তাহাকে লইয়| যাইতে চেষ্টা 


করে। | 
পক্ষীগৃহমধ্যে আবদ্ধ SAA জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে যতটুকু 
. আলোচনা করিলাম তাহাতে সহজেই উপলব্ধি হুইবে থে 
পক্ষীপালক (৪৮1০8165115) বিহঙ্গতত্ুবিদ্যায় ( ornitho- 
1০85) কত Fea উদঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছেন | ঝোপের 
LAT বনে জঙ্গলে যে পাখী একলা থাকিতে এত ভালবাসে 
যে সে স্ত্রীপুং-নির্বিশেষে অপর কাহাকেও নিজের কাছে 
, ঘেঁসিতে দেয় না, আবদ্ধ অবস্থায় তাহার সেই স্বভাবের 
কোনও পরিবর্তন হয় কি? পূর্বে যে সমান করিতে এত 
ভালবাসিত, খাঁচার মধ্যে তাহার সেই স্বভাব বজায় থাকে 
কি? তরুকোটরে যাহার নীড়াভ্যন্তর পরিদর্শন করিবার 











>| The Avicultural Magazine (June, 1898), p. 140, 
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সুযোগ সচরাচর কাহারও হয় না, মানবরচিত পক্ষীভবনে 
তাঁহার সুপরিচ্ছন্ন পুরীষ-কলুষহীন নীড় দেখিয়া মনে হয় না 
কি যে তাহার এই বাসাটিকে পরিষ্কার রাখিবার চেষ্টা 
তাহার.আদিম বন্য অবস্থার কাঁলেও ছিল,-_ইহা! তাহার 
প্রকৃতিগত ? পক্ষীভবনে শাবকের জন্য চঞ্চপুটে আহীধ্য 
সংগ্রহ করিয়া জনকজননী একেবারে সোজা নীড়াভিমুখে 
প্রত্যাবর্তন না করিয়া! কেন তির্য্যক্গতিতে ঘুরিয়! 
কিঞ্চিৎ বিলম্বে বাঁগার উপনীত হয়? এবং এই যে বক্রপথ 
একদিন অবলম্বন করে, ঠিক সেই পথে সেইরূপে বারধ্বার 
ঘুরিয়৷ ফিরিয়া প্রত্যহই খাবার মুখে লইয়া! বাসায় যাইতে 
বিলম্ব করে কেন?--এই-সমস্ত কুটগ্রশ্নের উত্তর দিতে 
হইলে বৈজ্ঞানিক পক্ষীতত্ববিৎকে aviculturistag শরণাপন্ন 
হইতে হইবে। পক্ষীপালক দেখিয়াছেন . যে বিস্তৃত 
পক্ষীভবনের মধ্যেও Sie তাহার আরশ্যস্বভাব হারায় 
নাই ;--কিছুতেই ছুট! পাখীকে নিরাপদ্ভাবে একত্র রাখা 


যায় না) তাহারা কলহ করিবেই; এবং পুংস্রী-গ্যামার 


মধ্যে দাম্পত্যমিলন ঘটাইবার পক্ষীপালকের সমস্ত চেষ্টাই 
অনেকদিন ব্যর্থ হয়; তাঁহাকে বাধ্য হইয়া পাখী ছুইটাঁকে 
পৃথক রাখিবার ব্যবস্থা কিছুদিন করিতে হর; একই 
পক্ষীগৃহমধ্যে বিভিন্ন পিঞ্জরে রাখিয়া দিলে পাখীছুইটির 
মধ্যে দেখা ওনায় একটা পরিচয় স্থাপিত হয়, 
পরস্পরকে : সহিয়৷ গিয়া বিরোধের সম্ভাবনা যখন থাকে 
না তখন তিনি উভয়ের মধ্যে ব্যবধান খুচাইয়! দেন। 
তিনি আরও দেখিয়াছেন যে পিঞ্জরমধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় 
ষ্যামা স্নান করিতে ভালবাসে ; এমন কি শীতপ্রধান দেশে 
তাঁহাকে লইয়া গেলেও সেখানকার হিমশীতল সলিলে সে 
স্বেচ্ছায় অবগাহন করে। এই wet গ্যামাচরিত্র- 
রূহন্তের আঁর-একটু পরিচয় পাওয়া যায়! একত্র সংরক্ষিত 
কলহ-প্রিয় একাধিক বিহঙ্গের মধ্যে বদি শ্তীমাকে রাখা! যায় 
তাহা হইলে সে..কিছুতেই দ্বান করিয়া জলে তাহার ডান৷ 
ভিজাইবে al; কারণ তাহা হইলে অবশ্ঠন্তাবী কলহের 
সময় সে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। আর শাবকের 
জন্ত চঞ্চুপুটে খাদ্য asa অনেক ঘুরিয়া তির্য্যক্গতিতে 
বাসায় প্রত্যাবর্তন কর দেখিয়া মনে, হয় যে কোনও 
আততাঁরী পাছে Aes ডিম্ব অথবা শাবকের সন্ধান পাইয়া 


foe . 





তাহাকে অপহরণ বাঁ. বিনষ্ট করে এই আশঙ্কায় অতি 
প্রাচীন যুগ হইতে গ্ামাদল্পতি এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া! 
আমিতেছে। প্র শাবকের আহার্য্য আর কিছু নয়,__ছোট 
বড় নানাজাতীয় কীট। দেখা গিয়াছে যে এই সময়ে 
কীট ভিন্ন অন্ত কোনও খাদ্য (কৃত্রিম বাঁ আর কিছু) 
তাহার প্রাণধারণের উপযোগী ' হয়. না। এমন-সব- কীট 
তাহার Say যাহা প্রায়ই সামাজিক মানুষের নানা প্রকারে 
অনিষ্ট সাধন করে। অতএব এই দিক হইতে দেখিলে 
oral মানুষের উপকারী বন্ধু 

এখন দেখা যাক্‌ শ্যাম! পাখীর নামটি খাঁটি দেশী কি 
না? যে পাখীকে ভারতবর্ষের নান! স্থানে দেখিতে পাওয়া 
যায় তাহার সাক্ষাৎ পরিচয় নিশ্চয়ই সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া 
যাইবে আশা করা st সংস্কৃত সাহিত্যে ও অভিধানে 
পাম,” “শ্যামা” এই দুইটি শব্দ কোনও বিশিষ্ট বিহঙ্গের 
পরিচয়-কল্পে ব্যবহৃত হইতে দেখ! যায়। বরাহমিহির রচিত 


ৰৃহৎ-সংহিতার তৃতীয়-শকুনরুতাধ্যায়েস্তামার উল্লেখ পাওয়া, 


যায়, যথা 
ামান্ঠেনশশগ্বগুলশিবিষ্রীকরণচকাায়া- 
শটা্াপ্তীরক খণ্রীরটকশুকধ্বাজ্ঞাঃ কপোতীন্রয়াঃ 
থরা হারীত-গৃধীকপিঃ 


: ফেব্টঃ কুকুটপুর্ণকুটচটকশ্চোজাদিবানঞ্চারাঃ | 

এখানে অনেরুগুলি দিবাচর fears মধ্যে state নাম 
প্রথম পাওয়া গেল। | a 

ass বিশ্ববিগ্ভালয় কর্তৃক প্রকাশিত পঞ্চতত্- 
গ্রন্থের তৃতীয় তন্ত্রে একসঙ্গে অনেকগুলি পাখীর নাম 
পীওয়। যায়,_হংস-সারস-কোকিল-মযুব্র-চাতকোলুক-কপোতি- 
পারাপত-তিত্তির-চাষভাস-ভারদ্বাজ-করাফিকাস্তাম - Ts, 
প্রভৃতি । এখানে শ্তাম নাম পাওয়া গেল। 

যাদব ' বলিতেছেন--“গ্যাম| তু পৌতকী 1” মনিয়ার 
উইলিয়ম্‌স্‌ বুঝাইয়া দিলেন-_পোতিকী, অর্থাৎ Turdus 
Macrourus, পূর্বে পক্ষীবিজ্ঞানি-সাহিত্যে শ্যামা এই নামে 
পরিচিত ছিল, পরে ব্লাইদ্‌, জার্ডন্‌, লেগ্‌ প্রভৃতি পক্ষীতত্ববিৎ 
Kittacincla Macrourus বা Cittocincla Macrura 
মাম পছন্দ করিয়াছেন। সেন্ট, পিটার্স্রার্গ, অভিধানে 
পোতকীর অর্থ করা হুইয়াছে-_ein best, Vogel, 


Jurdus Macrourus 1 


প্রবাসী__শ্রাবণ, ১৩২৮ 


[ ২১শ ভাগ ১ম খণ্ড 


বৃহৎসংহিতায় বর্ণিত আছে--কপোঁতকী চ শ্যাম৷ । এই 
কপোতকী ও পৌঁতকীর মধ্যে একটা সাদৃশ্য সহজেই ধরা 
পড়ে। মনিয়ার উইলিয়াম্ন্‌ ব্যাখ্যা করিতেছেন _কপোতকী 
—“a kind of bird (=Syama )?| এই কপোঁতকীর . 
সঙ্গে কপোতের কোনও মংশ্রব নাই; উহার! সম্পূর্ণ wow 
পাখী। বৃহৎসংহিতার টীকাকার ভট্টপাল স্পষ্টই লিথিয়াছেন 
_িপোতিকী শ্যাম! পোতকীত্যুচ্যতে 1 (২) 

কোনও কোনও স্থলে পাম” শব্দের আভিধানিক 
অর্থ “কোকিল” হইলেও আমরা পঞ্চতন্ত্রের উদ্ধ তাংশ হইতে 
স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি যে শ্তাম ও কোকিল সম্পূর্ণ পৃথক্‌: 
জাতীয় পক্ষী? তাহা না হইলে ও দুইটা পাখীর একত্র 
উল্লেখের কোনও সার্থকতা AZ বৃহৎসংহিতার এক স্থলে 
শ্যাম! ও পরপুষ্টের একই শ্লোকের মধ্যে পৃথক্‌ পৃথক্‌ AR 
করা হইয়াছে ১ i 

শিবাস্তামারলাছুঙ্ছুপিঙ্গলা-গৃহগোধিকী 
শুকরী পরপুষ্টা চ পুংনামানশ্চ বামতঃ। 
. ইহ্াতেও আমাদের অনুমান সমর্থিত হইতেছে। 

শ্তামার আভিধানিক অর্থ “চটকও” হইতে পারে না। 
এইজন্ত কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত কিছু ভ্রমে পতিত 
হইয়াছেন। মনিয়ার উইলিম্নাম্দ্‌ পোতকী ও কপোতকী 
অর্থে কিছুমাত্র ভুল করেন নাই, কিন্ত গষ্টাভ্‌ অপার্ট, 
পোতকীর অর্থ করিয়াছেন, “Hen-sparrow 1৮ বৃহ" 
সংহিতা হইতে উদ্ধৃত অংশে শ্যামা ও চটকের যে 'ভাবে 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 'যায় তাহাতে শ্যাম৷ যে চটক 
( Sparrow ) নহে সে, বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। 

এখন শ্যামা-রুতং, শ্তামার কণ্ঠস্বর হইতে তাহার পরিচয় 
লওয়া VF | বৃহতসংহিতাকার বলিতেছেন_- 


চিচিদিতি tee A strate শুলিশুলিতি চ ধন্যঃ। mere 
Hes ots স্বপ্রিয়যোগীয় চিক্চিগিতি ॥ 


গ্রামার ‘Bie শব্দ পূর্ণ 3 "শুলিশূল' শব্দ ধন্য ) ‘ow শব 
দীপ্ত ও ‘চিক্‌চিক্‌’ শব স্বকীয় প্রিক্যোৌগের কারণ হয়। এই : 


.চচ্চ’, Baby শব শ্তামার কণ্ঠ হইতে নিঃস্থত হয়, তাহা 


বিদেশীয় পক্ষীবিদের কর্ণগোচর হইয়াছে | লেগ্‌ বলিতেছেন 
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‘Besides the notes which make up its song, des- 
cribed again by Jerdon as “a most gushing melody, of 
great power,” this bird has others of a most varied 
character, among them’ being one resembling a low 


* churr (6% ) followed by a spilling sound * * * It has 
“? a habit of uttering a singular clicking sound ( চিকৃচিক্‌ ). 


এই বিচিত্র shea যে চড়াইপাঁথীর নহে তাহা বোধ 
করি কাহাকেও বলিরা দিতে হইবে al | 
পরিশেষে গ্রামার বংশ-পরিচয় দেওয়া আবশ্তক' বিবেচনা 


তুমি ত চলে গিরেছ গো, বন্ধন-যাতনা আমারই আজ 
অসহ বলে মনে হচ্ছে। যে রাজ্যে তুমি গিয়েছ সেখানে 
চিন্তা-ভাবনার হাত এড়িয়ে নিবিড়তম শান্তির আশ্রয় 
মেলে কিনা জানিনে-আর অতৃপ্ত বাসনার জ্ালাময় 
we নেভে কি না তাঁও জানিনে। 

এই যে এখানকার নিত্য-নুতন সংসার পাতার 
সাধ সাঁরা-জীবনটি ধরে তোমাকে পীড়িত করে তুলেছিল, 
সেই পূর্ণতার মাঝে গিয়ে তা পূর্ণ হল কি? কিইবা 
হবে আমার দে কথ! জেনে! যদিই সে রাজ্যের 
সঙ্গে এ রাজ্যের খবর আদান-প্রদানের কোনো পথ 
থাকৃত,' তাহলে fe আমি জোগাড় ক'রে তোমার খবর 
জান্তে চেষ্টা কর্তাম ? কর্তাম ন! বোধ হয়।, 

etal আমার এবারকাঁর এই নাঁরী-জীবনের দেবতা! 
অলঙ্ঘনীয় সেতুর ওপারে তুমি চলে গিরেছ, তবু আমি 
তোমার ঘরের বন্দিনী, এ ঘর আমি ছাড়ুতে পাঁরিনে 
যে, সে কি. শুধু . তোমার ' প্রেমে? আজ বে আমি 
আমার অন্তরের বিদ্রোহী প্রতিরপ দেখে নিজেই শিউরে 
উঠছি! এই আজীবনের চৈতন্তহীন বন্দিনী আজ কি 
জাঁগ্‌তে চাইছে নাকি! 

এই তোমার ঘরে প্রথম এসেছিলেন আমার বড়- 


চতুর্থ পক্ষ 








৫০১১ 


OLN OI 





POLES OPE. 


জাতীয় বিহঙ্গসমূহের মধ্যে Stal Cittocincla RTS | 


এই জাতির সাধারণ লক্ষণ এই ₹_ইহারা ভূমিতে প্রধানতঃ 


খাদ্য আহরণ করে; ইহাদের পা অপেক্ষাকৃত লম্বা, ইহাদের 
দৌড়ান অভ্যাস আছে; কীট-পতঙ্গ ইহাদের একমাত্র 
আহাধ্য ; এবং ইহারা দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে ভালবাসে 
at সমগ্র Turdide পরিবারের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক 
জাতির সাধারণ লক্ষণ এই যে তাহাদের শাবকের পতত্রে 


; বিন্দু বিন্দু রং ছিটান থাকে ( mottled )। 
করি। Turdide পরিবারের অন্তর্গত Ruticillinae শ্রীসত্যচরণ লাহা। 
Hl —=s 
চতুর্থ পক্ষ | 
ha (১) ft, তখন আমি জন্মাইনি। শুনেছি তিনি নিরুপনা 
বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে অন্তহীন স্বাধীন রাজ্যে সুন্দরী ছিলেন,_ তোমার তরুণ জীবনে অল্লান জ্যোত্নার 


মত fag সুধা ছড়িরে তিনি এসেছিলেন। তার 
বিবাহিত জীবনের উনিশ বৎসর তোমার প্রথম যৌবনের 
অপরিমেক্ প্রেমে ডুব দিয়ে কাটিয়ে গিয়েছেন। তোমারি 
মুখে ত অতীতের সুখস্থৃতি লে এই কথা আমি শুনেছি। 

QS তোমার আর বড়-দিদির ফটে--অমনি সুন্দর 
সুপুরুষ তুমিও একদিন ছিলে, fee তোমার সে রূপ 
আমি দেখিনি, ও রূপে তুমি আমার বড়-দিদির স্বামী ছিলে | 

সাতটি সন্তানের al হয়ে বড়-দিদি যখন অতৃপ্ত সংসার- 
সাধ নিয়ে তোমার কোলে মাথ! রেখে জন্মের মতন চ’লে 
গেলেন তখনকার কথা আমার স্বপ্নের মত মনে AG | 
আমি অবাক্‌ হয়ে কেবল তোমারি দিকে চেয়ে ছিলাম ! 


. তুমি জ্ঞানহীন শোকে পাগলের মত হয়ে বড়দিদির মৃত- 


দেহটা বুকে চেপে ছিলে, আর আমার al তার সন্তানের 
শোক দমন ক'রে তোমাকে সাত্বন! দিচ্ছিলেন, তোমার 
সেই অশান্ত শোক দেখে লোকে সতী-শোকাহত মহা- 
দেবের কথা বলাবলি কর্ছিল। সত্য যুগে সেই একজন 
তপস্বী প্রেমিক স্বামী স্ত্রীর দেহ বুকে ক'রে নিয়ে বিশ্বভুবন 
পাঁগল হয়ে বেড়িয়েছিলেন। | 

মাতৃহীন ছেলেদের নিয়ে মা আমার নিজের শোক 
হুঃখ সব চেপে গেলেন। ছেলেদের সেবা-যত্নে তাঁর অন 





৫০২ 
কোনো দিকে মন দেবার সময়ও, হত না। আমি 
মধ্যে মধ্যে মায়ের কোল নিয়ে ছেলেদের সঙ্গে "বিবাদ 
বাধাতাম, মা আমার কপালে চুমু খেয়ে তাদের দিকে হয়ে 
কথা  বল্তেন, আমি হেরে গিয়ে রাগ ক'রে মাকেই কষ্ট 
দিয়েচি, ভিউ ন! তীর সত্যৰ নাজিনার wet সইতে 
পার্তেন না। ar 

সেই-যে তুমি দিদির. শ্রাদ্ধ সেরে 'চ'লে এলে, তারপর 
ছেলেদের দেখ্তেও বড় একটা যাওনি বোঁধ হয়, অন্ততঃ 

ত পড়ে না আমার। শুনেছিলাম nine 
মৃত্যুর পর এক বৎসরের মধ্যেই আর-একটি . তরুণী 
নারীকে নিজের- ব্যথিত বাসনার আগুনে বরণ করেছিলে! 
আমার মা মাঝে মাঝে আক্ষেপ ক'রে বল্তেন শুনেচি,-_ 
জামাই এত শীগ্গীর বিয়ে কর্বেন জান্লে যে আমিই 
আমার মেজ মেয়েটিকে দিতাম, তবু ত আমার জামাই 
যেত all ' 

আমার মেজ-দিদিকে' তখন ঠিক বিয়ের ee বলা 
যায় না, তবু totale ত মায়ের ছিল-ই, তীর অবস্থাও 
seen ভা বাবার জীবনের সমস্ত ata যে তিনি 

নিয়মিতভাবে শু'ড়িখানায় দিয়ে গিয়েছিলেন, ঘরে ত 
কিছুই থাকৃতে পেত না, মা কোথায় কি পাবেন যে 
মেয়েদের সুপাত্রে দান কর্বেন বা .তাদের একটু শিক্ষা- 
দীক্ষার ব্যবস্থ। SICA | 

থাক্‌ মায়ের আমার সে -আক্ষেপও বিধাতা পুর্ণ 
করেই দিলেন। তোমার দ্বিতীয় পক্ষও বিয়ের পর বছর ' 
আট-নয় বেঁচে থেকে ছুটি খোকা রেখে আমার বড়- 


দিদির কাছে চ'লে গেলেন, ছেলে-ছুইটিকে অবিষ্তি নিজের - 
এতকাল পরে তুমি - 


মা-বাঁপের হাতে . রেখে গেলেন। 
আবার ফিরে এলে, আমাদের বাড়ী। 
"যাবার সময় সাতটি সন্তান রেখে গিয়েছিলে, তার 
ait থেকে তিনটি তখন ' তাঁদের মায়ের. কোলে ফিরে 
গিয়েছিল, বাকী তিনটি মেয়ে একটি ছেলে নিয়ে মা 
তোমার সামনে দীড়িয়ে পুরানো শোক জাগিয়ে 
কীদ্ছিলেন। তোমার মুখেও তখন শোকের গাঢ় 
কালিমা মাখা ছিল। আমার তখন বেশ জ্ঞান হয়েছে, 


গ্রবাসী- আঁবণ, ১৩২৮ 





দিকেও মা তোমার হাতে দেন! 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড : 








AA 


সবই বুঝতে পারি, মায়ের তোমার ওপর মমতা দেখে 
. আমার তখনি কেবল ভয় হচ্ছিল যে পাঁছে আমার মেজ- 


মেজ-দিকে আমি বড় ভালবাদ্তাম ৷ 


দেখ্ত | 
সত্যের ওপর প্রাণের ওপর তীর বে ta ছিল তা* দেখে 
আমি তাঁকে, মায়ের চেয়ে বোধ হয় বেশী ভক্তি ,কর্তাম। 
তার সে প্রাণের সম্পদ যে তোমার হাতে পড়লে কি 
, অপার্থক হবে তা আমি. সেই বয়সেই. বুঝ্তে ice 
: ছিলাম, তাই মেজ-দির জন্যে ভয় কর্ছিলাম। 
মা কারো কথা শুনলেন না, মেজ-দ্রিকেই দিলেন 


'তোমার হাঁতে সঁপে! মেজদির প্রশান্ত মুখে কোনো “৮ 
ভাবাত্তর না দেখলেও আমি তাঁর বিয়ের সময় লুকিয়ে 


NPSL NA™ 


তার সহ 
 কর্বার শক্তি, অন্নান-হাসি-মুখে দুঃখ বহন কর্বার শক্তি- 
॥ দেখে, শুধু আমি মি হি তাকে বিশেষ চক্ষে 


wor কেঁদেছিলাম, .সে al আমার বড়-দির শোকে নয়, . 


বড়-দিকে ত. আমার মনেও ছিল না, সে কান! কেঁদেছিলাঁম 


8 | 

বড়-দির মেয়ে বীণা আমার Bee দেখে বলেছিল থে, 
“ছোট-মাসীর বিয়ে হ'ল না কিনা, সেই: দুঃখে ও 
কীদ্‌ছে।” 

রাগ ক’রে তাকে ত একটা খাবা বসিয়ে কীদিয়ে 
দিলাম, কিন্তু তাতে আমার নিজের কারা ত ater না! 


জানিনে আমার ভাগ্য-দেবতা তখন কোন্‌ গ্রহে ঝসে 


 হেসেছিলেন !' 
চোখ মুছে যখন মায়ের ডাকে সাড়া দিলাম, তখনো বিয়ে 
চল্ছে। তুমি বিশ্বের রাজাকে সাক্ষী মেনে তোমার 


উনপঞ্চাশ বছর বয়সের জীবন যৌবন মেজ-দিকে WA 


কর্ছ। 'মন্তরগুলো কানে যেতেই ত আমার পা থেকে 
মাথা অবধি aa তীব্র বিষের জালা, জলে Sia, ভাব 
ছিলাম যে আমার মেজ-দির মত এমন প্রবণ জীব কি 
ক'রে এই-সব চুপ ক'রে সইচে, আমি হ'লে 
হায় হায়, ea ean কেউ যে 


তখন জানিয়ে দেয়নি, তা হ’লে প্রাণের উৎস-পথে তখন ' 


থেকেই পাথর চাপা দিয়ে রাখৃভাম ! 


Be সংখ্যা | 


মা আমাকে হুকুম করলেন তোমাকে সর্ব fica 
আস্তে, আমি একটু খুঁতখুঁত ক'রে বল্লাম, “বীণাকে দিয়ে 
পাঠিয়ে দেব মা ?” 

মা রেগে উঠুলেন, কেনন! বীণা বিধবা,_যোল বছর 
বয়সে সে বিধবা হয়েছে, অবিশ্যি তার স্বামীর অন্ত যে কোনো 
দৌঁধই থাকুক--তিনি বুড়ো। হননি! 

মাকে ভয় কর্তীম, কাজেই তাঁর কথামত সর্বৎ 
নিয়ে তোমার হাতে দিতে গেলাম, তুমি সম্বন্ধ ধ'রে সরস 
হাসিতে আমাকে অভ্যর্থনা ক'রে সর্ব দিয়েচি ঝলে 
ধন্যবাদ জানালে, আমি রাগে মুখ লাল ক'রে চলে এলাম | 
চিরদিন ধরে সেই রাগ, সেই দ্বণা, আমার এই বুকে পিঠে 
চাবুক মেরে মেরে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিয়ে জানিয়েছে বে 
সহ করা কাকে বলে! 

মেজ-দি এবারে তোমার সঙ্গে চ'লে যাবার সময় ছেলে- 
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মেয়ে সবাইকেই নিয়ে গেল, কেবল বীণা গেল না; সে তার. 


বুড়ো শ্বপুর-শ্বাগুড়ীর Ga কর্তে গেপ। মা! প্রকাণ্ড 
কর্তব্যের দায় থেকে বাঁচলেন ! মেজ-দিদি না থাকলে মাতৃহীন 
শিশুদের বাচিয়ে রাখা যে মায়ের কি বিপদ হত তা মা 
বুঝ্তেন ব’লেই ছেলেদের সব তার সঙ্গে দিয়ে দিলেন। 
মেজ-দির বিয়ে ত দিলেন এইজন্তেই। 

আমি একা রইলাম মায়ের কাছে, প্রতিদিনই আমার 
সকল কথাতে মেজ-দিকে মনে হ'ত, তার চিঠির আশা 
কর্তাম, কিন্ত সে গিয়ে অবধি কাউকে একখানি চিঠি 
দেয়নি, তার মন পাষাণ হয়ে গিয়েছিল,_-তার ভেতরকার 
অতবড় জাগ্রত মনুষ্যত্ব যে কতখানি ঘা খেয়ে নিম্পন্দ হয়ে 
গিয়েছিল, তা ভেবে আমার কতবার চোখের জল ঝাঁরে 
পড়েছে! / 

মা কিন্তু এইখানে তার বিবেচনাকে এত উচু করেই 
দেখ্তেন যে বিবেচ্য কাজটি একেবারেই চাঁপা পড়ে যেত। 
ছেলেমান্্ুষ অন্পবুদ্ধি আমি, আমার অগ্নিময় শ্বাস কেবল 
আমাকেই civic মেজ-দির হাতের লেখা চিঠি পাবার 
জন্তে ব্যগ্রতা দেখুলে মা বল্তেন, “CT এক! সমস্ত সংসারের 
কাজ ক'রে, চিঠি লিখ্বার সময় পাবে কি ক'রে ?” 


অথচ তিনি নিজেও কিন্তু ভীবৃতেন, ত! আমি বুঝ্তে 
পার্তাম। 


চতুর্থ পক্ষ 
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বছর দুই-তিন কেটে গেল। মা ব্যস্ত হয়ে উঠুলেন 
এবারে আমার বিরের জন্যে । তীর শরীরও তখন একেবারে 
গুকিয়ে উঠেছে। দীর্ঘজীবনব্যাপী সংগ্রামের পর তিনি 
দেহমনে এলিয়ে পড়েছিলেন। যতই তীর মনে হত A 
তিনি চল্লেন, এইবারে যাত্রাপথ সমুখেততই তিনি বেশী 
ব্যাকুল হয়ে আমাকে বলতেন, “ওরে কি হবে, তোর যে 
একটা আশ্রয় জুটিয়ে দিয়ে যেতে পার্লাম না!” 

আমি চুপ ক'রে থাকৃতাম। বর্ষার মাঝামাঝি দীয়ের 
শরীর বড় বেশী ভেঙ্গে পড়াতে আমি বল্লাম, “মা, মেজ- 
দিকে কি খবর দেব?” 

ম বল্লেন, “দীও 1” 

" খবর দিলাম, কিন্ত আজকাল ক'রে আস্তে-আদ্তেই 
পরার মাঁস-ছ'য়েক কাটিয়ে দিলে। তার মধ্যে মা আবার 
একটু সেরে উঠেছিলেন। একটু একটু উঠে হেঁটে বেড়াতেও 
পার্তেন। মেজ-দি যখন গাড়ী থেকে নামলো, তাঁর চেহারা 
দেখে আমর! অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। একি আমাদের 
সেই মেজ-দি? যাঁর রূপ দেখে নাম রাখ! হয়েছিল প্রতিমা | 
একটা পুরানো রুগীর মত কষ্কালসার চেহারা নিয়ে সে যে 
কি ক'রে হেঁটে বেড়াচ্ছে তাই দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম 


' মেজদি আমার কাছে এসে মাথায় হাত রেখে ক্ষীণ কণ্ঠে 


বল্লেন, “তুই অমন ক'রে চেয়ে রইলি যে রাণী ?” 

“তোমাকেই দেখে মেজ-দি,-তৌমার বুঝি বড্ড অস্থুখ 
করেছিল ?” 

মেজ-দি তার সেই মড়ার মত মুখেও হাঁস্‌লে, বল্‌লে, 
“কই না,_-অন্ুখ col আমার কিছু হয়নি ।” 

“তবে |» 

“কি তবে রে? কি হয়েছে আমার!” 

“আয়না এনে দেব, দেখবে একবার ?” 

আরো! বেণী হেসে মেজ-দি ca, “al আর আরনার TH 
কার নেই, আয়নায় কি আর রোগ দেখা যায়?” 

“তবে যে বল্লে তোমার কিছু হয়নি, চেহার! অমন 
শুকিয়ে গেল কিসে?” 

“কি মুস্কিল 1 শুকিয়ে কেন যাবে? কতদিন পরে দেখ্‌- 
চিন্‌ আমায়, আমার কি বরদ বাড়েনি রে? চিরদিন কি 


৫০৪ 
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মানুষ একরকম থাকে? তা ছাড়া আমার coi রুগীর 
ঘরে বাস 1? 

“কে রুগী, তোমার বর? eet তো রোগা | বিছ 
দেখ্লাম না।” 

“গর আজকাল মাথায় বড় যন্ত্রণা যাচ্ছে। চোখের দোষ 
হয়েছে ঝ'লে চশ্মা নিয়েছেন, খাবারও ওষুধ আছে ।” 

“বেশ 1? বলে সরে গেলাম । দ্রেখ্লাম মাও এক 
সময়ে মেজদির শীর্ণ দেহে হাত বুলিয়ে দিয়ে তার শরীরের 
কথাই HOA, আমি তখন আপন-মনে বল্লাম,--"একটু 
বিষ খাইয়ে দিয়ে ভিজ্ঞীসা করলেই পার্তে যে তোর কি 
হয়েছে? এখনো না মরে যে বেচে আছে এই ঢের !” 

বাস্তবিক অন্তরে বাহিরে যুদ্ধ করে মানুষ যতদিন বাচতে 


পারে মেজ-দি ততদিনই বেঁচে ছিল। আমাদের কাছে 


আস্বার সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় তার দেই সংগ্রামের শক্তির 
সীমায় এসে ঠেকেছিল, তাই সে অন্ন কিছুদিন বাদে বিছানা 
নিয়ে পড়ল, আর মাস-পাচেক পরে একটি মরা মেয়ে প্রসব 
ক'রে নিজেও মারা গেল। 

ফাল্গুনী পূর্ণিমার আবীর-ঢালা aie দিন, চারিদিকের 
গ্রমত্ত আনন্দোৎসবের মাঝে মেজ-দি এই পঞ্চভূতের বন্ধন 
থেকে মুক্তি পেয়ে গেল। সে যেন বেঁচে গেল! আসন্ন 
মৃত্যুর গভীর ঘন শ্বাস CHS ফেল্তেও তার মুখে সেই 
প্রসন্ন তৃপ্তির আভাস জেগে উঠেছিল;_যে জিনিষ বিয়ের 
সঙ্গে সঙ্গে সে হারিয়েছিল। ' 

এবারে দেখ্লাম বে, তুমি তে EE সেবারকার মত 
বিহ্বল হয়ে sie ale আমি শুন্তাম, তৃতীয়পক্ষের স্ত্রী 
বলে তুমি নাকি মেগ-দিকে গ্রাণাধিক ভালবাঁস্তে,-সুহূর্ত- 
কাল না দেখতে পেলে অস্থির হয়ে উঠতে, এইরকম সব 
ঢের কথা গুন্তাম। কিন্তু সেই মেজ-দি যখন চলে গেল, তখন 
তুমি কি ভাবুছিলে তা জানিনে ; আমার কিন্তু বুক. থেকে 
মুখ অবধি শুকিয়ে উঠছিল এই ভেবে যে এবার তোমার 
শ্যেনদৃষ্টি আমারই ওপর পড়া SPT! ভাঁব্ছিলায় 
মেজ-দি বাঁচল, ata আমি মর্লাম। 

একট! শীতল-পাঁটার উপর মেজ-দি শুয়ে ছিল, পাশে গড়ে 
মা খুব চীৎকার ক'রে কীদৃছিলেন, পাড়ার পাত-সাতজন এসে 
মাকে ধরে ছিলেন আর' নানা কথার প্রবোধ দেবার চেষ্টা 


প্রবাসী__আীবণ, ১৩২৮ 
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কর্ছিলেন। তুমি তখন পাষাণের মত স্থির হয়ে আমার 


_ মেজ-দির চিরবিদায়ের ব্যবস্থা করছিলে, দেখে লোকে 


বল্ছিল যে ‘এ ব্যাপার ওর বেশ অভ্যেস হয়ে গেছে, আর 
নতুন লাগে না!” 

তাদের এ কথা তোমারও কানে গিয়েছিল ত। 
তুমি শুনে অৃষ্টের দোষ দিয়েছিলে । আর আমি? আমি 
তখন কায়মনোবাঁক্যে ভাবৃছিলাম বে মেজ-দি যদি আমায় 
wal ক'রে তোমায় সঙ্গী করে নেয়। কিংবা পুরুষেরও যদি 
সহমরণ বা বিপত্বীকত্ব কলে কিছু থাক্ত | 

ayes নির্মম পেষণ থেকে আপনাকে বাঁচাবার সাধ 
তখন কত বেশীই ছিল, ছিল না কেবল শক্তির cata! 
স্থপাত্র কুপাত্র যাই হও তুমি, সবচেয়ে বেশী যে তুমি 
শক্তিমান-তুমি পুরুষ ! | 

নেজ-দির শেষ কাঁজ সেরে যখন ফিরে এলে, তখন মা 

কেঁদে-কেটে এলিয়ে পড়েছেন, ভাঙ্গা গলায় থেকে থেকে 
আর্তনাদ কর্ছিলেন। সত্যিই মা যে আমাদের বড় দুঃখে 
মানুৰ করেছিলেন, তিনি বড় ছুঃখই ভোগ ক'রে গেছেন। 


ছেলেমেয়েরাও অবেলার স্থান ক'রে ঘুমিয়ে পড়েছিল, কেবল 
শুদ্ধ শূন্য প্রাণ মন নিয়ে দাড়িয়ে ছিলাম আমি । 


মেজ-দির 
বিয়ের দিন তোমাকে সর্বৎ দিয়েছিলাম, আবার সেদিনও 
দিলাম, তুমিও বোধ হয় সেটা ধেয়ে একটু আরামই 
পেয়েছিলে। 

অন্তরের মাঝখানকার অসহনীয় উত্তাপে পুড়ে মর্ছিলাম . 
যখন, সেই সময়েই তোমাকে স্নিগ্ধ কর্বার জন্যে সর্বৎ 
তৈরী কর্ছিলাম! তোমার we উদাস মুখ দেখে বোধ 
হয় একটু মমতাও জেগেছিল।' আমি যে নারী, wre. 


গিয়েও গ’লে যাওয়াই বুঝি, আমাদের অদৃষ্ট ! 


(৩) 

তোমার ঘরে এবারে সত্যি-সত্যিই এলাম আমি টি 
কিন্তু যে আসনে আমার বড়-দিদি এসেছিলেন, a মেজ-দিদি 
এসেছিলেন, সেই আসনে এলাম কি? না, না, বড়-দিদির 
সঙ্গে কি তুলনা চলে ? তার আসন আমরা কোথায়: 
পাব? | 
মরণকালে আমার মা আমাকে তোমার হাতে তুলে 
দিয়ে গেলেন। তিনি cay হয় ভেবেছিলেন যে, তিনি 


gt সংখ্যা ] 





চতুর্থ পক্ষ 
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পরপারে গিয়েই মরণের সমস্ত অধিকার দখল ক'রে নেবেন, পাই গত তিন জনকার পরমাযু বুঝি আমার ga খাতায় 


তারপর আর এ বিশ্বজগতে কেউ মর্বে Al) তা ছাড়া 
তার চোখে ত তোমার সেই বড়-দিদির বিয়ের সময়ের 
বাইশ বছর ARABS চিরদিন থেকে গেল কিন! | 

ভাগ্য-দেবতার Ba পরিহাসের' অষ্টহাসি, শাণিত 
ছুরিকার মত আমার চারদিকে নিষ্ঠুর আঘাত ক'রে আমায় 
ভেঙ্গে-চুরে দিয়ে গেল। মায়ের অন্তিম ইচ্ছার কাছে আমি 
পরাস্ত হয়ে গেলাম। এখন SSA যেখানে টেনে এনেছে 
সেইখানেই আন্তে হয়েছে, কিন্তু মনটাও সেই অবধি 
এসে ALS পারে না, এই ত আমার শাস্তি । 

মেজ-দির বিয়ের দিন সেই যে কানন! কেঁদেছিলাম, তাঁর 
যুঙ্ছনা আজও আমার থামেনি, তবে তুমি আজকে থেমেই 
গিয়েছে। আমাকে যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তার সময় ও সুযোগ 
, দিয়েও গিয়েছ বটে। যদি সম্ভব হয় ত সে লোকে বড়-দিদি 
তোমা আবার ফিরে পেয়েছেন এইটুকুও যেন ভাব্‌তে 
গেলে তৃপ্তি পাই। 

সেই একই মন্ত্রে তুমি আমাকেও মন-প্রাণ দান 
করেছিলে, আর আমিও সেই মেজ-দির মতনই চুপচাপ 
সয়ে .ছিলাম। নারীর নিঃসহায় প্রাণই জানে--সে কেমন 
ক'রে! নিঃশবে সহ করা ছাড়া যে আমার অন্ত কোনো! 
উপায় ছিল না। 

ফুলশয্যার রাত্রেই আমার প্রথম কাঁজ হ'ল তোমার 
চোখে ওবুধ দেওয়া, 'আর রাত জেগে ওষুধ দিয়ে তার 
“যন্ত্রণা থামানো ! তা এসব কিছুতেই আমার কষ্ট হত না, 


তুমি সত্যিসত্যিই কত বছরকার পুরানো বাঁধাগতের প্রণয়- 
কথ। বর্ষণ কর্তে,_-তোমার মুখে একাগ্র প্রেমের, ভাল- 
বাসার কথ! শুনে, আমার হাসি এসেছে, তবু তোমাকে 
“ ত থামাতে পারিনি ! . 
তারপর, এই ত, বছরের পর বছর ধরে আমি 
তোমার সংসারে দিন কাটিয়ে চলেচি, এর আগে বার! 
এসেছিলেন তাদের সময় তবু তোমার অর্থের অনটন এমন 
ছিল না) কেনন! তুমি ত তখন কর্মক্ষম ছিলে, একটা! 
আয়ের পথ ছিল; আমার ভাগ্যে অর্থের টানাটানিও 
নানাদিক থেকে এসে পড়ল! আর কিছু পাই বানা 
8৪৬-8 


এসে জম! হয়েছিল। 

অবিশ্রাম কঠোর পরিশ্রমেও এ লোহার শরীরে একটু 
ক্ষয় দেখা.দিল না। জলস্রোতের মত দিন কেটে চলেছে, 
সুখ ভুলেই গিয়েছিলাম, তাই ছুঃখও আর তেমন বিধৃত না, 
বিধূলেই a উপায় কি ছিল? 

যেদিন তুমি এসে era, “চোখ ছুটো। ত যেতে 
ve, এখন কি ক'রে দিন কাটবে বল দেখি? চল্বে 
কিসে ?91 

আমি বল্লাম, “তা চল্বেই এক রকম করে, দিন কি 
আর পড়ে থাকে !” 

তুমি হাস্লে, HEA, “ও ত আর কোনো কাজের কথা 
নয়, মর্তে হবে ষে! দিন ত কাট্বেই, না খেয়ে মরে 
গেলেও কাটবে 1» 

, “তবে আর কি!” 

তুমি বল্লে, “তুমি ছেলেমান্ুষ বুঝ্তে পার্ছ না যে, 
আমি পড়ে থাকলে কি wea গেলে কি উপায় হবে 
তোমাদের 1” 

চুপ ক'রে রইলাম। অনেক আঘাত সয়েছিং হিন্দু 
নারীর ইহ-পরকালের ভয়ে। সকল দর্প”_সব গর্ব যখন 
তোমারি হাতের ঘায়ে ভেঙ্গে গিয়েছে তখনো আমার 
অহঙ্কার জাগ্ল যে, তোমাকে শ্রদ্ধাভক্তি ক'রেই আমি 
আদর্শ হব,-লোকের কাছে, তোমার কাছে,_নিজের 
কাছে উচু হব। লোকের কাছে হয়ত তা হয়েওছি, 
কিন্ত নিজের কাছে তা ত অকুঠিত মনে স্বীকার কর্বার 
গর্বব আমার এতটুকুও নেই। 

একি! শোকের ঘারে কি আমি প্রলাপ বকে 
চলেচি? এখনো যে আমার স্বামীর চিতার দগ্ধ বুকে ঘাস 
জন্মীয়নি ! এরি মধ্যে আমার সব শ্রদ্ধাতক্তি 'নিঃশেষ হয়ে 
ফুরিয়ে গেল কি? 

মনের দিকে চেয়ে দেখি যে বাইরের অবস্থায় যখন 
প্রবল রকমে ঝড় VA APTA, তবুও আমার অন্তরাকাশে 
একটুও যেন চৈতন্য জাগে না । মুখের হাঁসি আর cates 
না,_মনের হাসি পুড়িয়ে ca মুখের হাঁসি বজায় রেখে- 
ছিলাম _-সে পাথরের হাসির আর মরণ নেই ! 
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পলো গেলে আমার কি 


উপায় হবে, তখন তুমি অবশ্য ভবিষ্যতের দিকে 'চেয়েই 
বলেছিলে, কিন্তু আমার চোখ তখন উল্টো অতীতের দিকে : 


ছুটে. গেল।- প্রকাশ ক'রে ঝলে তোমাকে আঘাত দেবার 
প্রবৃত্তি আমার কখনো হত না $_ কাকে আঘাত দেব, 


- নির্ভর ক'রে ছিলে, তোমায় আর a ব'লে আঘাত 
দেব? 

মনের আগুন আমার মুখের হাসির খোলসে চাপা থেকে 
থেকে আজ যেন বহুক্ষণ-বন্ধথাক। তণ্ত-নিশ্বাসের মত হয়ে 
ফুলে বুকফাট! বেগে বেরিয়ে আস্তে চাইচে,_হায় রে 
তাও কি আমার ফেল্বার পথ আছে ? দশ বছরকাঁল বিবাহিত 
জীবন আমার এই চবিবশ-পচিশ বছরের বয়সটাকে অষ্টে-পৃষ্ট 
দেগে দিয়েছে যে। তাই ভাবি, মেজ-দির দুর্ভোগের তবু 
একটা সুখ ছিল, একটা শেষ ছিল, ‘সে তার সেই মরণটা ) 
আর আমার পোড়া-কপালে কি মৃত্যুও মরেছে? 

সংসারের আর-সমস্ত কাজের মাঝেও যখন একটু আধটু 
অবসর পেয়েছি তখন ঘরের জান্লার কাছে দাড়িয়ে, নিজের 
হাতের দেলাইকরা ছেঁড়া. কাপড়ের পর্দা! সরিয়ে অল্প একটু 
ere: দিয়ে রাস্তার  লোক-চলাচল কিংবা পথের ওধারের 
বাগানে ছেলেদের খেলাধুলা,_কখনো আম, কখনো বা 
পেয়ার! খাওয়ার ঘটা, এইসব চেয়ে চেয়ে দেখ্তাম |. আমার 
এই. খাঁচার Metis ছাড়া বাইরের, satire আভাসে 
দেখ্বার সামান্ত একটু যা ফাঁক ছিল, রি Sia ey 
stam সরিয়ে! | 

অসার যৌবনের বিরাট ব্যর্থতার ঘরেও. আমার একটা 
আনন্দ GS, যখন এই বাগানটির দেহেই . ছয় খতুর রং 
দেখৃভাম! শরতের শিউলী গাছ একট! বাড়ীর উঠানেও 
ছিল; বৈশাখের বকুল-ঝরা দেখতাম এ পারের বাগানটায় ! 
পুলকিত পাখীদ্বের বসন্ত-সঙ্গীতের আখুড়াও. ছিল প্র বাঁগান- 
টাতেই! আমার বড়দির ছেলোমেযেরাও টিনের 
বাগানেই খেল্ত1 

পর্দার ফাঁকে আমার দৃষ্টির সম্ভোগটা যেদিন তোমার 


- চোখে পড়ল, সেদিন তোমার. এই চতুর্থ পক্ষের আদরিণীকেও - 


তুমি ছেড়ে কথা বলনি! সন্দিপ্ধ মন তোমার আমার 


প্রবাসী-_ শ্রাবণ, ১৩২৮ 





[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





বর়সটাকে থে পরিপূর্ণ ভাৰে বিশ্বাস ০ তা 
আমি জান্তাম! 

তুমি যখন তীব্রগলায় ধমক দিয়ে বল্‌লে,' 'বেহায়ার মত 
রাস্তার চোখ পেতে থাক es ঘরে ন বুৰি আৰ, 


মন টেকে না?” - 
তোমাকে ? তুমি যে অসহায় শিশুর মত আমার উপর 


রাগে মুখ লাল হয়ে গেলেও আমি হেসে বল্লাম, “কেন, 
তাতে কি আর হয়েছে !” 

তুমি গর্জে উঠলে) বল্লে, “কিছু wif fh ওসব . 
পছন্দ করি না। ঘরের বৌ ঘরসংসারের কাজ-কর্ম্ম' কর্বে, 
ছেলে-পিলে দেখবে, ওসব কবিত্ব আবার কি 1”: 

তার পরদিন থেকেই সে BARRE: ছেড়ে দিলাম। 
তোমার ঘরের দর্কারী, সজীব পোষা গরু, ও নিৰ্জ্জীব পোয়া 
তৈজসপত্রের মত আমিও একটা সচল যন্ত্র হয়েই কি এই 


'এতদিনকার সুখময় জীবন - কাটাইনি? লোকে ত বলত 


যে আমার এয়োতির জোরেই তোমার পরমায়ু বেড়ে 
গিয়েছিল । যারা আমায় পতিগত-প্রাণা . ব'লে -জান্ত, 
আমি আমাকে তা বলিনে,__-এ-প্রাণটা যে কিসে গত, 
তাঁও. আমি ঠিক জানিনে, তবে সময় সময় মনে হয় প্রাণটা 
আমার VTS হয়ে আছে; ভাগ্যের আবর্জনার বোঝায় 
চাপ! পড়ে সে আর মাথ! তুলে জাগৃতে পারে না! -. ' 
(৪) . i 
. শস্যের ঘরে জন্মাইনি, তবু আমার নাম রাণী! 
আমার এ রূপটাতেও যে কি দাগ আছে জানে, তবু'ষে 
দেখে দেই মনে করে যে, 'আমি বুঝি এক পরম-স্থখী 
পরিবার থেকে নিতান্ত ভাগ্যের ফেরে এই দুঃখের সংসারে 
বাসন মাজা, গরুর কাজ করায় হাত দিয়েছি, কিন্তু বাস্তবিক 
ত আর ত! নয়, কাজেই এসব কাজে কর্মে কখনো কখনো 
শরীর প্রান্ত হয়ে উঠলেও মন আমার আস্ত হয়ে উঠৃত না|, 
দেহ ক্লান্ত হত সে পেটের অন টান পড়ত ঝ'লে | i 
তোমার আবক্ষ শ্বেত-চামরের মত সাদ! দাড়ী, সাদা 
চুল, ও খষির-মত গৌর সুন্দর চেহারা দেখে, তোমাকে ata” 
ভক্তি করা আমার খুব সহজ হত, যদি আমি তোমার 
বাড়ীতে গুধু সামান্য দাসী হয়ে আস্তাম! | 
কিন্তু তা ত আসিনি, তাই তুমি যে স্বামিত্বের অধিকার 
নিয়ে লালসার হীন কীটরূপে আমার ওপর রাঁপিয়ে 









ছিলে, তোমার অসময়ের আবেগ চাপল্য দেখে আমার 
বে তীৱ গায় পরিহাসের হাসি হেপেছে! 





A মেজদি মারা যাওয়ার পর পাঁচ বছর ধ'রে চক্ষু রোগের 
সঙ্গে ওযুধবিসুদের যুদ্ধ কারে তুমি যখন হুচোখেরই দৃষ্টি 
যে শিশুর চেয়েও পরনির্ভর স্বাস্থয-ভাঙ্গা মন-ভাজা 
বসে পড়লে তখন আমার গর্ভের হই-ছুইটি রুগ্ন শিশু 
দেহমনে কষ্ট ক'রে তুলেছে, আর তোমার we 
ত্র তুমি এমনি ক'রে তাদের ওপর বর্ষণ ক'রে 
তোমার সকল ছূঃখদুর্দশার মূল আমার 














খ? নে কথা থাক্‌, তাদের ছুঃখেই আমার 
জল আস্ত। একটাকে পিঠের কাছে 
বিয়ে, আর-একটাকে বুকে চেপে নিয়ে আমি, দৃষ্টিহীন 
তোমার পাতের মাছের কাটা বেছে, ভাতের গ্রাস এগিয়ে 

cafe iN তারা আমার সেই at স্পর্শেই কৃতার্থ 


চতুর্থ পক্ষ 
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অন্ধ হয়েও ছয়টি বছর যে বেঁচে ছিলে সে কেবল ঘোর 
দারিদ্রোর সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে ক'রে কেটেছে। এই সম 
কা়মনোবাক্যে, আমাকে বিয়ে ক'রে যে ভুল করে 
তারি অন্থতাপ ক'রে গেছ! আমার প্রতি তোমার 
কি এই সময়েই নিবিড়তর হয়ে উঠেছিল? কি জ 
, অনুভব আমার অত বেশী দূরে পৌঁছয় না। 
আমার ফলিত ভাগ্য কোনও দিকেই কম নয় 
ছেলেতে মেয়েতে ছয়টি হতভাগা! জীব তাদের পূর্বরজ। 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্তেই বুৰি আমার কাছে এসেছে, 
হায় আমার মাতৃ-কর্তব্য-বোধ | সকাল বেলার সেই ক্ষুধিত 
শিগুদের শান্ত কর্বার আগে আমার শান্ত কর্তে 
তোমাকে,__বিছানা থেকে তুলে, মুখ ধুইয়ে, তামাক ৫ 
দিয়ে, তোমায় বসিয়ে রেখে, তবে যেতাম ছেলেদের ' 
কর্তে,-কিন্তু কি দিয়ে? তাদের জন্য পাত্লা ব 
জল-সাগড তৈরী ক'রে, ভাগ ara দিয়ে যখন খাও; 
বসি, তখন তার! ক্ষুধার তাড়নায় প্রথম দু-এক ’ 
খেয়েই মিষ্টির জন্যে চেঁচায়। জল-সাগুও যে একটু গাড় 
ক'রে দেব এমন অবস্থাও নয়। তবু তোমার জন্তে গরম 
BES জোগাতে সাধ্যমত wy করেছি, আজ যা হয়েছে 
বলে আমি ছেলেকে পুধ্যি দিতে চাচ্ছি তাই হবার ভয়ে 
পাছে পেন্সনের টাকা-কটাও বন্ধ হয়ে যার ! 
সর্বশক্তিমান তগবান যে, এই নির্দোষ নিষ্পাপ f 
গুলিকে আমাদের এই নরকে ঠেলে দিলেন কেন, ত 
জানিনে। তারই করুণা নাকি মা-বাপেরঃবুক দিয়ে 
গ’লে পড়ে, তবে এই হুতভাগাদের ভাগ্যই এমন 
শুকিয়ে গেল কেন ? ওরা যে কেউ মাতৃঙ্গেহ ' 
es icy এ oc ar 
এই শুদ্ধ প্রেমহীন সংসার-নির্বাহের প্রাণহীন বন 
আমি--সেহপ্রেমের মন্দাকিনী যে আমার এ পোড়া বুকে 
আস্তে আস্তে শুকিয়ে গেছে, আমি আবার ওদের 
আমার মত এমন অযোগ্য অপদার্থকে মায়ের পবিত্র 
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গেলে! তোমার যাত্রা ত এমন অকালে নয় যে তার SCY 
কেউ বিধাতাকে দোষ দেবে ? 

ধ্! ভোর হয়ে গেল যে! গঙ্গার ওপারে ওই কুম্‌ড়ো- 
meta ঢাকা চালা-ঘরের মাথায় টকটকে লাল হয়ে সূর্য্য 
উঠ্ছেন,_-ভোর গঙ্গার সজল fee উদার বাতাসে সামার 
নিস্তরঙ্গ বুকে আজ স্থৃতির তরঙ্গ ছুটে গেল | কেন? আমাকে 


প্রবাসী-_শ্রীবণ, ১৩২৮ 


| ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড. 


যে পাষাণ হয়েই থাকৃতে হবে, আজ লক্ষপতি রায়ের! 
প্রথম ছেলেকে পোষ্য-পুত্র নেবে! বুক বেঁধে তাই সইতে 
হবে। 

ওগে| অমৃত-লোক-নিবাসী স্বামী আমার ! এই We 
হাতে একট! ভিক্ষাপাত্র তুলে দেবার ক্ষমতাও আজ তোমার 
আছে কি? শ্ীনীহারবাল৷ দেবী 


প্যারিসে এক শীত 


কি (4) 
*পালে:দ' aay” ( হাইকোর্ট ) দেখিতে আসা সকল মোসাফিরেরই 


না কেবল পাঠা বলি। Stel ছাড়া হিন্দুবৌদ্ধ ধর্ট্রের যোলকলাই মজুদ 
আছে। ডানাওয়াল! পরীর আবেষ্টনে মেরী দ্বেবীর aS! এখানে 


১ অখ। আঁরি রবেরার বলিলেন :-:*১৮৭১ সালের হাঙ্গামার পুরাণ! piled alata দেবতা, লস ite Se nf 


বাড়ীটা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। মান্ধাতার আমলের চিহ্নের দেখিতে 
পাওয়া যায় মাত্র কয়েকটা মিনার_ আর একটা গ্ির্জা। এখানে 
_ প্রাচীনকালে রাজপ্রাসাদ ছিল।” aati. ঘর দেখাইয়া বলিলেন__ 
“এই ঘরে ষোড়শ লুইয়ের বিচার ও Fila হুকুম হয়।” রাজার 
উকিল ছিলেন .মাল্জ্যার্ব ( Malesherbes)\ মাল্জ্যার্বের মুর্তি 
দেখিলাম প্রধান হলে। এই ঘরে আর-একজন প্রসিদ্ধ ফরাসী উকিলের 
মুত্তি রহিয়াছে__নাম বেরিয়ে (1)611)৩£ )। সেন্ট লুই রাজার আদালত 
নামে যে ঘরট। দেখিলাম তাহার আওতায় মনে পড়িল দেওয়ানি 
খাশ ও দেওয়ানি আফ্‌। ফরাসী বিচারের ইতিহাসে সেন্ট লুই 
নামজাদা । রঃ nie 

বর্তমান হাইকোর্টের নানা বিভাগ। প্রত্যেক বিভাগে তিনজন 
করিয়া জজ । আগীল বিভাগের উচ্চতম বিচারপতির সঙ্গে আলাপ 
হইল। এই সঙ্গে আ্যাভ্ভোকেট-জেনারালের ঘরেও খানিকক্ষণ 
কাটাইলাম। পরে এজ্লাশের মধ্যে আদিয়। বসা গেল__মঞ্চের 
উপর চীফজাষ্টিসের পেছনে । লাল-গাউন পরা তিন হাকিম ;_-অদুরে 
ডাছিনে বসিলেন agrees জেনারাল। মোকদ্ধম। চলিতেছে 
বিচিত্র। ১৯১৪ সালে যুদ্ধের সময় ছয়জন ফরাসী সিপাহী লড়াইয়ের 
মাঠ হইতে পলাইয়| গিয়াছিল। কোর্ট মার্শ্যালের বিচারে তাহার! 
প্রাণদও ভোগ করিয়াছে। পরে জান! গিয়াছে যে তাহাদের কোন 
দোষ ছিল না। তাহারা উপরওয়ালার হুকুম তামিল করিয়াছিল মাত্র। 
- আজ আপীলের আদালতে তাহাদের পরিবারবর্গের ভরণপোষণের 
ব্যবস্থা হইতেছে। আরি রবেয়ার উকিলদের ব্যাত্নিয়ে ( অর্থাৎ 
ব্যারিষ্টারদের প্রেসিডেন্ট )। 

প্যারিসের ছোক্‌্রারা আজকাল ডাঁকাইতিতে খুব মজ্বুদ | ইহার! 
প্রায়ই অটোমোবিল হাকাইয়! (রাস্তা হইতে অটোমোবিল পকেটস্থ 
করিয়। ) পাহারাওয়ালাদের সঙ্গে লড়াই signi বড় বড় দোকান 
বুটিয়। চম্পট দিতেছে। এই ধরণের মাম্ল! লাগিয়াই আছে। অবশ্য 
ইহার! সকলেই যুদ্ধের সিপাহী ছিল। লড়াইয়ের সময়ে ইহারা যে 
জীবনযাপন করিয়াছে সেই জীবনের জের এখনও ইহারা চালাইতেছে। 
ইহাকে বলে দুধের সাধ ঘোলে মিটানো। 

_ স্যাদলেইন্‌ মন্দিরে বপধুনার গন্ধ শু'কিলাম, আরতি দেখিলাম, 
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নিলাম দেখিলাম ১৯৬ 
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৪থ সংখ্যা | 
যীশু গোআল-ঘরের বাখানে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন। ভেড়ার পাল, গরুর 
পাল, গোয়ালার পাল আর রাজার পাল শিশু দেবতার পূজায় উপস্থিত, 
ইত্যাদি । 
প্রধান পুরোহিতের বন্তুতাট! চি কর্ষক সন্দেহ নাই । বাজখাই 
গল|,_লোকের! একমনে শুনিতেছে। সোনালী জরিওয়াল| শাল 
চড়াইয়া আলখাল! পরিয়! পুরোহিতের! বেদী গুল্জার করিয়! রাখিয়া- 
ছেন। বালখিলের দল লাল ঘাঘ্রার উপর সাদ! জ্যাকেট পরিয়াছে। 
নেপোনিয়ানি টুপি মাথায় দিয়া চোপৃদ্বার মহাশয় পুরোহিতদের জন্ত 
দক্ষিণ! মাগিতেছেন। অর্গ্যানের বাজ্ন! শুনাইল ভাল। মন্দিরে 
প্রবেশ করিবার সময়ে লোকের! তীর্থজলের ফোঁটা কপালে ও বুকে 
ঠেকাইতেছে । 
প্রায় গোটা ফ্রান্সই এই ধর্মের পরিপোষক । বুড়াবুড়ী ছাড়াও এই 
প্রকাণ্ড মন্দিরে অনেক লোক দেখিলাম । তাহার! উচ্চশিক্ষিতও বটে 
আর পয়সাওয়ালাও বটে। ইহারাও বেদির সম্মুখে হাটু পাতিয়া 
মাথ! নোয়াইয়! নমস্কার করে। ধর্মের কুসংস্কারগুল! পৃথিবী হইতে 
তাড়াইয়৷ না দিলে যদি মানুষের বৈজ্ঞানিক ও সাংসারিক উন্নতি 
অসম্ভব হইত Sie] হইলে ফ্রান্স was: বিজ্ঞানে ও শিল্পে যার-পর- 
নাই পশ্চাৎপদ থাকিত। কিন্তু দ্বেখিতেছি ঠিক উন্টা। ল্যাটিন 
ভাষায় অবোধ্য মন্তর আওড়।ইয়া, প্রতিমা! tel করিয়া, যীশুর পুতুল 
বুকে রাখিয়!, ম! মেরির মানত করিয়া, অসংখ্য ম্যাদলেইন মন্দির 
হজম করিয়া,__-এই শ্রেণীর অনেকানেক অবৈজ্ঞানিক কাণ্ডে মস্গুল 
থাকিয়াও ফরানীরা৷ বর্তমান জগতের বহু বিজ্ঞানেরই প্রবর্থক হইতে 
পারিয়াছে। প্রটেষ্টাপ্টিজ্ম্‌ বা! ধর্ম্মসংস্কারের চরম বিরোধী রহিয়াও 
ক্যাথলিক মতাবলম্বী নরনারী বিজ্ঞান-চচ্চায় অগ্রণী হইতেছে। ভারতবর্ষে 
এই কথাটা তলাইয়া বুঝা আব্যক। 
(৮) 

বড় বড় ব্যবসায়ীরা ভরতবর্ষের সঙ্গে কাঁর্বার ফাঁদিবার জন্য নানা 
কথা আলোচনা করিতেছে | ১৯১৫ সালে জাপানে যে অবস্থা দেখিয়াছি 
, আজ ফরাসী মহাজন মহলে সেই অবস্থা দেখিতেছি। ভারতবর্ষে 
কোন্‌ মালের কাট্তি বেশী, ভারতীয় ব্যবসাদারের! মাল পাওয়ার 
কতদিন পরে দাম দিয়া থাকে,_এই প্রাথমিক সংবাদ সংগ্রহ সুরু 
হইতেছে। ভারতে জাপানীর বাজার আর মাকিনের বাজার যদি 
জীন্মানির বাজারের স্থান অধিকার করিয়! থাকিতে পারে তাহা হইলে 
ফরাদীর বাজারই বা কিছু হিস্স! পাইবে না কেন? অধিকত্ব ইতিমধ্যে 
শিল্পের ও ব্যবসায়ের প্রসার ভারতে যখন তুষুলভাবে দেখা দিয়াছে 
তখন এই মুলুকে নূতন এক বৈজ্ঞানিক জাতির কর্ণ্মক্ষেত্রে নিশ্চয়ই 
তৈয়ারি হওয়া! সম্ভব। 

পোল মালে" ( Paul Mallon ) নামক এক ধনী ব্যক্তি ভারতীয় 
স্থাপত্যের একট! দোকান খুলিয়াছেন। ইহার সংগ্রহালয়ে কয়েকটা 
অত্যুৎকুষ্ট নিদর্শন দেখিলাম । ভারতীয় শিল্পের এরূপ হ্থন্দর নমুনা 
বড় বেশী চোখে পড়ে ati চোদ্দটা নসুনার ছবি সহ ইনি একখানা 
_ পোর্টফোলিয়ে। প্রকাশ করিয়াছেন। ভিকৃতর গোলুব্যো ( Golubew ) 
গ্রন্থের ভূমিক। ও বিবরণ লিখিয়াছেন। অষ্টম হইতে দশম শতাব্দীর 
পালের বাঙলার নমূন! দেখিতেছি আটট!। মালে! বলিজেন--“আমি 
আগামী শীতের প্রারস্তে ভারতবর্ষে যাইব ঠিক করিয়াছি ।” 

চেকো-মোভাকিয়ার এক ব্যক্তির নিকট শুনিলাম, “ও্তরসিল 
(05101) নামক আমাদের নামজাদা সঙ্গীতের ওস্তাদ ভারতীয় 
কাহিনী লইয়। অপের৷ প্রস্তুত করিয়াছেন। অশোকের পুত্র কুনাল সম্বন্ধে 
ওস্তাদ মহাশয়ের সঙ্গীত রচিত হইয়াছে ।” হাঁঙ্গারির ওস্তাদ গোষ্ডমার্ক- 
প্রণীত "শকুস্তলা"-“ওভার্চযর” ( overture ) সঙ্গীতজ্ঞ মহলে জুপ্রসিদ্ধ। 


প্যারিসে এক শীত 
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লেভি-ক্রল (Levy-Bruhl) বলিলেন--“আমেরিকার বিভিন্ন 
বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিবার পর আমি জাপানে, চীনে, ফিলিপিন ও 
যবদ্বীপে সফরের সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতা করিয়াছি। সিঙ্গাপুরে পৌঁছি 
জুন মাসে। অত্যন্ত গরম। কাজেই ভারতবর্ষে যাওয়া হয় নাই।” 
লেভি wa উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর দর্শনের ইতিহাস চট্চায় বিখ্যাত ।- 
জার্মান দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করিয়া ইনি খ্যাতি অঞ্জন 
করিয়াছেন। ইহার উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ 
ইংরেজিতে অনুদিত হইয়াছে । আর-একথানা প্রস্থ এখিক্স্‌ নামে 
ইংরেজিতে প্রচারিত। ইনি নৃতত্ববিদ্যায়ও পারদর্শী । - আমেরিকায় 
থাকিবার সময় লেভি-কল প্রণীত অনুন্নত জাতিপুঞ্জের চিত্ত বিষয়ক 
গবেষণা নজরে পড়িয়াছিল। ইনি বলিলেন__“এই দেখুন দেওয়ালে 
সাজানো বর্শাবল্পম। এইগুল! আনিয়াছি ফিলিপিন দ্বীপের আদিম 
নরনারীর wet হুইতে।” লেভি-ক্রলকে লোকেরা সাধারণতঃ Fe 
(Comte) প্রবর্তিত দার্শনিক মতের প্রচারক বলিয়া জানে । কিন্তু 
ইনি সজোরে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন--“আমি আদৌ কঁৎ-পন্থী 
নহি।” 

“কার্ডে”, ল্যম্যানিতে” শ্রেণীর কাগজে ভারতকথা নান! আকারে 
হরদম বাহির হইতেছে__হয় প্রবন্ধ, নাহয় সংবাদ। প্যারিসের 
বিপ্লবপন্থীর! এশিয়াকে ফ্রান্সে দাড় করাইতে সচে্ট। কিন্তু “ow 
মহুলে"__অর্থাৎ “বুর্জোআ”দের কাগজে ভারতীয় সংবাদ অতি সামান্ত 
বাহির হয়। কাজেই ফিগারো ( Figaro) দৈনিকে রবিবাবু সম্বন্ধে 
ছুইট! প্রবন্ধ দিন পনর-বিশের মধ্যে দেখিয়া! ভাবিতেছি বুঝি বা ক্রমশঃ 
wanes ভদ্রলোকের পাতে দিবার যোগ্য বিবেচিত হয়! লেখক 
একজন Sues বটে। ইনি ফরাসী আকাদেমির পুরক্কার-পাওয়! 
সুধী সাহিতাসেবী। নাস ভেইয়! (৬৪11৪) 

এ বস পলা 
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দেখা হয়। পরাধীন দেশের লোকেরা তাহাদের বিজাতীয় রাজপুরুষকে 
যত ভয় করিয়া চলে ইহার! তাহাদের স্বদেশীয় স্বজজাতীয় গবর্মেন্টকে 
Se অপেক্ষা বেশী ভয় করেন। একজন উচ্চপদস্থ “ভারতবন্ধু” 
বলিলেন-__“রবিবাবু ‘oa উপাধি বর্জন করিয়াছেন বলিয়! তাহাকে 
প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে tee করিবার জন্য নিমন্রণ করা আমাদের 
পক্ষে অসাধ্য বিবেচনা করিয়াছিলাম।” অর্থাৎ ফ্রান্সে ইংরেজপন্ষীয় 
লোকেরাই আন্তর্জাতিক কার্যকলাপে প্রধান ভাবে “ey” শ্রেণীর 
মধ্যে গণা। ইংরেজ গবর্মেন্টকে সস্তষ্ট রাখিবার aw ফরাসীরা যা-তা 
করিতে প্রস্তুত আছে। 

ভিতরে ভিতরে ফরাসীর! যতই ইংরেজবিদ্বেষী হউক না কেন 
খোলাখুলি বাজারে দীড়াইয়া ইহারা আত্মমর্ধ্যাদ্া রক্ষা করিতে সাহসী 
নয়,_“কার্তে” ““ল্যিষ্যানিতে”র মানবসেবক ছাড়া। «tas করার্তে- 
লাম্যানিতের দল ফ্রান্সে ayy চণ্ডাল । ইহাদের প্রশংস! পাওয়া 
বা ইহাদের কাগজে নাম ছাপ! হওয়া THe ফরাসী সমাজে “একঘরে” 
হওয়ার সমান। নিউইয়র্কের “কল” কাগজে প্রবন্ধ লেখা অখবা 
“ahe স্কুল অব সোস্যাল সায়েন্দে" বক্তৃতা করাও ঠিক এই শ্রেণীর 


১৯২*।২১ সালের ইয়োরামেরিকায় ভারতমস্তানের পক্ষে জাত 
বড় কঠিন। অনেক কাঠখড়ি খরচ আবশ্াক। আবার 
গেলে হয়ত a জাতটাই বীচিবে মাত্র, কিন্ত কাজ 
পারে। দুনিয়া যখন এত বিচিত্র তখন ভারত- 
সন্তানকেও এই বৈচিত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। 
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সকলগুলাই প্যেশের তাবে আছে। আমাদের দেশে ধীহার! নানাবিধ 


প্রবাসা- শ্রাবণ, ১৩২৮ 


[২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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ফ্রান্সের বাকারা! ( Baccarat) সহ্র কাচের কার্খানার জন্ত 
বিখ্যাত । পূর্ব অঞ্চলে, নীসি ও ষ্টাস্বুর্গ সহরের মাঝামাঝি এই সহর 
অবস্থিত । প্যারিনে দেখিলাম, এই" কোম্পানীর fale অসংখা 
কাচের বাদন। ভাবিলাম ঠিক যেন পিকিঙের রাজপ্রাসাদে আবার 
সেই চীনাবাসনের রংরূপের সাগরে সাতার কাটিতেছি। কোম্পানীর 
কর্তা কোনো কোনোটা দেখাইয়া বলিলেন--"এই গ্লাসট! ব্যবহৃত 
হয় ইতালীর রাজবাড়ীতে,-এই বাতিদানটা রহিয়াছে মিকাদোর 
টেবিলের উপর,__এই ফুলদান শোভা! পায় শ্ঠামরাজো, ইত্যাদি ।” 
বলা বাহুলা, পয়সার খেলা, সখের কার্বার। একটা উটের মুর্তি 
দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এইটার দাম কত মশায়?” উত্তর 
জিজ্ঞাসা করিবেন a) এসব সৌখীন ভামাসা। 





বাকারায় প্রস্তুত রঙিন-ছবি-আকা কাঁচের বাসন। 


লোহা-ইম্পাতের কারখানাই হউক 41 কাচের কার্খানাই হুউক,__ 
ছুই জাতীর কারখানার পশ্চাতেই দেখিতে পাই বিজ্ঞান। এই 
বিজ্ঞানটাকে মোটের উপর রসায়ন বল! যাইতে পারে। অথবা 
আর-এক তরফ হইতে দেখিলে বলিব বিজ্ঞানট। মোটের উপর 
এঞ্জিনিয়ারিং। রসায়নবিদ্যাটা৷ এত বিশাল, আবার এক্জিনিয়ারিং 
বিদ্যাটাও এত বিশাল, অর্থাৎ এই ছুই বিজ্ঞানের শাখাপ্রশাখার 
সংখ্যা এত বেশী, যে, বৰ্তমান জগতের যে-কোনে। ফ্যাক্টরিতেই একসঙ্গে 


» 





রাজ্ারাজ্ড়াদের ব্যবহারের জন্য বাকারায় প্রস্তুত কাচের বানন-__ 
(>) স্যাম দেশের রাজার গেলাস; (২) ইটালীর রাজার; 
(৩) জাপানের রাজার; (৪) ফরাসী দেশমুখের ; 
৮ (& ) তৃকাঁর স্থল্তানের। 


রসায়ন ও এঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রয়োগ দেখিতে পাই। বিজ্ঞান দুইটা 
যেখ।নে-সেখানে জটল! পাকাইয়! বসিয়া আছে। 


(১*) 


আরিল শাৎলিয়ে ( Le Chatelier ) বলিতেছেন-_-“বিশ্ববিদ্যালয়ে 
আমরা খাঁটি কার্থানার কাজ শিখাই না। তবে নানাবিধ শিল্প- 
বিষয়ক সমস্ত সম্বন্ধে আমাদের ল্যাবরেটরিতে অনুসন্ধান চালানো 
হয়। এই-সকজ পরীক্ষার ফল কাজে লাগাইয়া! ফ্যাক্টরির মালিকের! 
ব্যবসায়ে লাভবান্‌ হুইয়! থাকে ।” এই বলিয়া একখানা! গ্রন্থ উপহার 
দিলেন, নাম La Silice et les Silicates; বইখীনা ১৯১৪ 
সালে প্রকাশিত হুইয়াছে। বিরাট গ্রন্থ, ৫৬৬ পৃষ্ঠায় সমপূর্ণ। সিমেন্ট, 
চীনার বাসন, কাচ ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে এই গ্রন্থে বিবৃত বিজ্ঞানের 
দর্কার হয়। ধাতুজ শিল্পের পরিষদে ১৯১৭ সালে ল' শাৎলিয়ের 
এক নিবন্ধ প্রচারিত হইয়াছে। এটাও সিলিকা বিষয়ক অনুসন্ধান 
তবে ইহার সৃত্রপাত হইয়াছিল ইস্পাতের কার্খানার সরঞ্জাম 
জোগাইবার উদ্দেশ্যে । রচনার নাম La Fabrication des Briques 
de Silice | এই-সকল রচনার নাম বাংলায় লিখিলে যতখানি বুঝা 
যাইবে ফরামী অক্ষরে ফরাসী ভাষায় লেখা বলিয়া তাহ! অপেক্ষা 
কম,বুঝা! যাইতেছে না বোধ হয়। ল' শাৎলিয়ে দিলিকা-ঘটিত রসায়নে 
জগতে অদ্বিতীয় । i 

ল্যাবরেটরির ভিতর এক ঘণ্টা কথাবার্তা হইল। নিজের বসিবার 
ঘরে প্রথমেই ল' শাৎলিয়ে দেখাইলেন স্তৎ-ক্রেয়ার-দভিলের (Sainte- 


Claire-Deville জ্যানুমিনিয়াম মুর্তি তিনি ছিলেন রাসায়নিক হস 
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প্যারিসে এক শীত 
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৫১১ 
বিদ্যার (কেমিক্যাল মেকানিক্স) অন্ততম ফরাসী জনক । ঘরের 
ভিতর একটা আল্মারিতে সাজানো সৌআসার (Moissan) তৈয়ারি 
নান! ধাতুজ ও রাসায়নিক পদার্থ। মোআসশর ' প্রধান আবিষ্কার 
ছিল বৈছ্যতিক উননের ব্যবহার। একে একে ল্যাবরেটরির সকল ঘর 
দেখা হইল। কোথাও এক গ্রীক রাসায়নিক, কোথাও বা! এক 
রোমেনিয়ার অধ্যাপক যন্ত্রের সন্মুখে দীড়াইগ্া 'নিজ নি পরীক্ষা 
চালাইতেছেন। প্যারিসের এক উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীকেও এক 
ঘরে দেখিলাম। ল' শাৎলিয়ের খাশ ল্যাবরেটরিতে এই ধরণের 
কাজ করিবার মতন স্থান আছে মাত্র বার জনের। এক ঘরের 
দেওয়ালে ল' শ্যাৎলিয়ে দেখাইলেন অস্ম'র ( Osmond ) আবিষ্কৃত 
মিশ্রধাতুজ পদার্থের গড়ন বিষয়ক তালিকা । অঙ্ৃ্ীকে মেটালো গ্রাফি- — 
বিদ্যার প্রবর্তক বলিয়! ফরাসীর! সম্মান করিয়া থাকে | 

a শাৎলিয়ে Revue de Metallurgie পত্রিকার অধ্যক্ষ। 
১৯১৫ সালের জানুয়ারি সংখ্যায় অনুবীক্ষণ-যন্ত্রশানিত মেটালোগ্রান্ধি 
AUG এক সুবিস্ত ত সচিত্র প্রবন্ধ আছে। ল্যাবরেটরিতে অনুবীণের 
সাহায্যে একট! দানার ভিতরকার গড়ন দেখিলাম | 

রদায়নবটিত এপ্রিনিয়ারিংয়ের আর এপ্রিনিয়ারিং-নিয়স্সিত রসায়নের 
বোধ হয় এমন কে'ন বিভাগ নাই যে বিভাগে ল' শাংলিয়ের হাত 
দেখিতে না পাই। Seta বিদ্যার থই পাওয়া মুস্কিল, বিশেষতঃ 
আনাড়ির পক্ষে। বয়সে আজ ইনি সত্তর পার হুইয়াছেন। যুদ্ধের 
সময়ে ইনি গোলা, বারুদ, এক্স্প্লোসিভ ইত্যাদি লাইনে বহু নৃতন 
নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন। টেবিলের উপর কতকগুলা বস্তুর নমুনা 
সাজানে| ছেখিলাম। ১৯*৭ সালে অর্থাৎ তের-চোদ্দ বৎসর পূর্বে 
ইহার কাধ্যাবলীর একটা বিবরণ ছাপা হইয়াছিল। তাহাতে দেখিতে 
পাই সেই সময় পর্যন্ত ল' শাৎলিয়ে কম্‌সে কম “উল্লেখযোগ্য” দশটা! 
যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। TION কাজে লাগে তড়িৎ, তাপ, আলোক, 
ধাতু, গ্যাস, সিমেন্ট ইত্যাদি সংক্রান্ত নানাবিধ বিদ্যায় ও শিল্পে। 
“উল্লেখযোগ্য” গবেষণার সংখ্যা বা তালিকা এখানে দিয়! দর্কার নাই। 
প্রবন্ধ লেখ! ব! রাসায়নিক ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা চালানো এবং সেই- 
গুলার রিপোর্ট ছাপানো! এমন কিছু হাতীঘোড়া নয়। পৃথিবীর সর্বত্র 
যেখানে-সেখানে রামা-স্ঠামারাও এই ধরণের “রিসার্চ” করিয়া থাকে | 
ল' শাৎলিয়ের প্রতিভা উঠিয়াছে অনেকদূর । ১৯৭ সালে ইনি 
অন্ততঃ দশটা নিয়ম বা হৃত্রের প্রবর্তকরপে ফরাসী বিজ্ঞান- 
মণ্ডলীতে নিজের স্থান দাবী করিয়াছিলেন। সেই “নিয়ম”্গুলার 
পরিচয় পাইলাম তাহার আজকালকার বক্তৃতার টাইপৃরাইট-কর! 
সংক্ষিপ্ত বিবরণে । এই-সকল বক্তৃতা শুনিতেছে প্রায় ২৫* ছাত্র 
ছাত্রী। বক্তৃতাগুলার নাম Les lois generales dela chimie 
পাতা উণ্টাইতে উন্টাইতে বুঝিলাম এই-সকল “লোআ" বা নিয়ম 
সাধারণ রাসায়নিক মহলে আলোচিত হয় না। ৯১ পৃষ্ঠা ব্যাপী ল্ব! 







প্র 








tere ক পাইরোমিটার’ (Thermoelectric: Pyrometer ) 

জগতের সর্বত্রই আজকাল ব্যবহার কর! হইয়া থাকে । - 

byl ৰীরপুজা করিতে হয় তাহা হইলে ল' শাৎলিয়ের মতন লোকের 

পেছন ধরা উচিত। বুড়ার সঙ্গে আমি মাত্র ঘন্টাখানেক কাটাইলাম। 
(১১) 







ata কানে ঠেকিল জাপানী আওয়াজ । . উকিল মহাশয় পিরিনীজ 
হাড়ের লোক,--জাতিতে বাস্ক । ইনি বলিতেছেন--“বাস্ধ, ভাষার 
Mera সঙ্গে জাপানী শব্দের সাদৃগ্ভ আছে। ভাষাতব্ববিদের! 
চাঁহার এক aT তালিকা তৈয়ারি করিয়াছেন। অথচ ভৌগোলিক 
 প্রতিহাসিক কোনে কার? আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় দাই।” ইহার 
শুনিলাম ata, জাতীয় লোকেদের মধ্যে অনেক “নিরক্ষর” 
আছে। তাহারা যখন-তখন ধে-কোনে| বিষয়ে গান ও 
ত করিতে পারে। উক্চিলটির নাম জুল মিযুরা ( Jules 
ay বুঝা যাইতেছে যে শেধাংশটাতেই জাপানী ধ্বনি পাইয়া- 









=. 








ছিলাম। 

ফরাদীরা কয়েকট! নূতন জাহাজ- কোম্পানী খাঁড়া করিবার জন্ত 
করিতেছে। মার্কিন বাণিজ্যতরীর ae বহর দেখিয়া দুনিয়ার 
ন জীবই ভীত হইয়। উঠিয়াছে। 

অ)াদেপীছা" সানর সাড়ে তিনহাজার ছবির ভিতর ত্রিশট! ছবির 
ছবি বাছিয়| বাহির করিতে হইলে গ্ললদ্ঘর্দ হইতে হুইবে। 
aa এক বড় চিত্রদ্রোকানে ক্লোদ্‌ মোনের ( Claude-Monet ) 
প্রদর্শিত হইতেছে। এইগুলার সন্মুখে উপস্থিত হইলেই একটা 
‘Roa. আব্হাওয়। দেখিতে পাঁই। মৃদ-বেগ্ডনীবর্ণের কবিতা 
চিত্রকর নরোবরে নান! ফুলের ভাসান দেখাইতেছেন। ক্লোদ্‌- 
আঁক! কোন মানবচিত্র দেখিলাম না,--দবৰই এখানে প্রকৃতি। 
র. উপর, একট। অতীব্র অনুজ্বল “থাদে”র সুরের স্বপ্রমাধানো 
রাজ্যে বিচরণ করিতে এই শিল্পী পটু। আর-একটা বড় দোকানে একই 
সময়ে প্রদর্শিত হইতেছে পিসারো ( Pissarro )। চিত্রে বি প্যারিসের 
খরবাড়ী পুল রাস্তা দেখিতে ইচ্ছা থাকে তাহ! হইলে এই শিল্পীর 
(১৮৩১১৯*৩) শরণাপর হইতে হইবে। ষহরের YD ছাড়া ইনি অন্ত 
যেসকল ফরাসী দৃশ্ঠ রংয়ে ধরিয়াছেন তাহার মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার 
পলীজীবন। কৃষক নরনারী, মেষপালক, মজুর ইত্যাদি শ্রেণীর 
- জীকিয়। ইনি প্রকৃতির সঙ্গে মানবের সামন্ত ফুটাইতে 


ক্লোধমোনে ও পিনারোর মতন শিল্পীর হাতের কাজ যাহারা 
চক্ষে দেখিতে না পায় তাহারা goin) আর. যাহারা ইহাদের 
cafe করিয়া ধড়ঙ্গের সাধনায় হাতে খড়ি দেয় তাহারা যার-পর- 
চাগ্যবান্। কেবল ফরামী ছোক্রা-শিল্পীদদের কথা বলিতেছি 
নিয়ার ধে-কোনে| দেশের ছোক্রা-শিল্পীরই এই ধরণের গুরু- 
ত জগতের পক্ষে কল্যাণকর 1: : 

‘একল দেজ, ওৎ জেতৃদ্‌ মৌনিয়াল ( Ecole des hautes etudes 
12185) নামে একট! মাঝারি গোছের কলেজ আছে । এখানে 
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লাগিল। অথচ আলোচিত হইতেছে ফরাদী ও জার্স্মানের সম্বন্ধ । 


এ উকিলের সঙ্গে আলাপ হইল। নাম শুনিবা আও 


একদিন জার্দান ভাষায় কথা বলিয়াছে, অথবা অমুক যুদ্ধের Fe চাদ! 
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প্যারিসে নিত্ররাষ্টুঞ্জলার একটা 


বৎসর ধরিয়া জার্মানি কত টাক! ত নে ane দিতে বাধ্য 





বুঝা পড়া" 
জার্মানি তাল fen বলিতেছে-“ । 
করিতে চাও রণবেশে তহশিলদ।র পাঠাইও |. 
Bite খুলিয়| দিব না।” এদিকে ফরাসী মন্ত্রী 
করিয়া চুনাপুটি কাগজওয়ালার। সকলেই 
“আমরা! যথানন্তর afl মহিষ জাৰ্ম্মানজাতের 
নেছাৎ কম হারে ক্ষতিপূরণ চাহিয়াছি। ইহাতেও জার্মানির মন 
উঠে না! কুছ পরোঅ। নাই,--যৰি দর্কার হয় লাঠির জোরেই বালিনের 
বুকের উপর ভূত নাচাইয়া টাকা উল করিব ।” 

বৈঠকে আসিয়াছিলেন ইংরেজ, ইতালিয়ান, বেল্জিয়ান এবং 
এমন কি জাপানীও। আসেন নাই কেবল মাকিন। কেনন! কাগজে 
কলমে আমেরিকার ace জার্মানির সন্ধি আজও স্থাপিত হয় নাই। 
কাজেই দুনিয়ার সকলের aga আজ আবার পড়িয়াছে আমেরিকার 
পরুরাষ্টরবীতির উপর। যখন যুদ্ধ বাধে তখন আমেরিকাকে লড়াইয়ের ' 
মাঠে বা সাগরে নামাইবার oa ছুই পক্ষ ঝুলাঝুলি করিয়াছিল। 
শেষ পর্য্যন্ত জার্মানির বিরুদ্ধেই মার্কিন লড়িয়াছে। কিন্তু যুদ্ধ থামিবার 
পর হইতেই মার্কিন সমাজ একদম কাঁয়মনোবাক্যে উণ্টা গাহিতেছে। 
আমেরিকানরা সকলেই পরাজিত জান্মীনদের সপক্ষে, এ কখ। বল! 
যায় ন|। কিন্তু “মার্কিনসমাজের অধিকাংশ নরণারীই আজ. বিলাতের 
বিপক্ষে” একথা যে-কোনে। লোকই বুঝিতেছে। 

প্রেসিডেন্ট উইল্সনের শাসনে মার্কিনসমাজ যত অত্যাচার, অবিচার, 
ছুর্ণাতি ও বেন্সাইনি-_সর্কারী দুর্ব্যবহার সহিয়াছে অন্ত কোনো শাসনে 
ইয়ান্ধিমুলুক তাহার শতাংশও বোধ হয় ভোগ করে নাই। বস্তুতঃ যুদ্ধের 
সময়ে গোটা যুক্তরাষ্ট্র যথেচ্ছ শীসননীতির ও দমননীতির নামান্তর 




































মাত্র ছিল। এমন অত্যাচার খাঁটি পরাধীন দেশের লোককেও oe 
স্বাধীন-মত - প্রচার কাহাকে বলে আট 


সহিতে হয় কি না সন্দেহ। 
ইয়াক্কিরা ভুলিয়া গিক্াছিল,_ স্বাধীন কার্য নামক : কোন te 
ইয়াঙবিস্থানের চতুঃনীমায় ছিল ali. রাস্তায় হাঁটিতে হাঁটিতে যে- 
কোনো লোক আনিয়া পথিককে - পুলিসের হাতে গছাইয়া 
দিতে পারিত। একবার মাত্র বলিলেই হইত--“এই লোকটা 


বা সেদিন রাজে বেঠোবেনের ( জর্দান) গৎ বাজাইতে- : রা 








রর তুলিতে অভ্যস্ত হইয়| পড়িলাছিন। | 
- আমেরিকাকে oe দিন ইলা থাকিতে হয় নাই। fez 


রম হুর্গাতির এক টা en চিৰকাল nes 7 


বেদনার কারণ থাকিবে । কাজেই যুদ্ধ যেই থামিল অমনি 
PACS রাস্তায় ঘাটে অপদস্থ করিবার জন্তু যেখাঁনে-সেখানে সভা 
মিতির বক্তৃতার আয়োজন ge হইল। যে-কোনো! অজুহাতে ইংরেজ 
গবমেন্টকে আর সঙ্গে সঙ্গে উইল্দনকে অপমানিত করাই আজকাল 
মেরিকার ঝৌক। জোর্জবর্দস্তির ফলে আমেরিকাকে যতখানি 
ংরেজপক্ষীয় তৈয়ারি কর! হইয়াছিল, আজ লড়াই থামার পর 
মার্কিন সমাজ ঠিক ততখানি ইংরেজ-বিদ্বেধী হইয়া উঠিয়াছে। 
ংরেজের সপক্ষে মত প্রচার করা আমেরিকায় এখন ছুঃদাধ্য. 1. তবে 
পয়সার জোরে ইংরেজ amas অদাধ্য সাধন করিতেছে সন্দেহ নাই। . 


(১৬) 


প্যারিসের গুজ্রাতী ব্যবদায়ীরা ভারতীয় ছাত্রদের জন্ত একটা 


ভাড়া লইবার আয়োজন করিতেছেন। . এখানে ক্লাব, লাইব্রেরি, 


ys ব্যবস্থা হইবে। ছ-একজন vine বাদ করিতে 


পাঠাইয়াছেন। অম্ৃতদহরের ছুটিনার wag (১৯১৯) 


হারা পাঁচশত পাউণ্ড রিলিফ-কণ্ডে দিয়াছেন। পুণার ভারত-দেবক 

pe ইহাদের নিকট বিশ হাজার ফ'| পাইয়াছেন ( ১৯১৮ )। সেদিন 

a তিনজন প্রত্যেকে তিন হাজার Biel করিয়া জগদীশচন্দের 

ইন্ষ্টচিউটে দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আর দেখিতেছি, 

বিবাবুকে জাশ্মান ভাষায় লিখিত ভারতবিষয়ক গ্রন্থ ও পত্রিকা উপহার 

fa ভার লইয়াছেন Age সর্দারসিংজি রাওজি রাণা। ইনি 

বাওয়াড়ের লোক ।  একলক্ষ মার্ক অর্থাৎ প্রায় চার হাজার টাকার 

জন্য ইনি দায়িত্ব লইয়াছেন। কেতাৰ কেনা নুরু হইয়াছে। তাহা 

ছাড়া ছাব্বিশ জনে মিলি! বিশ হাজার ei প্রায় বার হাজার টাক! 

ন. ভারত-বিষয়ক ফরাসী কেতাবও বোলপুরে পাঠাইতেছেন। 
GA ভারতের” লোকেরা কাজের লোক বটে। 


একটা কথ! মনে পড়িতেছে। নিউইয়র্কে থাঁকিবার সময় শ্রীমতী 


পার্ববতীবাঈ জাঠাওয়ালের সঙ্গে আলাপ হয়। ইনি পুণার মহিল। 
লয়ের জন্য দশ বার বৎসর ধরিয। ata প্রকার সাহায্য সংগ্রহ 
রিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাপয়িত। tol কাব্বের প্রচারিত 


চাঁদার ও এককালীন দানের তালিকা দেখিয়া খড়গ মৰ্মাহত : 


সভায় লোকও হা হান 
জড়ানো আছে । 


আমরা বাঙ্গালীরা wei অন্তান্ত 
অর্থাৎ “সমাজে” ঠাই দিয়া থাকি কতৎ 
বুঝা গেল, ভারত সন্তান বিদেশে যতখ 
থাকেন, আমাদের মান্দ্রীজী মারাট। 


বাঙ্গালীকে গালাগালি করিবার বিশেষ কৌন 

সন্মুখে কি দেখিয়া আদিতেছি এই সা 

ফরামী,জান্মান, ইতালিয়ান বাঁ এমন কি: র্ক্িণ ন: 

মার্কিন সমাজে “বিদেশীর” প্রবেশ অতিকঠিন। ততোহি 
ফরাসী সমাজে মার্কিন ডেনিশ ইংরেজের আনা-গৌন!। ইহুদি 
কথা পাঁড়িতেছি ন। খাঁটি খৃষ্টান মহলের কথাই বলিতেছি। * 

জীবকে দুনিয়ার সর্বত্রই দুরে রানা রেওআজ যার, 


OT 


কাঁটাইয়। উঠা সম্ভব ।--যদিও নানান্ত 
বলিতেছি। কিন্তু ক্লাবে প্রবেশ করাও 
আগ 


জনের সঙ্গে আড্ডা শীরিয়া এবং aed নরনারীর সঙ্গে 
করিয়া প্রবাসী লোকেরা ইয়োরামেরিকায় জীবন ধারণ 
ভাবিয়াছিলাম নিউইয়র্ক হইতে প্যারিদ এত হইবে। দে 





শি বা ইহাতে খান অং 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


> 


প্রবাসী শ্রাবণ, ১৩২৮ 


[SA 





প্যারিসে রবীন্দ্রনাথ, ভারতীয় ছাত্র ও সপরিবার ভারতীয় ব্যবসায়ী । 


ic পুরুষের বাঁধান। একমাত্র feats (এবং খাঁনিকট। টাকারও ) 


এখানে প্রবেশাধিকার এবং মেলামেশার স্থযোগ পাওয়া 


নামজাদা লোক: কাহার! ? জবাব দেওয়া কঠিন । যখন 
[রি তখন দেখি ইহারা ছোক্রাদের নামও জানে না। 
ন ছোক্রামহলে ঘুরি তখন দেখি ইহারা বুড়াদের নাম জানে, 
আনে AL নবীন প্রবীণের প্রভেদ বর্তমান ভারতে বুঝাইয়া 

ধ হয় আর প্রয়োজন নাই। 
বগুড়াটা কবি, লেখক, নাট্যকার, চিত্রকর, বাস্তশিক্পী ও সমালোচক 
লই আবদ্ধ নয়। ইতিহাস ধনবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্র 
tt ইত্যাদি বিস্তার রাজ্যটা আগাগোড়াই . নবীন-প্রবীণের 


ই একমাত্র পদার্থ fata Tae | এদিকে যা’কিছু 
রি তা. ব্যক্তিগত সম্মান white কীর্তি লইয়া উপস্থিত হয়। 
ছাড়া দেশ নয়। এখানেও কে বড় কে ছোট, কাহার প্রশংসা 

হুইল, কাহার প্রশংসা কম হইল ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক ঘৌটমজল 
| চলিয়া থাকে । “ম্যান্তিতিউ”য়ের মেম্বার নির্বাচিত 


| পড়িয়া! রহিয়াছে তাহার লিষ্টি কর! এক বিরাট ব্যাপার। 
কেহ বা ঘন ঘন মন্তি্বজীবী বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকদের সভায় 
: কেহ ব| বড় বড় 'হোম্রা-চোম্রা- 
মিষ্টিমুখ করাইতেছেন। ইত্যাদি | 

এই,--যুবক notion ial ৬ 


অবস্ঠ সেই বরণের ধরন নব নাই। 

ছোট দল বড় দল বাদ বিচার করিতে বস।-- অন্ততঃ আজ 
দালে--“পণ্ডিত-মূৰ্খত৷” ছাড়া আর কিছু নয়। 

সকল ফরানী লেখক বা শিল্পীর নাম আজ ফান্সের বাহিরে 

(অথবা এমনকি story ভিতরেও জানে al) তাহারা 


ক্ষমতাবান লোক। তাহাদের শিল-ক্ষমতা, তাহাদের 
। তাহাদের ভবিস্তৎ কীর্তি বা কৃতিত্ব আন্দাজ করিয়া লওয়াও 
ক মাত্রেরই কর্তব্য। খবরের কাগজে যাহাঁদের নাম ছাপ! 
অথবা ফান্সের যে-কোনো লোক: যে-দকল প্রসিদ্ধ নরনারীর 
কমাজ তাহারাই Ica প্রতিনিধি নয়। ফরাসী জীবনের 


পুরুষের জননী রূপেই নারীরা বসতে পুলা পাইবার বাগ 
' সাহিত্য, হকুমার শিল্প, দর্শন ইত্যাদি বিভাগে পুরুষের সঙ্গে 


দেওয়া স্ত্রীর পক্ষে অসাধ্য । এই অনৈক্য জন্মগত | জোর; 

করিয়। এই অনৈক্য সংসার হইতে হঠাৎ যাইবে না। অন্ততঃ 
স্ত্রী-পুরুষের এক্যবিধান লইয়া বিশেষ হুজুগ দেখিতে পাইবেন 
জোসেফ-বার্থেলেমির “ল' ভোৎ দে ফ্যাম্‌ “ Le vote des fer 
গ্রন্থ পড়িলেও অনেকটা এইরপই মনে হইবে। 


পানকালকার ফরাসী ননানে তি কান নৰ ফি 
রে-পত্বী বলিলেন--“হ্যা, ইছার নাম আছে.বটে--। 


প্রতিভা বলে না, যে প্রতিভা আমরা দেখি রস্তার ( Rostand ) 


আর ভিক্তর হিউগোর সাহিত্যে ।” 

বেনাক্‌-পত্বী একল fray কলেজের প্রতিষ্ঠাতা 
বুৎমির wai ইনি ভারতবর্ষের সংবাদ রাখেন . কিপ্লিঙে 
হইতে। আমি বলিলাম--“ঠিক যেমন আমরা চিনি কা? 
প্রণীত ‘এমিল’ হইতে ৷” শুনিয়া সহভোজীর দল হাঁসিয়া ' 
ছিলেন একজন: সঙ্গীতের, ওস্তাদ । রুমেনিয়ায় Sete ঘর 
এনেক্কে। (Enesco) বেহালা বাজাইবার লাইনে প্যারিমে 
খুব পশার জমাইয়া তুলিতেছেন। সঙ্গীতের ay কঁজার্ভাত 
(Conservatoire ) এনেস্বোর আনন ক্রমশঃ চড়িতেছে। 

প্যারিসে ছোটখাটে| থিয়েটারের বোধ হয় অস্ত নাই। নি 
বসতবাড়ীর মতন ঘরে প্রবেশ করিবার পর দেখিতে পাই বেশ সা 
গুছানো রঙ্গমঞ্চ এবং ৪*০।৫** লোকের বসিবার স্থান। { 
> রেভিনিউ বিভাগের. একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি তাহার : 
ব্লিলেন,_-“আরে শুনেছ? ভারতবর্ষে এক ইহুদিকে লাট 
হইয়াছে। ইংরেজের অবস্থা! নেহাৎ সঙ্গিন নয় ত! শেষ পর্য্যন্ত ই 
নাম্তে হ'ল?” বন্ধু জবাব দিলেন--“ইছদিই হোক a খৃষ্টানই 
ইংরেজের ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যের, » 
যথাপুর্বং তথাপরংই থাকিবে ।” 

ফরাসী গবর্মেন্ট আমাদের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের, উপর 
আছেন। উত্তর ফান্সের যুদ্ধে বিধ্বস্ত জনপদ্গুলার পুনর্গঠনের 
ইহার! ১৯১৮ সালে পনর হাজার Tl দান করিয়াছেন। ' 

" বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট পোল আগেলের ইচ্ছা ভ' 
লোকেরা প্যারিসে একট! উচ্চ অঙ্গের ইন্ষ্টটিউটের ব্যবস্থা করু 

ভারতীয় ছাত্র, অধ্যাপক, লাইব্রেরি, চিত্রশালা, 
ইত্যাদির কেন্দরশ্বরপ এই ইন্‌ষ্টটিউট বিশ্ববিদ্যালয়ের avy 
পারিবে। 

এই ধরণের বিদেশীয় ইন্টটটিউট আমেরিকায়ও আছে | 
ate | খরচপত্র অবস্ত সর্বত্রই আমে ইনষ্টিটিউট স্থাপ 
নিজ নিজ দেশ হইতে । : 





(4) 
বেল একটা বাজিতে না৷ বাজিতেই মেনকা ক্ষণিকাকে 
অস্থির করিয়া তুলিল--“*দিদি, বেশ ত নিশ্চিন্ত হয়ে 
ছা? ওদের গাড়া এসে পড়ে যদি?” 
ক্ষণিক। মেজের উপর মাছুর পাতিয়া ' একখানা 
মুড়ি দিয়! শুইয়া ছিল, মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল 
সাজসজ্জা এরি মধ্যে প্রায় সমাপ্ত হইয়।৷ আসিয়াছে। 
| নিজের স্বল্প পোষাক-পরিচ্ছদের মধ্যে যেটি 
. চটকৃদ্ার, সেটি পরিয়া, মাধবীর একটা চওড়া 
পী. রেশমের ফিতার দ্বার! খোল! চুল বেষ্টন করিয়। 
মুখে পাউডার ও অঙ্গে এসেন্সের আভাস লয়! সে 
ণিকাঁকে চেতন করিতে আনিয়াছে। ক্ষণিকার হাঁসিও 
, একটু বিরক্তিও বোধ হইল। উদদরের অস্নের সংস্থান 
যাহাদের বাড়ীতে তাহাকে খাটিতে যাইতে হইবে, 
কাছে ধার-কর! সাজসজ্জা ভূষিত হইয়া যাওয়ায় 
বর্তে লজ্জাই হওয়া উচিত। কিন্তু মেনকাকে 
বলিয়। মুহূড়াইয়। দিতে তাহার ইচ্ছা করিল না। 
কটা দিন সে জ্ঞানবৃক্ষের তিক্ত ফলের আস্বাদ নিজে 
না পায়, জোর করিয়া তাহাকে দে রস বুঝাইবার 
প্রয়োজনই বা কি? ধনীর পরিবারের লোক নাহয় 
আড়ালে একটু হাসিবে,. সে হাসি যতক্ষণ চোখে a 
j,. ততক্ষণ সহিয় যাওয়া যাত্। মাছরের উপর উঠিয়া 
ণকা বলিল, “তা হলে আমার বদলে তোকেই 
1, তুই ত ঠিক হয়ে আছিস” 
নাও, ওঠ ত এখন । আমাকে পেয়ে তার! 
বর্তে যাবে আর-কি! যা না কাজের মেয়ে আমি ।” 


করিয়! তুলিল। অবশেষে একখানা কালো রঙ্গের মোটর 
আসিয়| বাড়ীর সাম্নে দীড়াইতেই দে উচ্চকণ্ঠে চীৎকার 
করিয়া বলিল, “এইটা নিশ্চয়ই অনাদি-বাবুর গাড়ী তালা 
হলে আর কার মোটর আস্বে ?” 

মাধৰী তাহার পাশে দ্রাড়াইয়। তাহাকে aq 
সাহায্য করিতেছিল। মেনকার কথায় অত্যন্ত 
হইয়| সে বলিয়৷ উঠিল, “আহা, অনার্দি-বাবু ছাড়। সংসা 
আর কারু মোটর নেই যেন? আর আমাদের বা 
সামনে ত রোজ দশ shel মোটর দীড়াচ্ছে। বাবার 
ত নাইটি-ফাইভ, পারেন্ট, মোটরে করেই আসে ।* 

চিন্ময় তাহাদের তর্কে বাধা দিয়া বলিল, 
পার্‌-সেণ্ট, Sa পরে হবে, এখন ক্ষণিকাকে ডেকে € 
fag তোমার যা সাজ দেখুছি, তোমার না 
বাড়ী একটা ভাল রকম কাজ জুটে যায়। নিয়ে 
SH হচ্ছে না, ফিরে পাব কি ন! সন্দেহ ।? 

GA মনে মনে বিশেষ আনন্দিত হইয়া, ব 
সুখখান। বেশ বীকাইয়া নাকি সুরে বলিল, “আহা, আ' 
যা কথ! । Wa, আমার পেছনে লাগৃবেন না” 


দেখ ত মিহুকে, দেখে শেখ। আমি ভেবেছিলাম তোমর 
ত সকল ক্ষেত্রে স্বাধীনতার পক্ষপাতী, তোমাদের এ 
ছেড়ে দেব, কিন্তু মুখ দেখে ত আর ভরসা হচ্ছে 





ই দেখ্‌ছেন সব তাতে। উল্টে পড়ি আর-কি ?* 
ক্ষণিক: সারাপথ নীরবে বসিয়৷ : আকাশ-পাতাল 
4 ভাবিতে লাগিল তাহার ঠিক্‌ ঠিকানা নাই। 
এক-এক বার তাহার মুখের দিকে তাকাহিয়। | 
| আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করিবার চেষ্টা করিতে ছিল, 
কিন্তু মেনকার অনর্গল প্রশ্নের উত্তর জোগাইতে গিয়া 
হার আর কিছু বলিবার ai ভাবিবার অবসর একেবারেই 


নমে কলিকাতার বিপুল জনসজ্ব আর গাড়ী-ঘোড়ার 

_ মেল। ছাড়িয়। তাহারা বালিগঞ্জের : অপেক্ষাকৃত 

পথ ধরিল। . মেনকা জিজ্ঞাসা করিল, “এটা কি 
re” 

বিল বলিল “al, এই ore তোমাকে শেয়াল-বাঁজা 


একা একটু চলি, “aia বেশ, আপনাকে 
র একটা কথাও জিগ্গেষ কর্ব না। কেবল আপনি 
চিন্ময় এবং মেনকার 


ঝগড়ার পাল! শেষ হইতে 
ত মোটরখান। একট! গেটের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। 

ক এতক্ষণ পরে: বাহিরে মুখ বাড়াইয়। চারিদিকে 
চাহিয়া দেখিল। বাড়ীখানি মোটের উপর দেখিতে বেশ। 
সামনে একটু ফুলের বাগান, পিছনে একটু সবুজ ঘাসে 
ঢাক জমিও আছে । তাহার চেহারা দেখিলে মনে হয়, 


ছু পুর্বে ওখানে টেনিদ্্‌কো্ট ছিল, এখন 
গজাইয়। সব চিনছ প্রায় ঢাকিয়া গিয়াছে। বাড়ীটি 


অধিকাংশ ঘরেরই দরজ। জান্লা ই শীতের 


মধ্যে সে মুখের ভাবখানা এমন করিবার চেষ্টায় 
জগতে সবই তাহার কাছে এমন পুরাতন ও 
কোনে কিছু দেখিয়াই আর তাহার খা 
সঞ্চার হয় না । 

দোতলার সিঁড়ি যেখানে শেরে : 
টেবিল দিয়া বেশ বসিবার ঘরের মত করিয়া 
সমস্ত BWR একটা! যত্ব- এবং 
ক্ষণিকার নারী-চক্ষে ধরা পড়িতেছিল 
গৃহস্থালী বেশ সুসজ্জিতই যে ছিল তাহ বোঝা 
পূর্বে যাহ! শোভা ছিল, যত্বের অভাবে এখন 
স্থলেই আবর্জনার আকার ধারণ করিগ্নাছে। 
বসিতে বলিয়৷ সাম্নের ঘরের” ভারী -সবুজ 
ভিতরে ঢুকিয়া গেল। দরোয়ান নীচে নামিয়। 

fous বসিয়৷ বলিল, “কেমন ঠেক্ছে ? 

ক্ষণিক! বলিল, “বাড়।ট1 শুধু দেখে আর কেমন ৫ 
eee ee ২ 


ভালই লাগছে ।” 

এমন সময় ঘরের ভিতর হইতে satis 
মহিল বাহির হইয়া আসিলেন__আগাগোড়া তিনি 
শীতবস্ত্রে আবৃত যে একমাত্র পাকাচুল ও বনি 
কিয়দংশ মাত্র দেখা যাইতেছে। ক্ষণিক! আ 
ইনিই বাড়ীর গৃহিনী হইবেন। সে উঠিয়। তা 
করিল, মেনকাও দিদির অনুসরণ করিল। 
পৌরুষ-গর্বব বজায় বাখিয়। উঠিয়া দাড়াইয়। তাহ 
নমস্কার করিল। | 

qa একখান। চেয়ারে বসিয়া বলিলেন, « 
TH | অনেকক্ষণ এসেছ বুঝি ? আমি 





1) নড়ুতে-চডুতে পারি না, হীটুতে ব্যথা, হাতে ব্যথা, 
ব্যথা, সর্বাঙ্গে ব্যথা | জ্বর ত লেগেই আছে, সকালে 
ত সন্ধ্যে আস্ছে, সন্ধোয় ছাড়ছে ত রাত্তিরে 

পেয়ে পেয়ে মাথায় উঠেছে। একটা কি কথ! 


? সেদিন ঝি-মাগীকে বল্লাম “এত দেরি কেন? 
বলে কি: “ঘুমিয়ে পড়েছিন্থ-গে ঘুমিয়ে পড়েছিল, 
শরীল কি আর শরীল লয়? গুন্লে মা কথ! 1” 
হার আধিব্যাধির ইতিহাসে বাধা দিবার জন্ত ক্ষণিক! 
“তবে ত বড় অন্গৃবিধাস্্ পড়েছেন CHAE |” 
বিধে বলে অন্গবিধে মা, অতিষ্ঠ করে তুলেছে। 
মের সংসার তাই চালানে। দায় । টাকা থেকেই 


fe ata এত gifs হয়? একটা নাত্নী ছিল 
এমন SAG হতে লাগল যে তার মামা তাকে তার 
ছে দিয়ে এল। তা AL হলে মার। যেত মেয়েটা ।৮ 
rel দেখিল কাজের we ইহার সঙ্গে হওয়ার সম্তাবন। 
নাই। তবু একবার cov করিয়। দেখা ates 
অনাদিবাবু যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন কাগজে, তারি 


ক্ষণিকা বলিল, “আপনার যাতে আর অভাব ভন 
কর্তে হয় সেইজন্তেই ত আমার আসা | আমি যতটা পারি 
ভাল করে চালাতে চেষ্টা কর্‌বে৷ 1” 

ছা তা ত কর্বেই বাছা, আমাদেরি বাঙ্গালী craw 
ঘরের মেয়ে ত তুমি! সবই জান। কিছুদিন আগে অনাদি 
কোথা থেকে এক ফিরিঙ্গি ছু'ড়ীকে নিয়ে এল, বাবা ত 
কি তেজ! আমাকে উঠতে বম্তে ধমক দেয়। আমি 
বলি--বিদায় কর বাপু ওকে, আমার সুখের চেয়ে স্বস্তি 
ভাল। তা সে VBL করে নিজেই চলে গেল।» 

চিন্ময় অস্থির হইয়া উঠিতেছিল, সে জিজ্ঞাসা করিল 
“অনাদিবাবুর আজ বোধহয় অবসর নিক আমর। কি 
আরেকদিন আস্ব ?” 

“না, সে এই এল বলে। ও কদম, ওরে ও পথ, খল 
খবর দিস্নি 1৮ . 

বলিতে বলিতেই সিঁড়িতে পদধ্বনি শোন! গেল। 
গৃহকর্তা অনাদিনাথ মৈত্র এতক্ষণ পরে আসিয়। উপস্থিত 
হইলেন | 

তিনজনেই ব্যগ্র হইয়৷ তাঁহার দিকে তাৰা 
কারণ গৃহিণীর কথাবার্তায় তাহার৷ বেশ ভাল. করিয়াই 
বুঝিতে পারিয়াছিল যে নামে গৃহিনী হইলেও কাধ্যতঃ গৃহিনী- 
পনার সঙ্গে ইহার অল্পই সম্পর্ক আছে। অতএব কার্বার 
বিধি ব্যবস্থ। যাহা-কিছু করিতে হইবে তাহ! গৃহকর্তীরই 
সহিত। সুতরাং অনাদিনাথের আবির্ভাব মাত্রেই তিনজোড় 
চোখ অনেকখানি আগ্রহ লহয়াই তাহার উপর fra 
পড়িল। ৃ oy 

ক্ষণিকা দেখিল, ail শুনির! মানুষটিকে সে যেরূপ 
কল্পনা করিয়া! রাখিয়াছিন, তিনি ঠিক সে প্রকারের a 
একবার তাকাইলে মনে হয় ভদ্রলোক যৌবনের সীমা 





a a 


“অনেকক্ষণ 
কতকগুলি ছেলে হটাৎ 
তার! একেবারে নাছোড়বান্দা, তাদের 


ল পর টি ৬ বলিলেন, 
নাদের বসিয়ে টি 


আরও ঘণ্ট। দুই বসিয়া সদালাপ করিবার ইচ্ছ। চিন্ময়ের 
কেবারেই ছিল না, সে কাজের কৃথ৷ পাড়িবার জন্ত 
: হুইয়। বলিল, “আপনার সময়ত আর আমাদের 
গুধু-শুধু নষ্ট কর্বার জন্যে হয়নি ।” 
অনাদিনাথ, = হাসিয়। বলিলেন, “এইবার একটু. নষ্ট 
SYR কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের কল্কাতা 


ta কথ! আছে, দিন পাঁচ-সাত. পরেই। তার : 


চ আপনি প্রস্তুত হয়ে.নিতে পার্বেন ?* 
প্রশ্নটা ক্ষণিকাকেই কর! হইল, অতএব লে বলিল, 
বোধ হয়।” যাক্‌ কাজ পাওয়া না-পাওয়ার 
[তাহা হইলে অবসান হইল । ৃ 
য় উঠিয় fem বলিল, “আচ্ছা, আজ তবে আমরা 
তিন-চার দিনের মধ্যেই ওঁর সব গোছানো হয়ে 
ধ হয়।” । 
কলে উঠিয়া দাড়াইতেই বৃদ্ধ লী ৰ afar উঠলেন, 
BAIN বাছ! তুমি ঠিক আমার ঘরের মেয়ের, মতই 
ব। ছেলেমান্ষ আছ, তা আর fe হবে? আমার 
GAG ভয় ভাবনা নেই। মানুষের মধ্যে তএক 
ত | নিজের ছেলে, বল্তে নেই, কিন্তু এমন সৎ- 
কল্‌কাতার শহরে.আর ছুটি দেখুতে পাবে না। 


| প্রণামই কর্ছে। 


সব গোছানোর পক্ষে মায়ের খুব সাহায্য 

কাজে একেবারেই লাগি না 1” 
ক্ষণিক! বলিল, “তাই আস্ব 1৮: 
গৃহিণীকে বিদায়-সম্তাষণ করিয়া তাহারা ff 

নামিতে আরম্ভ করিল। অনাদিনাথও দর সঙ্গে 


অবসরে তিনি চিন্ময়ের শি দি 

কম অন্থবিধা হয় আমি প্রাণপণে তার চেষ্টা কর্‌ 
দেখছেন ত অবস্থ।? সব এমন ওলোটপালট হয় 

যে সে-সব ঠিক করাই এক মহা পরিশ্রমের ব্যাপার | 


chaost® orderg আনাই ওর অভ্যাস 1৮. ন 
গাড়ীতে চড়িবার মুখে ক্ষণিকা একটু ই' 

অনাদিনাথকে প্রণাম করিয়া! গাড়ীতে উঠিল। ' 
অগত্যা প্রণাম করিতে হইল, কিন্তু সেটা ষে ত 
পছন্দ হইল না তাহা তাহার মুখ দেখিয়াই বে 
'মোটর চলিতে ates করিবামাত্র সে বলিল 
ভক্তির জ্বালায় অস্থির! সবাইকে কেবল টিপ্‌ চি 
বাবা, কি অন্ভুত অনা 
এমন যা-তা কথা বল্তে পারেন। দিদি আর আ' 
কি করে না হেসে যেন তার ঠিক নেই। 








| যা বাড়ী-ঘরের দশা! দেখলাম তা 
চবিবশ ঘণ্টা! কেটে যাবে, Fal কইবার 
2 আর. এখন ।ত ওরা চেঞ্জে যাবেন, 
খোল! কর্তেই দিন কেটে যাবে ।” 

ভি মায়ের কিন্ত মাথা state 


en vn ‘তাতে টা fifa %v 





: oe দেখে গেট ॥ ert কণে একটা 


“4 cat ae কথাটা ঠিক । এই নাও 
এসে পড়ব । এর পর মিকে স্থলে ঢুকিয়ে দিতে 





কর্বি না, আর দোষ চাপাবি সব লোকের বেশী তুল করিল al) ক্ষণিকা হাফ ছ 
| NSS মেনকার রকম দেখিয়া তাঁহার ভয় 
মাথা নাড়িয়া বলিল, “আহা, আঁপনি বে পড়ে- বুঝি স্কুলে ঢুকিয়াই তাহার কণরোধ হইয়া যাইবে। 

মনোজা-দি তরুদির হাতে? তাদের নামে ত আর ভর্তি করা চুকিয়া বাইতেই ক্ষণিকা বলিল, “ এ 
না? তাই বলে সব টাচারই যে তীদের মত, তা বোর্ডিংটা ঘুরিয়ে আনি ?” | 

টেই নয়।” | * প্রধানা শিক্ষয়িত্ৰী বলিলেন, “হ্যা যাও, তোমার 
ক্ষণিক! বলিল “আচ্ছা, এখন টাচারের সমালোচনা থাক, গাইডের দর্কার নেই | তুমি নিজে তাহলে ' 
নিজেরা নিজেদের কাজ কোরো, অন্ঠে যা করে কর্বে।” ন1? বোনকেই বদলি দিয়ে গেলে?” 
rice দিয়াই তাহার যদিও: হালি পাইল, এই প্রকার ক্ষণিকা বলিল, “কিছুদিনের মত ত বটে, 
| নিজেও এসে জুটুতে পারি” | 
বয়াছে তাহার ঠিক্‌ ঠিকানা নাই | কিন্তু তাই বলিয়া ছুই বোনে বাহির হইয়া আসিবামা্র মেনকা 
ক উপদেশ ন! দিলেই বা চলে কেমন করিয়া? .. “উনি ত বেশ হেসে কথা বল্লেন, ঠিক এমনি মানু 
যথাসময়ে ভাড়াটে গাড়ীর উপরে মেনকার ছোট টীনের ক্ষণিকা বলিল, “তবে কি দেখা হবামাত্রই রুল 
? শতরঞ্চি-মোড়া বিছানা চাপাইয়| তাহার! স্কুলের ঘা face দেবেন নাকি? মাধবী তোর দেখছি 
যাত্রা: করিল । মেনকা থাকিয়া থাকিয়া কেবলি *% মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে ।” রি 
ত লাগিল, “বাবাৰে, আমার এমন তয় কর্ছে, হাত পা. বোর্ডিএর বাড়ীতে চুকিয়া তাঁহার! ঘরে ঘরে 
গু! হয় যাচ্ছে” | বেড়াইতে লাগিল । এইটা খাবার ঘর, এইটা 
aa বলিল, “fae ঠিক উপযুক্ত স্কুলের মেয়ে হতে . পরিবার ঘর, এইটা শোবার ঘর, ক্ষণিকা সব ক’ 

. তোমার দিদির শিক্ষা একেবারে বুধাই গেল। দিয়া বেড়াইতে লাগিল । মেনকা খানিক 
ter ইুর আর্শোল! দেখে লাফাতে, না শিখুল ‘বল চাহিয়া বলিল, “তোমার মনোজা-দি কই ভাই? 
গুনে মৃচ্ছা যেতে । তুমি যথাকর্তব্য বেশ পালন একবারও দেখ্লাম না ?” 

ত পার্বে 1” ক্ষণিক! বলিল, “এখন ক্লাশে পড়াচ্ছেন, 
গাড়ী আমিয়া কুলের সাম্নে দীড়ইিতেই চি নানিয়া আস্বেন বোধ হয়।” 
পড়িয়া বলিল, “আমি আর ও প্রমীলার রাজ্যে ঢুকে কি বলিতে বলিতেই টীফিনের ঘণ্টা ঢং চং করিয়া 
aap ততক্ষণ ফুটপাথে ঘুরে বেড়াই, সময় হলে ডাক উঠিল । দলে দলে মেয়ে ছুটিয়া বাহির হইয়া 
Po 4 খাওয়া, খেলা, চীৎকার কোলাহলে সরস্বতীর = 
ক্ষণিক। বলিল, “আমি কি তোমায় রাস্তায় বেরিয়ে মুখর হইয়া উঠিল। i 
কব নাকি? তুমি চল না ভিজিটার্স রুমে বস্বে ।” প্রভা ছুটিয়া আদিয়া বলিল, “এই fh আজ 
চিন্ময় বলিল, প্থাকৃনা, আচ্ছা আমায় ডাকৃতে হবে না, নাকি? এত দেরি যে? তোর বাবা ভাল ত! । 
i AE ভোর? 
«ite বলিল, “eH, একেই দিতে এট 





না হল তোমার acy যে, 
| মর্বে, তা দেখুছি তুমিও সরে পড়ুছ !” 
প্রভার শেষের কথাগুলো উপেক্ষ। করিরা ক্ষণিকা ব্যস্ত 
বলিল, “মনো ate চলে যাচ্ছেন? কই আমাকে ত কিছু 
খেননি? কবে যাচ্ছেন, কোথায়? ৮ | 
ভা. ঘাড় বেকাইরা বলিল, “ওমা কোথায় আমিই 
[কাছে খবর নিতে যাচ্ছিলাম, ন| তুমিই উল্টে 
ক জিগ্গেষ PAR? কেন যাচ্ছেন, কোথায় যাচ্ছেন, 
শেষ কিছু জানি না, তবে কবে যাচ্ছেন জানি। 
অভাবে কাল কাপড় পাট কর্বার জন্যে আমার 
পড়েছিল, তাই খবর জেনে এলাম। কেন যাচ্ছেন, 
একটু একটু জানি, কিন্ত বল্ব না। শেষে তুল হলে 
5 আমার গল! টিপে ধর্বে ?” 
নিক জিজ্ঞাসা করিল, “মনোজাদি কোথায় 1” 
ভা বলিল, “উপরে, নিজের ঘরে, জিনিষপত্র গুছচ্ছেনঞ 
স্কুলের পাল! ত চুকে গিয়েছে। যাই, টিফিন 
ক্ষণিকার উত্তরের 


তুই এখন আছিদ্‌ ত?” 
করিয়াই সে চলিয়া গেল। | 
ক! বলিল, “fig, একটু মাধবীর কাছে বন্বি ? 
পরে একবার মনোজাদির সঙ্গে দেখা করে আমি ?”' 
কা তাহার আঁচল চাপিয়া ধরিয়া বলিল, “বা রে, 


তাকে দেবনা ? আমায় নিয়ে চল 1” 
লইয়াই অগত্যা ক্ষণিকা উপরে চলিল। 

ist দার ঘরের সামনে আসিয়| ক্ষণিক! জিজ্ঞাস। করিল, 

। তখন, মহা ব্যস্ততা, ক্রমাগত বাঝ্সর ডালা 

a, , নামিতেছে, বুপ্বাপ করিয়া বই খাতা টানিয়। 

3 মেঝেতে ফেলা হইতেছে। প্রশ্ন শুনিয়া ঘরের 

বলিলেন, “এসো, এসো, কে তুমি? আমার 


বোনকে 


তুমি যদি ফিরে এস ত বিরহে হ 


হইতেই মনোজা বলিল, “ও-সবে কাজ নেই বাছা, তুলে 
রাখ, যোগাপাত্রে দান কোরো 1” শিক্ষযিত্রীর চেহারা ও | 


কথার ভঙ্গি ছুইই মেনকার বিন্বয় বাড়াইয়। দিল। এ আবার 


কি রকম টাচার ? 

ক্ষণিকা জিজ্ঞাসা করিল, “হটাৎ চলে যাচ্ছেন যে, a ত 
জান্তাম না? " 

মনোজ ট্রাঙ্কের ভিতর বই aes. গুছাইতে বনি 
“জান্বেকি করে? আমিই কি জান্তাম? হুটাৎই ২ 
ঠিক হয়ে গেল । ভেবে দেখ্লাম ক'টা দিনই বা বাচ্ব-_যা ত 
শরীরের fafa: সব ্বিনগুলই কি আর গুরু-মা-গিরি করে 
কাটাব? তাই একটু বৈচিত্রোর সন্ধানে যাত্রা কর্ছি।” 

' ক্ষণিক! বলিল, “কোন পথে যাচ্ছেন?» 

মনোজা বলিল, “কে জানে? বেরিয়ে ত পড়ি, তার 
পরে আশা আছে ‘পথ আমারে পথ দেখাবে; ৷” : 

এমন সময় টিফিনের ঘণ্টা শেষ হওয়ার তান তাহাদের 
কানে আসিয়া বাজিল। মনোজ বলিয়া উঠিল, “ও 
আমাকে আবার এখুনি নীচে দৌড়তে হবে লেনা-দেনা 


 চুকোতে। যাক, ভাগ্যে তুই এলি, তাই দেখ! হল, তা না 


আবার কবে দেখা হত কে জানে? মন্ত বড়, 
পৃথিবীটা, মানুষকে. খুঁজে পাওয়া শক্ত । তা তোর 
যা হয় তার আমি ব্যবস্থা একরকম করে ঘাচ্ছি।” 

ক্ষর্ণিকা বলিল, “আমারও যে বোর্ডিংবাস ফুরিয়েছে 
আমার জায়গায় আমার বোনকে রাখতে এসেছি, ওকে az 
আর বোর্ডিএ ভর্তি করে এলাম |” 

মনোজা নীচে যাইবার জন্য তখন চুলের রাশ হাতে 
জড়াইয়া৷ খোঁপায় নির্মমভাবে কাঁটা গু'জিতেছিল। এ 
থানা শাল টানিয়া লইয়। বেশভূষার আর সকল অসম্পূর্ণতী 
ঢাকিতে ঢাকিতে সে বলিল, “বেশ, আমরা প্রায় একসঙ্গে 
এসেছিলাম, একসঙ্গেই বিদায় হলাম। আচ্ছা, আমি 
পরে চিঠিতে তোকে সব কথ! লিখুব, এখন কাজটা! সেরে 





মেনকা বলিল, “আহা, তা কেন ? তবে তুমি যেরকম 
করৃতে আমি ভেবেছিলাম নুরজাহান কি পল্নিনীর 


হুই বোনে আবার নীচে নামিয়া গেল। মাধবী তখন 
কি উপায়ে একটু ছুটী সংগ্রহ করিয়া ছুইটি বোর্ডিংবাসিনীর 
সঙ্গে মেনকার সন্ধানে ফিরিতেছিল। তাহাকে দেখিবামাত্র 
সে gia আসিল। বলিল, “কোথায় ছিলি? এই তোর 
ক্লাশের মেয়ে একজন, আর এর ' seat ঠিক তোর পরে, 
তাই ভাব করাতে নিয়ে এলাম” 
মেনকাকে নৃতন বন্ধুদের হাতে সমর্পণ করিয়| ক্ষণিকা 
গ্রসর হইয়া গেল। এইবার বিদায় গ্রহণের পালা। 
হার নিজের যাত্রার আয়োজন এখনে! সম্পূর্ণ বাকি, 
থচ হাতে সময় মাত্র দু তিন দিন। কলেজের মেয়েদের 
মন-রুমে একবার উকি মারিয়। দেখিল পাঁচ-ছজন মেয়ে 
| আছে, একজন সেই মাসের একখানা Strand 
zine খুব মন দিয়! উপ্টাইতেছে, দুজন মেরে একটা 
সলাইয়ের AIA লইয়া তাহার উপর ঝু'কিয়। পড়িয়াছে, 
যথেচ্ছভাবে শুইয়া বসিয়া কাল কাটাইতেছে। 
এ একজন বলিল, “এসো এসো, খুব ডুমুরের 


সেখানে বসিয়াও খানিকক্ষণ গল্প হইল। তারপর 
প্রভাকে একটু মেনকা সম্বন্ধে অনুরোধ করিবার জন্ত ক্ষণিকা 
তাহার সন্ধানে চলিল। প্রভা বলিল, “তা দেখ্ব এখন, 
জান ত কাণ্ড, স্কুলের মেয়ের সঙ্গে বেশী ভাব কর্তে 
দেখলে আবার আমার উপর দেবতার কোপ না হয়।” 
ক্ষণিক বলিল, “ভাবে কাজ নেই তাই, কেবল দেখো, 
গুনোটা যেন করে, admirerfafy করে সব সময়টা না 
করে, আর, যে কয়েকটি স্যাকামীর উৎস আছেন তাদের 


কার ছিল না সে যা মেয়ে, সাবিরা 
অতএব সংক্ষেপে, শি 
এখন যাচ্ছি, for অনেকক্ষণ দাড়িয়ে আছে 


ইচ্ছা থাকিলেও মেনকা অবসর খুজিয়া পাইল না 
গাড়িতে উঠিয়াই চিন্ময় জিজ্ঞাস। করিল, “দিহু 
কান্নাকাটি লাগালে! নাকি ?” 
ক্ষণিকা বলিল, “কি জানি, আমি সে দিকে না 
চলে এসেছি। আচ্ছা একেবারে fafa 
বাড়ী ফির্লে হয় না? তোমাকে রোজ রোজ 
ঘোরাব ?” 


হবে না। তোমার জিনিষ কিন্তে না হলেই 
সমন্তক্ষণ ঘরের কোণে বসে ধ্যান কর্তাম 
এখন ইচ্ছে না করে দোকানে যেতে হবে নাঃ 
আস! যাবে” . : 
ক্ষণিক! বলিল, “ইচ্ছে ফলাবার সময়ও নেই 
নেই। চল, A কর্বার একেবারে করে ফির্ব ।” 
দুজনের মনই তখন বেশ ভার BRA 
তৎসত্বেও আরও ঘণ্টা তিন ধরিয়া তাহার! 
দোকান, জুতার দোকান ও বইয়ের দোকানে 
বেড়াইল। তারপর অসংখ্য পুটুলি আর কাগজের 
লইয়| সন্ধ্যার মুখে বাড়ী আসিয়া পৌছিল। 
ক্ষণিকাকে দেখিয়াই মাধবী ছুটিয়া আসিয়। ব 
ক্ষন্ণুদি, তোমার বোনের যা কান্না, তুমি চলে আ 
আর থামেই না, শেষে বিনোদিনাঁদি কত করে ( 
তবে চুপ কর্ল |” | oc 
ক্ষণিকা সবে waa জিনিষপত্রগুলি একটু 


রাখিবার উপক্রম করিতেছে । মাধবীর 
b> ale ae নতি se 











ভাবেই হইবে? পৃথিবী কেন তাহাদের কাছে এমন 
ত দেখা দিল ? সুখ Sass কিছুই তাহাদের ছিল 
ভগ্নগৃহে একসঙ্গে মাথা গু'জিয়া থাকা, তাহাও 
হইল না? ব্যথা-কাতর হৃদয়, চোখের জল সব 
TH এ কাহার নিষ্ঠুর হাত তাহাদের পরস্পরের 
টানিয়া ছিড়িয়া দুরে ফেলিয়া দিতেছে 1 এই ব্যথার 
| তাহার! কি কোনও পূর্ণতর জীবনে জন্মলাভ 
FHS ফুলের মত মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া! 


সে ঘুমাইয়। পড়িয্নাছিল তাহা বুঝিতে পারে 
ৎ চোখে তীব্র আলোকপাত অনুভব করিয়! 
[মাধবীর মা তাহার APTA আলো হাতে 
আছেন। তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে দেখিয়। 
ইবার খেয়ে নেবে চল, ঘুরে এসে ঘুমিয়ে 
তাই আর জাগাইনি, এখন রাত. a হতে 


দি সারিয়া৷ আবার যখন সে খুমাইতে চেষ্টা! করিল 
কিছুতেই আসিতে চাহিল ন|। বাহাদের সে 
ইতেছে তাহাদের অতিপরিচিত মুখগুলির সঙ্গে 
a মধ্যে তাহাকে ইহার পর fora পড়িতে হইবে, 













ul মেনকাকে' দেখা দিয় আর-একবার 
ইচ্ছা তাহার ছিল না, কিন্তু সে যে কথা দিয়! 
সন্ধ্যার. সময় আবার সে বোর্ডিএ আসিয়া 





আশঙ্কা আর অশ্রজল, ইহার পরিসমাপ্ডিও 


সদ্যপরিচিত মুখগুলি কেবলি তাহার মনে ভাসিয়া 


'_ করিয়! বলিল, “ওপরে আনুন, দিদিমণি 1”. sl 





করিল, “কালই বুঝি তুমি অনাদি-বাবুদের ওখানে চলে 
যাবে? জান, আজ ছুপুরে তোমার মন্জোদির যাবার সময় 
মেয়ের! Wore কর্তে লাগল দে আর বল্বার নয়। 
আমি বাড়ী থেকে আস্তেও ওর অর্ধেক চেঁচাইনি 1” 
ক্ষণিক হাসিয়! বলিল, “সবাই কি আর তোমার মত 
বীরাঙ্গনা? অনেকেই অমন চ্যাচায়। কালই ত যাবার. 


















কথা আমার, দেখি কি হয়। তোর এখন কেমন 
লাগ্‌ছে |” | 
মেনকা ঠোঁটটা উণ্টাইয়া বলিল, “ভাল কিছু নয়, তবে 


বতটা ভয় পেয়েছিলাম তেমন কিছু aa, ও কি. এখুনি 
বাচ্ছ বে ?” | 

ক্ষণিকা বলিল, “যাই, একটু ঘুমিয়ে নিতে aca আবার . 
কাল ওদের বাড়ী গিরেও ত জিনিষ গোছানোর পাল! সুরু 
হবে?” 

চিন্ময়ের কি একটা জরুরী কাজ পড়ায় সে আর পরদিন: 
ক্ষণিকাকে বালিগঞ্জে পৌহাইয়া দিতে যাইতে পারিল না। 
তাহার সেলভাই হিরণুয় একজন চাকরের সাহায্যে 
ক্ষণিকাকে যথাস্থানে পৌছাইতে চলিল। 

অনাদিনাথের বাড়ীর সাম্নে গাড়ী দাড়াইতেই fear 
লাফাইয়া নামিয়া পড়িল। বিদায় দেওয়া বা নেওয়া 
জিনিষ্টাতে প্রায়ই একটুখানি করুণ-রস আসিয়া, পড়ে, 
এবং এ রদটার প্রতি বারো! cecal বছরের ছেলেদের একটা 
প্রবল বিরাগ আছে। গাড়ীর ছাত হইতে বাক্স বিছানা! 
নামান হইতেই “আমি তবে চল্‌লাষ,” বলিয়া সে একরকম 
দৌড় মারিল। ক্ষণিকা ঘরে ঢুকিল কি না তাহা দেখিবারও 
তাহার অবসর হইল না। 

চার-পাঁচ বৎসরের একটি মেয়ের হাত ধরিয়া একং 
ঝি সিঁড়ির মাঝে MSR ছিল, সে ক্ষণিকাকে অভ্যর্থনা 


































বীণকার 
চিত্রকর যুক্ত আশুতোধ মিত্র মহাশয়ের সৌজন্যে | 


৬. Ray & Sons 


ad সংখ্য! ] 


NA 


সেকালের বাজার-দর 


ERE 





কালের বাজার-্দর 


একালে সোনার ভারত দুর্ভিক্ষ ও তৎসহচর ছুঃখ-দৈন্তের 
স্থায়ী আবাসভূমি ea পড়িয়াছে। বিগত পাঁচ বৎসরের 
বুদ্বব্যাপারের স্বন্ধে সমগ্র অপরাধ স্থাপন ‘করিবার এখন 
একটা সুবিধা দাড়াইয়াছে, ইতঃপূর্কে সাময়িক অনাবৃষ্টির 
উপরই এ ভার Te হইত। পুরাণ কাহিনী যতদুর জানিতে 
ata যার তাহাতে দেখা যায় ঈতির উৎপাত-জনিত gies 
দেশে সময়ে সমরে দেখা গিয়াছে। রামারণেও ছুভিক্ষের 
কথা৷ আছে; মহাভারতে এক দ্বাদশবর্ষব্যাপী ভীষণ দুর্ভিক্ষের 
ব্যাপার শাস্তিপর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। অবশ্য এই-দকল 
ক্ষেত্রে কবি-কল্লিত অতিরুঞ্জন বাদ দিতে হইবে। আকবর 
বাদশার রাজত্ব ইতিহাসে রামরাজত্বের মত বলিয়া কীর্তিত) 


“সে সময়েও অন্ততঃ তিনবার হুর্ভিক্ষের দর্শন পাই। একবার 


“goal RSS ; 
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কলাই : | ২৮০/১০ Oyo ৩we ৪৮%৭ ৩/৭ : ৩৮২ ৩/২ ৩৪০ 
মন্থর ২/৯ ৩২ ৩/৪ ৩৮০. ৩/২ ২৬৬ ২০০ ২/৮ 
~ গবর্ণমেন্ট রিপোর্টে নির্দিষ্ট সাধারণ ও উত্তম চাউল ' সুপরিজ্ঞাত সত্য। . তুলনায় সমালোচনা নিপ্রয়োজন-- 
কাহাকে বলে তাহা পাঠকের অবিদিত নাই। ১৯১৩ “বুঝ লোক যে জান সন্ধান” | | 
. শ্রীকালীপ্রস্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 


হইতে yatta মুল্য আরও afew হইয়াছে ইহাও এক 
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gq স্ত্রীলোক ৩৮২২২০। পুরুষ অপেক্ষা শ্রীলোকের সংখ্যা বেশী। 
ইহাদের মধ্যে কোন্‌ ধর্মাবলম্বী কত-জন নিয়ে তাহা দেখান হইল । 


হিন্দু ৩৬৪৯৭৬ ৩৭৯৬২৭ 7 ৭৪৪৬০৩ * 
শিখ ১৮৪ ১৭৪ ৩৫৮ 
মুসলমান VD, ° ১৫ 
প্রেতপুজক ২৬২৯ 5২৪১৯ tosh, 
কোন্‌ প্রদেশে কত বাউরীর বার নিম্নের তালিকায় তাহা দেওয়া 
হ্‌ইল। এ 
. পুরুষ - ত্ত্রী. att 
১। লা - ১৫৪৮৯২. ১৫৮৭৬২ ৩১৩৬৫৪ : 
২। বিহার উড়িষ্য! ১৪৪৮১৭ ১৪৭৬৮৬ ২৯২৫০৩ 
Oy atte _ ৩৭৩৩৭ ৩৮৩৬২ ৬৮৬৯৯ 
8) আলাম : ২১৩৬৯ ২২৫৮৩ ৪৩৯৫২ 
৫। রা্পুতান| এজেন্সী ১৬২৩২ - ১৪৬৯৯ -৩০৯৩১-, ১ 
৬। আজমীর ও মাড়বার ১৪৩ ১২৮ ২৭১ 
le ৬৩৪ বাউরীর বাস নিয়ে তাহা উদ্ধৃত 
পুরুষ ay . মোট ১ 
১। বর্ধমান ১৪৮৫৫৭ ১৫২৮৯৬ ৩০১৪৫৫ 
২। প্রেসিডেন্সী ৪৭৫৩ ৪৫৫৩ ৯৩০৬ 
৩। চট্টগ্রাম ৭৯১ 984 ১৫৩৮ 
৪। রাজসাহী ৭০৯ ৫৩৪ ‘১২৪৩ 
*=৫। ঢাকা" eo ae "ap 
৬। . দেশীয়রাজ্য ২৭ ® ৩৩ 


বাংলাদেশের কোন্‌ জেলায় কত ee বান নীচের তালিকায় 
তাহা দেখান হইল। 
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বৰ্ছমান > ৫৬২৮৭ - ৫৮০১৫ ১১৪৩০২ 
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বীরভূম ১৯১৬৫ ১৭৬৯৬ ৩৬৮৫৫ 
হুগলী ১২২৯২ ১১৮৯৬ ২৪১৮৮ 
i মেদিনীপুর ৭১৬৭ ৬২৬২ ১৩৪২৯ 
হাওড়া ২০৯ ১৬৫ ৩৭৪ ' 
মু ২১৪৬ ২১৪৩ ৪৩৩৯ 
afer ১৩১২ ১৩৭৭ ২৬৮৯ 
২৪ পর্গণা ৭৩৮ ৫৯৬ -১৩৩৪ 
যশোহর ৪৩৩ ৩৪৪ ৭৭৭ 
কলিকাতা ১২৩ So ১৬৩ 
খুলনা ১ ত '৪ 
বগুড়। ২০৭ ১৮২ ৩৮৯ 
জলপাইগুড়ি ১৫৪ ১১৪ ২৬৮ 
দিনাজপুর ।১৩৩ ১১৫ ২৪৮ 
মালদহ ১০৮ we ~ yer 
পাঁবন। ৬৮ ৪৯ ১১৭ 5 


প্রবাসী__আঁবণ, ১৩২৮ 
বাউরী 


ভারতবর্ষে ৭৫*০১০ জন বাউরীর বাঁস। ইহার মধো পুরুষ ৩৬৭৭৯০. 





[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





পুরুষ স্ত্রী ' 
দার্জিলিং ১৭ ৩৪ os 
রাজসাহী ২২ ° ২২ 
ফরিদপুর ৪৬ ২৬ ৭২ 
ময়মনসিং ৬ ° ৬ 
চাকা রে it > . > 
“eBay. ৭৬৩ ৭২৬ ২ ১৪৮৯ 
পার্বত্যচটটগ্রাম ১৩ ১৭ we 
ত্রিপুরা ১৫ ৪ ১৯ 
পাঁৰবত্যত্ৰিপুরা ২২ ¢ হণ 
কুচবিহার he % ৫ a > : ৬ 


'বীকুড়ার পার্স্থিত মানভুূম জেলায় ১ লক্ষ বাউরীর বাস। 
সমগ্রভারতে যত বাউরীর বাস.বাঁকুড়া, বর্ধমান ও মানভূম এই তিন ' 
জেলায় তাহার অর্দ্ধেক বাস" করে। বীবুড়া বর্দ্ধমান বীরভূম 
মানভূম এই চারিটি জেলাকে বাউরী-প্রদেশ বলা চলে। রংপুর, 
বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালী এই তিন জেলায় বাউরীর বাস নাই) ঢ 
জেলায় একজন মাত্র বাউরীর বাস। রাজসাহী ও ঢাক এই ছুই জেলায়, 
বাউরী রমণীর বাস নাই।' 

ংলার বাউরীজাতি নয় সপপ্রদায় বা থাকে বিভক্ত s— 

১। মল্পভূমি অর্থাৎ যাহীদের পূর্্বনিবাস মল্লভূমে ছিল; বাঁকুড়া 
জেলার কিছুর রাজবংশ মনল ছিলেন, ৰত হাযির শাসিত রাজ্য 
saga নামে অভিহিত ৷ ' 

২। শৌবরা-_পিখরভূম ইহাদের আদিবামহ্থান, এজন্ত ইহাঁদিগকে . 
শিখর্যাও বলে: ইহারা গৃহস্থের গোয়ালঘর পরিষ্কার করায় গোবর! 
আখ্য! পাইয়াছে। 

৩। পর্চকোটি-_যাহাদের পূর্বন্বাস মানভুম জেলায় পঞ্চকোট | 
ভাহাদের নব্য SNE ও রর সী মার হের অধিবাসীরা এই 
নাম গাইয়াছে। | 

৪1 মোলা। 

৫। ধুল্যা-ধলভুম পরগনার অধিবাসীরা ' এই নামে অভিহিত।। 
বীকুড়া জেলার ইন্দপুর থাতড়া ও রাণীবান্দ থানা এই পরগণার অন্তর্গত | 

৬। বাটীয়া--বাহারা ঝাড়ারের কাজ করে তাহাদিগকে বাদ! 


বলে। 


- ৭1 .কাঠুরিযা__জঙ্গব-মহলের অধিবাসা। 
৮। পাখুরা_বাহার৷ গ্রস্তরের বাসন নির্মাণ করে। | 
_'৯। ' মেনো। | 
- অনেকে এই বাউরী, জাতিকে আদিম . অধিবাসী. মনে করেন। “জি 
ইহারা শবদাঁহ করে, দশদিন অশৌচ পালন করে। ইহাদের প্রামাণিক 


' ঝা মওঁন পৌরোহিত্যের কাজ করে। বৈষ্বজাঁতি ইহাদের ' কুলগুরু। 


মেনো থাক সকল থাকের শ্রেষ্ঠ -ইহীরাও জাতিভেদের দাসানুদাস ; 
ইহাদেরও জাত্যভিমান আছে। মৌল! ও বুল্যার! শিখরা! বাউরীদের 
অন্ন গ্রহণ করে, কিন্তু শিখব্যা উহাদের ঘরে অন্নাহার করে না এবং 
উহাদের ye জলও পান করে না। | 

ধুল্যা বাউরী মুসলমানদের ঘরে আহার করে ;' অন্য কোন থাক 
করে না। ইহার! মুসলমানের tte বহন করে, অপর কেহ তাহা 
করে ন!। অন্য থাকের বাউরী মুসলমানের বাঁটাতে আহার করিলে 
তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। শিখর্য্য বাউরী পোদ্দার (ন্থবর্ণবণিক) 


Ww. 


8g সংখ্যা ] 
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জাঁতির NA বহন করে না, তাঁহাদের জল পাঁন করে না। পোঁদ্দারের- 


পান্ধী বহন করিলে কি উহাদের. বাড়ীতে আহার করিলে প্রায়শ্চিত্ত 
করিয়া স্বজাতীয়গণকে cole দিতে হয়। শিখর্য! বাউরী স্ত্রীলোকের! 
স্বর্ণবণিকের বাঁটাতে ধাত্রীর কাজও করে না। শিখর্যা বাউরী 
অশ্বশীল! পরিক্ষার করে at, ইহার! ঘোঁড়ীর সহিসের কাঁজও করে alt 
মোলা ও ধুল্যা বাউরী স্ুবর্ণবণিকের বাঁটীতে আহার করে ; উহীদের 
পাক্ষী বহন করে। ইহাদের স্ত্রীলোকের! সুবর্ণবণিকের বাদিতে ধাত্রীর 
কাজ করে। এই বাউরীজাতি খয়রা, মেট্যা, পণ্ডিত, 'ভূমিজ, ধোপা, 
শেক্র। মালা প্রভৃতি জাঁতির স্পৃষ্ট জল পান করে না, উহাদের অন্ন 
ভোজন করে না। ইহাদের মধ্যে জাতিভেদের বাধন শিখিল নহে, 
সামান্য ত্রুটি হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। উচ্চজীতিকেও ইহার! 
আপন জ্রাতিভুক্ত করিয়া লয়। একজন eq, একজন তাঁতি ও দুইজন 
কামার ‘aba জাতীয়! স্ত্রীলোকের প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া এই জাতি-ভূক্ত 
হইয়াছে। উচ্চজাতীয় হইলেও ইহাদের জাতিতুক্ত হইবার সময়ে এক 
ভোজ দিতে হয়। ইহাদের মুখ্যা মণ্ডলকে ডাঁকিয়! তাহাঁদের অনুমতি 
লইয়া তবে জাতিভুক্ত হইতে হয়। কিন্তু ইহারা যাঁহাদের বাঁটাতে 
আহার করে না, তাহাদের কাহীকেও জাতিতে লয় না। 

গ্রামের একপ্রান্তে ইহাদের বাস | কৌপীন ইহাদের প্রধান বন্ত্র। 


, ইহাদের আঁবাসবাটা দৈর্ঘ্যে এ৭ হাত, প্রস্থে ৪৫ হাত; ঘরে কপাট 


জানাল! নাই; আগড় ores থাকে। বীকুড়া জেলার 'কোন গ্রামে 
গেলেই বাউরী-পাড়। চিনিতে পারা যাঁয়। ইহারা ভদ্র গুহস্থের ঘরে 
মুনিষের কাজ করে; দারাদিলে ছুই সের মুড়ি, মধ্যাহ্নে কি বৈকালে 
ভাঁত, এবং তিন দের ধান পায়। ভাত না খাইলে এক সের চাল 
পায়। বেলা ১০টা! tare কাজ করিলে দুই সের মুড়ি পায়, বেলা 
তিনটা! the কাজ করিলে তিন সের ধান ও ছুই সের মুড়ি পায়। মুড়ি 
না দিতে পারিলে এক সের ধান পাঁয়। যে তিন সের ধান পায় উহাকে 
চলিত কথায় “বেরুন” কহে। যাহার ঘরে স্থায়ীভাবে কাজ করে 
তাহার নিকট বৎসরে এক টাকা, বর্ষার সময় গাম্ছা একখান এবং 
শীতকালে গায়ের চাদর একখান পায়। সকল স্থানে পারিশ্রমিক সমান 
নহে! কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় এখন আর গাম্ছা ও চাদর পায় 
না, ইহার, বদনে মূল্যস্বরূপ কিছু পায়। 

ইহাদের কেহ কেহ ছুতারের ও রাঁজমিন্ত্রীর কাজ করে। 
কামারের কার্খাণায় অনেকে কাজ করে। কোন কোন গ্রামে দু-এক 
জনের আবাদী জমী আছে এবং তাহ! নিজে চাষ করে। কেহ কেহ তাঁত 
বুনে। ইহাদের কৌন ব্যবসা নাই। MA যখন এদেশে সর্দার ও 
ঘাটোয়াল et) বন্দবস্ত ছিল, তখন ইহাদের অনেকেই এই কাজে 
নিযুক্ত হইত এবং নিষ্কর জমি ভোগ করিত।' . এখন ইহারা 
গ্রাম্য চৌকীদার ও দফাঁদীরের কাল করে। অনেকে আদালতে 
চাপ্রাশীর কাজ করে। কেহ কেহ সাহেবদের খান্সামার কাজও করে। 

এতিহাসিকের! বলেন ইহারা পূর্বের বৌদ্ধ ছিল। ইহাদের মধ্যে 


| শ্রাবণ ও ভান্র মাসে সনম! পুজার প্রাদুর্ভাব খুব বেশী- ইহারা মাঁটীর 
" প্রতিমা আনিয়া পূজা করে। দেবীর নিকট মুর্গী বলি দেয়। প্রতি 


গ্রামে ইহাদের গ্রাম-দেবতা আছে। মধ্যে মধ্যে অথবা গ্রামে কলেরা 
বসন্ত হইলে গ্রাম্যদেবতার পুজা! দেওয়া! হয়। মনসা পূজার নময় 
অনেকের দেহে দেবতার আবির্ভাব হয়; তখন ইহার! মাথা! নাড়িতে 
ও ঝাঁপ দিতে থাঁকে। যাহারা ভাল থাকে অর্থাৎ যাহাঁদের দেহে 
ঠাকুরের আবির্ভাব হয় না তাহারা ইহাঁদিগকে নানা বিষয় জিজ্ঞাসা 
করে। চেত্র-সংক্রান্তির দিনে শিবের গাঁজন হয়; সে সময়ে ইহাদের 
অনেকেই সংযমী থাকিয়া we হয়। বীকুড়া জেলার পশ্চিমসীমায় 
কুলগড় গ্রামে জনৈক বাউরী কালী ও শিব পূজা করে। ইহার মন্দির 


বাউরী 
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আাঁছে। প্লথযাত্রার সমর অনেক TSH পুরী যাঁয়। ইহারা ভৈরব ও 
কেল্যাসোনা ঠাকুরের পূজা করে; কেল্যাদোন! পুজার সময় মোরগ 
বলি দেওয়া হয় | 

বাউরীজাতি গোখাদক | মুঘলমান বা খীষ্টানদের মত ইহারা গোহত্য। 
করে না। গ্রামে কাহারও গরু মরিলে সেই মৃত গরুর মাংস ইহারা 
খায়। শৃকর-মাংসও খায়। কেহ কেহ মৎস্ত-মাংস খায় না। ইহারা 
গরু ছাগল ভেড়া শুকর পালন করে। পূর্বে প্রত্যেকের দু-একটা পশু 
থাকিত। 

ডাকনামে গণনা করাইয়! পঞ্জিকা দৃষ্ট ওভদিবসে বিবাহ হয়। 
আকই, সিন্দুর, জাতি, কাজললতা, লাটাইস্গতা, ইত্যাদি দেওয়া হর। 
বিবাহ-রাত্রে বর-কস্তাঁ গৃহে গমন করে; সেখানে ছাঁত্লাতলায় 
বর পূর্ববমুখ হইয়া দীড়ায় ; দুইজন পুরুষ কন্যাটিকে বাহির করিয়া 
আনে। এই দুইজন পুরুষ, সাতজন সধব স্ত্রীলোক এবং পুরোহিত 
ছাঁওয়ানী Siw সহ কন্যার মাতা তাহার অভাবে অন্ত কোন স্ত্রীলোক 
বরকে নয়বীর প্রদক্ষিণ করিয়| কন্যাকে বরের বামপার্থে স্থাপন করে। 
বিবাহ্‌পভাঁয় উপস্থিত সকলেই তিনবার হরি-ধবনি করে। বরের, 
হস্তস্থিত ফুলের মাল! ( এই মালাটি বর ঘর হইতে আনে) এবং কন্তার 
হাঁতে গুয়।পৈতা (একটি win ছিদ্র করিয়া তাহার ভিতরে ৯ খী সত 
পরাইতে হয় ) থাকে, তাঁহার! ইহ! বদল করে। পরদিন সকালে সিন্দুর- 
দান হয়। কন্তাঁকর্তী-গলবস্ত্র হইয়। একঘটা জল উহার উপর একটি 
পাতের থালায় চাল ১টি সুপারি গুড় ও পয়সা একটি দিয়া সকলের 
সমক্ষে বলিবে, “বাঁবারা, আমি বহুকষ্টে চারটি ক্ষুদ্র জোগাড় করিয়াছি। 
আপনাদিগকে সন্তষ্ট হইয়া এইগুলি আহার করিতে হইবে । আমি 
আপনাদের ভাল করিয়া সেব| করিতে অক্ষম)” বরযাত্রীদের মুখ্যা 
বা প্রামাণিক জলপাত্রটি গ্রহণ করিবে। তৎপরে একটু তৈল আনাইয়া 
সৃত্তিকায় কিছু ঢালিয়া সে বলে, “হে পৃথিবী, আঁমি অধম, কিছুই জানি 
ন1।” অবশিষ্ট তেল পাচকেরা গায়ে মাথে। স্বানাস্তে জলযোগ করিয়া 
একটি পাতায় করিয়া চাল কলাই ও তৈল লইয়া সকলের অনুমতিক্রমে 
অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া দেয়। তৎপরে সেই উনানে রান্না হয়। আহারাদি 
করিয়া সকলে বাড়ী যাঁয়। যাহার! অবস্থাপন্ন, বর সেদিন তাঁহাদের 
গৃহে থাকে, অন্যথা সেই দিনেই বাটা আসে। গ্রাম্যদেব্তাকে পুজা 
করিয়া, প্রামাণিকের পা পুজা করা হয়, তৎপরে বরকন্ভাকে বিদীয় 
দেওয়া হয়। অনেকে বরকন্যাকে ছোট ছোট বাঁটি, গেলাস অথব! ছুই- 
এক আনা পয়সা যৌতুকও দেয়, বিবাহে মাদল ধামশা! প্রভৃতির semi 
হয়। বরঘরেও সাধ্যমত জ্ঞাতিভোজন হয়। 

বাঁউরী জাতির মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে, চলিত কথায় 
ইহাকে সাংগা কহে। পরিণীতা স্ত্রীর সহিত বনিবনাও না হইলে স্বামী 
গ্রীমস্থ প্রামাণিকের সাক্ষাতে পত্নীর হাতের লোহ। খুলিয়া লয় এবং 
তাহাকে বিদায় দেয়। সাংগায় মোড়ের দর্কার হয় ন|। কন্যাগৃহে 
যাইয়া মালা বদল করিয়া ও হাঁত-ধরাঁধরি aia ভিনঘার হরিধ্বশি 
দিয়! বিধব!-বিবাঁহ সমাধা হয়। 

স্্রীলোকেরা স্বামী অথবা শ্বশুর দেখিয়া মাথায় কাপড় 'দেয় না, 
তবে ইহারা স্বামী, wea কি শ্বশুরকুলের কোন পূজনীয় ব্যক্তির 
নামৌচ্চারণ করে At 

কোন কোন স্ত্রীলোক বাই বা নাচনীর কাজ করে। কোন কোন 
বিবাহে aie আনাইয়া নাচ গান হয়। নাচের সময় ধাম্শা ও 
মাদলের বাজন! হয়। 

ইহারা শবদাহ করে। কেহ কেহ মাঁটাতে.পু'তিয়া দেয়। দশ দিন 
অশোৌঁচ পালন করে। একখও পলাশ-কাঠিতে সামান্য নুতন কাপড় 
বান্ধিয়া qos ভিজাইয়া আগুন ধরান হয়। পুত্র বা অগ্নিকর্তা উক্ত 
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কাঠি হস্তে লইয়! পুরোহিত বা প্রামাণিক সহ তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া 
সেই প্রন্থলিত কাঁঠি মৃতের মুখে স্পর্শ করাইয়া দেয়, পরে তিনবার 
হরিধ্বনি দেওয়! হয়। শ্মশান হইতে আসিয়া সকলে নুড়ি খায়। 
দ্বিতীয় দিবস পুত্রের! সমস্ত দিন অনশনে খথাঁকিয়া রাত্রে আহার করে। 
তৃতীয় দ্রিবসে রাত্রে তারা দেখিয়া অন্ন ভোজন করে। ডালে হলুদ ও 
তৈল দেওয়া হয় Al কোন তর্কারী খায় all চতুর্থ দিবসে 
পুক্ষরিণীর পাড়ে উচ্চশ্রেণীর, হিন্দুদের মত গাছ গাড়া হয়। ইহারা 
উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মত অশৌচ পালন করে। ইহাদের স্বজাতিই 
নাপিতের কাজ করে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ হবিষ্যান্নও খায়। 

একটি নূতন মাটির থালায় জল আঁনিরা চাল কলাই ঘুক্লগীমাংস 
একত্র সিদ্ধ করিতে দেওয়া! হয়। সিদ্ধ হইলে Gal নামাইয়া একটি 
শালপাঁতায় ঢাল! হয়, পুত্র কিন্বা পত্রী. উহা! হইতে কিছু লইয়! অন্ত 
একটি শালপাতীয় রাখে, এইরূপ তিনবার করিতে হয়। স্বগোত্রের 
প্রত্যেকে অবশিষ্ট একটু আহার করে। শ্রাদ্ধের সময় সাধ্যমত 
কুটু্-ভোজন হয়। 

কার্তিকমাসে শ্ঠামাপূজার দিন গৃহের পুরাতন হাঁড়ি ফেলিয়া 

নূতন হাঁড়ি ও বিড়া ব্যবহার করে, জলের হাড়িও ফেলিয়া দেয়। 

এই দিবস ইহারা শ্রাদ্ধও করে। চৈত্র-সংক্রান্তির দিনেও ইহার! শ্রাদ্ধ 
করে। 

ইহাদের আবাঁসবাটীর সীমার মধ্যে কুকুর মরিলে অথবা কেহ মৃত 
কুকুর সীমার মধ্যে ফেলিয়া দিলে বাঁটার মালিককে প্রায়শ্চিত্ত করিতে 
হয় এবং জ্ঞাতিকে ভোজ দিতে হয়। ইহার! ye কুকুর স্পর্শ করে না, 
স্পর্শ করিলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে 1 

বাউরীদের কিছুই সংস্থান নাই। মানভূম ও বাঁকুড়া জেলায় দুর্ভিক্ষ 
হইলে সর্বাগ্রে ইহাদেরই ASR হয়। তখন এদেশে কাজ না পাইলে 
বাধ্য হইয়| কাজের অন্বেষণে পূর্বাঞ্চলে অর্থাৎ হুগলী হাওড়া ২৪পর্গণ] 


প্রবাসী--আ্রাবণ, ১৩২৮ 


৯৮৮১৮৯৮৯৫৯৫ ASA AANA ANAND ARAL AR AOE পাস পি পা 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





প্রভৃতি স্থানে বায়। বাকুড়া ও মানভুনের অনেক বাউরী আসামের ' 
চাঁবাগানে কাজ করে। | 

কলিকাতা ২৪ পর্গণ। ও হাঁওড়ায় বাউরীর সংখ্যা কম। এইসকল . 
স্থানের কলকার্থানায় ও কলিকাতা হাওড়া সহরে হাজার হাজার 
হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবী কুলিমজুরেরা কাজ করিতেছে! ইহার! সহরের 
কলকার্খানা acre কৃষিকাঁজই ভালবাসে, এইজন্ই কলকার্থানীয় 
অথবা সহরে বাউরী মজুরের সংখ্যা কম। | 

ইহাদের অধিকাংশই নিরক্ষর । বাঁকুড়া জেলার কয়েকজন বাউরী 
বিদ্যালাভ করিয়া নিয়প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাজ করে! একজন 
বীকুড়া মিশন্কুল হইতে ম]াঁটি.কুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাওড়ায় 
রেলওয়ে আফিসে ste করেন; একজন we কুলেশন পরীক্ষায় 


উত্তীৰ্ণ হইয়! শ্রীরামপুর বয়নবিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। কেঞ্রাকুড়া 


গ্রামে একটি নৈশ বিদ্যালয়ে দশজন বাঁউরী শিক্ষা পাইতেছে। বাংল! 


দেশে ৬৬৯৪২০ এবং বাঁকুড়া জেলায় ১১৫০১৭জন সীওতাঁলের বাস। 


গভর্ণমেন্ট ইহাদের শিক্ষার জন্য পৃথক্‌ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। বাঁকুড়া 
ও বর্দামানের ডিষ্রাক্টবোর্ড সাঁওতাল বালকদের শিক্ষার জন্য পৃথক 
সাহায্য দেন। fea বাউরীদের বিষয়ে গ্রভর্ণমেন্ট ও fRE বোর্ড 
উভয়েই উদাসীন । যাহাতে বাউরীদের মধ্যেও শিক্ষার বিস্তার হয় 
সেজন্য গভর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের মনোযোগী হওয়া! একান্ত বিধেয়। 

গভর্ণমেন্ট ও FERS বোর্ড যদি বাউরী ও সীওতালের একত্রে 
বিশেষ সাহায্যের বন্দোবস্ত করেন" তবে উভয় জাতির মঙ্গল হইবে। 
বীকুড়া মানভুম ও বৰ্দ্ধমান বাউরীর প্রধান স্থান, কিন্ত এই তিন জেলায় 
কর্মের অভাব। ইহার! পরিশ্রমী কষ্টদহিষ্ণু ও শীস্তিপ্রিয়, ইহাদিগকে 
উন্নত করিতে পাঁরিলে পশ্চিমবাংলার প্রভূত মঙল হইবে। 


শ্রীরামানুজ কর। 








+ 


 বিবাহ-বার্ত 


বিবাহ মানব-সমাঁজের অতি পুরাতন প্রথ!। কিন্তু Slate 
প্রতিষ্ঠিত হইতে বহুদিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল। মানৰ 
যখন মনুষ্য পদবীতে আরৌহণ করিয়া গোষ্ঠীবদ্ধ seal 
সমাজেই বাস করিতেছিল, তখনকার সেই আদিম অবস্থায় 
ষে এখনকার বিবাহ-প্রথ প্রচলিত ছিল, তাহা মনে হয় না। 
সে সময়ে নরনারী-নির্বিশেষে প্রত্যেকব্যক্তি গণ a গোষ্ঠীর 
সম্পত্তি ছিল | সুতরাং কেহ কাহারে সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ 
স্থাপন করিবার অধিকারী ছিল All অথচ হুইজন পরস্পরকে 
বিশেষভাবে আপনার বলিয়া! মনে না করিলে বিবাহই হইল 
ai যে নারী কোন ব্যক্তিবিশেষের সমষ্টিগতভাঁবে 
আপনার, তাহাকে যদি ব্যক্তিবিশেষ নিজস্ব বলিয়! দাবী 
করে, তাঁহার উপর যদি বিশেষভাবে স্বীয় অধিকার স্থাপন 
করিতে চায়, Sa হইলে অন্ত সকলের স্বার্থে আঘাত 


লাগে, তাঁহীদের অধিকার খর্ব হয়। পরস্পরের স্বার্থের 
মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় বলিয়! গোত্রের মধ্যে বিবাহের 
প্রশ্ন উঠিতেই পারে না । কেন fea গোত্রে বিবাহ 
করিতে হইবে, তাঁহার নিদান আমর! স্পষ্টই উপলদ্ধি 
করিতে পাঁরিতেছি। যাহার! ভাবেন এক রক্তে বিবাহ করা 
বিজ্ঞান-রিরুদ্ধ সেইজন্য fea গোত্রে বিবাহ করিতে হয়, y 
তাহাদের যুক্তি বিপরীতমার্গগাঁমী। এক রক্তে বিবাহ 

করিতে নাই বলিয়া ভিন্ন গোত্রে বিবাহ করিতে হয়, তাহা 
নহে? কিন্ত সমাজের এই আদিম অবস্থায়, ভিন্ন গোত্রে ছাড়া 
বিবাহের অবসর ছিল al বলিয়া, এক রক্তে বিবাহ করিতে 
নাই__পরে প্রকৃত কারণ ভূলিয়! প্রাচীন প্রথার দোহাই দিয়া 
এই নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছিল। সমাজের এই ইতিহাস- 
পূর্ব যুগে যদি কেহ বিবাহের উচ্চাভিলায হৃদয়ে পোষণ 


pn 


Be সংখা | 





aaa 


করিত, তবে এই বিলাঁসবাসনা চরিতার্থতাঁর জন্য তাঁহাকে 
গোত্রের বাহিরে দৃষ্টিপাত করিতে হইত। গোত্রের মধ্যে 
সে wats করিতে পারে না। সকলের সম্পত্তি এক ভোগ 
করিবার অধিকার তাহাকে কে দিবে? বদি বিবাহের উচ্চ 
Sister তোমার হৃদয়ে আবিভূতি হইয়া থাকে তবে তুমি 
পার্ববর্তী প্রতিদন্দী-গোল্র হইতে কন্ঠ। সংগ্রহ করিয়। তাহার 
উপর আপনার অধিকার বিস্তার কর, গোত্রের সকলে বরং 
তোমাকে সাহাধ্যই করিবে। বিবাহকালে কন্তাকে বে কেন 
অবস্ঠস্তাবীরূপে গোত্রীস্তরিত হইতে হয় তাহার প্রকৃত 
অর্থ আমর এখানে বুঝিতে পারিতেছি। মানুষ পরবর্তী 
কালে ইহার aes ai ভুলিয়া গিয়া ছুইটি মন্ত্র উচ্চারণ 
করিয়া একটি কৃত্রিম গোত্রান্তরের অভিনয় করিতে অত্যন্ত 
হইয়াছে । এক-একটি গোত্র ছিল এক-একটি গণের 
(0৪2এর ) দুর্গ । সুতরাং এক গোত্র হইতে কন্যা আনিয়া 
অন্য গোত্রে না রাখিলে বিবাহের আকাঙ্জা পরিতৃপ্ত হইবার 
কোনই স্থযোগ ছিল না। ইহাই গোত্রান্তর। ছুই উপায়ে 
এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিত_কন্ার মত লইয়া 
সকলের অগোচরে তাহাকে সরাইয়া লইলে তাহা! গান্ধর্বব 
বিবাহ হইল। ইহা কদাচিৎ ঘটলেও ঘটিতে পারিত-_ 
বিশেষতঃ সেই সময়কার উপত্রবপরিপূর্ণ সামাজিক 
অবস্থায়। সুতরাং রাক্ষদবিবাহই হইল বিবাহের আদি। 
কন্তার মতে বা অমতে বন্ধুবান্ধবদিগকে পরাভূত করিয়া 
তাহাকে জোর-জবর্দস্তির সঙ্গে আনিয়! স্বগোত্রে আবদ্ধ 
করাই তদানীন্তন বিবাহের মূল আচার। বহু দেশে 
বিবাহের আচারের মধ্যে জবর্দক্তিতে কন্যা হরণের ভগ্া- 
বশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, যদিও উহা নিতান্ত store 
দিয়া দৃষ্টির অন্তরালে পড়িয়া রহিয়াছে। পল্লীগ্রামে দেখা 
যায় বিবাহের বরযাত্রের সঙ্গে একদল লোক ঢাল 
তরোয়াল লাঠি HST লইয়া অগ্রনর হর এবং কন্তা-পক্ষ 
হইতে একদল ওঁ ভাবে সজ্জিত হইয়! বরের অভ্যর্থনা করে। 
কন্তাপক্ষীয় দল আপোষে পরাজর স্বীকার করিয়৷ পথ 
ছাড়িয়া না দিলে বর কন্তাগৃহে প্রবেশ করিতে পার না। 
এই কৃত্রিম যুদ্ধ প্রকৃত যুদ্ধে পরিণত হইয়া রক্তারক্তিতে 
শেষ হইতে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সভ্য অসভ্য, আধ্য অনার্ধা, 
“ক রোমান 7a প্রভৃতি সকল জাতির বিবাহ-আচারের 


বিবাহ-বার্তা 
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মধ্যেই এই রাক্ষস বিবাহের Pensa বর্তমান। কেবল 
নাঁকি চীনাদের মধ্যে নাঁই। যাহা বিবাহের একটি অতি 
আবশ্যকীয় অঙ্গ ছিল তাহাই কালে নিতান্ত অনাবশ্যক 
অর্থহীন অবোধ্য আঁড়ম্বরে পরিণত হইয়াছে। নিতান্ত 
অপরিচিত একজন মানুষকে শক্রুপক্ষ হইতে ধরিয়া 
আনিয়৷ আমার বাড়ীতে রাখিলে শৃঙ্খলিত al হইলে সে 


'থাঁকিবে কেন? wate নারীর পক্ষে স্ত্রীত্ববিধানে এই 


শৃঙ্খল পরিধান আদিম বিবাহের একটি--অপরিহাধ্য অঙ্গই 
ছিল। এখন বোঁধ হয় তাহা অবোধ্য আচারে পরিণত | 
আমাদের মেয়ের! এরোল্রীর চিহ্ন স্বরূপ যে লোহার বালা 
ধারণ করেন, তাহা এই লৌহ্‌-শৃঙ্খলের PH সংস্করণ ও ধ্বংসা- 
বশেষ ক না! তাহা! প্রত্ুতত্ববিদ্গণ অনুসন্ধান করিয়া 
দেখিতে পারেন। 

আবার বিবাহ সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য সাঁজিগ্-গুজিয়৷ “চৌদ- 
ford মধুকর” সাজাইয়! লয়৷ পুত্রেরই বৌ খুঁজিতে বাহির 
হইবার সাধারণ প্রথা বর্তমান আছে। প্রাচীনগণ কন্যার 
বর খুজিতে বাহির হওয়াকে অতিলজ্জীকত্র বলিয়া মনে 


করেন। নারদের অনুজ্ঞ। সত্বেও হিমালয় মহাদেবকে বক্তা! 


গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন না। ইহার সঙ্গে রাক্ষস 
বিবাহের কোনও দূর সম্পর্ক আছে কি না তাহাও বিচার 
করিয়া দেখা বাইতে পারে। আদিম প্রথার সঙ্গে বর্তমান 
সময়ে প্রচলিত কোন কোন প্রথার এক্য দেখিয়া! অবাক 
হইয়া যাইতে হয়। ্টার্কের Primitive Family নামক 


. বইএ আছে__ 


Ameng the Kafirs the parents do not use the milk 
of the cows which are destined to be the daughter's 
property until child is born. 


কাফির জাতির মধ্যে পিতামাতার! গরুর gy খাঁর না; 
কারণ, Sats সন্তান না হওয়! পর্য্যন্ত গরু Sols. সম্পত্তি 
বলিয়া গণ্য হয়৷ 

কন্যার সন্তান al হওয়া পর্যন্ত তাহার শ্বশুরবাড়ীর 
কোন খাদ্য পিতা মাতা গ্রহণ করেন না,এ নিয়ম অন্ততঃ 
বঙ্দদেশের কোন কোন স্থলে এখনও প্রচলিত আছে। 

aren অসভ্যজাতির বৌধগম্যই হয় নাই @ 
সন্তানোৎপত্তি কি প্রকারে হয়, তাহাঁদেরও মধ্যে কেবল 
ভিন্ন গোত্রে বিবাহের পাকাপাকি বন্দোবস্ত আছে। তাহার! 








৫৩২ 
স্বগৌত্রে বিবাহ ধৰ্ম্মবুদ্ধিতে পরিহার করে। ইহা দ্বারা দুইটি 
বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় । প্রথম, সন্তানোৎপাদনের 


জন্তাই যে বিবাহ করা হয়, তাহা নহে। দ্বিতীয়তঃ স্বামী-জ্রীর 
ঘনিষ্ঠ রক্ত-সম্পর্ক থাকিলে, অর্থাৎ স্বগোত্রে বিবাহ করিলে 
সন্তানের অন্ততঃ শারীরিক অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে এই- 
জন্য ভিন্ন গোত্রে বিবাহের নিয্ম-_এই মতও নিরাকৃত 


হয়। মাথাই নাই তার মাথাব্যথা আসিবে কোথা হইতে ?- 
বিশেষতঃ উন্নত ও সভ্যতাভিমানী জাতিসকল যে নিয়মের 


(সন্তানের ভাবী মঙ্গলামঙ্গলের ) উপর বিবাঁহকে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে পারে নাই, তাঁহার বাহাছুরী অসভ্যদিগকে দেওয়া 
সমীচীন মনে হয় না। সভ্যজাতিও যদি ইহা পারিত তবে 
রুগ্ন ও বিকলাঙ্গদিগের বিবাহ বন্ধ হইয়! যাইত | 

হাৰ্বাট স্পেন্দারের মতে, স্বগোত্রে যে বিবাহ ছিল না, 
তাহা নহে; কিন্ত বোগ্যতমের উদ্বর্তনের নিয়মান্ুসারে ভিন্ন 
গোত্র হইতে জোর sft কন্যা আনিয়া বিবাহ করাই 
পরিণামে জয়যুক্ত হইয়াছিল। রাক্ষসবিবাহ প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিল এইজন্ত যে, গোত্রের মধ্যে বে বিবাহ তাহ। 
আপোষের বিবাহ, তাহাতে col আর বীরত্বের পরিচয় 
নাই? কিন্তু ভিন্ন গোত্র হইতে কন্যা আনিয়৷ বিবাহ 
করিতে সাহস চাই, বীরত্ব চাই। এন্ত্রী কেবল স্ত্রী নহে, 
স্বামীর বীরত্ব ও বিজয়ের সাক্ষীও ( trophy ) বটে। 
কাজেই যে স্বগোত্রে বিবাহ করে তাহার ভীরুতার অপযশ 
থাঁকিরা wat সেইজন্য সকলেরই ভিন্ন গোত্রে বিবাহের 
প্রবৃত্তি হইবে-বিশেষতঃ সেই অপেক্ষাকৃত অনুন্নত 


সামাজিক অবস্থার যেখানে শারীরিক বীধ্যই মানুষের সর্ক- 


শ্রেষ্ট সম্পৎ। সুতরাং এখানেও দীড়াইল এই, স্বগোত্রে 
বিবাহ করিতে নাই বলিয়া যে ভিন্ন গোত্রে বিবাহ করিতে 
হইবে তাহা নহে, কিন্তু ভিন্ন গোত্রে বিবাহে বাহারী 


আছে বলিয়া কালে তাহাই আচারে পরিণত হইয়াছিল ৷ 


স্বগোত্রে বিবাহ করিতে নাই ; কেন না, তাহ! বরের হীনতা- 
সম্পাদক । | 
রাক্ষস-বিবাহে বিবাহের জন্ম ধরিণে বিবাহের বিবর্তন 
বেশ ব্যাখ্যাত হয়। 
অপহাঁরকের নিজস্ব সম্পত্তি, তাঁহার উপর অন্যের দ্বাবী- 
দাওয়া নাই! cattery নারী-লকলের ata সে স্বাধীন নয় 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩২৮ 


সত্য, fee এই বাহ্‌ অধীন্তা তাহার অনেকটা সুখ 
সুবিধা বিধান করে। অন্তেরা “ভাগের মা গঙ্গা পায় না”, 





ভিন্ন গোত্র হইতে অপহৃত wal 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





এই নিয়মে কাহারও বিশেষ যত্বের পাত্রী নয়। এই ছুই 
অবস্থা তুলনা করিয়া এই বিশেষ আদর . তাহাদের কাছে 


আপনাদের বাহৃ স্বাধীনতা অপেক্ষীও সামাজিক উন্নতির ' 


এক অবস্থায় একটা বেশী প্রলৌভনের বিষয় Sem 
অস্বাভাবিক নহে। জুতরাং সুবিধা পাইলে 'ভিন্ন-গোত্রের 
কাহারও সঙ্গে স্ব-ইচ্ছাঁয় চলিয়। গিয়া রাক্ষসের স্থানে যে 
tet বিবাহের wets করিয়াছিল তাহ! অনুমান কর! 
অযৌক্তিক হইবে Al তার পর. গোত্রে এই লইয়া 
নিরন্তর ঝগড়াঝাটি প্রশমিত করিবার জন্ত ক্ষতিপূরণ 
স্বরূপ কন্যার পিতামাতাঁকে অর্থ দান করিবার ব্যবস্থা 
হইলেই তো! আম্মুর বিবাহের আবির্ভাব হইল। জোর 
করিম গ্রহণের স্থানে যে পরবর্তীকালে বিনিময় ( barter ) 
আবিভূতি হইয়াছে, তাহা পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন। 
তারপর, নারীর মর্যাদা স্বীকৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই 
wad কড়ি--যে পঞ্চ হইতেই প্রদত্ত হউক না কেন, 
wats যৌতুকে পরিণত হইলেই আমরা আমাদের বর্তমান 
যুগে আসিয়া পৌছিতে পারি। 

fice আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ আছে। 


মহাভারতের. মতে শক্রুপক্ষ 'দলন করতঃ Paty হরণ- 


করিয়া বিবাহ করাই সর্বশ্রেষ্ঠ, “প্রমথ্য তু হৃতামাহু জ্যায়সীং 
ধর্মবাদিনঃ৮ (আদি ১০২৯৬) ইহাতে আশ্চৰ্য্য হইবার 
কিছুই নাই। রাক্ষস-বিবাহেই যখন বিবাহের প্রচলন তখন 
জ্যেষ্ঠ বলিয়া বিবাহ সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিবার 


অধিকার উহার অবশ্যই বুহিয়াছে । Communismag — 


অবস্থায় বিবাহ ছাড়াই যখন সমাজধারা অক্ষুণ্ন থাকিবাঁর 
পক্ষে কোন বাঁধ! ছিল না, তখন বিবাহ তো একটা বিলাস 


ata | এই বিলাসবাঁসনা কেবল বীর্ষ্যবলে নয়, কিন্তু অর্থ , 


বলেও সাধিত হইতে পারে । তাই, অতি প্রাচীন গণনিষ্ঠার 
কঠোর্তা কিরৎ পরিমাণে খর্ব হইলে আসুর বিবাহের 
প্রচলন BW তখন Mhers নয়, কিন্ত অর্থগুন্ধেও si 
ক্রয় করিয়া বিবাহের প্রথা প্রচলিত হইল। শাস্ত্রে অবশ্য 


আঁস্থর বিবাহের বহুল নিন্দা রহিয়াছে । কিন্ত মানবজীতির . 
ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় সকল সমাঁজেই বিবাহের 
টি 


sf সংখ্যা | 


বিবাহ-বার্ত 


৫৩৩ 





বিবর্তনে এই অবস্থার মধ্য দিয়া আঁসিয়াছে। আসিয়াছেই 
বা বলি কেন? রাক্ষস বিবাহ যদিও চিহ্নমাত্রে পর্য্যবসিত 
হইয়াছে, আস্থর বিবাহ কিন্তু সভ্য-অসভ্য সকল সমাজেই 
.পুরাদমে রাজত্ব করিতেছে। কোন স্থলে এরূপ আছে, 
প্রকৃতই হউক আর sing হউক, eres আদান- 
প্রদান না হইলে বিবাহ শুদ্ধ বা বৈধ হয় না। পৈশাচ 
বিবাহকে বিবাহের মধ্যে উল্লেখ না করাই ভাল, মানুষের 
নিরঙ্কুশ প্রবৃত্তিকে সংযত করিবার জন্য পরবর্তী কালের 
ব্যবস্থাকারগণ উহাকে বিবাহ awl দিয়াছিলেন। গান্ধর্ব 
বিবাহের কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ats, দৈব, 
আর্ধ বিবাহে বিবাহের মূল কথাই _নাই--বরকন্ঠা| গৃহস্থালী 
, স্থাপন করিয়া স্বামীন্ত্রীরূপে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিবে, উক্ত 
বিবাহগুলিতে এই প্রতিজ্ঞারই অভাব। বর. কন্যাকে প্রান্তি- 
২, মাত্র পরিত্যাগও করিতে পারে, বিক্রয়ও করিতে পারে! 
উহারা এক-একটি পুণ্য অনুষ্ঠান। মানুষ অনেক জিনিষ 


দানসামত্রী রূপে পায়।' শান্ত্রীর ব্রাহ্ম বিবাহে sate 


সেইরূপ একটি দানের বস্ত, পুন্য সঞ্চয়ের উপকরণ। 
. পুরোহিত আমার জন্য যজ্ঞে বহু পরিশ্রম করিলেন, তাঁহাকে 
তো পারিশ্রমিক দিতে হইবে ; পাঁরিতোধিক বা দক্ষিণা রূপে 
কন্যাই দান করা হইল। ধনও দেওয়া 
দেওয়! হইল বলিয়া এই দক্ষিণার নাম হইল “দৈব বিবাহ”। 
গরু ছিল সে কালের প্রধান ধন ও লোভনীয় বস্তু এবং 
বিনিময় .ছিল বেচা-কেনার প্রণাঁলী। কন্যার বদলে 
গরু dete ক্রয়-বিক্রয় নাম না fil নাম দেওয়া 
হইয়াছে “আর বিবাহ” । ইহাতে বিবাহ প্রমাণিত 
হীনাদর্শই সুচিত হইতেছে । * we হউক, প্রাজাপত্য 





ied, * হিক্রদের মধ্যেও দৈব বিবাহ প্রচলিত ছিল। স্পেন্সারের 


মতে সামাজিক বিবর্তনে দৈব বিবাহের স্থান উচ্চে। কেননা, উহ! 
Industrial type of societyর পরিচায়ক । ঘোড়া গরুর বিনিময়ে 
প্রাপ্তি আর্য্যবিবাহের স্থানীয় । বহু দেশে অনুন্নত সমাজে এখনও 
এই প্রথা প্রচলিত । আঁফিকার কোন কোন স্থানে ঠিক আর্ব বিবাহই 
প্রচলিত আঁছে। সেখানে একজোড়া গাঁভী (a couple of cows ) 
না হইলে কেহ কন্তা ছাড়ে না, (একং গোমিথুনং দে ব! মনু ) জানি 
al আর্য বিবাহটা! (pastoral or agricultural ee 
না কৃষকী। শাঁস্তোক্ত ব্ৰাহ্মবিবাহ cota গ্রামে বসিবে otal বলা শক্ত । 
এখানে বিনিময় নই। কিছু দিয়! প্রতিদানের আশা ন! করাটা 


চলিত, কিন্তু কন্যা ' 


বিবাহে প্রতিজ্ঞা আছে, fee সেইজন্যই শান্ত্রকারের মতে 
উহা cite তিনপ্রকার বিবাহ হইতে free ("্সহাঁভৌ- 
চরতাং ধর্ম এই আদেশের ব্যাখ্যায় মেধাতিথি বলেন 
cee নৃন্তা BAS”) 1 মনের টান 
সন্্যাসের দিকে চলিয়া এরূপ বিসদৃশ ব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছিল। 
জীবনের সর্বোচ্চ আকাজ্ফার সঙ্গে যোগ নাই বলিয়া বিবাহ- 
প্রথা বিচারতঃ খুব উচ্চস্থান 
পাইবার যোগ্যতা লাভ করে নাই। কিন্তু এই-সকল 
বিবাহের ভাব লইয়া এবং উহার মধ্যে নূতন ভাব প্রবেশ 
করাইয়া বিবর্তনে একটি সর্ধানগসুন্দর বিবাহপদ্ধতি বিকশিত 
করা যাইতে পারে। 

এইসকল বিবাহের আলোচনায় বুঝ! যাঁয় বিবাহ বলিতে 
আমরা এখন যাহা বুঝি তাহা অতি ধীরে ধীরে সমাজে 
প্রবেশ করিয়াছে। বিবাহ মূলতঃ একটি চুক্তি ( contract ) 
এবং সেই চুক্তির ভাব “tay বিবাহগুলির মধ্যে প্রথম 


( theoretically ) 


প্ৰাজাপত্য বিবাহেই পাওয়া! যাঁয়। কেন না, এই বিবাহেই 


কেবল কোন এক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়! 
পরস্পরকে গ্রহণ কর! হইয়াছে-“সহাভৌ চরতাং ধর্ম্ম” 
উভরে সংসারধর্্ম পাঁলন করিবেন এই প্রতিজ্ঞা হইতেই 
উভয়ের উপর উভয়ের দাবী জন্মিয়াছে এবং ইহাই এই 
অনুষ্ঠানকে বিবাহ নামের যোগ্য করিয়াছে। এই চুক্তিই 
বিবাহের মূল মন্ত্র । নতুবা সন্তানোৎপাঁদনের জন্য বিবাহ 
অনিবার্ধ্য নহে। কেন না, বিবাহ ছাড়াই মানব-সমাজের ধারা 
pigs ধরিয়া অক্ষুপ্রভাবে প্রবাহিত seal আসিয়াছিল। 
অনেক অজ্ঞলোকের সংস্কার যে দেশের প্রচলিত বিবাহপ্রথা 
বৈদিক sta বিবাহের অনুযায়ী ; সুতরাং উহাতে চুক্তি 
নাই। যদি বাস্তবিকই উহা ব্ৰাহ্ম বিবাহই হইত তবে যে 
উহাতে কোন চুক্তির কথা আসিত না তাহা নিশ্চয়ই 
কেন না, দানসামগ্রীর উপর গ্রহীতার একাধিপত্য আছেই, 
কিন্ত গ্রহীতার উপর দানসামগ্রীর কোনই অধিকার থাকে 
না, গ্রহীতা উহার যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন। গ্রহীতা 





উচ্চ গ্রামের কথ! সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা সেই সমাজের পক্ষে 
যেখানে বিনিময়ের আদর্শ ফুটিয়াছে। মাঁনবসমাজের বিবর্তনে এমন 
একদিন ছিল যখন বিনিময়ের জ্ঞানই দেখা দেয় নাই। জবর্দত্তিতে 
গ্রহণই একমাত্র val ছিল। 


৫৩৪ 
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গৃহীতের উপর কি ব্যবগর করিবেন সে সম্বন্ধে তিনি 
যখন কোন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতেছেন না তখন 
উহা চুক্তির মধ্যে আসিবেই না। এক পক্ষের প্রতিজ্ঞা 
চুক্তি হয় না। কিন্তু আধুনিক বিবাহে ছুই পক্ষেরই প্রতিজ্ঞা 
রহিয়াছে । সেইজন্য স্বামী যেমন স্ত্রীর উপর স্বীয় অধিকার 
স্থাপনের জন্য আদালতে উপস্থিত হইয়া থাকেন, স্ত্রীও 
তেমনই স্বামীর নিকট খোঁরপোবের দাবী করিয়া বিচারালয়ের 


শরণাপন্ন হইতে পারেন। স্ত্রী যদি কেবল মাত্র দানিসামগ্রী 


হইত তবে তাহার এই অধিকার থাকিত না। চুক্তিভর্গ 


বলিয়াই স্ত্রীর পক্ষে এরূপ নালীশ সম্ভব হয়ণ স্থলতঃ চুক্তিটির . 


মধ্যে এক পক্ষের প্রতিজ্ঞা, “আমি তোমার ও তোমার 
পূর্বপুরুষগণের উদ্ধারের জন্য গর্ভে সম্তান ধারণ করিব_- 
কেন না, পুত্রার্থে fers ভার্ধ্যা পুত্র পিওপ্রয়োজনম্৮-_ 
ইহারই উপর স্বামীর “restitution of conjugal rights”- 
এর দাবী; অপর পক্ষের প্রতিজ্ঞা, “আমি তোমার যাবজ্জীবন 
ভরণ-পোঁষণের ভার গ্রহণ করিলাম 1» স্ত্রীর খোরপোঁষের দাবী 
এই চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । “সহাভৌ চরতাং ee” RA 
এই মন্ত্র সত্বেও যিনি বলিবেন প্রাজাপত্য বিবাহ contract 
বা চুক্তি নহে Stata সঙ্গে বাদ বৃথা। অন্য দিকে যাহার! 
বিবাহের বর্ণবিচার দ্বার! রক্তগুদ্ধির qi ধরিয়াছেন এবং 
গ্রজননবিদ্যার (Eugenics ) শরণাপন্ন হইতেছেন তীহারা 
বংশানুক্রমের ( Hereditary ) একটি নিয়ম মনে রাখিবেন 
যে, একবার যে ae শরীরে প্রবেশ করিয়াছে তাহা আর 
বাহির'হইবে না। atl যেমন শরীরের অনুগমন করে, 
নিজের ছায়া যেন মানুষ লক্ষ দিয়া অতিক্রম করিয়া যাইতে 
পারে না, ইহাও তদ্রপ অনতিক্রমণীয়। বিবাহ ও জাঁতিভেদ 
যখন অনাদি নহে, তখন সাধারণতঃ পার্খবর্তীগণের সকলের 
রক্তই সকলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রহিয়াছে ; কেবল 
অবস্থার বৈচিত্র গুণাগুণ কখনও <q প্রকট ( dominant ) 
কখনও বা অপ্রকট ( recessive ) হয়, এই মাত্র পার্থক্য | 
“মানুষ যাহা করিয়াছে মান্থুৰ তাহা পারে’ এই উক্তির সার্থকতা 
এইখানে Vit কেহ বলেন এবং অনেক পণ্ডিতের তাহাও 
মত, যে Hereditya’ নিয়মানুসারে শিক্ষা ও সাধনার 
প্রভাবে রক্ত ক্রমে বিশুদ্ধ হর, তদভাবে বিশুন্ও অবিশুদ্ধ 
হইয়। যায়, তবে ও স্ুগ্রজননবিষ্ভার দোহাই দিয়া ae 
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শুদ্ধির খাতিরে তথাকথিত উচ্চ ও নীচের মধ্যে একান্ত 
পার্থক্য রক্ষা করিবার চেষ্টা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক হুইবে। 
কেন না, রক্ত-সংমিশ্রণই এই রুক্তোন্নতির সর্বপ্রধান 
সাধনা। প্রকট অপ্রকটিতকে প্রকটিত করিয়া দিবে । তাহাই 
Cafe! অপর দিকে আবার যাহারা অকারণে চীৎকার 
করেন হিন্দু বিবাহ চুক্তি নহে, অভিষেক ( sacrament ), 
হয় ভীহারা জানেন না contract অর্থ কি, না-হয় জানেন 
না sacrament কাহাঁকে বলে, অথবা উভয় সম্বন্ধেই 
অনভিজ্ঞ | কেন না, উভয়ের একত্রাবস্থান বিচারে বা কার্ধ্ে 
কোন দিক দিয়াই আটকায় না, বস্তুতঃ তীহার! বিবাহের 
মূলতত্বই ভুলিয়া যাঁন। বিবাহটা মূলতঃ চুক্তিই। তবে 
পুরুতঠাকুর তীর কমণ্ডলুর জল ছিটাইয়া উহাকে অভিষেকে , 





. পরিণত করিয়া থাকেন মাত্র । সুতরাং বিবাহের বাঁধাবাধি 


নিয়মগুলি অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে পদবিক্ষেপ করিয়া মানব-. 
সমাজে প্রবেশলাভ করিয়াছিল । প্রাজাপত্য-বিবাহ নিয়মের 
একটি ব্যভিচার রূপেই, কি হয় এইরূপ পরীক্ষার ভাবেই 
যেন প্রবর্তিত হইয়াছিল । কিন্ত যাহা ব্যভিচার তাহাই 
পরে নিয়মরূপে গৃহীত: হইয়াছে। এইরূপই হুইয়া থাকে | 
আজ যেখানে “গয়াধাঘ” এমন সময় ছিল যখন সেখানে দৈব 
পিতৃকাৰ্য্য হইতে পাঁরিত না--যজ্ঞভূমির বাহিরে ছিল। ‘otal 
সেন নামক ব্যক্তিবিশেষের উদ্যমের ফলে গয়াতেও শ্রাদ্ধ 
হইতে পারে’ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ এই ব্যবস্থা দেন। এখন 
আমরা দেখি “গয়াতেই শ্রাদ্ধ হয় | রাজা রামমোহন রায় ষখন 
পরিবারে ব্রঙ্মোপাসন! প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, 
তখন তিনি উহাকে নিয়মের ব্যভিচাররূপেই উপস্থিত 
করেন। তাহার যুক্তি ছিল, গৃহস্থেরও ব্রদ্দোপাসনায় অধিকার 
আছে। আমরা কিন্তু এখন বণিতেছি, "গৃহস্থেরই ব্রহ্মো- 
পাঁসনায় অধিকার; । কেন al, পুর্ণাঙ্গ ব্রহ্মসাধন সংসার 
ছাঁড়িয়া জঙ্গলে যাইয়া হইতেই .পারে না। যাহা ‘অনাচার /4 
তাহ! এইরূপেই ‘সদাচারে’ পরিণত হয়। যাহা প্রচলিত 
করিতে হইবে তাহ! প্রচার করিলেই হইবে না, হাঁতে- 
কলমে করিয়া! দেখাইলেই কেবল তাহা সদাচারে পরিণত 
হইতে পারিবে। বিবাহ একদিন অনাচার ছিল, কিরূপে 
সদাচারে পরিণত হইল, এখন সেই প্রসঙ্গই উত্থাপন ' 
করা যাইতেছে | 
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. + এক সময়ে মানব-সমীঁজ পণুরই স্তায় স্বেচ্ছাচারী ছিল। 
স্ত্রীপুরুষের সংসর্গ নিয়মিত করিবার জন্য কোনও বিধি 
প্রবর্তিত হয় নাই। বিবাহ আসিল বহু পরে । আসর্গলিগ্স। 
| চরিতার্থ করিবার জন্য বিবাহের প্রয়োজনীয়তা arg 
হইবার সময় তখনও উপস্থিত হয় নাই। নরনারীর আগঙ্গ- 
fan বিবাহের আদি প্রেরণক নহে। সন্তানোৎপাঁদনও 
নয়।. বিবাহ ছাড়াই এই ছুই উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছিল। 
এক বা একাধিক নারীর উপর ' নির্বিরোধ আধিপত্য 
স্থাপন এবং তাহাদের অবিচ্ছিন্ন সেবা- গ্রহণের অভিলাষ 
হইতেই স্ত্রীসংগ্রহের প্রবৃত্তি জাগ্রত হইয়! থাকিবে । স্থুলভাবে 
বলিতে গেলে, aot করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া আসিয়া আবার 
তাহ! রাঁধিয়। বাড়িয়া খাওয়ার Tat হইতে উদ্ধার পাইবার 
বাসনাই বিবাহের জনগ্িত্রী। তাহা হইলে তখন আগুনের 
"আবিষ্কার কল্পনা করিতে হয়! তাই বুঝি অগ্রিসাক্ষী 
করিয়া বিবাহ করিবার নিয়ম? সন্তানপালন ও তাহাদের 
সাহায্য লাভের স্ুখলালসা ক্রমে পারিবারিক-জীবনকে সংহত 
করিয়া তুলিয়! থাকিবে। মহাভারতের Sains শ্বেতকেতুর 
“বিবরণ হইতে বুঝিতে পারিব, at সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার 
" পরেও যখন যে-কোন পুরুষ যে-কোন নারী হইতে সন্তান 
লাভ করিবার অধিকারী, তখন সন্তান পাইবার ইচ্ছা! বা 
আসঙ্গলিন্ন| চরিতার্থ করিবার বাসনা হইতে বিবাহ প্রবর্তিত 
হয় নাই। যখন অবস্থার বিবর্তনে নিশ্চিতভাবে পিতৃত্বের 
নির্ধারণ প্রয়োজনীয় হইল, তখনই বিবাহপদবাঁচ্য বিবাহ 
প্রচলিত 'হইয়াছিল। কিন্তু আঁদির সেই communal 
উচ্ছ খল অবস্থা হইতে বর্তমান সংযত বিবাহের আদর্শে 
উপনীত হইতে বহুযুগ কাটিয়া গিয়াছে। যখন প্রথম প্রথম 
feats প্রবর্তিত হইল, তখনও পুরুষ-নারীর অবাধ ব্যবহার 
১ দিয়া যায় নাই। ইহাই সমাজের পরিবর্তন-সময়ের অবস্থা । 
ই সময়ের মধ্যে কত পরিবর্তন কত বিধি কত নিয়ম 
গিয়াছে তাহার ইয়ভা নাই। মানব-সমাজ 
a গোত্রে জাঁতিতে বিভক্ত হইয়াছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও 
বিবাহ-প্রথা প্রচলনের সঙ্গে গণ গোত্র ভাঙ্গিরা পরিবার 
গঠিত হইয়াছে। কিন্তু নর-নারীর সম্বন্ধ একদিনে স্থসংযত 
য় নাই । বিবাহ প্রচলিত হইল, অথচ. নর-নারীর ব্যবহার 
AS হুইল না) ইহাতে বিবাহের উদ্দেশ্য অন্নই সিদ্ধ 


বিবাহ-বার্তা 
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হইল। সেই উদ্দেশ্য সাধনে সমাজের প্রথম পাঁদক্ষেপ 
নরনারীর বহুবিবাহ বিধানে। যাহাদের সঙ্গে বিবাহিত 
সংখ্যায় যতই হউক না কেন--তাহাদেরই সঙ্গে কেবল 
শারীরিক সম্বন্ধ হইতে পারিবে ; এই দিক্‌ দিয়! দেখিলে 
দেখা যায়, বহুবিবাহের দ্বারা নরনারীর সম্বন্ধের পরিধি 
সঙ্কুচিতই হইয়াছিল, প্রনারিত হর নাই। "এরূপ কথিত 
আছে, আরবদিগের অনিয়মিত বিবাহপ্রবৃত্তি সংঘত করিবার 
জন্যই মহম্মদ চারি বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। দেখা যায়, 
বিবাহবিষরক যথেচ্ছাচারে মানুষ ইতর প্রাণী অপেক্ষা বেশী 
অগ্রসর | ইতর জীবের কেহ বা একনিষ্ঠ, কেহ বা বহুগামী | 
কিন্ত নান্ুুষের মধ্যে নানাবিধ আচার দৃষ্ট হয়। প্রথম তো 
একেবারে অনির্দিষ্ট । তারপর, নির্দিষ্টসংখ্যক পুরুষ নির্দিষ্ট- 
সংখ্যক নারীতে ; এক পুরুষ বহু নারীতে ; এক নারী বহু 
পুরুষে এবং এক নারী এক পুরুষে এইরূপ বতরকথের 
গাণিতিক অদলব্দল হইতে পাঁরে ততরকমের বিবাহ-প্রণালী 
মানব-সমীজে প্রচলিত হইয়াছে । আমাদের দেশে পুরুষের 
বহুবিবাহ কোন কোন স্থলে মাত্র নিবারিত হইয়াছে--কিন্ত 
নারীর পক্ষে fafa তবে স্থল-বিশেষে একেবারে নাই 


.তাহাঁও নহে। এই col সেদিন মাত্র নারীর বহুস্বামী গ্রহণ 


আইন-বলে মহীশূর রাজ্যে নিবারিত হইল। লঙ্কায় ১৮৬০ 
খৃষ্টাব্দে নিবারিত হইয়াছে। নায়ারদের মধ্যে নারীর এক- 
প্রকারের বহুবিবাহ এখনও প্রচলিত আছে। 
nism ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হইরাছে। যে পরিবারে মানবের 
জন্ম সেখানে আদিতে ছিল বোধ হয় “যুগ্মমিলন”, অথবা 
এক পুরুষের বহুনারী ও সন্তানাদি লইয়া এক মণ্ডলী, 
পরে সার্ধত্রিক Communism lta | তাহা ক্রমে 
সন্কুচিত হইয়া জাতিতে, গোত্রে, পরে পরিবারে আবদ্ধ. হয়। 
নায়ার রমণীর স্বামী-গ্রহণের অধিকার বোধ হয় জাতি- ও 
গোত্রগত.। নীলগিরি ও তিববতে ব্ভ্রাতা fifa এক 
স্ত্রী গ্রহণের প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। আরবদের মধ্যে 
এক পরিবারের weer’ মিলিয়। এক স্ত্রী বিবাহ করিবার 
নিয়ম ছিল। পাগওবদিগের পাঁচ ভ্রাতায় এক স্ত্রী বিবাহ 
করিবার. কথা সর্বনবিদিত। এরূপ স্থলে পিতৃনির্ণয় 
নিতান্ত খামখেয়ালী ( arbitrary )। বাহ সাদৃশ্য দেখিয়া বা 
মাতার বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া সন্তানগণের পিতৃ 


Commu- 
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নিরূপণ হইতে পারে। কথিত আছে দ্রৌপদীর পঞ্চ 
পুত্রের মধ্যে কোন্‌ পুত্রের পিতা কে তাহা নির্ধারিত 
ছিল, foo কি উপায়ে নির্ধারিত হইয়াছিল মহাভারত 
তাহা বলেন নাই। তিববতের নিয়ম এই যে, সন্তান 
,যে ভ্রাতারই হউক না কেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই পিতা 
বলিয়া গৃহীত হইবে । জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই মুখ্য স্বামী, অন্যেরা 
গৌণ। কিন্তু জ্যোষ্ঠর মৃত্যু হইলে উপায় কি? আসামে 
নিয়ম আহে স্বামীর মৃত্যুর বহু পরেও যদি নারী সন্তান 
প্রসব করে তবে সে সন্তান স্বামীর নামেই পরিচিত হইবে । 
পিতৃনির্ণয়ে গোলযোগ হয় বলিয়াই থে ক্রমে নারীর we 
বিবাহ নিবারিত হইবার পথ পড়ে, তাহা বুঝা যায়। 
পুরুষ যুক্তি করিয়া অবিচারবশতঃ নারীর অধিকার হরণ 
করিয়া নিজের অধিকার বজায় রাখিয়াছে--অস্ততঃ মূলে 
এরূপ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তবে পুরুষ aS 
ইচ্ছা তত, যে সময়ে ইচ্ছা সে সময়ে বিবাহ করিতে 
পারিবে, কিন্ত নারী স্বামীকে না জানিয়া বিধবা হইলেও আর 


পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারিবে না, ইহাতে যে অবিচারগ্রস্থত . 


জবর্দপ্তি ও সামাজিক অসঙ্গতি রহিয়াছে তাহ! বলাই বাহুল্য। 
বাল্যবিবাহের মধ্যে কিন্তু অর্থনৈতিক কারণই প্রধানতঃ 
বিদ্যমান । অবিবাহিতা ea পৈতৃক সম্পত্তিতে ভাগ 
বসাইবে-_অন্তুঢা চ দুহিতর ; পুত্রসমাংশভাগঃ | বয়স্থ। হইলে 
সে যে বিবাহ করিতে চাহিবে তাহার প্রমাণ কি? স্থতরাং 
জ্ঞানলাভ করিবার পূর্বেই তাহাকে tag করিয়া দাও, 
ল্যঠি চুকিয়ী গেল। যাহা হউক Communism যখন 
গোত্রে আসিয়৷ আবদ্ধ হইয়াছিল তাহারই স্থৃতি হইতে 
আপস্তম্ব বলিয়াছেন, 


স্বগোত্রস্থানীয়াং ন পরেভ্যঃ সমাচক্ষীত। 

কুলায় হি স্ত্রী প্রদীয়তে ইত্যুপদিশ্যত্তি। 

তদিক্দরিয প্রতিপন্নমূ। 

অবিশিষ্টং হি পরত্বং প্রাণেঃ। ধর্ম, ২১০।২৭২-৫ 

বিবাহের নিয়ম আরও পাকাপাকি হইবার পরও ag 
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দেবরাঘা সপিগাদা fast সম্যগ্‌ নিযুক্তয়া। 

প্রজেস্সেতাধিগন্তব্যা সম্তানস্ত পরিক্ষয়ে ॥ ৯1৫৯ 


এই যে বিবাহকালে স্ত্রী একজনের' সঙ্গে নহে কিন্ত 
পরিবারের সঙ্গে বিবাহিত হয় তাহার ভগ্রাবশেষ স্থানে স্থানে 


প্রবাসী-_আবণ, ১৩২৮ 
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এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল -নিম্নশ্রেণীর মধ্যে 
নহে কিন্তু উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কোন কোন উচ্চ শ্রেণীর মধ্যেও 
এই নিয়ম আছে যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হইলে কনিষ্ঠ ভাত! 
জ্যেষ্ঠের সম্পত্তি অধিকার করিবার সঙ্গে তাহার জ্রীকেও । 
পত্রীরূপে প্রাপ্ত হয়। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, ছোট 
ভাই যে বড় ভাইএর স্ত্রীর সঙ্গে হীস্তপরিহাঁসও করিতে 
পারে, কিন্তু বড় ভাই ছোট ভাইএর স্ত্রীকে দেখিতেও পারে 
না, তাহা এই পারিবারিক বহুপুতিত্বের চিহন। কেন না, 
cars ভ্রাতাই বিবাহ করিতেন, কনিষ্ঠগণ স্বামিত্বের অধিকার 
পাইতেন মাত্র। সুতরাং কনিষ্ঠগণের AS যখন ছিল না, 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেখিবেন কিরপে? তাই কনিষ্ঠের স্ত্রীকে 
জ্যেষ্ঠের দেখা হয় নাই। পূর্বে ছিল al বলিয়া! দেখেন নাই, 
এখন পূর্বে দেখেন নাই বনিয়া দেখেন না । এরূপও হইতে 
পারে, যখন কনিষ্ঠগণ নিজস্ব স্ত্রী পাইতে অভিলাষী হইল ' 
তখন প্রথম প্রথম জ্যোষ্ঠের নিকট হইতে লুকাইয়া বিবাহ 
করিতে বাধ্য হইত। যখন জ্যেষ্ঠ টের পাইল তখন দেখিয়াও 
দেখিত না। তাহাই আঁচারে পরিণত হইয়া নিয়ম হইল, 
কনিষ্টের স্ত্রী দেখা অন্ঠায়। Cay গ্রাচীনরীতিবিরু্ধ। 
মহাভারতের আখ্যায়িকাদি হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, 


যে আদিম বিশৃঙ্খল সমাজের শ্বেচ্ছাচারিকে যুগে যুগে নিয়মের 


দ্বারা বশীভূত করিয়া বর্তমান বিবাহের আদর্শ গড়িয়া তোলা 
হইয়াছে। সর্বত্র একই সময়ে নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, 
তাহাও নহে। এক স্থানে এক নূতন নিয়ম প্রচলিত হুইল, 
তাহার অনুকরণ করিয়া অন্যেরা অগ্রসর হইল--এইরূপে 
সমাজযন্ত্র বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, বিবাহের নিয়মাদি বিধিবদ্ধ 
হইয়াছে। মানুষ যে অতি সুস্থ ও সহজ চিত্তে বিবাহদুর্গে 
আশ্রয় লইয়াছিল তাহা মনে হয় না। পুরাতন ছাড়িয়া নূতনে 
প্রবেশ করিতে স্বভাবতই যে ভয় ও সন্দেহের আবির্ভাব হয়, 
এখানেও যে তাহা না হইয়াছে তাহা নহে। বুঝি বা একটা 
কিছু অন্ঠায় হইতেছে, এই দ্বিধা লইয়াই ate বিবাহপ্রথাও 
গ্রহণ করিয়া থাকিবে । যেন ইহার জন্য একট! প্রায়শ্চিত্ত 
চাই, এই ধারণাই ছিল। 

যাহা হউক, যেরূপে এই স্বাধীনতা! খর্ব হইয়া সত্ী-পুরুষের 
সম্বন্ধ নিয়মিত হইল তৎসম্বন্ধে মহাভারতের আখ্যা প্নিকা এই 
একদিন শ্বেতকেতু পিতামাতার নিকট উপবেশন করিয়া 


৪র্থ সংখ্য ] 


ORO NP A. 


আছেন ইতিমধ্যে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাহার জননীর হাত 
ধারণ করত যেন বল প্রকাশ করিয়াই Stace asa 
প্রস্থান করিলেন। ইহাতে শ্বেতকেতু ক্রুদ্ধ হইলে পিতা 
॥ উদ্দালক তাহাকে sie করিবার জন্য বলিলেন যে ইহাতে 
- ক্রোধের কারণ কিছুই নাই। কেন না, অতি প্রাচীন কাল 
হইতে এই ধৰ্ম্ম চলিয়া আসিয়াছে। শেতকেতু তাহাতে 
সন্থষ্ট হইতে পারিলেন না । অতি প্রাচীন কাল হইতে 
চলিয়া আসিতেছে এবং বাপ পিতামহ অস্নানবদনে তাহা 
মানিয়া লইয়াছেন বলিয্নাই যাহার! অন্তায়ের অন্তায্যত্ব দেখিতে 
পান al শ্বেতকেতু সে শ্রেণীর সুবোধ বালক ছিলেন না। 
তিনি সেই শ্রেণীর. cate যাহারা যুগে যুগে আবিভূর্তি হইয়া 
মানব-সমাজকে ধাক্কা দিয়! অগ্রসর করিয়া দিয়া যান। তাই, 
তিনি পৈত্ৰিকধৰ্ম্ম অনুমোদন করিতে সমর্থ হইলেন না। 
তিনি স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই সীমা নির্দেশ করিয়া 
দিলেন। 

প্রাচীনকালে অন্ততঃ ক্ষত্রিয় বংশ একবার নয় “এক- 
বিংশতিবার” যেরূপে রক্ষা পাইয়াছিল তাহ! মহাভারতে 
বর্ণিত আছে ( মহাভারত, আদি, ১০৪)। বর্তমান সময়ে 
যুরোপে মহাকুরুক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়কুল নিৰ্ম্মল হইয়াছে। তাঁহারা 
at নৃতনতর ব্যবস্থা না করিয়াই ক্ষত্রবংশ রক্ষা করিতে 
পারেন তবে নিশ্চয়ই তাহাদিগকে ন্ুচতুর ব্যবস্থাপক 
মানিতে হইবে । Thirty Years’ Warএর পরে খৃষ্টীয় 
জার্্ীনিতিও bigamy আইনসঙ্গত বলিয়। ঘোষিত হইয়াছিল। 
মহাভারতকার কবি হইলেও ইতিহাসের মম্ল! তিনি 
একেবারে THR ফেলেন নাই । কিন্তু রামায়ণকার স্বীয় 
যাহুকরী অস্থি প্রহারে সকল এ্ঁতিহাসিক তত্বকেই সুন্দর 
মুখরোচক Grater পরিবর্তিত করিয়া! দিয়াছেন। নতুবা 
RTI বা চন্দ্রবংশের উচ্ছেদ হইতে TH পাইবার প্রণালী 
একই। মহাভারতে আছে, afi দীর্ঘতমা পত্নীর ব্যবহারে 
উত্যক্ত হইয়া বিধান করিলেন, যে, আজ হইতে পৃথিবীতে 
এই সাচার নির্দিষ্ট হইল, পত্রী মরণকাল পর্য্যন্ত এক 
স্বামীকেই পর্মগতি বলিয়। জ্ঞান করিবে। পতি জীবিত 
থাকুন আর পরলোকেই গমন করুন, SHH কখনও অন্য 
পুরুষের সংসর্গ করিতে পারিবে না (আদি, ১০৪)। এখানে 
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নারীকেই শৃঙ্খলিত করিবার আয়োজন করিয়াছে। দীর্ঘতম 
ছিলেন অন্ধ, শ্বেতকেতুর সমদর্শিতা তাহার মধ্যে পাওয়া গেল 
না। কিন্তু পুরুষের প্রতি আল্লা দিয়! কেবল নারীর জন্য 
নানাপ্রকার কঠোর বন্ধনের ব্যবস্থা করিয়া অন্ধ সমাজ 
আত্মঘাতী পন্থাই অবলম্বন করিয়াছে। তাহাতে উদ্দেশ্য 
সফল হইতে পারে নাই। এক মুখ খুব করিয়া বাঁধিয়া অন্য 
মুখ আন্না রাখিলে বন্ধনের অভিপ্রায় ব্যর্থ হইয়া যায়। অন্ধের 
নিয়মেই কিন্তু জগতের বিবর্তন থামিয়! যায় নাই। নরনারী 
উভয়ের দায়িত্ব ও অধিকারের সমতার দিকেই জগৎ 
চলিয়াছে। নারীর একনিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াই অন্ধ 
থামিয়াছিলেন। জগতের কল্যাণকামী vat এখানেই 
থামিতে পারেন নাই। নারীর মর্য্যাদ প্রতিষ্ঠা ও অধিকার 
স্বীকার সভ্যতার সর্বপ্রধান মাপকাঠি । বিনি নারীর মর্ধ্যাদ। 
স্বীকার করেন, নারীর সহিত সহানুভূতি করিতে সমর্থ, তিনি 
কি তাহার হৃদয়কে পদদলিত করিতে পারেন? তাহার 


"হৃদয়কে পদদলিত ন! করিয়| পুরুষের বহুবিবাহ চলিতে 


পারে না । বিবাহে নরনারী উভয়ের একনিষতা, বিবাহ 
বিবর্তনের সর্বোচ্চ পরিণতি । Sas সর্বোচ্চ সামাজিক 
উন্নতির পরিমাপক। জগৎ এ দিকেই অগ্রসর হইয়াছে । 
সময়ে সময়ে গুরুতর সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে 
ইহার ব্যভিচার আঁচার ও-ব্যবহার-সঙ্গত বলিয়া! গৃহীত হইয়া 
থাকিলেও সভ্যতার গতি রুদ্ধ না হইলে, একনিষ্ঠতাতেই 
বিবাহের শেষ পরিণতি হইবে। এ বিবাহের প্রতি্ট' ভূমি 
হইবে বিশুদ্ধ AS) অগ্ কোন বিচার এখানে স্থান 
পাইবে না। ইহাই মানব-সমাজের উন্নতির পরাকান্ঠা। 
কিন্ত এই একনিষ্ঠতার সঙ্গে নরনারীর সম্বন্ধের শুচিতা ও 
গুদ্ধতার প্রাচীন সংস্কারের কোন সম্পর্ক নাই। বহু সন্বন্ধের 
মধ্য দিয়া আত্মা বিকশিত হয় তাহ! তুলিলে চলিবে না। 
কিন্তু সে জটিল প্রশ্ন আর এখন তুলিব না। 

যাহা হউক এই আটঘাট বাধিয়া নারীকে একনিষ্টা 
করিবার সর্ধগ্রধান উদ্দেশ্য ছিল পিতৃত্ব-নির্ণয়। পিতা! হইতেই 
হইবে, সেজন্য দ্বাদশ প্রকার পুত্রের ব্যবস্থা হইয়াছিল। 
পুত্রের হাতের Pre al পাইলে স্বর্গদ্ার we রাজা পা 
অপুত্ৰক বলিয়া স্বর্গের দরজ| হইতে ফিরিয্না আসিয়াছিলেন। 
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লাভের জন্য বিবাহ । সংসারের আদর্শে মানুষের মন যখন 
সংসারের প্রতি বীতরাগ হইয়া উঠিয়াছিল তখন সে মনকে 
ফিরাইস লোকস্থিতি রক্ষার উপায় নির্ধারণ করারও প্রয়োজন 
হইয়াছিল। সন্ন্যাস মানুষের ধর্মরোগ এবং ধর্ম মানুষের 
সর্বাপেক্ষা প্রবল বৃত্তি। কাজেই TS মনকে সংসারে 
ফিরাইবার জন্ত ধর্ম্মেরই দোহাই দেওয়া চাই। তাই পিভৃখণ 
শোধ না করিলে অধর্ম্ম হইবে, পুজ্র না জন্মাইলে স্বর্গপথ রুদ্ধ 
হইবে। যখন লোকসংখ্যা বাড়াইতে হইবে ব| জন- 
প্রবাহ সচল রাখিতে হইবে তখন সুচতুর ব্যবস্থাপকগণ 
এইরূপ উপায়সকলই অবলম্বন করিয়া থাকেন। খুব 
শক্ত প্রলোভন at দেখাইলে মানুষের মনের গত সে দিকে 
হইবে কেন? বিতাড়িত জার্মান সম্রাট ঘোষণা করিয়া 
দিয়াছিলেন যে সপ্তম বা ততোধিক পুত্র কাহারও হইলে 
তিনি তাহাদিগের ধর্ম্মপিতা ( God-father ) হইবেন। তাই 
রক্তবীজের ঝাড় জার্ম্মানকে লইয়া জগৎকে বিব্রত হইতে 
হইয়াছিল। যাহা হউক দেশের প্রচলিত বিবাহের যে উদ্দে্ 
দেওয়া হইয়াছে তাহাতে জীবনব্যবস্থায় বিবাহের স্থান অতি 
উচ্চে নহে। মানবজীবনে ইহা এক বাহ্‌ অবাস্তর উদ্দেশ্য- 
সিদ্ধির উপায় মাত্র। জীবনের পুর্ণ অভিব্যক্তির মধ্যে 
যতক্ষণ বিবাহের স্থান নির্দিষ্ট না হইতেছে ততক্ষণ বিবাহ 
জীবনের faa গ্রামেই অবস্থিত থাকিবে। ধর্ম অর্থ 
কাম মোক্ষ যে অর্থেই গ্রহণ করা যাক ন! কেন,_এই 
Beat, ধর্ম ( সংসারধর্ম্ম ) অর্থ কামের সঙ্গে বিবাহের 
যৌগ স্বীকৃত হইয়াছে, মোক্ষের সঙ্গে নহে। মোক্ষই পরম 
পুরুযার্থ_এই পরম strates সঙ্গে বিবাহের যোগ নাই ।- 
সুতরাং জীবনব্যবস্থায় বিবাহ বাহিরেই পড়িয়া থাঁকিতেছে। 
যদি দেখান ন! যায় যে আত্মার পূর্ণ বিকাশের জন্য সাধারণের 
জন্য বিবাহের প্রয়োজন আছে তাহ! হইলে বিবাহ জীবনের 
একটা অবান্তর বিষয় হইয়া পড়িল । মানুষ সংসারে যেসকল 
সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়, ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হইবার জন্য সে- 
গুলির প্রয়োজনীয়তা আছে--ইহা স্বীকৃত না হইলে ইহাদের 
কোন স্থায়ী মূল্য নির্ধারিত হয় না। প্রচলিত বিবাহে 
বিবাহের এই মূল্য নির্ধারিত হয় নাই। যেখানে বিবাহের 
উদ্দেশ্য পুত্র লাভ, যে-কোন প্রকারে নরনারীর শারীরিক 
সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। এই 


প্রবাসী শ্রাবণ, ১৩২৮ 


[ ২১শ ভাগ ১ম খণ্ড 


সম্মিলন সুপরিচালিত করিবার জন্য কতকগুলি সামাজিক 
নিয়মই যথেষ্ট এবং সেরূপ নিয়ম সত্য অসভ্য সকল সমাঁজেই 
প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এ নিয়মে প্রেমের স্থানও দেশে 
নির্দিষ্ট হয় নাই। স্থৃতরাং বিবাহদন্বন্ধ ভগবৎগ্রীতি 
বিকাশের সহায় হইতে পারে নাই। ভক্তিধর্ম্মে ভগবানের 
সঙ্গে মানবের যে মধুর প্রেমের কথা৷ বর্ণিত আছে বিবাহ 
সম্বন্ধের মধ্য দিয়া তাহার স্ফুরণের অবকাশ .না থাকায় 
ATLAS তাহার দৃষ্ান্তস্থল হইয়াছে বলিয়া সামাজিক 
জীবনে দুর্ণীতি প্রশ্রয় পাইয়াছে। দুর্ণীতিকে বিবাহের উপর 
স্থান পাইবার অবকাশ দেওয়ায় প্রচলিত বিবাহের অপৰুষ্টতা 
ঘোষিত হইয়াছে । স্ুবিদ্বান বিধুশেখর শাস্ত্রী কেবল 
মাত্র একজন সুপরিচিত বহুশাস্ত্রীভিজ্ঞ পণ্ডিত নহেন, কিন্ত 
আচারসম্পন্ন নিষ্ঠাবান ব্রাঙ্গণও বটেন। তিনি বহু শান্তর 





হইতে বিবাহের মন্ত্রসকল সঙ্কলিত করিয়া “বিবাংমঙ্গল”_ 


নামে এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। হিন্দু বিবাহের 


আদর্শের তাহ! সকল শাস্ত্রের সার। তাহা পাঠ করিয়া 
দেখিলাম, শাস্ত্র বিবাহকে খুব উচ্চমূল্য দেন নাই, বিবাহকে 


পূর্বোক্ত উচ্চস্থান হইতে দেখেন নাই। বিবাহিত জীবনের 
যে বাধ্য-বাধকতা, তাহা নারীর প্রতি যেমন, পুরুষের জন্য 
তেমন নয়। নরনারীর অন্ত বিষয়ে শত বিভিন্নতা থাকিলেও 
আত্মবিষয়ে তাহার! এক । উপনিষদ বলেন, ন স্ত্রী পুমানেষ 
ন চৈবায়ং নপুংসক 1 যত যৎ শরীরমাদত্তে তেন তেন স 
রক্ষ্যতে ॥ আত্মায় আত্মায় tea ভেদ নাই। বিবাহকে 
যদি আত্মলাভের অবলম্বন বলিয়া গ্রহণ করা হইত, তাহা 
হইলে এই ভেদজ্ঞান আসিতেই পাঁরিত না। অপর পক্ষে 
বিবাহের যেসকল আচার অনুষ্ঠান তাহার মধ্যে, আত্মার 
সঙ্গে ভগবানের সম্বন্ধ আনয়ন করে, সে ধর্মের নামগন্ধও 
নাই ! সাংসারিক সুখ সুবিধা wf বৃদ্ধির কথাই আছে, 
সপ্তপদীতে ধন জন বল লাভ সবই আছে, কিন্ত ধর্মলাভের 
কথা নাই, ঈশ্ববপ্রসঙ্গ নাই। অবশ্য এ কথ! কেহ অস্বীকার 
করিতে পারিবে না যে স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ বিষয়ে এমন 
অনেক বিক্ষিপ্ত তত্ব এখানে-সেখানে ছড়ান রহিষ্বাছেহঃষাহ! 
বাস্তব জীবনের অঙ্গীভূত sisi লইলে বিবাহের আদর্শ 
অনেক উপরে উঠিয়া যাইতে পারে। কিন্তু মোক্ষধ্ম্মও 
সংদারধর্ম্মের মধ্যে একটা ভিত্তিহীন এঁকাস্তিক বিচ্ছিন্নতা 


poo 


৪র্থ সংখ্যা | 


PEAT AAA AAA AAA AAO DARA nnn nnn 


কল্পিত হওয়ায় এসকল ভাব বিকশিত ও পরিপুষ্ট হইতে 
পারে নাই, মানুষ যতদিন বিবাহ না করে ততদিন সে 
অৰ্ধেক থাকে এই কথা, প্রজাপতি আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত 
চুক afer গড়িয়াছিলেন এই পৌরাণিক তত্বের 

প্রতিধ্বনিতে পরিণত হইয়াছে । এইভাব নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক জীবনের অঙ্গীভূত করিবার ইচ্ছা থাকিলে 
বিবাহের মন্ত্রে ও আচারে উচ্চতর আদর্শ ফুটিয়া উঠিত। 
'সস্ত্রীকো ধৰ্ম্মমাচরেং’ ইহা সংসারধশ্মেই আবদ্ধ রহিয়াছে_ 
Seay ফলভোগের জন্য. ষে ঘাগষজ্ঞাদি নিত্য-নৈমিত্তিক 


ষ্ট্রাস্বু্গে রবীন্দ্রনাথ 





৫৩৯ 
কশ্ম তাহারই সাহচর্য্যের জন্ত স্ত্রী, অধ্যাত্ম জীবনের উন্নতি- 
পথের সহচারিণী নহেন। যদি শেষোক্ত সহকারিতা 
উদ্দিষ্ট হইত, তবে স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্বে পার্থক্য থাকিত না। 
aol হউক, প্রচলিত বিবাহপদ্ধতির এই অপূর্ণত| ও দুর্বলতা 
দেখিয়াই পণ্ডিত বিধুশেখর ব্রাহ্মবিবাহের কয়েকটি সঙ্গীত 
আপনার ‘বিবাহমঙ্গল’ পুস্তকে সঙ্কলিত করিয়া দিয়াছেন। 
ভারতীয় বিবাহ-ধারার বিবর্তনে ব্রাহ্মবিবাহ যে পূর্ণতর 
ও উচ্চতর গ্রামে অবস্থিত, তাহ! নীরবে এইভাবে স্বীকৃত 
হইল। জ্ীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী | 





———_—_—_ 


ফীস্বুর্গে রবীন্দ্রনাথ 


৮ প্যারিসে কএ কমাস কাটিয়ে আমার অধ্যাপক ম্যসিয় সিল্ভ্যা লেভির 


সঙ্গে কিছুদিনের oe ষ্টাস্বুর্গে এসেছি । প্যারিসে এসেই কবির সঙ্গে 
দেখা হয়__তিনি তখন আমেরিকাযাত্রার আয়োজন করছেন। কবি 
এপ্রেল মাসে ইংলণ্ড হয়ে প্যারিসে এসে দেখেন অধ্যাপক লেভি এবং তার 
শিল্পটি ষ্টাস্বর্গে পলাতক ! অগত্যা কবি আমাদের কাছে চলে এলেন 
ঠিক ভার জন্মোৎসবের সপ্তাহে । এতে আমরা যে কত সুখী হয়েছি 


করেন-__গত ২৯শে এপ্রেল সমস্ত BT সহর 
এখানকার মানুষ কবির অনুবাদ ফরাসী 

পড়ে--ভার এত ভক্ত এখানে আছেন দেখে অবাক 
পরের দিন ‘Alsace et Lorraine’ বলে এখানকার মুখা দৈনিক 
পত্রে যে বিবরণটি ছাপা হয়েছিল তা 





করে আছেন; সুদূর প্রাগ ইউনিভার্সিটি থেকে অধ্যাপক ডক্টর 
ভিন্টের্নিট্‌স্‌ ইনি Sacred Book of the East নামক পুস্তক- 
পর্যায়ের সমস্ত খণ্ডের এক নির্ঘ্ট সুচী প্রস্তুত করেন এবং সংগ্রতি 


লিখেছেন পড়ে আশ্চর্য্য হয়েছি; 

Though I have not the pleasure of personal acqu- 
aintance with Tagore I have been reading his works 
for the last seven or eight years and they have been 
to me not only a source of deep joy, but also highly 
interesting for me as a student of India. As lam 
writing a History of Indian Literature, Tagore’s books 
stand , be me at theend of a long line of poets begin- 
ning with the Vedic Risis, with Valmiki and the poets 
of the Mahabharata, succeeded by the classical Sans- 
krit Kavis from Asvaghosa, Bhasa, Kalidasa, Dandin 
and Bhavabhuti up to Jayadeva and Tulsidas: And 
Tagore’s poetry appears to me as the completion, 
as it were, of the work begun by the Vedic Risis. 
In an essay written in 1914 ( Rabindranath Tagore 
als Dichter and als Religionsphilosoph in “Die 
Hoek ued 81827753882 

and poetry of the i ॥ in 

and Gitanjali, And 1 concluded that’ paper with 


ee 


“ada. 






the. হরি that নল নী Prove to us that i in 
the people of India there are still hidden ‘such 
spiritual forces that we need not fear for. fhe future 
‘of India as a seat of highest mental culture that 
‘will yet have. to teach a great deal tous in the west. 
Since these words were written we Europeans have 
proved. such barbarians. that. we have.more occasion 
to fear for the future of Europe and her spiritual 
and ethical culture than for that of India. 
তাৎপৰ্য্য কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সোঁতাগ্য. আহার 
হয়নি যদিও, তবু সাত আট বৎসর ধরে আমি ভার বই পড়ছি। 
কবির গ্রস্থাবলী কেবল আমার গভীর আনন্দের উৎস নর, আমি 
ভারততবের ছাত্ররপে তার মধ্যে যথেষ্ট প্রয়োজনীয় উপাদান পাই। 
আমি ভারত-সাহিত্যের ইতিহাস লিখৃতে গিয়ে দেখুছি ঠাকুর 
মহাশয়ের কান্যগ্স্থগুলি এক সুদীর্ঘ কবিপংক্তির শেবে বিরাজ কর্ছে 
বার ধারার ates বৈদিক খবি-কবিরা, তারপর বাল্মীকি ও 
মহাভারতের কবিগণ, তারপর মধ্যযুগের কবিরা-_অশ্বধোষ, ভাস, 
কালিদাস, we, ও ভবভূতি হতে জয়দেব ও তুলসীদাস পর্য্যন্ত । 
হাশয়ের কাৰ্য আমার কাছে যেন বৈদিক বদের আর 
ম্পূর্ণতা। সম্পাদন বলে প্রতিভাত হয়। ১৯১৪ সালে এক 
সাধন! ও গীতাঞ্রলির মধ্যে উপনিষদের চিন্তার ও কবিস্বের 
) টেষ্ট করেছিলাম; উপসংহারে বলেছিলাম যে 
মহাশরের গ্রস্থাবলী এই কথাই প্রমাণ করে যে ভারতের অন্তরে 
মো এমন আধ্যাত্মিক শক্তি ও বল নিহিত আছে হাহা এখনো 









| কারণ নেই। এই কথা লেখার পর আমর যুরোগীয়র! এমন 
ন প্রতিপন্ন হয়ে গিয়েছি যে মুরোপের ভবিষ্যৎ ও তার আধ্যাত্মিক 
১০১১৫ 













sheen fons ons নিজেদের কথার 
ব্যক্ত হয়েছে। অনেক জিনিষই চোখে পড়ছে। কিন্তু ছাত্র হয়ে 
এদেশে এলে আর বড় একটা সয় পাওয়া যায় ন! অস্ত কাজের । 


Start Seen গালে ই করিয়াছেন। 
ইউনিভাসিটির উৎসব-সভ| শ্রেষ্ঠ হিন্দু কবির আল্সাঁসের জয়মভায় 

গত হইয়াছিল--সার! শহর কবিকে দেখিবার জানিবার আনন্দলাত 
geal আসিয়াছিল। সহশ্র সহস্র শ্রোতা নিস্তন্ধ নীরবতায় 
শ্রন্ধারে সন্বর্ধনা করিতেছিল এবং কবি পূজায় প্রবৃত্ত হইবার 





শ্রোতারা বারম্বার করতালি দিয়া তাকে অভ্যর্থনা করিতেছিল। 
ঠাকুর মহাশয় তার দেশী জাতীয় পোষাকে সক্গিত ছিলেন আর 





মহিমাদ্ধিত ste পদক্ষেপ করিয়া বন্তৃতাশালার দিকে অগ্রসর হুইতে- 


সময়ের esta সহিত যেমন যেমন অগ্রসর হইতেছিলেন অনি. 


ডাকে ঘিরিয়া! চলিতেছিল পাগৃড়ী-পরা ভার স্বদেশী যুবকেরা । কৰি 



























হি থে কে. ভাৱা আনা মুঢ়তার 
পরিচয় দিব না; তার নাম ও Sta গ্রন্থাবলী বিশ্বব্যাপী গৌরবের অর্ধ্য 
লাভ করিয়াছে। আমি ভারতের অনুয়ক্ত বন্ধু বলিয়া আপনাদের 
অনুমতি লইয়| কেবল এইটুকু জানাইতে চাই যে, ঠাকুর মহাশয়ের 
যে প্রতিভা তাহা! স্বয়ং ভারতেরই প্রতিভা--ষে প্রতিভা! বুদ্ধদেব ব্যাস 
abate অশ্বথোষ কালিদাস প্রভৃতিতে প্রকাশ পাইয়াছিল এবং যাহা ধু 
কালে কারে নব নব উজ্জ্বল নামে আত্মপ্রকাশ করিয়া আদিয়াছে 
টিন এই কবির মধ্যে মুর্তি ধরিয়াছে--যে কবি ভারতের .. 
কাছে বঙ্গের দান, বিশ্বের কাছে ভারতের দান। ভারতীয় পুনর্জন্মবাদ 
স্বীকার বা অস্বীকার কর! লোকের ব্বেচ্ছাধীন ; কিন্ত ইহা অস্বীকার 
করিবার জো নাই যে মহাজাতির একটি আত্মা থাকে এবং তাহাই 
তার মহাপুরুষদের রূপ ধরিয়া যুগে যুগে পুনর্জন্ম লাভ করিয়া চলে। 
ভারত তার ইতিহাসের হ্ত্রপাঁত হইতে দয়! দাক্ষিণ্য ও শান্তি নিষ্ঠার 
সহিত রক্ষা করিয়া আসিতেছে । বিষয়ের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া 
ভারত তার সমস্ত আগ্রহ দিয়া সন্ধান করিয়াছে ইন্জিয়াতীতকে, 
শাঙতকে, এককে-_ভাবে ও ধ্যানে । এই ত ভারত--এই ত ঠাকুর 
মহাশয়; 'এবং কবি তাতে যোগ করিয়াছেন কল্পনার মতন ছন্দোময়ী 
চিন্তার চমৎকারিত্ব যাতে বন্দী হইতেছে আবাঙ্যনসোগ্োচর 
ভাবধারা । 


আজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সম্বর্ধনা করিয়া Brat ইউনিভাঞিটি 












সাফন্য strat করি। . ই ত Cale tats বেদ 
ও শক্তি fi সাহায্য করিব এবং সফল হইবার আশা করিবার জার. 
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তারিখে আসির! পৌঁছিয়। ৩*এ সকাল বেল! জেনেতা যাত্রা করেন-_ 
সেখানে কয়েক দিন থাকিবেন। টার আগমন অভ্যর্থনা করিবার 
জন্ত রেল-ষ্টেশনে অধ্যাপক ও শ্রীমতী frei লেভি ও সমস্ত ভারতীয় 
_ ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। 
রবীন্দ্র যে ছুদ্দিন ্াস্বুর্গে ছিলেন সেই ছুদ্দিন ছুটি চায়ের নিমন্ত্রণে 
_ তিনিই প্রধান অভ্যাগত ছিলেন_-একদিন নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন লেভি- 
wise অপর দিন নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন ষ্টরাস্বর্গ ইউনিভা'সিটির 
._. রেক্টরের TH মাদাম শাল্‌ তি । এই দুই নিমন্ত্রণেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ও 
_ সাহিত্যসমাজের বিশিষ্ট প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। ২৯এ তারিখে 
সন্মানিত অতিথি শহরের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গীর্জা-মন্দিরেও গিয়াছিলেন। 
এদিন way সাড়ে আটটার সময় ইউনিভার্সিটির হলে কবি তার 
পতপোবনের বাণী” নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন; তাহ! শুনিতে সমস্ত 
শহর ভাঙিয়! পড়িয়াছিল। ঠাকুর মহাশয় যখন আসিলেন ও গেলেন 
তখন ডাকে ধিরিয়! পাগৃড়ী পর! ভারতীয় ছাত্রেরাও আসিল ও 
গেল। 


শ্রোতৃমণ্ডলী পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে we নীরবে কবির বাণী শুনিল 

কবির অসাধারণ কণ্ঠম্বরের উত্থান পতন, বাক্যের ছন্দ ও তাল সকলকে 
মুগ্ধ করিয়াছিল, সকলের কাছে স্মরণীয় ঘটন| হইয়াছিল । কেউ কেউ 
গরু. এমন ভাবাবিষ্ট হইয়াছিল যে কবির প্রস্থানের সময় তার! তার লম্ব! 
__ জোব্বার কিনারের ধুলা চুম্বনে চুম্বনে মুছিয়া লইতে লাগিল-_প্রাচা 





| দেশের জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চার কাছে পশ্চিমের পরম ও চরম আদ্ধার প্রণতি ee ১৩৪ কন এল খে 3 
ও দক্ষিণা। Age রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অধ্যাপক সিল্ভ্যা লেভি। 

পরদিন প্রাতে কবি জেনেভা যাত্রা করিলেন। তিনি যুরোপের জুন মাসের শেষে স্বদেশে প্রত্যাবর্ন করিবার জাহাজে চড়িবেন 

প্রায় সকল দেশ দেখিতে মনস্থ করিয়া! পর্যটন করিতেছেন হয়ত। জীবনলাল গৌবা। Bee 
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আমাদের দেশের মেয়েদের বিষয়ে বর্তমান যুগের 
আলোকে রীতিমত আলোচনা করিবার বড়ই শুভমুহূর্ত চলিয়া 
যাইতেছে | সকলেই মেয়েদের কোনও কিছু লইয়া আলোচনা 
_গুনিলেই ভয় পাইয়া উঠেন। অল্পস্ব্প শুনিয়া সংক্ষেপে 
Afi ভাল”--এ পৰ্য্যন্ত আজকাল অনেকে বলিতেছেন। 
স্বাধীনতার ee গুনিলে অবশ্য বেশীর ভাগ লোকেই 
ফাঁপরে পড়িয়া যান, তবু তাহাও এখনকার চেয়ে কিছু বেশী 
তর নাই, একথাও মাঝে মাঝে Catal যায়। কিন্ত 

| সত্যই কতখানি দর্কার, Wa কতদূর 
বেশীক্ষণ foul করিবার অবসর ব! ইচ্ছা আরও 

লোকের দেখা যায়। কখনও সামান্য সামান্য আলোচন! 

a যাহার৷ ধৈর্য ধরিয়া শোনেন, তীহাদেরও কাছে বড় 
 এপ্রদঙ্গ - পুরানো হইয়া যায়। অসহযোগিতার 

ন দেশের কর্তৃপক্ষ ও ছেলেদের খুবই চঞ্চল 

ব্রাছে। কিন্ত এবিষয়ক আন্দোলন বোধ হয় যথেষ্ট 

নয়, তাই ত। লইয়া! কেহ তেমন কিছু উৎকণ্ঠ 


 স্ত্ীশিক্ষ, স্্ী-স্বাধীনতা কথাগুলি ব্যবহার করিতে আর 
গতি হয় না। তাহাতে আধো বনি শিক্ষা ও স্বাধীনতা 


প্রয়োজন থাকে তাহা হইলে সে. অতি ক্ষোভের fra কিন্তু £5 


এখন তাহা আছে বলিয়! বিশ্বাস করিবার কোনও কারণ 


আছে মনে হয় না। এখন নানা কারণে মেয়েদের কেবল 
ঘরের কাজ লইয়! আজীবন থাক! সকল গৃহে BIS 
না, কিন্ত আবস্তক হইলেও তাহাতে অনিচ্ছার শৈথিল্য এখন 
পূর্বাপেক্ষ। বেশী হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।-_খরের | 

A প্রয়োজনীয়, ও গৃহই মেয়েদের সর্বপ্রধান কর্ম্মক্ষেত্র Stel 
কি মেয়েরা সকলেই বোঝেন না? Sel এতই সত্য 
এমনই ধর! কথা যে তা? লইয়া আলাদা করিয়া উপদেশ, 
আলোচনার দর্কার হয় না। গৃহকর্ম বলিলে ত একট! 
কোনও বিশেষ কাজ বোঝায় না,__তাহীতে য| বোঝান উচিত 
তাহার axe যে শিক্ষার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। মে 
প্রত্যেকেই WH এককালে এক-এক সংসারের 
হইবেন, এক-এক গৃহের প্রত্যেক প্রাণীর স্থখস্বাচ্ছন্দ্য সব 
cre তাঁহাদেরই কার্য্যকুশলত! ও বুদ্ধি- 4 
নির্ভর করিবে, তাহাদের দাদ 


সর্বত্র সকলের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আদর লাভ করিতেন, তীহারা 
অবশ্যই আমাদের পুজ্যা। কিন্তু তাহার সহিত যদি যথা 
উচ্চশিক্ষার প্রচলন হয়, তাহা হইলেই যে মেয়েদের সে-সক 
সদ্গুণ অন্তৰ্ধান করিবে, এ-কথা ভাবিবার ত কোনও 

দেখা যায় ন৷৷--এখনও যাহার! সত্যই শিক্ষিত নামের 


ই কোনও জিনিযেরই যে অভাব বিশেষ লক্ষিত হয় না, ত 
যাহারা বাহির হইতে ভর না গায় Signs বৃহত ee 









eet] 


অনেক বগড়া-ঝাঁটিপ্রির়, গুরুজনের অবাধ্য, এমন 
কর্মে aig ও অনিচ্ছুক কন্যা বা বধূ সেকালেও 
ইত, এখনও যায় ; এবং তাহাদের সর্বত্র, সর্কদ। নিন্দ 
, সকলেই তাহাদের ভয় করিয়! চলে। কিন্ত তাহাদের 
রর সহিত যদি আবার শিক্ষিত কথাটার কিছুমাত্র যোগ 
তাহ! হইলে সকলের গাত্রদাহ দ্বিগুণ বর্ধিত হয়। আর 
সেই সুত্র ধরিয়া সমস্ত শিক্ষিতা সমাজকে ব্যঙ্গ করিবার, 
৪ বিশেষ করিয়া স্ত্রী-শিক্ষা নামক অদ্ভুত ও রহস্তময় পদার্থটার 
ল লইয়| মহাগৌলযোগ করিয়া উঠিবার স্পৃহা অধিকতর 
জিত হইয়া উঠে না ফি? সেরূপ উদ্ধত, কোন্দলপ্রিয় 
mers সংখ্যা দিন দিন কমিতেছে, Al বাড়িতেছে, 
কেহই গণনা করিয়া দেখেন নাই। হয়ত সভয়ে এ 
ও বলিতে পারা যায় যে, তাহাদের সংখ্যা বোধহয় বরং 






























ধাছাদের আদর্শ স্থানীয়! হিন্দুনারী বলিয়া সকলেই মানিয়া 
ra, যাহার্দের কালে কেবল মাত্র শিক্ষার প্রচলন 
me বথার্থই তাঁহাদের : আদর্শনারীচরিত্রের সকল 
বই পূর্ণ হইতে পারিত, তাহারা কিন্তু বর্তমান যুগের 
চেয়ে স্বাধীনতা! কিছু পরিমাণে বেশীই পাইতেন।_ 
র পল্লীগ্রামের পথে ঘাটে অনেকটা অবাধগতি ছিল। 
পাড়া-প্রতিবাসীদের সহিত প্রায়ই নানান্‌ সম্পর্ক পাতাইয়া 


স্কোচে বাহির হইতেন, কথাবার্তা বলিতেন। তাহার পর 
তাহাদের মধ্যে যাহার! হয়ত ঠিক আদর্শস্থানীয়া ছিলেন না, 
দের প্রায়ই গৃহিণী হইবার পর যে দোর্দগপ্রভাপ হইত 
তাহাতে গৃহ হইতে পল্লী সুদ্ধ সকলে ভয়ে ত্রাসেত্রস্ত থাকিত। 
| এখন থে ৰে সৌভাগ্যক্ৰমে দেসকল কথা গল্পের কথার মত 
হইয়া জীড়াইয়াছে, তাহাতে কি আজকালকার মেয়েদের 
, স্বভাবের উগ্রতা, পরাক্রমপ্রির়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
: ইহাই প্রমাণ হয়? 
দের গৃহকর্থের মত পুরুষদের যে অর্থোপার্জন 
















অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত । তা সত্বেও এখন সকলেই 0 
যে ত্তাহাদেরও পথ অতি সঙ্কীণ, কতগুলি বীধ 
ব্যবদায় ছাড়া কাহারও গতি নাই। নেজন্ত তীহার! 
wots দেশবাসীদের সুযোগ-স্থবিধার সহিত নি 
তুলনা করিয়া সর্বদাই অত্যন্ত অসন্তোষ ATS 
থাকেন। 

মেয়েদের গৃহকর্মের কার্ধ্যপ্রণালী - কিন্তু এয 
আবহমান কাল হইতে একই নিয়মে চলিয়া আসিতেছে 
































পাওয়া যায় মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে অনেক AN 
উঠে, তাহাদের মন ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিণতি: অনেকটা 
হইয়া যায় । ইহাতে কিছু সত্য আছে। Bliss 
fasts, যেখানে মেয়েদের স্বাধীনতা কিছু আছে, : 
ছোট ছেলেমেয়েরা FSS একভাবে মান্য হইলেও 7 
পরিপুষ্টিতে মেয়ের! ছেলেদের ছ'একবৎসর AEA * 
কিন্তু যেখানে মেয়ের! বড়জোর চৌদ্দ পনর ষোল ₹ 
মধ্যে বিবাহ হইবেই স্থির জানিয়া, তাহার মধ্যেই মন্ত 
দীক্ষা শেষ করিয়া, আশৈশব তাহার পরবর্তী জীব 

লাগিবার উপযুক্ত অভিজ্ঞতা! সংগ্রহে ব্যস্ত থাকে, 
ay অত্যন্ত অস্বাভাবিক শীঘ্রই হইবার. Fal | সত্যই | 
পৃথিবীতে, সমান gy লইয়া, জন্মগ্রহণ করিয়া, ( 
শুধু বাল্য শৈশব যৌবন সব এক নিঃশ্বাসে € 
বাকী সারাজীবন বার্ধক্যে - অতিবাহিত, না 
বিধাতার অভিপ্রেত স্বাভাবিক: নিয়ম বলিয়া বোধ হয় 
বৎসরের দৈর্ঘ্য ত একের জীবনে অন্তের চেয়ে বাঁড়িয় 
পাবে না! : 










ধান করা. এফগা লইয়া ত আলোচন! ও. «Arse 


প্রকাণ্ড একানবর্তী পরিবারের চাপে, ভাত 
_ শাসনাধীনে area হইতেন, তখন ত তাহাদের সুখ-শান্তি 
কম ছিল না, স্বাস্থ্যও এখনকার মেয়েদের চেয়ে ভালই ছিল, 
| তাহার! ত ইহাদের মত স্বাধীনতার অভাব লইয়! কিছু মাত্র 
উদ্বেগ অনুভব করিতেন না। কোনও কিছুর অভাবজ্ঞানটুকুও 
না! থাকিলে কোন দুঃখ থাকে না,__ পৃথিবীতে অনেক অন্তায়- 
আধিপত্যের অধীনেও মানুষ নিশ্চিন্ত সুখে থাকিতে পারে, 
হাত সকলেই জানে। কিন্ত এখন সকলপ্রকার দাস-মনে।- 
ভাবের অপকারিতার সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত। হইতে শোন! 
SR মেয়েদেরও যে সেইরূপ অন্ত পক্ষের সকল অন্তায় 
বিচার সহাতে, ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যেই নড়াচড়া চলাফেরাতে 
অভ্যন্ত হওয়াতে যে জড়ত, যে সনীর্ণতা প্রশ্রয় পাইয়। 
ছে, তাহা দূঢ়তর হইলে ক্রমে দাস-মনোভাব হইতে 
বেশা পার্থক্য থাকে না। 
অভাব ভুলিয়৷ থাকাই কি সর্বাপেক্ষা! মহৎ? ইংরেজ- 
a তাহাদের অনুগ্রহ প্রদত্ত চাকরীতে তৃপ্ত 
| যদি সকলেই থাকিতে পারিতেন তাহা হইলেই ত 
ধর শাস্তি রক্ষ। হয়, অ-সহযোগিতার আন্দোলন তুলিয়া! 
হইবে! ইহাতেই. ত দেশের দুঃখ, অদস্তোষ সবই 
বাড়িতেছে। তবুও সকলেই জানেন যে, শান্তিরক্ষা ভাল 
₹ জ্জিনিষ হইলেও, অজ্ঞানতার দ্বার! নিপীড়িত পক্ষকে ভুলাইয়া 
রাখিয়া, একের প্রতি অন্তের অবিচার ও অন্তায় প্রশ্রয় 
লে জগতের অকল্যাণ হয়। তাহ! দূর করিবার ইচ্ছায় 
প্রেরণার প্রকাশ তাহা সামন্নিক অশান্তি উৎপাদন 
করিলেও তা৷ মহৎ । সে ইচ্ছা! সফল হইলে বে সত্য ও শ্রেয় 
লাভ হইবে তাহাতে সকলই সার্থক হইবে। 
রও সমস্তার কথা এই যে ইংরেজ আমাদের অনাত্মীয় 
মাত্র, তাহাদের সঙ্গে সকল সম্পর্কের বালাই ঘুচিলেও 


কত বাহাদের সহিত সহযোগিতারই সম্পর্ক, তাহাদের একান্ত 
sora ও বিরক্তি সুজন করিয়া, আপন আপন গৃহের 


অতিরিক্ত বাধ্যতা, ক্ষমাশীলতা, আত্মত্যাগ ইত্যাদি ৃ 
গুণগুলি স্থানবিশেষে সুমহৎ হইলেও, যেখানে তাহাতে 


সেখানে ওসব গুণ সম্পূর্ন মিথ্যা এমন কি দোষাবহ হইয়া 
উঠে, ইহ! নূতন কথা নয়। যেসকল গুণদোষ প্রতিদেশ 
কাল-জন-সন্মত ভাল ব মন্দ, তাহা সকলের ক্ষেত্রেই ভাল বা 
মন্দ। সৃষ্টিকর্তা ত পুরুষ ও মেয়েদের মনের গঠনই একটু অন্ত: 


প্রকার করিয়াছেন, প্রক্ৃতিই যে তাহাদের বিভিন্ন ক্ষেত্র, 


বিভিন্ন কর্তব্য নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহ বুঝিতে. 
কাহারও কষ্ট পাইতে হয় না। একই দোষ বা গুণ উভয়ের 
স্বভাবে একটু অন্যরকমে প্রকাশ পাইয়া থাকে। পুরুষকে 
তাহার নামের যোগ্য ও মেয়েকে মেয়েলি করিবার জন্য 
মানুষের নান! বিধান নান! নিয়ম প্রণয়ন করিবার প্রয়োজ 
নাই। প্রকৃতিগত বৈলক্ষণাই অশোভন । আবশ্যক হই 
কোনও পু্রষমান্থষকে রন্ধন করিয়। খাইতে হইলে, ৰ 
অভাবে পড়িয়া কোন মেয়েকে রোজ্গার করিয়। খাইতে 
হইলে তাহাদের মনের ধর্ম উল্টাপাণ্টা হইয়া যাইবার কোন: 
সম্ভাবনা! নাই। মানুষ মাত্রেরই মনের যে সুদৃঢ় কয, 
স্থগভীর সাম্য আছে, তাহা পুরুষ ও নারীর মধ্যেও যে 
থাকিতেই হইবে। উভয়ের গুণগুলিই উভয়ের অনুকরণীয়, 
তাহার সুসঙ্গত সংমিশ্রণের পূর্ণ চরিতার্থতায় মানব-চরিত্রের 
AS বিকাশ। সুতরাং কাহারও গুণ কাহারও পক্ষে 
লজ্জার বিষয় হইতে পারে না। 

লজ্জা, বিনয় ইত্যাদি কিছু বেশী মাত্রায় থাকিলেই 
ছেলেদেরও অবথ। মেয়েলি আখ্যা পাইয়। অন্তায়রূপে 





আবার তাহাদের * মধ্যে স্থলক্ষণা হইতে হইলে চলাফেরা, 


রণ, হাত পা, চোখের চাহনি, মাথার কেশ, নথ, দত্ত 

ত্যকটা কিরূপ হইবে, ও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে সে 

ইতে কি সর্বনাশ ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা আমাদের 
ংখ্য শ্লোকে, বচনে, ছড়ায় গাথা আছে। 

যেসকল ব্যাধ্যাতা হিন্দুরমণীর প্রতি নানা অমূল্য 

দান করিবার জন্য পরম অধ্যবসায়ের সহিত শাস্তর- 

 খুঁজিয়। বাহির করিতে প্রয়াস পান, a ইতস্ততঃ আহরিত 

ভগ্নাংশ মুখস্থ করিধা লন, তাহারা মেয়েদের যে 

খাইয়া দেন, নিজেরা কি ভগবৎস্থষ্ট একই দেহ 

1 সে পথ ধরিয়া Bla চিরকালের মত তৃপ্ত 


'পারিতেন। কিন্ত হার! পারিতেন না। যেহেতু দেখা 
শীন্্কারগণ যেমন মেয়েদের জন্তু নানা বিধান 
ছন, পুরুষদিগের জন্যও তেমন TE অংশে স্থবিধা- 
ক স্বতন্ত্র বিধান করিয়া গিয়াছেন। তাহার সে নিয়মও 
আমনোবর্খনঃপরম্” কেহ হুবহু পালন করিয়া আসিতে 
নাই । শাস্্রকারদের নির্দিষ্ট নিয়ম একালে পালন 
Bie নয়, তাহা সর্বাংশে নিখুঁতও মোটেই নয়। 
রাও “tals বিধিমতে চলিয়। যুগান্তর ধরিয়া সন্ত 
5 পারেন Al | | 

মেয়েদেরও কিছু কিছু সামাজিক ও পারিবারিক আচার 
aor রীতিনীতির পরিবর্তন হয়ত হুইয়াছে। কিন্তু তাহা 
মাম পর্দাপ্রথা ইত্যাদি নিয়মগুলিকে যদ 
MUA যুগের প্রবর্তিত বলিয়| ধর! যায়, তাহ! হইলে পরবর্তী 

সব পরিবর্তনগুলিকে ভালও বলা! যায় না। 
ভালমন্দ, দেশী বিলাতী সকল রকম আধুনিক প্রথার প্রচলন 
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০৪০৬০ 
না, মতামত দিবার যোগ্য বয়লও প্রায় কন্তারই থাকে ন! 


(হয়ত তাহার-কাছাকাছি বয়স দেখিলেই বর স্তম্ভিত : 
যান), সেখানেও বর সবান্ধবে মেয়ে দেখিতে aT 
লাগিলেন, এবং কন্তার আত্মীয়স্বজন তাহাকে প্রাণপণে 
ইয়া-গুছাইয়া তাহার স্বভাব বিস্তা বুদ্ধি, হয়ত দু'একটা 
লেখাপড়া সেলাইয়ের কাজ প্রভৃতির তালিকা শুনাইতে লা 
লেন। অনেক আধুনিক পরিবারের, এমন কি বিলাত 
ফেরত বাড়ীতেও অন্তঃপুর ও বহির্ববাটার আচার-নিঃমের 
অত্যন্ত অশোহন বৈষম্য ও অসামঞ্জস্য দেখিলেও ত 
চোখে পড়ে। তবে বহির্বাটীর দৃষ্টিকটু সাহেবিয়ানা আজ 
কাল কিছু কমিয়া আদিতেছে এবং মেয়েদের খুঁটীনাটী আচার- 
বিচারও সেই সঙ্গে অপেক্ষাক্বত হ্রাস হইতেছে, ইহা আশার 
কথা। সাহেবিয়ান| কমিয়া আসাকে সকলেই ক্থুলক্ষণ 
বলিয়| ধরিবেন, তবে মেয়েদের সেসব অর্থহীন ক্ষুদ্র 
আচার কমিয় যাওয়াতে অনেকে দুঃখ না প্রকাশ করিয়া 
থাকিতে পারেন না। 


“তথাপি কাল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন যুগ, চি 
দীক্ষার প্রভাব অন্তঃপুরেও একটু-আধটু প্রবেশ করিতেছে 
বরাবরকার প্রথান্ত্যায়ী সেই সংসারযাত্রা প্রত্যেকে একভাবে 
নির্বাহ করিয়৷ যাওয়। ছাড়া মান্থুষের জীবনের অন্ত জ 
অন্ত Coe আছে, তাহা সকলেরই মনে অল্লাি 
উদয় হইতেছে। “অন্র্য্যম্পগ্যা” কথাটির মাহাত্ম্য AM 
সন্দেহের উদ্রেক হইতেছে । পৃথিবীর খোলা আলো'হ 
উপভোগ করিবার ও প্রত্যেকের হাতপায়ের ক্ষমতানর 
স্বাধীনভাবে ধরণীপৃষ্ঠে বিচরণ করিবার অধিকার, wore 
একের চেয়ে অপরকে অনেক পরিমাণে বেণী দিয়াছেন ই 
বিশ্বাস করিতে অপরিসীম বিস্ময় ও অনিচ্ছা আসিতেছে । 
ঘরের বধু বা গৃহিণীর নিজ নিজ পরিবারের মধ্যেই বিশেষ, 
বিশেষ গুরুজনের সম্মুখে পড়িলে বন্ধদ্বারা৷ মুখ আচ্ছাদন 
করিয়া অন্তত্র পলায়ন করিবার, ও তাহাদের সাম্নে চুপিচু! 
হাত পা নাড়ি কথা কহিবার প্রথাগুলি কতদূর মধুর 
শোভন, তাহার রকম রকম. আধ্যাত্মিক we ; 
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₹ দিগকে গোপন রাখিয়া, মনুত্যরচিত গৃহের আড়ালে সহস্র বিধি 


নিষেধ মানিয়া আপনাদের স্বাধীন Bel স্বতন্ত্র বুদ্ধিবৃত্তি ও 
মনুষ্যত্ব সঙ্কুচিত করিয়া, জ্ঞানেই হোক আর অজ্ঞানেই হোক, 
যুগের পর যুগ ধারিয়৷ যে ত্যাগস্ীকার shea আসিতেছে, 
ইহাতে অবশ্যই দেশের পরম ক্ষতি হইতেছে । এত বড় 
শক্তির পূর্ণ জাগরণে কি জগতের সামান্য সম্পদলাভের 
সম্ভাবনা! Fara দেবী। 


মহিল! বৈজ্ঞানিক 

শিক্ষা & সুযোগ পাইলে মেয়েরাও যে নূতন তত্ত্ব আবন্ধার 
দ্বারা জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে পারেন তাহা আমাদের 
দেশের লীলাবতী হইতে আরম্ভ sar শ্রীমতী ata এয়ার্টন 
পৰ্য্যন্ত বহু মহিলা! দেশে দেশে কালে কালে প্রমাণ করিয়! 
দেখাইয়াছেন। atti এগ্ার্টন বর্তমান কালের একজন 
প্রসিদ্ধ মহিল। বৈজ্ঞানিক ; ইংরেজ মেয়েদের মধ্যে সর্বাশেষ্ 
বৈজ্ঞানিক । 

att এয়ার্টন fiat বংশের মেয়ে; শৈশবেই পিতৃহীন 
হন। ১৬ বছর বয়সেই তিনি স্থুল ছাড়িয়া জীবিকা উপার্জনের 


জন্য শিক্ষয়িত্রীর কাজ লইতে বাধ্য হন। তার পর কিছু 


টাক! জমাইয়| কলেজে ভর্তি হন । কলেজে পাঠ্যাবস্থাতেই 
তিনি ক্ষিগৃমোগ্রাফ নামে একটি কল উদ্ভাবন করেন) 
তাতে নাড়ীম্পন্দন ঠিকঠাক গণ! যায়। তিনি কলেজ 
হইতে অক্বশান্ত্রে বিশে বুযুৎপন্ন হইয়। উত্তীর্ণ হইয়। আসেন। 
কলেজ ছাড়িয়। আবার তিনি শিক্ষপ্বিত্রী হন এবং একটা 
রেখাকে যত খুনী সমান ভাগে ভাগ করিবার এক কল উদ্ভাবন 
করেন | অধিকতর শিক্ষার গ্রহে তিনি লণ্ডন টেকৃনিকেল 
কলেজে ভর্তি হইলেন। সেখানে এডোয়ার্ড নাগেন্ট 
এয়ার্টন ফলিত পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক , ছিলেন; হার্থ! 
বিছ্যুৎ-শক্তি সম্বন্ধে অধ্যয়ন করিতেছিলেন ; তিনি অধ্যাপকের 
মধ্যে তার সাধনার উত্তরসাধক পাইয়া তাঁর প্রতি aise 
হইলেন; অধ্যাপকও ছাত্রীর মধ্যে নিজের সহধর্মিণী 
আদর্শকে মূর্তি ধরিতে দেখিয়। আকৃষ্ট হইলেন) উভয়ের 
মিলন হইয়| গেল মণিকাঞ্চনের ASA | 

১৮৯৩ সালে অধ্যাপক এয়ার্টন শিকাগো। শহরে ইলেক্টি- 
ক্যান কংগ্রেসে একটি নূতন আবিষ্ধারের সম্বন্ধে প্রবন্ধ 
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ইীমতী হার্থা এয়ার্টন-_শ্রে্ ইংরেজ মহিল! বৈজ্ঞানিক। 


পড়িবেন ঠিক ছিল। আকস্মিক দুর্ঘটনায় হঠাৎ সেই প্রবন্ধটি 
পুড়িয়। নষ্ট হইয়া যায়। শ্রীমতী এয়ার্টন সেই প্রবন্ধের একটা 
থস্ড়। লিখিয়| খাড়া করিয়৷ তোলেন; এবং তাঁর স্বামী যে 
পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়! ক্ষান্ত হইয়াছিলেন তিনি তার পরে : 
আরো! পরীক্ষ। করিয়| নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া স্বামীকে 
জানান | 

এয়ার্টনের ছাত্র ডাডেল অতার-টেলিগ্রাফে বিছ্বাৎবাধা 
যোগ করিয়া রয়াল সোসাইটার ফেলো! বা সভ্য নিযুক্ত 
হইয়াছেন। কিন্তু এই ছাত্র ও আচার্য্যের সিদ্ধির পশ্চাতে 
ছিল আৰ্য্যা আচার্ধ্যানীর মনীষা ও প্রতিভা। তার গবেষণার 
বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইলে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলিয়া তার প্রতিষ্ঠা 
হইয়া গেল। তার পর তিনি ইন্্‌ষ্টটিউশান অফ ব্রিটিশ ইলেক্‌" 
টিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স নামক বিদ্ধংপরিষদের সভ্য নিযুক্ত হন; 
সেই পরিষদে তিনিই একমাত্র মহল! সত্য। তিনি রয়াল * 
সোসাইটার ফোলে! হইবার উপযুক্ত বলিয়া! বিবেচিত হন; 
কিন্তু এ পরিষদে স্ত্রীলোককে সভ্য গ্রহণ করিবার নিয়ম না 
থাকায় 2 পরিষদ হইতে শ্রীমতী হার্থ। এয়ার্টনকে হিউজ 
5০ he হয়। । aig 









apes লোক ee পারেন না) ৰব 

tot আবিষ্কার al করিতে পারিলে কাহাকেও দতা কর! 
আমাদের দেশ থেকে এ পর্য্যন্ত মাত্র দুক্ন এফ-আর- 
চুন, প্রথম হইয়া ছলেন মান্দ্রাজের অধুনা- 
কগত atatqay, ও তাঁর পরে হইয়াছেন বিজ্ঞানাচার্য্ 










রয়াল নন নাইট ae হার্থ। এয়ার্টনের সম্মানিত হইবার 
কারণ বালির চড়া ঢেউখেলানে। হওয়ার কারণ নির্ণন। 
এই গবেষণার ফলে সমুদ্রতটের ও নদীতটের ভাঙন 
নিবারণের একটা উপায় হইতে পারিবে বলিয়া আশা 


বিধবার স্বাবলম্বন ও অধ্যবসায় 
a শহরে শ্রীযুক্ত ঢোড়ো কেশব কার্কে একটি অ-নাথ 
শ্রম (অর্থাৎ বিধবা আশ্রম) স্থাপন করিয়া সঙগ- 
সঙ্গে বালিকাবিদ্যালয় প্রভৃতি সংযুক্ত করেন; এখন ত তিনি 
fi লাবিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন । সীমান্য আরস্তকে 
ফলোদয় করিয়া তুলিতে তিনি যত লোকের কাছে যত 
রকমের সাহায্য পাইয়াছেন তার মধ্যে প্রীমতী ৃর্বতীবাঈ 
আঠাওয়ালে প্রদত্ত সাহায্য সর্বপ্রধান ।  . 
Bee পার্কতীৰাঈ বিধবা | তাঁর ভগিনীর সঙ্গে 
শ্রীযুক্ত কাৰ্কের বিবাহ ea বিবাহের পর শ্রীমতী কার্কে তার 
বিধবা ভগিনীকে তাঁদের সঙ্গে থাকিতে অনুরোধ করেন। 
গার্বভীবাঈএর একটি শিশুপুত্র ছিল ; তিনি পুঃকে লইয়। 
ভগ্মীপতির গলগ্রহ হইতে ইতস্তত করিতেছিলেন ; কিন্ত 
ভগিনী ও ভগিনীপতির আগ্রহে অবশেষে তাকে সম্মত হইতে 
হুইল তখন পার্বতীবাঈর বয়স ২৫ বৎসর ও তীর পুত্রের 

বয়স ৮ বৎসর । 

পার্বভীবাঈ একেবারে নিরক্ষর ছিলেন। ২৫ বৎসর 
বয়সে ভগিনী ও ভগিনীপতিত্র কাছে Sta প্রথম বিদ্যারস্ত 
ও হাতেখড়ি হইল। পাঁচ বৎসর গুরু পরিশ্রমের পর তিনি 
বৃত্তি অর্জন করিয়৷ ট্রেনিং কলেন io প্রথম শ্রেণীর 













বইতে অগ্রসর হইলেন তখন পার্বতীবাঈ আশ্রমের 
অর্থ সংগ্রহের ব্রত গ্রহণ করিলেন। শীঘ্রই স্ব 
বক্তৃতা দিতে অভ্যাস করিলেন; বড় বড় সভাতে 
করিতে তিনি সাহস করিতে লাগিলেন। 
তিনি * তিন হাজার টাক! সংগ্রহ 
করিলেন et 

পার্কতীবাঈর স্মরণশক্তি ও মেধা প্রখর 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীণ স্থৃতি ও মধ্যম মেধ! ST 

স্ববেগ হইয়| পুড়িতে লাগিল | এই অভাব: 
বৎলর বয়সে তিনি অনুভব করিলেন ইংরেজী তা, 
দিবার ক্ষমতা! অর্জন করিতে না পারিলে Sta: 
ব্যাঘাত ঘটিতেছে । মহারাষট্রভাষা তার মাতৃতায| 
ভাবী শ্রোতাদের কাছে তার বক্তৃতা যেমন হৃদয় 
অন্যভাযাভাষীদের কাছে তেমন হয় না_-অপর 
দোভাষীর সাহায্যে ব্যাখ্যা করাইয়াও হয়না 
স্পর্শ করিতে ন। পারায় দানের পরিমাণ অল্প হয়। 
এই বেশী বন্দে তিনি ইংরেজী শিখিতে আরম্ত 
দিলেন। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও বিদেশী ভাষা 
তিনি কোনোমতেই আয়ত্ত করিতে পারিলেন না । 





























































যারা বলে তাদের দেশে গিয়া কিছুদিন বাস করা 
পার্কতীবাঈ আঠাওয়ালে অদম্য সঙ্কল্প বুকে ধরিয়া 
সালের ১৮ই আগষ্ট ইংরেজীভাবীর দেশে যা 
জাহাজে চড়িলেন । তখন যুরোপে মহা যুদ্ধ 
জলপথ fags, কিন্তু প্রবল সঙ্কল্লের কাছে 
শঙ্কা মাথা তুঠ্তেই পারিল না। জাপান খু'রয়া আর 
গিয়া পৌছিলেন-_সামান্যলেখাপড়াজানা femora এ 
স্বল্প মাত্র স্থল অবলম্বন করিয়! | 
এখন শ্রীমতী পার্কতীবাঈর পুত্র শ্রীমান্‌ si 
এম-এ পাশ করিয়। মাতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হ 
শিক্ষা জীবনব্রত করিয়াছেন ; পুত্রকে কৃতী দেখি 
প্রফুল্পমনে বিদেশ যাত্রা করিলেন ৷ ইংরেঃ 
হিন্দু মেয়ে ৪৬ বৎসর বয়সে চি অপ 















Sad) পার্বতীবাঈ আঠাওয়ালে। 
কত ক্লেশ সহা করিতে হইবে, এসব জানিয়াও তিনি পশ্চাৎ- 
পদ হইলেন না। 

শ্রীযুক্ত কার্কে ধনী লোক নন; তার সমস্ত অর্থ স্ত্রীশিক্ষ! 
ও মহিলাসাহায্যে নিয়োজিত | তিনি ধার করিয়া কিছু 
টাকা পার্বতীবাঈকে পাঠাইবেন ভাবতেছিলেন, এমন 
ama দাক্ষিণাত্যের মহিলার! কার্কে মহাশয়ের ৬০ বৎসর 
বস পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষে তাকে ২৫০, টাকা উপহার 
দিলেন । সেই টাকাও কার্কের নিজস্ব নয়, ন্যাস সম্পত্তি) 
BCH সেই টাক! ধার স্বরূপ লইয়া আমেরিকায় পার্বতী- 
বাঈকে পাঠাইয়! দিলেন | 

আমেরিকার খরচের তুলনায় এই টাকাও যৎসামান্ত। 
প্রথম ১৫ মাস পার্কতীবাঈ অতাবে উদ্বেগে শারীরিক 
ক্লেশে অত্যন্ত কট ভোগ করিয়াছিলেন। পরে তিনি 
এক ভদ্র গৃহস্থ পরিবারে আশ্রয় পান; সে বাড়ীতে 
ছুটি লোক-_-ম| ও মেয়ে, জীমতী ওরেইলী এবং কুমারী 
রেইলী-_থাকিতেন। দুজনেই বৃদ্ধা, মেয়েরই বয়স প্রায় ৫০ 
বৎসর । সেই ভদ্র পরিবারের বাড়ীতে থাকিতে পাইলেও 
 পার্ধতীবাঈকে নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কাজ করিয়া 
অর্থ উপার্জন করিতে হইত। মিস. ও'রেইলী শ্রমীদের 
'আত্মোন্নতিচেষ্টার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ; তিনি সহজেই শ্রীমতী 
MAC a অবস্থা বুঝিয়! সহানুভূতি দেখাইতে পারিয়া- 
ছিলেন। মিস্‌ ওরেইলী নিজের খরচে শ্রীমতী পার্কতী- 
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ace নিউইরর্ক হইতে ওয়াশিংটন শহরে সার্কভৌষিক ad 
সম্মিলন দেখিতে লইয়! গিয়াছিলেন। 

AA আমেরিকায় প্রবাসী ভারতীয় নরনারীদের 
সঙ্গে মাঝে মাঝে CHA করিয়া! ১৪০০ টাকা বিধবা আশ্রমের 
জন্য চীদা সংগ্রহ করেন। শ্রীযুক্ত কার্ধে সেই ১৪০০ 
টাকা পার্ধতীবাঈর নিকট হইতে না লইয়! সেই পরিমাণ 
টাকা ও আগেকার খণ ২৭০০ টাকা নিজে অ-নাথ 
বালিকাশমে প্রদান করিয়৷ পার্ধতীবাঈ-বৃত্তি প্রতিষ্ঠার 
প্রস্তাব করিয়াছেন। 

শ্রীমতী পার্বতীবাঈ আঠাওয়ালে এখন দেশে প্রত্যাবর্তন 
করিতেছেন; ফিরিবার পথে কিছুদিন তিনি ইংলণ্ডে থাকিয়। 
অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছেন। তিনি আরও ২৫০০ টাক! 
সংগ্রহ করিয়! অ-নাথ বালিকাশ্রমে পাঠাইয়াছেন। 

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় | 


বিদেশিনীদের কথা 

স্দীস্ত--ফ্রান্সের, কেবল বালকদের নয়, বালিকাদেরও 
বিদ্যালয়ে শরীর চালনা ও ব্যায়াম শিক্ষা! বাধ্যতামূলক 
করা হইবে। 

গ্রীস-গত ১*ই এপ্রিল গ্রীসে মাদাম পার'র 
নেতৃত্বে একটি মহিল! কংগ্রেসের অধিবেশন হয় । কংগ্রেসে 
নারীর শিক্ষ! অধিকার ও ভোট বিষয়ে আলোচন! হয়। 

গ্রীকজাতি রাজাশাসনতন্ত্র সংস্কার করিতে চান। 
নান! প্রস্তাবের মধ্যে রাজনীতি-ক্ষেত্রে স্ত্রীপুরুষের অধিকার- : 
ভেদ উঠাইয়। দেওয়ারও প্রস্তাব আছে | 

CMT - স্পেনের মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার পর 
আর কোনো! শিক্ষা! দিবার চেষ্টা রাজ-সর্কার হইতে হয় না। 
Sot শিক্ষ'মন্ত্রীর নায়কত্বে সেখানে সম্প্রতি সত্রীশিক্ষার 
উন্নতি সাধনের জন্ত আন্দোলন সুরু হইয়াছে। উচ্চশিক্ষার 
জন্য বিদ্যালয় স্থাপন ও স্ত্রীশিল্পের চর্চার জন্য কতকগুলি 
কেন্দ্র স্থাপন করিতে তিনি চান। অজ্ঞানই অরাজকতা 
ও ভীতিতন্ত্রর মূল, ইহ! বুঝিয়াই এই seh হাত দেওয়া 
হইয়াছে। | 

ভচৌন্ন-উত্তর চীনে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। পেকিন fee 
বিগ্বালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর! মার্চ মাস হইতে ছুর্তিক্ষপীড়িতদের 
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দেবা করিবার ছুটি পাইয়াছেন। Stata সধার্তকে অনদানের 
ত গ্রহণ করিয্বাছেন। ছাত্রীরা একটি আশ্রম খুলিয়াছেন; 
আশ্রম চালন৷ তাহার! করেন) এবং তাহার সমস্ত ব্যয় ছাত্রী- 
[ই বহন করেন। যতগুলি সেবা-সদন দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে 
স্থাপন কর! হইয়াছে তাহার মধ্যে মহিলা-চালিত আশ্রমটিই 
_বিদেশীর তদারক হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত । মহিলাদের আশ্রম 
এক্ষেত্ে স্বাধীনতার প্রথম ও একমাত্র নিদর্শন । আমেরিকার 
ওম্যান সিটিজেন ( Woman Citizen ) বলিতেছেন ‘aa ! 
BCA কা-বীরত্বের জন্তু এবৎসর তেইশটি 
 কার্ণেগি পদক দেওয়। হইয়াছে। পদকপ্রাপ্ত পাঁচজন 
__ অপরের জীবন aH করিতে গিয়া জীবন দান করিয়বাছেন। 
-. এই মরণজয়ী বীরদের দুইজন মহিলা । মিসেস্‌ মামি ক্রকর 
কটি শিশুকে সলিল-সমাধি হইতে রক্ষা করিতে গিয়। আত্ম- 
ন করিয়াছেন। কুমারী এলিজাবেথ বল্‌ নিজে বালিকা, 
টী বালিকাকে জল হইতে তুলিতে গিয়| তিনি প্রাণ 
দিয়াছেন। বালিকার পিতাকে ও শ্রীমতী ক্রকারে: স্বামীকে 
ক ছুইটি পাঠাইয়। দেওয়া হইয়াছে। 
ক্যান্সাসের থেয়ার সহরের মহিলার! পুরুষদের সঙ্গে 
প্রতিদবন্িতায় একতর্ক। ডিক্রী পাইয়াছেন। শ্রীমতী 
যাবি ফরেষ্ট তিন সন্তানের জননী ও আটটি নাতি-নাত্নীর 
ঠাকুরমা, ইনি হইয়াছেন সহরের মেয়র। শ্রীমতি হাটি ব্রষ্টারও 
ঠাকুরমা, ইনি হইয়াছেন পুলিস আদালতের বিচারক। 
we কাউন্সিলে নূতন সব সভ্যই মহিলা। 
fears একজন এবং মিপেউরিতে একজন মহিলা! 
মেয়র হইয়াছেন। 
সমগ্র যুক্ত সাম্রাজ্যের ২.৫,১০* ছাত্র ছাত্রী লইয়া 
_ একটি রচনার প্রতিদ্বন্বিত আহ্বান করা হয়। ক্যাথারিন 
ৰটরফিল্ড্‌ নানী সতের বৎসরের একটি বালিকা প্রথম স্থান 
অধিকার করিয়াছেন। ইনি পুরস্কার স্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
[রৰৎসর বেখর্চায় শিক্ষ। =, আর্থিক হিসাবে 
চাৰ Ayer টাকা। ৃ 
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মিসেস কেট্‌ উইল প্রথম মহিলা পুলিস li 
Bad ম্যালি ফার্ণহাম বহু সন্তানের ও 
স্থমাতা। কিন্তু গৃহধৰ্ম্ম করিয়াও ভাস্কর্য ইনি 
নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। সম্প্রতি ইনি দক্ষি' 
বিখ্যাত স্বদ্দেশ-প্রেমিক সাইমন বলিভাবের এক! 
মূৰ্ত্তি গড়িয়াছেন। সাইমন বলিভার তিনটি রাষ্ট্রের 
অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার মুর্তি প্রতিষ্ঠার দিনে 
উপর কুড়িটি স্বাধীন দেশের পতাকা উড়িয়াছিল 
রেনি ও ভিভিয়ানী হইতে আকাশ-যানে অ 
আসিম্বাছিল, ফ্রান্স হইতে প্দুত্বন্ধু” আ 
মিসেস্‌ ফার্ণহাম বলেন এই ২*শে এপ্রিল তাহার ও 
সকলের চেয়ে সুখের দিন। দিনটি ,“মহিল! দিন 
ূর্তির আবরণ খুলিয়াছিলেন দুইটি নয় ও সাত 
বালিকা। ইহার! সাইমন লিভারের সহকর্মীর গ্রদৌ 
আটচল্লিশটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরূপে কয়েকজন 
শ্রীমতী মড্‌ Sy পার্কের নেতৃত্বে প্রেসিডেন্ট ates 
দর্শনে গিয়াছিলেন। তাহারা দেশপতিকে “rage 
প্রচেষ্টায় অগ্রদূত হইতে অনুরোধ করেন। দেই 
ননিরস্ত্রজগৎকামী মহিলা সভা” দেশপতি হার্ডিঙের নি 
ও প্রস্তাব করিয়া পাঠান। হার্ডিং মনে করেন : 
শাস্তি স্থাপিত হওয়াই AMICI. দর্কার). যাহা 
মোটামুটি রকমে পৃথিবীকে নিরস্ত্র করিবার চেষ্টা 
যথাসাধ্য করিবেন বলিয়৷ আশ্বাগ দিয়াছেন। ae 
জাপ।ন--জাপানী মহিলারা ভোটে 
মদ্ধপান দূর করিতে চান। জাপানের আঁ 
(হাউদ অফ Pat) মেয়েদের রাজনৈতিক সভায় 
দিবার অধিকার সমর্থনের প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন নাই. 
ইল গ--লণ্ডনে গৃহ-দাসদাসীদের জন্য একটি 
খোল! ete এখানে গীত AI, খেলা, রন্ধন প্রত 
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_ এখন ঘর ছাড়িয়া বাহির হইতেছেন, ঘোমটা খাটো করিতে- 
A, Tee স্বাধীন হইবার পথে অগ্রসর হইতেছেন, 
অঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ ও স্বজাতিকেও সভ্যতায় অগ্রসর ও উন্নত 
fan তুলিতেছেন। 


জ্ঞানপিপাসার শেষ নাই 
শ্রীমতী এমি ডেভিদ্‌ উইন্‌শিপ্‌ mare ও সমাজবিজ্ঞানে 
কিঞ্চিৎ :পছাইয়! পড়ায় সম্প্রতি নববই বৎসর বয়সে প্রবেশিকা 
' পরীক্ষা দিয়াছেন। ইনি উনআশী বংসর বয়সে কলেজে রীতি- 
মত পড়াগুন| সুরু করেন। পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বয়সে 
ইনি পরে পরে পড়িয়াছেন, সর্বত্রই শেষ পর্যন্ত পড়িয়াছেন। 
feats ইনি চিরকালই ছিলেন। কিন্তু যৌবনে সংসার- 
ধৰ্ম্ম ইহাকে এমন বাঁধিয়া! ফেলিয়াছিল যে সন্তান-সন্ততি 
মান্য হইয়। উঠা পৰ্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে ইনি বাধ্য হন। 
ই ইনি বলেন, “সেলাইয়ের ফৌঁড় তুলিয়া আর সামাজিকতার 
নিমন্ত্রণ রক্ষ। করিয়া মানুষের শরীর ক্লান্ত অবসন্ন হইয়| 
পড়িতে পারে বটে, কিন্তু জ্ঞানলাভে কবে কাহার ক্লান্তি 
কি অবসাদ আসিয়াছে ?” 


ভরশান্তা দেবী | 


=" জর “চকী ক). 
ve ' শিলা সা উ উদার 























Sata দেবী। 


অদ্ভুত খোপা 
আমাদের দেশে খোপ! বাধিবার অনেক রকম কাঁয়দা-কানুন আছে। 
আবার খোপার উপর বাহার দিবার রীতিও অনেক আছে। কিন্ত 
সমস্ত কাদা সমস্ত বাহার অতিক্রম করিয়াছে ছবিতে চীন দেশের এই 


= দসন লুল কল ক সত SPT 
ক t 
j 


প্রবাসী-_শ্রাবণ, ১৩২৮ 
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[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


Gata খৌপ!। অনেক মঙ্গোলীয়ান ভদ্ববংশের মেয়ের এই রকমে 
বোপা বাধিয়া থাকেন। শৌপার ছুই পাশে ছুই বিননীর উপর কাপড় 
জড়াইয়া এই বিপুল খোপা করা হয়। বিননীতে যে কাপড় জড়ান 
হয় তাহাও চমৎকার এবং দামী। এই খোপা বোৌন্দর্ধ্য বিধান করে 
কি না জানি না, তবে বিশ্ময় বিধান করে বটে । এই খোপার বহর 
দেখিয়া আমাদের মেয়েদেরও সখ হইতে পারে। কিন্তু তারা এই 
দুঃসাহসিক কাজে হাত লাগাইতে রাজী আছেন কি? 





গুপ্ত। 


রান্নাঘর 
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কবিকক্কণ বর্ধমান জেলার cate; তার শেষ 
জীবন অতিবাহিত হয় মেদিনীপুর জেলার ; তিনি ১৬ শতকের শেষার্দ্ধে 
বিদ্বামান ছিলেন ও ভার চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচন! করেন। চণ্ডীমঙ্গল 
কাব্যে অনেকগুলি রন্ধনের FH আছে--( ১) মহাদেব পার্বতীকে 
রাধিতে অনুরোধ করিতেছেন, (২) কালকেতুর মা নিদয়ার খাইবার 


সাধ, (৩) কালকেতুর ভোজন, (৪) ধনপতি সদাগরের আহার, . ই 


(৫) ধনপতি সদাগরের জ্ঞাতিতোজ, (৬) খুলনার খাইবার সাধ, 
ইত্যাদি । অনেকগুলি ফর্দ পুনরুক্তি; কালকেতুর থাদ্য নীচজাতীয় 
দরিত্র ব্যাধের উপযুক্ত, সুতরাং Stel ভদ্রসমাজের লোকের অখাদ)। 
আমর! সকল ফর্দ হইতে সঙ্কলন fax একটি তালিকা প্রস্তুত 
করিয়! দিতেছি। এই রান্নাগুলি ১৬ শতাব্দীর বর্ধমান মেদিনীপুর 
অঞ্চলের প্রচলিত রন্ধন বলিয়া অনুমান কর! যাইতে পারে। এই 
রান্নাগুলিও আমর! পরাক্ষ! করি! চাখিয়। দেখিয়াছি, সুখাদ্য হয়। 
শিব অনুরোধ করিতেছেন 

আজি গো গণেশের সা রান্ধিবে মোর মত | 

নিমে শিমে বেগুনে রান্ধিয়| দিবে তিত ॥ 

সুকুত! শীতের কালে বড়ই মধুর । 

কুমুড়াতে বাগ্যনেতে রা্ধিবে প্রচুর ॥ 

রান্ধিবে ছোলার দালি তথি দিবে খণ্ড *। 

আলস্ত ঘুচায়্য! জ্বাল দিবে দুই দণ্ড ॥ 

বেশম মাখিয়া ata সরিষার শাক। 

কটু তৈলে বেবুয়| করিবে দৃঢ় পাক ॥ 

qs ভাজি খর করি রাঞ্ধিবে ফুলবড়ি। 

tal চৌয়। করি ভাঁজ পলত। কীকড়ি ॥ 


দালি দিয়! টাবা-জল + 
বাবে হা রিও করঞ্রার কন 


নটিয়। ঝাঁটালবীষ্চী সারি গোটা দশ । 
ঘৃতে সন্বরিয়| তায় দ্বিবে আদার রস ॥ 
আমড়া সংযোগে গৌরী রান্ধিবে পালঙ্গ। 
ate স্থান কর গৌরী al কর বিলম্ব ॥ 


ঘন কাটি খরজালে রান্ধিবে ভাল ঘণ্ট। 
তবে সে পুরিবে মোর উদর আকণ্ঠ ॥ 


+ RT Page 
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| 


গোটা কাঙনদিতে দিবে জাীরের রদ * 
এ বেলার মত এই রান্ধ ব্যপ্রন দশ ॥ 


সরল মফরি ভাজ চিংড়ি ॥ 
aft ভাল পাই মহিষ দই। - 
চিনি ফেলি কিছু মিশায়ে খই ॥ 
পাক! চাপাকল| করিয়া জড় | 
খাইতে মনের সাধ বড় ॥ 
কনকের থালে ওদন শালি । 
কাঞ্জিকা সহিত করিয়া মেলি i! 
কাণি ভুঞ্জি কিছু ষনেতে ভায়। 
চাকা চাকা মূল! বাগান তায় ॥ 
আমড়া নোয়াড়ি পাক! চাল্তা। 
আম্সী কাসন্দী কুল করঞ্জা ৷ 
খোড় Suva ইচলি মাছে । 
খাইলে মুখের অরুচি ঘুচে ॥ 
মনে করি সাধ খাইতে মিঠা । 
খীর নারিকেল তিলের পিঠা ॥ 
Kt গুড়ে তিলে মিশায়ে লাউ। 
afer সহিতে খুদের জাউ ॥ 
গুন প্রভু কিছু কহি অপর। 
চিড়া চাঁপাকলা দুখের সর ॥ 


* * 


আপনার মত পাই তবে গ্রাস কত খাই,_ 
পোড়া মাছে জামীরের রস | 

নিধানী করিয়া খই, তাহাতে মহ্যা দই, 
কুল করঞ্জা প্রাণ হেন বাসি । 


রি পাই মিঠা ঘোল, পাকা চামিস্তার বোল, 


প্রাণ পাই পাইলে আমসী ॥ 
আমার সাধের সীমা-- হেলঞ্চা কলমী Tay 
বোয়ালি আনিয়া কর পাঁক। 
ধন কাটি খর ছালে : সাঁতলিবে কটু তেলে, 
দিবে তাতে পলতার শাক ॥ 


cas ( দোষীদের দিকে চেয়ে 


লোণ কিছু দিয় বাঢ়া নকুল 
হংসডিনে কিছু তোল মা ৷ 
কিছু ভাজ রাইখড়া, 
sete করহ শীকপোড়া ॥ 
খুলনার রন্ধন” 
বাইগুন কুমড়া কড়া 
বেসার পিঠালী খন কাঠি । 

We সপ্তোলিল তথি ছিঙ্গু জীর! দিয়া মেখি 
৮ Sel রন্ধন পরিপাটা। : 
gue ভাজি পলাকড়ি 
চিঙ্গড়ি কাঁঠালবীচী দিয়া । 

ঘৃতে নালিতার শাক 
খণ্ডে বড়ি ফেলিল ভাজিয় 1 
দুধে লাউ দিয়া খণ্ড 
সস্তোলিল মহুরীর বাসে। 
yates ইক্ষুরস, কৈ ভাঁজে পণ দ 
রিচ গু'ড়িয়।! আদারসে ॥ 
art মিশ্রিত মান - সুপ BOR: রসবাস, 
হিন্ুজীরা-বাসে সুবাসিত । 


সাজে চিখলের কোল রোহিত মৎস্যের ঝোল 
মানবড়ি মরিচে ভূষিত ॥ 
বোদালি হেলঞ্চা শাক : 
ঘন বেমার সস্তোলন তেলে। 
কিছু ভাজে রাইখড়া, 
.. খরসোল! পুজী দশ তোলে ॥ 
করিয়। কণ্টকহীন আজে শকুজ, 
ঝর লোণ দিয়া খন কাঁঠি। 
atfan পাঁকাল ঝষ দিয়া ভেতুলে। 
ধর ৰ বার 
কলাবড়। সুগসাউলী, j 


অন্ন রান্ধে অবশেষে, 
পণ্ডিত রন উপদেশে ॥ H 





ake 





হাজেরীয় শিল্পের চোখ-রাঙানি_ 


যুদ্ধের ফলে নিজ রাজ্যের কিছু কিছু অংশ ছাড়িয়া! দিয়। জেকো- 
সোভাকিয়া, যুগো-সাভিয়া, রুমানিয়! ও অষ্টীয়ার সঙ্গে হাঙ্গেরীকে রফা! 
করিতে হইয়াছে । কিন্ত মনে মনে সে এই ক্ষতিকে সহিতে পারিতেছে 
না। বাহিরে চোখ রাঁঙাইবার উপায় নাই বলিয়া সে তার প্রতিশোধ- 
yee রূপকের আশ্রয়ে stat শিল্পে আকার দান করিতেছে | 
হাঙ্গেরীর শ্রেষ্ঠ ভাস্বরদের গড়া এইপ্রকার চারিটি মূর্তি কিছুদিন হয় 
বুডাপেষ্ট নগরের এক পার্কে উন্মোচিত হইয়াছে। পার্কটির নাম 
“মুক্তি-প্রাঙ্গণ”। মুত্তিচারিটিতে হাঙ্গেরীর ঘুক্তি-পিপাসার হ্থাল! হ্বল্জবলে 
হুইয়! ফুটিয়াছে। ইহার মধ্যে আমাদের সব-চেয়ে ভালে! লাগিয়াছে 
যে মূর্তিটি, সেটির নাম “দক্ষিণ” । হাঙ্গেরীর দক্ষিণ অংশে ম্যাগীয়ার এবং 
জার্দান জাতির বাস, সম্প্রতি এই স্থানে যুগো-দাত, শাসন প্রবন্তিত 
হুইয়াছে। মুর্তিতে একজন ম্যাপ্গিয়ার কৃষক কৃপাণ হস্তে দীড়াইয়া 
একটি জানান রমণীকে কোনও অত্যাচারীর নিগ্রহ হইতে আড়াল 





“পুর্ব” । হাঙ্গেরীর পুর্ব সীমান্তে টান্সিল্ভ্যানিয়াক্র রুমানিয়ার 
প্রভৃত্বের গ্রতিবাদ। 


করিয়া রক্ষ! করিতেছে। রমণীর বঙ্কিম গ্রীবা ও নিঃশঙ্ক মুখভঙ্গিতে 
TH এবং অবজ্ঞা দেদীপামান হইয়! ফুটিয়াছে। কৃষকটির মুখে ক্রোধ 
আছে, ক্ররত| নাই; তার বিস্মিত দৃষ্টি এবং চিন্তাকুল ললাট প্রমাণ 
করিতেছে রক্তপাতে সে Baye নহে, কিন্তু তার সবল মাংসল বাহু 
প্রয়োজন হইলে লাঙ্গল ছাড়িয়া খড়গ বাগাইয়া ধরিতেও ভালো! 
রকমই জানে। তার পায়ের তলায় এক আঁটি যব পড়িয়! থাকিয়া 
ইহাই zis করিতেছে, যে, সমস্ত হাঙ্গেরীর মধো এই দক্ষিণ 
প্রদ্দেশটি হইতেই বেশী যব উৎপন্ন হয়, অথবা উহা সে অঞ্চলের 
চাষী অধিবাসীদের প্রতীক হিসাবেও ওখানে স্থাপিত হইয়া থাকিতে 
পারে। তার পরেকার মুর্তিটির নাম “উত্তর"। নোইলীর সন্ধির পর 
হাঙ্গেরীর এই অংশ জেকো-মৌভাকিয়ার শাসনাধীন হইয়াছে। 


একজন HOE সৈন্ত PETES হাঙ্গেরীকে স্কন্ধে করিয়া! রুখিয়া, Ss 


দ্বাড়াইয়াছে। শিল্পী ইহাতে করিয়া বলিতে চীহিতেছেন যে জেকো- 
সোভাকিয়ার শাসনাধীন হাঙ্গেরীর এ অংশের মোভাক্‌ অধিবাসীর! 
হাঙ্গেরীকে নিজের মা বলিয়াই জানে, Sere তাহাদের মাতৃভূমি ॥ 





Sea) হাঙ্গেরীর উত্তর সীমান্তে জেকো-সৌভা কিয়ার 
১ প্রতুত্বের প্রতিবাদ । 


fete crabs ছোট ছেলেটিও কেবলমাত্র তার শিশু-প্রাণের 
কুল আলিঙ্গন দিয়। হাঙ্গেরীকে আড়াল করিয়া বাঁচাইতে চাহিতেছে। 

হার অর্থ বোধহয় এই, যে, এই যুগের সোভাক্রাই. ষে হাঙ্গেরীর 
একমাত্র আশান্থল তাহ! নহে, ভবিষ্যৎবংশীয়েরাও তাহাকে মায়ের 
তা করিয়াই ভালো বাসিবে, সম্পদে বিপদে তাহার পাশে দ্বাড়াইবে। 
কতকঅংশ রুমানিক্গীর  অধিকারভুক্ত 

“ae” নাক মূর্তিটিতে বৰ্ম্মচৰ্পরিহিত কিন্বদস্বীর যুগের 

utter বীর Bete গতবল একটি লোকের উদ্ধার সাধন 
করিতেছেন। এই বীরের নাম আর্পাদ, কথিত আছে ইনি কার্গেখীয় 
পর্বতমালার উপর দিয়া ড্যান্যুব নদের ছুই তটে ম্যাগীয়ার জাতিকে 
. প্লীবনের মতে! বহাইয়া লইয়া খিয়াছিলেন। হাঙ্গেরীর পশ্চিম দিকের 
কটা অংশ অস্্ীয়া এবং জেকো-মোভাকির! ভাগাভাগি করিয়া 
লইয়াছে। এই অংশের প্রেস্বরগ নামক সহরে আবহমান কাল হাঙ্গেরীর 


বক কে আড়াল করিয়া ata Bh । 


১৫৯৯ 


“্দক্ষিণ’। হাঙ্গেরীর দক্ষিণ সীমান্তে বুগোসাভ জাতির 
প্রভুত্বের প্রতিবাদ | 


প্রাচীন সভ্যতার কেন্দভুমিসকলে অনেক চমৎকার বড় বড় মন্দির 
বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায় ; তাহাদের নির্দাণকৌশল আধুনিক 
নির্মাণ-কৌশলের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নয়।, 

আধুনিক সময়ে ক্রেন বাঁ কপিকল প্রভৃতি বনের সাহায্যে বড় 
পাথর ও লোহা খুব উঁচু জায়গায় তুলিয়। বড় বড় বাঁড়ী তৈরী 
এখন কথা হইতেছে যে প্রাচীনকালে সভ্য দেশসকলে ৷ 
মত এরূপ কোন যন্ত্র চিল কি alt যদি না ছিল তাহা হইলে 
অত বড় বড় পিরামিড কি করিয়া তৈরী করা হইয়াছিল 
করিয়। পাথরের বড় বড় চাঙড় পাঁচ-ছয় শত ফুট উচ্চে 
যথাস্থানে স্থাপিত হইত ? মোটামুটি বুদ্ধিতে এই আসে ধে কো 
বড় বাড়ী তৈরী করিবার সময় তাহা BE হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
তার কাছাকাছি জারগ! একটু একটু করিয়া উচু করা 
এবং সেই ঢালুর উপর দিয়া বড় বড় পাথর বা লোহা 
ঠেলিয়া গড়াইয়া উপরে লইয়া যাওয়া হইত ও যথাস্থানে 
হুইত। এখন এরূপ জানা গিয়াছে যে, পাখর গড়াইর! 
লইয়। খাইবারও একটি বিশেষ কৌশল ছিল;--পিরামিভ 
করিবার সময় বড় পাথর তেলের পিপাঁর ! 
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1 ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পিরামিডের জন্তু পাথর টানিয়! লইয়! যাওয়ার প্রাচীন রীতি। 





পিরামিডের জন্তু পাথর তুলিবার প্রাচীন রীতি। 


তোলা! হইত। মাটির পাহাড় করিয়া তার উপর দিয়া জিনিস Ofer 
তোলার চেয়ে ইহ! ঢের সহজ উপায় ছিল। আবার দীডিপাল্লার মত 
কাঠের পাল্লা দিয়াও পাথর তুলিবার ব্যবস্থা ছিল। আমর! এখানে ছুই 
রকমেরই ছবি দিলাম। পিরামিডের এক একটি থাক নির্মাণ শেষ 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার চারিদিকে মাটিরও এক এক থাক চাপান 
হইত, তার উপর বসিয়! মিশ্বীদের গাধিবার সুবিধা হইত-_এইরপও 
অনেকে বিশ্বাস করেন। 


বাইবেলের শেবা-দেশের সমৃদ্ধি আবিক্ধার__ 


বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে [দেখিতে পাঁওয়! যায় যে, অফিরের 
বর্খনি হইতে রাজা সলোমান, শেবার রাণী ও অন্তান্য রাজার! প্রচুর 
পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করিতেন এবং তাহা দিয়া Stal তাদের রাজধানী 
বিভূষিত করিতেন। বাইবেলে লিখিত সেই অফিরের ব্বর্ণ-পনি এখন 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। যীশুধৃষ্টের জন্মের প্রায় stata বৎসর আগে- 
কার কত প্রচুর অর্থসমৃদ্ধি এই খনিতে ছিল। এই সমৃদ্ধিপূর্ণ খনি 
কতদিন লোকচক্ষুর আড়ালে লূক্কায়িত অনাদূত পড়িয়া ছিল। যেখানে 
একদিন কত কালে! কালো! ক্রীতদাস অবিশ্রীস্ত কাজ করিয়াছে, সেখানে 
অল্পশ্রদ-সাপেক্ষ কতরকম যন্ত্রপাতি লইয়া লোকে আরো! বেশী ধাতু 
সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছে | 


বাইবেলের অফির ছিল আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, যার একটি 
ভাগ এখন রোডেশিয়! নামে খ্যাত। ম্যাপের দিকে তাকাইলে দেখ! 


যায় যে আরব-দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ আফ্রিকার পূর্ব উপকূলকে ee 


প্রায় ছুইয়া আছে। রাজ| সলোমানের রাজত্বের সময় এই দক্ষিণ- 
পশ্চিম কোণটি সাবিয়ানদের দেশ ছিল। তাদের দেশের নাম ছিল 
শবা বা অপভ্রংশে শেবা। এই শেবা-দেশের লোকরাই এবং তাদের 
প্রতিবাসীর! রোডেশিয়ার দক্ষিণতাগে বাইবেলে কথিত অফিরে, 
অনেক স্বর্ণ-খনি আবিষ্কার করে এবং তাহ। হইতে af আহরণ করে। 
সলোমানের জন্মের কয়েক শতাব্দী আগে এইসব ন্বর্ণথনি হইতে 
wary রাজার। «| আহরণ করিতেন। Sete জাল! বায় যে, 
সলোমানের frei ডেভিড আরবদেশ হইতে af আহরণ করেন। 
তাহা হইলে শেবা-দেশের রাণী জেরুজালেমে আসিবার সময় যেসে- 
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৪থ সংখ্যা | 


পঞ্চশস্য---চার হাজার বছর আগেকার ইজিপ্ট 
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শেব! দেশের সমৃদ্ধি 
রাজ! সলে।মানের জাহাজ--অফিরের সোনার খনি হইতে ক্রীতদাসর! সোন! আনিয়া বোঝাই করিতেছে | 


দেশের রাজাকে উপহার দিবার জন্ত প্রায় চোদ্দ মণ মোনা সঙ্গে 
আনিয়াছিলেন তাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। 

আফিকার পূর্বব উপকূলে এখনও সোফাল! নামে একটি ছোট 
বন্দর দেখিতে পাওয়া যায় । এই বন্দরে রাজ| মলোমানের জাহাজ 
আসা-যাওয়|। করিত। মাটির উপর এখান হইতে অফিরের দিকে 
যাইবার ছুইশত মাইল ব্যাপিয়া একটি পুরাতন রাস্তার চিহ্ন এখনও 
দেখিতে পাওয়া ata | 
চার হাজার বছর আগেকার ইজিপ্ট 

ইজিপ্টের নীল নদীর পশ্চিম তীরে ধিক্সের কাছে কয়েক বৎসর 
ধরিয়া একদল প্রত্বতান্বিক ইজিপ্টের পুরানো স্থপতিবিদাা! ও ভাস্কর্যের 
নিদর্শনের আশা নান! জায়গা খু'ড়িয়া দেখিতেছেন। আয়োজন আগে 
হইতেই চলিয়া আসিতেছিল, যুদ্ধের পরে খোঁড়া আরম্ত হইয়াছে। 
প্রত্নতাত্বিকদের পরিচালক আছেন হার্বার্ট ই উইন্লকৃ। ১৯১৯- 
১৯২, সালে একাদশ রাজবংশের সময়কার একটি বড় কবর ইহার! 


খু'ড়িতেছিলেন। কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য পাওয়া! যায় 
নাই। কিন্তু কিছু সবুরে মেওয়া ফলিল। 

এইখানকার কাছাকাছি এক জায়গায় একাদশ রাজবংশের শেষ 
রাজার সমাধি-মন্দির আছে। তারই আশেপাশে অনেক লভাসদের 
সমাধি-গৃহ দীড়াইয়া আছে। সভাসদদের কবরের মধ্যে প্রধান 
হইতেছে রাজবাটার পরিচালক ও প্রধান পাচক মেহেস্কওয়েটার | 
ইনি শ্রীষ্টপূর্ব ছুই হাজার বছর আগেকার লোক। এর আদেশ" 
মত পাহাড়ের গা দিয়া পাথরে বাঁধা একটি রাস্তা তৈরী হয়। 
এই রাস্তা উঠিয়া পৌঁছিয়াছে একটি খাম দেওয়! ফটকওয়াল| গৃহের 
কাছে। এইটিই মেহেঙ্কওয়েটারের কবর-ঘর। এইখানে অনেক 
ঘোরাঘুরি করিয়াও প্রত্থতান্বিকর! কিছু দর্শনযোগ্য জিনিস পান নাই 
এবং হতাশ হইয়| পড়েন। হঠাৎ একদিন একজন কবরের গায়ের 
পাহাড়ের একটি চিড় বা ফাটল দেখিতে পান। পরদিন দেখানটি 
ভাঙিয়! ইলেক্টিক আলোর সাহায্যে ভিতরে অনেক AES জিনিস 
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চার হাজার বছর আগেকার ইজিপ্ট 
কবরের পাশের ঘরে রক্ষিত কবরের সাজ-সরঞ্জাম, ees ও চাঁকর-বাঁকরের ছবি , তর্কারিবাহিকা মেয়েটির 
ছবি এখনও যেন জীবন্ত ! 


: ঝা দিকে-_মেহেককওয়েটার কবরের দ্বারে বসিয়া গান শুনিতে নিযুক্ত । 
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৪র্থ সংখ্যা | 
প্রভুর পৌঁষাকপরিচ্ছদ গুছানে| ও তাঁর ay তরিতর্কারি লইয়া 
রান্নার কাজে চিরদিনের জন্তই নিযুক্ত রহিয়াছে । ক্রমে ক্রমে আবার 
চাঁকরুবাকরদের মুর্তি সংখ্যায় বাড়িতে ২ প্রভুর মুর্তি 
ক্রমেই ইহা one aes হার রর 
চেহারার আকার ধারণ করে। শেষে আবার চাকরদের বসান হইতে 
eg লাগিল নৌকায় বা দোকানে, প্রভু বসিয়া থাকিয়া তাদের কাজ 
পরিদর্শন করিতেছেন। ইজিপ্টের লোকদের ধারণা ছিল যে এইসব 
চাকরদের costal এবং তাঁদের পাচ্য খাদ্যের প্রেতাত্মা মিলিয়া মৃত 
ব্যক্তির আত্মাকে নজাগ বা Gas করিয়! তুলিবে। শ্রীষ্টপূরর্ব ছুই হাজার 
বৎসর আগে ইজিপ্টবাঁসীদের মধ্যে এই ধারণ! খুব প্রচলিত ছিল। 
তখন প্রত্যেক লোকই পয়সা থাকিলে নিজের কবরে রাখিবাঁর জন্ত 
চাঁকরের মডেল প্রভৃতি কিনিয়া রাখিত। সে-দব মডেল - মিউজিয়মে 
এখন অনেক দেখিতে পাওয়া ষায়। মেহেক্কওয়েট।র ‘বড়লোকের 
কর্মচারী ছিলেন বলিয়! তার কবরে প্রচুর মডেগ পাওয়। গিয়াছে। 
আমর! এ বিষয়ের কয়েকখানি ছবি দিলাম । তাহ! হইতেই সেকালে 
ইজিপ্টের লোকদের কবর দিবার প্রথার আভাস পাঁওয়া*্যাইবে। 


--গুপ্ত। 








; অদ্ভুত স্মরণশক্তি 

"_ বিলাতে টমাস ফুলার নামে একজন লোক আছেন তিনি অন্ত 
লোকের বক্তৃতা ব| উপদেশ একবার মাত্র শুনিয়া তাহা অবিকল লিখিয়! 
দিতে পারেন। বিদেশী ভাষ। যাহ! তিনি জানেন al তার পাঁচ শত 
কথ। শুনিয়! সুন্দরভাবে আবৃত্তি করিতে পারেন। তাহার আর একটি 
বিশেষত্ব এই যে তিনি বিলাতের ষ্টরাওঙের উপর স্থিত বাঁড়ীগুলির পরপর 
নম্বর দোকানের নাম ও তৎসন্বদধীয় প্রয়োজনীয় তথ্য বলিতে পারেন। 

চিত্রকরদের একবার মাত্র দেখিয়া ছবি আঁকিবার ক্ষমতা দেখা গিয়াছে। 

হোরেন ভার্নেট ( Horace Vernet) নামে একজন চিত্রকর আছেন, 
তিনি যে-কোন মানুষ fra ছবির দিকে একবার মাত্র তাঁকাইয়া 
তার অবিকল - প্রতিকৃতি আঁকিতে পারেন। জার্মানীর কলোন 
সহরের সেন্টপিটার গীর্জায় রু'বে অঙ্কিত “সেন্টপিটারের হত্যা" 
aie একখানি ছবি ॥ছিল। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে নেপৌলিয়নের রণোন্মত্ত 
বিজয়ী সৈন্যগণ কর্তৃক উহ! অপহৃত হইয়াছিল। কলোনের এক- 
জন চিত্রকর এ ছবিটি পূর্বের একবার দেখিয়াছিলেন। সেন্টপিটার 
Gta কর্তৃপক্ষগণ এরূপ আর-একখানি ছবি আঁকিতে বলায় চিত্রকরটি 
আর-একখানি এয়প ছবি আঁকেন। কিছুদিন পরে ফান্দ হইতে আঁসল 
ছবিটি ফেরত পাঠান হয়। মিলাইয়! দেখা গেল যে ছবি দুটিই 
অবিকল এক। 


নির্ডইঘর্কের freq এভেনিউ হোটেলে একজন নিগ্রে। চাকর - 


ছিল। তার কাজ ছিল খাবার ঘরের সামূনে দাঁড়াইয়া থাকা ও খাবার 
< সময় ভদ্রলৌকদের টুপি লইয়। রাখিয়! দেওয়া | কখন কখন সেখানে 
প্রতি ঘণ্টায় প্রায় দু-তিন শো টুপি জমা হইত । fica চাকরটি টুপি 
লইয়া কাউকেও রমিদ দিত না, ভদ্রলোকদের টুপি লইয়। একট! 
ঘরে রাখিয়! দিত। খাওয়া শেষ হইলে চলিয়া যাইবার সময় সে 


প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্ব স্ব টুপি ফেরত দিত, কখনও একজনের টুপি অন্ত - 


জনকে দিত না। একদিন একজন ভদ্রলোক খাওয়! শেষ হইলে তাঁর 
টুপি লইতে গিয়া দেখিলেন নিগ্রোটি প্রত্যেক ব্যক্তিকে হাত বাড়াইয়া 
নিজের নিজের টুপি দিতেছে। ভদ্রলোকটি দেই হোটেলে ইতিপূর্বে 
আর কখনও আনেন নাই। এইসব দেখিয়া তার মনে কৌতুহল জন্মায়। 
তিনি চাকরটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন--তুমি যে আমাকে এই টুপিটি 
দিলে, তুমি কেমন করিয়! fica যে এটি আমার টুপি? নিগ্রোটি 


পঞ্চশম্ভ_-পিঁপ্‌ড়ের যম 





৫৫৯ 
হাঁসিয়া উত্তর করিল-_ মহাশয়, আমি জানি না এটি আপনার টুপি কি 
অন্যের, আমি এইমাত্র জানি যে এই টুপিটি আপনি আমার 
দিয়াছিলেন। - 

ছোঁট ছেলে-মেয়েদের স্মরণশক্তি দেখিয়া অনেক সময় অবাক হইতে 
হয়, বাঁরাস্তরে তাদের স্মরণশক্তি সম্বন্ধে বলিবার ইচ্ছা রহিল। 


শ্রীঅলকেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় । 





সংবাদপত্রের কথা-_ 


পৃথিবীর মধ্যে আমেরিকানর! সবচেয়ে বেশী খবরের কাগজ পড়ে। 
আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্রেটসের দৈনিক কাগজের সংখা! আড়াই 
হাজারের উপর, সাপ্তাহিক কাগজের সংখ্যা হবে প্রায় সতের হাজার, 
মাসিক কাগঙ্গ নিয়ে মোট সংখ্যা দীড়ীবে গিয়ে তেইশ হাঁজীরের কিছু 
উপরে | উপরোক্ত তেইশহাজাঁর দৈনিক, সাপ্তাহিক, ও মাসিক কাগজ 
সংখ্যায় কত ছাপান হয় শুন্বেন?--পাঁচকোটি নব্বইলক্ষখান! অর্থাৎ ইউ- 
নাইটেড ্টেইসের প্রত্যেক পরিবারে একখানা! করে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও 
মাসিক কাগজ রাখতে পাঁরে। সমগ্র আমেরিকার প্রতি ৪১০০ লোক 
পিছু একখানি করে সংবাদপত্র আছে। বিগত যুদ্ধের পূর্বের গ্রেট- 
fate, ফাঁন্স ও জার্মানিতে ক্রমান্বয়ে প্রতি ৪৭০০, ৫৯০০, ৭৮০০ 
লোকপিছু একখানি করিয়া সংবাঁদপত্র ছিল। কেউ কি বল্তে পরেন 
আমাদের দেশে সংবাদপত্রের সংখ্যা পূর্বেই বা কত ছিল আর আজ- 
কালই বা! কত আছে? 


কতগুলি কথা জানা দর্কার- . 

ইটালির প্রসিদ্ধ কবি ও নেতা গাব্রিয়েল ডি আনান্জিও ( Gabrielle 
D’ Anunzio ) পনর হাজার কথা ও তাঁহার অর্থ জানেন, তন্মধ্যে 
কতকগুলি আবার তীর নিজের তৈয়ারী (own coining); যদি 
তাহাই ঠিক হয়, তবে তাঁকে সেক্দ্পিয়ারের সমকক্ষ বল! যাইতে পারে। 
সেক্স্পিয়ারও পনর হাজারের কিঞ্চিদধিক কথ! ও তাহার অর্থজানিতেন। 
অন্ধকবি মিল্টনও আটহাজার বিভিন্ন ভাষার কথা ব্যবহার করিতেন। 
সাধারণ সাহিত্যিক ব্যক্তিরা হুহাঁজার কথ! ব্যবহার করিয়া থাকেন। 
সাধারণ জীবন যাপনে পাচশতের বেশী কথা জানিবার দর্কার হয় না। 
নিরক্ষর কৃষক ও নিয়শ্রেণীর লোকদের ৩০০ কথ! জাঁনিলেই চলে। 

শ্রঅলকেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় । 


পিঁপ্‌ডের যম | 
অনেকেই হয়ত পশ্চিমের নদীতীরে অথবা মাঠে একপ্রকার আশ্চর্য্য 
ক্ষুদ্র FY ও গোলাকার গর্ভ দেখিয়া থাকিবেন। গর্ত একত্রে অনেক 
থাকে। এইসকল গর্তের গাত্র এতই Wed যে কোন ক্ষুদ্র কীট পড়িলে, 
কিছুতেই বহির্গত হইতে পারে না । একদিন মাঠে বসিয়া আছি, এমন 
সময় দেখিলাম একটা পিপীলিকা সেইপ্রকার একট! গর্ভে পড়িয়া গেল 
এবং Bice Band হইল। ধীরে ধীরে ইহার পা, দেহ এবং মস্তক গর্তের 
মধ্যে নিমজ্জিত হইল এবং ইহাকে আর কিছুমাত্র দেখা গেল না। আমি 
TSE প্রায় একইঞ্চি খনন করিয়! দেখিলাম ইহা একটি কীটের ফাঁদ ও 
বাসস্থান। দেখিলাম যে একটি কীট ইহারই নিকটস্থ কুপে বসিয়া 
আছে। এই কুপের পাশেই একটি ঘর। এই শুগযুক্তকীট প্রথম ঘর 
হইতে পিপীলিকার প| ধরিয়া ভিতরে টানিয়া লইয়া যাঁইতেছিল এবং 
কিয়তক্ষণ পরে বোধ হয় পিপীলিকা র মৃত্যু হইলে দ্বিতীয় গৃহে লইয়| 
যাইত। যদ্দি কৌন বৃহৎ কীট এই গর্তে পতিত হয়, তবে এই অদ্ভুত 
শুওযুক্ত কীট তাহার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত অধবা প্রাণের ভয়ে দবিতীয়গৃহে 
কোন গুপ্তপথ দিয়া পলায়ন করে। উক্ত কীট পশ্চাতে হাঁটিতে খুব 
পটু। যদিও পিপীলিকা ইহা অপেক্ষা বৃহৎ, তথাপি ইহার কৌশলের 


৫৬০ 
কাছে ems | দেখিলাম গিপীলিকাটি পাগলের ন্তায় দুরিতেছে। 
কারণ ইহার মস্তকে একটি শূল বিদ্ধ এবং সেজন্য ইহার এত বেদনা যে 
ছটফট করিতেছে । কীটটিকে পরীক্ষা করিবার সময় দেখিলাম ইহীয় 
গাত্রে অনেক ঘাসের ঝু'টির স্কায় বহু Se আছে। ইহার বর্ণ বূমর। 

প্রভাতচন্দ বন্ধ ৷ 


আমের আঁটির চরিয় Ae কল ধরান = 

আমের কলমের চারায় যে দুতিন বৎসরে ফল ধরে ইহ! স্বাভাবিক, 
আর সকলেরই জান! আছে। কিন্ত আমের আঁটির চারা দিয়াও যে 
তিন বৎসরের মধ্যে আম পাওয়া যায় তাহা বোধ হয় অনেকেই বিশ্বাস 
করিবেন না আর অনেকেরই জানা নাই। যে মাসে আম খাঁওয়া যায় 
সেই মাসের ২।১ দিন মাত্র বাকী থাকিতে ( অর্থাৎ জ্যৈ্ঠমাসে আম 
খাইলে , Concha ২৮২৯ তারিখে) আঁটি মাটিতে পুতিতে হয়। তাহা 
হইলেই এই মাটি হইতে যে চারা হইবে তাহাতে তিন বৎসরের মধ্যেই 
ফল ধরিবে। 


পা ৫৯৩৯ পি প ৯ ১৫৯৩৯ ese 


মহিদীন আহমদ ॥ 
পোষাকের শনাবশ্যক আতিশয্য = | 

অনেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস শীতকালে গরম জাম! ব্যবহার ন! করিলে এবং 
ay পরিবর্তনের সময় এলো গায়ে থাকিলে ঠাণ্ডা লাগিয়া age কর! 
অনিবার্য । কিন্তু আধুনিক স্বাস্থ্যতত্ববিদ্গণের মতে এ বিশ্বাস একে- 
বারেই ভিত্তিহীন। যুরোপের নারীসমাজে যখন বৃককাটা রাউস্‌ গায় 
দিবার ফ্যাশান প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় তখন ঠাণ্ডা-লাগা-বাইগ্রস্ত লোকের! 
তার ভয়ানক প্রতিবাদ করেন এবং এই ব্লাউসের নাম দেন “নিউমোনিয়া 
রাউস্‌”। কিন্তু ফ্যাশান কোনদিনই সুযুক্তি বা কুযুক্তি কিছুই মানিয়া 
চলে না, এক্ষেত্রেও চলে নাই। গলা এবং বুকের কতকটা ও পিঠের 
অনেকটা খোলা রাখাই এখন দস্তর হইয়া দীড়াইয়াছে। আর দেখাও 
যাইতেছে যে ইহাতে স্ত্রীলোকদের অন্স্থতাও বাড়ে নাই, Toa হারও 
বাড়িয়া যায় নাই। অন্যদিকে পুরুঘর্দের বেলায় ফ্যাশীনটা ঠিক ইহার 
উণ্টা। তাহাদের পোষাকের বহর দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে । ctfeva 
উপর সার্ট, সার্টের উপর ওয়েষ্টকোট, তার উপর কোট ওভারকোট 
চাপাইয়! এবং গলায় নাঁনারকমের পলাবন্ধ জড়াইয়াও তাহাদের সোয়াস্তি 
নাই। কিন্তু এত করিয়াও Stata মৃত্যুহার কিছুমাত্র কমাইতে পারেন 


প্রবাদী_শ্রাবণ, ১৩২৮ 


| ২১শ ভাগ, ১ম as 


সপ সত সপাসিতা সপ Fee সি 


নাই। “ares জামা বেনী ঝা বস নাহার বা এবং os গলা বোলা 
রাখা না-রাখার অভ্যাস পূরুষ ব| নারী কেহই স্বাস্থ্যের খাতিরে করেন 
নাই। পুরুষের চিন্তাকর্ষণ করিবার জন্য নারীর যে একটা স্বাভাবিক 
আকাজ্জা আছে তাহার পোষাকের ফ্যাশান আসিয়াছে সেই আকাঙ্ক্ষা 
হইতে। আর পুরুষের বন্ত্রাতিশষ্যের মূল কারণ তাহার আরাম উপ- 
ভোগের লোভ । সাধারণতঃ শ্বাসধন্নসম্বন্ধীয় যেসকল রোগ আমাদের 
হইয়া থাকে সেগুলির জন্ম হয় একপ্রকার জীবাণু হইতে ( Micro- 
organism ) | aft এ জীবাণুর সংস্পর্শ না ঘটে তবে শুধু Shel লাগায় 
বা শরীরের উত্তাপের আঁকস্মিক পরিবর্তনেও শ্বাসযন্তের ক্রিয়ার বিশেষ 
cata ব্যতিক্ৰম হয় না। উত্তরমেরুর বায়ুতে ‘মাইক্রোব' নাই, কাজেই 
সেখানে Shel লাগিয়া গলার ব! বুকের অহুখ হইতে পারে aL | ক্যাঁপৃটেন্‌ 
ওয়েনম্যান যখন এ প্রদেশে ছিলেন তখন একবার এবিষয় পরীক্ষা 
করিয়াছিলেন? একদিন তিনি sta করিতে করিতে ঘর্্দাক্ত-কলেবর 
হইয়া! পড়েন। তিনি তখনই বরফগলানে। জলের ভিতরে বঝাপাইয়া 
পড়িয়! জলেই অনেকক্ষণ কাঁটাইলেন। fey তবু তাহার কোনই 
aye হইল না । শীতকালে যে নিউমোনিয়। ত্রন্ধাইটিদ্‌ প্রভৃতি 
বাঁরাম বেশী পরিমাণে দেখ! দেয়, অনেকের মতে তাহার কারণ 
জানালা দরঞ্জা বন্ধ করিয়া ঘুমান! বায়ু-চলাচল বন্ধ হইয়া! যাওয়ায় 
ঘরের দূষিত হাওয়ায় “মাইক্রোব'গুলি শ্বাসগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সহজেই এ 
দেহের ভিতরে প্রবেশ করে এবং তাঁহাতেই অস্থথের সৃষ্টি হয় | 


শরীরে shel লাগিলেই যে ভিতরের যন্ত্গুলির স্বাভাবিক ক্রিয়ার : 
ব্যাঘাত হইবে এমন কোন কথা নাই। তবে কাহারও কাহারও 
প্রথম থেকে বেশী জাম! ব্যবহার করিয়া এমন খারাপ অভ্যাস হইয়! 
দাড়ায় এবং সহনশক্তি এত কমিয়া যায় যে শেষে দৈহিক উত্তাপ 
সম্বন্ধে Safes অতি সাবধানে থাকিতে হয়। মোটের উপর 
জামা যত কম এবং যত পাত্লা ব্যবহার করিয়! পার! যায় ততই ভাল। 
কেনন! বাহিরে দেহকে যতই ঢাক! দিবে স্নায়বিক দৌর্ববল্য ততই 
বাড়িবে। আর সারাদিন একটা ওভারকোট বহন করিবার ফলে 
মাংসপেশীর উপর যে কতটা! অত্যাচার কয়া হয় তাহ! বোধহয় খুব 
কম দোকেই ভাবিয়া দেখিয়াছেন। 


ভঁমুধেন্দুরঞ্রন রায়। 


দুই দিন 


(জি, আর, জনষ্টনের ইংরেজী গল্প হইতে ) 


দুইটি দিনের কথা আমার মনে পড়ে আবার এই ছুই 
দিনই জীবন-মরণের মাঝখানে একট! সমস্তার মত এসে 
দাঁড়িয়েছিল 1...... 

এগারো সালের ঝড়ের সন্ধ্যাটা কী রুদ্র Aes ধরেছিল ! 
গ্রামান্তর হতে বাড়ীর দিকে :ফির্ছিলুম, পথেই ঝড়ে ধরে 
Pe মেঘের আধারে পথ দ্রেখ্বার জো ছিল না। 
সামনে আধার, পিছনে আঁধার। তার উপর আবার 
রাজোর যত ধুলো এসে চোখ দুটোকে আরো অন্ধ করে 
fem 


 “ভগবান্‌, একি করুলে ! এখন কি হবে বাতাসী ?” 


বাতাসের সাথে প্রায় উড়ুতে Tyre একটা ঘরের 
দাঁওয়ায় গিয়ে উঠ্লুম । AA কড়্‌, (কড়, করে একটা 4 
বাজ AWA | 

" ঘরের ভিতর হতে পুরুষ-কঠে কে একজন বলে Ty, 

Rabi 
বড় আর্ত। আর-একজন ators বল্ল, “ভয় কি? মরি 
তে! একসঙ্গেই মর্ব |” 

হঠাৎ ঝড়ের বেগে ঘরটা নড়ে উঠুল। আর অপেক্ষা 
করলে মর্তে হবে ভেবে বেরিয়ে পড়্লুম।---. - 


sf সংখ্য! ] 


পরদিন গ্রামের অবস্থা দেখতে বেরিয়েছিলুম । সেখানে 
গিয়ে দেখলুম- অনেক লোক জড় হয়েছে। . ৃ 

ভিড় ঠেলে দেখতুম__একটি পুরুষকে জড়িয়ে ধরে 
একটি মেয়ে পড়ে আছে। তাঁর কালো চুলের রাশি পুরুষটির 
- সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের উপরে পড়ে আছে 
একট! প্রকাণ্ড থাম। অদূরে ঝরাফুলেরই মত TE একটি 
শিশু কাদার উপরে শারিত। মরণের হিমস্পর্শে তার সারা 
অঙ্গ সাদা হয়ে গেছে। 

শুন্লুম-_এদের স্ত্রীপুরুষে নাকি একদিনও বনিবনাঁও 
হয়নি। স্থামীটি তাড়িথোর, স্ত্রীর উপর যে দৌরাত্্য কর্ত 
তার চিহ্ন তখনো মেয়েটির অঙ্গে বিদ্যমান ছিল-সকলে 





আমাকে তা’ দেখিয়ে দিল। কিন্তু মরণের দ্বারে এসে তাদের - 


মিলনটা অবিনশ্বর হয়ে উঠেছিল। বুকের রক্ত পুত্রটি পর্য্যন্ত 


~~ সে মিলনে বাধা জন্মাতে পারেনি। 


আাবণ-বরণ ৫৬১ 
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পাল 


সে দিন তেরো-দিনের শিশুসস্তান ও ভ-ুচ্ছিত স্ত্রীকে 
নিয়ে কী বিব্রতই হরেছিলুম। ক্রমে ক্রমে আটথান! ঘরের 
নীচে আশ্রয় নিয়েছিলুম, সব ক"খাঁনাই ew 'গেল। ভগবান্‌ 
কেন যে প্রাণগুলি রেখে গেলেন, তা! তিনিই জাঁনেন। 

মুচ্ছ(-ভঙ্গে প্রথমেই স্ত্রী আর্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করুলেন, 
“খোকা কোথায় ? তাঁকে একটিবার আমার দেখাও ।” কি 
ব্যথা-ভর! করুণ কণ্ঠস্বর! 

খোঁকাকে তীর কোলে দেওয়া হলে গভীর সেহে তিনি 
তাকে বুকে জড়িয়ে ধর্লেন। আমি দূর হতে দেখে একটা! 
তৃপ্তির নিশ্বাস ফেল্লুম | 

সে দিন আরো একটি দৃপ্ত দেখেছিলুম। এক আত্মীয় স্বামী- 

স্ত্রীর মধ্যে এই কথাটি হচ্ছিন--“মরি যদি একসঙ্গেই মর্ব ।৮ 

ঝড়ের দম্কা হাওয়ায় যখন শেষ আশ্রয়টিও পড়-পড় 
হয়ে উঠল--তখন দুইজন ছুই gata দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন । 

এক সেইদিন ছাড়া আমর! তাঁদের উভয়কে পরস্পরের 


0 ফু * Ed 
ছাঁবিবশ সালের ঝড়টা' আরে! তীব্র হয়েছিল. কাছ হতে বিচ্ছিন্ন হতে দেখিনি । শ্তরীশ্রিয়কান্ত সেনগুপ্ত। 
. শ্রাবণ-বর্ণ 
চড়বড়ি’ অমা-নিশ। শত ভেকে অন্তুরাগী . 
ঝরঝারি” হারা দিশা, হেঁকে ঠেকে আমি জাগি, 
বারি-ধারা শুধু তুই তোর তাঁলে কোথা কেহ 
ছুটে আয়, গারে গান। | দেয় সুর, নাহি আর | 
ছুটে আর জানালায় কল-গীতি বরষার ' 
ধীর বায় আঁখি চায় সুখ-গ্রীতি | অভিসার 
© হৃদয়ের সাথে তোর ধরণীর - নেশা আনে 
কিনারায়, বিদ্যুৎ, = ভরপুর | ‘ঢোলে মন, 
মাঠে ভিজে পাত৷ ঘরে রই, দুটি সুখ 
ঘাটে বাটে নাড়ে মাথা ধারা বই তরে, বুক 
গাছে গাছে . চিকচিক ধরা মাঝে মিশামিশি 
অফুরান, অদ্ভুত | কিছু নাই, অন্থখন। 
* পাতে পাতে শ্রাবণের! i ঘিরে, ঘিরে’ চড়বড়ি? 
' আতে মার প্লাবনের ধরণীরে ঝরঝরি? 
আরে! কাছে মাতামাতি বলে--নাও, বারি-ধার। 
ary’ প্রাণ, আয় আজ, আর চাই ?-- ছুটে আয়, 
গমগম বনে বনে চাই চাই, আর 
ঝমঝম আলাপনে ডুবে যাই নেচে আয় 
মুখরিয়! ঘোর ঘটা .  কলবরবে হৃদয়ের 
ধরাখান, করে’ বাজ, '। বর্ষার, কিনারায়। 
অপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত | 





(৩১) | 
eH কেন দেবপক্ষ পরিত্যাগ করিয়। দৈত্যপক্ষে যোগদান 
করিয়াছিলেন? 
শ্রীবিজয়কুমার সেনগুপ্ত | 
(৩২) 
বাঙলার হিন্দু সমাজে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর নাম প্রায়ই উক্ত 
হয়। ইহাদের সংখ্যা তেত্রিশ কোটি নির্ধারিত হইবার কারণ কি? 
কোনো গ্রন্থে এবিষয়ের উল্লেখ আছে.কি? 
অনাদি মুখোপাঁধ্যায়। 
(৩৩) aa 
কাতুকুতু দিলে হাঁসি পাওয়ার কোন বিজ্ঞানসন্মত কারণ আছে 
কি? . জীরমেশচন্র রায় । 
(৩৪) 
হাস্যের প্রকৃত কারণ কি কি? হাস্যকালে শরীরের কতকগুলি 
পেশী ও স্নায়ু বিশেষভাবে অভিভূত হয় কেন? 


শ্ীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় |. 


(৩৫) টু 
বৎসরের কোন্‌ সময়ে কি প্রণালীতে লাক্ষা-কীট গাছে লা 
হয়? একাধিক বার লাগান বায় কি? ১৩১৬ বাউলাঁর চৈত্র মাসের 
প্রবাঁনীতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দর ভট্টাচার্য্য লিখিত “ate” প্রবন্ধে 
দেখিলাম-_পলাশ, কুল, অশ্বথ, বট, কপিথ, ate ও বিন্ব লাক্ষীর পক্ষে 
.বিশেষ উপযোগী । এসকল বিভিন্ন বৃক্ষের জন্য বিভিন্ন জীতীয় লাক্ষা- 
কীট আছে কি? abel উৎপাদন সম্বন্ধে কোন ইংরেজী কি বাঙলা 
পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে কি? 
| - ্রীশশিমোহন দাস চৌধুরী! 
(৩৬) 
ভোল! সবডিভিশনের অন্তর্গত কোন এক গ্রামে দেখিলাম, হাঁটে ও 
বাজারে সুপারির “খোল”-এর সাদা আবরণটাঁ_এদেশীয় ভাবায় 
তাঁহাকে “হর্পা” বলে--তুলিয়! নিয়া বাজারে বাজারে বিক্রী করা 
হইতেছে। “মগ”-এর! নাকি ইহার একমাত্র ক্রেতা । তাঁহারা উহ! দ্বারা 
কিকরে? কেহ কেহ বলে যে উহা দ্বারা সিগারেটের কাগজ তৈরী 
করা হয়। কি করিয়াহয়? 
গ্রীন্থধীরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। 
(৩৭) . 
বাড়ীর দেয়ালে ও আল্শের পাশে যে বটের চারা জন্মায় তাহা 
নির্শু লভাবে বিনষ্ট করিবার উপায় কি? 
শ্রীনীনকণ্ঠ চট্টোপাখ্যায়। 
(৩৮) 


এদেশে হিন্দুরা নারিকেল-গাঁছ কাটে না কেন? নারিকেল-গাছ 
কাটার বিরুদ্ধে কোন stata যুক্তি আছে কি? অস্ত ফলবান বৃক্ষ কাঁটি- 


বার বাধা না থাকিলে নারিকেল-গাছের সম্বন্ধে এ ব্যবস্থা কেন? এ 
ব্যবস্থার উৎপত্তি কোথা হইতে? বাঙ্গলার সর্বত্রই কি এই রীতি 
প্রচলিত ? 


“পিয়েমডি” । 
(va) ১ 

দিল্লীর কুতুবমিনার নির্মাণ সম্বন্ধে ছুই প্রকার মত দেখিতে 
পাওয়া যায় 


(ক) পৃথীরাঁজের কন্যা সংযুক্তা যমুনার দৃষ্য দেখিবার ইচ্ছা করিলে, 
পৃথীরাজ ইহা Treat করাইয়া দেন। 
(খ) কুতুবউদ্দীনের স্মৃতিরক্ষার্থ আল্তামাশ, কর্তৃক ইহ! fale 


Bl | 
ইহার কোনটি এঁতিহাসিক সত্য এবং তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ কি? 
শরীষ্ঠামাচরণ বদাক। 
(৪*) 


ais রামকমল বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তাহার প্রকৃতিবাদ অভিধানে 
‘কোশল’ রাজ্যের পরিচয় দিতে যাইয়া লিখিয়াছেন--“ইহা উত্তর ও 


দক্ষিণ এই দুইভাগে বিভক্ত | “দক্ষিণ কোশলে রামের রাজধানী অযোধ্যা 


অবস্থিত ছিল।” প্রকৃতিবাদ, ৫ম সংস্করণ! 

Oye জ্ঞানেন্্রমৌহন দাঁস Stata বাংল! ভাষার অভিধানে লিখিরা- 
ছেন ( ৪৪২পৃঃ )--“কোশল রাজ্য উত্তর ও দক্ষিণ নামে ছুইভাগে বিভক্ত; 
রামের রাজধানী অযোধ্যার নাম দক্ষিণ কোশল এবং অযোধ্যার উত্তর 
প্রদেশের নাম উত্তর কোশল।” 

কিন্ত শ্রীযুক্ত tetas মুখোপাধ্যায় কৃত চরিতাভিধানে, 


দ্বিতীয় সংস্করণ, ৬৭ পৃঃ দেখা যাঁয়_“ইনি (কৌশল্যা) দক্ষিণ কৌশলের 


রাজার কন্যা, এজন্য Sata নাম কৌশন্যা হইয়াছে 1” উত্তর কৌশলের 
রাজধানী, রধুবংশের মতে, অযোধ্যা ছিল। দশরথ প্রভৃতি ইন্দাকু- 
বংশীয় নরগতিগণ এখানেই রাজত্ব করেন। 
*ইন্ষযাকুবংস্তঃ ককুদং নৃপাণাং 
ককুৎস্থ ইত্যাহিতলক্ষণৌভূৎ্। 
কাকুৎস্থশব্বং যত উন্নতেচ্ছাঃ 
aban দত্যুত্রকোশলেন্্রাঃ ৷ wb সর্গ, ৭১ cated 
“পিতুরনস্তরমূত্তরকোশলান্‌ সমধিগম্য সমাধিজিতেভ্দরিয়ঃ। 
দশ্রথঃ প্রশশাস মহাঁরথোযমবতামবতাঁঞ্চ ধুরি স্থিতঃ ৷ ৯ম সর্গ, ১ম মৌক। 
বিদ্যালঙ্কার ও দাঁস মহাশয়ের মতের সহিত রঘুবংশ ও চরিতাঁতি- 
ধানের মতের বিভিন্নতা দেখা যায়! ইহা নিশ্চিত দশরথ যে কোশল 
রাজ্যের রাজা, সে কোশল রাজ্যের রাজকন্যা Stata পত্রী কৌশল্যা 
ছিলেন না। আমার জিজ্ঞান্ত এখন এই 
(ক) দশরথ কোন্‌ কৌশলের অধিপতি ছিলেন? (খ) তাহার মহিষী 
কৌশল্যা কোথাকার রাজার কন্যা? (at) কৌশল্যার গিত্রাজ্যের 
রাজধানীর নাম কি ছিল? 
| শ্রীনগেন্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । 


৪র্থ সংখ্য। | 


NIL Ns. 


n 








_ (89) 
দাধক কমলাকাস্ত FS “সাধকরপ্রন” পুথীর আত্মনিবেদনে আঁছে 

পাট গোবিন্দমাট গোপালের স্থান। 

প্রভু চন্রশেখর গোস্বামী মহাধন ॥ 
সাধক স্বয়ং বলিয়াছেন যে চন্দ্রশেখর গোস্বামী তাঁহার গুরু ছিলেন। 
আবার কেহ কেহ বলেন ভীহার গুরুর নাম ঠাঁকুরদাস গোস্বামী ছিল৷ 
চন্দ্রশেখর ও ঠাকুরদাস অভিন্ন ব্যক্তি কি ale শুনিয়াছি “গোবিন্দমাঠ” 
বর্ধমানের অন্তর্গত আউসগাঁমের অংশবিশেষ 2 স্থানে নাকি এখনও 
গোপাল বিগ্রহ আছেন। এ মাহাডা-গ্রায়নিবাঁদী কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র 
মহাশয় এই বিগ্রহের নামে ‘গোবিন্দ cal’ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন 
কিনা? ঠাকুরদাঁস গোস্বামী কে ছিলেন? তাঁহার পরিচয় কেহ জানেন 
কিনা? 

সাধক কমলাকান্ত কোন্‌ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং কোন্‌ সানে 
তাহার crates হয়, এ বিষয়ে কেহ কিছু জানেন কি না? . 

১২৬৪ সালে বদ্ধমানাধিপতি ৬মহাতীব্চান্দ, বাহাঁহুর “কমলা- 
কান্ত-পদ্দাবলী” নামে একখানা বই ভাস্কর যন্ত্রে ছাপান। এ Fatal 
এখন লুপ্তপ্রায়। উহ! কাহারও নিকট আছে কি না ঠিকানা সহ 
জানাইলে উপকৃত হইব । 

সাধক কমলাকান্ত তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। ইনি যে চন্দ্রশেখর, 
গোস্বামী বা ঠীকুরদীস গোস্বামীর নিকট দীক্ষা! গ্রহণ করিয়াছিলেন 
এ বিষয়ে কোন প্রমাণ আছে কি না? 

* কমলাকান্তের অপ্রকাশিত পদাবলী ও সাধকের নিজের হাতের 
লেখা কাহারও নিকট থাকিলে অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন) 

শ্রীঅতুনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
( 8২ ) 

১। pices হাত হইতে খাদ্যদামগ্রীসমূহ রক্ষা করিবার উপায় 
কি? অতি ক্ষুদ্র লাল পিপৃড়েগুলির অত্যাচার বড় বিষম; হলুদ- 
গুঁড়ো ও কেরদিন-তেল প্রভৃতি প্রয়োগে পিপড়ের অত্যাচার ক্ষণ- 


কালের জন্য. নিবৃত্ত থাকে মাত্র; তবে কেরোদিন-তেল অথবা! জলের 


উপর খাঁদ্যবপ্তর আধার রাখিয়া দিলে বেশ নিরাপদ থাকে বটে, 
কিন্ত মেটা আদৌ সুবিধাজনক নয়; প্রবাসীর নিকট ইহার প্রতিকারের 
উপায় প্রার্থনা করি। 

২। প্রায় সকল দেশেই বর্ধাকাঁলে কেন্নোই নামক জীবের অল্লাধিক 
পরিমাণ আবির্ভাব হয়; ইহা অত্যাচারী নয়, নিরীহ, শান্ত, কিন্ত 
ইহাদ্দিগকে দেখিলে আতঙ্ক সহ কেমন ঘৃণার উদ্রেক হয় । এই 
প্রদেশে ইহা এত বেশী হয় যে ঘর-দঘার সর্বত্র ছাইয়া ফেলিয়া অত্যন্ত 
বিরক্তি ও অশান্তির উদ্রেক করে। হত্যা করা একটা উপায়, কিন্তু 
Baar উপায়ও জানিতে চাই। ইহা কি পদীর্থতে জন্মে, কিসে বর্ধিত 
হয় ও কি উপায়ে নিবারিত হয়, কাহারও জানা থাকিলে জানাইবেন। 

শ্রীফণীন্্রকুমার কর। 
মীমাংসা 


(২৭ ) 
বকাইনগর দুর্গে উদ্মানের আশ্রয় গ্রহণ, মোঘল সৈন্য কর্তৃক 
(১৬০৮৯) এ দুৰ্গ আক্রমণ, gf অধিকার ও উন্মানের তথা! হইতে 
লা-ও-র (হাওর?) পর্ধতের উপর feel Asc’ পলায়ন-_এইসব 
ঘটনার দীর্ঘ সমসাময়িক বিবরণ “বহারিস্তান' নামক ফাঁসী ইতিহাসে 
আঁছে। এ গ্রন্থের বর্ণনা গত কাত্তিকের (১৩২৭) প্রবাসীতে 
ছাঁপিয়াছি। ত্রীযদুনাথ সরকার, 
অধ্যাপক, কটক। 


ব্তোলের বৈঠক 








৫৬৩ 





(২২ ) 

আঁশুতৌষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অবতীরত্ব সম্বন্ধে গল্পটি, 
আশু-বাবুকে বিশেষ রূপেই জানেন এমন কোন ভদ্রলোকের মুখে 
আমরা এইরূপ শুনিয়া ছিলাম 

১। aft দুৰ্ব্বাসা! নহেন, ভরদাজ। 

২1. অভিসম্পাত ছিল মর্ত্যলৌকে জন্মগ্রহণ করিবার মাত্র । 

৩। সরস্বতী, অভিশপ্ত হইরা করুণ অনুনয় করার পর aff 
বলেন_-“আঁচ্ছা, তোমাকে এই বর দিলাম যে অজ্ঞানপুর্ণ মর্ত্যলোকে 
তুমি বিদ্যাবিস্তার করিবে।” দেবী প্রত্যুত্তরে বলেন--“ঠাঁকুর, আমি যে 
স্ত্রীলোক, আমি কিরূপে ইহাতে সমর্থ হইব? ?” তখন খধিপ্রবর পুনরায় 
বলেন যে “তবে আমার বরে তুমি পুরুব হইবে এবং আমারই বংশে 
জন্মগ্রহণ করিবে ।” 

এখানে বর্তব্য এই যে মুখোপাধ্যায়ের! ভরদ্বাজ-গোত্র । পূর্ণচন্তর 
উদ্ভটসাগর মহাশয়ের কয়েকটি আশুতোধ-্তরতির cate এখানে 
তুলনীয় 

আধিব্যাধিবিনাশক' ুনিপুণো গঙ্গাপ্রনাদঃ পিতা, 
বাৎসল্যাদিমহাগুনৈকবসতি মাতা ল্ৰগত্তারিণী, 
পাঁপধ্বংসকরঞ্ণ পুণ্জনকং বাসে! ভবানীপুরং, 
সার্থংনাম ভবাশুতোষ ইতি চ ত্বত্বো সহান্‌ নাপরঃ। 
“ores শ্বেতাং বহিঃ শ্যামামাগুতোষ-সরব্বতীম্‌ 
দণ্ডিনাজজানিতা প্রোক্তা “Aer সরস্বতী” । 
জনৈক পাঠক। 

(২৩) 

১। গবাং মেধোঁ-হিংসা, যত্ৰ অসৌ গোঁমেধঃ। ইহার নামান্তর 
গোসব যজ্ঞ ও গোযজ্ঞ। এই যজ্ঞে গৌবধ করিয়া ইহার মাংস দ্বারা 
হৌম করিতে হয়। এই যাগ কাঁলিকালে নিষিদ্ধ 
.. ্দীর্ঘকানং ব্রহ্মচ্য্যং নরমেধাশ্বনেধকৌ 

মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধঞ্চ তথা মখম্‌ । 

ইমান্‌ ধর্মান্‌ কলিযুগে বর্জ্যানাহুমনীবিণঃ 1” 

উদ্বাহতত্ব । 

অতএব বর্তমান-সমরে যে-সুকল গ্রন্থে যাগাঁদির বিধান দেখিতে পাওয়া 
যায়, ইহাদের মধ্যে গোমেধ যজ্ঞের বিশেষ বিবরণ নাই। কাত্যায়ন 
শ্রৌতনুত্রে গোসৰ যজ্ঞ নামে এই যজ্ঞের উল্লেখ আছে। মন্থুর মতে 
অজ্ঞানকৃত ব্ৰহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্তের জন্য অখমেধাদি যজ্ঞের ন্যায় এই 
যজ্ঞও অনুষ্ঠেয় । ইহার অনুষ্ঠান-প্রণালী অশ্বমেধ-যজ্ঞের স্যায় । 

প্যজেত বাশ্বমেধেন স্বার্জিতা গোঁসবেন বা 

অভিজিদ্বিশ্বজিদ্ত্যাং বা ত্রিবৃতায়িষ্ট তাপি বাঁ।” 

(মনু ১১1৭৫) 
কাত্যায়ন আৌতস্ুত্রে এই যজ্ঞের বিধান এইরূপ আঁছে_ 

“ST গোসবোহ্যুতদক্ষিণঃ।” (কাত্যায়ন, ২২১১৬) 

অর্থাৎ গোনব নামক যজ্ঞটি উক্থসংস্থিত হইয়া থাকে। 

(উক্থ দেখুন) 
এই qe দশ হাজীর দুগ্ধবতী গাভী দক্ষিণা দিতে হয়। 

কোন কোন মুনির মতে কেবল বৈশ্তগণের প্রতিই এই aH 
করিবার বিধান আছে, অপর কোন বর্ণে এই বজ্জানুষ্ঠান ফরিতে 
পারেন না। অপর মুনির! বলেন যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অপর বর্ণেও 
গোসব-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে পারেন। মন্ুসংহিতার ১১1৭৫ গ্লোকের 
ব্যাখ্যায় টীকাকার tee ভট্ট এ বস্তরকে ত্রৈবর্ণিক অর্থাৎ ত্রাণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের অনুষ্ঠেয় বলির।ছেন। 


৫৬৪ 


oS 





কাত্যায়নের নিজের মতে, রাজা ও প্রজারা যাঁহাকে সন্মান 
করেন তিনি গোসব-যজ্ঞের অধিকারী, অপরে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে 
পারেন না । আহবনীয় অগ্নির দক্ষিণ দিকে একটি স্থগ্ডিল প্রস্তুত 
করিবে, ধজমান ওঁ স্থঙিলে উপবেশন করিয়া ধারোষ্ণ qa দ্বারা 
অভিবিক্ত হইবেন । যিনি গোমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন ভীহাকে 
দকলে স্থপতি বলিয়া ডাকে। বৈশ্যস্তোম-দক্ষিণীয় বে-সকল লিঙ্গ 
বা চিহ্ন আছে, ইহাতেও দেইগুলি হইয়া থাকে । সহোদর বা মিব্রগণ 
পরস্পর মিলিত হইয়! এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারে। ইহার আর- 
একটি নাম গণ্যজ্ঞ (কাত্যায়ন-শ্রোতস্ত্র ২২১১।৬-১২)। গোৌঁভিল- 
গৃহস্ুত্রের মতে পুষ্টি কামনায় cites করিবে। এই বজ্ঞে পায়স, 
bre দিতে হয়। অগ্নি, dai, ইন্দ্র, ঈশ্বর এই চারি দেবতা বিশেষ 
Sea) বৃষভের পূজাও গোমেধ-যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ । অপর 
নিয়ম সাধারণ যজ্ঞের সমান। (যজ্ঞ দেখুন) গোভিল-গৃহানত্র 
৩৬।১০-১২ | 

২। বৃন্দাবনবাদী গোপগণের মঙ্গলের জন্য Ase কর্তৃক 
অনুষ্ঠিত গো-মহোৎসব। হরিবংশে লিখিত আঁছে যে, বর্ধাকালের 
অবসানে বৃন্দাবনের গোঁয়ালারা শক্রোৎসব করিত। একদা বর্ধাবসানে 
সমস্ত গোয়াল! হর্ষ ও উৎসাহের মহিত শক্রোঁৎ্সবের আয়োজন করিতে- 
ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভীহাদিগকে বারণ করিয়া বলেন যে, আমরা গোয়ালা, 
যাহাতে গরুর উন্নতি হয় তাহাই আমাদের seq এই মনে কর, 
পর্বতটি বৃন্দাবনের গরু পালন করে, ইহার ঘাস একদিন না পাইলে 
বৃন্দাবনে আর গরু বাঁচিত না। অতএব সর্ধবগ্রথমে এই গিরির পুজা! 


করিয়া গোঁযজ্ঞ করা উচিত। শ্রীকৃষ্ণের কথায় সমস্ত গৌয়ালারাই 


বাধ্য হইলেন। এবং মহা! ধূমধাঁমে গিরিষজ্ঞ ও গোঁষেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
-করিলেন। হরিবংশ ৭৪ অঃ।) রর 
/ শ্রীমোহিনীমেোহন তর্কতীর্ঘ। 
( ২৫ } | 

লক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডিত ধোয়ী কবিকাক্ষপতি, সংক্ষিপ্তদার 
খাঁকরণ-রচয়িত! পণ্ডিত ক্রমদী্বর দত্ত এবং এ গ্রন্থের বৃত্তি-পরিশোধক 
মহারাজ জুমরনন্দীর সংক্ষিপ্ত জীবনী পণ্ডিত শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ব 
প্রণীত “জাঁতিতব্বারিধি” গ্রন্থের ১ম ভাগে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 

| শ্রীললিতসোহন রায় বিদ্যাবিনোদ। 
(২৬) ‘ 

(ক) “ধৰ্ম্মাঃ পুণ্য যম স্যায় স্বভাবাচার সৌমপাঃ1”--অমরকৌষ। 
ধৰ্ম্ম শব্দে পুণ্য, যম, ন্যায়, স্বভাব, আঁচার ও নোমপানকর্ততাকে 
বুঝায় । ধৰ্ম্ম শব্দের অর্থ স্ায়; ঘট ধাতুর একটি অর্থ চেষ্টা; ঘট 
চেষ্টায়াং ata) ধর্দুঘট শব্দের অর্থ ন্যায়-চেষ্টা। কোনও উদ্দেষ্য- 
সিদ্ধির জন্য একসঙ্গে কর্মুচারিগ্রণের প্রতিজ্ঞাপূর্ববক কায্যত্যাগরূপ 
ন্যায়-চেষ্টার নাম ধর্মঘট । 

(খা ধর্মঃ_একতারপন্ধর্মঃ, 
সদনস্থিত ব্যক্ষিবর্গের পরল্পরের মধ্যে একতারূপ ধর্থের উৎপত্তি হয় 
ইহাঁকেও ধর্মঘট বলা যায়! 

(গ) Iocan, ঘটতে--উৎপদ্যতে, যন্নীৎ--যাহা! হইতে 
কর্মচারিগণের বেতনবৃদ্ধি ইত্যাদি-রূপ মঙ্গলের হাটি হয় ইহাকেও 
ধর্মঘট কহে। শ্রীমৌহিনীমোহন তর্কতীর্ঘ। 

পূর্বের দোকানদারেরা দ্রব্যের মুল্য বৃদ্ধি করিবার জন্য, এক ঘট 
স্থাপন করিয়া প্রতিজ্ঞা করিত--আমরা এই দ্রব্য এত মুল্যে বিক্রয় 
করিব, ইহার কম মুল্যে বিক্রয় করিব না, word এই We of 
পাজ্জী থাকিলেন। ইং ১৮৮৮ খঃ অব্দেও খড্বাজার কাঁনারিণ্টির 


| প্রবাসী-_ শ্রাবণ, ১৩২৮ 





ঘটতে উৎপদ্যতে যেন--দ্বারা . 


গৌড় দেশ নামে খ্যাত। 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 











রামসেবক মল্লিকের citety কীসা ও পিতলের দ্রব্যব্যব্সায়ীদের 
এইরূপ ধর্মঘট করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে দেখিয়াছি। 
শ্রীমন্মথ ভট্টাচার্য্য । . 


{ 24) 


* একদিন ধষিদের মধ্যে তর্ক উঠে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই ত্রিদেবের মধ্যে 
শ্রেষ্ট কোন্‌ জন। মহর্ষি Ge পরীক্ষা! করিয়া নির্ণয় করিবেন স্থির 


'করিলেন। 


Be ব্রহ্মার কাছে আগে গেলেন; ব্রহ্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে : 
তিনি ব্ৰহ্মাকে নমস্কার করিলেন না। ভূ ব্রহ্মার মান্সপুত্র | wal 
পুত্রের অবিনয় দেখিয়া Fa হইয়! Gere ভন! করিলেন। ye 
gata কাছে ক্ষমা চাহিয়! ena করিয়া বিদায় হইলেন। 

Se তার পর গেলেন শিবের কাছে। শিবকেও তিনি, নমস্কার 
করিলেন না। শিব ত ভৃগুর অহঙ্কার দেখিয়া কুদ্ধ হইয়া ভূগুকে 
শূলের ৪র্খাচা মারেন আর কি। পার্বতী শিবের শূন ধরিয়া ফেলিলেন 
ও SE পলায়ন করিলেন। 

Be Stata গেলেন বিষ্ণুর কাছে। গিয়া দেখেন বিষ্ণু নিদ্রিত 
আঁছেন=-হয় ত কপট নিদ্রা । Ge একটু চটিয়াই ছিলেন ছুই দেবতার 
অসহিষ্ণু ক্রোধের পরিচয় পাঁইয়।। এখন বিষ্ণুকে নিদ্রিত দেখিয়া 
তিনি আরে! ক্রুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুকে ডাকাডাকি করিলেন। তবু বিষ্ণুর ঘুম - 
ভাঁঙিল না। তখন ভৃগু বিষ্ণুর বুকে কসিয়া মারিলেন এক লাখি। 
বিষ্ণু তাঁড়াতাঁড়ি' উঠিয়া পরম লজ্জিত ও ক্ষমা প্রার্থীর ভাবে বলিলেন 
মহর্ষি, আপনি আসিয়াছেন আমি তথাপি নিদ্ৰিত ছিলাম, আমার 
মহা অন্যায় হইয়াছে, ক্ষমা করিবেন; আমার কঠিন বক্ষে পদাঘাত 
করাতে আপনার পায়ে ব্যথা হয় নাই ত? আমার কর্তব্য - 
ছিল অতিথির Gerda করা, আমি সে কর্তব্য অবহেলা করিয়াছি; 
তার He স্বরূপ আমি চিরকাল আপনার পদচিহ্ন বক্ষে বহন করিব I 

woe বিষ্ণুর মহত্ব ও বিনয় দেখিয়া লঞ্জিত হইলেন এবং বুঝিতে 
পারিলেন যে ত্রিদেবের মধ্যে বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ ও প্রধান। , 

এই গল্পটি মহাভারত রামায়ণ ও পুরাণে আছে। এই গল্পটি কোনো 
বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের রচনা । এই গল্পে যেমন বিষ্ণুর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিবার 
চেষ্টা দেখা ata একদিকে, তেমনি ব্রাঙ্গণমা হাত্য প্রতিারও চেষ্টা দেখা 
যার অন্যদিকে । চারু বন্দ্যোপাঁধ্যায়। 

(২৮) 

(ক) গোঁড় শব্দ age! ইহা ছুইপ্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে — 
সংস্কৃত গোও শব্দে নিম্নশ্রেণীর জাতিবিশেষকে বুঝায়, চলিত ভাবায় 
তাহাদিগকে গৌড় বলে। এই othe শব্দ হইতে সংস্কৃত গোড় শব্দের 
উৎপত্তি abate এই গোড়-শব্দ হইতে গোঁড়শব্দের উৎপত্তি 
হইয়াছে। পৃযোদরাদিবৎ। . 


+ 
(খ) ভান্ুবন্ধ গুধাতু হইতে “গুড়” শব্দ উৎপন্ন; উহা! হইতে 


আঁবায় গৌড়শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। গুড়স্য অয়ং গৌড়ঃ--তদ্ধিত 
অংশে Sata বৃদ্ধি উকার। গুড়ের সম্বন্ধ যে দেশে অধিক, এই গৌঁড় 
শব্দে তাহীকেই বুঝায় । বাংলাদেশ হইতে আরম্ত করিস! ভুবনেশ্বরের 
সীগা পর্য্যন্ত ভূভাগে নানাগ্রকার গুড় উৎপন্ন হয় বলিয়া এই স্থান 
তন্মধ্যে Beet নানাগ্রকার গুড়ের . 
প্রাচূ্য্যবশতঃ oly দেশ বলিলে সচরাচর বাংলা দেশই বুঝা যায়। 
গৌড় শব্দ দ্বিধা উৎপন্ন বলিয়া! উহা মৌলিক বিভিন্ন যৌগার্থ-বলে নানা 
দেশকে বুঝায়। writs সহাত্রিখণ্ডে পাঁচ একার গোড়ের 
উল্লেখ দেখিতে পাঁওয়| যায 


Lb 


৪থ সংখ্যা] 


mr 








প্দারম্বতীঃ কান্যকুকা উৎকলা মৈথিলাশ্চ যে, 
গোঁড়ীশ্চ পঞ্চধা চৈব পঞ্চগৌড়াঃ প্রকীর্তিতাঃ 1” 
WTSI প্রদেশ, কনৌজ, উৎকল, মিথিলা ও গৌড় এই পঞ্চ 
স্থানের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণকে পঞ্চগড় কছে। 
শৃক্তিসঙ্গমৃতত্ত্রে দেখ! যাঁয়__ 
“বঙ্গদেশং সমারভ্য ভূবনেশাস্তযাৎ শিবে! 
গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ স্ব্বশান্ত্রবিশারদঃ ।” 
বঙ্গদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ভুবনেশ্বরের সীম! the গৌড়দেশ 
নামে খ্যাত। এখানকার লোকের! সর্বশান্ত্রবিশারদ | 
খৃষ্টীয় একাদশ শতাবে কৃষ্ণমিত্র প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে লিখিয়া'ছেন_- 
“গোঁড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপম! তত্রাপি রাটাপুরী 1” 
বর্তমান বর্ধমান ও তাহার দক্ষিণ অঞ্চলকেই লোকে altel বা ate 
বলিয়া থাকে । work কৃষ্ণমিশ্রের মতে বর্দমান প্রভৃতি স্থানও গৌড় 
রাজ্যের অন্তর্গত 
বিভিন্ন দেশের আচার সন্বন্ধে কিংবদস্ভীর মত একটা প্রমাণ আছে 
“a দোষো মগধে ACH, গোড়ে মৎস্তন্ত ভোজনে, 
ভুহিতুর্মাতুলদ্যাপি বিবাহে wifey তথা, 
যস্মিন্‌ দেশে যদাঁচারঃ পাঁরম্পর্ধ্যং বিবীয়তে 1” 
বাংলাদেশে মৎ্ন্যভৌজনের প্রাচুর্য দেখিয়া অনুমান হয় যে, 
শীন্ত্কার এই গৌড় শব্দে বঙ্গদেশকেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন। 
গৌড় শব্দে বাংলা দেশকে সচরাচর বুঝায় বলিয়াই মাইকেল মধুসুদন 
HSS বঙ্গদেশকে লক্ষ্য করিয়াই গৌড়শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন 
প্রচিব মধুচ্‌ক্র গৌড়জন যাহে” ইত্যাদি। টার, 
শ্রীমোহিনীমোহন SFC 
“গুড়স্য aay দেশঃ গৌড়৮- অষ্টাধ্যায়ী। তাহা হইলে যে সময়ে. 
অষ্টাধ্যায়ী রচিত হইয়াছিল তখনও গৌড় দেশ ছিল। 
ATTY SHG | 


| 


রত 


(২৯) | 
নুচির সংস্কৃত প্রতিশব্দ “শদ্ধুলী”। আকাশ একঃ সন্নাপি- উপাধেঃ 
কর্ণশঙ্কুলীভেদাদ্‌ভিন্নং শত্রাত্মকং ভবতীত্যর্থঃ।-মুক্তাবলী। কর্ণ 
“ শন্ধুল৷বচ্ছিয় নভোভাগ শ্রোত্রম্‌।” নেয়ায়িকগণ বলেন, কর্ণরূপ 
শছুলী দ্বারা অবচ্ছেদ্ব-আকাঁশের নাম acting) লুচির সহিত 
কানের কতকটা সাদৃশ্য আছে বলিয়! উক্ত লক্ষণে কর্ণকে pe বল! 
হইয়াছে। ,. 
“সমিতায়! gotetal লোপ ত্ৰীং কৃত্বা চ বেল্রয়ে 
আজ্যে তাং ভর্জয়েৎ সিদ্ধাং শন্ধুলী ফেণিকাগুণা ॥” 
(আরুর্বেদসংগ্রহ, ভ্রব্যগুণ-প্রকরণ) 


ঘৃতাক্ত ময়দা দিয়া cafe তৈয়ার করিয়া লইবে, তারপর স্বৃতে ভাজিয়! 


লইলেই AE প্রস্তুত হয়। ইহার গুণ খালার স্যায়। 
্রমোহিনীমোহন তর্কতীর্ঘ। 
“লুচি” অত্যন্ত আধুনিক বস্ত। শ্রীমস্ভীগবতে এই অর্থে প্যবস” 
কথা দশমস্কন্ধে আছে। উপনিষদে “পুরোডাশ” শব্দ আছে। পুরোডাশ 
শব্দ হইতেও পুরী শব্দ হইয়া থাকিতে পাঁরে। গৌরাঙ্গের সময়েও 
লুচি fal! ইহা অত্যন্ত আধুনিক “পরেটা” বা মোগলাই রুটি 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে i মোগালাই রুটি চুলিতে দিয়াই প্রস্তুত হয়। 
তাঁহার কৃত্রিম শব্দ “চুলিক” চুলিতে যাহ! প্রস্তুত হয়। পরেট, শব্দ ও 
ইংরেজি Hearth সখ | 
Say ভট্টাচাৰ্য্য । 
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‘লুচি বা পুরীর' সংস্কৃত প্রতিশব্দ “আপন 'পৌলি' ও ‘ag i ইহ! 
অমরসিংহ কৃত “অমরাচন্দ্রিকা' নামক সংস্কৃত অভিধানের বৈশ্য বর্গের 
১৩৩ পর্যায়ে পাওয়| যায়। “eres পৌলিরভ্যুযো” ইত্যমরঃ। 

শ্রীঅশোক প্রসাদ মুখোপাধ্যায় । 
(৩০) 

বিড়াল বাঘ প্রভৃতি অন্তর চোখ অন্ধকারে হলে কেন ?--এই প্রশ্নের 
তত্ব জানিতে হইলে-পর পর কয়েকটি তত্ব জানিতে হয়--( ১) অন্ধকার 
কি? (২) চোখের গঠন ও কার্য কি? (৩) বিড়াল ও বাঘ জাতীয় 
প্রাণীর চোখের গঠনের সহিত অপর প্রাণীদের চোখের গঠনের তুলনায় 
কি জানা বাঁয়? 

(>) আলোকের অভাব অন্ধকার । আমরা যত sty অন্ধকারই 
দেখি ন! কেন সেখানে আলোকের সম্পূর্ণ অভাব ঘটে না, আলোর 
অঙ্গতাকে আমরা অন্ধকার বলি। 

(২) চোখের কাজ দেখা । কোনো বস্তু হইতে আলোক প্রতি- 
ফলিত হইয়া আসিয়া চোখে পড়িলে সেই বন্তর ছায়া চক্ষুর রেটিনা- 
ঝিল্পিতে পড়ে ও সেই অনুভূতি shea মন্তি্ষে পৌঁছিংল আমরা 
বস্তুর AY দেখিতে পাই । বেশী আলো থাকিলে বস্তুর রূপ স্পষ্ট হয়, অল্প 
আলোতে অস্পষ্ট হয়, স্বল্প আলোতে বস্তুর রপ এমন TES হয় যে 
আমরা বস্তুর at মস্তিষ্কে অনুভব করি না ও বলি অন্ধকারে কিছু দেখা 
বায়না। চোখের গঠন এমন যে তার তার! Fels ও প্রসার্নিত 
করিতে পাঁরা বায়; বেশী আলো থাকিলে চক্ষুতারকা সঙ্কুচিত হইয়া 
চোখের মণির ভিতর 'দেখিবার-উপযুক্ত আলোটুকুই কেবল যাইতে oty 
--বাকি আলোটাকে দ্বার সঙ্ধীর্ণ করিয়! বাহিরে ঠেলিয়া রাখে; আলো 
যত কম হয়, চক্ষুতারকা তত বিক্ফারিত হইয়া বাহিরের আলোর পথ 
খোঁলসা। করিতে চেষ্টা করে। তারকা! যথাসাধ্য বিশ্ফারিত করিয়াও যখন 
চক্ষু আর আলো! গ্রহণ করিতে পাঁরে না, তখন আমরা বলি অন্ধকারে 
কিছু দেখা বায় না। 

(৩) বিড়াল ও বাঘ জাতীয় প্রাণীদের চোখ যে অন্ধকারে জলে 
তার কারণ তাদের চক্ষুর গঠন মানুষ প্রভৃতি অপর প্রাণীদের চক্ষুর 
গঠনের সঙ্গে পৃথক । মানুষ প্রভৃতির চোখ যতখানি বিস্কারিত হইয়! যত 
কম আলো গ্রহণ করিতে পারে, বিড়াল ও বাঘ জাতীয় প্রাণীদের চক্ষু 
তার চেয়ে ঢের বেশী বিক্ষারিত হইয়া নরচক্ষুর অননুভূত আলোক সংগ্রহ 
করিতে পারে। তাই অন্ধকারে যখন আমরা কিছুই দেখিতে পাই না, 
তথন বিড়াল ও বাঁঘ চোখ যথেষ্ট বিস্কারিত করিয়া অন্ধকারে বেমালুম 
আলোটুকুও ছাঁকিয়া তোলে ; তাঁতেই মনে হয় তাদের চোখ জলে, 
তাঁদের চোখ অন্ধকারের কোলে লুকানো! আলোটুকু শুধিয়৷ ধরিতে 
পারে বলিয়া তার! অন্ধকারের বস্তুর রপও দেখিতে পার। 

চারু বন্দোপাধ্যায় | 
(৩১) 

আমরা সর্কদা আলোর দিকে চাহিয়া আছি। হঠাৎ চোখ বন্ধ 
করিলে আমাংদর চোখের ভিতর যে আলো আছে তাহা বাহির হইয়া 
আসিয়া আঁমাদের চোখের সাম্নে যে অন্ধকার আঁছে তাঁহার সহিত 
মিশ্রিত হইয়া খয়ের রঙের অন্ধকারের we করে। এবং আমরা বে 


‘ জিনিনটা দেখিতে দেখিতে চোখ বন্ধ করি তাহার অস্পষ্ট প্রতিকৃতি সেই 


খয়ের রঙের অন্ধকারে ভাসিয়া উঠে। পরে আস্তে আস্তে জনাট আলো 
বাহির হইয়া গিয়া জমাট অন্ধকার হয় এবং সেই প্রতিকৃতি ya যায়। 
এরূপে দেখা যায় যে চোখ বন্ধ করিলে পর wel শীঘ্র Ae বদ্লাইয়া 
যায়। শ্রীঅশ্রবিনদু TS | 


৫৬৬ ৷. প্রবসী--আবণ, ১৩২৮, 





[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


অনির্বচনীয় | | 
CRRA , Cay আলোঁর এই বেদনার সুরে 
ধরণী pifeal আছে নিমেষ-নিহত ভেসে কি আসে না তব কাছে, 
কত যুগ-রজনীর তন্দ্রাহীন ছুটি আঁখি মেলি, সে যে তব পথ চেয়ে আছে? 
"তব মুখপানে। এসে তুমি দুরে ফেলি’ যে Stra কাঁদিয়াছ, হাসিয়াছ যবে যেই হাসি , 
ও তোমার দীন অহঙ্কার, . সব সেষেমালা করে গলায় পরেছে ভালোবাসি’ 
ও তোমারে ছোট করে; সাধ্য নাহি কার সে কথা জানো না তুমি। 
যথেষ্ট করিয়া করে আপনার মুল্য নিৰপণ। ও যে কীপিল ভূমি, 


তব মূল্য লিখিয়াছে এ ধরার সোনার স্বপন 
অনন্তকালের তার প্রেম প্রীতি দোহাগে আবেশে, 
তোমারে সাজাবে সে বে দিথিজ্রী সম্রাটের বেশে | 


তুমি বীর, তুমি যে fray, 
একথ। বলেনি তোমা তব ব্যথা, তব নিরাশ্রয্ন। 
পর্বতপ্রমাণ তব বাধা বিফলতা ? 
শোনো কথা 
কানে কানে ১ . 
' তোমা প্রতি এ ধরার মনে ভর আছে কোনোখানে, 
| তুমি aca seal wa; , 
তোঁমাতে লভিতে চাহে আপনার পুর্ণ পরাজয়, 
অনাদিকালের তার পথ-টাওর! পরিপূর্ণতারে। 
এবার আপনাভোলা॥ চেয়ে তুমি দেখ আপনারে, 


কার তুমি অক্ষিমণি, অঞ্চলের নিধি, বধু প্রিয়, | 


কোথায় অতলম্পর্শ অনির্বচনীর. 
আছে তব মাঝে; 
এ ধরার স্তব্ধ আঁখি সেইখানে নিয়ত বিরাঁজে . 
রদ্ধখ্বীসে, ক্ষুব্ধ, মুগ্ধ লোভে । . 
বার বার ধৈর্য্য টুটে, ভাবে মনে ছৌবে কি না ছোঁবে 
_ তোমার fara রাখা ঘুমভাঙ! যাছুকাঠিখানি,, 
তোমারেই ছুঁয়ে দের ; চোখ চাহ, আঁচনটি টানি 
নিজেরে আড়াল করি’ পালায় সে দূরে। 


ও যে বহিল ঝড়, বান নিয়ে আদিল বাদর, 


এ তাহারই অভিমান। তব অনাদর 

এমনই করিয়া তারে কীদাইছে যুগযুগ ধরি ।".. 
রেখেছে দে বুক ভরি, oh 
যা-কিছু করেছ তুমি, যা-কিছু বলেছ কালে কালে, 
যাহা-কিছু ভাবিয়াছ, আছে সব স্পন্দনের তালে 

মাখা তার হুদিরক্ত সাথে ; 
দিবসে নিশাতে, . 
বনের পাতার বর্ণে, জলের feel, রৌদ্রতেজে। 


[=) 


প্রতিটি নিমেষ ধরি’ যত সুর উঠিতেছে বেজে ' 
যতখানে,_ | 
জলপ্রপাঁতের গানে, - 
পাখীর কাকলি, বজ্ররবে, 
তার মাঝে বাজিছে গৌরবে . | 


যুগের যুগের তব যত গান, কান্াহাসি, যত মন্ত্রধবনি। : 


এসো, এরে কর ধনী 
পরিপূর্ণ পরাজয় দিয়া | এ 
এ তোমার fern, ~ 
তুমি এর প্রিয় ; ' 
“ এসো হে অতলম্পর্শ অনির্বচনীয় ! 
শ্ীজ্বীরকুমার চৌধুরী। 


~~~ 





\ রুশিয়ার অসম্ছন্দের কবিতা! 


বোল্শেভিক shite তার এই ঘোর ছুর্দিনে নানা ছুঃখ-হর্দশীর মধ্য 
দিয়া যে মুক্তিমন্ত্রের উপাসনা করিতেছে, সে দেশের কবিকণ্ঠে তাহা 
কোন্‌ অভিনব সুরে ধ্বনিত হইয়া ওঠে, আগ্রহ এবং কৌতূহলের সঙ্গে 
অনেকেই তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রুশিয়াকে যাহারা ভালে! 
বাসেন তীহীর শুনিয়া HH হইবেন, গবর্ণমেণ্টের পাকা সনদ ছাড়া 
কোনও রুণীয় কবির আর প্রকাশ্যে নিজেকে জাহির করিবার উপায় 
নাই! প্রথম শ্রেণীর sin কবি বলিয়া এতকাল যীহাদের খ্যাতি 
ছিল তাহারা সকলেই এখন নীরব । নবোদগত যে-সব কবিরা তীহাদের 


স্থান লইয়াছেন, গবর্ণমেপ্টের অভয় পাইয়া তীহার। সব-রকম ভয়েরই ' 


অতীত Beal পড়িয়াছেন বোধ হইতেছে, কিন্ত রুশিয়ার এই অভিনব 


code এপ্রাণখোলা” কবিভা.পড়িয়া আমাদের প্রাণ ভয়ে কাপে! 


নমুনা ৫ 
দুনিয়া জুড়ে যে বলেছে অনল 
আঁচে তার মোরা মূহূড়ে গেছি। 
গল| ছেড়ে কর টেচীমেচি। 
“্বমকল | দমকল |”. 
মুরিলোর সব ছবিগুলি 
জ্বনিছে বাতাসে শিখা তুলি' | 2 
' কর্ণেই আর রাসিনের পু'থি তেল ঢেলে . 
আগুন লাগাই পথে ফেলে, 
তবুও খানিক আলোকিত হবে পথধূলি। 
“কটা'দলেদের সেপাই দেখিলে চালাবে গুলি। 
র্যাফেলকে যদি পাও কিবা পাও রাস্ত্রেলিকে, . 
কেউ তার! যেন হাতছাড়া হয়ে রয় না টি'কে। 
পুক্ষিন আর তারি মতে! যত সেকেলে লেখা 
ঝাঁড়ে মুলে ছেড়ে যাক আমাদের এই 'এলেকা। 
প্রাচীন শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি এঁদের ত এইরকম চমৎকার 
সুনজর, এর পর দর্শন-শান্ত্রের পালা । জার্ম্েবীকে হিতোঁপদেশ দেওয়া 
Spit, তব ভাঁবরতনের যতেক পুজি 
এই ধ্বংসের দাঁতের জীতায় দাও-না গুজি | 
যেখানে a আছে পু'থিপত্তর . 
যত যাছুঘর . ‘ 
সেই-দকলি 
বন্াবেগের মুখে এনে দাও জলাগ্তলি। 
এসে! ছোক্রারা শনি' দুরন্ত, 
বেগরোয়া হয়ে বিচাও দত্ত, 
ষরণেরে করে সাথী 
ato of মাড়াইয়া নাচো তাওবতাঁলে সাতি'। 
বার করে! তলোয়ার, 
রুশিয়া, হ'শিয়ার !! 





কেড়ে নেবার ছিনিয়ে নেবার 
তৃষ্ণা তোমার কোথায় এবার ? 

বার ক'রে আন্‌ কোথা ক্গীণঞাণ টলষ্টয়ের দলে, 

বোঝা! বৌঝ! মতবাদ জড়ো করে দুকায়েছে তার তলে, 
Diol পায়ে পার্বে না ত ই।টিতে, 

হিড়হিড় করে দাঁড়ি ধরে এনে আছড়ে ফেল মাটিতে । 


প্ীন্ধীরকুমীর চৌধুরী | 


জেম্স্‌ রাইস ও নব্যগণতন্ত 


আমেরিকার. দর্বারে ভূতপুর্্ব ইংরেজ-প্রতিনিধি লর্ড cay 
aaa সুপণ্ডিত ও স্থলেখক বলিয়া খ্যাত। “aes সম্বন্ধে কয়েকটি 
প্রবন্ধ” “আমেরিকার গণতন্ত্র” প্রভৃতি পুস্তকে তিনি রাষ্ট্রতত্ব সম্বন্ধে 
সুতীক্ষ পর্য্যবেক্ষণশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। এই গণতন্ত্রের 
যুগে তাঁহার মত পণ্ডিতব্যক্তি নব্যগণতন্ত্রেরে আলোচনা করিয়া যে 
পুস্তক লিখিয়াছেন তাহ! স্থধীসমাজে নহা আন্দোলনের ze করিয়াছে। 
বিশ্বযুদ্ধের পর হইতেই গণতন্ত্র সম্বন্ধে চারিধারেই আন্দোলন চলিতেছে । 
এই যুদ্ধে ইউরোপের বছরাজ্যের নৃপতি রাজ্যহীরা হইয়াছেন, অনেক 
নুতন রাষ্ট্রের জন হইয়াছে, নূতন আকাঁজ্ষ! ও আশা জাগিয়াছে। 
এমন কি চীন, তিব্বত, পীরস্ত, ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রাচ্জাতিসমুহের 
গণসমাজে জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে। শ্রমিক ও ধনীর ay পশ্চিম 
হইতে পূৰ্বেৰ সংক্রামিত হইয়াছে। টদ্ধ দ্ধ গণশক্তির উদ্যত প্রহরণকে 
আর রোধ করা সম্ভব নয় বুলিয়া ইউরোপীয় রাষ্ট্রত্ত্রবিশীরদগণ 
অভিমত প্রকাশ করিতেছেন। জননাধারণের ata অধিকার আরও 
বিশদতর করিয়া দিবার প্রয়াস সর্বত্রই চলিতেছে। কিন্তু “গণশক্তি”্র 
হস্তে সমস্ত সমর্পণ কর! মঙ্গলপ্রস্থ কি না তাহাও বিষম সন্দেহের কারণ 
হইয়া রহিয়াছে। coats, অষ্টগর্কি প্রমুখ নুধীবর্গ অনেকদিন 
হইতেই গণশক্তির প্রতি আস্থাহীন। বিগত যুদ্ধের পর সে সন্দেহ 
অনেকের মনে আরও দৃঢ় হইয়াছে। এই যুদ্ধে “গণতন্তরেপ্র অপূর্ণতা 
প্রধানত ছুইদিক দিয়! দেখা গিয়াছে। | 

প্রথম, জাতীয় প্রয়োজনে যুদ্ধজয়ের জন্য সর্বত্রই প্রজাসাধারণের 
অতি aida? অধিকারগুলিকেও খর্ব করিয়া রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের 
ক্ষমতাকে অপ্রতিহত শক্তিতে কাজ করিবার অধিকার দেওয়া 
একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল । এরূপ ক্ষমতা 
না পাইলে জার্মানীর অভূতপূর্ব আয়োজনব্যবস্থাকে পরাভূত করা 
চলিত না। কর্ন্মদক্ষতার দিক দিয়া বিচারে গণশক্তি শক্তিতন্ত্রের নিকট 
পরাস্ত হইয়াছে। . 

দ্বিতীয়ত, বহু সংগ্রামলন্ধ বহুদিনঅর্জ্জিত অধিকার হইতে মানুষ 
এত সহজেই আপনাকে বঞ্চিত হইতে দেখিয়াও যেরপ নির্ব্বিবাদে 
তাহা সহ করিয়াছে, তাহা হইতে প্রত্যয় হয় যে স্বাধিকার, ব্যক্তি- 
স্বাতন্ত্য ও স্বাভিমতের মূল্য জনসাধারণের নিকট অত্যন্ত কম। 
জনগণ এখনও ম্বামত-আত্মপ্রতিষ্ঠার অধিকার অর্জন করে 


৫৬৮ 





নাই। কারণ oe বিকাশের অনুকুল দিকে যাহা চালনা করে 
তাহাই মানবের অধিকার। গণতন্ত্রের জন্মভূমি আনেরিকাঁতেও 
যুদ্ধের সময় জাতীয় পটুতীর জন্য প্রজানাধারণ তাহাদের 
অধিকার ছাড়িয়া দিয়া ঘুদ্ধবভাগের কর্তীদিগের ইচ্ছাকে এমন 
সর্বময় ' aye বিনাবাঁধায় প্রদান করিয়াছিল যে মনে হয় 
সেখানকার অধিবাসীদের গণশক্তির প্রতি বিশ্বাস. অত্যন্ত . শিথিল 
হইয়াছে। সেখানকার জনসাধারণ যুদ্ধজয়ের aa আমেরিকার 
vita ও চিন্তাবীর অতিমানবের জন্য সমূত্সৃক হইয়াছিলেন, তাই 
যুদ্ধের পর ছুই শ্রেণীর চিন্তাবীর গণতন্ত্র সম্বন্ধে আন্দোলন উপস্থিত 
করিয়াছেন। একদল বলিতেছেন গণপ্রাণ এখনও এতটা শক্তি 
অর্জন করে নাই যে গণশক্তির হস্তে সম্পূর্ণ শীননভার দেওয়া 
যায় । একপ্রাণতাঁর ও শিক্ষার বহুলপ্রনীর না হইলে গণশক্তি 
 ক্কাধ্যকরী হইবে নাঁ। কাঁজেকাজেই গণশক্তিকে এখন সংহত 
কর! প্রয়োজন। অপর একদল ভাবুক বলেন-_বর্তমান গণসাধারণ 
তাহার AGT সাধন করিতে পারে নাই বলিয়া গণশক্তিকে উপহাস 
করা চলে না । শুধু এইমাত্র বলা যায় যে গণশক্তির প্রকৃষ্টহম বিকাশ 
এখনও হয় নাই। তাই বোঁল্শেভিজ্ম্বাঁদের প্রয়োজন। বৌল্‌- 
শেভিক-দর্শনই গণদর্শনের 
অন্য পথ ata নাই। এই ছুই ধারার সংঘর্ষে মীনবসন উদ্বেলিত 
হইয়াছে। তাই এখন বিশেষ প্রয়োজন ধীর স্থির চিন্তাবীরের। তাই 
মনে হয় যে ব্রাইসের পুস্তক খুব উপযুক্ত সময়েই বাহির হইয়াছে। 
aaa ছয়টি প্রধান গণতন্ত্র শাঁসনপ্রণালী আলোচনা করিয়া এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে যদিও এখন পর্য্যন্ত গণতন্ত্রে অনেক 
ant at ও অপূর্ণতা রহিয়! গিয়াছে তথাপি অন্থপ্রকার রাষ্্প্রণালী 
হইতে গণতন্ত্রমূলক বাষ্্রপ্রণালী শ্রেষ্ঠ ও প্রজাসাধারণের অধিকতর 
হিতকাঁরী। 
ব্রাইস বলেন-__“ইহা৷ AD কল্যাণকর হইবে আশা কর! গিয়াছিল 
‘ততটা হয়ত না হইয়া! থাকিতে পারে, কিন্তু বহুযুগ ধরিয়া মানুষের 


মনের উপর যে-মমন্ত নিষ্ঠরতা, ভয়াবহ অত্যাচার, অবিচার এবং . 


নির্যাতন কাঁলো ছায়া বিস্তার করিয়াছিল, কোন কোন দেশে তাহা 
কতক কতক আর কোন কোঁন CHET একেবারেই দুরীতৃত হইয়াছে। 
* এ & ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লাভের সুযোগ কোনও শ্রেণীবিশেষের 
প্রীধান্যের' আওতার অপেক্ষা গণতন্ত্রের মুক্ত ক্ষেত্রে তুলনায় বেশী 
পাওয়া গিয়া থাকে। সম্পূর্ণ ই পাওয়া গিয়া থাকে বলিলেও অত্যুক্তি 
হয়না। শক্তি আছে বলিয়াই উদ্ধত ও যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার 
সুবিধা নেখানে বেশী হয় না। সিভিক বা নাগরিক কর্তব্য এবং নিজে 
মানুষ বলিয়৷ অন্য মানুষের প্রতি এবং নাগরিক বলিয়! অন্য নাগরিক 
মানুষের প্রতি সহানুভূতি জিনিষটাও বেশী বিকাশ লাভ করিতে পায়। 
দেশের শীঘন-বিধিতেও 'নিরপেন্গতা এবং হৃদয়বত্তার পরিচয় গাওয়া 
যায়। ইহার কারণ অবশ্য এ নয় ঘষে শাসকের! বেশী বিচক্ষণ হন, 
কেননা সংখ্যায় বাঁড়িলেই বিচক্ষণতাও সেই সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়। যায় 
নাঃ কারণ হইতেছে এই, বে, গণতান্ত্রিক রাষ্টরব্যবস্থার মূল লক্ষ্যই 
হইতেছে, যে শ্রেয় সকলের পক্ষেই সমান তাহা লাভ Fal 1” 

আজকাল বিলাতের কয়লা-সমস্যা ও এদেশের কুলি-দমস্তার 
সঙ্গে সঙ্গে সমস্যা-পুরণের উপায় স্বরূপ ধর্মঘট প্রভৃতি যে-সব অন্ত 
প্রয়োগ করা হইতেছে তাহাতে রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রজার দ্বন্দে মধ্যস্থ- 
নিরপেক্ষ কর্ম্মের ওচিত্যানুচিত্য সম্বন্ধে অনেক কথাই উঠিতেছে। এ 
সম্বন্ধে ত্রাইসের মত প্রণিধানযোগ্য। 

“সুবিধা হইলেই সকলের মতামতকে গণ্য করিয়া এবং সকলের 
স্বতঃউদ্বোধিত কর্ম-প্রেরণার দ্বার! ines যে সরাদরি দেশশানন 


প্রবাসী--শ্রাবণ, ১৩২৮ 





শ্ৰেষ্ঠতম বিকাশ। ওই পথেই মুক্তি, . 


[২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 











সম্ভব হয় তাহাতে জনসাধারণের কল্যাণ হওয়ারই asta) উহাতে 
অমিতব্যয় এবং নাঁনারকমের চুরি অনেক পরিমাণে নিবারিত হয়, 
তাহা ছাড়া নানারকন রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বেশী লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।” 

প্রমাণ স্বরূপ সুইজারল্যান্ডের দৃষ্টান্ত লওয়! যাইতে পারে। 
স্থইজারল্যাণ্ডে referendum বা জনমত জানিবার ব্যবস্থা আছে। 
এই দেশ মন্বন্ধে ত্রাইদ বলেন,-“গোটা দেশটার সম্বন্ধে এই ॥ 
বলা যাইতে পারে যে, ফ্রান্স, ইটালী, ব্রাজিল, আমেরিয 
অনেক ষ্টেট এবং কানাডার প্রদেশগুলি অপেক্ষা স্থইজার্লা 
জেলা ও গোষ্ঠীগুলিতে সমবেত সমাজজীবনের ধারাখানি/ 
প্রাণরান্‌, এবং ব্রিটেন, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাও, ইংল্যাও,/ / 
ও চিলি হইতে নন নহে। রাষট্রপরিচালনায় হৃইজার্দ্যাও a 
অর্থনৈতিক সংস্কারের সহায়তায় স্থিরগতিতে উন্নতির পথে wah 4 
হইয়াছে এবং দেশশীসনের যাহা লক্ষ্য হওয়া উচিত,_প্রতিটি অধিবাসীর 
স্খস্বাচ্ছন্্য, তার বুদ্ধিবৃত্তির তৃপ্তিকর আনন্দের ব্যবস্থা, সমাজাস্তর্গত 
শ্রেণীতে শ্রেণীতে সম্প্রীতি এবং শান্তি রক্ষা, প্রভৃতি কাঁজে নিজেদের 
সমস্ত প্রচেষ্টাকে নিয়োগ করিয়াছে এবং abo সফলতা ate 
করিয়াছে ।” 

. কুষ্ণতীয় জাতির প্রতি fea ব্রাইস সুবিচার করিতে সমর্থ হন 
নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিমানে স্ফীত হইয়! তিনি কৃষ্ণকায় জাঁতি* | 
সমুহকে অনুন্নত জাতি ( Backward Races) বলিয়া অভিহিত পপ 
করিয়া বলিতেছেন যে “এখনও কৃষ্ণকায় জাঁতিসমূহ স্বারাজ্যের 
অধিকারী হয় নাই। তাহার! নিজের শীসনকার্ধয নৈপুণ্যের সহিত 
চালাইবাঁর উপযুক্ত শিক্ষালাভ এখনও করে নাই ; কাঁজেকাঁজেই water 
লাভ করিলে সুশাসন হইবে না। অথচ প্রজানাধারণ স্মশাসনের 
সুব্যবস্থাই আঁকাঁঙ্জ| করে, সুসাশনের পরিবর্তে স্বরাজ্য চাহে না।*” 

ata উদারনৈতিক দলভুক্ত হইয়াও উক্ত দন্বের ভূতপূর্ব দলপতি 
ক্যাম্পবেল, 'ব্যানারম্যানের বাণী “Good Government is 

no substitute for self-government” (শাসনের অভাব 
স্থশীসন দিয়া মেটে al) ভুলিয়! গিয়া উদারনৈতিক দলের মূলমন্তরে . 
কুঠারাঘাত করিয়াছেন। ভারতবর্ষে আম্লাতত্ত্রেরে কথার তিনি 
বলিতেছেন, “ভারতে ইংরেজশ|সন যথেচ্ছাপ্রণোদিত ( despotic ) 
হইয়াছে, এ্রপ্রকীর হওয়াই স্বাভাবিক । কিন্তু সেই যথেচ্ছাচারের মধ্যেও 
বহুকাল যে নিরপেক্ষতা এবং শুভবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহ! 
আর কোনও পরাধীন জাতির বেলায় দেখা যায় নাই।” ইংরেজের 
আম্লাতন্্র যতই কেন BHA Ale না, আম্লাতন্ত্রের পরিবর্তে 
“স্বরাজ” এখন আমাদের কামাবস্তত। ভারতবাসীর মর্শ্মকথা “Good 
government is no substitute for self-government”) / 
আমর! ত্রাইসের সহিত এ বিষয়ে একমত হইতে পারি না। 
শ্রীবনবিহারী গুপ্ত ৷ 







“সমাজতন্তরে নব বাঁণী” 

ইংলণ্ডের শ্রমজীবীদের মুখপত্র ডেলি হেরাল্ডের সুবিখ্যাত স্বনাম- 
ধন্য সম্পাদক এবং শ্রমী সপ্রদায়ের (Labour Party) অন্যতম 
নেতা জর্জ ল্যান্স বারী, প্রসিদ্ধ কুইন্স হলে al মার্চ, ১৯১৭ 
সালে একটি সুন্দর TES, করেন। * তাঁহার বন্তব্যটি এদেশে 
সকলের প্রণিধানযোগ্য। 

* New Gospel tn Social Affairs by George তির 
স্পদ্রষ্টব্য । মাদ্রাজে+:5651 Office, Adyar P. O., Madras, S. 
এই ঠিকানায় /১* পয়সার ডাকটিকিট পাঠাইয়। প্রাপ্ব্য। 
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৪র্থ সংখ্যা | 

তিনি প্রথমে দেখান বিগত যুদ্ধের ফলে ইউরোপ অঞ্চলে লোকের 
সামাজিক ধারণা কত পরিবর্তিত হইয়াছে। আগে সকলেই বলিত 
মানুষ নিজের স্বার্থের জন্য যেমন ভাবে প্রকাস্তিক চেষ্টা করে, এমন আর 
কো বিষয়ে নয়। কিন্তু যাহারা ইউরোপ-মহাদেশে এ যুদ্ধক্ষেত্রে 
পরিচয় রাখেন তাঁহার! বলিবেন, যাহারা যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল তাহাঁদের 
অধিকাংশই যুদ্ধ করিতেছিল, যুদ্ধের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগের জন্য নয়, 
তাহাদের ববদেশপ্রীতির জন্য, কারণ তাহারা বুঝিয়াছিল যে স্বদেশের জন্য 
যুদ্ধ করা, প্রাণপণ চেষ্ট করা, এবং আবশ্যক হইলে জীবনত্যাগ করা 
শুধু কর্তব্যের অলঙ্ঘনীয় অহ্বান! ইহা দ্বার! পূর্ব্বের ধারণার মুলোচ্ছেদ 
হইয়াছে! কেন না, ইহা আত্মপরতা, কিন্ত ইহ! বৃহত্তর প্রকারের সমষ্টির 
আত্মার বা মূল আত্মার স্বার্থপরতা ! কিন্তু সমস্তা হচ্ছে এই যে, 
যুদ্ধের সময় স্বার্থত্যাগের যে প্রবল বন্য! প্রবাহিত হইয়াছিল, শাস্তির 
সময়েও তাহা স্থায়ী হইবে কি না; সমাজের মঙ্গলের জন্যও এরূপ চেষ্টা 
হইবে কিনা । সামাজিক পাপসমূহের বিরুদ্ধেও এরূপ আগ্রহ ও স্বার্থ- 
ত্যাগ সহকারে যুদ্ধ করা হইবে কি না। বলা বাহুল্য এই পাঁপগুলি 
শান্তির সময়ে একরূপ কাঁয়েম। বর্তমান সময়ে এবং সকল সময়েই, 
সকল অনিষ্টের মূল হইল দারিজ্রা। দারিদ্র্য চার প্রকারের, মানসিক, 
শীরীরিক, আত্মিক (? নৈতিক-_92100821), আর জীবনযাত্রার 


SAD. 








পণ আবশ্যক ভ্রবাসমুহের । অনেকে বলেন এই শেষেরটিতে কিছু আসিয়া 


f. 


যায় না। ইহা কিন্ত বিশেষ ভ্রম! অন্নের অভাব-_এবং তাহার, 
ere oA হইল সকল অনিষ্টের মূল। এই 


অন্নের সন্ধান, এবং ইহার আনুসঙ্গিক চিন্তা 
TENS নার পরি রা 
চিহ্ন রাখিয়া যাঁয়। হ-একজন কচিৎ তাহ! হইতে রক্ষা পান, বাকী 
সকলেই ইহার নিকট পরাভূত হয়। আমর! সকলেই একটা! জিনিষকে 
ভয় করি, তাহ! দরিদ্র হওয়াকে । এই ভয়ের আংশিক কারণ হইল 
এই যে, দরিদ্র হইলে সকলের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে । 
লোকে দরিদ্রের ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর দোষ দিবে না, কিন্তু তাহার 
নিকট হইতে দুরে চলিয়া যাইবে | এখন নূতন বুগের বাণী হইল এই 
যে-_এঁহিক দারিদ্রাকে goie; কাঁহাকেও যেন জীবনযাত্রার জন্য 
কষ্ট পাইতে ন| হয়। এইদিকে আমাদের ক্ষমতা এত প্রবল যে, সকলের 
সমবেত চেষ্টায়, অন্নের অভাব ঘুচান অসম্ভব নয়। মনে রাঁধিতে 
হইবে যে একটা জাতের পক্ষে সুখের অবস্থা আসিতে পারে না, 
যখন তাহার মস্তিক্ষের শ্রেষ্ঠটাংশট! এঁহিক সম্পদ আঁহরণে নিযুক্ত 
থাকে। যখন দারিদ্র্যের চাবুকের ভয় থাকিবে না, যখন সমাজের 
এমন অবস্থা! হইবে যে, একজন লোক ও তাহার সন্তান-সন্ততির 
পক্ষে “আগামী কল্য” সুনির্দিষ্ট, তখন সার্বজনিকভাব ( public 
এ) এ নর প্রত্যেকেই সমাজের মঙ্গলের ay 
চেষ্টা করিবে। এইরূপভাবে যদি জগৎকে পরিত্রাণ করিতে হয়, ত 
একের দ্বারা হইবে না, বহুর সমবেত চেষ্টাতেই হইবে। ' 
যে-সব দেশে জীবনের সাড়া আছে, দে-খানে আর-একট! নূতন 
coal চলিতেছে। এ-দব দেশে ভূমির উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য 
খুব চেষ্টা হইতেছে। এই কল্পে সেখানে মোটর-লাঙ্গল প্রভৃতি ব্যবহৃত 
হইতেছে। সকল দেশেই এই চেষ্টা বহুল পরিমাণে হইলে, অন্নের 
জন্য হাঁহারব একেবারে aim যাঁইবে। তাই ল্যান্স বারী বলেন, 
“শান্তির সময় আমরা ইহাই দাবী করিব যে কলকার্থাঁনার কাজ 
হইবে সকলের Amys ও কুস্থতর জীবন বিকশিত করিয়া 
তোলা ।” 
রাজতন্ত্র ( State } যুদ্ধের সময় দাবী করিয়াছিলেন যে,_-দেশের 
বিভব সমগ্র জাতির নেবার qa গঠিত হউক । যুদ্ধের সময় উহা যদি 


পারাপারের ঢেউ--প্রজাতিন্ত্রের রাঞ্জকবি 





৫৬৯ 
ওঁরূপে নিযুক্ত হয়, শান্তির সময় তবে উহা৷ সমাজের গাপসমুহের 
উৎপাটনের জন্য কেন প্রযুক্ত হইবে না? 

সর্বত্রই একটা এমন আঁকাঙ্জ! প্রকাশ পাইতেছে যে এমন একজন 
অতিমানুষ বা মহাপুরুষ স্বর্গ হইতে নামিয়া আনন, যিনি তাঁহার জ্ঞান 
প্রেম ও শক্তির বলে, সমগ্র জগতের সমাজ ভাঙিয়! চুরিয়া নুতন করিয়া 
গড়িয়া তুলুন, যাহাতে আমাদের জীবনে পূর্ণতা লাভ, আমাদের চরিত্রে 
দেবত্বের বিকাশ সহজ হইয়া পড়ে! ভারতেও এই আশাটার প্রতিধ্বনি 
হইতেছে। এই আশাটার বিষয় ল্যান্সবারী বলিতেছেন,--“আমর| চাই 
আমাদের মধ্যে বিপ্রবের দেবতার আবিতভাব- যিনি মুক্ত তরবারি হস্তে 
যুদ্ধ করিবেন সেই-সব অবস্থার সঙ্গে যাদের অত্যাচারে হাজার হাজার 
নারী নর ও শিশু নিপীড়িত হইতেছে।* 

“আসল অভাব প্রকৃত সার্বতৌমিক প্রেমের, সে প্রেম নয় যা 
মুরুব্বিআনা| করিয়া দয়া করে, অথবা যা পুণ্যলোভীর বগকামনায় উদ্ধ ্ধ 
হয়, কিন্ত চাই সেই প্রেম যাঁর প্রেরণায় আমর! অপরের স্ন্ধের 
গুরুভার বহন করিতে পারি এবং এইরূপে খরীষ্টের আদর্শকে পালন 
করিতে পারি; চাই সেই প্রেম যাহ! আমাদিগকে কিছুতেই শাস্তিতে 
নিশ্চিন্ত থাকিতে দিবে না! যতক্ষণ পর্য্যন্ত a অপর সকলে সেইরূপ 
অবস্থায় উপনীত হয় যেরূপ অবস্থায় আমর! আমাদের নিজেদের জীবন 
যাপন করিতে চাই 1” 

বগুড়া। শ্রীশৈলেন্দকৃষঃ দেব | 


প্রজাতন্ত্রের রাজকবি 


সকল দেশের রাজারা দেশের সর্ধ্বেষ্ঠ কবিকে সম্মানিত করিবার 
ae তাকে রাজকবি ব| সভাকবি বলিয়| বরণ করেন। কালিদাস 
ছিলেন বিক্রমাদিত্যের সভাকবি । ইংরেজ রাজারা বহু প্রসিদ্ধ কবিকে 
পর পর নিজেদের সভাকবি নির্বাচন করিয়া আসিয়াছেন--ইংলণ্ডের 
বর্তমান রাজকবি ডাক্তার ব্রিজেস। ব্রিটিশ সম্রাটের প্রতিনিধি লর্ড হাড়িং 
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এশিয়ার ateefq—Poet-Laurcate of 
Asia—afara| সন্মান প্রদর্শন করেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে 
একটি রাষ্ট্রের নাম নেত্রাস্কা; সে দেশে ত রাজা নাই, দেশ গণতন্ত্রের 
অধীন; তাই নেত্রাঙ্কার রাষ্ট্রপরিষদ নূতন আইন পাশ করিয়া তাদের 
দেশের শ্রেষ্ঠ কবি জন জী নাইহার্টকে ( John G. Neihardt) 
রাজকবি ( Poet-Laureate ) নির্ববীচিত করিয়াছেন। একজন রাজার 
খামখেয়ানী খুশীর বদলে দেশের সর্বসাধারণের বহু প্রতিনিধির fret 
চনের মূল্য ঢের বেশী। নাইহার্টের দুখানি কবিতা-পুস্তক আছে_T'he 
Song of Hugh Glass এবং The Song of Three Friends ) 
১৯১৯ সালৈ আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতাপুত্তক বলিয়া শেষোক্ত 
বইখানি Poetry Society Prize tai আমেরিকায় এখন নাইহা্ট 
খুব লোকপ্রিয় কবি--বেখানে-সেখানে নাইহাঁট-ব্লাব প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। 
নাইহার্টের একটি প্রসিদ্ধ কবিতার অন্ববাদ আমরা এখানে দিতেছি। 

কামন। 

রক্ত গরম রয় যতদিন দেই কটা দিন বাঁচতে আমি চাই, 

স্বপ্রচারীর সৌমরসেরি নেশাতে চাই মুর্তে মাতাল হয়ে ; 

এই যে মোদের গ্রাণনিকেতন কাদার গড়ন এই যে দেহ, ভাই, 

দেখতে এরে চাইনে জীর্ণ,__পরিণত শুন্য দেবালয়ে । 

তুরস্ত চাই চুকিয়ে যেতে, নিবে যেতে তেল ফুরোবার আগে, 

মারে মে HRCA বাচা, মর্তে আমি চাইনে রয়ে রয়ে; ' 

ভরা দিনের আলোর পরেই পরাণ আমার গভীর নিশা মাগে, 

চাইনে আমি থাঁকৃতে টিকে দীর্ঘ সাধের দীর্ঘ ছায়া লয়ে । 


৫৭০ 


এই রীতে চাই যেতে আমি ; এমনি ক'রেই চাই রে বিদীয় নিতে, 
, শেষের দিনের ভয়ঙ্করের ভয়কে দেব ডুবিয়ে থীনের রবে; 


প্রবাসী আবণ, ১৩২৮ 


NNR IT লা আসল ON ON ON NIN ১/১১১১" 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সিনা স্পা NN ON NN NN RN ON পাসি্পাহি 





অন্ুভবি' মহীগীতের পরম স্পন্দ SATS SACS 
সহসা Sta কাঁট্বে বীণার--পরম ক্ষণে--সকল BH হবে। 


গশ্রদত্যেন্নাথ Te ৷ 


আয় বুষ্টি হেনে 


এ অঞ্চলের. মেয়েরা Baga সময় কি করে’ মেঘরাজ 
বরুণদেবের স্তৃতি-বন্দনা করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে core” বিয়ে, 


উইয়ের নাচ, ময়ূরের পেকম ইত্যাদির অনুষ্ঠান ক'রে থাকে . 


তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। 

চৈত্র-বৈশাখ মাস। বাঁ বাঁ বোদ। চাষের জমিগুলি 
পুড়ে পাঁথর হয়ে গিয়েছে। চাষারাও cal নষ্ট হয়ে বার দেখে 
দিশেহার। হয়ে গিয়েছে । তখন কৃষক-মেয়েরা ভেকের বিয়ে 
দিবার ব্যবস্থা VES ব্যস্ত হয়। কারণ বিয়ের আনন্দে 
বিভোর হয়ে যখন বেঙ, তার সুললিত স্থর-তান-লয়ে গান 
ধরবে, তখন সেই অত্রভেদী স্বরে মেঘরাজ বরুণদেবও 
আর স্থির থাকৃতে না পেরে আনন্দের ধারায় ধরাকে প্লাবিত 

করে তুল্‌বে,__এই সংস্কারের বশবর্তী হরে মেয়ের! দলবদ্ধ 
হয়ে নিয়লিথিত গানটি গাইতে গাইতে বাড়ী বাড়ী লবণ - 
MCS যায় | 


মেঘরাজা রে তুই কি সুর ভাই, 
এক বড়ি মেঘ দে, ঘরে ভিজ্যা যাই ॥ " 
ভিজ্যা আইলাম, ভিজ্যা গেলাম, * 
| | মায় না দেয় ঠাই, 
ধাক্কা দিয়! ফালাইয়| দিল . 
কচুক্ষেতের পাই ; 
কচ্ক্ষেতের পানিটুকু টলমল করে, 
মায়ের চোখের পানিখানি বুক বাইয়! পড়ে। 
চাঁচান্ধ কান্দে, চীচিয়ে কান্দে 
এক বিছানায় বইয়া, 
পীচপরাণি মায় কান্দে 
মেঘের পাই চাইয়া__ 


এই গাওয়ের মানু গরু 
জল্যা পুইড়া মরে। 
ঢাকা স্বহরে দেখ্যা আইলাম 
কালা মেঘ ঝরে। 
ঠা ধরে ঝৌপা বোপা, 
: তেঁতই ধরে বেকা; 
মেঘ-রাজায় বিয়া করে | 
মা থাইক্যা উচা | ইত্যাদি 


sil 


f 


এইরূপে লবণ মাগা শেষ হ’লে পর মেয়েদের পরস্পরের . 


মধ্যে ছইদল হয়ে প্রত্যেক দলে একটি করে বেও ধরে 
একদল বরপক্ষ ও অপর দল কনে-পক্ষ হয়ে চল্তি নিয়মে 
বেঙের বিয়ে ces । আর গান গাইতে থাকে 
বেডের বাপের বিয়া 
Gia ARS দিয়া, . 
বেঙ, মেঘ দেও গিয়া! ৷ ইত্যাদি 


তারপর বিয়ে হয়ে গেলে বর-কনেকে লবণ খাইয়ে ছেড়ে, 


দেয়। তখন যদি ভেক তার স্বভাবসিদ্ধ বিকট শব্দখানি 


একবার মাত্র বের করে তা হলেই বৃষ্টি অবপ্তস্তাবী বুঝতে . 


হবে। এই এদের সংস্কার ! 
বৃষ্টির পূর্ববলক্ষণ ভেকের রব ১--আর আকাশে মেঘ 


“_ কর্লেই ময়ূর পেকম ধ'রে থাকে, শেষে SRA AA 


মাটার নীচ থেকে পাখা ধরে উড়তে সুরু করে তখন 
বুঝতে হবে বৃষ্টির অধিক বাকী নাই, অদুরেই। এদেশে 
ভেক ও উইপোকার কোন অভাব নেই_-কেবল ময়ূরটির 


স্থলেই মাটিতে ছবি এঁকে মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ নীতি | 


অবলম্বন কর্তে .হয়। 


কুণ্ডা, ত্রিপুরা | সত্যভূষণ HS | 


+ EE 





গুকৃতির পাঁজি 


শ্রাবণ মাসে অনবরত বৃষ্টি পড়ে, তাই এই মাসকে ধারা 
শ্রাবণ বলে। 

এই মাসে ব্যাঙাচি ডিম ছেড়ে বেরুবে। আষাঢ়ে পাখীর 
ছানার এই মাসে Sore আরম্ভ sara | উই আর পিঁপ্‌ড়ের 
পাখা গঞ্জাবে। 

এখনো বকুল কদম CHA কুচি ফুল' ফুট্‌ছে। রজনীগন্ধা 
লিলি ফোটার এই সময়। গোলাপ বেল জুই কৃষ্ণকলি 
দেদার ফুটছে । 

আতা তাল ACS সুরু কর্ল। 

অনেক জায়গায় পাট আর আউদধাঁন কাটা সুরু 
হয়েছে। আমন ধানের ক্ষেতে নধর তরুণ চারাগুলি বষ্টি- 
ধারায় সবুজ হয়ে ছুল্ছে। 

| চশ্মা। 


“বহ্নিমান ধুমাৎ” 

. দেবতা, আর অস্থরে মিলিয়! সমুদ্র মন্থন করিয়া পাইয়া- 
ছিল অমৃত। অমৃত আহরণে সমান পরিশ্রম করিলেও 
অন্থ্রেরা অমৃতের একটু ভাগ পায় নাই, দেবতারা সমস্ত 
অমৃত অন্ুরদের বঞ্চনা করিয়া নিজেরা লইয়াছিল। এতে 
অস্ত্রের! দেবতাদের উপর জাতক্রোধ হইর! কিসে দেবতাদের 
জব্দ করিতে পারে তার চেষ্টা করিতে থাকে। অস্রদের 
মধ্যে একজন প্রবল অঙ্থর ছিল, তার নাম তারক। 
তাঁরকান্থুর ব্রহ্মার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া কঠোর তপদ্য। 
করিস ব্রদ্ধাকে তুষ্ট করিল! sal তারকান্থরের সম্মুখে 
উপস্থিত হইয়া বর দিতে চাহিলে তারকান্ুর অমর হইতে 
চাহিল। sal বলিলেন-_-অমরত্বের বর দিবার ক্ষমতা তার 
নাই, তাহা ছাড়া tea হয় তিনি দিতে প্ৰস্তুত আছেন । 


শি 


' তখন তারকান্থুর ফন্দী Sita প্রকারান্তরে অমর হইবে 


মনে করিয়া বলিল--“আমি বেন মহাদেবের ' ছেলে সাত 
দিনের শিশু ছাড়া আর সকলের অবধ্য হই।” ব্রহ্মা বর 
দিলেন--“তথাস্ত 1” . 

তারকাস্থুর বর পাইয়া দেবতাদের ane যুদ্ধে 
পরাজিত লাঞ্চিত করিতে লাগিল। ' দেবতারা গিয়া ব্রহ্মার 
কাছে নালিশ করিল--“ঠাকুরদা, তোমার কি কোনো কালে 
আক্কেল হইবে না, স্ুরবিরোধী অস্থরদের বর দিয়া কি 
মুক্কিলই করিতেছ বার বার ৷? পিতামহ ব্রহ্মা লজ্জিত হইয়া 
বলিলেন_-“কি করি ভাই, অজ্ুরেরাও ত সম্পর্কে আমার 
নাতি। আনি তাদের কিছু বলিতে পারিব না। তোমরা 
শিবের বিবাহ দিবার জোগাড় করে|, শিবের ছেলে হইলে 
তাঁরকাস্ুরকে বধ করিবে।” 

দাক্ষায়ণী সতী তখন দেহত্যাগ করিয়াছেন; স্ত্রীর শোকে 
মহাদেব তপস্যামগ্ন হইয়া আছেন। ' তারকাস্ুর মনে করিয়া 
ছিল সতীশোকাচ্ছন্ন মহাদেব আর কখনো! বিবাহও করিবেন 
না, তার পুভ্রও জন্মিবে না) যদি বা শিব বিবাহ করেন ও 
তার পুত্র জন্মে, তথাপি মাত্র সাত দিনের শিশু ত যুদ্ধ করিতে 
পারিবে না; কাজেই তারকাস্ুর প্রকারান্তরে অমর হইয়াই 
থাঁকিবে। fee দেবতার! তারকাস্থরের এই ফন্দী 
ফীসাইবার জন্য মন্ত্রণা করিতে লাগিল। 

দাক্ষারণী সতী হিমালয়ের কন্যা পার্কতীরূপে পুনর্জন্ম 
লাভ করিয়াছেন ; Sta সঙ্গে মিলন ঘটাইতে পারিলেই 
শিব পার্বতী উমাকে চিনিতে পারিয়| বিবাহ করিবেন; 
এই মনে shal দেবরাজ ইন্দ্র শিবের ধ্যানভঙ্গ করিতে 
মদন ও রতিকে প্রেরণ করিলেন | ধ্যানভঙ্ক করাতে শিবের 
ক্রোধানলে মদন বেচা! পুডিয়া মরিল ; কিন্তু দেবতাদেগ 
উদ্দেগ্ত সিদ্ধ হইল--শিব-পার্ধতীর বিবাহ হইয়া গেল। 

শিব পার্বতীকে বিবাহ করিয়া হিমালয়ের গোপন fas: = 


৫৭২ 
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প্রদেশে বাঁস করিতে লাগিলেন, দেবতার! আর তার সন্ধান 
পান al) এদিকে তাঁরকাসুর দেবতাদের মারিয়! হাড় গুড়! 
fiat ছাড়িতেছে। ' তখন দেবতার! শিবকে খু'ভিয়া বাহির 
করা নিতান্ত জরুরী বিবেচনা করিলেন। কিন্ত মদনের হুর্দিশা 
স্বচক্ষে দেখিয়া কে যাইবে শিবের ক্রোধানিতে স্বেচ্ছায় ঝাঁপ 
দিতে ! দেবতারা বলিল_-অগ্নির ত পুড়িয়। মরিবাঁর ভয় নাই, 
অগ্নি শিব-সন্ধানে গমন করুন! 

অগ্নি পায়রার রূপ ধরিয়া উড়িয়া! উড়িয়া গিয়া উপস্থিত 
হইলেন যেখানে শিবপার্ধতী ছিলেন অগ্নি তাদের একান্ত- 
বাসে বিশ্ব উৎপাদন করাতে পার্বতী উমা GE হইয়া অগ্নিকে 
শাপ দিলেন--“তোমার উজ্জলতা অঙ্গারগর্ত হইবে, তোমার 
দীপ্তি ধুমমলিন হইবে।” সেই দিন হইতে অথির সঙ্গে ধূমের 


অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ; ধুম দেখিলেই নিশ্চয় বুৰিতে পারা যায় যে 


সেখানে অগ্নি আছে।, 

ধূমের ও অগ্নির এই অবিচ্ছেদ্য কার্য্যকারণ সম্পর্ক লইয়া 
arity ঝা তর্কশীন্্রে অনেক আলোচন] করা হইয়াছে 
ধূম দেখিলেই সেইস্থান যে বহ্নিমান তাহা স্থিরনিশ্চর বলিয়া 
তারা সুত্র করিয়াছেন-_বহিমান্‌ ধুমাৎ। 


অগ্নি ও ধূমের সম্পর্ক সম্বন্ধে উপরে লিখিত গল্পটি 


কাল্পনিক, পুরাণে ও কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যে এই 
গল্পটি বিস্তারিত বর্ণিত হইরাছে। কিন্তু সত্য সত্য বহ্নির সঙ্গে 
ধূম বিদ্যমান থাকার কারণ কি? 

বিজ্ঞান বলে ষে কোনো! বস্তু যথেষ্ট প্রতপ্ত হইলে সেই 
বস্তুর সঙ্গে বায়ুমধ্যস্থ অক্সিজেন গ্যাসের যে মিশ্রণ ঘটে 


তাঁকে বলে সেই বস্তুর দাহ ও তার ফল যাহা উৎপন্ন ay 


তাকে বলে অগ্নি। বস্তুর মধ্যে যে অঙ্গার থাকে তাকেই 
অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ দগ্ধ করিয়া অকৃসিজেন গ্যাস অগ্নির 
জালা বা শিখা উৎপন্ন করে ; যেসব অঙ্গারকণ। দ্ধ না 
হইয়া গ্যাস অবস্থায় অক্সিজেনের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়! উদ্গত 
ডাইঅক্সাইড গ্যাসের সঙ্গে অদপ্ধ সুন্ম অঙ্গার-কণা অর্থাৎ 


কয়লার গুড়া ও ছাই প্রভৃতিও উড়িয়া যাইতে থাকে; ' 


কয়লার গুঁড়া ও ছাই মিশানো কার্বন-ডাইঅকৃসাইড 
গ্যাসকে আমর! বলি ধূম বা ধোঁয়া । কার্বন বা অঙ্গার 
যে অগ্নির প্রাণ তাহা দেখা যায় .অগ্নিশিখার মধ্যে একটি 


প্রবাসী--আবণ, ১৩২৮ 


ers 
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কালো কোযাকৃতি আভাতে। অগ্নির দ্বারা সমস্ত ত অঙ্গার 
বা কয়ল! দগ্ধ না হইলেই ধুম হইয়! তাহা নিৰ্গত হয়; 
সমস্ত অঙ্গার নিঃশেষে ' দগ্ধ করিবার মতন তাঁপ Ge- 
পাদন করিতে পাঁরিলে সেই অগ্নি হইতে ধূম নির্গত না 
হইতেও গারে। ধুম থাকিলে সেখানে অগ্নি নিশ্চয় আছে 
বুঝিতে হইবে; কিন্তু অগ্নি থাকিলে ধুম না থাকিতেও পারে, 


, যেমন তপ্ত লোহা লাল হুইয়া জলে, কিন্তু Sia হইতে 
ধুম নির্গত হয় না। | 


সর্দার-পোঁড়ো | 


বর্ষার চড় ই 
বর্ষা ঝরে বার্ঝরিয়ে 
ছোট্ট চড়ুই ছুটে পালার 
কার্ণিশেরি নীচের দিকে 
ইটের খাঁজে ছোট্ট বাসার, 
ঠোঁটখানি তার বেরিয়ে আছে, 
চোখ ছুটি চায় মিটিমিটি, 
পাগ্ল! ধারা aes আসে 
' গুড়িয়ে বসে গুটিস্ুটি। 
TUE চড়ুই__কাণ্ড একি, 
কি আজ এল চড়্বড়ি” ! 
এমন ব্যাপার কোথায়, ছিল 
চমকে দিল কড়কড়ি’ ! 
সব্টা যেন ফর্সা ছিল 
তারপরেতেই অন্ধকার, 
তারপরে কে গর্জে এল, 
ea সবি একাক্কীর! ' 
লুকিয়ে ছিল কোথায় এত 
কে চালে এই কোথেকে, 
কোথায় কি বে কাণ্ড ঘটে 
FACS বণ পাঁর্ছে কে? 
সঙ্গী-সাথী এক দলে 
ফুর্তি করে" চেঁচিয়ে বেড়াই 
খাবার খুঁটে চার্তলে | 


৪র্থ সং 
সি 
= দলা পাপা ১১ A RR LAN PIN NINN NOI INL ললো 


ধার ধারিনে কড়্কড়ানির 
দালান হতে এঁ ঘরে 
ঘুর্বো সুধু, তাও আজিকে 
এ কোন্‌ জাল! ঝর্ঝরে | 
” আজ বাদলে ইটের খাঁজে 
| ATR চড়ুই চুপ, করে’ 
দেখতে হবে থাম্লে পরে 
দস্যি কে এই ছাঁত’ পরে! 
শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত | 
ছবি আঁকার সহজ সঙ্কেত 
ছুটে। গোল গায়-গায় জুড়ে বিড়াল আঁকার উপায় গেল- 


বারে বলা হয়েছে। এবারে পেঁচা আর ব্যাং আকার সঙ্কেত 


বলা যাচ্ছে। 


ছেলেদের পাত্তাড়ি-_রক পাখী কি সত্যই ছিল 





৫৭৩ 
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গোল হয়ে উঠবে একটা হুতুম পেঁচা আর একটা কোলা- 
ব্যাং। ছবিতে তার aya পাওয়া যাঁবে। চিত্রল। 


রক পাখী কি সত্যই ছিল? 

আরব্য-উপন্াঁসে সিন্দবাঁদ নাবিকের সমুদ্র-যাত্রার গল্প পড়িতে 
পড়িতে মনে হয় আমরা যদি একবার এইরকম বেড়ীইতে পারতাম! 
সবচেয়ে চমৎকার লাগে সেই জায়গাটি যেখানে নির্জন দ্বীপে সিন্দবাঁদ 
হঠাৎ একদিন সকালে দেখিতে পাইল একটা প্রকাণ্ড পাখী মেঘের 
মতন আকাশ অন্ধকার করিয়া পাখা নাড়িতে নাঁড়িতে পাহাড়ের 
মৃত তার ডিমের কাছে আদিয়া বদিল। আর সিন্দ বাদ অমনি চুপিচুপি 
নিজের কাপড় দিয়| তার পায়ে নিজের শরীর বাধিয়া ফেলিয়া বসিয়া 
"রহিল; ভাবিল পাখীটা উড়িয়া গিয়া যে-জায়গীয় বসিবে সেও সেখানে 
নামিয়! পড়িবে এবং নিজের প্রাণ বাঁচাইবে। তারপরে আরো চমৎ- 


* কার লাগে--সিন্দবাদ যখন রকের সঙ্গে উড়িতে উড়িতে কপাল-জোরে 
আসিয়া নামিল এক হীরা-মাণিকের পাহাড়ে, যেখানে হীরার ছড়াছড়ি! 


রক পাখী উড়িয়া গেল, আর সিন্দবাদ রহিল সেই হীরার রাজত্বে! 
এখন কথা হইতেছে এই রফপাখী বান্তবিকই ছিল, না, আরবা- 
উপন্যাসের লেখক নিজের কল্পনায় এরূপ আশ্চর্য্য পাঁখীর ধারণ! করিয়া 
লইয়াছিলেন। আর থাকিলেও তাঁরা বাস্তবিকই মানুষের মতন এত ভারী 
বোঁঝা,টের না পাইয়াই বহন করিয়া আকাশে উড়িতে পারিত কি না। 
আমেরিকায় অনৈতিহাসিক যুগে পাহাড়ে-পর্ধতে একরকম erste 





গ্যাচা আর ব্যাং আঁকার সহজ ACES | 


একটা আঁধপয়স! আর একটা টাকা নিয়ে কাগজের 
উপর রেখে তার চার ধারে পেন্সিল বুলিয়ে হুটো গোল দাগ 
টানতে হবে এমন ভাবে যেন দুটো গোলে গায়-গায় ঠেকা- 
ঠেকি হয়। আঁধপয়সার ছোট গোলটা হবে মাথা, আর 
টাকার বড় গোলটা হবে ধড়; মাথায় আর ধড়ে মাথার ও 
ধড়ের অঙ্গগুলির আঁকজৌক কেটে দিলেই জোড়া জোড়া 


পাখী ছিল, তার ঠোঁট ছিল প্রকাঁও। তার গলার আওয়াজ ছিল 
মেগাঁফৌনের মত। লম্বায় দে-পাখী ছিল সাত ফুট, মাথা আড়াই ফুট। 
এই পাখী বাচিয়া থাকিলে ইহার বয়স হইত তিরিশ লক্ষ বৎনর। কিন্ত 
ইহার চেয়েও এক প্রকাণ্ড পাঁধীর দেহের কঙ্কাল সশ্তি আফ্রিকার 
প্যাটাগোনিয়া নামক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার! এক জায়গায় 
থাকিত না, ঘুরিয়া বেড়াইত। কঙ্কাল দেখিয়া মনে হয় ইহারা বড় 
বড় জন্ত-জীনোয়ারকেও শীকার করিতে তয় পাইত না। ইহাদের মাথা 
ঘোড়ার মাখার চেয়েও বড়, ঠোঁট প্রকাণ্ড ধারাল। arate ইহারা আট ফুট, 
পারে ধারাল-নখ-যুক্ত খাবা; ইহার tate ছিল ঘোড়ার গলার মত 


প্রবাসী__ শ্রাবণ, ১৩২৮ 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


শষ পি পা ৮৯ 


২. ৮২ পাটি তত 





রক পাখী 
রক পাখীর মত প্রাচীন পাধী-_সম্প্রতি ইহার কঙ্কাল পাওয়৷ গিয়াছে; এমন চেহারায় গায়ে-বাধা মানুযুটাকে' বলিগা লইয়! যাওয়া এর 
পক্ষে অসম্ভব নয়। 


মোটা, দেহ খুব মাংসল মোটা । কিন্তু ইহার ডান! ছিল ছোট, উড়িবার 
পক্ষে সুবিধাজনক ছিল al কিন্তু ইহ! ছাড়াও প্রকাণ্ড ভানীবিশিষ্ট 
'আর-একপ্রকার পাখীর সন্ধান পাওয়া পিয়াছে। তার নাম ইপায়রনিস্‌। 
আরব দেশের বণিকরা আফিকাঁর পূর্বব উপকূল দিয়া বাণিজ্য করিতে 
করিতে প্রায়ই মাদাগাস্কারের লৌকদের সংস্পর্শে আনিতেন | কাজেই 
সেখানকার ইপায়রনিস্‌ পাখী তারা দেখিয়া থাঁকিবেন। বৈজ্ঞানিকদের 
বিশ্বাস--এই পাখীর বংশ লোপ হয় প্রায় এক শত বৎ্নর NK 
Ratna ডিম লম্বায় তেরে! ইঞ্চি হইত, পরিধিতে তিন কুট এবং 
ডিমের cata ছিল এক ইঞ্চি পুরু । একটা ডিমের ভিতর হইতে 
এত শাঁস বাহির হইয়াছিল যাহা! ১৪৮টা মুরগীর ডিমের শীসের 
সমান। 

এই কয়টি পাখীর মধ্যে কোন্টি যে আরব্য-উপন্তানের লেখকের 
রক পাখী তাহ! ঠিক বলা না৷ যাইলেও, শেষেরটিই লেখকের কল্পনা 
উদ্ধ দ্ধ করিয়া থাকিবে বলিয়া বোধ হয়। 


'কাফ্রিদের দেশ আক্রিকায়। . 
(৩) 

কয়েকদিনের মধ্যে আমি তীবু থেকে খানিক দূরে যেতে 
সক্ষম হয়ে উঠলাম । যখনি বেরতাম সঙ্গে বন্দুক নিতাম । 
রোজ রোজ এত বেণী হরিণ ও জন্তজানোয়ার শীকার হতে 
লাঁগুলে। যে, আমাদের সঙ্গে যদি কোন গাড়ী থাঁকৃত তা 
হলে তা বোঝাই করে, চাম্ড়া নিয়ে আস্তে পার্ভাম। 
একটি মাত্র গরুর পিঠে আঁর কত চাঁপাঁন বাবে? আনি 
একটু বেড়াতে পীর্ছি দেখে কাকা একদিন ঠিক কর্লেন 
যে আর ছুএক দিনের মধ্যেই আমরা আমাদের গন্তব্যস্থান 





. রক পাখী 
রুক পাখীর মত প্রাচীন পাঁখী-সজতি ইহার কঙ্কাল আবিষ্কৃত 
হইয়াছে; পায়ের কাছের MTP এত ছোট যে একে বহন 
করিতে এমন পাখীর কষ্ট হওয়া অসম্ভব! 


যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়বো। কিন্তু যাবার আগে 


st সংখ্যা ] 


আমি কেমন্‌ সবল হয়েছি তা পরীক্ষা কর্বার জন্তে কাকা 
একদিন আমায় নিয়ে শাঁকারে বেরুলেন। এ শীকারের গল্প 
বড় অদ্ভুত | 

শীকারে বেরিয়ে খানিকটা গেছি এমন সময় aa 


ঝোপের পাশ থেকে ছুটো! কুলোর মত কি নড়তে দেখা . 


cit, কাঁকা বল্লেন-হাঁতীর কান। ওঁ হাঁতীটাকে 
আজ মাঁর্তেই হবে। দাত দুটো অনায়াসেই বয়ে নিয়ে 
যাওয়া যাবে। আর একটা পা নিয়ে গিয়ে রেধে বেশ 
খাওয়া যাবে। | 

বোঝা গেল হাতীটা আমাদের দেখতেই পায় নি। 
আমরাও গাছের আড়াল দিয়ে দিয়ে তার দিকে এগুতে 
লাগ্লাম। যেড়ে যেতে গাছ ফুরিয়ে সাম্নে একটা 
ফাঁকা জায়গা পড়ল। হাতীটা তখন আমাদের স্পষ্টই 


“rere গেলে । হাতীটার আর আমাদের মাঝখানে তখন: 


গোটা কতক পাঁৎলা গাছ-গাছড়া মাত্র। 
' কাকা! আমার কানে কানে বল্লেন-যদি এগিয়ে আসে 
ত ভয়ে যেন দৌড় না। কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে 
তারপরেই ওর কাঁধে গুলি কর্বে। তা সত্বেও তেড়ে এলে 
ডান দিক বা বা দিকে লাফ দিয়ে পড়ুবে। কাছে গাছ পেলে 
তাইতে উঠে পড়বে । আমি আমার ব্যবস্থা করে” নেব | 
হাঁতীটা ওদিকে একটু একটু করে, এগুচ্ছিল। আমি 
ত তাকে গুলি কর্লাম ; সঙ্গে সঙ্গে কাকাও গুলি কর্লেন। 
ছুটো গুলি খেয়েও হাতীটা জখম হয়েছে বলে’ মনে হল 


না। দু-এক পা এগিয়ে এসে বা দিকে ফিরে’ মড়মড় ' 


করে” বন SIS ভাঙতে সে চলে গেল। আমরা আবার 
বন্দুকে গুলি পুরে’ তার পেছনে পেছনে যাব ঠিক কর্ছি, 
এমন সময় বেদিক দিয়ে প্রথম হাতীট। এসেছিল সে দিকে, 
cata বারোটা হাতীর মাথা দেখতে পাওয়া গেল। VG 
দিয়ে পা দিয়ে গাছপালা লণ্ডভণ্ড Pars কর্তে আর ভীষণ 
চীৎকার কর্তে কর্তে তার! একেবারে বন্যার মত 
আমাদের কাছে এসে ABA | 

কাকা চীৎকার করে ব্ল্লেন--পাঁলাও, পাঁলাও ও 


বনের CARLA | তা না হলে বক্ষে নেই। যদি পার ত সাম্‌নের . 


একটাকে গুলি কর। আমি তার পরেরটাকে মার্ছি। 
তা হলে দলটা ভয়ে পালাতে পারে। 


ছেলেদের পাত্তাড়ি--কাফিদের দেশ আফ্রিকায় 


পাসিপাসিপাস্পিস্পিসিপসিপাস্পাসিসিপস্পিসপিপাস্পাসি OR NNN NOL PN LOL ALN RL NALS, PLL RLS LOL LNA লালা সলা NA ONO PON OL 
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একই মুহূর্তে কাকা ও আমি গুলি ছাড়ুলাম। কাকা 
যেটাকে টি সেটা, গড়িয়ে ধড়াস্‌ করে’ মাটিতে পড়ল । 
ata আমি যেটাকে গুলি কর্লাঁম সেটা এমন এগিয়ে এল 
যে আমায় মাড়িয়ে দেয় আর কি! টপাঁস্‌ করে ত আমরা 
দুজনেই ঝোপের পাশে লুকিয়ে পড়্লাঁন, হাতীগুলে! এগিয়ে 


এসে আমাদের দেখতে না পেয়ে রাগে CH CH কর্তে 


কর্তে চলে গেল। কিন্তু তা বলেই যে বিপদ কেটে গেল 
তা নয়। হাঁতীগুলে আবার ফির্তেও পারে। তাই 
তাদের ল্যাজ অবধি যখন বনের আড়ালে আর CHATS 
পাঁওয়া গেল না তখন আমরা. বন্দুকে গুলি Gra’ গাছে 
ওঠ্বার জন্যে বেরলাম। বেরিয়েই আমরা সাম্নে মর! 
হাতীটাকে দেখ্তে পেলাম। কাঁকার ইচ্ছা মত তার Ais 
দুটো কেটে নেওয়া গেল। সে ছুটো বড় কম ভারী নয়। 
তারপর তার একটা পা কেটে তাতে একট। লাঠি 
গুঁজে বইবার সুবিধা করে’ নিলাম। কাকা বল্লেন 
যে, নে হাতীগুলো বোধ হয় আর ফির্বে না। তাই 
সাহস করে, আমরা তীবুর দিকে চল্লাঁম। একটা 
ats আমরা নিজেরা বয়ে আন্লাম, আর-একটা 
জ্যান্কে পাঠিয়ে আনা গেল। খানিক পরে হাতীর মাংস 
খাওয়া গেল। বেশ নরম, মন্দ লাগল না । নুচি-পুরি ত 
আর সে মরুভূমিতে পাবার জো, নেই। কাজেই 
যাঁ-তা মাংসও জীবন রক্ষার জন্যে আমাদের খেতে হত। 
খাওয়া শেষ হবার পর সে-দিন তখনো বেলা ছিল। আর 
আমার তেমন ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল না বলে’ কাকা ও আনি 
আবার শীকারে বেরলাম। জ্যান তীবুতে বসে’ দ্বাতছুটো 
পরিষ্কার কর্তে লাগ্ল। 

হাতীগুলোর পায়ের দাগ ধরে’ এগুতে এগুতে আমরা 
রাস্তায় মাঝে মাঝে রক্ত HUST পেলাম। এ যে সেই 
আহত হাতীটার রক্ত তা বেশ বুঝ্তে পারা! গেল। এগিয়ে 
এগিয়ে আমর! একটা ছোট পাহাড়ের ওপর উঠে পড়লাম ; 


_ তার গায়ে গাছের ঝোপে একটা ঝর্ণা থেকে সরু হয়ে অন্ন 


অল্প জল গড়াচ্ছিল। জলের পাশ দিয়ে দিয়ে গিয়ে আমরা! 
একটা ছোট বিলের ধারে এসে পড়লাম । দেখি তারই 
একধারে জলের কাছে একট! হাতী দীড়িয়ে শু'ড় দিয়ে 
জল নিয়ে গায়ে জল ছড়াচ্ছে। 


৫৭৬ 


FN NY Ue ren এলা 


কাকা বল্‌লেন__এইটাই সেই প্রথমে আহত হাতীটা। 
কিন্তু এত দূরে রয়েছে যে এখন মার্বার ঠা হবে না। 
তবু দেখা WE 

তখন গাছের পাশ দিয়ে দিয়ে. আমরা সেটার দিকে 
এগুতে লাগ্লাম । সে কিন্ত এধার ওধার চারিদিকে নজর 


রাখুছিল। একটুখানি এগুতে-না-এগুতেই পেছন দিকে 


হুড়মুড় করে’ সেই হাতীর দলটা এসে হাজির! তখন পাঁলাও 
পালাও শব্দ । তাঁড়াতাড়ি কাঁকাতে আমাতে কাঁছের 
' একটা গাছে উঠে পড়লাম। আর ওপর থেকে দলটাকে 
গুলি কর! যেতে লাগ্ল। তাদের যে কিছু হল তা বুঝ্তে 
পারা গেল না। আহত হাতীটা তাদের সঞ্গে এসে জুটুল 
al আমরা ভাব্লাম সেটা বোধ হয় এতক্ষণ কোথাও 


মরে' পড়ে’ আছে। গাছ থেকে আমরা নাম্বো-নাম্বো কর্ছি। 


এমন সময় কাছেই তিন্টে জিরাফ, দেখ্তে পেলাম। সুন্দর 
রংচঙ লম্বা গল বাড়িয়ে তারা৷ গাছের পাতা খাচ্ছিল। 
আমর! নামলে পাছে তারা ভয় পায় তাই গাছেই খানিকক্ষণ 
রইলাম। একট! জিরাফ, দল থেকে আলাঁদ। হয়ে আমাদের 


গাছের কাছে এল। কাকা আর cats সাম্লাতে না পেরে 


তাকে গুলি কর্লেন। গুলি লাগৃতেই জিরাফ্টা গলা গুজে 
পড়ে’ গেল | এমন সুন্দর জানোয়ারকে মার্তে দেখে আমার 
বড় কষ্ট হল। . অপর-ছুটো৷ আওয়াজ শুনে কিছু বুঝ্তে না 
পেরে খানিকক্ষণ থমকে" রইল ) তারপর আবার পাঁতা খেতে 
লাগ্ল। হঠাৎ একট! জিরাফ. কান খাড়া করে' মরাটার 
দিকে তাকালে, আর সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখ্তে পেলাম 
বিপরীত দিকের বন থেঁকে একটা সিংহ বেরিয়ে এসে মরা 
জিরাফ্টার ওপর লাফিয়ে পড়ল। সিংহ মর! জানোয়ার 
খায় না এই জান্তাম। বোধহয় জিরাফ্টার তখনো। 
একটু প্রাণ ছিল। একটু পরেই আবার একটা সিংহের 
গর্জন শুন্তে পাওয়! গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে আর-একটা 
সিংহ বন, থেকে বেরিয়ে এসে প্রথমটার সঙ্গে ঝগড়! জুড়ে 
দিলে। দুজনের গর্জনে সে জায়গাটা একেবারে কাপ্তে 
লাঁগ্ল। জিরাফ্টাকে না খেয়ে তার! ছজনেই তার চার 
দিকে খুর্তে লাগ্ল। তাদের কারুরই বৌধহর জিরাফ্টাকে 
খেতে সাহস হচ্ছিল না। এই রকমে খেতে গিয়ে তাদের 
অনেক জাতভাই অনেকবার ফাঁদে পড়েছে। সেই জ্ঞান 


প্রবাসী শ্রাবণ, ১৩২৮ 
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ছপা” 


নিয়েই এর! ‘বোধহয় এগুতে সাহস কর্ছিল aly দ্বিতীয় 

সিংহটার গর্জন শুনে অন্ত জিরাফ, ছুটো পালিয়ে গিছ্ল, 
না হলে তাদের প্রাণ থাকৃত না। 

কাকা বল্লেন---সিংহদের একটাকে মার্তে হবে; আর | 

একটা গুলির ভয়ে পালাতে পারে। তা না কর্দে 
জিরাফের . মাংস পাওয়া যাবে না । আমি নেমে একটাঁকে 
গুলি করি। গুলি খেয়ে তেড়ে আস্তে পারে তাই তুমিও 
প্রস্তুত থেকো । আমি ঠিক গাছে উঠে পড়ুবো। 

কাকার কথ! শুনে আমার বড় ভয় হল। একেবারে 
সিংহের মুখে যাওয়। ! আমি তীকে কিছু বল্বার আগেই 
তিনি ত গাছ থেকে নেমে পড়ুলেন। বন্দুক খাড়া করে? 
সিংহহুটোর দিকে এগুতে লাগ্লেন। তিনি প্রায় পনেরো 
পা তফাতে আছেন এমন সময়ে দুটো সিংহ তাকে দেখ্তে | 
পেলে। কাকা বন্দুক খাড়া করে’ একটার দিকে তাক্‌ 
কর্লেন। ছুটোতেই তীর. এই সাহস দেখে খানিকক্ষণ অবাক 
হয়ে রইল | কাকা ত গুলি Kara . একটা সিংহ চীৎকার 
করে জিরাফ্টার ওপর পড়্ল। অপরটা৷ থম্্‌কে দীড়াল, 
বোধহয় ভাব্লে--কি করা! যায়, শক্রকে আক্রমণ কর্বে 
কি পালাবে।- কাকা! ইতিমধ্যে বন্দুকে গুলি ভর্লেন, 
আর চীৎকার করে, আমায় বল্লেন__ফ্রেড, এইবার, মার 
দেখি। 

আমি গুলি চাঁলালাম। ধোঁয়া পরিষ্কার হতে চেয়ে দেখি 
সিংহটা তেমনিই দীড়িয়ে 'আছে, কাকার ওপর লাফালো 
qr | দে যেই লাফিয়েছে কাকাও অমনি ফের গুলি 
ছাঁড়ুলেন। বুকে গুলি লেগে. সিংহটা পড়ে গেল। আমি ত... 
আনন্দে তাঁড়াতাড়ি নেমে ছুটে সিংহ ও জিরাফ, শীকার 
দেখুতে ছুট্লাম। ছুরি বার করে’ কাক! খানিকটা জিরাফের , 
মাংস কেটে নিলেন। কি করে’ নিয়ে যাওয়া হবে বলে॥+ 
সিংহের চাম্ড়। আর নেওয়া হল না। 

সন্ধ্যা তখন ঘনিয়ে আদ্ছিল। মরুভূমির মধ্যে হিংস্র জন্ততে 


wal সেই বনে আঁমরা তখন দ্রাড়িয়ে । কাকার কিন্তু ভয় 


নেই । চারিদিক থেকে সিংহের গর্জন কানে আস্তে 


att । মনে হতে লাগ্ল--এঁ বুঝি আদ্ছে, ঘাড়ে পড়ল 


বলে’ | সিংহ ছাড়া হায়েনা, চিতাবাঘ, নেক্ড়েবাঘ 
প্রভৃতিরও অভাঁব ছিল না । তার পর তারা দল বেঁধে এলে 


' ৪থ সংখ্যা | 


ত কথাই নেই। আমাদের রসগোল্লার মত গুপগাঁপ করে? 
খেয়ে ফেল্বে। 

আমর! তীবুর দিকে চল্লাম। হাতে বন্দুক তৈরী আর 
৷ মুখে চীৎকার । সিংহর! চীৎকার শুন্লে ভয় পায়, আর 
" ক্ষুধার্ত না হলে শীকার করে না--এইটাই তাদের গুণ! 
ভাগ্য-গুণে আকাশে তার! জল্ছিল, তাঁদের মিটি-মিটি 
আলোয় পথ দেখা যাচ্ছিল। 

অনেক দূরে এলাম__তীবুর আর দেখা নেই। মনে হল 
Sig, ছাড়িয়ে এসেছি । কাকাকে বল্লাম। তিনি সাহস 
দিয়ে বল্লেন--এইবার তীবুর আলে! দেখ্তে পাওয়া যাবে। 

প আর আমার ওঠে না, এমনি ক্লস্ত হয়ে পড়েছিলাম । 
একবার ডান দিকে আর-একবার বা দিকে আমি 
তাকাচ্ছিলাম,-সকিজানি কোথায় কেশুর 'ফুলিয়ে te 
“রাজ দাঁড়িয়ে আছেন ! হঠাৎ যেন পাঁচছস্টা সিংহের 
গর্জন গুন্তে পেলাম । আমি ত ভয়ে জোরে চেঁচিয়ে 
উঠ্লাম। ৃ 

কাকা বনে’ ' উঠ্লেন_ফ্রেড, wa কি? চল। 
এইবার তীবুর আলে দেখতে At oul যাবে। 

খানিক পরে সত্যই আলো RATS পাওয়া গেল। তাঁবুতে 
এসে খেয়ে-দেয়ে শৌওয়া গেল | -জ্যান জেগে রইল সিংহ 
তাড়াঁবার জন্যে | রাত্রে মাঝে মাঝে পণুরাজদের আওয়াজে 
ঘুম ভেঙ্গে গেল । তার পরদিনে আমার শরীর বড় ভার 
বোধ হল। তাই আর একদিন পরে যাত্রা কর! যাবে ঠিক 
হল। 

কাকা শীকারে বেরিক্নেছেন। আমি agai থাকৃতে ন! 
পেরে কাছেই ছুএকটা হরিণ মার্বার জন্তে বেরলাম। একটা 
বড় গাছ দেখে’ তাতে উঠে সে-জায়গাঁটা ভাল করে? দেখ্বার 
আমার ইচ্ছা হল। গাছের ওপরে চমৎকার Shel হাওয়া 
' পেলাম। সে হাওয়ায় আমার ঘুম পেতে লাগ্ল। মাঝে 
মাঝে এধার ওধার তাকাতে লাগ্লাম। গাছট! ছিল একট! 
মাঠের পাশে.। তার ARCA পূর্বদিকে একটা সমতল মাঠ, 
মাঝে মাঝে গাছ দীড়িয়ে আছে। কাছাকাছি কতকগুলো 
গাছ বনের মত দেখাচ্ছিল | আর আমার দুধারে অল্পই 
গাছ ছিল । এক-এক জায়গায় ফাঁকার মধ্যে এক-একটা! 
গাছ প্রহরীর মত দড়িয়ে ছিল। দুরে একটা ঝোপের পাশ 


৭৩-১৩ 
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থেকে একট! হাতী গাছপালা খেতে খেতে বেরিয়ে এল | 
ঝোপের ert একটি লোককে বন্দুক হাতে করে’ 
ঝোপের দিকে আন্তে HARTA বুঝ্লাম, তিনি কাকা। 
তার APLAR হাতী আছে__এইটা বল্বার জন্যে আমি 
চীৎকার কর্লাম। কাক৷ কিন্তু গুন্তে পেলেন বলে বোধ 
হল না। কেননা তিনি এগুতে লাগ্‌্লেন। হাতীটাও 
আমার আওয়াজ শুন্তে পায়নি। 

খানিক পরে কাক! একেবারে হাতীটার সামনে এসে 
পড়ুলেন। তখন তিনিও হাতীটাকে দেখতে পেলেন, আর 
হাতীটাও তাকে দেখে তার দিকে এগুতে লাগ্ল। গাছ 
থেকে নেমে হাতীটার পেছন থেকে মার্তে গেলে কাকার 
আরও বিপদ বাঁড়ুবে--এই ভেবে আমি আর নাম্লাঁম ন|। 
কাকা বন্দুক উচিয়ে হাতীটাকে গুলি মার্লেন। গুলি তার 
গায়ে লাগলেও সে কাকার দিকে আরো! জোরে জোরে যেতে 
লাগল । ভয়ে আমার বুক SES লাগল । গুলি 
কর্লাম | কিন্তু হাতীটার কিছুই হল ন!। কাকা একটু 
একটু গেছুচ্ছিলেন | হাতী বোধ হয় আর বারে! হাত 
তফাতে আছে এমন সময় কাক! একটা PCA গাছের 
কাছে এসে লাফিয়ে তার একট! ডাল ধরে, ফেল্লেন। 
হাতীট! তেড়ে এসে শু'ড় দিয়ে তাকে ধরতে গেল। a GBI 
কাকার পায়ে ঠেক্ল। প্রাণপণ বলে কাকা আর-একটা 
ভালে উঠে একটা নিরাপদ জায়গায় বন্লেন। তার টুপিটা 


‘নীচে পড়ে’ গেল। হাতীট! শু'ড় উচিয়ে খানিকক্ষণ ওপরের 


দিকে তাকিরে দ্রাড়িয়ে রইল; তার আশ।-_কাক। পড়ুলেই 
ধরবে । তাতে নিরাশ হয়ে সে গাছে একটা প্রবল ধাক্কা 
মার্লে। গাছটা কেঁপে উঠল, ভাঙ্ল না। . 

হাতীটা তখন কাকার টুপিট। নিয়ে মাড়াতে লাগল, আর 
গাছটার চারদিকে টেঁচাতে চেচাতে ঘুরতে লাগ্ল। এ- 
হাতীট। দুষ্ট স্বভাবের ছিল। দলে একটা-না-একটা এরকম 
থাকে । এরা রাগী, আর প্রতিশোধ না 'নিয়ে ছাড়ে না। 
এর রাগ দেখে মনে হল আমাদের না ধরে” ছাড়বে না। 
আমাদের অবস্থা কি হল বুঝ্তেই পার্ছ। সেদিনের মত 
গাছেই থাকা গেল। হয়ত বা তার পরের দিনও থাক্‌তে 
হতে পারে। (ক্রমশঃ) 

শ্রীপ্যাবীমোহন সেনগুপ্ত । 


~ 


+ 
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= বাদশা! উজীর 
সাঝের আগে | খেতুম VOI 
আরামবাগ: . 'বাড়ূতি ছুটো 
বাদশা গিয়ে ঝড়ুতি আম 
সেতার নিয়ে তাতেও বাম! 
গাইছে গজল । বাঁদশাজাদা, 
বুড়ো ফজল নেহাৎ tial 
উজীর এসে হলুম শেষে 
বল্লে হেসে হেথায় এসে |” 
সেলাম Pa শুনে নবাব 
“গেলাম মবে ! দিলেন জবাঁব-_ 
থামান গান, “বুড়ো. উজীর, 
বাঁচান প্রাণ, তুমি স্থজির 
ভারি জবর খেয়ে পারেস 
আছে খবর, কর আয়েস, 
FLA পরে ; ধর্বে যমে 
আজকে ঘরে এই গরমে 
নেই যে আম ' ছুট্রে ঘাম 
দিয়েও দাম পড়লে আম 
পাইনি হাটে, _ তোমার পেটে, 
পৌঁস্তা-ঘাটে, মর্বে ফেটে 1” 
তাই ত’ তেড়ে-- উজীর শুনে 
গাছের পেড়ে তিনটি গুণে 
নে যাই বলে সেলাম ঠুকে ' 
বাগিয়ে থলে বল্‌লে রূখে-_ 
এলুম ছুটে “কেন হুজুর 
বাগান লুটে : মিছে gga . 
কর্বে atfa— দেখান ভয়? 
সে গুড়ে বালি! আম Col সয়, 
এসে দেখিনা, ' আমার পেটে ; 
সবই কিনা , দিননা সেঁটে 
সাঁবাড়-প্রায় ' খাই eRe” 
হায় রে হায়! “SEs বুড়ি 
বছর গেলে বুড়ো যে মলে!” 
দুখীর ছেলে এই না ঝুলে 
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প্রবাসী--আাবণ, ১৩২৮ 


বাদশা ডেকে 
হুকুম হেঁকে 
দিলেন জোরে 
“এনে দে ওরে, 
আমের ঝুড়ি) : 
তোমার জুড়ি 


| পেটুক আর 


পাওয়াই ভার; 
বুড়ো বয়সে 
লোভের বশে 
কবে দেখুছি 

এক ডেক্‌চি 
খেয়ে পোলাও 
থাঁটে ভোলাও | 
যেদিন মরে 


_ পড়বে সরে 


তোমার গোরে 
আমোদ ক'রে, 
সেদিন খেটে 
পাথর কেটে 
আমিই নিজে 


faecal কি,-যে-- 


এই কবরে 
আছেন মরে 
ফজল বুড়ো 
পেটুকচুড়ো 1” 
শুনে তা, হেসে 
বেজায় কেসে 
বলে উজীর-- 
“আছে নজীর, . 
আমার বড় 
CARS দড় 
বর্তমান; 
HATS চান ? 


[.২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


II OLE NIN INS RPL OREN EN লাও পাশা স্পা 


ফাজিল তিনি, 
সবাই চিনি, ' ' 


বারো মাঁসই 


2টি 


বেড়ান খেয়ে, 


"আমার চেয়ে 

নয় তা কম”- 
cata দম 
call ভারি 
বাসেন ভালো, 
ডান্লা; ডাঁলও, 
ওড়ান মিঞা 
ঝোল, কালিয়। 
ab, ছোঁকা, 
খাবার cate ; 
রাবৃড়ী, ক্ষীর, 
ছাঁনা, পনীর, 
মিঠাই, খাজা, , 


= 
Ee a 


‘ পাঁপর-ভাজা, 


ঝাল-ছেঁছ্কি 
খেয়ে. হেঁচুকি 
তুলেও বাবু - 
হন না কাবু) 
চাট্নী, টক, 
খাবার সখ 


. ডিম ও কাবাব, 


তা+ছাড়া ডাব, te 
পেঁপে, কাঠাল, - 
তেএ টে তাল, 


বেলের পানা, 


. নানান্‌ খানা 


পারেন খেতে 
আসন পেতে 





৪র্থ সংখ্যা | ছেলেদের পাত্তাড়ি-্বাদৃশ! উজীর ৫৭৯ 
একলা কসে ' আম ক’পণ উল্টে ঝুড়ি, বাদশা তাকে 
পাতটি চষে 1 কতক্ষণ ?” বাজিয়ে তুড়ি, ঠকিয়ে ফাঁকে! 
বাদ্‌শ! বলে বাদশা হেসে বাদশা বলে, তৎক্ষণাৎ 
“কথার ছলে বল্‌লে শেষে . ঠান্টাছলে__ জুড়ে দু'হাত 
কাজ কি আর, “আচ্ছ! তাই “একি নজীর ফজল হেসে 

'ভোজন-দার ! আস্থন খাই, দেখি উচীর ? বল্লে যে--“সে 
এসেছে আম, আপনি গুরু, আম যা দিলে__. জন্মে তার 
খোদার নাম ' করুন সুরু !*_- তুমিই নিলে! . দেখেনি আর 

' স্মরণ ক'রে উজীর ঝুঁকে SEA খেলে এমন লোক ! 
যে কটা/ধরে সেলাম ঠুকে . আমায় ফেলে! পেটুক cate ?-- 
চড়াও পেটে TAA এসে এত CART | কিন্ত একি p— 
ভুলো না হেটে bata ঘেঁসে; তোমার ও-মুখ তাই ঝলে কি 
ফির্বে বাড়ী, বাগিয়ে ছুরি ' দেখতে নেই হয়ে নবাব 
কারণ গাড়ী পেঁচিয়ে পুরি? সামনে এই হেন স্বভাব 
পাবে না আজ, চাকুল! কেটে তবু কি আর মানায় তার? 
রয়েছে কাজ ৷” . চালায় পেটে; অস্বীকার দেখিনি আর 
উজীর গুনে - বাদ্শ| তাতে, " কর্বে আজ কোনও দেশে : 
দেখুলে গুনে নিজের হাতে পেটুকরাজ | বাদশা যে, সে 
ভর্তি ঝুড়ি; দিলেন যোগ ; . নও হাঙ্লা? . আমের খোসা 
অনেক কুড়ি আমের ভোগ - আম-ক্যাঙ্লা 2” চিবিয়ে চোষ! 
সরেশ আম! Baral জোর উজীর চেয়ে দেয় না ফেলে! 
দিয়ে সেলাম বিকেল-ভোর। দেখলে, CATH ' যে কণ্টা খেলে 

“কে বলে দেশে খাচ্ছে, তত স্তূপাকার করুলে পার! 

আম হয় না? নিজের চোষা করেছে জড় আমার বটে 
যার সয় না আঁটি ও খোসা, ছোট ও বড়  কুনাম রটে 
খায় না যেন, উজীর যেথা মেলাই আঁঠি একটু খেলে, 
আপনি কেন | ফেল্ছে, সেথা সব খোঁলাঁটি তবুও ফেলে 
ae গুটিয়ে | কর্ছে জড়; ফন্দিবাঁজ দিয়েছি খোসা 
নিন্‌ উঠিয়ে: চালাক বড়, বাদশা! আজ ! আঁঠি যা চোষা 
আসুন নামি ; লুকিয়ে বেশ) ছুরিটা খুঁজে ___ আপনি তাও 
আপনি আমি যখন শেষ টাকে না গুজে, " রাখেন নাও ” 
দু'জন মিলে আমের ভালি Bala ভাবে শুনে জবাব. 
বখ্রা নিলে হয়েছে খালি অম্নি যাবে হেসে নবাব 
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.  বল্‌লে “বুড়ো, হা মোহর ' 
কথার প্যাচে হিসেব ক'রে 

-কে আর পারে? হাজার আম - 
সবাই হারে। ... পাবে এনাম!” 
আমের আঠিই উজীর শুনে 
কর্লে মাটি -: তিনটি গুনে: 
আমায় আজ ১ সেলাম ঠুকে 
পেটুকরাজ | মনের সুখে - - 
ছলটা ধরে, হাঁকিয়ে গাড়ী 
বুদ্ধি করে ফির্লো বাড়ী। 
খুব ঠকালে--! চিক © 
কাল সকালে শ্রীনরেন্্ দেব। 


“খুৰী 


এক রাজ্যে ছুটি. ভাই বাস করিত 1. বড় ভাইটির . 
বেশ পর়সাকড়ি ছিল, স্বভাবও তার হিংস্থুটে। ছোট 


ভাইটি ছিল গরীব, নেহাৎ সোজা. মান্ুষ। Weta 
ভিন্ন, কারে! সঙ্গে কারে! কোন সম্বন্ধ বড় নেই। সাত 
বছরের একটি জুন্দর টুক্টুকে মেয়ে রেখে ছোট ভাইয়ের 


বৌটি যারা গেল। সকলেই দেই মেয়েটিকে তালবাস্ত। 


মেয়েটির ডাক-নাম ছিল খুকী, vee রঃ 
তাকে খুকী বলেই ডাকৃত | | 

খুকীর বয়স সতের বছর হয়ে এল, বেশ বড় হয়েই 
উঠেছে। তার বাবা' গরীব বলে. এখনো মেয়ের বিয়ে 
দিতে পারেনি। এমন সমর একদিন ধনী ভাইটি এসে 
তাদের একটা রোগাটে না-খেতে-পেয়ে মর-মর গরু ছোট 
ভাইয়ের মেয়েটিকে দান করে গেল। | 


গরুটা পেয়ে .খুকীর মহা আনন্দ ।' সে যত্ব করে; 


তার সেবা VR কর্তে লাগল | CHES CHAS. 
গরুটা বেশ জোয়ান ও সুন্দর হয়ে উঠ্ল। এক বছর 
যেতে যেতেই গরুটার একটা বাচ্চা হল। 

ধনী ভাইটি এই কথা শুনে গরীব ভাইটির কাছে 
এসে বাছুর দাবী করে বদ্ল। ধনী ভাই বল্লেন, “আমি 


প্রবাসী--শ্রীবণ, ১৩২৮ 


গিয়ে বিচার চাইলে। 
রাজা ছিলেন পরম, বুদ্ধিমান। 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ANA A AEA NANA NI ee 





cotta গরু দিয়েছিলেম, বটে, কিন্ত বাছুর তো 
দিই নি।” 
গরীব 'ভাইটি ভয়ে ভয়ে বল্লে, “গরু যদি - রি 


' হয় তো বাছুরও আমাদের হবে?” 


কি.করা' যায় এখন!. দারা 
ছোট রাজ্যের রাজা হলেও 


বলে Sta নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। . ছু'ভাইয়ের 


- , কথাই তিনি মন দিয়ে গভীরভাবে শুন্লেন। . । 


স্তনে তিনি বল্লেন, “আমি তিনটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 


৬95 
হবে |” 


রাজার ইছা, বতাহ তাতেই স্বীকার গেল ।- ব্রাজা 


প্রশ্ন কর্লেন। “পৃথিবীতে সব-চেয়ে দ্রুতগামী কি? এই 
প্রশ্নের উত্তর কাল আমায় দিতে হবে। আজ তোমরা 


বাড়ী যাও।* . 

প্রশ্ন শুনে. ভাই বাড়ী চলে গেলেন। থুকীর 
বাবার তৌ মহা চিন্তা হয়েছে প্রশ্ন শুনে। তবে মেয়ের 
বুদ্ধিবিবেচনার উপর তীর খুব বিশ্বাস ছিল। তাই বাড়ী 
এসেই খুকীকে সব বলে জিজ্ঞাসা কর্লে বে সে ঠিক 
উত্তর দিতে পারে কি না। 

gal শুনে বল্লে, প্বাবা আজ ঘুমোও co, রাত্রে ভাল 
ঘুম হলে ভোরের বেলার ESE. সব. পশম উত্তর ঠিক 
হয়ে আসে». 

গরীব .ভাইটি মেয়ের কথায় নিশ্চিন্ত ‘হয়ে ঘুমিয়ে 
পড়ুল।. ভোরের বেলায় খুকী তাকে জাগিয়ে বল্লে, 
দ্বাবা, রাজাকে বোলে| এ bla সকলের চেয়ে 
দ্রুতগামী ৷? 

ihe CEE TRE 
আগেই এসেছে। + সভা বম্লে রাজ! তাদের ছুভাইকে 
ডাকিরে বললে, . “সব চেয়ে worth কি, এ. প্রশ্নের 
উত্তর কি তোমরা ঠিক করেছ?” 

ধনী ভাইটি বল্লেন, “আমার একটা ঘোড়া আছে-_ “ 
বাতাসের আগে ছুটে চলে দে। পৃথিবীতে আর কিছু 
তার চেয়ে দ্রুত চল্‌তে পারে না।” 


বয়স অল্প হলেও জ্ঞানী .. 


at Ba ] 


রাজা, হাস্লেন। গরীব ভাইটি তখন বল্লে, 
“চিন্তাই পৃথিবীতে সব-চেয়ে দ্রুতগামী ৷” 
‘Stel বল্লেন, “কে তোমায় এমন কথা বলেছে ?” 
“আমার মেয়ে খুকী 1” 
রাজ! বল্লেন, “বেশ। এইবার ঠিক কর, পৃথিবীতে 
সব-চেয়ে মোটা কি ?” 

ছু” ভাই বাড়ী চলে গেল । 

“খুকী খুকী, এবার কি উত্তর দেব আমি ?” 

“বারা, আজ Yate গে যাঁও। রাত্রে ভাল ঘুম হলে 
সকাল বেলায় সব ঠিক ঠিক মাথায় আস্বে 1৮ 

গরীব ভাইটি ঘুমিয়ে পড়ল । ভোরের বেলায় খুকী 
তাকে জাগিরে বল্লে, “রাজাকে বোলো এই পৃথিবীই 
সব-চেয়ে মোটা জিনিস--সকলকে এ খাবার দিচ্ছে কিন্ত 
£- নিজে একটুও কমে যাচ্ছে না” 

রাজবাড়ীতে Yat এসে উপস্থিত। রাজা বাইরে 
এসে তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, “এ পৃথিবীতে সব-চেয়ে 
মোটা জিনিস কি?” 

ধনী ভাইটি এগিয়ে এসে বল্লে, “আমার একটা ষাঁড় 
আছে, তার মত মোটা আর কিছু আমি তো দেখিনি 1” | 

রাজা তে হেসে খুন। গরীব ভাইটি বল্লে, পৃথিবীই 
সবচেয়ে মোটা জিনিস_ে বিশ্বতরা লোকের খাবার 
জোগাচ্ছে, অথচ নিজে একটুকুও কমে যাচ্ছে ন1” 

বাজ আশ্চর্য হয়ে তাকে বল্লেন, “এ কথা কে বলেছে 
তোমায় 2” 

“আমার মেয়ে খুকী।” 

রাজ! তখন তৃতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাস! কর্লেন, “জীবনে সব- 
চেয়ে প্রিয় বস্ত কি?” 

প্রশ্ন শুনে Vos বাড়ী চল্ল। 

“থুকী, এবার আমি কি বল্ব? এ প্রশ্ন আগের দুটোর 
চেয়েও শক্ত |” 

“তা হোক বাবা, আজ তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমৌও গে 
রাত্রে ভাল ঘুম হলে দেখুবে সকালে প্রশ্ন সোজা! হয়ে 
আসবে ।” 

খুকীর কথা শুনে তার বাবা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোল। 
ভোরের বেলায় খুকী তার বাবার ঘুম ভাঙিয়ে বল্লে, 


ছেলেদের পাত্তাড়ি_খুকী 


SPN পাটি পাও পাজি প্রা লাখ পা 


aye 


ও লাস ত ২ পাত তি লাখ নখ SN RN পাসি পাস পিপাসা ON 


“রাজাকে বোলো, নিদ্রাই জীবনের সব-চেয়ে প্রিয় বস্তু৷ 
ঘুমোলে আমরা আমাদের দুঃখ কষ্ট সব ভুলে যাই” 

ছোট ভাই উঠে রাজবাড়ী গিয়ে দেখে বড় ভাই তার 
আগেই এসেছে। রাজা জিজ্ঞাসা কর্লেন, “জীবনে সব- 
চেয়ে প্রিয় ae কি ?” 

ধনী ভাই এগিয়ে বল্লে, “জীবনে সব-চেয়ে প্রিয় বস্ত 
স্ৰী!” 

উত্তর গুনে রাঁজা অনেকক্ষণ হাস্‌ল্েন। ' 

গরীব মানুষটি বল্ল্যে “জীবনে সবচেয়ে প্রিয় বস্ত 
নিদ্রা । খুমোলে আমরা ছুঃখ কষ্ট সব ভুলে যাই 1” 

রাজ! বললেন, “কে বলছে তোমায় এ কথা 2” 

“xsl বলেছে এ কথা ” 

 ব্জা বল্লেন, “খুব চালাক মেয়ে তো দেখছি সে” 

রাজ! গরীব ভাইকে বাঁছুরটি দিলেন। খুকীর বুদ্ধি দেখে 
তিনি তখনই মনে মনে স্থির কর্লেন, যে, এই মেয়েকেই 
বিয়ে করতে হবে! এমনি বুদ্ধিমতী মেয়ে বিয়ে করলেই 
তিনি সুখী হতে পার্বেন। রাজা একটু চিন্তা করে খুকীকে 
দেখ্বার আগে তার বুদ্ধি আরও পরখ কর্বার জন্য একটা 
ছোট্ট ঝুড়িতে সাতটা ডিম রেখে ছোট ভাইটির হাতে দিয়ে 
বল্লেন--এগুলে! তোমার মেয়ের কাছে নিয়ে যাও। তাকে 
বোলো এই সাতটা ডিম থেকে সাতটা হাঁসের বাচ্চা কালই 
আমি চাই ৷” 

এক ঘণ্টাও পেরিয়েছে কি না সন্দেহ । ছোট ভাইটি 
কতকগুলি বীজ নিয়ে আবার রাজদর্বারে এসে উপস্থিত। 
রাজাকে বন্লে, “আমার মেয়ে আপনার কাছে এই বীজ- 
গুলি পাঠিয়ে দিলে, সে বলেছে_এই বীজগুলি থেকে আজ 
রাতের মধ্যেই গাছ গজিয়ে যে গম ফল্বে সেই গম ভাঙ্গিয়ে 
কাল পাঠিয়ে দিতে হবে ভোরেই। হাসের ছানা-গুলো 
হয়েই খেতে চাইবে! এই খাবার না দিলে Stal এক দওও 
বাঁচবে al” | 

রাজ! খুব হাস্‌লেন। রাজা বল্লেন, "বেশ, এই 
চর্কাঁটা নিয়ে যাও। এ দিয়ে কিছু হতে! বুনে, কাপড় 
তৈয়ারী করে তা দিয়ে কাল আমায় একটা জামা করে 
দিতে হবে 1” 

কিছুক্ষণ বেতে-না-ষেতেই ছোট ভাইটি আবাঁর রাঁজ- 


৫৮২ 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩২৮ 


1 ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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সভায় এসে উপস্থিত । এসে সে রাজাকে বল্লে, “মেরে 
আমার এই তুলার বীজগুলো৷ পাঠিয়েছে, সে এগুলো! 
মহারাজকে এখনি বুনে দিতে বলেছে। এই বীক্গ থেকে 
যে তুলোর গাছ হবে, সে গাছে বে তুলে! ফল্বে সেই তুলে! 
ae gate মধ্যেই দিতে পারেন তবে কাল ca 
আপনার জামা পাবেন।” 

রাজ! খুব খুসী হয়ে বল্লেন, “তোমার মেয়ে | দেখছি 
বেজীর চতুর । আচ্ছ! এবার তাকে আমার কাছে আস্তে 
হবে। কিন্ত এখানে আস্বার সময় সে পায়ে হেঁটেও আস্তে 


পার্বে না, গাঁড়ীতেও না,_পান্ধীতেও না। পরনে তার. 


কাপড় জাম! কিছু থাকবে না--অথচ কিছু না পরেও আস্তে 
পার্বে Al সে আমার কাছে আস্তে কিছু উপহারও 
' আন্তে পার্বে নাচ ৪ আন্তে পার্বে 
al” 
. রাজার কথা EE EET খুকী 
তার বাবার কথা শুনে বল্‌লে, “বাবা, রাত্রে ভাল করে 
ঘুমোও গে যাও, ভাল ঘুম হলে সকালে দেখো ঠিক বুদ্ধি 
জাৰে 

পরদিন ভোরে একটা খুব ঘন মাছ-ধরা জালে খুকী 
আপনাকে বেশ করে জড়িরে নিলে। পায়ে এক জোড়া 
হরিণের চাম্ড়ার জুতো দিয়ে হাতে একট! সবুঞ্ রঙ্গের টিয়ে 
পাখী নিয়ে সে রাজ-দর্শনে গেল। | 

খুকী এই প্রথম রাজ-দর্শনে চলেছে, এত সব ঠিক হয়ে 
গেলেও রাজবাড়ীর কাছে এসে তার পা কেমন কাপ্তে 
লাগ্‌ল 1 “মহারাজ, আমি আপনার কাছে এসেছি। পোষাক 
পরেও আসিনি, পোষাক ছাড়াও আসিনি। পায়ে হেঁটেও 
আসিনি, গাড়ী পান্ধী চড়েও আসিনি।, এই উপহার আমি 
আপনার জন্য এনেছি 1” — 

খুকী টিয়ে পাখীটিকে রাজার দিকে এগিয়ে ধর্ল। 
রাজা যেই পাখীটা নেবার জন্ত হাত বাড়িয়েছেন অমনি 
পাঁথীটা ডানার ঝটপট শব্দ কর্তে কর্তে উড়ে পালাল । 
রাজা তাই তার কাছ থেকে কোন উপহার পেলেন না, 
অথচ খুকীও শুধু-হাতে রাজদর্শনে আসে নি। 

রাজ! খুনী হয়ে তাকে বিয়ে কর্তে চাইলেন কিন্তু তিনি 
বল্লেন, “শোন খুকী । তোমার খুব বুদ্ধি আছে, তুমি চতুর, 


_ কিন্ত তুমি রাজকাধ্য সম্বন্ধে আমায় কখনো কিছু বল্তে 


পারবে না । মনেরেখে! যে আমি তোমার স্বামী, -আমি 
মস্তক; তুমি আমার স্ত্রী-আম।র হৃদয়। যেদিন তুমি এ 
কথা রাখ্বে না সেই দিন থেকেই আর তুমি আমার স্ত্রী নও | 
তোমার তখনই আমি 'তোমার বাবার বাড়ী পাঠিয়ে দেব | 
সে অবস্থায় বাপের বাড়ী যেতে তুমি শুধু তোমার সব-চেয়ে 
বা ভালবাসার তেমনি একট! জিনিস এখান থেকে নিয়ে 
যেতে পার্বে 1” 

খুকী wea, “এ কথাগুলো বেশ ভাল,” এবং সে 
রাজার মতেই মত দিলে। : | 

' খুব ধুমধামে রাজার সঙ্গে খুকীর বিয়ে হয়ে গেল। তারা 

দুজন পরম সুখে বাস কর্তে লাগ্ল। 

একদিন রাঁজদর্বারে বিচারে একটা লোকের একশ 


বেতের হুকুম হয়েছে। লোকটা না খেতে পেয়েই চুরি} 


করেছিল। এখনও" তার চেহারা! তেমনি দুর্বল, একশ খা 
বেত খেয়ে সে মরেই যাবে। খুকীর শুনে ভারি দুঃখ হল। 
খুকী রাজার সঙ্গে তার প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গিয়ে রাজার 
কাছে লোকটার জন্য. করুণা ভিক্ষা কর্লে। রাজা 
খুকীর জল-ভরা চোখের মিনতি শুনে লোকটার দণ্ড 
কমিয়ে দিলেন বটে কিন্তু সন্ধ্যা বেলার তিনি খুকীকে বাগানে 
ডেকে নিয়ে গিয়ে বল্লেন, “লক্ষ্মীটি আমার, শোন,--তোমায় 
যে আমি কত ভালবাসি সে তুমি জান। কিন্তু বিয়ের আগে 
আমাদের. যা! প্রতিজ্ঞা ছিল সে বোধ হয় তোমার মনে আছে। 
তোমার অভাব যে আমার প্রাণে কত বাজ্বে সে আমিই 
জাঁনি_ কিন্তু উপায় নেই। আজই তোমায় তোমার বাপের 
বাড়ী বেতে হবে |” 

খুকী নীরব রইল। সে তো অন্তায় কিছু করেনি। 
কিন্তু সে রাজাকে বড় ভালবাদ্ত, তাঁকে ছেড়ে যেতে হবে 
মনে হতে তার হৃদয় ভেঙ্গে যেতে লাঁগ্ল। কিন্ত মাথায় তার 
বুদ্ধি খেল্ত অনেক রকম, কথা শুনে সে "কিছুক্ষণ ঠোটে 
আঙ্গুল দিয়ে ভাবূলে। তার পর চোখ-ছুটো তাঁর বুদ্ধি 
দীপ্তিতে জ্বলে উঠ্ল। মুখখানা হাসির আভায় আরে! সুন্দর 
দেখাতে লাগ্ল। | 

সেদিন রাত্রে খাবার পর জল খাবার সময় খুকী রাজার 
জলে একটু ঘুমের ওষধ মিশিয়ে দিলে। রাজা যখন 


» 


nN 


. ধর্থ সংখ্যা | 


, এসেছি আমি 1” 

'  খুকী মুহূর্ভ-মধ্যে রাজার পাশে এসে উপস্থিত। “রাজা 
আমার_-এ যে আমার বাপের বাড়ী। প্রতিজ্ঞা আমাদের 
"কথা ছিল, যা সব-চেয়ে আমার প্রিয়. তা আমি সঙ্গে নিয়ে 
আন্তে পাঁর্ব। . তাই আমি তোমায় সঙ্গে নিয়ে এসেছি।” 


ওরাংজেবের কলঙ্ক মোচন 


ঘুমিয়ে পড়লেন খুকী তখন চাকরদের সব রাজাকে তাঁর 
বাপের বাড়ী নিয়ে যেতে বল্ল | নিজেও তাদের সঙ্গে চল্ল ৷ 
ঘুম ভেঙ্গে চমকে উঠে রাজ! বল্লেন, “এ কি, কোথায় 


৫৮৩ 





পালনা 


রাজ! উঠে রাণীর ফুলের মত কোমল হাঁতখানি হাতে 
নিয়ে বল্লেন, “খুকী- রাঁণী আমার, সব রকমে তুমি আমায় 
yi করেছ--তোমায় ছেড়ে আর আমার থাকৃবার উপায় 
নেই” : 

খুকীর বাঁপের বাড়ী সেদিন মহা উৎসব। খুব খেয়ে" 
দেয়েঁগরীব দুঃখীকে খাইয়ে তীর! ছু'জনে প্রাসাদে ফিরে 
গেলেন | 





শ্রীক্তানেন্্রনাথ চক্রবর্তী । 





গুরাংজেবের কলঙ্ক মোচন 


ওরাংজেব zat সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন, সুতরাং বেশ স্পষ্ট, অক্ষরগুলিও বড় বড়। THA ঘন কালো 


সম্রাট, হইয়া মুসলমান ধর্মের বহুল প্রচারে মনোযোগী 
হইলেন, এইজন্য তিনি অ-মুসলমানদের উপর জেজিয়! কর 
বসাইলেন এবং বারাণসীর পবিত্র মন্দিরগুলি ধ্বংশ করিয়া! 
তৎস্থলে মস্জিদ নির্মাণ করিলেন; ইহাই প্রচলিত প্রবাদ। 
কিন্ত জেনারেল কানিঙহামের মত এই যে, কাশীর 
০-বিখ্যাত বিশ্বেশ্বর মন্দির ওরাংজেব ভাঁঙেন' নাই। ভাঙিয়া- 
খছিলেন তাঁর পিতামহ জহাঙ্গীর বাদ্শাহ_। এই মন্দির 
রাজ! মানসিংহ ৩৬ লাখ টাকায় নির্মাণ করেন; কিন্ত 
তাহ Olen ফেলিয়া satya -তাহার উপর জামা-মস্জিদ 
স্থাপিত করিয়াছিলেন। . 
মন্দির ধ্বংস ইত্যাদি ব্যাপারে ওরাংজেব যে লিপ্ত ছিলেন 
না, তাঁহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ--গুঁরাংজেবেরই একখানা 
ফর্ম্মান। এই ein পাইয়াছেন কাশীর পুলিস-ইনস্পেক্টর 
খা বাহাদুর শেখ, মুহম্মদ তায়াব মহাঁশয়। বারাণসীর 
মঙ্গল! গৌরী মহল্লায় গোপী উপাধ্যায় নামের এক ব্রাহ্মণ 
থাকিতেন। ইহার দৌহিত্রের নাম মঙ্গল পীড়ে। এই 
মঙ্গল পাঁড়ের সংক্রান্ত কোন মাম্লার খোঁজ করিতে 
যাইয়া! তাঁর নিকট হইতে অন্তান্ত দলিলপত্রের মধ্যে তাঁয়ীব 
মহাশয় ওরাংজেবের এই ফর্ম্মান পাইয়াছেন ( এপ্রিল, 
১৯০৫) | : 
চট্টগ্রামের লব্বপ্রতিষ্ঠ আইনজ্ঞ রূজনীরগ্রন সেন মহাশয় 
ওঁরাংজেবের এই আদেশপত্রের একখানা ফটো পাইয়াছেন। 
ইহা আবুল ,হোঁসেন নামের কোনো ব্যক্তিকে লিখিত 
poe তীহার নিকট সম্রাট পুত্র স্ুল্তান মুহম্মদ বাহাদুরের 
দ্বারা প্রেরিত হইয়াছিল। সেন মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটি 
অফ. বেঙ্গলের এক অধিবেশনে (১ মার্চ ১৯১১) তাহার 
বিষয় যাহ! বলেন তাহা হইতে জান! যায়।__ 
এই THT একখণ্ড পুরাতন হুল্দে রঙের কাগজে 
লিখিত | পিছনদিকে এক খও ন্তাকৃরা আঠা দিয়া 
লাগানো-_কিন্ত পিছনের sx ৪% ইঞ্চি পরিমাণের জায়গা 
ফাঁক আছে, তাহার উপর স্ুল্তান সুহন্মদের শীলমোহর 
মারা । এই দলিল বেশ সুরক্ষিত অবস্থায় আছে। লেখাটি 


কালীতে লেখা-_-তবে উপর দিকে ৩৯২২ ইঞ্চি মাপের 
খানিকটা অংশ লাল কালীতে অলঙ্কার-যুক্ত ভাষায় লিখিত। 
পিছনদ্রিকে সুল্তান মুহম্মদের ছাপ মারা, তীর নামের পর 
কতকগুলি সংখ্যা দেওয়া! আছে, বোধ হয় তারিখ, কিন্ত 
তাহা পড়িতে পার! যায় না। সমুদয় কাগজখানি লম্বায় 
ছুই ফুট সাড়ে দশ ইঞ্চি ও চওড়ায় এক ফুট সাড়ে পাঁচ 
ইঞ্চি। 

আদেশপত্রথানির সারমর্ম্ম এইরূপ £-- 

“যেহেতু স্বাভাবিক দয়া .ও Salted বশতঃ আমর! 
উচ্চনীচ সকল স্তরের লোকের কল্যাণের জন্য ও উন্নতির 
ay আমাদের অপরিসীম শক্তি ও ধর্মন্ুগত ইচ্ছাবৃত্তি 
নিয়োজিত করিয়াছি, সেই হেতু আমাদের দয়া ও অন্ুগ্রহ- 
ভাজন আবুল হাসান্‌ জানিবেন যে আমাদের পবিত্র নীতি 
অনুসারে ইহ! স্থির করিয়াছি যে পুরাতন কোনো মন্দির 
বিধ্বস্ত করা হইবে না, তবে যেন কোন নূতন মন্দিরও 
প্রতিষ্ঠা করিতে না দেওয়া হয়। আমাদের পবিত্র ও 
গৌরবময় রাজসভাঁয় সংবাদ পৌছিয়াছে যে কোন কোন 
(মুসলমান ) ব্যক্তি বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়! বাঁরাঁণসী নগর ও 
নিকটবর্তী স্থানসমূহের হিন্দু অধিবাসীদের ও মন্দিররক্ষক 
ব্রাহ্মণদের উৎপীড়ন করিতেছে ।-.....অতএব রাজকীয় এই 
আদেশ জ্ঞাপন করা হইতেছে যে আমাদের এই মহামান্য 
আঁদেশপত্র পাইব৷ মাত্ৰ জারী করিতে হইবে যে অতঃপর 
আর কোন (মুসলমান ) লোক হিন্দু ব! ব্রাহ্মণ অধিবাসীদের 
উপর অত্যাচার করিবে না। এঁ-সকল হিন্দু আপনাদের 
পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ভগবান্প্রদত্ত আমাদের এই 
সাআঁজ্যের sifted aa প্রার্থনা করিতে পারিবে । এই 
আদেশ জরুরী বলিয়া জানিবেন। ১৫ জমাদিয়স্সানি, 
হিঃ ১০৬৪ |” 

ইতিহাসে লিখিত ওরাংজেব সম্বন্ধে ভ্রান্ত উক্তি নূতন 
সত্যের উজ্জল আলোর কাছে নিভিয়! ate নূতন তথ্য 
ইতিহাসে স্থানলাভ করুক | 

অরুণ HE | 





বঙ্গভাষা ও সাহিত্য--প্রাদীনেশচন্্র সেন ow, গুরুদ।স 
চট্টোপাধ্যায় এও AH, ২০১ কর্ণওয়ালিস AS, কলিকাতা । 

পরিশোধিত ও পরিবর্দিত হইয়া, বহু রঙিন ও একরঙা ছবিতে 
ভূষিত হইয়{ এই নামকর! বিখ্যাত বইএর চতুর্থ সংস্করণ বাহির হইয়াছে। 
বাংল! ভাষার ও সাহিত্যের এই একখানি মাত্র বিস্তৃত ইতিহীস-গ্রস্থের 
aly পাওনা প্রশংসা এর পাওয়। হইয়া গিয়াছে, নূতন করিয়| এর পরিচয় 
দেওয়া AWS! এই নূতন সংস্করণ সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট 
হইবে ষে-_(১) এর আকার হইয়াছে ডবল ফুলক্ক্যাপ ৮ পেজি vee 
পৃষ্ঠারও উপর; (৩) ছবি আছে ২৭খানি, তাঁর মধ্যে রূডিন ১৪খাঁন| 
--এই ১৪খান! ছবি আগের কোনো মংস্করণে ছিল ন! ; (৩) অনেক 
নূতন তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে, অনেক নূতন প্রমাণ আবিষ্কারের ফলে 
পুরাতন মত সংশোধিত হইয়াছে, অনেক অধ্যায় পুনলিখিত হইয়াছে। 
ধাহাদের কাছে তৃতীয় সংস্করণ আছে, ভীরাও এই সংস্করণ কিনিতে 
বাধ্য হইবেন, নতুবা! অনেক নূতন কথা অজানা ও অনেক ধারণা! ভ্রান্ত 
থাঁকিয়। যাইবে। বইএর ছাঁপায় অল্প অগুদ্ধি থাকিয়া গেছে--ইহা 
পরিতাপের বিষয়। | | 


পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনচরিত--তদীয় জো 
Fal শ্রীহেমলতা| দেবী প্রণীত। দি নিউ Sai পাবলিশিং হাউস, ১৬৮ 
কর্ণওয়ালিস স্ত্রী, কলিকাতা! । ৩৫০+-পরিশিষ্ট ৩০। সাড়ে তিন 
টাকা। ছাপা কাগজ উত্তম; ১৮খানি ছবি । 
জীবনী পঁচিশ অধ্যায়ে foe: পণ্ডিত শিবনাথের জীবন্চরিত 
মানে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির ইতিহাস ; ধর্মুবলে বলীয়ান একজন ত্যাগী 
wil নিজের চরিত্রবলে, কত বাঁধা উত্তীর্ণ হইয়া একটি ধর্ম্মসমান্কে 
প্রাণবান করিয়। তুলিতে পারেন তার ইতিহাস; বাঙালী চরিত্রের 
সাঁধুতা ও বলিষ্ঠতার নিদর্শন। Stal শাস্ত্রীমহাশয়কে কেবলমাত্র ধর্মবীর 
ৰলিয়। জানেন Stal তাঁকে অসম্পূর্ণ জানেন; তিনি খুব উচ্চ শ্রেণীর 
সাহিত্যতষ্টাও ছিলেন--তিনি, ছিলেন কবি, উপন্ঠীস-লেখক, ' ্রবন্ধ- 
রচয়িতা । তিনি যে-কিছু সাহিত্য হষ্টি করিয়া গিম্সাছেন তাহ! কবিত্বে 
ও ভাবে, চরিব্রস্থ্টির বৈচিত্র এবং অসাধারণ মনীষার চিন্তালক্ 
আক্মোপলন্ধ সত্যান্প্রাণিত প্রজ্ঞানে মণ্ডিত। বাংলা সাহিত্যের 
দুর্ভাগ্য যে এমন একজন শক্তিশালী প্রতিভাবান সাহিত্যহ্জনকুশল 
ব্যক্তি নিরবচ্ছিনই সাহিত্য-সেবা করিতে পাঁরেন নাই। আমরা তথন 
ছাত্র, তখন সবে ইউনিভাসিটির পরীক্ষায় বাংলা ভাষায় পরীক্ষা! স্বেচ্ছা- 
গ্রহ হইয়াছে; শান্ত্রীমহাশয় একটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন-_ ইংরেজী 
সাহিত্যে যেমন কাউপার পবিত্র নির্মল ঘরোয়া ভাবের কবিতা লিবিয়া 
we, বাংল তাযান্ন তেমনি কোনো কবির নাম ও কাব্য সমালোচন! 
কর। আমার firster মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী 
মহাঁশয়কে সেই প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন এ 
প্রশ্নকর্তী নিজে ছাড়া আর কেউ হইতে পারেন না। কবিগুরু রবীন্দ্র 
নাথ ভারতী সম্পাদনকালে লিখিয়াছিলেন "শান্্রীমহাশয় অশেষ 
ভাবসম্পদের অধিকারী হইয়াও বঙ্গসাহিত্যের প্রতি কৃপণতা 
করিতেছেন!” কিন্তু বঙ্গসাহিত্য যাহা! পায় নাই তাহা তিনি নিজেও 


৯ 
পু'জি করিয়া রাখেন নাই, অপচয়ও করেন নাই, তাহা অকাতরে মুক্ত 
হস্তে দান করিয়াছিলেন অপর বহু ক্ষেত্রে _সতা জ্ঞান sta সংরক্ষায় 


ও প্রচারে, দেশের of চরিত্র জীবন উন্নত করিয়া তুলিতে । এই মনীষী 
বর্মবীরের পুণ্যময় জীবনকাহিনী পাঠ করিলে হৃদয় সবল হয়--সতাকে 


স্বীকার করিবার সাহস হর, মন পবিত্র হয়। এই জীবনচরিত কেবল 


তপন্থীর কুচ্ছ, সাধনের শুদ্ধ ইতিহাস ase] একজন আস্ত গোটা! 
মানুষের সম্পূর্ন জীবনচরিত বলিয়া কৌতুকে সরস, বৈচিত্র্যে সরস, 
প্রাণের বিকাশে সরস ॥ যীরা শাশ্্ীমহশিয়ের আত্মচরিত পড়িয়াছেন 
তারাও এই জীবনচরিত পাঠে এমন অনেক কথা জানিতে পারিবেন 
যাহা তিনি নিজে বলিতে পারেন নাই বা বলিতে চাহেন নাই। wate 
লেখ! পিতার জীবনচরিত, অন্ধীতক্তিতে অভিষিক্ত, এবং okay এতে 
এমন অনেক উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে যাহা নিঃসম্পর্ক লোকের |. 
সহজপ্রাপ্য হইত না ; অথচ ভক্তির আতিশয্যে সত্য দর্শনে কোথাও ~ 
বাঁধা হয় নাই।. বইথানি সুলিথিত হইয়াছে। টি 


পল্লীব্যথা-শ্রীসাবি্বীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত । ইণ্ডিয়ান 
বুক ক্লাব,,কলেজস্্রীট মার্কেট, কলিকাত|। ১১০ পৃষ্ঠা। এক টাকা । 
কবিতার বই। ডক্টার রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ভূমিকায় এই ' 


'কবিতাগুলির প্রাণের পরিচয় দিয়াছেন। যে-সব মুক-মুখে ভাষা 


নাই, সেই-সব পল্লীবাসী সাধারণ জনের ব্যথাগুলিকেই কবি তাষা 
দিয়াছেন; stata নিক্ষণ আশা, চাঁধার উপর জমিদারের জুলুম, সমাজের 
জুলুম, ভদ্রনামধারীদের জুলুম প্রভৃতির যে-সব ব্যথা তার! নীরবে 
frawa সহ্য করে সেইগুলিকে কবি লোকচক্ষে তুলিয়া ধরিয়া 
দেখাইয়াছেন--ধদি কারো হৃদয় স্পর্শ করে ও এই ব্যথার সাস্বন! দিবার 
ইচ্ছায় তার We শক্তি জাগিয়| উঠে এই উদ্দেশ্যে । সব কবিতাই প্রাণের 
দরদ দিয়া লেখা; পল্লীর ছবিগুলি বেশ ফুটিয়াছে; কবিত্বসম্পদেরও 
অভাব নাই। 


চিড়িয়াখানা প্রদিজেন্দ্রনাথ বহু প্রণীত। প্রকাশক ইউ 
রায় এও AH, deo গড়পাঁর রোড, কলিকতা। ডবল ফুলস্ক্যাপ ৮ 
পেজি অর্থাৎ সন্দেশ বা মৌচাকের আকারের ৬৫ পৃষ্ঠা। বহু উৎকৃষ্ট 
ছবি আছে। ছাঁপা কাগজ উৎকৃষ্ট । দাম মাত্র দশ আনা, বেশ 
Hate বলিতে হইবে | 
এই বইএ বানর হরিণ বাঘ ভালুক সিংহ জিরাফ জেব্রা জলহতী Ag 
টেপির state প্রভৃতি বহু পশুর বিবরণ ও গল্প হুন্দর স্থন্দর ছবি ' 
দিয়। লেখা হুইয়াছে। দবিজেন্দ্র-বাবু বহু বৎসর ধরিয়া জীবতত্ব 
আলোচনা করিয়া বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে খুব সহজ সরল শিশুবোধ্য 
ভাষায় পশুজীবনের কাহিনীগুলি এই পুস্তকে বিবৃত করিয়াছেন। পতশু- 
জীবনের কাহিনীগুলি শিশুচিত্ের পরিতোষ সাধন করিবে, ইহা! আমরা! 
নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি | জীবজন্ত্র কথ! জানিতে ছোট ছেলেমেয়েদের' 
খুব কৌতুহল থাকে আঁর জীবজস্তর জীবনের ইতিহাস জানাও উচিত। 
ns অনেক প্রাণীর বৃত্তান্ত জানিতে 
পারা 1 


৪র্থ সংখ্যা ) 





RAN NNN NA AN A. 


ব্যক্তি ও সর্মীজ-_শ্রীবসন্তকুমীর বন্দ্যোপাধ্যায়, বি প্র 
ভাঙার বসস্তকুটির, গোন্দলপাড়া, চন্দননগর, ৯৬ পৃষ্ঠা! ছয় আনা। 
লেখক রাঁজবন্দী হইয়াছিলেন। বন্দী থাঁকিয়া তিনি স্ত্রীকে সান্ত্বনা 
ও শিক্ষা দিয়া যেসব চিঠি লিখিয়াছিলেন তারই ma ae বই। 
চিঠিগুলি এক-একটি প্রবন্ধ | 
প্রথম প্রবন্ধে--ব্যক্তি, স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার চেষ্টা 
আছে। এটি নিতান্তই ব্যক্তিগত চিঠি, লেখক তীর স্ত্রীকে লিখিতেছেন। 


এই চিঠির বক্তব্যের সঙ্গে আমরা সকল স্থলে সায় দিতে পারি না। 


স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ইতিহাস অনুসরণ করিয়া তিনি সতীধর্ম্মের প্রশংসা 
গান করিয়াছেন, কিন্ত তিনি স্বামীর সত্ধর্ম্মের আদর্শ উপস্থিত করেন 
নাই। স্ত্রীকে স্বামীর মধ্যে নিতান্ত নিমজ্জিত করিয়া স্ত্রীর পৃথক সত্তা 
প্রায় অস্বীকার করিয়াছেন। স্বামী সমাজের বাহিরের ও স্ত্রী ভিতরের 
কাজ করিবে-:এমন সীম। নির্দেশ করা যায় বলিয়া আমর! বিশ্বাস 
করিতে পারি না। 


দ্বিতীয় প্রবন্ধ-__সমীজ ও ব্যক্তি। সমাজের গঠনের ইতিহাস দিয়া 
সমাজ ও ব্যক্তির পরম্পরমাপেক্ষ সম্পর্ক ও কর্তব্য আলোচিত 
হইয়াছে। 

তৃতীয় প্রবন্ধ-যুগধৰ্ম্ম। সমাজের প্রগতি ও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 
সমাজবিধিও বদলানো দর্কার--যুগপ্রবর্তক থধিরা সংস্কারের পন্থা 
নির্দেশ করেন। এখন এমন যুগ আসিয়াছে, যখন মহামান্বকে সকল- 
ধর্ম্মসমন্বয়ের এক সুত্র ধরিয়। ধর্ম্মভেদ জাতিভেদ উচ্চনীচ-তেদ তুলিয়া 
মিলিতে হইবে | 

চতুৰ্থ পরবন্ধ-ভারত-সমাজের প্রকৃতি | অতি প্রাচীন কাল হইতে 
ভারতসমাজের প্রকৃতি পর্য্যালোঁচন! sia লেখক দেখাইতে চাহিতে- 
ছেন ভারতসমাজ আবহমান কাল সকলের সঙ্গে মিলিতও হইয়া 
আসিয়াছে আবার সাবধান হইয়া আপনার স্বাতন্থ্াও বজায় রাখিয়াছে; 
যখন-তার স্বাতন্ত্য রক্ষার সাবধানতা প্রবল হইয়াছে তখনই আঁচার- ৪ 
অনুষ্ঠানের বেড়ায় মিলন ব্যাহত হইয়াছে। মিলনেই মঙ্গল, মিলনেই 
জীবন, উদ্দার মন্ত্রই রক্ষাকবচ--এই বোধ জাতির মধ্যে সমাজের মধ্যে 
বিস্তার করিতে হইবে। 

পঞ্চম প্রবন্ধ--বিভিন্ন ধর্মমতের প্রকৃতি । সকল ধর্মের প্রকৃতি 
স্মাঁজরক্ষা । তাঁর উপাঁয়--লোৌকসেব1। জগতের সকল প্রধান ধর্মমত- 
গুলির মূলতত্ব সংক্ষেপে আলোচিত ও তুলিত হইয়াছে। 

ষষ্ঠ প্রবন্ধ__যুগধর্ম্নের অনুষ্ঠান । “এখন সমাঁজবিপ্লবের যুগ আসিয়। 
পড়িয়াছে। ভীবরাজ্যে একটা! বিপ্লব ঘটাইবার রীতিমত ব্যবস্থা 
করিতে হইবে।” “এজন্য লোকশিক্ষায় আমাদিগকে নহ ভাবেই 
লাগিয়া থাকিতে হইবে।” | 

সপ্তম প্রবন্ধ_ কর্তব্য ও তাহার স্তরভেদ |’ শ্র্তনান যুগধৰ্ম্মের 


- সর্ধবপ্রধান অনুষ্ঠান হইতেছে--বিদ্যাচর্চ্চা ও বিদ্যাপ্রচার, অধ্যয়ন ও 


* অধ্যাপনা । উহাই বর্তমান কালের যজন ও যাঁজন। এরূপ অনুষ্ঠানের 


পাঁলনেই ভগবানের পূজা করা হয়।” 

অষ্টম প্রবন্ধ_আচার। “পাপ বা পুণ্য বলিয়া আদলে কোন 
জিনিষ নাই। উহা! অবস্থা অনুসারে নির্ধারিত হয়।......যে সমাজ 
ধৰ্ম্মের এই গৃঢ়তক বুঝিতে পারে না,-.----নে সমাজ সংস্কীরহীন নদীর 
মত ofa হইয়া পড়ে৷” বৈদিক at হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত 
আচারের কত পরিবর্তন ঘটিয়াছে দেখাইয়া এই বুঝানে। হইয়াছে__ 
“সমাজ দীড়াইয়া নাই, আঁচারও অপরিবর্তিত নাই... । এই পরিবর্তনই 
সমাজের জীবনের সুচনা করে। এই পরিবর্তনকে অস্বীকার করিতে 
যাওয়া আর নিজেকে অন্ধ বলিয়া প্রচার করা একই কথা 1...-.. 


পুস্তক-পরিচষ় 
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অবস্থাকে মানিয়া লইয়া নিজেকে অবস্থার অনুযায়ী ভাবে গড়িয়া 
তোলাই পুরুষত্ব। আজ সেই পুরুষত্ব বিকাশের দিন আসিয়াছে। 
সমাজের এই পরিবর্তনকে কানের হাতে না ছাড়িয়া দিয়! জ্ঞানকৃত 
কর্মের দ্বারা তাহা আমাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, সমাজকে 
আমাদের আদর্শ-অনুযায়ী ভাবে চালিত করিতে হইবে । এ কায 
তোমার আমার উভয়েরই । এ কাঁধ করিতে যাইয়া যদি লাঞ্ছনা ভোগ 
করিতে হয় উপায় নাই--লাঞ্ছনাকেই বরণ করিয়া লইতে হইবে ।” 

নবম প্রবন্ধ স্ত্রীলোকের বর্ধক্ষেত্র। লেখকের মতে স্ত্রীলোকের 
কর্তব্য- সস্তানপাঁলন, আত্মীয়সেবা, সংসারশৃঙ্খলাসম্পাদন। 

দশম প্রবন্ধ_-সহ্ধর্মিণীর আদর্শ। বাংল! সাহিত্যের বহু উপন্যাসের 
Sofa আলোচনা করিয়া সহধর্ম্মিণীত্ব নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়া 
লেখক উপনংহাঁর করিতেছেন-_“মনে রাখিও, এখন আর কোনে- 
বৌএর দিন নাই! এখন এমন দিন আসিয়াছে, যখন স্বামীর আদর্শকে 
কাৰ্য্যে পরিণত করিবার অন্য, তাঁহাকে সর্বদা কর্তব্যকর্শ্মে উৎসাহিত 
রাখিবার জন্য, তোমাদের বুক বাঁধিতে হইবে। এখন প্রেমের কান্নার 
দিন গিয়াছে'। এখন কর্মের দিন আসিয়াছে।......তোঁম্রা যে আমাদের 
খেলার পুতুল নও, তোমরা যে আমাদের: সহধর্নিণী, সে ভাবে 
তোমাদিগকে সৰ্ব্বদা উদ্ধ দ্ধ থাকিতে হইবে৷” 

এই বইখানির সকল “প্ৰবন্ধই স্থলিধিত, চিস্তাশীলতার পরিচায়ক, 
পাঠকের চিন্তা-উদ্বোধক,. চিত্ত-প্রসারক ও চিত্ত-প্রসাধক। সকল স্থলে 
মতে না মিলিলেও তর্কপ্রবৃত্তি জাগ্রত হইয়া বহু বিষয়ে জ্ঞানালোকপাত 
হয় ও বিষয়ের প্রকৃত পরিচয় মনের মধ্যে স্বস্পষ্ট হইয়! উঠে। 


শান্্রতত্--্রীমহেন্দ্রত্র রায় তত্বনিধি-সম্পার্দিত। শীন্রপ্রকাশ- 
কাঁ্যালয়, ৩২ ধকুলবাগান প্রথম লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা | 
দশ আনা | 

শান্রতত্বের প্রথম de উপক্রমণিকা। এতে বেদ সম্বন্ধে আলোচনা! 
আছে। বেদ কি, বৈদিক দেবতাদের স্বরূপ ও অর্থ কি, বৈদিক যুগে 
"সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল, বেদসন্বন্ধে বিভিন্ন ধর্মশীস্ত্রের অভিমত 
কি, ম্মৃতিশীস্ত্রে পুরাণে বেদ সম্বন্ধে কি পরিচয় পাঁওয়া যায়, রচনার কাল 
কি, রচয়িতা কে, বৈদিক যুগের যুদ্ধ শিল্প রীতিনীতি মাদকসেবন, 
বেদের উৎপত্তিস্থান, বেদবিভাগকর্ত। কতজন বেদব্যাস ছিলেন ইত্যাদি 
বহু তথ্য বেদ ব্ৰাহ্মণ পুরাণ স্মৃতি প্রভৃতির বচনপ্রম্ীণে আলোচিত 
হইয়াছে। এই পুস্তকে সম্পাদক যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ও বিচক্ষণ যুক্তি- 
শীলতার পরিচয় দিয়াছেন। বেদ সম্বন্ধে জীগিতে Begs পাঠকেরা 


, ইহার মধ্যে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। 


মহাঁজন-সখা।-শ্রীসস্তৌষনাথ শেঠ প্রণেতা ও প্রকাশক, 
চন্দননগর | ডিমাই আট পেজি ১২৮4-।০ পৃষঠা। দাম দেড় টাকা। 
ব্যবসা ও বাণিজ্য, কার্বার ও লেনদেন শিখিবার বই। ব্যবসাদার 
ও খরিদদীরের কর্তব্য হইতে আরম্ভ করিয়!. মহীজনী সুদকসা, মাস- 
মাহিন! ঠিক করা, চিঠি পত্র লেখার কায়দা, হিসাব রাখার নমুনা, 
রেলের মাশুল ও মাল পাঠাইবার নিয়ম, বাণিজাদ্রব্যের নাম ও বিবরণ ও 
তাদের ব্যবসায়ের জন্য কর্তব্য প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এই 
বই পড়িলে ছোট ছোট ব্যবসায়ের একটা ধরণ আন্দাজ করিতে পারা 
যাইবে । | 
মোকাঁমের বাঁণিজ্যতত্ব__শ্রীসস্তেষনাথ শেঠ, 
নগর | ডিমাই ১২ পেজি ১৪৪ পৃষ্ঠা। দাম আড়াই টাঁকা। 
ভারতের প্রসিদ্ধ হাট বাজার আড়ত ও মোকামে কোথায় কোন্‌ 
জিনিস পাওয়া যায় ও কোথায় কোন্‌ জিনিস বেশী কাটুতি ও সেখানকার 


চন্দন- 
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বিখ্যাত ও প্রধান আড়তদার কে--তার বিবরণ এই পুস্তকে আছে। 
ব্যবসাদারদের বিশেষ কাজে লাগিবে। 


মহাজনী হিসাব লিখন প্রণালী--ীমস্তোষনাথ শেঠ, 
চন্দননগর। ডিমাই ৮ পেজি ৭৯ পৃষ্ঠা। দাম দেড় টাকা। . 
মহীজনী কার্বারের হিসাবপত্রের খাতা কেমন করিয়া লিখিতে 
হয়_জমাখরচ,' খতিয়ান, নগদান, মজুত মালের হিসাব, অর্ডারের 
হিসাব, বাকি বকেয়ার তাগাদাঁর হিসাব, চিঠির নকলু, স্থদকসা, 


বাৎসরিক হিসাব পরীক্ষা প্রভৃতি এই বইএ আদর্শ দিয়া বুঝানো : 


হইয়াছে। ব্যবসায়ীদের সাহায্য হইবে। 


পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য রক্ষা _-হ্ীকাসাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সংস্কৃত প্রেস ভিপজিটরী, ৩* কর্ণওয়ালিস স্ত্রী, কলিকাতা । ৭২ পৃষ্টা। 
তিন আন | 
স্বাস্থারক্ষার নিয়ম, পীড়ার কারণ, পীড়া প্রতিরোধ ও প্রতিকার, 
জীবনযাত্রাপ্রণালী ও tata, দুর্ঘটনা সম্বন্ধে প্রতিকার প্রভৃতি প্রদত্ত 
হইয়াছে । স্বাস্থ্যহীন ও স্বাস্থাসম্বন্দে উদাসীন বাঙালী ছেলেমেয়েদের 
পড়িবার উপযুক্ত বই--পড়িতে দেওয়া উচিত ।" 


সরল প্রাথমিক প্রতীকার শিক্ষা --এনতী কলিন ও 
মিস পি রায় । ই,ডেপ্ট স লাইব্রেরী, ঢাঁকা। ৫৬ পৃষ্ঠা, পাঁচ আনা। 
আকম্মিক দুর্ঘটনার প্রতিকার সম্বন্ধে বই--হাঁড় ভাঙ্গা, হাঁড় 
afan যাওয়া ও মচ্‌কানো, বিষ খাওয়া, পুড়িয়া যাওয়া, সর্দিগন্মী হওয়া, 
ভূমি যাওয়া, Fags শক্‌ লাগা, পৌঁকা-মাকড়-জন্ব-জীনোয়ারের 
কামড়, শ্বাসরোধ হওয়া! প্রন্থৃতি বহু আকন্মিক দুর্ঘটনার প্রকার 
ও প্রতিকার ছবি দিয়া বুঝানো হইয়াছে। সকল স্ত্রী-পুরুষের 
আকম্মিক দুর্ঘটনার প্রাথমিক প্রতিকারের উপায় জানা থাকা| উচিত। 
সুতরাং এরূপ বইএর বহুলপ্রচলন বাঞ্ছনীয়। স্কুলপাঠ হইলে সেই 
উদ্দেশ্য অনেকটা! সফল হইতে পারে । 


প্রতীচ্য-প্রসূন_ খঁকরণগোপাল সিং প্রামবিদ্যাওণ- 
সাগর প্রণীত । এম সি আট্য এও কোম্পানী, কলিকাত। । ৯৮ পৃষ্ঠা । 
দশ আনা । | 
নানান ইংরেজ লেখকের বহু ইংরেজী কবিতার পদ)ানুবাঁদ-_ 
. শিশুপাঠ্য। অনুবাদ চনলনসই হইয়াছে। 
স্ুনীতিমালা-মিদ্‌ভি জি এড্‌মাওস্‌ ও গ্রীকাঁমিনীকুমীর 
অধিকারী ভাগবততৃষণ । করিমগঞ্জ, Axel 


চাঁণক্যশ্লোক, হিতোপদেশের cite, প্রভৃতি সংস্কৃতে দিয়া তার 


নীচে মিস্‌ এড্‌মাও স্‌ ইংরেজী পদ্যে ও তীর সহযোগী বাংলা পদ্যে 
অনুবাদ করিয়। দিয়াছেন | 


. শিখ গুরু ও শিখ জাতি --জ্রশরৎকুমার রায়। ইণিয়ান 
প্রেম লিমিটেড, এলাহাবাদ, ১৫৩ পৃষ্টা।, সচিত্র। শ্রীরবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর লিখিত ভূমিক! সন্বলিত। দেড় টাঁকা। 

এই পুস্তকের এটি দ্বিতীয় সংস্করণ। এই পুস্তকে শিখজাতির 
উত্থানপতনের ধারাবাহিক ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে শিখধর্মপ্রবর্তক 
মহাপুরুষ বাবা নানকের জীবনকথা ও ধর্মমত এবং আত্মত্যাগী 
স্বদেশসেবাত্রতী বীরাগ্রগণ্য শিখগুরুদের রোমাঞ্চকর আঁদর্শজীবনের 
কাহিনী সরস ও সরলভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বালবৃদ্ধযুবা পুরুষন্ত্রী 
সকলেরই পাঠ কর! উচিত। ভুমিকায় কবীন্দ্র রবীন্দ্র শিখ ইতিহাসের 
অভ্যত্তর-ধারার মর্্মকথাঁটি মরাঠা ইতিহাসের সঙ্গে তুলনায় সমালোচনা 
করিয়া তার অতুল্য প্রতিভার ভাতিতে উদ্ভাসিত করিয়া দেখাইয়াছেন। 


প্রবাসী--শ্রাবণ, ১৩২৮ 


AANA 


[২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড , 


HAAS 








শিশু-চণ্ডী - গরযোগেন্নাথ রক্ষিত! শাস্তরপ্রকাশ কাধ্যালয়, 
১২ হরিতকীবাগান, কলিকাতা ৷, ছয় আঁনা। সচিত্র । 
মার্কগডয়-পুরীণের চণ্ডী-আবির্ভাবের কাঁহিনী ও' স্তোত্রগুলি ছেলে- 
মেয়েদের জন্য লেখা। যে দুর্গোৎসব বঙ্গের প্রধান উৎসব, তার ইতিহাস 
জানা বাঙালী ছেলেমেয়েদের উচিত। নেই জানার উপায় এই বই। 


শিশু-গীত1--ছয় আনা ৷ সচিত্ৰ । 
গীতার মুল তত্ব ও উপদেশ কৃষার্জ্জুনের কথায় সহজ করিয়া ব্যক্ত 
করিবার চেষ্টা বর! হইয়াছে। কিন্তু জিনিসটাই যে কঠিন--তাই 
সহজ করিবার চেষ্টা aves শিশুদের- মনের পক্ষে গুরুপাক হইয়াছে। 
তবু তাদের বুঝাইতে চেষ্টা Fai উচিত, তাঁতে চিত্তবৃত্তি মার্জিত ও 
জিজ্ঞাক্ু হইবে | 


শিশু-বোগ- ছয় আন{। সচিত্ৰ । 
যোগ কাকে বলে, যোগ করিলে কি হয়, যোঁগের উপকারিতা 
ইত্যাদি খুব সহজ করিয়া শিশুদের উপযোগী ভাবে বিবৃত হইয়াছে। 
এই বইখানি বেশ ভালে! হইয়াছে; ছেলেমেয়েদের পড়িতে দিলে 
তাদের সংযম ও নীতি শিক্ষার সুবিধা হইবে। 


শিশুকঠহা র--গ্রযোগেক্রনাথ রক্ষিত, শা্বপ্রকাশ কার্যালয়, . 


১২ হরিতকীবাগান, কলিকাতা । ছু আনা। 

অমরকৌষ হইতে বিভিন্ন শব্দের সমার্থক শব্দ একত্র সংগ্রহ করিয়া 
দেওয়! হইয়াছে। শিশুদের শব্দশিক্ষার সাহায্য হইতে পারিবে । কিন্ত 
এমন নীরস তাঁলিকা মুখস্থ করিতে শিশুরা চাহিবে কি? 


জার্মানির বর্তমান রাষ্ট্রনীতির অভিব্যক্তি 

গ্রীক্ষিতীন্দনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুবাদিত। আদিবরীক্ষসমাঁজ, ৫৫ নং 
আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা । চার আনা। 

এটি একটি ইংরেজি প্রবন্ধের অন্বাদ। এই প্রবন্ধে জার্মানীর 
রাষ্ট্রনীতির ক্রমপরিবর্তন ও তাহার উপর জার্মান দার্শনিকদের প্রভাব 
ইত্যাদি বিবৃত হইয়াছে। প্রবন্ধ সুলিখিত ; অনুবাদও সুন্দর। 

মুদ্রারাক্মন | 

রেখাঙ্কন - শ্রীননীগোপাল গোস্বামী প্রণীত। sow গোলক 
দত্ত লেন। আট আনা। 

aye ননীগোপাল গোস্বামী মহাশয় চিত্ৰকালাবিনোদ এফ এন্‌ 
বি এ রেখাঙ্ধন নামে একথানি অতি স্বন্দর ৩২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, 
we কাগজে'ছাপা রেখাঙ্কন শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে বই লিখেছেন। 

বইখানি বাস্তবিকই শিক্ষকদ্দিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। তবে 
গোস্বামী মহাশয় দু-একটি এমন কথ! বলেছেন যেগুলি আমরা মেনে 
নিতে পারি না, সেই বিষয়ে কএকটা কথা বল্তে চাই । তিনি 
বলেছেন- উচ্চশ্রেণীর চিত্র-কলার আদর্শের প্রাস্তভাগে লাইন থাকে 
না, প্রান্তরেখার মধ্যস্থিত রং flat-color হলে ছেলেখেলা হয়। 
কিন্তু তিনি শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আঁকা কাঁজরি ছবি 
দেখেন নি বোধ হয়। দেখলে লাইনের উপর এরূপ মন্তব্য প্রকাশ 
কর্‌তেন না। তবে তিনি যদি দীমান্তরেখার মধাস্থিত স্থানে সমগভীর- 
তায় রং ধরে দেওয়াকে সিলুয়েট মনে করে থাকেন, তা হলে আর 


কিছু বল্বার নেই। 


গোস্বামী মহাশয়ের এই কয়েকটি ছত্র পরম সত্য বলে মনে হয়-_ 
“শিক্ষাবস্থায় শিল্পীর উচ্চগুণসকল লাভ করিবার চেষ্টা করিতে 
গেলে শিক্ষা earth হয় না। অতএব কল্পনা, বিষয়-নমাবেশ, নিপুণ 
বর্ণবিস্তান প্রভৃতির প্রতি তাহাদের লক্ষ্য করিবার কোন আবশ্যক 


৪ধ সংখ্যা ] 


নাই, কেবলমাত্র আদর্শ বস্তুর আকৃতি গঠন বর্ণ প্রভৃতির দ্বারা তাঁহার 

স্বাভাবিক প্রতিমূর্তি অঞ্কিত করিতে পাঁরিলেই তাহাদের কার্য্যের উদ্দেশ্য 
সাধিত হইল।” । 

গোস্বামী মহাশয় বর্ণ রেখা perspective প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক 

কথাই বলেছেন, fey Anatomy সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ নেই। 

» এর কারণ CS পার্লাম না। 








শ্রীদেবীপ্রনাদ রায়চৌধুরী | 


গীতার ভূমিকা প্রঅরবিন্দ ঘোষ প্রণীত। চন্দননগর 
বোড়াইচণ্ডীতলা, is পাঁৰ্‌লিশিং হাউস হইতে শ্রীরামেশ্বর দে 
কর্তৃক প্রকাশিত। পৃ ৮৯ মুল্য ১০। | 
পুস্তক অসম্পূর্ণ; গীতার প্রথম দুইটা অধ্যায়ের বিষয়ে আলোচনা 
করা হইয়াছে। 


ধৰ্ম্ম ও জাতীয়তাঁ-_প্রঅরবিন্দ- ঘোষ প্রণীত। চন্দননগর, 
প্রবর্তক পাবুলিশিং হাউস .হইতে শ্রীরামেখবর দে কর্তৃক প্রকাশিত। 
১ পৃ ১০৯; মূল্য ১॥০। 
গ্রন্থকারের আদর্শ উন্নত এবং উদীর। 
জগতেও ঘ্ৃণা-বিদ্বেষের অতীত হইতে চাহেন, তাঁহার! এই পুস্তক 
পড়িয়া প্রীত হইবেন। 


তত্বকুস্থম-_প্রীরফানল ব্রহ্মচারী প্রণীত। প্রকাশক 
প্রীযোগানন্দ ব্রহ্মচারী, অনুপসহর ( বুলন্দদহর )। খু ২৭৪; মূল্য 
due | 
এই গ্রন্থে হিন্দুধর্মের অনেক, তত 'গুরুশিয্যের TERT 
অতি জন্দরভাবে বত হইয়াছে। 
শীমহেশচন্র ঘোষ | 


নারীগীত _-জ্রীশশিজীবন সেন। ২৯ নং বৈঠকখানা 
রোড, কলিকাতা, গ্রহেমচন্র রায় কর্তৃক প্রকাশিত মূল্য পাঁচ 
আনা। পৃষ্ঠা ২৫। 
কবিতার বই। নারীজাতির “প্রকৃত স্থান ও মর্ধ্যাদা' সম্বন্ধে 
লেখক তার ধারণাগুলি ছন্দোবদ্ধে প্রকাশ করিয়াছেন।, ধারণীগুলি 
উদ্দার এবং লেখকের চিত্তের প্রকৃতিস্থতার পরিচয় দেয়। প্রকাশে 
বিশেষত্ব নাই, Stal কীচা, ছন্দ একেবারেই পঙ্গু । 


'বেদবাণী- প্রকাশক শ্রীললিতমোহন্‌ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এল্‌। 
পটুয়াখালী, বরিশীল। fre বাধাই, পুরু খ্যান্টিক কাগজের ১৮১ 
পৃষ্ঠা। দাম ১, কাপড়ে বাঁধাই ১/%০ । 

“কোনও মহীপুরুষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাধকের কল্যাণার্থ যে- 
সকল পত্র লিখিয়াছেন, তাহার কয়েকখানি মাত্র' aa এই বইখানি। 
এই মহাপুরুষ কে তাহা আমর! জানি না। পৃথিবীটা সমস্ত ছুঃখের 

~ আকর, ত্রিগুণাতীত কর্শ।সক্তি-শৃন্ত বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া যাহারা ইহার 
কবল হইতে মুক্তি চীন, Stata a বইখানিতে নিজেদের মনের 
অনেক অনুকূল কথ! দেখিতে পাইবেন। “পত্রিকা পড়া সাধকের 
কর্তব্য নহে, ‘যার! সংসারে আপনার জন, তারাই ধর্ম্মকর্ম্ে বাধা প্রদান 


করে, তাঁরাই উন্নতির পরিপন্থী” হইতে আরম্ভ করিয়া 'নৈব কিঞ্চিৎ 


করোমি' ধরণের অনেক উদ্ভট মামুলি উপদেশ আছে। মনোনাশের 
প্রসঙ্গে পাই ‘শত্রুর শেষ রাখ! নিরাপ? নহে। প্রত্যেক চিন্তাই 
রক্তবীজ,--ইহা মনে রাখিতে হইবে ।/ কেবল সংহার, কেবল সংহার। 
SFA অনবরত সংহারের ফলে যখন মনোরাজ্য শানে পরিণত 
হইবে, তখনই তথায় শ্রশানরঙ্গিনী আদন্দমর়ীর আবির্ভাব হইবে।' 


পুস্তক-পরিচয় 





ধাহারা রাজনৈতিক 


৫৮৭ 
পড়িয়া মন ভয়ে কীপে! ‘axe ame শৌলসালের বুল a 
ধারণা হইতে বাহিরের দেশটা ত উনারা হাতে, 
সেখানে এক আনন্দময়ী, ক্লীবের দল লইয়া দুর্ভিক্ষ মহামারীতে নৃত্য 
করিতেছেন। এবার মনের শ্বশানে তীর মহাপুরুষ অনুচরদের লইয়া! 





' যর্দি-তার নাঁচ সুরু করেন তবে আর রক্ষা থাকিবে ন| | এদেশে মহা- 


পুরুষের কখনও অভাব হয় নাই, বাঁদ-বাঁকী নব ব্রীব। কতগুলি 
সত্যকার পুরুষ জন্মাইবে কবে? 

বইটিতে যেখানে যেখানে তত্ব ছাড়িয়া ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা 
আছে সে অংশগুলি মর্শস্পর্শা, সত্যকার উপলদ্ধি হইতে লেখ! বলিয়া 





পড়িয়া তৃপ্তি হয়। সন্ধানী আলো । 
প্রতি প্রীরসীবালা বহন প্রণীত। কমলিনী সাহিত্য- 
মন্দির; একটাকা সংস্করণ | 


বইথানা ভাল হয়েছে। ছুই-একজন বাদে, অস্ততঃপক্ষে উপন্যাসের 
দিক দিয়ে আমাদের দেশের মেয়ে লেখিকার! পুরুষদের ছাপিয়ে 
উঠছেন বলে আমাদের মনে হচ্ছে__পুরুষ লেখকদের সাবধান হওয়া 
উচিত। লেখিকা পল্লীসমাঁজের একটি চিত্র আমাদের সাম্নে দাঁড় 
করিয়ে দবিয়েছেন। চিত্রটি মন্দ হয়*নি। গ্রন্থকত্রার বর্ণনা-শক্তি আছে। 
aaa একটু বেশী করুণরসাত্মক হয়েছে। করুণরসটা বাঙ্গালীর 
নিজন্ব-_আমাঁদের মনে হয় ওট| একটু কম হ’লে ভাল হয়। গ্রন্থক্রী 
বইথানাতে হিন্দু ও ব্রাহ্মদের পারিবারিক হিসাবে মিলনের পন্মপাতী 
--এটা খুব ভাল FA; জিনিষটা আজকাল বড়ই কম দেখা যায়। 
হ'লে পরে -ছুসমাজেরই উপকার হবে বলে মনে হয়। ছুই একটা 
জায়গায় অদৃষ্টবাদের পরিচয় পাই। এ জিনিষটা জাতিটাঁকে gta 
করে ফেলেছে। বিশেষতঃ আমাদের মনে হয় যে লেখক যত এ 
জিনিষটার দিকে ঝু"কৃবেন Sta কল্পনার বেগ ও তাজা ভাব ততই কমে 
যাবে। লেখিকা বিধবা-ৰিবাহ দিতে গিয়ে থেমে গিয়েছেন--গল্সের 
ভাবপ্রবণতাটা হয়তো এ একরকম করে বজায় রেখেছেন। fea 
ভান লেখকদের আর-একটা! কর্তব্য আছে বলে মনে হয়--সমাঁজকে 
পথ দেখিয়ে দেওয়া । তা কি রক্ষিত হয়েছে? ছাপা ও বাঁধাই ভালো । 


কলির কালনিমে- এ্রদনানেন্দরকুমার রায় প্রণীত। ১৪ এ 
MIST TAI লেন হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত। 


গ্রন্থকার নিঃস্বা্থভাবে বইয়ের আয় সবটাই নিজের বন্ধু প্রকাশক 
মহাশয়কে দিয়ে দিয়েছেন__সেইজন্যাই বোধ হয় বইটা লিখ্বার সময় 
আর-একটু বেশী মনোযোগ দেবার অবসর হয় নি। বইখানা চলনমই 
হয়েছে-_বিশেষত্ব কিছুই নাই | যার] অফিস যাবার সময় ট্রামে চলতে 
চল্তে বই-টই পড়েন, অথবা সাহেবের টিফিন খেতে গেলে টুক করে 
ডেক্কের ভেতর থেকে বই বের করে rye পাতা পড়েই, আবার 
সাহেব আদার আগেই যথাস্থানে রেখে ভাঁলমানুষটি হয়ে লিখতে বসে 
যান, তারা বোধ হয় বইখানা গছন্দই কর্বেন; কাজেই প্রকাশক 
মহাশয়ের বোধ হয় বিক্রীর ভাবনা হবে না। তবে দীনেন্র-বাবুর 
কাছ থেকে এর চাইতে একটু ভাল জিনিষ পাবার আশা করেছিলাম! 
ছাপা, কাগজ, বীধাই সবই ভাল-_সূল্য ১/০ | 


অশ্রুমতী নাটক-স্পীযুত জ্যোতিরিজ্র্নাথ ঠাকুর প্রণীত। 
প্রকাশক শ্রীনালবিহীরী বড়াল ( বিমলানন্দ ), শীস্তিধাম, হুগলি? 
জ্যোতিরিন্দ্র-বাবুর নাম বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। বইথানাও 
নৃতন নয়। অষ্টম সংস্করণ যাচ্ছে -কাজেই বুঝতে হবে মাহিত্যরসিক 
পাঠকের নিকট আদরও পেয়েছে। বাংলার নাটকের মধ্যে এখানি 
অনেককাল আগে খুব নাম করেছিল । প্রাতঃস্মরণীয় মহাঁরাণা 


৫৮৮ 





* প্রতাঁপসিংহের জীবনী এই নাটকের অবলম্বন। অকশ্রুমতী মহারাণার 
wall অশ্রমতী নামটি গ্রন্থকারের নিজের ewe । “রাণা প্রতীপ- 
সিংহের একটি কন্তা - আরাঁবল্লী পর্বতের অভ্যন্তরস্থ এক টীন-খনির 
মধ্যে হারাইয়া যায় এবং তত্রত্য ভীলগণ কর্তৃক পরিবর্দ্ধিত ও পরিপালিত 
হয়”__ ইহাই হচ্চে এতিহাঁসিক ভিত্তি । সেলিমের সহিত প্রণয় ইত্যাদি 
নাটককারের স্বকপোৌলকলিত। মহীরাণ। প্রতীপসিংহের seta সঙ্গে 
সেলিমের প্রণয়-ব্যাপাঁর দেখে নূতন পাঠকের আঁৎকিয়। উঠা কিছুমাত্র 
অস্বাভাবিক নয়! তবে গ্রন্থকার নিজেই এর কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। 
. বোধ হয় অধিকাংশের মতে এর কৈফিয়ৎ টিকৃবে। মুল্য ২২ 
টাকা ছাপা, কাগজ ভাল। শ্রীযতীন্দ্রনা-স্প্ৰ | 
মহাত্মা গান্ধী_ শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। 

হাওড়া পানিত্রাস হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত | দাম বেড় টাকা 
পৃষ্ঠা ৯৪1 বীধাই মজবুত, ছাপা ভালে | 

এখীনি বইটির তৃতীয় সংক্করণ। আমরা পর পর ৫থম 
ছুই সংস্করণের পরিচয় দিয়াছি। চরিত্র-বিহ্যাসে, গুরুত্ব-ব্যঞক 
ভাষায় এবং Maal গুণে বইথাঁনি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ 
জীবনীনমূহের অন্ততম। বর্তমান সংস্করণে . বইখানিতে গান্ধীর 
অনেক নূতন TTC ও প্রবন্ধের নার সংকলন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। 
গান্ধীর পরার্থপর, ত্যাগময়, পবিত্র, প্রেম-মধুর জীবনের পুনরুল্লেখ 
নিশ্রয়োজন। গ্রন্থকার গান্ধীর চরিত্র-মাহাত্যকে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ 
করিয়াছেন। এ পুস্তকের সর্ধবত্র প্রচার বাঞ্ছনীয়। 


কাকলী---গরদেবেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ | প্রকাশক শ্রীরাজেজ- 

নাথ মিত্র, কাশিমপুর, মেদিনীপুর | দাম 'একটাক!। পৃষ্ঠা ১১৭। 
cre তান ae ene 

কবিতার বই। গ্রন্থকারের কতকগুলি মৌলিক কবিতার ভাব 
আছে, State ভাব-প্রকীশক হইয়াছে। কিন্তু সেরপ কবিতার সংখ্যা 
অল্প। যেগুলি ইংরেজি কবিতার অনুবাদ সেগুলিতে চুন্দের ত্রুটি 
প্রচুর, বাল্য ভয়ে আমরা নমুনা দেখাইতে পারিলাম না। তাঁছাড়া 
সেগুলি অস্পষ্ট জটিল ও স্থানে স্থানে অবোধ্য হইয়াছে। এরূপ 


প্রবাসী--আ্রাবণ, ১৩২৮ 





1. ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


যাইতে পারে, যে, সেগুলি একেবারে কবিত্ববর্জিত নয়। “ঝটিকাঁর 





প্রতি” “ল্রাম্ভি” প্রভৃতি কবিতায় বেশ ভাব-সম্পদ আছে। ্রন্থকীরের 


কবিতব স্বাভাবিক । 
a { 


শিশুবস্কিম---এ৷এককড়ি দে কবিরত্ব। প্রকাশক-_পুরেন্দুহন্দর 

বন্দ্যোপাধ্যায়, ¢ প্রতাপ চাটুজ্জের গলি, কলিকাতা | ১৪০ পৃষ্ঠা । 
বঞ্চিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর, রাঁধারাণী, কপালকুগুলা, কৃষ্ণকান্তের 
উইল, যুগলানুরীয়, রজনী ও দেবীচৌধুরাণী উপন্যাসের মূলের ভাষা 
যথাসম্ভব রক্ষা করিয়া গল্লাংশ, সমালোচনা শিশুদের উপযোগী 
করিয়া দেওয়া হইয়াছে এই প্রয়াস সাধু ও প্রশংসাষোগ্য । অপ্রশংসার 
যোগ্য তার উৎদর্গপত্রে ভক্তির আঁতিশয্যের অত্যুক্তি। oe 
'_ গ্রস্থকীট। 


স্থপৃতিবিজ্ঞান ১ম তাগ- শ্রপ্রফুলচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 


বি, ই প্রণীত। প্রকাশক শ্রীহরিশ্ন্দ্র দাস, বি-এ, রামকৃষ্ণ মিশন, 
হাটখোলা, otal) সচিত্ৰ । ২৯৯ পৃষ্ঠা। মূল্য ২ টাকা, বাঁধাই -. 
ale টাকা। 


গ্রন্থকার এই পুস্তকে গৃহনিৰ্ম্মাণের, উপকরণগুলির বিস্তৃত বিবরণ 


দিয়াছেন। 
হইয়াছে। 

কোন্‌ ঘরে কি আকারের কড়ি বরণ! ai আবশ্যক এবং 
ভিত ও দেওয়াল কত চওড়া হওয়া দর্কার, সাধারণ গৃহস্থেরা-তাহা 
জানেন না'। ভবিষ্যৎ সংস্করণে এইরূপ একটি তালিকা দিলে, বই-. 
খানি গৃহস্থদেরও উপযোগী হইবে। ' 

বঙ্গভাষীয় এরপ পুস্তক বিরল। গ্রন্থকার বইথানি লিখিয়া বঙ্গ- 
ভাষার আংশিক অভাব পুরণ করিয়াছেন। 


বইখানি স্থপতিবিজ্ঞানের' ছান্রদ্বের, বিশেষ উপযোগী 


2৫ 


গ্রন্থকার “এ পুস্তকের সমস্ত, স্বত্ব ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্গত 


শ্রীরামকৃষ্ণ অবৈতনিক বিদ্যালয় ও ঢাকা ase মঠে অনুষ্ঠিত 
ঠাকুরের নিত্য সেবায় ঘির্ব্বাহার্থ সমভাগে” দান করিয়াছেন | 


অনুবাদের মূল্য নাই। গ্রন্থকারের নিজস্ব কবিতাগুলি সম্বন্ধে এই বলা -. গ্রীইন্দুশেখর ভট্টাচার্য্য। 
AHF 
| (সাদি হইতে) 
“ধূলিকণা তুমি স্থরভি কেমন করে ?” লাজে ধূলিকণ মলিন হান্তে কয়__ 
কয় কবি সাদি মধুর হান্ত ভরে | “ধুলিকণা আমি-_খুলি বই কিছু নই 
কন্তরী এ যে-_লাগে হেন মোর মনে . গোলাপ-সকাঁশে ছিলেম ক্ষণেক লাগি, 
মধুর গন্ধে হৃদয়-পরাণ হরে. তাহারি গন্ধে আমিও সুর্ভিময় !”. 
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ies 


Afriacy বড়াল। 





দাম্পত্য সম্বন্ধ ও শাস্ত্রীয় অনুশাসন 


caress প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত কিরণবাঁলা সেন “এদেশে নারীর বর্তমান 
সমম্যা” নামক সন্দৰ্ভে Aa উপস্থিত করিয়াছেন,_সে সম্বন্ধে 
আমি সবিশেষ চিন্তা করিয়া যাহা উপলব্ধি করিয়াছি তাহা নিয়ে 
লিখিত হইল । 

নারী কায়মনোৰাক্যে স্বামীর অনুবর্তী হইবে এবং তাঁহার সকল 
ধর্মানুষ্ঠানে সহায় হইয়া স্বীয় সহধর্মিণী নামের যাখার্থ্য প্রতিপাদন 
করিবে ইহাই শাস্ত্রীয়, ব্যবস্থা । আর এই ব্যবস্থা অনুসারে কার্ধ্য 
করাই নারী-ধর্ম্ম । 


is অর্থ সমাজের অংশ ও সামাজিক জীব রূপে নারীর বথানিরদিষ্ট 
কর্তব্য পালন | 
,_ যেকারণেই হউক প্রায় প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক সমাজেই দেখা 
যায় ষে পুরুষ চিরকালই নারীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে । 
কোথাও মেই আধিপত্য খুব, বেশী, কোথাও a কিছু কম, এই যা 
প্রভেদ। আবার স্বামীরপে পুরুষ নারীর উপর যতটা অপ্রতিহত 
অধিকার স্থাপন করিয়াছে এরূপ আর কোনও সম্বন্ধ দ্বার! নয়,_-তাহ। 
স্বামী পতি প্রভৃতি নামেই প্রকাশ। এই আধিপত্য বেশী বলিয়াই স্ত্রী 
নিকট হইতে স্বামী অধিকতর কর্তব্য দাবী করিয়া থাকেন। তাই 
নারীধর্ম বলিতে প্রধানতঃ স্বামীর প্রতি কর্তব্য পালন ও তাহার অনুগত 
হইয়া চলা বুঝায়। অবশ্য আনুষঙ্গিক অন্যান্য কর্তবও আছে। 
কিন্তু উহাই সর্ধপ্রধান । পতিব্রতা নারী সামাজিক বা পারিবারিক 
অন্তান্ত কর্তব্য অবহেলা! করিলেও আঁদরণীয় হন এবং স্বীয় ধর্ম্ম হইতে 
শ্বলিত বলিয়া বিবেচিত হন্‌ না। কিন্তু তাহার অন্যথাকারিণী 
কখনই সেরূপ বিবেচিত হইবে না। শী্্রকারের! এই পাঁতিত্রত্যকেই' 
নারীর বিশেষ ধর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছেন। 
কারণ ইহারই উপর সমাজস্থিতি বহু পরিমাণে নির্ভর করে, তাহার! 
এইরূপ বিবেচনা করিয়াছিলেন। 
এখন কি নর কি নারী প্রত্যেকেরই যথার্থ wit কেবল যে 
সামাজিক জীবরূপে তাহার যে প্রকাশ 'তন্মধ্যেই পর্য্যবসিত হইয়াছে 
তাহা coi নয়, আত্মা ও বিবেকের দিক্‌ দিয়! তাঁহার যে স্বরূপ তাহাই 
হইতেছে তাহার বিশিষ্ট স্বরূপ | শস্বীয় অন্ুশীসনই হউক অথবা! স্বামীর 
মতানুবর্তিতাই হউক, যতক্ষণ a উহা আমাদের আত্বোল্নতির 
অন্তরায় অথবা বিবেকের বিরুদ্ধ হইয়া Hols ততক্ষণ সামাজিক 
জীবরূপে মেই. অনুশীসনের অনুগত eal চলা অবশ্যই কর্তব্য। কিন্তু 
তাহার যখন ব্যতিক্রম হইবে তখন পুরুষের স্তাঁয় নারীও অবশ্যই নিজ 
যুক্তি দ্বারা বিচার করিয়া বথাকর্তব্য নির্ণয় করিয়া তদনুসারে 
চলিবে। 
তাই যে স্থলে স্বামী দেশের প্রাচীন রীতি 'নীতি আচার অনুষ্ঠান-ও 
aa অনুশীসন ইত্যাদি লঙ্ঘন করিতে সমুত্ক এবং পাশ্চাত্য 
ভাবাপন্ন হইয়া সেইরূপ ভাবে চলিতে ইচ্ছুক, সে স্থলেও সেই একই 
কথা এই যে নিজের যুক্তি দ্বারা কি উচিত কি অনুচিত তাহা নির্দ্ধারণ 
করিয়া তদনুষারে চল! কর্তব্য । . 
ata স্বামীর সহিত ধর্ম্মাচরণ করিতে বলিয়াছেন,_-অধর্ক্মাচরণ 


Sa, 
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করিতে বলেন নাই । কাজেই স্বামী যাহা করিতে বলিবেন স্ায়ান্যায় 
বিচার না করিয়া! তাহাই করিতে হইবে__এরূপ কখনই নহে। 
স্বামী বদি পাশ্চাত্য ভাবাপর হইয়া কেবল মাত্র স্বীয় সমাজের 
প্রতি অবহেল1 বশতঃ তাহার নঙ্গলজনক রীতি নীতি উপেক্ষা করিতে 
বলেন, কিংবা পারিবারিক ও সামাজিক কর্তব্য লঙ্ঘনে সমুদ্যত হন, 
অথবা কোনও দুণাঁতির পরিপৌধণে স্ত্রীর সহায়তা অন্বেষণ করেন, 
তবে aha কি কলের পুতুলের মত তাহাই করিতে হইবে? কখনই 


,নহে। বরং স্বামী কোনও অন্তায় কার্ধে প্রবৃত্ত হইলে ডাহাকে তাহা 


হইতে নিবৃত্ত করাই প্রকৃত সহধর্মিণীর কার্ধ্য। ষ্যায়াম্তায় বিচার 


4 এই শব্দটি নান| অর্থে Tey seal থাকে । এ হবে নারী-- না করিয়া স্বামীর নতানুবর্তী হওয়াই যে সহধ্চারিত্ব করা তাহা 


কখনই নহে। ন্যায়ের পথে, ধর্শ্মের ' পথে তাহার সঙ্গিলী হওয়াই 
সহধর্শিণীর att | 

আবার এরূপ যদি হয় স্বামী স্বীয় সমাজের বা দেশের কোনও 
কুপ্রথ! a দুর্ণীতি দূর করিতে সচেষ্ট, সেস্থলে পত্নীর কখনই দেশা- 
চারের কুসংস্কারের বশীভূত হইয়া তাহার প্রতিকূল হওয়া কর্তব্য নহে। 
তাঁহার সহায়তা করাই অবশ্য কর্তব্য। মোটের উপর স্বামীকে ays 
ও অন্তায় হইতে নিবৃত্ত রাখা, এবং wine ধর্মের পথে তাহার সঙ্গিনী 
হওয়াই প্রকৃত সহ্ধর্দিণীর কাধ্য। আমর! পৌরাণিক অনেক নারী- 
চরিত্রেও এইরূপ স্বীয় যুক্তি দ্বার ন্তায়ান্তায় বিচার দ্বারা কাৰ্য্য 
করিতে দেখিতে পাই। Stata ঘে সকল সময়ই স্বামীর সম্পূর্ণ 
মতানুবন্তা হইয়াছেন, তাহা নহে । সেজন্য তাহারা পাতিত্রত্য ধর্ম 
হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন এরূপও ATE | 
' শান্ত যে-সকল বিষয়ে নারীকে স্বামীর মতান্তর .হইতে বলিয়াছেন 
নে একটা সাধারণ wa স্বরূপ । অবস্থাবিশেষে তাহার ব্যতিক্রম 


‘করিতে পারা যাইবে না এমন নহে । শীন্র কখনও এমন বলেন নাই 


যে স্বামী অধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হইলে বা ছুর্ণীতির পরিপোযক হইলে 
সত্রীকেও তাহাই করিতে হইবে। 

তবে দেশীচার ও প্রাচীন রীতি নীতি সম্বন্ধে আমার মনে হয় সে- 
সকল প্রায় সকল স্থলেই সম্পূর্ণ বাহিক জিন্যি। তাহার ভিতর cites 
gato বিশেব কিছু নাই। এ-সকল বিষয়ে স্বামীর সহিত যথাসাধ্য 
বিরোধ ন! করাই কর্তব্য। শুধু আচার অনুষ্ঠান বলিয়া নহে, প্রত্যেক 
বিষয়েই স্বামীর সহিত যতটা বিরোধ না করিয়া চলিতে পারা যায় 
তাহাই করা কর্তব্য । অনেকে অনেক সামান্ত সামান্ বিষয়েও 
আপনার মতের প্রাধান্য স্থাপন করিয়া স্বীয় স্বাঁধীনচিত্ততার পরিচয় 
দিতে চাহেন, কিন্তু তাহা ঠিক্‌ নহে। তাহাতে বজুগ্থলেই ব্বাধীন- 
চিত্ততার পরিবর্তে স্বীয় ইচ্ছ। . দমনের অক্ষমতাই প্রকাশ 
পায় । 

নারীর স্বামীর মতানুবস্তী হওয়ার অর্থ এই যে অন্য সকলের 
অপেক্ষা স্বামীর মনের দিকেই নারীর সর্বপ্রথম লক্ষ্য রাখ! 
কর্তব্য। যতপ্রকার পার্থিব ave আছে তন্মধ্যে নারীর নিকট 
স্বামীর স্থানই সববাগ্রে এবং যখাসাধ্য তাহার মতানুবর্তী হওয়াই 
নারীর কর্তব্য। বৃথা খাঁমখেয়ালীর বশবর্তী হইয়া খু'ট-নাটি 
বিষয়ে দ্বিমত অবলম্বন করা কখনই উচিত নহে। অথবা নিজের 
প্রাধান্ত স্থাপন করিবার Ge আঁকাও্সা! পোষণ করাও কর্তব্য নহে। 
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তাহ! পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি করে মাত্র এবং তাহা ae সামাজিক 

অমঙ্গলের হেতু | | 

_ _ আবার তাহা বলিয়। শ্বামী যাহ! বলিবেন বিনা বিচারে তাহাই 
করিতে হইবে এরূপ কখনই নহে। অন্তায় ও দু্ণাতির পরিপোষর্ণ 

করিয়া সহ্ধন্বচারিত্ব রক্ষা করিতে হইবে--ইহা! মনে করিলে সহধর্িণী 

নামের মধ্যাদা লঙ্ঘন করা হয় সন্দেহ নাই। 

eat কেবল শীস্ত্রের অনুশাসন বলিয়া তাহা মানিতেই হইবে 
তাহাঁও নয়। «tty সমাঁজস্থিভির জন্য মোটামুটি ভাবে সকলের 
জন্যই কতকগুলি অনুশাসন আছে, কিন্তু অবস্থা-বিশেষে, সময়-বিশেষে, 
তাহার ব্যতিক্রম করিতে পারা যাইবে না এরূপ হইতে পারে না! 
“ig কখনই সেরূপ উদ্দেশ্ঠে অনুশীলন প্রদান করেন নাই। যাহাতে 
নারীবৃন্দ Sea বা উদ্ধত প্রকৃতি wie: অথবা চপলতীর বশবর্তী 
হইয়া! সদীসর্ববদা পতির বিরুদ্ধাচরণ না করেন তাহাই শান্তকারগণের 
যথার্থ অভিপ্রায় । ন্যায়-অন্ায়-বিরহিত হইতে হইবে এরূপ কখনই 
শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হইতে পারে AL 

মানুবের সহজাত যে বিচারক্ষমতা তাহাতেই অন্থা্ সকল প্রাণী 
অপেক্ষা তাহার বিশেষত্ব বর্তমান। সকল বিষয়ই মনে মনে যুক্তি দ্বারা 
বিচার করিয়া গ্রহণ কর! কর্তব্য। তাহার অন্যথা করা এবং নিজের 
ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ বিসর্জন দেওয়া একই কথা । নিজের ব্যক্তিত্ব বিসঙ্জন, 
দেওয়াও যা, মানসিক আত্মহত্যা করাও তাহাই। 

‘সমাজস্থিতির জন্য এবং পারিবারিক স্খশীন্তির জন্য নারীকে 
বহুস্থলেই স্বীয় অভিলাষ দমন করিতে হয়.। আর তাহা করাই কর্তব্য! 
কিন্ত “a ও আচার, অনুষ্ঠান, অথবা afer সতানুবর্তিতা, 
কিছুরই অনুরোধে স্বীয় বিবেকের বিরুদ্ধে চলা কর্তব্য নহে। স্বামীর 
ae কিংবা ata বা সমাজের অনুরোধে নারী সকলই উৎসর্গ করিবেন, 
কিন্তু স্বীয় বিবেক-বুদ্ধি বিসর্জন কখনই দিবেন না। যে স্থলে স্বামীর 
মত ও শীন্তরমতে বিরোধ. সে স্থলেও সেই একই কথা । স্বামীর মত বা 
শাল্পের মত বলিয়া কিছুই অন্ধভাবে অনুসরণ কর! কর্তব্য নহে। 
নিজ বিবেক বুদ্ধি দ্বার! স্যায়ান্যায় নিদ্ধীরণ করিয়া তদনুসারে চলাই 
বর্তব্য। 

শ্রীআশালতা সেন। 


মার্টার দলীপসিংহ 


মহাত্মা গান্ধীর উল্লিখিত মর্টার দলীপসিংহ সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশতঃ 
আপনার! এ বিষয়ের সমালোচনা করিতে গিয়া তাহার প্রতি অত্যন্ত 
অবিচার করিতেছেন। এই দলীপ সিংহের. কথা মহাআজী অন্যত্রও 
উল্লেখ ক্রিয়াছেন। স্বামী গোবিন্দানন্দের প্রতি দ্বীপাস্তরবাসের 
আদেশের সমালোচনা মহাত্মাজী ইয়ং ইত্ডিয়ার যে সংখ্যায় (কোন্‌ 
তারিখ তাহা আমার স্মরণ নাই, তরে বৈশাখ মাসের শেফ সপ্তাহে কিংবা 
জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে) করিয়াছিলেন তাহাতে দলীপনিংহের উল্লেখ 
ছিল। এই শিখ মহাপুরুষ নান্কানা-দীহেবের অত্যাচারের সময় . গুরু- 
দ্বার মন্দিরে নিহত হন! ভীষণ পৈশাচিক নির্যাতনের যন্ত্রণার মধ্যেও 
ইনি গুরুপ্রবর্তিত ধর্মের উপর নির্ভর করিয়া প্রতিরোধ a প্রতি- 
শৌধের চেষ্টা করেন নাই। ধর্নবিশ্বাসে অটল থাকিস স্থিরভাবে 
নেই যাতনা সহ্য করিয়া মৃত্যুকে বরণ করেন। সুতরাং আপনি যে 
সংজ্ঞা নির্দেশ কঁরিয়াছেন—০ne who testifies by his death to 
his faith or principles ইত্যাদি--তদনুসারে দলীপসিংহ মহাঁশয়কে 
মার্টার বলা ঘাইতে পারে । এসনব্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় এই বে, 
এই ধর্মপ্রাণ শিখ “মোগল ef ও রাজনীতি উভয় সম্পৃক্ত কারণে 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩২৮ 
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প্রকাশ করিয়াছিলাম। 


| ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


me 





‘হয় ধর্ম ছাড় নয় মাথা দাও’ ” এরূপ জুলুমের প্রতিবাদে জিদ করিয়াই' 
যে মাথা দিয়াছেন তাঁহা নহে। কাঁরণ এখানে তাহার ধর্মকেই বিশেষ 
ভাবে লক্ষ্য করিয়া, তাঁহাকে ধর্মচ্যুত করিবার জন্যই মাত্র, অত্যাচার 
হয় নাই। কিন্তু তাহা না হইলেও ইনি নীরবে স্বীয় ধর্মের প্রতি গভীর 
বিশ্বাসের পরিচয় দিয়া আপনার মাহাত্র্াই দেখাইয়াছেন। ইহার ত্যাগ 
আরও কঠোর'। কারণ রণক্ষেত্রের সৈনিকের মত একটা প্রবল প্রতি 
দ্বন্দিতার উন্মাদনা থাকিলে প্রাণ ‘ত্যাগ সহজ হইয়া যায়। 

ইহাও প্রমাণ হইতেছে যে “ইংরেজ আনলে'..কোন শিখ 'মার্টার 
হন নাই”--তাহা নয়। এ 
৬ শ্যামপুকুর BG, কলিকাতা! শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচাধ্য | 

সম্পাদকের মন্তব্য 


আমার ভ্রম সংশোধনের ST লেখক মহাশয়ের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। 
waa গান্ধীর ইয়ং ইণ্ডিয়ার যে সংখ্যার কথা তিনি লিবিয়াছেন, 
{fan দেখিলাম তাহা ১১ই মে তারিখের । বৈশাখ মাসের প্রবাসীতে 
আমি প্রথমে দলীপনিংহ সম্বন্ধে. আলোচনা করি। এ সংখ্যা ১৪ই 


~ 


lv 


এপ্রিল প্রকাশিত হয়, ১৪ই এপ্রিল অর্থাৎ প্রায় একমাস পূর্ব্বে ইয়ং 


ইত্ডিয়ায় প্রকাশিত তথ্য আমার জানবার সম্তাবনা ছিল না। 
আষাঢ় মাসের ' প্রবানীতে আমি যখন আবার এই বিষয়ে লিখি, 
তখন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্্রনারায়ণ বাগৃচী মহাশয়ের চিঠির উপর মন্তব্য" 
এ.চিঠিতে আমার ভ্রম সংশোধিত হয় 
নাই। এবং তখনও ইয়ং ইণ্ডিয়ার কথাগুলি আমার চোখে পড়ে নাই। 
al পড়িবার একটু কারণও ছিল__-কথাগলি Malegaon Mis- 
behaviour শীর্ষক প্রসঙ্গে মুদ্রিত হইয়াছিল । এ কথাগুলিতেও 
বিশেষ বৃত্তান্ত নাই। কথাগুলি এই 

“We have the brilliant instance of Sardars I.ach- 
mansingh and Dalipsingh and their party. If we 
are true non-co-operators, we must develop. the power 
of dying as they died.” , 

আমার ভ্রম ও অজ্ঞতার কারণ যাঁহাই হউক, আমি তাহার জন্য: 
দুঃখিত ও অনুতপ্ত । wala দলীপসিংহ ও তাহার সঙ্গীগণ যে বননীয় 
ধর্দুবীর তাহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই । 

এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়! থাকিলেও, সাধারণভাবে আমার এই 
যুক্তি ate নহে, যে, ব্রিটিশ শাসনকাল chs ae মাটারত্বের যুগ নহে। 


২১শে SAG, ৪৩২৮ গ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। 


বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-পরীক্ষা | 


ভুল দেখাইলে, আপনি সংশোধন করিবেন বিশ্বাস করি; তাই 
আমার পূর্বের ra উপহাসের যোগ্য হইলেও এই দ্বিতীয় পত্র লিখি- 
তেছি। এখানি শেষ পত্র । আমার কথার কোন মূল্য নাই জানিয়াই ", 
বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আপনার অন্য কোন সমালোচনায় কখনও তর্ক ' 
তুলি নাই; 'বিরজাশম্বরের পরীক্ষার সঙ্গে আমার ' একটু সম্পর্ক ছিল 


| বলিয়াই পত্রখানি লিখিয়াছিলাষ। 


aks 


রণ 
সি 


বিরজাশঙ্কর গুহের পরীক্ষা! সম্বন্ধে আপনি আগাগাড়ে ভুল সংবাঁদ ' 


ছাপিয়াছেন। আপনি ষীহাদের নাম করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে 


কেহই বিরজাশহ্বরের প্রতিযোগী ছিলেন না। পরলোৌকগত নতীশচন্দ্রঁ 
সে বৎসর যে-প্রবন্ধের পরীক্ষক ছিলেন, সে প্রবন্ধটি অযোগ্যই বিবেচিত 
হইয়াছিল। বিরজা শঙ্কর পূর্ববর্তী কোন বর্ষে পরীক্ষার্থী ছিলেন কি না 
জানি না, তবে ভাহীর যে নৃতত্বের প্রবন্ধ আমেরিকায় প্রেরিত হইয়াছিল, 


8d সংখ্যা খ্যা ] 


স্পা EEO ২৫৯ ৮১৩৭৯ SEMA Ne EATERS ৩৩৯ ৩১০১৩৯৩১৫৯৩ ৯৩৯ 


Stal যে বৎসর প্রেমচাদ- তি পরীক্ষার বিচারিত: হয়, দে বৎসর উহার 
পরীক্ষার ভার আমার উপর ছিল। আপনি যে প্রকৃত পক্ষে পরীক্ষকের 
নাম জানিতেন না, তাহা বুঝিতে না পাঁরিয়াই এই বাদ-প্রতিবার্দের 
আবর্তে পড়িয়াছি। স্বীকার করি, যে, আমি পরীক্ষক হইবার অযোগ্য 
ছিলাম, fee তাহাতে পরীক্ষার্থীর কোন ক্ষতি- হয় নাই; কারণ 
=পঁরীক্ষিত প্রবন্ধটি প্রশংসনীয় বলিয়াই মন্তব্য লিখিত হইয়াছিল | 
পঞ্চানন মিত্রের aged বিষয়ের প্রবন্ধ ও আর-একজন পরীক্ষার্থীর 
( নাম মনে নাই ) ইউরোপীয় সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ উল্লিখিত প্রবন্ধের 
প্রতিযোগী ছিল, ও এই প্রতিযোগী প্রবন্ধ দুইটির প্রথমটির পরীক্ষক 
ছিলেন ডি আর ভাগারকার আর অগ্যটির পরীক্ষক ছিলেন একজন 
বড় ইংরেজ প্রোফেসার। প্রতিযোগী প্রবন্ধ দুইটি অত্যন্ত প্রশংসিত 
হইয়াছিল বলিয়া তিনটি প্ৰবন্ধই তুলনায় বিচারিত হইয়াছিল 1. ভাঙার- 
কার মহাশয় বলিয়াছিলেন, যে, পঞ্চানন মিত্রের প্রবন্ধটি ডাক্তার 
উপাধির জন্য অর্পিত হইলেও অযোগ্য হইত না | ভাণ্ডারকার ও উক্ত 
ইংরেজ পরীক্ষক স্থপণ্ডিত হইলেও বিচারমুঢ় হইতে পারেন, কিন্তু সে 
অপরাধে কোন দেশের কোন পরীক্ষককে অপরাধী করা যায্ননা। 
পঞ্চানন মিত্র কায়স্থ; পরীক্ষক, কিম্বা পরীক্ষকসমিতির কাহারও 
সহিত ভাহার সম্পর্ক নাই, ও পরীক্ষার সময়ে ভাগারকাঁর মহাশয় 
ছাড়া আর কেহই তাহাকে চিনিতেন a সে'বৎসর উক্ত প্রতিযোগী 
প্রবন্ধ ছুইটি প্রেমঠাদ বৃত্তি-লাভের উপযোগী বিচারিত হইয়াছিল। 
(দঃ) শ্ৰীবিজয়চন্দ্ৰ মজুমদার । 
সম্পাদকের মন্তব্য 
Aue fase মজুমদার মহাশয়ের . সহিত বাদ্-প্রতিবাদ করা 
আমার পক্ষে অত্যন্ত র্লেশকর ও অশোভন। তথাপি আবার বলিতে 
হইতেছে, আমি “আগাগোড়! ভুল সংবাদ” ছাপি নাই। ভুল:বিজয় 
বাবুরই হইতেছে।' বির্জীশগ্কর গুহের প্রতিদন্থী নারী মিত্র 
প্রভৃতি ছয়জন ছাত্র ছিলেন, তাহ! হইতেছে ১৯১৮ সালের Sel | সমুদয় 
ছাত্র ও ভাহাদের প্রবন্ধের নাম, এবং পরীক্ষকদের নাম,১৯১৮ সানের 
১২ই নবেহ্বরের Macaca অধিবেশনের বৃত্তান্তে ১৯১ হইতে ১৯৪ 
পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে ( Calcutta University Minutes, Part IV, 
1918, Volume LXII, pp. 197--4)1 সে বৎসর বিরজাশহ্কর- 
বাবুর প্রবন্ধের নাম ছিল “On the Ethnology of Pater 
Schmidt’s Austro-Asiatic Tribes”, এবং বিজয়- “বাবু অন্ততম 
পরীক্ষক ছিলেন। 
আমি কিন্তু বলিতেছি ১৯১৯ সালের কথা। নে .বৎনরের বৃত্তি- 
প্রার্থী ছাত্রদের নাম, তাহাদের প্রবন্ধের নাম, ও পরীক্ষকদের নাম ১৯১৯ 
সালের ১লা নবেম্বরের সী্ডিকেটের অধিবেশনের বৃত্ান্তে GHA ও চতুর্থ 
পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে; এবং পরীক্ষকদের রিপোর্ট ও তদনুদারে বৃত্তিপ্রাপ্ত 
, ছাত্রদের নাম এ বৎসরের ১৩ই ডিসেম্বরের নীপণ্ডিকেটের অধিবেশনের 
বৃত্তান্ত ২৪০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে ( Calcutta University Minutes, 
Part IV, 1919, Volume LXIII, pp. 3—4, and p. 249 0 
এবৎসর বিরজাশঙ্বর গুহের প্রবন্ধের নাম ছিল “Anthropology of the 
‘Austrisch’ Races based on Biometric Principles | বিজয়- 
বাবু এ বৎসর পরীক্ষক ছিলেন ন! | আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে আমার মুদ্রিত 
প্রত্যেক সংবাদ সীঙিকেটের সিনিট্‌স্‌ হইতে সংগৃহীত । উদ্ধারে একটিও 
ভুল আমি করি নাই। কিন্ত যদি কৌন ভুল থাঁকে (যাহার বিষয় আমি 
জানি না) তাহা আমার নয়, সিনিটুসের | 
এখানে একটি অবান্তর কথা বলি। ১৯১৮ সালের ৬ই 
ডিসেম্বরের অধিবেশনে সাহিত্যিক বিষয়ে মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য 


আলোচনা-দাঁবাখেলায় শিশুর কৃতিত্ব 


BENE ২০-০ পল ২০২৬০ ২০২০২০৩ পাস RN ত ২০২১ত ১ল ১ তলত এলত লা 


ও পঞ্চানন মিব্রকে এবং বৈজ্ঞানিক বিষয়ে জ্ঞানেন্্রন্্র ঘোষকে 
প্রেমচাদ রায়টাঁর বৃত্তি দেওয়া হয়। বিজ্ঞানের পরীক্ষকেরা অধিকস্ত 
বলেন, “The Board desire to add, however, that 
the theses submitted by Taraknath Bhattacharyya 
( Mathematics ) and Sisir Kumar Maitra ( Physics } 
are deserving of high commendation.” faaa-aty 
লিখিয়ছেন, যে, ১৯১৮ সালে তাহার পরীক্ষিত. বিরজাশহর- 
বাবুর প্রবন্ধটি প্রশংসনীয় বলিয়! তিনি মন্তব্য লিখিয়াছিলেন। আমি 
ইহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। জিজ্ঞান্ত এই, যে, বৈজ্ঞানিক বিষয়ে অপ্রাপ্ত- 
বৃত্তি দুজন ছাত্রের প্রশংসা যেমন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষক-দমিতি ঘুদ্রিত 
করিয়াছেন (যাহা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি ), বিজয়-বাবুর প্রশংসিত 
বিরজ শঙ্কর গুহের প্রবন্ধের নেরপ কোন উল্লেখ সাহিত্যিক পরীক্ষক- 
সমিতি কেন করেন নাই? উল্লেখ করিলে লোকে বুঝিত যে, বিরজী- 
শঙ্করের প্রবন্ধ বৃত্তি দ্বার! পুরস্কৃত না হইয়! থাকিলেও “তাহার প্রবন্ধও 
আদৃত প্রবন্ধের মধ্যে গণ্য” | 


২১শে SHAG, ১৯২১ । শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় । 


বাঙালী চিকিৎসকের নূতন আবিষ্কার 


আধাঢ়ের প্রবাসীতে Age বিরূপাক্ষ শর্মা মহাশয় “চিকিৎসীতত্ব” 
প্রবন্ধে লিখিয়াছেন_-“* * এই দুইজন ছাড়া আর কোনও 
ভারতবাসীর চিকিৎসাতত্ব সম্বন্ধে নুতন গবেষণার কথ। শুনা যায় 
নাই ।” যদিও শ্রীযুক্ত শর্মা মহাশয়ের বা আপনাদের না শুনা থাকিতে 
পারে, চিকিৎসা-জগতের সঙ্গে যীহাদের ঘনিষ্ঠ সম্ব্ধ এমন অনেকেই 
অবগত আছেন যে ডাঃ করুণাকুমার চ্যাটার্জি নিমতৈল হইতে আধুনিক 
রাসায়নিক বিজ্ঞাননন্মত উপায়ে Margosic Acid আবিষ্কার করিয়া- 
ছেন। - সৌডিয়ম প্রভৃতি ধাতুর সংমিশ্রণে উহার অনেক Salt বাহির 
হইয়াছে । ইহা সকল-প্রকার চপ্রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। এমন কি 
Syphilis, Leprosy, Cancer, Tuberculosis প্রভৃতি রোগেও 
ডাঃ চ্যাটার্জির নির্দিষ্ট প্রণালীতে ব্যবহার করিয়া অনেক ফল পাওয়া 
যাইতেছে এবং গিয়াছে । এবিষয় frafafas—Journalefa দেখিলে 
বুঝিতে পারিবেন “Indian Journal of Medical Research, 
vol. v., No. 4, April 1918.” “I. M. Gazette, vol. No 3, 
10, Oct. 1918 and vol. liv, No.5 May 1919” ; “The 
Medical Annual 1920” etc. etc.; ডাক্তার চাটাক্জিই প্রথমে 
নিমতৈল, চাঁলমুগরা তৈল কড়্‌-লিভার তৈল হইতে ‘Ester’ of the 
fatty acids প্রবর্তন ও প্রচলন করেন। 

পি এল বোস, এল্‌-এমূপি, 
পাইকগাছা দাতব্য চিকিৎসালয়ের ৮ 1 


দাবাঁখেলায় Ges কৃতিত্ব 


গত ১৩২৮, Casa প্রবাসীতে দেখলাম শিশুশিক্ষায় দাবাখেলা 
শীর্ষক একটি ছোট নিবন্ধে কোনও লেখক লিখেছেন s— 

“এখন ত একজন শিশু দাঁবাখেলৌয়াড়ই জগতের সব্বশ্রেষ্ঠ 
খেলোয়াড় । তাঁর কথা গেল মাসে বলা হয়েছে। সম্প্রতি কাপারাঙ্কা 
নামে একজন তেরে! বছরের ছেলে জগতের মধ্যে সবচেয়ে দক্ষ ওস্তাদ 
খেলোয়াড়ের সঙ্গে বাজী খেল্ছে। সেই জগত্জয়ী খেলোয়াড় 
পরাজয়ের ভয়ে এই ছেলে ওন্তাদের আহ্বান ৪ বছর এড়িয়ে চল্ছিল। 
এবার তাঁকে ধরা দিতে হয়েছে। এবং এই খেলায় অধিকাংশ 


৫৯২ 
বাজিতেই খোকা খেলোয়াড় কাপারা্কাই জিভে পৰন্ত রই 
জয় হবে |” 

এ খবরটি ভিত্তিহীন। এতদিন জ্গত্জরী খেলোয়াড় ছিলেন একজন 
জৰ্দ্মান। তার নাম লক্কর ( Lascar) 1 তিনি পরাজয়ের ভয়ে কাউকেই 
এড়িয়ে চলেন নি, তবে বিগত বুদ্ধের সময় তাঁকে বরাবর জার্মানীতেই 
থাকৃতে হয়েছিল বলে অন্ত কোনও খেলোয়াড়ের সঙ্গে তিনি খেল্তে 
গাঁরেন নি!' গত মার্চ ও এপ্রিল মাসে কাপাররাহ্ক৷ বলে কিউব! 
দেশের অধিবাসী একজন "মস্ত খেলোয়াড়ের সঙ্গে হাভান| নগরে 
তিনি ১৪ বাজী দাবা খেলেন। তার মধ্যে ৪ বাজী তিনি হেরে গিয়ে- 
ছিলেন ও ১* বাজী চ'টে যারর। সেই থেকে কাঁপারাহ্ক। ( Capa- 
blanca ) জগতের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বলেই AMA স্বীকৃত হয়েছেন | 
কিন্তু ইনি তেরো বছরের বানক এ খবরটি ভুল। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ইনি 
কিউবা দ্বীপের রাজধানী হাঁভানা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাছাড়া 
আপনারা যে 5. Rzeschewskite জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় 
বলে অবধারিত করেছেন নে দাঁবাঁখেলায় prodigy হিসেবে. গণ্য 
হলেও Lascar বা! Capablanca এ দুজনের কাউকেই দাবায় হারায় 
নি। অতএব তাঁকে জগতের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বলে প্রচার করাটা 


প্রবাসী--আঁবণ, ১৩২৮ 


OY NONLIN INS ONL RIN IN PRS NORIO NAN INO 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 








সুতার কথা 


গেল আধাটের প্রবাসীর পঞ্চশন্ত বিভাগে কলাগাছ এবং আনা 
রসের আশ হইতে সুতা বাহির করার প্রণালী আলোচিত হইয়াছে। 
আমাদের এদেশে কলাগাছের বাকল ( খোল) ডগা ও আনারসের 
পাতা জলে পচাইয়াও একভাবে wel বাহির করিয়া থাকে। few 
এই .স্থত! টাকু বা চর্কার সাহাব্যে গৃহীত ন! হওয়ায় বস্তুবয়নোপযোগী 


. হয় না_ এব সুতা চর্কার স্বতার মতো পরিবর্তিত করিতে al 


পারিলে আমাদের বিশেষ কাঁজে লাগিবে al 
(ক) আকন্দ (অর্ক) গাছে তুলার কলার ( কার্পাসের ) ম্যায় 


এক রকম কল! হয়, ইহা হইতে Higa চর্কার সাহায্যে সিক্ষের eta 
ন্যায় উৎকৃষ্ট সুতা বাহির করা যাঁয়। স্বত! অবন্থ একটু নরম হয়। - 


ae ae 


J 


(খ) তাছাড়া তাঁলগাছের ডগা জলে পচাইয়া! সুতার ote এক-. 


রকম আঁশ পাওয়া বায়; তদ্বারা টুপী ডাল! খেল্না ইত্যাদি জিনিষ 
তৈরী করা যায়। Konda Industrial Institutiongy একজন 
আচাৰ্য্য! মহিন এ বিষয়ে বেশ নিপুণতাঁর পরিচয় দিয়াছেন। 


ভুল হবে | শ্রীদিলীপকুমার 'রায়। 
প্রবাসীতে প্রকাশিত খবর দুইটি Literary Digest ও Reuters শ্রীত্যতৃষণ দত্ত | 
telegram থেকে সংগ্রহ হইয়াছিল। প্রবাসীর 'সম্পাদক। 
| হাওয়া 
. খাঁম্থেয়ালী দম্কা হাওয়া নিমেষ মাঝে দেয় যে ভেঙে 
" আচম্কা ভাব ধর্ণধাঁরণ, ফুলবাগানের সঙ্জাটুকু, 
কখন কি যে করে, বসে _ঘোম্টা তুলে যায় সে দেখে 
নেইক জানা যুক্তি কারণ। বধূর মুখের লজ্জাটুকু! 
ঘুর্ণীপাকের রথের চূড়ায় সবাই বলে.“সামাল তাকে!” 
পথের ধূলার নিশান উড়ায়, সাম্লাবে কে দামালটাকে ? 
' বেড়িয়ে বেড়ায় মনের ঝৌকে “ Cal ay অন্ধকারে 
নেইক বাধা-বন্ধ-বাঁরণ! ঝাঁপিয়ে পড়ে রোজ অকারণ! 


“বনফুল” 


woo 





“ ভারতবর্ষ (আষাঢ়) 


রাণীন্সন্দর্শন---আঁচার্্য শ্রীজগদীশচন্দর Fy । 

একদিন সম্মুখের গলির মোড়ে দেখিলাম এক ভিক্ষুক বিকট অঙ্গ- 
ভঙ্গী করিয়। পথ-যাত্রীর ককণা উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিতেছে। 
CUB একেবারেই Ge ;-_প্রতাঁরণা করিয়া সকলকে ঠকাইতেছে 
afar আমার রাগ হইল। এই সময় সেখান দিয়া একটি dicate 
যাইতেছিল। তাহার পরনে ছেঁড়া কাপড়। ভিক্ষুকের কান্না শুনিয়! 
areata থমকিয়|া দাড়াইল ; এবং তাহার দিকে কাতর নয়নে 
চাহিয়া দেখিল। তাঁহার অঞ্চল-কোণে একটি মাত্র পয়স! বাঁধা ছিল; 
_ হয় ত তাহাই তাহার সৰ্ব্বস্ব । বিন! বাক্যব্যয়ে দে সেই পয়সাটি 
ভিক্ষুককে দিয়! চলিয়! গেল। নেই দিনেই আমার প্রকৃত রাণী- 
সন্র্শন লাভ হইয়াছিল--মীতৃরূপিণী জগদ্ধাত্রী রাণী ! এই জন্যই ত 


'_বয়স-নিৰ্বিবশেযে, ছোট মেয়ে হইতে বর্ধায়সী পর্য্যন্ত, সকলকে আমরা 


মা বলিয়! সম্বোধন করি। £ 

বাঘিনী মাতৃন্সেহে মমতাপন্ন হয়। একবার ১০৷১২ বৎসরের 
একটি ছেলে দেখিলাম । শিশুকালে নেক্ড়ে বাঘিনী তাহাকে নইয়া 
যায়। ক্ষুধার্ত শিশু বাঘিনীর wy পান করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, 
তাহাতেই তাহার প্রাণরক্ষা হইল । সেই অবধি বাঘিনী স্বীয় শাবকের 
ন্যায় তাহাকে পালন করিয়াছিল। কিন্তু শাবকদিগের প্রাণরক্ষার ow 
সে অন্য মুর্তি ধরিয়াছিল, এবং শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়া মরিয়াছিল। 


মাতৃত্নেহে দুইটি রূপ দেখা যাঁয়,-উভয়ই আশ্রিতের রক্ষা হেতু। , 


একটি মমতাঁপন্না করুণাময়ী, অন্যটি সংহাররূপিণী শক্তিময়ী । 

নারীর হৃদয়ের যে সম্তান-সেহ উথলিত হইয়া সমস্ত দুঃস্থলনকে 
সন্তান জ্ঞানে আগুলিয়া রাখিবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। এতঘ্াতীত 
নারী স্বতঃই অভিমাঁনিনী; প্রিয়জনের অপমান ও atgal তাঁহাকে 
মর্মে wed বিদ্ধ করে। হে অভিমাঁনিনি রমণি, ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, 
তুমি যাঁহীর গৌরবে গোরবিণী, এ জগতে তাহার স্থান কোথায়? 
পৃথিবী হইতে শাস্তি পলায়ন করিয়াছে,_সন্মুখে ঘোর ছুদ্দিন। যাহার 
উপর তুমি নির্ভর করিয়া আছ, সে কি সেই ছুর্দিনে তোমাকে ঘোরতর 
লাহদা হইতে রক্ষা করিত পারিবে? বাক্য ছাড়া যে তাহার আর 
কোন অন্তর নাই। কে তাঁহার বাহু সবল করিবে, হৃদয়ের শক্তি ছুর্দম 
রাখিবে এবং মৃত্যুর বিভীষিকার অতীত করিবে? এ-সকল শিক্ষা 


' ত মাতৃক্রোড়েই হইয়া থাকে। কি তোমার দীক্ষা, যাহা দিয়া তুমি 


বরা 


সন্তানকে মানুষ করিয়া গড়িবে? কুচ্ছ, ate অথব| বিলাদিতা_ 
ইহার কোন্‌ পথ তুমি গ্রহণ করিবে? রাণী হইয়া! জন্নিয়াছিলে, দাসী 
হইয়াই কি ভুমি মরবে? 


* 


পুরাতন-প্রসঙ্গ--অধ্যাপক শ্রীবিপিনবিহারী we | 

আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মুখ হইতে পুরাতন 
কাহিনী 

“astra পরিবারের মধ্যে যে প্রীতি ও সন্ভাব ছিল, এখন আর 
তাহা দেখা যায় না। কিন্তু যদি কেহ ধৰ্ম্ম-সম্বন্ধে নূতন মত অবলম্বন 
করিবার প্রয়াসী হন, তাহা হইলে এই একান্নবর্ত্তী পরিবার বাধ! দেয়। 


৭৫-১৫ 


সে কিছুতেই ব্যক্তি-বিশেষের মত মানিয়া লইয়৷ অগ্রসর হইতে চায় নাঃ 
, অথবা তাহার মত মানিয়া না লইয়াও তাহাকে তাহার নিজের তন 


জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে ' দেয় ai) একানবর্তী পরিবারের মধ্যে 
ব্যক্তি-বিশেষের স্বাধীন চিন্ত! সম্পূর্ণরূপে বাধা পাইত, এ কথা আমি 
বলিতেছি না । সে সম্বন্ধে সমাজের এক-প্রকার toleration বরাবর ছিল। 
শুধু ধর্্-সন্বন্ধে স্বাধীন চিন্তা অগ্রতিহত ভাবে চলিতে পারিত, কিন্ত 
সামাজিক রীতি-নীতি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চলিতে চেষ্ট| করিলে সমাজ তাহা! 
am করিত ন|। কলিকাতায় তখন সমীঞজ-বন্ধন অনেকটা দৃঢ় 
ছিল। তখন সমাজের মধ্যে শক্তি ছিল, এবং অনেক সময়ে সাধারণ 
কল্যাণের উদ্দেশ্যে তাহা নিয়োজিত হইত। স্বদেশী culture সমাজের 
সকল স্তরেই ছিল। অত্যন্ত নিয্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে যে বিনয়, নস্রতা 
ও অন্যান্য সদ্গুণ ছিল, তাহাতেই বুঝা যাইত যে, সেই স্বদেশী সভ্যতার 
প্রভাব কত বেশী ছিল। 

“আজকালকার ডিমোক্রেসির দিনে কেহ কাহারও authority 
মানিতে প্রস্তুত নহেন। সকলেই স্ব-্ব-প্রধান। সকলেরই চরিত্রে 
যেন একট! OAS প্রকাশ পায়; সেইটাকে তাহার! স্বাধীনতা বলিয়া 
মনে. করেন; এবং সেই কল্পিত independenceএর গর্ব করেন। 
এই স্বাধীনতা তাহারা দেখান,_-কোথায় ? গৃহের মধ্যে। জোষ্ের 
authority মানিয়া চলিলে এই, স্বাধীনতা বজায় রাখা চলে না 
অতএব যত কিছু স্বাধীনতা প্রকাশ কর ঘরের মধ্যে বয়োজোষ্ঠের 
বিরুদ্ধে। ঘরের বাহিরে অকারণে অথবা সামান্য কারণে বিদেশীর 
পদানগ্চ হইতে কিছুমাত্র লহ্জাবোধ কর ন! ; সেখানে তোমার কিছুমাত্র 
স্বাধীনতা দেখাইবার চেষ্টা নাই ; TS তোমার independence of 
spirit ঘরের মধো | তোমাদের এই ডিমোক্রেসির যুগের পূর্বের যাঁহারা 
স্বদেশী ০ঘl॥৮eএর মধ্যে teal উঠিতেন, etal সমাজের ভিতর 
authority মানিয়া চলিতেন অভিজাত্যের সংস্পর্শেও তাহাদের প্রকৃত 
স্বাধীনতা খর্ব হয় নাই। তখন ছোট ছোট ছেলেদের পড়িবার উপযোগী 
বাঙ্গালা বই বড় বেশী ছিল না। একখানা বইয়ের নাম আঁমার মনে 
আছে, 'নীতিকথা' | ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে reformag কথা | আমাদের 
সে-কালের সমাজের একটা প্রধান দোষ ছিল, এসব reformay 
বিরুদ্ধে সে কোমর বাঁধিয়া দীড়াইত। কিন্তু তাই বলিয়া কখনও কি 
এদেশের ধর্মে বা সমাজে সংস্কারের movement হয় নাই? 
সে-দকল movement সঙ্গান্জের ভিতর হইতে শক্তি সঞ্চয় করিয! 
তবে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল। একেবারে পুরাতন সমাজকে 
অগ্রান্ত করিয়া নূতন কিছু করিবার চেষ্টা করিলে তাহা নিঃসন্দেহ ব্যর্থ 
হইবে ৷ ফুলকে TANS গাছ হইতে ছি'ড়িয়া লইয়া কাঁচের ফু ফুলদানির 
মধ্যে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখিলে তাহার যে অবস্থা! হয়, আমাদের 
গত শতাব্দীর বাঁ্লার reform movenentএর সেই অবস্থা 


’ হুইয়াছে। রামমোহন রায়ের সময়ে কিন্তু কেহ কল্পনা করিতে পারেন 


নাই যে, এ-রকমটা দীড়াইবে। সমাজের ভিতর হইতে সমাজকে 
সংস্কার ন! করিলে, কিছুতেই সফল-প্রযত্ব হওয়া যাইবে না, ইহ| তিনি 
বেশ বুঝিতেন। তাই তিনি অনেকটা সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। 
তাঁহার পরে কেশবচন্দ্র সেন সমস্ত reform movementটাকে এমন 
একটা twist, এমন একটা! মোচড় দিলেন যে, সব গোলমাল হইয়া 


৫৯৪ 

গেল। ফেশবচন্দ্র উপনিবদের কোনও ধার ধারিতেন না; ভারতবর্ষের 
প্রাচীন culturegy ভিতরকার কথা ভাল করিয়া জান! আবশ্যক 
বিবেচনা করিলেন ন! ; যতটুকু বুঝিতে পাঁরিলেন, সেটুকুকেও পাশ্চাত্য 
পরিচ্ছদে মণ্ডিত না করিলে তিনি লজ্জিত বোধ করিলেন; নূতন সমাজ 
গঠিত করিয়া বিলাতি sto তাহার নাম দিলেন_New Dis- 
pensation—নববিধান। এই যে কেশবচন্দ্র বিদেশের দিকে মুখ 
ফিরাইলেন, একটা উৎকট বিলাঁতি attitude লইলেন,_এইথানেই 
সমস্ত reform movementbl পও হইবার আয়োজন হইল। বাক্রলায় 
প্রথম স্বরলিপি যে আমার রচিত, তাহা একেবারে নিঃসন্দেহ। 
আমি চিরকাল ব্বদেশী। বিদেশী পোষাক-পরিচ্ছদ ভাব-ভাষ 
আমার ছু-চক্ষের বাঁলাই। আমি গোড়া থেকে . সেই স্বদেশী 
culture ধরিয়া বসিয়া আছি; ঘরের মধ্যেই বসিয়া আছি। এক 
রকম স্বদেশী আমাদের দেশের ফ্যাশান হইয়াছিল; fee তাহার 
মধ্যে একটা বিলাঁতি গন্ধ ছিল। রঙ্গলালই বল, আর রাঁজনারায়ণ 
বাবুই বল, ভাহাদ্বের patriotismag বাঁর-আনা বিলাতি চীর-আনা 
দেশী। ইংরেজ যেমন patriot, আমিও সেই রকম patriot হব__ 
এই ভাবটা তাদের মনে খুব ছিল। বল দেখি, আদি তোমার. মত 
patriot হইব কেন? আমি আমীর মত patriot হইতে না পারিলে 
কি হইল। এখন আমাদের দেশের মধ্যে খাঁটি patriotay আবির্ভাব 
হইরাছে--মহাঁত্ম। at ইনি আমাকে আমার মত patriot হইতে 
বলেন; তৌমার মত, বিদেশীর মত নয়। দেখি কি হয়।” 


* 

জীতি-বিজ্ঞান_-অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্ভাভূষণ। 

নৃতত্বের (Anthropology) অংশবিশেষের নাম জাতি-বিজ্ঞান 
(Ethnology )। ইহার নাহাযো, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসারে, 
মানব-বংশের বিভিন্ন শাখার সম্যক ও পুথ্থানুপু পরিচয় পাওয়া 
যাঁয়। এই শীখাগুলির বিবরণ দেওয়াই শুধু বিজ্ঞানের কাজ নয়। 
মানবসমাজের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে পরম্পরের কি সম্বন্ধ তাহাও 
ইহার সাহায্যে নির্ণাত হইবে। মানবজাতি কত প্রকারের হইতে পারে, 
মানবজাতির ইতিহাস, ভাষা, শারীরিক ও মানসিক বিশেষত্ব, শ্রেণীভেদে 
ইহার বিভাগ, কোন্‌-কোন্‌ অংশে বিভিন্ন 'জীতির সাদৃগ্য ও বৈষম্য 
আছেঃ তাহার নির্ণয়__এই-সমস্ত বিষয় জীতি-বিজ্ঞানের অনুসন্ধেয়। 
নৃতব্বের সঙ্গে জীতি-বিজ্ঞানের . একটা! বিশেষ পার্থক্য আছে। মানুষের 
সঙ্গে অন্য জীবের সম্বন্ধ নির্ণয় নৃতত্বের একটি আলোচ্য বিষয় ; কিন্তু 
বিভিন্ন শ্রেণীর মানব-জাতির মধ্যে বৈষম্য কোথায়, জাতি-বিজ্ঞান 
তাহারই আলোচন! করিয়া থাকে । এই জাভি-বিজ্ঞান প্রাচীন শান্তর 
নয়। অল্পকান পূৰ্বেৰ ইহার উৎপত্তি হ্ইয়াছে। বিবর্তনবাধীর! 
( evolutionists ) জীতিতত্ব লইয়া নানা মতবাদের অবতারণা করিতে- 
ছেন; ইহাদের মধ্যে কেহ-কেহ যুক্তি প্রদর্শন করিয়! দেখাইতে চান যে, 
নিয্নজন্তর ইন্জিয়-ব্যুহের পরিণতিতে মানব মানবন্ধ লাভ করিয়াছে। 
কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা। বলেন বে, যদি ইহাদের সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়াই 
ধরিয়া লওয়। যায়, তাহা হইলে আর-একটি Geb সিদ্ধান্তের অবকাশ 
আসিয়। পড়ে ;-আঁমাদের স্বীকার করিয়া লইতে. হয় যে; নিম্ন-জীব 
ক্রমোন্নতিবশে মানব-আকৃতি লাভ করিবার পর ক্রমোনতির ধার! 
একেবারে স্তব্ধ ae গিয়াছে-মানব-আঁকারের আর ক্রম-পরিণতি 
ঘটিবে ali অন্ত কোন কোন জীব-সমাজে আঁকার ও গঠনের বৈশিষ্ট- 
সুচক GHA এঁক্য দেখা যায় না। গো, অশ্ব, কুকুর প্রভৃতি যে-কোন 
জীবের কথা ধর! যাক ন! কেন, দেখ! যাইবে যে, তাহাদের এমন 
কতকগুলি গুণ আছে, vata তাহাদিগকে প্রায় অনুরূপ ( allied ) 
বলা! যাইতে পারে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে ছোটখাট অগণ্য বিভিন্নতা 
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প্রকটিত রহিয়াছে; মনুষ্য-জাতির মধ্যে fea পার্থক্য প্রায় নগণ্য 
বলা যাইতে পাঁরে। মানুষের সাধারণ ইন্দিয়-বিন্তাস সকল দেশেই 
যে একই রূপ, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই । তবে সভ্যতা অথবা 
জীবনৌপায়ের প্রয়োজন অনুসারে কতকগুলি ইন্দ্রিয়ের শক্তি-তারতমা 
হিসাবেই যা-কিছু পার্থক্য । ভূতত্বের সাহায্যে আমর! জানিতে পারিয়াছি 


যে, বর্তমান কালের অনুরূপ ইতর জন্ত প্রাগৈতিহাসিক যুগেও ছিল। A 


কিন্তু তাহাদের গঠন ও ইন্্রিয়বযহের বিভিন্নতা খুব বেশী ও অনেক ' 
রকমের। প্রাচীনকালের জীবাস্থি পরীক্ষ। করিলেও এ বিষয়টি বেশ 
বুঝিতে পারা যায়। পক্ষান্তরে, ভুতত্ববিদ্গণ কুকুরের আকৃতি একটি 
ছোট অন্তর অস্থি পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, তাহ! বর্তমান 
অশ্বের জনক । যে-মমস্ত মানুষ বিষুবরেথাঁয় বা অয়নবৃত্তে বাস করে, 
তাহাদের সংখ্য! মকর বা কর্কটক্রান্তিবানীদের অপেক্ষা কম। এক 
প্রদেশের অপেক্ষাকৃত Stel জায়গার Aiwa সাধারণতঃ খর্বাকৃতি 
হইয়া থাকে | 

অষ্টাদশ শতকে পিটার ক্যাম্পার ( Peter Camper) নামক 
একজন প্রসিদ্ধ ওলন্দাজ শরীরতত্বিৎ সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 
মানবজাতি-সমুদীয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করিবার উপায় স্থির 
করেন। ইনি নর-কপালের আকার ও পরিমাণ অনুসারে 
জাতি-নির্ণয় করিতেন। ইহীর পদ্ধতির নাম facial angle) , 


কিছুকান পরে ব্রুমেনবাথ ( Blumenbach ) মানবজাতিকে পাঁচটি 


বিভাগে বিভক্ত করেন। তাঁহার নিরপিত বিভাগ কয়টি এই--( ১) 
ককেসীয় (২) মোঙ্গলীয় (৩) ইথিয়পীয় (৪) আমেরিকান 
(¢) মলয়। ইহার পর কুভিএর ( Cuvier) ব্রুমেনবাথের পাঁচটি 
বিভাগকে তিনটিতে পরিণত করেন। তিনি আমেরিকান ও মলয় 
বিভাগকে মোঙ্গলীয় বিভাগের শাখারপে গ্রহণ করেন।, কুভিএর 
তাহার নিরূপিত তিনটি প্রধান জাতির প্রথম লীল/-নিকেতনও স্থির 
করিয়া ফেলেন। তাঁহার মতে এই তিন জাতি প্রথমে পর্বতে বাস 


'করিত। ককেনীয়গণের ককেসদ্‌ পর্বত, মোঙ্গলীয়গণের অল্টাই 


পর্বত এবং নিগ্রোগণের এটুলাদ পর্বত আঁদ্ি-বাঁসভুমি ছিল। পৃথিবীতে 
অনেক জাতীয় লোক দেখিতে পাওয়া যায়; fea. পরীক্ষা দ্বারা 
ইহাদের ভিতর হইতে আমর! কতকগুলি মূল জাতি বাহির করিয়া 
লইতে পারি। এই-সকল জাতি পরস্পরের সহিত মিশিয়া গিয়। বহু 
নূতন ও মিশ্র জাতির ve হইয়াছে। পৃথিবীতে কতকগুলি মূল জাতি 
ছিল; তাহাদের পরম্পর সংমিশ্রণে বহুসংখ্যক মিশ্রজাতি উৎপন্ন হইয়াছে। 
এক জাতি অপর জাতির সহিত মিশিলে, এক নূতন ও মিশ্র জাতি হয়; 
কিন্ত সেই নুতন জাতিতে দুই মূল জঁতিরই বিশেষত্ব পাশাপাশি 
অবস্থান করে। কোন ates তাহার নিজের বিশেষত্ব হারায় না। যে- 
কোন একটি মিশর জাতিকে পরীক্ষা করিলে, কোন্‌ কোন্‌ মূল জাতির . 
সংমিশ্রণে তাহা উৎপন্ন হইয়াছে, Stel আমরা fea করিতে পারি। 
শারীরিক গঠন ও আকৃতি এ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করে। ভাষাও 
জাতি-নির্ণয়ে যথেষ্ট সাহায্য করে। Wallace, Darwinএর মতে 
নিস্তরের প্রাণী হইতে ক্রুম-বিবর্তনের ফলে মানবের উৎপত্তি হইয়াছে 
কিনা, সে সম্বন্ধে অনেক তর্ক আছে। আমরা বলিব, মানুষ একটি 
আতি-ব! Species: লক্ষ বৎসর Nese নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। 
জাঁতিতত্বের আলোচনায় যেমন আমরা দেখিতে পাই যে, কতকগুলি 
মৌলিক জাঁতি ছিল, সেইরূপ প্রাণিজগতে বহুসংখ্যক Species বরাবরই 
এই পৃথিবীতে বিদ্যমান রহিয়াছে । কাহীরও কাহারও মতে আদিকালে 
সকল মানবই এক-জাতিভূক্ত ছিল । বিভিন্ন দেশের ভিন্ন-ভিন্ন জল- 
হাওয়ার প্রভাবে পড়িয়া, ভিন্ন-ভিন্ন প্রকৃতি অবলম্বন পূর্বক, অধুমা 
মানুষ এত বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। 


শলা 


৪র্থ সংখ্যা ! 
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নব্যভারত (জ্যৈষ্ঠ ie 


AGAR সেন। 
আজ পথ্যস্ত যত রাষ্ট্র দেখা গিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকের মুলভিত্তি 
বল বাঁ শক্তি (force) 1 যে-সব লোক রাষ্ট্রপতির বা রাষ্ট্রীয় লোকের 


LAN পিপিপি লা পা 


অমঙ্গল করে বাঁ করিতে চেষ্টা করে, তাহাদিগকে শাসন করা হয়, 


শক্তির সাহায্যে। রাষ্ট্রশক্তির পাছে অদংযত প্রয়োগ হয়,-পাছে 
রাষ্ট্রপতি বা তাহার অমাত্যবর্গ যথেচ্ছ ব্যবহারে লোকের প্রাণ, 
স্বাধীনতা a অর্থের ক্ষতি করিয়া বসে,-_তাহাঁর প্রতিবিধান হইল, 
সেই রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ব্যবহারে বা আইনে। প্রথমে যাহ! ছিল আচার 
(custom ), তাহাই পরে হইল রাষ্ট্রপতির আইন (12৮ )। মানুষ 
রাষ্ট্রের জন্য যে শক্তি সঞ্চিত করে, তাহ! জড়-শক্তি, পাশব-শক্তি ও তাঁহার 
উপরে আরও কিছু ।- মানুষ মানুষকে মারিবার অন্ত, অনেক বুদ্ধি 
খরচ করিয়া, সেনাদিগকে বহুকাল ধরিয়া শিক্ষ! দেয়। অনেক বুদ্ধি 
খরচ করিয়া, বহ্বর্ষব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে, মানুষ একের 
পর অন্ত বিনাশ-যন্ত্র আবিষ্কার করিতেছে। সংহীর-শক্তি সঞ্চিত 
হইলে, মানুষ শুধু fete নাশ করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। মানুষ 


" শক্র-মানুষকে বধ করিতে আনন্দ পাইয়াছে। 


_. বর্ধর মানুষ, বল বা শক্তি সহজেই বুঝিত ও মানিত । তখন 
“ছিল, ‘জোর যাঁর মুলুক তার'। সত্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 


“মানুষের শরীরের মূল্য বাড়িতে লাগিল। স্বয়ং রাষ্ট্রপতিও প্রজার 


or যথেচ্ছ আঘাত করিতে পারিবেন না। শক্তির শাসনের 
(reign of force) পরিবর্তে এই যে আইনের শাসন (reign 
of law) সমাজে প্রবর্তত হইয়াছে, ইহ! দ্বারা সমাজে স্তায় 
প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, প্রত্যেকের স্বীয় অধিকার সম্বন্ধে পরিস্ফ,ট 
বোধ থাকা চাই। আর, পরের অধিকারের . সম্মান করিতে নিজে 
cata আনা রাজি হওয়া চাই। শুধু নিজের অধিকার ( right ) বুঝিলে 
চলিবে না। নিজের দায়িত্ব( duty) বোধ সম্যক পরিক্ফ,ট হওয়া 
নিতান্ত asta! অনেক স্থলে, নমাজের শীর্ষস্থানীয় লোকদের 
সুবিধা ও নিয়শ্রেণীর লোকদের সুবিধা ও সমগ্র সমাজের ধর্ম্ম ও ন্যায় 
বোধ ও সমাজ ও রাষ্ট্র সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা, এই-সকলের কিছুটা 
সামগ্রস্য রাখিয়া, অলক্ষিতে সদাচার ( custom ) গড়িয়া উঠিত। সেই 
সদাচার, রাষ্ট্রপতির নামে, সকলকে মানিতে হইত। তাহাই হইল, 
ব্যবহার Wasa রাষ্ট্রপতি ও পিতৃনারকগণ, বা পুরোহিতগণ, 
একযোগে ক্রমশঃ, সময় ও সুবিধা বুঝিয়া, সেই সদাচারের 
কানোপযোগী পরিবর্তন করিত ও সমাজ তাহা মানিত। রাষ্ট্রপতি 
একেলা সকল বিরোধের মীমাংমা করিবার অবসর পান না। 
এবার আসিল, বিচারকের দল। বিচারক ও বিচারালয়, শুধু 
Wastes থাকিলে চলিবে না। রাষ্ট্রে afta প্রতিষ্ঠিত 
করিতে হইলে, বিচারকের নিয়োগ, পদোন্নতি বা পদচ্যুতি 
সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতির খেয়াল খাটিবে না। রাষ্ট্রপতির থেয়ালকে এমন 
আইনের বীধনে বীঁধিতে হইবে যে, বিচারক, আইন মানিয়া, বিচীর- 
কার্যে স্বীয় ধর্্মবুদ্ধির বশবর্তী হইয়া চলিলে, ও. রাষ্ট্রপতির গুপ্ত ইচ্ছার 
খাঁতির না করিলেও, বিচারকের কোনও আর্থিক ক্ষতি হইবে না। 
ধনী-দরিত্রে যখন বিরোধ উপস্থিত হয়, উচ্চ-পদস্থ লোকে ও সহায়- 
সম্পদ্হীন লোকে যখন বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন যেন দরিদ্রতম 
নগণ্য প্রজার মনে বিশ্বান থাকে যে, নে স্তায়ের ও aia রাজত্বে 
বাস করিতেছে। চাই এমন আইন, এমন বিচার-পদ্ধতি, এমন 
বিচারক যে, স্কায় ও সাম্যের গৌরব অক্ষুণ্ন থাকিবে। মানব-সমাজ 
হইতে যতদিন বল বা শক্তির অপব্যবহার দুর al হইবে, ততদিন 





কষ্টিপাথর-_স্বরাজ 


Ne পাপী ওলা ee te সপ সর্প 


৫৯৫ 


ত লাও পাটি লাস লাও পরি পি পা) RR ৯ পাটি পি লো পাটি পাও লাখ পালা 


বসকে শভিসাধন! করিয়া সবল হইবার চেষ্টাও করিতে হইবে । 
সবল যাহাতে শক্তির অপব্যবহার করিতে সাহস না পায়, সেই aw 
শক্তি-দাধনীর প্রয়োজন আছে 


* 


চিন্তা ও কাজ- শ্ৰীষ্ণুনীতি দেবী। 


"মানুষ মাত্রেই কিছু না কিছু চিন্তা করে। তবে, ভিন্ন ভিন্ন লোকের 
মধ্যে, ভিন্ন ভিন্ন চিন্তার ধাঁরা প্রবাহিত । কত চিন্তাশীল! রমণী ঘরের 
কোণে মুখ ঢাকিয়! পড়িয়া আছেন। চিন্তাকে ব্যক্ত করিবার সাহস 
তাহাদের নাই। কত Sha নারী লৌকলজ্জার বাঁধনে কল্যাণ 
পটু হাত ছুইখানি বাঁধিয়া মঙ্গলকার্ধ্য হইতে বিরত আছেন কাজের 
মধ্যের তুলচুকগুলি আমর! সহানুভূতির চক্ষেই দেখিব জানিলে, 
প্রত্যেক প্রাণে উৎসাহ ও আশ্বাস পাইবেন। যুগে যুগে 
ভগবান মানুষের ভিতরে সত্য প্রকাশ করিয়াছেন। অতি 
me মানুষের দ্বারা অতি বৃহৎ কাজের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। লোকের 
বিদ্রপের মুল্য কি? আজ পর্য্যন্ত মহৎ কাঁধ্যে সৎসাহসে বুক বাঁধিয়। 
যে-কেহ অগ্রণী হইয়াছে, কূপ-মঞুক মানুষ কি তাহাঁকেই অভিশাপ 
দেয় নাই? তবু সে সম্মুখে চুটিয়া গিয়াছে, প্রাণের অদম্য বেগে। 
তাহার প্রাণের একটি গতি আছে বলিয়াই, কেহ তাহার পথ রোধ 
করিতে পারে নাই। মনকে মুক্তি দাও। মিথ্যার বাধন কাঁটো। 
যাহ! চিন্তায় স্থান পাইয়াছে, তাহাকে কাধ্যে পরিণত কর। 


নব্যভারত ( আষাঢ় ) 


স্বরাজ--শ্রীইন্দুভুষুণ সেন । 

" রাষ্টর-শক্তির মূলকথা লোক-বল। রাষ্ট্রের লোকবল চাঁও, তবে সুগঠিত 
সবল সুস্থ শিশুর প্রয়োজন, ACT | তাঁহার অন্য Vz সবল সদাচারী 
পিতা; পূর্ণাঙ্গী দৃঢ়ত্ৰতা সম্তান-পালন-কুশল| ন্বদেশ-পরায়ণা জননী ; 
প্রচুর স্বাস্থ্যোপযোগী ao ও পানীয় ; ব্যাধি-বিমুক্ত স্বাস্থ্য-বিধায়ক জনপদ 
__এসকলেরই প্রয়োজন। আর তেমনই প্রয়োজন, সহিষ্ণুতা-সংযস- 
সাধনানুকুল, শ্রমাভ্যাস-প্রবর্ততক, স্বাবলম্বদেচ্ছা-পরিপোষক সামাজিক 
রীতি-নীতির। রাষ্ট্রের সকলের জন্ত কর্ম্মোপযোগা নিয়-শিক্ষার আয়োজন 
চাই। নতুবা, রাষ্ট্রের লোকসংখ্য। তেত্রিশ কোটা হইলেও, রাষ্ট্রের 
লোকবল তদনুরূপ হইতে পারে ন|। প্রজা-সাধারণের চিত্র 
RASS হওয়া চাই। রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করিতে হইলেই চাই সত্য- 
পরায়ণতা, চাই দায়িত্-বোধ, চাই স্বদেশ-গ্রীতি, চাই কর্তব্য-নিষ্ঠা। 
সেকালে রাজার কর্তব্য ছিল, স্থশীসন ; বিনিময়ে প্রজার কর্তব্য 
ছিল, রাঁজভক্তি। বংশানুক্ৰমিক রাষ্ট্রপতিগণ এখন নিজেরা, সু বা কু, 
কোন শীদনই করেন না। এখন প্রকৃত-পক্ষে শাঁসন-কাধ্য প্রজাই 
করিতেছেন, রাজ! করেন না। এ রাজভক্তির যুগ নয়, এ রাষ্ট্র 
প্রীতির যুগ। এ যুগে প্রজার শুভ-ইচ্ছায় রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করিতে 
হইবে। . 

রাষ্ট্শক্তির আর-এক বড় কথা, afar: একাকী রাষ্ট্রপতি বা 
তাহার জনকয়েক অমাত্য বা পার্খচর অর্থোপার্জন করিলে রাষ্ট্রের অর্থ- 
বল হয় না। রাষ্ট্রের অননাধারণ ব্যবসায়, বুদ্ধি, কারিকরী, নৈপুণ্য ও 
শ্রম দ্বারা অর্থোপার্জন করিলে, তবে রাষ্ট্রনেবায় অর্থ মিলিবে। প্রজার 
অর্থে রাষ্ট্রের অর্থ-বল। আমরা অনেক সময় বলির! থাকি যে, পাঁশব-বল 
হারা বিদেশী আমাদিগকে পরাজিত করিয়, আমাদিগের শিল্প ও সমৃদ্ধি 
নষ্ট করিয়াছে। এই বে অর্থোপার্জন ব্যাপারে পরাজয়, ইহা শুধু 
পাশব-বলের প্রাধান্যের ফল লয়? শ্রম-বিভাগ ( division of labour ) 


৫৯৬ 

ও বহু জনের সমবেত স্বনিয়ন্িভ উদ্যোগের ব্যবস্থা (00501551502) 
এই ছুইচিই ইউরোপীয় জাতি-সমূহের চেষ্টার সফলতার মূল কাঁরণ। 
এই ছুই মূলমন্ত্র লইয়। তাহার! নবাঁবিষ্কৃত শক্তি ও কলের সাহায্যে অর্থো- 
পার্জনে এশিয়াকে দূরে পশ্চাতে cof অগ্রসর হইতেছে । রাষ্ট্র 
পতিতে ও প্রজাতে সহযোগিতা না থাকিলে, প্রজার অর্থ দ্বারা রাষ্ট্র 
শক্তিশালী হইতে পারে না। ধনের বৈষম্য, শক্তির বৈষম্য, প্রতিপত্তির 
বৈষম্য প্রভৃতির কুফল নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে । ক্ষমতা- ও 
বৈধম্য+জণিত অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্ত, সভ্য-রাষ্ট্রে ধাহাদের হাতে 
শাসন a পুলিন বা'সৈস্ভের ভার থাকে, তাহাদের হাতে সাধারণ প্রজার 
বিচারভ।র রাখা হয় না । ক্ষমতার বৈষম্য যদি রাষ্ট্রে থাকিবেই, প্রজার 
স্বাধীনতা ard রাখিতে হইলে, এই শীসন-বিভাগ ও বিচার-বিভাগ 
পৃথক করা, (separation of judicial and executive functions) 
নিতান্ত কর্তব্য। ধন-বৈষম্যের মূলে পৃথক্‌ সম্পত্তির ( private pro- 
perty) ব্যবস্থ।। পৃধক্-সম্পত্তি যদি জন-সমাঁজ হইতে দূর করিয়া 
দেওয়া যায়, তবে বুঝি আর ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য এ পৃথিবীতে থাকিবে 
ali পৃথক্-সম্পত্তি ( private property ) সমীজে যদি থাকিতে দেও 
তবে ধন-বৈষম্য থাকিবেই | ধন-বৈষম্য থাকিলে, তাঁহার ফল-_দরিদ্রের 
প্রতি ধনীর অত্যাচার--আপনা-আপনিই 'আসিয়! দেখা দিবে। স্বতরাং 
পৃথক্-সম্পত্তি মানব-সমাজ হইতে বিদায় করিয়া দেও। এ জমি আমার 
2 জমি তোমার, এ ব্যবস্থা থাকিতে দিও না। ধনটাও এতটা আমার, 
আর অতট! তোমার, এরূপ থাকিতে দিও না। সব ধন সকলের। 
প্রয়োজন-মত লোকে ভোগ করিবে। সঞ্চয় করিতে পারিবে না। 
উত্তরাধিকারিত্ব (inheritance ) দূর করিয়া দেও । মূলধনের ( capi- 
tal) সঙ্গে সঙ্গে সুদ (interest) দুর করিয়া দেও। রাষ্ট্রশীসনের 
ay প্রজা-প্রতিনিধিকে ক্ষমতা দেও। সাধারণ প্রজার প্রতিনিধিদ্বার! 
রাষ্ট্রশাসনের বাবস্থা ( parliamentary government) চলুক্‌। 
মানব-সমাজে ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থ, এই পৃথক্‌ সম্পত্তির ব্যবস্থা 
বজায় রাখা । দরিদ্রের কৃষকের শ্রমজীবীর স্বার্থ, এই পৃথক সম্পত্তির 
ব্যবস্থ। উঠাইয়া দেওয়া । স্বতরাং, চাই এই ছুই শ্রেণীতে বুদ্ধ (class 
War}; ভিদ্রলোকের' বিরুদ্ধে দরিজ্র-_যাহাদিগকে ভদ্রলোকের" বলে 
‘ছোটলোক’--তোমরা যুদ্ধ ঘোষণা কর। 


El 


শিক্ষা-জগতের ষৎকিঞ্চিৎ--শ্রীজ্যোতি্ল্বয়ী দেবী | 


আমার মনে হয়, শিক্ষকদের মত-_বিশেষ করে, শিক্ষায়তনের 
কর্ণধারদের মত--বেচার! লোক আর কেউ নেই । শিক্ষা-বিজ্ঞানের 
আজ ate অতি শৈশব অবস্থা। তার উপর, এটা যে একট! 
বিজ্ঞান, অনেকে তাই স্বীকার করেন না। কাজেই এর উপর 
রাম, শ্যাম, খেঁদী, পু'টা সকলেই নির্ভয়চিত্তে নিজের মত রীতিমত 





জাহির করে আস্ছেন। এ বিষয়ে যিনি যত বেশী অনভিজ্ঞ তারই. 


তত বেশী মত দিবার প্রবল আকাজ্ষা ও চেষ্টা; এবং ভার মত 
অগ্রাহ্য হলে, তার তত বেশী রাগ ।. স্ত্রীশিক্ষার বিরোধীদের মূখে 
একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় যে-_মেয়েদের লেখাপড়া শেবালেই 
তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়। এই স্বাস্থ্য নষ্ট হবার কারণ খুঁজতে 
গিয়ে কতকগুলি জাজ্বল্যমান অভাব আমাদের চোখে পড়ে গেল। 
তার একটি হচ্ছে, মেয়েদের শরীর-চাঁলন! ও ব্যায়ামের . অভাব । 
অনেকের মতে ব্যাঁয়াম-শিক্ষা দ্বারা আমাদের দেশের মেয়েদের 
জাতিগত বিশেষত্ব হারাবার সম্ভাবনা; জল তোলা, বাট্ন! বাটা, 
এবং বাসন মাজার কাজেই মেয়েদের. ব্যায়াম Fal হতে পারে । 
ies উ।দের এটুকু মনে এল না শে, শহরে কলের লগ. পাড়া 


প্রবাসী--শ্রাবণ ১৩২৮ 





[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড. 
গায়ের পথ হেঁটে, নদী বা পুকুর থেকে জল আনার মত, এখানে 
জন তোলার কাজে ৰে রকম শরীর-চাঁলনা হয় না। তারপর বাটনাঁ- 
বাটা বা বাসন-মাজা বিদ্যালয়ে হ'তে পারে ন। এত জাতির বিচার 
এবং হাজার কুসংস্কারের বাধা ঠেলে, এ দেশে, তা' হওয়াও সম্ভব 
এখন নয়। বাড়ীতেও স্কুল-প্রত্যাগত ste মেয়েটিকে দিয়ে, পারত- 
পক্ষে, বাবা-মার! ওসব কাজ করান্‌ না। ‘২ 

মেয়েদের স্বাস্থ্যহানির আর-একট!| কারণ তাদের অসময়ে খাওয়া ; 
এবং তাও, পর্যাপ্ত-পরিমাণে এবং শরীরের পুষ্টির দিকে দৃষ্টি রেখে 
নয় । বিদ্যালয় থেকে এর কোনও কুব্যবস্থা করা আমাদের দেশে 
কঠিন; কারণ, প্রথমতঃ, এখানে residential school 4 college 
হওয়া সম্ভবপর নয়; দ্বিতীয়তঃ আমাদের বাঁলিকা-বিদ্যালয়গুলিকেই, 
ছাত্রী আন্বার বন্দোবস্ত কর্তে হয়। এই দ্বিতীয় কারণের জন্যই, 
স্কুল-পড়া ছেলেদের চেয়ে, মেয়েদেরই খাওয়ার অনিয়ম বেশী হয়। 
কোনও কোনও বাবা মা আছেন যাঁরা মনে করেন, ক্লাশের সকল 
ছাত্র বা ছাত্রীই যখন সমান টাক! যাহিন| )দিচ্ছে, তখন সকলেরই, 
সব বিষয় সমান-রপে জান! উচিত। তাঁরা মনে করেন 'আমরা 
শিক্ষকের! যেন দোকান-দারী কর্ছি। ' ছুই টাক! দামে, সকলকেই 
সমান ওজনে, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা, ইত্যাদি মেপে তুলে 
দেব। তা’ ত দেওর! হ'ল ক্লাশে- কিন্ত পাত্রের গভীরতা, পিতা es 
ইত্যাদি অনুসারে সেগুলি যে ধারণ করা হ'ল, তা তীরের থেয়ালে 
আসে alt 

শিক্ষার বিষয় নির্বাচনের সময় দেখা যায়, অনেক বাব! মা পুত্র- , 
কন্যার রুচি ও ঝৌকৃকে একেবারে wate করে নিজেদের মত 
চালিয়ে যান্‌। আবার অনেক সময় দেখা! যায়, পুত্র বা কন্যা আপনার 
ইচ্ছামত শিক্ষণীয় বিষয় পছন্দ করে নেয়; তারপর বাবা মা হয়ত 
এমন একটা পেশা তাকে অবলম্বন করতে বলেন, যার সঙ্গে তার 
শিক্ষা-লব্ধ অভিজ্ঞতার কোন মিল থাকে ati এই-সব বিষয়ে আমি 
বরাবরই ব্যক্তি-ন্ত্রতা ও বিশিষ্টতার পক্ষপাতী । এইজস্তই বোধ 
করি, আজ পর্য্যন্ত খুনী মনে নারী-সমাঁজকে ডাক দিয়ে এই কথাটি 
বল্তে পার্লুম না যে, আপনারা খালি চর্থা। কাটুন, আর হিন্দী 
শিখুন; আর কিছু শিখে দর্কার নেই। ভর হয় পাছে, এতে কারো 
ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের হানি হয়ে যায়। 





প্রবর্তক (oad বৈশাখ ) 
জীবনের কথা_- 


অধ্যাত্মজীবন আমাদের বেশ জাগ্রত হয়ে উঠলেও মর্ত্য প্রতিষ্ঠান যে 
core পড়বার উপক্রম কর্ছে সে দিকে দৃষ্টির অভাব থাকায়, ভারতের 
বড় বড় FH ধরাশায়ী হয়েছে। দেশের এই দারুণ অস্নাভাব--তার মুল 
কারণ যে আমাদেরই উদাসীনত| একথা! না বলে আর থাকা যায় না। 
বাংলার উৎকৃষ্ট সন্তান Gal তাঁরা পর্য্যন্ত অনুচিন্তায় বিরত হয়ে, পরের 
স্বদ্ধে দিন গুজ্রান করে আত্মসীধনায় মগ্ন থাকতে কুঠিত নন্‌। সমাজে 
যত অধিক এই শ্রেণীর লোক জন্মাবে ততই সমাজ ভারগ্রস্ত হয়ে Y- 
aids হয়ে পড়বে। “atta বলহীনেন লভ্য”। যে বলহীন-_বাহার 
আত্মসংস্থান নাই তাহার যোগ্র-প্রয়াস ব্যর্থ হবে ; সর্বাগ্রে আপনার অন্ন- 
প্রতিষ্ঠান দৃঢ় কর, যাঁর কিছু নাই সে দিবে কি? কি od কি অর্থ, সবের 


* জন্য পরের মুখ চেয়ে বসে থাকাই আমাদের স্বভাব হয়ে দীঁড়িয়েছে। 


বাঙ্গালীর সম্মুখে__ভীষণ দারিদ্র্য-রাক্ষদী করাল বদন ব্যাদান করে 
দড়িতে আছে, জীবনের পথে এক পদ alos আমর! Belg হতে না 
\ 


| 


es 


€র্থ সংখ্যা] 
পাঁরি, ইহাই তাঁর উদ্দেশ্য-_কিস্ত এই প্রবল অন্তরায় দুর যে আমাদের" 
কর্তেই হবে--ভাবের নেশায় নিমিলীত নেত্রে কেবল SISA আর 
কেউ শুন্বে না। 


রাজনীতি না সজ্ঘপ্রতিষ্ঠা ? . 

ভারতবর্ষে আজ The দেশহিতকর যে সকল কাঁধ্য হইতেছে তাহার 
মূলে একটা অন্তরের প্রতিষ্ঠ| খু'জিয়| পাওয়! যায় না। বাহিরের স্বাধীন- 
তার আবশ্যকতা আছে, কিন্তু যে স্বাধীনতা সকলের অন্তর-প্রকাশের 
সাহায্য করিবে তাহার মূলে একটি স্থির জ্ঞানের প্রদীপ চাই। একটা বড় 
দেশের রাজনীতিক মুক্তিকে দেশের সব্বজনের say fed সাহায্যস্থল 
করিয়া তুলিতে হইলে অধুনাপ্রচলিত রাজনীতিকমার্গ অবলম্বন করিয়া 


সপ ৮ ১০ ১১১১১১. 


কেবল ভারতের Nae অধিকার করিলেই হইবে না। অনেক- 


গুলি আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তির সজ্বাত্াকে আশ্রয়, করিয়া যখন বহুল 
went আত্মজ্ঞানের পথে চলিতে থাকে তখন সেই Heq তাহার 
আবেষ্টনের মধ্যে জনমগ্ডলীর জন্য বাহিরের অভাব ' নিবারণের ও 
বাহিরের স্বাধীনতাদানের নব নব ক্ষেত্র জন করিয়া দেশে আত্মজ্ানের 


প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে । এখন ভারতের আত্মা যাহা চাহিতেছে তাহা ' 


এই সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাই |: 


* 


"বিদ্যাপীঠ 


আমরা চাই অস্তর-বন, আর মেই অন্তরের অনিবার্য ও অব্যর্থ শক্তি- 
প্রয়োগেই জাতির জীবন হইতে দুর্ভিক্ষ-ও ধৈন্য-রাক্ষমীর তিল তিল রক্ত 
শোষণ চিরদিনের জন্য নিরস্ত করিব-_জাঁতির অন্ন-প্রতিষ্ঠান জাতির 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্বাধীন আত্মপ্রতিষ্ঠ করিয়া তুলিব-_ইহাঁর aw তরুণ- 
মওলীকেই Gea হইয়া উঠিতে হইবে । বীচিতে হইবে, অন্ততঃ দুই বেল! 
পেট ভরিয়। দুই মুঠ! স্বাধীন অন্নের সংস্থান উদ্দেশ্যে আজ প্রত্যেক আত্ম- 
মর্যযাদ সম্পন্ন বাঙ্গালী যুবককে এখনই ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই 
জন্য ফাঁক। কল্পনা ও কথার ফাকিবাজি লইয়া একটি মুহুর্ত ব্যর্থ করিতে 
আমর! তরুণ-মণ্ডলীকে নিষেধ করিতেছি চাই জেলায় জেলায় শক্তি 
সাধনার কের, চাই গ্রামে গ্রামে শিক্ষাগীঠ, সেখানে কোনও উত্তেজনা” 
কুহক, কোনও বিদ্বেষমন্্র আমরা প্রচার করিব ন--কোনও গুপ্ত 
নীতির বশবর্তী হইয়া জাতিকে উদ্ভ্রান্ত করিতে চাই না--বাঙ্গালীকে 
আজ সরল স্বচ্ছ গথে অভিযান করিতে হইবে! . 

* 

সংশয় ও পরীক্ষা . 

ংশয় শত্র, সংশয়ই সহায়ক । কেন না, খওজ্ঞান আপনাকে 
সংশয় করিয়া করিয়াই ধীরে ধীরে আপনার পূর্ণতা রিধান করে। 
আমর! সকলেই চাই দাঁড়াইতে সত্যে, চলিতে সত্যে, সত্যকেই 
জীবনে গড়িয়া তুলিতে, অথবা! সত্যেই জীবনকে গড়িয়া তুলিতে । 
ংশয় এই সত্যকেই আরও স্পষ্ট স্কট shan ফুটাইয়া তোলে। 
সংশয় সত্যকেই দৃঢ় করে, মিথ্যার মিশ্রণ থাকিলে তাহাকে নিষ্ঠুর 
তাড়নায় নিঞ্চাশিত করিয়া! দের, অনেক কোণঠাস! সত্যকে অন্ধকার 
গহ্বর হইতে টানিয়া আনিয়া তাহাকে fda ও সমুজ্ল আলোকে 
জাহির করিয়া ধরে। সংশয়ের positive দিক হইতেছে অরন্ধা। শ্রদ্ধা 
দতোরই উদ্দীপন-শক্তি, তাহার মধো আছে সত্যেরই প্রকাশবেগ, 
ধারণ-চাঁঞ্চল্য, শ্রদ্ধা সঙ্যেরই প্রকৃতিমূর্তি। sal দিয়াই সত্যকে 
HAWS হয়, অচল সত্যকে অন্তরে ফুটাইতে, বাহিরে ফলাইয়া 
ধরিতে হয়, শ্রদ্ধাই তপোবল, যাহার চাপ দিয়া অচল ও ATS সত্যকে 
পক্ষির মধ্যে কর্শোর মধ্যে সচল ও ATS করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়। 


কষ্টিপাথর-দাম্পত্য-বন্ধনের কথা 





৫৯৭ 
নারায়ণ ( আষাঢ় ) 
দাম্পত্য-বন্ধনের কথা - শ্রীনলিনীকান্ত wei | 
" দম্পতী হইতেছে সমাজের মূল-অংশ। পুরুৰ ও নারীর TA যত 


দৃঢ় হইবে সমীজশৃঙখলা, সমালবদ্ধনও তত দৃঢ় হইবে। পুরুষ ও 
নারীর বন্ধন যাহাতে দৃঢ় হয়, সমাজ তাহার ছুইটি বন্দোবস্ত করিয়াছে 
_ প্রথম, নরনারীর সংযোগের সুবিধা দেওয়া ; দ্বিতীয়, এক seq ব্রতে 
আদর্শে বা ধর্মে উভয়কে গীথিয়! দেওয়া_এই দুইটি লইয়া যাহা হয় 
তাহারই নাম বিবাহ। প্রাণের মিল অর্থাৎ স্বাধীন ভালবাসা ও 
মনের মিল-__এই দুইটি উপায়ও ছিল, fea সমাজ সাহস করিয়া 
"ইহাদের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারে নাই_-কারণ এ দুটি বস্তু বড় 
থামথেয়ালী, কখন কাহার সহিত হয় কখন আবার ছুটিয়া যায় তাহার 
.ঠিক-ঠিকানা নাই, ব্যক্তি হইতেছে সজীব সুতরাং অনিশ্চিত; সমাজ 
ব্যক্তিকে আসন দেয় নাই, খাড়া করিয়াছে একটা ধর্ম্ম ( principle ) 
এবং তাহার মধ্যে সুইটি ব্যক্তিকে--পুরুষ ও নারীকে বাঁধিয়। দিয়াছে। 
দম্পতীর দুই অংশ সনান হইতে পারে ন|_-অংশ ছুটি যদি জড় হইত 
তবে বোধ. হয় কোন কথা ছিল না, কিন্ত তাহারা যে সজীব, আর 
সজীব হইলেই উতয়ের মধ্যে একট! TY বা সংঘর্ষ অবন্তত্তাবী ( পুরুষ 
ও নারীর মধ্যে আছে যে একট! চিরবৈরী ), তাই একজনকে উপরে 
আর-একজনকে নীচে, একজনকে প্রভু আর-একজনকে তার অনুগত 
করিয়! রাখিতে হইবে। শারীরিক বলে নারী অপেক্ষা পুরুষ শ্রেষ্ঠ, 


, বুদ্ধির বলেও নারী পুরুষের সমকক্ষ নয়-_তাই পুরুষেরই স্থান উপরে, 


পুরুষই প্রভু। স্বাধীন স্বতন্ত্র যথেচ্ছ ভাবে চলিলে নারীর প্রাণ ও 
মন যে রস পায়, ষে-রকম ভাবে পুষ্ট ও বর্ধিত হয়_-মেটা হইতেছে 
পশুজগতের sy; কিন্তু দাম্পত্য-বঞ্ধনের মধ্যে নারীর প্রাণ ও মন 
যে আনন্দ পায় তাহ। হইতেছে নংযমের আনন্দ-অর্থাৎ তাহা হইতেছে 
সহজ প্রাকৃত প্রবৃত্তিকে সংহত ও AIS করিয়া একটা! উদারতর 
স্তরে উচ্চতর কেন্দ্রে উঠাইয়া ধর! | 
ONG দাম্পত্য-বন্ধন না থাকিলে, পুরুষ ও নারী যথেচ্ছ ভাবে 
আপন আপন পথে চলিলে, সমাজে হয় উচ্ছ্‌ লতা, বিশৃষ্বলতা। 
দ্পতীর উৎপত্তি সন্তানকে রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণের জন্ত। 
সমাজের আদিম অবস্থায় যখন শাস্তির সুশৃত্খলার অভাব ছিল, প্রত্যেক 
মানুষকে নিজের রক্ষার ভার নিজেকে লইতে হইত তখনই গৃহের 
ঘরের বাস্তর হৃষ্টি--স্ত্রী সম্তানকে বুকে ধরিয়া বসিত আর পুরুষ আপন 
বাহু দিয়া স্ত্রীকে ধিরিয়! রাখিত। এই রকমে দাম্পত্য জীবনের 
সৃষ্টি, এই রকমেই PAT শ্রেণী বা গৃহসমষ্টিতে সমাজ দাঁনা বাধিয়া 
উঠিয়াছে। নারী দাম্পত্য-বন্ধন হইতে যুক্ত হইলেও, সন্তানকে যে 
ছাড়িয়া থাকিবে এমন কোন কথা নাই। আর কিছু না হয় এখনকার 
পরিবারে কর্তা হইতেছে যেমন পুরুষ, তেমনি পুরুষ যদি তাহার এই 
স্থান হইতে বিচ্যুত হয়, তবে নারীই না! হয় সে স্থান অধিকার করিবে। 
গৃহ গৃহই থাকিবে । আগে ব্যক্তি, ব্যক্তির উপর ব্যষ্টি হিসাবে পুরুষ 
ও নারীর উপর সমাজের প্রতিষ্ঠা হউক, প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক-একটি 
af গোটা বস্তু ধরিয়! প্রথমে সমাজ বাঁধা হউক। পরে ইহার মধ্যে 
জোড় বাঁধে, সে পরের কথা, সমাজ-শৃ্খলার তাহাতে কিছু আসিবে 
যাইবে না। বোল্শেভিকেরা ইহাই করিতে চাহিতেছে। 
সমাজের এ রকম ব্যবস্থার জন্য, পূর্ণ অনন্ত ব্যক্তিস্বাতস্ত্যের উপর 
সামঞ্রস্ত বিধানের জন্য আগে চাই খুব গভীর একট! দীক্ষা, নীরেট 
একটা শিক্ষা, পরিপূর্ণ একটা শুদ্ধি ও সাঁধনাঁ। তৎব্যতিরেকে হইবে 
কেবল বোল্শেভিকী ওলটপালট, ভাঙ্গাচুরা, প্রলয় (chaos ) আর 
না হয় “নেড়া নেড়ীর cree LI 


৫৯৮ 


মানসী ও মৰ্ন্মবাণী (আষাঢ়) 


বিনয়- -অন্কুশাঁসনের কয়েকটি নিয়ম--অধ্যাপক eta 
মিত্র। f 


সজ্ঘারামস্থিত ভিক্ষুদিগের দৈনন্দিন জীবন পর্ধ্যালোচন| করিলে 
দেখা যায় যে, দফাওয়ারী আইন-কানুন ও তাহার FT সম্পুর্ণতার 
চাপে তাহার! পিষ্ট হইত । 

সেখিয় ধন্ম নিয়ম £--সুরু স্বর শব্দ করিয়া ভক্ষণ করিব নাঁ। হাত 


Biba খাইব না। পাত্র লেহন করিয়া অথবা ওষ্ঠ লেহন করিয়৷ ভোজন 
করিব at 


সংসারত্যাগীর চিহ্ন হরিদ্রাবসন ধারণ, কাষায় গ্রহণ আপস্তব্, 


আশ্বলায়ন, বৌধায়ন, বৈথানশ অনুমোদন করিরা গিয়াছেন। “চীবর 
বগ্গে” এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার অভাব নাই। চীবরের নিমিত্ত 
নির্দিষ্ট বস্তুকে থও te করিয়া ছিড়িতে হইবে, পরে এই ছিন্ন খণ্ড- 
গুলিকে জোড়া তালি দিতে হইবে, তাহার পর তাহাতে কালির ছোপ 
দিয়া অথবা অন্য কোনও প্রকারে বিবর্ণ করিতে হইবে ; যেন তাহাতে 
পরিধানকারীর বা চোরের আমক্তি না জন্মে। যদি শিষ্যের ব্যবহারে 
গুরুর প্রতি এতটুকুও সম্মান-হানির সম্ভাবনা! দৃষ্ট হইত, তাহা হইলে 
গুরুর শিক্ষাদানে বিরত হইবার অধিকার ছিল। অতএব সেখিয় 
ধর্মের কয়েকটি নিয়ম এতদর্থে বিহিত হইয়াছিল £-_শয্যায়' শয়ান 
নীরোগ শিষাকে শিক্ষা দিব না; অর্দধশীযিত নীরোগ শিষ্যকে শিক্ষা 
দিব না; বন্তথও-বেষটিত-শীর্ষ শিষ্যক শিক্ষা দিব ন! নিশ্নাদনে বসিয়া 
উদ্চাসনে আসীন নীরোগ শিষ্যকে শিক্ষা দিব না। 


_বামাবোধিনী পত্রিকা ( জ্যৈষ্ঠ) 


রমাবাই সরস্বতী 

ভারতীয় নারী নিঃস্বার্থভাবে সমাজের কত মঙ্গলদাধন করিতে 
পারে, তাহার AERA দৃষ্টাস্তইথল পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতী । - 

দ্াক্ষিণাতে। মেঙ্গালোর জেলায় অনন্ত শান্তী নামে একজন ব্রাহ্মণ 
বাস করিতেন। তিনি নিজে একজন শাস্রবিশারদ পণ্ডিত ছিলেন; 
কিন্তু ধর্ম-সন্বন্ধে তিনি সর্বদাই উদার মত পোষণ করিতেন। শান্তর- 
পাঠে স্ত্রীজাতির অধিকার নাই --এই অনুদার মতের পোষকতা তিনি 
কখনও করিতেন না। স্বতরাং, তিনি নিজের পত্নী লক্ষ্রীবাইকে 
সংস্কত-ভাষা শিক্ষা দিয়! হিন্দু-শাস্ত্রের প্রবেশ-দ্বাঃ তাহার সন্মুখে 
উন্মুক্ত sil. দেন। তদীয় ধর্মপিপাঙ্গ পত্রী নারীজাতি-স্ুলুভ 
অধ্যবসায় ও একাগ্রতা -বলে সংস্কৃত-শান্রে গভীর জ্ঞান লাভ করেন। 

এইরূপ শিক্ষিত মাতাপিতার গৃহে রমাবাই ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ 
করেন। বাল্যকালে তাহার শিক্ষার ভার তাহার সাতার' উপর 
অর্পিত হয়। যোড়শবর্ধ বয়ঃক্রমকালে তিনি মাতাপিতৃ-হীনা হন; 
কিন্ত এই অল্গবরসের দধ্যেই স্বীয় তীক্ষবুদ্ধিপ্রভাবে ও মাতাপিতার 
সুশিক্ষার গুণে তিনি সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ট পারদর্শিতা ate করেন! 
তিনি আরও অনেকগুলি ভাব! শ্রিখিয়াছিলেন । 

এতাবৎকাল তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন নাই। তিনি aN 
ভ্রাতার সহিত ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান tba করিয়া নাঁনাবিষয়ে 
অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে 
তিনি কলিকাতায় আনিয়া উপস্থিত -হন। এইখানে পণ্ডিতগণের 
সঙ্গে ধর্দুবিষয়ে তাহার নানা প্রকার আলোচনা হয়। পগ্ডিতগণ তাহার 
অসামান্য away ও অকাট্য যুক্তিবল দর্শন করিয়া বিস্মিত ও 


গ্রবাসী-_ আ্ঁবণ, ১৩২৮ 


TOMO ONS NAAN LON LON MON NN RON ADNAN ANN AIAN LPL ION IOI. 


[ ২১শ ভাগ ১ম খণ্ড 
বিমোহিত হন্‌, এবং ভাহীর গুণের উপযুক্ত পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে 
“সরহ্বতী” উপাধি প্রদান করেন। fea এখানে ভাহার aye এক 
দৈব দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহার একমাত্র ভ্রাতা অকাঁলে সৃত্যুমুখে 
পতিত হন্‌ । তিনি এই অসহায় অবস্থায় বাধ্য হইয়া পরিণয়নুত্রে 
আবদ্ধ হন। কিন্ত বিবাহিত জীবনের সুখ বহুদিন Stata ভাগ্যে 








ঘটিরা উঠে নাই । বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই, একটি sat - 


সহ তাঁহাকে নিঃসহায় রাখিয়া তাহার স্বামী পরোলোক গমন করেন। - 


তিনি স্বকীয় স্বার্থহৃথে' বিসর্জন দিয়া পরার্থে আত্মনিয়োগ করিতে 
Gree হইলেন । এই মহাসাধন/য় আনন্দী-বাই যোলী তাহার 
প্রধান সহায় হইলেন এবং অর্থনাহায্য ও নানাপ্রকার উৎসাহবাক্যে 
তাঁহাকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। 

ভারতীয় স্ত্রীজাতির দুর্গতি দর্শনে তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। 
তাহাদের ছুর্দশা-মাচন তিনি জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিলেন; 
Hates মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিতে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতে 
লাখিলেন। ' তিনি বুঝিয়াছিলেন--শিক্ষা ব্যতিরেকে তাহাদের 
উন্নতির আশা ছুরাশামীত্র। হিন্দুসমাজের বাল্যবিবাহপ্রথা স্ত্রী 
জাতির. শিক্ষার পথে প্রধান কণ্টক; সুতরাং, তিনি এই কণ্টকের 
উচ্ছেদসাধনে দৃঢনক্কল্প হইলেন । তাই তিনি কলিকাত! পরিত্যাগ 


করিয়া বিভিন্নস্থানে ভ্রমণ করিয়া বক্তৃতা-দ্বারা জন-সীধারণকে, Stats, 


পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য কাতর-প্রাণে আহ্বান করিতে লাগিলেন। 
বোম্বাই-সহরের অধিবাসিগণ তাহার শুভকার্ধে সহায়তা করিতে 
অগ্রসর হইল এবং তথায় আর্য-নহিলা-সমাজ নামে একটি সমাজ 
স্থাপিত হইল । শ্ত্রীশিক্ষার উন্নতি-দাধন ও বাল্যবিবাহ-প্রথা-নিবারণ 
এই দুইটি তাঁহাদের মূলমন্ত্র হইল । 

তিনি চেল্টেন্হাম ( Cheltenham ) মহিলা কলেজে. সংস্কৃতের 
অধ্যাপিকার পদ লাভ করিলেন। এই স্থানে তিনি বার বৎসর 


অবস্থান করেন, এবং নিজে ইংরেজি সাহিত্য, গণিত ও প্রাকৃতিক ' 


বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে তাহার শুভানুষ্ঠানের প্রধান 
উৎসাহদাত্রী শ্রীমতী আনন্দবাই যোশী আমেরিকার ফিলাডেল্ফিয়ায় 
চিকিৎসাশান্্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন। তিনি র্মাবাইকে আমেরিকায় 
যাইতে অনুরোধ করেন। তাহার সাদর আহ্বানে রমাবাই ইংলও 
হইতে Basia গমন করেন। : 

আমেরিকায় অবস্থানকালে তিনি সেই দেশের শিক্ষাব্যবস্থা 
বিশেষভাবে আলোচনা. করেন; কারণ, ভারতে স্ত্রীজাতির মধ্যে 
শিক্ষাবিস্তারের প্রকৃষ্ট পথ তিনি তখনও খু'জিয়| পান নাই। তখন 
স্বনামধন্য ota fips সংস্কারক ফৌবেলের প্রবর্তিত কিওীরগার্টেন 
শিক্ষাপ্রণার্বী আমেরিকায় প্রচলিত হইয়াছিল। এই শিক্ষাপ্রণালী 
রমাবাইক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহা ভারতীয় স্ত্রীজীতির পক্ষে সম্পূর্ণ 
উপযোগী বলিয়া তিনি কিওারগাটেন-শিক্ষাপ্রণালী-সন্বন্ধে সাক্ষাত্ভাবে 


জ্ঞানলাতের জন্য ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার. কিওারগার্টেন শিক্ষকদের . 


এক ট্রেনিং স্কুলে ছাত্রীরূপে প্রবেশ করেন। 
আমেরিকার ন্যায় স্বাধীন দেশের সংস্পর্শে আসিয়! এবং তথাকার 
Matfes উন্নত অবস্থা দেখিয়! রমাবাইর স্থির বিশ্বাস জন্মিল যে, a- 


জাতির উন্নতি সাধন করিতে al পারিলে ভারতের উন্নতি সুদূরপরাহত  - 


তাই তিনি afte, অবহেলিত ভারতীয় বিধবাঁকুলের দুর্ঘশীমোচনে 
বদ্ধপরিকর হইলেন। উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া বিধবাগণ যাহাতে 
স্বাধীনভাবে জীবিকার্জন করিয়! নিগ্রহের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে 
সমর্থ হইতে পারে, wey তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিধবাগণের 
শিক্ষার ow বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে স্থিরসন্কল্প হইলেন। বিধবাগণের 
দুঃখহু্দশামোচন তাহার জীবনের ব্রত হইল। ভারতে বিধবাশ্রম 


৪র্থ সংখ্যা | 


NNN NN লাসিলা সলা সি 





প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আমেরিকায় অর্থনংগ্রহে oe হইলেন। হিন্দু, 


বাঁলবিধবাঁদের দুঃখ নিবারণোদ্দেশ্যে আমেরিকায় বোঁ্টন-নগরে 'রথাবাই 
সমিতি’ নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। সুসভ্য আমেরিকাবাসীর 
সহানুভূতিলাভ-প্রয়ামে রমাঁবাই 'উচ্চজীতীয় fey নামে একখানি 
পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। তাহাতে হিন্দুমমাজের বালবিধবাগণের 
_ জন্য কিরূপ কঠোর নিয়ম-সকল প্রবর্তিত আছে, তাহা তিনি তাহার 
_ প্রীণন্পর্শা ভাষায় বৰ্ণন করেন। 

ভারত-সমাজে বিধবাকে কিরূপ হীনজীবন যাপন করিতে হয়, 
সমাজ তাহার উপর কিরূপ নির্দম ও কর্কশ ব্যবহার করে,_-তাহা তিনি 
সর্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন। ইহার সঙ্গে বান্যবিবাহ-প্রধা, 
বাঁলিকাবধূর প্রতি wits অত্যাচার, শিশুকন্তা-হত্যা প্রভৃতি 
সামাজিক কুপ্রথাসমুহও আমেরিকাবাসীর গোচরীভূত করিয়া ভারতীয় 
্ত্রীজাতির দুঃখমোচনে তাহাদের মহীনুভূতি ও সহায়ত! প্রার্থনা 
করেন। এইরূপে দুই-বৎসরকাল আমেরিকার নগরে মরে ভ্রমণ 
করিয়া তিনি অর্থসংগ্রহ করিতে লাগিলেন। প্রায় ষাট হাঁজার টাকা 
সংগৃহীত হইলে, তিনি তাহার অভীষ্ট কার্ষোর wale জন্য দেশে 
প্রত্যাগষন 'করেন। তিনি ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী বোস্বাই-নগরে 
পদার্পণ করেন এবং কাঁলবিলদ্ব না করিয়া ১১ই মার্চ তারিখে তথায় 
বিধবাশরম-প্রতিষ্ঠা করেন বিধবা শ্রমে ‘বাইবেল’ শিক্ষা দ্দিবার জন্য অনেক 
-মিশনরী বন্ধু তাহাকে অনুরোধ করেন। 'রমাবাই নিজেও কালে থষ্টধর্মম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং weeds প্রতি তাহার ব্বভাবতঃই একটা 
টান ছিল। কিন্তু তিনি যে উদীর ভাব লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া- 
ছিলেন, সাম্প্রদায়িক ধর্মমতের মঙ্থীর্ণ গণ্ডি স্থাপন করিয়া! তাহা;অনুদার- 
ভাঁবদুষ্ট করিতে তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন ai বিশ্বমানবের 
সেবায় যিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, জীতিধর্দ বা দেশকাঁলের 
ভেদাভেদ কি তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে? প্রেমের 
qe যে হৃদয়ে প্রবাহিত হইয়াছে, সাম্রদায়িকতার ক্ষুদ্র বাঁধ কি 
সেখানে টিকিতে পারে? তিনি দেখিলে. যে, বিধবা্রমে বাইবেল-পাঁঠ 
বাধ্যতামূলক করিবার প্রস্তাব তিনি যদি গ্রহণ করেন, তবে তাহার 
সমস্ত চেষ্টা পণ্ড হইবে, তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য fawa হইবে। খৃষ্টীয় 


~~ 


ধর্মমত বিধবাশ্রমে স্থান পাইলে হিন্দুবিধবাগণ তথায় আশ্রয় গ্রহণ 


করিতে স্বীকৃত হইবেন না। সুতরাং, ভারতের নিগৃহীত দুঃস্থ fey 


বিধবাগণের ছূর্গতিবিমোচনে তিনি কিছুতেই সফলতা লাভ করিতে 
পারিবেন না । তাই বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় ভারতীয় বিধবা- 
দিগকে জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জনের উপযোগী 
শিক্ষা প্রদান করাই ভীহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য হইল । তিনি মিশ- 
নারীগণের বিরুদ্ধাচরণ সত্বেও তাহার সঙ্ধল্পসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া 
দ্বিগুণতর উৎসাহসহকারে স্থানে স্থানে ঘুর্িয়! বিধবা শ্রম-প্রতিষ্ঠা করিতে 
লাগিলেন। stat নানাবিধ নারীহিত কাৰ্য্যে তাহার aes 
অতিবাহিত হইল | 


পল্লীবাণী ( বৈশাখ) 
বৈদিকযুগে সু .প-নিৰ্ম্বাণ-শ্রীগুরুদাস সরকার | 
বৈদ্িকযুগে স্থাপত্যবিদ্যার উন্নতি বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া 
কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, প্রাচীনকালে যজ্ঞশালাদির ote 
আবাসগৃহ প্রভৃতিও চাটাই (wal), বাশ, খড় প্রভৃতির উপকরণে 
নির্মিত হইত। প্রাচীন ভারতে শবদাহের পর মৃতব্যক্তির দেহাবশেষ 
সৃৎ্পাত্রে রক্ষা করিয়া ভৃগর্ভে প্রোথিত করা হইত এবং ইষ্টক হারা 


_কষ্টিপাথর--মহারাষ্্রীয উপকথা 





৫৯৯ 
চিতির উপর a7 নিৰ্ম্মাণ করা হইত | ইষ্টকের ব্যবহার যে তৎকালে 
অজ্ঞাত ছিল না, | ইহ! হইতে তাহা স্পষ্টই প্ৰমাণিত হইতেছে। 
আহিতাগ্নিক ব্রাহ্মণের জন্য “লোষ্টচিতির” ব্যবস্থা কাত্যায়নের আঁত 
সুত্রে ও কৌশিক সুত্রে দখা যাঁয়। হিরণ্যকেশী কল্পসুত্রেও ইহার উল্লেখ 
আছে। কৃষ্ণযজুব্রদের সুত্র অনুসারে নিম্নলিখিত নিয়ম অবলম্বন করিয়া 
‘foie নিৰ্ম্মাণ করিতে হইত। মাধ্যন্দিন শাখার হুত্রগ্রন্থে তিনশত মাত্র 
ইষ্টক ব্যবহার করার বিধি দেখা যাঁয়।--“চিতি' নির্মাণের জন্য ছয় শত 
aoe, বিধি অনুসারে, অগ্নিচ্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাতে পোড়াইয় 
লওয়! হইত। ইংরেজী ভাষায় সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাঁস-রচয়িতা 


অধ্যাপক ম্যাক-ডোনেলের মতে শ্রৌতস্থত্রাদি ABM ৫০০ হইতে ২০০ 


বের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। fea কোনও কোনও আধুনিক 
ভারতীয় পণ্ডিত leva বৌদ্ধধর্শ্বের অভ্যুথানের পূর্বববত্তী বলিয়াই 
বিবেচনা করেন। অনুমান হয়, বৌদ্ধদিংগর ধাতুগর্ত চৈত্য পূর্বববর্ণিত 
চিতি হইতেই উদ্ভূত হইয় থাকিবে । প্রাচীন ভারতীয় হিন্দুগণ ইষ্টক- 
‘চিতি নির্মাণের পূর্বের ইষ্টক দ্বারা অষ্টানিকাদি নির্দ্ধাণ করিত সমর্থ 
হইয়াছিলেন কি না, দে বিষয়ে মতভেদ থাকা আশ্চর্য নহে, তবে 
পশ্চিম এসিয়ার প্রাচীন জাতিদিগের সমাধির উপর রচিত tumuli 
স্তপের সহিত অনতিদুর-সম্পর্কবিশিষ্ট এই চিতিগুলি আধ্যগণ যে 
অতি প্রাচীন যুগ হইতেই নিৰ্ম্মাণ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে 
সন্দেহ নাই | 


ইতিহাস ও আলোচনা ( আষাঢ়) 

অশোকের সুবর্ণগিরি কোথায় ছিল-_-শ্রীঅরুণচন্দ্র সেন, এম-এ। 

পাটলিপুত্ৰ ছিল মোঁৰ্ষ্য-সাত্ৰাজ্যের রাজধানী এবং দুরস্থিত প্রদেশ- 
গুলির শাসনকেন্দ্র ছিল তক্ষশিল! ও উজ্জম্নিনী, এবং যখন দাক্ষিণাত্য 
এবং কলিঙ্গ এই দুইট দেশ alist অন্তর্ভুক্ত হইল তখন 
তোশালি এবং স্থবর্ণগিরি নামক অপর ছুই শাসনকেন্রের নাম 
অশোকের অনুশাননে উল্লিখিত দেখিতে পাই। পণ্ডিতাগ্রগণ্য 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শান্ত্রী মহাশয় অনুমান করেন যে বর্তমান 
ভুবনেখরই প্রাচীন তোশালি নগর। আমি মনে করি, অশোকের 
স্বর্ণগিরি বর্তমান ভুবনেশ্বর । ভূবনেশ্বরের মাহাত্ম্য যে সংস্কৃত 
পুস্তকে কীর্তিত আছে তাহার নাম স্বর্ণাদ্রিমহোদয়, এবং নিতান্ত 
সাধারণ লোকও এখন পর্যন্তও ইহাকে স্ববর্ণ-গিরি বলিয়! থাকে । পুরীর 
অপর নাম নীলগিরি কিংব। নীলান্রি। এইজন্য অশোকের যে ছুইটি 
শাসনকেন্দ্রের স্থান এখনও নির্ণয় করা হয় নাই, তাঁহার মধ্যে স্বর্ণ গিরিই 
ভুবনেখর মনে হয়। 


প্রভাতী ( টি সংখ্য! ) 


মহারাইীয় উপকথ।--শীনগেন্দরকৃষ্ণ মজুমদার, বিএ। 
(>) 

এক ব্যক্তির নাম ছিল ঠন্ঠন্‌ পাল। নামট| কিছু AGS রকমের, 
সেইজন্য তাহার প্রতিবাসীরা তাঁহাকে নানারপ উপহাস করিতেন। 
উপহাসাম্পদ জীবন লইয়া Sales লোকে সংসারে বাস করিতে পারে? 
মনোছুঃখে পাল মহাশয় গৃহত্যাগ করিলেন। একদিন তিনি রাজপথে 
ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, একটি শব লইয়া 
কয়েক ব্যক্তি শ্মশানে দাহ করিতে যাইতেছে | জিজ্ঞাসা করায় জানিভে 
পারিলেন, মৃতব্যক্তির নাম অমরদিংহ। পাল মহাশয় কেবলই ভাবিতে 
লাগিলেন, “লোকটার নাম অমরসিংহ বলছে, কিন্তু ম'রে গেল কেন?” 


৬০৬ 





এমন সময় একজন ভিক্ষুক আসিয়া বলিল, “রাজ্রাবাবা, একটি পয়সা 
দিন।”' পাল মহাশয় ভিক্ষুকের হাতে একটি পয়সা দিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “তোমার নামটা কি হে?” ভিক্ষুক নিজেকে অনুগৃহীত বোধ 
করিয়া সদস্রমে বলিল, “আজ্ঞে আমার নাম ধনপাঁল, রাজাবাব1।” সেই 
রাজপথের অপর পার্থে এক বুড়ি গোবর কুড়াইতেছিল ! সে পাল 
মহাশয়ের অসীম দয়া দেখিয়। নিকটে আসিয়া! বলিল, “আমায় একটি 
পয়সা দেওনা! ব্বাজাবাব| , আমি বড় ছুঃখিনী, হু'বেলা গোবর কুড়িয়ে 
খাঁই।” পাল মহাশয় বুড়িকে অনেক. বিবেচনার পর একটি পয়সা দিয়া 
নাম জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলেন, বুড়ীর নাম at) তখন 
তাহার আর বুঝিতে বাকী রহিল al নামে কিছু ata আসে না। লক্ষ্মী 
ও ধনপালকে বিদায় দিয়া তিনি বাঁড়ী ফিরিলেন। প্রতিবেশীর! ঠাহাকে 
দেখিয়াই বলিয়া উঠিল, “কিহে ঠন্‌ ঠন্‌ না লণ্ঠন পাল, আর যে দর্শনই 
পাওয়া যায় না।” পাল মহাশয় পুর্রের মত ন! রাগিয়া হাসিতে হাসিতে 
বলিলেন, “নামে কি আসে যায় হে? 
“অমরুসি'গ তো মর গয়ে, ভীক মাগে ধনপাঁল। 
লক্ষ্মী তো গৌবরা বেঁটা, ভলে বিচারে ঠন্ঠন্‌ পাল ॥” 
(2) 

কৃষক আর কৃষকপত্বীতে রাতদিন কলহ হইত। Fasrigy 
আবার মারাঠা গৃহিণী কিনা, কিছুতেই পরাজয় স্বীকার করিতেন না, 
কেবল কৃষক যখন বলিতেন “এই তোর বাড়ী রইল, ঘর রইল, আমি 
চ'ল্লেম,তখন কৃষক বুঝি সত্যিই বাড়ী থেকে feral যায় এই ভাবির ভয়ে 
তিনি রণে ভঙ্গ দিতেন, কৃষকেরই জয় থাকিয়া যাইত কৃষকপত়্ীর সই 
বড় সুচতুরা । সে বলিল, “তুইও ঘেমন, বাড়ী থেকে চ'লে যাবে, না ছাই; 
যাবে, আবার আপনি ঘুরে আম্বে।” আবার ঝগ্‌ড়া বাধিতেই কৃষক- 
পত্নী এবার বলিয়! বসিলেন, “Gl যাওনা, ভয় দেখাচ্ছ কাকে?” কৃষক 
ত’ রাগে হন্‌ হন্‌ করিয়া বাটা হইতে বাহিরে আদিয়া পুকুরের ধারে 
একটি ব্টগাছ-তলাঁয় বসিয়া পড়িলেন। ক্রমে বেলা দ্বিপ্রহর হইল, 
পেট আর মানে a, মহ! সমস্ত! । তিনি কি করিবেন ভাবিয়া কিনারা 
পাইতেছিলেন না, এমন সময় দেখিলেন তাঁহার মহিষটি পুকুরের ঘাঁটে জল 
খাইতে আসিয়াছে । কৃষক মনে মনে এক নুতন ফন্দি ঠাওরাইলেন। 
মহিষের পশ্চাতে গৃহদ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া তাহার লেজ ধরিয়া সজোরে 
টানাটানি alae করিলেন এবং গৃহিণীকে শুনাইয়! শুনাইয়া! বলিতে 
লাগিলেন, "অগে অগে মশী মলা কী! নেশী, ওরে ওরে মোষ, আমাকে 
টান্ছিস্‌ কেন?” 

(৩) 


বাদশাহ আকৃবর তাহার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বীরবঙ্গকে বলিলেন, “ওহে 
বীরবল» আমাকে ব্রাহ্মণ ক'রে দিতে পার?” বীরবল অনেক ভাবিয়া উত্তর 
করিলেন, “তা, কিছুদিন সময় দিন, ভেবে দেখি জাহীপনা1” বাদশাহ 
কিছুদিন তাহাকে ভাবিবার সময় দিলেন। কিছুদিন যায় ; একদিন 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩২৮ 


হারার ররর AE ER Ak an Ne Ver হারে রাডার REE Fa হনে কার হাতি নারে 


[২১শ ভাগ ১ম খণ্ড 


বাদশাহ জটিল রাজকাধ্যগুলি একে একে শেষ করিয়া উদ্যানে বিশ্রাম 
করিতেছিলেন ; রহস্তের সেই উত্তম সুযোগ বুঝিয়া বীরবল একটি 
গর্দভকে aay দ্বার! ভীষণভাবে প্রহার করিতে করিতে বাদশাহ সমীপে 
উপনীত হইলেন। বীরবলের সজোরে লগুড় প্রহার আর গর্দভের 
ভীষণ “হি-ই, হি-ই) চীৎকার একটা তাজ্জব ব্যাপারে পরিণত হইল। 


সম্রাট হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “একি কর্ছ বীরবল ?” বীরবল 


গস্তীরভাবে উত্তর করিলেন, “ate বাজ ঘোড়া বনবিনে, গীধাকে 
ঘোড়া - বানাচ্ছি সমাট 1” 
(8) , 

স্বামী at Bey উভয়কে বড় ভাল বাঁসিতেন !' স্বামী বলিতেন, 
“দেখ, আমি যদি মরে বাই 1*_স্ত্রী বলিতেন, “তা হ'লে আমি এ প্রাণ 
আর রাখব, না, সহমরবে যাব।” স্বামী স্ত্রীকে পরীক্ষা করিবার অন্ত 
ঘরের কোণে, বাক্সের পার্শে, একটি অপ্রশন্ত স্থানে মৃতবৎ শুইয়া 
রহিলেন। প্রকৃতই Stata মৃত্যু হইয়াছে ভাবিয়া প্রতিবেশীগণ Stace 


" শুশানে লইয়া যাইবার জন্তু সেখানে উপস্থিত হইল। স্বামীর ভু'ড়িটি একটি 
. ছোটখাটে! গোলাকার স্তুপ বিশেষ। নেই অপ্রশস্ত স্থান দিয়া তাহার 


ভুড়ি বাহির হওয়। Bret দেখিয়া প্রতিবেশীগণ কিংকর্তব্যবিযূঢ় হইয়া 
দাড়ায়! রহিল। ক্রন্দন করা দূরে থাকুক স্ত্রী একখানি খাঁড়া আনিয়! 
তাহাদিগকে বলিলেন, “তোমরা! অমন হা ক'রে দাড়িয়ে রয়েছে কেন 
st? এই খাঁড়া নাও, লোকটাকে কেটে বের কর না! .যখন মরেছে: 
তখন গোটা মানুষটাকে পোড়ানও যা, কেটে টুকুরে। Fecal ক'রে 
পৌঁড়ানও তা।” ala এই নিদারুণ কথা শুনিয়। স্বামীর আর সহ হইল 
al | তিনি এক লাফে কোণ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ক্রোধে বলিলেন, 
"এই বুঝি তোর সহমরণ ?” স্ত্রী হাসিতে হাসিতে রলিজেন, “তুম্চে 
RICH তসে" মাহে" আগ রি'ধনে,তোমারও যেমন মরণ আমারও তেমনি 
সহমরণ |” 
(৫) 

সেদিন ঠাকুরদাঁদীর শরীর তত ভাল ছিল না। . ঠাকুরদাদা' কেবল 
তামাক সাজিয়া লইয়! গুর্‌ গুর্‌ আওয়াজ দিচ্ছিলেন, এমন সময় এক- 
পাল ছেলে আসিয়া ঠাকুরদাদাকে ধরিয়া বসিল, “ঠাকুরদা গল্প বল্তে 
হবে।” ঠাকুরদাদা আরম্ত করিলেন, “এক গাছে এক ate পাখী 


পড়েছে?” ছেলেরা বলিল, “তারপর ?" ঠাঁকুরদাদা বলিলেন, “তার, 


তাঁরা একে একে উড়ছে!” | 
ছেলেরা। তারপর? 
ঠাকুরদাঁদ!। তারপর ভুর্‌ ! 
ছেলের!। তারপর ঠাকুরদাদা ? 
ঠাকুরদাদা। ভুর্‌! 
ছেলের!। তারপর ? ‘ 
EMA | ওরতর্‌ ভুর্‌ ; তারপর ভুর্‌ ! 





* 


আশ্চর্য্য আবিষার--প্যারা ভার বেঁধে উঁচুতে উঠে 
কাজ করে তাদের জন্যে আমি একটা ফাঁপা রবারের 
পোষাক তৈরী করেছি--সে পোষাক পোরে উচু থেকে 
পোড়ে গেলেও চোট, লাগ্বে না, ফুটবলের মতন সে 
লাফাতে থাকৃবে |” 


Xx 


* 


এই বিজ্ঞাপন দেখে একজন রাজমিন্ত্রী বল্লে-_“কাজ 
নেই আমার অমন পোষাকে ; অমনি একবার আছাড় 
খেয়েই নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে, কিন্ত এতে যে কতবার আছাড় 
খেতে হবে তার ঠিক নেই ৷” | 


a 
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আযাঙ্গোরা ও ইংরেজ 
বৈশাখের “প্রবাসীতে” লগ্ন কন্ফারেন্সে সেভার্স সন্ধির 
পুনরালোচনা-প্রসঙ্গে তুরস্কের স্তাশনালিষ্ট দলের, তাহার 
নেতা কামাল পাশার ও ত্যাঙ্গোরার পরিচয় দিয়াছিলাম। 
তাহার পর, “দেশ-বিদেশের কথার” পাঠকেরা লক্ষ্য 
করিয়া থাঁকিবেন, ত্যান্ষোর! সম্বন্ধে খবরের কাগজে বড় 
~ একটা! কিছু দেখা যায় নাই। কিন্তু সম্প্রতি আবার ত্যাঙ্গোর! 
লইয়া সংবাঁদপত্রমহলে খুব একট! নাড়াচাড়া পড়িয়াছে, 
ঘন ঘন 'রকম-বেরকম রয়টারের টেলিগ্রাম আঁসিতেছে। 
তাহাদের মধ্যে কেনিটা এক কথা বলে, কোনটা আবার 
তাঁহার সম্পূর্ণ বিপরীত কথা কয়। একবার মনে হয় 
. ইংরেজ ও ত্যাঙ্গোরায় এই বুঝি লড়াই বাঁধে, আবার 
মনে হয়, ন॥ শ্রাদ্ধ বোধ হয় অতদূর গড়াইবে না। মৌটের 
উপর ত্যাঙ্গোরার ব্যাপার লইয়া যুরোপে যে একটা! গণ্ড- 
গোল বাধিয়াছে, বিশেষতঃ ইংরেজ মহাপ্রভু, মহা ফাঁপরে 

পড়িয়াছেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। 
তু্কীর সহিত মিত্রশক্তিপুঞ্জের সেভার্স সহরে যে 


সন্ধি হয় লণ্ডন কন্ফারেন্স তাহার কতকটা অদল-বদল . 


প্রস্তাব করেন।* এই প্রস্তাবান্থদারে সেভার্স-দন্ধির 
কঠোরত! কিঞ্চিৎ হ্রাস কর! হয় বটে, কিন্তু তুরস্কের হৃত-রাজ্য 
৮ যুরোপে থেস ও এসিয়া মাইনে স্মার্ণা__ফিরাইয়! দিবার 
কোন কথাই হয় নাই। পাটনার ব্যারিষ্টার সৈয়দ হাসান 
ইমামের নেতৃত্বে, ভারত-সর্কার লণ্ডন কন্ফারেন্ে যে 


ডেপুটেশন গাঠান সেই ডেপুটেশনের সহিত আলোচনা-কালে, 


লয়েড জর্জ স্পষ্টই বলেন যে থেস সম্বন্ধে কিছু করা মোটেই 
সম্ভব নয় এবং স্মার্ণা হইতে গ্রীনকে একেবারে সরানো 


* বৈশাখের প্রবাসীতে দেশবিদেশের কথায় “সেভাসসন্ধি” 
প্রসঙ্গ ডষ্টব্য--লেখক । 
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হইতে পারে না, সেখানে বড় জোর গ্রীকদের সহিত 
একট! রফা কর! যাইতে পাঁরে। অথচ Mace ডাকিয়া 
আনিয়া স্মার্ণার বসানে! ব্যাপারে যে ইংরেজের দায়িত্ব সব- 
চেয়ে বেশী, এ কথাট! লয়েড জর্জ নিজমুখেই স্বীকার 
করিয়াছেন। ইংরেজের সাহায্য ভিন্ন গ্রীস কোনমতেই স্মার্ণা 
দখলে আনিতে পাঁরিত না এ কথাটা আর চাঁপা ATS । 

সে we হউক লণ্ডন কন্ফারেন্সের প্রস্তাবাদি 
লইয়! গ্াশনালিষ্ট প্রতিনিধি বেকিরসামি বে আআযাঙ্গোরায় 
ফিরিলেন। বেকিরসামি বে সাদা-সিধ। ভাল মানুষ, যুরোপের 
রাজনীতি-ধুরন্ধরদের কুট-চাঁতুরী বুঝিবার বা তাহার 
মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমত! তাহার আছে বলিয়া মনে 
হয় 'না। তিনি আসিয়া আঙ্গোরার পার্লামেন্ট বা 
“ন্যাশনাল আ্যাসেম্রীর* নিকট লণ্ডন কন্ফারেন্সের প্রস্তাব- 
গুলি পেশ করিয়া বলিলেন যে যুরোপের কর্তাদের, 
বিশেষতঃ ইংরেজের, তুর্কীদের প্রতি আর বৈরীভাব নাই, 
তাহারা এখন Gaza সহিত সভাঁবে থাকিতে চান, সে 
পক্ষে যাহা অন্তরায় আছে তাহা দূর করিবার জন্য 
ইংল্যাও সচেষ্ট এবং সেই অভিপ্রায়েই Stata সেভার্স-দন্ধির 
পরিবর্তন প্রস্তাব করিয়াছেন। মোট কথা Stal বেকির- 
সামিকে যেমন বুঝাইয়াছিলেন তিনি ন্যাশনাল আ্যাসেম্ত্রীকে 
তেমন বুঝাইলেন, কিন্তু মিষ্ট কথায় চিড়া -ভিজিল না 
ইংরেজের কথায় ও কাজে অনেক গর্মিল আ্যাঙ্গোরার 
নেতাদের চোখে পড়িল। থেস ও আফ্রিয়ানোপল্‌ সম্বন্ধে 
বেকিরদামি ইংল্যাণ্ডের তরফ হইতে কোন আশ্বামই দিতে 
পারিলেন না, তাহার পর স্মার্ণার ব্যাপারে তাহার! যে seta 
প্রস্তাব করিয়াছেন siete জ্যাঙ্গোরা-পালদমেন্টের নিকট 
ন্যায্য বলিয়া মনে হইল ন!। গ্রীসের হাতে স্মার্ণাকে অকারণে 
সপিয়া দেওয়ায় তুর্কার বে অপমান ও লাঞ্ছনা, সেভার্স- 


৬০২ 





সন্ধির পরিবর্তনের ফলে তাহা দুর হইবার কোন সম্ভাবনাই 
কামালের দল দেখিতে পাইলেন না; ছোটখাট কয়েকটি 
বিষয়ে যে পরিবর্তনগুলির কথ! বেকিরসামি বলিলেন 
তাঁহার মধ্যেও তাঁহারা এমন কিছু পাইলেন al যাহাতে 
মনে করিতে পারেন যে সত্য-সত্যই তুর্কী প্রতি 
ইংরেজের মনোভাবের পরিবর্তন হইয়াছে । কিন্তু এ-সকলের 
অপেক্ষা যে ব্যাপারটি স্যাশনালিষ্ট দলের নিকট নিঃনন্দেহে 
লণ্ডন কন্ফারেন্সের প্রস্তাবের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া 
দিল সেটি attics গ্রীকদের নূতন করিয়! তাঁহাদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ-যাত্র৷। আর, কথাটাকে এদেশে ও বিদেশে যেমন করিয়াই 
চাপা দিবার চেষ্টা হউক, কেহই কিন্তু বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত 
নয় যে লণ্ডন কন্ফারেন্মের অধিবেশন শেষ হইতে না 
হইতে, বেকিরসাঁমি বে ত্যার্সোরায় ফিরিবার পূর্বেই 
এদিয়। মাইনরে গ্রীস যে আবার কামালের দলকে সমূলে 
উৎখাত করিবার জন্য বিরাট অভিযান গড়িয়া লড়াই সুরু 
করিল তাহা, ইচ্ছা করিলে, ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট বন্ধ করিতে 
পাঁরিতেন না। কোন কোন বিলাতী কাগজে ইঙ্গিত 
দেখিয়াছি যে গ্রীকরা নাকি ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের নিকটে 
এ অভিযানে প্রশ্রয় পাইয়াছিল। এ কথা সত্য না হইতে 
পারে, fee Sel অস্বীকার করিবার 'উপায় নাই a 
ইংল্যাণ্ডের মনোভাব .এ ব্যাপারে বরাবরই তুকীর প্রতিকৃলে, 
তাহার শীসন-কর্তাদের মধ্যে অনেকেই সে মনোভাব 
অপ্রকাশ রাখেন নাই এবং তুর্কার বিরুদ্ধে গ্রীসের এই 
wat যুদ্ধ থাঁমাইবারও কোঁন চেষ্টা তাঁহার! করেন 
নাই। কামালের দল যে বেকিরসামির কথায় ভূলিলেন 
না তাহার গোড়ায় এই-সব কথা রহিয়াছে। 

_আ্যাঙ্গোরার পাঁলণমেণ্টে যখন লণ্ডন কনফারেন্সে 
্রস্তাবগুলি aaa আলোচনা চলিতেছে গ্রীক সৈন্য তখন 
ait ছাঁড়াইয়া afta মাইনরের ভিতর ঢুকিয়াছে ও 
তুককীদের মারিয়া, তাহাদের ঘর-বাড়ী জালাইয়:, জেনানাঁদের 


বে-ইজ্জৎ করিয়া পাশবিকতার চরম সীমায় পৌছিয়াছে it 


+ শ্রীকদের এই অমানুষিক অত্যাচারের ব্যাপার এতদূর 
গড়াইয়াছিল যে নে সম্বন্ধে ‘অনুসন্ধান করিবার জন্য মিত্রপত্তিপুঃ 
এক কমিটি করিয়া দিতে বাধ্য হন। এই কমিটির নেতৃত্বতার 
পাইয়াছিলেন জনৈক উচ্চপদহ্থ ইংরেজ Soot কমিটি কিছুদিন 
আগে রিপোর্ট দেন যে তুকাঁর গ্রীক Ge ও গ্রীক অধিবাসীদের 


প্রবাসী-শ্রীবণ, ১৩২৮ 


{ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 








প্রথমটা কামালের দল গ্রীকদের নিকট অনেকটা! sida: 
আঁদিরাছিল, কিন্তু শীঘ্রই তুকাঁরা সে ধাক্কা সাম্লাইযা 
লইয়া, দ্বিগুণ বেগে গ্রীকদলকে ধাক্কা 'দিল। সে 


বেগ শ্রীকর! সহিতে পারিল না, ক্রমেই পিছাইতে ৬ 


লাগিল! যাহারা বড় আঁশ! করিয্নাছিল এইবার ন্যাশনালিষ্ট 
দল, আ্যাঙ্গোরার গভর্ণমেপ্ট, সব লোপ পাইবে, স্বাধীন 
তুর্কীর অস্তিত্ব fia হইতেও মুছিয়া যাইবে, তাহার! 
নিরাশ হইল। ইতিমধ্যে কামাল পাশ! রাশিয়ার সৌভিয়েট 
গতর্ণমেন্ট ও আফ্গানিস্থানের সহিত সন্ধি-্থত্রে আবদ্ধ 
হইলেন, তাঁহাতে অবশ্য ইংরেজ খুনী হইলেন না। আর খুনী 
হওয়াও বাস্তবিক শক্ত । এত দৃতীয়ালি সত্বেও আফ্গানিস্থান 
তাঁহাদের হাত-ছাঁড় seal যাইতেছে, নূতন নূতন মিতালি 
করিতেছে নেট! তাঁহারা! ভাল চোখে দেখিতে পারেন 


al) stata রাশিয়ার সহিত অ্যাঙ্গোরার এতটা মাখা” 


মাথিই বা তাঁহার! সহ করেন কি করিয়া? তুকীরা যদি 
বোল্শেভিক-তত্ব গ্রহণ করিয়া বসে তবেই col সমূহ বিপদ. 
একে তো এসিয়া মাইনর হইতে আরম্ত করিয়। আর্দ্দেনীয়া, 
জর্জিয়া, আঁজারবৈজান, কুর্দিস্থান, সিরিয়া, আরেরিয়া, 
মেসোপটেমিয়া, পার্সির| পর্য্যন্ত সমস্ত দেশে বিক্ষোপ ও 
অশান্তি। পারন্ত -হাঁত-ছাড়। হইয়াছে, আফগানিস্থান 
coats হইবার যোগাড়, মেসোপটেমিয়ায় নান! বাধ! ; তাঁহার 
উপর যদি আবার এই-সব দেশে বোল্শেভিক-বাঁদ প্রবেশ 





বিরুদ্ধে যে'সমুদরয় পাশবিক অভিযোগ আনিয়াছে তাহার অধিকাংশ 
সত্য। রিপোর্টটি fea ইংরেজ গভর্ণমেন্ট ্জাকাশ করিলেন না। 
পার্লামেন্টের ছু'একজন সদস্য চাপিয়। ধরাতে গভর্ণমেন্ট বলিলেন'যে 
রিপোর্ট বাহির wal উচিত কি না সে বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন। 


* তাঁহার পর আবার আজ ছু'একদিন হইল স্বয়ং লয়েড জর্জ 


পার্লামেন্টে বলিয়াছেন যে শ্রীকরা অত্যাচীর করিয়াছে বটে, কিন্ত 
তু্কারা তাহাদের অপেক্ষা আরো ভয়াবহ অত্যাচার করিয়াছে! - 
একবার বৃজিটা ees, যেন তুর্কারা বেশী অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া. 
শ্রীকদের অত্যাচারে কোন দোষ নাই। অর্থাৎ মাকড় মাঁরিলে + 
ধোঁকড় হয়। মোট কথা শ্রী যখন রুরোপীয়, খৃষ্টান ও সেই হেতু 
সভ্য, তখন তাহার সাত খুন মাপ-_-কেবল সাত খুন বলিলে AST খৃষ্টান 
যুরোগীয়দের অপমান করা হয়, সাত লক্ষ বলা! যাইতে পাঁরে। কমিটির 
রিপোর্ট কিন্তু গভর্ণমেণ্ট লোকচক্ষুগোঁচর করিবেন al, শুধু পার্লামেন্টের 
মদস্তেরা তাহা দেখিতে পাইবেন, মন্ত্রীবর এই আশ্বাস দিয়াছেন। 

পু$-_এই প্রবন্ধ ছাপাখানায় যাইবার পর খবর আসিয়াছে are 
ও fate সামরিক কর্তৃপক্ষগ্রণ রিপোর্ট দিয়াছেন যে এসিয়! মাইলরে 
আর তৃকাঁর! কোন অত্যাচারই করে নাই, যাহ! করিয়াছে 
TPH | 


ge 


se সংখ্য! | 


NSN! 








ai NI, 


করে ও প্রতিষ্ঠা পায় এবং তাহার ফলে সমস্ত মধ্য-এসিয়| 
একজোট afl বসে, তবে তো আর নিরুপদ্রবে 
ম্যাণেট্‌-লব্ধ ater ভোগ কর! চলে al] আরও ভয়, 

পাঁশে, একেবারে গায়ের কাছে বোল্শেভিক- 


দের সঙ্গে বন্ধুতাস্ত্রে আবদ্ধ, যদি একটা সংহতিবদ্ধ ও 


শক্তিশালী মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হইয়া বায়। 
তাই কামালের দলের হাতে গ্রীকদের পরাজয়ের সঙ্গে- 
সঙ্গেই রয়টার-প্রমুখাৎ শোনা যাইতে লাগিল যে সেভার্স- 
সন্ধির পরিবর্তন সম্বন্ধে ইংল্যাণ্ডের মত বদ্লাইবার উপক্রম 


হইয়াছে, ইংরেজদের মধ্যে অনেকে মনে করিতেছেন যে এ ' 


সন্ধি যেমন আছে তেমন থাকুক; তুর্কাদের বেশী কিছু 
সুবিধা! করিয়া দেওয়া ঠিক নয়; ইত্যাদি! এই মত পরি- 


কর্তনের আমল কারণটা অবশ্য খুলিয়া বলা হয় নাই। 


প্রকান্তে বল! হইল যে আ্যাক্ষোরার আচরণে ইংরেজ-সর্কাঁর 
বড়ই বিরক্ত হইয়াছেন, কামাল পাশার দল বড়ই বাড়াবাড়ি 
alae করিয়াছে। 

প্রথম শোনা গেল বে লণ্ডন কনফারেন্সে কথা- 
বার্তার ফলে আঙ্গোরার গভর্ণমেন্ট তাঁহাদের হাতে যে- 
সমুদয় ইংরেজ বন্দী আছেন তাঁহাদের সকলকে ছাড়িয়া 


দিতে রাজী হইয়াছিলেন কিন্তু কাজের বেলায় তাহা করেন. 


নাই, কয়েকজনকে ছাড়িয়া দিয়াছেন মাত্র ও যাঁহাদের 
মুক্তি দেন নাই তাঁহাদের মধ্যে ভারতের জঙ্গী-লাট লর্ড 
রলিন্সনের তাই কর্ণেল arp আছেন। এই গেল 
আ্যাঞ্গোরার বিরুদ্ধে ইংরেজের অভিযোগের প্রথম দফা | 
দ্বিতীয় দফা শোনা গেল যে অ্যাঙ্গোরার গভর্ণমে্ট 
আনাতোলিয়ার বন্দরে ইংরেজের জাহাজ ঢোকা বন্ধ 


করিয়াছেন। উত্তরে কামালের দল বলেন যে তাঁহারা মনে - 
করেন যে ইংরেজ-সর্কার তলে তলে তাহাদের শত্রুতা 


ও গ্রীকদের সাহায্য করিতেছেন, Beate বন্দী না ছাড়িয়! 
ও বন্দরে জাহাজ প্রবেশ নিষেধ করিয়া তাহারা কোন 
অন্যায় কাজ করেন নাই। তাহা ছাড়! ইংরেজ গভর্গমেণ্টও 
নাকি তীহাদের হাতের তুর্কী বন্দীদের ছাঁড়িবার সময় 
বাছিয়। বাছিয়া স্তীশনালি্ট দলের লোকদের আটকা! 
রাখিয়াছেন। সত্যই aft ইংরেজের সম্বন্ধে আাগ্োরার এইরূপ 
সন্দেহ থাকে তবে তাহাদের আচরণে দোষ দেওয়া যায় 


দেশবিদেশের কথা--জ্যাঙ্গোরা ও ইংরেজ 





. গোয়েন্দা বলিয়া 
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না, কেন না এসব ব্যাপারে সব গভর্ণমেন্টই যে এরকম 
করিয়া থাকেন যুদ্ধের সময় তাহার ভূরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে। ইংরেজও যে অনেক স্থলে এরূপ করিয়াছেন 
তাহারও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে | 

সে যাহা,হউক ইহার পরে আবার আ্যাঙ্গোরার বিরুদ্ধে 
লোক-মত সৃষ্টির জন্য যে-সব খবর অতি সযত্বে রয়টার এ- 
দেশে সর্বরাহ করিলেন তাহা আরো চমৎকার । খুব 
vate করিয়া এক খবর আসিল যে মুস্তাফা! atta বে 
নামে একজন ইহন্রেজ-প্র্গা ভ্ডান্সতবাতী 
স্মুসলম্মান্নন্কে * আ্যাঙ্োরার গভর্ণমেণ্ট ইংরেজের 
মৃত্যুদণ্ড দিয়াছেন, কিন্তু yet 
বাস্তবিক নাকি গোয়েন্দা নয়, সে শুধু যাহাতে 
ইংরেজের সহিত আ্যার্সোরার সন্তাব স্থাপিত হয় দেই 
উদ্দেশ্তেই আ্যাঙ্গোরাতে কাজ করিতেছিল। এমন ছেলে 
ভুলানো গল্পটা এ-দেশে পাঠাইবাঁর পূর্বে রয়টার way 
ভাবিয়া দেখেন নাই যে মুস্তাফ Atte বের এ মাঁথা- 
ব্যথার কারণ কি, কেন সে হঠাৎ ইংরেজে ও তুকীঁতে 
ভাব ofa দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল, তাহাতে 
তাহার স্বার্থ কি,_সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে ও সে 
প্রশ্নগুলির সন্তোষজনক উত্তর ন! পাইলে কেহই বিশ্বাস 
করিবে না যে কামালের দল অকারণে তাহাকে মারিয়া 
ফেলিল। রয়টারের খবরের সঙ্গে-দঙ্গেই লোকের মনে 
সবগুলি প্রশ্নই জাগিল ও তাহার উত্তর পাঁইভেও বিলম্ব 
হইল না। মুস্তাক! সাঁঘীরের সত্য-পরিচয়ট! সর্ব-প্রথম 
alata আবুল কালাম্‌ আজাদ ফাঁস করিয়া দিলেন। 
মৌলানা সাহেব মুস্তাফাকে ভাল করিয়াই চিনিতেন ; 
ইংরেজ-সর্কারের বেতনভুক্‌ গোয়েন্বারূপে সে আজ হংকং, 
কাল কায়রো, Ae কন্ষ্যান্টিনোপল করিরা বেড়াইয়৷ 
কে কোথায় ইংরেজের বিরুদ্ধে কি করিতেছে তাহার 
সত্য মিথ্যা তথ্য সংগ্রহ করিত; কিছুদিন আগে ইজিপ্ট 
গিয়া সে ন্তাশনালিষ্ট দলের বহু লোককে ধরাইয়া দেয়; 
তার পর গত বৎসরে সে রোম হইতে আবুল কালাম্‌ 
আজাদ্‌ সাহেবকে পত্র লিখিয়া তাহাকে ফাদে ফেলিবার 





* এই তিনটা কথার উপর বিশেষ জোর দেওয়া ছিল; Bene 
এ দেশের মুসলমানের! দেখুক কামালের দল কিরূপ নৃশংস! 
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সা পাসিাস্পিরা SN 


চেষ্টা করে। মৌলানা সাহেব ছাড়া আরও একজনের 
কাছ হইতে মুস্তাফা সাঁধীরের খবর পাওয়া গিয়াছে । তিনি 
বিখ্যাত ‘ফরাসী লেখিক! মাদাম গলিন্‌ ( Madame 
Gaulis)। মুস্তাফার বিচার ও শাস্তির সময় তিনি 
আ্যাঙ্গোরাতে ছিলেন। সেখান হইতে তিনি পারীর প্রসিদ্ধ 
সংবাদপত্র “আত্ৰশিজা”য়-( “Intransigeant” ) লিখিয়া 
পাঠাইয়াছেন যে সাঘীরের জবান-বন্দীতে প্রকাশ পাইয়াছে 
যে তাহার বাড়ী কাশীতে, মুস্তাফা সাঁধীর বে তাহার 
ছদ্মনাম, ইংল্যাণ্ডে সে লেখাপড়া শিখে ও সেখান হইতে 
গোয়েন্দাগিরি করিবার জন্য আরবী ছাত্রের ছদ্মবেশে 
ইজিপ্টে wa ও সেখানকার oleate, দলের গতিবিধি 
লক্ষ্য করিয়া বেড়ায়। ফিরিয়া আসিয়া মুস্তাফা লগডনের প্রাচ্য- 
গোয়েন্দা বিভাগে" কিছুদিন কাজ করিয়া প্রথম পাঁরন্তে ও 
তারপরে আফগ্রানিস্থানে যাঁয়। ত্যাঙ্গোরায় বিচারকালে 
সে বলে যে কামাল পাঁশাঁকে হত্যা করিবার জন্য সম্প্রতি 
তাহাকে নাকি আনাতোলিয়ায় পাঠানো হইয়াছিল। 
সর্বশেষে মাদাম গলিস্‌ খবর দিতেছেন যে সাথীর তাহার 
জবানবন্দীতে ইস্লামের প্রাধান্য নষ্ট করিবার এক বিরাট 
ষড়যন্ত্রের কথা বলে ও সেই wag যাহারা fad আছে 
তাহাদের নাম উল্লেখ করে। গোয়েন্দা সাথীরের জবাঁন- 
বন্দী পড়িলে এ কথা নিশ্চয়ই বলা চলে যে তাহাকে 
মৃত্যুদণ্ড দিয়া জ্যাঞ্গোরার গভর্ণমেন্ট এমন কিছু অন্তায় 
কাজ করেন নাই aay তাহাদিগকে দোষ দেওয়া 
aa) সাধীর ইংরেজের দৌত্য করিতেছে বা ইংরেজের 
প্রতিনিধিরূপে আযাজোরায় আসিয়াছে এরপ কোন প্রমাণ 
পাঁওয়। সত্বেও যদি Steels কর্তৃপক্ষের! তাহাকে সাজ 
দিতেন wll হইলে কাজটা অবশ্ত অন্তায় হইত, কিন্ত 
শুধু ইংরেজের প্রজা বলিয়া, নিজমুখে তাহার গোয়েন্দা- 
গিরির স্বীকারোক্তি সত্বেও তাহাকে ছাড়িয়া দিতে 
হইবে এমন কথ! আত্তর্জাতিক ব্যবহার-শীস্ত্রের কোথাও 
নাই । | 

এই তো গেল ত্যাঙ্গোরার বিরুদ্ধে ইংরেজের তৃতীয় 
অভিযোগ । তাহার পর চতুর্থ ও স্ব-চেয়ে যেটা বড় 
অভিযোগ সেটা এই যে আ্যাঙ্গোরা গবর্ণমেন্ট বৌল্শেভিকদের 
সহিত ভাব করিতেছিলেন | সত্য বটে আ্যাঞঙ্গোরার 


প্রবাসী--শ্রীবণ, ১৩২৮ 
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গভর্ণমেন্ট রাশিয়ার সৌভিয়েট গভর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধি- 
সুত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন-ও শোনা যাইতেছে যে তাঁহাদের 
নিকট অস্ত্র শন ও অর্থ সাহাধ্যও নাকি পাইতেছেন, | 
fee এ সন্ধি ও এ সাহায্য শুধু গ্রীকদ্দের নিকট হইতে 
আত্মরক্ষার জন্য ; ইংরেজের সহিত শক্রত1 বা বিরুদ্ধা- 
চরণ করিবার অভিপ্রায় যে ইহার পশ্চাতে আঁছে এমন. 
কোন প্রমাণ পাঁওয়। যায় নাই। আর বোল্শভিকদের 
সহিত সন্ধি জিনিসটাই ষদি অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়ে তবে সে 
অপরাধ তো ইংরেজও করিয়াছেন। এ দিকে নিজের! 
ক্রািনের সহিত কথাবার্তা বলিয়া রাশিয়ায় অবাধ বৃটিশ 


. বাণিজ্য বিস্তারের সুবিধা করিয়া লইব, লেনিন্‌ কমিউনিজ্ম্‌ 


ছাড়িয়া ক্যাপিটালিজ্ম্‌ ধরিয়াছেন বলিয়া রাশিয়ার সহিত 
সম্পর্ক পাতানো সমর্থন করিব, অথচ অন্য কেহ তাহ! a 
করিলে অস্থির হইয়া উঠিব ও তাহাকে গালি দিব--এ অদ্ভুত : 
আচরণের পক্ষে কোন যুক্তিই নাই, এ wy পাছে নিজের 
স্বার্থে কোথাও আঘাত লাগে সেই আশঙ্কায় আগে হইতেই 
ছট্ফটানি। 

কামালের সৈশ্তদলের নিকট বেজায় হার হারিয়া গ্রীক . - 
সম্প্রতি আবার নূতন করিয়া যুদ্ধযাত্রার আয়োজন 


. করিতেছিল, গ্রীকরাজ কন্ষ্যাণ্টাইন স্বয়ং এবার যুদ্ধ- 


ক্ষেত্রে নামিবেন এরকম কথাও শোন! গিয়াছিল। গ্রীকরা 
নাকি এরার মরণপণ করিয়াছিল যে এসিয়া মাইনর হইতে 
তুক্কীকে চিরদিনের মত তাড়াইয়া সেখানে গ্রীক-সাত্রাজ্য 
ও গ্রীক-সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করিবে *। গ্রীকরা কিন্তু এবার . 
কোমর বাঁধিবার সময় আশা করে যে কোন al কোন 
রকমে তাহাদের এ সংগ্রামে ইংরেজের সাহায্য পাইবে {৷ 





* এই সম্পর্কে লণ্ডনের গ্রীকদূত “মর্ণিংপোষ্টে”র কোন সংবাদদাতার 
নিকট কি বলিতেছেন শুনুন — 

“Greece is fulfilling a role which has been hers 
for thousands of years. Just ‘as she once fought 
barbarians, for example Medes and Persians, and . 
just as Byzantium was the bulwark of Europe to 
prevent the ingress of Asiatic barbarism, she is now 
again fighting on behalf of real Civilisation, She 
is fighting against those who would substitute the 
rule of the sword for the rule of the brain.” —“Morning 
Post,” June 2,192. 

+ “It is an open secret that in the offensive which . 
he is preparing King “Tino” is counting oh British 
support whether it wins or loses; in the former case 
to enable him to hold his gains, in the latter to avert 
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আ্যাঙ্গোরার উপর যে-সব অপরাধের () কথা উল্লেখ করা৷ 
হইয়াছে তাহার দরুণ তুককীদের বিরুদ্ধে গ্রীকদের সহিত 
যুদ্ধে যোগদান করা হইবে কি না সে সম্বন্ধে ইংরেজ 
4-তর্ণমে্টও আলোচনা করিতেছিলেন। Got গ্রীক-রাজ- 
মন্ত্রী ভেনিষেলন্রে সহসা ইংন্যাণ্ডে আর্বিভাৰ ও লয়েড 
args সহিত গোপনে পরামর্শ, ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের ঘন 
ঘন অধিবেশন, ফরাসী মন্ত্রী ব্রিয়ার সহিত কথাবার্তা বলিবার 
‘জন্য লর্ড কার্জনের পারীতে গমন,_-এ-সমন্তই গ্রীস ও STA 





লড়াইয়ে ইংরেজ গভর্ণমেন্ট গ্রীসের পক্ষ লইবেন কি ন! তাহা. 


নির্ধারণের জন্য । আর এ আলোচনায় ইংরেজের ইচ্ছা ও 
অভিপ্রায় কোন্‌ দিকে ছিল তাহা কয়েকখানি বড় বড় ফরাসী 
খবরের কাগজ বাহির করিয়া! দিয়াছে *। ফরাসী কাগজে 
যাহ! নিবিয়াছে তাহ! হইতে তুর্কাদের বিরুদ্ধে গ্রীকদের 
সাহায্য করিবার জন্য ইংরেজের ব্যস্ততা স্পষ্টই বুঝা যায়। 
আপার সাইলেশিয়ার ব্যাপার লইয়া ইংরেজে ও ফরাসীতে যে 
মনোমালিন্য ঘটিয়াছে তাহার কারণ দূর করিয়া! আ্যাঙ্গোরার 


বিরুদ্ধে ফ্রান্সকে নামানোর জন্য লয়েড জর্জের ইচ্ছার কথা 





‘ a Turkish Nationalist advance to Constantinople.” 
—“Daily Mail,” June 10, 1921. a 
* "From the political point of view Britain is 
probably looking forward toa rapprochement of the 
Entente with a view to supporting Greece," London 
Correspondent of the “Temps.” 
ফন * * 


“England desires to submit another question to 
the Supreme Council. She proposes to invoke the 
Eastern problem in order to bring France, Italy and 
undoubtedly the United States also, to make a post- 
tion against the Turkish Nationalists.”—The 


“Temps” in a leading article in its issue of June 1, 


( Translated. 


7921, 5 
1 * % i 


“Mr. Lloyd George wishes to make us pay for the 
concessions that he may be brought to make in 
regard to Upper Silesia by binding us once more to 
an anti-Kemalist or, more exactly, anti-Turkish 
policy.—"Liberte”, June 1, 1921. 

* * * 


“Jt is hard to resist the impression that Mr. Lloyd 
George and Lord Curzon are preparing to abandon 
their present nominal neutrality in the Greco-Turkish 

ar for some measure of active support, with sup- 
plies, naval action and blockade, if not with land 
forces. Jndeed-few believe the denials that supplies 
have already gone tothe Greeks,”—“The Nation and 
the Athenzeum”, June 11, 1921. 


+ * সং 


দেশবিদেশের কথা--আ্যাঙ্গোরা ও ইংরেজ 
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প্লিবার্তে” কাগজ জানাইয়া দিয়াছেন। “ডেলি নিউজ্‌” 
ও “co মেল্‌” ছুইথানি বড় বড় ইংরেজী কাঁগজেও ছুই- 
জন নামজাদা লেখক ত্যাঙ্গোরা সম্বন্ধে ইংরেজ গতর্ণমেন্টের 
অভিপ্রায় আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের কথাও নিয়ে 
উদ্ধার করা গেল *। তারপর পালপামেন্টে চেন্বারলেনকে 
pital ধরা সত্বেও তিনি, গ্রীকদের সাহায্য করা! হইবে 
কি না গভর্ণমেন্টের তরফ হইতে এরূপ কোন স্পষ্ট 
অঙ্গীকার করেন নাই, কেবল. কথাটাকে চাপ! দিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন। ফরাসী পার্লামেন্ট কিন্তু বিধিমত 
রেজলিউশন্‌ পাশ করিয়াছেন যে গ্রীকদের কোন সাহায্য 
করা হইবে না ও ফরাসী গভর্ণমেন্টও সেই ACT 
প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন। স্থতরাং এ কথ! বলিলে 
অন্তায় হইবে না যে শ্রীকর্দের সহিত জুটিয়া আ্যাঙ্গোরার 
ন্যাশনালিই্ গভর্ণমেণ্টের ধ্বংস ইংরেজের অভিপ্রেত ছিল। 

॥ fee এ অভিপ্ৰায়ে সম্প্রতি বাধা পড়িয়াছে। এ বাধার 
অনেক কারণ আছে। প্রথম ও প্রধান কারণ এই যে 
কামালের দল, গ্রীক্দের আবার একচোট খুব হটাইয়া 
দিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে যে তাহাদের বিরুদ্ধে লাগিতে গেলে 
বিশেষ আঁয়োজন ও পৈন্য-বলের প্রয়োজন । বর্তমানে শুধু 
একা ইংরেজের সে আয়োজন করিবার শক্তি বা সুবিধা 
নাই। বিশেষতঃ সামরিক ব্যাপারে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন 
যে এসিয়া মাইনরে কোন যুদ্ধাভিষানে সফল হওয়া! বড় দুরূহ 
কথা। তাহাতে বহু লোকক্ষয় ও অর্থনষ্টের সম্ভাবন! | 








* “France, it seems, with interests in Smyrna is 
secretly friendly to Kemal; Great Britain on the 
other hand, as far as its aims and policy can b 
defined or analysed at all, wozld prefer to see Kemal 
smashed.”—-A. J. Cummings in the ‘Daily News” 
(London), June 15, 1921. 


‘Jt is fair to say that so far the allegation that 
the Government are planning fresh military under- 
takings in Asia Minor is officially denied, but the 
intrigue is afoot and the 42707222226. in its favour 
is widespread, Our warships are mysteriously assem- 
bling in the Mediterranean, and the Greek forces 
around Smyrna and elsewhere are openly saying 
that British troops are coming to their aid. A detera 
mined attempt is being made to induce Great Britain 
to wage war side by side with the Greeks in Asia 
Minar. Our stricken people ought to say sternly to 
the Government: We will 1222 #0 more wars, either 
open or veiled. Lovat Fraser in the “Daily Mail”, 
June 6, 1921. 
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ইংল্যাণ্ডের এখন অর্থের বড়ই অনাটন। তাঁব্রপর উপনিবেশ- . 
সচিব উইন্ঠন্‌ চার্চিল প্যালেষ্টাইন ও মেমোপটেমিয়৷ শাসনের 
জন্য যে খরচের হিসাব দেদিন পাামেন্টে দিয়াছেন তাহার 
বহর দেখিরা ইংল্যাণ্ডের চক্ষু স্থির হইয়াছে) একে তো 
লয়েডজর্জের গভর্ণমেণ্ট নানাপ্রকারে বাজে খরচ করিয়া 
টাক! উড়াইতেছেন বলিয়৷ ইংল্যাণ্ডে এক দল বেশ আন্দোলন 
সুরু করিয়াছেন; তাঁহার উপরে আবার তাহারা যদি এখন 
ofa মাইনরে, কাইজারের শালা, “বিশ্বীস-ঘাতক” 
কন্ষ্যাণ্টাইনের সাহায্যে টাকা ঢালিতে আরম্ভ করেন তবে 


তাহাদের তিষ্ঠানো ভার হইবে, ব্রিটিশ ক্যাবিনেট, এ 


কথাটি। বুঝিতে পারিয়াছেন। আর না বুঝিয়াও উপায় নাই, 
কেন না, এই সেদিন পাঁলণমেণ্টের eas HATE শৃন্ত 
হওয়ায়, গভর্ণমেণ্টের দলভুক্ত নির্বাচন-প্রার্থীদের হারাইয়া 
দিয়। বাহার সেখানে আসিয়া বসিয়াছেন তাহারা সকলে 
“Anti-waster"—aaig গভর্ণমেন্টের অপচয়-নীতির 
বিরুদ্ধবাঁদী। এ অবস্থায় ক্যাবিনেট, গ্রীসকে সাহায্য করিবার 
ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে যে বাধ্য হইয়াছেন তাঁহা বিচিত্র নয়। 


তাই কয়েকদিন হইল মিত্রশক্তিপুঞ্জ গ্রীসকে afl মাইনরে 


লড়াই বন্ধ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। গ্রীস সে কথায় 
কান দেয় নাই কিন্তু ওদিকে কামালের দল ক্রমেই আগাইয়া 
কনষ্যান্টিনোপলের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। তাই 


“সামাল” “সামাল” রব পড়িয়া গিয়াছে, কন্ট্ট্যার্টিনোপল্‌ 


যাহাতে কামালের হাতে না পড়ে তাহার জন্য গণ্ডী কাটা 
হইতেছে, ইংরেজের যুদ্ধজাহাজ কন্ট্যার্টিনোপল্‌ রক্ষা 
করিতেছে। আবার শোনা যাইতেছে যে সোভিয়েট রাশিয়ার 
পররাষ্ট্রসচিব চিচেরিন্‌ নাকি ত্যাঙ্গোরায় আসিয়া হাজির 
হইয়াছেন এবং আ্যাঙ্জোরার কর্তৃপক্ষদের পরামর্শ দিতেছেন। 
আরো! শোন! যাইতেছে যে আনোরার পাশার দল আ্যাঙ্গোরায় 
কর্তৃত্লাভের চেষ্টা করিতেছেন | এ সবই রয়টারের খবর, 
সুতরাং ইহার ভিতর অনেক রকম মারপ্যাচ থাকিতে পারে, 
এখন কিন্তু কিছুই ভাল করিয়া বোঝ! যাইতেছে না। তবে 


দেখা বাইতেছে যে ভ্যার্গোরার একটা! বিশৃঙ্খলা উপস্থিত] 


এ বিশৃঙ্খলা কি আকার ধরিবে তাহ! আপাততঃ বল! শক্ত। 
মোট কথ! _ সেভার্সসন্ধির Raa ফল ফলিতে আরম্ভ 
হইয়াছে, এক মহা বিপ্লুব-তরন্দের আভাস মধ্য-এসিয়ায় দেখা 


প্রবাসী-শ্রাবণ, ১৩২৮ 


পিপি 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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দিয়াছে, যখন সে তরঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়িবে তখন সে ঘবিপ্রব- 


জল-তরঙ্গ রোধিবে কে Pr এইটাই হইল সমস্যা, ইহাই 
হইল প্রশ্ন *। 


আয়ার্ল্যাণ্ডে শান্তি-সম্তাবন৷ 

আয়ার্ল্যাণ্ডের ব্যাপার লইয়া ব্রিটিশ ক্যাবিনেট তথা 
মন্ত্রীর AAG জর্জ রীতিমত ব্যতিব্যস্তই হইয়া পড়িস্সাছেন। 
কি ভাবে যে এ সমস্যার একটা সুমীমাংসা হইবে তাহা 
কিছুতেই তাহারা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছেন -না। 
এদিকে ইংরেজের কাঁও দেখিয়া সমস্ত সভ্যজগৎ হতভম্ব 
হইয়া গিয়াছে,_বিশেষ করিয়া নিউইয়র্কের “নেশন” 
কমিশনের রিপোর্ট বাহির হওয়ার পর আমেরিকায় তো 


ইংল্যাণ্ডের “আইরিশ-পলিসির” বিরুদ্ধে প্রবল জনমতের সৃষ্টি. 


হইয়াছে। ব্রিটিশ ক্যাবিনেটও বোধ হয় এতদিনে বুঝিয়াছেন 


যে খুনের বদলে খুন করিয়া, অগ্নিকাণ্ডের উত্তরে অগ্নিকাণ্ড 


« এই প্রবন্ধ ছাপিতে দেওয়ার পর রয়টারের খবরে জান! গিয়াছে 
যে ত্যাঙ্গোরীর সহিত একটা রফ|.করিবার অভিপ্রায়ে কামাল পাশার 
সহিত কথাবার্তা বলিবার জন্য saat অবস্থিত ইংরেজ 
সেনাঁদলের নায়ক, জেনারেল্‌ হাঁরিংটন এসিয়া মাইনর অভিমুখে 
রওয়ানা হইয়াছেন। প্রকাশ যে কামালপাশা নিজেই নাকি এই 
ভাবে ইংরেজের কোঁন প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা 
জানাইল্লাছেন। 

এই খবর এ দেশে আসিয়া পৌছিবার কয়েক ঘণ্টা পরেই রয়টারের 
এক টেলিগ্রাম আসিয়া সমন্ত ওলটপাঁলট shal দিয়াছে । টেলিগ্রামের 
মৰ্ম্ম এই £--কামালপাশা নাকি খবর পাঠাইক্সাছেন_-কাঁহাকে ও কি 
ভাবে এ খবর পাঠাইয়াছেন রয়টীরের টেলিগ্রামে তাঁহার কোন উল্লেখ 
নাই-_বে ছু'পক্ষ একত্র হইয়া আলোচন! করিবার প্রস্তাব ইংরেজপক্ষই 
উত্থাপন করেন, কামীল নিজ হইতে ইংরেজ প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাতের 
ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, যদি কনস্তাস্তিনোপলের সর্বময় 
কর্তৃত্ব এবং থেস তুরস্ককে ফিরাইয়া দেওয়া হয় তবেই তিনি ইংরেজ 


গঁভৰ্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছেন, নচেৎ নহে ।-.. 4. 


এই চিঠি পাইয়া ইংরেজ সরকার জেনারেল হারিংটনকে জানাইয়াছেন 
যে তিনি যেন কামালপাশার সঙ্গে কোন্‌ বিষয়ে কোন বি 
করিতে না যান। 

অল্পসময়ের মধ্যে এইরূপ ' পরম্পর-বিরোধী দুইটি সংবাদ atta 
মন্ত একটা গ্রহেলিকাঁর সষ্টি করিয়াছে! আলোচনার প্রস্তাব ভাঙগিয়া 
দেওয়ার জন্য কে যে বাঁশুবিক দায়ী তাহা বলা gee) তবে এই 
পরবর্তী সংবাদ হইতে একটা কথ! বেশ পরিষ্কার বোঝ! যাইতেছে। 
কামালপাশার পত্রোলিখিত প্রত্যেকটি কথ! বে মিথ্যা ও অসঙ্গতি- 
দোষহুষ্ট তাহা দেখাইবার জন্য ইংরেজরা যেন বড় বেশীরকম ব্যস্ত 
হইয়া পড়িয়াছেন। এইজন্যই মনে কেমন একট! থটুকা লাগতেছে | 


৪র্থ সংখ্য! | 


স্থষ্টি করিয়া চলিলে এই ব্যাঁপারের শেষ সীমায় পৌঁছান 
যাইবে না। এখন করা যায় কি? . 

হোমরুল আইন অনুসারে আয্ার্ল্যাণ্ডের উত্তরে ও 
“দক্ষিণে ছুইটি পার্লমেণ্ট বসিবার কথ! | এই দুইটির মধ্যে 
_প্রটেষ্টান্ট অল্ট্ারকে asi যে উত্তর পার্লামেন্ট গঠিত 
হইয়াছে তাঁহার কাজ কিছুদিন হইল আরম্ত হইয়াছে। 
. ইউউনিয়নিষ্ট দলের কর্তারা পার্লামেন্টে যোগ দিতে. রাজী 
হইয়াছেন। কিন্ত দক্ষিণে সিন্‌ফিন্দের রাঁজত্ব_কাজেই 
দক্ষিণ পাঁলণমেণ্ট বসিবার কোন সম্তীবনা নাই। ১২৮ 
জনের মধ্যে ৪ জন মেম্বর মাত্র তাহাতে যোগ দিতে 
পারেন । এই অবস্থায় রিপবৃলিক-প্রয়াসী সিন্ফিন্দের সঙ্গ 
একট! রফা করিয়া কিরূপে তাহাদিগকে পথে আনা যায় 
তাহাই হইতেছে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রধান সমস্যা । এ 
“সমস্ত৷ মিটাইবার জন্য অনেকেই অনেক রকম উপায় 
নির্দেশ করিয়াছেন। দিন্ফিন্‌ দলপতি ডি ভ্যালেরাকে নিমন্ত্রণ 
করিয়া যাহাতে উভয়পক্ষের দাবী মিটাইয়া শান্তি স্থাপিত হইতে 








পারে তত্মম্বন্ধে পরামর্শ কর! হৌক, কিছুদিন হইতে এইরকম 


কথা চলিতেছিল। লয়েড জর্জের সহিত ডি ভ্যালেরার 
যাহাতে একটা মোকাবিলা হয় সে পক্ষে লর্ড ডাব্বী প্রমুখ 
হ-একজন চেষ্টাও করিয়াছেন। fee সাঁআাজ্যের কর্ণধার 
মহাশয়দের যেন এ প্রস্তাব তেমন মনঃপুত হয় নাই--বোধ 
হয় তাঁহারা ভাবিলেন যে নিজ হইতে ডি ভ্যালেরাকে ডাকিতে 
গেলে ইংল্যাণ্ডের Warns ( prestige ) সব মারা যাইবে। 


শেষে দেখিলেন না ভাকিলেও “নান্ডি গতিরন্যথা”। waa’ 


মনত্রীসমাজ মন্ত এক চাল চালিলেন | 

২২শে জুন বেল্ফাষ্টে উত্তর পালণমেণ্টের প্রথম অধিবে- 
শনের দিন। ঠিক হইল রাজ! স্বয়ং আয়ার্ন্যাণ্ডে গিয়া 
, উত্তর পার্লামেন্টের কাঁধ্যারস্তের উৎসব সম্পন্ন করিবেন । 
তাঁহাই হইল। রাজ! চলিলেন বেল্ফা্টে। সকলে জানিল 
ata tas খুলিবার জন্যই রাজ! আয়ার্ল্যাণ্ডে যাইতেছেন। 
কিন্তু একথ। কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল al যে পার্লামেন্টের 
কাজ একটা উপলক্ষ্য মাত্র। আসল উদ্দেশ্ত তাহা নহে। 
শুধু পার্লামেন্ট খুলিবার জন্য, ইংল্যাণ্ডের রাজা যে ভাবে 
আয়ার্ল্যাণ্ডে গিয়াছেন সে ভাবে কিছুতেই সেখানে যাইতেন 
না! তাঁহাকে কি করিয়া আয়ার্ল্যাণ্ডে যাইতে হইয়াছিল 


দেশবিদেশের কখ।-_আয়ার্ল্যাণ্ডে শান্তি-সম্ভীবন! 





৬০৭ 


পাস্তা ANANADNADN ANAS AN AA ANA 


গুনুন। বড় বড় যুদ্ধজাহাজ, ক্রুজার, মাইন-ভেষ্রয়ার দ্বার! 
ঘিরিযা এবং এরোপ্লেনের নজরবন্দী করিয়া রাজাকে বেল্ফাষ্টে 
লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। বেল্ফাষ্টে হুকুম জারী করা 
হইল যে রাজ! যে বে রাস্তা দিয়া যাইবেন সেইসব রাস্তার 
দুই পাশের কোন বাড়ীর ছাদে কেহ উঠিতে পারিবে না। 
আয়ার্ল্যাণ্ডে অবস্থিতিকাঁলে রাজাকে রক্ষা করিবার জন্ত 
অতিরিক্ত পুলিশ প্রহরী ও tate আম্দানী কর! 
হইল। এত আটঘাট বাধিয়া আগেকার দিনের রাশিয়ার 
জারের মত রাজাকে বেল্ফাষ্টে পাঁঠাইবাঁর কি এমন দর্কাঁর 
ছিল? দর্কার ছিল বৈ কি! সে দর্কার আর কিছুই 





নহে, ইংল্যাণ্ডের প্রধান সমস্ত! সমাধানের-_অর্থাৎ ডি 


ভ্যালেরার দলের সঙ্গে আপোঁষের_ বন্দোবস্ত । উত্তর 


পাঁলণমেন্টের কার্যারস্ত উপলক্ষ্যে ate যে বক্তৃতা দিবেন 


সেই বক্তৃতায় শান্তি ও সহযোগিতা, “Forgive and 
£০:৪৩৮-এর দোহাই দিয়া তিনি সিন্ফিন্‌ দলকে বিগ্রহ 
ত্যাগ করিয়া শান্তি স্থাপন করিতে অনুরোধ করিবেন, 
ইহাই ছিল রাজার আয়ার্ল্যাও গমনের আসল উদ্দেশ্য 
তাহার অংশের অভিনয় তিনি বেশ স্ুন্দররূপেই করিলেন। 
তারপর লয়েড BSI পালা । ২৫শে জুন লয়েড, অর্জের 
তরফ হইতে ডি ভ্যালেরার নিকট চিঠি গেল যে রাজার 
অন্থরোধ যাহাতে ফলপ্রস্থ হয় সে বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট খুব 
Begs হইয়াছেন। অতএব ভি ভ্যালেরা এবং তাঁহার 
সহযোগীরা যেন লণ্ডনে আসিয়া কোন্‌ পথে চলিলে দুপক্ষের 
মধ্যে একটা TH হইতে পারে সে সম্বন্ধে অন্ষ্টারের নেতা 
সার জেম্ন্‌্ক্রেগের সঙ্গে আলোচন! করেন। সার জেম্স্‌ 
catty নিকটও লয়েড, জর্জ এই ধরণের একটি নিমন্ত্রণ- 
পত্র পাঠাইলেন। এদিকে আবার সার জেম্স্‌ ক্রেগকে 
এই আলোচনা যোগ দিতে বলায় অল্ষ্ারের কতকগুলি 
লোক লয়েড জর্জের উপর মহা Atel হইয়া উঠিল। 
cartes “নর্দাণ হুইগ” কাগজ বলিল, “যে ডি ভ্যালেরার 
হস্ত শত শত নিরীহ ব্যক্তির রক্তে কলুষিত তাহার সঙ্গে 
সার জেম্‌দ্‌কে সাক্ষাৎ করিতে বল! ভয়ানক অন্তায় ৷” 
ব্রিটিশ পা্লামেণ্টে অল্্টারের প্রতিনিধি মিঃ কুট বলিলেন 
এ নিমন্ত্রণ আর কিছুই নয়, ডাক্লিন পালামেণ্টের কাছে 
অল্ষ্ারের মাথা নত করানোর একটা কৌশল মাত্র। 


৬০৮ 


AAA 





আমলে “anit হুইগের” এই লঙ্বা-চৌড়া বক্তৃতার 
কোনই ভিত্তি নাই। কেন ন! এর আগেই সার জেম্স্‌ 
ক্রেগ একবার ডি ভ্যালেরার stayed তাঁহার সঙ্গে গোপনে 
সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। 

ডি ভ্যালের! কিন্তু লণ্ডনে গিয়া কন্ফাবেছ্দে যোগদান 
করিতে অস্বীকৃত হইলেন।* তিনি বলিয়৷ পাঠাইলেন, 
আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজনৈতিক সমস্তার সমাধান আয়ার্ল্যাণ্ডের 
মাটিতে হওয়াই যুক্তিযুক্ত | অতএব সার জেমস ক্রেগ 
যেন ৪ঠা জুলাই তারিখে ডাব্‌লিনে আসেন। সার জেমস, 
তাহাতে রাজী হইলেন ন! ; অজুহাত দেখাইলেন যে তিনি 


আগেই লয়েড জঙ্জের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। তদুত্তরে 


ডি ভ্যালেরা জানাইলেন, “আপনি ডাব্লিনে আসিতে 
অসমর্থ শুনিয়া আমি দুঃখিত হইলাম । কিন্তু আমিও 
বর্তমান 'নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারি না। আর আইরিশ 
সমস্তার মীমাংন! তো আয়ার্ল্যাওেই করা যাইতে পারে 
এবং সেইটা করাই আমাদের উচিত। তবে একথা 
আপনাকে বলা বাহুল্য যে আক্মার্ল্যাণ্ডের পক্ষ হইতে 
গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে সন্ধির বন্দোবস্ত করিবার সময় 
আইরিশ প্রতিনিধিবর্গ যদি আলাদা alate কাজ করেন 
তাহা হইলে চলিবে না । সকলে এক উদ্দেগ্য লইয়া 
এক যোগে কাজ করিতে হইবে৷” 

যাহা হৌক ডি ভ্যালেরার অনুরোধে সার জেম্স, ক্রেগ 
wera আসেন নাই বটে, কিন্তু তাহার সহযোগী, 
ইউনিয়নিষ্ট দলের চারজন গণ্যমান্ত প্রতিনিধি 
ডি ভ্যালেরার সঙ্গে আলোচন! করিতে রাজী হইলেন। 
তাহাদের মধ্যে দক্ষিণ আয়ার্ল্যাণ্ডের ইউনিয়নিষ্টদের নেতা 
লর্ড মিড্ল্টন্‌ আছেন'। 9h জুলাই তারিখে তাহারা 
ডাঁবূলিনে আসেন এবং সেখানকার মেয়রের বাড়ীতে কন্‌- 
ফারেন্স আরম্ভ হয়! সম্প্রতি রয়টারের খবরে জীন! গিয়াছে 
যে৮ই জুলাই পর্যন্ত কন্ফারেন্সের কাজ স্থগিত রাখা 
হইয়াছে । এই বৈঠক হইতে অনেকট। সফল আশা! করা 





* এই প্রবন্ধ ছাঁপিতে দেওয়ার পর খবর 'পাওয়! গিয়াছে যে 
ডি ভ্যালেরা লওনে আনিতে রাজী হইয়াছেন, তবে তাহার সর্ত এই 
যে লয়েড eS কন্ফীরেম্সের সভাপতি হইতে পারিবেন না, কোন 
নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে এ আসন দিতে হইবে । 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩২৮ 
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aa | sai তারিখের অধিবেশনেই নাকি ছু'পক্ষের লোকের! 
বেশ মন খুলিয়া নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করিয়াছেন এবং 
কয়েকটা বিষয়ে একমতও হইতে পারিয়াছেন। অধিবেশনাস্তে 


aS ফিড্ব্টনের মার্ফতে ডি ভ্যালেরা গবর্ণমেণ্টের কয়েকটি 
প্রস্তাব সম্বন্ধে নিজ মত ব্যক্ত করিয়া লয়েড, জর্জ্জের নিকট 


এক চিঠি পাঁঠাইয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার মন্ত্রী জেনারেল 
bq ইন্পিরিয়াল কন্ফারেন্সের সম্পর্কে সম্প্রতি লণ্ডনে . 
আসিয়াছেন। তিনিও ডি ভ্যালেরার সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে 
ডাবৃলিনে গিয়াছেন। এই-সব রফানিষ্পত্তির কাঁজে জেনারেল 
স্মাটূসের বেশ কৃতিত্বও BITE | | 

দু'পক্ষের আলাপ-আলোঁচনার ফলে আঁয়ার্ল্যাণ্ডের, 
ভাগ্যাকাশে কি পরিবর্তন ঘটে তাহা এখনও বলা যায় না! 
তবে অনেকেই আশা! করেন যে শীঘ্রই একট! ' শাত্তিজনক 


মীমাংসা হইয়া যাঁইবে। উভয়পক্ষই এখন শাস্তিপ্রার্থী বলিয়া 


মনে হয়, কেনন! ছুই দলই লড়াই-হাঙ্গামা স্থগিত রাখিয়াছেন। 
কন্ফারেন্স VAS হওয়ার এবং জেনারেল স্মাট্‌সের আগমনে 
ডাব্‌লিনের সকল সম্প্রদাঁয়ই একটু আশান্বিত হইয়াছেন 
বলিয়া বোধ হয় | 


- ২৬শে আধাঢ় শ্রীঅমলচন্দ্র হোঁম। 


— 


ভারতবর্ষ 


অনুন্নতের উন্নতি ৷ 

মহীশুরের অন্তর্গত sata নামক স্থানে ৮ই জুন তথাকথিত 
অশ্পৃ্য ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের একটি বৈঠক বসিয়াছিল। সি জিনরাজ- 
দাস তাঁহার সভাপতি ছিলেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে বলেন 
যে ভারতবাঁসীর এক ষষ্ঠটাংশ oy ও অনুন্নত এবং এই এক 
অংশকে সামাজিক নানা প্রথা দ্বার! অনুন্নত ও অন্পৃ্য করিয়া, রাখিয়াছে 
যে পঞ্চমাংশ তাহাদেরও GY ও অনুন্নত বলাই উচিত। তাহার 
মতে SPY ও অনুন্নত সশ্প্রদায়কে মুক্ত মানুষ করিয়! গড়িয়া তুলিতে 
হইলে সর্বপ্রথম চাই তাহাদের চিন্তার ধাঁরাটাকে সম্পূর্ণ বদ্লাইয়া 
দেওয়া, ত্রাহ্মণবংশজাত পুত্র-কন্ঠাগণের ote তাহাদের পুত্রকন্তাগণও 
প্রকৃতিগত একই- ইহাই qq সত্যরূপে তাঁহাদের গ্রহণ করিতে হইবে। 
পরিশেষে তাহাদের উন্নতির জন্য কি কি উপায় অবলম্বনে কাঁজ করা 
যাইতে পারে তাহীরও ছুই একটি তিনি উল্লেখ করেন। মদ্যপান সম্বন্ধে 
তিনি একটি ভাবিবার কথ! বলিয়াছেন 1 tata মতে অস্পৃষ্য ও অনুন্নত 
জাতির মগ্যপানের কারণ পুষ্টিকর ও Reis ভোজ্যের অভাব। আমাদের 
শরীর কতগুনি সুখ ও আনন্দ চাঁয়। শুধু সুকুমার মানসিক বৃত্তি 
গুলির চচ্চীতেই সে আকাজ্ছ! মিটে না অনেক পরিমাণে প্রশমিত হয় 
সন্দেহ নাই । কিন্তু যে-সব লোকের মধ্যে সব সুকুমার বৃত্তির অভাব 
তাহারা জীবনে আকাক্ক্িত সুখ ও আনন্দকে নানা উপায়ে আয়ত্ত 
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৪র্থ সংখ্য! ] 


করিবার চেষ্টা করে। মদ্যপান তাহারই একটি। ধর্ম-উপদেশে তাহা 
কমিবে না, কমিবে এমন কিছু দিতে পারিলে, যাহাতে শরীর যে সুখ 
চায় তাহা পাওয়া ষাঁয়। হুপাচ্য ও রসাল ats তাহা দিতে পারে | 
কথাটা সংস্কারকদের ভাবিয়া দেখা উচিত। আমর! শুনিয়াছি ইউরোপ 
প্রভৃতি দেশে মাতাঁলদের মদ ছাড়াইবার জন্য সঙ্গীত ও সুখাছ্ের 
ব্যবস্থা করিয়া সংস্কীরকগণ অনেক ফল পাইয়াছেন। 





- সভ্যের অসভ্য Beaty |— 


তথাকথিত অস্পৃশ্য ও অনুন্নত সপ্রদায়ের উন্নতি ও অস্পৃশ্যতা 
নিবারণের প্রয়োজন-বোধের উদ্বোধন যে দেশ-দধ্যে হইয়াছে তাহ! 
নিঃসন্দেহ। কিন্ত এখনও মাঝে মাঝে এরূপ ছুই-একটা ঘটনা শুন! 
যায় যা গীড়াজনক। সম্প্রতি cad দাস নামক একটি চণ্মকার মুঙ্গের 
মিউনিসিপালিটির সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন। তীহাতে একজন শ্রেষ্ঠত্বাভি- 
মানী হিন্দু সভ্য অসভ্যের মত ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি চর্মাকারের 
সঙ্গে এক সভায় বসিতে পারিবেন না৷ বলিয়! পদত্যাগ করিয়াছেন। 
যাহা হউক তাহাতে সেই সভ্য মহাশয় ছাড়া আর কাহারও কিছু 
ক্ষতি হয় নাই। তাহার স্থানে আর-একজন রজক সভ্য হইবার জন্য 
দীড়াইয়াছেন। 


tab ডিপা্টমেন্ট 


গভর্ণমেন্টের কতকগুলি বিভাগ আছে যাহার কার্য্যকলাপের 
বিবরণ--কত আয়, কত ব্যয়, কি কি কাঁজ হইতেছে, কত-জন দেশী 
ও কত-জন বিদেশী কর্মচারী ইত্যাদি খবর--জননাধারণে খুব কমই 
জানে। কিন্তু একটু খোঁজ খবর নিলে দেখা যায় যে সেখানে অনেক 
মজার তথ্যই লুকান আছে। সপ্রতি সেরূপ একটি বিভাগের কিছু 
কিছু তথ্য আমাদের কানে আসিয়াছে । সেটি বনবিভাগ ( Forest 
Department )| এই বিভাগের “ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের” পদগুলির 
দক্ষিণা বেশ মৌটাই । সর্বসমেত ৩২২টি পদ আছে । আরম্ত 


করিতে হইবে মাসিক ৩২৫. টাকায় এবং বৎসরে ৫০. টাকা করিয়া" 


বাড়িয়া সকলেরই বেতন ৯ বৎসরে ৭৫*. টাকায় উঠিবে, এবং পরে ১৩৫০ 
টাকা পর্যন্তও উঠা খুব সম্ভব । সর্ব্বোচ্চ পদটির দক্ষিণা ৩২৫৭ টাকা । 
গত বৎসর পর্য্যন্ত এই পদগুলি প্রায় ইংরেজদেরই একচেটিয়া ছিল। 


' এই পদগুলির জন্য ইংলগ্ডে সিবিল সার্ভিসের মত একটা পরীক্ষা ছিল। 


কোন ভারতবাসীই প্রায় এতকাল এ-পরীক্ষার দিকে alice নাই। 
গত বৎসর ঠিক হয় যে এই বিভাগে শতকর! চল্লিশ-জন ভাঁরতবাসীকে 
গ্রহণ করা হইবে এবং সেজন্য সিভিল সার্ভিসের মতন এখানেও লোক 
গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইবে, এবং তাহাদের পরে ইংলও হইতে 
শিক্ষা frat আন! হইবে। সেই অনুসারে গতবৎসর ২৪ জনকে 
গ্রহণ করিবার কথ! ছিল। কিন্তু ভারতবাসীর wee ছুর্ভীগ্যবশতঃ 
গতবৎসর মাত্র চারিজনকে লওয়! হয়। রাষ্ট্রীয় সভায় কোন কোন 
সদস্য ইহার কারণ ভিজ্ঞাসা করিলে গর্ণমেণ্টের তরফ হইতে 
উত্তর দেওয়া হয় যে সুবিধাজনক লোক নাকি পাওয়া যায় নাই। 
লোক পাইবার যে কি আয়োজন করা! হইয়াছিল এবং স্ববিধাজনকটা 
যে কি রকম তা বোঝা গেল না। যাহা হউক গভর্ণমেন্ট এ 
বৎসর উপযুক্ত সংখ্যক লোক গ্রহণে প্রতিশ্রুত হন, সেই অনুসারে 
২*জন ভারতবাসী লওয়ার কথ!। কোন কোন সদস্য গভর্ণমেন্টকে 
জানাইয়াছিলেন যেন উপযুক্তভাবে ইহার জন্যণবিজ্ঞাপন- দেওয়া হয়। 
গভর্নমেন্ট এ অনুরোধ কতদূর রাখিয়াছিলেন তাহা জানি না। 
যাহা হউক কিছুদিন পরে দেখা গেল কোন কোন কাগজে 
বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে যে ৭ই জুন যে লোক নিবার শেষ দিন তাহা 


দেশবিদেশের কথ1-_ভারতবর্ষ 
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উপযুক্ত লোকের অভাঁবে ৮ই আগষ্ট পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট বাড়াইয়! দিতে 
বাধ্য হইয়াছেন । কথাটা একটু আশ্চর্যজনক । কারণ লোক 
এখানে সংগ্রহ করা হইবে, গভর্ণমেন্ট তাহাদের নিজব্যয়ে ইংলঙে 
পাঠইয়া দিবেন এবং সেখানে মাসিক দুইশত পাউণ্ড ( প্রায় ৩০০ টাকে! ) 
করিয়া খোরপোষ দিবেন (অবশ্য পদপ্রার্থীকে আরও প্রায় seo পাউণ্ড 
করিয়া ছুই বৎসর দিতে হইবে) এবং পাশ করিতে পারিলেই 
পদপ্রাপ্তি। তবুও ২/জন মাত্র উপযুক্ত লোক সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে 
সংগৃহীত হইল না ! যাহা হউক, কেহ aly এই SF গ্রহণের উপযুক্ত 
মনে করেন তবে Secretary tothe Government of: India, 
Department of Revenue and Agriculture অথবা 
Revenue ‘ Secretary, Bengaleg নিকট হইতে form ও 
regulation আনাইয়া কাজের Ga আবেদন করিতে পারেন। 


টাকার নূতন ব্যবস্থা ৷ 


বর্তমান সময়ে টাকা দিবার জন্য সর্কার হইতে যে-সকল লোক 
নিযুক্ত হন তাহাদের অধিকাংশই চিকিৎসাশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ । তাহাদের 
অনভিজ্ঞতা হেতু কাজের কোন ক্ষতি হয় কিনা এ বিষিয়ে সম্প্রতি 
মান্দাজের “ফাইনেন্সিয়াল রিলেশন কমিটি” ( Financial Relation 
Committee) আলোচনা করিয়াছেন। Statal মনে করেন ইহাতে 


ক্ষতি হইবারই সম্ভাবনা । এবং ইউরোপের মত এদেশেও অভিজ্ঞ 


চিকিৎসকের হাতেই ইহার ভার ন্যস্ত কর! উচিত। এইজন্য 
মান্্রাজের মিউনিসিপালিটিগুলিকে তাঁহার! ভাবিয়া দেখিতে বলিয়াছেন 
যে, বে-দর্কারী চিকিৎসকদের সঙ্গে তাহারা এ কাজের কোন বন্দোবস্ত 
করিতে পারেন কি না। গবর্ণমেন্ট কোন কোন, মিউনিসিপালিটি লইয়া 
এই ব্যবস্থাটির পরীক্ষা করিয়া দেখিতে রাজী হইয়াছেন। 
রাজন্ব-সমিতি ৷ 

সম্প্রতি ভারতীয় রাজস্ববিষয়ক সমস্যাগুলির আলোচনার জন্য 
একটি কমিটি নিযুক্ত কর! হইয়াছে! কমিটির আলোচ্য বিষয়গুলি 
বহুবিস্তত ও গুরুতর । অদুরভবিষ্যতে ভারতবর্যকে রাজস্ব-স্বাধীনতা 
দেওয়। হইবে কি না, বর্তমান ভারতীয় এক্ন্চেঞ্জ বা বিনিময় সমন্যার 
কি সমাধান করা যাইতে পারে, বৃটিশ সর্কারের নিকট লেনাদেনার 
জন্য জামিনব্বরূপ টাকা গচ্ছিত রাখার যে প্রথা ভারতগভর্ণমেন্টের 
আছে তাহাই চলিবে কি না ইত্যাদি বহু বিষয়ের একট! মীমাংসা 
হইবে আঁশ! করা যায় ;_তবে ভারতবাসীর পক্ষে সুমীমাংসা হইবে 
কিনা জানি না। তবে ভরসা, ভারতবাসী সার্‌ ইব্রাহিম রহিমতুললা 
এই কমিটির সভাপতি হইয়াছেন। কমিটির কবে হইতে বৈঠক বসিবে 
তাহা এখনও ঠিক জানা যায় নাই। 


স্বরাজের এককোটি i— | 
বেজওয়াদায় যে কন্ফারেন্স বসে তীহাতে স্থির. করা হইয়াছিল যে 
দ্বরাজলীভের জন্য আপাঁতিতঃ এককোটি কংগ্রেসের সভা, এককোটি 
টাকা ও বিশলক্ষ চর্কা ঘরে ঘরে প্রবর্তিত হওয়ার প্রয়োজন। এই 
প্রস্তাবটি কাৰ্য্যে পরিণত করিবার জন্য কংগ্রেসকমিটি ও দেশের 
নেতৃবৃন্দ বদ্ধপরিকর হইয়া উঠেন। ৩*শে জুন ছিল ইহার শেষ দিন। 
এই তিন মাসের মধ্যে যাহা কৌন বড় বড় রাঁজপ্রতিনিধিরাও রাজা 
রায়বাহাদুর খেতাবের প্রলৌভনেও তুলিতে সমর্থ হন নাই মহাত্মা 
গান্ধি দেশের নামে সেই এককোটি টাকারও উপরে তুলিয়'ছেন। 
নিয়ে কোন্‌ কোন্‌ প্রদেশ কত দিয়াছে তাহার একটা! তালিকা দিলাম । 
বোম্বাইসহর--৩৭ই লক্ষ, বাংলা_২০, গুজরাট ও কাঠিওয়াড় 
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(বোম্বাই )--১৫, পাঞ্জ।ব--৫, মান্দাজ--৪, মধ্যপ্ৰদেশ--৩, মহারাষ্ট্র ' 


(বোম্বাই )--৩, বিহার--৩, সিন্ধু (বোম্বাই )--২, বর্ম্ম--১৯, 
যুক্তপ্রদেশ--২২, কর্ণাটক (বোম্বাই )--১, দিল্লী--২, আজমীর ও 
মারওয়াড়--২, ওড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি 3 লক্ষ । যে যে প্রদেশ যত 
- টাকা তুলিয়াছে তাহার শতকরা ২৫ টাকা নিখিল-ভারতীয় টিলক- 
স্বরাজ-ভাওারে যাইবে, বাকী সেই সেই প্রদেশের থাকিবে । টাকাগুলি 
কি প্রকারে ব্যয় করা হইবে তাহা এখনও ঠিক হয় নাই। নিখিল- 
ভাঁরতীয়-কংগ্রেস-কমিটিই তাহা! ঠিক করিয়া! দিবেন। সভ্য ও চর্কার 
সংখ্যা এখনও নির্ণয় করা হয় নাই। তবে আশ! কর! বায় তাহাও 
প্রয়োজনের চেয়ে কম হইবে al 
বিদেশী-বন্্ববর্জন।-_ 
বিদেশী 'পণা-বর্জন সম্বন্ধে নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতদ্বৈধ ছিল। 
নাগপুর কংগ্রেসেও তাহার! একমত হইতে পারেন: নাই। সম্প্রতি 
মহাত্মা গান্ধি বিদেশী বন্্রর্জানের জন্য খুব উঠিয়া-পড়িয়। লাগিয়াছেন। 
তিনি বোন্বায়ের বড় বড় বন্ত্র ব্যবসায়ীদের ১লা আগষ্ট হইতে বিলাতী 
aya কার্বার বন্ধ করিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছেন! অনেক 
ব্যবসায়ীই আর বিলাতী aaa আম্দানী করিবেন ন! বলিয়া প্রতিশ্রুত 
হুইয়াছেন। মহাত্মা গান্ধি দেশবাসীকেও ১ল! আগস্টের পর হইতে আর 
বিলাতী বসন্তের ব্যবহার না করিবার জন্ভ অনুরোধ করিয়াছেন। 
ইতিমধ্যেই বন্ত্ব্যবসায়ীদের মধ্যে বেশ একটু আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। 
কেহ কেহ মহাত্মা গান্ধিকে জানাইয়াছেন যে ১লা আগষ্ট হইতে এরপ 
আন্দোলনে যোগ দেওয়া অসন্তব। কারণ তাহাদের অনেকের মাল 
পথে ও ডকে ABH আছে, তাহা se আগষ্টের পূর্বের পাওয়া 
যাইবে না। এ আন্দোলনের. ফলে দেশী কাপড়ের কলওয়ালাদের 
কিছু সুবিধা হইবে; Statal এই স্থযোগে দেশী কাপড়ের দাম 
যাহাতে ন! বাড়াইয়া লন, তাহার জন্য মহাত্মা! গান্ধি তাহাদের পূর্বে 
হইতেই সাবধান করিয়া দিয়াছেন | 


দক্ষিণ-আফ্রিকাঁয় কালার অবস্থা ।-_ 
কাহারও কাহারও মুখে আজকাল wal যায় যে সাঁদা-কালার 


তফাৎটা নাকি ঘুচিয়৷ আসিতেছে । সেদিনও watt রেডিংকেও qa” 


তারিফ করিয়া এরূপ একট! কথ! বলিতে গুন! গিয়াছিন। কিন্ত 
ভারতবর্ষে কি হইয়াছে ন| হইয়াছে তাহা প্রত্যেক ভারতবাঁসীই 
অন্তরে অন্তরে জীনেন। একটু দুরে কাল! ভারতবাসীর.কি অবস্থা 
তাঁর একটা খবর সম্প্রতি দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে পাওয়! গিয়াছে। 
“মারিদ্জবুর্গ নাটাল প্রভিন্দিয়াল কাউন্সিল’ সম্প্রতি একটি আইন পাস 
করিয়াছেন যাহাতে এবার হইতে আর কোন এসিযীবাসী সেখানকার 
কোন মিউনিসিপালিটিতে ভোট দিবার অধিকার পাইবে না। তবে 
ভীহারা যে একেবারে কুলিশকঠোর নন তাহার একটু পরিচয় দিবার 


জন্য যাহারা এখন ভোটের অধিকারী তাহাদের আর সে অধিকার . 


হইতে, বঞ্চিত করেন নাই। দয়ার কথা সন্দেহ নাই! 
পরীক্ষার নৃতন ব্যবস্থা ।-_ 


সম্প্রতি পাটন! বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য নূতন 
নিয়ম করিয়াছেন । যাহার! বিশ্ববিদ্যালয়ের আই এ, আই-এস্সি 
বি-এ বা বি-এস্‌সি পরীক্ষায় ফেল হইবে তাঁহাদের কেহ যদি কোন 
বিষয়ে শতকরা ৪৫ নম্বর পায় তাহা হইলে তাহাকে পুনরায় আর সে 
বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে না, অপর বিষয়গুলিতে শুধু পরীক্ষা! দিনেই 
চলিবে। ছাত্রদের দ্বিতীয় পরীক্ষা সেই বৎসরই হইবে । এরূপ 


প্রবাসী-স্শ্রীবণ, ১৩২৮ 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ord কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়েও অচিরে প্রবর্তন করা উচিত--এরূপ 
ব্যবস্থা ইউরোপ-আমেরিকার বহু বিশ্ববিদ্যালয়েই আছে। 


কাগজের কল |— 
এলাঁহাবাদে ২* লক্ষ টাক! ব্যয়ে-একটি কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত ' 








- হইয়াছে। সত্বর ইহার কাৰ্য্য আরম্ত হইবে। 


ডাক-হর্করু। 


বাংল! 
খুলনায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ 


খুলনা জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ভীষণ afer দেখ! দিয়াছে। 
প্রায় সকলেই কপর্দকশুন্য, এমন কি পুরাতন অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থেরাও 
ভিক্ষাবৃত্তি, অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগের 
বন্ত্রাভাবে গৃহের বাহির হইবার উপায় নাই, অপেক্ষাকৃত বয়োবৃদ্ধ 
যাহারা তাহারা অনাহারে দিন কাঁটাইতেছে, বাঁলকবালিকা দিগ্নকে 
are খেজুর, গাছের মেতি এবং অন্যান্য ফল-মুল খাওয়াইয়া কৌন 
রকমে বীচাইয়। রাখিতেছে। ্তার প্রফুল্লচন্্র রায়ের ছাত্রবৃন্দ-৮- 
স্থানের কষ্ট নিবারণের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন- সাধারণের 
যথাসাধ্য সাহায্য করা দর্কার।--নবসজ্ঘ। 


শিক্ষা-প্রসঙ্গ_ 


বঙ্গদেশে ৭জন পুরুষের মধ্যে ১ জন ও ৯৯জন স্ত্রীর মধ্যে > জন 
লেখাপড়া জানে । এজন পুরুষের মধ্যে ৬ জন এবং ৯৯জন 
স্ত্রীলোকের মধ্যে ৯৮ জন লেখাপড়া জানে না। যাহাদের TSI 
এমন ভীষণ তাহাদের পক্ষে বিদ্যালয় না! ভাঙ্গিয়| নুতন নূতন বিদ্যালয় 
গঠন করাই ATS | 

কোন্‌ জিলায় শতকরা কয়জন যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা পাইয়াছে, 


আসর! নিয়ে তাহার এক তালিকা প্রদান করিলাম । 
কলিকাতায় শতকরা ৩২ জন 
জলপাইগুড়িতে | 7 ৬ জন 
দ্ারজিলিংয়ে ” ১০ জন 
কুচবিহারে oS » ৭০ জন 
দিনাজপুরে ৬ জন 
রংপুরে ৮... ৪।* জন 
মাল্দহে tt ৫ জন 
রাঁজসাহীতে " ৫ জন 
বগুড়ায় " ৬ জন 
ময়মনসিংহে Ve ৫ জন --এ, 
ঢাকায় . ৮. ৮জন 
পাবৃনায়, ” ৫ জন 
নদীয়ায় | id ৬ জন 
মুর্শিদাবাদে ld ৬ জন 
বীরভূমে ” ৮ জন 
বর্দধমানে . ৫ ১* জন 
বীকুড়ায় | x ৯ জন্‌ 
মেদিনীপুরে ” ৯ জন 
হুগলীতে | ও ” ১১ জন 
হাওড়ার ৩০ জন্‌ 


৪র্ঘ সংখ্যা | 


ne. 





চব্বিশ পর্গরণায় ' tera ১২ জন 
যশোহরে ৭ জন 
ফরিদপুরে ” ৬ জন 
খুলনায় ” ৮জন 
1 বরিশালে ন ৯» জন 
নোয়াখালিতে “ ৬ জন 
ত্রিপুরায় ’ ৭ জন 
পার্বত্য ত্রিপুরায় 7 ৪ জন 
চট্টগ্রাম পাহাঁড়ে ” ৭ জন 


এই তালিকা পাঠে ইহ! সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে যে আমাদের মূর্খতা 
বড়ই শোচনীয়। 
জাপাঁনে-- 
শতকরা ৯৯জন বালক লেখাপড়া শিখে। 
শতকরা ৯৮জন বালিকা লেখাপড়া শিখে। 
ভারতবর্ষের অবস্থা কি? ভাঁরতে-- | 
“শতকরা ২৩জন বানক লেখাপড়া শিখে। 
শতকরা ওজন বালিকা নেখাপড়া শিখে। 
আমরা শিক্ষায় এমন অনুন্নত যে, জাতিগত হিসাবে পৃথিবীর 
“কোন সুসভ্য শিক্ষিত জাতির পার্থে উপবেশনের যোগ্যতা আমাদের 
নাই ।--সন্জীবনী। 
বাঙ্গালার জাতীয় বিদ্ধালয়সমূহ।--(১) জাতীয় শিক্ষাশ্রম_ 
লালগোলা, ঢাকা। (২) সিদ্ধেশ্বরী জাতীয় বিদ্ধালয়--ঢাকা। ©) 
জাতীয় শিক্ষাপীঠ--মাণিকগঞ্জ, ঢাক! । (৪) পাইকপাড়া জাতীয় 
বিদ্যালয় পাইকপাড়া, ote) (৫) ভাঙ্গা জাতীয় বিগ্ভালয়-_ভাঙ্গা, 
ফরিদপুর । (৬) যশোহর জাতীয় বিদ্যালয়--যশোহর। (৭) ব্রাহ্মণ- 
বেড়িয়া জাতীয় বিছ্বালয়- ত্রাহ্মণবেড়িয়া, ব্রিপুরা। (৮) 
জাতীয় বি্যানয়--পটিয়া, চট্টগ্রাম । (৯) হবিগঞ্জ জাতীয় বিদ্যালয় 
হবিগঞ্জ, শ্রীহট । (১০) বাদাবেলুন বিছ্যালয়-_বর্ধমীন। (১১) কৃষ্ণ- 
নগর জাতীয় বিদ্যালন্ন-_নদীয়া। (১২) করোটিয়া জাতীয় বিদ্যালয় 
করোটিয়া, ময়মনসিংহ। (১৩) পাবৃনা জাতীয় বিদ্ধালয়_পাব্না। 
(১৪) অন্নপূর্ণা বিদ্যালয়--পটুয়াখাণি, বরিশাল । (১৫) হুগলী বিদ্যা- 
মন্দির--হগলী। (১৬) রাণীগঞ্জ জাতীয় বিছ্ভালয়-_রাণীগঞ্জ, বর্ধমান । 
(১৭) ময়মনসিংহ জীতীয় বিদ্যালয়--ময়মনসিংহ | Ov) Des জাতীয় 
বিদ্যালর--শ্রীহট্ট | (১৯) ঘোড়ামার! জাতীয় বিদ্যালয়__রাজসাহী। 
(২০) গোঁপালদিঘী কাঁলোহা ইউনিয়ন জাতীয় উচ্চ-বিদ্যালয়--গোপাঁল- 
দিঘী, কালোহা, ময়মনসিংহ ।-_-সশ্মিলনী। 
নারী কলেজ-নারীদের উচ্চশিক্ষার জন্য আগামী জুলাই মাস 
— ঢাকা ইডেন স্কুলের সহিত ইন্টারমিডিয়েট কলেজ প্রতিষ্ঠিত 
বে বলিয়া বঙ্গীয় শিক্ষা-বিভাগের মন্ত্রী aw প্রভাসচন্ত্র মিত্র 
ঘোষণা করিয়াছেন | ata নারীর শিক্ষা-বিস্তারে 
অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে; কিন্তু পশ্চিম-বাংলা এ-বিষয়ে অনেক 
পশ্চাতে পড়িয়া আছে । এত বড় বর্ধমান বিভাগে নারী-শিক্ষার 
জন্য কলেজ ত দূরের কথা, একটি উচ্চ-ইংরেজী স্কুল পর্য্যন্ত নাই। 
_শীহীর ৷ 
কার্যকরী শিক্ষার আয়োজন-_ 
দুর্গাপুর কৃষি-বিছ্যালয়।--বর্তমান কঠোর জীবন-সংগ্রামের দিনে 
কৃষিই অধিকাংশ বাঙ্গালী পরিবারের উপজীবিকা হইয়া উঠিবে। 
বাঙ্গালী ছেলে যাহাতে পল্লীগ্রামে বসিয়া উন্নত কুধি-প্রণালীর সাহায্যে 
নিজের জীবিকা অঞ্জন ও সঙ্গে সঙ্গে পলী-সমাজের মঙ্গল সাধন করিতে 


দেশবিদেশের কথা---বাংলা 


গান্ধি - 


৬৯১ 





পারে সেই উদ্দেগ্ঠেই এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কৃষি-বিজ্ঞানের 
সহিত আনুৰঙ্গিক বিবয়--উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, ভূবি্যা, রসায়ন এবং অমবায়- 
নীতি প্রভৃতি শিক্ষা ces হইতেছে। এই স্থানের জল-বায়ু উত্তম। 
PART ছাত্রাবাসে ১০1 ১১ টাকায় মাসিক খরচের সঙ্কলান 
হয়। প্রধানতঃ Artal ভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। 
তবে ছাত্রগণ ম্যাটিকুলেশন পাশ কিংবা ইংরেজী ভাষায় কতক 
অভিজ্ঞ হইলেই ভাল। ১৫ই জুলাই মধ্যে নিয়মিতভাবে পড়া 
আরন্ত হইবে। দুর্গাপুর কৃবি-বিগ্ভালয়, ভরদ্বাজ হাট [ টট্টগ্রাম] 


. ঠিকানায় পত্র লিখিলে বিস্তারিত মুদ্রিত নিয়মাবলী পাওয়া যায় । 


এডুকেশন গেজেট | 
স্বাধীন জীবিকার কথ! 


চর্কা ও তাত--এক শ্রেণীর লোক এইরূপ প্রচার করিতেছেন যে 
দেশে তুলার চাষ ন! করিয়া কেবল তাঁত-চর্কার age তুলিলে কোন 
সুফল হইবে না। Teta একথা বলেন, তাঁহারা পৃথিবীর খবর না 
জানিতে পারেন, কিন্তু ভারতের খবর সম্বন্ধেও যে সম্পূর্ণই অজ্ঞ, 
একথাও ahaa করিতে পারিবেন না। কেননা ভারত হইতে 
প্রতি বৎসর কত টাকার তুলা ও সুতা যে বিদেশে চালান যাইতেছে, 
সে খবর যদি তাহারা রাখিতেন, তাহ! হইলে কখনই এমন কথা 
বলিতে পাঁরিতেন না। গত ১৯১৯ সানে ভারতবর্ষ হইতে ১০ কোটী 
৭৫ লক্ষ টাকার তুল! ও তুলীজাত way বিদেশে চালান গ্রিয়াছে। 
ইহার মধ্যে ভারতের. কলজ্জাত ৭ কৌটা ৭* লক্ষ সের স্থতা বিদেশে 
গিয়াছে । একা চীনই ৬ কোটা মের সুতা লইয়াছেন। ইহার 
পর ১৯২০ সালে ১১৭ কোটা টাকার তুলা ও তুলীজাত দ্রব্য ভারত 
হইতে বিদেশে গিয়াছে । ইহার মধ্যে ৮* কোটা ২৫ জক্ষ টাকার 
তুলা চালান গ্রিয়াছে। এক জাঁপানই প্রায় ৪৯ কোটা মণ তুলা 
লইয়াছেন। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ভারতে সুত! ও 
তুলার বড় অভাব নাই, কেবল বয়নের অভাবই যথেষ্ট রহিয়াছে। 
মহাত্মা গান্ধীর “ইয়ং ইণ্ডিয়া” কাগজে এস, বি, মিত্র লিথিয়াছেন যে, 
“চৌদ্দ কোটা ত্রিশ লক্ষ পাউও সুতা! ভারতের কলে তৈয়ারী হয়ে 
বিদেশে রপ্তানী হয়। আমরা যদি হাঁজার তাঁত বমিয়ে এই সুতায় 
FAG বুনি, তা’ হলে ভারতের লঙ্জা ভারতই 'নিবাঁরণ কর্তে পাঁরে। 
এই কথার সমর্থন Shea] সহযোগী “বিজলী” অতি সত্য কথাই বলিয়াছেন 
যে__"দেশের YS BES নেই, তাই চীন, জাপান ও নানাদেশে Vol 
কিনে নিয়ে যায়। সুতার কাঁটুতি বাড়লে জাহাজ ভাড়া দিয়ে কোন 
মিল-ওয়ালাই বিদেশে সুতা পাঠাবে না। হাতের কাছে এত ZI 
আছে, আগে এই fers কাপড় হোঁক্‌, সঙ্গেসঙ্গে Swe চলুক। এত 
বড় অভাব এক উপায়ে মিটবে না, যত উপায় আছে, গ্রহণ কর। ছোট 
ছোট দল বেঁধে পাঁচটি দশটি করে ভীত কর, তাঁরই লাতে সেই দল- 
গুলির খোরাক-পোঁযাক হবে, 55 করে ম্যাঞ্চেষ্টারী ভূত ঘাড় 
থেকে নাম্বে।”--নীহীর। 

চিনির ব্যবসা ।-_ভারতে প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে ২৫ কোটি 
টাকার চিনি আমদানী হয়। ভারতে ইক্ষু ও খেজুর গাঁছের চাষ বৃদ্ধি 
হইনে এবং প্রকাণ্ড আয়তনে চিনির staat স্থাপিত হইলে ভারতের 
এই টাকার অনেরুট! ভারতেই খাকিয়! যাইতে পাঁরে।' কৃষি এবং 
কৃষিজীত ware কি ভাবে নিত্যব্যবহার্ধয জিনিষে পরিণত করিতে 
হম তাহার শিক্ষা এখন অতি alter শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির 
উপর ভারতের ভবিষ্যৎ বিশেবরূপে নির্ভর করিতেছে |---সম্মিলনী 

“খাগড়! ৮ গোপালের ঘাটে একটি কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে। 
aaa নাম wel হইয়াছে “agama Skis afar প্রকাশ, 


৬১২. 





ইস্লামপুরের প্রসিদ্ধ মজুমদার বংশীয়েরা কলটির প্রতিষ্ঠাতা 
কেরোসিন গ্যাসে এই কল চালাইতে হইবে। যন্ত্রটি স্থায়িত্ব ও উন্নতি 
বাঞ্চনীয় প্রতিকার | 
আত্মান্নতির নৃতন পথ - 

মহাত্মা গান্ধী এইবার নতুন আদেশ দিয়েছেন যে, বিদেশী কাপড় 
সম্পূর্ণরূপে ছাড়তে হবে। ১লা আগষ্ট তিলক মহারাজের জন্মদদিন। 
সেই দিনের মধ্যে যাতে একাজ সিদ্ধ হয় তার চেষ্টা হচ্চে।. 

-বিজলী। 


পরাশ্ররীর স্বাধীনতার উপায় 


বিধবাদের অন্নসংস্থান ।-দেশ-জোড়! দুর্দশার মাঝে বিধবাদের কথা 
ভ।বৃতে গেলে অশ্র-দশ্বরণ দুরহ হয়ে পড়ে। এমন সংসার অতি অল্পই 
আছে যেখীনে বিধবা নেই। অথচ এই বিধবারাই অনেক সংসারের 
প্রধান অবলম্বন; সেবা ও সমপ্রাণতায় এ'রাই অনেক সংসারকে টিকিয়ে 
রেখেছেন। গ্রামের মধ্যে ছ'একদিন ঘুরুলেই দেখতে গানেন নানা 
বয়সের বিধবায় প্রত্যেক গৃহস্থ ভারাক্রান্ত । 

এই দেবীদের ক্লেশ-লাঘবের ae আমাদের হাতে কি কিছুই নেই? 
পলীগ্রামের ভদ্র গৃহস্থের বাঁটাতে ছু'একজন মহিলা ডালা, কুলা, চালা, 
ধাঁমা, মাঁছুর, চাটাই প্রভৃতি তৈরি কর্‌তে বেশ পটু। এমনি এক- 
একজনকে ধরে গ্রামের বিধবা মেয়েদের ডেকে এ-সব শিল্প কাজ 
শেখাবার ব্যবস্থা করতে ত আমাদের বেশী বেগ পেতে হয় ন!। সহরে 
অনেক মহিলা! আছেন যাঁরা পশমের কাজ, কার্পেট বুনা, ছাতা, ট্যাগ, 
কুশীন, চেন তৈরি, কাঁথা ও রূমাল সেলাই প্রভৃতি জানেন। পল্লীর 
অনেকে চর্কার VSI কেটে এরি মধ্যে গীম্ছা তোয়ালে তৈরিও শিখে 
নিয়েছেন। সহরে ও গ্রামে এক-একটি. “বিধবা সাহায্য সমিতি” গড়ে 
তুলে আবশ্যক-মত অর্থ সাহায্য করে নিঃশ্ব বিধবাদের এই সব কুটার- 
শিল্প শেখানো দর্কীর । al যে তাহলে সংসারের গলগ্রহ না হয়ে 
বাঁপ-ভাইদের কথঞ্চিৎ সাহায্য কর্তে পারেন সে-বিষয়ে সন্দেহ হতে 
পারেলা। * 

ফরিদপুরে প্রায় ৫*টা ভদ্র-পরিবারের বিধবা কেবল সুন্দর কীথা 
তৈরি করে মাসিক ১০1১৫, টাকা আয় কর্ছেন। অল্পদিনের চেষ্টাতে 
ছু'তিনটি ভত্র-মহিল! অবসর সময়ে চর্কায় সৃতা কেটে গাঁম্ছা তোয়ালে 
তৈরি করে প্রদর্শনীতে পাঠিয়েছিলেন | .আমাদের জেলার সে চেষ্টা 
করলে অনেক wate পরিবারের বিধবা এই অন্ন-সমস্যার দিনে দেশের 
কল্যাণের সঙ্গে নিজেদেরও দুমুঠ! অন্ননংস্থানের উপায় করতে পারেন । 

অর্থ বা মূলধন নৈলে যে এসব হয় না তা নয়। চাই প্রবল ইচ্ছা, 
আস্তরিকতা আর নিজের পায়ে ভর দিয়ে দীড়াবার সংসাহস। মায়ের 


জীতিকে আজ জীগ্তেই হবে; ছেলেদের ate ধরে কর্দের পথে. 


চালিয়ে দিতে হবে। তাদের চেষ্টা জাগ্লে অর্থ আপন! হতে এসে 
পৌঁছুবে। ধনকুবেরগণ ভাঙার মুক্ত না করে খাঁকৃতে পার্বেন না । 

--কল্যাণী, মেদিনীপুর | 
স্বরাজ-লাঁভে সহায়তা-_ 


বাঙ্সীলাদেশের দরিদ্র অধিবাঁপীরা তিলক স্বরাজ sata: ২৫ 
লক্ষ টাঁকা দিয়াছে, বাঙ্গালার ভাগে যাহ| পড়িয়াছিল বঙ্গবাসী 
তাহ! পুরণ করিয়া দিয়াছে। এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক কলিকাত! সহরের 
একখানি বাড়ী তিলক স্বরাজ ভাঁগারে দান করিয়াছেন যাহার মূল্য 
৭৫০৪০ টাঁকা। স্বদেশভভ্ত নির্মনচন্র চন্দ্র এই ধনভাঁওাঁরে ৫০০০০ ২ 
টাকা প্রদান করিয়| ধন্য হইয়াছেন । ৩*শে জুন তারিখের সভায় 
স্বর্ণ ও হীরক aga দ্বারা একটি টুপীর খোল পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, অন্ধ 


প্রবাসী-_ শ্রাবণ, ১৩২৮ 


[২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
Pans সিসি 
ভিখারী ॥* আনার taal দিয়া ঞ্‌ মাতৃপুজীর উপচার সংগ্রহে সহায়তা 
করিয়াছে, এ-সংবাদ পাঠ করিয়া ভারতবর্ষে এমন হৃদয়হীন .কে আছে 
যাহার চক্ষু হইতে ছুই-এক বিন্দু অশ্রধাঁরা পতিত হইবে ন|? 
১ স্্যশোহর | 

শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী তিলক স্বরাঁজফণ্ডে ভীহার সমস্ত 
গহনাপত্র দান করিয়াছেন ।-_বীরভূমবাণী। 

চট্টগ্রামে মিঃ এও.স1-শদ্ধের় মিঃ সি, এফ, এও,সকে দেখিবার 
ও তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য মোম্লেম হল প্রাঙ্গণে প্রায় 
wi হাজার লোক সমবেত হন। চাদপুরে কুলিদের শোঁচনীয় 
ছুর্গতির বিবরণ সংক্ষেপে বর্ন! করিয়া তিনি ও Ags দীনানন্দ 
ব্বামী কুলিদের জন্য সাহীষ্য প্রার্থনা করিলেন। মিঃ oer 
তাহার গলার মালাগাছি দান করিলে তাহা নীলামে open হয়। 
তাহার ডাক ক্রমশঃ ২৫1৫১০২০০৩০ পর্য্যন্ত উঠে। শ্রীযুক্ত 


- মৌহিনীমোহন তালুকদারের ডাঁক. oo Stal 1 ফুলের মালার দাম 


আর কি, তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন। এই হিসাবে সকলেই মালার 
ae স্ব স্ব ডাকের টাকা দিয়! ফেলিলেন। তাহাতে ৭-০ টাকা হয়। 
তারপর এও.স্‌ তাঁহার গায়ের সার্টটি খুলিয়া দিয়া খোলা শরীরে দাঁড়াইয়া 
রহিলেন। সেই সার্টের দাম হইল ৫৫০ টাঁকা। আকিয়াবের প্রমিদ্ধ 
ব্যবনায়ী পরম ধার্ল্সিক Age .পালনি আপা! off এখানে বৈড়াইতে 
আনিয়াছেন। তিনিই উহ| লইলেন। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ aan 
পাধ্যায়ের একটি ছেঁড়া সার্টের দাম উঠিল ১৫০ Brel) এইরূপে 
সেইদিন প্রায় চারি হাজার ' টাকা পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত 
নানা প্রকারের গহনা, আংটি, ঘড়ী প্রভৃতি পাওয়া ate! শনিবার 
পরাতে বড় বড় ব্যবগায়ীদের বাঁড়ী ঘুরিয়া প্রায় ৩:০০ তিন হাঁজীর টাকা 
পাওয়া যায়। দুইদিনের সভাতে অসংখ্য কাঁপড়ও পাওয়া গিয়াছে। শুধু, 
নুতন কাপড়ই ৩২ গাঁট হইয়াছে। শনিবার অপরাহ্ন যাত্রামোহন সেন 
হলে স্থানীয় মহিলাদের এক সভা হয়। মেই সভাতেও মিঃ এণ্ড,স্‌ ভিক্ষা 
প্রার্থনা করেন। মহিলারা চুড়ি, মাক্‌ড়ি, বালা, আংটি প্রভৃতি খুলিয়া 
দিয়াছেন! লেডী ডাক্তার শ্রীমতী স্থশীতনবাল! মুখার্জি প্রায় ৩০* 
টাকা মুল্যের অটগাছি চুড়ি ও বিজনেজ্‌ একাডেমীর অধ্যক্ষ মিঃ 
মুখার্জি ১২৫ টাকা মুল্যের সোনার ঘড়ি ও চেন দিয়াছেন। 'ডিঃ জজ 
fis AE ১** টাকার একখানি চেক পাঠাইয়া দেন। শ্রীযুক্ত আব্দুর 
রহমান দোভাষী ১০০২ ও Aye ইব্রাহিম FU THe ১০*- টাকা! 


ee 


Sean aad 


দেন! এতৎ্যতীত আঁরো অনেকে বহুমুল্য গহনা ও salir দান ' 


করিয়াছেন। চট্টগ্রাম মহরের অধিবাসীরা এবার যেরূপ মুক্তহস্ততার 
পরিচয় দিয়াছেন তেমন আর ইতঃপূর্ব্বে কখনো দেখা যায় নাই। 
স্জেযাতিঃ। 


উন্নতির সদ্নুষ্ঠান_ 


চট্টগ্রামের ‘জ্যোতিঃ' পত্র সর্বসাধারণের সম্পত্তি হইল । এ পত্রের .., 


স্বত্বাধিকারী এবং সম্পাদক Aye কালীশঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয় 
সম্পাদকীয় স্তম্তে লিবিয়াছেন,--২২ বৎসর কাল “জ্যোতির” সেবা 
করিয়া তিনি “জ্যোতিকে' সর্বসাধারণের হস্তে প্রদান করিলেন। 
“জ্যোতির” বার্ষিক আয় প্রায় ৮ হাজার Bel) সম্পাদক এষং 
স্বত্বাধিকারী শী অর্থের এক পয়সাও গ্রহণ করিবেন না। পুনার 
'কেশরী' এবং “মারহাটা' এই সংবাদপত্র দুখানাকে লৌকমান্ত তিলক 
সর্বসাধারণের সম্পত্তি করিয়া গিয়াছেন। “জ্যোতির” সম্পাদক বাঙ্গালা 
দেশে সে দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলেন PRES | 

দরিদ্র ভাণ্ডার_অন্ধ, খঞ্জ, অসহায়, নিরাশ্রয়, ও বিপন্ন ব্যক্তিদের 
সাহায্য প্রদানের উদ্দেশো হে'ড্য! খানার জরার-নগর গ্রামে কয়েকটি 


পা 


BF সংখ্যা] 


সছৃৎমাহী যুবকের Gacy একটি a ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই 
ভাগারের Sorat জন্য গ্রীযুক্ত বঞ্ধিমচন্্র নায়েক ও শ্রীযুক্ত 
পঞ্চানন প্রধান প্রমুখ যুবকগণ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন! যুবকদের 








এই সহুগ্ম প্রশংসনীয় | ইহার দ্বারা অনাথ আতুর ও অসহায় , 


বিপন্ন বাতির পৃ উপ হইলে বড়ই সুখের বিষয় হইবে। 
~~ -_নীহাঁর | 

স্বামীর স্মৃতিকল্পে দান. ৷--কলিকাঁত| সংস্কৃত কলেজের ভুতপুর্বব 
প্রিন্সিপাল ails প্রসন্নকুমার সর্বাধিকীরীর বিধবা পত্নী বেল- 
গছিয়া কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে স্বামীর স্মৃতিরক্ষা-কল্পে 
চারি হাজীর টাকা দান করিয়াছেন।--২৪ পর্গণা রার্ভীবহ | ' 


দীন-সেবায় জীবন দান 

চাদ্পুরের মাড়োয়ারী-ব্যবসায়ী waa নাগরমল ব্রাদা্সের 
ম্যানেজার গৌরীশঙ্কর মারটিয়া গত ১-ই জুন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন! 
কলেরা-রোগে আত্রীস্ত কুলীদের শুক্রযায় থাকিয়া ইনি কলেরা রোগে 
আক্রান্ত হন। তিন চারদিন গৌরীশঙ্কর রোগের যাঁতনায় কাতর 
ছিলেন, কিন্ত সে সময়ও তিনি কুলীদের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিতেন। 
গৌরীশঙ্কর কুলীদের আশ্রয়ের জন্য নিজের বাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। 
বিপন্ন দীনের সেবায় তিনি জীবন দান করিয়াছেন। আমর! তাহার 
শোক-সম্তপ্ত পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি। 

হিন্দুস্থান 

প্রবলের অত্যাচার_- 


ভীষণ অত্যাচার ।-_মেদ্দিনীপুরের ওয়াটসন কোম্পানী বাংল দেশের 
মধ্যে খুব বড় ইংরেজ জমিদার। মেদিনীপুর, রাঁজসাহী, নদীয়া প্রভৃতি 
জেলায় ইহাদের বিস্তৃত জমিদারী আছে । নদীয়া জেলায় শীকাঁরপুরে 
নীলকুঠী ও কাছারী আছে। শ্রীকারপুর অঞ্চলে ইহাদের প্রতাপে 
প্রজাবৃন্দ সর্বদা কম্পিত ও শঙ্কিত | উক্ত জমিদার পক্ষ হইতে প্রজাদের 
উপর কিরূপ অত্যাচার কর! হয় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ “হিতবাঁদী” 
‘ হইতে উদ্ধত করিয়া দেয়! গেল £-. ; 

(১) বড় দিনের সময় ১৯০২০ ঘোড়া দৌড়াইয়া প্রজাদের বহু 
জমির ফসল নষ্ট করা হয়, foe তাহার ক্ষতিপূরণ করা হয় না । (২) 
জমির খাজনা বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং প্রতি টাকায় সাড়ে দশ পয়সা 
খর্চা আদায় করা হয়। (৩) মজুরদিগকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া 
খাঁটান হয় এবং পারিশ্রমিক কম দেওয়া হয়। (৪) খাজনা! আদীয় 
al হইলে, ফসল কাটিয়া লইয়া কিম্বা গরু বিক্রয় করিয়া খাজনা আদায় 
করা হয়। (৫) প্রজা, বৃদ্ধি খাজন। কিম্বা দেওয়ানকে অতিরিক্ত নজর 
দিতে না পারিলে, এক প্রজার জমি অন্ত প্রজাকে বিলি করা হয়। 
(৬) নীল বহিবার জন্য গরুর গাড়ী ব্যাগার ধরা হ্য়। মজুরেরা 
খীঁটিতে না চাহিলে কয়েদ কর! হয়। ফলমুলাদি ও ভর্কারী আম্লা 
8 ব্রকন্দাজের জোর করিয়া অল্পমূল্যে বা বিনামুল্যে লইয়! 
যাঁয়। (৭) মাঠান জমিতে বর্ষার জল প্রবেশ করিলে তাঁহার জলকর 
আদায় কর! হয়। (৮) ধান পাট ব! অন্ত ফসল বিক্রয় করিলে 
টাকায় দুই পয়ন| মাশুল দিতে হয়। (৯) পুণ্যাহ খরচ টাকায় 
এক পয়সা দিতে হয়। (১০) অবাধ্য প্রজাদ্দিগের জন্য “রেকাব 
দল” ব্যবস্থা হয় ;--( ঘোড়ার জিনের রেকাব ঝুলাইবার চর্মম-পেটিকা 
ইহ! দ্বারা প্রজাদিগকে প্রহার করা হয়) । (১১) সামান্ত সামান্ত 
অপরাধে ১০ টাক! হইতে ১০০২ টাঁকা পর্যান্ত জরিমানা আদায় 
করা হয়। (১২) সালাম না দিলে গীড়ন করা হয়! (১৩) 
eta az হডিল নদী হাঁটিয়া পার হইলেও পয়দ! আদায় কর! 
হয়। (১৪) মৃত পশু ফেলিবাঁর ভাঁগাড়েরও ডাক হয়। (১৫) 


দেশবিদেশের কথা---বাংল৷ 





৬১৩ 





বরকন্দাজের! প্রজার বাড়ীতে গেলে প্রতিজনের জন্য ছয় আঁনা রোজ 
ও তিন আনা খোরাকী।দিতে হয়। (১৬) কাঁচারীতে কোন বিষয়ের 
জন্য দর্থাস্ত করিলে ste পাঁচ সিক! দিতে হয়। 

এডুকেশন গেজেট । 


ব্যবহার-বৈষম্য-_ 

, কুলিদিগকে যখন চা-বাগানের কাঁজে নিযুক্ত করিয়া লইয়া যাওয়া 
হয় তখন গবর্মৈ্ট ও ষ্টীসার কোম্পাঁনীসমুহ চা-বাগানকে অর্থ সাহায্য 
করিয়া থাকেন, অর্থাৎ কম ভাড়ায় কুলিদ্বিগকে লইয়! যাওয়া! হয়। আর 
নিপীড়িত হইয়! বিনা সম্বলে বাড়ী যাইবার সময় গবর্সেন্ট তাহাদিগকে 
অর্থ সাহায্য কর! অন্যায় বোধ করিতেছেন এবং ট্রিমার কোম্পানীকেও 
সাহায্য করিতে নিষেধ করিতেছেন।-_চাঁরুমিহির | 

খোড়িয়াল মাম্‌লা--সাহেব কর্তৃক এদেশীয় লোক নিহত বা আহত 
হইলে মাঁম্লার পরিণাম যাহা সর্বক্ষেত্রে হইয়া থাকে এই খোড়িয়াল 
মাম্লায় ঠিক তাহাই হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বের আসামের খোঁড়িয়াল 
চা-বাগানের সহকারী ম্যানেজার একজন কুলীকে রিভলভারের গুলিতে 
নিহত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মকদ্দমার ঘটনাটি এই, রাত্রি- 
কানে চা-বাগানের সহকারী ম্যানেজার মিঃ রিড রিভলভার হস্তে 
কুলী লাইনে উপস্থিত হইয়া জনৈক কুলীর কন্যার নিকট মন্দ অভিপ্রায় 
প্রকাশ করে ; তাহাতে কুলীলাইনে গোলযোগ উপস্থিত হইলে, এ কুলীর 


প্রতি সাহেব গুলি নিক্ষেপ করে। তাহার ফলে তাহার বক্ষভেদ করিয়া 


গুলি নির্গত হয়। সুখের বিষয় লোকটি মারা পড়ে নাই। কাঁছারের 
ডেপুটি কমিশনারের সমক্ষে কেবলমাত্র ইয়োরোপীয় জুরীর সাহায্য 
সাহেবের বিচার হইয়াছিল, তাহাতে তাহাকে বে-কহুর খালাস দেওয়া 
হয়। ইহাতে শিলচরে মহ! হৈ চৈ পড়িয়া যায় এবং হাইকোর্টে ডেপুটী 
কমিশনারের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করিবার জন্য আসামের চীফ 
কমিশনারের নিকট আবেদন করা! হয়, কিন্ত তিনি ইহাতে কর্ণপাতও 
করেন নাই। পরে কুলীটির তরফ হইতেই হাইকোর্টে মোশান কর! 
হয়। হাইকোর্ট কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া শিলচরের ডেপুটী 
কমিশনারের বিচার-ফল ঠিক হয় নাই, ইহাই মত প্রকাশ করেন। 
ইহার ফলে রিডের হাইকোর্টে বিচার হয়। সাধারণ নিয়ম হইতেছে, 
ইয়োরোপীয়ের বিচারকালে জুরীর মধ্যে ইয়োরোপীয়ের সংখ্য! অর্ধেকের 
কম না হয়, কিন্তু এই ক্ষেত্রে আটজন ইয়োরোপীয় জুরী ও মাত্র 
একজন দেশীয় জুরী বিচারাসনে বসিয়াছিলেন। আটজনেই মিঃ 
রিডকে অপরাধী বলিয়! সাব্যস্ত করেন নাই; ফলে এখানেও তাঁহার 


মুক্তিলাভ হইয়াছে! ইয়োরোপীয়ের হস্তে ভারতবাসীর মৃত্যুসংবাদ 


নিত্য পাঁওয়া যাইতেছে, কিন্ত সকল ক্ষেত্রেই সাহেবদের বেকস্থর খালাস 
বা নামমাত্র জরিমানা করিয়া মুক্তি দেওয়া হয়; আর সেই অপরাধে 
একজন ভাঁরতবাসীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বা eth হয়। Racial 
equality স্থাপন করিতে লর্ড রেডিং মহোদয় ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, 
তিনি কি ইহার এতিবিধান করিবেন ?--নবসজ্ঘ । 


অপমানিত জাত-ভাই-- 

চাদপুরের সমস্যা একরূপ মিটিরাছে। প্রায় দুই হাঁজার কুলি 
মেঘনা ও পদ্মা পার হইয়| আবার স্বদেশ অভিমুখে যাত্র! করিয়াছে | 

জাতির অপমানের শত-বৃশ্চিক-দংশনও অলক্ষ্যে তাঁহাদের হৃদয় 
স্পর্শ করিয়াছে । থাকিবে al তাঁহারা আর eat হীন অধম পশুর 
মৃত। যাহারা সজ্ঞানে ভারতের অপমানের বোঝ! বহিতেছে, শত- 
mea বৃশ্চিকের দংশনে যাহার! এককালে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে 
তাহারা আজ কুলীদের পাশে দীড়াইয়াছে। হায় মূর্খ ভারতবাসী, 
অনেকদিন তুমি জুলিয়াছিলে এই ভায়েরে। তোমার পাপের ফলে 


৬১৪ 


NO. 








তোমার ভাই চা-বাগানে পশুর ন্যায় ব্যবহৃত হয়, তোমার পাপের জন্ত 
ফিজী ও নাঁটালে তোমার ভাই সাদার লাঁথি মাথা পাতিয়া বহন করে। 


‘ -নবসজ্ঘ। 

জাতীয় উন্নতির অন্তরায় i 
বিবাহের ay ধর্মাস্তর-গ্রহণ__ডাক্তার গৌর ভারতীয় ব্যবস্থাপক 
সভায় অনবর্ণবিবাহ-বিধির প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছেন। অসবর্ণ 
বিবাহের সমর্থনে তিনি সম্প্রতি মডার্ণ রিভিউএ একটি সুন্দর প্রবন্ধ 
লিখিয়াছেন, তাহাতে জানিতে পারা যায় যে হিন্দুসমাজের বিবাহ ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র গণ্ভীতে আবদ্ধ থাকায় পাঞ্জাবের অনেকগুলি জাতি মুসলমান 
ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে । বহুদিন পূর্ব্বে পড়িয়াছিলাম ফরিদপুর জেলায় 
নট বলিয়া একটি জাতি বিবাহে পাত্র-পাত্রীর অভাবে মুসলমান ধর্ম 





গ্রবাসী- আঁবণ, ১৩২৮ 


IASI NON PRISON IO LON LON ION, 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





মুনলমাঁনের বাসহেতু অনেকে মনে করেন তীহাঁদিগকেও মুদলমান ধর্ম 
গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা! হইতে উপায় কি, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ al অসবর্ণ 
বিবাহ, ইহাই এখন জাতিকে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। অসবর্ণ 
বিবাহবিধি দেশের নিকট এই প্রশ্নের উত্তর চাহিতেছে।--নবসজ্ব । 
ফিজি দ্বীপ হইতে যে-সকল ভারতীয় কুলী দেশের মাঁটীতে ফিরিয়া 


আসিয়াছে, দেশের মাটা তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছে। কিন্ত সমাজ _* 


উহাদিগকে গ্রহণ করিতেছে ali আমাদের বে-দকল কুলী আজ 
টাঁকাপয়দার অভাবে দেশে ফিরিতে পাইতেছে না, তাহারা দেশে 
ফিরিলেই কি সমাজ তাহাদিগকে গ্রহণ করিবে? সমাজের “Pare 
ও রূক্ত-চক্ষু দেখিয়া ফিজি দ্বীপের ভারতীয় কুলীরা মনে করিতেছে 
ইহার চেয়ে বিদেশে বসিয়া সাঁদা মনিবের চাঁবুক খাওয়া ঢের ভাল । 


গ্রহণ করিয়াছিল। মালে! জাতির মধ্যে অনেকগুলি শ্রেণী আছে। হিন স্থান | 
বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ বর্তমান ন! থাকায় কয়েক স্থানে দেখা 
গিয়াছে পাত্রীর বয়স অনেক বেশী হইয়া খিয়াছে। চারিদিকে সেবক! 
| ee: 
অশ্রু-নিবাস 
১ ~ ৩ 
ওই যে খোকার কাজল চোখের জল ওই যে বুড়ার তপ্ত নয়নধার 
বল্‌ দেখি সে কোথায় থাকে বল্‌? বল্‌ দেখি হায় কোথায় আবাঁস তার? 


রয় সে, যেথা নীলোৎপলের ফাকে 

অমল ধবল মরাল-শাবক ডাকে ; 

মুক্তা-গলা gata যেথায় 

পিছলে পড়ে” নলিন-পাত। Sita ; 
, যেথায় পরীর ফুৎকারেতে ওই 

হেমগিরিতে ছড়ায় জু'রের খই; 

কানন! যেথায় আর্দ্র হাসির ঘামে, 


ওই সে সরিৎ সেথার থেকে নামে। 
2 


ওই তরুণীর নয়ন-কোণার জল্‌ 

বল্‌ দেখি সে কোথায় থাকে বল্‌? 

রয় সে যেথ! সদাই কদম ফোটে, 

কথায় কথায় SAF ওঠে; 

বৌদ্র-মেঘের ঝগৃড়া-ঝীটির ঘরে, 

খঞ্জন এবং চাতক যেথায় চরে ; 
নন্দন এবং পঞ্চবটীর হাওয়া 

SLE যেথায় নিত্য আঁস! যাওয়া; 

arial বয় ফুলের কুটীর ঘেঁসে) 

এজন জোটে সে দেশ থেকেই এসে | 


সে রয় যথা কালাগুরুর গাছে 
কষ্ণভুজগ অসক্কোচে নাচে; 

তীব্র যাহার দৃষ্টিবিষের শতে 

উড়ন্ত ওই কপোত পুড়ে মরে; 
qr যেথায় জনম লভে হায়, 

কপিল cag রোষ-নয়নে চায় ; 
যেথায় খষি দুর্ব্বাসারি বাস, 

সেথায় থাকে ও ক্ষীণ জলোচ্ছাস।. 


৪ 
'ওই যে সাধুর পুণ্য নয়নধার 
বল্‌ দেখি রে কোথায় আবাঁদ তার? 
অস্ত-রবির উর্দ্ধকিরণ লুটে 
যেথায় পুজার স্বর্ণ-সরোজ ফুটে ; 
মন্দাকিনীর fae সমীরণ 
কীপায় যেথা কন্নতরুর বন; 
স্বাতীর সলিল জলদ যেথ! আনে, 
দেবের চরণ ঘামে ধরার টানে) 
আঁধার ভেদি’ কেন্দ্র-উষা হাসে, 
ও GAPS দে দেশ থেকে আসে। 
Agusan wes | 






বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দিবার ব্যয় 


সঞ্জীবনীতে দেখিলাম, ঢাক! বিশ্ববিদ্তালয়ের-প্রটুর-বেতন- 
ভোগী .ভাইসচ্যান্সেলার 
মিঃ হার্টগ লিখিয়াছেন, অধুন! বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গাইবার জন্ত 
জনপ্রতি কি খরচ পড়ে তাহা এই := 
aren বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্ষিক খরচ ৭৫০ টাকা, এডিন্বরা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে বার্ষিক খরচ ৭৫০ টাকা, লগুনের ইম্পীরিয়াল কলেজ অবৃ 
সায়েন্সে বার্ষিক ২১০০ টাকা, লণ্ডন FB এও কলেজে বার্ষিক ১২০০ 


~" Stat, রেডিং ইউনিভারমিটি কলেজে বাঁধিক খরচ ১৫০০ টাকা। 


রেডিং ছোট সহর, ঢাকার অপেক্ষাও আকারে ছোট, সেখানেও খরচ 
কম হয় না। ইহ! হইতে প্রতিপন্ন হইবে থে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার 
ব্যয় স্থানীয় কারণে কম দেশী হয় না। শিক্ষার ব্যবস্থা উৎকৃষ্ট করিতে 
হইলে সর্বত্রই ব্যয় একরূপ হইবে। 

আমার বিশ্বাস অপর সকল দেশের ছাত্রদের তুলনায় বঙ্গীয় ছাত্রদের 
বুদ্ধিমত্তা অধিক। এই যুবকগণই দেশের যথার্থ মম্পদ। বর্তমান বিকৃত 
শিক্ষাপদ্ধতিতে এই যুবকগণের শিক্ষার ব্যাঘাত হইতেছে। নূতন 
ভাবে নুতন শিক্ষাপন্ধতি অবলম্বন sie এই দেশের যুবকদিগকে 
শিক্ষা দিতে হইবে। তবে, সেই শিক্ষা ব্যয়সাধ্য হইবে! 


ভাল শিক্ষা যে ব্যয়সাধ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। 


কিন্তু দেশের অবস্থা অনুসারে সেই ব্যয়ের একটা, 


সীমা থাকা উচিত। এদেশে ইংরেজ অধ্যাপকগণ যত 
বেতন পান, জাপানে ইংরেজ অধ্যাপকগণ তত .বেতন 
পান না। অথচ, জাপানে মানুষের বাচিয়া থাকিবার 
খরচ ভারতবর্ষের . চেয়ে বেশী। ভারতবর্ষে ইংরেজ 
wait, ইংরেজ সিবিলিয়ান। ইংরেজ অধ্যাপক, সকলকেই 


-”" অত্যন্ত বেশী বেতন দেওয়া হয়। এত ইংরেজ অধ্যাপকের 


দর্কারও নাই। অন্নকালের জন্য যে দু-চারি জনের দর্কার, 
তাহাও এখনকার চেয়ে কম বেতনে পাওয়া যাইতে পারে-_ 


জাপানের eter তাহার প্রমাণ। বাকী সব অধ্যাপক. 


দেশী হওয়া উচিত অনেক উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক we 
এদেশেই নির্মিত হইতে পারে। তাহা অপেক্ষাক্কত সন্তাও 
হয়। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে Ae অট্টালিকা! না হইলে 
বিশ্ববিদ্যালয় হয় না, এরূপ মনে করাও ভুল। অধ্যাপক 


তা 
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হাক্সলী আমেরিকার একটি বিশ্ববিগ্ঠালর প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্য 
তাহার অভিভাষণে বলিয়াছিলেন, লোকে প্রাসাদ নিম্মাণ 
করিয়া! মনে করে বিশ্ববিদ্ভালয় স্থাপন ককিয়াছি। বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের প্রধান এবং অবশ্ঠপ্রয়েজিনীয় উপকরণ ছুটি) 
বিদ্বান, নূতন জ্ঞান আহরণে ও দানে সমর্থ, পরিশ্রম ও 
চরিত্রবান্‌ অধ্যাপক, এবং জ্ঞান আহরণার্থ অধ্যাপকের 
উপদেশ ও পরিচালনা অন্ুসারে চলিতে সমর্থ পরিশ্রমী 
শ্রদ্ধাবান্‌ ও চরিত্রবান্‌ ছাত্র । এই ছুটি থাকিলে টাকার 
অভাব হর না, টাকার অন্পতায় কাজ আট্কাইয় থাকে না। 

মিদ্টার, হার্টগ কেবল কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক 
এক জন ছাত্রকে শিক্ষা দিবার বার্ষিক খরচের তালিকা! 
দিয়াছেন। কিন্তু তিনি ফ্রান্সে, জার্মেনিতে, হল্যাণ্ডে, 
ডেন্মার্কে, সুইডেনে, নর্ওয়েতে,, ইটালীতে, ও জাপানে 
শিক্ষা দিবার ব্যয় দেন নাই। এই সমস্ত দেশই ভারতবর্ষ 
অপেক্ষা ধনী ; এবং এসব দেশে, বিশেষতঃ জাপানে, শিক্ষা 
দিবার ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম। জাপানের আদর্শই আমা- 
দের অনুসরণীয় | 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দিবার ব্যয় 

মিস্টার হার্টগের তালিকায় aera ইম্পীরিয়্যাল, 
কলেজ, অব্‌ সায়েন্সেই শিক্ষা দিবার ব্যয় সকলের চেয়ে 
বেশী-বাধিক ২১০০ টাকা অর্থাৎ মাসিক ১৭৫ টাকা; 
গ্লাস্গো ও এডিন্বরায় সর্বাপেক্ষা কম-মাঁসিক wae 
টাক । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন কোন বিষয়ে apc, 


এডিন্বরা, এমন কি লণ্ডন অপেক্ষাও অধিক ব্যয় হইয়া 
থাকে । আমরা নীচে যে তালিকা দিতেছি তাহা ১৯২০-২১ 


সালের বজেট, এবং ও সালের প্রারম্ভে ছাত্রসংখ্যা বেরর্প 
ছিল, তদনুসারে গণিত হইয়াছে। গণনা আমাদের নহে, এবং 
ইহাতে কেবল অধ্যাপকদের বেতনই ধরা হইয়াছে, শিক্ষা 
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দিবার অত্যান্ত ব্যয় ধরা হয় নাই। তাহা ধরিলে ব্যয় আঙ্তা 
বেশী হইত। গণনায় বিশেষ কোন তুল হইয়া থাকিলে তাহা 
ante হইলে সংশোধিত হইবে। ইংরেজীতে ছাত্রপ্রতি 
গড় মাসিক ব্যয় ৮ টাকা, সংস্কৃতি ৬২, পাঁলিতে ১৮৫, 
আরবী ও ফার্সীতে ৬৪, তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে ১৯৫, 
দর্শনে ৩১, পরীক্ষণ-মূলক মনোবিজ্ঞানে ১০০, ইতিহাসে ৪৪, 
নৃতত্বে ৬৭, অর্থবিজ্ঞানে ২৬ বিশুদ্ধ গণিতে ৪২, বাঁংলাআদি 
দেশী ভাষায় ২১, ফলিত গণিতে ৩৮, পদার্থবিজ্ঞানে ৮৪, 
রসায়নে ৬৬, উত্ভিদ্বিজ্ঞানে ৩৯০, শরীরতত্বে ১৯, ভূবিদ্যায় 
৭৫, প্রাণীবিদ্যায় ১৬০। হিসাবে টাকার ভগ্নাংশ ধরা 
হয় নাই। 


কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় ব্যয় 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় কোন 
. কোন বিষয়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রশ্ন হইয়াছিল 
দেখিতেছি। . সমুদয় হিসাব বেশ ভাল করিয়! দেখিয় ও 
বুঝিয়া তবে Sata সমালোচনা sal উচিত | Stel করি- 
বার মত সমস্ত কাগজ পত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় 
নাই। কেবল ১৯২০-২১ সালের আনুমানিক আয়-ব্যয়ের 
হিসাব অর্থাৎ বজেট, আমর! দেথিয়াছি। উহা হইতে 
কয়েকটি অঙ্ক পাঠকদের নিকটে উপস্থিত করিতেছি” 
উহার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখিতেছি, যে, বি-এ এবং বি-এম্‌সি 
অপেক্ষা উচ্চতর শিক্ষা ( Post-graduate teaching 
in arts and science ) দিবার জন্য ১৯২০-২১ সালে 
পোষ্ট-গ্রাজুয়েট, টাচিং ফণ্ড হইতে ৫৬৭২৫৮ টাকা খরচ 
হইবে ধর! হইয়াছে। তাহার মধ্যে . নানাবিধ বিজ্ঞান 
শিখাইবার খরচ দেখিতেছি ১০৭৫৯২ ( বজেটের তৃতীয় 
পৃষ্ঠা ), এবং, বিজ্ঞান বাদে, সাহিত্যাদি শিখাইবার খরচ ধরা 
হইয়াছে ৪৫৯৬৬৬ টাঁক1। বিজ্ঞান শিখান বেশী প্রয়োজন, 
না সাহিত্যাদি শিখান বেশী প্রয়োজন, তাহার আলোচনা 
না করিয়া, কেবল ইহাই বলিতে চাই, যে, বিশ্ববিদ্যালয় 
পোষ্ট-গ্রাজুয়েট, টীচিং ee, হইতে লাহিত্যাদির জন্য যত 
খরচ করেন, বিজ্ঞানের অন্য তাহার সিকিও খরচ করেন 
aly বিজ্ঞান যতই অকেজো হউক, এতটা অবহেলার 


যোগ্য aa বিজ্ঞান শিখাইবার জন্য তারকনাথ পালিত 


erate ated ১৩২৮ 





[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ও রাঁদবিহারী ঘোষ যে বহু লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন, 
তাহার আয় হইতে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য যে ব্যয় হয়, তাহা 
এ ১০৭৫৯২ টাকার সহিত জড়াইয়৷ বিশ্ববিদ্যালয় বলিতে 
পারেন, এই দেখ আমরা বিজ্ঞানের জন্য কত খরচ করি | 





কিন্তু গবর্ণমেণ্ট-প্রদভ ১২০০০ টাকা লইয়াও বিজ্ঞান- 


কলেজের এবংবিধ আয় ও ব্যয় ১৫২২০০ টাকা মাত্র ইয়। 
অর্থাৎ বিজ্ঞান শিক্ষা. দিবার জন্য মোট ব্যয় হয় ২৫৯৫৯২। 
ইহা সাহিত্য-ইতিহাসাঁদি বিভাগের ব্যয়ের অর্দেক অপেক্ষা 
২৯৭৫৯ টাকা মাত্র বেশী। যে বিজ্ঞান-বিভাগের নিজের 
আয় প্রায় দেড় লক্ষ টাকা আছে, তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয় 
এই প্রকারে অর্ধউপবাসী বাখিয়াছেন। বিজ্ঞান-বিভাগের 
প্রতি অবহেলার আঁর-একটু বিবরণ শুনুন। 

পরীক্ষার্থী ছাত্রের! যে ফী দেয়, তাহা, এবং অন্তান্য ফী 
হইতে যে টাক! পাওয়া যায়, তাহাকে ফী-ফওড বলে। এই 
Pe: হইতে বিজ্ঞান-কলেজে ১৯১৭-১৮ সালে ৯১০০০ 
টাকা, ১৯১৮-১৯ সালে ৮৬১০৫ টাঁকা এবং ১৯১৯-২০ সালে 
৪৮৯৪৬ টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ১৯২০-২১ 
সালের বজেটে একটি পয়সাও সাহায্য ধর! হয় নাই! অর্থাৎ 
বিজ্ঞান-কলেজের কাজ যেমন বাড়িতেছে, সাহায্য ততই. 
কমিয়া আসিতেছে। ১৯২০-২১ সালে ত উহা শুন্তে পরিণত 
হইয়াছে। বীজগণিত sates ১৯২১-২২ সালে বিজ্ঞান- 
কলেজ হইতে কিছু টাকা কাঁড়িরী লইলে সঙ্গতি ( consis- 
tency ) রক্ষা হয়! 


বিজ্ঞান কলেজে নানাবিধ বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। 


তাহার মধ্যে, আমরা যত দূর জানি, তারকনাথ পালিত ও 


রাসবিহারী ঘোষ কিম্বা অন্য কেহ প্রাণীবিদ্যা ( zoology ), 
পরীক্ষণমূলক মনোবিজ্ঞান ( experimental psycho- 
logy), ও জীবনরসায়নী বিদ্যার ( bio-chemistry 
জন্য মূলধন ব! অন্ত সম্পত্তি দান করিয়া যান নাই। অথচ 
এগুলির পরীক্ষা-মন্দির, সরঞ্জাম, সহকারী, ভৃত্য প্রভৃতির 
জন্য ১৯২০-২১ সালের ব্যয় ধর হইয়াছে ১৮৫৪৮ টাকা। 
এই টাকা কোথা হইতে আসিল? যে ১৫২২০০ টাকা আয় 
হইতে এই ১৮৫৪৮ টাক! ব্যয় হইবার কথা, তাহার মধ্যে 
কেবল ১২০০০ টাকা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ; বাকী সমস্তই 
পালিত ও ঘোষ মহাশয়দের ন্যস্ত সম্পত্তির আয়। যদি 


৪র্থ সংখ্যা | 


স্পা সি আপা স্পা সাদি লাও পাস সপ সস A A, 


বলেন, গবর্ণমেন্টের ১২০০০ টাকা হইতে এই ব্যয় নির্ববাহিত 
হইয়াছে, ব! হইবে, তাহা হইলেও বার হাজার টাক। আয় 
হইতে সাড়ে আঠার হাজার টাকা! ব্যয় সংকুলন হয়না; 
বাকী ৬৫৪৮ টাকা অন্ত কোন ফণ্ড, হইতে “আনয়ন” 
(ফল্দ্টাফের ভাষায় “convey”) করিতে হয়। কিন্ত 
গবর্ণমেণ্ট সাহায্য হইতে যদি ও ১৮৫৪৮ ব্যয় ধরা যায়, 
তাহা হইলেও জিজ্ঞান্ত থাকে, যে, ওঁ বিজ্ঞানগুলিবর 
অধ্যাপকদের বেতন কোথা হইতে আসে ? বেতনের বার্ষিক 
পরিমাণ ৩৩৯০০ টাকা । কোন্‌ কও হইতে বেতন দেওয়া 
হয়, কোথাও তাহার স্বতন্ত্র উল্লেখ দেখিতে পাইলাম ন|। 
সুতরাং এ বিষয়ে বিশেষ কিছু বলিতে আমর! অসমর্থ । 

আর একটি জিনিষের অর্থ আমর! বুঝিতে পারিলাঁম 
Al আয়ব্যয়ের মূল হিসাবে পরীক্ষণমুলক মনোবিজ্ঞানের 
অধ্যাপনাকে বিজ্ঞান-কলেজের কার্য্যের মধ্যে ধরা হইয়াছে, 
কিন্তু পরিশিষ্ট “এ” ( Appendix A )তে উহাকে আর্টন্‌ 
অর্থাৎ সাহিত্যদর্শনাঁদি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত: কর! হইয়াছে। 
ইহার কারণ কি? | 

আমাদের আরও একটি প্রশ্ন আছে। আমরা অবগত 
হইয়াছি, যে, বিজ্ঞানকলেজে শরীরবিজ্ঞান ( physiology ) 
-শিখাইবার aa একটি বিভাগ খোলা হুইয়াছে। বজেটে 
তাহার উল্লেখ দেখিতেছি না । উহাকে বায়োকেমিস্্রী বলা 
হইয়াছে কি না, বলিতে পারি না। শরীরবিজ্ঞানের অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ ও Age নিবারণচন্্ 
ভষ্টীচার্য্যের নাম পরিশিষ্ট “বী”তে আছে বটে ; কিন্তু তাহার! 
 প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক | বিজ্ঞান-কলেজ-গৃহে 
ফিজিয়লজির অধ্যাপনাদি কে কে করেন, এবং তাহাতে কত 
ব্যয় কোন্‌ Me, হইতে হয়, তাহ! জানিতে আমাদের 
কৌতুহল আছে। ইহাও জানিতে ইচ্ছা হু, যে, প্রেসিডেন্সী 
কলেজে ফিজিয়লজি শিখাইবার উৎক্বষ্ট বন্দোবস্ত থাকা 
সত্বেও তরপেক্গা নিকৃষ্ট ও অবথেষ্ট সরঞ্জাম আদি সহকারে 
বিজ্ঞানকলেজে ফিল্জিয়নজি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবার, 
কি প্রয়োজন ছিল? ফিজিয্ললজির ছাত্রও এমন কিছু 
বেশী হয় না, @ প্রেসিডেন্সী কলেজে তাহাদের স্থান 
হইতে পারে না। তবে যদি ইহা ফিজিয়লজি:হইতে সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র বায়োকেমিষ্টী নামে অভিহিত একটা পৃথক বিজ্ঞান 


৭৮১৯৮ 


বিবিধ প্রসঙ্গ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় ব্যয় 
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হয়, তাহা হইলে তাহার অধ্যাপক, শিক্ষণীয় বিষয়, ছাত্র- 
সংখ্যা, পরীক্ষা, উপাধি, ব্যর কোন ফণড হইতে হয়, ইত্যাদি 
সংবাদ জানিতেও আমাদের কৌতুহল আছে। 
রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় প্রথমে যে টাক! দিয়াছিলেন, 
তাহা হইতে বিস্তর আয় ছিল। দেখিতেছি, তাহা হইতে 
বিজ্ঞান-কলেজ ১৯১৮--১৯ সালে ২৯৬৬৫ টাঁকা এবং 
১৯১৯-২০ সালে ৩৭৩৩৬ Brel পাইয়াছিল। ১৯২০--২৯ 
সালের এই সাহায্য ৮১৭০০ টাক! ধরা হইয়াছে। তাহা 
হইতে মোটামুটি ধর! যাইতে পারে, যে, তিনি বৈজ্ঞানিক 
শিল্পপ্রক্রিয়া শিখাইবার oe দ্বিতীয় বার যে দ্বান করিয়াছেন, 
তাহা দ্বারা বিজ্ঞান-কলেজের বার্ষিক আয় ১৯১৯-২০ 
অপেক্ষা ১৯২০--২১ সালে ৪৪৩৬৪ টাকা বাড়িয়াছে। 
অথচ দেখতেছি, যে, এ টাকা হইতে কেজো পদার্থবিদ্যা, ও 
কেজো. রসায়ন বিভাগে ছয় ছয় বার হাজার টাকা বার্ষিক 
বেতনে দুজন অধ্যাপক রাখা ছাড়া বিশেষ কোন ব্যয় বাড়ান 
হয় নাই। অন্ত ব্যয় বৃদ্ধি যাহ! হইয়াছে, তাহা এই wate 
বিদ্যা বিভাগে সহকারী অধ্যাপকদের বেতন বাঁবদে বার্ষিক 
৭০০১ ও পরীক্ষাগার বাবদে ৬৪, রসায়ন বিভাগে পরীক্ষাগার 


' বাবদে ৪৪০ ; এবং কেজো গণিত ( applied mathema- 


tics ) বিভাগে ১৪৩০ | শেষোক্ত বৃদ্ধিগুলি সমস্তই ঘোষ- 


" সম্পত্তি হইতে কি না বুঝিবার জে! নাই) তথাপি আমরা 


তাহাই ধরিয়া লইলাম। অতএব ঘোষ মহাশয়ের প্রদত্ত 
সম্পত্তির আয় হইতে ১৯১৯-_২০ সালে যত খরচ হইয়াছিল, 
১৯২০-_২১ সালে তাহা অপেক্ষা মোটামুটি ১৪৬৩৪ টাকা 
বাৎসরিক ব্যয় বাড়িয়াছে।' কিন্তু ব্যয় যেমন বাড়িয়াছে, 
তেমনি আবার কমিয়াছেও। পদার্থবিদ্যা বিভাগে সরঞ্জাম 
ও চলিত খরচ ১০৯১০ টাকা, রসায়ন “বিভাগে সরঞ্জাম ও 
চলিত খরচ ৬৬৮৮ টাকা, উদ্ভিদবিদ্ধ। বিভাগে Seat খরচ 
১০১৮ টাকা কম ধরা হইয়াছে। কিন্তু এই নান ব্যয়ের কত 


' পালিত ্তস্ত-সম্পত্তি হইতে.কমিয়াছে, কত ঘোষ ্তস্ত-সম্পত্তি 


হইতে কমিয়াছে, তাহা বজেটে আলাদা. করিয়া প্রদর্শিত 
না হওয়ায় ব্যর যাহা কমিয়াছে, তাহার আলোচনা করিব না; 
কেবল যে ১৪৬৩৪ টাকা বেশী Da ঘোঁষ-্যন্ত-সম্পত্তি 
হইতে পারে, তাহাই ধরিয়া আলোচনা করি। ১৯২০__২১ 
সালে এ সম্পত্তি হইতে বিজ্ঞান-কলেজ ৪৪৩৬৪ টাকা বেশী 
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আম পাইয়াছেন, এবং ১৪৬৩৪ টাক! বেশী ব্যয় -করিয়াছেন। 

তাহা হইলে উদ্বৃত্ত থাকে ২৯৭৩০। এই টাকাটি কোন্‌ 
কাজে লাগান হইয়াছে? cecal রদায়ন (applied 
chemistry) শিখাইবার ao ধিনি অধ্যাপক fae 


হইয়াছেন, তিনি ওয়ার্কশপ, (workshop) ও সরঞ্জাম ' 


আদির অভাবে ছাত্রদিগকে এই বিভাগের প্রকৃত শিক্ষা দিতে 
পারেন ন! ; তাহার জন্ত তিনি দোষী বা দায়ী নহেন, অথচ 
লোকে তাহাকেই দোষী করিবে। “দাতা বাসবিহারী ঘোষও 
দায়ী হেন) কারণ, দেখিতেছি, তাঁহার প্রদত্ত সম্পত্তির 
আয় হইতে ২৯৭৩০ টাকা ১৯২০-_২১ সালে উদ্ধ ভ্ত থাকিবার 
কথা।, তাহা হইলে দায়ী কে বা কাহার! ? এবং যে টাকা 
যে-যে বিষয় শিখাইবার জন্য পরলোকগত দাতা দিয়। গিয়াছেন, 
তাহা তাহার অভিপ্রেতভাবে ale না হইয়া! অন্থাপ্রকারে 
. ব্যয়িত হইয়৷ থাকিলে, এই অপব্যবহারের ew দায়ী কাহারা, 
এবং বিশ্ববিদ্যালয়, গবর্ণমেণ্ট, বা সর্বসাধারণ এবিষয়ে পুজ্খানু- 
. পুঙ্খ SAR কেন করিতেছেন না? 
পালিত-সম্পত্তি হইতে বিজ্ঞান-কলেজের প্রাপ্তি ১৯১৯ 
Ro অপেক্ষী'১৯২০--২১ সালে ৯৮৩৫ বেশী, এবং ব্যয় 
মাত্র ২৩৬০ বেশী ধর! হইয়াছে। সুতরাং পাঁলিত-সম্পত্তির 
আয়ের অকুলান পুরণ করিবার জন্য ঘোষ-সম্পত্তির টাকা 
লওয়া হইয়াছে, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। . 
THT আর-একটি রহস্ত উদ্ভেদ করিতে পারিলাম না। 
১৯১৮--৯৯ সালের ব্যয়ের মধ্যে লেখা আছে, যে, উত্ভিদ- 
বিদ্যা, বিভাগের সরঞ্জাম ও চলিত খরচ বাবদে ৪২৬৩২ টাকা 
ব্যয় হইয়াছিল। পাঁদটীকায় তাহার মানে লেখা আছে 
“Botany and Zoology Department goods”, 
_ “উদ্ভিদ-বিদ্ধ! ও প্রাণীবিদ্ভা। বিভাগের সামগ্রী!” ইহার মধ্যে 
কতটাকার মাল কোন্‌ বিদ্যার জন্য তাহা! লেখা থাঁকিলে 
বুঝা যাইত, যে, কোন্‌ বিভাগ কত টাকা গ্রাস করিয়াছে। 
সে যাহ! হউক, ওঁ বৎসর এরূপ সরঞ্জাম ও চলিত খরচ. বাবদে 


পদার্থবিষ্তা বিভাগে ১৩১৪২ টাঁকা, রসায়ন বিভাগে ২৩৪২১: 


টাকা, কেজো: গণিত বিভাগে ১৫৬-টাঁকা, পরীক্ষণমূলক 
মনোবিজ্ঞান বিভাগে ১৪৬৩ টাকা এবং বায়োকে মিষ্রী/ 
বিভাগে ১১ টাক! খরচ হয়; - অর্থাৎ অন্ত অব বিজ্ঞানের 
জন্য মোট যত খরচ হয়, প্রাণীবিদ্ঞা ও উদ্ভিদবিদ্যার জন্য 


প্রবাসী_আঁবণ, ১৩২৮ 


NLA 





দেওয়া! হইয়াছে। 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





POLO LOL al সিসির 


তদপেক্ষা অনেক cat খরচ হয়। এই ছুই বিভাগে ১৯২০-- 
২১. সালের গৌড়ায় ৮+৫-১৩টি ছাত্র ছিল) পদার্থবিদ্তা 
বিভাগে ছাত্র ছিল ৫৪ জন, কেজোগণিতে.-৪৫ জন, রসায়নে 
৪৯ Ba | 
ও ছাত্রগণ যেরূপ গবেষণা করিয়াছেন, উক্ত ছুই বিভাগের 
অধ্যাপক ও ছাত্রের তেমন কিছু করেন নাই। তথাপি এ 
ছুটির প্রতি এত দয়া ক্নে? ১৯২০-২১ সালেও দেখিতেছি, 
উহার! প্রত্যেকে সরঞ্রাম-আদি বাবদে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের 
সমান সমান আট আট হাজার করিয়া টাকা! পাইবে। 
১৯২০-২১ সালের বজেটে বিশ্ববিদ্যালয় ফী-ফও, হইতে 
বিজ্ঞান-কলেজে কিছুই দিবেন না, এইরূপ মুদ্রিত আছে। 
পূর্বে পূর্বে যে অনেক হাজার করিয়া টাক! দেওয়! হইত, 
তাহাও উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। অবশ্য কথা উঠিতে 


পারে, যে, ফী-ফণ্ড হইতে বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান-কলেজে s+ 


টাকা দিতে বাধ্য নহেন। আইন অনুসারে বাধ্য কি না, 


বলিতে পারি না। কিন্তু পরীক্ষার্থীদিগের নিকট হইতে - 


প্রাপ্ত সমুদয় টাকার এক তৃতীয়াংশ নিয়ম অন্ুপাঁরে পেষ্টি- 
গ্রাজুয়েট্‌-শিক্ষার জন্য দেওয়া হয়। ১৯২০-২১ সালে শ্রী এক- 
তৃতীয়াংশের পরিমাণ ২৩৬৪১৬ টাকা। তাহা ব্যতীত F-we_ 
হইতে আরও ' ১৬৭৩৪২ টাকা পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ' বিভাগকে 
এই চারিলক্ষের Sta টাকা. হইতে 
১৯২০-২১ সালে সাক্ষাৎভাবে ৰিজ্ঞান-কলেজকে a 
দিবার কারণ কি? 
পালিত মহাশয়ের ট্রাষ্ট ভীডে লেখা আছে £__ 


found insufficient for the purpose the said University 


: should make sucha recurring grant or contribution 


as will supplement such deficiency.” 


অকুলান হইলে তাহার পূরণ িশববিদ্যাগকে নিজের টাকা 
হইতে প্রতিবৎসর করিতে হুইবে। অকুলান আছে কি না, 


“এবং তাহা পুরণ করা হয় কিনা? আরও আছে £__ 


“That in connection with the said two chairs, the 
said University shall from its own funds provide 
suitable Lecture-rooms, Libraries, Museums, Labora- 
taries,. Workshops and other facilities for teaching 


and research.,..... 4 


এই সর্তত অনুসারে কাজ হইতেছে কি না? আমরা 
যতদূর জানি, বিজ্ঞান-কলেজের ছাত্রদের জন্য স্বতন্ত্র লাইব্রেরী- 


গণিত, রসায়ন ও পদীর্থবিদ্যাবিভাগে- অধ্যাপক .. 


{ 
et 


vain the event ofthe said entire income being . 


শি 


. ৪থ সংখ্যা ] 


পাঠাগার-সম্মিলনগৃহ (Common Room ) নাই | Bie 
ভীডে আরো আছে s— 


“That the said University shall from its own funds 
make such recurring and periodical grants or 
contributions as may be required for the following 


purposes namely :—.,....(c) for the maintenance and, 


repairs of the buildings and structures to be erected as 
aforesaid at No. 92 Upper Circular Road.” 


আমরা স্বচক্ষে বিজ্ঞীনকলেজগৃহের ছাদে ও খিলানে 
ফাঁট দেখিয়াছি, এবং দেয়াল বাঁহিয়া জল পড়িবার দাগ যে- 


_ কেহ গিয়! দেখিতে পারেন। এই বেমেরাঁমত অবস্থা বহুকাল 


fa) 


চপিতেছে। TIT একান্তগ্রয়োজনীয় নহে, এরূপ বিদ্যা 
শিখাইবার ব্যবস্থা ক্রমশঃ ন! বাঁড়াইয়া, ট্রষ্টভীডের as 
অনুযায়ী কাঁজ করা কি বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত ছিল/া? 


কৰ্ম্মী ও সমালোচ 

আমরা অনেক বৎসর ধরিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সমালোচনা করিয়া আসিতেছি। অন্ত কোন কোন সম্পাদকও 
করিয়াছেন। সমালোচনার প্রয়োজন আছে। কিন্তু 
তাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন আছে, দক্ষ, জ্ঞানবান, বুদ্ধিমান্‌, 
পরিশ্রমী ও নিঃস্বার্থ wits) কোনও সমালোচক 
কেবলমাত্র সমালোচন!- দ্বারা এরূপ. wits স্থান অধিকার 
করিতে পারেন al; কোনও সমালোচক কেবলমাত্র সমা- 
লোচনাদ্বারা এরূপ কর্মীর সমশ্রেণীস্থ cate বলিয়া বিবেচিত 
হইতে পারেন না। কেবল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রতিষ্ঠান 
সম্পর্কেই সমালোচক অপেক্ষা কর্মীর স্থান উচ্চতর, ভাহা 
নহে; সকল বিষয় সম্পর্কেই এইরূপ | সাহিত্যিক সমালোচক 
অনেক দেশেই জন্নিয়াছেন ; কিন্তু কেহই কেবল সমালোচনার 
গুণে সাহিত্য-অষ্টাদের সমকক্ষ বলিয়া পরিগণিত হন নাই। 
চিত্র আদি ললিতকলার সমালোচক অনেক আছেন, কিন্ত 
etal চিত্রকর, স্থপতি, ভাস্কর, প্রভৃতিদের সমশ্রেণীস্থ 
নহেন। পৃথিবীর বড় বড় যুদ্ধবীরদের অভিযান-দকলের 
সমালোচনা অনেক লেখক করিয়াছেন, কিন্তু তীহারা নিজে 
রণবীর . বলিয়া অভিহিত ও বিখ্যাত হন নাই। পৃথিবীর 
বড় বড় রাঁজনীতিজ্ঞ, ব্যবস্থাপক ও দেশশাসকদের কার্য্যা- 
বলীর সমালোচনা অনেক এঁতিহাসিকের গ্রন্থে পাওয়া সায়; 


. . বিবিধ প্রঙ্গ-কল্মী ও সমালোচক 
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কিন্তু ও ওঁতিহাসিকদিগকে কেবলমাত্র তাহাদের রচনার 
গুণে কেহ সমালোচিত ব্যক্তিবর্গ অপেক্ষা উৎকুষ্ঠতর রাজ- 
নীতিজ্ঞ, ব্যবস্থাপক ও দেশশীসক মনে করেন al | 

সম্পতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাতেও কলিকাতা fet 
বিদ্যালয্বের সমালোচনা, প্রস্তাবের আকারে এবং প্রশ্নের 
আকারে, হইতেছে। কিছুকাল পরে কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় সম্বন্ধে নুতন আইন প্রণীত হইবার সময়ে এ সভায় 
আরও অধিক সমালোচিন! হইবে । এই-সমস্ত সমালোচনার 
প্রয়োজন আছে ; এবং সমালোচনা প্রকৃত তথ্যের জ্ঞান এবং 
পুরা তথ্যের জ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সদভিগ্রায- 
OTS হইলে, তাহাতে উপকারও হইবে। কিন্তু মনে রাখিতে 
হইবে, যে, কেবল সমালোচনা দ্বারাই বর্তমান অপেক্ষা 
উৎকৃষ্টতর বিশ্ববিদ্যালয় আমরা পাইব না। এমন কোনও 
আইন প্রণীত হইতে পারে না, কেবল যাহার বলে উৎকৃষ্ট 
বিশ্ববিদ্যালয় পরিচাঁলিত হইতে পারে। উৎকৃষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের 
জন্য উৎকৃষ্ট অধ্যাপক ও ছাত্র চাই, এবং অধ্যাপনা! ব্যতীত 
উহার অন্যবিধ কার্ধ্য করিবার জন্য বহুসংখ্যক পরিশ্রমী, বুদ্ধি 
atts, বিবেচক নিঃস্বার্থ কর্মী চাই। আমর! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সমালোচনা করিয়া, উহার কোন ,কোন কর্মীর কার্য্ের 
সমালোচনা করিয়া, কখনও আন্তরিক পূর্ণ সন্তোষ অনুভব 
করিতে পারি নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নিঃস্বার্থ কোন 
‘সেবার কার্য করিতে পারিলে অধিকতর তৃপ্তি লাভ করিতে 
পারিতাম। কিন্তু বহু বৎসর পূর্বে অধ্যাপকতাঁর ঘষে 
অভ্যান ছিল, তাহা লুপ্ত হইয়াছে, এবং অধ্যাপকতার জন্ত 
যে জ্ঞান আবশ্যক, তাহাও নাই | নূতন কৰ্ম্মে ব্রতী 
হওয়ায় অধ্যাপকতার অবসরও নাই। যদি থাঁকিত, 
তাহা হইলেও স্বাধীনচিত্ততার সহিত নিজের মনের মত শিক্ষা 
দিবার সুযোগ বর্তমান প্রণালীতে না থাকায় অধ্যাপক হইতে 
চেষ্টা আর করিতাম না। বাকী থাকে কেবল, ফেলে! 
প্রভৃতি হইয়া কাজ করা। নৃতন করিয়া এরূপ কাজে ব্রতী 
হইবার বয়ন এখন আর নাই। এইজন্য বিশ্ববিদ্ধালয় 
সম্পর্কে, প্রবাসী-সম্পাঁদককে কেবল সমালোচক ও প্রস্তাবকই 
থাকিতে হইবে, eit হওয়া তাঁহার ভাগ্যে ঘটবে না। 
কিন্তু আমাদের এই Sa অনুকরণ ও অন্ুদরণ বয়ঃকনিষেরা 
যেন না৷ করেন, এই সনির্ধন্ধ অন্তুরোধ | ভাহাঁরা সমালেটনা 
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করুন, Slates আপত্তি নাই, বরং তাঁহার প্রয়োজন আছে; 
কিন্ত কৰ্ম্মী হইবার জন্যও কোমর বীঁধুন। 

কেবল দোষ দেখাইলেই সমালোচনা হয় না, ইহাও 
আমাদের সকলেরই মনে রাখ! উচিত। কাজের উৎকরুষ্টতর 


প্রণালী নির্দেশ করা, কি উপায় অবলম্বন করিলে দৌষ. 


ক্রাট ঘটে না, তাহা দেখাইয়া দেওয়াও কর্তব্য। State 
সমালোচনার অঙ্গ, এবং উৎকৃষ্টতর অঙ্গ । 
শিক্ষা দিবার ব্যয় ও ছাত্রদের বেতন 
আমরা শুনিয়াছি ঢাক! বিশ্ববিষ্তালয়ে প্রত্যেক 'ছাত্রকে 
শিক্ষা দিবার গড় বাৎসরিক খরচ এগার শত টাকা হইবে। 
যদি এই সংবাদ ঠিক্‌ হয় তাহা হইলে, এই ব্যয় খুব বেশী 
বলিতে হইবে ; ACT এবং এডিন্বরার খরচ ইহা অপেক্ষা 
কম, অথচ Bathe বাংলা অপেক্ষা ধনী দেশ এবং তথায় 
জীবনধাঁরণের ব্যয় এদেশ অপেক্ষা অনেক অধিক। 
আমরা এই ব্যয়বাছল্যের দোষ দেখাইবার জন্য কথাটার 
উত্থাপন করি নাই। আমরা কলিকাতা, ঢাকা, ও অন্তাপ্ত 


বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ছাত্রদিগকে স্মরণ করাইয়। দিতে চাই, যে, ' 


তাহাদিগকে শিক্ষা! দ্রিবার: জন্য যত ব্যয় হয়, Sata তত 
বেতন দেন না। বেতন হইতে যত টাকা আদায় হয়, 
তাহাদিগকে শিক্ষা, দিবার জন্য তদপেক্ষা অধিক ব্যয় করিতে 
হয়। কলিকাতা feat পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শ্রেণীগুলির 
YS ASA! ১৯২০-২১ সালে ছাত্রদত্ত বেতন হইতে 
এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা আয় ধরা হইয়াছে; মোট 
ব্যয় ধর! হইয়াছে পাঁচ লক্ষ সাতষট্ট হাজার ছুই শত 
asta | অর্থাৎ ছাত্রের! যত বেতন দেন, তীহাদের শিক্ষার 
জন্ত ব্যয় হয় তাহার প্রায় পাঁচ ell ব্যয়ের এক অংশ 
তাহারা দেন, বাকি চারি অংশ অন্ত কেহ কেহ দেন। 
এই BIN কে? গবর্ণমেন্ট ১৫০০০ মাত্র টাকা দেন 
দেখিতেছি। ইহাও প্রজাদের প্রদত্ত ট্যাক্স, হইতে দেওয়া 
হয়; তাহারা এই দেশের লোক। 
হইতে ছুই নামে ২৩৬৪১৬ এবং ১৬৭৩৪২ লওয়া হয়। 
এই ফীও পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকদিগের নিকট হইতে 
ae হয়। তাহারাও এই দেশের লৌক। বিজ্ঞান- 
কলেজের ১৫২২০০ AHF ১২০০০ গবর্ণমেণ্ট সাহায্য, বাকী 


প্রবাসী শ্রাবণ, ১৩২৮ 


পরীক্ষার্থীদের ফী. 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড. 








পালিত. এবং ঘোষের ন্যস্ত সম্পত্তির আয়। তীহারা বড়, 
ব্যবহারাজীব ছিলেন; টাক এই দেশের লোকদিগের 
নিকট হইতে উপার্জন করিয়া দেশেরই সেবায় উৎসর্গ 
করিয়া গিয়াছেন। অতএব, দেখা যাইতেছে, ছাত্রের! যে.» 
সামান্য বেতন দেন, তাহ। ছাড়া তাহাদের শিক্ষার অধিকাংশ 
ব্যয় কোন না কোন প্রকারে দেশের লোৌকদিগের নিকট ' 
হইতে সংগৃহীত হয়। সুতরাং ইহ! কবিকল্পন! নয়, ইহা 
রূপক নয়, ইহা! স্তায়শান্ত্রের অন্থমান নয়, যে, আমরা 
মামাদের উচ্চশিক্ষার জন্য দেশের লোকদের নিকট 
খণী। এই খণটাঁও রূপক নহে। ইহা acta সাধারণ 
চলিত অর্থে খণ, bray আনা পাইয়ের খণ। আমাদের 
যদি সাধারণ ধর্্মজ্ঞানও থাকে, তাহ! হইলে, আমরা, ae 
খণ শোধ করিতে বাধ্য, এই Gite হওয়া উচিত। আচরণও . 
তদদনুরূপ হওয়া চাই । টক 


যাহার! উচ্চতম শিক্ষা পান, তীহারাই যে দেশের নিকট' 
খণী হন, তাহা. নহে, ধাহীরা সামান্ত পাঠশালার শিক্ষা পাঁন, 
Sia পর্য্যন্ত খণী। তাহার প্রমাণ দিতেছি। ১৯১৯-২০ 
সালে সমগ্র ব্রিটিশশাদিত ভারতের শিক্ষার বিবরণ সম্প্রতি 
প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখিতেছি, দেশের সমুদয় 
প্রাথমিক বিদ্যালয় (পাঠশালা ) স্কলে মোট ব্যয় হইয়াছে 
৪০৬২৬৯৮৫ টাঁকা; তাঁহার মধ্যে ছাত্রদের নিকট হইতে 
বেতন পাওয়! গিয়াছে কেবল মাত্র ৪৭৪৩১১৬ টাকা। 
উচ্চশ্রেণীর বিগ্যালয়-সকলের খরচ ৪০০৩৭৭১৪ ) ছাত্রদত্ত 
বেতন মোট ১৯২৮৭৪৮০। সাধারণ কলেজ-সকলের ও - 
চিকিৎসা আইন এপ্রিনীয়ারিং প্রভৃতি বৃত্তি শিক্ষা দিবার 
কলেজ সকলের ব্যয় ১২৭৭০৭৭১, কিন্তু ছাত্রদত্ত বেতন 
কেবল ৪৯২৫২৭৬। কৃষি বাণিজ্য শিল্প আদি বিশেষ শিক্ষার 
স্থানগুলির বায় ৯৯৯৪২৯৮ টাকা, কিন্ত ছাত্রদত্ত বেতন... 
৬২৯০১৩ BS! ব্রিটিশ-শীসিত ভারতে সর্বপ্রকার শিক্ষার 
সকল রকম ব্যয়ের মোট ১৪৮৮৯৬৪৬০ টাকা; ইহার 
মধ্যে ছাত্রদের নিকট হইতে বেতন বাবদে পাঁওয়া গিয়াছিল 
৩৬৮৮০৪৫৯ টাক! ৷ অর্থাৎ ছাত্রের মোটামুটি তাহাদের 
শিক্ষার ব্যয়ের সিকি দিয়াছিল, বাকী বার আনা কোন 
না কোন আকারে দেশ দিয়াছে। চলিত দেশতাষায়, 
ইংরেজীতে, সংস্কৃত আরবী পার্সীতে শিক্ষিত সকল শ্রেণীর 


৪থ সংখ্য! ] 
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লোক ভাবিয়া দেখুন, কি উপায়ে তাহার! নিজেদের 
শিক্ষাখণ শোধ করিতে পারেন। 
শিক্ষাদান একটি উপায় | যে-সব শিক্ষিত লোক বিনা- 
rere শিক্ষকতা করেন, fal সামান্ত গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় 
মাত্র লইয়| শিক্ষকতা করেন, তীহার| ad শোধ করিতেছেন। 
তন্তিন্ন যে-কেহ যে-কোন প্রকারে, কোন পারিশ্রমিক না 
লইয়া, দেশহিতকর কার্য করিতেছেন, তিনিও খণ শোধ 
করিতেছেন। কিন্তু এই সব রকম লোঁকের সংখ্যা দেশের 
বিশালতা ও লোকসংখ্যার তুলনায় অতি অল্প। অধিকাংশ 
শিক্ষিত লোক জানেন না, ভাবেন a, যে, তাহারা দেশের 
নিকট খণী; Stata খণশোধের কোন চেষ্টাও করেন না । 
যে-দব খবরের কাঁগজ ও মাসিক পত্রের সম্পাদক 
বেতনভোগী, fea নিজেই মাঁলীক ও কাগজের আয় হইতে 
_জীবিকানির্বাহ করেন, তীহারাও খণ শোধ করিতেছেন না। 
তাহারা অবৈতনিক দেশহিতকর কোন কাজে যথেষ্ট সময় 
ও শক্তি ব্যয় করিলে তবে অখণী হইতে পারেন। আমরা 
অধমর্ণ সম্পাদকের WATS | 
টিলক স্বরাজ্য ফণ্ড্‌ 
Bay স্বরাঁজ্য woe যেরূপ শীঘ্র টাক! উঠিয়াছে, 
তাহাতে. দেশের লোকদের মনের ভাবের পরিবর্তন, এবং 
. তীহাদের উপর মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব প্রমাণিত হয়। লর্ড 
we ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ নির্মাণের জন্য ধনী ও রাজা 
মহারাজার্দের নিকট হইতে টাক! আদায় করিয়াছিলেন । 
তাহার পরও অন্তান্ত বড়লাটের আমলে Stel উঠিয়াছে। কিন্ত 
তাহা সত্বেও, এত Wy এত টাকা উঠে নাই। ইহা হইতে 
বুঝা Wi, বড়লাটের ভয় ও তীহার অনুগ্রহলাভের আশা 
, অপেক্ষা ফকিরের আধ্যাত্মিক প্রভাব অধিক শক্তিশীলী। 
কেহ কেহ অসহযোগ প্রচেষ্টা ও মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবকে 
কিঞ্চিৎ ছোট করিয়া! দেখাইবার জন্য লিখিয়াছেন, দেশের 
লোক নূতন গবর্ণমেণ্ট খণে টিলক স্বর্জ্য ফও অপেক্ষা 
অনেক বেশী টাক! কয়েক দিনের মধ্যে দিয়াছে; অতএব 
ইহ! দ্বারা প্রমাণ হইতেছে, যে, দেশের লোক গবর্ণমেন্টের 
সহিত সহযোগিতা চায়। এই যুক্তিট! বড় অদ্ভুত। টিলক 
স্বরাঁজ্য woe লোক টাকা দান করিয়াছে; আসল টাকা 


বিবিধ প্রসঙ্গ_-টিলক স্বরাজ্য ফণ্ড 
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ফেরৎ আসিবে না, স্থদও পাওয়া যাইবে a) গবণমেন্টকে 
লোকে টাক! ধার দিয়াছে; আসল টাকা আবার পাওয়৷ 
যাইবে, are পাওয়া বাইিবে। তুলনার ভিত্তি কোথাও 
দেখিতেছি All তা ছাড়া, টিলক স্বরাজ্য ফণ্ডের অধিকাংশ 
দাতা মধ্যবিত্ত ও গরীব লোক, গবর্ণমেন্টকে খণদাতার! 
অধিকাংশস্থলে ধনী লোক | 

টিলক ফণ্ডের টাকা চর্থা ও হাতের তাঁতের সাহায্যে 
অধিকতর পরিমাণে ঘরবুনা কাপড় উৎপাদনের জন্য, 
“অস্পৃষ্যতা” দূরীকরণ ও তদ্বারা অবনমিত জাতিদের উন্নতি 
সাধন জন্য, জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালন ও তথায় 
সুতাঁকাটা ও কাপড় বোনা শিক্ষা দিবার জন্য, এবং qT 
উৎপাদন নিবারণ ও পান নিবারণ করিবার ao ব্যয়িত 
হইবে। সমুদয় কাজই ভাল। কিন্তু এত বড় দেশের পক্ষে 
এগুলি কাজের জন্য এক কোটি টাকা যথেষ্ট নহে । আরো 
টাকা চাই। 

আমরা অনেকবার জানিতে চাহিয়াঁছি, অসহযোগ 
প্রচেষ্টার প্রধান নেতা মহাত্মা গান্ধী ও অন্য “অসহযোগীরা” 
“অস্পৃশ্ততা” রিনাশ বলিতে কি কি কাজ বুঝেন) কিন্ত 
কোন উত্তর পাই ates. মহাত্মার কোন বক্তৃতা বা 
লেখা হইতে কেহ ওঁ কাজগুলির তালিকা আমাদিগকে 
পাঠাইয়া দিলে, এবং কোন্‌ কাগজের কোন্‌ সংখ্যায় বা 
কোন্‌ বহির কোন্‌ পৃষ্ঠায় উহা আছে, জানাইলে বাধিত 


‘ হইব। 


গান্ধী মহাশয় ৬ই জুলাইয়ের 'ইয়ং ইত লিখিয়াছেন, 
যে, Pole অসহযোগ প্রচেষ্টার উদ্দেগ্যবহির্ভূত কোন 
কাজের জন্য, কিম্বা সাধারণতঃ পৃর্বোল্লিখিত চারি প্রকার 
কাজ ভিন্ন অন্ত কাজের ay খরচ করা উচিত নহে। 


সেইজন্য আমরা মনে করি, ব্যবসায়ী হিদাবপরীক্ষকদিগের 


দ্বারা পরীক্ষিত হিসাব প্রকাশ করিয়া দাতাদের ও 
সর্বসাধারণের মনে এই বিশ্বাস উৎপাদন কর উচিত ষে 
ফণ্ডের কোন অপব্যয় হয় নাই ও হইতেছে না। গান্ধী 
মহাশয় স্বয়ং ‘ইয়ং ইণ্ডিয়ায়’ লিখিয়াছেন-__ 


“The unexampled response given by India to the 
Tilak Swaraj Fund shows the trust she has in her 
non-co-operation leaders. Will they prove worth 
of the trust? Many have given liberally, and all 
have asked, how will the funds be administerec ? 
I have unhesitatingly replied, that the officers of the 
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Provincial Congress Commitees are responsible and 
tried men, If we donot account properly for every 
pie we receive and do not make a judicious use of the 
funds, we ‘shall deserve to be blotted: out of public 
life. Let us remember that the poorest people have 
given of their best. Many have given their all... 
How shall we retain this confidence ? We must keep 
accurate accounts, which even a child can see and 
understand.” | 


অতএব বালকবালিকাদেরও বোধগম্য নির্ভুল বিস্তারিত 
প্রাদেশিক হিসাব প্রকাশিত হউক ; এবং ফণ্ডের ব্যয়ে 
কোথায় কোন্‌ সৎকাৰ্য্য হইতেছে, Slate প্রকাশিত হউক | 


বিদেশী বস্ত্র বর্জন 

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে তুলা উৎপন্ন হয়, 
এবং হাতের তাতে কাপড়ও' বোন! হয়। ভারতের সমুদয় 
অধিবাসীর ay যত কাপড় দর্কার, তাহ! এদেশেই প্রস্তুত 
হইতে পারে, এবং তাহার জন্য যত তুলা-দর্কার, তাহাও 
ভারতেই উৎপন্ন হইতে 'পারে। আমাদের প্রয়োজন- 
সিদ্ধি যখন আমাদের দেশে আমাদের চেষ্টাতেই হইতে 
পারে, তখন OR অবশ্যই sal উচিত। এই চেষ্টা 
বহু বৎসর হইতে হইতেছে । বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের সময় বাংলা- 
দেশে বিলাতী কাপড় বর্জন ও দেশী কাপড় উৎপাদনের 
চেষ্টা যতটা হইয়াছিল, তাহার পর তাহা খুব কমিয়! গিয়া 
না-থাকার' মধ্যে দীড়াইয়াছিল। ' সম্প্রতি কিছুদিন হইতে 
আবার জাগিতেছে। | 


গান্ধী মহাশয় Tez দেখিতে চান, যে, কেহ আর 


বিদেশী কাপড় পরিতেছে না, এবং কোন দোকানদার 
বিদেশী কাপড় বেচিতেছে না। আমরা সর্বাস্তঃকরণে 
তাঁহার চেষ্টার সফলতা কামনা করিতেছি তিনি বোস্বাইয়ের 
বিদেশী কাপড়ের আম্দানীকারীদিগকে ছুইমাঁস সময় দিয়া 
অনুরোধ করিয়াছেন, যে, Steal উহার মধ্যে তাহাদের 
মজুদ কাপড় মরিশন্‌, আফ্রিকা, প্রভৃতি স্থানে চালান 
করিয়া ফেলুন, এবং ভবিষ্যতের জন্য আর কোন বিদেশী 
কাপড় আম্দানীর চুক্তি করিতে বিরত থাঁকুন। এখন 
পর্য্যন্ত অধিকাংশ বণিক সম্মতি বা অসম্মতি জানান নাই, 
' কয়েকজন সন্মতি জানাইয়াছেন। এইসকল বণিক নিজের 
. ব্যবসীবুদ্ধি খাঁটাইয়া কালক্রমে দেশী কাপড় উৎপাদন 
ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা যে করিতে পারেন, এবং তাহা যে 


গ্রবাসী--শীবণ, ১৩২৮. 





[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ne 


তাহাদের কর্তব্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাতে যথেষ্ট 
লাভও হইবে । তবে, কত অল্প সময়ে ইহা করা যাইতে 
পারে, ব্যবসা-জ্ঞান a থাকায় তাহা আমর! বলিতে অসমর্থ | 
দুই মাসের মধ্যে বহুকোটি টাকার মাল বিদেশে বিক্রী কর! 
যায় কি না,সন্দেহস্থল মনে হইতেছে | | 
বাহার! বিদেশী কাপড়ের ব্যবসা ছাড়িবেন না, গান্ধী 
তাহার্দের দোকানের সন্মুখে, ক্রেতাদিগকে বুঝাইয়! 
বিদেশী জিনিষ ক্রয় হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য, পাহার! 
রাখিবেন বলিয়াছেন। তিনি যাহ! বলিম্নাছেন, কাজেও 
তাহা করিবেন। তাহাতে এ বণিকৃদের ব্যবসার ক্ষতি 
হইবে।' বচসার উত্তেজনায় শাস্তিভক্ষও হইতে পারে। যদি 
বণিকর৷ স্বয়ং বিদেশী কাপড়ের ব্যবসা ছাড়িয়া দেন, ভাল; 
নতুবা পাহারা বসাইলে গবর্ণমেন্ট বিলাতী কাপড়-কার্থানার 
মালিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য কি করিবেন, এবং তাহাতে * 
শাস্তিভঙ্গ ও অন্যবিধ বিভ্রাট হইবে কি না, এখন বলা. 
যায় না'। ভবিষ্যৎ বণিকৃদের দেশপ্রীতি ও স্ববুদ্ধিবিবেচনার 
উপর অনেকটা! নির্ভর করিতেছে। গান্ধী মহাশয় প্রথমতঃ 
বোস্বাইয়ে চেষ্টা করিতেছেন। কলিকাতাতেও তাহার পর 
চেষ্টা করিতে হইবে। এখানে প্রধানতঃ মাড়োয়ারীদিগকে ' 
নিবৃত্ত করিতে হইবে। বঙ্গব্যবচ্ছেদের সময় তাহার! স্বদেশীর 
পক্ষ অবলম্বন করে নাই। এখন কি করিবে জানি না। 
বিদেশী কাপড়ের আম্দানী বন্ধ করিলে, দেশের দর্কারী 
কাপড় কালক্রমে দেশেই প্রস্তুত হইতে পারে, সন্দেহ নাই। 
কিন্তু যথেষ্ট aq উৎপাদনের চেষ্টা কাপড়ের কলের সংখ্যা 
বাড়াইয়৷ করিতে হইবে, না চর্থা ও হাতের তাতেই চলিবে, 
তাহা বলা সহজ' নয়। এ-বিষয়ে আমর! অনভিজ্ঞ ও 
অব্যবসায়ী, সুতারাং কোন মত প্রকাশ করিতে পারিনাম 
ali চর্থ। ও তীতের সংখ্যা খুব বাঁড়াইলেই তাহাতেই' { 
কাজ চলিতে পারে বটে,. কিন্তু বাঙ্গালা দেশে তেমন প্রবল 
চেষ্টা ' হইতেছে কি? অন্ত প্রদেশের লোক চর্থা ও 
Sie চালাইয়|া নিজেদের অভাব মোচন করিয়া আমাদেরও 
অভাব দূর করিতে পারিবে, এরূপ আশী কর! সমীচীন নহে। 
আমরা চর্থার সাঁহাযো Zl ও তাতের সাহায্যে কাঁপড় 
উৎপাদন করিবার বা করাইবার চেষ্টা কখন করি নাই। 
কিন্তু স্বদেশী কাপড়ের ক্রেতারপে আমাদের কিছু অভিজ্ঞতা 





ধর্থ সখ্য]. 





আছে | আমরা ১৮৯৫ হইতে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত 
এলাহাবাদে ছিলাম । ১৮৯৫ সালে (যখন বঙ্গব্যবচ্ছেদজাত 


স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয় নাই) এলাহাবাদের একটি 


_) ছোট দোকান হইতে আমরা দেশী কাপড় কিনিতে আরম্ভ 

করি | এলাহাবাদে থাকিতে কথন ধুতি সাড়ী জামা 
পাজামা কোট কামিজ প্রভৃতির জন্য দেশী কাপড়ের অভাব 
বোধ করি নাই; বিদেশী কিছু কিনিয়াছিলাম বলিয়! মনে 
পড়িতেছে ali কিন্ত এইসব কাপড় হাতের ভীতে বোনা, 
কিম্বা চর্ধার Geta প্রস্তুত নহে | সমস্তই ভারতবর্ষের 
কাপড়ের কলে উৎপন্ন | ১৯০৮ সালে কলিকাতায় আঁসিবার 
পর হুইতেও ধুতি সাড়ী BoA বরাবর দেশীই কিনিয়াছি। 
ইহার মধ্যে তাঁতের কাপড় ও ভারতীয় মিলের কাপড় উভয়ই 
আছে, কিন্তু সুতা চর্থার নহে। চর্থার সুতায় প্রস্তুত 


+হাতের ভাতের কাপড় কিছু কিনিয়। থাকিলেও তাহা বেশী. 


নহে | কলিকাতায় তাহা সহজে বেণী পাওয়| যায় না 
বলিয়াই আমাদের ধারণা । কলিকাতায় আসিবার পর কেবল- 
মাত্র দেশী কাপড়ে জামা তৈয়ার করিবার নিয়ম রক্ষা করিতে 


পারি নাই। অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতেছি, যে, নিয়ম 


রক্ষার জন্য একাগ্র চেষ্টাও করিতে পারি নাই । এই- 
সকল ব্যক্তিগত কথা লিখিবার অন্ততম উদ্দেশ্য এই 
কথা জানান, যে, আমাদের মত আরও অনেক লোক 
আছেন, ধাহীরা কেবলমাত্র দেশী কাপড়ই ব্যরহার/করিতে 
ইচ্ছুক. ও . আগ্রহান্বিত, এবং সাধারণ আয়াস স্বীকার 
করিয়া তাহ! কিছু অধিক মূল্য দিয়াও কিনিতে পাইলে 
তাহাই ব্যবহার করেন ও করিবেন; কিন্তু সাধারণ আয়াসে 
দেশী জিনিষ al পাওয়া গেলে তীহাঁদিগ্রকে বাধ্য ০হইয়! 
অপেক্ষাকৃত অল্লআয়াসলত্য বিদ্বেশী জিনিষ কিনিতে হয়। 
|. এই অবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে বিদেশীর 
আম্দানী ও বিক্রী বন্ধ ও wpa উৎপাদন বৃদ্ধি, উভয় 
উপায়ই অবলম্বন করিতে হইবে | বিদেশীর আম্দানী ও বিক্রী 
যতদিন থাকিবে, ততদিন উহা বিদেশী 'উৎপাদকের! দেশী 
জিনিষ অপেক্ষা কিছু সন্ত! দরে দিতে চেষ্টা করিবেই। কারণ 
তাঁহার! খুব ধনশালী, দীর্ঘকাল ক্ষতি স্বীকার করিয়াও 
- আমাদের স্বদেশী ব্যবসাকে পঙ্গু বা নষ্ট করিবার চেষ্টা তাহারা 
করিতে সমর্থ। বাজারে বিদেশী মাল থাকিলে তাহা 


বিবিধ প্রসঙ্গ-বিদেশী বস্তু ব্জ্জন 
_ অপেক্ষাকৃত Weis থাকিবে, এবং বিক্রয়ের জন্য সস্তা 


৬২৩ 





LEO 





বিদেশী মাল থাকিলে অপেক্ষাকৃত অধিকমূল্যের দেশী 
জিনিষ বেশী লোকে কিনিবে না, Za সহজবোধ্য। এই 
জন্ত বিদেশী জিনিষের আমদানী ও বিক্রী বন্ধ কর! দর্কার। 
আমরা দেশের মালিক নহি, সুতরাং আইন দ্বারা উচ্চ 
OS বসাইয়৷ প্রকারাস্তরে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারি 
না; উহা বেসর্কারী চেষ্টা দ্বারা করিতে হইবে। বর্তমানে 
মন্দীভূত ও লুগ্প্রার, আগেকার সেই চেষ্টা পুনরুজ্জীবিত 
করিতে মহাত্মা গান্ধী প্রয়াসী হইয়াছেন । 

, এই চেষ্টার আর-এক অঙ্গ ও প্রধান অঙ্গ চর্থার ও 
হাতের তীতের প্রচলন ও সংখ্যা-বুদ্ধি। গান্ধী বিদেশীবর্জন 
চেষ্টা করিবার আগে হইতেই উৎপাদনে জোর দিয়া আসিতে- 
ছেন। উৎপাদন গুজরাতে, কাঠিয়াবাড়ে, অন্ধ দেশে, 
পঞ্জাবে, মহারাষ্ট্রে যতটা হইতেছে, . বঙ্গদেশে ততটা 
হইতেছে Al | . | 

উৎপাদনের কথা উঠিনেই প্রশ্ন উঠে, যে, কল- 
কার্থানার দ্বারা উৎপাদন কর! উচিত ও সহজসাধ্য, 
না, চর্থা ও হাতের তাতের দ্বারা উৎপাদন উচিত ও সহজ- 
সাধ্য? এতবড় প্রশ্নের উত্তর দিবার বা উহার আলোচনা 


' করিবার মত স্থান “বিবিধ প্রসঙ্গে” হইতে পারে না, তাহা 
. করিবার মত সম্যক্‌ জ্ঞানও আমাদের নাই। আমর! কেবল 


দু-একটি মন্তব্য প্রকাশ করিব | 
ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলিতে বৎসরে ১৬৩,- 


"৯০,০০,০০০ গজ কাপড় প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষের দর্কার 


৩৬৩,৭০,০০,০০০ AH) Stel হইলে মোটামুটি আরও 
২০০ কোটি গজ কাপড় প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহা 
হাতের তাতের বৃদ্ধির দ্বারা, এবং কল স্থাপন দ্বারা, উভয় 
প্রকারে হইতে পারে কল স্থাপন প্রভৃত-মূলধন-সাপেক্ষ, 
এবং বিদেশ হইতে যন্ত্রাদি আনয়নের উপর নির্ভর করে। 
মূলধন সংগ্রহে কথন কথন খুব সময় লাগে, কখন কখন 
কয়েক জন ধনী লোকে শীঘ্র তাহা দিয়া ফেলিতে পারে। 
কিন্ত বিদেশ হইতে ঘন্ত্র আনিতে আজকাল খুব বেশী সময় 


'লাগে। তাহা আসিবার পরও বাড়ী নিৰ্ম্মাণ করিতে ও যন্ত্র 


থাটাইতে অনেক সময় লাগিবে। আমাদের অত বিলম্ব সহিবে 
না, এবং অতদিন বসিয়া থাকিলেও চলিবে al) অতএব 


৬২৪ 


প্রবাসী--আ্রাবণ, ১৩২৮ 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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যাঁহারা কাপড়ের কল স্থাপনে কোন আপত্তি দেখেন না, wae 
তাহার পক্ষপাতী, তীহারাও চর্থা ও হাতের তাঁতের 
প্রচলনে আপত্তি করিতে পারেন না। কারণ, উভয়ই দেশে 


প্রস্তুত হইতেছে, এবং অল্প বা অধিক মূলধন লইয়া অল্প বা. 


অধিকসংখ্যক চর্থ ও Sts চালান যাইতে পারে। কিকি 
কারণে আমরা চর্থা ও হাতের তাঁত চালাইবার পক্ষপাতী 
এবং প্রধানতঃ কোন্‌ শ্রেণীর লোকেরা উহা চাঁলাইবে, 
আমরা তাহা! গত ও তাহার পূর্বের কোন কোন মাঁসের 
প্রবাসী'তে লিখিয়াছি। নূতন সমর্থক তথ্য দিয়া একটি 


কারণের পুনরুল্লেখ করিতেছি! 
কাপড়ের কল বা অন্ত ধত বড় বড় কার্থান৷ 


আছে, তৎসমুধয়ে Praise পুরুষ উভয়েই কাজ করে; 
কিন্তু যে-সব পুরুষ কাজ করে, Gata সকলে বা অধিকাংশ 
সন্ত্রীক কাজ করে না, আবার যে-সব নারী কাজ করে 
তাহাদেরও সকলের বা অধিকাংশের স্বামীদের সহিত কাজ 
করে না। ফলে,. বহু পুরুষ ও নারী নিজ নিজ পরিবার 
হইতে দূরে নান! পরীক্ষা ও প্রলৌভনের মধ্যে কাজ করিতে 


বাধ্য হয়। ইহাতে অত্যন্ত দুর্নীতি বৃদ্ধি হয়। সি এফ. . 


. in from his own village six miles every evening, he 


এগুজ সাহেব ভারতবর্ষে ও বিদেশে, ভারতীয় শ্রমজীবীদের 
aaa স্বয়ং অনুসন্ধান করিয়া! সবিশেষ অবগত আছেন। 
তিনি জুলাই মাসের “ইয়ং মেন্‌ অব্‌ ইণ্ডিয়া’ নামক কাগজে 
যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া 
দেখাইতেছি, যে, কার্থানার ও সহরের জীবন পল্লীগ্রামের 
লোকদের পক্ষে কি প্রকার সর্বনাশের কারণ হইয়াছে। 
তিনি বলিতেছেন : 

It has been my duty, in recent years, to ‘hake a 
very careful investigation into’ the new indv «rial life 
of India at the different centres, both in the great 
Indian cities and in the smaller rising townships, 
where growth of population has been rapid. I have 
also been called upon to investigate conditions of 
labour, under indenture, among those who were 
sent abroad from India to Fiji, Ceylon, Malaya, 
South Africa and other places. 

The facts and figures presented by these investi- 
gations have been so startling, as a revelation of 
festering moral evil, that for a long time I hardly 
dared to credit them or to give them full publicity. 
But they have now been proved by independent 
enquiries to be true, and the time has come to state 
them clearly. . 

The truth is that the old domestic morality of the 


Indian agricultural life is breaking down in every 
direction, wherever close contact with the larger 


city life and even with the smaller townships, owing 
to new industrial conditions, has occurred. . 
তিনি 


ভারতবর্ষের তিন জায়গার যে তিনটি দৃষ্টান্ত 
দিয়াছেন, তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি £-_ 


"Only a few weeks ago, I was engaged in investi-_4- 
gating the conditions in Matiaburj], beyond the 
Kidderpore Docks, where returned emigrants. from 
Fiji, have drifted ; and those Indians. whom I could 
trust, and who were among my personal friends in 


‘Fiji, have told me that after living down in Matia- 


bur], they have found a depth of vice, which even 
the Fiji Indian coolie “lines” can hardly equal. 

. Again, I have made a series of investigations 
into the social conditions cf the little town of Bolpur 
which has been growing as a railway centre, in this 
“rice” district of Bengal. I have found an increasing 
moral breakdown, not only in those who have come. 
in for tfade purposes and left their wives behind’ 
them in the villages, but also in the student life, 
which has been obliged to congregate in different 
quarters, called ‘‘messeS," situated in the very centre 
of the bazaar. It has been almost impossible hitherto 
to cope with this evil. a Se 

I will give one more instance. While:I was living 
in Perambur, among the mill-labourers in Madras, 
seeking some means to settle a great strike, I made - 
enquiry into the proportion of men to women and 
the moral conditions in this over-crowded quarter. 
I found that the proportion was even lower than the 
proportion in Fiji, The men vastly out-numbered 
the women. When I asked one man, why he walked 


told me, that it was not “safe” to bring his wife.to 
Perambur ; and I fully understood what he meant 
by ‘that word “safe,” owing to my previous haunting 
experiences of evil in Fiji. 

ভারতবর্ষে খুব কলকার্থাঁন! বাড়িয়া, দেশের খুব শ্রীবৃদ্ধি 

i 
হইবে, এই কথা সর্বত্র wal যায়। কিন্ত এই শ্রীবৃদ্ধি যে 
শ্রমীদের দেহ ও আত্মার কি অনিষ্ট করিতেছে, তাহা! অনেকে 
অবগত নহেন বা ভাবিয়া দেখেন না। এইজন্য এগুজ 
সাহেবের মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি £-_ 

PeBple talk glibly about the coming industrial 
expansion in India. Do they realize at what a cost, 
that expansion is already being carried out in many 
of,our great cities? They tell us that by this means 
India will become prosperous Have they never 
heard the words; ringing in their ears, 

“What.shall it profit a man, if he gain the whole 
world and lose his own soul, or what shall a man 
give in exchange for his soul ?” oe 

I wish it to be clearly understood that this is a 
world-wide phenomenon. It is not confined to India 
only. In order to refresh the memory of my readers 
about facts which I have already mentioned, let me 
give again a brief statement, by a contemporary 
writer, of the conditions which prevailed, a century 
ago, during the Industrial Revolution in England < 


itself. I shall summarise the account as follows :—’ 
“The physical status of the families of the manu- 


এক 


৪র্থ সংখ্যা | 


facturing classes in England was reduced to the 
lowest point by the rapid industrial change. The 
moral conditions were even worse. Children of 
tender age were reduced to physical wrecks. Young 
girls were ruined before they reached the age of 
thirteen or fourteen. Family life became impossible, 
~The barracks in which the labourers lived reeked with 
immorality.” oo ‘ 

Here, in bare, cold, naked details, we have a picture 
of a sudden moral blight sweeping over England, 
from which she has never really recovered. The 
figures about venereal disease in England, which 
have recently been published, show the truth of this 
conclusion, They are disconcerting to read; but the 
times have gone by, when it could be regarded as 
advisable not to mention them in public. Disease 
cannot be cured by being glossed over, or by surface 
healing merely. The root of the disease must be 
discovered ; and this lies not merely in the corruption 
of the human heart, but also in the corruption of the 
human conditions,” 


অবষ্য এমন বৃহৎ কার্থানা at কর! যাইতে পারে, 
যেখানে শ্রমী ও শ্রমিণীদের গৃহস্থের মত থাকিবার স্থানেরও 
২ "বন্দোবস্ত হইবে। কিন্তু feats এই, যে, ভারতবর্ষে 
এরূপ কাপড়ের কল আছে কি না, এবং থাকিলে কয়টি 
আছে? থাকিলে খুব কমই আছে। আমাদের মতে, 
যখন DAA ও হাতের তাঁত চালাইয়। প্রয়োজন সিদ্ধি অসম্ভব 
ও অসাধ্য নহে, এবং যখন al অবলম্বিত হইলে কল- 
কার্খানার মত দুর্নীতি বৃদ্ধির সম্ভাবন| নাই, তখন এ 


চেষ্টা করাই একান্ত কর্তব্য । মানুষের দেহ ও আত্মার 


ঘোরতর অনিষ্ট করিয়৷ আমরা কতকগুলি লোককে 
অর্থশালী হইতে দেখিতে চাই না। বৃহৎ কলকার্খানার 
শ্রমীদের দৈহিক ও নৈতিক অবস্থা স্মরণ করিলে চর্ধার 
ও হাতের তাতের কাপড় যেরূপ অসক্কোচে পরা যায়, 
কলের কাপড় তেমন অসঙ্কোচে কোনমতেই পরা যায় 
ai) চর্থার ও হাতের তাঁতের উৎপন্ন দ্রব্য যত মোটাই 
হউক, পরিতে পাইলে পরম আনন্দ অনুভব করিব। 
এবং SA মোট! যে হইতেই হইবে, এমন কোন কথা নাই। 
কারণ সুতার ও কাপড়ের কল উদ্ভাবিত হইবার 
পূর্বে এবং তাহার পর পর্যন্তও চর্থার Teese সুবিখ্যাত 
ঢাকাই মস্লিন প্রস্তত হইত। এখনও চর্থায় সরু 
_ gol কাটিবার লোক আছে। কয়েক সপ্তাহ আগেকার 
ইয়ং ইণ্ডিয়াতে অন্ধ দেশীয় এক gal মহিলার কাটা ১০০ 
নম্বরের সুতার কথা পড়িয়াছি। শুনিয়াছি, ঢাকায় fra 
ঢাক! অঞ্চলে এখনও ols জন মস্লিনের কাপড়ের উপযুক্ত 
সুতা কাটিতে পাঁরেন। সরু Rel কাটিবার এইরূপ 
লোকের সখ্য শিক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারা বছি eel 





বিবিধ প্রসঙ্গ--বিদেশী কাপড় নষ্ট করিবার পরামর্শ 
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অভিজ্ঞতা হইতে অনুমিত হইতে পারে। তখন মহাত্মা 
গান্ধীর অসাধারণ সাত্বিক প্রভাবের সমতুল্য কিছু ছিল না 
বটে; কিন্ত তথাপি ইতিমধ্যে জনসাধারণের প্রকৃতিরও কোন 
আমূল পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না শীঘ্র তাহ! হয় 
না--বরং পূর্বাপেক্ষা এখন লোকের মন অধিক অশান্ত) 
চঞ্চল ও উত্তেজনাপ্রবণ হইয়াছে i তৎকালে মালেগাও, 
ধারোআঁর ও আলিগড়ের মত ভীষণ she সংঘটিত হয় 
নাই। অবশ্য গত ছুই বৎসরে ভারতবর্ষে উত্তেজনা, চাঞ্চল্য 
ও অশান্ততার যে-সকল কারণ. ঘটিয়াছে, ১৫ বৎসর পূর্বে 
তাহ! ছিল না। এই-নকল কারণের তুলনায় আমাদের 
দেশের জনত! সম্পত্তিবিনাশ ও মানুষের প্রাণনাশ অল্পই 
করিয়াছে বলিতে হইবে--যদিও যাহা করিয়াছে তাহাও 
মার্জনীয় নহে। সে যাহা হউক, আমরা বলিতেছিলাঁম 
বর্জনের কথা । বাংল! দেশে স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাস 
ও ফল হইতে যে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে, তাহা! হইতে 
বুঝা যায়, যে, বঙ্জনের উপর অধিক জোর দিলে পরোক্ষভাবে 
পুলিসের উপদ্রব ডাকিয়া আনা হয়, এবং কেবল বর্জন 
করিলেই বর্জিত বিদেশী জিনিষের জায়গায় দেশী জিনিষ 
স্বতঃ জন্মগ্রহণ করে A) বর্জন-উৎসাহের প্রাবল্যের 
সময় সাবধান্তার প্রয়োজন আছে। গুস্তাভ্‌ ল্য বু ( Gus- 
ave Le Bon ) লিথিয়াছেন, যে, সভ্যতার সৃষ্টি ও পরি- 
চালনা, মাঁনসিক-আভিজাত্য-বিশিষ্ট ক্ষুদ্র শ্রেণী দ্বারাই 
are হইগ আসিয়াছে, জনতা দ্বার। হয় নাই। 
তাহার কারণ তিনি এই বলিয়াছেন, যে, জনতা বিনাশের 
কার্যেই শক্তিশালী ।* বর্জনের উপর বেশী জোর দিলে 
এই বিনাশমুখী শক্তিকে জাগাইয়া দেওয়া হয়। বাংলা দেশে 
স্বদেশী আন্দোলনের সময় অনেকে নিজের বিদেশী জিনিষ 
নষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। অন্যের বিদেশী জিনিধও জলে 
ফেলিয়া দিয়া বা আগুনে পুড়াইয়! নষ্ট করিয়াছিল। 


বিদেশী কাপড় নষ্ট করিবার পরামর্শ 


বিদেশী কাপড়ের বর্ধন বা বহিষ্কার কি প্রকারে 
করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে মহাত্মা গান্ধী ৬ই জুলাইয়ের ইয়ং 
ইত্ডিয়ায় যে-সব পরামর্শ দিয়াছেন, তন্মধ্যে শেষ পরামর্শ 
এই £-- 


“It is necessary for the consumers to destroy Par- 
deshi cloth, as they would destroy intoxicating liquors 
on takin bstinence, or to sell it for use 
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abroad, or to wear it out for all dirty work «or during 
ptivate hours.” 


“কাপড়ের ক্রেতাদের নিকট যে-সব পরদেশী বা বিদেশী sity 
আছে, তাহা নষ্ট করিয়া ফেলা দর্কাঁর (যেমন তাহার! হুরাবর্জন 
প্রতিজ্ঞা করিলে তাহাদের গৃহে মজুদ সব সুরা নই করিবেন), কিম্বা 
যাহাতে শরীর ও কাপড় ময়লা হয় এরূপ কাজে বা ঘরে আটপৌরে 
ব্যবহারের সময় পরিয়া ছি'ড়িয়া ফেল! দরকার 1” 

ধতন্ষণ পর্য্যন্ত লোকে কেবল নিজের কাপড় নষ্ট করে, 
ততক্ষণ তাহাদের তাহ! করিবার স্বাধীনতা অবশ্যই -আছে 


ও থাকা Seo; কিন্ত পাছে তাহার! বিনাশোৎসাহের . 


আতিশয্যে অপরকে তাহাদের কাপড় পুড়াইয়া ফেলিতে 
পরামর্শ দিয়াই ক্ষান্ত না হইয়া জোর করিয়া পরের সম্পত্তি 
পুড়াইতে প্রবৃত্ত হয়, এই আশঙ্কায় আমর! মহাত্মা গান্ধীর 
ওঁ পরামর্শের অন্য বৈকল্পিক অংশগুলি শ্রেয়ঙ্কর মনে করি। 
তবে, যদ্দি.কেহ নিজস্ব বিদেশী কাপড় একাস্তই আটপৌরে 
বাঁ ধূলা ময়লা ঘাঁটিবার কাজের সময়ও পরিতে ক্লেশ বোধ 
করেন, তাহা হইলে তিনি উহা নষ্ট না করিয়! ধোপার দ্বারা 
ধুয়াইয়া দুর্ভিক্ষগ্রস্ত ও বন্্াভাবে নগ্রপ্রায় লোকদিগকে দান 
করিতে গারেন। যাহ! টাক! দিয়া কেনা হইয়াছে, তাহা 
নষ্ট করিয়া ফেল! অপেক্ষা বন্ত্রহীনদের লজ্জা ও স্বাস্থ্য রক্ষার 
কাজে ব্যবহৃত হওয়াই ভাল। মদ্যপান ত্যাগ ও মদ্য নষ্ট 
করার কথ! গান্ধী কেবল বুঝাইবার জন্য তুলনা! উপলক্ষ্যে 
উল্লেখ করিয়াছেন। কেননা, মদ, স্বদেশী ব! বিদেশী 
যাহাই হউক, তাহ! সকল দেশের লোকের পক্ষেই অনিষ্টকর 
কুতরাং বিনাঁশের যোগ্য ; বিদেশী কাপড় তাহা নহে। 
যাহার! অর্থাভাবে দেশী বা বিদেশী কোন কাপড়ই পরিতে 
পায় না, তাহাদিগকে বিদেশী কাপড় দান করিয়া ফেলিলে 
তাহাদের কোন অনিষ্ট করা .হয় না; কিন্ত “আমি আর 
মদ খাইব না, অতএব আমার ভাঁগারের মদ আর কাহাঁকেও 
দি, Ne,” এইরূপ ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া কাজ করিলে 
তাহার অনিষ্ট কর! হইবে। তবে, যদি বন্ত্রীভাবে নগ্নপ্রায় 
এমন কেহ থাকেন, যিনি বিদেশী বস্ত্র পরিধান অপেক্ষা 
নগ্রতাই শ্রেয় মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহার মনের এই 
= সন্মান করিয়! তাহার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ন! করাই. 
চিত। 


দ্েশী-কাঁপড়-কলওয়াঁল। প্রভৃতির প্রতি 
গান্ধীর অন, 







গ্রবাসী--শ্রীবণ, ১৩২৮ 


OL NLD সি সি উি্ট সি সপ উপ সি উট সি সি ee ee সপ সি 


{ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


অনুরোধ রক্ষা করিবেন কি না, জানি না, কিন্তু নির্দিষ্ট 
পরিমাণ লাভে সন্তষ্ট থাকা অসাধ্য বা দুঃসাধ্য নহে। 
বিদেশী কাপড়ের আম্বানী কমিলে বা বন্ধ হইলে যখন 
দেশী জিনিষের চাহিদা বাড়িবে, তখন বাজারের দস্তর 
অনুসারে দেশী কাপড়ের দাম. বাঁড়িবারই কথা। তথাপি ৯ 
কলওয়ালার! অতিরিক্ত লাভের লোঁভ সংবরণ করিয়া 
নির্দিষ্ট লাভে nee থাকিতে পারেন। . কিন্তু কাঁপড়গুলি 
যখন কল হইতে দোকানে পৌছিবে, তখন দোকানদারেরা . 
যাহাতে অতিরিক্ত লাভ না-করে, তাহার উপায় কর! 
কঠিনতর ব্যাপার__যদ্দিও তাহা! অসাধ্য না হইতে পারে। 

এক্ষণে বোশ্বাইয়ের কলওয়ালারা এশিয়া ও আফ্রিকার 
কোন কোন দেশের জন্যও কাপড় প্রস্তুত করেন। তাঁহারা 
যদি শুধু ভারতবর্ষের বাজারের জন্যই কাপড় বুনে, otal 
হইলে, বিদেশী কাপড়ের আম্দানী বন্ধ হইলে যে বস্তাভাব 
জন্মিবে, তাহ! কিয়ৎপরিমাঁণে পূর্ণ হইতে পারে। এই 
হেতু গান্ধী মহাশয়ের এই পরামর্শের সার্থকতা আছে। 

তীহার দ্বিতীয় প্রস্তাব ও অনুরোধ এই, যে, বিদেশী 
কাপড়ের বণিকের| উহা আম্দানী' করিতে বিরত হউন। 
ইতিমধ্যেই কয়েকজন বড় বণিক্‌ এই প্রস্তাবে রাজী , 
হইয়াছেন। 

কাপড়ের ব্যবহারকদিগকে (consumers) তিনি 
বিদেশী কাপড় না কিনিতে এবং যতদূর সম্ভব হাতের Site 
বোনা কাপড় কিনিতে অনুরোধ করিতেছেন। আর এক 
প্রস্তাব এই, যে, (সচ্ছল অবস্থার) ব্যবহারকগণ যেন , 
WE কাপড়ই পরেন, তাহা হইলে. অপেক্ষাকৃত Fe 
দেশী কলের কাপড় গরীবদের জন্য থাঁকিবে। স্বরাজ 
প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং VEER কাপড়ের উৎপাদন জম্যক্‌ 
বৃদ্ধি হওয়া পৰ্য্যন্ত ব্যবহারকগণকে কেবলমাত্র দেহ 
আচ্ছাদনের জন্য যথেষ্ট কাপড় ব্যবহার করিতে বলা 
হইতেছে। ধনী লোকের! প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাপড় 
কেনেন ও ব্যবহার করেন; তাহাতে দরিদ্রতর লোকদের 
কাপড় না পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এইজন্ত এই 
পরামর্শ। শেষ পরামর্শটির আলোচনা! আগেই করিয়াছি। 

মহাত্ম৷ গান্ধী পরিশেষে বলিতেছেন, যে, 
প্রচলন ও বিদেশীবর্জনের চেষ্টার সফলত। ব্যবহারকদিগের 
অধ্যবসায় ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার উপর নির্ভর করে। কারণ, 
তাহারা বদি বিদেশী কাপড় পরিতে অস্বীকার করেন 
তাহা হইলে ব্যবসাদারের! দেশী কাপড় যোগাইতে বাধ্য 
বু. এবং GET উহা, উৎপাঁদন করাইতেও চেষ্টা 


স্বদেশী- _* 


Ld 


 ৪র্থ সংখ্যা ] বিবিধ প্রসঙ্গ__ইংরেজের প্রতিনিধি, আয়াৰ্ল্যাণ্ডের ও ভারতবর্ষের CTS! ৬২৭ 





ইংরেজের প্রতিনিধি এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের ও 
ভারতবর্ষের নেতা 
রাষ্ট্রীয় হিসাবে ইংল্যাণ্ডে তথাকার প্রধান মন্ত্রী মিস্টার 


£-নয়েড জর্জকে এবং ভারতবর্ষে এখানকার বড় লাট লর্ড 


রেডিংকে ইংরেজদের প্রতিনিধি বলা যাইতে পারে। 
স্বাধীনতালিগ্ন, আইরিশদের নেতা মিস্টার ডি ভ্যালেরা, 
এবং স্বরাজ্জকীমী ভারতীয়দের নেতা শ্রীযুক্ত মোহনদাস 
গান্ধী। হংরেজের প্রতিনিধি লর্ড ব্রেডিং গান্ধী মহাশয়ের 
সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা আযাঢ়ের প্রবাসীতে 
লিখিয়াছি। তিনি তীহাকে দেখা করিতে অনুরোধ বা 
আদেশ না করিয়া, তাহাকে দেখ! দিবার পূর্বে তাহার দ্বারা 
. সাক্ষাৎকার লাভের প্রার্থনা - করাইয়া লইয়াছেন, এবং 
সেই বিষয়টি লইয়া প্রকান্ত বক্তৃতায় উপহাস পরিহাস 
ককিয়াছেন। পক্ষান্তরে; ইংল্যাণ্ডে ইংরেজের প্রতিনিধি 
». মিস্টার লয়েড জর্জ আইবিশদের নেতা মিস্টার ডি ভ্যালেরাঁর 
সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও খবরের কাগজে 
বাহির হইয়াছে। 'রয়টারের তারের খবর হইতে তাহা 
উদ্ধত করিতেছি__ 
এ London, June 25. 


Mr. Lloyd George has written to De Valera, Pre- 
sident of the Irish Republic, saying that Government 
is anxious that the King’s'appeal for reconciliation 
should not be in vain. He therefore invites De Valera 
and any of his colleagues to whom safe conduct will 
be granted, to come to London and explore to the 
utmost with the Premier of Northern Ireland, Sir 

- James Craig, the possibility of settlement. The 
letter says that Government makes the invitation 
with the fervent desire to end the ruinous conflict, 
which. for centuries has embittered the relations bet- 
ween the people of England and Ireland who might 
live in neighbourly haritiony and whose co-operation 
would mean so much not only to the Empire but to 
humanity. 


' ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, যে, লয়েভ, জর্জ, ধিনি সম্ভবতঃ 
লর্ড রেডিং অপেক্ষা. উচ্চপদস্থ ও বড় রাজনীভিজ্ঞ, বলেন্‌ 
নাই, যে, Stata ঠিকান! পৃথিবীর লোকে জানে; সুতরাং 
..- ডি ভ্যালের! তাঁহার সহিত দেখ! করিবার জন্য সেই ঠিকানায় 
Way করিতে পারেন, ও দর্থাস্ত করিলে তাহা অঞ্জু 
হইবে। লয়েড জর্জ সোজাসুজি ভি ভ্যালেরাঁকে সহচরগণসহ 
লণ্ডনে আসিতে মৌজন্তের সহিত নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, এবং 
তথায় আসিয়া ইংল্যাণ্ডের সহিত আত্নার্লযাণ্ডের বিবাদ 
মিটুমাটের সন্তাবন! পূর্ণমাত্রায় আলোচনা ও অনুসন্ধান 
.. করিতে অনুরোধ করিয়াছেন 


আইরিশ নেত! ও ভারতীয় নেতার সহিত ইংল্যাণ্ডের * 


প্রতিনিধি দুইজনের এইরূপ বিপরীত ব্যবহারের কারণ যে- 
কেহ মংবাদগুলি পড়িয়াছেন, তিনিই চিন্তা করিয়! থাকিবেন। 





PO 


ভারতবর্ষের সাঁত্বিক শক্তি প্রয়োগ দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধির চেষ্টা 


ও আশা, ধর্থের দিক্‌ দিয়া আইবিশদের Stirs বল প্রয়োগ 
দ্বার! স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা ও আশা অপেক্ষা. শ্রেয়স্কর, 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভারতীয় পন্থ। পরিত্যাগ না 
করিয়া উহ! দ্বারাই সফলতা! লাভ করিয়া মানবজাতিকে এ 
পথের পথিক করা যে আমাদের একান্ত কর্তব্য, তাহাতেও 
কোন সংশয় নাই। কিন্ত আমাদের এই ধারণাও সত্য বলিয়া 
মনে হয়, যে, ইংরেজ জাতি আন্তরিক বলপ্রয়োগকে যতটা 
আমল দেন, এবং তীহাদের পক্ষে উহাকে যতটা আশঙ্কার 
কারণ মনে করেন, আত্মিক শক্তি প্রয়োগকে ততটা আমল 
দেন না এবং ততটা আশঙ্কার কারণও মনে করেন না। 
তাহা হইলেও, ভারতবর্ষের নিরন্তর অবস্থা, ভারতীয় 
লোকদের দৈহিক ও মানসিক নির্জীবতা, এবং তাহাদের 
অপেক্ষাকৃত অধিকতর WB ও অল্পতর হিংস্রতার 
বিষয় বিবেচনা করিয়া, আমাদের ইহ! মনে হয় না, যে, 
ভারতীয়েরা আইরিশদের পন্থা অবলম্বন করিলে তাহাদের 
মত সফলতা লাভ করিতে পারিত। সে পদ্থা যে সাত্বিকতীর 
বিরুদ্ধ হইত, তাহা ত নিঃসন্দেহ । তাহা হইলে, এখন 
প্রশ্ন উঠে এই, যে, কিরূপ আচরণ দ্বারা আমর ভারতীয় 
নেতাকে লর্ড রেডিংএর চক্ষে সম্মানার্হ, অন্ততঃ সৌজন্যভাজন 
করিতে পারিতাঁম। তাহার কেবল একটি মাত্র উত্তর 
সম্ভব। মিল্টার উইলিয়ম্‌ cory রামমোহন রায়ের 
সম্বন্ধে লিখিয়াছেন “He would be free or not be 
at all’, “তিনি স্বাধীন হইতে চাঁহিতেন, স্বাধীনতাহীন 
জীবনকে তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন না) এবং বীচিয়া 
নাথাকাই তদপেক্া শ্রেয় মনে করিতেন ।” রঙ্গলাল 
বন্দোপাধ্যায় লিখিয়! গিয়াছেন-- 


গ্্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, 
কে বাঁচিতে চায় । 
দাসতৃশৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, 
কে পরিবে পায় ৮ 
এই একান্ত স্বাধীনতাপ্রিয়তা, স্বাধীনতাহীন জীবনের 
প্রতি এই অনাস্থা ও বিতৃষ্ণ, যদি আমাদের সাত্বিক 
সংগ্রামের প্রত্যেক কার্যের মধ্য দিয়া স্বভাব্তঃ প্রকাশ 
পায়, যদি আমরা কোন কার্যে আত্মসম্মান ও জাতীয় সম্মান 
বিসর্জন ন! দি, তাহা হইলেই অভীষ্টসিদ্ধি হইতে পাবে, 
এবং আমরা জগতের লোকের চক্ষে AMA ও THA 
ass হইতে পারি। নান্তঃ পন্থা বিদ্বতে। আইরিশদের 
একান্ত স্বাধীনতী শ্রিরত। তাহাদের নেতাকে ও তাহাদিগকে 
-সস্মান্ভাঁজন করিয়াছে | 





পাত 


৬২৮ 





আচার্য্য বস্থর বিজ্ঞানমন্দির 


রাষ্ট্রীয় কোষ হইতে আচার্য্য aq মহাশয়ের বিজ্ঞান- 
মন্দিরের গবেষণাঁকারধ্যের জন্য স্থায়ী সাহায্য লাভ 
সন্তোষের বিষয় | সর্বসাধারণের সাহায্য হইতে বিজ্ঞান- 
মন্দিরের আয় যত হইবে, রাষ্ট্রীয় কোষ হইতে তাহার 
দ্বিগুণ-সাহায্য পাওয়া যাইবে। ভারতীয়েরা বৈজ্ঞানিক 
গবেষণার কিরূপ আদর করেন, সর্বসাধারণের সাহায্যের 
পরিমাণ দ্বারা তাহার পরীক্ষা! হইবে। 

বৈজ্ঞানিকের প্রথম ও প্রধান কাজ সত্য অন্বেষণ ও সত্য 
আহরণ, এবং তাহার প্রচার। তাহার দ্বার! মানুষের জ্ঞান 


বৃদ্ধি হয়। সেই জ্ঞান মান্গুষের সুখস্বাচ্ছন্্য বৃদ্ধির জন্য, ধন. 


বৃদ্ধির জন্য, কার্য্যসৌকর্য্য বৃদ্ধির জন্য, কি প্রকারে কাজে 
লাগান যায়, তাহা যে বৈজ্তানিকের কাজ নহে, তাহা বলিতেছি 
না। কিন্ত সে-কাজ একজন বৈজ্ঞানিক না! করিলেও, 
তাহাতে তাহার গবেষণার গৌরব হ্রাস পায় না, তীহারও 
কোন ক্রটি হয় না। আচার্য ey মহাশয়ের বিজ্ঞানমন্দিরে 
উভয় প্রকার কার্ধ্যই হইতেছে। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান Stata 
ও তাঁহার শিষ্যদের চেষ্টায় অনেক অগ্রসর হইয়াছে। 
তাঁহার আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সত্যসমূহের সাহায্যে চিকিৎসা- 
বিদ্ধার কিরূপ উন্নতি হইতে পারে, তাহার আভাস 
তিনি দিয়াছেন। তাঁহার ক্রেস্কোগ্রীফ অর্থাৎ বৃদ্ধিলিপি-ন্ত 
দ্বারা কৃষিকার্য্যের কি প্রকার উন্নতি হইতে পারে, তাহার 
আভাসও তিনি দিয়াছেন। কিন্তু তিনি কেবল আভাস দিয়াই 
ক্ষান্ত হইতেছেন ন|। উলুবেড়িস্কার নিকটবর্তী সিজ.বেড়িয়াতে 
তাহার যে পরীক্ষাক্ষেত্র আছে, তথায় কৃষির উন্নতিবিধায়ক 
পরীক্ষাও তীহার উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে করা হইবে। 
সম্ভবতঃ এই প্রকার যন্ত্রের দ্বারাই তিনি পূর্ববঙ্গের কচুরি 
পান! বিনাশের উপায়ও অনুসন্ধান করিবেন | 

বাঙ্গালাদেশ শ্রীন্ষপ্রধান। এখানে এখানকার গাছপালা 
mea যে-সকল পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ ( experiment and 
observation) কর! হয়, শীতপ্রধান পাশ্চাত্যদেশসকলে 
তাহার SSS ও অনুসরণ করা সহজ নহে। এইজন্য, 
পাশ্চাত্য কোন কোন বৈজ্ঞীনিকের অনুরোধে শীতপ্রধান 
দেশের মত পরিবেই্টনে ও অবস্থায় তিনি পরীক্ষণ ও পর্ধ্য- 
বেক্ষণ করিবার জন্য দীর্জিলিডে পরীক্ষাক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত, 
করিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশের বিজ্ঞানশিক্ষার্থারাও তাঁহার 
বিজ্ঞানমন্দিরে ছাত্ররূপে স্থান পাইতে পারে। ইতিমধ্যেই 
শরূপ লোকের আবেদন আসিয়াছে | ভারতবর্ষের পক্ষে বহু- 
যুগ পরে ইহা এক নূতন জিনিষ। প্রাচীনকালে বনু বিদেশী 
agai ay ভাৱতে আসিয়া ভারতীয় অধ্যাপকদ্দের 
শিষ্যত্ব স্বীকার করিতেন। এই লুপ্ত রীতির স্থৃতি পর্য্যন্ত প্রায় 
লয় পাইয়াছে। তাহাকে নবজীবন দান করিবার গৌরব 


: প্রবাসী_ শ্রাবণ, ১৩২৮ 





| ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
আচার্য aa অন্যতম কীর্তি বলির পরিগণিত হইবে। 
তাহার গৌরবের প্রতিফলিত কিরণে মণ্ডিত হইতে তাঁহার 
দেশবাসী আমাদের কোন আপত্তি ন! থাঁকিবারই কথা) 
- কিন্তু তীহাঁর অনুষ্ঠানের কার্য্যতঃ সহায় হইতে পশ্চাৎপদ না 
হওয়া ও আপত্তি না করা আমাদের পক্ষে সমান স্বাভাবিক -+ 
হওয়া উচিত। | 


PRLS OT 





ইংল্যাণ্ড-আয়ালযাণ্ডের শত্রুতার বিরাম 

ইংল্যাড ও আয়ালযাণ্ডের বিবাদের মীমাংসার জন্য 
যাহাতে শান্তভাবে কথাবার্তী চলিতে পারে, তাহার জন্য উভয় 
পক্ষে মারামারি, খুনাখুনি, গৃহদাহ, সম্পত্তিনাশ, প্রভৃতি 
আপাততঃ স্থগিত কর! হইয়াছে। “GH, অর্থাৎ অল্পকালের 
জন্য যুদ্ধনিবৃত্তি, কথাটির ব্যবহার দ্বারা আয়ার্ল্যাওকে 
সমকক্ষ ও সন্মানার্হ শত্রু বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। 


পক 


ডি ভ্যালেরার ঘোষণা -পঞ্রি 
ডি ভ্যালেরা তাঁহার দলভুক্ত আইরিশদিগকে জানাইয়াছেন, . 
“qa স্থগিত থাকার কালে প্রত্যেক সৈনিক ও রাহ্বিক 
(citizen) আপনাকে জাতীয় সন্মানের রক্ষক মনে 
করিবেন। আপনাদের নিয়মবাধ্যত৷ দ্বার প্রমাণিত হওয়া 
চাই, যে, ইহা একটি দল-বন্ধ শৃঙ্খলাবদ্ধ জাতির সংগ্রাম। 
বিবাদ-মীমাংসার জন্য যে কথাবার্তার সুচনা হইয়াছে, তাহাতে 
আপনাদের প্রতিনিধিরা, সংগ্রাম যাহাতে স্ঠামসক্গত শান্তি 
স্থাপন দ্বারা শেষ করিতে পারা যায়, তাহার জন্য সাধ্যমত 
করিবেন? কিন্ত ইতিহাস, বিশেষতঃ আমাদের ইতিহাস, এবং 
forts ও Faken বিষয়টির প্রকৃতি আমাদিগকে 
" অতিরিক্ত আশাশীল না-হইতে সাবধান করিতেছে। এখনও 
Hal সহ কর! আবশ্যক হইতে পারে, তাহা সহ করিতে দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞার, এবং আপনাদের অধুনাতন সমুদয় BABE যেরূপ 
কষ্টদহিষ্ণুতা আপনার! দেখাইয়াছেন, তদ্রপ. কষ্টসহিষ্ণুতার 
প্রয়োজন হইতে পারে, এবং এইগুলিই বাঞ্ছিত শাস্তিতে 
আপনাদিগকে উপনীত করিবে। যদি আমাদের জাতির 
বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ আবার আরব হয়, তাহ! হইলে 


আপনাদিগকেও আবার আপনাদের তরফ হইতে প্রতিরোধ >’ 


করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে; কারণ এই প্রকারেই 
আপনারা পরিশেষে আপনাদের বিরুদ্ধে বলগ্রয়োগ বর্জন 
করাইতে এবং ote মধ্যস্থ বলিয়া স্বীকার করাইতে 
সমর্থ হইবেন ।” 


খুলনায় gfe 
খুলনায় দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে রামমোহন লাইব্রেরীতে ও সাধারণ 
ব্ৰাহ্মসমাজ মন্দিরে সর্বসাধারণের apy সভা হুইয়া 


~~ 


set সংখ্যা | 


MANA NA NANA NANA NS সি 





গিয়াছে। তাহাতে এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বক্তাগণ 
প্রমাণ করিয়াছেন, যে, এ জেলার কোন কোন অংশে 
দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, এবং কাপড়ের অভাবে নারীরা অনেকে 
এরূপ নগ্রপ্রায় অবস্থায় আছেন, যে, কোন পুরুষ মানুষ 
£ নিকটে থাকিলে তাহার! ঘরের বাহিরে আসিতে পারেন না। 
ইংরেজী ও বাংলা খবরের কাঁগজেও এ-বিষয়ে অনেক কথ! 
লেখা হইয়াছে। অতঃপর এই পুনরুক্তি ভিন্ন আর কিছু 
বলিবার নাই, যে, অন্নকষ্ট ও বস্তুকষ্ট নিবারণ একান্ত কর্তব্য | 
যিনি যত বেশী অর্থসাহাষ্য করিতে পারেন, _কলিকাতায়, 
আচার্য্য প্রফুলচন্দর রায়, ৯২ আপার ate ata রোড, 


ঠিকানায়, কিম্বা Age হরকাস্ত az, ২১১ কর্ণওয়ালিদ্‌. 


Bb, ঠিকানায় পাঠাইলে freq লোকদের খুব. উপকার 


হইবে। নূতন কাপড় কেহ -পাঠাইতে পারিলে ও ছুই. 


ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন। কেহ যদি পুরাতন অথচ 
ব্যবহারযোগ্য কাপড় পাঠাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে 
, তাঁহা যেন রজকের দ্বারা ধৌত করিয়া পাঠান । 


“বেশ্যা ভলান্টিয়ার” 


উপরের দুটা কথা যে লিখিয়া ছাপিতে হইল, ইহা 
অতিশয় লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় । কিন্ত অসহযোগ 
আন্দোলন উপলক্ষে পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে রাজপথে 
মিছিলে এবং প্রকাশ্ঠুসভায় বেশ্যা স্বেচ্ছাসেবকের আবির্ভাব, 
হওয়ায়, অগত্যা ইহার উল্লেখ করিতে হইল। সমাজ 
ষাহাদের পাঁতিত্যের জন্য সম্পূর্ণ বা অংশতঃ দীরী, পুরুষজাতি 
যাহাদের দুর্গতির জন্য সম্পূর্ণ বা অংশতঃ দায়ী, যাহাদের 
হিতের জন্য কিছু করি নাই, তাহাদের বিরুদ্ধে কিছু 
লিখিবার নিমিত্ত এই বিষয়টির উত্থাপন করি নাই । দেশের 
সেবা করিবার অধিকার তাঁহাদেরও আছে। কিন্তু তাহারা 
পাপের ব্যবস! পরিত্যাগ a করিলে অন্ত দেশসেবক ও দেশ- 
সেবিকাদের সাহচর্য করিতে তাহার! অধিকারী নহে। 
তাহাতে সমাজের অমঙ্গলই হইবে । অসহযোগ আন্দোলনের 
প্রবর্তক ও নেতা মহাত্মা গান্ধী। তিনি সাধুপুরুষ। তিনি 
পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন, অসহযোগ প্রচেষ্টার ভিত্তি ও লক্ষ্য 
জাতীয় অনুতাপ, জাতীয় প্রায়শ্চিত্ত, এবং জাতীয় আত্মস্তদ্ধি। 
~ ইহার সহিত যেমন কোন হিংসাদ্বেষ জড়িত হওয়া উচিত 
নহে, তেমনি কোন প্রকার হর্নীতি অপবিভ্রতার ইহার 
_ সৃহিত সংশ্রব থাকিতে পারে না। সিগারেট বিড়ি খাইতে 
খাইতে যে-সব পতিতা স্ত্রীলোক মিছিলে বা সভায় 
ভলাটিয়ারের ste করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অন্থৃতাঁপ, 
_ প্রায়শ্চিত্ত, আত্মগুদ্ধিচেষ্টার কেঠুন লক্ষণই ত দেখা যায় নাই। 
অতএব যাহারা তাহাদিগকে উৎসাহ a প্রশ্রয় দিয়াছেন, 
Seta মহাত্মা গান্ধীকে ও তাহার প্রচেষ্টার প্রকৃতিকে 
বুঝিতে পাঁরেন নাই বলিয়! সন্দেহ হয়। 


বিবিধ প্রসঙ্গ--নিগ্রহ-নীতি 


OOF PRIN IO RRL IRAN LR IOLA পির 


৬২৯ 





একই নৈতিক আদর্শ অঙ্গসারে পুরুষনারী উভয়ের 
fasta করিতে হইবে, সত্য । কিন্তু এবিষয়ে সামোর মানে 
এ নয়, A, যেহেতু আমাদের দেশে এবং অন্যান্য দেশেও 
দূবৃন্ত পুরুষেরাও সার্বজনিক প্রচেষ্টায় কর্মী হয় ব! স্বার্থ সিদ্ধি 
ও খ্যাতির জন্ত তাহাতে যোগ cea, অতএব পাপ যাহীদের 
ব্যবসায় এরূপ নারীদিগকেও নিষ্ষলঙ্কচরিত্র ভদ্র যুবকদের 
সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবকের কা্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে । সাম্য 
wate দিয়া স্থাপন করিতে হইবে; অসচ্চরিত্র পুরুষ- 
দিগকেও সার্ধজনিক প্রচেষ্টা হইতে দুরে রাখিতে -হইবে। 
অনচ্চরিত্রতার ALF পুরুষ ও নারী উভয়কেই নিমজ্জিত করিয়া. 
সাম্য স্থাপন করিতে হইবে না। পুরুষদের মধ্যে যাহাদের 
পাপ গুপ্ত আছে বলিয়! নানাদেশে যাহারা ভদ্রসমাজে স্থান 
পায়, তাঁহাদের নজীর অনুসারে, যে-সব স্ত্রীলোকের পাপ 
ঢাক! নাই, তাহারাও ভদ্রসংসর্গে আসিবার অধিকার পাইতে 
পারে A) মহাত্ম! গান্ধী ও অন্তান্য পবিত্রচেত! ব্যক্তিগণ 
পতিতা নারীদের সংশৌধক হইবার উপযুক্ত। তাঁহারা সে 
চেষ্টা করিলে দেশের পরম কল্যাণ হয়। কিন্তু মিছিলে ও 
সভায় তাহাদিগকে প্রকারান্তরে আপনাদের ইস্তাহার জারী 
করিবার অধিকার দাঁন সংশোধনের পথ নহে। 


নিগ্রহ-নীতি 

সহযোগিতা-বর্জকদিগের বিরুদ্ধে নিগ্রহনীতির প্রয়োগ 
বাল! দেশে এত দিন, করা হয় নাই। কিন্তু সম্প্রতি 
খুব জোরের সহিত চলিতেছে] অন্তান্ত প্রদেশেও 
আগে হইতে চলিতেছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা দোষী না 
নির্দোষ, একটি একটি করিয়া তাহার আলোচন! মাসিক 
কাগজে করা চলে না। অনেক অভিযুক্ত ব্যক্তি যেরূপ 
সাহসের সহিত অম্নান বদনে নান! BI ও লাঞ্ছনা সহ্য 
করিতেছেন তাহাতে তাহাদের প্রতি স্বতঃই শ্রদ্ধার উদয় 
হয়। গবর্ণমেণ্ট বিচার করিয়া দেখিতেছেন না, যে, 
মানুষ যখন কোন আদর্শের BRAM বা অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য 
শাসনযস্ত্ের দ্বারা উৎপাদিত ছুঃখকে বরণ করিয়া লয়, তখন 
যে দেশে লোকে তাহা করে, সে দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় 
নিশ্চয়ই গুরুতর গলদ আছে বুঝিতে হইবে। মানুষকে 
কঠোর শান্তি দিয়া কখন কখন দেশে শাস্তি ও শৃঙ্খলা 
স্থাপন করা যায়। কিন্তু অন্তরে অশান্তি থাকিয়া যায়, 
ও সুযোগ পাইলেই. ফুটিয়৷ বাহির হয়। কখন কখন 
ইহা বিপ্লবের আকার ধারণ করে। কিন্তু ভূমিকম্প ও 
অগ্য,ৎপাতের অব্যবহিত পূর্বেও যেমন অনেক ষময় লোকে 


_অজ্ঞতাবশতঃ ভূপৃষ্ঠে নিশ্চিন্ত মনে আমোদপ্রমোদে fad 


থাকে, তেমনি শাসক-সম্প্রদায়ও অনেক সময় অজ্ঞতাবশতঃ 
বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বেও নিরুদ্ধেগে কালযাপন করেন; 
অতীতের ইতিহাস তাঁহাদের কোন কাজে লাগে না । 


৬৩০ 


NAN NANO, 








গৌড়ীয় সর্বববিদ্যা-আয়তন 

আমাদের দেশে অজ্ঞঠাঁর মাত্র! ও বিস্তৃতি এত বেশী 
যে আমরা সকল রকম শিক্ষালয়ের কল্যাণ:কাঁমন! স্বভাবতই 
করি। আমরা চাই, গৌড়ীয় সর্ব্ববিদ্যা-আয়তনের যাহাতে 
উন্নতি হয়। কিন্ত আয়তনের গোড়ার কাজটি আমাদের 
ভাল লাগে নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালীর একটি প্রধান 
দোষ, হাড়ভাঙা পরীক্ষার প্রাহর্ভাব ও বাহুল্য । জাতীয় 
প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা দিবার আগেই করিলেন পরীক্ষা, এবং 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের তালিকাও বাহির হইয়াছে। এই 
পরীক্ষাগুলি এবং তাহাতে উত্তীর্ণ হওয়ার অভিজ্ঞানপত্রগুলি 
ছাত্রদের কি কল্যাণ করিবে, প্রতিষ্ঠাতারা বলিতে পারিবেন । 


প্রবেশিকায় বৃতিশিক্ষা 
কলিকাতার প্রবেশিকায় এবার খুব বেশী ছাত্র উত্তীর্ণ 
হইয়াছে। তাহাদের সকলে দূরে থাক্‌, প্রথমবিভাগে 
উত্তীর্ণেরাও সকলে কলেজে স্থান পাইবে না, কিম্বা কোন 


চাকরী পাইবে al । কলেজে শিক্ষা পাঁইবার স্থান ষদি সকলের- 


হইত ও তথায় পড়িবার মত আর্থিক অবস্থা সকলের থাঁকিত, 
তাহা হইলেও কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর অন্নচিস্তায় 
অধিকাংশকে ব্যাকুল হইতে হইত | “জ্ঞানের জন্য জ্ঞানলাভ” 
খুব উচ্চ ও ভাল আদর্শ । কিন্তু পেটে ভাত al থাকিলে 
তাহা সম্ভব হয় না। এইজন্য মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষ- 
বিধায়িনী শিক্ষার সহিত যাহাতে অন্নের সংস্থান হয়, এরূপ 
শিক্ষারও atte আবশ্তক আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রবেশিকার শিক্ষণীয় বিষয়গুলির সঙ্গে এবদ্িধ পেশ! বা বৃত্তি 
শিখাইবার প্রশংসমীয় চেষ্টা করিতেছেন | কিন্তু তাহার! যেন 
“পিতি রক্ষা”র ব্যবস্থা না করেন) প্রকৃত বৈজ্ঞানিকও 
বৃত্তি শিক্ষা দিবার চেষ্টা করুন, এবং তজ্জন্য সাহস ও 
দৃঢ়তার সহিত সর্কারের ও সর্বসাধারণের নিকট অর্থের 
দাবী করুন। “তৃতীয় একট! ভাষা” যখন বিজ্ঞান নহে, 
তখন দরিদ্র স্কুলগুলিকে “জানিত” (105০০851590) 
শ্ৰেণীভূক্ত রাখিবাঁর জন্যই তৃতীয় ভাষাকে বিজ্ঞান পর্য্যায়ে 
যেন না-রাখা হয়। দরিদ্র স্কুলগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিবার 
অন্ত উপায় নিশ্চয়ই উদ্ভাবিত হইতে পারে। বৃত্তিশিক্ষাও, 
যাহাতে বাস্তবিক ছাত্রদিগকে উপার্জনক্ষম করিতে পারে, 
এইরূপ Sows ও কেজো করিবার ব্যবস্থা হউক। 
জার্মেনীতে রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা 
রবীন্দ্রনাথের ষষ্টিপূর্ত্তি উপলক্ষ্যে তাহার জন্মদিনে 
জীর্মেনীর মনীষীদিগের অগ্রণীগণ Stace তাঁহার প্রতি 
অনুরাগ ও শ্রদ্ধীজ্ঞাপক এক অভিনননপত্র উপহার 


দিদ্াছেন। . তাহার সঙ্গে জামেনীর আঁধুনিক- লেখকদের - 


AUTH সংগ্রহ করিয়া তীহারা কবিকে she দিয়াছেন | 
তাঁহাদের মধ্যে অয়্‌কেন্, কাউন্ট, TAK, এডল্ফ, 





প্রবাসী-- শ্রাবণ, ১৩২৮ 


পাস্প্পস্পিস্পাসিপািপস্পাস্পাস্পপািপ NLR LS IR LOLS নাস OD সিল 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





shite, হোপটম্যান্‌, হোদ্ম্যান্‌, হার্মান্‌জ্যাকৰী, কাউ 
কৈসরত্ও প্রভৃতির নাম আছে। 


ফিজিপ্রত্যাগত বিপন্ন শ্রমজীবী 


ফিজিপ্রত্যাগত বহু শত ভারতীয় শ্রমজীবী অন্নাভাবে_ 
বিপন্ন। সাহাযা নিম্নলিখিত ঠিকানার অবশ্যপ্রেরণীয়। (১) 
Mr. W. R. Gourlay, Government House, 
Calcutta; (2) The Editor of the Servant, 
1 Huzuri Mull Lane, Calcutta ; (৩) The Secre- 
taries of the Indian Emigrants’ Friendly 
Service Committee, 25 Chowringhee, Calcutta | 








চিত্র-পরিচয় 
অপূর্ব সাঁড়। 2 
আচার্য্য জগদীশচন্দ্র জড় উদ্ভিদ চেতন সকল পদার্থকেই - 
সাড়া দেওয়াইয়া ছাড়িয্াছেন। fee পদার্থ সাড়া দ্যায় 
আঁচার্যের' সোনার কাঠির ছোঁওয়৷। পাইলেই-_ আপন! 
হইতেই নয়। শিল্পী কিন্তু কল্পনায় দেখিয়াছেন দেশে এমন 


" সাঁড়া পড়িয়া গেছে যাতে আচার্যের আজ্ঞার অপেক্ষা না 


করিয়াই দেশের সকল que সাড়া দিতে সুরু করিসাছে।- 
বাঁশ-গাছ হাকিতেছে-_900:9, Strike ; লজ্জাবতী 
চেঁচাইতেছে-_:911579 Shame ) বনচীঁড়াল বলিতেছে-- 
Agitate, Agitate ; চাদ টেঁচাইতেছে-_টাদা, otal ; এবং 
সরস্বতী-লক্ষমীর শূন্য আসন পদ্মবনে ব্যাংসাহেব গলা ফুলাইয়া 
হাকিতেছে--বন্দে নাতরম্‌। (ইংরেজী শব্দগুলির মধ্যে 
oe আছে--5৮i৮০ মানে আঘাত ও iq, বাঁশ strike 
বলাতে ছুই ade সুসঙ্গত হইয়াছে; লজ্জাবতী বলিতেছে 
লজ্জ! লজ্জ! ; বনটাড়াল গাছের কাছে তুড়ি দিলে বনটাড়ালের 
পাতা আন্দোলিত হয়, agitate মানে আন্দোলন করা 
Bia টেচাইতেছে চাদ! Stel বলিয়! | ) ফরিদপুরের পূজারী 
থেজুর-গাছ প্রণাম করিতে করিতেও চোখ মেলিয়া Sheetal 
দেখিতেছে এবং হিমালয় বিল্ময়বিস্ফীরিত চোখ মেলিয়া 
স্তম্ভিত হইয়া আছে। ওদিকে বিনামেঘে বজ্াঘাত দেখিয়া - 
আচার্য্য জগদীশের ধ্যানভঙ্গ হইয়াছে। বজ্র আচার্য্য জগদীশের 
অবলহিত সাধনার প্রতীক | 


চর্কা বনাম আর-সব . 
আজকাল চর্কার দিকে দেশের লোকের মন ঝুঁকিয়াছে। 


_ চিত্রকরের ভয় হইয়াছে যে হয়ত বা আমরা কেবল নিজের _ 


নিজের চর্কায় তেল দিতে ব্যস্ত aaa পড়িব ও জ্ঞানবিজ্ঞান 
সাহিত্যদর্শন শিল্পসঙ্গীত কলেজ-হায়পাতাল সব-কিছু অমনো- 
যোগে মাকড়সার জালে আচ্ছন্ন হইয়! পড়িবে। 


২১১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ RS ত্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে জীঅবিনাশচজ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও গ্রকাশিত। 


x কথক ঠাকুর 
ee RIE অবনীক্ৰনাধ ঠাকুর মহাশয়ের অঙ্কিত । . | 
 চিক্ঞাধিকারী শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী মঙ্কাশয়ের সৌজন্যে মু্িত। 














BY, ১৩২৮ 











oe | বাঙ্গালীর ইতিহাস 


১২৮৪ সালের বঙ্গদর্শনের ভাদ্রসংখ্যায় এক প্রবন্ধ বাহির 
হয়; তাহাতে লেখা হয় যে, “বৈদিক সময়ে বঙ্গদেশ ছিল 
কি না, বলা যায় না। আদি ধর্মশাস্ত্রগ্রণেতা মন্থুর সময়েও 
বঙ্গ অনার্ধ্য .প্রদেশ। তখন আদিম শুদ্র ও চণ্ডালজাঁতি, 
আধ্যদের কর্তৃক তাড়িত হইয়া এই নূতন জঙ্গলে আসিয়া 
প্রবেশ করিয়াছিল। অতএব দেখ যাইতেছে, বঙ্গ প্রথমে 
ate, পক্ষী, উরগের, পরে বন্ধজাতির আবাসভূমি ছিল। 
মগধ রাজ্যের, প্রথম উন্নতির সময় বঙ্গে আধ্য-সমাগম। 


তখন প্রাগ্জ্যোতিষ পর্য্যন্ত আৰ্য্যধ্বজা উড়িতেছিল 1» ইত্যাদি" 


বলিয়। বদের উন্নতি, বঙ্গীয় নাবিক প্রভৃতির আলোচনা করা 
ইইয়াছে। তাঁর পর অনেক কাগজে বাঙ্গালা সম্বন্ধে অনেক 
কথা লেখা হয়। মহামহোৌপাধ্যার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী মহাশয় রামচরিতের ভূমিকায়, শ্রীযুক্ত রাখালদাস 
"বন্দ্যোপাধ্যায় “Palas of Bengal” ও বাঙ্গালার 
ইতিহাসে, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত 
রমাপ্রসাদ চন্দ গৌড়রাজমালা, গৌড়লেখমালায়, শ্রীযুক্ত 
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয্ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালার পালরাজ্ব 
সম্বন্ধে বক্তৃতায় বাঙ্গালীর অনেক ক্থারই আলোচন! 
করিয়াছেন। এ দিকে সাহেবেরাও নান! দিক্‌ দিয়া বান্ালার 
আলোঁচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। বাঙ্গালা সম্বন্ধে 


মনাহন সাহেব কয়েকটি Weal করিয়াছেন। আমি আজ 
এই প্রবন্ধে যে-কথা বলিবাঁর জন্য প্রস্তুত হইয়াছি, তাহা 
ঠিক এ ভাবের আলোচন! নয়। আমি বাঙ্গালীর কথা 
যত দূর জানিতে পাঁরিয়াছি, তাহা আপনাদের নিকট নিবেদন 
করিব। স্থানভেদে বাঙ্গালাদেশে আব্হাঁওয়ার যতটা 
পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্মবিশ্বাস ও রীতি-নীতিরও 
স্থানে স্থানে তার চেয়ে অনেক-গুণ বেশী পরিবর্তন ঘটয়াছে। 
এখনকার রীতি-নীতি, অনুষ্ঠান প্রভৃতি দেখিয়া প্রাচীন 
যুগের বাঙ্গালীকে ঠিক চেন! যায় না। তখন Stetal যে- 
ভাবে থাকিতেন, এখন Stal সে-ভাবে নাই! বিভিন্ন সময়ে 
নানা অবস্থার ভিতর দিয়! বাঙ্গালীর সর্ববিষয়ে পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে। এত পরিবর্তনের ভিতরেও তাহার পূর্বের 
স্বরূপ বাহির করিতে পার! যায় কি না, তজ্জন্য চেষ্টা করা 
দর্কার! বাঙ্গালীর বর্তমান পৌঁষাঁকের ভিতর দিয়া, তাহার 
সমাজ ও ধর্মের খু'টিনাটির ভিতর দিয়া তাহার স্বরূপ 
আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। বাঙ্গালার সুসভ্য, Srey 
ও নিতান্ত BAS সকল জাঁতিরই আচার লক্ষ্য করিতে 
হইবে। “আমি কি ছিলাম,” তাহা হয় ত “আমি এখন 
কি” তারই মধ্য দিয়! বাহির হইয়া, পড়িতে পারে। আমার 
বাহিরটাকে পুঙ্থাুপুত্বরূপে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষ। করিয়া 


৬৩২ ae প্রবাসী-ভাদ্র, ১৩২৮ . [২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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দেখিতে হইবে-_তাহাঁর ভিতর আমার অন্তঃস্ভাকে পাওয়া রূপে ব্যবহৃত হয়। এঁতরেয় STAT ৩) “Me? এবং 
যায় কিনা। সাত বৎসর পূর্বে এক দিন শ্রদ্ধেয় মহামহো- অথর্বসংহিতায় (8) অন্গেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।, 
পাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন,__ কিন্তু ‘ar শব্দের সর্বপ্রাচীন উল্লেখ আমরা এতরেয় 
“আমার বিশ্বাস, বাঙ্গালী একটি আত্ববিস্থৃত জাতি ।.....'বাঙ্গালার আরণ্যকে দেখিতে পাই, 
১ ইতিহাস এখনও তত পরিষ্কার হয় নাই যে, কেহ নিশ্চয় করিয়া “Ruts গজান্তিতো অত্যায়মায়ং স্তানীমানি বয্াংসি। 


বলিতে পারে, বাঙ্গাল! ইজিপ্ট হইতে প্রাচীন অথবা নৃতন। বাঙ্গালা .. i 
নিনেভা ও ব্যাবিলন হইতে প্রাচীন অথবা AERP যখন আর্য্যগগণণ . বঙীবগধা্চেরপা দানা অর্কমতিতো বিবিএ ইতি yr ists 
মধ্য-এসিয়া হইতে পঞ্জাবে আসিয়া উপনীত হন, তখনও বাঙ্গালা এই বচনের অর্থ লইয়। মতান্তরের We হইয়াছে; আরণ্যকের 
সভ্য ছিল। আঁধ্যগণ আপনাদের বসতি বিস্তার করিয়া যখন এলাহাবাদ তে ‘বঙ্গ’, ‘বগধ’ ও | > শব্দত্ৰয়ের 

toe উপস্থিত হন, তখন বাঙ্গালার সভ্যতায় ঈর্য্যাপরবশ হইয়! ডাহার! ভার হইতে ব্য বগৰ ও “চেরার - অর্থ ঠিক 
বাঙ্গালীকে ধর্মুজ্ানশৃন্য এবং ভাষাশূষ্ত পক্ষী বলিয়! বর্ণনা করিয়া বোঝা যায় না। ইদানীন্তন মনীষী সত্যব্ৰত সামশ্রমী 





গিয়াছেন।” প্রমুখ পণ্ডিত অর্থ করিয়াছেন--বঙ্দদেশীয়’, “মগধবাসী” ও 
তার পর. তিনি বাঙ্গালীর গৌরবের অনেক কথার “চের' নামক জনপদনিবাদী। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত 
অবতারণ! করিয়া বলেন, . শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে এই তিনটি শব্দের 


“তমলুক বাঙ্গালার প্রধান বন্দর।. অশোকের সময়--এমন fs, tary? taste). ৰ? « ; 
- বুদ্ধের সময়ও তমনুক বাঙ্গানার বন্দর ছিন। তমলুক হইতে জাহীজ- CME AIS, বং নাজি ee Tee বর বা 


সকল নানা দেশে যাইত। অনেক প্রাচীন গ্রন্থেও তমলুকের নাম চের--এই. তিনটি Ethnost এ্রতরেয় আরণ্যকের সময়ে 


Hen যায়। তমলুকের সংস্কৃত নাম তাঁঅলিপ্তি। তাঁত্লিপ্তি শব্দের - | A 
অর্থ কি, সংস্কৃত হইতে তাহা বুঝা যায ন!।- সংস্কৃতে তা্মনিপ্তির আধ্যগণ বঙ্গ, বগধ ও চের, এই তিন জাতিকে cater, 
মানে-তামায় লেপ1। কিন্ত তমলুকের নিকট তামার খনি নাই। ছুরাহার ও বনহু-অপত্যতায় কাক, চটক ও পারাবতের 


তমলুক হইতেই যে তার রপ্তানি হইত, তাহার কোন নিদর্শন ন্যায় জ্ঞান করিতেন। বঙ্গ, বগধ, চের এই তিনটি অতি 


পাওয়া বায় না। বন্থপ্রাচীন সংস্কতে উহার নাম দামলিপ্তী অর্থাৎ 
উহা! দামলজাঁতির' একটি প্রধান নগর। বাঙ্গালায় যে এককালে প্রাচীন জাতি__কত প্রাচীন, তাহা বল! কঠিন। কীকটের 


দামল a তাঁমলজাতির প্রাধান্য . ছিল, ইহা হইতে তাহাই কতক নাম মগধ তখনও হয় নাই। Toate বগধকে “লিপিকর- 
বুঝা যায়" প্রমাদের ফলে’ মগধ না বুয়া, স্বত্ত বগধজাতি বোঝাই . 
'খকৃসংহিতায় কেবল রর স্থানে (১) মগধের উল্লেখ উচিত। আর এই তিনটি জাতিবাচী শব্দ, তখনও দেশবাচী 
দেখা যায়। যাঙ্ক বনেন(২), তখন মগধের নাম ছিল হয় নাই। বগধ সম্ভবতঃ বাগদী জাতি, পূজনীয় Age : 
'কীকট'_অনার্ধ্য দেশ 3 পরে “মগধ কীকটের প্রতিশব্ব- হরুপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই মতের প্রবর্তন SUR | 
Sam সস ছোটনাগপুরের পাহাড়িয়া জাতি খুব পুরান জাতি; আজও 
(১), কিংতে বৃণৃত্তি কীকটেযু tical নাশিরং ge ন তগস্তি অর্মম্‌। তাহার! নিজেদের চের, চেরো বা com বলিয়া! পরিচয় দেয়। 
আ নো তর প্রমগন্নস্থ বেদে। নৈচাশাখং মঘবনুন্ধয়া নঃ 1৩৫১৪ ইহাদের সম্বন্ধে আমরা ক্রমশঃ আলোচন! করিব। পুরাতন 
প্রমগন্দ এই কীকটদের দলপতি; ইনি নীচ জাতি (নৈচাশাখ)। তাঁমিলগ্রন্থে । নাঁগপুজক 
বৈদিক যুগে মঙ্গধ কোন বড় জাতি ছিল না। অথর্ববেদে (৫২২১৪) রিনার eae oe : ন 
পূর্বাঞচলবাদী অঙ্গের সঙ্গে মগধের নামের উল্লেখ আছে। যুবদের কয়েকটি জাতি বাঙ্গালা হইতে এবং ভারতের উত্তরাঞ্চল 
বাঁজসনেয়ী সংহিতা (৩০৷৫৷২২) ও তৈত্তিরীয় sta (৩-৪1১/১) হইতে তামিলকম্‌ দেশে যায়। ইহাদের মধ্যে মরণ, চের__, 


চুর বলি আনিকার দাগের লোক অর্থে গণ শব্দের ও পানা বিরইয়র উল্লেখ্য। চেরগণ উত্তর-পশ্চিম eT 


(২) “কীকটেযু: অনার্ধ্যদেশনিবা সিষু মন্ুষ্যেঘু--নিরু ৬৩২ 


কীকট ও মগধ যে এক, SORTS বায়ুপুরাণে লিখিত আছে, (৩) “এতেহন্ধাঃ a 1ঃ শবরাঃ পুলিন্দা যুতিবা Berra 
“কীকটেযু গয়! পুণ্যা, পুণ্যং রাজগৃহং বনম্‌। aaa ভবস্তি বৈশ্বামিত্ৰ। দস্থানাং ভূ়িষ্ঠাঃ 1৮1১৮ 
চ্যবনস্তাশ্রমঃ পুণ্যো, পুণ্যা নদী পুনঃপুনঃ ॥৮ '_ শাম্বায়ন শ্রোতনুত্রেও এঁতরেয় ব্রাহ্মণের আখ্যায়িকারই ‘ane 


লাট্যায়ন (৮৬২৮)- ও কাত্যায়ন শ্রোতস্থত্রে (১২%২২) আছে। 
ইহাদিস্নকে ব্রাত্াবেশী বলা হইয়াছে, অতঃপর ইহাঁদিগকে “মগধদেশায় (৪) “গন্ধারিভ্যো মুজবদ্ভ্যোহগেত্যো মগধেতো! শ্রৈষান 
RTF AM ব্ৰাহ্মণ্য সমাজে স্থান দেওয়া হইয়াছে। জনসিব কেবধিং তক্মানং পরিদদমদি।” ৫1২২1১৪ 


/ 


he 


করিয়াছেন! 


বকে 


৫ম সংখ্যা ] বাঙ্গালীর ইতিহাস 





হইতে দক্িণভারতে যায়। সেখানে Fla তাহার! চেররাজ্য 
স্থাপন করে। পাঁঙ্গাল! যে বাঙ্গালা, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে 
পার! যায়। চীনদূত মাহয়ান তাঁহার ভ্রমণবৃত্বান্তে যে কুড়িটি 
রাজ্যের বিবরণ দিয়াছেন, তন্মধ্যে বাঙ্গালারও একটি বিবরণ 
দিয়াছেন। বাঙ্গালাকে তিনি "পাঞ্কোলো নামে অভিহিত 
সুপ্রাচীন তামিলদের “tea? ও খৃষ্টীয় 
পঞ্চদশ শতকের ‘পান্ধোলে’ অভিন্ন । 

বঙ্গজাতি অতি পুরাতন! আর্য্যরা যে ইহাদিগকে ঘৃণা 
করিত, তাহ! ইহাদের পক্ষিসংজ্ঞা হইতেই সুচিত হইতেছে। 
বাল্দীকি রামায়ণে বঙ্গদেশের যে উল্লেখ আছে; তাহাতে 
ছোটজাতি বলিয়া বোধ হয় না) কেন না, 
সেখানে (১) face, মলয়, কাশী, কোশল প্রভৃতি বড় বড় 
জাতির সহিত ইহার উল্লেখ থাকায় এরপ সিদ্ধান্ত করিতে 
পার! যায় all মহাভারতে (২) অন্ততঃ আটবাঁর বঙ্গের 


“উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে দুইটি দেশবাচক, অবশিষ্ট কয়টি 


জাতিবাচক। সভাপর্কের ৫২ অধ্যায়ের দুইটি শ্লোক পাঠে 
জানা যায়. যে, প্রথমটি সুজাতি এবং দ্বিতীয়টি নীচজাতি। 
অথর্কপরিশিষ্টে দেশবাচী বঙ্গশব্দের প্রয়োগ আছে। তারপর 
দেশস্চক বঙ্গশব্দের এইটিই সর্দপ্রাচীন প্রয়োগ । আর 
মহাকবি ভাসের কাব্যে, অষ্টাধ্যামী পাঁণিনিতে, পাঁণিনির 
বৃত্তি ও পতঞ্জলির মহাভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থে বঙ্গদেশের 
উল্লেখ আছে। বঙ্গ নামক জাঁতি বঙ্গদেশে বাপ করিত, 
তাহাদের মধ্যে একদল আনামে গিয়া উপনিবেশ করে, 
এ সম্বন্ধে এক আখ্যায়িক। আনামের রাজকীয় বিবরণে 


(১) way মাল্যান্‌ বিদেহাংশ্চ মলয়াঁন্‌ কাশীকোশলান্‌। 
মগধান্‌ দণওকুলাংশ্চ বঙ্গান্ীংস্তথৈব চ ॥ 
2 fefeatete | ৪* অঃ1২৫ শ্লোক 
(২) (ক) অঙ্গত্তাঙ্গোইভবদ্দেশো বঙ্গস্ত চ স্মৃতঃ। 
কলিঙ্গবিষয়শ্চৈব কলিঙ্গন্ত চ স স্মৃতঃ ॥--ত্বাদি ১৪1৫১ 


,(খ) পৌগ্কাঃ কুকুরাশ্চৈব শকাশ্চৈব বিশীম্পতে। 


Sel বঙ্গীশ্চ No Po শাণবত্যা গয়ান্তখা ॥ 

waters শ্রেণিমন্তঃ শ্রেয়াংসঃ শত্ত্ধারিণঃ ॥--মতা ৫২ অঃ। ১৬-১৭ 
(গ) “বঙ্গাঃ কলিঙ্গাঃ ম্গধাস্তামলিপ্তাঃ whe কাঃ। 

দৌবালিকাঃ সাগরকাঃ পত্রোর্ণাঃ শৈশবাস্তথা ॥--সভ1 ৫২১৯ 
(ঘ) We কিরাতেষু......--সভ| ১৪1২০ 
(8) নিজিত্বাজৌ মহারাঁজ......--সভা ৩১1২৪ 
(5) যঃ কাশীবঙ্গমগ্রধান্‌ কলিঙ্গাংশ্চ যুধাইজয়ৎ। 

তেন বো ভীমমেনেন পাঁওবা অভ্তাযুঞ্ত ॥--উদ্যোঁগ ৬০1২০ 


৬৩৩ 





বিবৃত আছে। এই বঙ্গজাতির প্রাচীন তথ্য সম্বন্ধে বিশেষ 
কিছু জান! যায় না। আনামের ইতিহাসে বঙ্গজাতি বিষয়ে 
একটি আখ্যারিকা ecg | আবে লোনে ( Abbé Launey 
— Histoire de PAnnam”), রোমানে ছু cecal 


( Romanet du Caillaud—“Notice sur le Tong- 


king”), দে মিশেল (Des Michels—‘Annales 
Imperiales de PAnnam” ) প্রভৃতি আনাম-ইতিহাসের 
প্রাচীনতম ঘটনার যে বিবর্ণ দিয়াছেন, আনাম সভ্যতায় 
ভারত-প্রভাবের যে ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, দিগ্র্শন 
হিসাবে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস নিয়ে প্রদত্ত হইল__ 

একজন বাঙ্গালী বীর খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে আনাম 
রাজ্যে গমন করেন। তাহার নাম “লাকৃলৌডত ( Lak- 
long) | ইহার মাতৃকুল নাগবংশীয় ছিল। আনামদেশের 
বিবরণে আছে যে, ইনি তাঁহার জন্মভূমি “ate? ( Van- 
lang) পরিত্যাগপূর্ধক আনামরাজকে বিতাড়িত করিয়া 
নিজে রাজ! Sal এখানে ‘উকি’ নামে এক রমণীকে 
তিনি বিবাহ করেন। তাহার এই রাজ্যের নামও তিনি 
দেন_বন-লাও১ 3 রাজধানীর নাম দেন “CHIR” | 
ইহাদের HICH অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প আছে। গল্পগুলির 
উল্লেখ অনাবগ্তক। তবে সেই-সমস্ত গল্প হইতে সার free 
করিতে পারা যাঁয়। তদনুসারে বলিতে পার! যায় যে, 
'বন'লাডের' অধিবাসীরা “ন্‌: বা “বউও নামে পরিচিত ছিল। 
এই ‘ay ও বঙ্গ অভিন্ন বলিয়াই বোধ হয়। এই 'বন্ বা 
"qe? জাতি খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতক পর্যন্ত আনামে রাজত্ব 
ard | আনাম-বিবরণে ইহাদের আঠার জন রাজার উল্লেখমাত্র 
আছে । ইহাদের শেষ রাজাকে গিংহাঁসন্যুত করিয়া! 
২৫৮ খুঃ পৃঃ শতকে ‘খুক’ রাজা হ'ন। 

লাকৃ-লোঁড, যিনিই হউন, ইনি যে বঙ্গদ্েশ হইতে 
আনামে গিয়াছিলেন, তাহা মানিয়া লইবার মত প্রমাণ 
wifes জেরিনি-প্রমুধ পণ্ডিতগণ দিয়াছেন। যখন আধ্যগণ 
বন্দে আগমন করেন নাই, তথনও বন্ধজাঁতি wii, আরাকান, 
আনাম প্রভৃতি নানা দেশে গমন করিয়াছিল। যখন 
তীহার! বঙ্গে পদার্পণ করিলেন, তখনও নানা অস্তৃবিধায় 
পড়িয়া rates কেহ কেহ ভাগ্য-পরীক্ষার জন্য স্থানান্তরে 
গমন- করিয়াছিল! বঙ্গ, বগধ, চের--এই তিনটিই afs 


৬৩৪ 
পুরাতন জাতি। বঙ্গজাতি সম্বন্ধে আমরা যথাস্থানে আলোচন! 
করিব। মহামহোপাধ্যায় পৃণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রদাদ শাস্ত্রী 
মহাশয়ের নির্দেশ-মত আমরাও রগধকে 'বাগ্দী’ বলিয়া 
মনে করি। বাঙ্গালা দেশে . বাগ্দীর! খুব পুরাতন জাতি। 
বাঙ্গালা দেশের বর্ধমান জেলার সংস্থান পর্যালোচনা! করিয়া 
বলিতে পারা যায় যে, এই স্থানটি সুপ্রাচীন কাল হইতে 
Haws জাতির আবাসভূমি ছিল। Parthalis (পার্থালিদ্‌) 


বা Portalis ( পোর্টালিস ) এবং বর্ধমান সহর যে অভিন্ন - 


উতিহাসিকের! তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। গ্রীক ভৌগো- 
লিকগণ বলেন/_7০:2115 (পোর্টালিস) ও গল্ধারিডে 
_অভিন্ন। উইলফোর্ড, দামোদরকে আরিয়ানের ( Arrian ) 
Andomatis. (আগ্োমাতিম্‌ ), অজয়কে Amystis 
(আমিস্টিদ্‌) ও কাটোয়াকে Katadupa ( কাটাহুপা ) 
হইতে অভিন্ন মনে করেন। প্রাচীন Gal যখন রাজমহল 
পাহাড়ে ও ইহার পশ্চিম প্রান্তে নিবিড় জঙ্গলে রাধা 
পাইলেন, তখন তাঁহার! বাঙ্গালার সমতটভূমিতে গঙ্গানদী 
দিয়া আসিয়া! পড়িলেন। এই সময়ে তীহারা- আসিয়। 
গঙ্গার মোহানার নিকট তাত্রলিপ্তিকে প্রতিষ্ঠিত দেখেন। 
তখন তাহারা সংখ্যায় এত বেশী ছিলেন al যে, তাহারা 
তাঅনিপ্তির দ্রাবিড় অধিবাসীদের তাড়াইয়া দেন। 

" গন্ধারিডের। হিন্দু.ছিল। ( ওল্ডহাম ) W. B. Oldham 
দেখাইয়াছেন যে, এই গর্থীরিডেদের অধিকাংশই বাগ্দী। 
ইহার মতে রাঁজমহল পাহাড়ের Sauria Maler (সৌরীয় 
মালের) জাতি যে বংশ হইতে উৎপন্ন, ইহারাও তাহাই। 
গ্রীক ভৌগোলিকের Malli( মালি ), Sabarce ( সাবারে ), 
ঝা Suari (সৌরী) এবং.গদ্ধারিডের বাগ্দীরা এক- 
জীতি। রাজবংশী, মাল ও বাগ্দীদের সঙ্গে একটা নিকট 
সম্পর্ক আছে বলিয়া বোধ হয়। আজও ইহারা এক-হু'কায় 
তামাক খায় এবং এঁক-বংশ বলিয়া স্বীকার করে। আর 
বিষুপুরের কথা ধরিলে এক্‌ রাঁজাও স্বীকার করে। 
সম্ভবতঃ বাগৃদীর! মালেদেরই একটা! শ্রেণী। ইহার! সমতল- 
ক্ষেত্রে আসিয়া আমাদের চাক্রী করিতেছে । আমাদের 
ধর্ম্মেরও কিছু কিছু নিজেদের ভিতর প্রচলিত করিয়া 
লইয়াছে। মাল পাহীড়িয়াদের ভিতর .দিয়া পশ্চিমবঙ্গে 
যাহারা আসিয়াছে, তাহাদের এক দল বাগ্দী। | 


প্রবাসী__ভাব্র, ১৩২৮ 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
যদি এই অনুমান ঠিক হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় 
যে, Ne ভৌগোলিকদের সময়ের বাঁগৃদীরা রাঙ্গণ্যধর্শের 
ছায়ায় আসিয়াছে । যদি গল্গারিডেদের অধিকাংশই বান্দী 
হয়, আর যদি পোর্টালিস ব! বর্ধমান তাহাদের প্রধান নগর 
হয়, তাহা! হইলে বিষ্ণুপুর মধ্যযুগে যে গৌরবের অধিকারী-_ 
হইয়াছিল, ইহারাও সেই গৌরব পাইতে পারে। 
বর্ধমান, বীকুড়া, হুগলী ( আরামবাগ, কৃষ্ণনগর থানা, 
হরিপাল, পোলবা ও ধনেখালি) ও হাওড়া জেলায় 
(আমতা, জগদ্বল্লতপুর ও ডুমজোড়.) বাগ্দীদিগকে অধিক 
পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় । . ০ 
_ ইহারা পশ্চিম হইতে আসিয়া হুগনীতে বাস : করে। 
কেন না, আরও পুর্বে অর্থাৎ নদীর, ও ২৪ পরগণায় ইহারা 
খুব নীচু, কিন্তু পশ্চিমের দিকে ইহারা কিছু উচু। উদাহরণ 
স্বরূপ বলিতে পার! যায়-_বীকুড়ায় সর্দার ঘাটোয়াল, মানভুমে 
কয়েকজন জনীদার বাগ্দী |. ইহারা যত পূর্বদিকে 
আসিয়াছে, তত বেশী হিন্দুভাবের দিকে ঝুঁকিয়াছে। কারণ, 


খীকুড়া, মানভূম ও ওড়িষ্যার উত্তর সামন্তরাজ্যে বাগ্ৰীদের 


বাল্য- ও যৌবন-বিবাহ হইয়া থাকে, বিবাহের পূর্বে যৌন 
ন্বন্ধও ইহাদের হয়। কিন্তু হুগলীতে বাণিকা-বিবাহ্‌ই 
প্রশস্ত ও প্রচলিত-_যৌবন-বিবাহই বিরল | আবার 
ভাগীরথীর পূর্বাঞ্চলে যৌবন-বিবাহ যে আছে, তাহা তাহারা 
জানেই: all পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষা পূর্বাঞ্চলের বাঁগ্দীদের 
মধ্যে বিবাহবন্ধন সহজেই: ছিন্ন হইতে পাঁরে। হুগলীতে 
তেঁতুলে বাগ্দীরা, বিধবাঁদের বিবাহ করিতে দেয় না। 
বা্ধালায় বাগ্দীদের সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ । ইহাদের বর্ম, 
আচার প্রভৃতি সম্বন্ধে যথাস্থানে আলোচনা করা যাইবে। 
চেরোরাও' খুব পুরান জাতি। বর্তমান কালে ইহার! 
গাজিপুরে, গোরক্ষপুরের কিয়দংশে, বারাণসীর দক্ষিণাঞ্চলে, 
মির্জাপুর ও বেহারে বাস করে। ছোটনাগপুরের পাহাড়ে ৪-- 
ইহাদের একটা! বড় আড্ডা আছে। চেরোরা একসময়ে 
বেহারের হর্তীকর্তী ছিল--এখন ৪০০ চেরো! সাহাবাদে 
আছে। নেপাঁল-সীমান্তেও হাঙ্গার-তিন coral বাস করে। 
চেরোদের আচার-ব্যবহীর, ধর্ম, সমাজ বিভিন্ন-রকমের। 
ইহাদের সম্বন্ধেও পরে আলোচনা করা যাইবে । : - 
বাঞ্ষালীর ইতিহাস আলোচনায় প্রাচীন ও অর্বাচীন 


৫ম সংখ্যা ] 


বাঙ্গালীর ইতিহাস 


৬৩৫ 





জাতির আলোচন! প্রয়োজন। পূর্বে কোন্‌ জাতি কিরূপ 
ছিল, কেমন করিয়া সেই জাতি বর্তমান অবস্থায় পরিণত 
হইয়াছে, কোন্‌ কোন্‌ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য দিয়! সেই 
জাতির কিরূপ গতি হইয়াছে, ক্রমশঃ আমরা তাহা দেখাইতে 
চেষ্টা করিব। 

বাঙ্গাল! প্রদেশের পশ্চিমে, যেখান হইতে আগ্রা ও 
অযোধ্যা ঘুক্তপ্রদেশের আরম্ভ, সেইখানে গঙ্গা নদী বিহারকে 
ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। উত্তরের শেষ প্রান্তে কিছু 
পাহাড়ে জায়গা, তার মধ্যে তরাই বাঁ হিমালয়ের নীচের 
দিকের জঙ্গলতৃমি, আর ইহারই দক্ষিণে প্রাচীন সভ্যতার 
নিদর্শন__গাঙ্গের ভূমি। এ স্থানটি বড়ই মনোরম ও 
্বাস্্াজনক। এই স্থানটিতে প্রচুর পরিমাণে গম, চিনি 
প্রভৃতি পাওয়া wal এখানকার লোকেরা বেশ বলিষ্ঠ। 
বিহারের যে অঞ্চল গঙ্গার দক্ষিণে, তাহা তত উর্বর নয়। 
ati অবশ্য গয়ার নিকটবর্তী স্থানগুলিতে সম্প্রতি আধ্য- 
সভ্যতার বিস্তার হইতেছে। এইখানকার লোকেদের 
আকৃতি দেখিলে এবং ধর্ম বেশ ভাল করিয়া পর্যবেক্ষণ 
করিলে বুঝিতে পার! যায় যে, ছোটনাগপুরের উপত্যকার 
পাৰ্শ্ববৰ্তী অনার্য্যজাতির সঙ্গে ইহাদের খুব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। 
তারপর গঙ্গার উপত্যকা দিয়া বরাবর পূর্বদিকে গেলে 
আমরা কতকগুলি বড় বড় নদী দেখিতে NEI এ 
নদীগুলি সমুদ্রে গিয়৷ পড়িয়াছে। আর এইখানে একটি 
বন্ধীপের সৃষ্টি হইয়াছে। ' বিহারের গ্রামগুলিতে খুব 
খেঁস বেঁদ মেটে ঘর-_কিন্ত এখানে খড়ের-ছাউনিকরা! 
ছোট ছোট ঘর। ঘরগুলির চারিদিকে এত কলাগাছ 
দেওয়া থাকে যে, বাহির হইতে ঘরগুলি দেখিতেই পাওয়া 
ধায় all বেহারের কৃষকের গম, যব খাইয়া থাকে, 
কিন্ত এখানকার লোকেদের প্রধান খাদ্য অন্ন। এখানকার 
--লৌকেরা বিহারীদের চেয়ে তীক্ষবুদ্ধি, তবে তাদের মত বলিষ্ঠ 
al উদ্যমশীল নয়। বস্তুতঃ বিহারীর! যে জাতি, ইহারা সে 
জাতি নয়। বদ্বীপ ক্রমশঃ গিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। 
এই জায়গায় সুন্দরবনের জলাভূমি--জঙ্গলে পরিপূর্ণ ৷ 
এখানে অনেক নবী, দ্বীপও যথেষ্ট । ঠিক এখানকার কোন 
অধেবাসী নাই। তবে জেলেরা, কাঠুরিয়ারা, শিকারীরা 
বন্য জন্ত ও ম্যালেরিয়ার সঙ্গে জীবন-সংগ্রাম করিয়। যত দিন 


তাহাদের পক্ষে সম্ভব, বাস করিয়া থাকে । আরও দক্ষিণে 
ওড়িষার ব-দীপ- মহাঁনদী, State বৈতরণী, এই তিনটি 
নদীর অনুগ্রহে ইহার জন্ম 

বাহার! জাতিতত্ব ও ধর্ম্মের প্রথম অবস্থা লইয়া গবেষণা 
করেন, ওড়িষার ব'দ্বীপের একটু উপর থেকে যে-সমন্ত 
পাঁহাড়িযা জমি উঠিয়াছে, ছোটনাগপুরের উপত্যকা, 
আর যে-দমস্ত পাঁহাড়িয়া জমি বাঙ্গাল! ও wits সীমায় 
অবস্থিত, সেই সমস্ত স্থানে তীহারা জাতিতত্ব ও wii 
প্রথম অবস্থার বিষয়ে আলোচনার যথেষ্ট উপাদান পাইবেন। 
বাঙ্গালার দক্ষিণপশ্চিমে ছোটনাগপুরের এই সমস্ত 
Awa জঙ্গল ও ওড়িষ্যার পাঁহাড়গুলি ue ও মুণ্ডা- 
জাঁতির শেষ Sie । এই-সকল জায়গায় সাঁওতাল, 
হোঁ, ওরাও, খন্দ প্রভৃতি অনাধ্যজাতি বাস করে। 
ইহারা এখনও তাঁহাদের প্রথম অবস্থার ola ও ধর্ম্ম- 
বিশ্বাস বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। তবে পশ্চিম দিক্‌ হইতে 
কতকগুলি আৰ্য্য ইহাদের অধিকৃত ভূমির নিম্নদেশের 
সমতল স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিলে, ইহাদের ভাষা ও 
বিশ্বাসের উপর কিছু কিছু প্রভাব বিস্তার করে। কিন্ত 
সেটুকু বেশ বুঝিতে পারা বায়। এই রকম আবার 
পূর্বসীমান্তে, চাটগার পার্বত্য প্রদেশে মগ, চাকৃমা। 
তিপ্রা ও কুকিজাতি বাদ করে। ইহাদেরও ভিতর যে 
দুইটি জাতির সুত্র আছে, তাহা বেশ ধরিন্তে পারা যায়। 
এই-সমস্ত জাতির লোকের বাঁশের মেজে তৈয়ারি করিয়া 
বাঁশ fi ঘর করে, আর জুম-প্রণালীতে চাষ করিয়া 
থাকে । তারা প্রথমে গাছ, আগাছা কাটিয়া জঙ্গলগুলি 
পরিষ্কার করিয়া ফেলে, তার পর সেগুলি বেশ শুকাইলে 
তাহারা তাহাতে আগুন লাগাইয়া দেয়। পরে বৃষ্টিতে 
জমি একটু নরম হইলে, তারা ধান, তুলা, ভুট্টা, তর্মুজ 
প্রভৃতির বীজ একসঙ্গে ছড়াইয়! দিয়া থাঁকে। বিহারের 
সীমা হইতে আন্ত করিয়া, বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত গঙ্গা ও ইহার 
শাখানদীর বন্দীপে ধে-সমস্ত জাতি বাস করে, রিজ্লী 
সাহেব তাহাদিগকে Mongolo-Dravidian ( মোঙ্গল- 
দ্রাবিড়) অথবা Bengali Division এই পৃথক্‌ আখ্যা 
দিয়াছেন। ইহাদের নাসিকা যেরূপ ভাবে চওড়া, তাহার মতে 
তাহাতে ইহাদের দ্রাবিড় রক্ত স্থচিত হইতেছে। বাঙ্গালার 


৬৩৬ 


নাঁগপুরের উপত্যকার হইল" দ্রবিড়দিগের আড্ডা । আর 
বাঙ্গালার এই অংশের" সীম! ইহার সহিত মিলিয়াছে। 
সুতরাং ইহাদের, দেহে দ্রাবিড় উপাদান থাকা বিচিত্র 
নয়। বাঙ্গালার পূর্বাঞ্চলে কিন্তু দ্রবিড়-প্রকৃতি একটু 
সংস্কৃত ; ইহার কারণ, এখানক।র অধিবাসীরা! দ্রবিড় জাতি 
অপেক্ষা মঙ্গোলীয় offer সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে 
সম্বন্ধ । আর এই মঙ্গোলীয় জাতি খুব সম্ভব ব্রহ্মপুত্র 
উপত্যকা দিয়া i বাঙ্গালায় প্রবেশ করে। আবার পশ্চিম 
দিকে বিহারে গাঙ্গেয় উপত্যকার উজানে-_আর্ধ-দ্রবিড় 
লক্ষণ সেখানকার লক্ষণের সঙ্গে এমনই ভাবে মিশিয়া 
গিয়াছে যে, তাহাতে আর্্-দ্রবিডত্বের অস্তিত্ব মাত্র বিলুপ্ত 
হইয়াছে। ইহাদের মাথা কিছু লম্বাটে ধরণের এবং নাসিকা 
অপেক্ষাকৃত টিকল ও সরু। দক্ষিণাঞ্চলের পার্বত্য প্রদেশে 
দ্রবিড-লক্ষণের প্রভাব খুব স্পষ্ট _এইখানকার লোকগুলি 
খাটো, মাথা কিছু লম্বাটে, চুল খুব প্রচুর, নাক খুব 
চওড়া ও উপরের দিকে . বদা। সুতরাং জাতিতত্বের 
হিসাবে এখানকার লোকদের মধ্যে বহুপ্রকারের সংমিশ্রণ 
হইয়াছে। জবিড়রাই সম্ভবতঃ ভারতের আদিম অধিবাসী | 


(কাহারও কাহারও মতে দ্রবিড়দিগের পূর্বে দক্ষিণ-ভারতে . 


বোদ্দাজাতি থাঁকিত।) কিন্তু পশ্চিম হইতে গান্গেয় উপত্যকা 
দিয়া আঁ্য্যগণ আসিয়া এবং ব্রহ্মপুত্র দিয়া মঙ্গোলীয় জাতি 


আসিয়। ইহাদের সঙ্গে মিশে। কাজেই 'আধ্য ও মঙ্গোলীয় ' 


লক্ষণের সংমিশ্রণে দ্রাবিড় লক্ষণের যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
দুরধিক্রম্য নদী বা পর্বত - থাকিলে জাতির সংমিশ্রণ 
ঘটিরার পক্ষে বাঁধ! হয় | গঙ্গা ও কিয়ৎপরিমাণে 
_ করতোয়৷ বিহারকে বঙ্গের অবশিষ্ট অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন 


করিয়া! কিছুকাল সংমিশ্রণে বাঁধা দিয়াছিল বটে। কিন্তু 


পরে সংমিশ্রণের সুবিধা হয়। ভাষা-সপ্পর্কে ঠিক এই 
কথাই বলিতে পারা যায় AF ভাষার লক্ষণ কালক্রমে 


একরূপ অজ্ঞাতসারে অন্ত ভাষার সহিত মিশিরা যায়।. 


এখন বাঙ্গালার, যত অধিবাসী, তাহার মধ্যে শতকরা 


৯৪ জন কোন না কোন আৰ্য্যশ্ৰেণীর ভাষ! বলে। দ্বিতীয় 


শ্রেণীর ভাষা gel! সাঁওতাল, cal প্রভৃতি ইহাতে-কথা 
aa থাকে। শতকরা ৩:৫৪ জন এই ভীযাভাষী। ইহা 


প্রবাসী--ভান্র, ১৩২৮ 
পশ্চিমাঞ্চলে দ্রাবিড় উপাদান বেশ স্পষ্ট । কেন না, ছোট: 


 ধর্মকেই আমরা হিন্দুধর্ম বলিয়া থাকি। 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 








অপেক্ষা আরে! কম সংখ্যক লোকে জ্রবিড় পৰ্য্যায়ের ভাঁষা 


বলিয়া থাকে। eateal এই ভাষায় কথা বলে। Tibeto- 


Burman ( তিববত-বৰ্দ্মী ) AGA ভাষার প্রচলন উত্তর 
সীমান্তে নেপালের দিকে অথব! বর্ম্মার দিকে পূর্বপ্রান্তে 
দেখিতে পাওয়া যায় | সুপণ্ডিত কুক এই-সমস্ত,যুক্তি_ 
প্রদর্শন করিয়া জাতিগুলির যে লক্ষণ ও সংস্পর্শ fa. 
করিয়াছেন তাহা কতদূর সত্য, বিচার করিয়া দেখিতে 
হইবে। এই-সমস্ত জাতির সংস্পর্শ বিচার করিবার পুর্বে. 


ইহাদের ধর্ম ও সমাজের আলোচন! আবশ্যক | সঙ্গে সঙ্গে 


কোন্‌ জাতির সমাজ- ও ধর্ম-পদ্ধতির সহিত ইহাদের কি 
সম্বন্ধ বা সাদৃগ্য আছে, তাহারও আলোচনা করিতে হয়। 


বাঙ্গালার অধিবাসীদের মধ্যে হিন্দু; মুসলমান, cata, 


aha, আদিমপন্থী ও অন্যান্ত ধর্মাবলম্বী. আছে। কিন্ত 
সকলের অঙ্ুপাতে হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। বাঁঙ্গালার 
'অধিবাঁসীদের মধ্যে বন-দেবতার পুজা, গাছ পুজা, THO 
পূজা, AR পুজা, Kh পুজা, চন্দ পূ, গহ পূজা, পৃথী পুজা, 
শীতল! পুজা প্রভৃতি বহুপ্রকারের পূজার প্রচলন আছে। 
এই-সমস্ত HH কেমন করিয়া আমাদের" মধ্যে প্রবেশ 
করিল, তাহার একটা ইতিহাস আছে। অন্তান্ত-আলোচনার 
সঙ্গে ইহার আলোচনাও বাঙ্গালীর ইতিহাসের আলোচ্য | 

বাঙ্গীলার অধিকাংশ অধিবাঁসীর ধর্মমপদ্ধতি ' হিন্দু-ধর্ম্মের 
wea fal অন্ততঃ প্রচারিত | কিন্ত হিন্দুধর্ম 
বলিলে কি, বোঝায় ? সাধারণতঃ, আধ্যদের অনুষ্ঠিত 
কিন্তু একট! 
কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা যেমন ' 
বাঙ্গীলায় অনুষ্ঠিত ধর্মের মূল অগ্থসন্ধান করিতে চাঁহিতেছি, 
আর তাহার সহিত কোন্‌ কোন্‌ ধর্ম্মের fe সম্পর্ক, তাহাও 
বুঝিতে চাহিতেছি, তেমনি আমাদিগকে ভারতীয় আধ্যঘের, 
অনুষ্ঠিত ধর্শেরও মূল অনুসন্ধান করিতে হইবে। সেই ধর্শোর 
সহিত অন্ত wis কি সম্পর্ক, তাহাও স্থির করিতে হইবে। = 
প্রতিঘমিকর্দিগের মধ্যে কেহ কেহ আজকাল বলিয়া থাকেন. , 
যে, ভারতীয় আধ্যদের সভ্যতা ও ধর্মের উপর ভারতবহিভূত 

জাতির প্রভাব বথেষ্ট। ' ইহার কোন ভিত্তি আছে কি না, 

তাহার বিচার করা দর্কার। কোন -কোন পণ্ডিতের ' 
মতে বাঁবিরুষের সভ্যতার আঁত ভারতীয় আধ্যদের উপর 


৫ম সংখ্যা ] 





আসিয়া পড়িয়াছে। যদি ১৪০০ খৃঃ পুঃ এসিয়ার পশ্চিম- 
খণ্ডের উপর বাঁবিরুষ প্রভুত্ব করিয়া থাকে, তাহা হইলে 
উহার প্রভাব ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত আসিয়া পড়া অসম্ভব নয়। 
পারস্ত ও তুর্কীস্থানের মধ্য fil যে বড় বড় বাঁণিজ্যপথ 
গিয়াছে, সেই-সমস্ত নিশ্চয়ই ইযুক্ৰেট্‌, টাইগ্রীদ্‌ উপত্যকার 


শাসনকর্তাদের তত্বাবধানে ছিল। বেনুচিস্থানের ধ্বংসাবশেষ, 


হইতে সাহ্বেরা। সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, পূর্বকালে এ 
স্থান অত্যন্ত উর্ধর ছিল এবং ওঁ প্রদেশের মধ্য দিয়! 
ইয়ুফ্রেটিস্‌, টাইগ্রীস্‌ হইতে সিন্ধুউপত্যকা-সকলের মধ্যে 
যাতায়াত করিতে ও খবরাখবর লইতে পারা যাইত। 
Ys ৭ম fea ৮ম শতকে বাবিরুষের সহিত ভারত- 
বর্ষের সামুদ্রিক বাণিজ্য চলিত! কয়েকজন পণ্ডিত প্রমাণ 
করিয়াছেন যে, এই বাণিজ্যপথ দিয়াই ভারতবর্ষে প্রাক্‌- 
- সেমিটিক অক্ষর আসিয়াছে। এই অক্ষর-ভিত্তির উপর 
তাহারা ভারতীয় লিপির উৎপত্তি সাব্যস্ত করিয়াছেন। 
বাবিলনীয় ও প্রাচীন হিন্দু সভ্যত! যে পরম্পর সম্যক্রূপে 
মিলিয়। যায়, তাহ! বাহির করিবার অনেক রকমের সুত্র 
ইহারা আবিষ্কার করিয়াছেন,__পীড়া ও অপদেবতার্দিগকে 
তাড়াইবার বা তাঁহাদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য 
বাবিলনীয়গণ যে-সকল মন্ত্র ব্যবহার করিত এবং এসসম্বন্ধে 
তাহাদের অন্তান্ত SRA শ্লোক অথর্ববেদের মন্ত্রীদির 
সম্পূর্ণ BRA | ইহাদের Tee, শুভ ও Hew দিন-সকলে 
বিশ্বাস হিন্দুদের তুল্য ; যে-সকল কুমারীর স্বামী জুটিয়! 
উঠিত না, তক্ষশিলায় সেই-সকল কুমারীর বিক্রয়প্রথ! 
বাঁবিলোনিয়ায় প্রচলিত ছিল। ইষ্টক-নির্ম্িত পেটিকায় কবর 


ঘরের ডাক 





৬৩৭ 


AAA NAN 


দিবার প্রথা দক্ষিণভারতে প্রচলিত ছিল; বাবিলোনিয়ায়ও 
ঠিক. এই প্রথার অনুরূপ Woks পেটিকায় কবর দিবার 
নিয়ম ছিল। ব্ৰাহ্মণে একটি আঁখ্যায়িকা আছে। দৈত্যেরা 
একটি প্রকাণ্ড অগ্নিব্দৌর স্তুপ করে। আশা! যে, তাহার! 
ইহা! বহিয়া স্বৰ্গে উঠিবে। দৈত্যেরা কিছু দূর সত্য সত্য উঠিলে 
ইন্দ্র একখানি Bs খসাইয়৷ লইলেন। আর তাহারা নীচে 
পড়িয়া’ গেল। তাহাদের মধ্য হুইতে ছুই জন মাত্র উড়িয়া 
গিয়া যমের কুকুর হুইল, বাকী সকলে উর্ণনাভে পরিণত 
হইল।- বেদে, আবেস্তায় ও বাবিলোনিয়ায় ঠিক এই রকমের 
একটি কাহিনী আছে । বাঁবিলোনিয়*বাসীদের প্লীবন- 
কাহিনী হিন্দুদের প্লাবন-কাহিনীর অনুরূপ । এই রকম 
অনেক বিষয়ের তুলনা করিলে সাঁদৃগ্য দেখিতে পাওয়া! বায়। 
কিন্ত নিশ্চয় করিয়া বল! যায় না যে, কে কাহার অনুকরণ 
করিয়াছে | * 








Hayes বিষ্তাভূষণ। 


x কৃতজ্ঞতা-সহকাঁরে স্বীকার করিতেছি যে, আমি এই মুখবদ্ধ 


fafaata সময় নিম্নলিখিত গ্রন্থ হইতে যথেষ্ট সাহায্য লইয়াছি :-- 

Havell—History of the Aryan Rule in India, 

E. A. Gait ও W>Crooke লিখিত বিবিধ প্রবন্ধ । বিশেষতঃ 
ae লিখিত প্রবন্ধাবলী হইতে কয়েকটি বিবরণের সারাংশ গৃহীত 
হইয়াছে। 

F. B. Bradley Birt—Chota Nagpore. 

H. H. Risley—The Tribes and Castes of Bengal. 

J. F. Hewitt—The Ruling Races of Prehistoric 
Times in India, 

J. R. A. S., 1898 ; I. A. Vol, তি 

৬, A. Smith—Early History of India. 


ইত্যাদি ইত্যাদি। 


সা 


ঘরের ডাঁক 


(১৩) 
দুপুর বেলায় খাওয়াদাওয়া সারিয়া শয়নকক্ষের সমুখের 
বারান্দায় aa নন্দরাণী চুল শ্খাইতেছিল, এমন সময় 
ভবতোষ আসিয়া অত্যন্ত বিরক্ত ভাবে বলিয়। উঠিল, “এমন 
করে কি মানুষে পারে ?” 


wey উঠিয়া দীড়াইয়া নন্দরাণী বলিল, “কেন কি 


হয়েছে ?* 


“হবে ata কি ছাই__আঁমার মাথা আর মুঙু !” 

“কি হয়েছে বল না!” if 

“নলেট। যত রাজ্যের ছোটলোকের সঙ্গে মিশে একেবারে 
কেলেক্কারী আরম্ভ করেছে_ ভদ্রসমাজে আমার মুখ দেখান 
ভার হয়ে দীড়িয়েছে।” 

একটু হাঁসিয়! নন্দরাণী বলিল, “কেন দোষ কি হয়েছে 
তাতে ?” = 


৬৩৮ 





. “দোষ হয়নি? ব্যাটার সমাজ্দ্রোহী_তাদের সঙ্গে 
কথা কওয়াও পাপ--আর ও কিন স্বচ্ছন্দে তাদের ACF 

আমাদেরই নিন্দে করে বেড়াচ্ছে” 

. “তা কর্বে এনা?--দোষ ত তোমাদেরই__ওরা যে 

সমাজদ্রোহী হয়ে উঠেছে সে ত তোমাদেরই অত্যাচারে 1৮ 


“আমাদের অভ্যাচারটা তুমি কোন্খানটায় দেখুলে শুনি?” 
“অত্যাচার নয় ?. ধোপা-নাপিতেরা পর্য্যন্ত ওদের কাজ 
করতে চায় না, অথচ তারাই যখন খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছে তখন. 


ধোপা-নাপিতের! অনায়াসে তাদের বাড়ীতে গিয়ে কাজ করে 
আদ্ছে,_একি aq” 

বাধা দিয়া! ভবতোষ বলিয়া উঠিল, “সব বুঝ্লুম্‌, মেনে 
নিলুম ধোপা নাপিত ওদের কাজ করে al বলে ওদের 
নিজেদেরই সে কাজগুলো করে নিতে হয় এবং. তাতে করে 
ওদের খাটুনিও কিছু বাড়ে; কিন্তু সামান্য একটু খাঁটুনী 
বাঁচাবার জন্তে ধর্মত্যাগ করাটা! কি উচিত 1৮ 

একটু হাঁসিয়া নন্দরাণী বলিল, “ভুল বুঝেছ তুমি, 
এখানে কি শুধু পরিশ্রমটাই হয়েছে os যত কিছু বিরক্তির 

মূল ?--ওঁ পরিশ্রমের আকার ধরে 

মাঝখানে হঠাৎ থামিয়া গিয়া নন্দরাণী বলিল, “এই 
ধরন! কেন, তোমার প্রজাদের কেউ যদি,_কিছু না--গুধু 
তোমার পিঠে আন্তে আন্তে একট! চড় মেরে যাঁয়--তা হলে 
তুমি কি কর?” 

লাফাইয়া উঠিয়া ভবতোষ বলিল, “তা হলে ব্যাটাকে 
ধরে সেইখানেই বুকে বাঁশ ডলে ছেড়ে দোবো না! এত 
বড় স্পর্ধা! আমার গায়ে হাত pot এমনি ভাঁব-তঙ্গী 
করিতে আরন্ত করিয়৷ দিল, যেন সত্যই কেউ তার গায়ে 
হাত দিয়াছে এবং সত্যই তাঁর বুকে বীশ ডলিবার ব্যবস্থাও 
হইয়৷ গিয়াছে। 

অতি কষ্টে হাসি সাম্লাইয়! নন্দরাণী বলিল, “কেন, সে 
বেচার! করেছে কি ?--তোমার পিঠে শুধু আস্তে আস্তে 
একটা চড় মেরেছে বই ত নয়।” 


চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া! ভবতোষ টেচাইয়া উঠিল, ep 


আমার মান তাঁতে করে কতখানি খাট হয়েছে সেটা ভেবে 
দেখ দেখি ;--গরিবের ঘরের মেয়ে তুমি--মাঁনের কি 
বুঝবে?” * 4 


প্রবাসী--ভাদ্র, ১৩২৮ 


[২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


"প্রাণপণ শক্তিতে হাসি চাঁপিয়! নন্দরাঁণী বলিল, “তা হলে 
FA —2 যে চড় মারা ওটা শুধু চড় মারা নয়--ওর মধ্যে 


- রয়েছে আর-এক্টা জিনিষ_-সেট! হচ্ছে আত্মসম্মান_ 


সেখানে ঘ! পড়লে মানুষ পাগল হয়ে ওঠে।” 
অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে ভবতোম বলিয়া. উঠিল, “atta. 
বোকো না তুমি,__ওদ্বের আবার মান অপমান ?” 
“ওদের মান-নেই?*  * aa 

“না ওদের মান নেই,-যা জান না, তা নিয়ে তর্ক 
করুতে এসে! না, কখন বেদাত্তদর্শনের নাম OTE 

স্বামীর মুখের দিকে অবাক্‌ হয়া চাহিয়া থাকিয়| দে 

নিন দত্তনেছি।” 

হাত মুখ নাঁড়িয়া ভবতোষ বলিল, «সেই বেদান্ত-দর্শনে . 
কি লিখছে জান?” | 

“কি লিখছে শুনি 2” . 

', “fete থে, নমঃশূদ্র জাতির মান অপমান বলে কোন 
পদাৰ্থই নেই--ও জিনিষটা SAAT ওদের মধ্যে একেবারেই 
দেন নি।» 

নন্দরাণীর দম্‌ কাটি হাঁসি আদিতেছিল_তি কে 


নিজেকে সাম্লাইয়া! লইয়! সে বলিল, “তা হবে।* 


“তা হবে, নয়-_একবারে ঠিক্‌ এই কথাই 'লেখা আছে 
তাতে শ্লোকটা আমার ঠিক্‌ মনে পড়ছে না! এখন, Taf 
কি বলে" 
| ভবতোষ চলিয়৷ গেলে পর নন্দরাঁণী নিজের কক্ষে 
আসিয়! পালঙ্কের উপর শুইয়া! পড়িল। নিজের উপর তার 
ভয়ানক রাগ হইতেছিল। কেন সে সচরাচর মেয়েদের মত 
শুধু কেবল রীধাবাড়ার ছোট্ট শিক্ষাটুকুর মধ্যেই নিজেকে 
ডুবাইয়া রাখে নাই ; মার কথা না শুনিয়া কেন নে তার 
পিতার কথামত ste করিতে গেল ;_কেন দে তার মার 
কথ! ঠেলিয়া» যার সঙ্গে তার তবিষ্যৎ জীবনের কোন সম্পর্ক-: 
নাই এমন সব বই পড়িতে. গেল? আজ এই যে স্বামীর 
ool দেখিয়া অশ্রদ্ধায় তার বুকটা ভরিয়া উঠিল, এর. জন্য 
দায়ী কে? না, না, সে আর কখন উঁচু চিন্তা করিবে না, 
ছেলেবেলাকীর সমস্ত শিক্ষা সে ভুলিয়া যাইবে )--সে 
জ্ঞানী হইতে চান্স না--সে তিন 
ofa 1” 


€ম সংখ্যা | 


কন্দাল প্তুমি এখনও 
গুদে আছ যে ছোট-মা | 
বালিস হইতে মুখ না তুলিয়াই সে বলিল, /“এম্নি ।” 
১ ঘরের মধ্যে পাচারি করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে 
নলিনী বলিল, “আমাদের সমাজটা এমনি বিশ্রী হয়ে গেছে 
বে-_” oe 
কথাটাকে সমাপ্ত হইতে al দিয়াই নন্দরাণী বলিয়া 
উঠিল, “ত! আমি কি কর্ব গুনে !-_আমরা মেয়েমানুষ, 


মেয়েমান্ুষের মতন থাকব বড় বড় কথায় আমাদের 





কাজ কি শুনি!” তার/লার স্বর ভাঙ্গা-ভাঙ্গা। 
অবাঁক্‌ হইয়া নলিন তার মুখের দিকে চাহিয়| দীড়াইয়। 
রহিল । | 


(১৪) 
_ দুপুর বেলায় নিগে ঘরে বসিয়। লক্ষ্মী কি একখানা বই 
সপড়িতেছিল এমন সময়ছুটিতে ছুটিতে আসিয়। ফেলী বলিল, 
“সে দিন বে লোঙ্কটা [সেছিল না? সেই যে ফর্সা'মতন | সে 
জমিদারের care নয় ক্ষী-দিদি, সে পাঠশালার গুরুমশীয়।*. 
পুস্তক হই মু তুলিয়| লক্ষী বলিল, “ey পাগৃলী !” 
ডর ছক্মী-দিদি,__আঁমি নিজের চক্ষে দেখেছি-- 
কট গাঠশাল। আছে ন! ?--তারি মধ্য 
গরি কর্ছে।” 



















রে!” 

-দিদি ;_আমি দীড়িয়ে দাড়িয়ে দেখুছিলুম, 
{ কর্লে, ‘তুমি বুঝি হোয়াইট সায়েবদের 
_আমি aga, ay” 

A তিনি কি বলেন?” 

‘দেশের অন্তে তোমার মন কেমন করে না?” » 
বল্লি 2” পি ৮:৪৮ 

১ ‘খুব করে ।' ” , 

ণ চুপ করিয়া থাকিয়া! কি ভাবিয়৷ লক্ষ্মী বলিল, : 


দূর জাতে ফিরিয়ে নেবে, না--কাছে. গেলে দুর্‌ দূর্‌ 
ঠিয়ে দেবে।” 

স্ব করুণকঠে ফেলী বলিল, “sta সত্যি সত্যি 
দবে না ক লক্মী-দিদি?” 

vef—z2 






“দেবে না?-_নিশ্চয়ই দেবে !_-সাঁধে ওদের ছু'চক্ষে 
দেখতে পারিনা ফেলী !” 

ইহার কিছুদিন পর, একদিন বিকালের দিকে ফেলীকে 
লইয়া লক্ষী গ্রামের পাশ fra যে ছোট নদীটি বহিয়! যাইতেছে 
তাহারই তীরে গিয়া বসিয়া ছিল । 

ফেলী চুপ করিয়া afin থাকিবার মেয়ে নয়--সে 
অনর্গল বকিয়া যাইতেছিল- লক্ষ্মী মাঝে মাঝে কেবল হু 
দিয়াই ক্ষান্ত হইতেছিল। 

হঠাৎ কি ভাবিয়া ফেলী afta উঠিল, “আমাদের দেশে 
ঠিক এমনি নদী আছে লক্ষমী-দিদি, তার নাম ঝুড়ো নদী ৷” 

লক্ষ্মী বলিল, “হু ।” 

ফেলী আবার বকিতে সুরু করিল, “ওঃ তাতে যা মাছ 
লক্ষী-দিদি | নাইতে গিয়ে আমরা গামছা দিয়ে কত ধর্তুম,__. 
কেউ ছু'গণ্ডা, কেউ তিন গণ্ডা--ছোট ছোট পুঁটিমাছ-_ত। 
বলে রি আর রুই কাত্লা। 1৮, 

লক্ষ্মী সায় দিল, “হু” 

“তুমি সীতার দিতে পার লক্ষমী-দিদি ?” 

লক্ষ্মী কোন উত্তর দিল না। 

- তাঁকে একটা ঠেল। দিয়া ফেলী বলিম্না উঠিল, “বল ন!” 

“কি বল্ছিদ্‌ তুই?” 

“বল্ছি, তুমি সীতার জান ?” 

না|» 

“আমি খুব সীতার জানি লক্ষমী-দিদি ;-_ আমাদের 
বাড়ীর কাছে সেওড়া-দীঘি বলে একটা ভারী দীঘি আছে, 
আমি মাঝখান বরাবর যেতে পারি--তাঁতে একবার একটা 
কুমীর এসেছিল লক্ষ্মী-দিদি ;- তুমি শুন্‌ছ না বুঝি 9” 

একটু afta লক্ষ্মী বলিল, “খুব শুন্ছি-_তুই বল্‌ না।” 

“সেই কুমীরটা ছিদামের ছোট ভাই বলাইকে জলের 
ভিতর ঢেঁনৈ নিয়ে গেছুলো-- সে মরে গেল লক্ষমী-দিদি 1” 

এই অবধি বলিয়াই ফেলী হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, 
“ও দিকে চেয়ে দেখ লগ্দী-দিদি, পাঠশালার সেই গুরুমশাইট। 
পান্নী বেয়ে আস্ছে।” ৃ 

হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া সেই দিকে চাহিয়া! লক্ষ্মী দেখিল, 
সত্যই তীর হইতে বিশ হাতটাক দূরে একটা পান্সী ভাগিয়া 
আনিতেছে এবং তাহারই উপর দ্বাড়াইয়| রহিয়াছে 


৬৪ 
বিটি 


সেদিনকার সেই অপরিচিত যুবকটি ; অন্তরবির শেষ 
রশ্মিটুকু তার -মুখখাঁনির উপর aid পড়িয়া তার সেই 
সুন্দর মুখখানিকে আরে৷ সুন্দর করিয়া তুনিয়াছে। 
... তাহারা যেখানে বসিয়া ছিল, ঠিক্‌ তাহারই পাশে আসিয়া 
ান্দীভিডিন। 

পান্দী হইতে তড়াক্‌ করিম লাঁফাইয়! পড়িয়াই.ফেলীকে 
দেখিয়া যুবক একটু হাসিল; তাঁর পর লক্ষ্মীর দিকে চোখ 





পড়িতেই অত্যন্ত সম্রমের সহিত হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া 


বলিল, "আপনাকে সেদিন হোয়াইট্‌ সাহেবের ঘরে HER 
না?” 
তিনি aa “S| আমি তীর সঙ্গেই 
মান্জাজ থেকে এসেছি ।* একটু Ua যুবক বলিল, সেদিন 
আমার ব্যরহাঁরে আপনার! বোধ হয় HA হয়েছেন--হঠাৎ 
রাগারাগি করে চলে আসাটা! বোধ হয় ভাল হয়নি৷” 
শশব্যস্তে লক্ষ্মী বলিয়৷ উঠিল, “আপনি তা হলে আমাদের 
সম্বন্ধে ভুল ধারণ! করেছেন দেখ্ছি। আমরা একটুও 
Fd হইনি--বরং আপনার সত্যপ্রিয়তার জন্যে মনে' মনে 
যথেষ্ট প্রশংসা করেছি।” . ae 
* একটু ভাবিয়া যুবক বলিল, "সত্যপ্রিয়তা খুব ভাল 
মান্গুষ অনেক সময় এমনি কর্কশ হয়ে পড়ে যে,-সেট! শ্রোতার 
মধ্যে সত্যপ্রিয়তার জন্যে ভালবাস! জন্মাতে ত পারেই না, 
Brae তার মনের মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার করে দেয়। এই 
জন্যে মানুষকে কোন কারণেই কর্কশ হতে নেই । A 
কর্কশ, তার দ্বারা জগতের কোন কাজই হয় না” 
বাধা দিয়! লক্ষ্মী বলিল, “কিন্ত আপনি ত সে দিন বিশেষ 
কর্কশ হননি 
eat হলেই অবস্ত ভাল "তার পর হঠাৎ কথাটাফে 
ঘুরাইয়৷ লইয়া সে বলিল, “att আপনাদের লাগছে 
কেমন 1?” 
একটু afm লক্ষ্মী = “আমার ত খুব ভালই 
লাগছে, আমর! পাড়াগেঁয়ে লোক স্হরে আটক থেকে 
ইাঁফিয়ে উঠেছিনুম-_-এখাঁনে এনে তৰু যেন একটু হাফ ছেড়ে 
বেঁচেছি |» 
“আপনার Gl হলে সহরের চেয়ে পল্ীগ্রামই ভান লাগে 
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দেখছি ; অনেকে কিন্তু আছেন 
টিক্তে পারেন না ।» 
একটু হাসিয়| লক্ষ্মী রূলিল, “ভ্ঠুবান্কে ধন্যবাদ ; তিনি 
আমাকে তাঁদের দলে ফেলেন নি” 
প্ঠিক বলেছেন আপনি ।-- 


| সহর ছাড়। একদণ্ডও 


“কটা শেষ রিয়া হাতি 


তুলিয়া একটা! নমস্কার করিয়! যুরক বলিল, “আপনার সঙ্গে 


আলাপ করে খুব খুনী হলুম-_আজ.একটু কাজ আছে-_ 
বেশীক্ষণ. আলাপ কর্তে পার্দুম না, কিছু মনে কর্বেন 
না-_-আর.একদিন আপনার সঙ্গে দেখা কর্ব এখন ।* 
কথাট! শেষ করাই যুযক হন হন্‌ করিয়া চলিয়া - 
গেল। : | 
যুবক চলিয়া গেলে পর লক্ষ্মী ta নী তীরে a 


বসিল তথন xh ডুবিয়। গিয়াছে এব পরপারের গাছপালা 


সব ঝাপজ। Veal আসিয়াছে। 
লক্ষ্মীর মনের মধ্যে তখন একটা থা কমাগতই afl 
ফিরি জাগিতেছিল,_এই অপরিচিত ডোরা এবং 
বিনির দলে তাঁকে মনে মনে ফেলিয়া য়ে নৃই ত? লে দিন 
এই অসভ্য মেয়ে দুটো যে অভদ্র ব্যবহার | 
কষ্টিপাথরে তার ভদ্রতা এবং শিক্ষাকে যা? 
যুবকটি তাঁর সম্বন্ধে একট! বিশ্রী ধারণায় 
ত1- লক্মীর ভয়ানক আপৃশোষ হইতে a 
ভাল sia বুঝাইয়। দিল না যে, সে ওদের 
করে এবং ওদের শিক্ষা ভদ্রতা হইতে তার 
অনেক Sowers | 
_. হঠাৎ তাকে একট! ঠেল! মারিয়! ফেলা? 
পবাড়ী যাবে না লক্মী-দিদি ?” য় 
ধড়মড়, করিয়া উঠিয়। দীড়াইয়া ৪০ 
বৈ fey. : 
পথে চলিতে. চলিতে ফেলী বলিল, cogent 
care, Ae ররর an 
চেয়েও FP |” 
লক্ষ্মী কেবল বলিল, "হু ।2- 
| (১৫) | 
বেল প্রায় ১২টার সময় ভবতোষ আহারে হূ 
এবং সমুখে বদিয়। নন্দরাণী দেখাপ্তনা করিতেছিল। 













<a 


৫ম সংখ্যা | 


দুধের বাঁটিটার মধ্যে একমুঠা ভাত ফেলিয়! দিয়া ভবতোষ 
বলিল, -“ষে রকম হয়ে দাড়িয়েছে তাতে আমার ত মনে হয় 
নলেটাকে কোন্‌ দিন সমাজ থেকে তাড়িয়ে দেবে 1৮ 


শশব্যন্তে নন্বরাণী বলিয়া উঠিল, “কেন, কেউ কিছু. 


; er & 
পা ক ! সেদিন স্থৃতিরত্ব বল্ছিল, ও নাকি নিধের 
> {য়েছে 


বাধা দিয়! নন্দরাণী বলিল, “জল খেয়েছে বই ত নয়” 

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ভবতোষ বলিল, “ওদের ছায়া মাড়ান 
পর্য্যন্ত শাস্ত্রে নিষিদ্ব-_সে খবর রাখ? ” 

নিজেকে সাম্লাইয়া লইয়। নন্দরাণী বলিল, “তা! বটে 1” 

গলাকে যথাসম্ভব খাদে নামাইয়া লইয়া তবতোষ বলিল, 
“সব জিনিষ একটু তলিয়ে বুঝতে হয় রাণী--যা মুখে আসে 
বল্লেই ত আর চলে না।” 

+-7 নন্দরাণী কোন কথ! বলিল না-চুপ করিয়া নিয় 
রহিল। সে প্রাণপণ শক্তিতে চেষ্টা করিতেছিল, মুখে ত 
স্বামীর কোন কথায় প্রতিবাদ করিবেই না --এমন কি মনে- 
.. মনেও না। 

₹ নন্দরাণীর এই একটা মন্ত তয় ছিল, বৃদ্ধ বলিয়া সে তার 
স্বামীকে অবজ্ঞা করিতেছে না ত ? স্বামী যদি তাঁর যুবক 
হইত, রূপ যৌবন যদি তার অক্ষুণ্ণ থাকিত, তাহ! হইলে 
অনায়াসে কথায় কথায় সে তার বিরুদ্ধাচরণ করিতে 
পারিত) কেন না সেখানে আর অন্ত কোন গলদ থাকিত 
না। কিন্ত ভবতোষের বিরুদ্ধে সে কিছু বলিলেই পরমুহূর্তেই 
তার মনের ভিতর হইতে কে বলিয়া উঠিত,_“এ শুধু 
কথার প্রতিবাদ. নয়; ইহার মধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছে 
বাদ্ধক্যের, প্রতি অবজ্ঞা এবং নিজের অসম্পূর্ণ এবং অতৃপ্ত 
যৌবনের দিকে চাহি বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি aad কটাক্ষপাত ৷” 
৷ লে যখন “স্বামীর বিরুদ্ধে কোন কথা বলিত, তা সে মুখেই 
হোঁক আর মনে-মনেই হোক, তাঁর মধ্যে যে Wald বাজিতে 
থাকিত, সে ত অবিমিশ্র নয়, তার মধ্যে মিশ্র হইয়! রহিয়াছে 
যে, আরে। অনেক Za, যা সে আদবেই চায় না। তাই সে 
স্বামীর বিরুদ্ধে কোন Fai মুখেও বলিতে চাহিত না, মনে- 
মনেও না। 

স্বামী খাইয়া উঠিয়া! গেলে পর নন্দরাণী সেই পাঁতেই 


ঘরের ডাঁক 
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NON পপি 


বসিয়া গেল এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধার afes আহার শেষ করিয়। 
নিজের ঘরে পাঁলক্কের উপর গিয়া শুইয়া পড়িয়া ভাবিতে 
লাগিল, “না না, এতদিনকার সমস্ত শিক্ষা সে ভুলিয়া 
যাইবে এবার নৃতন করিয়া নিজেকে গড়িয়া তুলিবার পাল1। 
সংস্কার সংস্কার বলিয়া সে আর যখন-তখন চেঁচাইয়া মরিবে না। 
সংস্কারই ত সব ; ওখানেই ত জগতের যত কিছু সৌন্দর্য্য, যত 
কিছু রস, যত কিছু কাব্য । যুক্তি-তর্ক বলিবে, যে স্বামীকে 
আমি নিজে হতে চাহি নাই, মন্ত্র এবং সমাজ কেমন করিয়া 
তাকে আমার মধ্যে আনিয়| দিবে ? কিন্ত ও ত নিছক তর্কের 
কথা »--ও ছাড়া আর-একট! জিনিষও মানুষের মধ্যে আছে 
যেটা তর্কের চেয়ে অনেক বড় জিন্ষ-_সেটা হচ্ছে কাব্য। 
এই কাব্যই ত মানুষকে ক্রমাগত সাবধান করিয়া দিতেছে 
তারা যেন শুধু কেবল OF যুক্তিতর্কের মধ্যে সত্যকে 
খুঁজিয়৷ বাহির করিবার ব্যর্থ চেষ্টায় ঘুরিয়া ন! মরে। 
সংস্কারের হাত হইতে মুক্ত হওয়াই যদি সবচেয়ে বড় শিক্ষা 
হয়, তাহ। হইলে সে শিক্ষা ত পণ্ডদের মধ্যে স্বভাবতই রহিয়া 
গিয়াছে। এই যে স্বামীকে সে ভাঁলবাসিতে পারিতেছে 
না ইহার মধ্যে রহিয়াছে কেবল কাব্যের অভাব। 
তা না হইলে বিবাহ নিজেই ত একটা কুমংস্কার। কেন 
Mel একজনকে লইয়াই স্থথে থাকিবে )--আজ তার 
একজনকে ভাল লাগিতেছে, কাল আর-একজনকে ভান 
লাগিয়। যাইতে পারে ত!-তবু যে মানুষ একজনকে 
লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে চায় ইহাই ত কাব্য; এখানেই ত 
মানুষ পণ্ড অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ | মানুষ যতই সভ্য হইয়| উঠিতেছে 
তাদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা ততই কমিয়া আসিতেছে, এর 
কারণ আর কিছুই না--কেবল এই যে, মান্থুষের সভ্যতা 
যুক্তি-তর্ক অপেক্ষা কাব্যের উপরেই নির্ভর করে বেশী। 
এই যে তার বৃদ্ধ স্বামী,এ'কে সে তর্ক কিন্ব। যুক্তি দিয়! হয় ত 
কোন কালেও পাইবে না, কিন্তু কাব্যের ভিতর দিয়! এখনই 
সে তার স্বামীকে পাইতে পারে। ভগবান্কেও ত মানুষ 
BE এই ভাবেই পাইয়াছে। তারা যদি wy কেবল যুক্তি 
তর্ক খাটাইয়৷ তাকে পাইতে চেষ্টা করিভ, তাহা হইলে 
কোন কালেও হয়ত পাওয়া যাইত al; কিন্তু কাব্য আসিয়! 
হাঁসিয়া বলিল,“এই ত তিনি P—ai, ন! সে আর কথন যুক্তি- 
তর্ক AR না। যুক্তি-তর্ক কিছুই নয়_ একবারে ভুয়ো | 


৬৪২ 


পিসি 


ছিল, নন্দরাণী হঠাৎ গিয়া বলিয়া উঠিল, “দেখ নলিন, আমার 
মনে হয় যুক্তি-তর্কট! কিছুই নয়, আসল জিনিষ হচ্ছে বিশ্বাস ।” 
একটু হাসিয়া নলিনী বলিল; “কিন্ত বিশ্বাসটা যে তর্কের 
চেয়ে বড় জিনিষ এ কথাও যে মানুষ রি করে তবে 
বলে ছোট-মা 1” | 
নন্মরাণী হতাশ হুইয় ali চেয়ারের উপর বসিয়া 








প্রবাসী__ভাদ্র, ১৩২৮ 
বাহিরের ঘরে বসিয়! নলিনী কি একখান! বই পড়িতে 





[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বিশ্বাস এবং তর্ক, এ ছুটে! বড় বেশী পৃথক্‌ জিনিষ নয়, ছোট- 
মা। যুক্তি না করে বন্য এক কণাও-রিশ্বাস কর্‌তে পারে 
না, আবার কিছু ন! কিছু বিশ্বাস না করে মান্য একটুও 
যুক্তি কর্তে পারে না|” 

কিছুক্ষণ চুপ করিয়! বসিয়া থাকিয়া =< হঠাত এক. 
সময় ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল? 





নলিনী ডাকিল, "ছোট-মা 1” ye 7 
পড়িল। ai কোন উত্তর আসিল a) .(ক্রমশঃ) : 
টাকে মু ফেলিয়া A, বলিল “আসন কথা, শীবশ্বপতি চৌধুরী। 
জার্মানীতে বাদালী বৈজ্ঞানিকগণের আদ্র 


EEE HEE রি 
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান্‌ সর্বত্র পূজ্যতে ॥” 
প্রায় চল্লিশ বৎসর অতীত হুইল, Wa 'এডিন্বরা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান চৰ্চ্চা ও অধ্যয়নার্থ অবস্থিতি করিতাম, 
তখন আমার মনে নিরন্তর এই চিন্তা উদ্দিত হইত, যে, 
ইউরোপে সেই কেপার্নিকস্, গালিলিও, কেপলার, 
নিউটন্‌ প্রভৃতির সময় হইতে বিজ্ঞানে নবধুগের অবতারণা 
হইয়াছে, আর ভারত কোথায় পড়িয়া রহিয়াছে! আবার 
HE সেই সময় বৈজ্ঞানিক সাময়িক ' পত্রিকায় দেখিতাম, 
জাগান-বাসীরা মৌলিক: গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি রচন৷ 
‘করিতে আরস্ত করিয়াছে। মোটামুটি ধরিতে গেলে ১৮৭০ 
খৃষ্টাব. হইতে জাপানে - পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন, আর 
আমাঁদের দেশে ইহার সুচনা. সেই রামমোহন রায়, ডেবিডং 
হেয়ার-প্রমুধ মহাআগণের সময় হইতে। কত আগে 
এখানে আরম্ভ, কিন্তু প্রতিযোগিতায় ভারত . আজ কত 
পশ্চাতে! আমি প্রায়ই-দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতাম, এবং 
এই .বলিয়! নীরবে অনেক সময় অক্র বিসর্জন করিয়াছি, 
হায়, এমন দিন. আমাদের কবে আসিবে, যখন বাঙ্গালীর! 
__ভারতবাসীরা--কেবল পরান্নভোঁজী, হইয়া! থাকিবে 
না, তাহারাও নুতন তথ্য উদঘাটন করিয়। বিশ্বের. জ্ঞান- 


ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিবে। আমি. পঁরত্রিশ বৎসরেরও. পূর্বে 


বুবিয়াছিলাম, যে, আমার ডাক আসিতেছে পরীক্ষাগার 
হইতে) ঈশ্বরের আহ্বান, মৌলিক তত্বান্ুসন্ধানে জীবন 
উৎসর্গ করিতে হইবে | 


প্রেসিডেন্দী কলেজে ২৫ বৎসর যাবৎ কাল আমার শ্রদ্ধেয় 
বন্ধু আচার্য্য গরীজ্গগদীশচন্তর-বনু-ও আমি ঈশ্বরের কৃপায় এই 
নুতন অধ্যায়ের উদবাটন করিতে কতদুর:সক্ষম হুইয়াছিলাম 
তাহ। সবিস্তার বর্ণনা! করিবার, এখনও সময় আসে নাই 
১৯১০ হইতে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত এই ole বৎসর আর-এক 
নূতন যুগের প্রারম্ত বৃলিলে অত্যুক্তি হয় না ১৯০১ সালে 
প্রথম বাং গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক মৌলিক গবেষণার জন্ত বৃত্তি 
প্রদত্ত হয়। -পর পর Bay Werte সেন, শ্রীমান্‌ 
পঞ্চানন নিয়োগী প্রভৃতি আমার সহিত মিলিত হইয়। 
ছাত্ররূপে, মৌলিক গবেষণায় নিযুক্ত হইলেন ও লগুন' 
কেমিকেল 'সোসাইটির মুখপত্র পত্রিকাতে তীহাদের প্রবন্ধ- - 
সকল প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। fee পূর্ববকথিত 
১৯১০ সাল একটি স্বরণীয় বংসর। এই সময় Baty 
রসিকলান- দত্ত ও গ্রীমান্‌ বীলরতন ধর মৌলিক গবেষণায় 
প্রবৃত্ত হইলেন। ta প্রত্যেকেই FWA নূতন wy 
উদবাটন করিয়া কৃতিত্ব ০ বিদেশে খ্যাতি অর্জন 


করিয়াছেন। 


Baty নীলরতন যখন ae ay প্রস্তত_ 
হইতেছিলেন, তখন তিনি হিন্দু হষ্টেণে বাস করিতেন। দেই 
সময় তাহার. পক্ষপুটে 'জ্ঞান/ঘয় ( Baty জ্ঞানেন্্রচন্দ্র ঘোষ : 
ও শ্রমান্‌ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ) ও প্রমান মেঘনাদ 
সাহা অবস্থিতি করিতেন। নীলরতন যদিও মাত্র ছুই বৎসরের 
অগ্রণী, কিন্তু ইহারা তিনজন নীলরতনকে জোষ্ঠের মত 
দেখিতেম। আমিও ইহাদের গুণে এতদূর মুগ্ধ ও আকৃষ্ট 


৫ম সংখ্যা | 


NON NN re পিতা পাস প৯ ৩৯ পতি eee ২4৯ ৯ শি 


Fema ঘোঁষ। 


জান্ম্যানীতে বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকগণের আদর 


৮৯ পাইপ ১ পি লমি লাক লম ত 


৬৪৩ 





শীজ্ঞানেঞ্জনাথ মুখোপাধ্যায় । 


ভ্রীমেঘনাদ মাহ! | 


হইয়াছিলাম যে সর্বদাই হষ্টেলে যাইয়া ইহাদের সহিত 
মেলামেশা করিতাম/। প্রত্যহ ময়দানে কিছু সময় ইহাদের 
সহিত কাটাইতাম। ইহারা যে আমার শিষ্য তাহা ভুলিয়া 
যাইতাম ; ইহাদের সঙ্গ পরম সুখদায়ক হইয়াছিল। ইহার! 
ছিলেন আমার সচিব, কলাবিধো প্রিয়শিষ্যাঃ। বলিতে গেলে 
নীলরতনই ভারতবর্ষে ফিজিক্যাল কেমিষ্্রীর পথপ্রদর্শক 1 
ইহার প্রতিভায় ও উদ্দীপনায় “Baran অনুপ্রাণিত হন। 
আই-এন্‌সী উত্তীর্ণ হইবার পর Baty জ্ঞানেন্ত্রন্্র ঘোষ 
ঠিক করিতে পারেন নাই, ইংরেজি পড়িয়া এম.এ দিবেন 
a বিজ্ঞান পড়িতে থাকিবেন। fee যখন বি-এদ্সী দিয়া 
Lat লীলরতন গবেষণামূলক প্রবন্ধ দিয়া এম এস্পীর 
সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া প্রতিষ্ঠালাত করিলেন, তখন 
তিনি তীহার পথ ঠিক্‌ করিয়। লইলেন। তিনি স্পষ্ট উপলব্ধি 
করিলেন, কোন্‌ পথে তাহাকে যাইতে হইবে। GLAM 
পরীক্ষার জন্য তিনি যে স্বাধীন গব্ষেণা-মূলক প্রবন্ধ 
দাখিল করিলেন, তাহাতে যে তিনি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান 
অধিকার করিলেন তাহা নয়, তাহ! আমেরিকার কেমিক্যাল 


সোসাইটার পত্রিকায় সাঁদরে গৃহীত হইল এবং বিজ্ঞানজগতে 
তিনি অচিরেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন ।” শ্রীমান্‌ নীলরতন 
এই সময় সর্কারী বৃত্তি লইয়া বিলাঁতে যাঁইলেন ও পর পর 
লণ্ডন ও প্যারিম্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলেন 
এবং উভয় স্থানেই বিশিষ্ট রকম প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। 
১৯১৬ সালে স্যার তারকনাথ পালিত ও স্যার্‌ রাস- 
বিহারী ঘোষের দেশহিতৈষণ! ও বদান্ততায় বিজ্ঞানকলেজ 
যখন প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন WHY আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
প্রবন্ধলেখককে রসায়ন বিভাগের ভার লইতে আহ্বান 
করেন। নেই সঙ্গে জ্ঞান ও মেঘনাদ সহকারী 
অধ্যাপকের পদে JS হইয়া এই কলেজে যোগদান করিলেন। 
" “কেন” ও “কি প্রকারে এই প্রশ্ন সহস্র সহস্র বৎসর 
ধরিয়! স্বতঃই সমাধানের জন্য মানবহদয়ে জাগরক হুইয়! 
আসিতেছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে একস্থানে দেখা যায়, 
উদ্দালক আরুণি একটু লবণ জলে গুলিয়া তাহার বিশেষত্ব 
থাকে কি না, জলের প্রত্যেক পরমাণুতে লবণের পরমাণুর 
অস্তিত্ব পাওয়া যায় কি না, এই aa তাহার পুত্র শ্বেত- 


৬৪৪ 


প্রবাসী-_ভান্দ্, ১৩২৮ 


[২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


eet 
NNT NNO NN NL লা Ne Na NR সি NN RNS সত সিপাসিত ৯ OT IT নস 


কেতুকে জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু তিন হাজার বৎসর 
ধরিয়া এই লবণের পরমাণুসংহতি aca fe ভাবে অবস্থান 
করে, তাহার কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই। ১৮৮৪ খৃষ্টাব 
হইতে আর্হেনিয়ন, অদ্টোআল্ড, প্রমুখ মনীষীগণ এই 
প্রশ্ন সমাধানের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। জলে 
লবণের পরমাণুংহতি যখন গুলিয়া যায়, তখন ইহার 
উপাদান সোডিয়ম্‌. ও ক্লোরিনের পরমাণু যথাক্রমে সংযোগ- 
তড়িত্যুক্ত ও বিয়োগ-তড়িৎযুক্ত ভাবে অবস্থিতি করে। 
গত ৪০ বৎসর যাঁবং এই দিদ্ধান্তকে ভিভিম্বর্ূপ লইয়া 
একটি পরীক্ষামূলক শাস্ত্র গঠিত হইয়াছে। 

প্রাকৃতিক জগতে সমস্ত ঘটনাবলী কতকগুলি নিয়মের 
অধীন। এই যে গ্রহগণ স্ব স্ব কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে, 
তাহারাও aA নিয়মের বশবর্তী, এবং এই নিয়ম 
হইতে কখনও “রেখামাত্রম্ ব্যতিক্রম হয় না। এই কারণে 
জ্যোতির্বি্দ্গণ গণন! করিয়া বলিয়৷ দিতে পারেন, কোন্‌ 
সময় গ্রহণ হইবে ব| কখন কোন্‌ বিশিষ্ট ধূমকেতুর আবির্ভাব 
হইবে। জলে দ্রবণীয় বিশ্িষ্টমান যাবতীয় পদার্থের প্রতি 


আর্হেনিয়াস ও অস্টোয়ান্ডের তত্ব প্রয়োগ করা যায় না, - 


শুধু কয়েকটিমাত্র পদার্থের সম্বন্ধে এই নিয়ম সম্পূর্ণ খাটে ; 
এই বিষয়ে গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ অনেক বিজ্ঞ রাসায়নিকের 


বহু গবেষণ। সত্বেও কোন সন্তোষজনক দিদ্ধান্তে উপনীত 


হইতে কেহ পারেন নাই ; শ্রীমান্‌ জ্ঞানেন্ত্রস্ত্র চারি বৎসর 
হুইল, এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া একটি তত্ব জ্ঞাপন 
করিলেন। এই জটিলতত্ব যুগপৎ গণিতশাস্সি, পদার্থবিদ্যা ও 
রসায়নশান্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সম্বন্ধে তীহার প্রথম 
প্রবন্ধ লওঁন কেমিক্যাল সৌসাইটিতে প্রচারিত হইবামাত্র 
তিনি যশস্বী হন। '_. অতঃপর জ্ঞানেন্্রন্দ্র পর পর কয়েকটি 
গবেষণা! দ্বারা রসায়ন শাস্ত্রের একটি অজ্ঞের ba ত অধ্যায় 
আলোকিত করেন। 

_ হ-“ঘোষের নিয়ম”- (“Ghosh’s Law”) - নি 
জগতে feat আদর লাভ করিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে 
বল! যাইতে পারে। . গত এপ্রেল মানে ডাঃ মেঘনাদ সাহা 
লগুনে ছয় মাস অবস্থিতি করিয়া বাঁলিন্‌ বিশ্ববিষ্ালয় 
পরিদর্শন করিতে গমন করেন। সেখানে বিজ্ঞানমন্দিরে 
যাইবামাত্র অধ্যাপক ap তাহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা 


. লাউয়ে--প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ উপস্থিত ছিলেন। . ইহারা 


 করিয়। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি ডক্টর 


গকৃকে চেনেন?” মেঘনাদ একটু থতমত খাইয়া বলিলেন, 
“আমি তো এ নাম কখন শুনেছি বলে মনে হয় না।” 
নার্ন্ম্ট্‌ বিস্মিত etal বলিলেন, “সে কি! ডক্টর te 
আপনার স্বদেশী; আমরা সম্প্রতি ফিজিক্যাল সোসাইটার 
একটি বৈঠক আহ্বান করিয়! অনেক বৈজ্ঞানিকের আসরে 
গকের ' নিয়ম আলোচন! করিয়াছি।” মেঘনাদ তখন 
সাম্‌লাইয়| লইয়া বলিলেন, “মাপ করুন, আমি এতক্ষণ 


'বুঝিতে ‘পারি নাই) আপনি জা্মব্যান ভাষায় যাহা গক্‌ 


বলিয়। উচ্চারণ করিতেছেন, ' আমর! তাহাকে ‘ঘোষ’ বলি) 
ডক্টর ঘোষ বরাবর আমার সহাধ্যায়ী ও Zs I” 
নার্ন্স্টু তখন Stata গভীরস্বরে বলিলেন, “ঘোষ যুগান্তর- 
মংঘটনকারী গবেষণার সুচনা করিয়াছেন।* এখানে এই 
জার্ম্যান বৈজ্ঞানিকের পরিচায়ক ছুই-একটি কথা বলা 
দরকার হইতে পারে। পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রের" 
গণিতমূলক ব্যাখ্যা প্রদানে তিনি আগ্কালকার শ্রেষ্ঠতম 
গুরু বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইনি এসন্ধে যে গ্রন্থ 
রচনা করিয়াছেন, তাহা সর্বত্রই এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ পুস্তক 


' বলিয়া গৃহীত হইতেছে। সম্প্রতি এই পুস্তকের নুতন 


সংস্করণ বাহির হইগ্নাছে। তাহাতে “ঘোষের নিয়ম” বিস্তৃত 
ভাবে আলোচিত ও গৃহীত হুইয়াছে। এক স্থানে 
উল্লিখিত হইয়াছে যে, “গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ আমরা 
সকলে ( অস্টোক়্ান্ড/ আর্হেনিয়স্‌, AAG, প্রভৃতি ) এই 
প্রশ্নের সমাধানের জন্য চেষ্টা করিয়াছি-_কিস্তু সফল 
হই নাই ; এতদিন পরে ডক্টর ঘোষ ঘে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
তাহা বড়ই সমীচীন, এবং এই জটিল তন্বের সুন্দর 
শীমাংসা হইয়াছে।” এখানে ইহা বলা হইতে পারে 
যে, পুর্বে কথিত বৈঠকে AER, আইন্স্টাইন্‌, as, 


প্রত্যেকেই নোবেল্‌ পুরষ্কার পাইয়াছেন, এবং প্রত্যেকেই 
metal | “ঘোষের নিয়ম” ইহারা সকলেই সত্য বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছেন। শ্রীমান্‌ জঞানেন্দরন্্ ঘোষ বিনয়ের আধার । 
বিদ্য। দদাতি বিনয়ম্‌। 

Day জ্ঞান যখন বার্লিনে যান, তখন 
তাহাকে অতি সমাদরে গ্রহণ করিয়া বলিলেন, আপনি 


পা” 


৫ম সংখ্য! | 





NNN NR আলাল লালা 


ঘদি এখানে আর-কিছুদিন অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে 
আপনাকে আমরা “অতিরিক্ত” অধ্যাপক বলিয়া! ' গ্রহণ 
করি। (জান্দ্যানীতে অধ্যাপক হইতে হইলে নানাবিধ সাধ্য- 
সাধনা ও বিদ্যাবস্তার প্রয়োজন। প্রথমে privat 
\-docent হইয়| তাহাকে কৃতিত্বের পরিচয় দিতে হয়। যদি 
তাহাতে ছাত্র আকৃষ্ট হয় ও বিশেষ পারদর্শিতা প্রকাশ 
পায়, তাহা হইলে অতিরিক্ত অধ্যাপক ও ইহার পর 
পুরা অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন।) কিন্তু এই সময় 
Baty জ্ঞানেন্তরন্্র ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিক্যাল কেমিষ্টীর 
অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হইয়! দেশে ফিরিয়া আসিলেন | 
এখন শ্রীমান্‌ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিষয় কিছু 
বলা আবশ্যক। ইনি ফিজিক্যাল্‌ কেমিদ্ত্রীর অন্তভূ্ত 
কলইড, সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন এবং সম্প্রতি ডক্টর 
অৰ সায়েন্ন্‌ এর জন্য গবেষণা-মুূলক যে-সমস্ত প্রবন্ধ দাখিল 
করিয়াছেন তাহ! লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে গৃহীত হইয়াছে। 


শিরিষ, শ্বেতসার, te প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ আছে 
যাহাদের বিশেষত্ব এই যে, ইছাদ্দিগকে যদি জলে দ্রবীভূত 
কর! যায় এবং দ্রবীভূত এই-সব দ্রব্য পার্চমেণ্ট কাগজে 
কিম্বা ভেড়ার পাকগ্ছলীর পাঁৎল! চাম্ড়ায় পৌট্ল! বাধিয়া! 
জলের মধ্যে ঝুলাইয়া crew হয় তাহা হইলে ভিতরের 
দ্রব্য জলের মধ্যে কদাচ প্রবেশ করিতে পারে না) 
কিন্ত লবণ বাঁ চিনি জালে গুলিয়! যদি এই ভাবে প্রলস্িত 
al যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, সেগুলি আস্তে আস্তে 
বাহিরে জলের ভিতর আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, পরস্ত জলও 
Heats ভিতর প্রবেশ করিয়া এ-সমনস্ত স্থান অধিকার 
করিয়াছে। এখন ঘদি লবণ ও te একসঙ্গে জলে গুলিয়া 
RH ভাবে রাখা যায় তো লবণ গঁদ হইতে পৃথক্‌ হইয়। 
Ha, ভাতের ফেনকে গলিত শ্বেতসাঁর বলিলেই চলে। 
এই-দমস্ত gare শিরিষজাতীয় (colloids) বলা হয়। 
আমাদের আহার্য্য পদার্থের অধিকাংশ এই শ্রেণীভুক্ত | 
পাকস্থলীতে খাদ্যদ্রব্য কি-গ্রকারে পরিপাক হয়, তাহা 
শরীরতবঘটিত রসায়নীবিদ্যার অন্তভূক্তি। এই কারণে 
কলইড্‌দের গুণ, স্বরূপ, ও প্রকৃতি বিস্তৃত ভাবে আলোচিত 
হইতেছে। গত ২৫ বংদর যাবৎ ইহা রসায়ন শাস্ত্রের 
অন্ততুস্ত একটি নূতন শাখ। বলিয়া পরিগণিত হইতেছে- এবং 


জার্ম্যানীতে বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকগণের আদর 


LORI 


৬৪৫ 





LOIN NN পা সদা 


বড় বড় রাসায়নিক ইহার আলোচনাকে জীবনের ব্রত বলিয়া 
লইয়াছেন। Slat জ্ঞানেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্বতঃপ্রবৃত্ত 
হইয়া এ বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন এবং এম্এসদী 
পরীক্ষার জন্য ইহাই Paige করিয়া! প্রবন্ধ রচন! করেন। 
পরীক্ষায় শ্রীমান্‌ জ্ঞানেন্ত্রন্দ্র প্রথম স্থান ও শ্রীমান্‌ 
জ্ঞানেন্্রনাথ দ্বিতীয় স্থান-অধিকার করেন। ইহার! 
উভয়েই একসঙ্গে বিলাত গমন করেন এবং আরব AH 
সম্বন্ধে লণ্ডন ঘুনিভার্মিটা কলেজে আরও POA নূতন গবেষণায় 
প্রবৃত্ত হয়েন। গত অক্টোবর মাসে লণ্ডনে কলইড.স্‌ সম্বন্ধে 
আলোচনা করিবার জন্য একটি বৈঠক বসে। ইউরোপের 
যত রাসায়নিক এ বিষয়ে গবেষণা, করিতেছিলেন, তাঁহাদের 
মধ্যে অনেকেই এখানে স্বয়ং উপস্থিত হয়েন বা প্রবন্ধ পাঠান। 
Say “ছোট” জ্ঞানও এই সভায় তাহার গবেষণামূলক 
প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য আহত হয়েন। আমি এই সভায় 
দর্শক ভাবে উপস্থিত ছিলাম। জ্ঞানও তীহার প্রবন্ধে একটি 
নুতন ‘নিয়ম’ (law ) উদঘাটন করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ দ্বার! 
Gay কি-প্রকার খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাহ! বিজ্ঞানের 
অন্যতম মুখপত্র নেচ্যার ( Nature) পত্রিকা হইতে কয়েক 
ছত্র উদ্ধ ত করিলে পাঠক বুঝিতে পাঁরিবেন। 


“Of all the papers read before the meeting that 
by Mr. J. N. Mukherjee was the most important in 
that it worked out a new theory.” 


এই প্রবন্ধটি এই শাস্ত্রে বিশারদ জার্্যান পণ্ডিত 
অস্টোয়ান্ড তাহার মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়! প্রচার করিবার 


জন্য অনুমতি চাহিয়াছেন। 
শ্রীমান্‌ মেঘনাদের বিষয় কিছু লিখিতে আমার বাধ-বাধ 


ঠেকে। যদিও ইনি বি-এস্দী অধ্যয়নকালে জ্ঞানদয়ের 
সহপাঠী ছিলেন, কিন্তু গণিতশান্ত্র ইহার প্রতিভা-বিকাশের 
ক্ষেত্র। গণিতশান্ত্ৰমূলক পদার্থবিদ্যায় মৌলিক গবেষণার 
জন্য কলিকাঁত। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি-এদ্‌সী উপাধি 
প্রাপ্ত হইয়া ইনি গত বৎসর লওনে যান। সেখানে 
কিছুকাল গবেষণ। করিয়া সম্প্রতি জার্মেনীতে গিয়াছেন। 
ইনি হাল নাগাদ প্রায় বিশটি প্রবন্ধ প্রকাশিত sim 
সম্প্রতি লগ্ডনে রয়্যাল সোসাইটীতে এষ্ট্রোফিজিকৃস্‌ সম্বন্ধে 
যে প্রবন্ধ পড়েন, তাহা মুদ্রিত, হইয়া আমার হস্তগত 
হইয়াছে। ইহাতে গ্রহনক্ষত্রদিগের উপাদান ঘটিত অনেক 
রহস্ত উদ্বাটিত হইয়াছে । তাহা ছাড়া আইন্স্টাইনের. 


৬৪৬ 


আপেক্ষিকত। ( Relativity) তত্ব পদার্থ-বিজ্ঞানের অন্তান্ত 
বিষয়ে প্রয়োগ করিয়া ইনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় 
দিয়াছেন। -ইহার প্রতিভার পরিচয় এক নিঃশ্বাসে দেওয়া 
যায় না। Physica নামক পত্রিকায় অধ্যাপক qs 
এই বিষয়ে যে মন্তব্য লিখিয়াছেন, এখানে তাহার কয়েকটি 
ছত্ৰমাত্র উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে ।-_ 


“] wish to point to the fact that “his is the honour 
of being the first to introduce the theory of selective 
radiation pressure as “a possible explanation for the 
phenomena in the outer layer of the sun. 


adie এই গুঢ়তবব উদবাটন বিষয়ে অভিনব ব্যাখ্যা 
প্রদান করিয়। জয়মাল্যের তিনিই অধিকারী হইয়াছেন। 
wie - বিশ্ববিদ্ভালয়ের অধ্যাপক Sommerfeld 
teats আলোচনার জন্য প্রসিদ্ধ। তিনি মেঘনাদের 
প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছেন যে, মেঘনাদকে তাহার 
গবেষণা! বিষয়ে FeCl দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। এ 
স্থলে ইহাও বক্তব্য যে ছাত্রাবস্থা। হইতেই মেঘনাদ জান্ম্যান্‌ 
ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন। ইহা বলিলেই যথেষ্ট 
হইবে যে, মণিত ও জ্যযোতিষমূলক .পদার্থাবি্ায় ীমান্‌ 
মেঘনাদের .সমকক্ষ ভারতবর্ষে -কেহ আছেন কি al আমি 
জানি না। তাঁহার অগামান্ত ক্বতিতের পরিচয় ভবিষ্যতে 
দিবার ইচ্ছ। রহিল। 

' শ্রীমান্‌ নীলরতন, canis ও মেঘনাদ প্রভৃতি যে 
সমস্ত মৌলিক তত্ব উদঘাটন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, 
তাহার সমস্তই প্রেসিডেন্সী কলেজে ও কলিকাতা -বিশ্ব- 
বিস্তালয়ের বিজ্ঞান কলেজে অন্ুষ্ঠিত। এতদিন একটা 
অন্ধ সংস্কার ছিল যে, বাঙ্গালার ath, বাঙ্গালার হাওয়ায় 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা জন্মায় না। কিন্তু ইহারা কয়জন আমা- 
দের দেশের যুবকবর্ণের নিকট একট! আদর্শ উপস্থাপিত 
করিতেছেন। মেঘনাদ ও জ্ঞানেন্দ্রন্দ্র লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের 


fear উপাধি উপেক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা যতগুলি 


গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাহার ভগ্নাংশ 
মাত্র দাখিল করিলেই সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-এন্‌সী উপাধি 
পাইতেন ; কিন্তু ইহারা মনে করেন যে, তাহাতে নিজ বিশ্ব- 
-* আর একজন জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় এম্‌, এস্‌-পি, সম্প্রতি 
ফে-সমন্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহীতে বুঝা ষায় 
বে তিনিও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়! ‘জ্ঞান'দ্বয়ের অস্তর্ভু “ক্র হইবার 
দাবীদার হুইক়্াছেন। : | 


প্রবাসী- ভাদ্র, ১৩২৮ 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


Be 
IN NON LO 


বিদ্যালয়ের উপাধির অবমাননা করা৷ হয়। ইহার কারণ আরও 
বুঝাইতেছি। এবার আমি দেখিয়া আসিলাম, লণ্ডন, কেম্বি জ, 
ম্যাঞ্চেষ্টার, ae, প্রভৃতি বিশ্ববিষ্ভালয়ে অনেক বিদেশীয় 
ata (বিশেষতঃ জাপানী ছাত্র) নিজ নিজ বিষয়ে মৌলিক 
গবেষণা করিতেছেন। : ইহার! সকলেই আপন আপন দেশে-- 
তাঁহাদের আলোচ্য বিষয়ে 'ইতিপূর্বেই কাজ করিয়াছেন; 
তবে বিদেশে আসিয়াছেন সেই সেই বিষয়ে যাহার! মহাঁমহো- 
পাধ্যায় তাহাদের ব্যক্তিত্বের নিকট হইতে উদ্দীপনা সংগ্রহের 
জন্ত। এই অভিপ্ৰায়ে কেহ ২ত বৎসর একস্থানে থাকেন 
না, কোথাও তিন মাস কোথাও ছয় মাস মাত্র। ইহী- 
দিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, আপনি কি অমুক বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের আচার্য্য উপাধি ( Doctorate ) লইবার ay 


“এখানে কাজ করিতেছেন, তাহা হইলে বিরক্ত হইয়া উত্তর 


দেন, “ও fe. কথা বলেন, মহাশয় ! আমাদের নিজেদের 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি কি অংশে হীনতর ?” 

বাঙ্গাল! দেশে প্রতিভাশালী যুবকের অভাব নাই; নত 
আক্ষেপের বিষয় ইহীর! বিশ্ববিস্তালয়ের একটি উচ্চ উপাধি বা 
ছাপ, পাইলেই বিদ্যার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছেন বলিয়া- 
মনে করেন। একটি চাকুরী লইয়া পলাইবার অন্ত 
ব্যতিব্যস্ত ইয়েন পৃথিবীর জ্ঞানভাগারে যে আমাদেরও কিছু 
দিবার আছে, তাহা ভুলিয়া যান । ভুলিয়া ধান যে, নিউটন 
মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলী উদঘাটন করিয়াও শেষজীবনে বলিয়া 
ছিলেন, “আমি বেলাভূমি হইতে উপলথণ্ডের সঙ্কলন 
করিতেছি, জ্ঞানমহার্ৰ পুরোভাগে অক্ষুণ্ন রহিয়াছে ।” 
আমরা বত্রিশ কোটী ভারতবাসী। ইহার মধ্যে ত্রিশ জনও 
মৌলিক গবেষণায় বিশেষত্ব দেখাইয়াছেন কিন! সন্দেহ। 
কিন্ত জাপান কত ক্ষুদ্র দেশ, লোকপংখ্যা ৬ কোটার 
অধিক হইবে কিনা সন্দেহ ; কিন্তু বহু বহু জাপানী পণ্ডিত 
উত্ভিদ্বিদ্ভা. ভূতত্ব, প্াৰ্থবিদ্ধা, রসায়নীবিদ্যা, চিকিৎসা- 
“ite প্রভৃতিতে মৌলিকত্ব দেখাইয়া জগৎকে মোহিত 
করিতেছেন। কাজেই জাপান বিজ্ঞান জগতে উচ্চ ও BES 
স্থান অধিকার করিয়াছে। আমাদের দেশে যে. কয়জন. 
মাত্র এই ক্ষেত্রে খ্যাতি, লাভ করিয়াছেন, অঙ্কুলি-নির্দেশ _ 
দ্বার! তীহাদিগকে গণনা করা যায়। 

“সর্বত্র জয়মন্বিষ্যেৎ sats শিষ্যাৎ পরাজয়ম্।৮ হয়ত 
আমার জীবনে আমার এই ইচ্ছার সফলতার দিন আদি- 
য়াছে। আমার এই প্রিয়শিষ্যগণের গর্ভধারিণীগণ soli 
বঙ্দজননীগণ যাহাতে এইপ্রকার রত্বপ্রসবিনী. হন, ইহাই 
আমি জগদীশ্বরের নিকট কামনা করি । | 


উই প্রফুলচন্ত্র রায়। 


i 


ne 


মে সংখ্য। | 
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. প্যারিসে এক শীত 


৬৪৭ 


NONI ত ৯ পাস্টিপাি পান পা পাপা পাস পাস্সিপািপা সপ স্পা ২ এ ৯ 


প্যারিসে এক শীত 


(5৫) < 
soaps প্রতিষ্ঠার টাকা খরচ করা একমাত্র হিন্দুদেরই একচেটয়া 
কীর্তি নয়। খৃষ্টান সমাজে আবহমান কাল ধরিয়া এই ধরণের 

“আধ্যাত্মিকতা” চলিয়া আসিতেছে। প্যারিসের “স্তাক্রে কায়র” 
(Sacre Coeur} বা 93-309 গির্জাটা এক বড় ৃ্টাত্ত। সাড়ে চার 
কোটি ক্র! ইতিমধ্যে থরচ হইয়! গিয়াছে। এখনে! কাজ শেষ হয় নাই। 
ভিতরকার চিত্রাঙ্কন সরু হইয়াছে মাত্র। এক শত বৎসর ধরিয়া 
কারুকার্য্য চলিবে । এই রীতিতেই ভারহুত, সাঁচি গড়িয়া উঠিয়াছিল। 
বোধ হয় জীকজমক হিসাবে-_কি বহিব, কি ভিতরকার গৌরব 
মোমার্তর পাড়ার ( Montmarter) এই মন্দির প্যারিসের সর্বশ্রেষ্ঠ 
ধর্দগৃহ। মর্শর আর সোনার ব্যবহার দেখিয় কেহই তাজমহলের বিলাস 
মনে না আনিয়া পারিবে a) শিখরগুল| এবং ঘণ্টাগৃহটা দূর হইতে 
হিন্দু মুসলমান মাত্রের নয়ন রঞ্জন করিবে। অট্টালিকার ভিতর অস্ততঃ 
আঁট হাজার লোক বসিতে পারে। 

একটা বড় রাসায়নিক কার্খীনার ওস্তাদের সঙ্গে ঘুরাফিরা৷ করা 
যাঁইতেছে। ভীর্সাইয়ের পথে__ প্যারিসের দেওয়ালের অল্প দূর বাহিরে 

. Tata অবস্থিত। কার্থানার মালমশলা যন্ত্র হাতিয়ার এবং অন্তান্ত 
সম্পত্তির সমবেত fray এক কোটি B11 অনেক দিনের পুরাণ! 
কার্বার। সপ্প্রতি মালিক দুই ব্যক্তি। কাজ চলে পাঁচজনের পরামর্শে । 
কুলী মজুর কেরা'ণী এবং পরীক্ষা-গৃহের সহকারী-_ ইত্যাদির সংখ্যা প্রায় 
দেড় শ’। ওস্তাদ মহাশয় বিশ বৎসর ধরিয়া এই কার্খানার লাগিয়া 
আছেন। আয় তাহার বিস্তর । ১৯২* সালে মাল বিক্রী হইয়াছে ছুই 
কোটি wi মুনাফা হইয়াছিল শতকরা! ৯ ফ'|। যুদ্ধের পূর্বে মুনাফার 
হার ছিল শতকর! ১০।১২ S11 রূপা গাঁজাই, ওষুধ তৈয়ারি, আযাসিভ- 
সোডার ভাটি ইত্যাদি হরেক প্রকার চিজ্ই দেখা গেল। আনাড়ির 
চোখে ফ্যান্টরি দেখার অভিজ্ঞতায় ১৯০৫ সালের পূর্ব্বে হয় ত ভারতে 
ate চলিতে পারিত ; ১৯২১ সালে আর চলে all তবে বিস্ময়ের 
কথা, একমাত্র: ফ্যাষ্টরিণ্ডলা বাজাইয়। দেখিবার জন্য যুবক ভারতের 
শিল্পজ্ঞের! দুনিয়ায় পধ্যটন করিবার সুযোগ আজও বেশী পাইতেছেন Al 

লুবা কোম্পানী সুগন্ধি দ্রব্যের কার্বার করে। ভারতে নাকি 
ইহাদের পসার খুব বেশী। কর্তা বলিতেছেন £--“আমরা আসল ফুল 
হইতে রস নিংড়াইয়! আতর তৈয়ারি করি। আমাদের কার্খান। 
আন্প-ম্যারিতিম প্রদেশের ক্যান ( Cannes ) নগরে অবস্থিত | জীর্দীনের! 
যে-সব মাল জোগায় Graal রাসায়নিক” নেপোলিয়ন-পত্বী জোসেফিন 
১৮০৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে লুবীর দোকান হইতে এসেন্স 
কিনিয়াছিলেন। সেই atta আফিসের দেওয়ালে লট্কাঁনে! 
দেখিলাম। | 

_ wath শিল্পের ওস্তাদেরা তারতবর্ষে যাইয়া স্বদেশী কার্বারের 
প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিতে রাজি! অভিজ্ঞতাওয়ালা কয়েকজন ফরাসী 
এক্রিনিয়ার বা ভড়িততত্জ্ঞের স্থান বোধ হয় ভারতে নিশ্চয়ই আছে। 
কয়েক মান বা কয়েক বৎসরের Gy যদি বিদেশী ওস্তাদ ভাড়া করিয়া 


wer যাইতেই হয় তাহা হইলে ভারতবাসীর পক্ষে কোনো-এক 


জাতিবিশেষের গলগ্রহ হওয়া বাঞ্চনীয় নয়। মার্কিন, জাপানী, ফরাসী 
ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ওত্তাদের জন্য স্বাধীন ভাবে টক্কর দিবার 
বাজার। খুলিরা 'রাখ! আবশ্ক। কোনে! দেশ-বিশেষের একচেটিয়া 
প্রভাব ভারতে আমদানী করা কোনো-মতেই যুক্তিসঙ্গত নয় । 
ইনারৎ খাঁর গান বাজনা শুনিবার ae ফরাসী discal বেশ 
ও ৮১৯৪৩ 


উদগ্রীব বুঝিতেছি। খা সাহেব মাঝে মাঝে প্যারিসের বাজারে 
বাজাইয় গাহিয়! যান। কখনো! কখনো স্থফী ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে TE করার 
রেওয়াজও ইহার আছে শুনিলাম। 

ইঈভ্গীয়ো ( Yves-Guyot) জিজ্ঞাসা করিতেছেন £__"ভারতের 
জাতিভেদ আজও আছে কি? প্যারিয়াদের সমাজে ঠাই আজকাল 
কিরূপ? ache শীমনসংস্কীর রিপোর্টে অস্পৃশ্ঠদের কথা ত অনেক 
পড়িতেছি।” ইনি “জুর্ণাল দেজ একোনোমিস্ত” কাগজের সম্পাদক | 
শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে সংরক্ষণ-নীতির ইনি (এবং ইহার কাগজ ) এক 
মহাযম। অর্থাৎ ঈভ্গীয়ো গৌঁড়। “ফি-ট্ডোর” বা ক্র অবাঁধবাণিজ্য- 
পন্থী। ইনি ছিলেন পার্লামেন্টের ছোট ঘরের মেশ্বর,_-পরে হন 
ক্যাবিনেটের এক সচিব। এক্ষণে এক ব্যবসায়-সজ্ঘের এবং ব্যাস্ধিং- 
বিষয়ক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের মালিক। বুড়া বলিতেছেন --.“ওহে 
বাপু, তোমাদের গীঁধির অসহযোগ কাওটা ত ফেল মারিয়াছে বলিতে 
হইবে।” আমি জিজ্ঞ:সা করিলাঁম-_-“কেন?” প্রবীণ রাষ্ট্রনায়ক 
বলিলেন ₹--“ছুজন চারজন উকীল ছাড়িয়াছেন উকিলী, দুজন একজন 
ফৌজ ফিরাইয়া দিয়াছে তাহাদের মেডেল, আর দুশ পাঁচশ পাঠশীলার 
ছোক্রারা Sea যাওয়া বন্ধ করিয়াছে । ইহাকে কি বলে বয়কট ?” 

ঈভ্‌গীয়ো ধনবিজ্ঞীনে পাকা লোক, বলাই বাহুল্য; অনেক 
কেতাবের লেখক। সোগ্তালিজ্ম্‌ খণ্ডন কর! ইহার প্রধান কাজ। 
দ্বিতীয় কাজ সংরক্ষণ-নীতির জবাই করা। ফরাসী “পণ্ডিত” মহলে 
ঈভ্গীয়োর মতই চলিতেছে। শীর্ল জিদ এই পথের পথিক নন, 
আমাদের দেশে ছাত্রেরাও এ কথ! atta) ভারতের ধনবিজ্ঞান- 
সেবীদিগকে লক্ষ্য করিয়া ঈভ্‌গীয়ো একখান! চিঠি দিলেন। এইটা 
ইহার “বাঁণী”। মতগুলা গ্রহণীয় কি না আলাদা কথা। ফরাসী 
স্থধীসঙ্বের সঙ্গে ভারতীয় পণ্ডিত মহলের আদান প্রদান স্বর হইল 
অন্ততঃ এই মর্মে চিঠিখান! পঠিতব্য। হয় ত পুণা হইতে প্রকাশিত 
ভারতীয় ধনবিজ্ঞানসমিতির ত্রেমাসিকে চিঠিখান! ছাপিতে পাঠাইব। 

এবারকার শীতটা একদম বসস্ত। না মেঘ, ন! বৃষ্টি, না কুয়াসা, 
না বরফ, ন! কাঁদ।।' ফরাসীরা বলিতেছে £--“এমন নরম শীত প্যারিসে 
বড় দেখা যায় না।” বুল্ভার ৰা আ্যাতিন্উয়ের গাছগুলার পাতা 
দেখিতেছি ন| মত্য। কিন্তু ময়দানের কোনো কোনো ঠাইয়ে সবুজ 
ঘাস সবুজই রহিয্বাছে। এ দিকে নীল আকাশ আর স্বচ্ছ সেইন্‌। 
কবিতা লিখিতে বমিলেই হয়। তবে কেহ ছাপিবে না,_এই.য! দুঃখ! 

ক্রমশঃ বুঝিতেছি,_জগতের কোথাও যদি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় 
স্বাধীনতা, ডেমোক্রেসি বা এ জাতীয় কিছু থাকে তাহা হইলে উহা 
আমেরিকার়ই আঁছে। ফ্রান্সে এই মাল ঢুড়া বৃথা | 

ব্যাঙ্কার নামক একব্যক্তি ফ্রান্দে আছেন সতর বৎদর। ইনি 
মুক্তার ব্যাপারী । গুজ্রাতী জৈন,__-অতএব নিরামিষাণী। সপরিবারে 
বসবাস করিতেছেন। আসিয়াছিলেন এক বড় মহাজনের কেরাণী হইয়া, 
এখন নিজেই বড় মহাঁজন। শুনিলাম আজকাল প্যারিসে যে কয়জন 
বড় ভারতীয় ব্যাপারীর কার্বার চলিতেছে তাহারা সকলেই প্রথমে 
কেরাণী-মাত্র ছিলেন। ইহীদের অনেকেই এক্ষণে লক্ষপতি। 

ব্যাঙ্কার বলিতেছেন £--“প্যারিসের রাস্তায় ঘাটে লোকজনের 
বিলাস দেখিয়া মনে করিবেন না যে, ফরাসীরা বড় সুখে আছে। ফ্রান্সের 
afte অবস্থা নেহাৎ কাহিল” শুনিতেছি, প্রায় সকল “ম্যাগাজা”র 
বা বড় বড় দোকানের মালিকই দেউলিয়া । তবে ফরাসী গবমেন্ট 
কোনো কোম্পীনীকেই কাগজে কলমে দেউলিয়| স্বীকার করিতে 


৬৪৮ 





অনুমতি দিতেছেন at! তাহা হইলে দেশমুদ্ধ হলুস্ুল পড়িয়া যাইবে। 
আইনজারি করা হইয়াছে যে, দৌকানদারেরা পুরাণা সর্ত মাফিক 
যথাসময়ে পাঁওনাদারকে টাকা বুঝাইয়া না দিতে পারিলেও তাহাদের 
বিরুদ্ধে কোনে! মৌকদ্দমা গৃহীত হইবে না। GAG ৫1৭ বৎসরের 
অন্ প্রায় প্রত্যেক আড়তদার এই উপায়ে রেহাই পাইতেছে। 

ব্যাঙ্কার ফরাসী মফস্বলের খবর অনেক রাখেন। দশ পনর 
বৎসর পূর্বের ফ্রান্সের অনেক জেলায়ই চাষীর! লিখিতে পড়িতে জানিত 
না। আজ প্রায় সর্বত্র লেখা-পড়ার চল্‌ দেখা যাঁয়। fea ধর্মবিষয়ক 
কুসংস্কারে, অথব| চাঁধ-আবাদবিষয়ক অবিদ্যায় ফরাসী চাষীরা আজও 
ভারতীয় চাষীদেরই মাঁস্তুত ভাই। মান্ধাতার আমলের লেন-দেন 
রীতিনীতিই ফান্সের পল্লীতে পল্লীতে বিরাজ করিতেছে । এমন কি, 
ঘরবাড়ী, ewes ইত্যাদি বিষয়েও ফরাসী মফঃস্বল নিতান্ত 
পশ্চাৎপদ। প্যারিসে বসিয়া ফরাসী সমাজ বুঝিবার জো নাই। 
বুঝিতেছি,--আমেরিকার পলীজীবন ব! কুষকসমাজ দেখিয়া | ফাব্দের 
গ্রাম্যসভ্যতা আন্দাজ করা চলে না। | 

(১৬) 

ott (Verdun ) দেখিয়া আঁসিলাম। এট! ফাঁদ্সের পোর্ট 
আর্থার অথবা “মিবার ete”) পোর্ট আর্থারের লড়াইয়ে বিংশ 
শতাব্দীর জ্ঞানবিজ্ঞানের যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল ott tte তাহারই 
চরম পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। তবে জাপানী নোগি aca 
জিতিয়াছেন জার্মান ক্রাউন প্রিন্স সেই ক্ষেত্রে হারিয়াছেন। 

'_ প্যারিম হইতে প্রায় দেড়শ মাইল পূর্বে যাঁওয়| গেল। রেলে লাগে 
প্রায় পাঁচ ঘণ্ট1। পথে পড়িল শাতো-তিয়েরী ( Chateauthierry ) | 
লড়াইয়ের মাঠের নমুনা দেখিতেছি। জায়গায় জায়গায় গমের 
ক্ষেত তৈয়ারি হইতেছে। মোটের উপর নজরে আসে কেবল পুরাণা 
ভাঙ্গা রেলপথ, কীটাওয়াল! তারের বেড়ার ভগ্নস্ত প, পণ্টনী কবর, 
আর ধ্বংসপ্রাপ্ত পাঁইন-গাঁছের বন। গরু ভেড়া ছাগল মুর্গী চিড়িগার 
চিহ্নমাত্র কোখাও নাই। কচিৎ ছুএকটা ঘোড়া দেখ! যায্ন_হালে 
লী . 

171 মধ্যযুগের ইয়োরেশিয়ার অন্যান্য সহরের মতনই দেওয়াল- 

a সহর, ছুর্গবিশেষ। ফরাসী Beater এখানে অনেকবার অনেক 
ste হইয়| গিয়াছে । ল্যাটিন আমলে নাম ছিল বীরোদুন্ুম্‌ ( Viro- 
dunum ) অর্থাৎ বীরস্থান বা বীরনগর । ম্যজ ( Meuse) নদীর 
ছুই ধারে সহর অবস্থিত। সহর-দুর্গের ভিতরকার হুর্গটীয় প্রবেশ 
করিলাম। আগাগোড়া পর্বত-গুহা। কুঠুরিগুলা গুহার ভিন্ন ভিন্ন 
অংশ। সহরটার অতি সামীন্তই অটুট আছে-_বাঁড়ীঘর নিরেট 
অবস্থায় একটাও নাই মনে হইবে। পোর্ট আর্থারে এত বেশী ভাঙ্গা 
চুর! ঘটে নাই। 

FRA ছাঁড়াইয়া ত্রিশ-মাইল- ব্যাপী সফরে বাহির হইলাম এই জন- 
পদের শত শত মাইলই ভ্যার্ট1 লড়াইয়ের মাঠ বা পাহাড় । মোটরের 
পেছনে তাকাইয়া ' দেখি STE একটা নীচু উপত্যকা মাত্র_-চারি 
ধারে কেবল পাহাড়ের পর পাহীড়। সব ধুধু করিতেছে। যোজন 
যোজন যেখানে ছিল বনভূমি বা পলীগ্রাম, সেখানে একট! ঘাস 
AGS নজরে আসে না। 

ক্রাউন প্রিন্স চারিবৎসর এই পাঁহাড়ী মাঠে মাথা কুটয়াছেন। STA 
দখল না করিতে পাঁরিলে ফাঁন্দের পূর্ব সীমানা হইতে জার্দীনির বিরুদ্ধে 
জর্দান yrs ফরাসী অভিযান পাঠানো হইত। কাজেই ভ্যা্্যায় 
জার্মানি জলের মতন রক্ত ও টাকা ঢালিতে .বাধ্য হইয়াছিল। অথচ 
দশ দশটা পোর্ট আর্থার এক জায়গায় থাকিলে যে সামরিক শক্তি সঞ্চিত 
হয় ভ্যাদযা ফান্দের সেই শক্তি। ভে| ( Vaux) নামক একটা দুর্গ 


প্রবাসী--ভাঁদ্র, ১৩২৮ 


| ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


মাত্র পাঁচ মানের জন্য জার্্মানদের দখলে আসিয়াছিল। আর-একটা 
দুর্গের নাম হুয়ো-মে (Douamont)! atitaal ফরাসী-বেশে 
এইটার ভিতর প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়,_-কিত্ত বেশীদিনের জন্য নয়। 
এইটুকুই SHA TE জার্্মানকীর্তি। : 

খবরের কাগজে শুনা যাইত জার্মীনরা আজ ত্যার্দশায় অগ্রসর 
হইতেছে,--আজ ভ্যার্দ7 প্রায় দখল করিতে চলিল। তাহার খাঁটি 





তত্ব এই যে, ক্রাউন প্রিল অমুক তারিখে হয়ত বা এক লক্ষ. ahi 


যুবকের শির লুটাইয়া Site yl সহরের ১৩২০ মাইল দূরবর্তী কোলো 
গিরিছুর্গের পাদদেশে বড়জোর আড়াই হাত জমি অধিকার করিলেন! 
ইতাদি। একবার কায়দা করিয়া ছুইট| দুর্গের মাঝামাঝি খাদের 
ভিতর দিয়! জাঁর্দান সেনা অগ্রসর হইতেছিল। . ফল হইয়াছিল, 
একজনও ফোটে ফিরিবার পথ পায় নাই। বস্তুতঃ আমিষ্টিমের 
দিন পর্য্যন্ত ক্রাউন প্রিন্স “ন যযৌ ন wea” ভাবেই দিন কাটাইয় 
গিয়াছেন। এই ঘটনাই ফরাসী ভাষায় “On ne passe pas” অৰ্থাৎ 
“কেহই (ভ্যার্দ)|) পার হয় না”-_প্রবাদের মুলে । "অ ন পাম্‌ পা” 
দর্পটা যুক্তিসঙ্গতও বটে। 

দশবারটা ভোছুয়োমৌ গিরিছুর্গ দখল -করার পর Oreste পথ 
খোলা যাইতে পারে। তাহার পর ভ্যার্দয। সহরের সন্মুখেও বিরাট 
লড়াইয়ের আয়োজন। মেটরে বদিয়া বুঝিতেছি যে, পাহাড়গুল! 
maior কীটাওয়াঁলা তারের বেড়ায় ঢাক! ছিল।' পাহাড়ী রাস্তাগুলার 
কোথাও কোথাও জালের চিহ্ন এখনও দেখা যাইতেছে । এই জীল- 
গুল! ছিল সড়কের উপরকার ঢাঁকৃনা। ঢাক্নার ছাদ সবুজ রঙে বিচিত্র 
ছিল। জেপেলিন বা এরো প্লেন হইতে ঢাঁকৃনার ছাদ পার্বত্য বনেরই 
এক অংশ মনে হইত। এই ধরণের আবরণকে বলে কামুক্রাজ 
(Camouflage)! জলে স্থলে আকাশে সর্বত্রই বর্তমান লড়াইয়ে 
নান! প্রকার কামুফ্রীজ, ব্যবহার কর! হইয়াছে। . 

ভো দুর্গ বাহির হইতে দুর্গ বলিয়া মনে হয় না। একটা পাহাড়ের 
টিপি মাত্র। যখন স্বাভাবিক অবস্থায় বনে জঙ্গলে ঢাকা ছিল তখন 
কেহই এখানে সেনানিবাসের অস্তিত্ব অনুমান করিতে পারিত না । এই 
ধরণের কতগুলা দুর্গ কোথায় কোথায় অবস্থিত তাহা. ঠাওরানো 
একমাত্র গুপ্তচর ছাড়া আর কাহারও ক্ষমতায় কুলাইবে না! মান্ধাতার 
আমনে বা মধ্যযুগে এই ধরণের দুর্গ fe হইত না। তখনকার 
দিনে বহুদুর হইতেই দুর্গের দেওয়াল পাহাড়ের গায়ে বা মাথায় 
দৃষ্টিগোঁচর হইত। আর বেলুনের ব্যবহার করিতে জানিলে শক্রপক্ষ 
সহজেই আকাশ হইতে দুর্গের খরবাড়ী বাজার হাট সবই দেখিতে 
পাইত। এডিনবার! চিতোর ইত্যাদি দুর্গ সেই শ্রেণীর। কিন্তু 
ভো-দুরোমৌ ইত্যাদি ont জনপদের দুর্গ বিংশশতাব্দীর প্রথম 
দশকে নির্শ্মিত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পদেও হয়ত কোন-কোনটার 
গঠন সুরু হইয়া থাকিবে । এই ধরণের দুর্গ দখল করিতে হইলে 
নেপোলিয়নকেঞ্ড ঘাল হইতে হইত! ক্রাউন প্রিন্সের দোষ কি? 

অধিকন্তু ভ্যা্দযার পশ্চাতে গোটা ফ্রান্সের জনবল বজায় ছিজু। 
ভ্যার্টটাকে কোন্‌-ঠেশী করিয়! কাবু কর! শক্রপক্ষের পক্ষে সম্ভবপর 
ছিল না। কিন্ত পোর্ট আর্থার ছিল রুশিয়ার হাজার হাজার মাইল 
দুরে। কাজেই নোগির তারিফ করিতে weal ক্রাউন প্রিন্সকে 


- ছোকরা সম্ঝানোও উচিত নয়। 


€ ১৭) 
সা বৈঠকখানাযর চীনা! টেবিল চেয়ার ও অস্তান্ত আস্বাব 
চোখে পড়ে। জাপানী কাঁকেমোনো দেখিয়াও ফ্রান্সে প্রাচ্য চিত্র- 
শিল্পের আদর বুঝিতে পারা যাঁয়। মুসলসানী কায়দার কোনো 
প্রভাব আজ GS কোনও বাড়ীতে নজরে আসে নাই। 


রা বর্তমান ভারত সম্বন্ধে অনেক গ্রস্থই লিখিরাছেন। কন্দাল 


a ইকুয়েডর দেশে ফরাসী athe) তাহার লেখা L’ 


ondition actuelle acy ১৯১ সাল tee সকল, 


বিবৃত দেখিতে পাই। ইহাতে “বন্দে মাতরম্,” “vate,” 

জর পাল এবং বাল গঙ্গাধর তিলক পর্যন্ত উঠিয়াছে। লেখক 
আযংগ্লো-ইঙিয়ান-পন্থী। 

সালে প্রকাশিত হইয়াছে পিরিউ (1১10০) প্রণীত L’ 

ontemporaine 606 mouvement: national | লেখক 

জ-বিভীধিকা দেখিতেছেন। চীনা ও জাপানীর! মিলিয়া এশিয়াকে 

রোরোপের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইবে,--এই ছিল ভার ভয় | 

মেড ( Metin) প্রণীত L’ Inde Aujourd’hui ছাপা হইয়াছে 

৯*৩ সালে। ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত Les Anglais aux Indes 

Egypte গ্রন্থে ১৮৯৭ সালের ঘটনা waa দুর্ভিক্ষ ও প্লেগের 

আছে। লেখকের নাম ওব্যা ( Aubin) + তাঁহার দশ বৎদর 

বধ বাহির হইয়াছিল. Inde anglaise: son etat actuel : 

navenir! লেখক ছিলেন ফান্সের পররাষ্ট্র সচিব, নাম বার্থেলেমি 

“H. Barthelemy )1 ইনি বোধ হয়: কখনো ভারতে আসেন 

Metal ভারতে এক-ভাষ! প্রবর্ণন করিতে চাহেন তাহারা 

লেমির কেতাঁৰ আদর করিবেন। আর যীহারা BE ভাষাকে 

গোটা ভারতের রাষ্ট্রভাষা! কায়েম করিতে Boot Stet বার্খেলেমিকে 

ৰব্বি পাইবেন" 

৫৭ সালের ঘটনাগুল! লিখিয়াছেন ছুই জন, Valbezen এবং 

। ভ্যাল্বেনীর গ্রন্থের নাম 1 Inde Anglais et ¥ 

; ওয়ারীর গ্রন্থের নাম L’ Inde anglaise avant et apres 

uutrection de 1857 5 : এইসকল কেতাবের নাম ও বিবরণ 


পাহার D 


1৮ Inde (১৮৯৭) কেতাবে 
অর্থাৎ বেকুবি ও কুসংস্কারই প্রচার করিয়াছেন । 

ফরাসী সাহিত্যে তারতবাসীর পক্ষে গৌরবজনক তথ্য এক-প্রকার 
নাই বলিলেই চলে। যাহারা! রাষ্্রনীতির চর্চা করিয়াছেন 
প্রধানতঃ ইংরেজপক্ষীর উকীল। আর যাঁহার! ভারতীয় 3 
আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা ভারতে দেখিয়াছেন, অক 
Tas) এই তগেন বর্তমান তারতবিধয়ক ফরাসী 
EE 
আর হারা পুরাণা তারতখানা লইয়া আজীবন 


পৃথিবীতে যেখানে যেখানে "ভারততত্ববিৎ* আছেন সেখা 
সেখানে ভারত-বিছ্বেধ সুন্রভাবে ঘনাইয়া রহিয়াছে । বিশেষ 
টার বানা সেনার রর কার কালেন: 

(১৮) 

প্যারিসে গরীব-পাড়া নামক কোনো বস্তি আজ 
পড়িল ati ধনী, নির্ধন, মধ্যবিত্ত,--সকল' শ্রেণীর লোক 
Hgts বদবাস করে বোধ হইতেছে। দারিস্্যের কোনো 
বাধান বা কেন্দ্র ত দেখিতেছি ন । এমন কি প্যারিসে দারিদ্র 
কিনা সেই বিষয়েই সন্দেহ হইতেছে। অস্ততঃ ৪1৫ মাসের ত 
তাঁয় বিশেষ কিছু ঠাঁওরাইতে পারিতেছি না। | ; 

লগুনের wifey চুঁড়িয়া বাহির করিতে cat পাইতে হুঃ 
“2 এণ্ড” বা পূর্ব অঞ্চলের নাম জগন্বিখ্যাত । নিট 
লোমহর্যণ wifawe হুবিদিত | প্রথম আযাভিনিউ, দ্বিতীয় আযা 
ইত্যাদি পূর্ব অঞ্চলের রাস্তাগুলি মাকিন' সমাজের কলঙ্ক’ 
এই ধরণের কলঙ্ক প্যারিসের কোনে! মহারায দেখা যায় না। 
বেশীদিন থাকিলে দেখ! যাইবে 1 

হীরা-সুক্তার অলঙ্কার, সোনারূপার বাসন-কোসন এবং ত 
বিলাদের সামগ্রী নিউইরর্কের পঞ্চম আ্যাভিনিউ রাস্তার বড় 
ডিপার্টমেন্টেক্টোরগুলা লোকদৃষ্টি আকর্ষণ করে। লগুনের f 
Ho. অঞ্লটা জন্থরি জহরতের কার্বারের জন্য প্রসিদ্ধ। গ্যা 
সেই বিলাসগৌরব দেখিতে পাই অপেরা! পাড়ার আশেপাশে 
apps icaty, ( Place Vendome ) যাইবার পথে। সড় 
fay at পে ( Paix) 1 কিতা ইরানি 
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অপেরা-_পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় থিয়েটার-বাড়ী । 


যেন প্যারিস এই হিসাবে দুনিয়ার সকল সমৃদ্ধ নগরকেই পরাস্ত 
করিবে। প্যারিসের অলিতে গলিতে বত মোতী-হীরার কার্বার 
দেখিতে পাই নিউইয়র্কে তত দেখি নাই। 

ইয়োরামেরিকার লোকের! এসিয়াবাপীকে বিলাসপ্রিয় জীকজমক- 
প্রিয় অলঙ্কারপ্রিয় বলিয়! নিন্দা করে কেন তাহার ত কোনে! কারণ 
বুজিয়া পাই না। পঞ্চ ম-কারের এমন কোনো বস্তু নাই যে বিষয়ে 
পশ্চিমার! পূরবী লোকের নিকট হার মানিবে। নিউইয়র্কের ধন- 
কুবেরর! করেন ন| এমন কোনে! গর্হিত কাজ জগতে নাই। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর লক্ষয্ের নবাবরাও বর্তমান মার্কিন্‌ ক্রোড়পতিদের নিকট 
হার মানিবে। 

বন্ততঃ, “দারিজ্ঞান্দোষে! গুণরাশিলাশী" বদি হয় তাহা হইলে 
পূরবী গরীব আর: পশ্চিম! গরীব উভয় জাতীয় গরীবসমাজেই 
একই প্রকার গুণরাশি-নাশের পরিচয় পাইব। আবার ধন- 

aft কোনো-প্রকার কুফল থাকে Stare পশ্চিমা এবং 

এবং পূরবী উভয় সমাজেই একই রূপে দেখ! দিবে । প্রকৃত পক্ষে, 
যুগে যুগে দেখ! দিয়াছেও। পেরিক্লীস চন্দ্রগুপ্ধের আমল হইতে 
কার্ণেগী লেনিনের আমল পর্ধাস্ত ইতিহাস এই কথাই বলিতেছে। 
তথাপি পশ্চিমার! পুরব সন্ধন্ধে বলে “গর্জাস্‌ RR” অর্থাৎ জীকজমক- 
পুর্ণ বিলাসপূর্ণ প্রাচ্য মানুষের দেশ! খাঁটি কথা, টু 
বিলাস, *সৌখীনতা, সুখসম্পদ্‌ ভোগ ইত্যাদি বিধয়ে কোনোদিনই 
প্রাচ্য লোকের! পাশ্চাত্য নরনারী হইতে উন্নতও ছিল না, অবনতও 
ছিল না। এ পিঠ আর ও পিঠ,_এই য| কিছু তফাৎ | 

ছুবএকবার ভার্সাই ( Versailles) ঘুরিয়া আদিলাম। সপ্তদশ 
শতাব্দীর ফরাসী বিক্রমাদিত্যের git) তলাইয়! মাইয়া বুঝ! 
গেল। প্যারিস হইতে টামে জাগে প্রায় দেড় ঘন্টা। পথে পড়ে 


BA (Sevres) Hi মেইন হইতে পাহাড়ের গায়ে ঘর 
বাড়ীগুল! ছবির মতন দেখার । পোর্সলেন বা চীন! বাসনের কাজের 
জন্য সেভ্র জগহিখ্যাত | জাপানী সাৎক্ষমার কথা মনে পড়ে 
সেভ্রের ফ্যাক্টরিতে যে-সকল 'দ্রব্য প্রস্তুত হয় সেইগুল। বাজারে 
বিক্রি হয় না। ফরাসী গবর্মেন্ট এই-সকল জিনিষ দরকারী কাজে 


আমেরিকার পল্লীতে পল্লীতে কাঠের বাড়ী দেখা যায়। Stew 
ইটের বা পাথরের রেওয়াজ দেখিতেছি। পুরাণ! সড়ক, পুরাণ! 
দেওয়াল, পুরাণ! ফটক, _-ঘোটের উপর দিল্লী ব! মুর্শিদাবাদের yet 
বস্তুতঃ ফরাসী মুর্শিদাবাদ, acon), দিল্লী বা আগ্রার পথেই চলিয়াছি। 

কোটি কোটি টাকা খরচ করিয়া বিলাসভবন তৈয়ারি করা 
একমাত্র মুসলমান আমীর ওম্রাহ নবাব বাদশাদের স্বভাব নয় । 
ফাঙ্গের চতুর্দশ লুই ইহাদের সকলকেই কাণ! whew ছাড়িয়াছেন। 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লুই ফিলিপের আমল পর্য্যন্ত দুইশত 
বৎসর ধরিয়! ভার্সাইয়ের বাগ-বাগিচায় রঙ্গালয়-প্রমোদভবনে ফরাসী _. 
জনসাধারণের কত টাকা জলের মতন ঢাল! হইয়াছে তাহার হিসাব 
করিয়া উঠ| মুক্ষিল। দেওয়ানি am, দেওয়ানি আম, শিষ মহল, 
তাজমহল, wia-feata, সাগরদীঘি, তরুবীথি, জলের ফোয়ারা 
সবই এই করাসী-দিলীতে পূরামাত্রায় মজুদ । চতুর্দশ লুই অত্যাচার- 
প্রপীড়িত নরনারীর অর্থ শোষণ করিয়। যথেচ্ছ শাসনের প্রতিমূর্তি 
স্বরূপ এই ভার্সাইয়ের আবেষ্টন গড়িয়াছিলেন। আর এই আবেষ্টনের 
aca বিরাজ করিয়াই তিনি eat নরনারীকে কাণে ধরিয়া! শিখাইয়। 
firntfecra,—“L’etat cest moi” ( “eral সে মোত! ) :_ অৰ্থাৎ 
“ওরে বাপু, আমিই ফরাসী দেশ ।” ইহারই athens বোল ভারতে 
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জানা আছে, বখ! “নিল্লীঙ্থরে। বা জগদীশ্বরে! a1” প্রাচ্য রাষ্ট্রনীতি 
আর পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনীতি একই বস্তু । 
(১৯) 

“ফরানীশ্বরো a জগদীশ্বরে! ai” নিদ্রাভঙ্গের পর শয়ন-গৃহের 
পাশের কাম্রায় দেখা দিতেন। সেই ঘরে তাহার অমাতাবর্গ “সৌখ- 
শায়নিক" হইয়া কুনিশ করিবার aa প্রস্তুত থাকিতেন। বিরাট 
প্রাসাদের যে ঘরেই যাই ন| কেন, ফরাসীশ্বরের মুক্তি চোখে পড়ে। 

, চৌকিতে, ঘড়িতে, রেকাবিতে,_-সকলপ্রকীর আস্বাঁবপঞ্রে 
ati বীরের রূপ বিরাজ করিতেছে। কেবল মুখের চিত্র 4 
বা-রিলীফ ( bas-relief ) মাত্র নয়। দেই মূর্তির চতুর্দিকে সূর্ধ্যরশ্মির 
রেখাপুঞ খোদিত ata চিত্রিত দেখিতেছি। ইহারই নাম “অষ্টাভিশ্চ 
cat. মাত্রাতিনির্ষিতে। নৃপঃ।" ইহাকেই বলে বিক্রমাদিত্য ব| 
প্রতাপাদিত্য অর্থাৎ প্রতাপে ব! বিক্রমে আদিতা বিশেষ । রাজ- 
মুর্তিকে সুর্ধামুর্তির গৌরব প্রদান কর! একমাত্র হিন্দু ব প্রাচ্য গোলানির 
নির্শন নয়। ইহা খাঁটি ইয়োরোপীয়, <Bta ব! পাশ্চাত্য দাস স্বভাবেরও 
স্বাধীন আবিষ্কার। প্যারিসের আ্যাভ্যালিদ্‌ ( Invalides) অঞ্চলের 
নেপোলিয়ন-কবরেও সেই জাদিত্য-প্রভার wens মহামুল্য প্রস্তরথণ্ডে 
এ দেখিয়াছি। নেপোলিয়নাদিত্যও ছিলেন ফাঁন্সের এক “ফ্যারাও” 
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এক শীত ৬৫১ 


সপ্তদশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য ডেস্পটিজ্ম্‌ ও গোলা মিট বিশেষ ভাবে বুঝিয়া 
কাজে হাত দিতে চেষ্টা করিবেন কি? ইয়ৌরোপকে ভাল. করিয়া 
হজম করা হয় নাই বলিয়াই ভারতবর্ষে ইতিহাস-চর্চা আজও 
বৈজ্ঞানিকের রীতিতে we হইল ali পুরাণা afta পাঠোদ্ধার, eal 
পাথরের ফটোগ্রাফ প্রকাশ, আর পালি-ফার্সী-মারাঠি-সংস্কৃত গ্রস্থা্গির 
অনুবাদ ইত্যাদি ধরণের কাজ আজকাল চলিতেছে । কাজগ্জল! 
অত্যাবশ্যক বটে। কিন্তু এই প্রত্বতত্বের অনেক হাত নীচে খাঁটি 
ইতিহাসের ঠাই। 

শিষ মহলটা কাচের ঘর | এখানে নাচ গান আমোদ রঙ্গ ইত্যাদির 
অনুষ্ঠান হইত। এখান হইতে প্রাসাদের পিছন দিক অর্থাৎ বাগান 
সরোবর ইত্যাদি অপূর্ব দেখায়। wes: সম্মুখ দিক্টায় প্রকাণ্ড 
আঙিনা এবং আঙিনার মধ্যবর্তী অশ্বপৃষ্ঠে লুই-আদিত্র মুর্তি ছাড়া 
আর কিছু দেখিবার নাই । 

শিব মহলে সে দিন “ভাসাইয়ের সন্ধি” স্থাপিত হইয়াছে। থে 
টেবিলের উপর সন্ধিতে বিভিন্ন রাষ্ট্প্রতিনিধির! নাম সহি করিয়াছেন 
সেই টেবিলটা এক্ষণে অন্য এক ঘরে রক্ষিত হইতেছে। তারিখ 
লেখ| আছে ২৮এ জুন ১৯১৯ | এই শিষ্‌মহলেই ১৮৭+ খৃষ্টানদের ১৮ই 
ডিসেম্বরে প্রশিয়ার রাজ! প্রথম উইলিয়াম “জার্মান সম্রাট" উপাধি 
গ্রহণ করেন। খরের ছাদে দেখিতেছি নানাপ্রকার সোনালী চিত্র । 





নেপোলিয়নাদিত্যের সমাধিমন্দির। 
ফিন্ল্যাণ্ডের লাল গ্রানাইট পাথরের তৈরি । ইহাকে বেষ্টন করিয়! নেপোলিয়নের বারোটি যুদ্ধ জয়ের প্রতীক বারোটি অতিকায় qe, এবং 
অষ্টারলিট্‌জ, যুদ্ধ হইতে লুণ্ঠন করিয়! আনা চুয়ান্নোটি পতাকা । কবরটিকে ঘেরিয়! শ্বেতপাথরের একটি মেখলা | 


সপ্তদশ শতাব্দীর ভারত ধীহারা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন 
তাহার! ইয়োরোৌপের এই-সকল বৃত্তান্ত সর্বদা! মনে রাখিবেন কি? 

অধ্যাপক ষছুনাথ সরকার তাহার আগুরাংজেব-শিবাজী বিষয়ক 
গ্রস্থাবলীতে qi) রাজতন্বের নীতিশাস্পটার দৌড় মাঝে মাঝে বুঝাইতে 
চেষ্টা করিয়াছেন কি? অন্ততঃ বাহার! ফাঁসী পাঠ করিয়। যছুবাবুর 
পথে মোগল-ভারতে বিরাজ করিতে প্রয়াসী হইতেছেন ঠাহার! 


মেইগুলায় চতুৰ্দশ লুইয়ের কীর্তি “ব্বর্ণাক্ষরে" প্রচারিত হইয়াছে :_ 
অমুক তারিখে সমুত্রবাণিজ্য-বিষয়ক বিধি পুনর্গঠিত হইল, অমুক তারিখে 
কোষবিভাগের সংস্কার সাধিত হইল, অমুক তারিখে ওলন্দাজ মুজ্তুকে 
ফরানী পতাকা! উড়িল,_ইত্যাদি। 

প্রাসাদটার আগাগোড়া কাঠের মেজে। অট্টালিক। অবশ্য সবই 
পাখরের। ঘরে ঘরে সোনালী অলঙ্কারের প্রভাবে চোখ “ছানাবড়া” 


ETE! 


্র্সাই সন্ধিপত্র এই টেবিলটিতে স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। 


eg কায এ 
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৫ম সংখ্যা | 

সন্মুখে প্রাণভিক্ষা করিয়াছিলেন। কোলে ছিল Stata শিশু | ফরাসীরা 

মাতৃমুত্তি দেখিয়াও গলিয়! যায় নাই । ১৭৮৯ সালের ঘটনা স্ুবিদিত। 

রাজা ও রাণী উভয়েই জনসাধারণের বন্দীভাবে ভার্সাই ত্যাগ করিতে 

বাধ্য হন। অবশেষে কিছুদিন পরে প্যারিসের “প্লাস দ’ লা বঝাঁকদ” 

চৌমোহনীতে ছুইজনকেই জবাই করা হয়। 
| এই ঘরটাকে বলে কুর্‌ দ মার্বর্‌ ( Cour de marbre) বা 4H 
& _তবন। শিষ মহলের ফরাসী ate গ্যালারী দে গ্রাস ( galerie des 
glaces)| আজকাল বিশেষ ভাবে দেখিবার ঘর আরও অনেক 
আছে। তাহার মধ্যে গ্যালারি দে বাতাই ( galerie des batail- 
les) বা সমর-গৃহ নামক চিত্রশাল! জগত্প্রসিদ্ধ। ঘরট! ৪** ফুট 
লম্বা! । ছুই দেওয়ালে ফরামী ইতিহাসের প্রধান প্রধান লড়াইয়ের 
চিত্র লট্‌কানে! দেখিতেছি। পঞ্চম শতাব্দীর ক্লোভিস্‌ ও অষ্টম 
শতাব্দীর শার্লামাঞ হইতে নেপোলিয়ন পর্য্যন্ত ফ্রান্সের সকল সামরিক 
কীর্তি এক জায়গায় দেখিতে পাইলাম | 

প্যারিসের আযাত্যালিদ্‌ অঞ্চলের সমর-মিউজিয়মে নেপোলিয়নের 
সময় হইতে বর্তমান যুদ্ধ পর্য্যন্ত সকল লড়াইয়ের চিত্র দেখিয়াছি। 
অধিকত্ত সেখানে মান্ধাতার আমল হইতে নেপোলিয়নের কীর্তি পর্যাস্ত 
সকল কথাও চিত্রের ভিতর দেখা যাঁয়। কিন্ত সংসারে ভার্সাইয়ের 
এই চিত্র-গৃহট! নামজাদ | বেশী | 

. বাগান রচনার জন্ চতুর্দশ লুই ছুনিয়! উত্তমপুস্তম করিয়| ছাড়িয়।- 
ছিলেন। গাছের চারা আনা হইয়াছিল বোধ হয় পৃথিবীর সকল 
কোণ হইতেই। ভার্সাই নিতান্ত শুকনা নীরস অন্ুর্বর জায়গ!। 


wae 


ক 


এই অঞ্চলে ঘাস গঙ্গানো, গাছ বাঁচানো, জল ছিটানে|, জলের ফোয়ারা 
খেলানো, খাল কাটানো,_এসব সখ প্রাচীন মিশরের পিরামিভ- 
রচয়িতা! ফ্যারাওদের মাজে। “আধার ঘরে চাদ ভাসানো” তাই 
ফ্যারাও-সদৃশ ফরাসী ভেস্পটের ক্ষমতায় কুলাইয়াছিল। 

বাগানের ভিতর কোথাও সবুজ ঘাসের মথ্মল বসন্তাগমে দেখা 
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an 


দিবে। এবারকার নরম শীতে সবুজের প্রভাব একদম মারা যায় 


নাই। কোথাও নান! আকারে কাটা-ছাঁট! বিচিত্র তরুরাজি। কোথাও 
কুঞ্জবন, কোথাও সুদীর্ঘ বনস্পতির শোভাযাত্রা। আর এই-সকলের 
আওতায় tel tel স্কে'য়ার, মাঠ, আযভিনিউ, সড়ক, গলি, ময়দান। 
এই-সকল তরু-বিলাসের সারি ভেদ করিয়া প্রায় আধ মাইল হাটিয়! 
আমিলাম। দেখা গেল দুইটা বেগম-ভবন। দুইটাই উপপত্থীর জন্ত 
নির্শিত। বড়টার নাম fi ত্রিয়ানৌ ( Grand Trianon ), ছোটটার 


সেখানে থাকে দর্বারী গাড়ী। দশম শার্ল যে গাড়ীতে চড়িয়া রাজ! 
হুইয়াছিলেন সেই গাঁড়ীটা তৈয়ারি করিতে খরচ 
টাকা! একশত বৎসরের কথাও নয়। 

গণতস্থ আর ডেমোক্রেসি ফরাসী জাতের মজ্জায় 
অনেক দেরি। এই বস্তু দুইটা চাখিতে হইলে মার্কিন 
করা STs | 

(২০) 
প্রায় পাঁচ মাস পূর্ণ হইতে চলিল। ফরাসীদিগকে বিশেষ বেঁটে 


প্রথম প্রথম যে দু-একটা! পড়িয়াছিল সে-নব বোধ হয় কেতাবে-পড়া 
অভিজ্ঞতার ফল! 








প্যারিসে এক শীত 


কারখানা প্রতিষ্ঠায় । এ দিকে ইংরেজের উপনিবেশ-সাতীজয এত বিশাল 
আর যুদ্ধে বিজ্য়লীতের প্রসাদে তাহার রাষ্ট্রীয় প্রতাপ জগতে এত স্থদুর- 
বিস্তৃত যে, জার্মানির মতন একট! বিষর্1ীতভাঙ1 জাতকে পাতের ভাত 
কুড়াইয়! খাইতে দিতে তাহার বিশেষ sf de ন! হুইবারই কথ|। বস্তুতঃ 
জাৰ্্মানর৷ আজকাল ইংল্যাণ্ডের শরণাপন্ন বিপদগ্রস্ত পরাজিত বন্ধু । 

এই সুযোগে ইংরেজ যথাসম্ভব জার্শ্মানিতে ফরাসী-বিদ্বেষ চাগাইয়া 
pacers, ফান্সের অতিবৃদ্ধি সহাও ইংরেজের পক্ষে অসাধ্য। 
মোটের উপর দেখিতেছি, ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রসমন্তা, ১৯১৪ সালের 
পূর্বেকার অবস্থায়ই আসিয়া পৌছিল। এশিয়ার পক্ষে ইহাতে 
লোক্সান কিছু নাই,-:লাতই আছে। 

“মাম! কোলিত্রি" নাটক অভিনীত হইতেছে “কোমেদি ক্রেজ.” 
ধিয়েই!রে | নাট/কারের নাম আরি বাতাই ( Bataille )| লেখকের 
ক্ষমত। BES) প্রত্যেক চরিত্র এক-একট! বিচিত্র দ্বন্বের রঙ্জভূমি | 
সাধারণ পারিবারিক জীবনের এক মামুলি wal লইয়া নাটক লিখিত 
হুইয়াছে। থিয়েটার লোকে ভর!1,-আর স্থানে স্থানে করুণরস এত 
প্রবল যে, লোকগুল| ফৌফ।ইয়! ফৌফাইয়। কীদিতেছে। নট- 
নটীদেরও wifey করিতেই হইবে । এমন মজীব অভিনয় বড় বেশী দেখ! 
যারনা। আর বাতাইয়ের মতন শিলীও জগতের নাটাসংসারে অনেক 
জন্মে নাই । অভিনয় দেখিতে দেখিতে ভাঁবিতেছি,__ছুনিয়। 
বান্তবিকই মান্ধাতার আমজ হইতে অনেক দুরে সরিয়! আসিয়াছে। 
নরনারীর পারিবারিক জীবন আর এই বিষয়ে কাঁব্যনাটা রচন৷ 
কিছু নুতন sa নয়। কিন্তু বাতাইয়ের প্রতিভার সম্মুখে মনে 
হইতেছে গ্যে'টে, শেক্স্পীয়।!র, কালিদাস ও ইউরিপিডিস সকলেই 
যেন “প্রাগৈতিহাসিক” যুগের মানবচিন্ত বিশ্লেষণ করিয়াছেন। 

প্রেভ্য্যু ফিলোজোফিক ( Revue philosophique ) কাগজের 
সম্পাদক লেভি-ক্রল বলিতেছেন :__“আমি জাপান চীন ফিলিপিন 
ইত্যাদি দেশ ঘুরিতে ঘুরিতে লক্ষ্য করিয়াছি যে, পুরাণ! সাম্রাজা- 
নীতি ছুনিয়ায় আর চলিবে না । পৃথিবীতে কোনে! জাতিই অপর 
কোনে! জাতির উপনিবেশমাত্র রূপে থাকিতে রাজি নয়। তথাকথিত 
“অটনমি", হে।মরুল, স্বায়ত্ত শাসন ইত্যাদির বুজ্রুকিতে এশিয়ার 
নরনারীকে ভুলানে| অসন্ভব। এশিকা পুরাপুরি স্বাধীনতার জন্য 
লড়িতে সুরু করিয়াছে,_-এবং লড়িবেও ।” 

ভারতীয় মুক্তাব্যবসারীর! প্যারিসে চেম্বার অব কমার্সের 
মতন একট! প্রতিষ্ঠান গড়িলেন। এট! “হিন্দুস্থান পরিষৎ” হইতে 
স্থতস্থ॥ ইয়োরোপে বোধ হয় ভারতবাসীর এই প্রথম এই ধরণের 
আয়োজন। ইহাতে ব্যবসায় সম্বন্ধে লাঁভবান্‌ হইবার সন্তাবন! 
আছে। ফরাসী গবর্মেন্টের সঙ্গে os, বাজার-দর ইত্যাদি বিষয় 
meal আলোচন! করিতে হইলে ভারতবাসীর! ইহাদের সহিত কথা- 
বার্তা চালাইতে পারিবেন। অধিকস্ত ফরাসী সমাজেও ভারতবর্ষের 
সম্মান কথক্চিৎ বৃদ্ধি, পাইবে। প্রতিষ্ঠানের নাম লা'সোসিয়াসায়" 
সোন্তিয়াল এ কমানিয়াল cre, আঁ্যাদু (1. Association Social et 


commercial des Hindous ; 58 rue Lafayette, Paris )। 


কাশ্মীরের ডাক্তার ares পিং মাস পাঁচেক আছেন প্যারিসে। 


আর এক মাস পরে যাইবেন জান্্ানিতে। সেখানে তিন মাস কাটাইয়া 


= 
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স্বদেশে ফিরিবেন। ফ্রান্সে ইনি অনেক দিকে নিজের বিদ্যা ও 
অভিজ্ঞত| বাঁড়াইতেছেন। storey বিশটা! হাসপাতালে ইনি 
কাজ করিয়াছেন। ওতেল fry ( Hotel Dien), ওপিতাল 
স্যা লুই ( Hopital St. Louis) ওপিতাল cet“ ( Hopital 
Cochin), ওপিতাল নেকে ( Necker), ওপিতাল atcatcatal- 
জিরে ( Laroboisier ) ইত্যাদি হাসপাতালের সংঅ্ববে ইনি বু 


vats 


Gare সিংহ-__কাঁশ্দীরের Sets | 


সংখাক লন্বপ্রভিঠ চিকিৎসকের sthatin শিক্ষা করিতেছেন। 
এই-সকল কর্ম্মকেন্নে মিশরীয়, ইতালীয়, সীরিয়, তুকাঁ, ব্রেজিলিয়ান 
মেক্সিকান, রুশ, 285, পোল, রুমেনিয়ান ইত্যাদি নানা জাতীয় 
ডাক্তার ও সার্জন ইহার সঙ্গে এক ত্রে,আীলোচন! চালাইয়া থাকেন । / 

সিং মহাশয় শিখ, লাহোরের এল-এম-এস পাশ-করা: লোক। 
কানের চিকিৎসার বিশেষজ্ঞ হইবার জন্,--এবং বিশেষ ভাবে অন্ত 
চিকিৎসায় পারদর্শী হইবার জন্ত ইনি ইয়োরোপে আমেন। প্রথমে 
যান বিলাতে। সেখানে ভারতসন্তানের প্রতি অনুরাগ কি প্রকার তা 
ইনি স্বয়ং হজম করিয়! বিনা! বাক্যব্যক়ে প্যারিসে উপস্থিত হইয়াছেন। 
পাঁচ মাস পূর্বে ইনি কোনে! ফরাসী নরনারীর মুখের আওয়াজ ধরিতে 
পারিতেন না। তাহ! সত্বেও আজ ইনি ston নিজ লাইনে এত বেশী 
শিখিয়াছেন যে, প্রত্যেক ভারতীয়, চিকিৎসকেরই একবার কিছুদিনের 
জন্ত ফান্সে আসা দরকার এই মত প্রচার করিতে ইনি যারপরনাই 
UH । 

ফের'| (Ferrand ) বলিতেছেন £--“ওহে, তোমাদের দেশে আজ 
কাল ত পুরাণ! সমুদ্রযাত্রার ইতিহাস চর্চা হইত্রেছে। চোল রাজাদের 
আমলে ভারত-সাগরে যাতায়াত কিরূপ চলিত তোমাদের কেহ এই 
বিষয়ে অনুসন্ধান চালাইতেছে কি? আমি অনেক তথ্য দিতে পারি ।” 
ced আরবী ও চীনা সাহিত্যে সুদক্ষ । “সোসিয়েতে আাসিয়াতিক” 
(Societe Asiatique)এর পত্রিকায় ইহার বহুবিধ প্রবন্ধ বাহির 
হুইয়াছে। অনেক বৎসর ধরিয়! coal ছিলেন পারশ্যে ফরাসী দূত। 
মধ্যযুগের এশিয়ায় মুসলমান জাতির কাধ্যকলাপ সম্বন্ধে ফের'। 
যে-কোনে| ভারতীয় পত্তিতকে প্রচুর মালমশলা! জোগাইতে পারিবেন। 
ইহাকে ছুহিয়। লইবার wae একাধিক fey মুসলমান অধ্যাপকের 
প্যারিসে আম! উচিত | 

ফান্সে আজকাল আর-একট| fee ক্রমশঃ জাকিয়া উঠিতেছে। 








3 সমালোচনা Ba প্রবাদ লিখিতেছে। প্যারিসের কোনো 


পা সল্প পর OOOO OG DN GOs ANA Mir 


La Mission Pelliot en Asie Contrale নামক apg হানোআ 
(Hanoi) হইতে প্রকাশিত হইয়াছে ১৯*৯ সালে। এটা অবশ্য 
পর্ধাটনকাহিনীমাত্ত্র। যাহারা মেইএ ( Meillel) ও পেলিও এক- 


বোধ হয় প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলন। কাগজখানির নাম বুল্ত! 
্যাফর্মাসিয আদিয়েন্‌ ( Bulletin d'information indienne ), 
কোনে! মানে ছাপা হয় এক পিঠ, কোনে! মাসে ছুই পিঠ, কোনে! 
মাসে চার পিঠ ইত্যাদি। তাহা! সন্বেও ফাঁন্সের মফঃস্বলে পর্য্যন্ত 
ইহার প্রভাব ছড়াইয়! পড়িতেছে। ফরাসী কাগজওয়ালার! 
হইতে সংবাদ গ্রহণ করিতেছে, এবং দে সম্বন্ধে ছোট 
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এখনো টু'শব্দ করিতে রাজি নয় বুঝিতেছি। তবে “sted” 
“ল্যিম্যানিতে” দুনিয়ার সকল ্বাধীনতাকাঁ 


4 


EEF 


. জবর বটে। এক আগ্নেলের মতন লোকই এই চিঠি লিখিতে পারে। 
এই ব্যক্তি কথায় যেমন কাজেও তেমন। ফরাসীরা! সকলেই ইহার 
eter" 
“মীজে গীমে”তে কালিদাস নাগের ডাক পড়িয়াছে। ইহার লেখা 


ঃ i" সই নি xt : 
[২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড J 


ON সরি ৬৮ সরি সর চলা লা ৯ 


5. 


পা পিল লা না সা বাল পা tf এ সত 0 


বাপ রড ote) me a টির) 


ইংরেজি রচনার ফরাসীতে সারমর্থ প্রদান করিলেন তাহার এক বন্ধু। 
ভারতীয় দেবদেবীর মূর্তি বিষয়ে এই বক্ত.তা। আলোকচিত্রের সাহায্যে 
ছবি দেখানো হইল। “হিন্দস্থান-পরিষদে”র উদ্যোগে পরে সেই প্রবন্ধ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ঘরে লেখক কর্তৃক পঠিত হইয়াছে। 


শীবিনয়কুমার দরকার | 


পদ্ম-রাগ 


. আকাশে রাত্রির অন্ধকার ধীরে কাটিয়া যাইতেছে; 
গাছের তলে তলে, শাখার পাশে পাশে, দীঘির জলের 
কোলে নিবিড় fe অন্ধকার তখনও জড়ানো, সমস্ত 
বনের মাথ৷ হইতে কালো। আচল রাত্রি ধীরে ধীরে টানিয়া 
তুলিয়। লইতেছে, পশ্চিমাকাশের fee চন্ত্রের পাশে গুক- 
তারার শুত্রপন্মের মত gfe ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। 

চারিদিক্‌ নিস্তব্ধ স্থির, সুযুপ্ত। 
FANE একটু রাও! হইয়। উঠিল, সমস্ত আকাশ বীণার 
শি 


4 = 


বাতাসের কানাকানি পড়িয়া গেল। সেই আলোর স্পন্দনে 
স্প্তীনীড়ে নড়িয়া এক পক্ষীমাতা৷ গাহিল, ‘জাগো, জাগো 1” 
সেই আলোকম্পর্শে কীপিয়। দীঘির জলের এক পদ্ম গন্ধভরা 
সুরে বলিয়া উঠিল,_'আঁখি cay Gata বাতাস মৃদু - 
বহিয়া সুপ্ত পাখীর নীড়ে নীড়ে, নিদ্রিত গাছের পাতায় 
পাতায় পুষ্পকুঁড়িদের কানে কানে, শিশিরভেজ! ঘাসে 
লাগিল,_“জাগে। জাগো, অরুণের আলে| এই এলে! বলে । 
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৫ম সংখ্যা] 


সুন্দর আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, 
আমার ওড়বার fra 
পক্ষীমাতা আনন্দময় চোখে তাহার দিকে চাহি 
ব্যান্ডর৷ সুরে বলিল, হী, আজ তুমি উড়বে? পক্ষীশাবক 
"-*বন্লি,-মা, আজ জেগেই মনে হলো আমার বুকে যেন 
কিসের গান বাজ্ছে, সে গানের সুর আমার চোখের আধার 
AS করে HLH, এই যে আলে! আমায় হাতছানি দিয়ে 
ডাঁক্‌ছে, উজ্জল নীল আকাশ বল্ছে__-আমার বুকে উড়ে 
এম) ছুই পাখায় কিসের কীপন লাগৃছে, মা-_বাতাসের 
ছোঁয়ার মত--আজ আমি উড়বে!” 
পক্ষীমাতা সন্তানের মঙ্গলের জন্য সূর্য্য আকাশ বাতাস 
গাছ মাটি জল সকলের নিকট প্রার্থনা করিল। পক্ষীশাঁবক 
নীড় হইতে নবজাত পক্ষ সঞ্চালন করিয়া! আনন্দে উড়িয়া 
_ গাহিল৮কি wrt এ পৃথিবী! কি মধুর এই আলো, 
আকাশে ওড়ায় কি আনন্দ ।, 
নীড় ধীরে নড়িয়া উঠিয়া বলিল, “পাখী ভাই, খুব বেশী 
_ দূর যেও না! ছোটপাখী বলিল,--‘আজ সারাদিন আলোয় 
মাতাল হয়ে আকাশে উড়ে বেড়াবো-_তার পর সন্ধ্যে 
আধার যখন ঘনিয়ে apc, আমি ও রাতের তারা 
* GRACE দেখা দেবো I 
গাছের পাতাগুলো বণিল,_“ভাই পাখী, তুমি কত 
নতুন দেশ দেখুবে, ফিরে এসে দেই দূর অজান! অপূর্ব 
দেশদের গল্প সব আমাদের বল্বে 1 
_ FAT ভাই। আচ্ছা তোমরা কেন Bars পার 
না? আকাশের আলোর দিকে তোমর! চোখ মেলে চলেছ, 
কিন্তু steal এমন করে তোমাদের আপনার গাঁয়ে বেঁধে 
রেখেছে কেন-_আমার মা আমায় কেমন ছেড়ে দিলে? 
মায়ের স্তন কিছুক্ষণ না পেলে আমরা মরে যাই যে 
“কতবার আমাদের কত ভাই মায়ের বুক ছি'ড়ে হাওয়ার 
. রথে চড়ে নতুন নতুন দেশ সব দেখতে বেরিয়ে গেছে, তার! 
আর কখনও ফেরেনি; শুনেছি, খানিক-দূর গিয়েই শুকিয়ে 
মরে যায় 
খাত্রার পথ বড় দুর্গম যে--তোমরা এসে না আমার 
সঙ্গে--আমি আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো] 
‘না ভাই, গাছ-মার বুকে ভারী বাজ্বে-তুমি যাও 


_ মা, আজ বুঝি 


পন্ম-রাঁগ 


Ne ONENESS SRNR OS LAR AARARRAL 


‘afin’ সেই ছোট পাখী গাহিতেছিল, 


৬৫৭ 


+ 
NIN লালা লও RR পাটি লং ললি জলমল তলা LOT 


তোমার পাখাহুটো কেঁপে অধীর হয়ে উঠ্‌্ছে-_আমাদের 
ভুলো না 

‘না ভাই, ভুল্বো না 

- বনের পাশেই এক বড় দীঘি, নির্মল জল Sata আলোয় 
টলমল করিতেছে, তাহার পাঁড়ে বাঁশবন আর কাশের বন, 
শুধু এক কোণে একটি বকুল-গাছ কালো দীঘির জলের 
উপর নত. eal পড়িয়াছে, সেই বকুলফুলের ছায়ার তলায় 
পল্পবন। 

MAT 'একটি ফুলের কুঁড়ি তাহার পর্-মাকে বলিল, 
“আজ বুঝি আমার ফোট্বার দিন।, বৌটা আনন্দে কীপিয়া 
উঠিল, তলার পঙ্ক শিহরিল। কুঁড়ি বলিয়া উঠিল, ‘ভোরের 
বনের গন্ধভর! হাওয়া আমার বুকে হঠাৎ কিসের সৌরভ 
এনে উতলা করে তুলেছে, গায়ে রঙীন্‌ রং ধরেছে, আজ 
আমি ফুটে উঠবো । 

Baha রাঙা রং যতই উজ্জ্বল শুভ্র ea আসিতে 
লাগিল, ধীরে ধীরে serra একটির পর একটি তাহার 
সোনার পাপড়ি বিকশিত করিয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। 
শতদল সম্পূর্ণ ফুটিয়া উঠিয়া গন্ধভর! জুরে আনন্দে বলিল, ‘কি 
সুন্দর এই আকাশের আলো। কি মধুর এই গানেভরা 
প্রভাতের হাওয়া! ডি 

ঠিক্‌ সেই সময়ে পাড়ের এক. কচিবাঁশের কচিপাতায় 
কি মধুময় এই 
প্রভাতের আলো ! কি সুন্দর এই সৌরভময় আকাশতর! 
হাওয়া 1 

sais অবাক্‌ হইয়া! তাহার দিকে চাহিয়া বিগ 

তুমি ভাই? আমি তোমার মত যে গান গাইতে 
টা 

পাখীটি বেণুবন হইতে বলিল,__"আমি পাখী, আজ প্রথম 
উড়েছি ; তুমি কে ভাই, আমি যে তোমার মত চারিদিক্‌ 
গন্ধে ভর্তে চাই,--তুমি ত ভারী সুন্দর দেখ্তে ! তোমার 
লাল আভায় আমার মন ভুলেছে, ভোরের আলোর রাঙা রং 
সবই বুঝি আপন বুকে ধরে নিয়েছো' ? 

'আমি পদ্ম আজ ভোরে ফুটেছি ) তুমিও ত বেশ CHATS, 
তোমার ডানার নীল রং বুঝি নীলাঁকাশ আপন হাতে 
মাখিয়ে দিয়েছে? তোমার গলার সবুজ রং বুঝি গাছের নীড় 
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আপন বুকের রস দিবে ear বি তোমার গান 
ভারী সুন্দর! তুমি আরও গাও ।' / 
বকুল-ফুলগুলি দুলিয়া হাসিয়া aia, — Si, :ভাই পাখী, 
তুমি এখান থেকে উড়ে যেও না, বসে বসে গান গাও?" 
বাশের কচি পাতাগুলি কাশের ae মাথা 
নাড়িয়। সায় দিল। 


পাখীর লাল চোখছুটি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া Shay 


সে বলিল,_-'তোমাদের দেখে গান আমার বুকে ভরে উঠ্‌ছে, 
গান আমি কারো কাছে থেকে শিখিনি, সুর গলা থেকে 
ঝরে পড়ুতে চায়? 


সে গাহিতে লাগিল,_স্্য, তোমাকে প্রণাম করি) 
নির্মল wa আলে! তুমি, সব অন্ধকার পথ দীপ্ত করো। 
আকাশ, . তোমাকে প্রণাম; নীল বিহারভূমি তুমি, 
উদ্দার উজ্জ্বল বক্ষ তুমি, আমায় ধারণ করে|। বাতাস, 
তোমাকে প্রণাম ; বাহক চালক তুমি, .দেশ-বিদেশের 
বার্ভাবহ তুমি, আমাকে চালনা করে|। বনভূমির তরুদল, 
তোমাদের প্রণাম ) আহারদাতা৷ তোমরা, আশ্রয়দাতা 
তোমরা | জল, তোমাকে প্রণাম করি ? তৃষ্ণানিবারক তুমি, 
fae শীতল তুমি। পৃথিবী, তোমাকে প্রণাম করি ; সর্ববসহা 
weer জননী তুমি, শ্যামমিঞ্ধ সেহের কোল Yi 
আমাদের রক্ষা করো, আশ্রয় দাও, আনন্দ দাও। 

সুরের তরঙ্গে পন্মের প্রতি পাতা শিহরিয়া৷ কীপিয়া 
উঠিতে লাগিল, দীঘির মাছগুলি 'জলের wal হইতে তটের 
নিকট আসিয়া! জমিল, পাড়ের কীট-পতঙ্গের দল ঘাসের 
উপর সেই পাখীর সুরে গান আরম্ভ করির! দিল। 

পদ্ম বৃত্ত দোলাইয়৷। বলিল, ‘তোমার সুন্দর গান শুনে 
গন্ধে আমার বুক ভরে যাচ্ছে . 

পাখী বলিল, ‘তোমার গন্ধতরা হাওয়ার ছোঁয়ায় আমার 
বুক থেকে গান ঝরে পড়ছে । এসো, আমরা দুজন ভাই- 
বোন পাতাই? 

অতি স্বিগ্বস্বরে পদ্ম ডাকিল, ‘ভাই নীলপাখী 

“কি বোন পদ্ম ?” 

কিছুক্ষণ দুইজনেই চুপ করিয়া মুগ্ধনেত্রে দুইজনের দিকে 
চাহিয়া রহিল। বাঁশের পাতাগুলি ব্রার শব্দে আনন্দধ্বনি 
করিয়া উঠিল। 


প্রবাসী--ভাঁদ্র, ১৩২৮ 


উড়ে গিয়ে কত বসন্তের আবাহন গান গাইবে 


জন্য প্রার্থনা | 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সহসা পদ্মের পাতার উপর কয়েকটি জলবিন্দু গড়াই 
চলিয়া গেল। পদ্ম বলিল, ‘ভাই, পঙ্ক-মা যে বল্‌ছে, আমার 
জীবন কয়েকদিনের জন্য, আর তোমার জীবন কতদিনের 
জন্য, কত প্রভাতকে তুমি বন্দনা কর্বে, কত দূরদেশে তুমি 


eT জলে .ভরা চোখে পন্মরে বাঁধা দিয়! বলিল, 
নানা রোজ প্রভাতে -তোমার কাছে এনে গান গেয়ে 
যাবো, রোজ সন্ধ্যে বেলা তোমার কাছে সারাদিনের 
বেড়ানোর গল্প বলে যাবে।_ তোমার রূপ-রংএর কথা দেশ- 
দেশান্তরে গান গেয়ে বেড়াবো-তোমায় বোন্‌ Saal না ॥ 

ony হাসিয়া বলিল, ‘আমিও তোমায় ভূল্বে৷ না, তোমার 
যখন আমায় দর্কার হবে তোমার একটি গানের সুর 
হাওয়ায় আমার কাছে পাঠিয়ে দিও 1” . 

‘আর তোমার যখন কিছু দর্কার হরে তোমার! গ্রন্ধ 
হাওয়ায় আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে 

জলের মাছগুলি পদ্মকে থিরিয়া বলিল, 'তোমার ভাইকে 
আর একটা গান গাইতে বলো ay? - | 

‘ভাই, আমার দীধিঠাকুমার এই নাভিনাতনীয় 
তোমার একটা গান গুন্তে চাচ্ছে | 

পাঁধী গান ধরিল,_ 
স্পর্শে কেঁপে ওঠে, আমার AAG মন কেঁপে ওঠে, সমস্ত দেহ 
ভরে আমার গান ওঠে । আমি যেন কার হাতের যন্ত্র, কে 
আমায় বাজাচ্ছে, আমি.যেন অুনির্ম্মল শঙ্খ, উষাদেবী আমায় 
বাজিয়ে মঙ্গলধ্বনি করেন.। আমার এ গান, ও কিসের গান? 
এ অরুণ-আলোর জন্য অন্ধকারে ঢাক! পৃথিবীর তৃষিত 
বুকের প্রার্থনা-_এ সূর্যের সোনার আলোর জন্য কানা 
গাছের! সারারাত পাতায় পাতায় যার অভাব BSW 
করেছে, লতারা এঁকে বেঁকে যার সন্ধানে ঘুরে চলেছে, 
ফুলের! যার জন্য বিরহিনীর মত রাত্রি জেগেছে, ঘাসের” 
কচি ছোট মুখ তুলে যার দিকে চেয়ে রয়েছে, জলের মাছের! 
যার জন্য প্রতীক্ষা কর্ছে--সেই সুর্য্যের দীপ্ত আলোর 
সোনার আলো এসেছে_-গাছের৷ তাকে 
বরণ করে নাও, ফুলের! তাকে প্রণাম করে নাও, কালো 
কাঁদা তোমার অঙ্গ রাঙিয়ে নাও, সবাই তাকে অভ্যর্থনা 
করো । 


+ thee 


“ভোরবেলা অন্ধকার যখন আলোর ' 


৫ম সংখ্যা | 


খেলা; আমার কানে আলোর কথা, বাতাসের গান” সুদুর 
দেশের কথ। শুনি, কিন্তু কখনে। দেখতে পাবো না? 
১৭ “আমি দেখুছি, ভাই, বনের ওপারে দোনার' ধানের 
ক্ষেত, তার ওপর আকাশের নীলনয়ন নত হয়ে পড়েছে 
আর ওধারে লাল সাদ! কি সব আকাশ জুড়ে : নি 
ত গাছ নয়। 

বাতাস হিয় বলিল, ‘ও হচ্ছে মানুষের দেশ, ও 
মানুষের সহরের বাঁড়ী সব!” 

পাখী বলিল, ‘দেখে আসি ভাই, ওই ধানের ক্ষেত, ওই 
মানুষের দেশ ; বিকেলে এসে তোমায় সব গল্প বল্বো 

সন্ধ্যার রাঙা উদাস আলো তখন দীঘির জ্বলকে ঝলমল 
করিয়। বলিতেছিল, 'দিন চলে যায়, আজিকার দিন চলে যায়। 

নীলপাথী আলোছায়াঘন জলের উপর Seal আসিয়া 
ডাকিল, ‘কৈ পদ্ম বোন ! 

fea কোণের কালো জল ET শবে বলিল, ‘নেই, 
তোমার পদ্মবোন নেই! 

পন্মের বৌটা জল হইতে Baal বলিল, ‘তাকে মালী 
এসে আজ সকালেই ছি'ড়ে নিয়ে গেছে । 

পাখীটি তখন বেণুবনের অন্ধকারে বসিয়া! এক করুণ 
সুর হাওয়ায় করিয়া তাহার বোনের নিকট পাঠাইয়। দিল। 
বাশের পাতার! বকুল-ফুলেরা৷ তাহাকে কত বলিল, “কৈ, 
আজকের দিনের গল্পটা বলো সে কোন উত্তর ai দিয়! 
নিঃশব্দে আপন নীড়ে উড়িয়। চলিয়া গেল। 

সেই পাখীর করুণকণ্ঠের সুত্র বাতাস সহরের এক ছোট 
বাড়ীর অন্ধকার ঘরের এক ছোট শিশুর রোগশব্যার পাশে 
পন্মের নিকট. ভাদাইয়৷ লইয়া গেল। দেখানে রক্তপন্ম 


~~ তখন নান! কথাবার্তা জুরু করিয়া দিয়াছে 


‘ফুলদানি ভাই 

লোহা-বের-কর ভাঙা কলায়ের গেলাস হাসিয়। বলিল, 
“আমি ত ফুলদানি নই, আমি ভাঙা গেলাস, এর! নেহাৎ 
গরীব বলে আমায় রেখেছে, বড়লোকের বাড়ী হলে আমি 
আস্তাকুড়ে পড়ে থাক্তুম্‌ ৷" 

আঁস্তাকুড় কোথায় ভাই ?' 


পদ্ম-রাগঁ 


গান থামিলে পদ্ম বলিল, ‘তুমি ভাই, দিগন্তে চেয়ে কি 
দেখুছো৷? পার পাচ্ছি নীলাকাশে মেঘের, 


৬৫৭৯ 


PRN 





“সে কিছুদিন বাদেই দেখতে পাবে? 

ate ভাই ভাঙা গেলাস,__তোমাদের মাঝে এসে 
আমার বেশ ভালো! লাগ্ছে--জানে! ভাই, যতক্ষণ ফুলের 
দোকানে সেই কাচের পিঁজ্রেতে বন্ধ ছিলুম এত খারাপ 
লাগৃছিলো, ভয়ও হচ্ছিলো । কত রংএর কত ফুল ছিলো, 
তারা কত গল্প কর্ছিলো-কে কোথায় যেতে চায়--এক 
ললৈ গোলাঁপমালা qa, আমাকে afe কেউ বিয়ের বাড়ীতে 
কিনে নিয়ে যায়, সেই লালচেলি-পরা সলজ্জা বধূর গলায় 
সোনার হারের ওপর অপূর্ব সুখে হাত কাঁপাতে কাপাতে 
টোপর-পর বর যখন আমায় পরিয়ে দেবে পুলকে আমার 
সব পাত৷ শিউরে উঠবে, তারপর দিন আমি শুকিয়ে যাবো, 
কিন্ত আমার গুকৃনো ঝরা পাতাগুলো সেই আনন্দিতা 
নব্বধূ চিরকাল সযত্বে আপনার সোনার অলঙ্কারের সঙ্গে 
রেখে দেবে। একরাশ শুভ্র বেলফুল ছিলো» তার! বলে, 
আমাদের কেউ যদি পুজোর বাড়ীতে নিয়ে যায়, সেখানে 
অগুরু-চন্দনের গন্ধ, শঙ্খঘটার শব্দ, পুরোহিতগণের মন্ত্রধবনি, 
গৃহিণী বধু IFS ছোটনাতি সকলের ভক্তিপৃজাভরা 
মঙ্গলপূজার অঙ্গনে নৈবেদ্যের মধ্যে আরতির আলোয় 
উজ্জল প্রতিমার চরণের তলায় লুটিয়ে পড়ে থাকি-_তার পর 
শুকিয়ে গেলে কেউ ফেলে দেব না, পুজার ফুল বলে মাথায় 
তুলে নিয়ে যাবে। লালজবাগুলো বল্লে; আমরা চাই কেউ 
আমাদের কোন লাখপতির বাড়ীতে আমোদের রাতে 
হৃত্যোৎসবে নিয়ে যায়, সেখানে হীরামণিমাণিকবিজড়িত 
ন্টার দেহের দ্যুতি, স্বর্ণপাত্রে মদিরার আভা, সুন্দরীদের 
কটাক্ষ, পুরুষদের লালসাদীপ্ত নয়ন, সকল দীপ্তি মলিন করে 
আমরা. ভোগনিশীথের কামামির মত অল্বো । আরও কত 
ফুল কত কি বন্ছিলো, কোন হান্গাহান! ক্রিসেনধিমাম্‌ 
বল্লে, যদি কোন তরুণীর কানে গিয়ে ছুল্‌তে পারি) কোন 
ডালিয়া অপরাজিতা aa, যদি কোন কিশোরীর কৃষ্ণকেশ- 
দামের ওপর গিয়ে জল্তে পারি; কোন শেফালী মালতী 
ata, যদি কোন বৃদ্ধার ঘরে গিয়ে বিগতযৌবনের aegis 
জাগিয়ে কিছুক্ষণের জন্য তার নকল ছুঃখ ভুলিয়ে শীতের 
হিমরাত্রে. বসন্তের বাতাস বহাতে পারি। আমি eg 
চুপ করে ছিনুম। এক গন্ধহীন লালফুল বললে, কি গো, 
তুনি থে রূপ-গন্ধের দেমাকে কথাই কও না? বলি অত গর্ব 
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ভালো নয়। তারপর যখন এক তরুণ যুবক আমায় কিন্লে। - 


সবাই বলে Sal, ওর বরাত ভালো, সেই Wel সাঁহেবটার 


হাতে পড়েনি, তা"হলে, তার বুড়ীর কবরের Shel পাথরের 


ওপর এতক্ষণ পড়ে থাক্‌তে- হোত ; এখন কোন HAA 


ঘরে গিয়ে” ফুলদানিতে aera তাই তোমায় ফুলদানি. 
বল্ছিনুম, G আমার ভাই মোটেই ge নেই, এই পীড়িত! 


ছোট মেয়েটিকে aff সারাতে, এর মনে আনন্দ দিতে 
পারি-_-আচ্ছ| এর THT কত ?' 

“আমি ত জানি না ভাই, আমি এর অন্মাবার পরে 
এসেছি, পিদ্দীম বল্তে পারে । 

মাটির প্রদীপ আলোর শিখা অতি কীপাইয়া বলিল, ‘এই 
কণ! মেয়ের বয়স প্রায় তিন বছর ! 


পদ্ম বলিল, ‘আর আমার বয়স ভাই মোটে 'একদিন,- 


তিনদিন হলে হয় ত মরে যাঁবো-_আচ্ছা' ভাই, তুমি অত 
.কীপ্ছো৷ কেন? ও 
প্রদীপ বলিল, ‘আমি কি কাছ যদি ন ওই 
মেয়েটির মাথার গোড়ায় যে তরুণী মাত। বসে: আছেন, তীর 
বুক ভয়ে কি কীপ্‌ছে-__ও'র প্রাণের কীপুনির মত আমি 
ae | 
‘আচ্ছ৷ প্রদীপ ভাই, মেয়েটি এখন কেমন আছে? 


অর আছে? এখন ত একটু শান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে, তাই দেখে 
আমার ভারী ভালে লাগ্ছে। যখন প্রথম এলুম, এত - 


কীদ্ছিলো, ছট্ফট্‌ করছিলো, ভারী ব্যথা লাগুছিলো_ 

প্রদীপ বলিল, ‘আমি Be বল্তে পার্ছি না কেমন 
আছে। ছুধের, AEE WLS পারে। ও এইমাত্র Re 
খাওয়ালে 1 

বিহুক ধীরে বলিল, খুকী এখন ink ভালো৷ আছে, 
ওর ননীর মত কোমল রাঙা ঠোঁট দুটোর স্পর্শ পেলেই আমি 
বুঝতে পারি ও কেমন আছে, ছুপুর বেলা আগুন-ফাটা 
ঠোঁট দুটো আমার যখন জরের বেগে স্পর্শ করলে, আমি 


শিউরে উঠুলুম, আর তার সঙ্গে ওই তরুণী মায়ের হাতও 


শিউরে উঠুলো-_কিন্তু এখন বোধ হয় জর নেই, এখন রাঙা 
ঠোঁটের স্পর্শ ভারী fra মধুর লাগৃলো, থার্মৌমিটারকে 
জিজ্ঞেস কর্লে হয়_' 

থার্মোমিটারের . কালে| থাপ অতি স্ৃহস্বারে উত্তর দি, 


প্রবাসী- ভাদ্র,-১৩২৮ 
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PODER ER AR AA পািপাসিপা্ি পাসপসিপাছিশাছিও 


থার্মোমিটার বল্ছে' খুকীর এখন জবর নেই, তোমরা এখন 
গোলমাল কোরো! না-ও শাস্ত হয়ে ঘুমোক্‌ ॥ 

সবাই চুপ করিল। কিন্তু. কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর 
জানিতে পদ্মের মন ভারী ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।. 


কিছুক্ষণ পরে প্রদীপ মৃতু আলোর শিখ! অতি ‘ধীরে 


নাচাইয়। বলিল, ‘পদ্ম পদ্ম, তোমার গন্ধ কেন কমে আঁম্‌ছে?’ 
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পদ্ম বলিল, ‘আমার মনটা -ভাই, ভারী চঞ্চল হচ্ছে। 


আচ্ছা, আমায় যে তরুণ যুবকটি কিনে নিয়ে এলো, সেকে 
ভাই? সে ত এ বাড়ীর নয়। সে অতি ধীরে পা টিপে টিপে 
এ ঘরে এলো, চুপে চুপে মেয়ের মা-টির সঙ্গে কথা কইলে, 
থার্মোমিটার ওঁষধের প্রেস্ক্রিপূদন দেখুলে, বেদানা-আঙর- 
গুলো! টেবিলে রাখুলে, ছোট মেয়েটির মুখে এক চুমো! খেলে, 
তার পর আমাকে তার হাতে দিয়ে চলে গেলো-_গুধু 
ক্ষণিকের জনয খুকীর মার ব্যথাশঙ্কাভর! কালে। চোখ 
আননের দীণ্ডি দেখ্লাম - সে ছেলেটি কে ভাই? ' 
7. প্রদীপ লিপ, ‘ও ছেলেটি হচ্ছে খুকীর মার এক বন্ধু? 
এমন সময় পন্মের সমস্ত পাঁপৃড়ি গিহরিয়।- উঠিল। 
প্রদীপ বলিল, ‘কি হোলো! তোমার ? 

‘আমার পাথীভাই আমায় স্মরণ কর্ছে, সন্ধ্যে বেলার 
এসে সে আমার দেখা পেলে না? 
হাতত ররর তোমার 
গন্ধ নিস্তেজ. কোরো! না-_আমাদের সবাইকে মিলে pa 
খুকীকে সারিয়ে তুল্তে হবে যে? st 

Salsa আমার cw জা বি উকার OTE যদি 

হয়, আমাঁর কোন VI নেই, “আমার একটিও গাড়ি এখন ' 
ঝরে পড়ুবে না ।” 


৮. ভাঙ্গ! গেলাস বলিল, নিশ্চয় উপকার হবে|». 


প্রদীপ বলিল, ‘হবে কি, হয়েছে; gia আসার পর 
থেকেই খুকী কি শান্ত হয়ে গেলো! দেখৃছ না 
পাশে ওষধের শিশি রাগে মাথা নড়িয়া বলিল, ‘আর 
আমি বুঝি এখানে বসে ঘাস কাট্ছি--রোগ সারাচ্ছি না? 
ঘরের হাওয়া হাসিয়া বলিল, ‘আরে চটো কেন? রোগ 
ষা আমরাই সাঁরাই, তুমি হচ্ছ মন্‌ ভুলাবার ঠাট। ওই 


ছুটিতে 
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পন্মের গন্ধে যা রোগ সার্বে তোমার মতন দশটিতেও তা - 


পার্বে নাঃ 


৫ম সংখ্যা] 
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এরকম কথার উত্তর দিবার কোন প্রয়োজন বোধ ন! 
করিয়া শিশি গুম্‌ হইয়া | বসিয়া রহিল। পাঁশে এক ভাঙা 








ডালিম ও কয়েকটি আঙুর ছিল, ডালিমের থরে থরে 


সজ্জিত মণিদর্পণের মতন .দ্রাতে আর আঙুরের টুলটুলে 
গালে হাসি উজ্জল হইয়া উঠিল, তাহারা মৃদু দিয়! অতি 
আব্দারের সুরে বলিল, “আমাদের কথাও একটু বলো» 

পদ্ম তাহাদিগের দিকে অবাক্‌ হইয়া চাহিয়া বলিল, 
“তোমরা কে ভাই ? তোমাদের, দেশ কোথায় ? 

“আমর! যে রোগীর আহার । আমাদের দেশ ? দেশের 
নাম করে কত সুখের দিনের কত কথ! ছেলে-বেলার আলো- 
হাওয়ার সঙ্গে গল্প খেলার কথ! মনে পড়িয়ে দিলে__-আমাদের 
দেশ, সেকি এখানে, সে কতদূর, কতদূর !_দবুজ নীল 


পাহাড়ের পর পাহাড়ের সারি, সেখানে কত মেঘের লীলা, ' 


কত বর্ণার গান, হাওয়ার কত মাতামাতি, কত রংএর 
_হোঁলিখেলা, সে কি ara আমাদের জন্মভূমি--সেই 


পাহাড় পাথরের বুক নিংড়ে আমাদের নিজেদের বুক রসে 


ভরেছি, এই রোগীদের খাওয়াবার জন্য ।» 

পদ্ম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “তোমাদের পাহাড়ের 
কথা শুনে আমার নিজের জন্মস্থানের কথা মনে পড়ুছে--সেই 
fed কালো জল, সেই ভোরের আলোর কীপন, বেণুবনের 
নাচন, আমার পাখী ভাইয়ের গান__ন। ভাই, সে-দব কথা 
মনে করে দুঃখ করে কি হবে। আমর! সবাই মিলে এ খুকী- 
টিকে সারিয়ে তুলি--কেমন ? 

খুকী Aim অস্ফুট স্বরে ভাঁকিল_মা। তরুণী 
মাত৷ মাথার গোড়ায় afi ছিলেন; তিনি অতি চঞ্চলা 
হইয়া মেয়েকে কোলে GPa লইলেন। 

প্রদীপ-শিখ! বলিল, ‘BALL চুপ, 

সকলে চুপ করিল। শুধু পদ্মের পাতা মাঝে মাঝে 
_কপিয়। উঠিয়া ভাবিতে লাগিল, ‘আমার পাখী ভাই কাল 
সকালে নিশ্চয় এখানে আন্বে) ভার গান গুন্লে IAT 
অনেকটা উপকার হবে! 

শেষরাতের তাঁর! জান্লার ফাঁক দিয়। ঘরের প্রদীপকে 
বলিল, ‘আমি চন্তুম ভাই, ভোরের আলো আদ্‌ছে ; তোমার 
বাড়ীর এখন সবাই খুমোচ্ছে 

Si খুকী ত বেশ ঘুমোচ্ছে, আর খুকীর মাও সারারাত 


পদ্ম-রাগ 
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Be হয়ে তার পাশে ঘুমিয়ে পড়েছে-_ আমারও নেভ্বার 
সময় হলো, আবার গভীর রাতে দেখ! হবে । 

সকল তারা যখন নিভিয়া গেল, ছোট জানালার পাশে 
সেই নীলপাথীর গান শোনা গেল। সে ডাকিল, "পদ্ম 
বোন! | 

আস্তে ভাই, থুকী ঘুমোচ্ছে, সে জাগৃলে কিন্তু তাকে 
তোমার গান শোনাতে হবে 

‘তা! হবে--কিন্তু তোমায় ভারী মলিন দেখাচ্ছে, এখানে 
কি ভাল লাগ্‌ছে না ?__-বলো, তোমায় মুখে করে সেই 





দীঘিতে রেখে ath 


‘না ভাই, আমি বেশ আছি! আঃ! তুমি এলে, প্রভাতের 
আলো-হাওয়ার স্পর্শ নিয়ে তুমি এলে, আমি যেন বেঁচে 
উঠ্নুম ; দেখছো, আবার আমার পাপৃড়িতে পাপৃড়িতে রং 
গন্ধ ভরে উঠুছে-_সারারাত এ বন্ধ ঘরে হাঁপিয়ে মরে 
উঠ্‌হিলুম _তুমি এলে, আমার বেশ লাগ্‌ছে_' 

খুকী একটু কীদিয়৷ উঠিল। খুকীর al অগ্নি জাগিয়া 
উঠিয়া তাড়াতাড়ি আপন কোলে তুলিয়। নিলেন। 

পদ্ম বলিল, ‘ভাই পাখী, এবার তোমার গানের পালা । 

, পাখী মধুর স্থরে গান ধরিল/__“ওগো৷ ছোট খুকী, তুমি 
কেঁদো না, আমি নীলপাখী Sata আলোর হাসি নিয়ে তোমার 
দ্বারে এলুম। তুমি জেগে ওঠে, হেসে ওঠো, আমার গায়ে 
প্রভাতের সনপ্রস্ফুটিত পুষ্পবনের গন্ধ, আমার ডানায় ভিজে- 
মাটির শিশিরভেজা ঘাসের সৌরভ-ভর! হাওয়ার স্পর্শ, সেই 
গন্ধে তোমার ঘর ভরিয়ে দিচ্ছি; দীঘির জলের বেণুবনের 
নিঞ্ধত| নিয়ে তোমার কাছে এলুম, সেই স্পর্শ তোমার গায়ে 
ছড়িয়ে দিচ্ছি) অরুণের আলোর দীপ্তি আমার চোখে, atel 
রং আমার ঠোঁটে, এই রংএর আলোয় তোমার চোখ উজ্জল 
হয়ে উঠৃক-_ওগো ছোট খুকী, প্রভাতের মধুর হাওয়া 


তোমার কাছে বয়ে নিয়ে এলুম, আমার গানের সঙ্গে গেয়ে 


ওঠো, হেসে ওঠো ॥ 

মা wate হইয়া খুকীর মুখে তাকাইয়| দেখিলেন, 
কতদিন পরে সে অতি মধুর হাসিয়! তাহার দিকে, চাহিল, 
তিনি চুম্বনে paca হাসিমুখ ভরিয়া দিলেন। 

সমস্ত দিন ধরিয়া নীলপাখী কতবার উড়িয়া আসিয়া 
থুকীকে গান wate গেল । আর পদ্ম তাহার বুকের 


৬৬২ 


NN ris লাও লাস লাস লাও লা লাস লাস লাস 


সৌরভ সমস্ত ঘরে. . ছড়াইয়। রাখিয়া বাড়ীর পাশের ate, 
আস্তাবল, আঁস্তাকুড়ের দুর্গন্ধের সহিত রীতিমত লড়াই 


করিতে লাগিল। - খুকীর আর সেদিন অর আসিল না, সে 


বেশ সারিয়। উঠিতে লাগিল | 
পরদিন প্রভাতে যখন নীলপাখী সেই জানালার পাশে 


আসিয়া বসিল, তাহার আনন্দের গান থামিয়! গিয়া চোখে - 


জল আসিল, নে দেখিল পন্মের সব পাপূড়ি প্রায় ঝরিয়! 
পড়িয়াছে, লাল পাঁতাগুলি কালো etal যাইতেছে। ta 
এতক্ষণ প্রদীপের আলোর. কাছে চিরবিদায় লইয়া ভাঙ্গা 


গেলাসকে fe বলিতেছিল। পাখীকে দেখিয়া বলিল, ' 


“পাখী ভাই, এসেছো, : ভাক্ছিনুম, তোমার গান বুৰি' আর 
শুন্তে পেলুম না--না, আমার মোটেই gee নেই। দ্যাখো 
খুকীর দিকে চেয়ে আমার পাতার লাল আভা ওর গায়ে 
“দিয়ে গেলুম, আমার বুকের রস গন্ধ ওর বুকে রেখে গেলুম, 
আমার পাপ্‌ড়ির fret orf ওর অধরে ভরে দিলুম, ওর দেহের 
‘ছোঁওয়ায় মনের হাওয়ায় চোখের চাওয়ায় আমি বেঁচে 
থাক্‌বো--আমি মর্ছি না ভাই | 
পাখী দুঃখের আবেগে কিছু বলিতে পারিতেছিল না। 
খুকী মায়ের কোলে হাসিতেছিল, খুকীর মা আননদদীপ্ত 
" মুখে তাহার বন্ধুর সঙ্গে গল্প করিতেছিলেন) কিন্ত বন্ধুটি মায়ের 
রাত্রিজাগরণ্রাস্ত সেবাক্রিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল, 
: গ্ঃপ্রস্ফুটিত পদ্মের বর্ণের মত এই তরুণীর আননের রং 
ছিলো, সে রংদিনেরাতে ক্ষয় করে মা ওই: শিশুর শুকৃনে! 


গাল আবার রাঙিয়ে তুলেছেন। পদের পাতাগুনিই শুধু , 


কালো! হয়নি, তরুণীর চোখ দুটি বাত জেগে কালো! হয়ে 


প্রবাসী-_ভাব্র, ১৩২৮ 





[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 








জোভান চোখ উজ্জল করে 


দিয়েছেন? 
ta স্নান হাঁসিয়া বলিল, ‘আমার এ তিন দিনের জীবন . 
বেশ আনন্দে কেটেছে-_এমন শিশুর মিটি হাসির শব্দ 


শুন্বুম, মায়ের ভালবাসার সেবা দেখ্লুম, বন্ধুর নিবিড় প্রীতি _.»- 


দেখ্লুম__আঁর তোমার-মত ভাইকে পেলুম--এখন আকাশ : 
আলো! জল হাওয়! মাঁটি--কি মধুর শুধু যদি পৰ্ব-মাকে 
একবার দেখতে পেতুম_আমার কথা বকুলফুলদের, দীঘির 
মাছদের বৌলো-_-একটা গান গাঁও ভাই - 

পাখী Sate আবেগে গাহিতে লাগিল, ‘তুমি মর্বে 
না কখনও মরবে না প্রতি . উষার সোনার আকাশে 
তোমার দোনালী.আঁভ! ছড়িয়ে পড়বে, তোমার সৌরভ 
প্রভাতের বাতাসে ক্ষণে ক্ষণে পেয়ে উদাস হয়ে উঠবো, 
ঘনকৃষ্ণ দীঘির জলে হঠাৎ তোমার ছায়া দেখে Fa জলের 


দিকে Tore চেয়ে থাকৃবো-প্রতি শিশুর frit শুভর 


আঁধিতে তোমার মোহন চাউনি জড়িয়ে থাকবে তুমি 
মর্বে না, আমার বুকে তোমার গন্ধ চিরকাল অক্ষয় হয়ে 


. গানের রূপে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে 


গান যখন থামিল, তখন পদ্মের সকল AT গুকাইয়া 
বরিয়াছে, সব পাতা কালো হইয়া Finis, অতি মৃতু গন্ধ 


হাওয়ায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে ; সে গন্ধও কিছুক্ষণ 


পরে আর পাওয়া গেল at) পাখীটি করুণ স্বরে গাহিতে 
গাহিতে দীঘির দিকে উড়িয়। চলিয়া গেল। রা 


শ্রমনীন্্লাল ae 


\ 3 c= 


চুল .সরা ভুল হলে চাকরের জান্।শেষ ; 

... কর্তার গুরু ভুলে থাকে নাকো দোষ লেশ। 
পাই.ভুল হলে পরে ছোট ডিস্মিস্‌ হয়। 
চুপ্‌ করে সয়ে যাও ভর্তার ব্যবহার 
ভার্ধযার নাই +e প্রতিবাদে অধিকার | 


ব্যবধান 


বেত্রের যুক্তিতে শিক্ষক জ্ঞানময় 

.. ছাত্রের অজ্ঞতা ছু'ঘায়েতে শেষ হয়। 
ধনী যদি খুনী হয় বিচাখের নাই কাজ 
নির্দোষ গরীবের আশ্রয় ফাঁসী-গাছ।, 


_ জ্যোতিঃ ৷ | 


৫ম সংখ্যা ] 


etn 
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(>) 
উপরে উঠিয়া ক্ষণিকার এক মুহূর্তের জন্য মনে হইল সে যেন 
«একট! হাটের মাঝে আসিয়া ' পড়িয়াছে । ঘরে বাহিরে 
সিঁড়িতে, আনাচে কানাচে এত প্রকারের জিনিষ নির্বিচারে 
একসঙ্গে ঢাল! সে আর ইতিপূর্বে দেখিয়াছে বলিয়া তাহার 
মনে পড়িল না। যাত্রার আয়োজনের প্রথম পর্ব দেখিয়া 


বিরক্তি এবং আশঙ্কায় তাহার মন ভরিয়া উঠিল। এই বিকট: 


এলোমেলোর মেলাকে শৃঙ্খলার পাশে বন্ধ করিবার 
লঘুভারটি যে গৃহকর্তা পুর্ব হইতেই তাহার স্কন্ধে তুলিয়া 
রাখিয়াছেন, সে-কথ। মনে করিয়| তাহার প্রতি ক্ষণিকার 
মনে যে ভাবের উদয় হইল তাহাকে আর যাহাই বলা 
যাক, কৃতজ্ঞতা বল! চলে A) 

~ কিন্তু বিরক্ত হইয়া দড়াইগ। থাকিলে বে বিরক্তির কাঁরণ- 
গুলি আপনা হইতেই soy মিলাইয়| যাইবে এমন কোনই 
সম্ভাবনা ছিল না, কাজেই ক্ষণিকাকে তাহাদের দূর করার 
ভার নিঞ্জের হাতেই লইতে হইবে । এ বাড়ীর অবস্থা 
আগ্নের দিন দে ফে-রকম দেখিয়া গিয়াছিল, তাহাতে খুব 
wipe অভ্যর্থনা পাইবার আশা সে করে নাই, তবে এও 
ভাবে নাই যে বাঁক্স বিছান! লইয়! সে Sl করিয়া দীড়াইগ! 
থাকিবে এবং বাড়ীর অধিবাসীগুলি যে যার আপনার ঘরেই 
বসিয়া থাকিবে। সবকিছু মিলিয়া . তাহার নব-জীবনের 
গ্রভাতটিকে এতথখানি . হ্গ্রভাত করিয়া তুলিল দেখিয়া 
তাহার চোখে প্রায় জল আগিয়৷ পড়িবার উপক্রম হইল। 


ঝি যে তাহাকে উপর অবধি আনিক্ন! কোথায় অন্তহিত ' 


হইল তাহার আর খোঁজ মিলিল al, কিন্তু তাহার কোলের 


সেই ছোট মেয়েটু কোথ। হইতে খুটু খুটু করিয়া আসিয়া . 


= হাজির হইল। মেয়েটি দেখিতে বেশ। মুখখানি গোল- 


গাল, abe wi, Gita’ প্রবালের মত টুকটুক ' 


করিতেছে। দে আসিয়া একবার ভাল করিয়া ক্ষণিকাঁকে 
আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়। লইয়া জিজ্ঞাসা করিল--“তুমি 
মাদিমা ? . 

ক্ষণিকা তবু একটা! মানুষ দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়া, তাহাকে 
কোলে তুলিয়া লইয়া বলিল--্্য। 


৮৩৪৫ 


- রজনীগন্ধা 





১ তুমি কি করে জান্লে ?” 


৬৬৩ 
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fie মাথা দোলাইয়|। বলিল--বা রে, মামা-বাবু যে 
বল্লেন যে আজ মাসিমা আন্বে ?* 

ক্ষণিক! জিজ্ঞাসা করিল--“তোমার মামা-বাঁবু কোথায় 2” 
- মেরেটি বলিল--“মামা-বাবু মাক্কেটে আমার পুতুল 
কিন্তে চলে গেছে। জান, আমার-একটা ছুটে! তি-এনটে 
পুতুল.আছে, আর একট! আম্বে।” 

ক্ষণিকা মাঁমাবাবুর খবর পাইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল 
“তোমার দিদিমা কোথায় খুকু?” 

খুকী গ্রচণ্ডবেগে মাথ! নাড়িয়! বলিল--"খুকু al, বেণু। 
খুকু বিচ্ছিরি, দুষ্ট, হতভাগা ৷” 

ক্ষণিকা বুঝিল কোনো কারণে খুকু নামক কোনো 
জীবের প্রতি cada বিদ্বেষট। বড়ই প্রবল হইয়। উঠিয়াছে। 
অগত্যা ভ্রম সংশোধন করিবার চেষ্টায় গে আবার বমি: 
“তোমার দিদিমা কোথায় বেণু?” 

বেণু বলিল_“কীথার তলায় শুয়ে আছে দিদি, তার an 
ব্যথা, হাতে ব্যথা, সববাঙ্গে Bal 1” 

এতক্ষণ পরে ক্ষণিকা যেন হাঁফ ছাড়ি! বাঁচিল। তাহার 
বিচিত্র অভ্যর্থনাটা যে একান্তই ইচ্ছাকৃত অবহেঘা- নহে 
ইহ! বুঝিয়নাই যেন তাঁহার বুকের উপর হইতে দশ মণ 
বোঝ! নামিয়া গেল। ঠিক সেই সময় Legal বি আসিয়! 
বলিল--“মা।ত বাতের ব্যথায় নডূতেই পার্ছেন ন! আজ 
দিদিমণি। চলুন আপনার ঘর দেখিয়ে দিই। পঞ্চ, বাক্স আর 
বিছানাটা নিয়ে চল্‌ ৷” 

ঝি আগে আগে, বেণুকে কোলে করিয়া তাঁহার পশ্চাতে 
ক্ষণিক! এবং সর্বশেষে বাক্স-বিছানা-ঘাড়ে পঞ্চ, তিনজনে সার 
দিয়। ক্ষণিকার ঘরের উদ্দেশে চলিল ৷ ঘরখানি দেখিয়! 
ক্ষণিকার মন তৃপ্তিতে offal উঠিল । কলিকাতা সহরে 
ঘরের ভিতরে বসিয়া থাকিলে দেখ! যায় ইট, পাথর আর 
কাঠ, জান্ল! খুলিয়া! বাহিরে চাহিলেও দেখ! যায় সেই ইট 
কাঠ, পাথর, উপরন্ত ধূলা ও ধোঁয়া । এই ঘরখানির বিশেষত্ব 
এই যে জান্ল! খুলিলে কোনদিকেই ইটের পর ইট 
সাজানো মানুষ-কীটের বাস! দেখ! যায় না। একদিকে 
বাড়ীর বাগান আর ঘাসে-ঢাকা জমি, আর-একদিকে সদর- 


৬৬৪. 


রাস্তার ধারে গাছের সার। ইচ্ছা করিলেই মনে করিয়া 


লওয়! যায় যে কনিকাতি! ছাড়িয়। সে. পল্লীলঙ্গীর শ্যামল 


“অঞ্চলের ছায়ায় আসিয়া জুটিয়াছে। 
। পঞ্চা জিনিষপত্র রাখিয়া দিয়া প্রস্থান করিল। fe 
- বিছানাঁটা খাটের উপর তুলিতে ভুলিতে বলিল-“ঘর al হয়ে 
ছিল: দিদিমণি! দশ ঘড়া জল ঢেলে তবে ধূলে৷ মরে। 'মা 
ত কিছু দেখেন না, দাদা-বাবু হুকুম দিয়েই খালাস-_“ক্দম, 
পঞ্চাকে দিয়ে ঘরটা সাফ্‌ করিয়ে রাখিস!’ তেমনি ওঁর 
পঞ্চা কিনা, কারু কথা শোনে ও? চালচলন যেন লাঁটের 

ব্যাটা; তা আমাকেই ধুতে হলো ।” 
...ক্ষণিক! তাহার দুঃখে কোনই সহানুভূতি ও না। 


ইহাতে কিঞ্চিৎ নিরাশ হইয়। ঝি বলিল--“চল 'বেণুদিদি, . 


তোমার খাবার সময় হলে। 1” 

বেণু বলিল--“তোমার বিচ্ছিরি হাত, মাঁসির হাতে 
ভাত খাব | 

প্তবে তাই খাও ct যাও” বলিয়া ঝি ঘর হইতে 
চলিয়া cota | 

ক্ষণিকাও একটু হাফ. ছাড়ি নিজের স্বন্ন জিনিষপত্র 
গুছাইতে বমিল.। বেণু ক্রমাগত sel বলিয়া চলিল,. কিন্ত 
তাহার, গল্প একাস্তই একতর্ফা, উত্তরের প্রত্যাশা সে বিশেষ 
TWA কাজেই তাহাতে ক্ষণিকার কাজের. ব্যাঘাত 
কিছু হইল a | 


তাহার কাজ যখন, ofe ই আসিয়াছে, : এমন সময় 


“ও ৰে মাম” পুতুল আঁন্ছে” বলিয়া বেণু লাঁফাইয়। দর্জার-. 


দিকে দৌড় দিল।- পরমুহুর্ভেই চৌকাঠে পা বাধিয়া পড়িয়া 
গিয়া! চীৎকার করিয়া কীদিয়া উঠিল। | 
- ক্ষণিকা ছুটিয়। আদিয়। তাঁহাকে কোলে করিয়া তুলিল। 
ঠিক তখনই অন্য দিক. হইতে অনাদিনাথ আনিয়া তাহার 
দর্জার সামনে উপস্থিত হইলেন। বেণুর অবস্থা দেখিয়া 
কি হয়েছে, এত কান্নাকাটি বেধে গেল কেন 1” 
১ বেগুতখন'প্রাণপণে চীৎকার করিতে ব্যস্ত, কাহারও 
কথার উত্তর দিবার অবসর তাহার একেবারে নাই। ক্ষণিকা 
তাহাকে -শাস্ত-করিবার বৃথা চেষ্টা করিতে করিতে বলিল 
“আপনার কাছে দৌড়ে যাচ্ছিল চৌকাঠে লেগে পড়ে 
গিয়েছে।” 


প্রবাসী__ভাব্র, ১৩২৮ 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড . 


: অনাদিনাথ ঘরের ভিতর দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন 
“এসেই আপনি আচ্ছ। বিপদে পড়লেন যা-হৌক। 
মায়ের অসুখ বেড়েছে, বেগুও আজ পিসির বাড়ী থেকে 
এসে হাজির, তার. উপর জিনিসপত্র গুছতে বলেছিলাম 


বনে ঝি-চাকররা বাড়ীর সব জিনিষ-:এক আয়গায় ঢেলে» 


গোড়ার থেকে গোছাবার আয়োজন. করে রেখেছে। 


অনেকখানি প্রত্যাশী করেই এসেছিলেন, কিন্তু. এতখানি 


করেননি নিশ্চয় ? বেণু দ্বেখ্ছি আপনাকে জালাতন করে 

তুল্ল, কদম গেল কোথায় 1” «৮ 

. বেণু আছাড় খাওয়ার বেদন। ভুলিয়া সুর আরও সপ্তমে 

তুলিয়া বলিল__বিচ্ছিরি, কদম, ছাই কদম, তার কাছে 

যাব al, মাসির কাছে থাকৃব 1” | 
ক্ষণিকা যে কি .করিবে ভাবিয়া পাইল ন!। 


Satin অত কথার উত্তরে একট! কিছু বল৷ 
" উচিত কিন্তু বলিবে কি? বিপদে পড়ে নাই কেবল ae” 


কথাটা ত সোজা বল৷ যায় না? তার .উপর বেণুর- মুখে 
কদমের.বর্ণন। গুনিয়া হাসি সাম্লানোও দায়। . 
_ অন্াদিনাথ মিনিট ছুই চুপ. করিয়। থাকিয়৷ -বলিলেন-- 
“তুমি aon আমার কাছে বেণু, চল তোমার পুতুল 
দিচ্ছি। আপনি একটু বিশ্রাম করে নিন, এসেই কাজে 
লেগে. গেছেন দেখুছি। কাজের কিছু অভার 'নেই, তবু 
কাল থেকেই সুরু কর্বেন ATI আপনার 'খুবই ' 
অস্থ্বিধা! হবে বুঝ্তে পার্ছি, কিন্ত প্রতিকার কর্বার 
ক্ষমতা আমার sae: তবু কিছু যদি.পারি বল্বেন 
আমায়.” | 

বেণু ইতিমধ্যে এমন অতিরিক্ত উৎসাহে ক্ষণিকার 
কোল হইতে অনাদিনাথের 'কোলে ঝাঁপাইয়।' পড়িল যে 
ক্ষণিকাকেও প্রায় তাহার ঘাড়ের উপর আনিয়া ফেণিল। 
সে তাড়াতাড়ি 'আরক্তমুখে সরিয়া দাঁড়াইতেই অনাদিনাখ্‌_+. 
বলিলেন-__“এইটিই আপনার ছাত্রী ইনি স্বভাবের পরিচয় 
এইটুকু: সময়ের মধ্যেই যেরকম দিলেন, তাতে আপনার 
কাধ্যভারের এ' অংশটুকুও-যে বিশেষ লঘু হবে সে আশা 


" কর্বেন না।” 


ক্ষণিকা বলিল-_“ভার লঘু না হওয়াতে আঁমার fe ছখ 
নেই, নিজে যদি বইবাঁর শক্তি পাই তা হলেই যথেষ্ট. হবে।” 


৫ম সংখ্যা ] 
_ অনাদিনাথ , একটু ati বেণুকে লইয়া চলিয়া 
গেলেন।' ক্ষণিকা ঘরে ঢুকিগ দর্জাটা ভেজাইয়। দিয়া 


খাটের উপর আসিয় শুইয়া পড়িল। ইহার পর দিনুগুলা 
না-জাঁনি তাহার কেমন ভাবে: কাঁটিবে? কিন্তু আসিয়া 





ক অবধি গৃহিণীর সহিত ত দেখাই হইল নাঁ। একবার 


যাওয়া উচিত বোধহয় তাহার কাছে। ক্ষণিকা আবার 
উঠিয়া দর্জা খুলিয়| গৃহিণীর শয়নকক্ষে উদ্দেশ্যে বাহির 
৷ হইল। ' é 
মাঝে একটা মন্ত হল্‌ পার হইয়। যাইতে হয়। এই 
স্থানটি পার হইয়া নিজের ঘরে যাইবার সময় ক্ষণিকাকে 
, রীতিমত বিছানা, ata, কাপড় এবং বইয়ের স্ত,প ডিডাইয়া 
যাইতে হইয়াছিল। এবার -কিন্ত দেখিল যে জিনিষগুলি 
সবই যদিও এখন ঘরের শোভাবর্ধন করিতেছে, তবু 
তাহাদের শ্রেণীভেদে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একটু গুছাইয়া রাখা 
* হইয়াছে এবং ঘরের মাঝখানটা অন্ততঃ খালি হইয়াছে, 
ইাঁটিতে হইলে সোজাই stew wal তা ছাড়া সন্ধ্যার 
“ছায়ায় আচ্ছন্ন বাঁড়ীখানাঁকে যেমন নিরানন্দের 'আবাসভুমি 
মনে হইয়াছিল, এখন আর তেমন যেন লাঁগিতেছে না। 
ঘরে ঘরে আলে! জালা, ঝি-চাঁকরের কলরব, cata কাকলি, 
মানুষের হাটাচলার শব্দ, সব মিনিয়। বাড়ীর চেহারাই 
যেন অন্যরকম হইয়। গিয়াছে। : 

গৃহিণীর ঘরের সাম্নে আসিয়া উন্মুক্ত দ্বারপথে ক্ষণিকা 


দেখিতে পাইল তিনি আগাগোড়া লেপমুড়ি fra শুইয়া 
আছেন, ঝি কদম পাশে বনিয়া পা টিপিয়| দিতেছে, বেণু- 


ঘরময় একটা খেলনার মোঁটরগাড়ী হীঁকাইয়া বেড়াইতেছে, 
এবং গাড়ীর দ্বিগুণ আকারের একটি ডলি পুতুলকে তাহার 
সওয়ার করিবার :বৃথী চেষ্টায় অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া 
উঠিয়াছে। তাহার মাম। খাটের পাশে দাঁড়াইয়া শযাশাদিনী 


এ মাতার সঙ্গে কি কথা বলিতেছেন। . - 


ক্ষণিকার আগমনটা গৃহিণীর চোখেই আগে ধর! পড়িল | 


তিনি ডাকিয়া বলিলেন--“এসো বাছা এসো, আজ উঠ্তেই 


পার্ছি না একেবারে, তা না হলে তুমি-এলে এতক্ষণ কতবার 
দেখা হত। খাটের ওপর WLS পার্বে, না একটা চেয়ার 
এনে দিতে বল্ব ওঘর থেকে 7” 

ক্ষণিক! ব্যস্ত eal বলিল--“না, আমি খাঁটেই ze, 


. £ রজ্জনীগন্ধ' 


৬৬৫ 





চেয়ার আন্তে হবে না। আপনার গায়ের ব্যথা আজ 
কি খুব বেড়েছে ?” | 

গৃহিণী কাতরকঠে বলিলেন--“আর মা, এখন গেলেই 
বাঁচি, কতকাল যে আর ছেলেকে State আর নিজে BAR 
তাজানি না। ওরে, একটু জোরে দেনা, প|-খানা যে খসে 
গেল। আর বেণুটীকে খাওয়ালি না, এখুনি ঘুমিয়ে 
পড়বে যে।” - 
. ক্ষণিক! খাটে উঠি বসিয়া ice বলিনল--“তুমি যাও 
ওকে খাওয়াও-গে, আমি oti টিপে দিচ্ছি”. 

কদম উঠিতেই গৃহিণী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন__--ওমা) 
সেকি! তুমি way লোকের মেয়ে তোমাকে দিয় আমি 
ail টিপাবো কি? না বাছা থাক্‌ ৷” 

অনাদিনাথ বলিলেন--“পায়ে সেঁক দেবার জন্যে যে 
ব্যাগ এনে দিয়েছিলাম সেগুলো কি হল? তাতে ত বেশ 
ভাল ছিলে ?” 

“কি জানি বাপু কি হল। CAs ভিস্তিওয়াল| খেল্বে 


বলে নিয়েছিল পর্শু, কোথায় ফেল্ল কে জানে ।” 


অনাদি বিরক্তিপূর্ণ মুখে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন, 
ক্ষণিকা গৃহিণীর আপত্তি সত্বেও বসিয়া বসিয়া তাঁহার পা 
টিপিতে লাগিল। খানিক পরে পঞ্চ! ছুইটা ‘হটওয়াটার 
ব্যাগ’ গরম জলে পূর্ণ করিয়া আনিয়! দরজার কাছে রাখিয়া 
দিল। তাহার সাহায্যে অল্পক্ষণের মধ্যেই গৃহিণীর ঘুম 
আঁসিয়। পড়িল। ক্ষণিক! তখন. ধীরে ধীরে উঠিয়া,আঁসিল। 

খানিক পরে কদমের সঙ্গে 'একজন' বামুন-ঠাকুর আসিয়া 
ঘরেই তাহাকে ভাত দিয়া গেল! ক্লান্তিতে তখন তাহার 
আর কথা বলিতে ইচ্ছা করিতেছিল All আজকার মত 
সে অতিথিরূপে কেবল নিজের লুখন্থবিধাটুকু দেখিয়াই 


" নিশ্চিন্ত হইল । কাল হইতে সংসারের সকল ভার ত তাহার 


উপর আসিয়াই পড়িবে, এই PH ঘণ্টা সে তবু AAT 
করিয়া লউক যে তাহাকেও লোকে আদর-ত্ব' করে, 
পৃথিবীতে. কেবল পরের. WH করিতেই তাহার জন্ম হয় নাই। 
ভাত খাওয়। হইতেই কদম বলিল--“পান না খান ত মশলা- 
Biel এনে দেব? ঘরে একল! AACS যদি ভয় করে ত 
আমি শুতে. পারি। বেণুদিদি দাদাবাবুর কাছে শোবেন 
এখন 1৮ 


Uy - 





ক্ষণিকা বুঝিল এ কদমের স্বতঃপ্রবৃত্ত পরোপকার নয়, 
. কথাকয়টি অন্যের প্রতিধ্বনি মাত্র। এ' বাড়ীতে খাটিতে 
তাঁহাকে হইবে বটে, কিন্তু পরিশ্রমকে সহনীয় করিয়! 
তুলিবার ক্ষমতা যে জিনিধের আছে তাহার অভাব ঘটবে. 
না। সে বলিল--“আমার ঘরে থাকৃবার কিচ্ছু দর্কার 
নেই, তোমাদের যেমন শোবার ব্যবস্থা আছে তাই থাক ।” 


কদম চনিয়! যাইতেই সে শুইয়া পড়িল। পরিশ্রান্ত - 


থাকাতে ঘুম আমিতে তাহার বিলম্ব হইল না। মাবরাত্রে 
হঠাৎ চমকিয়৷ তাহার একবার ঘুম ভাঙিয়া গেল। ভীত 
বিহ্বল দৃষ্টিতে একবার মে আপনার নূতন পরিবেষ্টনের দিকে 
চাহিয়া দেখিল, পরক্ষণেই তাহার ঘুমের ঘোর কাটিয়া ভয়ের 
ভাবটাও দুর হইয়া. গেল। স্বপ্নের মধ্যে কি দেখিয়া- সে 
ভয়ে জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা মনে পড়াতে হাসিয়া সে আবার 
- পাশ ফিরিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। . 

ভোর বেল! উঠিয়া জান্ল! খুলিয়া সে বাহিরের দিকে 
চাহিয়া দেখিল। রাত্রির অন্ধকার কাটিয়া গিয়াছে কিন্ত 
নীরবতা এখনও অটুট । শীতের হাওয়া তাহার মুখে 


বরফের Vata মত আসিয়া লাগিতে লাগিল। ফিরিয়া 
আর-এক পালা ঘুমাইতেও তাহার ইচ্ছা করিল ন, অতএব 


শাল-মুড়ি দিয়া সে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল। . 

HAS বাড়ী তখনও নিদ্রাবতী রাজকন্যার প্রাসাদের 
মত fea, নীরব। দোতলায় ঘর অনেকগুলি, কিন্ত 
থাকিবার লোক নাই। গৃহিণীর ঘরেই ভিন্ন খাটে 
বেণুর শুইবার স্থান, কদমও GS ঘরেই থাকে। অন্ত 
_ ঘরগুলিতে ধূলা আস্বাব এবং মাকডুসা আর্শোল! ভিন্ন 
বড় কিছু থাকে all ক্ষণিক! আসাতে তবু আর-একটা 
ঘরে মানুষের বাস হইয়াছে। অনাদিনাথের বোধহয় 
দোতলার সহিত বিশেষ কোনো! সম্পর্ক নাই, কারণ 
ফোনে! ঘর দেখিয়া পিকার বোধ হইল, না যে দেটা 
. গৃহস্বামীর ব্যবহারে লাগে। 

নীচের দিকে চোখ পড়াতে হঠাৎ ক্ষণিক! দেখিল, 
' বাগানের মধ্যে ভোরের BE আলোকে, একটি মন্ুয্য- 
মুর্তি দেখা যাইতেছে। তাহা হইলে এ বাড়ীতে এখন সেই 
একলা জাগিয়৷ নাই? বড় বড় শুন্ত ঘরগুলার মধ্যে একা 
একা খুরিয়া বেড়াইতে তাঁহার কেমন যেন গা হুম্‌ ছম্‌ 


প্রবাসী--ভাড, ১৩২৮ 





[২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


'করিতেছিল, সে ভাবটা এক নিমেষেই কাটিয়া cetera 
আপনার ঘর হইতে বাহির হইয়াই তাহার একবার বাগানে 
নামিতে ইচ্ছা হইয়াছিল | ভাগ্যে নামে নাই, ‘অমন সময়. 
হঠাৎ অনাদিনাথের সামনে আসিয়া উপস্থিত. হইলে তিনি: 





তাহাকে মনে সারি! আবার চিনের 2 


গিয়া ঢুকিল। 


দিনের আঁলে| স্পষ্ট হইয়া উঠিতেই বাড়ীতে জাগরণের. | 


সাড়। পড়িয়া. গেল। কদম আসিয়া খোঁজ করিয়া গেল 
ক্ষণিক। চা খাইবে কি না, এবং তাহার খাবার তাহার ঘরে 
আনা হইবে, না সে সকলের সঙ্গেই খাইবে, ইত্যাদি ।' 
ক্ষণিকা একটু বিপদে পড়িল। চা খাইতে তাহার আপত্তি 
নাই, তবে এ বাড়ীতে আর .কেউ যদি চা না খায়, তাহ! : 
হইলে কেবল. তাহার Saas হ্যাঙ্গাম করার কি দর্কার? 


, অনাদিনাঁথের সাম্নে বসিয়া খাইতে তাহার লজ্জা করিবে 
খুব সম্ভব, কিন্ত: সে,ত এবাড়ীতে ঠাকুর-সেবা লইতে 
‘আনে নাই যে কুড়িবার ঝি চাকর তাহার জন্ত খাবার 


লইয়! কেবল CASS করিবে? একটু থামিয়। সে বলিল : 


“চল আমি নীচেই যাচি, চায়ের জল কি চড়ানো! হয়েছে?” 


কদম বলিল--হ্য; দাদাবাবু যে ভোরেই চা. থান, আজ 
তবু একটু দেরিতে চড়াতে বলেছিলেন ।” 
অনাদিনাথ বে ক্ষণিকার সুবিধার জন্ত এতথানি চেষ্টা 
করিতেছেন, ইহাতে সে ক্রমেই ARPS হইয়া! পড়িতেছিল। 
তাহারই কোথায় -সকলের সুবিধার: ব্যবস্থা করিবার 
কথা, না তাহার পরিবর্তে সে মান্তগণ্য অতিথির মত 
বসিয়া বলিয়া আদর উপভোগ করিতেছে, এবং কন্মভারা- 

we অনাদিনাথের উপর তাহাকে যদ্র করিবার , ভারটাও 
তুলিয়া দিয়া বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া আছে এ মন্দ চাকুরি নয়। 
যদিও যত্ব পাইতে লাগে জাল, কিন্তু অধির্লার যেখানে নাই, 
সেখানে অধিক আদর যে সক্কোচেরই কারণ হইয়া ওঠে ৯. 
ee খাইবার ঘরে চুকিয়া, সে দেখিল, এক' ঘরেই 

দেশী বিনাতি ছুইরকম বন্দোবস্ত | এক দিকে টেব্ল 

চেয়ার, সাইড্বোর্ড, সাঁজানো ; অন্তদিকে বড় বড় গালিচার : 
আসন, কাঠের চৌকীর উপর “পিতল 'কীসার বাসন-কোশন 

সাজানেঁ। পঞ্চা চা করিতে ব্যস্ত, এবং কদম ..বেগুর 

জলযোগের আনোজনে Fate 


৫ম সংখ্যা ] রা 


রজনীগন্ধা / 


৬৬৭ 





পঞ্চার চা করার জ্ঞানটা খুবই মোটামুটি রকমের ।- 


গরম জলটাকে কোনোরকমে রঙ্গীন Sil তুলিতে 
- পারিলেই সে fre হইত। রুকু ব্যাপারের জন্ত 


_ জলটাকে দশবার Ca হইতে টী-পটে, সেখান - 
ne হইতে পেয়ালায় ঢালার উৎপাত তাহার ভাল লাগিত না. 
মে জল চড়াইয়া, তাহ! গরম হইতেই কেট্‌লির মধ্যে চাঁ, - 


দুধ, চিনি একসঙ্গে coal তাহা পেয়ালায় ছাঁকিয়া দিয়! 


'_. কাজ শেষ করিত। ক্ষণিকা ঘরে ঢুকিয়া তাহার অভিনব 


পদ্ধতি দেখিয়৷ Sate হইয়া গেল। অবশেষে নবাগতের 
সঙ্কোচ কাটাইয়৷ বলিন--”ও কি করছ? অমন করে কি 
চা করে?” . 
_ তাহার অনধিকারচর্চায় বিরক্ত ক পঞ্চ! বলিল--"চট্ট্‌ 
“করে হয়ে যায়|” - ' 

ক্ষণিকা বলিল _প্চট্ট করে যা-তা করায় লাভ কি? 


"তুমি আবার জল ইডি ছি 


করে করতে হয়।”. . 

বিরক্তমূখে সমস্ত. -.কেটুলিসুদ্ধ নর্দমায় ঢলিয়! দিয়! 
vel আবার জল চড়াইয়া দিল। অনাদিনাথ ঘরে 
ঢুকিয়া রলিলেন-__“আপনার .কি বেরি হয়ে গেল?” . 

ক্ষণিক! ail বলিল_-“দেরি, ত আপনারই হল। 
আমার. অত সময়ের কড়াকড়ি নেই।” 

অনাদিনাথের বোধহয় কথা বলার . খাতিরেই 
কথা বলিয়। যাওয়ার অভ্যাস চলিয়া গিয়াছিল। তিনি 
আর কিছু ন! বলিয়! conta টানিয়! বসিয়া পড়িলেন | 

বেণু খাইতে আসিয়া দেখিল আজ মামা-বাবুর ভারি 
খাওয়ার ঘটা, পেয়ালা, পিরিচি কেমন চকচকে, কেমন 
সাজানো | RAB বড় ছোট কতরকম কেটুলি বাহির 
wal হইয়াছে ।, মাঁদিম। কেমন সোনালি চা করে, পঞ্চার 


২» চায়ের মত কালে! নয়। সে নিজের. দুধের বাটি হাতে 


বরিয়৷ একট! চেয়ারে কোনো-প্রকারে উঠিয়া পড়িয়া 
বলিল_-"আমিও চা! খার 1” 

চা খাওয়ার ota বাধ হইতে at হইতেই Stl দেও, 
রান্নার জোগাড় দেওয়ার ধুম পড়িয়া গেল দশটা বাঁজিবার 
আগে ক্ষণিক। আর ছাড়! পাইল না। এমন কোনো স্থান সে 
সংসারে দেখিতে পাইল না যেখানে সংস্কারের প্রয়োজন নাই, 


সব যেন লণ্ডভণ্ড | তবু কাজের ভীড়ের মাঝে মাঝে সে 
এক্‌-একবাঁর অবাক্‌ হইয়া ভাবিতে লাগিল তাহার মনটা 
এত Bal কি করিয়া এখনও রুহিয়াছে | 
২0১০) 

. ক্ষণিকা তখন গোটা পাঁচ-ছয় অতিকায় বাকা ও বিছানা 
চটে মোড়াইবার জন্য চাঁকর-বাঁকর ডাকিয়া Rb সতা সন্ধান 
করিয়া অস্থির হইয়া .বেড়াইতেছে, এমন সময়-বেণু আসিয়া 
বলিল--“মাদি, মোন! আর সোনা ছুষ্ট মি কচ্ছে।” . 

ক্ষণিকা৷ মুখ ন! ফিরাইয়াই বলিল_“কি করেছে ?” 

“মোনা! শিক্রের ফক্‌ পবেব, গরম পবেব all সোনা 
Sy খাবে না, মাছ খাবে ।” 

পঞ্চাকে চট শেলাই করিবার tee পদ্ধতি দেখাইতে 
ক্ষণিকা তখন ব্যস্ত, সে বলিল-_“ঘাও লক্ষ্মী মেয়ে, তাদের 
বুঝিয়ে আদর করে ঠাণ্ডা করো, আমি একটু পরে ate)’ 

বেণু অগত্যা ক্ুমনে মোনার বা পাখানা ধরিয়। তাহাকে 
শৃ্ে ঝুলাইয়া এবং সোনাকে কোলে চাপিয়। সেখান হইতে 
চলিয়ী গেল। 

কিন্তু চট শেলাই শিক্ষাটা 1 prince সমাপ্ত হওয়া বৌধ- 
হয় পঞ্চার কপালে ছিল না । . তৃতীয় ট্রীঙ্কটা যখন মোড়া 
হইতেছে, তখন কদম AHA বলিল-_“দিদিমণি, -মা বল্লেন 
তার গরম শাল ভুলে বাক্সের ভিতর, চলে গিয়েছে, সেখান 
বার কর্তে হবে, তা না হলে গাড়ীতে তাঁর শীত কর্বে।” 

ক্ষণিকা বিরক্তমুখে aerate চটের বন্ধনী টান মারিয়া 
খুলিয়া! দিল। ভিতর হইতে শাল বাহির করিতে গিয়া 


দেখিল গৃহিণীর ভুলে শাল যে কেবল বাক্সের ভিতরে 


প্রবেশ করিয়াছে তাহা নয়, একেবারে তলদেশ: আশ্রয় 
করিয়াছে। থানধুতি, গরম জামা, দড়ির জুতো, মহাভারত, 


' অমিয় নিমাইচরিত, পুজার বাসন, সব একে একে বাহির 
করিয়া সে শীলখান! উদ্ধার করিল। কদমের হাতে সেটিকে 


সমর্পণ করিয়া বলিল- প্যাঁও দিয়ে এস, আর কিছু চাই না কি 
জিগৃগেষ করো 1”. 

_ অনাদিনাথের থাস্‌ চাকর মুকুন্দ একগাঁদ! বই হাতে 
করিয়া! হাফাইতে হাঁফাইতে উপরে.উঠিয়' আসিল। বইয়ের 
গাঁদা সশব্দে মেঝের উপর ফেলিয়া বলিল-_“এগুনে| বাবুর 
বইয়ের সঙ্গে যাবে”. 


৬৬৮ 
: ক্ষণিকা তীক্ষকণ্ঠে বনিল-_প্তা! এতক্ষণ ছিলে;কোথায় ? 
বইয়ের বাক্সে যে. এখুনি পেরেক মার! হয়ে যাচ্ছিল ?” . 
মুকুন্দ বলিল--“এই ত সবে দশটার সময় বাবু এগুনো 
দিলেন। তারপর খেয়েদেয়েই, ত আস্ছি।” 

--ক্ষণিকা বলিল--"খেতে তোমার দশটা থেকে সাড়ে 
বারোটা অবধি লাগল ? আর একবার -উপরে উঠে বইগুলো 
দিয়ে গেলে তোমার আর আজ খাওয়া হত না; না?” 

মুকুন্দ হাড়িমুখ করিয়া দীড়াইয়া রহিল। ক্ষণিক! 
তাহাকে বকিতে-বকিতেই প্যাকিং বাক্স খুলিগ তাহার 
উপরের বাজে কাগজপত্র টানিয়া ফেলিয়া নবাগত 
বইগুলিকে স্থান দান করিবার জন্য চেষ্টা করিতে, লাগিল। 
মুকুন্দ নড়িলও না, অথচ তাহাকে কোনো ০১০ করিবারও 
লক্ষণ দেখাইল না। a 

. বেখুর আবার আবির্ভাব হইল। “মামি মোন! ফক্‌ 
পর্ছে না ।৮ - 

. “ক্ষণিকা বলিন_ “আচা নাই পরুক্‌ ৮: 


মোনা না৷ হয় we নাই পড়িল, তাই ar ক্ষণিক 


সমস্ত দিন কতগুলে| RA বাক্স লইয়া বসিয় থাকিবে, 
বেণুর কাছে আসিবে না, তাহাকে কোলে লইবে না, গল্প 
বলিবে না, এ কি-প্রকার ব্যবস্থা ? বেণু মুখ ভার করিয়া 


বাক্স-বিছানার ' জ্তপের ভিতর খুরিতে লাগিল, দুচারবার . 


ঠোকর খাইয়৷ ঠোট ফুলাইতেও ছাঁড়িল al | 

“মাসি, আমর! কি করে গিরিভি যাব ?” 

ক্ষণিক বলিল--পট্রেনে চড়ে I” , 

.. প্বাক্সগুলোও টেনে উঠবে?” 

“Si? | 

“eral ওরা ত হাঁটুতে জানে না, কি করে ea 
উঠবে ?* . 
ক্ষণিক! বলিল--“যাঁও .বেণু, খেয়ে এসো, দেরি হয়ে 
যাচ্ছে।” Lo 
“al, তুমি বলনা» . 

“কি বল্ব 2” 

“বাক্স কি করে যাবে বলে, তুমি কি করে যাবে বলো; 
আমি কি করে যাব বলে|।* 

ক্ষণিকা বলিল-“আমি এই মস্ত কাঠের atc gee 


: প্রবাসী-_ভান্্, ১৩২৮ : 


হয়ে মরে যাবে।” 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
যাব, আর সূরাই তাল! বন্ধ করে আমাকে কীধে করে 
নিয়ে যাবে। তোমাকে . আমার সঙ্গে নিয়ে যাব না, 
তুমি কথা শোন না” a 

না মাসি, তুমি চুকে না বিচ্ছিরি বাক্সে, তুমি তুমি Fett বন্ধ 
 বলিয়৷ বেণু ভ'ঁ্যা করিয়া কাদিয়। উঠিল... 
“কি হয়েছে বেণু, কীদ্ছ কেন?” afer অনাদিনাথ 


catia উপস্থিত হইলেন। 


বেণু তাহার গোৌর্বর্ণ হাত দুখানি ঘুরহিয়া ঘুরাইয়! . 
চোখের জল মুখমর সঞ্চারিত করিয়। বণিন-মাসি মরে 
যাবে?” "- 

অনাদিনাথ বিস্মিত ee একবার ক্ষনিকার দিকে 
তাকাইয়| বেগুকে কোলে তুলিয়া লইয়া ঝুলিলেন_-“ন/» a 
কেউ মর্বে না, তুমি যাও ত কদমের কাছে, একটু ঘুমিয়ে 
নাও, তা না হলে গাড়ী চড়ুলেই .. ঘুম পাবে .আর কিচ্ছু 
দেখ্তে পাবে A ৷? 

ক্ষণিকা cas কান্নার কইফিয়ৎ শুনিয়া অপ্রস্তুত হই 


- গিয়াছিল। . কথা ঘুরাইবাঁর জন্ত বলিল--”ও এখনে খায়নি 


যে, ঘুমবে কি 1”. 

বেণু মাথ! দৌলাইয়! বণিল-- “মামির সঙ্গে কদমের 
কাছে যাব না। মাসির ভাত ভাল” 

অনাদিনাথ বলিলেন--“আপনিও fe. খেয়ে এখন 
অবধি বসে আছেন ?” | 

ক্ষণিক!. বলিল--" aterm শেষ করেই যাব ae 
ছিলাম 1” | 

অনাদিনাথ বলিলেন--"ন৷ ai ৭ যান, ওসব . কখন 
শেষ হবে তার ঠিকানা .নেই।. আর ঝি-চাকরগুলো৷ সব 
পড়ে পড়ে ঘুমচ্ছে নাকি? সব কি আপনি নিজেই: 
কর্বেন?- এরা সব দিন দিন 'হচ্ছে কি? এমনি করে 
আপনি যে মার! পড়বেন ?” 

“al মাসি মর্বে না, আমি তোমার বর বলি 


বেণু আর-একপাঁলা sal ge করিবার উপক্রম করিল। 


- অনাদিনাথের সাম্‌নে বারবার তাহার মৃত্যু্তাবনায় 
বেণুর শোকটা ক্ষণিকার ক্রমেই 'অসহ্‌ হইয়। উঠিতেছিল। 
“চল তোমায় আগে খাইয়ে আনি,” বলিয়া সে বেণুকে 
টানিয়। লইয়। সেখান হইতে সরিষা! পড়িল! 


pene sail 


পে শি 


৫ম সংখ্যা] 


বেণুকে খাওয়াইয়া এবং নিজের খাওয়াটাও তাড়াহুড়া 
করিয়া কোনে! প্রকারে সারিয়! সে ফিরিয়া আসিয়া .দেখিল 
পঞ্চ ও মুকুন্দ.এক-মনে বিছানা! মুড়িতেছে, অদুরে “অনাদি- 
নাথ একটা চেয়ারে বিয়া খবরের কাগজের পাতা উণ্টাই- 


-*._তেছেন। 


ক্মণিকার কেমন একট! es Cate হইতে লাগিল। 
তাহাকে যে-কাজ করিবার জন্য আনা, সে-কাজের সম্পূর্ণভার 
নিজে বহন করিতে না পারার কেমন একট! অগৌরব 
তাহাকে আঘাত করিল। সে আসিয়াছে ইহাদের অস্থবিধা 
দূর করিতে, কিন্তু ayia যদি তবু সকলের পিছনে 
লাগিয়া থাকে তাহা হইলে মুখে al বলিলেও মনে মনে 
তাহাকে দোষী করিবে যে দকলেই। হয়ত অনাদিনাথের 
এটা বিশ্রামের সময়, অথবা কোনো! বিশেষ কাজের সময়। 
ক্ষণিকা যদি যথাসময়ে কাজ চুকাইয়া. ফেলিতে পারিত, 


etal হইলে অনাদিনাথকে এ সময়.বসিয়া চাকর থাটাইতে 
হইত না। অথচ কাজ cela রাখিবার সময়ই বা কই? 


তাহাদের ত আজ বিকালের গাঁড়িতেই যাত্রা করিতে হইবে, 
অথচ ste কত পড়িয়া? চিরকাল কি তাহার এই একই 
ভাবে কাটিবে, পৃথিবী তাহার কাছে Te eal দাবী 
জানাইতে থাকিবে আর. সে দাবী-পুরণের. অক্ষমতায় 
. কুষিত ভিয়মাণ হইয়া থাকিবে? 
A এত নিঃশব্দ পদসগরে আসিয়াছিল যে 
অনাদিনাথ তাহা বুঝিতেই পারেন নাই। পঞ্চ যখন 
বলিয়। উঠিল--“দিদিমণি এট! ত ঠিক হয়েছে ?” তখন. তিনি 
মুখ তুলিয়৷ বশিলেন_্এরি মধ্যে হয়ে গেল আপনাদের 
খাওয়া? দেখুন দেখি এরা -কিছু অকর্ম্ম করে রেখেছে 
কি না, বসে ছিলাম যদিও তদারক কর্বার জন্তে, কিন্ত 
আদার ব্যাপারুর জাহাজের খবরের. তদারক করাও 


oe 1৮1 সি 


ক্ষণিকা বাক্সবিছানার গাঁদার মধ্যে wat তাহার 
পুর্ব স্থান অধিকার করিয়া বসিল। অনাধিনাথের কথার 
উত্তরে বলিল--“না ঠিকই করেছে।» 

অনাদিনাথ কাগজপত্র গুছাইয়| -ঘর হইতে বাহির 
_ হইবার জোগাড় করিয়। বদিলেন_“তবে আপনি আর 

ওখানে বসে থাকৃবেন না, একটু বিশ্রাম করে নিন, ওর! 


রজনীগন্ধা 


৬৬৯ 


ততক্ষণ বাকি কাজ ‘সেরে ফেনুক! নিজের কাজ ত 
আপনি সবই করেন, পরের গুলো করে দিলে যদিও পরদের 
স্থবিধা: খুবই হয়, কিন্তু সে সুবিধা ভোগ করার যে স্বার্থ 
পরতা তার থেকে তাদের রক্ষা করাই উচিত।” . 
অনাদিনাথ চলিয়া! যাইবার পর ক্ষরিকা যাহ! করিতে 


‘aha তাহাকে আর যাহাই বল! abe বিশ্রাম কর! বলা 


চলে না। সমস্ত জিনিষপত্র বীধা-ছীদা দে এক ঘণ্টায় শেষ 
করিল, প্রত্যেকটির জন্ত নিজের হাতে লেবেল্‌ লিখিয়! 
আঠা দিয়! তাহা যথাস্থানে আট্‌কাইয়া, ঘরের Boos: 
বিক্ষিপ্ত জিনিষ গুছাইয়! রাখিয়া, চাকরদের বলিয়! সর্বত্র 


. বাঁট দেওয়াইয়! সে কেবলি ঘুরিতে লাগিল। যাঁত্রাকালীন 


বিরক্তি, যেটা সে চিরকাল এমন প্রবলভাবে অনুভব করে, 
সেটা এবার গেল কোথায় ? বাড়ী হইতে কলিকাতা, 
কতটুকু বা পথ ? কিন্তু সেইটুকুর জন্য তাহাকে যেটুকু 
অসুবিধা! সহ করিতে হইত, তাহারই ফলে সে কলিকাতায় 


অত্যন্ত শ্ৰান্ত দেহ ওক্রিষ্ট বিরক্ত মন লইয়া! আসিয়৷ পৌছিত। 


এবারে যাইতেও হইতেছে বহুদূর, কাজের পরিমাণ ও 
অত্যধিক। তাছাড়া স্বজন স্বদেশ ছাড়া হওয়ার বেদনা ত 
রহিয়াছেই ? কিন্তু দেহে ত তাহার ক্লান্তির লেশ নাই, মনেই 
বা বিরক্তি কই ? তাহার মন যেন আরও কাজের জন্ত 
- উৎসুক Veal উঠিতেছে, এত অন্ন করিয়া তাহার যেন তৃপ্তি 
নাই, কে তাহাকে এমন উৎসাহের উৎসে স্নান করাইয় 
আনিল ? 

রোদ পড়িয়া আসিতে না আসিতে আর-একপালা 
হুড়াহুড়ি সুরু হইল । বেণুকে কাপড় পরানো, চাকর-বাকর 
যাহারা সঙ্গে যাইবে তাহাদের প্রস্তুত হইতে তাড়া দেওয়া, 
গৃহিণীর অশেষ রকম আশঙ্কার শাস্তি করা, নিজেও প্রস্তুত 
aon ইত্যাদি wer কাজ একসঙ্গে যেন ক্ষণিকাকে পাইয়। 
বসিল। cada আবার অনেক হাঙ্গাম, তাহার মোন! সোনা, 
তাঁহাদের বাক্স বিছানা, খাট, হাড়িকুঁড়ি, সব সে সারক্ষণ 
পুঁটুলি করিয়া লইয়|. বেড়াইতেছে এবং. তাহাদের বিচ্ছেদ 
আশঙ্কায় ক্ষণে ক্ষণে চীৎকার করিয়। সকলকে অস্থির করিয়া 
তুলিতেছে 1 গৃহিণী নিজে কিছু করিতে পারুন বা নাই 
পারুন, অন্যের কাজের ভুল ধরিতে প্রচুর পরিমাণে পারেন। 
যাইবার সময় যত অগ্রসর wea আসিতে লাগিল, তাহার 


‘৬৭০ 





বকুনিও তত অবিশ্ৰাম শাম হই Sire লাগিল এবং কদম পঞ্চা 
মুকুন্দঠাকুর' সকলে তাহার সহায়তা করিয়া! এমন একটা 


কোঁলাহলের স্থ্টি করিল যাহাতে স্বচ্ছন্দে বাড়ীর বাহিরে” 


লোক জমা! হইয়! যাইতে পারে। 

অবশেষে জিনিষপত্র কোনো প্রকারে গাড়ীর মাথার 
তোলা হইল। গৃহিণীও বকিতে বকিতে গাড়ীতে আসিয়া 
' পৌট্‌লা-পু'ট্‌লির মধ্যে জায়গা করিয়া বসিলেন। মোঁটরে 
"উঠিলে নাকি তীর গা মাথা ঘুরিয়। ওঠে, €সইজগ্ত তিনি সে 
ধার মাঁড়ান' না. বেণু, ক্ষণিক! . ও অনাদিনাথ মোটরে 
চড়িম। বাহির হইলেন। বিরলপথিক পথ-কয়েকটি দ্রুতবেগে 
অতিক্রম করিয়া, গাড়ী অল্পক্ষণের মধ্যেই জন-কোলাহলের 
মধ্যে আসিয়া পড়িল। ষ্টেশনের ভীড় আর গোলমালের 
ভিতর আদিগা পৌছিতেও তাহাদের অধিক বিলম্ব হইল না। 
নির্দিষ্ট প্লাটফর্স্মে fal অনাদিনাথ বলিলেন--“বেণুকে নিয়ে 
আপনি বরং ওয়েটিংরুমে TA, ওর! তা না হলে এসে 
' খুঁজেই পাবে না, যে, কোথায় ঢুকৃতে হবে! ' 


ক্ষণিকা বলিল" এইখানেই ws আবার অতথানি হেঁটে 


গিয়ে কি হবে?” | Hl 
“আচ্ছা তাই ae aa, অনাদিনাথ আবার বাহির 
হইয়। গেলেন | 
“Cader কোলের কাছে "টানিয়া বসিয়া ক্ষণিক! লোক: 
চলাচল দেখিতে লাগিল । লোকের! অবশ্য তদপেক্ষা 
“যথেষ্ট অধিক মনোযোগ সহকারে তাহাকে দেখিতে লাগিল। 
এক-একটা! লোকের অভদ্র কলুষিত দৃষ্টি যেন সত্যকারের 
আঁঘাতের মত ক্ষণিকার গায়ে বিদ্ধ হইতে লাগিল। ' বিরক্ত 
হইয়! সে ভাবিল, এই দেশের লোকই আবার ভণ্ডানী করিয়া 
নারীকে দেবী আখ্যা দেয়। চিত্তের পাশবিকতা। ইহাদের 
যে পরিমাণে প্রবল, মুখের কথায় তাহা চাঁপা দিবার চেষ্টাও 
ঠিক সেই পরিমাণেই প্রবল। ২ 


ইতিমধ্যে বাড়ীর আর-সব লোকজন এবং তাহাদের রন, - 


ছুইই আসিগ্জ৷ উপস্থিত হইল । রিজার্ভ, গাড়ী বাছিয়। বাহির 
করা, জিনিষপত্র গুনিয়া গাঁথিয়া তোলা, কুলিদের আগ্রহ 
শাস্তি করা প্রভৃতি কাজ চুকিয়! যাইবার পর ক্ষণিক! জানল 
দিয়া মুখ বাহির করিয়া আবার প্ল্যাটফর্ম্মের দিকে চাহিল। 
প্রথমেই তাহার চোখে পড়িল, চিন্ময় আর fea, ছুই 


প্রবাসী-_ভান্র, ১৩২৮ 


[২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড ' 


ভাই তখন প্রত্যেক গাড়ীর মধ্যে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে 
করিতে অগ্রদর হইয়া আসিতেছে। | 

ক্ষণিকা আজ সারাদিন Baca আগমন প্রত্যাশা 
sf fer! কাজকর্মের ভীড়ে, চাঁকর-বাকরের সঙ্গে 
বকাবকি করিতে করিতে এবং গৃহিণীর বকুনি খাইতে es 
তাহার কেবলি থাকিয়! থাকিয়া মনে হইতেছিল foam , 
কেন একবারও আদিল না। মানুষ কি age এত 
শীঘ্র ভূলিয়! যায়? চোখের আড়ান হইবা মাত্রই কি মানুষ 
মনেরও আড়াল হইয়া যায় ? . os 
" খানিক দূর হইতেই চিন্ময় ক্ষ নিকাকে দেখিতে পাইল। 





. festa যদিও ক্ষণিক!কে দেখিতেই আসিয়াছিল, তৰু তাহাকে 


দেখিতে পাইব৷ মাত্র সে দাদার পাশ হইতে সরিষা গিয়া এক : 
চীনাবাদামওয়ালার সহিত মহাতর্ক জুড়িয়া fia চিন্ময় 


কাছে আপিয়া অনাদিনাথকে এরট! নমস্কার করয়া বলিল 
“আপনার! এরি মধ্যে উঠে বসেছেন!” 


পলিপ 


. অনাদিনাথ বলিলেন--যে বয়সে, গাড়ী প্র্যাটফর্্মংনা 
ছাড়ালে ওঠা নিষেধ, সে বয়ন আর আমার নেই বোধ 
হয়। আপনি উঠে aha না, এখনও ও গাড় ছাড় : 
দেরি আঁছে।” 

চিন্ময় উঠিয়া পড়িল, হিরণ্ময়ের বোধ হয় চীনাবাদাম- 
সমন্তার কোনই সমাধান হয় নাই, দে যেখানে ছিল সেই- 
খানেই থাকিয়৷ গেল। | 

ক্ষণিকার পাশে আসিয়! ail চিন্ময় বলিল" এতক্ষণে 
ছাড়! পেলাম, ভেবেছিলাম বালিগঞ্জেই যাব, কিন্ত দেখলাম 
তার আর সময় নেই” . | 

“ক্ষণিক! বলিল-_“তবু ভাল যে এলে, আমি ত ভেবে- 


ছিলাম যে আস্বেই না» ; 
চিন্ময় -বলিল__“ভেবেছিলে নাকি? আমি ভেবেছিলাম : 
কিছু ভাব্বার সঁময়ই পাবে না 1৮. : ৬৪, 


ক্ষণিক! বলিল--“আঁচ্ছা ঢের রসিকতা হয়েছে, খাম। 
fig কেমন আছে? ' একদিনও তাঁর কাছে গিয়েছিলে ?” 

চিন্ময় বলিল__-“গত 'শনিবারে গিয়েছিলাম, বেশ আছে। 
তোমাদের: জাত কেমন, আস্বার সময় বত কানা 
এসে পৌছেই তত. হাসি। HATA অঙ্রবিনু সত্যই 
তোমাদের ।” 


৫ম সংখ্যা | রম 

ক্ষণিক! 'বলিল-_“তবে কি চাও যে আমরা অশ্রুকে 
লোহার পাত্রে করে ধরে রাখি, কোনও দিনই আর al 
যাতে পালাতে পারে?” 

চিন্ময় তাহার চোখের ভিতর তাকাইয়৷ বলিল-_-*এক 


-=_ এক সময় তাইই ইচ্ছা হয় জান ?” 


ক্ষণিক! হঠাৎ যেন সচকিত হইয়া Et করিয়া গেল। 
তাহাদের কথাবার্ভার শব্দ থামিয়া যাইতেই অনাদিনাথ 
আসিয়া সাম্নের বেঞ্চে বসিয়া চিন্ময়ের সঙ্গে কথা আরম্ভ 
করিলেন। ক্ষণিক গৃহিনীর কি একটা ফর্মাশ জোগাইতে 
তাঁহার কাছে উঠিয়া গেল। 


গাড়ী ছাঁড়িবার ঘণ্টা পড়িতেই চিন্ময় নামিয়া দীড়াইল। . 


 ছ্রিগ্য় এতক্ষণ পরে আসিয়া একটু অপ্রস্তুত হাসি হাসিয়া 
বলিল-_“ষ্টেশনের লোকগুলে| এমন ঠকাতে চেষ্টা করে।” 
ক্ষণিকা বলিল “তোমাকে ঠকাঁলে। নাকি কেউ ?* 


~~  হিরগ্রয় ঠোঁট উণ্টাইয়| বলিল--“ইঃ, আমাকে গাওয়ার 


পেয়েছে কিনা? আমার অমন ঢের দেখা আছে।* 
.. গাড়ী ছুলিয়া Sia চলিতে আরম্ভ করিল। চিন্ময় 
গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলিতে চলিতে বলিল_-“জানি কোনে! 
"_ বিশেষ প্রয়োজন হবে না, তবু বন্ছি, যদি কোনো৷ কারণে 

একটুও অঙ্গুব্ধা বোধ কর, লামায় জানিও, আমি গিয়ে 
তোমায় নিয়ে আস্ব* 

ক্ষণিক! হাসিয়া বলিল “আচ্ছা |” 

গাড়ীর বেগ বাঁড়িয়। উঠিল, চিন্ময় জান্ল ছাড়িয়! দিয়া, 
. সরিয়| দীড়াইল। eas রুমাল বাহির করিয়া যতক্ষণ 
গাড়ী দেখ! গেল পুর্ণ উৎসাহে উড়াইতে লাগিল, চিন্ময়ের এ 
বিষয়ে বিশেষ কোনো! উৎসাহ দেখা গেল না। ' 

বেণুকে জান্লার কাছ হইতে দুরে রাখিবার ইচ্ছা 
তাহার দিদিমূরি যত বেশী, তাহার নিজের দে ইচ্ছা তত 
_ক্ম। বাহিরের জিনিষ শুধু দেখিয়া সে নিশ্চিন্ত নয়, 
 শরত্যেকটির সন্ধে যাবতীয় ভাতব্য তথয তাহার লাভ 
+ করা চাই। তাঁহার দিদিমার উত্তর দিবার "ক্ষমতা বড়ই 
সীমাবদ্ধ, অতএব উত্তরের বদলে যখন বকুনি: প্রাপ্তির 
সম্ভাবন! দেখা গেল, তখন ক্ষণিক তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া 
নিজের কাছে টানিয়। নিন। ঘণ্টা খানিক তাহার ' অবিশ্রীম 


প্রশ্নের উত্তরে অবিরাম afoul অবশেষে ক্ষণিকা ছুটি পাইল । . 


৮৪২--৩ 


রজনীগন্ধা! 


LPL PAL INP LOVIN PPL MAW ANAS পাস 
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তাহার কোলের মধ্যে গিট মারিয়া মোন ও পোনাকে 


বুকে চাগিয়! বেণু ঘুমাইয়৷ পড়িল। 


ক্ষণিকা এতক্ষণ পরে বাহিরের দিকে একটু ভাল করিয়া 
তাকাইবাঁর অবসর পাইল। মাঠের পর মাঠ, জলের শঁতের 
মত হুহু করিয়া বহিয়! চলিয়াছে। কোথাঁও বা দু-একটা গাছ, 
কোথাও বা ছু-তিনটা খড়ের ঘর। দিক-চক্রবালের রেখার 
কাছে বে.ঘন নীলিমা, উহ! কি মেঘ, না গাছের সার ? 
পশ্চিমাকাশে স্বচ্ছ কুয়াশার আড়াল হইতে রক্তিমাভ আলোর 
ঝর্ণা afl পড়িতেছে, আবার আকাশের গায়েই মিলাইয়! 
যাইতেছে । এক কোণে রক্তহীন শুত্রমুখে চন্্রকল! উকি 
মারিতেছে, রবির দীন্তিতে তাহার মুখ যেন forte fete 

বাহির হইতে চোখ ফিরাইয়া সে ভিতরে চাহিল। 
গৃহিণী ইতিমধ্যেই শাল কম্বল মুড়ি দিয়া, হাওয়! লাগিবার 
ভয়ে মাঝের বেঞ্চিতে আসিয়! শুইয়া পড়িয়াছেন। অনাঁদি- 
নাথও পাশের বেঞ্চে বসিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়। 
আছেন, খোল! জান্লাঁর পথে একটুখানি আলোর টুক্র) 
Stats মুখের উপর আসিয়৷ পড়িয়াছে। | 

ক্ষণিকার মনে হইল এত কাছের মানুষকে এত দুরে সে 
আর কখনও দেখে নাই । AA ধ্যানমগ্ন মুখ, উহার দিকে 
তাকাইলে আর কি মনে হয় যে তীহাঁর মনোজগতে কোথাও 
ক্ষণিকার স্থান আছে 1? কিন্তু নাই থাকিল, তাহাতেই 


₹ ' বাকি? কিছুই কি না? বিস্মিত হইয়া সে আবিফার করিল 


যে ‘কিছু না’র বদলে তাহা তাহার কাছে অনেকথানি। 
সন্ধ্যার ধুসরতা দেখিতে দেখিতে রাত্রির কালিমায় 
মিলাইয়া গেল। অন্ধকার ভেদ করিয়। ট্রেন ছুটিতে লাগিল। 
তাহার অবিশ্রাম গর্জন যেন লক্ষ্যহীন যাত্রার কাতরতার গান 
afi বোধ হইতে লাগিল। গাড়ীর ভিতরের মানুষ 
কয়টি দেখিতে দেখিতে নিদ্রার কোলে ঢনিয়া পড়িল। 
ভোর রাত্রের দিকে হঠাৎ ক্ষণিকার ঘুম ছুটিয়া গেল। ট্রেন 
কোনো এক ষ্টেশনে দীড়াইয় । দূরে মাঠে আলো! হাতে মানুষ 
চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, কাননের বৈতালিকদ্ল কল- 
কাঁকনিতে আগতপ্রায় প্রভাতের বন্দন! করিতেছে | ক্ষণিকার 
জাগ্রত চক্ষু প্রথম পড়িল অনাদিনাথের মুখের উপরে, গাড়ীর 
আলোয় তাহ যেন বড় স্নান দেখাইতেছে। সত্য,না করনা? 

(ক্রমশঃ): শ্রীসীতা দেবী। 
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আঁয়না দেখার সঙ্গে aber ও সৌন্দর্য্যের সন্বন্ধ_ 


ফাহাদের আয়ন! দেখার অভ্যাস আছে তাহারা যদি অন্ততঃ ৫1৬ দিন 
আয়না দেখা বদ্ধ করেন তাহা হইলে সেই অল্প কয়দিন পরেই 
আয়ন! ধরিয়া দেখিবেন যেন তাহাদের চেহার! মলিন হইয়া গিয়াছে 
এবং চোখ বসিয়া গিয়াছে। ইহার নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে। 
আমরা! প্রতিদিন আয়ন! দেখিয়া আমাদের. চেহারার ও স্বাস্থ্যের সহিত 
মনের একটা মিল করিয়া লই । আর যখনই আয়ন! দেখা কয়েকদিনের 
ay ছাড়িয়া দেই তখনই আমাদের এই মিল ভাঙ্গিয়া যায়। সেই হেতু 
আমাদের চেহারা আমাদের মনোমত দেখায় না। 

এখন প্রশ্ন এই--কেবল আয়না দেখিয়া এবং কোন ব্যায়াম না 
করিয়া! স্বাস্থ্যের উন্নতি করা যায় কি না। আহার নিদ্রা যেমন আবশ্যক, 
ব্যায়ামও শরীর-রক্ষার্থে সেইরূপ ater, ব্যায়াম করা এজন্ত 
সকলের কর্তব্য। কিন্ত আয়না দেখার সহিত স্বাস্থ্যের যে সম্বন্ধ সেটি 
একটু অগ্যরকমের । অবসরকালে বসিয়া বসিয়া যদি আয়না দেখা 
যায় তাহা হইলে শরীরটিকে স্বভাবতঃ একটু ভাল করিতে ইচ্ছা হয়। 
ইহ! ছাড়া আমনার মধ্যে যদি নিজ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখ! যায় এবং মনে মনে 
তাহাদের পুষ্টি কামনা করা যায় তাহা হইলেও ব্যায়ামের কাজ বসিয়া 
বসিয়া হইয়া যায়। কিন্তু প্রথমতঃ লোকে এবিষয় বুঝিয়া উঠিতে পারে 
না; কিন্তু ক্রমশঃ ইচ্ছাশক্তির বৃদ্ধির সহিত একার্য্যে বেশ ফল পাওয়া 
যায়। শরীরের যাবতীয় পেশী মনের অধীন এবং তাহাদের 
উন্নতি এবং পুষ্টি একমাত্র মন দ্বারাই সাধিত হয়। কেবল ব্যায়াম 
দ্বার আপনি হষ্ট পুষ্ট ও বলবান হইতে পারিবেন না af মনে ইচ্ছা] 
না থাকে যে আমার শরীর হৃষ্ট পুষ্ট হউক। কর্মকার হাতুড়ী দিয় 
সারাদিন লোহা পিটায়, কিন্ত তাঁহার অঙ্গের WW একটা পুষ্টি হয় না। 
ইহার একমাত্র কারণ ইচ্ছাশক্তির অভাব। আয়নার মধ্যে নিজ অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ দেখিয়া যখন উহাদের পুষ্টি কামন। করা যায় তখনই স্নায়ু দ্বারা 
ইচ্ছাশক্তি মস্তিষ্ক হইতে চালিত হইয়! এসকল অঙ্গে বহির! উহাদের 
পুষ্টি সাধন করে এবং উহার! সেই হেতু ক্রমশঃ পুষ্ট হইতে থাকে । 

প্রত্যহ প্রাতঃকালে বেশ শীস্ত এবং প্রফুল মনে আয়ন! দেখা এবং 
তৎসহ স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য shel কর! সকলের উচিত। তাহা হইলে 
শরীর সুস্থ ও waa থাকিবে। আয়ন! দেখাঁটা যেন বিলাসিতার জন্য 
কেবল নাঁহয়। | 

গ্রীপ্রমখ্রঞ্রন ঠাঁকুর। 


হিপ্নটিজিমের সাহায্যে চিকিৎসা! = 


অনেকদিন ধরিয়া গুরুতর রোগে ভূগিলে অথবা মস্তিষ্কে হঠাৎ 
কোন শক্ত আঘাত পাইলে কোন কোন লোকের স্মৃতিশক্তি একেবারে 
বিলুপ্ত হইয়া যাইতে দেখ! যায়। হিপ্নটিজিমের জোরে এই শ্রেণীর 
লোকদের স্মৃতিশক্তি কি করিয়া ফিরাইয়া আন যায় লণ্ডন বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের মনৌবিজ্ঞানের রীডার ots উইলিয়াম ব্রাউন তাহার 
চমৎকার wate দিয়াছেন। অষ্টরেলিয়ার একজন সৈনিক গত মহাঁ- 
যুদ্ধের সময় ফ্রান্সে গোলার আঘাতে অচৈতন্ হইয়া পড়ে এবং সেই 
অবস্থায় তাহাকে কেহ গাড়ী হইতে রাস্তায় ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়। এই 


রর 
রোগী ডাঃ ব্রাুনের হাতে গড়ে। তিনি সাধারণভাবে চিকিৎসা 
করিয়া তাহাকে weet) সুস্থ করিয়া আনিলেন বটে, কিন্তু দেখা গেল 
রোগীর স্মরণশক্তি একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দে কোথায় কিরূপে 
আঘাত পাইল অথব। তাহার অতীত জীবনে কখন কি ঘটিয়াছিল 
সে-দব কিছুই সে বলিতে পারে না। ডাক্তার তখন তাহাকে. "হিপৃন- 
টাইজ' করিলেন এবং জীবনের বিভিন্ন সময়ের ঘটনা মনে করিতে 
বলিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় রোগা তখন সমস্তই বলিতে পারিল, এমন 
কি ছয়মাস বয়সের কথাও তাহার মনে পড়িয়া গেল। সে বলিল, 
“তখন আমার বয়স মাঁস-ছয় হইবে। মা আমাকে কোলে নিয়া 
রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। থানিকদূর গিয়া অন্য একজন স্ত্রীলোকের 
কোলে আমাকে দিলেন। দে আবার একটু পরেই মার কাছে 
আমাকে ফিরাইয়া দিল ।” তাহাকে যখন দ্বিতীয়বার “হিপৃনটাইজ” করা! 
হইল তখন সে তাহার বারো বছর বয়সের জন্মদিনের উৎসবের সমস্ত 


খুঁটিনাটি বলিতে পারিল। যুদ্ধের সময়ে ফ্রা্স ও ইংলণ্ডের হাম্পাতাল-_. 


সমুহে ডাক্তার ব্রাউন এই প্রণানীতে হাজার হাজার রোগীর চিকিৎস! 
করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি “Psychology and Psycho-therapy” 
নামে একখানি বই নিথিয়াছেন। তাহাতে Stata চিকিৎসা-প্রণালীর 
বিশদ বর্ণন। দেওয়া আছে। 
গ্রীনুধেনুরঞ্ন রায়। 


কালির গাছ--- 


নিউগ্রানাডাঁয় একপ্রকার গাছ জন্মায়, এ গাছের রস থেকে লেখ্বার 
কালি পাওয়! যায়, গাছের পাত ও শিকড় থেকে রদ বাহির করে 
নিলেই হয়, অন্ত কৌনপ্রকার কালির উপাদান তাতে মিশ্রিত কর্তে 
হয় না। প্রথম প্রথম লেখ। একটু লাল্চে ভাবের হয়; *২।১ ঘণ্টা পরে 
ঘন কালবর্ণে পরিণত হয়। 
ভ্রীঅলবেন্দ্রনাথ চট্োোপাধ্যায়। 


গাছের জলছত্র- 


সম্প্রতি স্থইজীর্ল্যা্ডের বার্ণ সহর হইতে একটি মজার প্রকৃতির 
খেয়ালের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সেখানকার একটি গাছের গু'ড়ি 
হইতে অবিরল- ধারায় স্বচ্ছ ও সুস্বাদু জল বাহির হইতেছে--গাছটি 
যেন মানুষের ব্যথায় কাতর হইয়। মাঁরওয়াড়ীদের মত একটি জলছত্র 
খুলিয়া বসিয়াছে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র গাছের, যে নৃতন পরিচন্্ 
দিয়াছেন তাহাতে তাহা মনে করা নেহাৎ অসঙ্গত হইবে না। কিন্তু 
প্রকৃত পক্ষে গাছটি সেরূপ ভাবিয়। চিন্তিয়া কাজটি করিয়া বসে নাই। 
একটি অন্তঃসলিলা শৌতশ্বিনী প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে উপরে 
উঠিবার চেষ্টা করিতে গিয়া, গাছের গু'ড়িটির ভিতর পথ পাইয়াছে 
এবং গুড়ির ভিতর খানিক দূর উঠিয়! গু'ড়ির গায়ে একটি ছিদ্র পাইয়া 
কলের জলের ধারার মতন বাহির হইয়৷ পড়িয়াছে। লোকের সুবিধাও 
হইয়াছে বেশ। প্রকৃতির খেয়ান! | Real | 


মানুষের সমান লম্বা বই-_ 
আমেরিকার গ্রন্থকার জন্‌ জেম্‌ম্‌ অড়ুবনের গ্রন্থ “The Birds of 


পারি? 


~ 





[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


LLL POA LOD 


প্রবাসী-_ভান্দর, ১৩২৮. 


রক্তবৃ্টি-_ 


শিল্পকলায় প্রাচীন ইজিপ্ট জগতের বরেণ্য দেশসকলের অন্যতম | মাঝে মাঝে রক্তবৃষ্টি হওয়ার খবর শোনা যায়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন 
ভাস্কর্য ও স্থপতিবিদ্যার নিদর্শনের কথা আমর! অনেকেই লোকের! লাল রঙের জল বৃষ্টি হইতে দেখিয়াই মনে করে বাস্তবিকই 
বুঝি fee মেঘ হইতে বৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের! নির্ণয় 
করিয়াছেন যে লাল-মাটি-গোল! ঘোলা জল যখন রৌদ্রতাপে উবিয়া 
মেঘ হয় তখন খানিকটা লাল-মাঁটি বা লাল-বালিও সেই জলে মিশিয়! 
উপরে উঠে; তারপর সেই মেঘ গলিয়া' বৃষ্টি হইলে লাল-মাটি বা লাল- 
বালিও জলের সঙ্গে মিশিয়া পড়ে; তাই মনে হয় রক্তবৃষ্টি। একবার 
লাল রঙের সুক্ম পৌকায় ভর! জল বৃষ্টি হওয়াঁতেও লোকে রক্তবৃষ্টি বলিয়া 
ভুল করিয়াছিল। 


মশা-পছন্দ রং _. 


মশা যে ম্যালেরিয়ার বাহন এ তত্ব আজকাল অনেকের 
হইয়া গিয়াছে এবং মশ! মারিবার ব| দূরে রাখিবার ইচ্ছা! ও 
অনেকের মলে হইয়! খাকে। কিন্ত মশার যে রং সম্বন্ধেও 
অপছন্দ আছে সে খবর অনেকেই জানেন না । পরীক্ষা করিয়া! দেখ! 
গিয়াছে যে শাদা-জুতা-যৌজা-পর! লোককে যে সময়ের মধ্যে একবার 
মশা কাম্ড়ায়, সেই সময়ের মধ্যে কালো-জুতা-মোজা-পর! লোককে 
পঁচিশবার মশ! কাম্ড়ায়। হল্দে রঙের কুকুর ও কালো রঙের কুকুর 
এক জায়গায় থাকিলে কালো কুকুরকেই বেশী মশায় কাম্ড়ায়। 
একজন ইংরেজ বৈজ্ঞানিক মশার বাথানের কাছে কতকগুলি 
একরকমের বাক্স রাখিয়া দ্বিয়াছিলেন; বাক্সগুলির আর সব সমান, 
কেবল ভিতরের রং ছিল ভিন্নভিন্ন। সতেরে! দিন পরে দেখ! গেল 
নীল রঙের বাক্সর ভিতর ১:৮ মশা, ঘোর লাল বাক্সের মধ্যে ৯* 
মশা, পাট্‌কিলে রঙের বাক্সের মধ্যে ৮১ মশা, গোলাপী রঙের বাক্সের 
মধ্যে ৫৯ মশা, আর কালো! বাক্সের মধ্যে ৪৯ মশ! বাস! বীধিয়াছে ; 
তারপর পাঁশুটে রঙের বাক্সে ৩১, ঘন সবুজ রঙের ACH ২৪, বেগুনে 
বাক্সে ১৮, ফিকে সবুজ বাক্সে ১৭, আর ফিকে নীল বাক্সে ১৪ মশা 
টুকিয়াছিল ; আবার ঘি রঙের বাক্সে ছিল ৯, ধানী রঙের বাক্সে ৪, 
আন্মানী রঙের মধ্যে ৩, গেরুয়া ও শাদার ভিতর ২ করিয়া, কমলা 
রঙে ১ মশা; ফিকে হল্দে ও থাকি রঙের বাক্সের দিকে একটা! মশীও 
ঘেষে নাই। অতএব মানুষের পোষাক, বাড়ীর রং, আস্বাবপত্রের 
রং ফিকে হল্দে ও খাকী করিলে মশার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া 
যাইতে পারে হয়ত। 


সব চেয়ে হাল্কা কাঠ__. 


কাঠের মধ্যে সবচেয়ে হাক্ষা ছিল কর্ক, ও সোল|। সপ্প্রতি 
আমেরিকার Sangre বাল্স! নামে একরকম গাছ আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
বার কাঠ কর্কের চেয়েও হাক্কা__-এমন ete aay বড় চকরকাঠের 
গু'ড়িগুলাও একজন লোকে অক্রেশে কাধে করিয়া বহিতে পারে টানা 
এই কাঠের আশের মধ্যে প্রচুর বাঁতাস থাকে বলিয়। কাঠ এত হাক্!। 
তবু এই কাঠ দিয়া ভেলা, বয়া, প্রভৃতি ভাসমান Te উত্তম প্রস্তুত হয়; 
নরম অথচ পালিশ কাঠের কাজে এই কাঠ খুব দর্কারে লাগিতেছে ; 
তাপরোধ ও তাপনিবারণের জন্য এই কাঠে আবরণ প্রস্তুত হইতেছে। 
এই কাঠ হইতে উত্তম খেলন। নিশ্মিত হইতেছে। 


ঝুড়ির ঘোম্টা_ 
জাপানে কোনো ভদ্রলোক আসামী হইয়া আদালতে 
পুলিশ তার মাখার একটা ঝুড়ি পাইয়া মুখ একেবারে ) 


০৪ A = 


> 














আস্থাবান) pone eoaithat * পুরুষের মনে মাঝে 
মাঝে সন্দেহ হয় এবং তাদের দেশের মেয়েরা কাজ এবং 
তর্কের etal CHRD আরো জাগিয়ে তোলেন বলে' সে- 
দেশে এই তুলনামূলক আলোচনাটার খুব ঘটা । 
অনেকে মনে করেন, মেয়ের! সব বিষয়েই খাটো ; অনেকে 
নে করেন মেয়েদের মানসিক জগ পুরুষের জগৎ থেকে 
রণ, আলাদা; আবার কেউ কেউ মনে করেন, মেয়েরাই 
যে নিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠ । কিন্তু এই-সব মনে 
মুলে বৈজ্ঞানিক সত্যের চেয়ে কল্পনার খেলাই বেশী। 
নিক নানা পরীক্ষার সাহায্যে য| প্রমাণ পাওয়া যায়, 


: দিয়ে বিচার করে দেখে ডাক্তার দানিয়েল ষ্টার্চ নামক 


একজন বিখ্যাত আমেরিকান অধ্যাপক একটি প্রবন্ধ 

খেছেন; সে প্রবন্ধ পড়ে দেখলে অনেকের অনেক 
কাল্পনিক ধারণা Ba 

অধ্যাপক মহাশয়ের মতে ্রীপুরুষের প্রকৃতিগত যা 

প্রধান প্রভেদ ত! কেবল তাদের দৈহিক গঠনেই প্রকাশ | 

| হতে সকল পুরুষ কেবল এই ক্ষেত্রেই সম্পূৰ্ণ 

তা i? জিন 


5 গরুকে cate! one র্বার জন্তে কেউ কখনও তর্ক 
না৷ বোধ হয়। অধ্যাপক মহাশয় বলেন, ১ সী পুকুষের 


ফল। শ্তরী-ুরুষের হয়রান আর : 
গোড়াই একরকম রূপরদের খেল 


অস্বীকার করেন ai 
সাধারণত লোকে প্রভেদগ্ড 


al alias সৃষ্টির প্রথম অবস্থা a 
মতামত প্রকাশ করে আস্ছে, কিন্তু তাদের sata 3 
মিথ্যা নির্ণয় কর্বার চেষ্টা হয়েছে বড় জোর কুড়িবৎস 
চিরকালই মান্য বলে আস্ছে, বে, মানসিক 
পুরুষের, স্ত্রীর মানসিক গুণের সঙ্গে তার কোনো? 
নেই ; অথচ দেখা যাচ্ছে জিনিষটা! বস্তুতঃ প্রায় এক | 
স্ত্রীর শিক্ষা আর পুরুষের শিক্ষা এক | 
কি অনুচিত, সে Steal ত লোকে সবে: 


ee করেছে; উনবিংশ শতাব্দীর শেষেও তার 


ভাববার কল্পনা! করে নি; কারণ তখন তাদের ধারণ! fi 


পুরুষ হয়ে ॥ লাল 





রালক কি ae nese আছ 


ম্য দেখা যায় না। 
পূর্ব মানুষের. মধ্যে এ প্রতেদটার হৃচন। দেখা 
প্রারে। অধ্যাপক মহাশয় বলেন যে, বাস্তবিকই 
| এমন কিছু তারতম্য থাকে . তবে তার জন্ত দারী 
ধানতঃ তাদের পারিপার্থিক অবস্থা আর শিক্ষা। 
tte অবস্থা ও শিক্ষার ফলে পুরুষে পুরুষে ভরতে 
ও বুদ্ধির ঠিক এইরকম তাঁরতম্যের সৃষ্টি হতে পারে । 
যেন মনে না করেন, যে, অধ্যাপক মহাশয় স্ত্রী 
বর বুদ্ধিবৃত্বির মধ্যে কোনো! পার্থক্যই দেখতে পান 
তিনি বলেন,_পার্থক্য আছে, কিন্তু সেগুলে। এমন 
গভীর রকমের নয়।- সত্ীপুরুষের দেহগত পার্থক্যের 
রা এত বিভিন্ন রকমের প্রভাব আর আবেষ্টনের 
পড়তে বাধ্য হয় যাতে ফলে এ প্রভেদটুকুর 
টু ন| হয়েই যায় না। অধ্যাপক ্টার্চ, এই প্রবন্ধে 
র অনেক পরীক্ষার ফলাফল তুলে তীর কথা প্রমাণ 

র দিয়েছেন, অবিশ্বাস কর্বার কোনে! পথ রাখেন নি। 

অনেক লোকে মনে করেন মেয়েদের মন বড় ছোট, 
ড় বাঁকা । “ঘরে বাইরের নিখিণেশ তার জবাব দিয়েছিলেন, 
ন্‌ দেশের মেয়েদের প! যেমন ছোট, যেমন বাঁক! 
ষ্টার্চের দেশের এক ব্যক্তি বলেছিলেন, মেয়ের! 
চেয়ে সততায় হীন। অধ্যাপক এই Fal 
করেন না) তিনি দেখিয়েছেন যে তার স্বদ্বেশ- 
; পুরুষশিশুর জন্মগত সততার দাবী 
ছাড়া শিক্ষার দোষেও পাপাচারীর 
| ইসি পুলিশের খাতায় অনেক কমই 


ধরতে গেলে Mes দরের। 
প্রভেদ আছে বটে! 
ভাষা-সম্বন্ধীয় সকল বিষয়েই মেয়ে 


বিশেষত্ব আছে। ইন্দরিয়ের সাহায্যে মানুষ 
নানারূপে প্রত্যক্ষ করে। এই প্রতক্ষীকরণ ব 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েরাই দক্ষ | | 

বাকৃযুদ্ধে ও ৰাক্যবাণ প্রয়োত 
পাশ্চাত্য দেশে মেয়েদের বাচালতা একটা! টার 
আমাদের দেশেও লোক-সাহিত্যে মেয়েলি ছড়ার খুব চলন। 
অধ্যাপক এগুলি মেয়েদের ভাষায় দখলেরই « | 
ইঙ্গিত কর্ছেন। একট! পরীক্ষায় স্বচ্ছন্দ = 


চারটিতে মেয়ের! কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। : শব্দ 

সরব ও নীরব পাঠ, বস্তুর রূপ বর্ণনায় tay 
বহু শব্দ ভেবে লেখা, বাক্য (Sentence ) রচনা, চিন্তা 
সূত্র গঠনের গতি, ইত্যাদি নান! বিষয়ে পরীক্ষা হয়; শেষ 
ছুটিতে পুরুষেরা জয়লাভ করেছিলেন ।, রে 





দুই রূপই দেখা যায়, ও নারীর তেমনি মহীয় 
বে erat মেয়েদের চেয়ে বেশী বিতর সংস্পর্শে দীনা মূর্তি দেখা যেতে পারে। = 
সামাজিক ব্যাপারেও তাই। একটা atc র্‌. 
দাড়িয়ে তাকে চালনা কর্তে যতটা ক্ষমতা 
নিট হিল হাতে তায চেরি নাত 


নেই । অধ্যাপক রজব বলেন, 
মান্য এতদিন একচোখ বুজে ব ছে। 
যায় না। ৮৮ বালক fn বালিকার কিন্তু সেই একচোখে! fertes বলে, 
। চেয়ে সংখ্যায় বেশী, কিন্ত অতি মূর্খ এবং জড়বুদ্ধি বালকও নারীর চেয়েও বুদ্ধিমান পুরুষ শতকর! এক । 
নব ডি বালিকার চেয়ে সংখ্যায় বেশী। সকলেই নেই, আবার অতিনির্বদ্ধি নারীর চেয়ে : 
যা শতকর! একজন কি দুজনই আছে। বাকি 
ধ্যেই অ জন পুরুষ নির্বিচারে বুদ্ধিতে সমান দরের। 
রর সাংব্যিক বিবরণ ( Statistics ) খুল্লে দেখা যাবে শিশ্তকাল থেকে বালক-বালিকাকে সম্পূর্ণ 
মপরাধী ও অপরাধপ্রবণ মানু পুরুষের“ প্রভাবের এবং শিক্ষার মধ্যে পালন করা! সা ত 





3 |" আতিতেছে। আই ofits 
an করিতে নাই। কিন্ত 


capatal et পুরে চাষ করে) মেয়েদের চাষের 

| প্রভৃতি যন্ত্রপাতি ও বলদ ছুঁইতে নাই। মেয়েরা 
শিশুর মতন এই বিধান মানিম চলে। 

| জাতির পুরুষেরা মেয়েদের কাজ করা লঙ্জা- 

মনে করে। মেয়েদেরও পুরুষের কাজ করিতে 


জুলু জাতির মেয়েদের স্বামীর নাম করিতে নাই _ 
| নাম .করিয়া অমুকের বাঁপ বলিয়া ডাকিতে হয়। 
ন নামের কাছাকাছি শব্দও তারা উচ্চারণ করে না) 
নেই ই যায লৰ ও শখ বৰ 
আমাদের দেশেও এই ব্যবস্থা--যার স্বামীর 
টা গঙ্গাজল বলে না, হয় বলে জাহবীর জল, 

ভালো নদীর জল, মত বলে ফান 


দ্যে সে তাধাতেই কথা বলিতে নাই ; এতে তাদের মধ্যে 
রকম ভাষায় কথাবাৰ্তা চলে--( > ) পুরুষে পুরুষে কথা, 


ারিরাদারা গঞা ashes 


কিন্ত এর উল্টা বিধানও কোনো কোনো দেশে আছে 
দায়াফ জাতের বেটাছেলেদের হরিণের মাংস খাইতে নাই, 
কারণ মুগমাংস স্ত্রীলোক ও বৃদ্ধদের খাদ্য; জোয়ান ছেলে 
মৃগমাংস খাইলে স্ত্রীলোক ও ৃদ্ধদের মতন ভীরু দুর্বল হইয়া 


যাইবে এই বিশ্বাস। 


আমেরিকার লাল-মানুষদের যোস্ধীরা বন = 
বার ভয়ে অবলার সংঅব পরিহার করিয়া চলে। 
দেশের পাঁলোয়ানদেরও এই ধরণ মাজে 
মেয়েদের যাইতে নাই, কুস্তি মেয়েদের দেখিতে নাই ae 

নিকারাগুয়। দেশের মেয়েরাই হাটবাজার করে, পুরু 
হাটবাজার করিতে নাই । alt কেউ করে, তবে 
তাকে পিটাইয় gee করিয়া! ছাড়ে! উনি 
শ্রীসত্যবাণী গুপ্তা | 


তিনি উরেনাস বা বরুণ গ্রহ আবিষ্কার করিয়। অমর! এ'র 
বাদ্যকর। সেই উত্তরাধিকার-সুত্রে উইলিয়াম হর্শেলেরও 
সঙ্গীতকূশলতা! ছিল। ১৭৫৭ সালে উইলিয়াম হর্শেল টাকা 
পাঁচেক ও সঙ্গীতশক্তি মাত্র পুজি লইয়া টানি যান; 
কিন্তু শীঘ্রই সঙ্গীতপ্রতিভার তিনি জীবিক 

উপায় করিয়া লন। ল্‌ 

বলিয়া প্রসিদ্ধ sere ও অবস্থা cot সচ্ছল হইয়াছে, 


তখন pokes প্রিয় ty বোন কেরোলিনকে দেশ হইতে 





পাবে জন 


তাতে কি? উৎসাহ উদ্ধম কোনো বাঁধা 

|; উইলিয়ম হর্শেণ স্থির করিলেন নিজেই 

করিয়া লইবেন এবং এত বড় করিবেন যে 

কোনে। জ্যোতিষীর নাই। ছুতার কামার 

হইল । বোঁনকেও সব কাজ ছাড়িয়া দ্বাদার, খেয়ালে 

5 হইতে লাগিল। ছুই শত বার নি্ষ হইবার পর 
একটি দূরবীন খাঁড়া হইল? ছুই শত বারের বিফলতায় তাঁর 
| জন্মিয়া গেল। তাঁর আগ্রহ এত প্রবল ছিল যে এক 


১৬ ঘন্টা ক্রমাগত তিনি একটা! দূরবীনের কীচ eit . 


পালিস করিয়াছিলেন; পাছে পাঁলিস করা বন্ধ করিলে বা 
হাত থামাইলে কাঁচ ঠিকমতন আকারের না হয় সেই ভয়ে 
১ ঘণ্টার মধ্যে তিনি একবারও হাত থামান নাই। এইরূপ 
তেই ভার সৃষ্টিক অত্যন্ত প্রথর ও হী 


দাদার ab খেয়ালের খেলা কেরোলিনের পছন্দসই হয় 


কিন্তু তিনি দাদার অত্যন্ত বাধ্য স্নেহাসক্ত ছিলেন 
বিকার মতন, দাসীর মতন, শিব্যার মতন স্বার্থ ত্যাগ 
৷ আত্ম ভুলিয়া দাদার সহকারিতায় আপনাকে উৎসর্গ 

[। একাগ্রচিত্ত হর্শেল যখন টুলে বগিয়া দূরবীনে 

দিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা সব তুলিয়া আকাশের দিকে 

| থাকিতেন, তখন ASS ভূত্যের মতন কেরোলিন 

তার পাশে দাদার ধ্যানভক্গের প্রতীক্ষায় দাড়ায়! থাকিতেন 
এবং দাদার নির্দেশ অনুসারে দূরবীন ঘুরানো। পর্যবেক্ষণের 
ফল টোকা, অঙ্ক কমিয়। frets কর প্রভৃতি কাজের জনত 
[কে সর্বদাই তটস্থ ও প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইত। 

কোনো জ্যোতিষীর, এমন বিশ্বস্ত আজ্ঞাকারী সহকারী 
নো ছিল al; কেরোলিনের সাহায্য না পাইলে হর্শেল 

অমন অবহিত হইয়া কাজ করিতে পারিতেন না । ১৭৮১ 
হশেল একাদিক্রমে অচল অনড় হইয়া ৭২ ঘণ্টা দুরবীনে 

য়া স্তব্ধ হইয়া বদি ছিলেন; কেরোলিন। ভক্ত 


can 


চিনির : 
আসন্ন হইয়। আলিয়াছে, এ ধ্যানতন্ময়তা তারই eal 


করিতেছে। তার পর যখন হর্শেল উরেনাস গ্রহ আবি 


(প্রচার করিলেন তখন দাদার গৌরবের আনন্দে বে 


পুরস্কৃত হইয়া গেলেন! 

vite কেরোলিন দাদার সেবিকা! ও সহকারি 
কাজ করিতেন, তবু ফাক পাইলে তিনিও নিজে if 
রহস্যে উরি মারিতে ছাড়িতেন a এইরূপ, 
কেরোলিন হর্শেল গ্রহের নিকটে আটটি ধুমকেতু আৰি 
করিয়া! যশ অঞ্জন করিলেন। তখন তিনি রাজ af 
প্রিয়পাত্রী হইলেন ও বন্ধ পদস্থ 
হইয়া উঠিলেন ; কিন্তু এদব কিছুতেই তার চিত্ত 
নাই। তার সমস্ত জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য ছিল-- 5 


পড়িয়াছিল--দাদার ন্নেহে। তার দাদা যখন ন বিবাহ ক 
তখন কেরোলিন মনে অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছিলেন, 
তবু তীর সেবা আনুগত্য ও cred কিছুমাত্র হাস হয় 

দাদার মৃত্যুতে কেরোলিনও মুতবৎ হইয়া পা 





অগরবিখ্যাত cn: 
চাঁরু বন্দ্যোপাধ্যায়। 


নারীর অধিকারের চেষ্টা 
হমদাবাদের রাও সাহেব হরিলাল দেশাই বোস্বাইর 
; সভায়, নারীকে রাষ্ট্রীয় অধিকার দিবার জন্য 
স্তাব করিয়াছিলেন; সভার শারদীয় অধিবেশনে ওঁ 
স্তাবের আলোচনা হইবে স্থির হয়। রায় সাহেবকে সমর্থন 
ৰ জন্য, Women’s Indian Association 
রাটস্থ শাখা কর্তৃক সুরাটে একটি নারীর মজংলিস্‌ গঠিত 
| তাহাতে রায় সাহেবকে সমর্থন করিয়া প্রস্তাব গৃহীত 


১ অন্যান্য স্থানে Sel প্রেরণের ব্যবস্থা হয়। তার পরে. 


k ই প্রদেশের নানা স্থানে মহিলারা সভা করিয়া রায় 


জাপানী নকলের ৫ পেষিকি কেনা 


[কানে পোষাক কিনিতে গেলে প্রথমেই 
a, বিবাহিত কি অবিবাহিত তাহা! বলে। 
বিবাহিত 


বাংলা দেশে কোন কোন জেলায় বাশের অসুর বা ছোট ছে 
কৌড় লোকে রীধিয়া খায় । কিন্তু সে খাওয়া সখের খাওয়া । ত 
হিসাবে বাশের কৌড় যে খুব সারবান জিনিস তা আমাদের দেশে 
অনেকেই জানেন না। : চীন দেশের লোকে বাঁশের কৌড়ের তর্কারি 
খুব তালোবাদে। আজকাল, আমেরিকার “অনেক জায়গায়. বাঁশ 
চাষ আরম্ভ হইয়াছে। আঁমেরিকান্রা! বাশের কৌড়ের তর্ক 
আদর করিয়া খাইতেছেন। তীর! বলেন, খাদ্য হিদাবে oat 
পেঁয়াজের মধ্যে যে সারবত্তা ও শক্তি আছে বাঁশের কৌড়ের মধ্যে 
ঠিক সেই পরিমাণ সারবত্তা ও শক্তি আছে। অত ৃ 


বাশের কৌড়ের তর্কারির বহুল প্রচলন হ 


সহজলভ্য এবং খুবই সন্ত! | 


চীনদেশে নারীর স্থান 

চীন দেশে রাষ্ট্রধিপ্পবের ফলে সমাজে ও শিক্ষায় যে আন্দোলন 
জাগিয়াছে তার একটি বিশেষ সুফল এই যে, সেখানকার: 
আসত্মোরতির aw আগ্রহাহিত হইয়াছেন। দেশের সমগ্র নারী 
এই শুভ ইচ্ছার Cae না হইলেও ধীর! হইয়াছেন তাঁদের * খা 
কম নয়। চীনের নারীদের কথা বলিতে বা ভাবিতে খেলে জাপান, 
ভারতবর্ষ, আফিকা। প্রভৃতি দেশের নারীর অবস্থা 
মনে পড়ে । কেনন! এ-বিষয়ে এই কয়টি দেশের সঙ্গে চীনের 
আছে। 

আজকাল চীনদেশে প্রায় সকল জায়গাতেই নারীদের 
ও মিলনক্ষেত্র গড়িয়া উঠিয়াছে; নারীদের সম্পাদিত মাসিকপত্ত্র বাহির 
হইতেছে; এবং নারীর উন্নতির ‘we নান! সভা-সমিতি আহত হইতেছে: 
কেবল নারীরা নয়, সেখানকার. পুরুষরাও নারীদের উন্নতির জন্য 
নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করিতেছেন ও নানারকগে নারীদের উৎসাহ 
দিতেছেন। পুরুষদের তরফ হইতে এই উৎসাহদান আমাদের 
দেশে বিশেষ ছূর্লভ। চীনদেশে তথাকথিত নিয়শ্রেণীর মেয়ের 
আজ শিক্ষার জন্য, আস্তবোন্ততির জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছেন। 
দেখানে শিক্ষা স্বাধীনতার সুবিধা কম : থাকিলেও : বিধা 





সু অধিকাংশ সময় ব্যস্ত। স্ত্রীও পরের এই. ঘে গরিতম 
কোন্টি pial 8 ৪ বেণী ai কবিবর 


Ron, 
আর তোমরা খাও গো পারেন ১ | 

রুষের এই উত্তিতে কিছু সত্য আছে কি না সে-সন্বন্ধে আমেরিকায় 
পরীক্ষা চলিতেছে। বিশেষজ্ঞরা একটি কাঠের খোকা তৈরী 

রিয়| একটি মেয়েকে এই খোকার গায়ে সাতবার পোষাক ও gi 
পরাইতে ও খুলিতে বলেন। এই কাঁজ করিবার সময় স্বীলোকটিকে 
একটি ছোট এয়ার-টাইট্‌ ঘরে রাখা হয়, তার দেয়াল পুরু কাচ দিয়া 
মোড়া। একটি টব হইতে অক্সিজেন গ্যাস ঘরে তৈরী হইতে থাকে 


টম যন্ত্রপাতির দ্বার! ঘরটিকে এমন করা হয় যাতে: 


কাদের অবধি শক্তি ত গতি দির্ধারণ করা যায়। 
টির সাতবার জামা খৌলানে। ও পরানোর কাজ করিতে 
aye হয় তাহ! দেখিয়! বিশেষজ্ঞরা বলেন ঘে, 
রকমের ভারী কাজ । তবে এ পরীক্ষায় একট! গলদ 
এই যে কাঠের খোকা মানুষের জীবন্ত খোকার চেয়ে 
খোকা গৌবাক পরাইতে যে বাধ! দেয় কাঠের 

; Wat স্ীলোকটির শক্তি ইহাতে কম als 

স্ত খোঁকাকে পরাইতে আরো! অধিক শক্তি খরচ হইত । 


রানার ব্যবস্থা করা, ছেলেষেয়ের যন লা এবং ছোটি ৫ 
খাওয়ানো, ইত্যাদি Rarer te তারপর দুপুরে পড়াশুনা, 


খরচ হয় 1 ee পর pam 
মেয়েদের তাহা নাই। অতএব 
অপেক্ষা মেয়েদের কাজই কঠিন। 


শিক্ষা অবরোধ মোচন 

জ্ঞানকে আলোকের সঙ্গে ও অজ্ঞানকে একালের সঙ্গে 
কর! হয়; এইজন্ত জ্ঞানের দেবতার নাম সরস্বতী অর্থাৎ 
জানের সঙ্গে অন্ধকারের স্বাভাবিক বিরোধ। এই সত্য 
হইতেছে তুকীঁতে। তুকাস্থানের রাজধানী ক 
আমেরিকান্রা একটি হিল কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; 
doo তরুণী মহিলা অবরোধ ছাঁড়িয়। আসিয়া শিক্ষা লাভ ক 
এবং শিক্ষার প্রভাবে তুকা মহিলার! আর. চিতা 
থাকিতে পারিতেছেন.না। 


ie ; রর রত 


af 


Ul Catulle Mendesaa ফরাসী গল্প হক) ) 


রাজ্যের এমনি ব্যবস্থা যে, কোথাও: একখানি আরসী নেই। 
দেয়াল-আরলী, হাঁত-আরসী, গহনার ধুক্ধুকির আরমী,--যেখানে যত- 
কম আরসী ছিল, রাণীর আদেশে সব Real টুক্রা করে ভেঙ্গে 

হল। যার বাড়ীতেই হোক্‌ al কেন, ছোট একখণ্ড আরসী 
ae গেলেই দেই বাড়ীর অধিবাসীদের ভীষণ নির্যাতন করা 
হুত। এই ABV ব্যবস্থার একট! কারণও, ছিল। রাণীকে 

ন কদাকার দেখতে যে, Ste পাশে Deena রাক্ষসকেও 


শহরের ভিতর বেড়াতে বেড়াতে নিজের প্রতিমূর্তি নিজের 

থে যাতে না পড়ে তার জন্য বেশ নুবন্দোবস্ত ছিল, আর রাজ্যের 

রনী বিনষ্ট করে ভার এই. অহমিকাটুকু জেগে উঠলে! যে, 
প্রতিফলিত ব 


তোল্বার হুকুম নেই, পাছে তার উপর প্রতিযিক্ষপড়ে। 
দারুণ gifs হয়েছিল, তা বেশ ভাল করে বোঝানো যায় না 
লম লা রা 


attire, নামে একজন my নগরের উপাস্তে বাস ক 
অবস্থাটা :কিন্ত অন্ত-নকলের মত শোচনীয় হয়ে 
১১৯ দেই. নিজের মুখের 





ie ae নষ্ট করে fae athe 
HAT উপর তার একট বিজাতীর ক্রোধ ত ছিলই, কারণ নেযে 


ও কয়েক দিন পূর্ব wife, বাগানে বেড়াচ্ছে, এমন সময় 
টাল, কাছে ভিক্ষা করতে এগিয়ে এল । হঠাৎ বুড়ীটা 


ating, বহলে, পক বলছ গা? ees লেল তুমি! আমা 
ar : 
সারের মধ্যে সকলের চেয়ে ঘা খারাপ, তাই দেখছি। আর 
Beg : 
একটু aa বল্লে, ‘এ কি আমারই কথা বল্ছে। 


Hct হা, তুমিই ত! আমার তো বয়সের গাছ-পাথর নেই, কিন্তু 


তোমার মত. বাঁপু এমন দুনিয়ার gehts কখনও কোথাও 
এ 

“আমায় কি এত বিশ্রী দেখুতে ?' 

‘আর এত ?. কথায় বোঝাবো কেমন করে? 
ন চেয়ে হাজারগুণে! টা 1” 


কথায় a] বোঝানো 


: উপহাসের হাসি হেসে রাণীর এই ays চরটি সরে 
জাদিস্থ কেঁদে কেঁদে শ্রান্ত হয়ে একটি আগেল-গাছের 
| বাধানো জায়গায় বসে পড়ল। 
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তার দুঃখের কিছুতেই শাস্তি হয় না। “আমায় এত কুৎসিত, 
RA দেখতে !--সে এই কথাটাই বারে বারে বল্তে লাগ্ল। 
প্রণয়ী এসে SLE কত করে বোঝালে যে, কথাট! সবৈর্বব মিথ্যা, 
পরীতটাই সত্য। সে যতই বিয়ের দিনটা ঠিক করে ফেলতে 
চায়, ততই atte, বলে--“কি! আমাকে তোমার স্ত্রী কর্ষে? 
হচ্ছে না! আমি তোমায় এত ভালবাসি যে, আমার মত 
একটা নারীকে তোমার স্ত্রী হতে দিতে পার্বে! না ।' 
এখন উপায়? বুড়ীটাকে মিথ্যাবাদিনী প্রতিপর করতে পার্লেই 
গোল চুকে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে জীসিস্থের হাতে একখানা 
সী দিলে নিজেও সত্যটা বুঝতে পার্বে। কিন্তু রাজ্যের মধ্যে 
বানাও আব্সী “নেই, কারিগরেরাও ত রাণীর ভয়ে আর্সী 


নিছে প্রণয়ী অবশেষে” বল্লে, ‘আচ্ছা, আমি: রাণীর সভায় 
a যাবো । রাণী যতই কেন faba হন না, আমার অর ও 
রে সৌন্দর্য দেখে তিনি নিশ্চয়ই বিচলিত হবেন!" 


‘atta, রাজ্যের একজন মই রা আপনার, কাছে যোগ্য 
বিচার চায়। ও : 

“এ ত দেখ্চি আমাকেই ্ালাবার বড়বন্ ৷ 

“রাণী মা, আমার উপর সদয় হৌন্‌। 

‘তা প্রণর-কলছের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ ?' 

‘আপনি যদি দয়! করে একখানি আর্সী দেন 

পক! এত বড়ন্পর্থা! আমর কাছে আবার আর্নীর কথ! 1. 
ক্রোধে রাণী সিংহাসন ছেড়ে উঠলেন, Pare যু ভিহিংসার 


আবাল! হলে উঠুলো। 


‘আমায় ক্ষম| করুন, আমার উপর রাগ করবেন না, রাণী 
দয়া করে আমার কথাগুলি শুহুন। এই বে তরুণীকে আমার পাশে 
দেখচেন, এ একটা মন্ত বড় ভুল ধারণা মনে পোষণ করে কষ্ট পাচ্ছে। 
নে ভাবে যে তাঁকে খুব কুৎসিত দেখতে 

রাণী কঠোর ভাবে হেসে তার wats বাঁধা দিয়ে বল্লেন, 
দে ত ঠিক কথা। দেত ঠিকই বলেছে। এমনতর ja 
আমি ত কথনে! দেখেচি বলে মনে হয় না ।' 

এই কথ! শুনে জাদিস্থের তখনি যেন অরে যাবার ইচ্ছা হলে | 
আর তার কদর্ধ্য রূপের সম্বন্ধে কোনই মন্দেহ রইলে! ন,--কারণ এ 
বর চোখে নয়, রাণীর চোখেও তাঁর কদর্ধ্যতাট। এমনি ভাবেই 

ধরা পড়ে গেছে! ধীরে ধীরে তার দৃষ্টি অবনত হয়ে এলো, |, মরণ-পাং- 
বদনে সে রাণীর নিংহাদনের উপর মৃচ্ছিত হয়ে পড়ে গেল 7 
এই কর্কশ কথাগুলে! শুনে তার প্রণরী fey তখনো সব 
পরিত্যাগ কর্তে পারেনি ।--সে চীৎকার করে বলে উঠূলো--" 
পাগল, না হয় এই নিদারুণ মিথ্যা! বল্যার তার একটা চা কারণ 
আছে। 

বেশী বল্বার আর সময় ছিল না, প্রহরীরা এসে তাকে না? করে 
ফেল্লে। রাণী ইঙ্গিত কর্বামাত্রেই সিংহাসনের কাছে দলাই 
জল্লাদ হাজির ধাকৃতো, সে এগিরে এলো | : 

‘তুমি তোমার কাজ কর'--এই বলে রাণী জল্লাদকে দেই অপমান 
কারী ঘুবককে দেখিয়ে দিলেন। 

প্রশান্ত ভাবে জলাদ তার খড়া উত্তোলন ক্লে; সহসা ছুটে! 
আগষ্ট চীৎকার শোন! গেল। কোথায় আছে-সে কথা ভুলে গিয়ে 
ধীরে ধীরে চোখ তুলে atte, নিজের রূপটি. সেই উজ্বল মুক্ত কৃপাণের 
গায়ে প্রতিবিদ্বিত দেখতে পেলে--দেখানে মোহময় অপূর্ব সু 
hs নিজের মুখখানি দেখ্তে পেয়ে দে nee চীৎকার করে 

[লো। 

আর-একটা চীৎকার এলে রাণীর কাছ থেকে। সেটা : 

যন্তণার মরণ- “আৰ্তনাদ । 98 aria atte হঠাৎ ওই অপ্রত্যা্ 





হয়ে গেল) তাই নদনদী খাল বিল aaa - 


পর থেকে জল ANS আর... কর্বে। 


চালাও । । নাহলে মজবেই ও 
গুলি চালানো বড় সহজ কাজ ছিল al | 
গাছের ওপরে কত উঁচুতে বসে, রয়েছি, তার ও? 


আধটা গুলি খেয়ে হাতীটা না মরে’ যদি আরো hh 


ভেঙে ফেল্তেই লেগে যায় তা’হলে fem বাড় 


কম্বে না! আর আমার কাছে তখন € 
অবশিষ্ট ছিল। যাই হোক, গুলি কর! ছাড় খন রঃ 
উপায় আর নেই তখন গুলিই চালালাম। ..প্ 
- গিয়ে লাগল হাতীটার গলায়। গল! দিয়ে র 
লাগ্ল, কিন্ত হাতীটার জক্ষেপ নেই। 

মার্লাম. তার কীধের একটু নীচে |. 

কুনো উট: রি Co 

OLEH Fer যে. কা 

ডাল জড়িয়ে ধরে, রইলেন।. আ! 

লাম হাতীটার কানে। দেখলাম ঝলকে ঝলকে 
গা বেয়ে মাটিতে পড়ে” ঘাসের ওপরে যেন 
লাগ্ল। একটু পরেই তার শুঁ'ড়টা ক্রমে 




















Ss ক্বাক্ৰিদের জলঙ্কন্তী শীকার । 
লাফিয়ে Baer) সিংহটা তার কাধ কাম্ড়ে ধরে” পিঠের 
চারিদিকে থাবা বিধিয়ে একেবারে আঁকৃড়ে’ বম্ল। জিরাফ্টা 


ৰ জয়ে টেট করলে freq! একটু পরেই সেটা 
পড়্ল-একটা মাংসের পাহাড়! 
আমি ও কাঁকা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তাড়াতাড়ি নেমে’ 
| বন্দুকট। কুড়িয়ে নিয়ে কাক! নিশ্চিন্ত হলেন। 
বুপর হাতীর ধীত-দ্রটো কেটে একটা গাছের ডালে লুকিয়ে 
ধা হল । সময়মত নিয়ে যাওয়। যাবে। কেননা দাতগুল! 
ভারী ছিল। হাঁতীর একট! প! কেটে তাতে একটা ডাল 
কাঁধে করে’ নিয়ে আমরা তীবুর দিকে চল্লাম। 
সেদিন বিপদের কিন্তু শেষ ছিল না। আবার এক 
[বিপদ এল। প্রায় অর্ধেক পথ এসেছি এমন সময় 
পালার ওপরে এক জিরাফের মাথা দেখৃতে পাওয়া গেল। 
ভয়ে সরে” al গিয়ে কেমন এক কৌতূহলের বশে সে 
দের দিকে এগিয়েই আস্ছিল। আমাদের দেখে বোধ 
ভাবৃছিল--এগুলে! আবার কি জানোয়ার! এই রকমে 
দের দিকে একান্ত কৌতুহলী হয়ে ত সে আদ্ছিল। 
পেছনে কিন্তু তখন ভীষণ বিপদ! একটা সিংহ বেরালের 
গুড়ি মেরে’ মেরে’ তার পেছনে পেছনে আঁস্ছিল। 
হটাও শীকার ধর্তে এমনি তন্ময় যে Cre আমাদের 
wa “খানিকক্ষণ গুড়ি ডি করে’ এগিয়ে 


একবার সাম্‌নে, একবার বাঁ দিকে, একবার ডানদিকে cater 
লাফিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে সিংহটাকে ফেলে দেবার প্রাণপণ চেষ্টা 
কর্তে AT! এত কষ্ট্েও এতটুকু চীৎকার সে কর্লে 
না। কিন্তু তার সব চেষ্টাই বৃথা হল। তার গলা দিয়ে 
পেট দিয়ে বরঝর করে” রক্ত পড়ুছিল। শেষে আর দে এ 
যন্ত্রণা সহ্য কর্তে পারলে না। তাঁর লাফালাফি থেমে এল, 
সে পড়ে” গেল। fre তখন তার মাংস ছি'ড়ে খেতে 
আরম্ভ কর্লে। জিরাফ তখনো৷ পা ছুঁড়ে, মাথা 
মা | re 

কাকা বল্লেন--এস, সিংহটাকে মারা যাক্‌। 

হুজনেই এগুলাম। আমার কাছে একটি মাত্র টোটা 
ছিল। কাক! আরে! দুটো দিলেন। আমিই প্রথমে গু 
কর্লাম। গুলিটা সিংহের কোমর ফুঁড়ে গলায় গিয়ে লাগ্ল 
আঘাত পেয়ে চীৎকার করে' সিংহটা আমাদের দি 
কাস্তে লাগ্ল। কাকা চুপ করে, দীড়িয়ে তাকে এগিয়ে 
আস্তে দিলেন। কাছে এলে তার চোখে oh মাইন 





[ফের চাম্ড়া কী শক্ত Lee গপ্ারের og 
লং সাল কু 


ৃ wa পিঠে বিনিপর চাপে আমরা. আবার উতর 
কে যাত্রা কর্লাম '  গরুটা একবারে হর্কল ও শীর্ণ হয়ে 
পড়েছিল। ভয় হচ্ছিল যে পাছে সে. রাস্তায় মারা যায়। 
চল্তে চল্তে আমরা একটা নদীর ধারে এসে পৌছলাম। 
ভূমিতে আমরা যে নদীটা, পেয়েছিলাম: তার চেয়ে এটা 
11 এট! পেরুনো। যায় কি করে? তীরে. অনেক 
ane আমি বল্লাম যে, টিউন ভেলা তৈরি 
করে’ পেরিয়ে যাওয়া যাবে । : 
একটু দূরেই একটা ছোট দ্বীপ দেখা যাছিল। লেটা 
বারে - গাছে ঢাকা । তীর থেকে : সেটায় বাবার 
আগাছায় Sai. আগাছাগুলো বেন! বনের মতন 
জ্যানকে আর. গরুটাকে তীরে রেখে আমি 


গিয়ে ভেলা তৈরি কর্বার উপযুক্ত গাছ পাওয়া যাবে। 
নই গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে আমাদের প্রাণ 
হাঁপিয়ে উঠতে লাগলো । হাওয়ার একেবারে দেখ! নেই, 
তার ওপর ঘন বনে পা রাখাও দায়। গাছগুলো অতি 
কষ্টে সুইয়ে মাড়িয়ে পথ কর! যেতে লাগলো, গাছগুলোর 
সঙ্গে আবার ‘একরকম ঘাস ছিল, তাদের কর্করে পাতায় 
হাত কেটে যেতে লাগলে! । যাই হোক্‌- কুডুল দিয়ে বন 
কাটতে কাট্তে বন্ধ কষ্টে আমরা! পথ করে’ দ্বীপে এসে 

লাম। 

ধানে ফান গার avez eras ana om 


সিংহের জিরাফ্‌ শীকার | 


তিনটে করে" লোক, gaa দীড় টান্ছে 


নৌকোর মুখের কাছে afore আছে, তার হ 
মস্ত বর্শা তাঁর সঙ্গে একট! মোটা দড়ি বাঁধ! এ 
হিপোপটেমাস্‌ a জলহস্তী ছিল। তাদেরই শীকার 
এর! বেরিয়েছে। একটা জলহস্তী সম্ভবত এরা 
পেরেছিল। তারই পেছনে এরা -দৌড়োচ্ছে। 
নৌকোর লোকটা তার বর্শা সাম্নের দিকে সজোরে 
দিলে। একটা প্রকাণ্ড জলহস্তীর পিঠে সেট! বিধূলো । 
আঘাত পেয়ে একেবারে জলের ওপরে লাফিয়ে. ও 
নৌকোর gaa লোক বর্শার দড়িটাকে প্রাণপণে 


ধরে? রইন। জলহস্তীটা বর্শানুদ্ধ নৌকো নি 









চে = এ pee 

টি ৮ a ee re 

PN Ke 23 ১২... 
- - ৮ o>, ty Ol ৯ 


ন দিকে চেয়ে দেহি Sig ae ig 


টা বর্শা-বেঁধা জলহস্তী টান্তে টান্তে নিয়ে আস্ছে। 
এটার কেবল মাথা নয় শরীরও খানিকট। জলের ওপর 
_ভাম্ছিল। প্রকাণ্ড জানোয়ার, যেন গণ্ডারের মত, মাথায় 
খালি শিং নেই। হঠাৎ সেটা থাম্ল; তার পর নৌকোর 
দিকে ফিরে’ তাতে এক ধাক্কা মার্লে। লোকগুলো! 
ছড়ি খানিকটা আলগ্! করে! দিলে; কিন্তু তা সত্বেও জল- 
. হস্তীটা রেগে হুড়মুড় করে’ নৌকার ওপর উঠে পড়ুল। 
দেখতে পেলাম একজনকে কাম্‌ড়ে ধর্লে। একটু পরেই 
দেখ্লাম লোকটার দেহ দুখান! হয়ে ভাস্তে ভাস্তে চলেছে। 
অপর দুজনকে দেখ! গেল ন|। ভাব্লাম সে ছটোকেও 
কার ওপর তেড়ে তেড়ে আস্তে লাগ্ল। 
খানিক পরেই দেখা গেল সে-দুটো লোক একটু দূরে 
ভসে উঠেছে । আর বর্শায় বাধা দড়িটা নিয়ে তার! তীরের 
fice যাচ্ছে। তীরে উঠেই তাঁরা খুব তাড়াতাড়ি দড়িটাকে 
একটা গাছে বেধে ফেল্লে। ইতিমধো আরো ছুখানা 
নৌকো এসে পড়ুল। তাদের লোকগুলোও ঝপাঝপ 
4 চুদ স্হান CECE VOC aaa 
টা দড়ি ছেঁড়্বার জন্তে প্রাণপণ চেষ্টা কর্‌তে লাগ্ল। 
পা সেটা কাছে এলে লোকগুলো সাহসের সঙ্গে 
জলে নেমে তার ওপরে বর্শা খোঁচাতে আরম্ভ কর্লে। 
 ্ানোরারটা প্রকাণ্ড গণ্ডারের দন্ত বুদ ডক 
ধগ eS ব্যাপার ! এত লড়াই সত্বেও বুঝ্তে পার! গেল 
ন, জানোয়ারটা দড়ি কেটে বেরিয়ে ধাবে। কাকা তখন 
ক নিয়ে লোকগুলোর কাছে এলেন । জন্তটা তার দিকে 
মুখ কেরাতেই তিনি তার সুখের ভেতর গুলি কর্লেন। 
টা খানিকটা! জল তোলপাড় করে’ নিস্তব্ধ হয়ে গেল। 
ওর stv cece Ue cc 
বলে’ কাকাকে কৃতজ্ঞতা জানালে। তাদের ভাষা কিন্ত 
98 কাকাঁও তাদের নিজের আনন্দের 
বুঝিয়ে দিলেন। আরে! বোঝালেন যে, তারা দয়! করে' 
আমা EBA Bela 
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we) ছুটোর মাংস রেঁধে আমরা খাবার জোগাড় কণৃচি 
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লোকগুলো জলহস্তীটার মাংস কেটে তা দিয়ে নৌকো 
বোঝাই কর্তে লাগ্ল, আর আমর! জ্যানের কাছে ফিরে, 
এলাম। কাকা একটা কোয়াগা মেরে আন্লেন, আমি 
একটাঁ হরিণ মার্লাম। কোয়াগা গাধার মতন এক-রকম 





এমন সময় আমাদের নতুন বন্ধুরা, দেইলৌকোওলার, এনে 
হাজির। তাদের খাবারের ভাগ দেওয়া গেল। তার! 
বল্লে যে, আমাদের তিনজনকে তারা একবারে ওপারে 
নিয়ে যেতে পার্বে না; এক-একজনকে এক-একবার 
করে’ নিয়ে যেতে পারে | আমাদের তাতে সুবিধ হবে al 
বলে’ আমরা ভেলা তৈরি কর্বারই ঠিক কর্লাম । 
সন্ধ্যার পর লোকগুলো আমাদের কাছ থেকে একটু দূরে 
পাতা দিয়ে ঘর করে’ রাত কাটালে। | 

সকালে উঠেই আমি অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ ও 
এক-রকম খস্থসানি শব্দ শুনতে পেলাম । বেরিয়ে তাকিয়ে 
দেখ্লাম দক্ষিণদিক থেকে ভেড়ার পালের মত একপাল 
বড় বড় সোনালি রংয়ের হরিণ সার বেঁধে’ পূর্বদিকে কতক- 
গুলো পাহাড়ের গায়ে একটা ফাঁকে যাচ্ছিল। যত দূর চোখ 
যায় দেখ্লাম কেবল মাঠে নয় পাহাড়ের গ! অবধি হুরিণে 
ভরা । আমাদের বন্ধুরা ততক্ষণে জেগে উঠেছিল। তার! 
হরিণ দেখেই কাকাকে ও আমাকে হরিণ শীকার করবার 
কথা বল্লে। আমর! রাজি হলাম। তার! সঙ্গে-সঙ্গে নিজেদের 
দুটো দলে ভাগ করে’ নিলে । একটা দল আমাদের নিয়ে 
পাহাড়ের দিকে ছুটুল। অপর দলটা হরিণরা যে-দিক দিয়ে 
আস্ছিল সেই দিকে গেল। আমরা শীপ্রই সেই পাহাড়ের 
ফাঁকের কাছে হরিণগুলোর সাম্নে এসে পড়লাম, অপর 
দলটা পেছন থেকে হরিণ তাড়িয়ে আন্তে লাগল । তারপর 
আমর! গোল হয়ে হরিপপ্ডলোকে ঘেরাও কর্লাম। তারপরই ; 
ভীষণ হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হল | অনেক হাঁরণ মারা পড়লা। 
কালে৷ লোকগুলোর আনন্দ আর ধরে না! প্রাণ বীচাবার 
জন্য হরিণগুলে! লাফালাফি কর্ছিল, কিন্তু পালাবার পথ 
পাচ্ছিল না। প্রাণের ভয়ে হঠাৎ তার! একটা পথ আবিষ্কার 
করে' ফেল্লে, সে-দিকটা আমর! ভাল করে" আগৃলাইনি। ৷ 
ক ৯1 et 
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৫ম সংখ্যা ] 
হরিণ এত মারা পড়েছিল যে আমর! প্রত্যেকে এক- 
একট! করে’ নিয়ে এলাম। মাংস খাওয়ার পর আমর! 
 একট। ভেল! তৈরি কর্বার জোগাড়ে বেরুলাম। জলের 
' ধারে অনেক গাছপাল! কেটে ভেলা তৈরি কর! গেঁল। 
ভয় হচ্ছিল পাছে কুমীর বা জলহপ্তী এসে আমাদের ওপর 
AM করে! আমর! যে-সব জিনিস লুকিয়ে রেখে এসেছিলাম 
৷ সেগুলো আন্তে পারলেই তখন কাজ মেটে। ঠিক হল 
কাকা সেইখানে জিনিসপত্র আগ্লাবেশ, আর আমি ও 
জ্যান লুকানে৷ জিনিসগুলো! নিয়ে area | অতএব আমি ও 
জ্যান জিনিস আন্তে বেরিয়ে পড়্লাম। 


(ক্রমশঃ) 
শ্ীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত। 


EY 


রঙ্গ ও ব্যঙ্গ ছবি আঁকার সহজ উপায় 
| aati চৌকে। ঘর এঁকে দেই ঘরটাকে ঢেরা কেটে 
_ চৌখোপে ভাগ কর্লাঁম। সেই ঢেরার চার প্রান্ত থেকে 


রঙ্গ ও ব্যঙ্গ ছবি আকার সহজ উপায়। 
ভিতর দিয়ে একট! গোল দাগ কাট! গেল। 
টুপি জাম ইত্যাদি 


< Os ০০ 


att বরের 
2025৭ শাক কান 


Pah, a 


নিট 


মতন জায়গায় একে দিলে মানুষের মুখ হয়ে Shee ক্রমশঃ | 
চোখ মুখ নাক কান পোষাক একটু অস্বাভাবিক বেয়াড়া 
গোছের কর্লেই ছবি প্রকাশ কর্বে রঙ্গ বা বাঙ্গ। 

| 3 চিত্রল। 


লাফানে মোটর 

মোটর গাড়ীর চাকার সাম্‌নে একটু কিছু উচু বাধ! পড়িলে গাড়ী 
হয় একপেশে কাত হইয়! সেই বাধার উপর দিয়া গড়াইয়! যায়, নয় ত 
একেবারে আটক হইয়া থমৃকিয়! Hote zien সমপ্রতি একরকম 
মোটর গাড়ী নির্ষ্ধিত হইয়াছে যাহা লাফ মারিয়া ছোটখাট বাধা 
উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারে-_দাম্‌নে উ'চু কিছুর বাধাই পড়ুক ব! খান! 
খন্দ পগারই থাকুক। এই গাড়ীর পিছনের চাকা ছুটি মানুষের হাঁটুর 
মতন একটা কজার সঙ্গে লাগানো থাকে, এবং চাকার তলায় একটু 
ঠেলা পাইলেই কজ। ছুমূড়াইয়। চাকা উপরে উঠিয়। পড়ে এবং সেইজন্ক 
একটা Pera ধাক্কা লাগে ও গাড়ীখান| শুন্যে লাফাইয়া উঠে। 
পরীক্ষার সময় গাড়ীর সামনে একট! ৪* ইঞ্চি উচু বাধা রাখিয়া! গাড়ী 


লাফানে মোটর | 
চালানো হইয়াছিল; গাড়ী উ'চুতে ৫৭ ইঞ্চি লাফাইয়| ২* ফুট দুরে 
fn মাটিতে নামিয়াছিল এবং গাড়ীর চার চাকা একসঙ্গে মাটি 
ছু'ইয়াছিল বলিয়া আরোহীদের কোনরকম ঝাঁকানি লাগে নাই। 
চারু। 


টেলিগ্রামের গতি 


লণ্ডন খেকে আলেক্জাি.য়| যেতে টেলিগ্রামের সময় লাগে ২ “4 


মিনিট । লণ্ডন থেকে cates পৌছতে প্রায় ১ ঘটা, মেল্বোরন্‌ 
পৌছতে ৩ ঘণ্টা, পিকিন পৌঁছতে ২ ঘণ্টা, আর নিউইয়র্ক পৌঁছতে 
সময় লাগে মোটে ২২ মিলিট। 














৬৯২ 


পৃথিবী পরিভ্রমণে কত সময় দর্কার 
দিনরাত অবিশ্রান্ত fiber একজন লোকের পৃথিবী পরিভ্রমণ 
করতে ৪২৮ দিন সময় লাগে। সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী এক্সপ্রেস টেনের 
৪* দিন, শব্দের ২১ ঘণ্ট। ৪৫ মিনিট, আলোর ১ মেকেণ্ডের ১* ভাগের 
কিছু উপর, ও বৈছাতিক প্রবাহের ৯ সেকেণ্ডের ১* ভাগের কিছু কম 
সময় লাগে। 


বহুরূপী ফুল 

মেক্সিকোর টিহণ্টিপেক যোজকের পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে একপ্রকার 
ফুল জন্মায়। এ ফুলের বিশেষত্ব এই যে গিরগিটি জাতীয় বহুরূপীর 
ain এ ফুলের রং দিনের মধ্যে ৩ বার করে বদলায় । সকাল বেলায় 
ফুলের রং শাদা থাকে। দুপুর বেলায় সূর্য্য মাথার উপর উঠলে, 
শাদ। রং লালে পরিণত হয় ৷ রাত্রিকালে পুনরায় রং বদলে গিয়ে 
নীলবর্ণ ধারণ করে। সকাল ও সন্ধ্যায় ফুলের কোন salt পাওয়া 
যায় al, কেবলমাত্র দুপুর বেলায় ২।১ ঘণ্টার জন্য একপ্রকার সুমিষ্ট 
গন্ধ ফুলে পাওয়! যায়। এই কুলগাছগুলি পেয়ারাজাতীয় বলে মনে 
হয়, পেয়ারা-গাছের পাতার ও আকারের সহিত এই গাছগুলির 
পাতার ও আকারের বিশেষ সৌসাঘৃণ্ঠ দেখা att 


সবচেয়ে বড় 


পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম পুত্তলিক1 হচ্ছে জাপানীদের দাই বুৎস্থ 
অর্থাৎ বৃহত্তম পুতুল; ইহ! বুদ্ধদেবের প্রতিমুত্তি। লম্বায় উহা! ৬* ফুটের 
উপর। দেবতার প্রতিমূর্তিটি তামা, টিন, পারা ও স্বর্ণের সংমিশ্রণে 
es | মুত্তিটি বার শত বৎসর ধরে জাপানের আদিমযুগের জা তিসমূহ 
কর্তৃক পূজিত হয়ে আস্ছে। 

সবচেয়ে বড় ফুলের নাম হচ্ছে রাফ্রেদিয়।-আঁরনজ্ডি ( Raflesia 
Arnaldi)| কুমাত্রার জঙ্গলে এ ফুল প্রচুর জন্মো। ফুলের 
আকুতি একখানি গাড়ীর চাকার স্কায় ও ফুলের উপরের আবরণ 
পাঁচটি বৃহদাকার পাপৃড়িতে ঢাকা । ফুলের ওজন ১৫ পাউণ্ড অর্থাৎ ৭3 
সের। রাফ্রেসিয়া ফুলের অভান্তরস্থিত গর্তে জল ধরে ৬।? সেরের 


উপর | 
গঅলকেন্রনাথ চট্টোপাধ্যায় । 
কাঁদুনে পুতুল 

বাজার হইতে খুকীর এক পুতুল আসিয়াছে। খুকী তাকে 
সাজাইতে গুছাইতে ব্যস্ত । ভাত খাওয়াইবার সময় পুতুল যখন মাছ- 
তর্কারি খাইল ai খুকী তার পিটে এক চড় মারিল, আর পুতুলের চোখ 
দিয়া বর ঝর করিয়! জল পড়িতে লাগিল ! 

পুতুল কাঁদে কি করে? এ ত বড় মজা! ! বাস্তবিকই আমেরিকার 
এক বৈজ্ঞানিক এই রকম একটি পুতুল তৈরী করিয়াছেন। পুতুলটার 
মাথাটা ফাঁপা, গলায় একট! ছিপি। ছিপি খুলিয়া জল ঢাঁলিয়! দিলে 
মাথায় জল জমিয়া থাকে । আর ছিপির ভিতর দিয়া একটা 
রবারের নল পুতুলের পিঠে লাগানো আছে । পুতুলটার চোখে ছুটে! 
ছোট ছোট ছেঁদা আছে। এর পিঠ টিপিলে চোখ দিয়া ফোটা ফৌটা 
করিয়। জল পড়ে। একশোবার এর পিঠ টিপিলে এটা কিন্তু নেহাত 
কাছনে পুতুল হইয়া যাইবে! গুপ্ত । 
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যাছুঘর-স্থাপয়িতা বালক 


“ছোট ছেলের! যে খুব বড় বড় কাজ করিতে পারে তার একটি বেশ 
সুন্দর দৃষ্টান্ত আমর! পাইয়াছি। আর্ভিন উটার ব্যাক তের বছরের 
একটু ছোট ছেলে । সপ প্রতি আমেরিকার হাণ্টিংটন সহরে সে একটি 
যাছুবর স্থাপন করিয়াছে। ছেলেটি হান্টিংটনের হাই স্কুলের একটি 
ছাত্র। তার বাবা সেখানকার একটি কলেজের জীববিদা! বিভাগের 


FGI আর্ভিনের ছেলে বেলা থেকেই যাদুঘরে যাইবার খুব OT 


ছিল। হাঁন্টিংটনে আসিবার ae তার! স্পোকানি বলিয়। একটা 
জায়গায় থাকিত। সেখানকার যাদুঘরে গিয়া গিয়া সে ফিউরেটদের 
(াছুঘর রক্ষকের ) সঙ্গে খুব ভাব করিয়! কিছু কিছু কাজও করিত। 





ধাদুঘর-স্থাপয়িতা বালক | 
হার্টিংটনে আর্ভিন আনিয়া দেখিল যে সেখানে কোন যাদুঘর 
নাই। তাই সে সেখানে একট! যাদুঘর স্থাপনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া 
লাগিল। সেখানকার নগরসভার সদসাদের কাছে গিয়া তার মনের 
কথ! জানাইয়! সাহায্য চাহিল। 
কিছুদিনের মধ্যেই সে সমস্ত সহরবাসীকে এ-বিষয়ে সচেতন 
করিয়। ofr) একটা ছোট ঘর লইয়া সে কিছু কিছু কাজও আরম্ভ 


করিয়া দিল। তাহার সর্বপ্রধান সহায় ছিল তাঁহার সহপাঠীর! । 
সকলেই পোকা মীকড়, ভারতীয় ধতিহীমিক নিদর্শন, জীবজস্তর হাড় 
চামড়া ইত্যাদি যাহা পারিল সংগ্রহ করিয়| প্রদর্শনী-গৃহ সাজাইয়! 
ফেলিল। এখন তাহা! রীতিমত একটা যাদুঘরে পরিণত হইয়াছে । নগর 
সভার সদস্যগণ নগর-গুহের একট! ঘর তাহাকে ছাড়িয়া! দিয়াছেন, এবং 
যাছুঘরটির কিউরেটার নিযুক্ত করিয়াছেন আরতিন্বকেই। পৃথিবীর মধ্যে 
আর্ভিনই সর্ববক িষ্ঠ কিউরেটার | y 
কু'ল্রা। 
রথিসেন 
(ফরাসী হইতে ) 
কোচিন-চীনের উপকথা 


ক্যাম্বোজ্জার পার্শ্ববর্তী লাওস্‌-প্রদেশে এই উপকখাটি সংগৃহীত হয়। 
এখানকার afta ‘পীত'-বংশীয় ; ইহাদিগের হইতেই চীন ও 





7৮ 


fi 88 নিস ee 


গে সংখ্য। | 
জাপানী জাতির উৎপত্তি। কিন্ত এই-সকল ওদেশে ভারতীয় সত্যতার 
fared আধিপত্য দেখ! ate পক্ষান্তরে, আমাদের যুগে, এখানে 
ফরাসী-প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছে। সেইজন্ত এইসব লোকের 
সম্বন্ধে আমাদের একটা বিশেষ ওৎস্ুক্য আঁছে,_ উহাদের ভাঁবনা- 
চিন্তা কিরূপ, উহার কি ভালবাসে, সংসারযাত্তা ও অর্থ সম্বন্ধে উহচুদের 
কিরূপ ধারণা, এই-সমস্ত আমাদের জানিতে ইচ্ছা হয়। অবশ্য, কি 
“ig fe অস্তিম-প্রাচ্যদেশে লোকেরা স'ধারণতঃ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের 

উপদেশ অনুসারে সব সময়ে চলে al) তথাপি, জীবনযাত্রা সম্বন্ধে 
কতকগুলি gua ধর্মনীতির কল্পনা করা, এবং তাহা চিত্তহারী ধরণে 
জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া__ইহাঁও একটা কম কথা| নহে। কতকটা 
পরীগলের মত হইলেও, ইহার ভিতরে খুব একটা উচ্চ চিন্তা আছে। 
ইহ! গভীর দুঃখের ভাবে অনুরঞ্রিত। লাঁওস্‌ ক্যান্বোজ প্রদেশের 
লোকদিগের প্রকৃতির সঙ্গেও উহার বেশ মিল আছে এবং উহার মধ্যে 
ভারতীয় জ্ঞানীদিগের উপদেশের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । 

তথাপি যুরে'পীয়দিগের নিকট হইতে, ফরাদীদিগের নিকট হইতে 
তোমরা হয়ত শুনিবে যে, উহারা নিকৃষ্ট জাতির লোক । যুরোপীয়ের! 
কেন এইরূপ মনে করে? শুধু এইজন্য যে, এই-সকল লোকের 
গাত্রচর্ম Theat; Sata আমাদিগের অপেক্ষা দুর্বল ; উহাদের শিল্প- 
ব্যবসায় আমাদের মত পরিপুষ্ট নহে। যাহার! এইরূপ অভিমত প্রকাশ 
করে তাহার! প্রায়ই স্ুুলবুদ্ধি ও নির্দয় প্রকৃতির লোক! উহাদের 
“-হৃদরয় সংকীর্ণ, উহাদের নিকট যাহা-কিছু নূতন তাহ! উহীরা বুঝিতে 
পারে না; বলিতে গেলে, উহারাই আমলে নিকৃষ্ট পদবীর cate | 
এইসব প্রাচ্য লোকের প্রতি উহার অবজ্ঞ| প্রকাশ করে, উৎ্পীড়ন 
করে। 

কান্বোজীয়, আ্যানামাইট, টঞ্চিনীয়--এইসব জ্ঞাতি আমাদের 
অপেক্ষা যতই অপকৃষ্ট হোক্‌ a কেন, উহাদের প্রতি অন্তায় ব্যবহার, 
অসাধু ব্যবহার করিবার আমাদের কোন অধিকার নাই । এখন 
রখিসেনের গল্প বলি শোনে|। ] 

অস্তিম-প্রাচ্যখণ্ডের কোন এক দেশে রখিসেন নামক একজন অল্প- 
বয়স্ক রাম! ছিলেন। সকলের দুঃখকষ্টে তিনি মমতা প্রকাশ ক্রিতেন। 
দরিদ্রদিগকে সাহায্য করা, রোগাতুরদিগের রোগের উপশম করা, 
শোকার্তদিগকে সান্বন! দেওয়া_-ইছ ছাড়া তিনি আর-কিছুতেই আনন্দ 
পাইতেন না। শুধু যে তার দেশবাসীদের প্রতিই এইরূপ অনুকম্পা 
দেখাইতেন তাহা নহে, সকল মনুষ্যের প্রতি, সকল জীবের প্রতিই ভার 
করুণা প্রসারিত ছিল। ভূচর, খেচর, Seer সকলেই তাঁহার দয়ার 
ভাগী fet, কাঁহাকেও তিনি লেশমাত্র কষ্ট দিতেন না। তিনি 
ফলমূলশস্যাদি আহার করিয়া জীবনধারণ করিতেন, মাছ মাংস 
ম্পর্শমাত্র করিতেন না । 

রখিসেনের বিবাহের বয়ন হইল। fee কোন রাজকুমারী বা 
অন্ত কোন ললনাঁকে দেখিয়া তাহাদের কাঁহাকেও তাহার বিবাহ 
করিতে ইচ্ছা হইল "না। তাঁর সৌনব্য-রস-বোধ ছিল, কিন্তু তিনি 
“এমন কেন মুখ খুঁজিতেন ন! যাহা শুধু নয়লরঞ্জন। তা ছাড়া তিনি 
এমন একটি মেয়েকে বিবাহ করিতে চাহিতেন, যাহার দৃষ্টি সরল ও 
করুণ, যাহার হাসিটি অতীব মধুর, View AMR লজ্জাভূষণে 
বিভূষিত । তাঁর এমন একটি পত্নী চাই যাহার হৃদয় ভীহাঁর হৃদয়ের 
মত, যে ভালবাসার যোগ্য, যে সকলকেই ভালবামিতে পারিবে, যে-কেহ 
কষ্ট পায় তাহারই প্রতি মমত! প্রকাশ করিতে পারিবে । 

রথিসেন রক্ষা-দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন; বোঁধ হয় রক্ষা- 
দেবতারা এমন একটি মেয়ের সহিত ভার মিলন ঘটাইয়। দিতে পারেন, 
যাহীকে বিবাহ করিলে তিনি চিরজীবন সুখী হইতে পাঁরিবেন। 


ছেলেদের পাত্তাড়ি-_-রথিসেন 


ঠাত তক খলা নাচি কও লক ক এ ৩৯৩ ২৫৯৩৯ তলা দত FN ৩৯৫৯৫৯৩২৫৩৫ ১৫৯৪ ১৩০২ 


সেই একই যুগে, আর-এক প্রাঁচ্যরাজ্যে কেওফা নামী এক 
রাজকুমারী ছিলেন ;-_-রূপে গুণে অতুলনীয়া, তিনিও মনে করিতেন 
যে, বিবাহ একটা অতীব গুরুতর ব্যাপার! যাহা-কিছু মহৎ, যাঁহা- 
কিছু কদ্যাপকর---সেই বিষয়ে স্ত্রীপুরুষ .উভয়েরই যদি সমান অনুরাগ 
থাকে, তবেই তাহারা বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারে। তিনি 
ভাঁবিলেন শুভদেবতারা হয়ত একদিন এরূপ পতির সহিত ভার 
মিলন ঘটাইয়া দিতে পারেন। 


তথাপি এই রাজকুমারীর পিতা, উপস্থিত বিবাহাথাঁদিগের মধ্যে 
কাহাকেও স্বকীয় কন্যা সমপ্রদান করিবেন কি নাঁ, স্থির করিয়া উঠিতে 
পাঁরিলেন না। রাজাদিগের প্রথা-অনুসারে, অপর কোন রাজ্যের 
উত্তরাধিকারী রাজকুমার ব্যতীত অন্য ব্যক্তিকে তিনি কন্যাদান করিতে 
ইচ্ছুক ছিলেন না । বিবাহের পর রাজকুমারী তাঁহার রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়! 
যাইবে, আর তাকে দেখিতে পাইবেন না_এই ভাবনা! Sta aA 
হইল। তাই উপস্থিত প্রার্থাদিগকে নিরুৎসাহ করিবার জন্য, তিনি 
তাহাদের সন্মুখে এমন-দকল প্রশ্ন উপস্থিত করিলেন, যাহার সমাধান 
অসম্ভব, অথবা এমন-সব কর্ম্ম করিতে বলিলেন যাহা ছুঃসাঁধা। রাজা 
যে-সব দাবী করিলেন তৎসম্বন্ধো কেহই রাজাকে Hav করিতে 
পারিলেন al! তা ছাড়া এর সকল প্রার্থীদের প্রতি রাঁজকুমারীরও 
কোন সহানুভূতি ছিল না। 


এদিকে, রাজকুমার রখিসেন, পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্ত 
দেশের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞানঙ্লীভ করিবার জন্য, কতকগুলি 
ভৃত্যকে ACH লইয়া দেশভ্রমণে বাহির হইলেন। হয়ত কোন শুভ- 
দেবতা, তীর অজ্ঞাতসারে, তাকে পথ দেখাইয়া লইয়! যাইতেছিলেন। 
কেওফার পিতা যেখানে রাজত্ব করিতেন অবশেষে তিনি সেই দেশে 
আসিয়া পৌছিলেন। 


একদিন wha প্রচ উত্তাপ যখন a azul উঠিয়াছিল-_- 
তিনি একাকী এ রাজার বাগানের নিকটে আঁিয়া দীড়াইলেন। সেই 
বাগানের ধারে আকাশের স্তায় স্বচ্ছ i এক উৎস ছিল। উহার 
জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিবেন মনে করিলেন। সঙ্গে কোন 
জলপীত্র না থাকায়, তিনি পদ্মের পাতা লইয়া একটা জলপাত্র রচনা 
করিতে চেষ্টা করিলেন। অনেক কষ্ট করিয়া, যখন স্বরচিত পদ্মপাঁতাঁর 
tata একটু জল সংগ্রহ করিয়াছেন এমন সময় এক তরুণবয়স্কা দাসী, 
কাধের উপর একটা ঘড়া বহিয়া এ উৎসের নিকট আসিল। 


" পদ্মপত্রপুটে যে কয়েক ফৌট! জল ছিল, রথিদেন তাহ! ভূতলে 
নিক্ষেপ করিয়া! এ দাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন_বাছা, আমি 
ভূষিত হয়েছি, আমীকে একটু জল দেবে? 

দাদী win জল ভরিয়া ঘড়াট। রাজকুমারকে আগাইয়া দিল। 
রাজকুমার আনন্দের সহিত উহ! হইতে জল পান করিয়! তাঁকে ধন্তবাদ 
করিলেন। আরও বলিলেন- আমি কি জিজ্ঞাস! করিতে পারি, কোথায় 
এই জল তুমি নিয়ে যাচ্ছ? 

- আমার মনিব রাজকুমারীর কেশপ্রক্ষালনের জন্য এই জল নিয়ে 
যাচ্চি। অমন গুণবতী রাজকুমারী কোথাও দেখা যায় না; সকলেই 
তাঁকে ভালবাসে, সকলেই তাকে ভক্তি করে। 

aor তরুণীকে আবার ধন্যবাদ করিলেন। 

তরুণী লঘুপদে চলিয়া গেল--ঘড়ার জল ঘড়া হইতে একটুও 
উছলিয়া পড়িল a 

রাজকুমারীর চুল প্রক্ষালন করিতে করিতে দাসী রাঁজকুমীরীকে 
বলিল যখন আমি ঘড়ায় জল ভর্তে গিরেছিলুম, এক অজান! রাজকুমার 
সেই সময় এসে উৎসের ধারে দাড়ালেন 


vas 








কেওফা! বলিল--একজন রাজকুমার ? তুই কি করে জান্লি তিনি 
* রাজকুমার ? - 

_তার চেহারাতেই বোঝা যায় তিনি রাজকুমার ; তা ছাড়া 
তার মাথায় একটা সৌনার মুকুট, গলাঁয় কণ্ঠমালা, হাতে বালা, যা শুধু 
রাজকুমারদেরই থাকে | 

মার তোর সঙ্গে তিনি কথা কইলেন? 

__তিনি আমার কাছে জল চাইলেন, আর আমার ঘড়া- থেকে 
জল পান কর্লেনা তার চোখে এমন একটি শাস্ত মধুর দৃষ্টি ছিল, যা 
আমি কারও চোখে কখনো দেখি নি। | 

যখন দাসী কথা কহিতেছিল, রাঁজকুমারীর মাথা ও কাঁধের উপর 
দিয়া জল গড়াইয়! পড়িতেছিল। কেওফার মনে হইল যেন তার চুলে 
একটা খুব ছোট্ট জিনিষ আষট্টকাইয়| রহিয়াছে। কেওফা তাহ লইয়া 
দেখিল_-একটা আংটি, আংটিটা হাতে লুকাইয়া রাখিয়া দাসীকে 
বলিল সেখানে আবার জল ভর্তে যা_বাঁজকুমার বরাবর উৎসের ধারে 
থাঁকেন কি না--আর, সেখানে কি করেন আমাকে এসে বল্‌। 

দামী যখন রথিসেনের নিকট গেল, রাজকুমারী তখন মনে মনে 
এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন_এই আশ্চর্য আংটট! নিশ্চয়ই রাজ- 
কুমারের আংটি। দাসী ফিরে এলে তার কাছ থেকে শুন্তে পাব, 
আমার মনোযোগ আকর্ষণ কর্বার জন্য এ যুবা পুরুষটি, তাঁর আংটিট! 
ইচ্ছা করেই ঘড়ার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন কি না। যদি তাই 
হয়, তিনি আমার স্বামী হবার যোগ্য নন। কিন্ত afi, জলপান 
কর্বার সময় দৈবক্রমে আংটিটা ঘড়ার মধ্যে পড়ে গিয়ে থাকে, 
তা হলে বুঝতে হবে, ভাগ্যলক্মী ভাকেই আমার পতিরপে Hale 
করেছেন। 

apt অনতিবিলম্বে ' ফিরিয়া আসিয়া বলিল--আমি দেখলুম 
রাজকুমারের চোখ দিয়ে ঝর্ঝর্‌ করে জল পড়ছে, আর খানের মধ্যে 
গিয়ে আংটিটা খুঁজ্চেন। তার কাছে ভার সব ধনরত্বের চেয়ে এ 
আংটিটার মুল্য বেশী। কেন না, এ আংটট! তার মায়ের দান 
মর্বার সময় তীর স্মৃতিম্বরূপ তাকে দিয়ে গিয়েছিলেন । এ আঁংটিটার 
অন্বেষণে. সাহায্য কর্বার জন্য, রাজকুমার আমাকে আবার উৎদের 
ধারে যেতে অনুরোধ কর্লেন। 

এই FU শুনিয়া, রাজকুমারীর অস্তঃকরণ অত্যন্ত বিচলিত হইল.। 
তিনি মনে মনে ভাঁবিলেন--যদি তিনি কৌন উদ্ধৃতচরিত্রের বিবাহার্থা 
হুইতেন, তাহা হইলে তিনি নিরুদ্বিগ্রভাবে তার ছল-কৌশলের ফলাফল 
দেখিবার ay অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন। কিন্ত তার cat কষ্ট 
হইয়াছে তাহাতে মনে হয়, তিনি মৎলব করিয়া কৌন কাজ রুরেন নাই। 
এই ঘটনার মধ্যে দেবতাদেরই ইচ্ছা দেখিতে পাইতেছি; এবং এই 
ইচ্ছ। পূর্ণ করিবার জন্ভ আমারও সাহায্য কর! কর্তব্য। এখন আমার 
হৃদয় একট! মধুর ভাবে পূর্ণ হইয়াছে--এরপ ভাব ইতিপূৰ্বে আমি ত 
কখনও অনুভব করি নাই। 

নিস্তন্ধভাবে কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া পরিশেষে তিনি উচ্চৈঃশ্বরে 
এইরূপ বলিলেন-_রাঁজকুমারের কাছে এই কথ! বল্‌গে যা'=- 
“রাজকুমার, আপনার যে আংটি হারিয়েছে তার আর cate কর্বেন 
all যখন এদেশের রাজা তার কন্যা রাজকুমারী কেওফাকে আপনার 
হস্তে সমপ্রদান কর্বেন তখনই আপনি আংটিটা আবার ফিরে পাবেন। 
অতএব এখন যা কর্তব্য তা করুন,__আর আমার সঙ্গে আপনার যে 
দেখা হয়েছিল এবং আমি যে-কথা আপনাকে বলেছি--তা৷ মনে-মনেই 
রাখ্রেন, কারও নিকট প্রকাশ কর্বেন না ।” 

এই তরুণী পরিচারিকার কথা শেষ হইলে, রথিসেনও মনে মনে 
ভাঁবিলেন__আঁংটি হারানো উপলক্ষ্য করিয়া দেবতারা আমাকে বোধ 


প্রবাসী--ভাঁদ্র, ১৩২৮ 
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[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


হয় একটা হুসংবাঁদ দিলেন। রথিসেন রাজপ্রাসাদের কাছাকাছি 
কোন স্থানে অপেক্ষা করিতে লাঁগিলেন। মনে করিলেন, প্রাসাদ হইতে 
রাজকুমারী যখন বাহির হইবেন তখন অন্ুচরবর্গসহ তার সবিভব 
যাত্রা দেখিয়া এবং অনুরক্ত প্রজাদিগের আনন্দধ্বনি শুনিয়া তিনি 
নিশ্চয়ুই রাঁজকুমারীকে চিনিতে পারিবেন। তা ছাড়া জীকাঁলো- 
পোষাঁক-পরা অন্য তরুণীরা তাঁর মধ্যে থাকিলেও আসল রাজকুমারী 
কে তাহা! প্রথম পথ-চল্তি কোন আগস্বকের নিকট হইতে জানিস. 
লইবেন। 

বস্তুত, প্রাসাদ হইতে বাহির হইতে রাজকুমারীর বিলম্ব হইল না। 
তিনি একটা States বসিয়া ছিলেন। লাল রেশমি কাপড়ে আচ্ছাদিত 
তাঞ্জামটা দুইজন বলিষ্ঠ পুরুষ স্বন্ধে বহন করিতেছিল। তাগ্রামের 
মধ্যে একা! কেওফা, আর কেহই ছিল না। তাহার পশ্চাতে দাঁসদাসী 
চলিরাছে। তাহার মধ্যে, উৎসের ধারে ষে-দাসীর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল 
সেই দাসীকে রখিসেন চিনিতে পারিলেন। কেওফার যাত্রাকীলে 
জনতার লোক কেওফাঁর উদ্দেশ্যে মুহুমুহু জয়ধ্বনি করিতে লাঁগিল। 
রাজকুমারীর অনুপম রূপলাবণ্য, তীর মুখের মধুর হাসি, অনুগত 
প্রজাবর্গের প্রতি তার আন্তরিক মম্তা_এইসব দেখিয়া রাজকুমার 
বুঝিলেন যে, এই রাজকুমারী ছাড়া আর কোন ললনা Site zat 
করিতে পারিবে না। যতক্ষণ গারিলেন রখিসেন মুগ্ধ হইয়া একদৃষ্ট 
রাজকুমারীকে দেখিতে লাগিলেন । 

তাহার পরদিনই রথিসেন অনুচরবর্গসহ রাজার সন্মুখে আমিয় 
উপস্থিত হইলেন। তিনি যে একজন উচ্চসন্াস্তবংশের লোক তাহার 
পরিচয় দিবাঁর জন্য পিতৃদত্ত কোন পরিচয়-পত্রের প্রয়োজন ছিল না, 
কোন জমকালো রাঁজপরিচ্ছদেরও প্রয়োজন ছিল না। কেওফার 
দাসী ঠিকই বলিয়াছিল, তাঁহার চেহারাই যথেষ্ট; তাহা হইতে যেন 
মহত্বের রশ্মিচ্ছট! বিকিরিত হইতেছে 1 ডাহার মুখে সাহস ও সাধু 
ভাবের এরপ স্বন্দর মিশ্রণ ছিল যে, রাজ্যের আমীর-ওম্রা, রাজপুরুষ- 
গণ, অমাত্যবর্গ সকলেই তাহাকে দেখিয়! মনে মনে ভাবিলেন__এতদিনে 
আমাদের মনের মতন রাজকুমা'রীর একটি বর জুটিয়াছে! অতঃপর 
রখিসেন রাজকুমারী কেওফ'র হস্তপ্রার্থী-_ইহা সর্ববসমক্ষে বিঘোষিত 
হইল | 

আর-সকলের ন্যায় mate রাজকুমীরের রূপ, মহত্ব, AAS ও 
শিষ্টত দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্ত কেওফার সহিত চিরকালের 
মত ছাড়াছাড়ি হইবে, এই কথা মনে করিয়া, রাজা এইরূপ ভাবিতে 
লাগিলেন--ই'হার তুল্য যুবাঁপুরুষ আমি পূর্বের কখন দেখি নাই। 
আমার বিশ্বাস, ইনি অনায়াসেই আমার কন্যার তুষ্টিসাধন করিতে 
পারিবেন। আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কেওফাকে 
অনুমতি দিব না। রাঁজকুমারকে এমন এক পরীক্ষায় ফেলিব যাহাতে 
করিয়া আমার কন্যার সহিত আমার চিরবিচ্ছেদ নিবারিত হইবে। 
দুরতিক্রম্য নিয়তি যদি একান্তই এই মিলন ইচ্ছা করেন, অন্ততঃ 
আমি চিরবিদায়ের নিষ্র মুহূর্তটাকে যতটা পানর পিছাইয়! দিতে 
চেষ্টা করিব। 

অতঃপর রাজা, তওুলপূর্ণ একটা মস্ত ঝুড়ি আনাইয়, রথিসেনকে 
বলিলেন-_তুসি দেখবে, এই সব চাউলের প্রত্যেক দানায় এক-একটা 
he নে আছে; এই সব চালের দানা গুনে রাখা হয়েছে। 
তোমার সাম্‌নে, এই চালের দানাগুলে! বাগানে মাঠে বনে চারিদিকে 
ছড়িয়ে ফেলা হবে। যদ্দি তুমি কাল সবগুলি কুড়িয়ে আন্তে পাঁর-__ 
একটিও a বাদ পড়ে--তাহিলে তোমার প্রস্তাব ate হবেকি না 
সে-বিষয় বিবেচনা করা যাঁবে। 

রাজা যেরূপ বলিয়াছিলেন, তাহা ঠিক সম্পাদিত হইল! 


eee 
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রথিসেন, একটা খালি ঝুড়ি লইয়া, পুনর্বীর সেই উৎসের ধারে 
গেল্পেন। নেখানে গিয়া, একবার আকাশের দিকে, আর একবার 
ধরণীর দিকে তাকাইয়া agra এই. কথাগুলি বলিলেন-_-বনের 
পাখী, মাঠের পাখী, বাতাসের পোকামাকড়, ভূতলের অলংখ্য 
পিপৃড়ার সারি--তোমর! সবাই শোনো--এখাঁনে যে-সব চা'ল ছড়ান 


—~ FACE, তোমরা তা খেয়ো না। আমার সুখে বাঁধা দিও না, বরং 


যদি পার তোমর! এসে আমায় সাহায্য কর। 

তাহার পর, মাথা নোয়াইয়া ও জোড়হাত করিয়া এই কথাগুলি 
PES বলিলেন--এই দেশের ও আমার যে-দব রক্ষা-দ্রেবতা আছ 
তোমরা সবাই শ্রবণ কর; তোমরা যদি মনে কর, কেওফাঁর সহিত 
বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হলে রাজ্যের মঙ্গল হবে প্রজার মঙ্গল হবে,_তা 
ছলে আমার এই দারুণ পরীক্ষায় তোমরা আমায় সাহায্য কর, 
যে-সব জীবকে আমি আহ্বান করেছি, তাহাদিগকে আসার প্রার্থনা 
শুনিয়ে দাও! 

এই কথা৷ শেষ হইবামাত্র, তরুপল্লবের মধ্যে, পাঁখীদের আনন্দ 
কোলাহলে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইল। তাঁহার ental সবাই 
শুনিয়ছে। যে-সব চাল মাটির উপর ছড়ানো হইয়াছিল, পাখীর! সেই- 
সমস্ত বুড়ির ভিতর আনিয়া দিল, রখিসেন. মৃদু হাসিয়া তাহাদিগকে 
ধন্যবাদ করিলেন এবং সন্সেহভাবে তাহাদের মস্তক ও, পক্ষ চুম্বন 


যখন রখিমেন, রাজার সম্মুখে সেই তওুলপূর্ণ ঝুড়িটা ফিরাইয়া 
আনিল--যাহার একটি দানাও নষ্ট হয় নাই--তখন বজা অত্যন্ত 
বিস্মিত হইলেন। রাঁজা বলিলেন--আরও অন্য পরীক্ষা আবশ্যক | 

তার পরদিন প্রাতে, কতকগুলি ভৃত্য সমভিব্যাহারে সেই ঝুঁড়িটা 
লইয়া, রখিসেনের সঙ্গে রাজা একটা বড় নদীর ধারে উপস্থিত, হইলেন। 
নগর-প্রাচীরের কিয়দংশের a] ঘে'সিয়া এ নদী বহিয়। যাইতেছে। 
রাজার হুকুমে চাউলগুলা এ নদীর জলে ছড়াইয়। দেওয়! হইল । -তার 
পর রখীসেনকে রাঁজা বলিলেন, আজ নায়াহ্নে এই চাঁউলগুলা লইয়া 
আসিবে। an 

রাজকুমার সেখানে একাকী থাকিয়া, পূর্বের যেমন পাখীদের ও 
পোকাদের ati চাহিয়াছিলেন সেইরূপ এবার , মত্ম্তদের সাহীঘ্য 
প্রার্থনা করিলেন। তখন মৎস্তার! সর্ব্জীবের বন্ধু সেই রাজকুমারের 
প্রার্থনা গ্রাহ্য করিল। . 

আবার চাউলে ভরিয়া সেই ঝুড়িটা রাজার নিকট আনা হইল । 
কিন্তু চাউলের দান! গুনিয়া দেখ! গেল, একটি দানা কম পড়িয়াছে। 
*  রুথিসেনের কষ্টে রাজার হৃদয় একটুও ale হইল ati তিনি 
বলিলেন__একটা bra কম হচ্ছে। আবার গিয়ে খুঁজে নিয়ে এসে! । 

রাজকুমার আঁধার সেই নদীর পথ ধরিয়া! চলিতে লাগিলেন; নদীর 
তটে পৌছিয়া মন্ত্প্রিগকে ভাকিলেন এবং বলিলেন-প্রিয় বন্ধুগণ, 
_. একটা চাঁলের দান! পাওয়া যাচ্চে ALL তোমরা ভাই একবার খুঁজে দেখ 
“দ্দিকি=-বালির মধ্যে, নদীতনের মধ্যে, পাঁথরগুলার ‘মধ্যে, নদীর ঘাসের 
মধ্যে। তোমাদের মধ্যে কোন-একজন কি আমার প্রার্থনা শুন্তে পায় 
নি? cota তুষ্ট লোক প্র দানাটা চুরি করে আঁপনার কাছে রেখেছে 
একথা আমার ত বিশ্বাস হয় ন!। এ ক্ষুদ্র দানাটির উপর আমার 
সমস্ত জীবনের সুখ নির্ভর করচে। তোমরা আমার উপর দয়া কর; 
আমি যাতে সুখী হতে পারি তাই কর। 

মাঁছেরা সবাই বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়া পরম্পরের মুখের দিকে 
তাঁকাইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে একজন সকলের পিছনে নুকাইয়া 
ছিল, সে একটা দান! মুখে করিয়া অগ্রসর হইল এবং দানাটি নদীতটের 
উপর স্থাপন করিল । 


ছেলেদের পাত্তাড়ি-_রথিসেন 





৬৯৫ 








মাছরা ত কথ! কহিতে পারে না, oats সে কিছুই বলিতে পারিল 
alt কিন্তু রথিসেন তাঁহার চোখের ভাবে এই কবুল-জবাবটি জানিতে 
পারিলেন__ “রাজকুমার, আমি ক্ষমা ভিক্ষা চাই ; আমিই অপরাধী। 
এই সেই শেষ-দানাটি। আমি এটি লুকিয়ে রেখেছিলুম-_মনে করেছিলুষ 
কেউ টের পাঁবে না। 

একটা দোষ ফরিয়! সরলভাবে তাহা স্বীকার করিলে কতটা পুণ্য 

হয় vial রাঁজকুমারের অবিদিত ছিল নাঁ। তিনি খ মৎপ্তকে ধন্যবাদ 

করিয়া প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। 
রথিসেন চালের শেষ দান।টি রাঁজাকে অর্পণ করিয়া বলিলেন 
খু'জিতে অনেক বিলম্ব হইল, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন | এই 
কথাগুলি এরূপ প্রসন্নভাবে বলিলেন যে রাঁজারও চিত্ত বিমুগ্ধ হুইল । 

রাজা বলিলেন_ রাজকুমার, আর একট! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইলেই, কেওফা তোমাকে পতিত্বে বরণ করিবে। তুমি যখন তাহার 
-পীঁণিগ্রহণের জন্য এতই লালায়িত, তখন তোমায় এই পরীক্ষা দিতে 
হইবে-নঅনেক হাতের আঙুলের মধ্যে তোমার প্রিয়তমার ক্ষুদ্র 
আঁঙুলটি তোমাকে চিনিয়া লইতে হইবে। কাল তোজনের পূর্বে 
আমার প্রাসাদের সমস্ত তরুণীরা, রাজপুত্রেরা, আমীর-ওমরাওরা, কর্ম্ম- 
চারীরা সবাই ছোট ছোট ছিদ্রের মধ্য দিয় আঙুল চুকাইয়| দিবে। 
আমার বড় দালানের এক দেয়ালে এই সব ছিদ্র থাকিবে। ' ছিদ্রের মধ্য 


- দিয়া ছোট ছোট আঙুল সার্রি সারি প্রসারিত থাকিষে-_-তাহার সন্মুখ 


দিয়া তোমাকে লইয়া যাওয়া হইবে। তুমি যদি তাহার মধ্য 
হইতে তোমার প্রিয়তমা ate al চিনিয়া বাহির করিতে পার তাহা 
হইলে কালই বিবাহের পাকা কথা হইয়া বাগ্দানের উপলক্ষে ভোজ 
দেওয়া হইবে। 

শুভদেবতার! রথিসেনকে রক্ষ। করিবেন বলিয়। রথিসেনের স্থির 
বিশ্বাস থাকিলেও, নূতন পরীক্ষার কথ৷ শুনিয়া রধিমেন উদ্বিগ্ন হইয়া 
পড়িলেন। অন্ত অনেক আঙুলের মধ্য হইতে কি করিয়া সেই রাজ- 
কুমারীর অঙ্গুলিটি বাছিয়া লওয়! যাইবে? এবার ত তিনি কোন 
পাখিব জীবের সাহায্য sib ais পারিবেন al | 

এদিকে রূপসী ও বুদ্ধিমতী কেওফা! ভ1বিতেছিলেন, ঠিক ate al 
চিনাইয়। দিবার উদ্দেশে রখিসেনকে যদি কোনপ্রকারে সাহায্য করিতে 
পীরেন। যদিও তিনি এখনো! রথিয়েনকে দেখেন নাই তথাপি তাহার 
“উপর ভালবাস! পড়িয়াছিল। তাহার বিশ্বাস হইয়াছিল, রথিসেনই 
ভাহার ভালবাসার যোঁগ্যপাত্র এবং তাহাদের এই শুভ সন্মিলনে সমস্ত 
রাজ্যের মঙ্গল হইবে | কিন্তু কি করিয়! সাহায্য করিবেন? সমস্ত 
রাত্রি এই কথাই চিন্তা করিতে লাগ্িলেন। ভোরের একটু আগে 
যখন তন্দ্রা আসিয়াছে এমন সময় হঠাৎ একটা! মত্লব তীর মাথায় 
আদিল। তাহার পর, যুগপৎ আশ! ও ভয় হৃদয়ে ধারণ করিয়া, 
ঘুমাইয়া পড়িলেন। 

পরীক্ষার সময় সমাগত হইলে রথিসেন কাপিতে কাপিতে সারি 
সারি আঙুলের সন্মুখ দিয়া পায়চালি করিতে লাগিলেন। শত শত: 
অঙ্ুুলি--সব আঙুলই সুন্দর । কি করিয়া নির্ববাচন কর! যাইবে? 

হঠাৎ উহাদের মধ্যে একটি আঙুল পরীক্ষা করিতে দিয়! 
রথিস্ন শিহরিয়া উঠিলেন। আঙুলের মাংস ও নখের মাঝখানে একটি 
‘জনারা'শস্তের দানা দেখিতে পাইলেন। এটি কি কেওফার কল্পিত 
। ইক্জিত নয় ?--উহ! যেন এই কথা বলিতেছে--ম্ত সকলের মধ্যে 
2 ate abe বাছিয়া লও! 

রাজকুমারীই মতলব করিয়া এ জনারার দানাটি এখানে রাখিয়াছেন 
এইরূপ বিশ্বাস করিয়! রখিসেন নতজানু হইয়া এ. ছোট wte ale 
খুব মৃছ্ভাবে টিপিয়া তাহার উপর আল্গোছে অতি সন্তর্পণে চুম্বন 


৬৯৬ 





* করিনেন। আর অমনি প্রাচীরের দ্বার খুলিয়া-গেল। রথিসেন তাঁহার 
বাগ্দত্তীকে দেখিতে পাইলেন, তাহার সেই . আংটিটি' চিনিতে 
পীরিলেন-যাঁহা রাজকুমারী তাঁহার ace ধারণ করিয়াছিলেন। 
রাজা রাজকুমারীর নিকটে দীড়াইয়া রাজকুমার রখিসেনকে 
. বলিলেন__রথিসেন, স্বর্গের দেবতারা যে তোমাকে ভালবাসেন সে 
বিষয়ে আমার আর একটুও সন্দেহ নাই। আমার এই, দুহিতা, এখন 
তোঁমারি। aft তুমি ইচ্ছা কর, এই রাজ্যও তোমার হইবে। 
আমার প্রিয় হুহিতা আমার নিকটেই খাঁকিবে-_এই উদ্দেশ্যে আমার 
মুকুট-সিংহাঁসন আমার ধনরত্ব সমস্তই তোমাকে দান করিলাম । .আমি 
জীবিত থাকিতে, আমার স্থানে তুমি- রাজত্ব করিতেছ বলিয়া কেহ 
অনুযোগ করিতে পারিবে না: আমার মৃত্যুর পর আমার রাজ্য ও 
তোমার পিতার রাজ্য এই উভয়ের মধ্যে একটা রাজ্য বাছিয়া লইবে। 
আর যদি আমার প্রজ্জীরা তোমার নিকট প্রার্থনা করে, তাহা হইলে 
উভয় রাজ্য সম্মিলিত করিয়া, তাহাদের সুখের অন্ত উভয় রাজ্য = 
শাসন করিবে। 

রথিসেন নতজানু হইয়া, রাবিতে লাগিজেন। 
রাজ ভাহাকে তুলিয়! পুত্রবৎ আলিঙ্গন করিলেন। রাঁজদর্বারের 
লোকের! জয়-জয়কার করিতে লাগিল। ব্বর্গের ayy দেবতারা Raya 
সঙ্গীতে pasa. seas করিয়া তুলিলেন। 


প্রবাসী--ভাদ্র, ১৩২৮ 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড -- 

সাতদিন পরে. সন্ন্যাসী cote মেল্লেন। বল্বেন--“বাঁছা, তুরিন 
চাও? 

সদাগর বল্লে--“বাৰা, আমি সেবার ভিখারী, আপনার চরণ- 
সেবার হুকুম চাই 1 

সন্যাসী বল্লেন--‘ভালে| fevers ১৬ 

মদাগর দেখুলে-ক্ুযোগ তো উপস্থিত। সে তাড়াতাড়ি জন্যাসীর . 

পায় লুটিয়ে পড়লো--ঠাকুর, আমি, অতি দীনহীন ; যদি ae 
হয়েছেন, দয়া করে' বর দিন যেন যা ছুই তা সোনা হয় ৷ 

' সন্নাসী বল্লেন--দে কি, বাপু! তুমি মহাধনী, তোমার আবার 
ধনের কানা কেন? 

watts বল্লেন-_বাবা, আমি বড়ই গরীব" | 

সন্গাসী টা বোঝান, সদাগরের এ এক গৌ--'আমি গরীব, 
আমায় বর- Ee 

সন্যাসী বনত ‘আঁচ্ছা,.এ বর পেলেই তুমি খুসি ?' 

সদাগর হাত জৌড় ক'রে বল্লে--“হী, ঠাকুর 

সন্যাসী তখন সাগরের গ্যুয়ে হাত বুলিয়ে বল্গেন-কাঁল থেকে . 
তুমি যা ছোঁবে তাই সোনা হবে? 

মনের মত বর পেয়ে সদাগর আহ্বাদে- আটখানা। TAGES - 
এক-ছুটে সে UT ফির্ন Ll 


— 


. [প্রিয় ক্ষুদ্ৰ পাঠকগণ ; ভোলার ee নও * « *₹ ৮৮ 
তোমাদের মধ্যে কেহ-না-কেহ সৈনিক হইয়া, নাবিক হইয়া, বাসিন্দা ধরা a seas a একশোবার বাইরে, 
হইয়া. রাজকর্্বচারী হইয়া সেই অন্তিম-প্রাচযথণ্ডের-লোকদিগের মধ্যে মায়--বুঝি ফর্সা হল! ভোর হতেই তড়াক করে মে লাফিয়ে. 
বল্লাধিক কাল ঘাস করিবে। তাহাদের যতই দোষ থাকুক--কোন্‌ উঠ ল--বাঃ! বাঁলিশ-তোধক যে লালে-লাল! সদাগর চারদিক ছুটে 
মানব-জাঁতি দৌষ হইতে একেবারে মুক্ত ?-_-তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করিবে, ঘর-ছুয়ার গাছ-পাথর সব ছুয়ে ছুয়ে সোনা কর্তে লাগ্ল। দিনের 
তাহাদিগের প্রতি মমতা প্রদর্শন করিবে। এইরূপে, তোমরা! তাহাদের ১ মনে দিন যায়, তার খেরাল নেই-_পাঁগলের মত ছুটে ছুটে সোন! তৈরীই 
ভালবাসা পাঁইবে--তীহা রাও ফ্রান্সকে ভালবাসিবে, তোমরাও সুখী কর্চে। | 

হইবে। তাহাদের সহিত ব্যবহারে TH লোভ বা নির্দয়ভাব তোমাদের রাত-দুপুরে দারুণ খিদেয় খাওয়ার কথা মনে হ'ল,--সদাগর খেতে 
মনে যদি কখনে! উদয় হয়, তাহা হইলে সেই সময় রণিসেনের দৃষ্টান্ত ব'সে যাই ভাতের থালায় হাত দিয়েছে, অমূনি Shows থাল। সোন। 
স্বরণ করিবে এবং তাঁহার Hoel হইতে চেষ্টা করিবে। ] হয়ে গেল ! তরি-তর্কারী মাছ-দুধ যাঁকিছু সে হাতে তোলে, .ছোঁয়! 


শীজ্যোতিরিক্রনাথ ঠাকুর | লেগে নব সোনা হয়ে যায় | একিবিপদ! 
সদাগরের একটি ছোট্ট মেয়ে ছিল। বাপের দুঃখের কথ! গুনে সে 
সোনার বিষ ছুটে এস । কিন্তু কাছে গিয়ে যাই কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েচে, অম্‌নি 


এক যে স্দাগর, সে মহাধনী। সোনা-রূপা হীরা-জহরতে তাঁর ঘর, দেখুতে না-দেখৃতে সোনার পুতুলটি হ'য়ে গেল। 'দেখে' সদাগর হায় 


বোঝাই । কিন্তু হ'লে কি হর, কিছুতেই সদাগরের লোভ মেটে না। হায় ক'রে কেদে উঠুল। 
টাকা গোনে পয়সা গোনে, আর নে দুঃখ করে--আহ! এগুলো যদি কিন্তু তখন আর.উপায় কি ?...ফের ছুটে মে সন্যাসীর পায় আছাড় 


সোনার মোহর VS ! রাতদুপুরে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে সে মনে 
ভাবে- টাদটা যদি সোনার রেকাব হ'য়ে ঝনাৎ ক'রে উঠানে পড়ে! 
সাগর এই-না ভাবে, আর দিনে-রেতে A ঘড়া সোনা-মোহরের স্বপ্ন 


খেয়ে পড় ল--ঠাকুর, তোমার সোনা-করার বর ফিরিয়ে নেও,_ আমায় 
রক্ষা কর।” 
সন্যাসী মুচুকি হেসে face কর্লেন--“কেন, বাপু ?_ তোমার 


ধনের লোভ faba ? 
সদাগর বল্লে--“ঠাকুর, কাজ নেই আর ধনে। আমার যে ধন 


Te 


দেখে! 

'_ একদিন সে শুন্তে পেলে--এঁক- সন্যাসী এসেছেন, তিনি ধূলামাটী 

ছু'য়ে দোনা করেন, ফু" দিয়ে ঘরের দুয়ারে রাজ-ভাগারের মাণিক এনে আছে সব বিলিয়ে দিচ্ছি, তুমি আমার মেয়েকে বাঁচিয়ে দেও।' 

দেন। সন্যাসী তথন মন্ত্র পড়ে সোনা-করার বর ফিরিয়ে নিলেন । 
শুনেই সদাগর এক-ছুটে সে সন্র্যাসীর কাঁছে হাজির | সদাগরের চেতনা হ'ল । সোনার মধ্যে যে বিষ আছে, এতদিনে সে 
সন্যাসী বল্লেন-'কে তুমি?” তা দেখতে পেলে। সন্যাসীর বরে সদাগরের মেয়ে যেই ছিল সেই হ’ল 
সদাগর বল্লে--'প্রভু, আমি আপনার দামের দাঁস। বটে; fea তার ঠোঁটের আর গ্রালের সোনার রংটি মুছুল না।. তা 
সেদিন সন্যাসী আর কিছু না ব'লে চোক বুজ্লেন। দেখে' মানুষ যাতে দোনার বিষের কথা মনে রাখে তাই দে দাগ 
সদাগরও উঠ্‌চে না। নাওয়া নেই খাওয়া নেই, ঘুম নেই জিরেন সন্যানী রেখে দিলেন। 


নাই, আটপহর sore সে সম্যাসীর পায়ের তলায় বসে | রীকার্ডিকচন্্র wes 1 
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বাউরী 


. গত শ্রবণ মাসের “প্রবাসী"তে শ্রীযুক্ত রাঁমানুজ কর বাঁউরী জাতি 
সম্বন্ধে যে-সমস্ত কথ! লিখিয়াছেন, তাহা বোধ হয় মানতৃম ও বাঁকুড়া 
অঞ্চলের বাঁউরীদের কথাই হইবে। বর্ধমান জেলায় বাউরীর সংখ] 
অনেক । প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই দশ-বার ঘর গৃহস্থ বাঁউরী বাস কারে। 
রামানুজ-বাবু বাউরী জাতির আচার ব্যবহার ween বাহ! বর্ণনা 
করিয়াছেন, বর্ধমান জেলার বাঁউরীদের আঁচার-ব্যবহারের সঙ্গে তাহার 
অনেক পার্থক্য আছে। 

রামানুজ্র-বাবু বাউরীদের দেবীর নিকট মুর্গী বলি দিবার কথা 
বলিয়াছেন। আমাদের দেশে এক মুমলমান ও নিকিরি ভিন্ন wo 
কোন জাতি মুরগী পৌষে না। উক্ত বাউরী জাতিও মুব্গা প্রতিপালন 
এবং উহার মাংস ভক্ষণ গহিত sth বলিয়া মনে করে। এমনকি 
রুগী স্পর্শ te করিলে Seta ata করে। তিনি আরও লিখিয়াছেন 
যে “বাঁউরী জাতি গৌথাদক 1” এ অঞ্চলের Wea এই কথা 
শুনিলে শিহরিয়! উঠিবে। 

রামানুজ বাবু লিখিয়াছেন, "ন্্রীলোকেরা স্বামী অথবা শ্বশুর দেখিয়া 
মাথায় কাপড় দেয় না, তবে ইহার স্বামী wey কি শ্বশুর-কুলের 
কোন পুজনীয় ব্যক্তির নামোচ্চারণ' করে না।” এ অঞ্চলের বাউরীরা 
. রীতিমত শ্বামী, শ্বশুর, ও শ্বশুর-কুলের পূজনীয়দিগকে দেখিয়া মাথায় 
কাপড় দেয় এবং উহাদের কাহারও নাম মুখে উচ্চারণ করে না। 
উহারা কেহ কেহ মাটিতে শব পুতিয়া ফেলার কথাও যাহা রামানুজ- 
বাবু লিখিয়াছেন তাঁহাও এ অঞ্চলের বাউরীদের গধ্যে পরিলক্ষিত হয় 
না। সকলেই শব দাহ করে। 

আবাস-বাটীর মধ্যে কুকুর মরিলে বাউরীদের প্রায়শ্চিত্ত করার 
site wel লিখিয়াছেন, তাহাও বৰ্দ্ধমান জেলার বাউরীদের মধ্যে 
দেখা যায় না। .আর মৃত কুকুর of করিলেও উহাদ্বিগকে প্রায়শ্চিত্ত 
করিতে হয় না। কারণ আমাদের বাড়ীর কুকুর বিড়াল মরিলে, 
বাড়ীর বাউরী কৃষাণ দ্বারাই ফেলিয়! দেওয়া হয়। তাহাতে উহার 
কখন আঁপত্তিও করে. না। 

Lares কুঙু। 


সমাজ্সংস্কারে কেশবচন্দ্র সেন 


_.. (গত শ্রাবণের প্রবাসীর কষ্টিপাথর বিভাগে শ্রীযুক্ত দ্বিজেক্রনাথ 


ঠাকুরের কতকগুলি উক্তি ভারতবর্ষ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছিল। উহাতে 
আচাধ্য কেশবচন্দ্র দেন সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এমন কতক- 
গুলি মত প্রকাশ করিয়াছেন-যাহা অনেকের বিবেচনায় একতরফা 
বলিয়া মন্‌ হইতে পার । এজন্য কেশবচন্দ্রের কোনও -স্মৃতিসভায় 
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বভৃতার অংশবিশেষের মর্্ম ১লা শ্রাবণের 
ধর্মৃতত্ব হইতে আমরা উদ্ধত করিয়া! দিতেছি। উহাতে ব্যাপারটিকে 
নিরপেক্ষ তাবে বিচার করিবার পক্ষে সুবিধা ইইবে। পু) 
€কশবটন্ত্রের কর্মাজীবনের যখন উজ্বল উদীয়মান অবস্থা, তখন 


AG নাগ 


Com ৬. 
সাক টি 
SHINN 


KAN 


আমার বয়ম অল্প ছিল। মে সময়ে কেশবচন্দ্র যখন বিদেশী সাঁধু ঈশার 
জীবনের কথা বিবৃত করিয়া তাহার প্রতি অনুরাগ, ভক্তি ও দেশে 
তাহার ধর্ম ও ধর্শজীবনের গুরুত্ব ও বিশেষত্ব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, 
তখন আমাদের মনে সহজেই এই ভাবের উদয় হইল, কেশব বিদেশী সীধু- 
জীবনের গৌরব ভারতে প্রচার করিতে যাইয়া ভারতের সাধুমহাজন- 
দিগের গৌরবের হানি করিতেছেন, স্বদেশের মুখকে নিশ্রভ করিতেছেন 
এবং স্বদেশের শত্রুতা সাধন করিতেছেন। শেষে আমার পরবর্তী 
জীবনে কেশব-জীবনের শিক্ষা সাধন! ও সিদ্ধিপথের আলোচনা 
করিতে যাইয়া আমি পুর্ববসিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছি। আমাদের ভারতের খধিগণের উক্তি এই,--“যে!| দেবাগ্নৌ, 
যোহপৃস্থ, cl বিশ্বং ভূবনমাবিবেশ, যো! ওষধিযু, যো Wifey, তম্মৈ 
দেবায় নমো নমঃ ॥”" তাহারা বলিলেন, যে দেবতা অগ্নিতে, জলেতে, 
সমস্ত ওষধি এবং বনস্পতিতে বর্তমান এবং যিনি সমস্ত ভুবনে বিরাজমান, 
সেই দেবতাকে প্রণাম করি। পরবর্তী সময়ে আমি কেশবের 
জীবনের সাধনার বিষয় আলোচনা করিতে যাইয়! দেখিলাম খধিগণ 
যে ভাবে সকল ভুবনে ঈশ্বরের আবির্ভাব, ঈশ্বরের প্রকাশ উপলব্ধি 
করিয়াছেঘ, কেশব সেই ভাবের প্রকাশ উপলব্ধি করিতে যাইয়া স্বদেশী 
ও বিদেশী সকল সাধুমহাজনদিগের জীবনে তাহার প্রকাশ ও 
বিশেষ লীলা প্রত্যক্ষ করিলেন, তাই তিনি সেই বিশ্বভুৰনে প্রকাশিত 
ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়৷ স্বদেশীয় ও বিদেশীয় সকল সাধু-মহাজনদিগের 
জীবনে তাহার বিশেষ লীলা, বিশেষ প্রকাশ দর্শন করিলেন এবং স্বদেশী 
সাধুদিগের সঙ্গে বিদেশীয় সাধুদিগকে গ্রহণ করিলেন। এইবূপে 
স্বদেশের বিদেশের সকলকে গ্রহণ করিতে যাইয়া, তিনি- ধর্ের ও 
ধর্দুসাধনের এক উচ্চতর, প্রশস্ততর স্তরে, সাব্বভৌমিক স্তরে উপস্থিত 
হইলেন। তখন তাহার জীবনের বিশেষত্ব ও সাধনের বিশেষত্ব 
বুঝিলীম, স্বীকার করিতে বাধ্য হইলীম। এই প্রশস্ততর সার্ব্বভৌমিক 
স্তরকেই তিনি নববিধান বলিয়াছেন। 


“আসামের অপবর্ণ-বিবাহ্‌” 
গত আযাঢ় মাসের প্রবাসীতে “ভারতনারী* প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে, 
যে, “আসাম, শ্রীহট ও নেপালে saat বিবাহ চলে”। কিন্ত 
আসামে অপবর্ণবিবাহ প্রচলিত নাই। 
শ্রীআদানাথ A 
অসবর্ণ বিবাহ 'আঁসামে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। যতদুর জানি 
শ্রীহটে অনবর্ণ বিবাহ দু-একটার অধিক হয় নাই। ‘Axe বাঙালীর 
ঘরেও BZ ও সাহাতে বিবাহ দেখা যায়'--এ-কখাটার আঁমি youd 
প্রতিবাদ করিতেছি। এই কথাটার মূলে কোন ভিত্তিই নাই। Aad 
কায়স্থ ও সাহাতে এ রকম বিবাহ চলে না, বরং শ্রীহট্টের অনেক 
সাহ! কলিকাতা অঞ্চলে, stag, বৈদ্য কিংবা ব্রাহ্মণের ঘরে (জাতি 
গোপন করিয়! কি অন্ত কোন উপায়ে জানি al) যে বিবাহ করিয়া 
থাকেন, তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে । 
"= কুদ্রেন্্র পাল। 
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খথেদের প্রচিনতব . 


আমি প্রথম প্রবন্ধে বলিয়াছি যে ভূতত্বৰিৎ পর্তিতগণের 
'মৃতে- অত্যাধুনিক ( Pleistocene ) যুগে, কিম্বা তৎ- 
পূর্ববর্তী যুগ হইতে সপ্তসিদ্ধু প্রদেশের পূর্বসীমা হইতে 
আসাম প্রদেশ পর্য্যন্ত একটি বিস্তীর্ণ সমুদ্র বিদ্যমান 
ছিল, এবং, Tertiary era বা তৃতীয় মহাধুগের শেষভাঁগ 
ATS, প্রাজপুতান! সমুদ্রে”র অস্তিত্ব ছিল। 
Pleistocene বা অত্যাধুনিক যুগে মানবের আবির্ভাব 
হইয়াছিল কি না 'তৎসন্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ 
UIA | তাঁহারা বলেন, অত্যাধুনিক যুগে সপ্তসিন্ধ 


“প্রদেশের পূর্ব ও দক্ষিণভাগে সমুদ্র বিদ্যমান থাকা 


স্বীকার করিয়া লইলেও, যদি সেই যুগে মানবের আবির্ভাব 
Bl হইয়া থাকে, Sta হইলে, ay বা কোথায়, আর 
ACI প্রাচীনত্বই A কোথায় ? অবশ্য awe Deis 
. ঘাটে যে, এই যুগে মানবের আবির্ভাব না হইয়া থাকিলে, 
খণেদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যে প্রমাণ উপস্থাপিত হইয়াছে, 
তাহা “শিরোনাস্তি শিরোব্যথা”র স্ঠায় সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও 
অলীক wa পড়ে। কিন্তু সত্যসত্যই কি অত্যাধুনিক 
যুগে পৃথিবীতে মানবের আবির্ভাব হয় নাই? পূর্বে CATR 
যাহার যেরূপই মত থাকুক না কেন, বর্তমান সময়ে সকল 
_ ভূতস্তববিৎ পণ্ডিত একবাক্যে বলিয়া থাঁকেন যে, এই যুগে 
পৃথিবীতে - মানবের আবির্ভাব হইয়াছিল ; এবং -কাহারও 


কাহারও মতে, এই যুগে মানৰ উন্নতির উচ্চ সোপানেও ' 
ডি aq -ওআডিয়। তাঁহার 


আরোহণ করিয়াছিল | 
Geology of India (1919) নামক গ্রন্থে স্পষ্টই 
বলিয়াছেন £__ | 


“As in other parts of the world, the Pleistocene 
in India also is distinguished by the presence of Man, 
and is known as the human epoch,” ( P. 269.) 

অর্থাৎ অত্যাধুনিক যুগে যেরূপ পৃথিবীর অনন্ত অংশে, 
সেইরূপ ভারুতবর্ষেও - মানবের .আবির্ভাব হইয়াছিল, এবং 
"Rel মানবের যুগ” বলিয়া প্রসিদ্ধ। অনেকে বলিতে পারেন 
যে, এই যুগে ভারতে মানবের আবির্ভাব হইয়া থাকিলেও, 
GH মানব সম্ভবতঃ এরূপ সভ্য হয় নাই যে মে খখেদের মন্ত্র 


কিন্ত . 


রচনা! করিতে পারিত, অথবা খণ্থেদে যেরূপ সভ্যতার নি: 
দেখিতে পাওয়! যায়, সেইরূপ সভ্যতার অধিকারী হইয়াছিল। . 


কিন্তু পৃথিবীর wis অংশে অত্যাধুনিক যুগের মানুষের” 


যেরূপ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে এই যুগে ভারতীয় 
BiG মীনবগণও যে সভ্যতার উচ্চ সোঁপানে আরঢ় ছিলেন, 
তদ্দিষয়ে।সন্দেহ হইতে পারে না। .. 

এই যুগে পৃথিবীর নানাস্থানে - বৃহৎমন্তকবিশিষ্ট মানব 


জাঁতির আবির্ভাব দেখিয়! বৈজ্ঞানিকের! সিন্ধান্ত করিয়াছেন 


যে, আধুনিক মানবের স্তায় অত্যাধুনিক যুগের মনুয্যেরও . 
বৃহৎ Aes ছিল।. এতৎস্বন্ধে বিলাতের স্ুবিধ্যাত 
টাইম্দ্‌ পত্রে জনৈক লেখক এইরূপ অন্থুমান করিয়াছেন ৫-- 


“The large brain of fossil man may be regarded 
as evidence that the first steps in strugglin 
ahuman way of living: were the miost difficult and 
required an ever greater mental effort than the 
most intricate of modern inventions. 2 


অর্থাৎ বর্তমান সময়ে কোনও জটিল aca উঠান 
জন্য মানবকে যে আয়াদ ও মানসিক প্রয়াস করিতে হয়, 
প্রাচীন মানবকে প্রকৃত মানবের পদে আরূঢ় হওয়ার জন্য - 
Jacinta অধিকতর আয়াদ.ও মানসিক প্রয়াস করিতে 
“হইয়াছিল। এই কারণেই, তাহার মন্ভিফ এরূপ বৃহৎ ছিল 
টাইম্দ্‌ পত্রের সম্পাদক মহাশয় এই বিষয়ে নিম্নলিখিত: 
মন্তব্য প্রক্শিত করিয়াছেন s— | 


“The. Pleistocene large-brained men: may also 
remind us of many other discoveries establishing the 
existence ,of civilizations long antecedent to those 
of which we have historical remains, However 
proudly we may trace the development of existing 
institutions, we may do well to remember that they’ 
have followed other - civilizations, possibly as great, 
possibly as confident of their own permanence ” 
{ 30. 12. 20. ) ও 


উদ্ধত অংশের ভাবার্থ এই যে, অত্যাধুনিক যুগের বৃহৎ 
মস্তিফ-বিশিষ্ট মান্বের বিবরণ পাঠ করিস এতিহাসিক যুগের . 
বহুপূৰ্ববর্ত্তিনী অনেক সভ্যতার কথা আমাদের মনে. উঠিবে। 
আমাদের বর্তমান প্রতিষ্ঠান-সমূহের উদ্ভব ও বিকাশ সন্ধে 
আমর! যতই গর্ব করি না.কেন, আমাদের সর্বদা ইহা, শরণ 
রাখ! কর্তব্য বে তৎসমুদ্বায় বর্তমান সভ্যতার পূর্ববর্তিনী 


সম্ভবতঃ এমনই সমুন্নত ও এমনই স্থাক্িত্বাভিমানিনী সভ্যতার 
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৫ম সংখ্যা ] 


অনুসরণ করিয়াছে মাত্র। তৎপরে উক্ত সুবিখ্যাত পত্রের 
১৯২১ খৃষ্টানদের ৮ই জানুয়ারি তারিখের সংখ্যায় এইর্প 
লিখিত হইয়াছে ₹_ : 
“We recently commented .on discoveries proving 
the existénce of large-brained men at a period so 
remote from our own times as to be measured by 
hundreds of thousands of years.” | 
অত্যাধুনিক যুগের বৃহত্মস্তিফবিশিষ্ট মনুষ্য যে লক্ষলক্ষ 
বৎসর পূর্বে আবিভূতি হইয়াছিল, তাহা উদ্ধৃত অংশে স্বীকৃত 
হইয়াছে। বর্তমানকালে বে সমস্ত অসভ্য মনুষ্য দৃষ্ট হয়, 
তাহার! যে ক্রমোন্নতিশীল মনুয্যের পূর্বপুরুষ বানরতুল্য, 
জীবের ও আধুনিক সভ্য মনুষ্যের মধ্যবর্তী কোনও জীব, 
- তাহা নহে। সম্ভবতঃ তাঁহার ভূতপূর্বব ও অধুনা-বিস্ৃত 





আমাদেরই তুল্য মানসিক ও নৈতিক বলে বলীয়ান কোনও. 


মানবজাতির অধঃপতিত বংশধর eal Se লেখক 


লেন 25 


“The lowest savages of to-day may not be surviving 

stages in the ascent of the white man from the apes, 

" but the degenerate descendants of forgotten peoples 

with brains as large, and mental and moral faculties 
as high as our own.” 7 


পৃথিবীর নানাস্থানে এইরূপ বহু মানবজাতি নানাসময়ে 
. প্রাদভূতি হুইয়াছিল। যে মানবজাতি মিশরের পিরামিদ্‌ 
প্রস্তুত করিয়াছিল এবং প্রাচীন মিশরের অদ্ভুত সভ্যতার 
বিকাশ সাধন করিয়াছিল, তাহারা বর্তমান সুসভ্য মানব- 


জাতি অপেক্ষা যে নিকৃষ্ট ছিল, তাহা নহে। যেরূপ মিশরে, 
সেই রূপ পৃথিবীর অন্তান্ত অংশেও সভ্যতার বহু কেন্দ্র ছিল। . 


তন্মধ্যে. উত্তর ভারতেও যে একটি কেন্দ্র ছিল, তাহ! 
অবধারিত হইস্াছে। উক্ত প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে — 


“There have been. other foci of civilization’ in 
Peru, in Central America, in Northern India, the 
Persian Plateau and Asia Minor. Evidence accu- 
mulates that these various centres have been the 
seats of not dhe but of several types of culture, each 


separated by an interval, and each severed from its 
predecessors.” : , 
>" এই-সমস্ত বিভিন্ন কেন্দ্রে যে একই সময়ে একই প্রকারের 


/সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা নছে। 'নানা স্থানে বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্ন প্রকারের সভ্যতার উৎপত্তি হইয়াছিল, 
এবং কোনওটির সহিত কোনওটির সম্পর্ক ছিল না । উদ্ধৃত 
বিবরণ পাঠ করিয়| দেখা যাইতেছে যে, উত্তর-ভারতও 
প্রচিনকাঁলে সভ্যতার একটি কেন্দ্রভূমি ছিল। এই 


খথেদের প্রাচীনত্ব 


SI NANI পাটির, 


eT 


৬৯৯ 





SANNA NA SINAN LOL OLN LO 


সভ্যভাটি যে প্রাচীন আর্ধ্যগণ কর্তৃক উদ্ভাবিত ও বিকাশিত , 
হইয়াছিল, তঘিষয়ে সন্দেহ ate | যখন খথ্বেদোক্ত ভৌগোলিক 





- প্রমাণ দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, অত্যাধুনিক ( Pleisto- 


০6০) যুগেও BHA Ash প্রদেশে বাস করিতেন, 
তখন এই প্রাচীন সভ্যতা যে তীঁহার্দেরই প্রতিভা-প্রস্থত, 
তাহা সহজেই অঙ্থমান করা যাইতে পারে | 

. অত্যাধুনিক যুগে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র মানবের অস্তিত্বের 
প্রমাণ পাওয়৷ যায় বলিয। সাধারণতঃ এই যুগটিকে “মানবের 
যুগ” বা Human epoch ql হয়। কিন্তু এই যুগের 
পূর্ববর্তী Pliocene a বহ্বাধুনিক যুগে এবং তাহারও 
AKT! Miocene ব| মধ্যাধুনিক যুগেও যে মানব বিদ্যমান 
ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে | aid ও 


" গোদাবরী নদীদ্ঘয়ের তটবর্তী বহ্বাধুনিক যুগের gard 


মানব-ব্যবহৃত বহু প্রস্তরায়্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং 
বর্মদেশেরও এরূপ বা তদপেক্ষাও প্রাচীনতর ভূত্তরে ও 
প্রকার আযুধ পাওয়া গিয়াছে । তদ্বারা উক্ত সুদুর 
অতীত যুগসমূহেও মানবের আবির্ভাব প্রমাণিত হইতেছে 
(১ ইয়োরোপেরও নানাস্থানে বহ্বাধুনিক ও মধ্যাধুনিক 
যুগের মানবের অস্তিত্বের বছ' প্রমাণ পাওয়| গিয়াছে | 
(2) এই প্রমাণ-সমূহের আলোচন! করিয়! ভূতত্ববিৎ পণ্ডিতের 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বহ্বাধুনিক ( Pliocene ) যুগেও যে 
মানুষের অস্তিত্ব ছিল, তদ্বিষয়ে কোনও মন্দেহ নাই। তবে 
মধ্যাধুনিক (Miocene) যুগে বর্তমানযুগের ন্যায় মানবের 
আবির্ভাব হইয়াছিল ফি না, তৎসম্বন্ধে এখনও দকলে একমত 


- হইতে পারেন নাই। কিন্তু অধিকাংশের মত এই যে, 


এই যুগেও মানবের অস্তিত্বের সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল। যাহা! 
হউক, বহ্বাধুনিক যুগেও মানব আবির্ভূত হইয়| থাকিলে, বহু 
লক্ষ বৎসরের মানসিক ও নৈতিক ক্রমবিকাশ দ্বার! সে যে 
অত্যাধুনিক যুগে সভ্যতার উচ্চ সোপানে আরঢ় হইয়াছিল, 
তাহ! অনুমান কর! যাইতে পারে। এই বিষয়ে তাহার মন্তকের 
বৃহৎ করোটীও সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কোনও কোনও 


(১) The Student's Lyell (1896), Pp, 236, 237 and 
45t. The Story of Primitive Man (1895), P.23. Records 
of the Geo. Surv. of India, XXVU, Pp. to1—-1o2 (Dr. 
Noetling’s Paper). | 

(২) Aveburys Prehistoric Times, Chap. XII, Pp, 
399-403. ; 
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* মানবজাতি যে-অন্ত মানবজাতি অপেক্ষা অধিকতর জ্রুতপদে 
উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। 
প্রাচীন আর্ধ্যগণ এইরূপ উন্নতিশীল মানবজাতি ছিলেন, এবং 
ইহারা অত্যাধুনিক যুগে সভ্য জাতিতে পরিণত হইয়া- 
ছিলেন। খথেদের মন্্রসমূহ এবং খগ্েদবর্ণিত সভ্যতাই তাহার 
atl) অত্যাধুনিক যুগে সপ্তসিন্ধু প্রদেশের ও উত্তর- 
ভারতের যেন্ূপ আঁকার ও জলস্থলের বিভাগ ছিল, তাহাদের 
সহিত খৃপ্বেদোক্ত ভৌগোলিক বিবরণের সামঞ্রস্ত থাকায়, 
আমরা খণ্বেদের ARF ও থণ্বেদোক্ত সভ্যতাকে 
লক্ষ লক্ষ বৎসর প্রাচীন বলিয়াছি। সুতরাং আমাদের 
উক্তিতে কাহারও চমকিত হইবার কোনও কারণ নাই ৷ 
সপ্তসন্ধু প্রদেশের পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগে সমুদ্রের 
বিগ্যমান্তা এবং শীত" aga অতিশয় প্রাবল্য ব্যতীত, 
খণেদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আরও অন্যবিধ প্রমাণ আছে, 
তৎসম্বন্ধে এস্থলে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। 

১। আৰ্য্য খবিগণ-সিন্ধু ও সরস্বতীর মধ্যবর্তী গ্রদেশকে 
তীহাঁদের আদি উৎপত্তি স্থল বলিয়া মনে করিতেন, এবং 
ইহাকে তী্থারা “Crass যোনি” নামে অভিহিত করিয়াছেন 
নিয়োদ্ধৃত মন্ত্রে এই উক্তিটি দেখিতে পাওয়| যায় “এষা 
ঘয়ং পয়স। পিশ্বমান। অন্তু যোনিং দেবকৃতং চরুন্তীঃ।” (খে 
৩৩৩৪1) বিপাশ! ও. শতক্র ama বলিতেছেন £__. 
“আমরা এই জলদ্বারা স্ফীত হইয়! দেব্কৃত স্থানের অভিমুখে 
গমন করিতেছি।” যাস্কের নিঘণ্ট,তে যোনির একটি অর্থ 
জলও বটে। সেই অর্থ গ্রহণ করিলে প্দ্বেবক্ৃত যোনির 


অর্থে “দেবক্ৃত জল”ও বুঝায়। কেহ কেহ বলিতে পারেন: 
এতদ্বারা সমুদ্রই সুচিত হইতেছে । কিন্তু জলমাত্র দেবকৃত, .. 


তাহা নদীরই জ্বল হউক, আর সমুদ্রেরই জল হউক । 
সুতরাং উক্ত পদ যে সমুদ্র-সংজ্ঞক, তাহা কোনমতেই বল! 
যায় না। fee যোনির অর্থ "উৎপত্তি-স্থল” ধরিলে “crags 
যোনি” দ্বারা দেবকৃত বা দেবনির্ম্িত দেশ বুঝায়। খণ্েদ- 
বুচনার বহু পরে মহর্ষি A সরস্বতী ও PAGS! নদীদ্বয়ের 


মধ্যবর্তী প্রদেশকে «দেবনিম্মিতি দেশ” নামে অভিহিত 
ফরিয়াছেন।.যথা £-- 
HHI PERS OAC ধঁদন্তরম্‌ ৷ 
(48, ২১৭) 


তদ্দেবনির্ন্নিতং দেশং THT প্রচক্ষতে। 


[২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
সুতরাং “দেবনির্মিত দেশ” ও “দেবকৃত ala’ একার্থ- 
বাঁচক, উঠ সন্দেহ নাই। এই পদদয়ের অর্থ কি? 


যখন সকল দেশই দেবনির্শিত, তখন সরস্বতী ও দৃষদ্ধতী 
নদীদয়ের ' মধ্যবর্তী গ্রদেশকে বিশেষভাবে “দেবনির্শিত” 





বলার উদ্দেশ্য কি? যে দেশে মানব-জাঁতি-বিশেষের প্রথম 


উদ্ভব হইয়াছিল, অথবা যে দেশকে কোনও মানব-সম্প্রদায় : 
আপনাদের আদি জন্মভূমি বলিয়া! বিশ্বাস করে, সি 
প্রতি অন্থরাগবশতঃ সেই দেশকে “দেবনির্মিত” ব 

“aes যোনি” বল! বিচিত্র নহে। এই কারণে 
বিপুলা- পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র কোণে কোনও মানব জন্ম 
গ্রহণ করিয়া থাকিলে, সেই ক্ষুদ্র কোণট তাহার জন্মভূমি . 
বলিয়া “atin গরীয়সী” হয়। wh খধিগণও এই 
ভাবে প্রণোদিত হইয়া AVG গ্রদেশকে “crags যোনি” «| 
এবং 


হইয়াছিল, তাহা! এতদ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত না হইলেও, 
অন্ততঃ “এইটুকু প্রমাণিত: হইতেছে যে, এই দেশকেই 
প্রাচীন আধ্যগণ তাঁহাদের জন্মভূমি বলিয়া! মনে করিতেন, 
এবং তাহার যে পৃথিবীর অন্য কোনও দেশ হইতে সপ্তদিদ্ধু 
প্রদেশে আসিয়াছিলেন, otal তাহাদের প্রাচীনতম খধিগণও | 
জানিতেন না। এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই তীহারা 
খথ্েদের ২৪০১৬ মন্ত্রে সরম্বতীকে “areal (অর্থাৎ 
মাতৃতয়া ) নদীতমা, ও দেবীতমা” বলিয়াছেন এবং ইহার 
পরবর্তী মন্ত্রে “ত্বে বিশ্বা সরস্বতি শ্রিতা যুংষি দেব্যাম্” 


অর্থাৎ সরস্বতী নদীই লমগ্রজীবের আশ্রয়ভূতা, এই সত্যও 


প্রচারিত করিয়াছেন। এস্থলে ইহা বলা আবস্যক মনে 
করি যে, ভূতত্ববিৎ পণ্ডিতের অবধারণ . করিয়াছেন যে 
সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে পঞ্জাব প্রদেশেই প্রথন জীবোৎপত্তির 
প্রমাণ পাওয়া যায়, এবং সরস্বতী নদী হিমালয়ের যে 
অংশ হইতে নিঃস্থত হইয়াছে, সেই অংশে “শিবালি 

নামক পর্কতস্তরের মধ্যে বৃহু WN জন্তর কঙ্কাল 


দেখিতে পাওয়! যাঁয়। এই-সমস্ত জন্ত সহসা 'কিরূপে | 
বিনষ্ট হইয়াছিল, তৎদন্বন্ধে  ভূতত্ববিৎ পণ্ডিতগণ 
আলোচনা করিম্বাছেন। আল্ফ্রেড, ওয়ালেশ, প্রমুখ 


পণ্ডিতগণের মতে বহ্বাধু্দিক ও অত্যাধুনিক gat দারুণ 


তান্তর্গত স্থানবিশেষকে “দেবনির্মিতি দেশ”. 
- বলিয়াছেন। এই প্রদেশেই যে আর্ধাগণের প্রথম উদ্ভব 


Na 


৫ম সংখ্যা | 


শীতখবতুর আবির্ভাব এবং তজ্জন্ত প্রচুর তুষারপাত হওয়ায় 
এই-সমস্ত FT THU পতিত হয়, এবং তাহাদেরই 
কস্কালসমূহ ভূত্তরের মধ্যে প্রোথিত হইয়! যায়।, এই 
জন্তদের বিনাশ সম্বন্ধে ইহাই একমাত্র পর্য্যাপ্ত কারণ কি না, 





তাহার আলোচনা পরে করিব। তবে এস্থলে এই মাত্র 


বলা! যাইতে পারে যে, প্রাচীন আধ্যগণ সম্ভবতঃ এই aE 
গণের অস্তিত্বের কথা জানিতেন, এবং 'সেইনন্তই, তাহারা 
বলিয়। থাকিবেন যে সরস্বতী নদী বা সারস্বত প্রদেশ সকল 
জীবের আশ্রয়ভূত। 

২। খখেদের প্রাচীনত্ব সন্ধে এই প্রমাণ ব্যতীত আর- 
একটি প্রমাণ আছে, তাহা নেতি-মূলক (negative) হইলেও 
এ স্থলে উল্লেখযোগ্য | শতপথ ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় start 


২উত্ত হইয়াছে যে, মহর্ষি মনুর সময়ে সপ্তসিন্ধু প্রদেশে একবার ' 
৮ ভয়ানক ওঘ বা জলপ্নাবন উপস্থিত হইয়াছিল; সেই 


প্লাবনে বহু মনুষ্য ও জীবজন্ত বিনষ্ট হইয়া! যায়। মৎস্তরূপী 


. ভগবান্‌ পূর্বেই মনুকে এই জলপ্নাবনের sal বলিয়! 
তাহাকে সতর্ক করিয়! দিয়াছিলেন। aR আত্মরক্ষার জন্য 


তদনুদারে একটি নৌকা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। জল- 
প্লাবন উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই মন্ সেই নৌকায় আশ্রয় 
লইয়াছিলেন। যথাসময়ে ওঘ- উপস্থিত হইলে, সেই 
মৎস্তরূপী ভগবান্‌ স্বয়ং মন্ত্র নৌকা! পরিচালিত করিয়া 
তাহাকে “উত্তরগিরি” অর্থাৎ হিমালয়ের একটি উচ্চশৃ্গে 
সংলগ্ন করিয়া দেন। বন্যার জল কমিয়| গেলে, মন সেই 


cate হইতে অবতরণ করিয়া পর্বতশৃঙ্গে বহুকাল তপন্তা 
করেন। এই শৃঙ্গটি কাশ্মীরের উত্তরে অবস্থিত এবং তাহ! 


আজিও “মনোৌরবতরণম্” বা «নৌবন্ধনম্‌” নামে প্রসিদ্ধ! 
উক্ত ব্রাহ্মণ-দ্য় ব্যতীত, অথর্ববেদেও এই বিশ্বপ্লাবী ওঘের 


- উল্লেখ দেখিতে প্লীওয়া যায় ; কিন্তু খক্‌, সাম, a যজুৰ্বেদে 
তাঁহার কোনও উল্লেখ নাই। মহাভারতে এবং পুরাণ- 


সমূহেও এই ওঘের উল্লেখ আছে। জল-প্রাবন-বিষয়ক 
প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করিয়! বুঝিতে পারা যায় যে, 
তাহ! acm সামবেদ বা যজুর্কেদ রচনার সময়ে সংঘটিত হয় 
না। হইলে, তন্মধ্যে কোথাও না কোথাও নিশ্চয় তাহার 
উল্লেখ থাকিত। এই কারণে "অনুমান হয় যে খণেদাদি- 
রচনার THAI এই ওঘ সংঘটিত হইয়াছিল। AR সমুদ্রতটে 


থথেদের প্রাচীনত্ব 


৭০১ 


বাপ করিতেন এবং সম্ভবতঃ সমুদ্রের জলরাশি কোনও * 
নৈসর্ণিক কারণে সহসা স্ফীত হইয়া এই ভীষণ প্লাবন 
উপস্থিত করে। আমার অন্থুমান এই যে, এই সমুদ্রই 
সপ্তসিন্ু-প্রদেশশের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত “রাজপুতানা 
সমুদ্র ৮” ভৃকম্পনবশতঃ এই সমুদ্রের তলদেশ সহসা 
CAS হওয়ায়, তাহার জলরাশি চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়া 
এই ভয়াবহ ওঘের সৃষ্টি করে। সপ্তসিন্ধ প্রদেশ সমুদ্রের 
জলে ARM প্লাবিত হইয়া! গেলে, তদধিবাসী অধিকাংশ মানব 
এবং জীবজন্তও বিনষ্ট হইয়| যায়। যাহারা পার্বত্য 
প্রদেশে বা উচ্চ স্থানে বাস করিত, কেবল তাহাঁরাই রক্ষা 
পাইয়াছিল। “Rate” পর্কতন্তরে ফে-সমস্ত পণু-কগ্কাল 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং যাহাদের মধ্যে অনেকের বংশ একে- 
বারে বিলুপ্ত হইয়! গিয়াছে, সেই পশুপালন এই জলগ্লাবন 
দ্বারাই সম্ভবতঃ বিনষ্ট হইয়া যায়। জলপ্ন/বনের পর হিমালয়ে 
প্রচুর তুষারপাত হইতে থাকায়, সম্ভবতঃ. দারুণ 
হিমখতু ‘উপস্থিত হয়। সেই’ হিমের আতিশযোও বহু 
নষ্টাবশিষ্ট জন্তুরও প্রাণনাশ হওয়া - সম্ভবপর । প্রাজপুতান 
সমুদ্রের তলদেশ উদিত হইলে, তৎপার্খবর্তী আরাবলী বা 
বিদ্ধ্যপর্কতের কিয়দংশ বসিয়) যায়। খথেদে এই দুইটি 
ঘটনার অথবা মন্থর জলগ্লাবনেরও কোনও উল্লেখ al থাকায়, 
প্রকারাস্তরে SGA খখেদের প্রাচীনত্বই প্রমানিত হইতেছে। 
খৃথেদের প্রাচীন মন্ত্রমূহের রচনা কালে পরাজপুতান! 





সমুদ্রের অস্তিত্ব ছিল; কেনন! সরস্বতী নদী গিরি হইতে 


নিঃস্থত হইয়া সমুদ্রে নিপতিত হইত, খগ্বেদে এইরূপ উল্লেখ 
bia (%৯৫।২)। এই সমুদ্র তিরোহিত হইলে, তাহার 

মরুভূমি উৎপন্ন হয় এবং তদ্থার! সপ্তসিন্ধ প্রদেশের 
ও দক্ষিণাপথের সংযোগ সাধিত হয়। মহর্ষি অগন্ত্যের 
নেতৃত্বাধীনে আধ্যগণ এই মরুভূমি ও faite লঙ্ঘন 
করিয়া দক্ষিণাপথে গমন করেন। এই অগন্ত্য এক গঙুযে 
সমুদ্রের জল শোষণ করিয়া বিষ্ব্যপর্ধতকে আনমিত করিয়া 
ছিলেন al এক Go আছে। তাহা যে পূর্বোক্ত 
নৈসর্গিক ঘটনাসমূহের, সহিত . বিজড়িত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। কিন্ত এই অগস্ত্য খণ্বেদের খষি অগস্ত্য নহেন। 
ইনি অগস্ত্য বংশের কোনও পরবর্তী aff ছিলেন, এইরূপ 
অমুমান হয়। 


৭৪২ | Vl 








৩। খগ্েদের one সম্বন্ধে এস্থলে আর-একটি 
প্রমাণের উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি।' খণ্েদের বহু- 
মন্ত্রে ভীষণ ভূকম্পের উল্লেখ দেখ! 'যায়। .সেই ভূকম্পের 
ফলে, 'কোনও স্থলে পর্ববতসমূহ' সহসা! উিত হইয়াছে, 
আবার কোথাও বা কোনও উচ্চভূমি সহসা বসিয়া গিয়াছে | 
খণ্েদের একটি মন্ত্র এইরূপ? ও 


যঃ পৃথিবীং Beata WAR পর্ধবতান্‌ প্রকৃপিডা অরম্ণাৎ। 
cal অন্তরিক্ষং বিমমে বরীয়ো যো স্বামন্তভ্যুৎ স জনাস tai 
(২১২২)।' 


অর্থাৎ, “হে মনুয্যগণ, যিনি ব্যথিত পৃথিবীকে দৃঢ় 
করিয়াছেন, যিনি প্রকুপিত পর্বতসমূহকে নিয়মিত করিয়া- 
ছেন, যিনি প্রকাণ্ড অন্তরীক্ষ fait করিয়াছেন, যিনি 
ছ্যলোককে স্তম্ভিত করিয়াছেন; তিনিই ইন্দ্র 1” 

“gota পৃথিবী”র অর্থ প্রবল ভূকম্পনে কম্পমান! 
পৃথিবী । 
যাহা অগ্নযৎপাঁত দ্বার! যেন কোপের চিহ্ন. প্রকাশ করিতে- 
ছিল। . ছ্যলৌককে স্তম্ভিত করার অর্থ সম্ভবতঃ এইরূপ $= 
“grate হইতে পৃথিবীতে বহু Cette হইতে থাকায় 
মনে,হইত যেন. তাহা খসিয়া পৃথিবীর উপর পড়িতেছে” 
এই-সমস্তই ভয়াবহ নৈসর্ণিক উৎপাতের লক্ষণ-_অর্থাৎ 
আগ্নেয়গিরি হইতে অগ্রযুৎপাত, তজ্জন্য ভীষণ ভূমিকম্প, এবং 
আকাশ হইতে Bay উন্কাপাত | আৰ্য্যখষি ‘ema 
বলিতেছেন যে, যে HTS! ব্যথমান৷ পৃথিবীকে দৃঢ় করিয়াছেন, 
যিনি প্রকুপিত iMoney শান্ত করিয়াছেন, এবং . যিন্নি 
ছালোককে স্তম্ভিত করিয়াছেন, তিনিই ইন্দ্র । , 

খগেদের আর-একটি মন্ত্র এইরূপ ৫-_ 


স প্রাচীনান্‌ পর্ববর্তী দৃংহদৌজসাধরাচীন মকৃণোদপামপঃ। অধারয়ৎ 
পৃথিবীং বিশ্বধায় সমস্তভ ন্মায়য় ভাঁমবনরমঃ' (২১৭৫)। , 


অর্থাৎ “ইন্দ্র ইতস্ততঃ গমনকারী পর্বতসমূহকে নিজ 


বলে অচল করিয়াছেন। মেঘস্থিত জলরাশি অধোমুখে প্রেরণ 


করিয়াছেন। তিনি বিশ্বধাত্রী পৃথিবীকে স্বীয় বলে, ধারণ 
করিয়াছেন এবং প্রজ্ঞাবলে ছ্যলোককে পতন হইতে রগ 
০০ 


রত গমনকারী পর্বতে”র অর্থ এইরূপ হইতে . 


' কিছুদিন পুর্বে যে স্থানে পর্বত ছিল, প্রবল 
৮১০ তাহা হয়ত সহসা ভূপ্রোধিত হুইয়া সেই 


প্রবাসী-_ভাদ্র, ১৩২৮ . 
স্থান হইতে APT হইয়া গেল, এবং TE আর-একটি : 


*্প্রকুপিত race's অর্থ কোনও আগ্েয় পর্বত, 


[ ২১শ ভীগ,-১ম খণ্ড 


পর্বত SAS হইল। এরূপ স্থলে, WASH এক স্থান হইতে 
আঁর-এক স্থানে গমন করিয়াছে, এইরূপ মনে wal বিচিত্র 
নহে। ইন্দৰ 'নিজবলে দেই ইতস্ততঃ গ্রমনকারী পর্বত. 
সমূহকে অচল করিয়| প্রসিদ্ধি লাভ, করিয়াছিলেন ._ 
পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, পুরাকালে-পর্বতসমূহের পক্ষ ছিল 
এবং তাহারা আকাশে যথেচ্ছ উড়িয়। বেড়াইত। কিন্ত 
ইন্দ্র তাহাদের পক্ষচ্ছেদ করিয়া, শেষে তাহাদিগকে অচল 
করেন | খগ্থেদের উক্ত মন্্রট সেই 'গল্পেরই' মূল হইতে পারে। 
অথবা পর্বতের অর্থ মেঘও হইতে পারে। খথেদের বহুমন্তরে 
মেঘের অর্থে “পর্ব্বত” "শব ব্যবহৃত হইয়াছে। যদি উক্ত 
ata পর্বত” শব্দ এই ভ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা 


হইলে, তাহার অর্থ এইরূপ হয়,_ইন্দ্র চলিষ্ণু মেঘসমূহকে 
স্থির করিয়া বারিবর্ষণ করিয়াছিলেন। সুক্মভাবে আলোচনা 


করিলে মন্ত্রটর weet অর্থ হওয়া অসঙ্গত হয় না। কিন্ত 
BRS মন্ত্রের এইরূপ অর্থ হইলেও অপর কতিপয় মন্ত্র আছে 
ধারা দৃঢ় পর্বতসসূহও ইন্দ্রের বলে গ্রীকম্পিত-হইত বলিয়া 
উল্লেখ আছে। খাণেদের ১৬৩1১ মন্ত্র এইরূপ ₹_- 


-ত্বং মহা ইন্দ্ৰ যোহ SRI Ta জজ্ঞানঃ পৃথিবী অমে ধাঃ। যত্ধত্তে বি 


গিরয়শ্বিরভ্‌! ভিয়া দৃঢ়হাসঃ কিরণ! নৈজন্‌ ॥ 
অর্থাৎ “হে ইন্দ্র, তুমি সর্বাগ্রগণ্য ; ভয়ের সময়ে তোমার 
শক্রশোষণকারী বলদ্বার! তুমি দ্যাবা পৃথিবী ধারণ করিয়া-. . 
fara বিশ্বের সমস্ত ভূত ও পর্ববতসমূহ এবং অন্ত যে মহৎ ও 
দৃঢ় পদার্থ আছে, তাহারাও নভোমগুলে কুধ্যরশ্ির [ন্যায় 
তোমার ভয়ে কম্পিত হইস্াছিল।” 
এখানে পর্বত এবং অন্ত মহৎ ও দৃঢ় পদার্থনমূহ ইন্দ্রের 
ভয়ে কম্পিত হওয়ার উল্লেখ আছে। 


খথেদের ১৬২৫ মন্ত্র এইরূপ 8. 
বি gut অপ্রথর ইন্দ্র সানু দিবে! রজ উপরমন্তভায়ঃ। রি 


অর্থাৎ “হে ইন্দ্র, তুমি পৃথিবীর AIR সমতল করিয়াছি - 
এবং অস্তরীক্ষের মূলপ্রদেশ দৃঢ় করিয়াছ” ( Thou hast 
made straight the elevations “of . the. earth, 
etc. ) | 

a মন্ত্রে সুস্পষ্ট উল্লেখ,রহিয়াছে যে, ইন্দ্র ভূপৃষ্ঠের উচ্চ- 
ভূমিসমূহকে> সমতল করিয়া দিয়াছেন। এই-সমস্ত ব্যাপার 
যে প্রবল ভূমিকম্পদ্ধারা সংঘটিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ 


৫ম সংখ্য! | 





নাই। অতএব দেখ! যাইতেছে 'যে থণ্বেদের মন্্রমূহের 
রচনাকালে nary প্রদেশে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প নিত্যই 
সংঘটিত হইত, এবং তাহার ফলে পৃথিবী পব্যথমাঁনা”, পূর্ব্বত- 
___ সমূহ বিকম্পিত ও বিচলিত, এবং Bia উচ্চভূমিসকলও 
আনত হুইয়া সমতলক্ষেত্রে পরিণত হইত । কোন্‌ যুগে 
এইরূপ ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প ঘন ঘন সংঘটিত হইয়াছিল? 
Encyclopaedia Britannica (vol, xii, p 726) 
নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে -— 


“The great disturbance which has resulted in the 
formation .of the existing chain of the Himalayas 
took place after the deposition of the Eocene beds. 
Disturbances even greater in amount occurred after 
the diposition of the Pliocene beds...There are some 
indications that the disturbing forces were more 
severe to the eastward during middle Tertiary timés, 
and that the matn action to the westward was of 
later date.” 


-- ইহার ভাবার্থ এই যে, প্রাগাধুনিক যুগের ভূত্তরসমূহ 


কা পলা 


ংগঠিত হওয়ার পর হিমালয়-পর্ব্তমাল! সমুখিত হয়। 
কিন্তু বহ্বাধুনিক যুগের gore সংগঠিত হওয়ার পর 
হিমালয়ের আরও অধিকতর পরিবর্তন সাধিত হয়। তৃতীয় 
যুগের মধ্যভাগে হিমালয়ের পূর্বাংশে SIT ভূমিকম্প হইত ; 
কিন্তু' হিমালয়ের পশ্চিমাংশে যে পরিবর্তন হয়, তাহ! ইহার 
বহুপরে সংঘটিত হইরাছিল। 
অতএব দেখা যাইতেছে যে বহ্বাঁধুনিক ( Pliocene ) 


যুগের বহুপরে অত্যাধুনিক বা Pleistocene যুগে হিমা- 


লয়ের পশ্চিমভাগে অর্থাৎ সপ্তসিন্ধু প্রদেশে বহু প্রাক্কৃতিক 
বিপৰ্য্যয় সংঘটিত হইয়াছিল অর্থাৎ কোথাও পর্বত সহস| 
উখিত হইয়াছিল, এবং কোথাও বা উচ্চভূমি নিয়ভূমিতে 
পরিণত হইয়াছিল । আধ্যখধিগণ সম্ভবতঃ এই সমস্ত 
অলৌকিক ঘটপা স্বচক্ষে অবলোকন করিয়৷ তৎসমুদায় মহান্‌ 
ইন্দ্েরই অদ্ভুত ধপ্রতাপের ফল বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। 
AHA ২১৫1৬ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে ইন্দ্র নিজ 
মহিমায় সিন্ধুনদীকে উত্তরবাহিনী করিয়াছেন। কাশ্মীরের 
উত্তর ভাগে দিদ্ধুনদী সংস! উত্তরবাহিনী হইয়াছে বটে। 
সম্ভবতঃ পূর্বে তাহ! এই স্থান হুইতে একেবারে দক্ষিণ- 


tebe Benen ও 


খথেদের প্রাচীনত্ব 


সকলে বুঝিতে পারিবেন, 


৭০৩ 








পিসি পাস 


বাহিনী ছিল, কিন্তু তাহার গন্তবাপথে সহসা কোনও * 
পর্বত SPS হওয়ায়, অথবা তন্মধ্যে কে নিও পর্বত ভাঙ্গিয়! 
পড়ায়, তাহা উত্তরবাহিনী হইয়া পরে আবার দক্ষিণবাহিনী 


হইয়াছে। এই ঘটনা! প্রত্যক্ষীভূত না হইলে কদাপি মনত 


বিষয়ীভূত হইত না। 

উপরে ফে-সমস্ত প্রমাণ উদ্ভৃত হইল, তন্বারাই খগ্েদের 
বহুপ্রাচীনত্ব প্রমাণিত হইতেছে। উক্ত প্রমাণসমূহ ব্যতীত 
আরও বহু গুমাণ আছে, তাহা বাহুল্যভয়ে এস্থলে আর 
উদ্ধৃত করিলাম না। পাঠকবর্ণ স্থিরচিত্তে এই সমস্ত বিষয়ের 
আলোচনা করিলে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন বে, খৃথেদ 
লক্ষ লক্ষ বৎসরের প্রাচীন গ্রস্থ এবং খগ্বেদোক্ত সভ্যতাও 
বনু প্রাচীন। আধ্যগণ খখেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদকে যদি 
অপৌরুষেয় বলিয়৷ থাকেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই 
নাই। মহধি শবর বলিয়াছেন_“কর্তর্মরণাৎ বেদ 
অপৌরুষেয়। অর্থাৎ বেদের কর্তা বা রচয়িতা কে, তদ্বিষয়ে 
কাহারও কোনও স্মরণ al থাকায়, came অপৌরুষেয় 
বলা হয়। ছুই তিন লক্ষ বৎসর পূর্বে কে কোন্‌ মন্ত্র রচনা 
করিয়াছিলেন, তাহা স্বরণ রাখা ছুরূহ। যে মন্ত্রের সহিত যে 
খধির নাম সংযুক্ত আছে, সেই খষি সেই মন্ত্রক প্রকৃষ্টরূপে 
অধ্যয়ন দ্বারা অধিগত করিয়াছিলেন বলিয়া! তাঁহাকে মন্দা 
বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ সেই মন্ত্রের প্রকৃত রচয়িতা কে তাহা 
জানার উপায় নাই | এই কারণে জনৈক ale বলিয়াছেন £_.. 


দিবশ্চিদ! tat জারমানাজাগৃবিবিদখে শ্যমানা। 
ভদ্র! tala al বসানা সেয়মস্মে সনজ! পিত্্যা ধীঃ ॥ 
(ধর্থেদ ৩৩৯২) 


অর্থাৎ “হে ইন্দ্র, BH হইতেও পূর্বকালে উৎপন্ন যে স্তুতি 
যজ্ঞে উচ্চারিত হইয়া তোমাকে জাগরিত করে, সেই স্তি 
কল্যাণকর গুরু বস্তু পরিধান করতঃ আমাদেরই পিতৃগণের 
নিকট হইতে আগত ও পুরাতন” 

বেদ যে কতকালের ও কত প্রাচীন, তাহা এক্ষণে 
আশা করি। 


শ্রীঅবিনাশচন্ত্ দাস.। 





: (৪৩) 
নিপ্রাকালে act রৌদ্র কেহ দেখিয়াছেন কি? আমি অনুসন্ধান 
'করিয়া জানিয়াছি কেহ কখনও স্বপ্নে 'রৌদ্র দেখেন নাই। ইহার কারণ 
কি? শ্রীসারদাপ্রসাদ কর। 
a (38) 
মহাভারত ও রামায়ণ যথাক্রমে অষ্টাদশ পর্ব ও সপ্ত কাণ্ডে বিভক্ত 
এই AH এবং কাঁগগুলির নাম অনেকস্থুলেই সার্থক হইয়াছে, যথা 
ভীগ্মপর্ব ভীষ্মের কথা, অযোধ্যাকীণ্ডে অযোধ্যার কথা বর্ণিত হইয়াছে; 
কেবল WHA Feo ইহার ব্যতিক্রম দেখা যাঁয়। ইহার কারণ কি? 
অথবা VIA কাণ্ডের নামের কি অন্ত কোন সার্থকতা,আছে? 
লীলাবতী সেন। 


* (৪6) 
দেখা যাঁয় যে মৌমাছির প্রায় পুর্ণিম] বা অমাবস্যার সময় মধুচক্র 
হইতে মধু নিঃশেষ করিয়া ফেলে এবং সময় সময় উড়িয়াও যায়, এই 
উভয় তিথির মহিত তাহাদের কি বিশেষ সম্বন্ধ আছে? 
Heme fre । 
2 (৪৬) 

-মাঁছের বড় আশ (শব্ধ) দিয়। কোন কাজ হয় কি না? আমরা 
শুকাইয়। শিরিষ-কাগজের মত কাঠ পালিশ করার কাজে লাগাইয়! 
দেখিয়াছি; ফল বেশ আশীপ্রদ হয়। লোহাঁও নাকি প্রিদ্ধার করা যায়। 
যদি এর চেয়ে উৎকুষ্টতর কাজে লাগাইবার কোন খবর কেউ জানেন 
তাহা হইলে বৈঠকে পেশ করিয়া বাধিত করিবেন | 


টি মভিন্‌ উদ্‌দীন আই মঢ্‌ ' ” 
ও 
afe উদ্‌-দীন আহ মদ্‌ । 
2 an (89) : 
প্রাচীন ভারতে আদম-স্থমারীর কোনো ব্যবস্থা ছিল কি? মোগল 
যুগেও কি এ বিষয়ের কিছু লক্ষিত হয়? রঃ 
টি এ অনাদি মুখোপাধ্যায়। 


. ৬ (৪৮) é 5, 
“সমাসে Arr প্রাক্”--এই নিয়ম অনুযায়ী সর্বত্র স্ত্রীলোকের 
নাম পুরুষের নামের অগ্রে বসে। কিন্তু “শিবদুর্গা” স্থলে “ছুর্গাশিব” 
কেন হয় না? ইহার পৌরাণিক বা তান্ত্রিক কারণ কি? . 
| শ্ীশরৎচন্ত্র রায়। 
(৪৯) 
aera বা খয়ের-খাঁই শব্দের তাৎপৰ্য্য কি? খয়ের খাঁ নামীয় 
কৌন ব্যক্তিবিশেষ ছিলেন ক্রি না, অথবা অতিভক্তির কারণ হইতেই 
এই শব্দের উৎপত্তি? রর 
Hasty মুখোপাধ্যায় | 
Cs (৫০) 
‘একটি বৃদ্ধার লক্ষ্মীর কৌটার মধ্যে অনেকগুলি মুনলমানী রূপার 


প্রাচীন টাক ও আধুলি আছে, তাঁহার মধ্যে একটি বাঙ্গালা অক্ষরে 
লেখ! আট-পলে সিকি আছে। তাহার এক পৃষ্ঠে লেখা আছে 
শ্রীচন্্রকান্ত সিংহ নরেন্দ্রম্য শৃকাব্দাঃ ১৭৪০। ইংরেজি ১৮১৮ খৃঃ অব্দে . 
বাঙ্গলা৷ দেশে কে স্বাধীন রাজা ছিলেন, যিনি টাকায় নিজের নাম 
বদাইতে পাঁরিতেন? অক্ষরগুলি কলিকীতার ছাঁপার অক্ষরের মত, 
কোনও বিকৃতি নাই! 
| f শ্রীমনমথ ভট্টাচাৰ্য্য । 
(৫১) | 
দীধিতি-প্রণেতা প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণির 
জন্মগথান কোথায়? 
ৃ . শ্রীনবকুমার দত্ত । 


উর 


( ৫২) 
প্রাচীনভারতে যেখর-প্রথা প্রচলিত ছিল কি?--থাকিলেও ঠিক 
এখনকার:মত ছিল কি? 
. ২৮ 
‘ (৫৩) 7 
ঢাঁকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পর্গনায় মান্্! নামে একটি গ্রাম 


BIE) তথায় মাটার নীচে একটি বৃহৎ কারুকার্ধাথচিত দালানের 


ভগ্নাবশেষ পাওয় গিয়াছে, ইহার নিকটবর্তী পুকুরে হিন্দুদিগের অনেক 
পাথরের দেবমূর্তি পাওয়! থিয়াছে। মুর্তিগুলি দ্বিখণ্ডিত এবং উহাদের 
পিছনে আরবি পারশি লেখ! খচিত আঁছে। ইহার ইতিবৃত্ত যদি কেহ 
জানিয়া থাকেন, জানাইলে সুখী হইব । 
 শ্রীসন্তোষচজ্্ উকিল। 
শ্রীশচীন্দ্রমোহন চত্রব্থী । - 


(৫৪) 


> হিন্দুদের মৃতদেহ দাহ করা হয়। মুমলমানদিগের মধ্যে কবর 


দেওয়ার প্রথা । আবার হিন্দু সাধুসন্ন্যাসীদিগকে- কবর দেওয়া হয়। 
পাশাঁদের মৃতদেহ পাঁখী দিয়া থাওয়ানে। রীতি। এই-সব প্রথা কত- 
দিনের? এবং শাস্ত্রে এর কোনো কারণ উল্লিখিত হইয়াছে কি লা? 
বিভিন্ন ধর্ম -ও জাতির মধ্যে এইরূপ বিভিন্ন প্রথা প্রবর্তিত হওয়ার 
বিজ্ঞানসম্মত অথবা ধর্মসম্মত কারণ কি? এবং কোন্‌ প্রথা বিজ্ঞান- 
সম্মত উৎকৃষ্ট ? | ee == 
: | গ্ীবুদ্ধদেব বস্থ I 
(৫৫) | 
লেবু-গাছের নরম শাখা-প্রশীখার ছাল ও কোমল পত্র একপ্রকার 
পতঙ্গ থাইয়া ফেলায় গাছ Os হইয়! মরিয়া যায়। ইহার পা লাল ও দেহ 
হল্দে। এই জাতীয় পতঙ্গের উপদ্রব হইতে ate অক্ষত 
রাথার কোন প্রকার উপায় আছে কি? ক 
শ্রীজগনাথ দাস। 
(৫৬) 
মানুষ যখন কাঁদে তখন তাঁহার চোখ দিয়া জল বাহির হয় কেন? 


৫ম সংখ্যা | 


মানুষ ভিন্ন অন্ত কোন প্রাণীরও কি কীদিবাঁর সময় ote দিয়া'জল 
পড়ে? 








Dass ৪ 1 
৫৭) a 
ডালিম ফল কি উপায়ে পোকার উপর্রব হইতে রক্ষা ক্যা যায় 
BE যথাযথ ভাবে জানাইলে বাধিত হইব। 
কাশিপুর-হিতৈষী সমিতি। 
(৫৮) 

বাঙ্গালা দেশে হিন্দু বিবাহে বরের সহিত একটি ছোট বালক 
“নিদ্‌-বর ” বলিয়া পরিচিত হইয়। যায়। ইহার তাৎপর্য কি? এ 


প্রথার অন্তত্র প্রচলন আছে কি? - 
| শ্ীলনিতমোহন মুখোপাধ্যায়। 
(৫৯), 


মুখোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি + ব্রা্ষণগণের 
নামের পরে ব্যবহীর হয়। তাঁহার কারণ কি, এবং তাঁহাদের অর্থ কি, 
এবং কোন্‌ সময় হইতে ইহার প্রচলন হইয়াছে? 
“arg” | 
(৬০) 
__- Free masonry ব্যাপারটি কি hes উদর কি, ইহা জগতে 
কিইবা প্রচার করিতেছে? 
আক্ষিতীশচন্্র ধর | 


aon 


মীমাংসা 


গত বদরের জিজ্ঞাসার মীমাংসা 
€ ৬২) 

“সন্তান যাঁর তিব্বত-চীন-জাপানে গঠিল উপনিবেশ”--এর কোনো 
এতিহামিক ভিত্তি আছে কি ন| জান! নেই। তবে হাতের কাছে যে 
ছ'একট! প্রমাণ পাচ্ছি তাতে কোরে মনে হয় একদিন এ দেশের 
লোক তিব্বত, চীন, জাঁপান, এমন কি বাবিলন মিশরেও উপনিবেশ 
স্থাপন করেছিল। BE সাহেব ভার রাজ্রস্থানে লিখেছেন, “The 
genealogists of China and Tartary declare theniselves 
to be the descendants of Awar, son of the Hindu 
king Purur Dawa.” ভারতের প্রাচীন সভ্যতার কথ! বল্তে 
গিয়ে বিখ্যাত wits পণ্ডিত জ্যাররণস্জারণা বলেছেন,_-“]£ is 
there (India) we must seek.not only for the cradle 
of Bramhin religion, but for the cradle of the high 
_Sivilisation of the Hindus which gradually extended it- 
self in the west to Ethiopia, to Egypt, to Phoenicia ; in 
the east to Siam, to China and to Japan ; in ‘the south 
to Ceylon, to Java, to Sumatra ; in the north to Persia, 
to Chaldea and to Colchis, whence it came to 


Greece andto Rome and at length to the remote’ 


abode of the Hyperboreans.” ভারতের চারিদিককার দেশ- 
গুলোতে যখন ভারতের সভ্যত! বিস্তার ate করেছিল তখন নিশ্চয়ই 
সেদেশগুলৌতে ভারতের লোক গিয়ে রীতিমত আড্ড। গেড়েছিল। 
কাজেই ভারতের কাছের দেশ তিব্বত চীন জাপানেও ভারতের 
উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল এবং সেখান থেকে ক্রস দুর দেশে ভারতের 
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সভ্যতা বিস্তার লাভ 'করেছিল। ভারতের কাছের দেশগুলোতে যে 
প্রথম ভারতের উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল এবং “সেখান থেকে ক্রমে 


. দুরদেশে যে ভারতের সভ্যতা বিস্তুত হয়েছিল ভার একটুখানি প্রমাণ 


তাড়াতাড়ি কোরে cite করতে পেরেছি। মিঃ পোঁকক্‌ লিখেছেন 
“The Parasoos, the people of Parasoo Ram, those 
warrlors of axe, have penetrated into and given a 
name to Persia. They are the people of Bharat; 
and to the principal stream that pours its waters 
into the Persian gulf they have given the name of 
Eu-Bharat-es ( Euphrat-es ), the Bharat chief.” কাজেই 
বোঝা যায় যখন পারগ্ঠে উপনিবেশ. স্থাপিত হয়েছিল তখন সভ্যতা 
বিস্তারের সহায়তার জন্য চীন-জাঁপানেও উপনিবেশ ছিল। তাড়াতাড়ি 
এইটুক খুঁজে দিলাম; এ সম্বন্ধে দীর্ঘ ও বিস্ত ত আলোচনা ও খোঁজ 
করুলে নিট প্রমাণ পাওয়া যেতে পাঁরে। 

মি শৈলেন রায়। 
( ১৭৬ ) 


da মনোরম স্থানে বনিয়া আহার করিবার বিধান আয়ুর্কেদারি 


" শান্তে দেখিতে পাঁওয়া! যায়। ভোজনকাঁলে মৃত উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি 


ক্রন্দন করিলে এ ত্রন্দনধ্বনি যত দুর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয় তত দূর পর্ধ্যপ্ত 


; ভূমি অপবিত্র হইয়া থাকে বলিয়া একট! রব আছে। কারণ, nif 
ক্ন্দনৌৎপন্ন অশ্রশ্নেদি মুক্ত হুইয়া ভূমিতে পতিত হইলে এবং 


ত্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিগ্া শোকাবেশে কারো অশ্রু বিগলিত টি 
ইহাদের দ্বার! ভূমি অপবিত্র হয়; অতএব মৃতের জন্য কানা নিষেধ । 
ধঁ কানা শুনিয়া ভোজনকর্তীর বাড়ীতেও কাহারও অশ্রু বিগলিত 
হইতে পারে। প্রেতের ভোগ্য অশ্রশ্রেম্মাদি বাড়ীতে নিপতিত হইলে 
প্রেতের আবির্ভাবে বাড়ী অপবিত্র হইল, এরূপ ধারণ! তখন পরলোকের 
অস্তিত্বাদিগণের মনে উদ্দিত হয়; এইজন্য ““আপঃ ta পৃথিবীম্‌” 
ইত্যাদি মনে মনে ভাবিয়া পাঁতের নীচে তারা জল দিয়া থাকেন। 
জলের যে পবিত্রতা-শক্তি আছে ইহা! প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। 
হিন্দুর। জলেতে না্নায়ণত্বেরও আরোপ করিয়। থাকেন। তখন 
জল দিয়া ভোজনপাত্রের স্থানটি পবিত্র করিয়া লইবার জন্যই পাতের 
নীচে্জল দেওয়া হয়। এঁরপ ক্রন্দনোথ শ্রেম্মাদি যে প্রেতের ভোজ্য 
হয় ইহার, ও জলে নারাপ্রণত্বারোপের প্রমাণ আছে-- 

“corte বান্ধবৈমুক্তং প্রেতো ভূঙক্তে যতোহবণঃ, 

অতো ন রোদিতব্যপ্ত ক্রিয়া কার্য্যা cages 1” 


( শোকাঁপনোদনাদি প্রকরণ, শুদ্ধিতব্ব ) 
“আপ! নারায়ণ: ব্বয়মূ” ইত্যাদি । 
মে।হিনীমোহন্‌ SFC | 


এ বৎসরের জিজ্ঞাসার মীমাংসা 

(১৮) 
চন্দবিন্দুর নানারূপ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। কৌথাও ইহ! 
AAs ব্যবহৃত হয়; কোথাও ব্রন্মের অংশ ব! স্বরূপ দ্যোতনা করে; 
আবার কোথাও মৃত ব্যক্তির নামের অগ্রবর্তা হইয়া ঈশ্বরত্ব জ্ঞাপন 
করিয়া থাকে। সাংসারিক ক্লেশাদি এবং শায়াবন্ধন ঈশ্বরের 
(ভগবানের ) উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পাঁরে না, পরন্ত ভগবানই 
উহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকেন; Suet মৃত ব্যক্তির 
উপরেও Stal প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না ; বরং মায়াবন্ধন হইতে 
মুক্ত; সুতরাং মৃতব্যক্তিই ইহাদের উপর প্রভুত্ করিয়! থাকেন। কারণ, 
তখন সংসারের কোনও AGE তাহাকে ভিত করিতে গাঁরে al 


৭০৬. 





* ঈশ্বরের সহিত মৃত ব্যক্তির এই অংশে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে বলিয়! 
মৃত ব্যক্তির নামের মন্তকস্থিত চন্দ্রবিন্দু সবৃতের'ঈখরত্ব দ্যোতন| করিয়া 
থাকে 1 aay মৃতকে ঈশ্বর বল! হয়। 
প্রীমোহিনীমোহন তর্কতীর্থ। 
(২৮) 


টি agave মহারাজ মান্ধীতার গৌড় নামক দৌহিত্র 


এই দেশে রাজত্ব করায় তাঁহার নামানুসারে বাঙ্গালা দেশের নাস গৌড় , 


হ্য়। (সির বাঙ্গালা অভিধান 1) 
- শ্রীনিমাইচন্তর চক্রবর্তী । 
{৩১ ) 

বৃহন্পতির সহিত শুক্রচার্যের চিরশক্রতা। দেবগণ বৃহস্পতিকে গুরু 
স্বীকার করায় শুক্র সাঁতিশয় ঈর্য্যান্িত wa দেবগণের উপর কুপিত 
হইয়। উঠেন। দেবতীদিগের এই কাজের প্রতিশোধ লইবাঁর অন্ত শুক্র 
শিবের উপাদন! করিয়। মৃতসঙ্লীবনী বিছবা। 'লাভ করেন। দৈত্যগণের 
দ্বারা দেবতা দ্িগের অশাস্তি উৎপাদনের জন্ উক্ত বিদ্যার প্রভাবে তিনি 
স্থররিপু দৈত্যকুলের ' গুরু হইয়! 'তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করেন। 


এই বিবরণ কাশীথণ্ডে আছে। 
গ্রীমোহিনীমোহন তব I: 


© (৩১) 

“eta ব্যাবলিনে এক দেবত। ছিলেন ইশ্তর। পারদীরেরা 2 
দেব্তীকে গ্রহণ করিয়া নাম দিয়াছিল ইন্নন'। ইন্নন পরে হন অনাহিত। 
ক্যাল্ডিয়াঁর জ্যোতিফপুজার প্রভাবে অনাহিত ব! নাহিদ দেবতা শুক্র 
গ্রহের নামাস্তর হইয়াছিল। এই অনাহিত বা শুক্র পারসীকদের প্রধান 
দেবতা সহচর দেবতা। পারদীক অহর শব্দ সংস্কৃতে 
অনুর; সুতরাং শুক্রাচার্য্য অসুর-দানবরের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছেন। 
ডাক্তার স্পুনার দেখাইয়াছেন-The goddess Ishtar was per- 
haps the most popular divinity among the Persians, 
particularly associated with the Asuras and Danavas— 
পারদীকদের দেবী ইশৃতর অনুর ও দানবদের সঙ্গে Ae | অহৃর 
তারাই যার! অহথরমজ্দীর পুজক ; আর বৈদিক ও আবেস্তিক দানব 

শব্দের অর্থ শক্র-ঘাঁর! প্রতিষ্ঠিত দেবতার পৃজাবিরোধী । সুতরাং 
হিন্দ পুরাণের মধ্যে গুক্রাচার্য্যকে অস্থর-দানব-গুরু করা হইয়াছে। 
(বিশেষ বিবর্ণের জন্য শীপুরজী কাওাসজী হোদিওাল| প্রণীত 
Parsis of Ancient India Ra ১২৩-১২৪ পৃষ্ঠা Ua) | : 

'চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। 


(৩২) 

হিন্দুদের ৩৩ কোটি দেবতা হওয়ার কারণ নির্ণয় করিতে হইলে 
হিন্দুর ধর্মের আদি উৎস বেদ হইতে সন্ধান করিতে হয়। বৈদিক 
" খষিরা ছিলেন বিশ্বদেববাদী অর্থাৎ Stal মনে করিতেন দেবতার! অসংখ্য, 
অথচ মিলিত; তাদের মন ঘমান, হৃদয় সমান, অভিপ্রায় সমান, sth 
সমান। সমবেত দেবশক্তি এক। এই মিলিত দেবশক্তির নামাস্তর 
ব্রহ্ম । . সমগ্র বেদে দেই ক্রন্গোরই মহিমা প্রকাশ করে। খধিরা বলেন 
যে,দ্বেবতার! বাস্তরিক অদংখ্য হইলেও, প্রজীপতি মনু, যিনি আমাদের 
উপাসনা-প্রণালীর ব্যবস্থাপক, তিনি, যক্তীয় দেবত| মুলে একাদশ" এই- 
at বিধান করিয়! গিয়াছেন। দেবতার! একাদশ অর্থাৎ আমাদের 
*  ইন্সিয়গোঁচর দেবতারা একাদশ মাত্র ; কেন না, আমাদের জ্ঞানের দ্বার- 
eat যে ইন্সিয্ন তার সংখ্যা একাদশ । এই একাদশ দেবতা আবার 
' স্বর্গেও আছেন, অন্তরীক্ষেও আছেন, এবং পৃথিবীতেও আছেন, এই 
কল্পনা করিয়া, MLM দেবতার সংখ্যা হইয়াছে ৩৩। দীর্ঘতমা ale, 


প্রবাসী--ভাদ্র, ১৩২৮ 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বৈবন্ষত মন্ধু aff প্ৰভৃতি প্রজাপতি মনুর নিৰ্দিষ্ট ৩৩ দেৰতাকেই ্বীকার, 
করিয়াছেন। - 
বিশ্বদেব-নিবিদ নামক এক অতি প্রাচীন বেদমস্ত্ে বল! হইয়াছে_ 





“যে সঃ ত্রয়-একাদশ, ars ত্রিংশচ্চ”_দেবতারা তিন-এগারো! তেত্রিশ 


ও তিনে যোগ ত্রিশ তেত্রিশ । ~ 2 

এক দেবতাই যে বহরূপে বিশ্বে প্রতিভাত এবং বই প্রতিভাস ত. 
একই, তাছা বুঝাইবার জন্য বিশ্বদেব-নিবিদ তাঁর ,পরেই বলিয়াছে 
দেবতার সংখা-ত্রয়শ্চ ত্রী চ শত! (৩:৩), আবার ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্র 
(৩*০৩)। বিশ্বদেব-নিবিদে স্বীকৃত সংখ্যা ৩৩, ৩৪৩, ৩০০৩ যোগ 
করিলে হয়. coos | বিশ্বামিত্ৰ দেবতাদের এই সংখ্যার উল্লেখ করিয়া- 
ছেন-"ত্রীণি শতা ত্রী-সহত্রাণি অগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবা নব চাসপর্য্যন্" 
তিন শত তিন হাজার ত্রিশ ও নয় দেব অগ্নির পরিচর্য্যা করিয়াছিলেদ। 
* alte ছাড়া যজুবেরেদে ( কৃষ্ণজু, ১-৪-১*-১। WHF ১৪-৩১) ও 
অথর্বববেদে ( ১০-৪-২৭ ; ১*-৭-১৩, ২৩) ৩৩ দেবতার উল্লেখ আঁছে। 

- খ্বথেদাস্তর্গত aca Stace ‘aes হইয়াছে দেবত1 ৩ও৩জন,_অষ্ট . 
ay, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য এবং প্রজাপতি ও ব্ষটকার। এই 
৩৩ দেবতা, সোয়পায়ী। অসোমপায়ী দেবতাও আবার ৩৩জন-_ একাদশ 
প্রযাজ, একাদশ অনুযাঁজ, একাদশ উপযাজ। শতপথ State (৪- 
৫-৭-২ 7 ১৪-১৬ ৩) দেবতা ৩৩। 

এই ৩৩ সংখ্যক দেবতার উল্লেখ রামায়ণে পাওয়। ena 
দেবাঃ সেন্দ্রপুরোগমাঃ (রামায়ণ, অবৌধ্যাকাঁও, 23198) | 

দেবতার এই তেত্রিশ সংখ্যা মহাভারত (আদি TA, ৬৬ ata) 

বং মন্ুসংহিতার মধ্যেও পাওয়া যায়। বোদ্ধধর্শ্মেও দেবতার সংখ্যা ৩৩১৭" 
me ধর্মশীস্ত্রেও দেবতা ৩৩। . 

পরে যখন: দেশ-বিদেশের আর্ধ্য অনাৰ্য বহু রা রি 
পুজিত হইতে লাগিলেন ও তাদের মহিম! প্রচারের জন্য সংস্কৃত ও ভাষা 
পুরাণ রচিত হইতে লাগিল তখন বহুত্ব-বোধক. বৈদিক ,সংখা। ৩৩ , 
সহজেই ৩৩কোটি হইয়| উঠিল = - ; 

- স-দারা Fagus সৰ্ব্বে স্বানাং স্বানাং গণৈঃ সহ। il 

ত্ৰৈলোক্যে তৎ ত্ৰয়ন্ত্রিংশৎ-কোঁটি- সংখ্যা যথা ভব ] - 

- পন্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড । ' 
দেবতাদের স্বগণ ও wal লইয়া ত্রিলোকে সংখ্যা তেত্রিশ কোটি। 
কিন্তু বিষুপুরাণে ৩৩ দেবতার উল্লেখ আছে; ভাগবতেও আছে 

ব্লিয়া মনে হইতেছে। এই ৩৩ দেবতার নাম ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে অবশ্য 
ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে । | 


চারু বন্দ্যোপাধ্যায় 
' ( ve ) : 
কুতবমিনারের প্রথম wal পৃখীরাজ ও aaty sie আল্তীমাস, 


কর্তৃক নিৰ্ণিত হইয়াছিল। 
মুদলমানগণ কর্তৃক নির্দিত মদ্জিদ মিনার প্রভৃতি হর্ম্যাবলীর ata 


-কথনও উত্তরদ্দিকে হয় না, এবং ইহার সকলগুলিই একটি বেদীর উপর 


প্রতিষ্ঠিত দেখা যাঁয়। কুঁতবমিনারের প্রথমন্তরের দ্বার উত্তরদিকে ও 
অন্যান্য স্তরের দ্বার পশ্চিমদিকে, এবং ইহার কোনও .বেদী নাই।' 
উপরন্তু 'প্রথম স্তরের উপর কয়েকটি প্রস্তরমূর্তি যে ছিল তাহারও 
যথেষ্ট প্রমাণ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।  হর্ম্যাবলীর উপর প্রস্তরমূর্তি 
নির্মাণ করাট! মুলমাঁনগণের রীতি নয়। ইহা হইতেই বেশ বুঝা যায়, 
মিনারের প্রথম স্তরটি হিন্দু ও অপরাপর স্তরগুলি মুসলমান কর্তৃক 
fate হইয়াছিল। “আদার-উস্-সানাদিদ গ্রন্থে প্রথম স্তরটি 
পৃথীরাজ ও অপর চারিটি স্তর আঁল্তামান কর্তৃক নির্মিত বলিয়া নির্দেশ 


পিপিপি 





৫ম সংখ্যা ] ব্তোলের বৈঠক ৭০৪. 
কর। আছে। উপরকাঁর চারিটি স্তর যে আল্তামাস কর্তৃক নির্মিত প্রয়োহশাখিনাং শাখ! স্বন্ধ সর্বববিদারণে, 
হইয়াছিল, 'শাম-স্রাজ-উফেফ লিখিত “তারিথ-ই-ফিরোজশাহী” উপজীব্য দ্রমাণাঞ্চ বিংশতিদ্বিগুণা wats | 
গ্রন্থে তাহার উল্লেখ পাওয়! যায়; উপরস্ত মিনারের দ্বিতীয় ও তৃতীয় UBT | 


স্তরের লিপিমাল! হইতেও এসম্বন্ধে কতকটা! আভান পাওয়া ষুইতে 
পারে। | 

আরব্য ভাষায় Fox শব্দের অর্থ উত্তর দিক। প্রথম স্তরের দ্বার 
tar দিকে থাকায় মিনারের একটা বিশেষত্ব ঘটে. এবং সেই হেতু 
বোধ হয়- ইহাকে কুতবমিনার (অর্থাৎ উত্তরদুয়ারী মঞ্চ) নামে 
অভিহিত করা হইয়া থাকিবে। 


এসন্বন্ধে ‘মানসী ও মর্দবাণী' পত্রিকার ১৩২৩ সালের পৌষ সংখ্যায় * 


'কুতবমিন।রঃ প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচন! করিয়াছি । 
- শ্রীজ্ঞানেক্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায়। 
(৩৬). 

স্থুপারীর খোলের ate আবরণ মগেরা ও অপরাপর বাঙ্গালী 
ব্যবসায়ীরা ভোল! এবং অপরাপর জায়গ। হইতে খরিদ করিম! 
বর্ম্মার রেঙ্গুন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নহরে চালান দেয়। ব্রন্মদেশীয় 
লোকের! ইহ! খরিদ করে। সাধারণতঃ ব্রহ্মদেশীয়েরা একপ্রকার 
চুরুট ব্যবহার করে, তাঁহ! দেখিতে অত্যন্ত মোটা; কলিকাতা প্রভৃতি 
নগরে যেসকল বর্শাচুরুট দেখিতে গাওয়া! যায় তাহ! হইতে এই 


“Fas প্রায় এ৬ গুণ মোটা । এই মোট! চুকট তামাক এবং আর-এক- 


প্রকার গাছের গু'ড়া দ্বারা তৈয়ার কর! হয়। কিন্তু এই মোটা 
চুরুটের বাহিরের বেষ্টনী তামাকপাতা দিয়া করা হয় না--করা হয় 
এই সুপারীর খোলের সাদা আবরণ দ্বারা। উপকার এই-_হর্পা 
নমনীয় হওয়ায় আঘাত লাগিলে বা মৌচ্ড়াইলেও এই চুরুট ভাঙ্গে না। 
এই RFE হইতে তামাকের বদ্গন্ধ পাওয়া যায় না। 

, শ্রযোগেন্দ্রকুমার পাঁল। 

( wa) 
জলের সংশ্রব ছাড়! কোনও বীজ অঙ্গুরিত হয় ন! বলিয়া ছাদে জল 
প্রবেশ al করিলে দেওয়ালে বটের গাছ উঠিতে পারে all আন্তর 
নরম হইয়া যাহাতে ছাদে জল প্রবেশ করিতে ন! পারে CHAT ব্যবস্থা 
করিলেই এদব উৎপাত উপস্থিত হয় না। কালক্রমে ale এবং বৃষ্টির 
প্রভাবে আস্তর নরম হইয়া ছাদ ফাটিতে আরম্ত করিলে আস্তর বদ্লাইয়। 
পুনঃ আস্তর করিয়া ভালরূপে চুনক।ম করিয়। দিতে হয়। ছাদের যে 
অংশে বটের চারা উঠিয়াছে সেই অংশে ইহার শিকড়ের বিস্তুতি যত- 
টুক স্থান ব্যাপি খাকিবার সম্ভাবনা-করা যায় ততটুক অংশ ভাঙ্গিয়া 
আবার গড়িয়া লইতে হয়। একটি অতিক্ষুদ্র শিকড় থাকিলেই পুনঃ 
তথায়, জলের সংশ্রব পাঁইলে, গাছ উঠিয়া থাকে । 
; শ্রীমোহিনীমে।হন তর্কতীর্ঘ। 
( ৩৮ ) 

~ কোন কোন দেশে হিন্দুরা নারিকেল-গাঁছের স্যায় বেল-গাছও কাটে 
না এবং জালায় না। এইগুলি প্রাদেশিক ব্যবহার ; সার্ববত্রিক নয়। 
শাঁন্রের বিধান অনুসারে দেখা যায়, যে, ফুলবান্‌ বৃক্ষমাত্রেই বিশেষ 
প্রয়োজন ব্যতীত-হিন্দুদিগের. অচ্ছেদ্য। বৃক্ষাদির প্রাণ আছে বলিয়া 
উহাদ্বিগকে ছেদন করিলে সামান্য-জীব-ছেদন-হিংসাজনিত প্রত্যবাঁয়ের 
ভাগী হইতে হয়। ৃ 

“ক্ষত্রিয় রণে নষ্টঃ প্রৌঢ় প্রাণপরায়ণঃ, 

সংবৎসরং FS কুর্ষাৎ ছিত্ব! PR ফলপ্রদম্‌ ॥- শহ। 

চৈত্যশ্বশান-সীমাহ্ন পুণ্যস্থানে সবরালয়ে, 

জাতদ্রমাণাং দ্বিগুণো! দমো বৃক্ষেহগ Frcs | 


ভ্রমাদীণাং ছেদনমুপপাতকমধ্যে পঠিতমূ। উপপাঁতকে চ বিষ্ণুনৈব 
চাঁন্দ্রীয়ণং বিহিতং তদত্যস্ত পরিবৃতোৎকৃষ্ট ফলপুণ্পোপভোগ বৃক্ষার্দি- 
চ্ছেদ্নে CHIT | — FAB | 
শঙ্খ বলেন, ক্ষত্রিয় রণে পলায়ন করিলে এবং উৎকৃষ্ট ফলবস্ত 
বৃক্ষের ছেদন করিলে প্রায়শ্চিতার্হ হইতে হয়। যাজ্ঞবন্ধয বলেন চৈত্য- 
বৃক্ষ, শ্মশান, পুণ্যস্থান ও স্রালয়ের বৃক্ষ ছেদন করিলে বিশ পণের 
দ্বিগুণ প্রাঁয়শ্চিন্ত করিতে হয়। বিষ্ণু (মুনি) বলেন, অত্যন্ত বিস্তৃত 
এবং উৎকৃষ্ট ফলপুপ্পবুক্ত বৃক্ষ ছেদন করিলে চান্দ্রায়। করিতে হয়। 
এই সম্বন্ধে “প্রায়শ্চিত্ত বিবেকে” বৃক্ষা্দিচ্ছেদন প্রকরণে বিস্তৃত বিবরণ 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
ছেদনং বৃক্ষজীতীনাঁং দ্বিতীয়ং নরকং TST ৷ 
বামনপুরাণ, ৬১ অধ্যায়, ২য় শ্লোক | 
| শ্রীমৌহিনীমোহন HAL | 
(৩৮) 
নারিকেল গাছ striate অত্যন্ত আধুনিক। উদ্ভিদৃতত্ববিদদের 
মতে নিকৌবর দ্বীপপুঞ্জ হইতে নারিকেল সিংহল ও দাক্ষিণাত্য হইয়া 
দ্রাবিড়দের কর্তৃক বাদীলা দেশে আনীত হ্ইয়াছে। অদ্য হইতে 
চারিশত বৎসর পূর্বের গৌরাঙ্গের সময় পর্যন্ত বাঙ্গালা দেশে নারিকেল- 
বৃক্ষ ছিল না। তাঁহার একটি ভক্ত অনেক দূরদেশ হইতে তাহাকে 
একটি নারিকেল ফল পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহা (একজন ভক্তের 
পাঁদদংলগ্ন হইয়াছিল বলিয়া, wre দেবসেবায় দত্ত হয় নাই। সেই 
জন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিয়াছিলেন । ১৭৪০ খৃঃ অন্দে 
ভীষণ ভূমিকম্প হয়। তাহার পূর্ব্বে ছুই-একটি নারিকেল-গাঁছ ছিল 
মাত্র। সেই ভীষণ ভূমিকম্পে সুন্দরবন লবণ-ক্ষেত্রে পরিণত হইল। 
তদবধি কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্তী স্থলে নারিকেলের প্রাদুর্ভীব 
হইয়াছে । কালিদাস দাঁক্ষিণীত্ নারিকেল বর্ণনা করিয়াছেন। নদীয়া! 
জেলায় পূর্বের ঘটের গলায় কদ্দলী ফল বা হরীতকী ব্যবহার হইত। 
কলিকাতায় সংকল্পে পর্য্যন্ত নারিকেল ব্যবহার হইয়! থাকে । পুজার 
মন্ত্রের মধ্যে কোথায়ও নারিকেলের বিধান নাই। এত বৃক্ষ থাকিতে 
নারিকেল-বৃক্ষে এত ভক্তির কারণ--এরপ চিরস্থায়ী ফল ও উপকারী 
ফল আর নাই। আম জাম কাঁঠাল বেল সাময়িক ফল মাত্র ; কিন্ত 
নারিকেল বারমেমে এবং চিরস্থায়ী ফল। নান্িকেল-গাছের প্রত্যেক 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মন্ষ্যের উপকারী, ইহা অল্প স্থান অধিকার করে। মানুষের 
এরূপ উপকারী বৃক্ষ আর নাই। ইহাকে কল্পবৃক্ষও বলা যাঁয়। ইহা 
nam ফলপরিপূর্ণ, কখনও নিক্ষল হয় না। এক-এক বৃক্ষে হাজার 


ডাব হয়। 


Hage ভট্টাচার্য্য । 
( 8) | 
(ক) দশরথ উত্তর কুশলের রাজা ছিনেন। 
(খ) কৌশল্যা, কোশলদেশের রাজার কন্যা । কৌশরস্য ates 
অপত্যং স্ত্রী, ইত্যর্থে xe; feat আ। | 

“তমলভন্ত পতিং পতিদেবতাঃ, 

শিখরিণামিব সাগরগাপগীঃ, 

মগধ-কোশল-কেকয়-শাসিনাম্‌, 

দুহিতরোইহিত কোপিতমার্গণম।”--রঘুবংশ, ৯১৭। 
পর্ব্বতোঁৎপন্ন তরঙ্গিণীগণ যেমন নমুদ্রকে লাভ করিম্না থাকে 


Job 


গ্রবাসী-_ভাঁজ, ১৩২৮ 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





* সেইরূপ মগধ, কোশল ও কেকয় দেশের রাজকন্তাগণ শক্রসংহারক 
নরপতি দশরথকে পতিরূপে লাভ করিয়াছিলেন! 
কোশল শব্দে ভারতবর্ষের কয়েকটি বিস্তৃত জনপদকে বুঝায়। 
রামায়ণে যে কোশল রাঙ্গের উল্লেখ আছে, তাহাতে বর্তমান অযোধ্যা 
প্রদেশকেই বুঝাইত।. 
"কোশলে। নাম মুদ্দিতঃ স্কীতে| জনপদে মহান্‌, 
নিবিষ্টঃ সরবৃতীরে প্রতৃতধনধান্যবান্‌। | 
অযোধ্যা নাম নগরী তত্রাসীল্োকবিশ্রতা ॥ ' 3 
রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ৫৬। 
" রামায়ণে আর কোনিও কৌশল রাজ্যের উল্লেখ নাই। মহাভারতে 
উক্ত কোশল ভিন্ন আর-একটি পুর্ববকোশলের উল্লেখ আছে 
“দক্ষিণা যে চ পাঞ্চালাঃ 
পূর্ববাঃ কুত্তিযু কোশলাঃ1” . 
~ মহাভারত, ASLAM, ২৯ অঃ। 
. “কাকুৎস্থ শব্দং যত উন্নতেচ্ছাঃ 
.-_" শ্লাঘ্যং দধত্যুন্তরকোশলেন্্রাঃ।”--রঘুবংশ, ৬০৭১ । 
মহাভারতে ও রঘুবংশে উত্তর-কোশলের নাম দেখিয়া বোধ হয় যে, 
তৎকালে দক্ষিণ-কোশল নামেও একটি স্বতন্ত্র কোশল রাজ্য ছিল, 
কিন্তু মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে প্দক্ষিণ-কোশল" শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ 
নাই। মহাভারতে যে পূর্বব-কোশলের উল্লেখ আছে, উহাই দক্ষিণ- 
কোশল বলিয়া বোধ হয়। ABH ৩ অধ্যায়ে লিখিত আছে 
“কোশলাধিপতিঞ্চৈৰ wal বেণা-তটাধিপষ্, : 
কাস্তারকাংশ্চ মরে তথা প্রাক কোশলান্‌ নৃপান্‌।” 
সহদেব দক্ষিণদিকে fe অবস্তী প্রন্থৃতি দেশের বীরবৃদ্দকে জয় 
aha কোশলাধিপতি, বেখানদীতীরবর্তী নরপতি, কাস্তারক এবং 
পূর্ব-কোশলরাজোর রাজার্দিগকে সরে পরাজিত করিলেন। . সহদেব 
ধে কৌশল জয় করেন তাহাই দক্ষিণ-কোশল। মহারাজ সমুদ্র- 
গুপ্তের খোদিত শিলালিপিতে মৃহ।কাস্তার ও কেরল রাজ্যের সহিত 
কোশনাধিপ মহেন্ের উল্লেখ আছে। এই দগ্ষিণ-কোশল গপ্ত-বংশীয় 


ঝাজগণের প্রদত্ত শিলালিপিতে “মহীকোশল"” নামে বর্ণিত হইয়াছে। 


সভাপব্বের মতে সহদেব Viel ও WB রাদ্য অতিক্রম করিয়া 
দক্ষিণ-কোশলে গিয়াছিলেন। তাহার পরই বেখীতট। এই বেণু! 
নদীর বর্তমান নাম “বেণগঙ্গা”, ইহা মধ্য প্রদেশে নাগপুরের পূর্ববাংশে 
উৎপন্ন হইয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া গোঁদাবরী নদীতে পতিত হইয়াছে। 
ইহাতে অনুমান হয়, aaa] নদীর দক্ষিণপপুর্ব্বে ও বর্তমান বেণগঙ্গার 
উত্তরে দৃক্গিণকোশল রাজা অবস্থিত ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর 
প্রীরন্তে সুপ্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হিউএন্‌ সান্‌ কোশল রাজ্যে আগমন 
করেন, তিন লিখিয়াছেন--কলিক্গ রাজ্য হইতে ১৮০০ লি (প্রায় 
দেড়শত ক্রোশ ) উত্তর-পশ্ঠিমে গমন করিলে কোশল জনপদ । এই 
জনপদের পরিমাণ ৫০০০ লি (অর্থাৎ ৪১৬], ক্রোশ)। ইহার প্রাস্ত- 
সীমার চারিদিকে পাহাড়, ঠ্রিরিশূঙ্গ, বন ও জঙ্গল। ইহার রাজধানী 


প্রায় ৪* লি (প্রায় ৩০ CEM) হইবে। ইহার ভূমি উর্ব্বরা ও ags- 
শস্তশীলিনী। ইহার ৯** লি (প্রায় ৭৫ ক্রোশ) hee অদ্ধরাঁজ্য।' 
-সি-যুকি, ১: । 

প্রপ্নতত্ববিদ্‌ কানিংহামের মতে--মহানদী ও ইহার শাখার উত্তরবরত্তী: 


" সমুদায় উপত্যকা-ভূমিই মহাকোশল বা দক্ষিণ-কোঁশল। ইহা উত্তরে 
wha নদীর উৎপত্তিগ্থান, অমরকণ্টক হইতে দক্ষিণে কাঙ্কের sa — 


এবং পূর্বে হাসদা ও tte নদী হইতে পশ্চিমে বেণগঙ্গার উ 
ভুমি পর্যন্ত বিস্তুত। সময়ে সময়ে Rea, বাঁলাঘাট, বেণগঙ্গা, মহান্দীর 
মধা বিভাগ, সম্বনপুর ও শোণপুর অবধি ছিল। ( Cunningham's 


“Arch. Sur. Reports, vol. XVII, p. 68). 


এখন যাহাকে গোঁওবন ও ছত্রিশগড় বল! হয় মহাভারতের 
সময় তাহাই দক্ষিণ কোশল নামে খ্যাত ছিল। চীনপরিত্রীজক-বর্ণিত 
রাজধানী ঠিক কোন্ধানে ছিল, তাহা. নিঃসন্দেহে বলিবার উপায় নাই।' *, 
কারো মতে প্রাচীর-বেষ্টিত বর্তমান চান্দ। নামক- নগরে সেই. রাজধানী 
far) আবার. কাহারো মতে বর্তমান বৈরগড় বা Slee নামক স্থান 
হওয়াই অধিক সৃম্তব। ( Journ., Roy. As, Soc. N. S., vol. 
VI, p. 26০) ~ 

পুরাণের মতে-কোশলে সাতজন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
বিষুঃপুরাণের মতে, দেবরক্ষিত নামে একজন পরাক্রান্ত রাজা! কোশল, 


ও, পুণুক ও তাত্রলিপ্তের উপর রাজত্ব করেন ( বিষ্ণুপুরাণ-- 


৪1২৪ অঃ)। বায়ু ও gate পুরাণে লিখিত আছে যে, দৈবরক্ষিত 
(অর্থাৎ দেবরক্ষিত বংশীয় ) রাজগণ উক্ত স্থানিসমূহে রাজত্ব করিতেন। 


শ্রীমৌহিনীমৌহন হী i 
(৪২) 
খুব শুদ্ধ বালি, লবণ ও ছাই একত্র করিয়া উহ! দ্বারা রবিকে 
আইল প্রস্তুত করিয়া লইবেন। . ইহার মধ্যে খাদাদ্রব্য রাখিলে ছোট 
লাল পিগ্ড়ীর উপদ্রব হইতে রক্ষ। পাওয়া যায়। এরূপ ভাবে আইল 
তৈরি হওয়। চাই যেন পিঁপ্ড়ীর ভরে বালি ভাঙ্গিয়া পড়ে। শিকার 
আগায় আল্কাত্রা atta Ser উগ্রগন্ধ এসিড বা. অন্য কোনও 
বস্তু রাখিয়া দিলে পিপৃড়! শিকার জিনিষে আসে না। শিকাটি দেয়ালে 
যেন না ঠেকে। শিকার আগার .লোহীর শিকল বাঁধিয়! উহা উপরে 
টাঙাইবে, তার পর লোহাঁর- শিকলটিতে কা্র্বলিক এসিড মাখাইয়া 
দিবে।. ইহাঁতেও শিকার জিনিষ পিপৃড়ার উপদ্রব হইতে রক্ষিত হয়। 
জীবহত্যার ভয় না করিলে আর-একটি উপায় আছে s— 
, পিঁপৃড়ার খাদ্য, আঠাল-মিষ্টদ্রব্য ( ঝোল! গুড়, মধু প্রভৃতি যাহা 
মুখে করিয়া লইয়| যাইতে না পারে Stal) দ্বারা কয়েকখানি শরা লেপন 
করিয়া গৃহের নান! স্থানে ফেলিয়া রাখিবে। যখন খাদ্যের লোভে 


ইহাদের মধ্যে পিঁপৃড়া আসিয়া জমাট বাঁধিবে তখন *শরাগুলি সন্তর্পণে 
- অগ্নিমাৎ করিয়া দিবে। এরূপ ভাবে সপ্তাহকাল মধ্যে বাঁড়ীর পিপৃড়ার 


~~ 


বংশ ধ্বংস করা যাঁয়। শ্রীমোহিনীয়োহন তর্কতীর্ঘথ। 


Es 


* 
- এক ভাতার একজন পাগলকে চিকিৎসা! করে az 
করেছিলেন] খবর পাওয়া গেল, Sta দাবীর ফর্দি দেখে 
সে লোকটির মাথ। আবার খারাপ হয়ে গেছে 


oom 2 


a | J 


a 


' “প্রায় ছ'জন ডাক্তার তাঁর আশা ছেড়ে দিয়েছে।” 
“কেন, তার কি হয়েছে?” . 
“হবে আর কি, কারুরই টাকা! চুকোবে না তাই!” , 


৫ম সংখ্যা] ea 


বর্ধা-শেষ | ৭৯ 
বধা-শেষ 
বরষা সে আসে আর কাদে; . অনামা Bain বেদনাঁতে, 
কি কথা বলিতে চায়, বলিতে কেবলি তাঁর বাঁধে, শুধু শুধু ছুটি ফোঁটা জলকণা কখনো কি 


re তাই বুঝি কাদে আর Fite, শুধু কাদে! 


এত কান্না কোঁথ! পায়? অনাদির বুকখসা ধন 
অশ্রু মুকুতার কথা কুড়াইয় বুঝি এ ক্রন্দন 
তিলে তিলে গড়েছে সে! জন্মে জন্মাস্তরে 
যে অশ্রু আকুলি’ উঠি’ ঝরিতে তুলেছে তার পরে, : 


যে tal গলার কাছে সহসা থমকি” থেমে গেছে, . 


সে-সবারে বেছে বেছে 
পুঁজি সে করেছে বুঝি, 
যুগ হতে যুগান্তর, লোক হতে লোকান্তর খুঁজি? ৷ 


__ বাম্পাকুল বায়ুবেগে তার বুকে বাজে যেই স্বর, 
~~ ত কান্না আমাদেরই | বুক তার করে ভরপুর 
মোদেরই বিস্থত ব্যথা কোটি দিবসের, 
দুরে-রাখ! দুঃখশোক, ঝেড়ে-ফেল! বেদনা-বিষের 
স্থনিবিড় বাছপাশ । অনুতাপ-পরিতাপ-তাঁপে 
- যতবার ফেনোচ্ছল মেকি হর্য-উচ্ছাসের চাপে - 
ডুবাইতে চাহিয়াছি, বরষার বুকখাঁনি ভর! 
বিজুলির জালা হয়ে সে-সকলি আছে জমা-কর! | 
যে কানন কাদিতে মোরা ভুলি প্রতিদিন 
- এমনই করিয়া তার খণ 
দিনে দিনে জমে” ওঠে । বরষা সে আসে বারে বারে 
বরষে বরষে প্রতি-মানবের হৃদয়ের পারে, 
বলিতে মে আসে বুঝি, কিছু নয়--এ যে কিছু নয়, 
এই এত কোলাহল, হরষের এই অভিনয়, 
আপনি এ ভূলে থাকা আপনার ছলে। 
ছুদণ্ডের শুভ্র ফেনশোভা, 
কান্নারু বারিধি-বুকে নয়ন:ভোলানে। মনোলোভ। 
সমারোহ লয়ে মোর! ভাসি, ' 
. কি বিপুল আয়োজনে রচি এক নিমেষের হাঁসি! 


এই ভঙ়াতুর হাঁসি, এই যে বিপন্ন হাঁসি, | 
এই অপরাধী হাঁসি, কতকাল রবে এরে লয়ে ? 
মিনির ilo ডে 
বুক কি ওঠেনি ভার হয়ে 


জড়ায়ে আসেনি আঁখিপাতে, 
ব্যথা দে কি বলে নাই, আছে আছে, 
তবু সেযে আছে? 


' ছাঁড়ালে সে ছাঁড়িবে না, চিরকাল রবে কাছে কাঁছে 


পাছে পাছে ছাক্সার মতন, 
যত তারে দুরে ঠেল, ভুলে থাকো, কর অযতন, 
কারেও সে ভূলিবে না. 


মনে হয়, ত্রাণ কারে! নাহি। 


প্রতিটি কীটাণু তাঁর তৃণাঙ্কুর সনে মোর! চলিয়াছি একই 


পথ বাহি’ 
অনস্তের পানে অনিবার ; 


-সে-পথে যা-কিছু আছে সে আমা-সবার, 


হোক তা দাহিন, হোক অনাদর, অপমান, cate, 
ভাষার অতীত ব্যথা, সহাঁতীত ক্লেশ, 
- মে-সবই সহিতে হবে সবাঁকারে কোনো-একদিন | 
অনন্ত কামার খণ 
যেতে হবে কাদিয়! শুধিয়া 
বেদনার কিন্বা সমবেদনার আখিজল দিয়া | 


' কান্না সে ফিরেছে কেঁদে কতবার, 


এইবার sical তারে ঘ. ঘরে, 
চাহ তার মুখপানে, দাও দাও ভরে 


ভিক্ষার als তার অবারিত নয়নের জলে | 


বত্যার স্নান নভোতলে | 

কাদি যদি একদিন সবে মিলি’ সবাকার লাগি’; 

যুগের যুগের ব্যথা বুকে লয়ে বসে আছে জাগি’ 

অনাদি কাঙাল কে সে সকলের নয়নের আড়ে, 

Sift তার বেদনায়,__একটি নিমেষে একেবারে 

অনন্তকানের খুণ হয়ে যায় শেষ, 

তারপর উতরিব যেথা চির-শরতের দেশ, 
চির-অকুষ্ঠিত হাসি, নিঃশঙ্ক সতেজ অমলিন, 
বিশ্বমানবের তরে সুচির saris চিরদিন। 


গ্রীন্ধীরকুমার চৌধুরী | 





** বাজা-বাদৃশ।_ত্রজেন্রনাথ বন্যোপাধ্যা় ete, (কর 
মজুমদ্বার এও কোং), ১০৪4-৬ a এবং ১৩ খানি ছবি, wm 
বাঁরো আনা । 

ভারতবর্ষের ইতিহাসের দাতটি গল ছেলেদের জন্য লিখিয়া ব্রজেন- 
" বাবু এই সুন্দর গৃহপাঠ্ বই বা উপহার-গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। 
তাঁহার মধ্যে তিনটি'শিবাঁজীর জীবনের ঘটনা নইয়া। ভাষা অত্যন্ত 
সরল ও মিষ্ট; অনেক স্থানে গল্প নাটকের মত স্রোত বহি অগ্রসর 
Bi গুরুগন্তীর সাধুভীষা ইতিহাঁদকে অপাঠ্য ও হুপাচ্য করে। 
অনেক তর্ক করিবার পর অবশেষে আমরা উভয়ে এই “সহজিয়া” 
ভাষাই পছন্দ করিয়াছি।. শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহাশয় এই 
ছোট বইখানির ভুমিকায় সত্যই বলিয়াছেন--“আমি যখন ইতিহাস 
পড়েছিলেন, তখন ইতিহাসের বইগুলো লোহার কলাইয়ের মত 
নীরস ছিল। '* ee এই 'রাজাবাদ্শার’ কথাগুলির মতে! সরস 
কোরে তখন যদি কেউ আঁমাকে ইতিহীসটা দিত x *-%। যাহোক 
এখনকার ছেলের! আমাদের চেয়ে স্থখী ও ভাগ্যবান্‌ বল্তে হবে, 
কেন না, এমন ইতিকথায় তারা রম পাবে।” 

ভাষা সরল এবং গল্পপ্রবাহ সজীব করিতে fiat ইতিহাসের সত্য 
নষ্ট করা হয় নাই। শুধু শেষ গল্পটি দিল্লীতে প্রচলিত পুরাতন 
প্রবাদের উপর রচিত এবং ভিত্তিবাদ্শা গল্পে কিছু কাল্পনিক ডালপাল। 
যোগ দেওয়! হইয়াছে। এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া এবং এইরূপ ভাষ! 
অবলম্বন করিয়া ভাঁরত-ইতিহাসের আর-সব গল্প লেখ! হইলে বাঙ্গলার 
ঘরে ঘরে ইতিহাস-জ্ঞান অস্কুরিত হইবে; আমরা সকলেই দেশের 
অতীতকে চিনির। . ব্রজেন-বাঁবুর বইখানি ছোট ছেলেমেয়েদের 
হাতে দিলেই ইহার আদর হইবে । আশা করি, তিনি তাঁহাদের “ ‘আরও 
চাই” প্রার্থনা আগামী বৎসর পূর্ণ করিবেন। ' F 

হে শ্রীযদুনাথ সরকার | 


মনুয্যত্ব_(নন্.কো-জপারেশনের আর-এক দিক). লেখক 
গ্রীনলিননীকিশোর গুহ। মুল্য ছুই আনা; পৃষ্ঠা ২৩। 

এই ক্ষুদ্র পুপ্তিকার মধ্যে আমর! লেখকের চিন্তাশীলতা ও লিখিবার 
ক্ষমতার পরিচয় পাইলীম। লেখক অদহযোগিতাকে' নান! দিক দিয়া 

বেশ স্পষ্ট করিয়। দেখাইয়াছেন। লেরুকের মতে কেবল ভাঙ্গনের দ্বারা 
কোন কাজ হয় নাও “বিসর্জন হইতেও বড় বস্তু আছে, তাহাঁ_ 
প্রতিষ্ঠা । দেই প্রতিষ্ঠা কোথায়? শক্তিস্ংগ্রহকে উপেক্ষা করিয়া 
কেবলমাত্র আত্মরক্ষার নিমিত্ত হিন্দুদমাজ শত বৎসর ধরিয়! সংহিতায়, 


পুরাণে, আচারে অনাচারে, “অচলায়তন' প্রতিষ্ঠা করিয়া অসহ-. 


যোগিতাকে খাঁচাইতে প্রয়াদ পাইয়াছে। . পরাধীন জীতির এই 
বিধান দ্বার! কতকট! ara হইয়াছে from; কিন্তু জাতীয়, জীবনে 
মুক্তি আসিল কই? অনহযোগিতার নিয়মের বজ্র বাঁধনে বাহিরে 


জাতিকে বীধিয্নাও যদি তাহার অন্তরের শক্তিকে জাগ্রত ন! করি, শন্তের 


বিধির সনাতন নিয়সকে না মানি,তবে মুক্তি পাইব কেমন করিয়!?” কথাটা 
যে খুবই সত্য তাহা অস্বীকার করি al; কিন্তু নন্‌কো-অপারেশনের 


ত 


নন্‌-কো-অপারেশনের একধারে ভাঙ্গা অন্ত 
ধারে গড়া, একধারে বিসর্জন অন্য ধারে প্রতিষ্ঠা, ছইটিই পাশাপাশি 
স্থান পায় নাই কি? অথবা .ইহাই ঠিক ‘যে নন্-কো-অপীরেশনে 
ভাঙ্গাটাই গড়ার মধ্যে, গড়ার একটা অংশ মাত্র। নন্‌ কো-অপারেশনের 
আত্মশুদ্ধির দিকটা কি উপেক্ষার জিনিদ? চোরকে সাধু করিতে হইলে 
প্রথমেই তাহাকে চুরি ত্যাগ করাইতে ইইবে। তাহার চুরিও চলুক, 
এধারে নে ধর্মউপদেশও STF, এ ভাবে তাহাকে সাধু করা ব্রোধ হয় 


পক্ষে এ কথ! ates কি? 


মহন্তম ব্যক্তির পক্ষেও অসম্ভব। নন্-কো-অপারেশনে কেবলমাত্র 
“না”এর দিকটাই যে প্রবল নয় তাহা বুঝিবার জন্য আমরা লেখককে 
মহাপ্রাণ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত ঠিক এই বিযয়েরই একটি py’ 
প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। 


লেখক আর-এক স্থানে বলিয়াছেন_-.“বীরসাধক গান্ধী যাহা পারেন, , 


যাহারা শুধুই ভয়ে অত্যাচার সহ করিতে থাকে, তাহার! তাহা পারে 
al | তেমন অনধিকানীকে Soul force বা আত্মিক শক্তির কথা বলিতে 
নাই; বরং যেইখানে_তাহার! অত্যাচরিত হয়, সেইখানে ব্যক্তিগত 
ভাবে তাহার প্রতিকার করিবার শক্তিকেই জাগাইয়। তুলিতে 
হইবে।” একদিক দিয়া দেখিলে ইহাই সত্য কথা। যাহার শা 

দিবার ক্ষমতা নাই সে যি ক্ষমা করিতে যায় তাহা হইলে উহা 
ভক্তি ও বিস্ময়ের বদলে হস্যরসেরই সৃষ্টি করিয়া থাকে। মহাত্মা atte 

Stata “The Doctrine of the Sword,” নামক প্রবন্ধে লিখিয়া- 
ছেন--"] do believe that, where there is only a choice 
between cowardice and violence I would advise 
violence,” কিন্তু এখানেও একটা! খট্‌ক! থাকিয়া গেল। মানুষ 
যেপ্রকার সিদ্ধি, আকাঙ্জা করে তাহার সাধনপ্রণালীও সে সেই: 
মত গড়িয়া লয়। আদর্শকে ছাড়িয়া ঠিক তাহার- উণ্টা পথে চলিলে 
মানুষ কখনও আদর্শের নিকটস্থ হইতে পারে ন!। সুতরাং আমর! 

af Soul force বা- আত্মিক শক্তিতে বিশ্বাসপরায়ণ হই, অহিংসার 
দ্বারাহিংসাকে জয় করাঁকেই যদি আদর্শ afin গ্রহণ করি, তাহ! 
হইলে আনন্দের সাঁধনাও সেইমত হওয়ার প্রয়োজন, উপস্থিত আমর! 
সকলেই আত্মিক-শক্তিমান না হইতেও পারি কিংবা কেবলমাত্র ভীত 
হইয়াই অত্যাচারের প্রতীকাঁর ন করিতে পারি, কিন্ত অহিংসাঁকে 
প্রেমকেই aff চরম অন্তর বলিয়া স্বীকার করি, «প্রেমের «ices যদি 
আদর্শ ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা হইলে উত্তরোত্তর. প্রেমিক হইবার... 
জন্যই আমাদিগকে সাধন! করিতে -হইবে; ঘুসির বদলে ঘুসি দিতে 
পারি নাই বলিয়া দুঃখ করিলে চলিবে না, ঘুসির বদলে কেন হাসি 
দিতে পারি 'নাই বলিয়াই দুঃখ করিতে হইবে, ঘুসি দিতে পারার. 
অক্ষয়তীর জন্য কেন লজ্জিত ও দুঃখিত. হইয়াছিলাম তাঁহা ভাবিয়াই 
দুঃখিত হইতে হইরে। জাপান পশ্চিমের মত আত্মিকশক্তিতে বিশ্বাস- 
পরায়ণ নহে। তাহার নাধনপ্রণালী হইতেছে_-মৈন্ রণতরী ও অন্ত্র- 

সংখ্যা বাড়ান। এই সাধনার দ্বারা জাপান কি কোনকালে 
প্রেমের oF লাভ করিতে পারিবে? শাস্তি দিবার ক্ষমতা হাতে না 

থাকিলে ক্ষমা করিতে যাওয়া ধাতুলতা হইতে পারে; কিন্ত শাস্তি 


৫ম সংখ্য ] 


দিবার ক্ষমতার পিছনে ছুটিলে, প্রেম দিবার ক্ষমতা, ক্ষমার ক্ষমতা 
বাড়িয়া উঠিবে কোন্‌ দিক দিয়া ? যে প্রকার সাধনা, সিদ্ধিও ত ঠিক 

- সেইপ্রকারের হইবে। এইজন্যই লেখক যে বীর হইয়! তবে ক্ষমাবান 
হইতে বলিয়াছেন তাহার উত্তরে বলি যে সে বীরত্বের অর্থ মহাঁপ্রাণত! ; 
জাপান ব! জার্মানীর বীরত্ব নহে। কেহ হয়ত বলিবেন বে জার্মানীর 

মত শক্তিশালী হইতে পারিলে ত!.কিস্তু যে প্রেমধন্দ্রী দে ত ইহাকে. 
(শক্তি বলিয়াই স্বীকার করে না? এ শক্তিলাভের অক্ষমতা তাহার 
লজ্জার কারণ লহে। নর্ঘাতক যদি সীধুকে ডাকিয়া বলে এমন করিয়া 
ঘুমন্ত মানুষের গলা না কাটিলে তোমাকে ছূর্ববল ও অক্ষম বলিব, তাহা 
হইলে এ সাধু নরহত্যার সাঁধনাতেই লাগিয়া! যাইবে নাকি ? 


চির অপরাধী-_েখক শ্রীমাণিকচন্্র ভট্টাচার্য্য। প্রকাশক, 
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়, ২*১ কর্ণওয়ালিস্‌ ae কলিকাতা । মূল্য 
দেড় টাকা। পৃষ্ঠা ১৩০। 
একখানি উপন্তাস। দরিদ্র কৃষক-জীবনের সুখদুঃখময় ‘ছবিটি 
মন্দ লাগিল পা। বর্ণনা-ভঙ্গীও বেশ প্রাণস্পর্শী। তবে প্লট তেমন 
জমাট বাধে নাই; কেমন যেন থাপছাড়া ও স্থানে স্থানে অসঙ্গত। 


ত্ৰয়ী--মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা মহম্মদ আলী ও দেশবন্ধু চিত্ত 
রঞ্জনের জীবনচরিত। শ্রীবিমলা wedi ও Aastha বিশ্বাস 
প্রণীত। মুল্য আট আনা; ৭৭ পৃষ্ঠা। 
aot বেশ সরল ও প্রাণবান্। দেশের মহাপ্রাণদিগের জীবন 
নানা দিক্‌ দিয়া যত ভাবে আলোচিত হয় ততই মঙ্গল। 
স্বরাঁজে বঙ্গমহিলার কর্তৃব্য_লেখক গ্রীহ্মন্তকুমার 
গুপ্তভায়।। মুল্য ছয় আন; ৯৭ পৃষ্ঠ । 
লেখক এই পুস্তিকায় বঙ্গমহিলারা কি sian water লাভে 
পুরুষদিগের সহায়তা করিতে পারেন তাহার আলোচনা! করিয়াছেন। 
ইহাতে অনেক খাঁটা কথ! আছে, যদিও সকল বিষয়ে আমরা লেখকের 


yy 





সহিত একমত হইতে পারি না। ভাষা এত উচ্ছাসময় al হইয়া. 


একটু সংযত হইলেই ভাল হইত বোধ হয়। . 
শ্রীনির্দলপদ চট্টোপাধ্যায়। 


আর্যজাতির আদি নিবাস_এশিবচন্্র শীল, চড়া 


শীলবাঁটা। ৩৮ পৃষ্ঠা। এক টাকা। 
বৈদিক সাহিত্যের প্রমাণ অবলম্বন করিয়া আর্যদের আদি নিবাস 
কোথায় ছিল ও সেখান হইতে তাঁহারা কোথায় কোথায় গিয়াছিল 
তাহাই এই পুত্তিকায় নির্ণয় করা হইয়াছে। লেখক প্রথমেই ইহা 
ধরিয়া লইয়াছেন যে “উত্তর কুরুদেশে জার্ধাদের আদি বাস ছিল।” 
এই ধারণার কোনো প্রমাণ লেখক উপস্থিত করেন নাই। অপরস্থ 
পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্র বলেন “উত্তরকুরু পিতৃভূমি নহে।” অতএব 
উত্তরকুরু আর্যদের আদি বাসস্থান প্রমাণ করিয়া লেখকের অগ্রসর 
হওয়া উচিত ছিল। tare উত্তরকুরুদেশ বর্তমান পশ্চিম-সাইবেরিয়। 
aa সনাক্ত করিতে চাঁন । কিন্তু বিদ্যারতু মহাশয় বলেন উত্তরকুরু 
বর্তমান উত্তর সাইবেরিয়া। লেখক শব্দসাম্য দেখিয়া প্রাচীন অনেক 
দেশকে আধুনিক দেশের সহিত অভিন্ন মনে করিয়াছেন, যেমন 
ইয়ারকাও- আধ্যখও ; রশ =সামবেদের রুশম্‌ ; atrial = অঙ্গার 
নদী, অফিরাগণের বাসস্থানের নদী ; দনুজদিগের নামানুসারে দানব 
বা দানবী (Danube) নদী; হরিবংশের নিশাপুত্রগণের বাসস্থান 
পারস্তের নিশীপুর (ওমর থায়ামের বাসহান ) Serie: বৈদিক 
স্বৰ্গরাজ্য--লেখকের মতে আধুনিক BIB (5%8£)। কিন্তু বিদ্যার 
মহাশয়ের মতে স্বর্গ মঙ্গোলিয়া । বিদ্যারত্ব মহাশয়ের গবেষণা- 


৮৯২১১ 


পুস্তক-পরিচয় 


৭৯৯ 


NPP AANA স্৫িপিস্পি্িসিপাসিপসি৩৫পস্পাাসিপা্িসিলিসিপাসিপা্পাসিপাস্পা সপাস্পাসিপাস্িপািপা্পািপাস্পিস্পাসিাসিপাস্পাস্পিাসিপাস্পিপস্সিসপাছি পি 


প্রথালীর সহিত শীল মহাশয়ের গব্ষেণা-প্রণাঁলীর ও অনুমান-সিদ্ধান্তের 
অনেকটা মিল দেখা যায়। কিন্তু শীল-মহাঁশয় পুস্তকে অন্য দু-একজন 
পণ্ডিতের মত আলোচনা করিয়া তাঁদের .নাম স্বীকার করিয়াছেন, 
কিন্তু বিদ্যারত্ব মহাশয়ের প্রসিদ্ধ পুস্তক “মানবের আদি জন্মভূমি” 
সম্বন্ধে কৌনো৷ কথাই বলেন নাই। যাই হোক, শীল মহাশয় এই 
ক্ষুদ্র পুস্তিকায় অসাধারণ অনুসন্ধান গবেষণা ও পীত্ডিত্যের পরিচয় 
মা বইথানি পাঠ করিয়া আমরা উপকৃত ও আনন্দিত 
য়াছি। 


কেদার-বদরীর পথে- প্রীবীরেশচন্্র দাস। এম সি সরকার 
এও FH, ৯০।২এ হারিসন রোড, কলিকাত1॥ ১৪৭ পৃষ্ঠা, দেড় টাকা । 
কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণ হিন্দুর প্রসিদ্ধ তীর্থ । কিন্তু ছুর্গম। 
এই ছুরধিগম্য তীর্স্থানের বিবরণ জানিতে অনেকেরই কৌতুহল আছে। 
এই বইএ ও ছুই তীর্ঘস্থানে যাইবার পথ, পথের আশ্রগ্ন ও স্থৃবিধা, 
এক আশ্রয় হইতে অপর আশ্রয়ের দূরত্ব, দর্শনীয় স্থান ও দৃষ্য প্রভৃতির 
বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। বইখানি সুখপাঠ্য ; তীর্থযাত্রীদের সহচর পথ- 
প্রদর্শকের কাজ করিবে | একখানি ম্যাপ থাকায় বইখানির উপকারিতা 
বৃদ্ধি হইয়াছে। 


চাঁদপুর কুলী-কাহিনী- গ্রসরোজকুমার দে সঙ্চলিত। 
প্রকাশক জে ভট্টাচার্য্য, বি-এল, মনোহর খাঁর বাজার, টানা? ৩৬ পৃষ্ঠা। 
তিন আন! | 
সাময়িক ঘটনার সম্বন্ধে feels কুলিদের চা-বাগানের অবস্থা, 
চা-বাগান ত্যাগের কারণ, চাঁদপুরে তাদের দুর্দশা ও প্রবল সরকারী 
লোকদের অত্যাচার ইত্যাদির বিবরণ এই পুস্তিকায় একত্র সংগৃহীত 
হইয়াছে। যে ঘটনার সংবাদ টুক্রা Real দিনে দিনে পাওয়াতেই 
মনে বিশেষ ছাপ বসাইয়! দিয়াছে, তাহা একসঙ্গে পড়িলে কুলিদের 
Ren ও তাদের উপর স্বার্থান্ধ প্রবলদের অমানুষিক অত্যাচার মনকে 
আরো! বিচলিত- করিবারই কথা । সুতরাং লেখকের উদ্দেশ্য সফল 
হইবে। 


নিজ: aad প্রকাশক Det 
মিত্র, ব্রাক্মণকীর্তি, ঢাকা, ৭৮ পৃষ্ঠা। সচিত্র। ছ আন|। 
পঞ্জাবে ইংরেজ ও ইতরেজদাঁস ভারতীয়রা যে অমানুষিক অত্যাচার 
ও অপমান করিয়া ভারতবাঁসীদের জর্জরিত করিয়াছে সেই নৃশংস 
ব্যাপারের কাহিনী। এক মাসে বইএর প্রথম সংস্করণের সব বই 
বিক্রী হইয়! গিয়াছিল; ইহা দ্বিতীয় সংস্করণ। এই অপমান যে 
দেশবাসীর কিরূপ মর্মে বিধিয়াছে ইহা তারই প্রমাণ। জাতীয় 
অপমান স্মরণ রাখিতে যাঁর! চান--যীরা ইংরেজের মিষ্ট কথা Forget 
and forgive শুনিয়া জাতীয় অপমান ভুলিতে চান লা, তাদের এই 
বই কিনিয়| পড়িয়া দেখা উচিত। 


শুশ্রাধা-শিক্ষী- গ্রীনিত্যানদ্দ সিংহ। বোলপুর, বীরভূম। 
২৯১ পৃষ্ঠা। দেড় টাকা। 
রোগীর eae শিখাইবার বই। শুশ্রাধার প্রণালী উপকরণ 
উপদেশ ইত্যাদি পনেরোটি অধ্যায়ে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। বইখানি 
লেখা হইয়াছে কন্যা ও পিতার কথোপকথনের ভাবে। সুতরাং 
সকলের সহজবোধ্য হইবে আঁশা করা WIL প্রত্যেক গৃহস্থের এরূপ 
বই পাঠ করিয়া জ্ঞান ও শিক্ষা সঞ্চয় করা উচিত । 
মক্তব প্রাইমার প্রথম ভাগ ও বাঙ্গলা! শিক্ষা 
খান দাহেব মৌলবী আবিদ আলী খ প্রণীত, মোম্লেস ভাওার, 


৭৯২ 
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মালদহ। যথাক্রমে দ্বিতীয় ও পঞ্চম সংস্করণ। মুল্য যথাক্ৰমে দেড় 


* আনা ও ছু আনা। 


"মুসলমান শিশুদের বর্পরিচয় ও প্রাথমিক শিক্ষার বই। দুখানি 

বইএই এমন সব শব্দ ব্যবহার কর! হইয়াছে যাহা মুসলমান ছেলেরাই 
ব্যবহার করে। কিন্তু প্রথমভাগ বর্ণপরিচয় যে শিশু পড়িবে সে কি 
আরবীপারসীবহুল বড় বড় কথা বুঝিতে পারে ?--“মা-বাপের খেদ্মত- 
গুজারী করিবে ।...যাহীর! ওয়ালদয়নকে আরামে রাখে তাহারা ছুনিয়ায় 


প্রবাসী-_ভাদ্র 


লালা লালা 
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মান আর আকবতে সুথ হাসিল করে। রওয়ায়েৎ আঁছে--মা-বাপের 

কদমের নীচে বেহেশৃত রহিয়াছে। এই কথাটি নকল মাঁজ্হাবে দেখিতে 

পাওয়া যাঁয়।” ইত্যাকার পাঠ বাঙালী মুসলমান ছেলেদের পক্ষে 
নিশ্চয়ই ছুর্ববোধ্য। বই দুখানি দেখিয়া .কৌতুক যে পরিমাণ বোধ 
করিলাম, সে পরিমাণ প্রশংসা করিতে পারিলাঁম না। এমন বই. 
শিশুদের গড়ানো জুলুম করার নামান্তর বিয়াই আমাদের মনে হইল। 

০4 


রানা বসন্ত-বিদায় 


© Og, 

_ বসন্ত, তব বাসর-রাতির বিলাঁস-বেশ 
খুলে ফেল, ফুল-উৎসব আজে! হল না৷ শেষ? 

"" আকাশে বাতাসে তোমার মদের জমাট ফেনা ... 
হিসাবে করেছে শত ভূল, শুধু জমেছে CHA -.. 
ছুটী ন৷ও তুমি ছুটী নাও ওগে চৈত্র নিশা, 
পেয়ালা তোমার খালি করে কই মিটিল তৃষা 
Sie ere aaa GO 
REE SAY হয বাদে মাদল | 


ওগো কমর, জানি তুমি জানো অনেক হলা, 
কত কথা মোর জম! আছে যাহা হয়নি বলা, 

. তোমার চাদের টাদোয়ার তলে কতনা রাতে-- 
দেওয়া-নেওয়া শুধু হয়েছে আমার মনেরি, সাথে ) 
ঘর্‌ ছেড়ে আমি বাহির হয়েছি তোমারি ডাকে, 

. কোনোখানে তার সাড়া পাইনিকো খুঁজেছি যাঁকে; 
বনে উপবনে তোমার afta মোহের বান 
. জড়ায়ে-ধরেছে বিধেছে আমার সকল প্রাণ ; 

 এনম তোমার ওগে! ফাম্তুন রঙীল ফাগ্র-- 
এ ঘে মোর ক্ষত ব্যথিত প্রাণের দাগ ! | 


আজ এসো তুমি নিবিড় নীরদমগ রাতি ; 4 
" জনুক তোমার আঁখি-বল্সানো চপল বাতি; 
Le নারির? করের 
আজিকে ময়ূরী ময়ূর নাচিছে কলাপ তুনি, | 
০৪০০০০০০৪৪৪ as 


3 ও কালো রূপ আজিকে আমার আবির আলো. ; 


বেণুবন-শাথে আঁজিকে তোমার ওড়ে নিশান, 
চি আস জনে ছড়াল! তয় আলে নৰ! = 


মনের পাত্রে জমায়েছিলাম মদের ফেনা। 

সব দিয়ে মোর আজো দেখি কিছু হয়নি কেনা; 
আলো ছেড়ে হায়, আলেয়ার গিছে: ঘুরেছি বৃথা, 
ফাগুন-হাওয়ার আগুন পরাণে জেনেছে চিতা, ২ 
Ba নিবারিতে বেড়েছে শুধুই আকিল তৃষা, 
দখিন-বাতাসে না৷ জানি কি আশে হারান দিশ! ! 


তরুণী, তোমার কৃষ্ণরূপের দীপ্তিখানি -. 

ate পথিকে চন্দনছিটা দেবে না আনি? 

বিলাস-সজ্জা ছুড়ে ফেলিয়াছে সকল ধরা, 
~ বক্ষে পরে আজিকে তাহার পীষাণ-জরা, 

ফুলসাজহীন আজিকে নিঃস্ব বুকের ধূলি, 

মৌন,বেদন করে নিবেদন নয়ন তুলি; _'"'! 
চিরমূক, আরে মুক হয়ে গেছে সরমে লাজে, 

acy শৃন্ঠতা নিয়ে দীড়ায়ে আছে! 


তুমি তব এ চিকুর এলায়ে এস গো নারী, " @ 
ঢাল নিঃশেষে উদার বুকের শীতল বারি? 


> 


| কুঝুম-ভাঙা লাল হায় আর লাগে.না ভালে। !. oa 
বিদায় তোমার ফুল-উৎসব চৈত্র নিশা, .. . 
কষা করো মোরে আর আগাম ন! ব্যাকুল হা 


রেশ cnt, 


ent 


ane ed 
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নিশীথের কথা 
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নিশীথের- কথা 


সেদিনকার মজ্লিসে, বিনয় ডাক্তারের অদ্ভুত কথ শুনে 
সবাই যখন একসঙ্গে বলে উঠ্‌ল-__অর্থাৎ * 


me বিনয় বল্ল-_অর্থাৎ কুজন গুঞ্জন ইত্যাদির ভিতর দিয়ে 


তোমাদের কবিরা যেটাকে ভালবাস! বলে প্রচার কর্তে 
চান, তাঁর উপর আমর বিন্দু মাত্র শ্রদ্ধা নেই। তাছাড়া 
আমার মনে হয় ভালবাসার বিশেষ কতকগুলি বাঁধা রাস্তা 
নেই,ওর বিশেষ কতকগুলি রূপও নেই, ওকে ধর্বারও কোন 
উপায় নেই। ও কতকটা হাওয়ার মত। আপনার swe 
চলে ফেরে। ওর রঙ,পিয়াল ফুলের রেণু মত কি রক্ত জবার 
মত wl জানি না, তবে সবচেয়ে যাঁর সঙ্গে ওর বেশী FID 
আছে তা হচ্ছে চোখের জল; 
পাওয়া wa বটে, কিন্ত পুরান হলে নয়। যেটা থাকে তা 
RTH ব্যথার ব্যাখ্যা কর্‌তে পার? 

আমরা বল্লাম-_তুমিই Fa 

বিনয় বল্ল--আমিও পারি না। তার কথাই বল্বার 
জন্যে তোমার্দের আজ ডেকেছি। - 

গল্পের নাম শুনে আমর|. সবাই খুসী হয়ে উঠ্লাম। 
কেন ন! সময় কাটাবার এমন. অস্ত্র আর ছুটি নেই। তা 
ছাড় গরট! ভান হ'লে ভালই। খারাপ হলেও বেশ হয়, 
আশা মিটিয়ে gota কথ! বক্তাকে শোনান চলে। স্মাসরা 
বিনয়ের চার পাশে জমাট হয়ে বদ্লাদ। বিনয় বল্তে 
Se কর্ল-- 

মেডিক্যাল কলেজের কাজ . ছাড়বার ঠিক তিন মাস 
পুর্বে, একদিন সন্ধ্যাবেল৷ যে' রোগীটি আমার ওয়ার্ডের 
তের নম্বর ক্যাবিনে এসে Bie, তার নাম ছিল নিশীথ। 
কিন্তু তার রোগের নামটা! তোমাদের কাছে বলে লাভ নেই, 
_ বুঝ্তে পার্বে না, 

সার্জন সাহেব তাঁর বুকে ছুরি বসালেন । চুরি : বদানটা 
খুবই আশ্চর্য্য রকমের হয়েছিল। কাগজে কাগজে তার 
বিবরণ সবাই স্তম্ভিত হয়ে পড়ুল। কিন্ত নিশীথের জীবন 
নিয়ে টানাটানি পড়ে গেল । অর আর কিছুতেই ছাড়ে না। 

নিশীথ আমার তত্বাবধানে এক মাস বাইশ দিন ছিল। 
ভার অসুখের সময় প্রায়ই যে ছুটি মানুষ তাঁকে দেখ্তে 


টাঁট্‌ক! বেলায় একট! আঁভাষ 


আস্ত, তাদের. পরিচয় নিশীথের এই ডায়েরী থেকেই 
পাবে। আর বিশেষ কিছুই বল্বার নেই, ভূমিকা! শেষ 
হয়েছে, এখন, ডায়েরী পড়া আরম্ত কর! যাক ৪. 
| RR অক্টোবর । 
সহরের প্রায় সমস্ত ডাক্তারই আমায় পরীক্ষা করে 


- গেল কিন্তু কারে কাছেই পাশ হতে আর পার্লাঁম না, 


হবার আশাও নেই, আমায় WLS হবে। 

অবশ্য এ কথাটা খুব আশ্চৰ্য্যের নয়, সবাইকেই. একদিন 
ALS হবে জানি, তবু এই কথাটা মনে পড়ার সঙ্গে- 
সঙ্গে আমার বুকের ভিতর যেকি করে ওঠে তা কেউ 
বুঝ্বে না। মানুষ ত দূরের কথা গাছপালা হতে 
আরম্ভ করে বাড়ীর কুকুরটার প্রতিও হিংসায় আমার মন 


ভবে যায়--ওদের AALS হবে না--অন্ততঃ তার খবর এখনও 


ওদের কাছে এসে পৌছায় নি! 

ওরা সবাই ওষুধের AAD আমার মুখের কাছে তুলে 
ধরে বলে_-এটা খাও, তাহলেই Gel কম্বে। এর 
উত্তর আপন! হতে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে--ছাই 
কম্বে। একেবারে কম্বে আমি মলে। কিন্তু বাচ্বার 
জন্যে ফতখানি ইচ্ছে আমার বুকে আছে, fe ততখানি 
শতকরা নববই জন সুস্থ মানুষের আছে কি না সন্দেহ I— 
সেদিন নির্লজ্জের মত ডাক্তারের হাত চেপে ধরে 'বলে 
ফেল্‌লাম--আমায় বাঁচিয়ে দিন! 

ডাক্তার হেসে বল্লেন--কিছু ভাব্বেন না, ভাল হবেন। 
কিন্ত তীর চোখের চাহনি হতে বুঝে নিলাম তিনি বল্তে 
চান আমি তাঁর কাঁছে যেন একটা! অত্যন্ত অন্তায় আবার 
করেছি। ST চাওয়ার ওপর যেন আমার কোন অধিকার 
নেই! কিন্ত ওঁকে আমি কি করে বোঝাব যে বাঁচতে 
চাওয়ার ওপর আমারই সবচেয়ে বেশী অধিকার, কেন al 
আমার যে সবই আছে--কিছুরই ত অভাব নেই। 

মরুক্‌ না এ পথের ভিথারীটা, ওর হাড়ে বাতাস 
লাগৃবে। মরুক্‌ না এ যুবা, যে জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতার 


- বোঝা মাথায় চাণিয়ে দিনের পর দিন, রাতের পর ate 


দীর্ঘস্বাসে পৃথিবীর বুক ভরিয়ে তুল্ছে। মরুক না পর বৃদ্ধ, 


৭১৪ 





কেন মর্ব ? কেন_ কেন? আমার যে সবই আছে ঘরভরা 
বুকভরা। এসমস্ত ফেলে--মাগো, বুকের পীজরের তলায় 
আবার সেই Tal :....- 
* | * * 
২৪শে অক্টোবর। 
ধত দিন বাড়ী ছেড়ে হ্পিটালে এসেছি, তার মধ্যে, 
গুন্লাম দিন চার একরকম মভ়ার মতই ছিলাম । 
অনেক তর্কের পর' নার্সের কাছ থেকে আজ আমার 


থাতাটা, আদায় করে নিয়েছি। আমার মাথার দিকের. 


বিছানাটিকে. একটুখানি উচু ক'রে দিয়েছে। খাতাটাকে 
বুকের ওপর রেখে ees আরম্ভ করেছি এমন সময় নার্স 
এসে আমার মাথার ওপর হাত রেখে আমার মুখের দিকে 
তাকিয়ে রইল! আমি বড় আশ্চর্য হয়ে পড়েছিলাম | তাকে 
জিগৃগেষ কর্লাম-_কি চাও? সে বল্ল-_কিছু না, শুধু 
দেখুছিলাম তোমার জ্বর আছেকি না। ওর হাতের স্পর্শ 
বড় মিষ্টি । ওর দৃষ্টি বড় করুণ। 

বাড়ী থেকে যখন আমি তখন বড় ইচ্ছে করেছিল এক- 
বার মাধুরীকে দেখ্তে। কিন্ত সে আসেনি! চিঠিতে 
লিখে পাঠিয়েছে-_অপারেশন শেষ হয়ে যাবার পূর্বে আমার 
মুখের দিকে তাকাবার.তাঁর সাহস নেই । 

মাধুরী তার নিজের দিক থেকে দেখে যো ভান বুঝেছে 
তাই করেছে। কিন্তু এই অপারেশন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
যদি আমার জীবনও শেষ হত, তা হলে কি অশান্তি বুকে 
নিয়েই মর্তাম, সে কথা কি ভেবেছিল নে? কি স্বার্থপর 
মেয়ের] ' 
| i EEE BOTT EE EE 
সে আমার কাছে বসে আমার মুখের।দিকে তাকিয়ে ছিল! 


আমি যখন ঘুমিয়ে ছিলাম তখন রইল সে।আমার মুখের 


' দিকে তাঁকিয়ে, কিন্তু আমি যখন তার দৃষ্টি আমার মুখের 
ওপর ফেল্বার জন্তে আমার যাঁ-কিছু সবই তার পায়ে উজ্জাড় 
করে ঢেলে. দিতাম তখন ত. তাঁকায় নি সে? না| না, 
তাকিয়েছে বৈকি। কিন্তু তৃপ্তি পাইনি। সেইটুকুকেই 
যথেষ্ট বলে মনকে বোঝাতে পারিনি। আমার বুকের ভিতর 
যতখানি ঠাই তার জন্তে রেখেছিলাম, স্বেচ্ছায় এসে সেই 


প্রবাসী--ভাদ্র, ১৩২৮ 


. যে সব পেয়ে সব হারিয়ে মরণ মরণ করে ডাক্‌ছে। আমি. 


[ ২১শ ভাগ, ১ম-খণ্ড 








ঠাই সে দখল করুক,_-এই ছিল আমার কাঁমনা। কিন্ত 
আমি তাকে ডাঁক্ব ন/__এই ছিল আমার গর্ব । - এই গর্ব 
আমার কামনাকে পাহারা দিত। কোনমতে তাকে তার 
সীমা ছাড়িয়ে যেতে দেয় নি। 


কিন্ত সে-সব. কথা নিয়ে বেশী নাড়াচাড়া না = 


ভাল। কথ! দিয়ে ত প্রকাশ কর্বার জিনিদ এ নয়। 
আমার বুকখাঁনাকে চিরে ফেললেও ত সে কথা স্পষ্ট হয়ে 
উঠবে না, সব অসম্পূর্ণই থেকে যাবে !-কিন্ত কিছু না 


করেও যে আর বাঁচি না! কিছু বল্বার নেই, তবু বল্তে 


হবে। একান্ত যা আমারই একলার জিনিন তাকে ভাগ 
করে দেবার ইচ্ছেটা যে পাগ্লামি। - তবু ওটা না করে 
পারি না । এই ছেলেমান্থধী দেখে হয়ত সবাই হাস্বে। 
হাঁস্বারই ত কথা। আমি মাঁধুরীকে দেখি আমারই চোখ 
দিয়ে ; -আমার চোখ ত তাদের নয় | 


সময় সময় মনে হয় এ আর সইতে পারি না AACA 


মত আমিও হার মৈনে বলে ফেলি__ভালবাঁসি। ও কথাটা 
অনেকবার আমি নিজের মনে বলেছিও, কিন্তু তাকে 
বলিনি--বল্‌্তে সাহস হয় নি। . 

ওটা যেন একটা মন্তবড়. মিথ্যে কথা । আমি তাকে 
চাই, তাঁকে পেলে আমি বেঁচে যাব, এগুলো ত আমারই 
একলার স্বার্থ দিয়ে জড়ান | আমার এই একটান। বৈচিত্র্য- 
হীন জীবনটাকে তার হাত দিয়ে সুন্দর wea পূর্ণ করে নেব, 
তাই ভালবাসি-কথাটার যাদু দিয়ে তাকে ভুলিয়ে আমার 
দিকে টেনে আন্তে চাই, এত আয়োজন করি। শুধু স্বার্থ 
আর স্বার্থ। কোন অভাব আমার রাখব ন! এই আমার 
Sal তাছাড়া আমার জীবনের ছু-একটা দিন দিয়ে .য 
জেনেছি তারই ওপর বিশ্বীস রেখে ভালবাসি বল্বার অধিকার 
আমার নেই, কারু! সমস্ত জীবন দিয়ে ত জানিনি, কিন্ত 
জান্তেও বুঝি আর পার্লাম না। তবু:+£+. 

পাঁচটার ঘণ্টা পড়ল। নার্স আমার হাত থেকে 
থাতাটা কেড়ে নিতে চাইছে, থাম্তে হল। কিছ ama: 


atahata অনেক লোকের পায়ের শব শুন্তে পাচ্ছি।. 
ওরই সঙ্গে কখন তার পানের শব্দটিও বেজে উঠবে 
কখন গুন্তে পাব? আমার যে আর দেরি সইছে AL... 


৫ম সংখ্যা | 


~~ 


২৭শে অক্টোবর 
টিনার সবচেয়ে যেটির ওপর বেশী 
ভয় ছিল তা হয়ে গেছে। ভাল হয়েছে কি? না হয়নি। 
এটা যদি না হত, মানুষের বুকে যতখানি Foss! digs 


ata তা ভগবানের চরুণে ঢেলে দিতাম | 


এখানে এসে পর্য্যন্ত রাতদিন প্রার্থনা করেছি-_ প্রভাতের 


সঙ্গে মাধুরীর যেন দেখ! ন! হয়। এই দেখা না৷ হওয়ার BT 


কত যে ছেলেমান্ধী উপায় বার করেছিলাম, তা সুস্থ 
অবস্থায় শুন্লেও হয়ত হাসি cts | 

প্রভাতকে বলেছিলাম-_দেখ্‌ ভাই, চারটের পর থেকে 
কেমন যে একটা ঘুমের মত আদ্তে থাকে, কিছুই আর 
ভাল লাগে all তুই এক কাজ করিস্ ছটার সময় 
a জানিদ্‌ত ডাক্তার বলেছে ঘুমটা আমার ভারি 
দর্কার। কিন্তু তুই কাছে থাকলে ত আর wi হবে না, 
PH বকর কর্তেই কেটে TCA | 
saad মাধুরীকেও ঠিক শ্রী কথাই বলেছিলাম, কিন্তু তাকে 
আম্‌তে বলেছিলাম এক ঘণ্টা পূর্ববে। আর ছটা বাজ্তে 


পনেরে। মিনিটের সময় একরকম জোর করেই তাঁকে 


ঘর হতে বার. করে দিতাম। মনে হত, ও যদি আর ন! 
আনে তা হলে ভাল হয়। আমার বুকখান! যে কত শক্ত 
তা বুঝতে পার্তাম যখন মাধুরী 
থাকি নিশীথ। 

আমি কাপুরুষ | একথা নিজের হাতে লিখে যাচ্ছি, 
এতে আমার লজ্জা নেই। কারণ, পাঠকের মন ভুলিয়ে 
শ্রদ্ধা অঞ্জন কর্বার ইচ্ছে আমার নেই। তাছাড়া, এই 
- লেখা আমার কারে! কাছে নালিস নয়। কারো সহানুভূতির 
_ আমি প্রত্যাশী নই, কারে রিচারও আমি সহ কর্ব al | 


আমি কাপুরুষ, আমার মন অত্যন্ত সঙ্ধীর্ণ এবং সন্দিগ্ধ। . 


__ আমি সবার হাতে কত নীচে তা বুঝ্তে পারি যখন মাধুরী 


এবং প্রভাতের প্রতি আমার এই ব্যবহারটা.তাবি। আঁমার . 
সমস্ত ভালবাস! ঈর্ষা কালিতে ভরে যায়, দিনের মধ্যে 


অত্যন্ত ছোট এ একটি ঘণ্টার দাবী কর্তে গিয়ে। 
মাধুরী যতক্ষণ আমার কাছে থাকে, নাও দেখি ঘন ঘন 
আমার টেম্পারেচার দেখে যায় ! কেন, কেন আসে ওরা? 

কপালের ওপর একট! স্পর্শ পেয়ে চোখ মেলে দেখি- 


নিশীথের কথ 





বল্ত--আর-একট্ু 


৭১৯৫ 


a eet bse sally ars 
প্রভাত! ওকে.দেখে এক নিমেষে আমার মন কি কঠিন, 
হয়ে উঠুল! মেই-মুহূর্তে যদি মরে ধেঁতে পার্তাম। 

প্রভাত বল্ল--বড় কি কষ্ট হচ্ছে নিশীথ ? 

আমি বল্লাম-_ই! ভাই, বুক ষেন ফেটে যাঁচ্ছে। 

সে বল্ল--তোমাকে তাল কর্বার ক্ষমতা যদি আমার 
ates নিশীথ।_. 

গায়ে কাটা দিয়ে ওঠে যখন ওর কথা গুনি। কি 
পবিত্রতামাথান - ওর মুখের ভাষা! তবু ei ছাড়া 
আর কোন ভাব ওর প্রতি আমার মনে নেই। ওকে 
Fl করি-_-ও অত সুন্দর বলে; ওকে অসহা লাগে-_ওর 
কথ! অত মিষ্টি বলে ; ও আমার শক্র-".... 

২৮শে অক্টোবর | 

এই মাত্র ৷ সাতটার ঘণ্টা পড়ল--ওরা চলে গেছে। 
আজ প্রভাত এসেছিল প্রতিদিনের চেয়ে এক ঘণ্টা আগে 
আর মাধুরী এসেছিল পাঁচ কোয়ার্টার পরে। 

আমি আজ ভালই আছি। মনের মধ্যে যে ফোড়াটা 
মুখ উচু করে উঠছিল, তাঁর উপর apy চিকিৎসকের 
অন্ত্রাঘাত হয়ে গেছে। ব্যথা এখন ক্লান্তি হয়ে সমস্ত দেহে 
ছড়িয়ে পড়েছে | 

আজ প্রথমেই প্রভাত আমায় freee কর্ল_-উনি 
কে নিশীথ? এ যে কাল এসেছিলেন? 

আমি বল্লাম--ও মাধুরী। এই কথা ছটি এমনভাবে . 

বল্লাম, যাতে মাধুরীর উপর. আমার যে একটা বিশেষ 
অধিকার আছে, এ পৃথিবীতে আমিই যে ওর সবচেয়ে 
কাছে এসে দীড়াতে পেরেছি, আর কারো সেখানে যাবার 
অধিকার নেই, এই ভাবটি বেশ জাগ্রত ছিল। বলেও 
বেশ তৃপ্তি গেলাম। . 

প্রভাত বল্ল: ! কৈ আমি ত জান্ভাম না! ওঁর 
কথা তুমি এতদিন ত আমায় বলনি % : 

সেও এমন ভাবে ওঁ কথাগুলি বল্ল যেন মাধুরীর সম্বন্ধে 
কোন কথা তাকে ন! বলে অন্তায় করেছি। তাকে যেন 
এতদিন একটা মস্ত বড় অধিকার হতে বঞ্চিত করে 
রেখেছিলাম! | 

প্রভাত আমার আর কোন প্রশ্ন করে নি। fey 
আমার বিছানার চাদরটা! নিয়ে সে ভারি ae হয়ে উঠছিল । 
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৬ র্‌ 
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* যেন চাদর পাতার মধ্যে অনেক ভুল রয়ে গেছে। তাই 


সেটা শৌধ্রাবার জন্তে ছু হাত দিয়ে টানাটানি কর্ছিল। 
এই ভাবে অনেকক্ষণ S| তারপর দরজার- বাইরে 
স্তন্লাম তার পায়ের শব্দ !......বুকের ভিতর আনন্দের 
বাজনা বেজে উঠুল। কিন্ত সে বাজনা ভাঙ্গা যন্ত্রে 
আওয়াজের মত CERCA এলোমেলো | 

প্রভাত তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে আমার বিছানায় 
এসে TE তাঁর এই ভদ্রতার £ত কোন-দর্কার ছিল 
না। বিচার বি হক 
হত? টি 

আজ আর-একটি জিনিন্ও হারালাম | আনিকার 
হয়ে উঠ্ব কি ন! জানি না। যদি না উঠি, তা হলে এই 


কথাটি বুকে নিয়ে মর্ব যে ২৮শে অক্টোবর মাধুরী আমার 


কপালের উপর হাত রাখেনি। যদি ভাল হয়ে উঠি 
তাহলেও এ একটি দিনের অবহেলা! আমার সমস্ত জীবনের 
সুখকে প্লান করে রাখ্বে। | 

অভিমান বুকভরা৷ থাকলেও প্রায় কাঙালের মতই 
বলে ফেল্লাষ--মাধুযী, আমায় একটু খাবার জল দাও 
না। 

মাধুরী ওঠবার পূর্বেই প্রভাত আমায় জল-এনে দিল। 
ও আমার কত বড় WH SY সেই জল আমাকে 
খেতে হল। সে কি শান্তি! a 

সাতটার ঘণ্টা. পড়তেই wal উঠে দীড়াল। আমি 
বল্লাম--প্রভাত, তুমি মাধুরীকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌছে দিয়ে 
এস না৷ ভাই। অন্ধকার হয়ে. গেছে, 
ঠিক হবে না। | 

মাধুরী বল্ল--কাল তোমাকে বেশ সুস্থ দেখতে চাই। 

আমি তার হাতের আঙুলগুলির দিকে তাকিয়ে রইলাম। 
oe reer 

২৯শে চা 

আজ নার্স কিছুতেই আমাকে খাতাটা দিতে চাইছিল 
না। সে বলে--তুমি কল্পনায় এমন সব আজ্গুবি ছবি আঁক 
যাতে শরীরের বিশেষ ক্ষতি হয়। আমি তাঁকে কথায় 
বুঝোতে না পেরে আমার শেষ Bae ব্যবহার কর্লাম। 


বল্লাম__ভালবাঁসার ওপর তোমার কিছু শ্রদ্ধা,আছে কি ৯ 


‘প্রবাসী--ভাদ্র, ১৩২৮ 





AA 


এক যাওয়া! j 


[২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পলাল DANS 
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সে চম্‌কে উঠল! বল্ল--কেন ও Sal জিগৃগেস কর্ছ ? 
আমি বল্লাম__যদ্দি থাকে, দাও । নার্স খাতাটা আমার 
বিছানার উপর রেখে ঘর হতে বেরিরে গেল। | 

আজও বারাণ্া হতে ওর পায়ের শব্দ এল, কিন্তু একা . 


নয়। আর-একজনের সঙ্গে মিশে... আমার কি আর চেন্‌-*---= 


বার শক্তি আছে? কোনটি তার পায়ের শৰ? | 
আজ প্রভাত আর মাধুরী একসঙ্গেই এসেছিল। মনে 


হল তাঁরা যেন একসঙ্গেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছে! এদের 


মধ্যে সঙ্কোচের বাধনটা ছি'ড়ে গেছে। প্রভাত যেন মাধুরীর 


ছেলেবেলাকার খেলার সাঁথী ! 


আমি প্রভাতকে বন্লাম-_ভাই, আমাকে একখান! 
ব্রাউনিং কিনে এনে দাও Al 

প্রভাত বল্লে-_কান নিশ্চয়ই নিয়ে আস্ব। 

আমি বল্লাম_ন ভাই, আজই এনে দাও। রাতে - 
যতক্ষণ ঘুম না আসে বড় apes করি, এ সা 
পড়্‌ব। - 

প্রভাত . দোমনা হরে উঠ্‌ছিল। আমার ঘর ছেড়ে 


“যেতে অর্থাৎ মাধুরীকে ছেড়ে যেতে তার ইচ্ছে ছিল না। 


এইটে আমি ভাল করেই বুঝতে পেরেছিলাম। - তাই 
আমিও আর কাল পর্যন্ত" সবুর কর্তে চাইলাম না । মাধুরী 
বল্ল__যাঁন না গ্রভাত-বাবু, এখান থেকে দোকান ত আর 
বেশী দুর নয়। | 

_ ভারি খুসী হয়ে উঠল প্রভাত। টানা ন্‌ 
সে যেন মাধুরীর ফর্মাস খাটুতেই গেল, আমার বই আন্তে 
নয়... 

প্রায় পাঁচ মিনিট কেটে গেছে, প্রভাত আমাদের কাছে 
নেই। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে আমর! কারে! সঙ্গে কোন 
কথা বলিনি। যেন আমরা পরস্পরকে চিনিও না। কি' 


কষ্টে যে সময়টা কেটেছে তা আমিই. জানি। হঠাৎ____ 


মাধুরী বলে উঠল- আচ্ছা গ্রভাত-বাবু তোমার কে হন ?, 
/বাঁচ্জাম। বল্লাম_-ও আমার ভাই। আপনার নয়। 

দেজ-পিসীর ছেলে | ty তা 
মাধুরী বল্ল-_কিন্তু ওঁর কথা তুমিত একদিনও 

আমায় বলনি ? 
আবার সেই অভিমানের স্থর ! বল্লাম--মনে ভেবে- 


৫ম সংখ্য। ] 





ছিলাম একেবারেই পরিচর করিয়ে দেব। fre তা আর 
হল না মাধুরী - 
* - স্পষ্ট দেখ্লাম তার মুখখানি রাঙা হয়ে উঠল! 


কি একট। বলতে গিয়ে থেমে গেল:,, আমি বল্লাম . 


- প্রভাত ya আমার মার কাছে আসে তখন ওর বয়ন ছিল 


— দু বছর। আমি তখন ওর চেয়ে ছ মাসের বড়। আমার 


বয় যখন হন কুড়ি, মা মার৷ গেলেন আমার হাতে সমস্ত 
সম্পত্তি আর প্রভাতের ভার দিয়ে। ও সবারই আদরের 
MR ভগবান ওকে কোন গুণেই বঞ্চিত করেন নি; 
সে ত তুমি দেখেছই। - 

এবার মাধুরী একটু চঞ্চল হয়ে উঠ্ল। হাহ এক 
সময় উঠে গিয়ে পাখার রেগুলেটারটা! - ঘুরিয়ে দিয়ে 
টেবিলের ওপর থেকে একটা ওষুধের শিশি তুলে নিয়ে সেটা 
খুব মন দিয়ে পড়তে লাগ্‌ল। তার পর নেট! ফেলে 


____ সীমার কাছে দাড়িয়ে আমার মুখের দিকে ঝুঁকে ডাকল 


নিশীথ ! . 
জীবনে এই প্রথম আমি মাধুরীর ওপর রাগ কর্লাম। 


ওর ওঁ ডাকার ভিতর তাঁলবাঁদ! ছিল ন! কিন্তু একটা আবেগ ' 


fer দে আবেগও আমার প্রতি করুণার নয় । তার 
মন যে প্রভাতের দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেছে, কিছুতেই 
তাকে আর ধরে রাখৃতে পার্ছে না এই কথাটা . ভেবে সে 
নিজের কাছেই যেন একটু লঙ্জিত/হচ্ছিল। ওর অবস্থাটা 
যেন সেই পথিকের মত যে পথের মাঝখানে এসে বুঝতে 
পারে সে তুল পথে এসেছে। তার এ নিশীথ ডাকটা 
ate পথিকের হতাশা এবং ক্লান্তির দীর্ঘশ্বাসের মতই । 
সেআর এগিয়ে যেতে BTA না, কিন্তু গিছুতেও আর পাবে 
না, তার সাহস নেই। 

আমি বল্লাম_-তোমাদের বড় ভাবিয়ে তুলেছি, না 
মাধুরী? বড় কষ্ট দিচ্ছি। 


৪ সে.বল্ল-_আমি আমার সমস্ত জীবন দিয়ে তোমার 


সেবা কর্তে পারি। . 


আমি বল্লাম-_অর্থাৎ আমি আমার সমস্ত জীবনটা 


এই হম্পিটানে কাটাই, আর তুমি আমার সেবা কর। কিন্তু 
জান না কি, সেবায় ক্লান্তি আসে, সেবা গ্রহণেও প্রবৃত্তি চলে 
যায়? 


নিশীথের কথা 


পিপি NNR NR A লখি RN সিল সিল দলা সিপাসিপাসিও 
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মাধুরী সে কথার জবাব না দিয়ে আমার বুকের ব্যাণ্ডেজ- 
টার ওপর হাত বোলাতে বোলাতে বল্দ--নিশীখ, তুমি" 
আমার সবচেয়ে আপনার | ‘ 

যাক্‌ তাহ'লে সব বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল। ঠিক ওর 
কথাটা ও পূর্বেও অনেকবার আমায় বলেছে, কিন্তু তখন 
বুঝতে পারিনি। ও আপনার কথাটা আছে “কর্তব্যের 
রশিতে বীধা, কেন না, আমি ওর বাপকে একটা মস্ত বিপদ 


' থেকে বীচাই। “আপনার কথাটার অর্থ আজ যেমন করে 


বুঝলাম এমন আগে কোন দিন পারিনি, আমার ভালবাস! 
আমায় অন্ধ করে রেখেছিল। 

কিন্তু তুমি আমায় ভূল বুঝেছ মাধুরী। আমি আজ 
পর্য্যন্ত তোমার জন্যে যা-কিছু করেছি, তোমাকে যা-কিছু 
দিয়েছি, তুমি ভেবেছ-_আমার যে আছে, তাই দেখাবার 
জন্তেই দিই। তাই সেগুলোকে আর-সকলের crea 
জিনিসের মত করে দেখতে AL! ধনীর দান বলে ag 
করে বাক বন্ধ করে রাখতে! হায় মাধুরী, এটা বোঝনি, 
আমার যে আছে, ভগবান যে আমায় দিয়েছেন, Sta সেই 
দানকে- সার্থক কর্তাম তোমাকে ও হীরের ফুল কিন্বা 
জরীর কাপড় দিয়ে। ওদের S12 ভিখারীর উপহার গাছের 
ফুল বা সাধারণ কাপড় হ'তে একতিল নীচে নয়। তবু 
কেন,.যে আমার পূজা ঠাঁই পেল না, সব আমার ব্যর্থ হয়ে 
গেল। আমার ভালবাসাকে ধনীর খেয়াল বলে জান্লে ! 
মাধুরী, তোমার প্রতি আমার এ অভিমান অনন্ত কাল 
থাকবে । 

আমি কথাটা গণ্টাবার ছলে বল্লাম প্রভাত কেন 
যে এত দেরী কর্ছে-_ত৷ বুঝতে পার্ছি না! জান মাধুরী, 
ও বলে আমি ওর সবচেয়ে আপনার । তোমাদের ছজনের 
এ ছুটি কথ! আমার মনে থাকৃবে। ভারি সুন্দর মানুষ এ 


HAS! ওকে যত চিন্বে তত তোমার ভাল লাগবে। 


আমরা এক মায়ের ছেলে নই যদিও কিন্ত এক মায়ের - 


হাতেই মানুষ 
এই সময়ে প্রভাত ঘরে ঢুক্ল। তার হাতে সেই 
বইখানি। " 
আমি বল্লাম__বাঁচালে ভাই। কিন্ত আর-একটি 
কাজ কর্তে হবে তোমায়। মাধুরী, তুমি ওকে এও কবিতাটা 


be 


৬০ 
৬. 
a 


' 
@ 


Pad 
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WPA 


পড়ুতে বলনা] God compel thee to this 


‘*destiny—to die alone with none beside thy 


এ 
WA 
ৰব! bed., তারপর কি? আমার সব মনে নেই। পড়না 


প্রভাত, আমার খুব ভাল লাগুবে। ' 
কিন্ত সাজি যারা প্রভাতও 
পড়ল-না। 
মাধুরীর কাছে আমি যখন প্রভাতের oral ক্র্ছিলাম, 
তখন সেকি বুঝ্তে পেরেছিল ওরই. আড়ালে কি লুকিয়ে 
রেখেছিলাম? আর পার্লেই al কি আসে যায় ? কিছু না। 
আমি ওকে-আজীবন হিংসা করে এসেছি, ও সব বিষয়েই 


আমায় এগিয়ে যেত বলে। তাই মাধুরীকে যখন পেলাম 


সেকথা ওকে জানাইনি। কি জানি যদি এখানেও ও আমার 
আগে গিয়ে দীড়ায়। 


পৃথিবীর সব জারগার দাবী আমি ছেড়ে দিতে পারি শুধু , 


মাধুরীর পাশে ছুটি পা রাখবার জায়গা ছাড়া--মরণ যদি 


আমার এ অধিকার কেড়ে নিত, ক্ষতি ছিল. all কিন্ত . 


এখানেও যে এ দন্থ্যর কাছে আমার হার হল, এ ব্যথা যে 
ভুলতে পার্ছি না। - 

- আশ্চৰ্য্য! আজ সকালে মনে হয়েছিল যদি মাধুরী আর 
আমাকে না চায় তাহ'লে তার কাছ থেকে দুরে সরে থাক্‌ব, 
শুধু তাঁর স্মৃতিটুকু বুকে করে! নিজেকে কি ভুলই বুঝে- 
ছিলাম! এতবড় গ্রতারণ। আমি নিজেকে কখনও কর্ব না। 

হাসি পায় যখন ভাবি, মানুষ কি করে একটা মাথার 
কাটা, একটুক্রে! চুড়ী-তাঙ্গা, fea একটুখানি চুলের 
গোছা বুকে করে স্মৃতির প্রদীপ জালিয়ে বসে থাকে !_যদি 
বাঁচি, জগৎ আমাকে কোন দিন এতথানি দুর্বল দেখবে না | 

কিন্তু মাধুরীর ওপর সকল দাবী ছাড়ংবাঁর পূর্বে একবার 
বড় ইচ্ছে কর্ল তাকে জীবন ভরে ASI করে নিতে 
তাই বল্লাম- মাধুরী, ওঁ বেদানাটা ছাড়িয়ে আমার মুখে 
দাও না) - 

মাধুরী বেদান৷ ছাড়াতে লাগ্ল। কি সুন্দর ওর হাতের 
আঙুল নাড়ার ভঙ্গি! বেদানার দানাগুলি ওর হাঁতের রঙের 


. সঙ্গে এক হয়ে গেছে! 


ছাড়ান শেষ হলে, এক মুঠো দানা-নিয়ে সে বল্ল--' 


al Fat 


প্রবাসী--ভাদ্র, ১৩২৮ 


[ ২১শ ভাগ, ১ম id 





আমি তার হাতের Rew cite আছি তার 
মুখের খুব কাছে নেমে SATS, নিশ্বাস ফেল্তে সাহস হয় না, 


কি'জানি যদি তাঁর বাধ! পেয়ে হাতখানি. আর না নেমে” 


আসে,, এখানেই থেমে যায়। আমার -চোঁখ বন্ধ হয়ে 
গেল; মুখের ওপর 'স্পর্শ পেলাম ! কিন্তু দে ত তার হাত 
নয়! 

আমি মুখ বন্ধ করে নিয়েছি। দানাগুলি বিছানার 
চারিদিকে ছড়িয়ে পড়.ল। 

মাধুরী বল্ল__মুখ বন্ধ করে নিলে যে? 

আমি বল্লাম__ইচ্ছে কর্ন না। থাক । 
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১৫ই 'নভেম্বর। 
অনেক দিন কিছুই লেখ হয়নি। ইচ্ছেও ছিল না, তা. 


ছাড়া ডাক্তারেরও কড়া হুকুম ছিল কোনগ্রকারে: যেন 


আমি মনকে উত্তেজিত না করি। ডি 

যতই দিন FOR, ততই | কথাটি বেশ স্পষ্ট বুঝতে 
পার্ছি আমি বীচ্‌ব না। আমার সব ভাবনাগুলোও যেন 
আর তেমন নেই--কারো সঙ্গে কারো বাধন নেই, 
সব হেঁড়া-ছেঁড়। জড়ান, অস্পষ্টভাবে ভর! ! দেহের কোন 
অংশ যেন আর নড়তে চায় না! তার! যেন অনেক দিন 
পূর্বেই মরে গেছে! আজ সকাল বেলা ঘুম ভাঙতেই 
চোখে পড়ল আমার পায়ের দিকের দেওয়ালে টাঙ্গান এক- 


খান! ক্যালেন্ডার, তার তলায় বড় বড় করে লাঁলকানিতে ' 


লেখা Do not burden your mind with the 


memory of the past. 


a orem scale কাজ। কাল ওটা ত ওখানে 


“ছিল না। 


খুব সম্ভবত ও আমাকে একরকমু_শ্ুক রকমই.বা 


কেন, হয় ত ভান করেই--বুঝে নিয়েছে। আমি এতদিন 


ওর প্রতি. কোন লক্ষ্য রাখিনি কিন্তু এবার আমার এই 
খেয়াস্ঘাটের বীধন ছেঁড়বার সময় চোখে পড়ল তীরে 


দীড়িয়ে রয়েছে এ একটি মানুষ, চেয়ে রয়েছে শুধু সাহার 


মুখের দিকে | 
বিশ্বাস ee কিন্ত যখনই মনে পড়ে, 


nae 


৫ম সংখ্য! | 


AAA AA 





আর ওর চাহনির কথ! বুকের ভিতর দপ,দপ, করে ওঠে, 


নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে । 
আমাকে ত্র রকম হ'তে দেখে ও তখন a এসে 
বল্ল--অমন FIR কেন? 
আমি বল্‌্লাম--তোমায় দেখে, বিস্ময়ে! কে তুমি ? 
দে বল্ল--আমি রমা। 
আর কিছু না। ওর সম্বন্ধে ধু TER ফেনেছি, 
ও রমা | ৃ 
কাল যখন প্রভাত আর মাধুরী এসেছিল, তখন ঘুমের 
মত একটা আচ্ছন্নভাব আমার দেহে ছড়িয়ে গিয়েছিন | 
কোন্‌ কথা বলা হয়নি। 
ওরাও আজকাল কেমন ভয়ে-ভয়ে আমার দিকে 
তাকিয়ে থাকে |. যতক্ষণ আমার কাছে থাকে, আমি বেশ 
তে পারি ওদের দেহের ভিতর দিয়ে যেন একটা 
তনের আত বহে যাচ্ছে | 
নার্স আমার মাথায় হাত রেখে বল্ল--তোমার ere 
তেতে উঠেছে, বরফ দেব কি? | 
আমি বল্লাম--বরফু চাই না, 'তাঁর চেয়ে বরফ-জলে 
হাতি ডুবিয়ে সেই’ ঠাণ্ডা হাত আমার কপাঁলের ওপর ate | 
ও ভারি খুনী হয়ে উঠল। ওর দেহে .যেন আনন্দ 
রাখ্বার আর ঠাই নেই। ওর হাতের পাঁচ আঙুলের ভিতর 
হতে সে আনন্দ-ম্রোত আমার মাঁথার ওপর দিয়ে বহে গেল। 
আজ কেন জানি ন! বড় বেশী করে মাকে মনে পড়ছে । 
চোখে জল ভরে উঠছে, আট্‌কে রাখ্তে পার্ছি না! 
_.. নার্স আমার মাথার দিকের খাটের রেণিংএ ভর দিয়ে 
আমার মুখের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ছিল। তার মুখ কিন্ত 
আমি ভাল দেখতে পাচ্ছিলাম না, কারণ, আলোটা ছিল ঠিক 
“তার পিছনে | cota ঈষৎ লাল্চে. চুলের ভিতর দিয়ে সোনার 


»শুড়োর যত.আলে। বির fa করে আমার চোখে এসে 
তার মাথার ওপর হাত রেখে, 


গড়ছিল। আমি 
তার: মাথাটি আরো কাছে টেনে নিলাম। তাঁর 
নিশ্বাসের স্পর্শ আমার মুখের ওপর পেলাম! মাগো, কি 
শান্তি, কি ae, কি আগ্চনের স্রোত আমার দেহের ওপর 


দিয়ে বহে গেল! শিরা-মাংসের বাঁধনে বাধনে টান্‌ পড়েছে !. 


__ছি'ড়ল, ভাঙ্‌ল--ডুবে গেল--সৰ জলে গেল-..... 
৯০৮১২ 


নিশীথের কথা ied 
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খাঁতাটা বন্ধ করে রুমাল দিয়ে মুখ মুছে বিনয় বল্ল 
আমার পড়! হয়েছে । এর পর নিশীথের আর লেখবার 
ক্ষমতা ছিল না। তাছাড়া আমার মনে হয়, বাকিটা! 
তোমাদের না বল্লেও বিশেষ ক্ষতি হবে না। . 

অরুণ বল্ল--না না, ‘ভারি ক্ষতি হবে। সে ক্ষতি. 
আমরা সইব 'ন!। Wa সংহাঁর কর্তে পাঁর্লেই যুদ্ধ. শেষ 
হয়, কিন্তু গল্পে সংহারের পর একটি ‘উপদেবতার’ বন্দনা 
কর্তে হয়, নইলে ভূতদের রক্ত-পিপাস! মেটে না। সেটাও 
সেরে ফেল ।- 

বিনয় বল্তে আরম্ভ কর্‌ল-__ 

প্রতিদিনের মত, সেদিনও আমি সকালে নিশীথকে 
দেখতে গিয়েছিলাম। দে বল্ল--সাঁবাঁস ডাক্তার, যম- 
রাজাটাকে আচ্ছা জব্দ করে রেখেছ !-_কিন্ত আর কেন 
টানাটানি কর? আমাকে fee না, আস্ত ছেড়ে দাঁও। 
নিক্‌ আমাকে যম। 

এই কথা- কট! বলেই সে -ভয়ানক হাঁপাতে লাঁগ্ল। 
আমি তার হাত দেখে বল্লাম--সেই ভাল নিশীথ, আমিই 
হার মান্লাম। 

আর কোন কথ! সে বল্ল না। আমি ফিরে এলাম । 

তখন সন্ধ্যা প্রায় ছট। হবে, রমা! এসে আমায় বল্ল-- 
ডাক্তার, তোমার সঙ্গে একটু কথা বল্তে চাই, তোমার 
সময় হবেকি? 

আমি বল্লাম--এমন কিছুই কর্ছি না যাতে তোমার 
কথ! শুন্নে ক্ষতি হতে পারে। . 

রম! টেবিলের উপর থেকে আমার ষ্টেথস্কোপট! 
তুলে নিয়ে সেটা কানে দিয়ে কিছুক্ষণ নিজেরই বুকের শব্দ 
শুন্তে লাগ্ল। তার পর সেটা রেখে দিয়ে, আমার মুখের 


দিকে না তাকিয়েই বল্ল-+তোমাদের ডাক্তারী steer ৯৯ 


কিছু ওষুধের কথা কি লেখে না যা নিশীথকে ফিরিয়ে 
আন্তে পারে ? 
আমি বল্লাম--তোমাকে কোন দাঘনাই দিতে পারি 
না বুমা। 
সে বলে উঠ্ল--না না সান্বন! চাইছি না। শুধু এ 
কথাটা তোমার কাছে. জাঁন্তে এসেছিলাম | 
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_ রমা উঠে দরজার কাছে গিয়ে কি মনে করে দাড়িয়ে 
পড়ল.। "তাঁর পর সেইথান থেকেই বন্ল--আচ্ছা, কোন্টা 
সৃব চেয়ে হের, ভালবাসা না পাওয়াটা, না, . পেয়ে 
হারানটা 7. 
আমি বল্লাম_-তোমার কথ! রি স্পষ্ট করে 
রূল্বে না কি? 
সে বল্ল-_তাঁর বিশেষ, দর্কার দেখি না। শুধু । 
তোমার মতটাই GALT চাই কোনটা বেশী দুঃখের ?. 
আমি বৃল্লাম-_নাঁ পাওয়াটা) যে পেয়েছে, সে ত 
বেঁচে গেছে। তার ত আর কোন সংশয় রইল না মনে। 
হারিয়েও, তার সমস্ত কান্নার মধ্যে তাঁকে স্বীকার- কর্তেই 
হবে-সে পেয়েছে। এক নিমিষের .জন্তেও অন্ততঃ সে 
পরিপূর্ণতা স্বাদ পেয়েছে। কিন্তু যে পেল না, তার কি 
রইল ? কি নিয়ে সে বাচে? . 
ঘরের ভিতর অন্ধকার ঘন হয়ে, উঠেছিল। কথার 
বেঁকে তা মনে হয়নি। আমি টেবিনল্যাম্পটা জাল্বার 
জন্যে হাত. বাড়াতেই রম: বল্ল-_-থাক, আমি চলে গেলে 
আলো জেলে! । . তার, হাত -নাড়ার ভাবে বুঝলাম, দে 
চোখটা .একবার মুছে নিন। তার পর নিঃশব্দে আমার 
ঘর হতে বেরিয়ে গেল। তে ee 
_ »তখন রাত দশটা হবে। রমা চলে যাবার পর. হতে. 
আমি সেইখানেই বসে ছিলাম। কত কি ভাবৃছিলাম জানি 
নাঁ। এমন সময় খবর এল নিশীখের অবস্থা খুব খারাপ 
হয়ে এসেছে আমি তাঁকে দেখতে এলাম | 
আমাকে দেখে নিশীথের চোখ ছুটি যেন জলে উঠল। 
আমাকে বিছানায় oes ইঙ্গিত করে সে মাথার দিকে 
হাত বাড়িয়ে দিল। সেখানে রমা. দীড়িয়ে ছিল। সে তাঁর 
হাঁতখানি নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধর্ল। 
pom. —— SA ভাঙা গলাটাকে একটু স্পট 'কর্বার coal. করে 
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প্রবাসী--ভাদ্র, ১৩২৮ 


. [২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





. রুমার দিকে একবার তাকিয়ে, আমার দিকে মুখ বাড়িয়ে 
' বল্ল--ও আমার প্রাণ। . জগতের. পথের ধুলায় হারিয়ে 


ছিল। ওকে চিনেছি, পেয়েছি be 

রম! নিশীথের মাথার কাছে বসে দু হাত দিয়ে তাকে 
ee তার গলার ওপর মুখ টিপে গুম্রে উঠ ল--এই ভাল, — 
এই ভাল। এত দিন পরে আমার নারীত্বকে ফিরে পেলাম। 
আমাকে তুমি বাচিয়ে রেখে গেলে-..... 

এ এষ দে % 

শরৎ বল্ল--ওকি- এখানেই থামলে যে? 

বিনয় বল্ল--আঁর ত কিছুই বল্বার নেই। . 

--ঢের, আছে। রুমা তার পর কি কর্ল? বিষ 
চিন্‌? | | 
না, তা করেনি। সে এখনও দেই.পেবার কাজই 
কর্ছে। সেবার তার বিশ্বীঘ ‘নেই, ক্লান্তি CR | সব 

রোগীরই সে যেন মা। | 

— att সেই TRF IG exter 

_ প্রভাত আর মাধুরী ভালই আছে। বিয়ে হয়েছে। 

-বীচাগেল। এতক্ষণ পরে কিনারা! পেলাম.) “নাও,” 
এখন ওদের ম্যারেড, লাইফটার সম্বন্ধে. কিছু বল। . মন: 
টাকে হাক্কা করে নেওয়া যাক। ' 

_আমি- ও-বিষয় খুব যে জানি তা তেব না। তবে 
আমি ওদের ফ্যামেলি ডক্টর কিনা তাই খেয়ালের মাথায় 
প্রভাত মধ্যে মধ্যে আমায় দু-একট! কথ! বলে- ফেলে। 


* সেদিন সে বল্ল-_মাঁধুরী আমার বুকের ওপর মাখা. মুতে 


সবাই বলে উঠ্ল--বাঁঃ বাঃ! এই যে. আর-এক 


, ট্রীজেডির eB) তার পর-তার পর-_?. 


i 


বিনয় বন্ল--জানি না ..... oy 2 
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ভারতবর্ষ (শ্রাবণ) 


দুর্দিনে নারী--এীক্ষণপ্রভা দেবী। 


্ত্রীশিক্ষ! শ্রী-শিক্ষ! করিয়া যাহার! আজ হিন্দুসমাজভুক্ত আমাদের 
মত এই অবল| জাতির মনেও, উচ্চশিক্ষার সুযোগ-প্রাপ্ত নারীগণের 
মতই, উচ্চ আশা জাগাইতেছেন, তাঁহার! দয়া করিয়া ভাবিয়া দেখেন 
কি, যে ants আমানের জীবনে শিক্ষ-বিস্তারের পথকে সুগম ও 
তাহার নানা বিড়ম্বনা দুর ন! করিলে, সহজে কেহ করিতে পাঁরিবে 
ন|?_ উচ্চশিক্ষ। লাভ তে দুরের কথা । ছয় বৎসর বয়সে প্রথমভাগ 
airs করিয়া, দশ-বার বৎসর বরসের মধ্যেই শিক্ষ! সদাপন করিয়া 
বধূ সাজিয়া তাহাদিগকে পরের ঘরে যাইতে হয়। এই কয়দিন তাহার! 
কতটুকু শিখিতে পারে? যদি খসুর-গৃহ আদর্শ ও অবস্থাপন্ন হয়, তাহা 


- হইলে কতকট! শিক্ষালাভ হইতে পারে । আর যদি অশিক্ষিত সংসারে 


আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে কোন ফলই হয় না। এইটাই অধিকাংশ 
BAR থাকে। তারপর অপরিণত বর্নমে ( বধুটির হয় তো ১৩1১৪ 
বৎসর বয়সে এবং তাহার স্বামীর হয় তো ১৯২০ বৎসর বয়সে) 
পুত্ৰলাভ হইল। তার পর এই হইল যে, অল্প বয়সে ছেলে হওয়ার 
দরুণ মাতার স্বাস্থ ও সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া গেল; এবং Fi, 
দুর্বল, অপূর্ণ সন্তান জন্মগ্রহণ করিতে লাগিল। পুত্র-কন্া 
ate a; কিন্ত শিশুদের পিতার তখনও পাঠ সমাপ্ত হইল 
মা। পুত্র জন্মগ্রহণ করার পর সে তাড়াতাড়ি একট! "কেরাণী- 
fifa” জোগাড় করিয়া লইল। তার কিছুদিন পরেই “বছর 
ঘুয়িতে না ঘুরিতে” বধূ আর-একটি সন্তান লাভ করিলেন। তাহার 
ফলে প্রথম সন্তানটি “এ'ড়ে” লাগিয়া রুগ্ন, yeu হইয়া ভূগিতে 
লাগিল, কিংবা তাহার মৃত্যুই হইল। অল্প বয়সে উপরি-উপরি সন্তান 
প্রসব Shawl বধুও মৃতবৎ। তাহার উপরে দারুণ পুত্রশোক। তাহাতে 
তাহার স্বামী এবং সংসারটি ভারাক্রান্ত এবং স্থধ-স্বাচ্ছন্যবিহীন হইয়া! 
নিরানন্দভাবে দিন কাটাইয়া চলিল মাত্র। নানা ছুঃখ-অনটনের মধ্যে 
শিশু পুত্র-কণ্ত! রাখিয়া এবং অল্পবয়স্ক! স্ত্রী রাখিয়া, ed, জীর্ণ ates 
হয় তো চিরনিপ্রা ate করিলেন। তখন নেই বিধবা জীবন তো শুন্য 
cate করিলই, Size শিশু পুত্রকন্তাগুলিকে লালন-পালন করিবে কি 
করিয়া, তাহ! ভাবিয়া দিশাহার! হইয়া পড়িল। তখন দেওর-ভাম্বরর| 
এই “ভাই-ভাই"ঠ'ই-ঠাইয়ের” যুগে সেই বিধব| ভ্রাত্ববূকে ও ত্রাতু- 
সুত্রগণকে গলগ্রহ ভাবিতে লাগিল। দে বিধবার পিতামাতা হয় তো 
মৃত ; ভাই বিবাহিত, এবং তাহার নিজের aria লইয়া দেও বিব্রত। 
তথন সেই বিধবাগণ কিরূপে নিজের জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, ও পুত্র- 
কন্যাগুলিকে কিরূপে লালন-পালন করিয়া থাকে? এই আমাদের 
হিন্দুসমীজের সাধারণ নারী-জীবন ! জীবনে কি তাহার শিক্ষা হইয়াছিল 
যে, নে Sata জীবিকার্জন করিতে পারে? কবে সে শিক্ষার সময় 
পাইয়াছিল? তারপর শিলকলা, গৃহকর্ষোই বা সেই বয়সে তাহার কি 
শিক্ষা হইয়াছিল, যে, তাহ! তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের দুর্দিনে কাজে 
লাগিবে? তাই আমাদের মনে হয়, যদি স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী সুধী- 
মপ্ুলী একবার ভাল করিয়! পর্য্যালোচন| করেন, তাহা হইলে বুঝিতে 


পাঁরিবেন যে, স্রী-শিক্ষার গলদ্‌ কোথায়! জ্রীশিক্ষার ' প্রধান অন্তরায় 
আমাদের এই বাল্য-বিবাহ। আর এই যে শিশুদের অকাদ-মৃত্যু 
আমাদের ঘরে-ঘরে বাঁড়িয়। চলিয়াছে, ইহায় কারণ কি? অনেকেরই 


মতে এই বাঁলা-বিবাহই ইহার একমাত্র কারণ। এই বাল্য-বিবাহ 
না হইলে ভ্ত্রীলৌকেরা কিছু শিক্ষা করিতে সময় পাঁয়। কিছু বয়স 
হইয়া বিবাহ হইলে তাহার! স্বাস্থাতত্ব, সন্তান-পালন, Maes ইত্যাদির 
কিছুকিছুও শিখিস] লইতে পারিবে; এবং স্থগৃহিণী হইয়! নিজ্র- 
fra সম্ভান-পালন ব! স্বামীর অল্প acy অভাবের গৃহস্থালীর অনেক- 
প্রকার সাহায্য করিতে পারিবে। ঘজ্রালোকদের সাধারণ লেখা-পড়ার 
সহিত শিল্পকলা, ধাত্রীবিদ্যা, সন্তান-পাঁলন, সামান্য ডাক্তারী, রোগীর 
সেবা ও ধর্মনীতি--এইগুলি শিক্ষা দেওয়া উচিত ; মেয়েদের এতটুকু 
শিক্ষা হওয়ার পর বিবাহ দেওয়! উচিত যে, বিপদে ' পড়িলে, বা 
প্রয়োজন হইলে, সে যেন নিজের অন্ন সংস্থান করিয়া লইতে, পারে! 
বিধবাকে ভাই, দেবর, ভাহুরের গলগ্রহভাবে জীবন-যাপন করিতে 
হইবে, পরমুখাপেক্ষী হইয়া পরের দয়ায় জীবন কাটাঁইতে হুইবে, 
অনাহারে জীবন কাঁটাইতে হইবে, শৃগাল-কুকুরের ন্যায় গৃহ হইতে 
গৃহান্তরে ফিরিতে হইবে, হয় তো অনাহারে আত্মহত্যা করিতে হইবে, 
কিন্ত তবু এক পয়দা উপার্জনের পথ নে fea পাইবে al 1 ale 
এই অন্নবন্ত্-সন্কটের দিনে, এমন দুই-একটি বিদ্যালয় বা শিল্প-সম্বন্ধীয় 
শিক্ষাক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে সহজ সাধ্য, ভদ্রমহিলা-জনোচিতভ কর্ণ 
করিবার, উপায় নির্দিষ্ট হয়, তাহ! হইলে অনেক অনাথা 'নারী ছুটি 
পেট ভরিয়া! azar পৃথিবীতে বাচিয়া থাকিতে পারে ও তাহাদের 
সন্তানদের পালন করিতে পারে | 


fad 


জাতি-বিজ্ঞান -অধ্যাপক শ্রীঅমুল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। 


তৃতত্ববিদেরা পৃথিবীর আয়ুদ্ধালকে তিন যুগে free করিয়াছেন। 
প্রথম যুগকে প্রত্বজীবক (Paleozoic), দ্বিভীয় যুগকে মধ্যজীবক 
(Mesozoic) ও তৃতীয় WCF নব্যজীবক ( Cainozoic ) নাঁমে তাহার! 
অভিহিত করিয়াছেন। এই gief আবার কয়েকটি উপবুগ বা 
অন্তর্যুগে বিভক্ত । সেইগুলির নাম | 

প্রাগাধুনিক-_-150০979, aatqixe—Oligocene, মধ্যাধুনিক-- 
Myocene, বহ্বাধুনিক--Pli০০ene, অস্ত্যাঁধুনিক—Pleistocene, 
উপাধুনিক--5॥০-r৫০e৷, আঁধুনিক--1২০০৪০। 

ব্রিটেন, ফান্স, মিশর, টুনিসিয়া, সোমালিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, 
পশ্চিম আসিয়া, ভারতবর্ষ, ইণ্ডোচীন ও আমেরিকার নদীগর্ভে ৫০, 
১০০ এমন কি ৪০০ ফুট নীচে অপরিদ্কৃত প্রস্তরাযুধনমূহ আবিস্কৃত 
হইয়াছে। টুনিসিয়ার নদীগর্ভে পলি পড়িয়া বেলে পাঁথর অস্ত্যাধুনিক 
উপযুগে জন্মিয়াছিল। নদী লোপ পাইয়াছে। তবে বেলে পাথরের 
নীচে এইরপ প্রস্তরের অস্ত্র বহু পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। মানুষে 
যখন এই-সমস্ত GA ব্যবহার করিত, সেই সময়কে পুরাতত্ববিদ্গণ 
্রস্তর-যুগ বলিয়াছেন । ইহ! ছুই ভাগে বিভক্ত (ক) Palolithic 
age 4 প্রত্ন-প্রস্তর-ফুগু ও খে) Neolithic age বা নব্যপ্রতরধূগ। 
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প্রস্তর-যুগের পর মানুষ ধাতু, তামা, লৌহ প্রভৃতির ব্যবহার শিক্ষা 
র। ধাতুর আবিষ্ধারের সময় হইতে অক্ষরাবিফারের সময় পর্য্যন্ত 
Ry যুগ, তীহা “প্রাগৈতিহাসিক যুগ্ন” ater পরিচিত । বিবিধ বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীর সাহায্যে মিশর ও বাঁবিরুষের ধ্বংসাবশেষ আবিদ্ধতির 
গুর্্বতন ঘটনাবনীও আমাদের বুঝিবার উপায় হইতেছে। দেও বড় 
কম দিনের কথা নয়--অন্ততঃ ১০,০০* বৎসরের প্রাচীন বিবরণ। 
মানবেতিহাসের কালের পরিচয় আমরা কিছু পাইলাম। কিন্ত 
কোন্‌ স্থানে মানবের প্রথম উদ্ভব হয়, wighe জানা দর্কার। 
Dr. Eugene Dubois ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে যবদীপের পুর্কাঁঞ্চলে টি.নিল 
প্রদেশে প্রবাহিত দোল! নদীর গর্ভে বহ্বাধুনিক যুগের ( Pliocene ) 
স্তর হইতে জীবাশ্বের (fossil) সহিত আদিম মানবের অস্তিত্ব্চক 
নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহ] প্রকৃতই মানুষের অন্তিত্বনিদর্শন 
কি না, তাহা লইয়া কিছুদিন খুব তর্কযুদ্ধ চলিয়াছিল। শেষে 
Manovurier, Deniker, Hepburn প্রমুখ বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ 
এই অর্ধনর-অর্ধাবানরাকৃতিকে “মানবের Aaa নিদর্শন বলিয়াই 
aye করিয়াছেন। ইহা যে মানবাকৃতি অন্য কোন জীব হইতে 
গারে না, তাহীও তাহারা করোটার (৯* হইতে ১০০ centimetre ) 
stata হইতে সপ্রমাণ করিয়াছেন। Gorilla, Orang, Chim- 
panzee ও Gibbon জাতীয় বানরদিগের করোটা মানুষের অনেকটা 
aga হইলেও, ইহা যে বানর-করোটা নয়, ইহার femur ও মুই 
molar পরীক্ষায় তাহার শেষ পরীক্ষা হইয়া! গিয়াছে। 
আওীমান, অষ্ট্রেলিয়ান, বুষমান, ভলপেন, বৌটোকুড়ো, এটা ও 
ams, এই-সমস্ত জীবিত জাতির সাধারণ প্রকৃতির সহিত 
ধবরীপের নিদর্শনের সাদৃশ্য খুব বেশী। ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান 
করেন যে, এই-সমস্ত low race আদিম কোন সাধারণ মুল মীনব- 
জাতি হইতে সপ্তাত। আর এই মূলজ্জাতি এক বিস্তৃত মহাদেশের 
প্রথম অধিবাসী ছিল। ইহাদের বিশ্বাস, এই মহাদেশ মাডাগান্বীর 
হইতে আরম্ভ করিয়া Stas পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; ভারত-মহীসাগর, 
ভারতবর্ষ, সাঁডাগান্ধার ও দক্ষিণ আফ্রিকা ইহাদের মধ্যে জলের 
ব্যবধান ছিল a | এই মহাদেশের নাম_I[ndo-African Continent | 
Indian Geological Surveyর ভূতত্ববিদ্গণ এই মহাদেশের 
অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করেন। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, অন্ত স্থানে 
বিশেষতঃ ইউরোপের পশ্চিম ও মার্কিনের দক্ষিণ অঞ্চলে জীবাশ্ম 
অবস্থায় মানব-ধ্বংসাঁবশেষের নিদর্শন যাহা! পাওয়া গিয়াছে, তাহ! 
WIT বহ্বাধুনিক যুগের অর্ধনর-অর্ধবানরের অপেক্ষা বিশেষ 
অগ্রবর্তী। বেলজিয়মের অস্তবর্তী Spy নামক স্থানের প্রপরপ্রস্তরযুগের 
মান্ব-করোটা পরীক্ষ! করিয়া এই তথ্যটি ata গিয়াছে। এই করোটা 
১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়। স্থির হইয়াছে যে, ফ্রান্সের দক্ষিণে 
wacata (Dordogne) নামক স্থানের Cro-magnon নামক 
wy প্রস্তরযুগের জাতি ও আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত ( Pitheanthropus 
AOE অদীমানব-অন্ধবানর এই উভয়ের মধ্যে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে 
আবিষ্কৃত করোটার স্থান। এই ছুইটি পরবর্তী জাতি বহ্বাখুনিক উপ- 
যুগের আদর্শ নয়-_অস্ত্যাধুনিক উপযুগের মানবের নিদর্শন । ইহারা 
হিমান্তর্যুগে (interglacial) পৃথিবীর নান! স্থানে বর্তমান ছিল। 
কিন্তু এই মতাধলম্বীনিগের প্রমাণে যথেষ্ট ভ্রমপ্রমাদ আছে। wifes 
Broka তাহ বিশিষ্ট যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 


=n 


প্রবাসী--ভান্দর, ১৩২৮ 
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নব্যভারত (শ্রাবণ ) 
স্বরাজ- শ্রীইন্দুভূষণ সেন। 


অসম ানুষের প্রকৃতিগত ; শ্রমে মানুষ স্বভাবতঃ আনন্দ পায় । এমে 
ধন-লাভ হয় বলিয়াই বে মানুষ শ্রম করে, তাঁহ! নয়। শ্রম মানুষের - 
গক্ষে স্বাভাবিক । শ্রামজীবীদ্দিগকে বেতনের প্রলোভন দিয়, অত্যধিক ~~ 
শ্রম করান হয়। তাঁহাঁতে ধনীর আরও. ধন-বৃদ্ধি হয়। অমজীবী অতি 
সামাস্ক বেতন tte) ফলে, বৈষম্য বাড়িয়া চলিয়াছে। অত্যধিচ অন 
দুর করিতে হইবে। মানুষ দল বাধিয়| সমাজে থাকিতে চায়। দেশের 
সহিত সমাজে বাস করাই তাহার zeta) সহযোগিত৷ বর্জন করিলে 
সমাজ গড়ে না। স্বাভাবিক সহযোগিতার উপর সমাজ গড়িয়া তোল। 
লোকে অম করিবে; শ্রম করিয়া বেতন চাঁহিবে না। ধন, সুখসাধন, 
যতটুকু যাহার প্রয়োজন ভোগ করিবে। ধন-বৈযৈম্য দূর হইয়া গেলে, 
সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ করিবার প্রবৃত্তি থাকিবে না। আমার যাহা 
প্রয়োজন তাহা যদি সময় মত পাই, আমার চুরি বাঁ ডাকাতি করিবার 
আব্যকতা থাকে না। ধন-ব্ষৈম্য সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়া, অপরাঁধ- 
প্রবৃত্তি মনে জাগ্রত র'খিবার সর্থকতা কি? তাহার পরে, আবার 
কারাগার ও ফাসিকাঠের ভয় দেখাইয়া, অপরাধ-প্রবৃত্তি দমনের নিষ্ফল 
চেষ্টারই বা সার্থকতা কি? বৈষম্যের কারণ দুর কর; কারাগার ও St 
কাঠ আপনিই দুর হইবে। 

এই বল-বিবঞ্জিত, সহযোগিতামূলক, প্রেম-সধুর সমাজ্জের বিরুদ্ধে 
প্রধান আপত্তি এই যে, আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে কোথাও মানুষ ইহা! 
গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। এরূপ সমাজ টেকে নাই।; 

জন-মানবশুন্ত কোনও দেশে গিয়া, অরাজক-পম্থী একদল মানুষ, 
দলের প্রত্যেকের সম্মতির উপর নির্ভর করিয়া, শীসন-বিবজ্ভিত সমাজ 
গঠন করিতে চেষ্টা করিলে, বরং তাহ! সহজ হইতে পারে। কিন্তু যে 
দেশে পৃথক্‌ সম্পত্তির ভিত্তিতে 'শক্তি-মূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত আছে, সে 
দেশে বল-বিবঞ্জিত সহযোগিতা-মূলক অরাঁজক-সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে 
গেলে, বল বলা শক্তির সাহায্য ছাড়া, চেষ্টা সফল হইবে, এরূপ আশা 
ছুরাণা মাত্র । 

বৈষম্য হইতে সাম্যে উপনীত হইতে, পথে মারামারি, কাটাকাটি, 
রক্তারক্তি । মানুষ যখন প্রেমের ধর্মে বাড়িয়া, সতেজ হইয়া, 
দিব্যালোঁকের দিকে ধীর নিশ্চিত পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইবে, তখন ত - 
আর সামনে) প্রতিষ্ঠিত বল বিবর্জ্জিত সমাজ,আলেয়ার আলো থাকিবে al | 
রুশ, ভূমির অরাঁজক-পন্থী টল্টয় আজ. পঁচিশ বৎদর হইল বলিয়াছেন 
যে, শক্তি-মুলক রাষ্ট্রকে, শাসন-মুক্ত সহযোগিতা-মূলক সমাজে পরিণত 
কর] হইবে, বল বা শক্তির সাহায্য ব্যতীত। শক্তির asta যদি 
একবার নিয়াছ, শক্তির সাহায্য তোমাকে চিরকাল নিতে হইবে। রাষ্ট্রের 
tay ত তোমরাই । তোমরা প্রতিজ্ঞ কর যে,* আঁর সৈনিকের 
কাজ করিবে না; সমর-বিগ্ভালয়ে শিক্ষালাভ করিতে যাইবে না; কেহ_-... 
সৈনিক হইবে না, পুলিস হইবে না, বিচারক হইবে না, সাক্ষী হইয়া 
বিচারালয়ে উপস্থিত হইবে al, ব্/বহার-জীবী হইবে নাঁ,পঞ্চায়েৎ সালিম 
হইবে না, জুরি (juror) হইয়া! বিচারের সহায়ত! করিবে না। এক 
কথায় বৈষগ্য-প্রতিষ্ঠিত, শক্তিমূলক রাষ্ট্রের যত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে, 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁহার সহায়তা বা পোষণ করিতে পারিবে নান 
সকলে বন্ধপরিকর হইয়! এই প্রতিজ্ঞা পালন কর; দেখিবে, শাসন ও 
শাসনের সঙ্গে সঙ্গে শক্তি-মুলক রাষ্ট্র অন্তহিত হইবে। 
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সৃলা ও ও সুশাসন রক্ষা করিবার ay শিক্ষকের অবণশক্তিও 


যাহারা অলম ৬ হা 
পাইনে al 1 





শু কলিকাতায় ১৭৭৩ রানে ! : 
মধ্যে ছিয়াত্তর হাজার লোক মরিয়াছিল। ইহাতে 


ইংয়েজের দেওয়ানি লাভের স 
সেই দিযে মন্বস্তর হি 


য়া খোয়া উপাৰি প্রাপ্ত । রগ শি ফুকন” গানের রাগের বন্দোবস্ত ‘wnt লোকে. সেই 
ta হস্তে বুরঞ্রী লিখিবার তার we ছিল। “AY নামে অহম- mata’ বলিত। মহারাজা ATER মেই সময়ে কলি 
কান একটি বিশেষ শ্রেণী নাই, Sal তীঁহাদিগের একটি 


চলিত।, নুরজাহান বেগম তামার ' টপুয়ার রয় 
ৃ - ছিলেন। ১75 মা! শেষ হ 

| দেওধাই, মোহন, poe | 
বাজি গর পুত্রগণকে অহম 








কারণসন্ব্ধে মি্রশত্তিপুঞ্জের তরফ হইতে অনেক 


না গিয়াছে। কিন্তু শত্রুপক্ষের সংবাদের উপর 


a জার্মানীর এ awa সওয়াল জবাব দিবার কি 
ছে হা জানার সুযোগ ঘটে নাই। কিন্তু সন্ষিপত্র স্বাক্ষরের 
an নজর উঠিয়া যাওয়াতে এখন জার্মানীতে প্রকাশিত বহু 


i আরম্ভ হইয়াছে। জার্মানীর Boe প্রধান মন্ত্রী 


em প্রণীত “বিশ্বযুদ্ধের সম্বন্ধে চিন্ত!" নামক সুলিধিত 


হল্ওয়ে 

ইংরেজী অনুবাদ বশ টন বাঁটারওয়ার্থ,' কোম্পানী প্রকাশ 
1 পুস্তকটির অনুবাদ সুযোগ্য হস্তেই অর্পিত হইয়াছিল 

faces ইংরেজদূতের দপ্তরে ভূতপূর্ব কার্য্যাধাক্ষ ( Secretary to 
ot = ana প্রতি এই 4G সম্পাদনের ভার 


ছিল না। এক aft বলা; 
লার্ম্ধানীর মনে ছিল। কিন্তু 


নি প্রতিনিধির বে হওয়ার বিরুদ্ধে জার্শ্মানী wien 
প্রকাশ কেন করিয়াছিলেন | তাহার উত্তরে হলওয়েগ্‌ বলেন যে, বরাবরই 
যখন দেখা গিয়াছে যে মিব্রশক্তিপুঞ্জ বলকান শক্তিরর্গের পক্ষপা 
করিয়৷ আসিয়াছেন তখন এক্ষেত্রে বিচারের আশা করা 
করিয়া? দ্বিতীয়ত স্থানীয় সামন্ত ঘটনার বিচার. 

উচিত; তাহা না করিয়া তাহাকে একট! বিরাট আকার দান ক 
বিসমন্তার অন্তর্গত করিয়া তুলিলে সুবিচার হইত at) 


কারণে অস্ীয়ার প্রতি চাপ দিতে জার্দানী ah 


হুল্ওয়েগ, সর্কারি কাগজপত্র হইতে প্রমাণ 
ব্যাপার ঘটিবার বহু পূর্ব হইতেই রা 
করিবার জোগাড় করিতেছিলেন। ক 





৫ম সংখ্যা ] 








পারিয়াছিল। শুধু abit বা শুধু রাশিয়াকে দোষী -সাব্যস্ত কর! 
ভূল। দোষ নেশন-ত্বের আত্মস্তরিতার | 
প্রীবনবিহারী গুপ্ত । 


— 


নর্ওষে-স্ুইডেনের কথা-সাহিত্য 


চিঈীতুযারের দেশ নর্ওয়ে-স্থইডেন, কিন্তু সেই হিমশীতল দেশের প্রাণ খুব 
otal! তাই সেখানকার কথা-সাহিত্যে যে বাণী প্রকাশিত হয়েছে 
তা জাজ দেশ-দেশান্তে ছড়িয়ে পড়েছে । একটুখানি ছোট্ট দেশ, কিন্ত 
ভ্রিশ-চলিশ বছরের মধ্যে সেখানে কত সাহিতাবীরই না জন্মগ্রহণ 
করেছেন। ইবৃসেন্‌, বিয়র্ন্সন্‌, ষ্ীও বার্গ, লাগের্লফ্‌, বোয়ের, হাম্সেন্‌ 
প্রভৃতি সাহিত্যরথী বিশ্বসাহিত্যের দর্বারে আদৃত হয়েছেন। বোয়ের্‌ 
ও হাম্ষেন্‌ ইহাদের মধ্যে আধুনিক। নর্ওয়ে, সুইডেন এবং 
রাশিয়াতে ইহাদের অনেকদিন থেকেই বেশ খ্যাতি ছিল, কিন্তু ১৯১৯ 


খীষ্টা্বের আগে অন্য কোনও দেশে ই'হীদের বিশেষ কোনও প্রতিপত্তি : 


ছিল না। বোয়েরের প্রতিষ্ঠা সর্ধবপ্রথমে হয় আমেরিকাতে, যখন 
মোফাট ইয়ার্ড কোম্পানী তাঁহার “প্রচণ্ড ক্ষুধা” নামক বইয়ের অনুবাদ 
প্রকাশ করেন। সেই বৎমরই নর্ওয়ের স্থবিখ্যাত থিল্ডেন্ডাল 
প্রকাশক-কোম্পানী নর্ওয়ের কথাঁসাহিত্য Stoo প্রচার কর্বার 
““-ইচ্ছায় লগ্ন সহরে একটি শাখা কার্য্যালয় খুলে বোয়ের ও হাম্‌সেনের 
বইগুলির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ কর্তে আরম্ভ করেন। হাঁম্মেনের 
“গ্রোথ, অৰ দি সয়েল' অনুবাঁদিত হয়ে প্রকাশিত হতেই ইংরেজ সাহিত্য- 
দরবারে একটা সাড়া পড়ে গেল। Brats ইংরেজ সাহিত্যিক এচ্‌- 
জি-ওয়েল্স্‌ মুগ্ধ হয়ে হাঁমূদেনকে ভক্তি-অর্ধ্য নিবেদন কর্লেন। তিনি 

বলেন, “আমি কাহাকেও সহসা প্রশংসা. করি না, এ বিষয়ে বরং আমার 
কারণই দেখ! যায়। কিন্ত আমি যে-করেকটি বেশ প্রশংমাযোগা 
বই পড়েছি Growth of the Soil নিশ্চয়ই তার মধ্যে একটি, 
এর আগাগোড়াই Tag) কোমলতা, কৌতুক আর সারগর্ভ কথায় 


এই বইটির সবটাই মোড়া। চাষীর সুখ-দুঃখ আনন্দবেদনার সঙ্গে ' 


নিবিড় ঘনিষ্ঠ পরিচয় বইটির ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে। সজীব 
তেজালে! কৃষকের স্বজনে গ্রন্থকার অপুর্ব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।” 
১৯২০ Aiwa নোবেল-পুরক্কার-সমিতি হাম্‌সেন্‌কে এ পুরস্কার 
দান করে সম্বদ্ধিত করেছেন। উহার “প্যান” নামক একটি বইয়ের 
ইংরেজি অনুবাদ খুব অল্পদিন হলো! প্রকাশিত হয়েছে। এটা 
কিন্ত হাম্মেনের মাতৃভাষায় কুড়িবংসর আগে প্রকাশিত 
হয়েছিল। এ'র সব বই অনুবাদ করেছেন মিঃ উর্ষ্টার আর প্রকাশ 
করেছেন গিল্ডেন্ডাল কোম্পানী । হাম্সেনের বয়স এখন ষাট বৎনর। 
উত্তর মেরু প্রদেশের খুব কাছে, নর্ওয়ের একেবারে উত্তর প্রান্তে এক 
নির্জন গওগ্রামে হামুসেনের জন্ম হয়। এ'র বাব! চাষবাস করে দিন 
গুজ্রান কর্তেন। * তাই ছেলের লেখাগড়ার কোনও ব্যবস্থা কর্বাঁর 
“ভার সামর্থ্য ছিল না। হাম্‌মেন তাই: উপজীবিকার অন্ত 
বাধ্য হয়ে অল্প বয়সেই জুতো! সেলাইয়ের কাজ করতে আর্ত 
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পারাপারের ঢেউ-_নর্ওয়ে-স্ুইডেনের কথা-সাহিত্য 


ONO 


৭২৭ 
করেন। তারপর জাহাজ মেরামতের কাঁজ কিছুদিন শেখেন। 
ক্রমে নানা ভাগ্য-বিপর্ধ্যয়ের পর আমেরিকায় মাছি ধরার 
কাজ কর্তে আরম্ভ করেন। 
এসে সাহিত্য-রচনায় নিয়োজিত হন্‌। ত্রিশবৎসর বয়সে এর 
প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়। নিজের দেশেও এ'র আদর হতে 
অনেকদিন লেগেছিল। কিন্ত একবার একটু হুনাম হওয়ার পর থেকেই 
অতি অল্পদিনেই দেশবিদেশে এ'র খ্যাতি প্রচার হয়ে গড়ে এবং 
সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার নৌবেল্‌ প্রাইজ্‌ লাভ করেন | 
'_ জোঁহান্‌ বোয়েরের ভাগ্যে নৌবেল্‌ পুরস্কার লাভ ঘটে নাই, তবু 
এখনকার কালে cath রোল"! ভিন্ন অন্য কোনও উপন্তাঁসিক উপন্যাস 
রচনায় এর মতে! কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। ভা 
ক্রিস্তোফ্‌ (Jean Christophe) ছাড়া “প্রচণ্ড ক্ষুধা”র মতো উৎকৃষ্ট 
উপন্তাঁস ইদানীং লেখা হয়নি! ইংলণ্ডে হল্‌ কেন্‌ ও অন্‌ গ্যাল্‌- 
সৌয়ার্দি, স্পেনের ater ইবানেজ,, আমেরিকার হাগার সিমার, জোনা- 
গেল এবং আমাদের রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি নামজাদা লেখকবর্গ মুক্তকষ্ঠে এই 
পুস্তকের প্রশংসা করেছেন | বোয়েরের বিশেষত্ব এই যে অতি অল্প-পরি- 
সরের মধ্যে খুব সজীব চরিত্র ফুটিয়ে তুল্তে পাঁরেন। এ'র কথার 
মধ্যে বাজে কথা আর অনার ভাবুকতা থাকেই ন|। জীবনযাত্রার 
কোনও বাধাধর! নিয়ম ইনি মানেন al এক কথায় সাহিত্যে এ'র বাণী 
হচ্ছে এই $ 

“There is no such thing.as a science of ethics but 
there is such a thing as an art of conduct. Where 
can you find a patent medicine of conduct ? The life 
struggle of a man culminates not in finding a chart 
of life, but in finding that there is no chart, and that 
we must keep on blundering until by trial and error 
we make our own adjustment of life.” 


state ₹--“নীতি stg বলে কোনও জিনিষ হতে পারে না, মানুষের 
আচাঁর-পদ্ধতি চারুশিল্পের মতো তাঁর ভেতর থেকে বিকাশ লাভ করে। 
তুমি কি কর্বে না কর্বে, দাঁগকাট! পেটেন্ট, ওযুদের মতো সে ব্যবস্থা 
তোমায় কে দেবে? শরবনযাত্রার কতকগুলি আইনকানুন ঠিক কর্তে 
পার্লেই আমাদের জীবন চরিতার্থ হয়ে যাবে না, সে চর্িতার্থতা বরং 
এই বোধের মধ্যে আমরা পাব যে আইনকানুন দিয়ে জীবনকে বাঁধাই 
যায় না। আমরা ভুল ত কর্বই, ক্রমাগত ভুল কর্ব; ভুল করে 
করেই, ঠেকে শিখে শিখেই আমরা একদিন জীবনের ভাল সাঁমূলে 
pace সমর্থ হৰ 1” 

“cap হাঙ্গার" ছাড়া, “ট্রেচারাস্‌ acme চোরাবালি, “পাওয়ার অফ্‌- 
লাই” মিথ্যার শক্তি, ও “ফেস্‌ অফ্‌ দি ওয়ার্ল্ড” তৃপৃষ্ঠ নামক 
aq আরও তিনটি বইএর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সব- 
গুলিতেই বোয়েরের শক্তি ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া ate)  * 


শ্রীবিরপাক্ষ ta . 





তাঁর কিছুদিন পরে দেশে ফিরে ' 


পট - 


নু iP. 
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>) 
এই গুণী কেবল পুতুল তৈরি কর্ত ; সে পুতুল রাজবাড়ির 
মেয়েদের খেলার জন্তে । 
বছরে বছরে রাজবাড়ির আভিনার পুতুলের খেলা ব্সে। 


সেই মেলায় সকল কারিগরই এই গুণীকে প্রধান মান দিয়ে . 


এসেচে। 

যখন তার বয়স হল প্রায় চার কুড়ি, এমন সময় মেলায় 
এঁক নতুন কারিগর এল । তাঁর নাম কিষণলাল,. বয়স তার 
নবীন, নতুন তাঁর কায়দা | 

যে-পুতুল সে গড়ে তার কিছু গড়ে কিছু গড়ে না, কিছু 
রং দেয় কিছু বাকি রাথে। মনে হয় পুতুলগুলো যেন 
ফুরোয় নি, যেন কোনোকালে ফুরিয়ে যাবে না। 

নবীনের দল LA, “লোকটা সাহস দেখিয়েচে 1” 


প্রবীণের দল বললে, “একে বলে সাহস? এত 
ie ৮ - 

কিন্ত নতুন কালের নতুন ন দাবী । একালের রাজারা 
tal রি 

সাবেককালের অন্ুচররা বলে, “আরে ছিঃ ৷” 
গুনে তাঁদের জেদ বেড়ে যায়। 


বুড়োর দোকানে এবার ভিড় নেই। তাঁর বাঁকাভরা 
পুতুল যেন খেয়ার অপেক্ষার ঘাটের লোকের মত ওপারের 
দিকে তাকিয়ে বসে রইল । | 

এক বছর যায়, বুড়োর নাম সবাই ভুলেই গেল | কিষণ- 
লাল হল রাজবাড়ির পুতুল-হাঁটের সর্দার। 


২ . 
বুড়োর মন ভাঙ্ল, বুড়োর দিনও চলে না| শেষকালে 


তার মেয়ে এসে তাকে বল্লে, “তুমি আমার বাঁড়িতে এস !” : 


* জামাই বল্লে, “খাও দাও, আরাম কর, আর সবৃজির 
ক্ষেত থেকে গোরু বাছুর খেদিয়ে রাখ 1” 


বুড়োর মেয়ে থাকে অষ্টপ্রহর ঘরকর্নার কাঁজে। তার - 


জামাই গড়ে মাটির প্রদীপ, আর নৌকা বোঝাই করে 
সহরে নিয়ে যায়। 

নতুন কাল এসেচে সেকথা বুড়ো বোঝে না, তেমনিই 
দে বোঝে al যে তার নাতনীর বয়স হয়েছে যোলে। | 


প্রবাসী---ভাদ্র, ১৩২৮ 


নতুন পুতুল 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





যেখানে গাছতলায় বসে বুড়ে ক্ষেত আগ্লায় আর 
ক্ষণে ক্ষণে ঘুমে চুলে পড়ে দেখানে নাৎনী গিয়ে তার গল! 
জড়িয়ে ধরে, বুড়োর বুকের হাড়গুলো te খুসি হয়ে ওঠে 
সে বলে, “কি দাদী, কি চাই ?১ 

নাতনী বলে, “আমাকে পুতুল গড়িয়ে ate, আমি- 
খেল্ব।» 
- বুড়ো বলে, “আরে ait আমার র পড়ুন তোর পছন্দ 
হবে কেন?” 
_ নাতনী বলে, রা 
শুনি?” ও | 

বুড়ো বলে, “কেন, কিষণলাল 1° ক 
" নাতনী বলে, “Sa কিষণলালের সাধ্য? - .._. 

দুজনের এই কথা-কাটাকাটি কতবার হয়েচে। বারে 
বারে একই কথা! 

তারপরে বুড়ো তার ঝুলি থেকে মাঁল-মসল! বের করে 
চোখে মন্ত গোল চয্মাটা আঁটে। | 

নাৎনীকে বলে, “কিন্ত দাদী, হা যে কাকে খেয়ে 


যাবে!” 


নাৎনী বলে, “দাদা, আমি কাক তাড়াব।» - 

বেলা বন্ধে যায়; দুরে ইদারা থেকে বলদে জল টানে 
তাঁর শব্দ আসে; নাতনী কাক তাঁড়ায় ; বুড়ো বসে বলে 
পুতুল গড়ে। . 

্ ৩. : এ 

_. বুড়োর সকলের চেয়ে ভর তাঁর, মেয়েকে ৷ সেই গিনির 
শাসন বড় কড়া, তাঁর সংসারে সবাই থাকে সাবধানে | 

বুড়ো আজ একমনে পুতুল গড়তে Ties, TH হল না, 
পিছন থেকে তাঁর মেয়ে ঘন ঘন হাত দুলিয়ে আস্‌চে। + 

কাছে এসে যধন সে ডাক দিলে তখন চষ্মাটা চোখ 
থেকে খুলে নিয়ে অবোঁধ ছেলের মত তাঁকিয়ে রইল। 

মেয়ে বল্‌লে, “হুধ দোয়া পড়ে থাক্‌, আর তুমি স্তদ্রাকে 
নিয়ে বেল! বইয়ে দাও! অত বড় মেয়ে, ওর কি পুতুল 
খেলার বয়স 1” 

বুড়ো তাড়াতাড়ি বলে উঠল, : eal খেলবে কেন এ 


৫ম নংখ্যা | 








oa 


পুতুল রাজবাড়িতে বেচ্ৰ। আমার দাঁদীর যেদিন বর 

আঁফ্বে সেদিন ত ওঁর গলায় মোহরের মালা পরাতে হবে। 

আমি তাই টাক! জমাতে চাই।” 

মেয়ে বিরক্ত হয়ে বল্‌লে, “রাজবাঁড়িতে এ পুতুল কিন্বে 

কি?” 
বুড়োর মাখা হেঁট হযে গেঁল। চুপ করে বসে রইল। 

সুভদ্ৰা Nel নেড়ে .বল্‌্লে, “দাদার পুতুল রাজবাড়িতে 
কেমন ন! কেনে দেখ্ব 1” 





ছুদিন পরে সুভদ্রা এক কাহন সোন! এনে মাকে বল্‌লে, 
"এই নাও আমার দাঁদার পুতুলের দাম 1” 

ম! বল্‌লে, “কোথায় পেলি ?” 

মেয়ে বললে, “বাজপুরীতে গিয়ে বেচে এসেচি 1” 

১২ বুড়ে। হাস্তে হাসতে বল্‌লে, “দাদী, STS তোর দাদা 

এখন চোখে ভাল দেখে না. তার হাত কেঁপে যায় !” 

মা খুসি ইয়ে বল্‌লে, “এমন যোলোঁটা মোহর হলেই ত 
স্থভদ্রার গলার হার হবে।”  - ৯ 

বুড়ো বল্লে, “তার আর ভাবনা কি ?”- 

goal বুড়োর গলা জড়িয়ে ধরে বল্‌লে, “দাদাভাই, 
আমার বরের জন্যে ত ভাবনা নেই 1” | 

রহ থেকে একফৌটা জল 
মুছে OPT 

৫ 


বুড়োর যৌবন যেন ফিরে এল। সে গাছের তলায় বসে 


পুতুল গড়ে আর You কাক তাঁড়ায়, আর দূরে ইদারায় . 


বলদে ক্যাকৌ করে জল টানে। . 


হয়ত 


৭২৯ 





একে একে ষৌলোটা মোহর গীথ। হল, হার পূর্ণ 'হয়ে 
উঠল | 

মা বন্নে, “এখন বর এলেই হয় ।” . 
সুভদ্ৰা! বুড়োর কানে কানে বল্‌লে, প্দাধীভাই, বর ঠিক 
আছে ।” ; 

. ated বললে, “বল্‌ ত দাদী, কোথায় পেলি বর 1” 

সুভদ্ৰা রল্লে, “যেদিন রাজপুরীতে গেলুম, দ্বারী বল্নে 
কি চাও? আমি বল্লেম, 'রাজকন্তাদ্ের কাছে পুতুল 
CARS চাই। সে বল্লে, এ পুতুল এখনকার দিনে . চল্বে 
না” _বলে আমাকে ফিরিয়ে দিলে। একজন মানুষ আমার 
কানা 'দেখে VLA, He ত, ওঁ পুতুলের একটু সাজ ফিরিয়ে 


দি) বিক্রি হয়ে যাবে। সেই মানুষটিকে তুমি যদি পছন্দ কর, 


দাদা, তাহলে আমি তার গলায় মাল! দিই ।” 

বুড়ে| জিজ্ঞাসা কর্লে, “সে আছে কোথায় ?” 

নাতনী বল্লে, “A যে বাইরে পিয়াল গাছের তলায়!” 

বর এল ঘরের মধ্যে, বুড়ো! wea, “এ যে কিষণ- 
নাল?” 

_কিষণলাল নি a “al, আমি 
কিষণলাল 1” 

বুড়ো তাকে বুকে চেপে ধরে বল্লে, “ভাই, একদিন 

85552 আজ নিলে 
রনী সটান 

নাঁৎনী বুড়োর গল! ধরে তাঁর কানে কানে বল্ল 
“দাদা, তোমাকে সুদ্ধ 1” 


শ্রীরবীন্্রনাথ ঠাকুর | 


RG 


- কয়েকখীন! লিখেছি চিঠি, পাইনি কোনে। জবাব তার ; 
কুড়েমি, না--না, নয়ক CY, জানি ত আমি স্বভাব তার। 
আগেতে তাঁকে লিখুলে চিঠি জবাব দিত-তখুনি সে, ' 
আমারই চিঠি দেরীতে গেলে খেয়েছি কত বকুনি যে! 


আছে কি তবে কাজের ভীড়ে ?কি আর বেশী কাজটা তার? 


নাহয় কাজ দিনের বেলা, ছুটি কি নেই রাতটা! আর? 


হ'ল কি তবে অস্থুখ কোনো? হ’লেই হ'ল, কতক্ষণ.? 

সুস্থ আছে নিশ্চয় সে, ভাব্ব না কো অলক্ষণ! 

ভুলে কি গেল আমাকে তবে? কিছু ত দোষ করিনি হায়! 

ভুলবে মোরে কেমন করে? আমি ত আজে! ভুলিনি তায়! 
হয়ত তবে আমারি চিঠি পায়নি-_রাগ হয়েছে তাই, 


ময়ত টিঠি লিখেছে পে, করেছে গোল পিয়নটাই। 
“বনফুল” 


e 


৭৩০ 





প্রবাসী- ভাদ্র, ১৩২৮ 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


OLN IL NM 


পল্লীমমাজ সংস্কার 


- আজ আমাদের দেশের মধ্যে আর-একবার একটা 


আন্দোলনের সাড়া জেগেছে । সেবার এক RES 
হয়েছিল বঙ্গবিভাগ নিয়ে, আর এবার হয়েছে জালিন্‌ 
ওয়ালাবাগে ভায়ার সাহেবের কীর্তি থেকে। এরকম 
এক-একটা দুর্ঘটনা থেকে অকস্মাৎ দেশ্াত্মবোধ জেগে 
ওঠা একটা গুভলক্ষণ বটে, কিন্তু বন্ততা, শোভাযাত্রা 
প্রস্ততি আয়োজনে যদি কেবলমাত্র উত্তেজনা এনে দেয় তবে 
কোনে স্থারী ফল আশা করা যেতে পারে-না। আমাদের 
প্রয়োজন পাকা ভিত গেঁথে তোলার চেষ্টা করা-_সে কাজ 


করতে হয় অনেক ভেবে চিন্তে) উত্তেজনার আবেগে 


ভিত ভাঙ্গতে পারি, কিন্তু stare পারিনে। আমর! 
বিদেশী গভর্ণমেন্টের সঙ্গে ঝগৃড়। করে’ ধল্ছি-_তোমাদের 
সব শয়তানী (Satanic ), তোমাদের শাসন-পদ্ধতির কল- 
way . পিষে মার্ছে, তোমাদের আশ্রয়ে থেকে 
বিদেশী বণিকের৷ আমাদের ধন দৌলত লুটে নিচ্ছে, 


" ইত্যাদি। কিন্তু আমি মনে করি, “Every people get - 


the kind of government they deserve”—(@Q- 

যেমন রাষট্রপদ্ধতির যোগ্য, ঠিক তেমনটিই তার ভাগ্যে জুটে 
থাকে। এ-কথাটি আমি উদ্ধৃত কর্ছি আটর্ল্যা্ডের কৰি 
এইর বই থেকে। তিনি সে দেশের দেশান্থ্রাগী কর্মীদের 


বল্ছেন, “তোমরা নিজেদের চেষ্টায় তোমাদের জাতীয় i 


সমন্তার মীমাংসা কর--এ মনে Wa al যে পালিয়ামেন্ট 
থেকে তারা সব মাল মসলা যোগাবে, তোমার খর বাড়ী মাঠ 
ঘাট তারাই তৈরি করে, দিবে 1” - 
আমাদের সধন্ধেও কবি এইর এই কথা sats 
আজ আপনাদের কাছে al বল্ব মনে করেছি সে বিষয়ের 
_ মুল কথাগুলি তারই একখানি বই থেকে সংগ্রহ Fal | 
সভ্যতা aCe এখন আমরা যা? বুঝি, তার we 


. হয়েছে সহরে, তার বিস্তৃতিও হয়েছে সহরের ইট-ইমারত, 


» দৌকান-পশার ও রাজপ্রাসাদে। সহরের বাহিরে পল্লী- 
গ্রামে যাঁরা বাস করে,-_ চাষী, ভীতি, জোলা, প্রভৃতি, 
তাঁদের যেন একরকম হিসেবের বাইরে ফেলা হয়েছে। 
রাজা রাজ্য পত্তন করলেন সহরে) আর সেখানে এসে 


4 
জুট্‌লেন একদল ধনী। তাদের পরামর্শে ও সহায়তার 
বাঁজী সমস্ত দেশ শাসন করতে লাগলেন এবং শাসনের 
সুব্যবস্থা কর্বার FT এখানে ওখানে গোটা-কয়েক সই 
তৈরী হল। ধীর! রাজার আশে-পাশে রইলেন, Stale 
HAS দেশের জন্ত আইন-কানুন রচনা কর্লেন-_সহরের 
বাইরে যে বিপুল জনমংখ্যা তারা -সে-সব. আইন মেনে 
নিলে বটে, কিন্তু বুঝ্তে পার্লে ন! কার! নেপথ্য থেকে 
তাদের সুখ-দুঃখের কথা ভাবছে ! 

যুরোপীয় সভ্যতার কথা বল্তে গিয়ে কৰি এই. . 


বলেছেন “Civilization . in_ historical times 


has been a flare-up on a few square miles 


of brick and mortar.” “ওঁতিহাসিক AR: ATI 


.কয়েক বর্ণমাইল. att জোড়! ইট-পাথরের স্তুপের উপর. 


ঝলক দিয়ে উঠেচে।” ভারতবর্ষে সৃভ্যতার বিকাশ:কিন্ত 
এমন করে হয়নি।- তার. রাজ! রাজ্য চালিয়েছেন, _ 
আড়ম্বরেরও কোনে! অভাব ঘটতে দেন্নি, কিন্তু খধির 
তপোবনকে ও গুরুর ব্রহ্মচ্য্যাত্রমকে তীরা “হিসেবের বাইরে 
রাখেননি । আমাদের সভ্যতার” আদর্শ গড়ে উঠেছে এই 
তপোবন ও ব্ৰহ্মচ্য্যাত্রমকে ঘিরে, রাজধানীর রাজসিক 
আড়ম্বর এর মহিমা খর্ব করেনি। | 
পল্লীমমাজ সংস্কার কর্বার সংকল্প নিয়ে আজ খাঁর! 
বেরিয়েছেন অথবা খারা মনে মনে ভাবছেন এই মহৎ 
কর্তব্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ কর্বেন, তাঁদের এই কথাটি 
সর্বপ্রথমে জানা দর্কার যে Civilization a সত্যতা বলতে 
ইংরেজি পু'খিতে যে-মাদর্শের কথ! বলা হয় সে মাঁপকাঠিট। 
হুবহু ব্যবহার করলে চল্বে al) ARUBA বাজপ্রানার্ধঃ 
রাজপথ, যাঁন- বাহন, আমোদ-প্রমোদের বিপুল আয়োজন-= 

এই নিয়ে মনশ্চক্ষে যে মূর্তিটি জাগে, আমরা ভ্রম ক'রে বসি 

i অমনটি al হলে Civilization সভ্যতা! হ'ল না। তা’ 

, সকল দেশেরই সভ্যতার এক-একটা বিশেষ ধার! 
| 
পল্লীদমাজই হচ্ছে দেশের প্রাণ ;. ‘wie থেকে এই 
পল্লী ত্যাগ ক'রে আমর! সহুরে হয়েছি, সে-দিন থেকে এর 


€ম সংখ্যা | 
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শিক্ষা, স্বাস্থা, শিল, ও ক্কষির অবনতি ঘট্‌ছে, আর বিনাশের 
সকচেয়ে মারাত্মক চিহ্ন হচ্চে এই যে পল্লী-সমাজের ধর্ম্ 
ও নীতির নিত্য অবনতি দেখ! যাচ্চে। 

~~~ কিন্তু যাই cate আজ আমরা “asta” চাই। অতএব, 
এই বেল। ত ঘরের দিকে তাঁকাতে হবে। একবার দেখতে 
হবে যাদের নিয়ে স্বরাজ ভোগ কর্ব তাদের ATS দেহে 
একটু প্রাণশক্তির সঞ্চার করা যায় কি না। দেশের 
অধিকাংশ লোক বাদ করে পল্লীতে, অতএব স্বরাঁজের 
আকুতি-প্রকৃতিট। পল্লী-সমাজের উপযোগী হওয়া চাই। 
এই করাই সেবারে স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙ্গ লার 


"প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথের মুখে গুনেছিলাম। তাঁর “স্বদেশী ' 


সমাজ”, “অবস্থা ও ব্যবস্থা” প্রভৃতি প্রবন্ধ আপনাদের 
কর্তে Nate করি। 
তখন দেশের লোক তাঁর কথা শুন্লেও হাতে-কলমে 








আবার যদি একটু সাড়া পড়েছে তবে আস্থন আমরা 
আমাদের সমস্ত চেষ্টা নিয়োগ করি পলী-সমাজের পুনর্গঠনে | 
পল্লীর প্রাণটাকে জাগিয়ে তোলা চাই; জীবনীশক্তির 
প্রকৃত স্পন্দন যদি জাগে, তবে আপৃনাআঁপৃনি বহুদিন- 
সঞ্চিত SRG দূর হয়ে যাবে। পলী সংস্কারের কথা 


উঠলেই প্রস্তাব শোনা যায়-_একট। পাঠশাল! বসানো যাক,' 


অথবা সমবায়-দমিতি দু-একটা পত্তন করা যাক। কেউ বা 
বলেন--একটু কম সুদে টাক! পাঁওয়া যায় তার ব্যবস্থা.কর! 
হোক। ইত্যাদি নান! প্রস্তাব ওঠে।' এ-সব উত্তম কথা, 

₹ সন্দেহ নাই। কিন্তু পল্লীসমাজের প্রাণটা যদি না জাগে 
তবে GABAA হবে। গভর্ণমেন্টের চেষ্টায় দেশের নানা 
স্থানে যৌথখণদান-সমিতি স্থাপিত হয়েছে; হয়ত যার! 
সমিতির সভ্য, তারা টাকাকড়ি সম্বন্ধে কিছু সুবিধা ভোগ 
কর্ছে। পল্লীবাসী কয়েকজন মিলিত হ'লে যেসব 
অনুষ্ঠানের আয়োজন হবে বলে’ আশ! করা যেতে পারে 
তার কোনো! চিহ্বমাত্র নেই। সর্কার-পক্ষ থেকে সমবায় 
ব্যাঙ্ক খুলে দিয়েছে, গ্রামের অবস্থাপন্ন প্রজারা তার সভ্য; 
ব্যাঙ্কের কাজ .চল্চে কি না দেখ্বার জন্ত ইন্স্পেক্টর, 


কাজে কেউ প্রবৃত্ত হুল al) তারপর মিণ্টো-মর্নি 
য়ে দেশ খুসি হয়ে একেবারে Shel হিম হয়ে গেল। 


পল্লীসমাজ সংস্কার 


LLNS OVAL IF IOI 


ধ্বস সুরু হয়েছে। ক্রমশই অবস্থা শোচনীয় হ'য়ে উঠেছে; অডিটর, ডিরেক্টর, ও রেজিষ্্রার আসেন? তীর পরিদর্শন 
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করে চলে বান! 

আমি সর্কারী বাবস্থা সম্বন্ধে কোনো অভিযোগ উপ- 
স্থিত কর্ছিনে__তাদের এই কাজ, এই কাজের এই রীতি 1 
আমি বল্ছি, যে, পল্লীসমাজের হৃদয়ট! যদি উদ্বোধিত al 
হয়, তবে বাইরের আড়ম্বর আয়োজন যতই বিপুল হোক 
না কেন, তাতে কোন HA ফল্বে না। আর, হ্বদয়টাকে 
জাগাবার কাজ আমাদেরই কর্তে. হবে_-এ কাজ tee 
মেণ্টকে দিয়ে হবে না। আগার্ল্যাও, সম্বন্ধে কবি এই কি 
বল্‌ছেন একটু উদ্ধত কর্ছি। তীর এই কথ! অক্ষরে অক্ষরে 
আমাদের দেশসম্বন্ধে খাটে । তিনি বল্‌ছেন-- 


“We can build up a rural civilization in Ireland, 
shaping it to our heart’s desires, warming it with life, 
but our rulers and officials can never be warmer than 
a stepfather, and have no, ‘latge, divine, and comfort- 
able words’ for us; they tinker at the body when 
it is the soul which requires to be healed and made 
whole. The soul of Ireland has to be kindled, and it 
can be only kindled by the thought of great deeds and 
not by the hope of petty parsimonies or petty gains.” 

“Stated £"আয্থবালযাণ্ডে আমরা! আমাদের মনষ্কামনার 
HRA করে এক প্রাণবান্‌ গলীসভ্যত। গড়ে তুল্তে পারি, 
কিন্তু সে কার্জে আমাদের শাসক-সশ্পরদায়ের কাছ থেকে 
বেশী FATES ও সাহাষ্য আমরা যেন না আশ! করি। ওরা 
শরীরটাকে নিয়ে আছে, অস্থখ যে মনের, ওঁ জায়গাটায় 
যে চিকিৎস! আগে দর্কার তা তারা জানে না। আয়ালযাণ্ডের 
মনকে তার আত্মাকে আমাদের জাগাতে হবে, এ কাজ ছোট 
খেলে লাভালাভের লোভ দেখিয়ে হবে al, এজন্য বড় বড় 
কাজের চিন্তা তার মধ্যে ধরিয়ে দিতে হবে।* 

আয়ালযাণ্ডে যারা পল্লীসংস্কারের কাজে ব্রতী হয়েছেন, 
তারা দেশহিতকর নানা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গে 
পদ্নীর চিত্ত উদ্বোধিত করার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। 
আমাদেরও দিতে হবে। কেমন করে বাংলাদেশের পল্লী- ' 
সমাজকে জাগান যায় এই হচ্চে প্রশ্ন। 

প্রথম কথা, যাঁরা এ-কাজে হাতি দেবেন তাঁদের মন যেন 
কোনো প্রকার সংশয়ের কুয়াসায় আচ্ছন্ন ন! হয়। Stal যেন 
এর সফলতার সম্ভাবনার প্রতি সন্দিহান ন! হন। সমস্য 
খুবই কঠিন-_এর মীমাংসা একদিনে হবে না। বহুকালের 
সঞ্চিত দুৰ্গতি দূর কর্তে সাধন! ও শক্তি চাই) যাঁর! পল্লী- 
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সমাজ পুনর্গঠনের কাজ হাতে নেবেন Stal কিছুতেই নিরাশ 
হতে পার্বেন না, “হবে না” এ-কথা তীর! কিছুতেই 
মান্বেন না) তাদের মন্ত্র হবে জয়, হবে জয়, হবে জয়” 
নিজেদের ও জাতীয়শক্তির উপর অবিশ্বীদই আমাদের wa 
চেষ্টাকে সংকীণ করে, আমরা বড় করে কোনো. সমন্তার 
মীমাংসার পথ ভাবতে পারিনে। কোঁনে। কোনে। পল্লীতে 


প্রবাসী__ভাক্র, ১৩২৮ . 


~ [২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ONL 











বর্ধের সমস্ত অঙ্গকৈ যে শিথিল করে রেখেছে তার প্রতীকার 


' কর্বার জন্ত কি সচেষ্ট হবেন-না? যদি এই ব্যাধিযুক্তই না! 


হলাম, তবে “স্বরাজ” দিয়ে কি কর্ব ? 
আমাদের দেশে যে-বিপুল জনসংখ্যাকে আমরা নিম্নশ্রেণী 


বলে’ দুরে রেখেছি, আয়র্ল্যাণ্ডে তেমন কোনে! সমস্যার উদয় 


হয়নি বটে, fee তবু সেখানে এক শ্রেণীর লোক আছে 


' কাজের পত্তন কর্তে গিয়ে গ্রামস্থ প্রবীণদের কাছে এই “যাঁদের অবস্থা হীন। কবি এ-ই তাদের se বনতে দিয়ে 


উপদেশই পেয়েছি--“ও-সব aster হবার জো নেই” 


লিখছেন — 


তাদের অনেকের মুখে একথা শুনেও আমি কিছুমাত্র) ৃঁ “Our conception of a Civilization must include, nay, 
mu: 


আশ্চর্য্য হইনি, কিন্তু যখন সেইসর. পল্লীর যুবকদলের মধ্য 
থেকে কেউ কেউ প্রবীণদের সুরে সুর দিলেন তখন আমার 
BUR 1. " | > 

. দ্বিতীয়তঃ, যাদের অনপৃশ্ত বলে’ আমরা দূরে রেখেছি তাঁদের 
বাঁ দিয়ে আমরা পল্লীসমীজ পুনর্গঠন. কর্ব এমন অসম্ভব 
কথা যেন আমর! মনেও স্থান না দেই। যে-সব কারণে 
পল্লীসমাজ হুর্মতির চরম সীমায় এসে পৌছেছে, তার একটা 
প্রধান কারণ, এই ধর্মহীন আচার-_যাতে মানুষকে দুরে 
রাখে, তাকে Yt করে, তাঁকে অপমান কর্তে সম্কোচমাত্র 
বোধ করে না। আমাদের জাতীয় জীবনের এই ব্যাধিই, 
আমাদের. দুর্বল করেছে, এতে কোনো সন্দেহ AIS 
বাংলাদেশে ২১০ _ লক্ষ হিন্দুর ota মধ্যে ব্রাহ্মণ 
১২।* লাখ, BRE ১১ লাখ ও বৈদ্য ৮৯ হাঁজার। এই কটা 
জাতকে আমর! ভান জাত বলি। তারপর এক শ্রেণী আছে 
যাঁদের 'জলচল' বুল! যেতে পারে অর্থাৎ তাঁদের. ছোঁয়। জল 
বামুনেও খেতে পাঁরে। তারা হচ্চে তিনি, ভীতি, cad, 
সদ্গোপ, প্রভৃতি । এই স্তরের নীচে যে বিপুল জনসংখ্যা, 
তার! হিন্দু বটে কিন্তু অন্পৃপ্ত ! এই অন্পৃশ্যেরাই চাষবাস 
করে, ক্ষেতে ফসল. জন্মায়; আর এই কৃষকসম্প্রদায়কেই 
" যদি আমরা পল্লীসমাঁজ থেকে “পারিয়া” বলে” বাদ দি, তবে 


কাদের নিয়ে সমাজ গড় বেন জিজ্ঞাসা করি? আমি বুঝতে, 


পার্ছি,আমার এ কথায় আপনারা অনেকে অন্তরের সঙ্গে 
সায় দিতে পার্ছেন না, কিন্তু আপনাদের কাছে এই নিবেদন, 
মনকে শিক্ষাগত সংস্কার থেকে মুক্ত রেখে জাতীয় সমস্তার 
কথাটা একবার ভাবুন। আপনার! রাজনৈতিক স্বরাঁজের 
জন্ত হাত বাড়িয়েছেন, কিন্তু সামাজিক এক মহাব্যাধি ভারত- 


st begin with the life of the humblest, the life of the . 
TRS man or manual worker, for if we neglect them, 
we will build in sand, The neglected classes will wreck 
our civilization.” 


. ভাবার্থ £_প্আমাদের এই সভ্যতা গড়ার. সংকল্পের 
মধ্যে আমাদের ' দেশের ছোঁটলোকদের, কুলিমজুরদের 
কেবল যে ধরতে হবে ত নয়, তাদের নিয়েই এই সভ্যত! 
গোড়াপত্তন কর্‌তে হবে। তাদের ছেড়ে আমরা যাই গড় 
তা নেহাৎ তাসের ঘর হবে। অবজ্ঞাত শ্রেণীর! 
সেই সভ্যতাকে ভেঙে উড়িয়ে দেবে।" 

আপনাদের মধ্যে এমন কে আছেন বিনি 3 - 
কথা কয়েকটির প্রতিবাদ কর্তে পারেন? শি 
মানুষকে তুচ্ছ করেছিলাম, সেই অপরাধেই ar 
সম্মান হারিয়েছে, ক্ষত্রিয় তার বীধ্য হারিয়েছে, q 
ব্যবসা হারিয়েছে; আর, সমস্ত সমাজ 'চূর্ণ বিচুর্ণ হয়ে Ree 
চিরলাঞ্কিত কোটি কোটি অস্পৃশ্য ভারতবাসীর নীরব দুঃখে 
ব্যথিত জীবনদেবতার অভিসম্পাতে। আজ যদি আমাদের 
মনে স্বাধীনতালাভের জন্য প্রকৃত আঁকাজ্ষ। জেগে থাকে, - 
তবে সামাজিক বিধিবিধানের আটঘাটে যে-সব অন্যায়কে 
প্রশ্রয় দিয়ে আস্ছি, সর্বাগ্রে তার প্রতীকার করি। 
সবার নীচে যারা পড়ে আছে- তাদের, হাত ধরে’ A 
তুললে আমর! Saree জাতি হয়ে দড়াব-কেমন করে Po 
অতএব, মানুষে মানুষে যে ব্যবধান এখন রয়েছে, পলী- 
সংস্কারের কাজ কর্তে গিয়ে এই ব্যবধান দূর PLS হবে | 

তৃতীয়তঃ, পল্লীসংস্কারের কাজে ধারা ব্রতী হবেন, রাজ- 
নৈতিক আন্দোলন ও আস্ফালন থেকে তাঁদের একটু দূরে 
থাকাই cea) ঢাকচোল পিটিয়ে, হৈ চৈ করে' এসব 
কাজহয়না ন্ষ্টির কাজ চলে লোকচক্ষুর অন্তরালে। 








Paes 


পীবাসীর মনে স্বদেশগ্রীতি সঞ্চার করে’ তাদের ভিতরে 
উদ্দীপন! এনে দেবার পথ অন্ত। যাঁরা সরল অন্তঃকরণে 
এ-কাজে হাত দেবেন, তাদের চোখের সামনে পথ দেখা 








দেবে; আর যদি শোভায়াত্রা করে, আমরা রাজরাতি, 


are কর্তে যাই তবে হয়ত পথের ধূল! উড়িয়ে 


পথ দেখতে পাবার অন্থৃবিধা ঘটবে । তা ছাড়া, রাজনৈতিক 
আন্দোলনের আবর্তে পড়লে তখন দলাদলির নেশায় পেয়ে 
বসে। কোন্‌ পথ অবলম্বন করে’ কতদিনে আমর! রাষ্ট্রীয় 
অধিকার পাঁব এ-বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকলেও পল্লীসংস্কারের 
কাজে সকল দলেরই সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। এ-কাঁজে 
মডারেট, এক্ইরমিষ্ট, নন্‌-কো-অপারেসনিষ্ট সকলেই যোগ 
দেবে। আমাদের কাজ হবে যার! সবার নীচে পড়ে 
আছে তাদের নিয়ে; আমাদের কাজ ক্ষেতে, যেখানে চাষী 
চীষ করে) আমাদের কাঁজ হাড়ী, Taw, ডোম, চামার 


| জাতের উন্নতি সাধন Fal; এ-কথা বুঝতে দেওয়া 
তাদের বাদ দিয়ে আমাদের জাতীয় জ্রীবন গড়া সম্ভব 


নয়। কাজের এই তালিকা থেকেই বুঝতে পার্বেন 
আমাদের দৃষ্টি ভিতের দিকে রাখতে হবে। 

আবার আপনাদের কাছে আয়ালযাণ্ডের দৃষ্টান্ত দিচ্চি। 
১৮৮৯ সালে আঁয়ালযাণ্ডের একজন কর্ম্মবীর স্যর হোরেস্‌ 
প্নান্‌কেট্ট আমেরিকা থেকে ফিরে এসে তীর স্বদেশে সমবায় 
প্রণালী অবলম্বন করে’ কৃষিজীবীদের উন্নতি সাধন কর্বার 
আয়োজন কর্তে লাগ্লেন। তিনি কোঁনো বিশেষ 


রাজনৈতিক. দলের লোক ছিলেন ন! বলে’ তাঁর এই 


আয়োজনে বিভিন্ন দলের লোক সাঁড়! দিয়েছিল। ক্যাথলিক্‌, 
প্রোটেষ্টান্ট্‌, যুনিয়নিষ্ট, স্তাশন্তালিষ্ট, সবাই একসঙ্গে কাজ 
করছে; অরেঞ্জম্যান ফেনিয়ানের সঙ্গে, আল্ষ্টার ফুনিয়নিষট, 
মান্ষ্টার হাশন্ালিষ্টের সঙ্গে বসে’ পল্লীসমাজ সংস্কারের 
পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করছে! 

আমাদেরও রাধনৈতিক দলের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে 
এ কাজে যোগ দিতে হবে। রাজনৈতিক মতামত যাই 
থাক নী কেন পল্লীসংস্কারের কাজে আমরা একমত. হতে 
পারি। যেখানে আমাদের কিছু গড়তে হবে, জীর্ণপলী 
সংস্কার কর্তে হবে, সেখানে রাজনৈতিক তর্কবিতর্কের 
am বিচার নাইবা কর্লাম। তারপর; পল্লীদমাজের হ্থায়টা 


পল্লীসমাজ সংস্কার 
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যদি সম্জীবিত হয়ে ওঠে, যদি এর মধ্যে চেতনার লক্ষণ CHAI 
দেয়, তবে আপা হতেই তার বিকাশের পথে যত অন্তরায় 
সে ভাঙ্গতে চাইবে; গোঠী-জীবনের we হলে তার 
দাবী-দাওয়! সে জোর করে’ জাহির কর্বেই ; আর, 
সে চাওয়ার পিছনে জনশক্তির প্রকাশ থাঁকৃবে বলে, কোনো 
রাষ্ট্রপতি তাঁকে অগ্রাহ্য কর্‌তে পারবে না । 

চতুর্থতঃ যারা পল্লীদমাঁজ পুনর্গঠনের কীজে হাত দেবেন 
তাদের সম্বন্ধে দুএকটি কথ! নিবেদন করে আজ আমার 
বক্তব্য শেষ. কর্ছি। স্বদেশী আন্দোলনের সুরু থেকেই 
পল্লীর দিকে কারু কারু দৃষ্টি পড়েছিল) কাজ কর্বার উৎসাহ 
নিয়ে অনেকে সহরের সমস্ত আকর্ষণ থেকে নিজেদের 
বিচ্ছিন্ন করে পাঁড়াগীয়ে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন ; এমন 
কি বাংলাদেশের কোনো “দরিদ্ররুধির-পুষ্ট" জমিদার প্রজাহিত 
কর্বার সংকল্প করে ছুএকজন ণ“ভলান্টিয়র”কে খাওয়া পরা 
দিয়ে নিজেদের “এষ্টেটে” নিযুক্ত করেছিলেন | তাঁরপর কেমন 
করে কি হল’ সে-সব কথার আলোচনা কর্ব ন! ; তবে এটা 
ঠিক, পল্লীসংস্কারের সমন্তাগুলি যে কি, তা’ কর্মীদের মনে 
উদয় হয়নি। কাজ কর্ব বন্লেই কাজ করা যায় না। 
area শিক্ষা-দীক্ষ! প্রয়োজন ; নিজেদের মনে এমন সংকল্প 
জাগাঁন চাই যার শক্তি কর্মীকে কিছুতেই পিছুপাও হতে 
দেবে না। বর্ম্মীদ্ের মধ্যে জীবনীশক্তির প্রাচুর্য্য থাক্লেই 
অর্দ্মৃত পল্লীসমাজে Stal প্রাণ সঞ্চার কর্তে পার্বেন। 
“Life draws life to itseli*—জীবন জীবনকে টানে। 
আমি জানি আপনার! বল্বেন, “্গভর্ণমেন্ট আমাদের 
বাধ! দেবে, সি-আই-ডি আমাদের ওতপ্রোতভাবে ঘিরে 
থাঁকৃবে, আমাদের কাজে স্বাধীনতা থাঁকৃবে না।” কিন্ত 
এর উত্তরে আমি বল্ব__বাহিরের বাধ! তত ছুরতিক্রম 
নয়, ভিতরের বহু বাঁধাবিষ্ব যেমন। এমন করে; কাজের 
পদ্ধতি. কর! যেতে পারে যাতে রাজপুরুষদের মন উত্তেজিত 
না হয়, সি-আই-ডির অনুচরেরাও গোপনীয় কৌন ষড়যন্ত্রের " 
সন্ধান পেয়ে উল্লসিত al হতে পারে। 
“আসল কথা, আমাদের মন এখনও এই কাজের দিকে 
আকৃষ্ট হয়নি। আমর! রাজনীতির হুজুগ ছেড়ে এসব কাজে 
হাত দিতে রাজি নই। কিন্তু একথা খুবই সত্য, ধতদিন 
পর্য্যন্ত না এই দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে, ততদিন কল্যাণ 
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আমাদের মুক্তি নাই। যদি আমর! দেশের age কল্যাণ. 


প্রবাী--ভাদ্রে, ১৩২৮ 


নাই। ' রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে ছু'গাঁচটা৷ আইন- 
কানুন ভাঙ্গতে গড়তে পারা যেতে পারে, কিন্তু যাঁদের নিয়ে 
ভারতীয় সভ্যতার ভিত আবার fits হবে তাদের 
পাশে দীড়িয়ে তাঁদের হাত ধরে, তুল্বার . সাধনা ভিন্ন 


কামন! করি, তবে কেমন. করে’ কোন্‌ প্রণালী অবলম্বন 


করলে এই পল্লী গড়ে’ উঠতে পারে সেই কথা আমাদের ' 


ভাবতে হবে। বাংল! দেশের গ্রামে গ্রামে শিবের পূজ! হয় 
কিন্তু রাশ্িকৃত বেলপাত! ও ফুল আর কলসী কলসী গঙ্গাজলে 


. 
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ত নিবের,পজা হয়না: ধিনি শিবম্‌ যিনি মদলাদাতা, তীর 


পূজা! হঁয় মদলানুষ্ঠানের দ্বারা! শিবের পূজা মিথ্যা হচ্চে বলে 

এত আয়োজন সত্বেও বাংলার পল্লীতে মঙ্গলের কোনে! চিহ্ন 
দেখতে পাওয়া, যায় না। এবার এ-পূজাকে সত্য. করে. 
তুলতে হবে। আজ যে গমস্ত-দেশে উত্তেজনার হাওয়া 
বইচে, এ হছে কালবৈশাখীর পূর্বলগ্ষণ। যদি সমূলে বিনাশ" 
প্রাপ্ত হ'তে না চাই, তবে এইবার যথার্থ শিবের পুজায় 
নিজেদের প্রবৃত্ত ররি; আর অন্ত পথ নেই। 


বেহালা কৰ্ন্সিনজ্য ।' 


= 


চঞ্চলের জয়যাত্রা 


" হেম্‌মৃগ 

ছুটে যায়, 
চায় মনানন্দে। 

সমীরণ 

ভরপুর 
মুগনাভি-গন্ধে। 

চমকিয়া 

চলে যায় : | 
কোথা পরী উঁচে, 

ভরে দেয় 
পারিজাতগুচ্ছে। 

ফুলভর! 


চলে যায, 
মাক্াজাল 

পড়ে তাঁর লুটায়ে, 
নয়নের ' | 
মুকুতা সে 

সব লয় গুটায়ে। 
পলাতক 
ওই যাঁয়, 

ওই যায় চঞ্চল ; 
হুলু দেয় | 
দিকৃবধূঃ 

দেখা যায় অঞ্চল। 
আঁখি দিয়ে 
গড়া পথ”: 
সেই পথে যারা, 


গরনগেন্দ্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়। 


পরাণে সে দীপ্তি, _ 

নিমেয়ের 
জীবনের OS 

ভেদ নাই 
ভেদ নাই 

না-পাওয়ায় পাওয়াতে, 
-অধরের * 
পরিচয় 

সোহাগের হাওয়াতে | 


| . Sr মল্লিক l 
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আযাংলো-জাপ সদ্ধিসমস্ক! 

ইম্পীরিয়াল কন্ফারেন্দ, লইয়। আজকাল খুব আলোচনা 
চতুলিতেছে। গত ২০শে জুন লণ্ডনে ইহার বৈঠক সুরু 
yo Fairy, এখনও ইহার কাজ শেষ হয় নাই। ব্রিটিশ 
মাভর্রমেণ্টের নিমন্ত্রণে ইংরেজের সামাজ্যতুক্ত সমস্ত উপ- 
চু এই কন্ফারেন্দে প্রতিনিধি পাঠাইয়াছেন। 
[ফারেন্সে ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রীদের মধ্যে অনেকেই আছেন; 
কিন্তু তাঁহাদের সকলের কথা না বলিলেও চলিবে। লয়েড 
জর্জ AHA, তাহার ছায়ায় সকলেই ঢাকা পড়েন। 
অষ্ট্রেলিয়া হইতে আসিয়াছেন মিঃ হিউজ, কানাডা হইতে 
মিঃ মেইথেন, নিউজিলাও হইতে মিঃ ম্যাসি, নিউফাউিগল্যাও 
হইতে মিঃ স্কোরার্ঘ, আর দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে জেনারেল 
স্মাট্‌দ্‌। ইহারা সকলেই নিজ নিজ দেশের প্রধান মন্ত্রীর পদে 
প্রতিষ্ঠিত। “দাআাজ্যের মুকুটমণি* ভারতবর্ষও অবশ্য এ 
নিমনত্রণে বঞ্চিত হয় নাই, যদিও তাহার steal না-বাওয়া 
দুই-ই সমান কথা । গোখেল-শিষ্য, “ভারত-ভৃত্য” গ্রানবাঁস 
শাস্ত্রী ও কচ্ছের মহারাও ভারতবানীর প্রতিনিধি হিদাবে 
যান. নাই, তাহার! গিয়াছেন ভার হগভর্ণমেণ্টের তরফ 
হইতে । অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদের সহিত তাঁহাদের 
এইখানেই তফাৎ । এটা মনে রাখা দর্কার। 

ইতিপূর্বে আরে! কয়েকবার ইম্পীরিয়াল কন্ফারেন্স, 
--হুইক্স গিয়াছে । কিন্ত আগে আগে ওঁপনিবেশিক মন্ত্রীর 
আদিতেন গ্রেটব্রিটেনের - অধীনস্থ রাজ্যসমূহের প্রতিনিধি- 
বূপে। এবারে কিন্ত তাহার! সেভাবে আসেন নাই। 
যুদ্ধের UH ইংল্যাণ্ডের. সহিত উপনিবেশ-সমূহের যে-সহন্ধ 
ছিল, এখন সেই সম্বন্ধের. অনেক পরিবর্তন হইয়াছে! 
পুর্বে কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতিকে নিজ নিজ রাজ্যের 
অস্ততু ক্ত ছোটখাট বিষয় ছাড়া অন্যান্য সমস্ত ব্যাপারেই 
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ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নির্দেশীন্ুযায়ী চলিতে হইত। পীস্‌ 
কনফারেন্সের সময় হইতে তাহাদিগকে ইংব্যাণ্ডের 
সমপদস্থ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। ভার্সেয়ের 
সন্ধিপত্রে তাহাদের প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন দেশ হিসাবে 
পৃথক পৃথক স্বাক্ষর করিয়াছে। এমন কি কানাডা 
ওয়াশিংটনে এবং লীগ, অব্‌ নেশন্সে তাহার নিজের পক্ষ 
হইতে At পৃথক প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবে। কানাডা 
ও অস্ট্রেলিয়া এবারে স্পষ্টই বলিয়াছে যে তাহারা যে 
ইম্পীরিয়াল কন্ফারেন্সে আসিয়াছে তাহ! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 
উপনিবেশরূপে নয়, স্বাধীন সমকক্ষ জাতিরূপে। প্রত্যেক 
দেশের MATAR তাঁহাদের দেশে কথ! দিয় আগিয়াছেন যে 
লগুনের এই কন্ফারেন্সের ফলে তাহাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
কোন ' রকমেই AH হইতে দিবেন না।. যাহা হউক 
ইংল্যাণ্ডের ace উপনিবেশগুণির বর্তমানে কি.সম্বন্ধ আছে 
এবং ভবিষ্যতে কি সম্বন্ধ দড়াইবার সম্ভাবনা, সে-স্বন্ধে 
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এখানে আলোচনার স্থান নাই, ভবিষ্যতে এ-বিষয়ে বিশদ- 


ভাবে কিছু বণিবার ইচ্ছা আছে। বলিয়া রাখা ভাল যে 
আগামী বৎসরে এই সম্বন্ধ পাকাপাকি রকমে ঠিক করিবার 
জন্য আর-একটি কন্ফারেন্স MRS হইবে এইরকম কথ! 
আছে। | 

, এবতসরের বৈঠকে প্রধানতঃ এই কয়েকটি বিষয়ের 


আলোচন! চলিতেছে.২__সাআাজ্যের wee Se বিভিন্ন 'দেশ- - * 


সমূহের একের সহিত অন্যের সম্পর্কনির্ণ়) যেমন, 
দক্ষিণ আফ্রিকায় ও অষ্টরেলিয়ায় ভারুতবানীর গমনাগমন 
ও বসবাসের সমস্যা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত জাপান, 
আমেরিকা প্রভৃতি অন্তান্ত রাজ্যের সম্বন্ধ. বিচার ; যেমন 
জাপানের সহিত ইংল্যাও ১৯১১ 'সানে ১০ বৎসরের 
জন্য যে-সন্ধি করিয়াছিলেন তাহার মেয়াদ আরে। বাড়াইয়া 
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গ্রবাসী--ভীন্দ্র, ১৩২৮ 
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দেওয়া হইবে কি না | তারপর, সমন্ত সাাজ্যকে বহিরাক্রমণ জার্্মানীর আক্রমণের সম্ভাবনা হইতে দূরে রাখিবাঁর 


হইতে রক্ষা করিবার জন্য কিরূপ বন্দোবস্ত করা৷ উচিত 
এবং তাহার জন্য যে ব্যয় হইবে সেই ব্যয়ের অংশ 
কতখানি কোন্‌ দেশকে বহন -করিতে হইবে কন্ফারেন্স 
তাহারও আলোচনা করিবেন। লীগ্‌ অব নেশন্সের সহিত 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সন্বন্বনির্ণর় কনফারেন্সের আর-এক বিচাধ্য 
বিষয়। | | 

কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর সমস্তা হইতেছে 
আ্যংলোজাপ সন্ধি। আর এই প্রশ্নের একটা মীমাংসা 
কর। এখনই দর্কার হইয়া পড়িয়াছে। কারণ ১৯১১ 
সালে ইংল্যাণ্ডে ও জাপানে যেসদ্ধি হইয়াছিল সে সন্ধির 
. মেয়াদ এবংপরেই শেষ হইয়া যাইবে। জাপানের 
সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের প্রথম সন্ধি হয় ১৯০২ সালে; সে-সন্ধির 


Fel ছিলেন ইংল্যাপ্ডের পক্ষ হইতে AG ল্যান্সডাউন, 


আর জাপানের তরফ হইতে ব্যারন হায়াধি। তারপর 
১৯০৫ সানে কষ-জাঁপান যুদ্ধের শেষে আবার একটা সন্ধি 
করা হয়, তন্মধ্যে একটা সর্ভ ছিল এই যে রুষিয়ার সঙ্গে 
যোগ দিয়া অন্ত কোন শক্তি যদি জাপানকে কখনো আক্রমণ 
করে তবে ইংল্যাণ্ড জাপানকে সাহায্য করিবে। তৃতীয় 
সন্ধি হয় ১৯১১ সাঁলে__এই সন্ধি করিবার সময় সমস্ত 
ওপনিবেশিক মন্ত্রীগণকে ভাকিয় পরামর্শ কর! হইয়াছিল; 
আগের দুইবার ব্রিটিশ ক্যাবিনেট একাই কাজ: সারিয়া- 
ছিলেন। এই সন্ধির নাকি একট TE ছিল এই যে ভারতবর্ষে 
যদি কখনো! বিদ্রোহ হয় তবে জাপান আসিয়া সে-বিদ্রোহ- 
দমনে ইংরেজকে সাহায্য করিবেন । এখন সন্ধির মেয়াদ 
Col শেষ. হইয়৷ আসিল; আবার নূতন করিয়! জাপানের 
সহিত সন্ধি-বন্ধনে আবদ্ধ Seal ব্ৰিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে 
উচিত এবং আবশ্যক কিনা, ইহাই হইতেছে সমস্তা। 
তৰে একটা বিষয় পরিষ্কার বুঝা! যাইতেছে যে ১৯১১ সালের 
সন্ধিতে যে-সব HS ছিল, নূতন করিয়া! সন্ধি করিতে হইলে 
ঠিক প্র সর্ভগুলিই রাখিলে চলিবে al পৃথিবীর বর্তমান 
. রাজনৈতিক অবস্থা, এবং আমেরিকা» চীন প্রভৃতি দেশের 

স্বার্থ ইত্যাদি সমস্ত পারিপার্শ্বিক প্রশ্ন বিচার করিয়া নূতন we 

করিতে হইবে। আগেকার সদ্ধিগুলি প্রধানতঃ এশিয়ায় 

ইংরেজের সাস্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ও জাপানকে eal এবং 


জন্তই করা হইয়াছিল। কষজাঁপানের মধ্যে যুদ্ধের ফলে 
এশিয়ায় রুষিয়ার শক্তি চিরদিনের মত নষ্ট হইয়াছে ও গত 
যুদ্ধের দরুণ জার্ম্মানীরও সেই অবস্থা । রুষিয়া বা জার্মানীর 
কাহারও আর এমন শক্তি নাই যে জাপান বা ইংল্যান্ডের 
কোন অনিষ্ট করে, অথবা! এশিয়ায় কোথাও অধিকার স্থাপন 
করে। কাজেই বিলাতে এক পক্ষ বলেন আগেকার সন্ধির 
মেয়াদ আবার বাড়াইয়| দেওয়ার কোন আবগ্তক নাই । 
কিন্ত যাহারা জাপানের সহিত সখ্যস্থত্রে আবদ্ধ হওয়ার পক্ষে 
তাহাদের যুক্তি হইতেছে এই যে জাপানের মত এমন একটা 
প্রবল প্রাচ্য শক্তিকে .হাতে রাখা মন্দ নয্ন। ইহাতে 
ইংল্যাণ্ড জাপান race নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে। বি 

পক্ষ বলেন এবুক্তি নিতাস্তই ভিত্তিহীন 1 সন্ধি করিতে গে 

বরং নানাদিকে গণ্ডগোল হইবার সম্ভাবনা । ইং 
অধিকাংশ সংবাদপত্র .ইম্পীরিয়াল কন্ফারেন্স বসিবার 
পূর্ব হইতেই বলিয়া রাখিয়াছেন যে আ্যাংলো-জাপ সন্ধির 
মেয়াদ বাঁড়াইবাঁর পূর্কে সে-স্বন্ধে চীনের মতামত এবং 
যুক্তরাজ্যের ইচ্ছ! অনিচ্ছা, সন্তোষ অসন্তোষ ইত্যাদি বিবেচন! 
করিতে হইবে। চীনসাম্রাজ্য বর্তমানে বিষম বিপ্লবের মধ্য 
দিয়া চলিয়াছে। এ-সময়ে অন্ত কোন দেশ তাহার ভিতরের 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলে চীন Sta কখনো প্রীতির চোখে 
দেখিবে না। চীনের রাজনৈতিক উপদেষ্টা মিঃ লেনঝস 
সিম্পসন্‌ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে আ্যাংলো-জাপ সন্ধি প্রাচ্য 
শান্তিস্থাপন কর! দুরে থাকুক, চীনের গোলমাল আরে! 
বাড়াইয়া firs: ইংরেজের সহিত সন্ধি থাকাতে জাপান 
নির্বিবাদে ও অকুতোভয়ে দিনের পর দিন চীনে আপন 
আধিপত্য বিস্তার করিতেছে । কোরিয়া, মাঞুরিয়া, ফর্সা, 
শাণ্টাং প্রভৃতি স্থান ইতিমধ্যেই জাপঠ$নের করতলগত 
হইয়াছে; এখন মঙ্োলিয়া দখলের চেষ্টা চলিতেছে 
ইতিহাসে strata দেখা গিয়াছে যে এক জাতি অন্ত জাতির 
সহিত মিত্রতা-বন্ধনে আবদ্ধ থাকিলে একে অন্যের কাজে শত : 
ইচ্ছা সত্বেও কখনে! বাধ৷ দিতে পারে না। : জাপানের 
সহিত সন্ধি থাকিলে ইংল্যাও,. চীনে জাপানের অধিকার- - 
বিস্তার দেখিয়া মনে মনে যতই গুমরিয়। .মরুক, কাজের 
বেলায় তাহাকে জাপানের কাজে সায় দিয়াই.চলিতে হইবে। 


৫ম সংখ্যা ] 
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ফ্রান্সের ছিল যেমন আল্সাম্‌লোরেন, চীনের এখন হইয়াছে 
তেমনি শাণ্টাং। জাপানের হাত হইতে শাণ্টাং উদ্ধারের 
- জন্য চীন প্রাণপণ করিয়াছে ।. কিন্তু আাংলো-জাপ সন্ধির 
মেয়াদ চলিলে জাপানের কোন চিন্তা থাকিবে না, শাণ্টাং 
oF নিজ দখলে রাখিতে বিন্দুমাত্র, Sows: করিবে না। এ- 
অবস্থায় চীন নিশ্চয়ই এই সন্ধিকে এবং সন্ধির কর্তা ইংরেজকে 
বিদ্বেষের চোখেই দেখিবে। জাপানের সঙ্গে মিতালি করিতে 
গিয়া কি ইংল্যাণ্ড জাপানের সাম্রাজ্য-লিগ্ার প্রশ্রয় দিবে, 
চীনকে জাপানের কুক্ষিগত করিতে সাহায্য করিবে? 
এই ত গেল চীনের কথা। তারপর মার্কিন যুক্তরাজ্য 
কি ইংরেজের সহিত জাপানের সন্ধিবন্ধনে বড় খুসী হইবে? 
মে-সম্বন্ধেও গভীর সন্দেহ রহিয়াছে। যুক্তরাজ্য যদি আাংলো- 
জাপ সন্ধিতে প্রকৃতই Hee al হয়, তবে এ-সদ্ধি করা, বিলাতে 
অনেকের মতে, নিতান্ত অবিবেচনাঁর কাজ হইবে। জাপানের 
₹ সঙ্গে যুক্তরাজ্যের অনেক বিষয় লইয়া বিটিমিটি চলিতেছে। 
জাপান চায় প্রশান্ত মহাসাগরে তাহার একাধিপত্য রাখিতে, 
আবার যুক্তরাজ্যের বাসনাও তাই। তারপর জাপানের 
লোকসংখ্য। এত বেশী হইয়া পড়িয়াছে যে জাপানে তাহাদের 
সকলের স্থান সঙ্কুলান হইতেছে al ইহার! যায় কোথায়? 
কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, কালিফোর্নিয়া, সবার মুখেই এক কথা, 
আমার এখানে জায়গ! হইবে না। কাঁলিফোর্নিয়ার গভর্ণমেন্ট, 
জাপানীরা যাহাতে তাহাদের দেশে দলে দলে ঢুকিতে না 
পারে সেজন্ত, কড়াক্কড় আইনের ব্যবস্থা করিয়াছে! 
করিতে পারে। এইরকম নান! গণ্ডগোল লইয়া জাপান ও 
আমেরিকার অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধ. বাধাও বিচিত্র নয়। এখন 
১৯১১ সালের সন্ধির মেয়াদ ফুরাইয়া গেলে ইংল্যাও যদি 
আবার জাপানের ARS নূতন করিয়া সন্ধি করিয়া রাখে 
তবে আমেরিকার ইহা ভাবা অস্বাভাবিক নহে যে জাপান- 
--আমেরিকার যুদ্ধে ইংরেজ জাপানের পক্ষই অবলম্বন করিবে। 
সুতরাং এসন্ধির ফলে ইংরেজের প্রতি আমেরিকার ভাবের 
বিপৰ্য্যয় ঘটা কিছুমাত্র অসম্ভব aa) জাপানের সহিত ভাব 
বজায় রাখ! অপেক্ষা আমেরিকার বন্ধুত্ব যে ইংল্যাণ্ডের 
পক্ষে সহত্রপগ্তণে মূল্যবান, এ-কথাট! ব্রিটিশ জনসাধারণের 
মুখপাত্র স্বরূপ অনেক সংবাদপত্রই খুব জোর দিয়! বলিতেছে। 
তারপর aang ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির মতামত 
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আছে। কানাডা এখন কিছুতেই আমেরিকার সহিত: বাদ 
সাধিতে রাজী নয়। যুক্তরাজ্যের সহিত তাহার স্বার্থ জড়িত, 
আমেরিকার সহিত তাহার অনেক রকমে আদানপ্রদান 
চলিতেছে। . সে এখন গ্রেটুব্রিটেনের সঙ্গে যোগ দিয়া 
আমেরিকার অনভিপ্রেত সন্ধি করিতে প্রস্তুত নয় | কানাডার 
জনমতও আ্যাংলো-জীপ সন্ধির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে । কানাডা 
একরকম পরিষ্কারই বলিয়াছে যে যদি এই সন্ধি নূতন করিয়া 
করা হয় তবে সে এই সন্ধির ভিতরে থাকিবে না। পূর্বেই 
বলিয়াছি কানাডা শীঘ্রই ওয়াশিংটনে নিজের পৃথক মন্ত্র 
রাখিবে। 

aa ছু'দিকই রাখিতে চায়। আমেরিকাকে গে 
চটাইতে চায় না) ওদিকে জাপানের সহিত সন্ধির সুবিধাটুকুও 
ভোগ করিতে চায়। জাপানের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের মিতালি 
থাকিলে সেই ভাবের খাতিরে অস্ট্রেলিয়ার tetas 
জাপানের সহিত এমন একটা বোঝাপড়া করিয়া লইতে 
পারেন যাহাতে ভবিষ্যতে দলে দলে জাপাঁনীরা তাহাদের দেশে 
গিয়া বসবাস সুরু ও সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার 
করিতে না পারে। এ-বিষয়ে কোনো-একট! বোঝাপড়া না 
করিয়া লইতে পারিলে অস্ট্রেলিয়ার মন্ত একটা তয় থাকিয়া 
যাইবে। জাপানীরা যদি কোনো বিধিনিষেধ না মানিয়া 
আপন ইচ্ছামত অস্ট্রেলিয়ায় ঢুকিতে আরম্ভ করে তবে এক- 
দিন অষ্টরেলিয়ায় গীতপ্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইবে--অষ্ট্রেলিয়ানদের 
“নিজ বাসভূমে পরবাসী” Beal থাকিতে হইবে--এই হইল 
তাহাদের আশঙ্কা | তাই অস্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ হিউজ 
বলেন, আমেরিকার মত লইয়া জাপানের aor সন্ধি 
করা হউক। এই ভাবে সন্ধি হইলে, তীহার মতে, গ্রশাস্ত- 
মহাসাগরতীরস্থ দেশ-সমূহে শান্তি বিরাজ করিবে । 

যাহা হউক কানাডার প্রতিনিধি মিঃ মেইঘেনের বিরুদ্ধ 
যুক্তিতে এবং জেনারেল স্মট্সের উপদেশে জাপানের সহিত 
নূতন করিয়া সন্ধি করা বর্তমানে স্থগিত রাখাই ইন্পীরিয়াল 
কন্ফাঁরেন্দে স্থিরীক্ৃত হইয়াছে। আর সে পক্ষে ইংল্যাপ্ডের 
ব্যবহার-সচিবও সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাহার মতে 
যতক্ষণ ন! ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট আযাংলো-জাপ সন্ধিকে প্রকাশ্য 
ভাবে নাকচ করিতেছেন ততক্ষণ তাহার মেয়াদ চলিতে 
থাকিবে, সুতরাং তাঁড়াতাড়ি কিছু করিবার প্রয়োজন নাই। 


৭৬ 
ae পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন আ্যাংলো-জাপ সন্ধি 
, সম্বন্ধে ভারতগভর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধিদের মত 

কি? তাঁহাদের মতামতে অবগ্ত কিছু আসে যায় না, তবে 
Sige শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে ১:১১' সনের 
সন্ধিপত্রে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ASE আছে তাহ উঠাইয়া 


দেওয়া উচিত, উহাতে নাকি ভারতবাসীর. আত্মমন্মানে 


আঘাত লাগিবাঁর সম্ভাবনা, অর্থাৎ ভারতের বিদ্রোহ দমনে 
জাপানীকে ডাকা! হইলে ভারতবর্ষের. অপমান হইবে। 


ঠিকই তো, সে জন্য জাপানীদের ডাকা কেন?. ইংরেজের . 


মেশিন-গান্‌,, এরোপ্লেন বজায় থাকুক, জেনারেল ডায়ার, 
ফ্রাঞ্চ জন্সন্‌ বাচিয়া! থাকুন, মরি স্যর Seater 
ভাবনা কি? | 


(a) ওয়াশিংটন কন্ফারেন্স,। 
- -ইন্পীরিয্নাল কন্ফারেন্দের কাজ শেষ হইতে না হইতে 


: আঁর-একটা awa আন্তর্জাতিক কন্ফ!রেন্সের সুচনা - 


" হইয়াছে। Beta নাম দেওয়া হইয়াছে ওয়াশিংটন বা 


প্যাসিফিক্‌ কন্ফারেন্স। প্রেসিডেন্ট হার্ভি, মাকিন TS 


রাষ্ট্রের ' দেশপতির আসন গ্রহণ করিবার অলপদিন পরেই, 
ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী ও জাপান গভর্ণমেন্টের প্রতিনিধিদের 
uifea পৃথিবীতে যুদ্ধবিশ্রহ থামাইবাঁর উদ্দেশ্যে স্থল- ও 


জনযুদ্ধের সাজ- সরঞ্জাম কমাইয়। ফেলিবার প্রস্তাব আলোচনার ' 


জন্য একটা কন্ফায়েন্দ, করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। 
এ সম্বন্ধে আমেরিকায় কিছুদিন হইতে জল্পনা-কল্পনা ও 


খবরের কাগজে লেখালেখি চলিতেছে.। সেখানকার ব্যবস্থা- : 


' পরিষদেও- এ বিষয়ে আলোচন! হইয়। নির্ধারণ হয় যে 
- এরকম ' একট! কন্ফারেন্স, ডাক! দর্কার। তারপর 


ইন্পীরিয়াল কন্ফারেন্সে : আযাংলো-জাপ চুক্তিপত্র ' সম্বন্ধে 


আলোচনার ACH AC কথাটা আবার উঠে। -আযাংলো-জাপ 
সন্ধির সহিত যুন্ধবিগ্রহের সাজ-সরঞ্জাম . কমাইবার . কি 
সম্বন্ধ তাহা একটু খুলিয়া বল! - প্রয়োজন। আ্যাংলো- 
জাঁপ চুক্তিপত্রের মেয়াদ পুনরায় বাড়াইয়া দিবার. কথা 

উঠিবার সঙ্গে-সক্দেই আমেরিকার মনে এই আশঙ্কা জাগে 


Satie, ১৬২৮, 


“ [ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


যে ভরিষ্যতে যদি কখনো কোনে! কারগে আমেরিকা 
ও জাপানের মধ্যে বিবাদ ঘটে বা যুদ্ধ হয়, তবে. 
Rete হয়তো জাপানের: পক্ষ অবলম্বন করিবে। 
আমেরিকায় ব্রিটিশরাজদূত ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি- : 


রূপে মার্কিন সরকারকে জানান যে এরূপ যাহাতে কখন্মে- 


al ঘটে qua চুক্তিপত্রে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা, করা ই 
কিন্ত এ আশ্বীসেও আমেরিকার মনের ধোঁকা ঘুচে নাই।.. 
আমেরিকার কর্তারা বলেন যে এ সন্ধিপত্রে আমেরিকাকে ' 
কোনরকমে .না জড়াইলেও জাপানের সহিত ইংরেজ . 
মিতালিবন্ধানে আবদ্ধ হইলেই এক-ভাষা-ভাবী ও- একদেশ 
হইতে উদ্ভূত ইংরেজ ও মার্কিন জাতির মধ্যে যে সপ্ভাব থাকা: 


, বাঞ্ছনীয় ও উভয়ের অভিপ্রেত তাহাতে বাধা উপস্থিত ' 


হইবে। এই সুত্রে আমেরিকাতে কথা উঠে যে ইংল্যাও- 
জাপানের মধ্যে-চুক্তিপত্রের নূতন মেয়াদ ন! হইয়া যাহাতে _ 
আমেরিকাকে সঙ্গে লইয়া তিন দেশ একত্র মিলিয়া 
প্রশান্ত মহাসমুদ্রের তীরবর্তী দেশ-সমূহে শান্তিরক্ষা ও 
অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধি নিবারণ করেন, সেই মর্মে সম্পূর্ণ এক নূতন 
সন্ধির ব্যবস্থা হউক। Goes তিন দেশ যদি 'একসন্ষে - 
একটা! চুক্তিতে আবদ্ধ হন তবে তাহাদের পরস্পরের. 
বিকুদ্ধীচরণ সম্ভব হইবে না! কানাডা এই প্রস্তাবের 
পক্ষে মত প্রকাশ করেন ও ইন্পীরিয়াল কন্ফারেন্সেও 
কানাডার অমাত্য-প্রধান মেইঘেন আযাংলো-জাপ- সন্ধিপত্রের 
মেয়াদ. পুনরায় না বাড়াইয়া আমেরিকাকে সঙ্গে লইয়! 
যাহাতে একট নুতন সন্ধির বন্দোবস্ত হয় তাহার জন্য বিশেষ 


চেষ্টা করেন। ইন্পীরিয়াল কন্ফারেন্দের প্রারন্তে লয়েড জর্জ: 
, তাহার উদ্বোধিনী বক্তৃতায় অস্ত্রশস্ত্র কমাইবার- অড়িপ্রায়ে 


প্রেসিডেন্ট হার্ডিয়ের মংকল্পের কথার উল্লেখ করিয়া তাঁহার ' 
কন্ফারেন্স, ভাকিবার প্রস্তাব অনুমোদন, করেন। কিন্তু - 
সে-পক্ষে হাঁডিংয়ের তরফ হইতে বিধিমত কোনরূপ আমন্ত্রণ 
না আসাতে 'কন্ফারেন্সের সদস্যেরা নিজেরাই এবিষয়ে 
কিছু করিবেন কি লা সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। -. 
ঠিক এমন সময় প্রেসিডেণ্ট, af লয়েড aes নিকট 
ওয়াশিংটনে তাহার কন্ফারেন্দের নিমন্ত্রণ পাঠান। হাজি 
এই কন্ফারেন্দে অস্ত্রশস্ত্র কমাইবার কথা ছাড়! Far 
Eastern Problemsaq অর্থাৎ চীন-জাপান-সংক্রান্ত 
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afer দান।_ ক্ষান্ত ধক প্রভাস নি রহ বন 


পাঁচশত টাকা দান করিয়াছেন। দাতা শতং জীবতু । 


aren ' 


কলকাতার Bical কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী ্রীযুক্ত শন্ডুনাথ বন্দো।- 


ধ্যায় মহাশয়, ৪৪ নং মলঙ্গা টির pa va 


রামায়ণ পাঠিকাদের বাৎসরিক পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হয়ে তাদের 
fee করেছেন। কয়েকটি আধুনিক প্রণালীতে প্রস্তুত চর্কাও 


সরোজিনী নাইডু ও রাজ কও__ীমতী রোবিনী নাইডু wate 
ন টাকা কি ভাবে ব্যয় করা বায় এ-সম্বন্ধে পাঁচটি প্রস্তাব উখাপন 
ছেন। তাহা এই :--( >) জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন করা, যাহাতে 

তীয় ভাব ও জাতীয় চরিত্রের বিকাশ ও উৎকর্ষ হইবে এবং যাহা 
প্রদত্ত “শিক্ষা এ-পর্বাস্ত করিয়া উঠিতে পারে নাই। (২) 
র নৈতিক অবনতির ও আর্থিক দুঃখ-দৈক্তের নিদান স্বরূপ 


বাবসা বন্ধ করা। (৩) সমাজের অধঃপতিত ও হেয় 


প্রাদেশিক কেক কমিটি সন্ত Fo ss Bde 7. 
: me’ পরগ ] 
বাঙ্গালা এদেশ ee and seat দেবী ও can বা i 


ষ্ঠ জাতিদের উন্নতি বিধান করা, যাহাদের দীন ও পতিত অবস্থার ৬ 


পরি ss পড়িয়াছে। (৪) গবর্ণমেটের 














1 CHANCE কং হকি হইতে ৭ অনুসন্ধান, করা হইবে। রি 


কমিটি ঠিক করিয়াছেন যে হুরাজলাতের oa সকলেরই দুঃখকে 


করিয়া লওয়! উচিত এবং cas অভিযুক্ত ব! গেরেথার হইলে, : ও 


না দিয়া বা আত্মপক্ষ সমথন না করিয়া জেলে যাওয়াই বিধের। বি 
একটি প্রস্তাব ছিল ট্যাক্স প্রতি না দেওয়া! সনবন্ধে (civil dis- : 
lence )। পাঞ্জাব ও যুকপ্রদেশের সত্যের! লাগপুর কংগ্রেসে 
অসহযোগিতা প্রস্তাবের এই অংশটিও এখনই কার্ধ্যে পরিণত 
চাহিতেছিলেন। কিন্তু মহাত্মা গানির চেষ্টায় এই প্রস্তাব গৃহীত 


। তিনি বলেন ট্যাক্ষ্‌ প্রভৃতি বন্ধ করিতে গেলে দেশবাসীর যে 
প্রয়োজন তাহা এখনও দেশবাসীর অর্জন করা হয় নাই। 
হইলে, একটি বিশেষ কংগ্রেস করিয়াই এইরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করা 
+. মধ্যে স্বরাঞ্জযক্সের যে অনুষ্ঠান আরম্ত হইয়াছে তাহাকে 
করিয়া তুলিবার. as নিখিল কংগ্রেস কমিটি একটি ছোট 
সমিতি ( working committee ) গঠন করিয়াছেন । 
হাতে কংগ্রেস-কমিটি ভাহাদের সমন্ত ক্ষমতা সঁপিয়া দিয়াছেন। 


জপতৎ রায়; চিত্তরঞ্জন দাস; মহম্মদ আলী; এন, লি, কেল্কার; 


a a; কে, বেহটগা ১ রাজেন্্রপ্রদাদ ; fe, জে, পটেল--এই 


cen একাৰাহৰানীই কাজ করিতে wert | । pi মৎসাহস 
সবিশেষ গরশংসারহই। 


প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভ। | — 


বাবারা বৎসরে তিনবার করিয়া ইহাদের বৈঠক, নিবে 
ব্যবস্থাপক সভার বসিবে ছুইবার | এবার ভারতীয় aR 


wifes বেলার ত তাও নন--শুধু 
করিতে পারিজে তাহা আইন 





৫ম সংখ্য! | 
অধ্যাপন! করিয়া থাকেন! SAAT মধুসুদন দাস বলেন যে তাঁহার 
মালীরাও নাকি দেখানকার মর্কারী লোকের চেয়ে বেশী পণ্ডিত, 
এবং গভর্ণমেন্ট যে কৃষিজীবীদের কি শিক্ষ! দিতে চাঁন ত! নাঁকি তিনি 
এখন ATS বুঝিয়াই উঠিতে পারিলেন ai যাহা! হউক Braise 
সভা তাহা! বুবিয়া উঠিব।র জন্য এক কমিটি নিযুক্ত .করিয়াছেন। 


---4 পীঞ্জাবে অবৈতনিক শিক্ষা দানের জন্য ডিষ্টাক্ট বোর্ডের হাতে 


ত্রিশ লক্ষ টাক! দেওয়া হউক--এই TG একজন সত্য আর্জি পেশ 
করেন। তাহা সর্ববমন্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে | 

যুক্তপ্রদেশ এবার ভাহাদের বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারে উঠিয়া পড়িয়া 
লাগিয়াছেন; সর্কারের তরফ হইতে একটা “বিল' (আইনের 
Ul) আনা হইয়াছে। একটা রেসিডেঙ্সিয়াল অর্থাৎ ছাত্রাবাসবুক্ত 
_ ইউনিভার্সিটি স্থাপন করিতে তাহারা চান। 
... অযোধ্যার কৃষককুলের জমিষ্বত্ব সম্বন্ধেও একট! ‘বিল’ আছে। 
তাহাতে কৃষকদের আজীবন স্বত্ব দেওয়। হইরে। কৃষকদের স্বত্ব 
লইয়া ভারতের সর্ব্বত্রই বেশ আন্দোলন চলিতেছে । বাংলা দেশেও 
কৃষক-্বত্বের আলোচনা করিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় এক কমিটি 
নিযুক্ত করার say হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশের সভায় একটি বেশ ভাল 
বিষয় আলোচনা হইয়! গিয়াছে। একজন সভ্য একটি প্রস্তাব 
আনিয়াছিলেন যে ঘুদ তদারক ও তাহ! নিবারণের উপায় নির্ধারণের 
ae একটি কমিটি নিযুক্ত করা হউক। তাহাতে কেহ কেহ বলেন 
যে ঘুস বন্ধ করা অমস্তব, কেবল লোকের মনে এ-বিষয়ে বিরাগ 
আসিলেই সম্ভব হইতে পারে। মন্ত্রী রাজা মহ্মুদাবাদ বলেন যে 
এ-বিষয়ে যুক্তপ্রদেশই একমাত্র দোষী নয়, অন্তান্য প্রদেশও কম যান 
alt তিনি এ-বিষয়ে উচ্চকর্ম্মচারীদের সতর্ক থাকিতে আদেশ করিবেন 
বলিয়। আশ্বাস দিয়াছেন। কাজেই প্রস্তাবটি গৃহীত হয় নাই। লোকের 
মনে যদি বিরাগ আসে বা সকলেই যদি সাধু হইয়া বসে ত ভালই; 
কিন্ত তাঁহার পূর্বের ঘুন কব্লাইবার বা গ্রহণ করিবার watt ও 
প্রয়োজনটাকে কি ঘুচাইয়া দেওয়া যায় না? 

মান্াজেই সব-চেয়ে প্রস্তাব ও আর্জি পাশের আয়োজন ও ঘটা 
বেশী | মধাপ্রদেশে মদ নিবারণের চেষ্টা নাকি খুব সফল হইয়াছে। 
ব্যবস্থাপকসভায় সে-প্রদেশের আর্থিক অবস্থার কথা বলিতে বলিতে 
রাজন্বসচিব বলিয়াছেন ath ses এবার প্রায় ৪৩ লক্ষ টাকা 
কম হইয়াছে। 

মোদ্দা কথা, ব্যবস্থাপক সতাগুলি চার্লতেছে মন্দ ন|। কখন কখন 
তাঁহাদের মিংহগর্জনও wal যায়, আবার REY ছেলের মত ঘাড় 


“মাটি 


৭৪৯ 
হেট করিবারও পরিচয় পাওয়া যায় । কোন কোন সভ্য ত নির্ব্বিবাদে 
দেশী ধুতি ও পোবাঁক চল করিয়াই লইয়াছেন। কেহ কেহ আবার 
খন্দরের ধুতি ও টুপি লাগাইয়াই যাইতেছেন। দেশী ভাষাতেও বেশ 
বক্তৃতা চলিতেছে । সম্প্রতি অনারেবৃল্‌ মধুসুদন দাস একজন মন্ত্রী 
হইয়াও হিন্দি বাত চালাইয়! দিয়াছেন। এইটুকুই লাভ! 


_-ডাক-্র্ুকর! | 





নিথিল-নিগ্রে।-মহাসভা-- 

নিউইয়র্ক শহরে গত ১লা আগষ্ট হইতে আরম্ত করিয়। নিখিল- 
নিগ্রো-আস্তর্জীতিক মহাসভাঁর দ্বিতীয় অধিবেশন হইতেছে, সার! মাস 
ধরিয়া হইবে । আমেরিকা ইউরোপ এশিয়া ও আফ্রিকা হইতে ১৫ 
হাজার নিগ্রো! প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত হইতেছেন এবং fay নিগ্রে। 
স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের আপাততঃ-নযুক্ত রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত মার্কাস গার্ভি 
এই মহাঁসভার অধিনায়কত্ব করিতেছেন। জগতের যেখানে যেখানে 
নিগ্রোজাতি আছে তাদের সকলকে একরাষ্ট্রেরে প্রজা afin 
তাদের অবস্থা ও অধিকারের উন্নতি করিবার উপায় সম্বন্ধে 
আলোচনা চলিতেছে। গত ওরা আগষ্ট ১৫ হাজার লিখে! প্রতি- 
নিধি লাল কালো-সবুজ রঙের ব্রিধর্ণ জাতীয় পাতাক! হাতে 
করিয়া ব্যাও বাজাইয়া নিউইয়র্কের নিগ্রো-পাঁড়ীর পথে পথে 
স্বজাতির স্বাধীনতা ও অপর জীতিদের সমকক্ষতা ঘোষণা করিয়া 
বেড়াইয়াছেন। এই নিগ্রো মহাসভ| ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ 
সাহেবকে টেলিগ্রাফ করিয়া অনুরোধ করিয়াছেন যে মন্ত্রী মহাশয় যেন 
আয়ালণাও ঈজিপ্ট ও ভারতকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হইবার watt দিতে 
চেষ্টা করেন এবং. ভবিষ্যতে জাতিগত যুদ্ধ আর ন! ঘটে তার জঙ্ত 
চেষ্টা করেন। মহাসভা আয়ার্নযাণ্ডের বিদ্রোহীদের অধিনায়ক শ্রীযুক্ত 
ডি ভ্যালেরা সাহেবকেও এই বাণী প্রেরণ করিয়াছেন যে--ভার 
স্বদেশের স্বাধীনত| লাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টার সঙ্গে তাদের সহানুভূতি 
আছে এবং এই স্বাধীনতার সংগ্রামে Stal যথাসাধ্য সাহায্য করিতে 
প্রস্তুত আছেন। যাঁর! পরাধীনতার দুঃখ সবচেয়ে বেশী ভূগিয়াছে, 
তাদের এই স্বাধীনতা লাভের প্রয়াস ও অপর স্বাধীনতাকাজ্সী 
জাতিদের সঙ্গে সহানুভূতি হইতে জগতের স্বাধীনতার সম্মান ও আদর 
নিশ্চয় বাড়িবে এবং তাহার ফলে জগতের মহামানবজাঁতির মঙ্গল 
হইবে। 


_ মুক্তিকামী। 


মাটি 


এই ধরণীর নঃড়ীর বাঁধনে Atel বিশ্বের হিরা, 
জীবন জিয়ালে৷ এই মাটি cats, ন্নেহরস সিঞ্চিয়া, 

আমার হিয়ার কম্পন সাথে এরি বুক উঠে ছুলে, 
আমার নাড়ীর স্পন্দন নাঁচে এরি অন্তরমূলে,_ 
তবু যেন এই মাটির পৃথিবী মাটি ছাড়া কেহ নয়, 
নির্বাক, স্থির, চির অচপল,--একি ওগো! বিস্ময়! - 
তবে কোথা এর এত গান ওগো, এত প্রাণ কোথা রয়? 
আমার স্ষুত্র হিয়ার আড়ালে কোথা এর পরিচয়? 


শুধু কচি তৃণ-অস্কুর পরে, প্রভাতের ফুলবনে, 
আনন্দ মোর মিলায় চিত্ত ধরণীর হিয়া-সনে, 
সেইটুকু সেই সোহাগে আবেশে এমাটির প্রাণ ছুঁয়ে 
আমার পরাণ ঘুমায় মাটির স্নেহকোলে মাথা থুয়ে, 
মিলনের সেই স্বপ্নের পুরে বাজে যেন ব্রিনিরিনি, 
কোথা কোন্‌ গান? কোন্‌ জুরে ওগো! 

চিনি তারে যেন চিনি! 

Dace চৌধুরী | 


৭৫০ 





প্রবাসী__ভান্্র, ১৩২৮ 


a AANA 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


SA NU 





প্রাচীনবঙ্গে প্রজাশক্তি . 


ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের পর্য্যালোচন। করিলে স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হইবে যে ater ষথেচ্ছাচারী হইলে নির্বিবাঁদে 
রাজকার্য্য সম্পাদন কখনও তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। 
অতীত যুগে প্রবলপ্রতাপান্বিত নৃপতিও প্রকৃতিপুপ্রের 
সাহচর্য রাজ্যশীসনকাধ্য সম্পন্ন করা শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবে- 
pal করিতেন। প্রজাপুঞ্জের এইপ্রকাঁর সহযোগিতা গ্রহণ 
করা কোনও মহামহিমাঘিত শক্তিশালী নৃপতির অপার 
করুণার পরাকাষ্ঠ। বলি! কোনও আরধ্যসাহিত্য প্রমাণ দেয় 
, নাই। বরং প্রকৃতিমগ্ুলীর সহায়তায় রাজকার্য্য অধিকতর 
নিপুণত। ও শাস্তির সহিত সম্পাদিত হইবে অনুমান করিয়াই 
প্রাচীন কালে নরপতিগণ প্রজাসকলের সাহাচধ্যলাভে অগ্রসর 
হইতেন। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে 
স্থলবিশেষে প্রজাবর্গের ভোট দিয়া রাজ্যের শাসক নির্বাচন 
করিবার অধিকার-ছিল। রাজ whe হইতে ক্চ্যিত 
হইলে প্রজাঁসকল সমবেত Beal তাঁহার শাস্তিবিধান করি- 
তেন, সময় সময় তাহার হস্ত হইতে শাসন-দণ্ড লইয়| 
তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিতেন। তূমিবিক্রয়-কার্যে রাজাকে 
গ্রজাসকলের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত। ভারতের 
প্রাচীন ইতিহাসে, প্রস্তরনিপিতে, ধাতুপট্রে ইহার যথেষ্ট 
প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। “প্রজাশক্তিকে সর্বতোভাবে 
অস্বীকার করিবার নিয়ম ছিল ali সে শক্তিকে তুচ্ছ 
করিবার সম্ভাবনাও বড় অধিক ছিল বলিয়া বোধ হয় না। 
কারণ, সে শক্তি কথন কখন রাজ! নির্বাচন করিত, কখন 
a রাজশক্তির অপব্যবহারে অসহিষ্ণু হইয়া রাঁজসিংহাসন 
আক্রমণ করিত |” (১) 

গুপ্ত নরপাঁলগণের দোর্দও প্রতাপ, কীর্ভিমেখল। চতুর্দিকে 
যতই সম্প্রসারিত হইতে লাগিল ততই উত্তর-ভারতের 
নরপতিকুল ক্রমে ক্রমে তাহাদের নিকট অবন্তমস্তক হইতে 
লাঁগিলেন। তীহাদের বিজ্য়-বৈজয়ন্তীর নিকট বঙ্গদেশ 
বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গও পরিত্রাণ পায় নাই। ক্রমে ক্রমে 
উত্তরবঙ্গ গুপ্ত-দাম্রাজ্যের এক বিশিষ্ট অংশ অধিকার 
করিয়াছিল। ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত নরপাল quad সাত্রাজ্যের 





(9 গৌড়লেখমালা, ৭ পৃষ্ঠ । 


রদ্বসিংহাসনে অবিরোহণ করেন। তিমি প্রায় সপ্তদশ 
বৎসর কাল রাজত্ব করেন। মালব হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত . 


তাঁহার প্রভাব বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। রাজধানী 


হইতে বঙ্গদেশ বহুদুরে অবস্থিত বলিয়া বঙ্গদেশকে তিনি একজন ' 
উপযুক্ত শীসনকর্তীর অধীনে রাখেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন 
যে দেশে শান্তিস্থাপন এবং অধিকারের স্থায়িত্ব রক্ষা করিতে 
হইলে রাজ! যতই নিপুণতার সহিত রাজ্য শীদন করুন al 
কেন প্ররুতিপুঞ্জের নির্দেশ অনুসারে রাজদও পরিচালিত 
ai হইলে রাজ্যের oes Fale sate সম্পাদিত হইতে 
পারে না। এই সময় বঙ্গের atte আপনাদের শক্তির 
যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহার সত্যতা দাঁমোদরপুর- 
তাত্রশাসনসমূহ (2) হইতেই বিশেষভাবে নির্দেশ কর! যাইতে ' 
পারে। এই দামোদরপুর-তাতশীসনসমূহে.. কোটিবর্ব 
নামক বিষয়ের (জিলার ) উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
উহা! বর্তমান রাঁজসাহী, দিনাজপুর, ও বগুড়া ও মালদহ জিলা- 
সমূহের সমষ্টি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পাঁরে। প্রত্যেক 
বিষষ্-পতির একটি মন্ত্রণা-পরিষদ ( Board of Advisors) . 
ছিল। এই মন্ত্রণা-পরিষদের সংগঠন ও কাধ্যপ্রণালী হইতে 
আমরা তৎকালীন প্রজাশক্তির পরাকাঠা উপলব্ধি করিতে 
পারি। এই. মন্ত্রণীসভার চাঁরিজন সভ্য. ছিলেন । 
তীহারা বিভিন্ন বিষয়ের ও কাঁধ্যবিধানের উপদেশ ও মন্ত্র 
দিতেন। তাহার! প্রধানতঃ নগরশ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, প্রধান- 
কুনিক ও প্রথম কায়স্থ, এই চারি প্রধান বিভাগে 
বিভক্ত ছিলেন।(৩) নগরের প্রধান ব্যক্তিগণের মুখ- 
পাত্র স্বরূপ নগরশ্রে্ঠঠী ছিলেন। তৎকালে দেশে বছ- 
সংখ্যক বণিক-সংজ্ব ছিল। এই বণিকসংজ্ঘসমূহের প্রধান 
ব্যক্তি সার্থবাহ ছিলেন। প্রধানকুলিক সমুদয় শিল্পী-_ 
সমাজের নেতা ছিলেন। প্রথমকায়স্থ সমগ্র কায়স্থ সম্প্র- 
দায় বা রাজবকর্ম্মচারিসমূহের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। 





(২) Damodarpur Copperplate Inscription of the 
Gupta Period, edited by Prof. Radhagobinda Basak. 

(৩) নগ্ররশ্রেষ্ঠি ধৃতিপাল সার্থবাহ বন্ধুমিত্র প্রথমকুলিক ধৃতিনিত্র 
প্রথমকারস্থ শান্বপাল পুরোপ্রে”......Damodarpur Copper plate 


Inscription. 
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ইহা হইতে ইহাই প্রতিভাত হয় যে বিষয়াধিপতি ধনবান 
ব্যক্তি, বণিক, শিল্পী ও রাঁজকর্্মচারিগণের পরামরীন্ুসারে 
জিলার শাসনকার্য্য সমাধা করিতেন। আমরা এলে 
__ দেখিতেছি যে প্রত্যেক বিভাগের সর্বপ্রধান ব্যক্তি মন্ত্রণা- 
পরিষদের সভ্যপদে TS হইতেন। এ-স্থলে ইহা অনুমান 
করা Gere হইবে ন যে এসমুদয় সভ্য প্রক্ৃতি- 
পুঞ্জের অনুমতি ও ভোট দ্বারা নির্বাচিত হইতেন (৪) 
এই দামোদরপুর-তাত্রশাসন হইতে আরও অনেক মনো" 
রম বিষয় জানিতে পার! ষায়। গ্রাম্য প্রধান ব্যক্তিগণ 
(“মহত্তর” ) ভূমিবিক্রয়কার্ধ্যে বিষয়পতির যথেষ্ট সাহায্য 
করিতেন। গ্রলাশক্তি এতাদৃশ প্রবল ছিল যে মহত্তব্গণের 
অনুমতি ও সাহায্য ব্যতীত ভূমিবিক্ৰয়কাৰ্য্য একপ্রকার 
অসম্ভব ছিল। আমর! ৩ নম্বর দামোদরপুর-তাঅশীসনে 
-৪খিতে পাই নাবিক নামক কোনও গ্রামিক একখণ্ড 
ভূমি বিক্রয় করিতে Bal প্রকাশ করিলে তিনি এত দ্বিষয় 
প্রধান ' ব্যক্তিসকলের ও গ্রীমবাসীগণের কর্ণগোচর 
করেন। কোনও কোনও বিষয়ে সাধারণ ব্যক্তিগণের 
একত্রীভূত শক্তি ও অধিকার প্রধান ব্যক্তিগণ অপেক্ষাও 
অধিক ছিল | 

আমরা এই সময়ের প্রত্বতত্বালোচনায় আর-একজন 
.গুপ্তনরপাঁলের অনুসন্ধান প্রাপ্ত হই। তাহার নাম মহা" 
রাঁজাধিরাজ ধর্মাদিত্য। তিনি সম্ভবতঃ ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ 
সিংহাসনে আরোহণ করেন | তাহার বুঁজত্বকাঁল প্রায় 
বিংশতি wei স্থায়ী হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকালে 
উত্তরবঙ্গ গুপ্তসাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। সেই সময় উত্তর- 
বঙ্গের এক অংশের নাম ছিল বরাকমণ্ুল। পূর্ববঙ্গ 
প্রাপ্ত ধর্মাদিত্যের রাজত্বকালীন slang হইতেও Ge 
কালীন আচার* ব্যবহার, জনশক্তি awa অনেক বিশিষ্ট 
“তথ্য জানিতে Atal যায়। কাহারও ভূমি বিক্রয় করিতে 
আবশ্যক হইলে তাঁহাকে বিষয়ের (জিলার) প্রধান 
ব্ক্তিগণের ও প্রকৃতিপুঞ্জের অভিমত গ্রহণ করিতে হইত 1৫) 





(8) Lectures on the Ancient History of India (1918), 
by D. R. Bhandarkar, M. A., F. A. S. B. 


(৫) “The leading men of the district; who were headed 
by Itita, Kulachandra* * * * and the common 


.determined the matter by a 


ভূমি-ক্রেতা gral হইলেও তিনি শূদ্রের নিকট হইতে 
অনুমতি প্রার্থনা করা নিন্দনীয় বিবেচনা করিতেন না। 
এই তাত্রপট্রপমূহ হইতে আমরা আরও জানি যে কোনও 
পতিত ভূমি কোনও ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি না হুইয়। 
গ্রজাগণের সম্পত্তি বলিয়। গৃহীত হইত এবং তাহাদেরই 
দান-বিক্রয়ের সর্বাপেক্ষা অধিক অধিকার ছিল। gi 
বিক্রয় সাধারণতঃ প্রধান ব্যক্তিগণের সন্মুখেই হইত। 
কোনও বাক্তিবিশেষের ভূমি বিক্রয় করিতে হইলেও 
সাধারণের অনুমতি গহণ করা একাস্ত আবশ্যক ছিল। 
কারণ, এমন কি অনেক স্থলে প্রজাপুঞ্জের সম্মতি ব্যতীত 
alate ভুমি বিক্রয় করিতে পারিতেন না । 

এই সময়ের ইতিহাসে আমরা মহারাজাধিরাঁজ শ্রীমাচার 
দেব নামক আরও একজন বিশিষ্ট নরপালের নিদর্শন 
প্রাপ্ত হই। গুগ্রহাটিতে প্রাপ্ত শীদমাচার দেবের তাত্রপট্টেও 
তৎকালীন ব্যক্তিগত অভিমত, গ্রজাবর্দের সাধারণ 
ক্ষমতা, রাঁজ্যশাসন sith প্রকৃতিপুঞ্জের .. যথোচিত 
অধিকার প্রভৃতি সম্বন্ধে আমরা বহুবিষয় জানিতে পারি। 
বিষয়পতির মন্ত্রণাসভা মহত্তরগণের অভিমত লইয়। 
কাৰ্য্য করিতেন। এই ধাঁতুপট্টে দিখিত “ota ব্রাহ্মণ! 
দায়ত।মি......” প্রভৃতি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ভূমি- 
দান-বিক্রয়-কাধ্যে প্রজীবর্গের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। ৬ 
এখানে আমর! প্রজ। ও প্রধান ব্যক্তিগণকে সমবেত হইয়া 
BG করিতে দেখিতে পাঁইতেছি। উক্ত তাগ্রশাসনে 
দামুক-প্রমুখ পারিষদবর্গ নয়নাগ, কেশব প্রভৃতি প্রজা- 
নায়কের সহিত মিলিত eax স্গ্রতীক স্বামী নামক 
Space ভূমি দান করিতেছেন ICY) 





folk were apprised by the agent Vatabhoga thus :— 
‘I wish to buy a parcel of cultivated land from your 
honours and to bestow it on a Brahmin, therefore do 
ye deign to take the price from me, to divide the land 
from the district and to give it to me.’ ‘Wherefore 
we, giving heed to this request and being unanimous 
: determination by the 
keep of the records Vinayasena.’ 1 

Three copper-plate grants from East Bengal, by 
F. E. Pargiter, M. A, EOC. 5 
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(৩) “x উপরিক জীব্দত্তন্তদনুমৌদিতক বারকমগলে বিষয়-পতি 

পবিস্তকে| যতো্ত ৰ্যবহরতঃ স্থপ্রতীক্থামিন| ভ্রো্ঠাধিকরণিক দানুক* 


প্রমুখমধিকরনছ্িয়মহত্বর বৎস কুণ্ড মহত্তর “চিপালিত মহত্বর বিহিত 


৭৫২ 


AN 





~~. 


যে অপরিসীম শক্তি, অদম্য প্রতাপবলে গুপ্ত নরপালগণ 
উত্তরতার্‌তে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, নিয়তির 
বিচিত্র alate, কাল-ন্মির আবর্ভনে সেই গুপ্ত প্রভাব 





কালক্রমে হীনবল হইয়া পড়িল । এক দিকে যেমন গুপ্ত-' 


যশঃকিরণ fete হইয়া আসিল, অপর দিকে আবার এক 
প্রবল পরাক্রান্ত বংশের অভ্যুদয় হইল । এই বংশের নাম বর্ধন 
ংশ । প্ররুতিপুঞ্জের উৎসাহে, মন্ত্রীগণের আস্তরিক চেষ্টায় 
মহারাজ হর্যবর্দ্ধন ৬০৬ "খৃষ্টাব্দে রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত 
করেন। তাঁহার সুদীর্ঘ রাজ্যশীসনকালে পশ্চিমবঙ্গ ও 
মধ্যবঙ্গ মহারাজ হ্ষবর্ধনের হস্তগত হয় (৭) কিন্তু তাহার 
মৃত্যুর IRS হইতেই তাহার সমাজ্য মধ্যে এক ভীষণ 
অরাজকতার সৃষ্টি হয়। এই ate হইতে ব্দেশও উদ্ধার 
পায় নাই। .অরাজকতা উপস্থিত হইলে দেখে যেপ্রকার 
নানা উপদ্রব, অশান্তি ও উচ্ছঙ্খলত! cael দেয় বঙ্দদেশেও 
তাহাই হইয়াছিল। প্রত্যেক ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আপনাকে 
রাজ! বলিয়। প্রচার করিলেন | তখন বঙ্গদ্রেশে কোনও রাজা 
,ছিল। না । (৮) এই সময়কেই সংস্কৃত ভাষায় "মাত্ন্তায় ”(৯) 
বলে। তখন রাজ্যময় কেবল ঘোরতর অশান্তি, অরাজকত', 
ও উচ্ছ অলতার সমাবেশ । বখন ব্গদেশের এইপ্রকার 
ভীতিগ্রদ অবস্থা, তখন দুর্ব্লের - প্রতি সবলের অত্যাচার- 
wt WHI দূর করিবার অভিপ্রায়ে প্রকৃতিপুঞ্জ 
সমবেত coal ও শক্তিবলে 'নরপাঁল-কুল-চুড়ামণি গোপাল 
নামক দেই সর্বজনবিদিত নরপতিকে রাজ! নির্বাচিত 
করিয়াছিলেন (১০) প্রক্ৃতপুঞ্জের এইপ্রকার ' শক্তি ও 





ঘোষ শূরদত্ত মহত্তর প্রিয়দাস্ত মহত্তর জনার্দন কুণ্ডাদয়; অন্তে চ বহবঃ 
প্রধাঁনা ব্যবহাণশ্চ বিজ্ঞাপ্ত। ইচ্ছান্যহং ভবতা প্রসাদাচ্চিরে.*.... 
রর্ম কৃত দশম ব্ৰাহ্মণ! দায়তামিত্যবধৃত্য করণিক 'নয়নাগ কেশবাদীনা- 
কুলবারান্‌ প্রকলপ্য প্রাক্কাত্রটী 1”--109009 Review vil June and 
July, 1920 ). 

The Ghugrahati যা by. N. KR. 
shali, M.A. 


(a) V. A. smith—-The Early History of India. 

(৮ The Indian Antiquary, Vol, IV, page 365—366. 

(৯) মাৎসান্তায়-_মনগস্থতি ৭1৫২৭, রামায়ণ ( অযোধ্যাকাণ্ড ). 
৬৭৫৩৭ | মহাভারত (TS) ৬৭ অধ্যায় ; কৌটিল্যের অর্থশাস্ত 


pages 10 and 26, translated by R. Sama Sastry, 235৯০ 
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(১০) "মাৎসান্ধায়সপোহিতুং প্রকৃতিডি ক্ম্যাঃ করং গ্রাহিতঃ 
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অধিকারের কথা, মনে হইলে মন স্বতঃই আনন্দরসে আপ্ন,ত 
হয়। বঙ্গের প্রজাশক্তির ধার! এইখানেই পর্যবসিত হয় 
নাই তাঁহারা স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন যে দুর্ণীতিপরায়ণ চরিব্র- 
হীন রাজার বিরুদ্ধে প্ররৃতিবর্গের সমবেত শক্তি প্রয়োগ 
কৰিতেও তাহাদের অধিকার আছে। চরিত্রহীন দ্বিতীয় 
মহীপাল সর্বলোকসন্মত চরিত্রগুণে বিভূষিত রামপাঁলকে 
কারারুদ্ধ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলে প্রজাপুঞ্র আর 
স্থির থাকিতে পারিল ন!। তাহার! আপনাদিগকে পরাজিত 
ও অবমানিত মনে করিয়৷ রাজ্য .. মধ্যে আবার অশান্তির 
সৃষ্টি করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে রাজ্য মধ্যে ঘোরতর 
বিদ্রোহ-উপস্থিত হইল। ইহার ফলস্বরূপ বহুসংখ্যক প্রল্প। 
দিব্যক নামক কৈবর্তনায়কের পক্ষ অবলম্বন করিল। 
পালনরপাল মহীপাল সিংহাসনচুত হইলেন। বরেন্দরভূয়ি. 
কিয়ংকাল কৈবর্তরাজ দিব্যকের করতলগত হইল 10১57 


AHI প্রদ্গাম্ডলী কৈবর্ভ-নায়ক দিব্যকের সাহচর্ষ্যে পাল- 
_সাআজ্য বিধ্বস্ত করিতে বহুপরিমাণে কৃতকাৰ্য্য হইয়াছিল। 


অনেক সময় সিংহাসনে উপবেশন করিয়াও রাজা শান্তি লাভ 
করিতে পারিতেন না। নরপতি দেবপাল মন্ত্রিগণ মধ্যে 
অলঙ্কৃত হইয়াও সচকিতভাবেই সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকি- 

তেন (“সিংহাসনং সচকিতঃ স্বয়মাসসাদ”)। (১২) তিনি স্পষ্টই 
বুঝিয়াছিলেন যে প্রজাশংক্ত সময় সময় রাজসিংহাসন আক্রমণ 
করিত, অরাজকতা উপস্থিত করিত, রাজা নির্বাচন করিত, 
সেই প্রকৃতিপুঞ্জের সমবেত শক্তিকে দুর্বল মনে করিবার 
কোনও কারণ নাই। পরবর্তী সময়েও আমর! প্রজাশক্তির- 
যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হই। রাজ! মহেন্্রদেবের মৃত্যু হইলে 
হিন্দু প্রজাসাধারণ তৎপুত্র দন্ুজমন্দিন দেবকেই পাও,নগরের - 
সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন 10১৩) অতএব আমর! 

দেখিতেছি যে প্রাচীন বঙ্গে গুরৃতিপু্তী অসাধারণ শক্তি ও... 

অধিকারের পরিচয় দিয়া ছিলেন | 

শ্রীনত্যগোপাল রায় Sst | 





গোপাল ইতি ক্ষিতিশ-শিরসাং চূড়ামণি স্তৎস্ততঃ। যদ্যানুকিরতে 
সনাতন-যশোরাশি দিশমাশয়ে cafea” যদি পৌ্ণমীস- রজনী-জোধি 


_্বাতিভারশ্রিয় ॥” ধর্মমপালদেবের তাত্রশাসন। 


(>) সন্ধ্যাকর-নন্দি-বিরচিত রামচরিত কাব্য (প্রথম অধ্যায়) L 
(১২) গরুড়ন্তস্তলিপি, গৌড়লেখমাল! (৭৯ পৃষ্ঠা) 
(১৩) বতীক্রমোহন রায়ের ঢাকার ইতিহাস, ৪৩৫ পৃষ্ঠ! | 


৯ 


কণা 


অস্পৃশ্যত। নিবারণ 


গান্ধী মহাশয় পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, হিন্দুদিগের মধ্যে : 


যে-দকল জাতির লোককে THT মনে কর! হয়, তাহাদের 
সম্বন্ধে এই অশ্পৃপ্ততার বিশ্বীপ কার্যতঃ দুর করিতে না 
পাঁরিলে, “mje” জাতিদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করা 
হয়, তাহাদের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিতে al পাঁরিলে, 
এক বৎসরে কেন, একশত বৎসরেও স্বরাজ পাওয়া যাইবে 
“al তিনি নিজে এইরূপ ব্যবহার করেন | কিছুদিন 
আগে, স্বরাজ লাভের জন্য দেশের লোকদিগকে কি করিতে 
হইবে, SRT যে ব্যবস্থা দেন, তাহাতে “অপ্পৃপ্ততা” 
দুরীকরণকে প্রথম স্থান দেন। 

মেইজন্ত তাহার aga] স্বরাজপ্রার্থীদিগের এই 
বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগী হওয়া আবশ্যক । কিন্ত 
দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, যে, এরূপ কথা হইয়াছে, যে, 


কোন ব্যারিষ্টার, উকীল ব! মোক্তার আইনের Ge ত্যাগ 


না করিলে প্রকাগ্য সভায় নেতারূপে বক্তৃতা করিতে 
পারিবেন Al; এরূপ কথা৷ উঠিয়াছে, ত্য, আইন ব্যবসায়ে 
লিপ্ত ব্যারিষ্টার, উকীল. বা মোক্তার কংগ্রেণ্‌ কমিটির সভ্য 
হইতে পারিবেন না) এরূপ কথা Bates, যে, “খাদি” 
পরিচ্ছদ al পরিলে কংগ্রেদ্‌. সম্পর্কীয় সভায় কোন সভ্য 
উপস্থিত হইতে পারিবেন না। : 

কিন্তু এর'প কথা বেণী লোকে তুলেন টনি 
তুণিয়াছেন কি ন! জানি না--যে, যিনি, শুধু মুখের কথায় 
নহে, কাজেও, “Assign বিশ্বাস ত্যাগ ন! করিবেন, তিনি 
অসহযোগ সম্বন্ধে প্রকান্য সভায় বক্তৃতা! করিতে পারিবেন 
না, কিম্বা কংগ্রেদকমিটির সভ্য হইতে পারিবেন না, feral 
SUA ATE কোন সভায় সভ্যরূপে উপস্থিত হইতে 
পারিবেন না। 


i সস 
তা 


রর (pl { উই 





_ গান্ধী মহাশয় ব্যক্তিগত ভাবে অপৃগ্ত| মানেন না বটে, 

কিন্তু তিনিও এ বিষয়ে নিজের সমুদয় কর্তব্য করিতেছেন 
না। স্বরাজ লাভের জন্য তাহার মতে এখন যে পাঁচটি 
কাজ করিতে হইবে, তাঁহার মধ্যে অন্পৃশ্ততা-নিবারণকে 
তিনি প্রথম স্থান দিয়াছেন বটে) কিন্ত কয়েক দিন পুর্বে 
বোম্বাইয়ে সমগ্রভারতীয় কংগ্রেস কনিটির অধিবেশনে নানা 
বিষয়ে প্রস্তাব ধাৰ্য্য হইল, কিন্ত অস্পপ্তত। বিষয়ে মহাত্মা! 
aisle কোন প্রস্তাব, উপস্থিত করিলেন না! 


অমানুষের মধ্যে মানুষ 
যশোর জেলার নড়াইল স্মহকুমার অধিকাংশ উকীল 
গান্ধী: মহাশরের আদর্শ অনুদারে স্বরাজলিগ্ন, ও “অসহযোগী” 
কি না, জানি al; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ, যে, গান্ধী 
মহাশয়ের আদর্শ অনুদারে স্বরাজ পাইবার অধিকারী 
নহেন, তাহা নীচে “কল্যাণী” হইতে উদ্ধৃত চিঠিগুলি হইতে 


বুঝা যাইবে | 
. নড়াইলের উকিল বাবু দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস জাতিতে ar) 
লাইব্রেরীর পিওন Asante পাল ক্রমিক ছয় মান তাহাকে জল দিবার, 
পর হঠাৎ একদিন দসেক্রেটারীর নিকট লিখিয়া জানায় যে নমঃশুদ্র 
উকিলটিকে মে আর জল ও পান দিতে পারিবে না। উকিল জ্যোতিষ- 
বাবু (মিত্ৰ) ও প্রহ্নান-বাবু এ আপত্তি wate করিতে বলেন এবং 
তাহারা বলেন সামাজিক জাতি-ঘর্ম-নির্বিবশেষে উকিলকে উকিল-জ্ঞানে 
যিনি জল ও পাঁন দিতে প্রস্তুত এমন লোক আমাদের নিযুক্ত রাখ! 
উচিত। কিন্তু এই দুই উকিলের. প্রস্তাব ভোটে পরাজয় স্বীকার করে 
এবং প্রিয়নাথের আবেদন সমর্থিত হয়। প্রায় সপ্তাহাধিক কাল 
বেচারা দ্রেবেন-বাবু fry ও নিম্পান থাকিতে বাধ্য হন। 
তখন “কল্যাণী”-সম্পাদক সেক্রেটারীর নিকট নিম্ন math . 
লিখেন । ; 
“KALVANI” OFFICE, Narail, 
sith July, 1921, 


To The Secretary, Bar Library, Narail. 
মবিনয় নিবেদন, 
- মহাশয়, গরস্পর এত হইলাম, যে, নড়াইল বারের উকিল বাবু 
দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয় জাতিতে নমঃশূত্র বিধায় আপনাদের বর্তমান 
দপ্তরী প্রিয়নাথ পল মহাশয় তাহাকে জল ও পান দিতে Geta 


0 


৭৫৪ 








করায়, বিধিসঙ্গত বিবেচনা করিয়া দেবেন- বাবুর জন্য পৃথক কোনও 
-বন্দোবিস্ত করিবার ভার দেক্রেটারী মহাশয়ের উপর অর্পণ করিয়াছেন। 
পরস্পর ইহাঁও He হইলাম যে দেবেন-বাবুকে জল ও পান দেওয়ার 
কোনও বন্দোবস্ত আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। 

aft উপরোক্ত বৃতান্ত সত্য হয়,তবে, মহাশয়ের নিকট আমার বিনীত 
প্রার্থনা এই যে, আপনারা যে ছু'চার দিন দেবেন-বাবুকে জন পান 
দেওয়ার সুবন্বেবস্ত করিতে. বিলম্ব করিতেছেন, সে কয়েক দিনের জন্য 
মাত্র দেবেন-বাবুকে এ ছুই বস্তু দেওয়ার কার্যে আমাকে নিযুক্ত করিতে 
. আজ! হয়। আমি সব্বাস্তঃকরণে 2 sich আত্মনিয়োগ করিতে ইচ্ছা 
প্রকাশ করিতেছি। নামান্য কয়েক দিনের জন্য আমি কোনও বেতন 
প্রার্থনা করি না । মহাশয়ের আদেশাপেক্ষায় 

| একান্ত বিনীত 
(স্বাক্ষর ) শ্ীজলধর চট্টোপাধ্যায় । 

* খু চিঠির উত্তরে লাইব্রেরীর সেক্রেটারী মহাশয় নিখেন ২ 
নং৭ . 
aye জলধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মমীপেষু — 

নড়াইল বার লাইব্রেরীর অন্যতম সদস্য Aye দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস 
মহাশয়ের জল পান দিবার কোনরূপ সুব্যবস্থা হইতেছে al বলিয়। এবং 
ষতদিন এরূপ কোন ব্যবস্থা ন! হইতেছে, ততদিন আপনি উক্ত সদস্তকে 
জল ও পান দিবার জন্য নিযুক্ত হইবার প্রার্থন! করিয়া আমার নিকট যে 
'চিঠি লিখির়াছেন, তাহ! পাইয়া প্রীত হইলাম। উক্ত কার্ষোের aw 


আপনার পত্র অনুসারে আপনাকে সাময়িক-ভাবে বার লাইব্রেরী, 


হইতে-নিযুক্ত করা সাব্যস্ত হইয়াছে। আপনাকে এই পত্র দিয়া 
জানাইতেছি যে, আপনি আগানী কল্য হইতে উক্ত কাৰ্য্য সম্পন্ন করিতে 
থাঁকিবেন। আগালী কল] বেল! ১২ টার সময় আপনি বার লাইব্রেরীতে 
৮৮৮১৬ কাৰ্য্য করিবেন। . ইতি। 


সম্পাদক মহাশয় যথাসময়ে কার্যে যোগদান করিয়া নিয়ে উপদেশ 
ছুইটি প্রাপ্ত হয়েন এবং সুস্থ 'মনে ও সরল চিত্তে -উহা প্রতিপালন 
করিয়াছিলেন । | 
উপদেশ - 

+ (১) দেবেনশ্বাবুর চাকর উকিল-বাবুদের - সহিত একাসনে 
উপবেশন করিবেন ai 

(২) নমংশুদ্র দেবেন-বাঁবুর চাকর সাধারণ উকিল-বাবুদের জল ও 
পান স্পর্শ করিবেন ai গৃহের বাহির হইতে দীড়াইয়া প্রিয়নাথের 
নিকট হইতে এ ছুই বস্তু গ্ৰহণ করিবেন। 

কাধ্যগতিকে সম্পাদক মহাশয় কলিকাতায় যাঁন। 
উপর নিম্ন নৌটিশথানি জারি করা হয়-- 

Age জলধর চট্টোপাধ্যায়, “Sate aries, নড়াইল । 

আপনার ১১৭২১ তারিখের প্রার্থনা-মত আপনাকে আপনার 


পরে ভাহার 


anes কার্যে নিযুক্ত কর! হইল । কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনি ১১৭২১ 


*তীরিথে ' কেবল একদিন মাত্র কার্যে যোগদান করতঃ বিন! নোৌটাশে 
অনুপস্থিত হইতেছেন। কোন sth স্বীকার করিয়া এইরূপ ate 
মতিতে স্থান ত্যাগ করা-অথবা অনুপস্থিত হওয়! alka, স্যায় ও ভদ্রতা 
বিরুদ্ধ। আপনার এইরূপ আচরণে ও অবহেলায় বার-লাইব্রেরীর 
* বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। fel নোটাশে আপনি কেন অনুপস্থিত 


হইতেছেন, তাঁহার সন্তোষজনক উত্তর অবিলম্বে প্রদান করিবেন। ইতি 
| .. হিতে নাম লেখা দিয়া ১০ট| হইতে টা! পর্ধান্ত।বারলাইব্রেরীর মেজেতে 


Tarit Kumar. Bhadra, Asst Secretary, 


৮92 Bar-Association, Narail. 


প্রবাসী-_ভাদ্রঃ ১৩২৮ 





[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


Tara 





এ পত্রের উত্তরে সম্পাদক মহাশয় লিখেন, 
To The Bar Library, Narail, 
সবিনয় নিবেদন-. 


মহাশয়, আপনার পত্র পাইয়। বড়ই বিস্মিত এবং সাধিত হইলাম | 
“মাত্র দেবেন বাবুকে এ ছই বস্তু” দেওয়ার sie আমি নিযুক্ত 
হইয়াছি। . এ বিষয়ে দেবেন-বাবুই আমীর সাক্ষাৎ প্রভু, সুতরাং আমার 
আচরণ সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করিতে হইলে দেবেন-বাবুবে 
একবার জিজ্ঞাস! করাও উচিত নহে কি? দেবেন-বাঁবুকে এ ছুই বস্তু 
দেওয়া ব্যতীত বারলা ইত্রেরীতে আমার অন্ত কোনও কর্তব্য নাই। 
দেবেন-বাবুর নিকট হইতে আমি যে প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, 
এই সঙ্গে তাহাও প্রদত্ত হইন। ” 
অনুগত ভৃত্য 
| শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় । 
This is to certify that ‘Babu - ‘Jaladhar Chatterjee 
left the station with my permission ; and I felt no in- 


convenience during his absence. I am satisfied with 
his kind conduct and most benevolent treatment 


— 


rendered. 
Narail, (Sd.} Debendranath Biswas, 
25-7221. - Narail, 
এর চিঠির উত্তর 
বার-লাইব্রেরী নড়াইল, 
‘ ' ২৩৬২১ 
রীযুক্ত জলধর চট্টোপাধ্যায় সমীপেষু * 


আপনি বার-এসোসিয়েদনের অধীনে চাকরী গ্রহণ :করিয়াছেন। 
আপনি যে চাকরী গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে বেলা ১১টা হইতে ৫টা 


“পর্য্যন্ত বার-নাইব্রেরী' গৃহে উপস্থিত থাকতে হয়। হাঁজিরা বহিতে 


নাম লিখিত হইবার নিয়ম । * tk + 
* আপনার কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক নহে। আপনাকে বল! যাইতেছে 


- যে, আঁপনি আগানী সোমবার হইতে ১২টার সময় . বার-লাইব্রেরীতে 


উপস্থিত খাকিবেন। আপনার অনু পস্থিত থাকা RE আমাদের বিশেষ 
ক্ষতি হইতেছে। , 
By order 

( Sd.) A, Ghosh, 


: Asst. Secretary 
‘নড়াইলের উকীল মহলে জাতি সমস্যার কথ! আমাদের প্রকাশ 


. করিবার ইচ্ছা ছিল না এবং বাঁগলার প্রসিদ্ধ afta সংবাদপত্রসমূহে 


ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হওয়া সত্বেও নীরব ছিলাম। কিন্তু সত্য 
প্রকাশের সৎসাহসের অভাব বলিয়া আমাদিগকে ce নিন্দা", 
করিতেছেন। সে যাহা হউক, দেবেন-বাবুর ৭৮ দিন পর্য্যন্ত জল 
পানের. ব্যবস্থা হয় না, এবং ছুইজন সদন্য দেবেন-বাবুর অস্থবিধার 


জন্য ছুঃখ প্রকাশ করিতে অনুরোধ করায় তাহারা ধিক ত হইয়াছিলেন। 


এমত অবস্থায় আমি মাত্র দেবেন-বাবুকে, মাত্র দুই চার দিনের oe, 


" মাত্র জল ও পাঁন দিবার ভার লইয়াছিলাম। এবং আমার কার্যে 
‘দ্রেবেন-বাঁবু বিশেষ সন্তষ্ট আছেন তাহাও সেক্রেটারী মহোদয়ের নিকট 


জানাইয়াছিলাঁম ; অথচ আমার Gate কর্তব্য কর্ম্ম নষ্ট করিয়া হাজিরা 
দীড়াইয়া ও বদিয়। থাকিতে হইবে এপ নুতন সর্তে কেন বাঁধা করিতে 


৫ম সংখ্যা] 
চাঁহিতেছেন বুঝিতেছি না। আজ ১ মান গত হইতেছে দেবেন-বাবুর 
জল পান দিবার কোন স্থায়ী বাব! হয় নাই । এ সম্বন্ধে আমার মন্তব্য 
নিশ্রয়োজন-_সুধীবর্গ বিবেচন। করিবেন | 








LOIN. 


কল্যাণী-সম্পাদ্ক। 
কল্যাণী, ১১ ated, ১৩২৮। 


দেবেন্্র-বাবু ও জলধর-বাঁবুর প্রতি যে-সব উকীল 
এইরূপ আবজ্তাপুর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাদের আচরণে 
“oral,” মানবিকতা ও লজ্জার চিহ্ন দেখ! যাইতেছে না । 
এই প্রকার wen” অমানুষিক ও নিল জ্বব আচরণ কোন্‌ 
কোন্‌ জেলার সদরের ও মহকুমার কোন্‌ কোন্‌ উকীল 
হেয় মনে করেন, এবং এরূপ আচরণ কাহার কাহার 
পক্ষে অসম্ভব, জানিতে পাঁরিলে, গান্ধী মহাঁশয়ের মত 
অনুসারে স্বরাজ প্রাপ্তি কত Ag বা বিলম্বে হইতে পারে, 
তাহার একটা অনুমান করা যাইতে পারে। আমাদের 
ST লক্ষ লক্ষ মান্য এরূপ ব্যবহার পাঁয়, যাহা গাঁধা, গরু, 
কুকুর, বিড়াল, ছাগল, ভেড়া, ঘোঁড়া, মহিষ পাঁয় al) অথচ 
আমরা অন্য দেশের লোকদের কাছে কেন মন্থষ্যোচিত 
বাবহার পাঁই না, তদ্বিষয়ে কলম চাঁলাইত্তে ও-টেচাইতে 
লঙ্জিত হই al | 


— 


১ | চিত্রণ-বিদ্ধা 


আমাদের দেশের অনেক খুব পণ্ডিতলোঁকেও চিত্রের ' 


প্রশংসা এই বলিয়া! করেন, “ats, ঠিক্‌ যেন ফোঁটোগ্রাফটির 
মত!” এরূপ প্রশংস! চিত্রবিদ্যার cafe সম্বন্ধে অজ্ঞতার 
পরিচয় দেয়। ৪৭ বৎসর পুর্বে ১৯৩০ সংবতে এই বাংলা 
দেশেই Age ্তামচরণ শ্রীমানী raf উৎপত্তি ও 
আধ্যজাতির শিল্পচাতুরী” নামক বহিতে চিত্র সম্বন্ধে এই 
ভ্রম দূর করিবার চেষ্টা করেন। তিনি গবর্ণমেন্ট আর্টস্কুলের 
“জ্যামিতিক-অঙ্কন-শিক্ষক ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে Are 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর Stata বহি হইতে নিয়ত কথাগুলি 
পড়িয়া শুনাইতেছিলেন। ইহ! বহিখানির ৭৯ হইতে ৭৪ 
পৃষ্ঠায় আছে ।__- 
অধুনা কেহ কেহ ইংরেজদিগের চিত্রবিদ্যার শিক্ষাতে ag নিয়োগ 
করিয়া থাকেন। তাহাদিগের চিত্ররচনার গুণের মধ্যে প্রায় অবিকল 
অন্থকরণই দেখিতে পাওয়া যায় এবং অনেকে বাস্তবিকও তাহাকে গুণ 
মনে করিয়া তাহাদিগের চিত্রের প্রশংসা করেন যে, “আহা! ঠিক 


বিবিধ গ্রসঙ্গ-_চিত্রণ-বিদ্যা 





৭৫৫ 


SAN NLS Nall 





অবিকল afes esate,” এইরূপ প্রশংসা শুনিলেই চিত্রকর 
আপনার সকল পরিশ্রম সফল মনে করেন। কিন্তু আমার মতে উক্ত 
রূপ অনুকরণ যত দোষের তত গুণের নহে । যদিও স্থানবিশেষে 
অনুকরণ কতক পরিমাণে শোভা! পায় বটে, fee অনুকরণ মাত্রকে 
প্রাধান্য দিলে (সাক্ষাৎ প্রতিকৃতি-চিত্র ভিন্ন) আর সকল চিত্রেরই 
প্রকৃত গৌরব বিলুপ্ত হইয়া যায় । কাল্পনিক চিত্রেতেই চিত্রকরের 
বিশেষ গুণপনা প্রকাশ পাইয়া খাকে। ইহাতে কল্পনাশক্তির we fe 
দেওয়া যায়, ততই তাহা হইতে অভীষ্ট ফল প্রন্তত হয়। কোন কবি 
কোন পর্বত বর্ণনা করিবার সময় যদি পার্ধবতীয় যাবতীয় পদার্থ একে 
একে উল্লেখ করিয়া তাহার বিশেষ বিশেষ গুণ বর্ণনাতে প্রবৃত্ত হন 
এবং TY তথা লিখিত এই বচনটির পাছে লেশমাত্র অন্যথা হয়, 
এই ভয়ে প্রতি বস্তরই সকল গুণের বর্ণনাতে গ্রন্থের আয়তন বৃদ্ধি 
করেন, তবে তাহাতে তাহার যেরূপ হীস্তলনক কবিত্বশক্তি প্রকাশ 
পায়, সেইরূপ কেবলমাত্র অন্ুকরণের দিকে যত্তুবীন্‌ হইলে চিত্রকরের 
তাহাতে রচনাশক্তির লাঘব ভিন্ন কিছুই গৌরব প্রকাশ পায় ন!। 
অতএব ধীহারা চিত্রবিষয়ে নিপুণত1 উপার্জন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের 
কর্তব্য এই যে, কোন স্বভাবন্ুন্দর ভাববিশেষের প্রতি অনুরাগী হইয়া 
কিসে চিত্রে সেই ভাব প্রকাশ করিতে পারেন, কেবল তাহারই চিন্তায় 
লাগিয়া খাকেন এবং তাহারই জন্য উপকরণ সংগ্রহের প্রয়োজন হইলে 
স্বভাবের অবারিত দ্বারে প্রবেশপুর্রবক তাহার আয়োজন করেন. 
অনুকরণের পথ একেবারেই পরিত্যাগ করেন। বাহির হইতে 
প্রতিরূপ সংগ্রহ করাকেই যে অনুকরণ বলে OTR নহে। কোন বিশেষ 
ভাব অনুসারে কার্য্য করিতে হইলে যাহ! বাহির হইতে লইতে হয় 
তাহা নইলে অনুকরণ করা হয় না। কারণ তাহাতে সেই ভাঁব- 
বিশেষেরই প্রাধান্য খাকে এবং বাহির হইতে প্রতিরূপ সংগ্রহ সেই 
ভাবেরই পোষকতাকার্য্যে নিযুক্ত হয়। পরস্ত, দি অগ্রে.কোন স্বাধীন 
ভাব হৃদয়ে উদিত ন! হয়, তাহা হইলেই এরূপ প্রতিরূপ সংগ্রহ অন্ুকরণ- 
দোষে দুষিত হয়, কেন না মে স্থলে প্রতিরূপ গ্রহণ করাই একমাত্র মুখ্য 
কাঁধ্য হইয়া Gar যদি কেহ মনে করেন যে, তিনি একটি স্নেহভাব- 
প্রকাশক চিত্র অঞ্চিত করিবেন, তাহ! হইলে তিনি যদি সেহভাবের ৬৮ 
প্রতি অনৃত্রিমন্ূপে হৃদয়ের সহিত অনুরক্ত হইয়া এ shy প্রবৃত্ত 
হয়েন তবেই ভাল, নচেৎ তিনি যদি কেবল স্নেহের একটি সামান্ত 
দৃষ্টান্ত সন্মুখে দেখিবামীত্র তাহারই প্রতিরূপ গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা 
হইলেই অনুকরণের প্রাধান্য স্বীকার করা হয়। কিন্তু যদি চিত্রকর অগ্রে 
স্নেহের ভাবটি কোথায় কিরূপ অর্শভক্রিতে, কিরূপ পাত্র, কিরূপ স্থানে 
এবং feat আনুসঙ্গিক ঘটনার সংশ্রবে বিশেষ শোতা ধারণ করে, 
anges বিষয় স্বাধীনরূপে হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া তদনুসারে নানাস্থান 
হইতে তাঁহার উপকরণ সংগৃহ করিতে থাকেন, তবেই তাহাতে ভাবের 
প্রাধান্ত সপ্রমাঁণ হয়। ভাবুক ব্যক্তির চক্ষে যে স্থানে যেরূপ সৌন্দর্য্য 
যেরূপে শোভা পায়, তাহা স্বতঃই ধর! পড়ে, সুতরাং তাহার মন কখনই 
অনুকরণে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। যে দেশে যাহা শোভা পায় 


_ দেই দেশে তিনি তাহারই অনুসরণে প্রবৃত্ত হন। যে ব্যক্তির অঙ্গে 


ধুতি চাদর শোভা পায়, তাহাকে তিনি কখনই কোট পরিধান 
করাইতে চাহেন না। যেখানে অশ্বখ বট শোভা পায়, সেখানে তিনি 
ওক্গাছ আনিয়া চাঁপাইতে চাঁহেন না। দেশ কাল পাত্র বিবেচনা 
যদিও ভাবুক চিত্রকরের স্বভাবসিদ্ধ, কিন্তু তাহাই তাহার যুখ্যকার্ধ্য 
নহে। ঘে প্রকৃত সৌন্দর্যের ভাব তাহার হৃদয়ে অহনিশি জাগরুক 
রহিয়াছে তাহাই চিত্রে প্রকাশ wal তাঁহার মুখা উদ্দেশ্য । কিন্তু তাহা 
করিতে গেলে তাঁহাকে দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া চলিতে হয়, না 
চলিলে তিনি কখনই অভীষ্টদাধনে FSG হইতে পারেন না; যেহেতু 


৭৫৬. 
চিত্রটি দেশ-কাল পাত্র অনুযায়ী না হরে তাহার pore সৰ্ব্বাঙ্গীন 
হইতে পারে না,....+...। 





" অতএব যদি চিত্রকরগণ দেশ-কাল-পাঁত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া 


অন্তনিহিত সৌন্দর্য্যের ভাব চিত্রে fred করিতে চেষ্টা পান, যদি 
অন্ুকরণের কুটিল পথ পরিত্যাগপুরর্বক স্বভাবের সহন ও ATA পথ 
অবল্থন করেন, এবং যদি ্বদেশহুনভ সৌন্দর্য্য অন্বেষণে ag নিয়োগ 
করেন, তাহা হইলেই তীহাদের কাৰ্য্য APR সিদ্ধিনাভের 
মোপানে উত্তীর্ণ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 


চিত্র সম্বন্ধে আমাদের ভ্রম আমাদের শিক্ষার দোষে 
জন্মিয়াছে। বাল্যকাল হইতে সর্ধাঙ্গীন সুশিক্ষা হইলে 
এইরূপ ভ্রম কালে দেশ হইতে দুরীভূত হইবে। 

 শুনিলাম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয়কে চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে কয়ে+্টি বক্তৃতা 
দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ইহা স্ুবিবেচনার কাজ 


হইয়াছে। ' তাঁহার বক্তৃতায় শিক্ষত .লৌকদের কৌতৃহল' 


বৃদ্ধি হইলে, পরে যদি বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলগুলিতে চিত্রবিদ্যার 


শিক্ষার গোড়াপত্তন ভাল করিয়া করাইতে পারেন, তাণ, 


হইলে জাতীয় শিক্ষার একটি অভাঁব মোচন হইবে। 


. খয়রার রাজার প্রদত্ত টাকা হইতে, ভারতীয় ললিতকলা 
(Iridian Fine Arts ) সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার ga, কলিকাতা 


বিশ্ববিদ্যালয় একজন অধ্যাপক নিযুক্ত করিবেন, fea. 


হইয়াছে। -অধ্যাপনার সফলতা! যোগ্য শিক্ষক ও যোগ্য 


স্পছাত্রের উপর নির্ভর করে। . ভারতীয় লণিতকলা-বিষয়ে 


শিক্ষা: দিবার লোক বেশী al থাকিলেও, সেরূপ লোকের 
একান্ত অভাব নাই। কিন্তু উপযুক্ত ছাত্র প্রথম- প্রথম 
গাওয়া তত সহজ হইবে aA) কারণ, 
তাহার প্রবেশিকার পথ. দিয়! যাহার! বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ 
করেন নাই, তাহাদিগকে ছাত্র বলিয়া গ্রহণ করিবেন কি না, 
সনোহস্থন। সেইজন্ “এখন হইতে চিত্রবিদ্যা শিক্ষার 
গোড়াপত্তন ভাল করিয়া করা  হউক। তাহা হইলে, 


" : লর্িতকলা-অধ্যাঁপকের শ্রম সফল হইবে। 


অবশ্য চিত্র ছাড়া অন্য লণিতকলাও আছে। কিন্ত 
একজন অধ্যাপকের দ্বার নানা কলার শিক্ষা হইবে না। 


প্রবাসী সান, ১৩২৮ 


বিশ্ববিদ্যালয় 


[২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড . 








কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেজো-রসায়ন 
শিক্ষা দিবার ওয়ার্কশপ 7 

আমরা ১লা আবণ প্রকাশিত শ্রাবণের 'প্রবাদীতে 
লিবিয়াছিলাম, যে," কলিকা ত! বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান__ 
কলেজে কেজো বুপাঁয়ন ( applied chemistry ) বিদ্যার - 
অধ্যাপক ওয়ার্ক শপ, ও সরঞ্জাম আদির অভাবে ছাত্রদিগকে 
এই বিভাগের প্রকৃত .শিক্ষা দিতে পারেন না। -দৈনিক * * 
কাগজে দেখিলাম, ২৫শে শ্রাৰণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌- 
চ্যান্সেলর সার্‌ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় একটি ওয়ার্কএপের 
ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন উহার ব্যয় দেড় লক্ষ টাকা, 
হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । সমালোচনার পরে 
ভিত্তিস্থাপনে যেরূপ ক্ষিপ্রকারিতা প্রদর্শিত হইয়াছে, গৃহটি . 
নির্মাণে ও যন্ত্র আদ্বাব সরঞ্জামাদিতে সুসজ্জীকরণে তদ্রাপ ' 
সত্বরতা প্রদর্শিত হইলে সখের বিষয় হইবে। eo 






Tastet বিশ্ববিদ্যালয়ের কথ! 
ate ৬ই আগষ্ট কলিকাত| বিশ্ববিদ্যালয়ের: সেনেটের ' 

যে অধিবেশন হয়, তাহাতে অনেকগুলি ভারী রকমের কাজ 
হইয়া গিয়াছে, শ্রীযুক্ত রাঁদবিহারী ঘোষ মহাশয়ের শেষ 
দান আড়াই লক্ষ টাকার আয় হইতে কয়েকটি বৃত্তি স্থাপিত 
হইবে। ইহ কেবল কলিকাতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটরাই 
পাইবেন, বৃতিপ্াপ্ত ব্যক্তিদ্দিগকে পাশ্চাত্যদেশে গিয়া নিজ: 
নিজ অধীত বিদ্যার, অধ্যাপন! ও গবেষণা, সম্বন্ধে অভিনব 
প্রণালী জানিতে ও শিখিতে হইবে। ভাল ভাল লোক. 
বাছিয়া বৃত্তিগুলি দিলে দাতার মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। 

বাবু সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় কতকগুণ্রি প্রাচীন বাংলা, 
সংস্কৃত ও ওড়িয়। পুথি বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়! তি 
হইয়াছেন। . 

খয়রার কুমার গুরুপ্রদা সিংহ িশবিদ্ালকে বহু লক্ষ 
টাকার সম্পত্তি দান করিয়া যান। এই দান লইয়া হাই- 
কোর্টে মোকদ্দমা হয়। হাইকোর্টের রায় অন্ুসাঁরে বিখবিদ্া- 
লয় এখনই সাড়ে পীচলক্ষ টাকার সম্পত্তি ব্যবহারের জন্য " 
পাইবেন। দানের AS ও হাইকোর্টের রায় অনুসারে 


৫ম সংখ্যা | 


সম্পত্তির আয় সার্‌ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশ ও ব্যবস্থা 
বা পদ্ধতি অনুসারে (“under the direction of and 
according to a scheme to be framed by Sir 
Asutosh Mookerjee” ) ofits হইবে । 92 আগষ্টের 
“Shar কাগজের রিপোর্টে এইসব sal লিখিত 
আছে। | 
এই দান সেনেট্‌ ১৯২০ সালের ওরা জানুয়ারী ও ১৯২১ 
সালের ওর! জুনের প্রস্তাব দ্বার! গ্রহণ করিয়াছেন। আগ্ু- 
বাবুর ural বা পদ্ধতিটির তারিখ কিন্তু ২৯ শে জুলাঃ, 
১৯২১ । অতএব ইহ! নিশ্চিত যে সেনেটের সভ্যেরা ব্যবস্থা 
না দেখিয়াই দানটি গ্রহণ করিয়াছেন। এরূপ করা কি 
বুদ্ধিমত্তার ও দুরদর্ণিতার পরিচায়ক হইয়াছে? কেন এরূপ 
প্রশ্ন করিলাম, তাহা ক্রমশঃ বুঝা যাইবে। 
= ব্যবস্থাটিতে দেখিতেছি,: একটি কাৰ্য্যসম্পাদন-সমিতি 
(Board of Management ) দ্ব'রা। তদনুসারে কার্য্য 
নির্বাহিত হইবে। ওঁ সমিতির সভ্যদের মধ্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, Age জগদীশচন্দ্র বন্থু ও শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকারের 
নাম দেখিতেছি। ইহীরা সকলে সমিতির সভ্যের পদ গ্রহণ 
করিয়াছেন কি না, এবং করিয়া থাকিলে ব্যবস্থাটি দেখিয়া 
করিয়াছেন কি না, জানি না.। - 
Wal হউক, এখন ব্যবস্থাটির কথ! বলি। 
খয়রা ফণ্ডটির মূলধন এরূপভাবে থাটাইতে হুইবে, যে, 
যেন উহার বার্ষিক আয়, সাধ্যমত, ব্রিশহাজ)ুর টাকার.কম ন! 
হয়। মোটামুটি আপাততঃ ইহাই ইহার আয় ধরিয়া sew 
UE এই আয় হইতে পাঁচটি বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য 
পীঁচজন অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন। যথ।--(১) ভারতীয় 
ললিত কলা, (2) ধ্বনিবিজ্ঞান, (৩) পদার্থবিজ্ঞান, 
_ (8). রদায়নী* বিদ্যা, (৫) কৃষিবিজ্ঞান। [অধ্যাপক 
নিয়োগ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিবার পর হইবে ত?] 
তা ছাড়া আয়ে gem, অন্তান্ত কোন কোন বিষয় 
শিক্ষা দিবার জন্যও অধ্যাপক ও ব্যাখ্যানকার নিযুক্ত 
পাঁরিবে। & পাঁচজন ' অধ্যাপকের প্রত্যেকের 
মোটামুটি বাঁধিক ছয় হাজীর ও ব্যাধ্যানকারদের 
বার্ষিক হইবে। বাহারা অধ্যাপক 
ক্রু হইবেন, তাহাদিগকে বিদেশে গিয়া শিক্ষালাভ 
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বিবিধ প্রসঙ্গ--কলিকাত। বিশ্ববিগ্ঠালযের কথা 
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করিয়া আসিতে বল! যাইতে পারিবে; এবং তাহ! বল৷ 
হইলে, তাহাদিগকে ফণ্ডের আয় হইতে ভাঁত। দিতে হইবে 
এতত্তিন্ন, সেনেটকে পরীক্ষণমন্দির (laboratories ), মিউ- 
জিয়ম্‌, ওয়ার্কশপ, সরঞ্জাম, এবং অধ্যাপক ও ব্যাখ্যান- 
কারদের কার্য্য যথাযোগ্যভাঁবে করিবার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় 
অন্ঠান্ত দ্রব্যের যথেষ্ট ব্যবস্থা করিতে হইবে। অধ্যাপক ও 
ব্যাখ্যানকারদের বেতন ও ভাতা দিয়া যদি ফণ্ডের আয়ের 
কিছু Uae থাকে, তাহা হইলে উহা পরীক্ষণমন্দিরাদির 
waif সংগ্রহ প্রভৃতি কার্যের নিমিত্ত ব্যয়িত হইতে পাঁরিবে। 

অতঃপর একটি ধার! আছে, যাহা মূল ইংরেজীতে উদ্ধৃত 
করা RATS | 

‘XV. That notwithstanding the provisions here- 
inbefore made, the Senate shall be at liberty to pledge 
temporarily and for a period not exceeding two years, 
a sum not exceeding three lacs out of the securities 


of the Fund to borrow money to carry on Post-Gra- 
duate Teaching and Research. 


“Provided that no such pledge shall be effected 
without the previous written consent of Sir Asutosh 
Mookerjee. 


- “Provided further that this clause shall be in opera- 
tion for a term of five years, but the period may be 
extended from time to time by Sir Asutosh Mookerjee 
for such additional periods as he may consider 
necessary.” 


ইহার তাঁংপর্ধ্য এই, ষে, আঁগুবাবুর ইচ্ছা ও মত হইলে 
ফণ্ডের মধ্য হইতে তিন লক্ষ টাকার কাগজ বন্ধক দিয়» 
SAG খণের টাকা পোষ্টগ্রাজুয়েট শিক্ষা ও গবেষণার কার্যে 
সেনেট ব্যয় করিতে পারিবেন। আপাততঃ এই ধার! পাঁচ 
বৎসর বলবৎ থাকিবে ; কিন্তু আশুবাবু, মধ্যে মধ্যে, আবশ্যক 
মনে করিলে, ও সময় বাড়াইয়া লইতে পারিবেন। 
অর্থাৎ তাহার ইচ্ছা-মত ইহা যত বৎসর আবশ্যক বলবৎ 
থাকিবে। | 

এক্ষণে দেখা যাক্‌, ব্যবস্থাপত্র অনুসারে আয় ও ব্যয় 
কিরূপ দীড়াইতেছে। | 

আয় বংসরে আপাততঃ ত্রিশ হাজার হইবে, ধর! 
হইয়াছে। যদি ত্রিশ হাঁজারই হয়, তাহ! হইলে ৬০০০ করিয়া 
পাঁচজন অধ্যাপকের বেতন দিতেই ত এ ৩০০০০ Faisal 
যাইবে। তাহা হইলে ল্যাবরেটরী প্রভৃতির জন্য টাকা 
সেনেট কোথা হইতে পাইবেন? অথচ সেন্টেকে। ব্যবস্থা 
অনুসারে, ল্যাবরেটরী, মিউজিয়ম, প্রভৃতি নির্মিত ও 


৭৫৮ 


NOR NF MN Ee Ne সিসি সিসি সণ দলা 


সজ্জিত করিয়া! রক্ষ। করিতে হইবে। সেনেটের এখনিই ত 
টাকার কুলায় all তজ্জন্ত পরীক্ষার ফী বুদ্ধির প্রস্তাব লইয়া 
.ভারুতগবর্ণমেন্টের সহিত বাদান্সবাদ হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট 
ইউনিভার্গিটাকে যথেষ্ট টাক! দেন ন! এই অভিযোগ কয়েক- 
বার হইয়াছে, মৎস্য-বাঁজার ফণ্ড ( Fish. Market Fund ) 
বন্ধক দিতে হইয়াছে, বিজ্ঞান-কলেজের কাজের অসুবিধা! 
হইয়াছে, Serie) তাহা হইলে, কোন গরীব লোক 
ন! faa যদি দানে হাতী গ্রহণ করে ও পরে দেখে যে 





তাহাকে খাওয়াইয়া কাৰ্য্যক্ষম রাখিবার সঙ্গতি তাহার নাই, 


তাহ! হইলে তাহার অবস্থা যেমন যুগপৎ শোচনীয় ও হাস্যকর 
হয়, আগুবাবুর ব্যবস্থাটি না৷ দেখিয়া সেনেট কর্তৃক এই 
' দান গ্রহণ কতকট। সেইরূপ হইবে কি? 
খয়র৷ ফণ্ডের আর হইতে ৫ জন অধ্যাপক ছাড়া আরও 
অধিক শিক্ষাত! নিয়োগের সম্ভাবনা! কতট। bly তাঁহাও 
Ral হইতে Fal যাইবে। 
এখানে একটা কথ! উঠিতে পারে যে,. যাঁহারা অধ্যাপক 
নিযুক্ত হইবেন, তাহাদিগকে হুই বৎমরের জন্য পর্যন্ত শিক্ষা- 
লাভের জন্য বিদেশে যাইতে হইতে পারে; তখন তাহাদিগকে 
বেতন দিতে হইবে না; তাহা হইতে কিছু টাকা বাচিতে পারে 
ও তাহা ল্যাবরেটরী আদির জন্য খরচ কর! যাইতে পারে। 
Bre ইহাতে অতি সামান্য টাক! বাঁচিবে। কারণ, ব্যবস্থা 
অনুসারে বিদেশে বিদ্যার্থী অধ্যাপকদিগকে বেতন দিতে না 
হইলেও Stel দিতে হইবে। আজকালকার দিনে কেম্বিজ 
অক্সফর্ডে এক-একজন ছাত্রের ৩০ 
টাকার) কমে মান চলে না। সুতরাং এ বিদেশপ্রবাসী 
অধ্যাপকর্দিগের মাঁসিক.৫০০ টাক! বেতনের পরিবর্তে ৪৮০ 
টাক ভাত! দিলে দুই বৎসরে মোটে ২৪০০ টাক! মাত্র 
_বাচিবে। ইহাতে ল্যাবরেটরী হয় al । 
; ল্যাবরেটরী মিউজিরম প্রভৃতি চলন্দই রকমের করিতেও 


কয়েক লক্ষ টাক! লাঁগিতে পারে। ভাঁরতীয়-চিত্রবিদ্ধা যিনি : 


শিখাইবেন, তাহার ত একট! চিত্রশাল! চাই? তাহার জন্য 
ছবিসংগ্রহ পীচ-সিকা নয়-সিকায় হইবে না। শ্রীযুক্ত গগনেন্দর- 
নাথ ঠাকুরদের পারিবারিক চিত্রশালাতেই চারি লক্ষ টাকার 
ছবি ও অন্তান্ত ভারতীয় চাঁরুশিল্পদ্রব্য আছে। যাহা হউক, 
'গৃহনির্খাণ, যন্তাদিক্ৰয় প্রভৃতির ব্যয় ছাড়িয়া দিলে শুধু ন্যাবরে- 


প্রবাসী- ভাদ্র, ১৩২৮ 
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টরী আদি প্রতিষ্ঠান কাধ্য-পরিচালনের উপযোগী অবস্থায় 


রাখিতেই বৎসরে যত টাকা লাগিবে, তাহাঁও যে সেনেট _ 


Cate] হইতে পাইবেন, জানি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯২০-২১ 


সালের বজেটে দেখিতেছি, যে, পালিত ও ঘোষ ন্তস্ত সম্পত্তির L 


আয় হইতে যে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নীবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়, 


তাঁহার রক্ষণ ও পরিচালন-ব্যয় (ল্যাবরেটরীর কর্মচারীদের 1. 


বেতন এবং সরঞ্জাম ও চালাইবার খরচ ) এ বৎসরের জন্য 


নোট ২২৩৪৮ ধর! হইয়াছে |. যদি কৃষি-বিজ্ঞানের জন্য aat ' 


আরও ১১১৭৪ ধরা! যায়, তাহ! হইলে তিনটি বিদ্যার ল্যাবরে- 
টরীর জন্যই বৎসরে চল্তি খরচ হইবে ৩৩৫২২ টাকা) 
অর্থাৎ WH ফণ্ডের মোট বাৎসরিক আয় অপেক্ষাও বেশী | 
তাহার উপর ললিত-কলার অধ্যাপক এবং ধ্বনিবিজ্ঞান বা 
ফোনেটিকৃসের অধ্যাপকেরও কিছু সরঞ্জামাদি চাই। তাহা 


হইলে দেখা যাইতেছে, যে, খয়র! ফণ্ডের সাঁড়ে-পাঁচ লক্ষ _- 
_ টাকার উপর, যদি গৃহনির্ম্মাণ, যন্তের মূল্য প্রভৃতির জন্ত আরও 


কয়েক লক্ষ টাকা এবং তদুপরি চল্তি খরচের জন্য via লাখ 
টাকার সম্পত্তি কেহ সেনেটের হাতে দান করেন, তাহা 
হইলে হস্তীটির গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু এই 
টাকা কে দিবে, তাহ! না জানিলে সেণ্টের পক্ষে এবং কার্য্য- 
পরিচালন-সমিতি বা বোর্ড, অব. ম্যানেজ্মেণ্টের পক্ষে আশু- 
বাবুর ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজ ঠিকৃমত করা অসম্ভব । . কারণ, 
ল্যাবরেটরী প্রভৃতি ব্যতীত বিজ্ঞান frei দেওয়ার চেষ্টা হাস্তকর 
ব্যাপার। অবশ্য গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক ৫০০০০ টাকা স্থায়ী দান 
মঞ্জুর করিলে চল্তি খরচ চলিতে পারে; কিন্তু এই টাকার 
টানাটানির দিনে আগে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রভৃতির 
ব্যবস্থা ন! করিয়া শিক্ষামন্ত্রী ও ব্যবস্থাপক .সভার সভ্যেরা 
কখনই এই টাকা দিতে পারিবেন না। 

সর্বশেষে উল্লেখ্য, সর্বাপেক্ষা রহস্তাবৃত মরতে উদ্ধৃত 
১৫ নং ধারাটি উহাতে লিখিত আছে, যে, আগুবাবু দর্কার - 


মনে করিলে, সাঁড়ে পাঁচ লাখ টাকার সম্পত্তির মধ্যে তিন টি 


লাখ টাকার কাগজ বন্ধক দিয়া প্রাপ্ত খণের টাকা পোষ্ট-. 
গ্রাজুয়েট শিক্ষার জন্ত ব্যয় করা৷ যাইতে পারিবে । তিন লাখ 


টাকার কাগজ হইতে যে আয় হয়, উহ! বন্ধক দিয়! প্রাপ্ত 


acta টাকার সুদ তদপেক্ষা মোটের উপর কম হইবে ন! 
ধরা যাইতে পারে। ও সুদ দিবার মত অন্য আয় ত সেনেটের 


৫ম সংখ্যা] 


বিবিধ প্রসঙ্গ--কলিকাতি৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের কথ! 


- 7৫৯ 


te a 2১১০ লালা সিসি লাল ৮ স্পা OE OL LOT OT NOT 


নাই। সুতরাং উহা কাগজের আয় হইতেই সম্ভবতঃ দেওয়া 
হইবে। ফণ্ডের মোট সাড়ে পীচ লাখ টাকার আয় ধরা 
‘হইয়াছে ৩*০**। সে হিসাবে তিন লাখের আয় হইবে 
৬৩৬৩ | যদি বন্ধক দেওয়াই স্থির হয়, তাহা হইলে ৩০০০০ 
টাকা আয়ের মধ্যে এই ১৬৩৬৩ টাক! atta সুদ দিতে 
খরচ হইবে। সুতরাং আগুবাবুর ব্যবস্থ। অনুযায়ী অধ্যাপকদের 
বার্ষিক বেতন ত্রিশহাজার দিবার জন্ত মোট আয় থাকিবে, 
১৩৬৩৭ টাক!। বাকী টাকা কে দিবে? তবে কি সমুদয় 
অধ্যাপক এখন নিযুক্ত হইবে না? কেবল ছুজন হইবে? 
কিন্ত ষ্টেট্‌স্ম্যানের রিপোর্টে দেখিতেছি, আশুবাবু বলিয়াছেন 
9৮000599756 will be in a position to make 
‘ 10001007905 forthwith to five new profes- 
orships” | হইতে পারে, যে, বন্ধক দেওয়া হইবে 
| কিন্তু যখনই হইবে, তখনই ত আমাদের বণিত অর্থসম্কট 
উপস্থিত হইতে পারে।- যদি কখনও বন্ধক দিবার প্রয়োজন 
ন! থাকে, তাহা হইলে এই ধারাটার আবশ্যক কি ছিল? 


. অনেকে" অঙ্থ্মান-করেন ষে মতন্ত-বাজার ফণ্ড, বন্ধক দিয়া. - 


যেখণ করা হইয়াছে, তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্ত 
সদ্যসদ্যই aaa wer কিছু কাগজ বন্ধক দিতে হইবে। 
ইহা অসম্ভব মনে হয় না। কিন্তু আমরা ঠিক্‌ কিছু বলিতে 
পারি না। বন্ধক দিয়! যে-টাঁকা খণ পাওয়া যাইবে, তাহা 
হইতেই যদি খণের সুদ দেওয়া! হয়, তাঁহ। হইলে উপরোক্ত 
অর্থসঙ্কট সদ্য সদ্য উপাস্থত হইবে না কিন্তু অন্ত মুফিল 
আছে। _ | 

"ধরুন, খয়র! ফণ্ডের তিনলাখ- টাকার কাগজ. বন্ধক 
fem আড়াই লাখ বা পৌনে তিন লাখ টাকা খণ পাওয়া 
গেল ও পোষ্টগ্রাভুয়েট শিক্ষার জন্য তাহ! খরচ. হইল। 
পরে এই টাকা সেনেট কোথা হইতে শোধ করিবেন? 
"___সেনেটের ত.কোন জমিদারী নাই। থাকিবার মধ্যে গোট! 
কতক বাড়ী আছে। তাহা এই খণশোধের জন্য বিক্রী 
করিবার অধিকার আইন অনুসারে সেনেটের আছে কি? 


পরীক্ষার ফী.-প্রস্তৃতি হইতে যে আয় এখন হয়, তাহাতে ' 


এখনই ব্যয় সংকুলান হয় না। পরে .নৃতন বিশ্ববিদ্যালয়- 

আইন হইলে প্রবেশিকা ও ইণ্টারমীডিয়েট' পরীক্ষা fet 

বিদ্যালয়ের হাত হইতে চলিয়| যাইবারই সম্ভাবনা বেশী। 
১৯৫১৭ 


তাহা হইলে ফীয়ের প্রধান আয়ই চলিয়! যাইবে। গবর্ণমেণ্টের 
নিকট ক্ষতিপূরণ খুব বেশী পাওয়া যাইবে না। অতএব, 
আবার জিজ্ঞাসা করি, খয়রা ফণ্ডের তিন লাখ টাকার 
কাগজ বন্ধক দিয়! যে খণ কর! হইবে, তাহা কে কি প্রকারে 
শোধ দিবে? ৃ 

আমরা যাহা লিখিলাম, তাহাতে ভুল থাকিতে পারে, 


এবং সেই ভুল আমাদের ইচ্ছাকৃত মিথ্যাকথন বলিয়াও বর্ণিত 


হইতে পারে। তথাপি, সী্ডিকেট ও সেনেটের সভ্যদ্দিগকে, 
আমাদের কথ! ছাড়িয়া দিয়া, বিষয়টি স্বয়ং তলাইয়! বুঝিতে 
অনুরোধ করি। আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য্য জগদীশ- 
চন্দ্রের নাম কার্য্যসম্পাদনসমিতিতে রহিয়াছে। তীহাদিগকেও 
ব্যবস্থাটির প্রতি মনোনিবেশ করিতে অনুরোধ করি ; কারণ, 
তাহার! বৃহৎ PMH ব্যাপৃত, ইহাতে হয় ত ততটা, মন দেন 
নাই। পরিশেষে বঙ্গের শিক্ষামন্ত্রীকে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
সভার সভ্যদিগকে ও বন্ধের শিক্ষিতব্যক্রিবর্কে বিষয়টি 
বুঝিবার জন্য কয়েক মিনিট সময় দিতে অনুরোধ করি। 
কিরূপ ব্যবস্থা অনুসারে খয়র! ফণ্ডের আয় খরচ কর! 
হইবে, তাহ! সেনেট স্বয়ং নির্ধারণ করিলেই ভাল হইত। 
অবশ্য তাহাতেও, সম্ভবতঃ আগুবাঁবুর মতই বজায় থাকিত। 
কিন্তু তাহ! হইলেও, তাধাঁতে ফেলোদের নিজ fre বুদ্ধির 
অস্তিত্ব স্বীকৃত হইত, একট! আলোচনা হইতে পারিভ, এবং 
্যবস্থাটির থস্ড়ার দৌষগুণ মর্বসাধারণে জানিতে পারিত। 
কিন্তু হাইকোর্টের রায় অনুসারে ব্যবস্থাপ্রণয়নের কর্তা 


_ একমাত্র আশ্ুবাবু হইয়াছেন ; তাহার কারণ (অনুমান করি) 


দাত! এই HG করিয়া গিয়াছেন। তথাপি সেনেট ও সী্িকেট 
ইহ! বলিতে পারিতেন এবং ইহা বল! তাহাদের কর্তব্য ছিল, 


যে, তাহারা আগে Weal বা পদ্ধতিটি দেখিবেন, তাহার পর 


দানটি গ্রহণ করা বা না-করার বিষয় বিবেচনা করিবেন, 
ব্যবস্থাটি দেখিয়া আবশ্তক-মত পরিবর্তনের প্রস্তাব করিবার 
অধিকার তাহাদের ছিল এবং সেরূপ পরিবর্তনের প্রস্তাব ay 
করা না-করার অধিকার আগুবাবুর ছিল। কিন্তু সীণ্ডিকেট 
ও সেনেটের অদূরদর্শিতী প্রভৃতি বশতঃ এসব কিছুই হইতে 
পারে নাই। অদুরদর্শিতা. কেন বলিতেছি, তাহ একটি 
কল্পিত yore দ্বারা বুঝাইতেছি।. : 

'রাম। হরি ও স্যাম নামে তিন প্রতিবেণী আছেন। 
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রাম বলিলেন, আমি শ্যামকে কিছু জমিদারী সম্পত্তি 
দিব; কিন্তু সম্পত্তির আয়ের খরচের ব্যবস্থা হরি করিবেন। 
শ্যাম এই সর্ভেই দান গ্রহণ করিলেন। পরে জানা গেল, যে, 
সম্পত্তিটির ছুটি পরগণার আয় একলক্ষ টাকা।- হরির দ্বার] 
ব্যয়ের ব্যবস্থা হইল এই, যে, ছয়টি অন্নসত্র খুলিতে ও 
চালাইতে হইবে, যাহার জন্য বার্ষিক ব্যয় হইবে দুই লক্ষ এক 
হাজার তিন শত উনপঞ্চাশ টাকা । তখন শ্যাম ভাবিল, 
দানগ্রহণ কাজটা ভাল হয় নাই। তাহার পর শ্যাম শুনিল, 
যে, একটি পরগণা বন্ধক দিয়া, Gag খণের টাকা হইতে 
দোল ছৃর্গোৎসব করিবার ব্যবস্থাও হরি করিয়াছেন তখন 
দানগ্রহণ-সঙ্কটে পড়িয়া শ্যাম ভাবিল, দানগ্রহণের ধাকা 
সাম্লান বড়ই কঠিন; কারণ, হরি ত at শোধ করিয়া 
বন্ধকী পরগপাটি উদ্ধার করিবার কোন ব্যবস্থা করেন নাই ; 
. তাহার ভার শ্যামের উপরই আছে। 


ৃ মিউনিশ্যন-বোর্ডের মোকদমা 





যুদ্ধ চালাইবার জন্য তপ্রকার জিনিষ দর্কার হয়, . 


তাহাকে ইংরেজীতে মিউনিশ্যন্‌ বলে। গত মহাযুদ্ধের 
সময় মিউনিশ্যন্‌ জোগাইবার জন্য ভারতে একটি সর্কারী 
SHOP গঠিত হয়। তাহার নাম মিউনিশ্যন্‌ বোর্ড, 
এই বোর্ড অনেক ব্যবসাদার, ঠিকাদার ও কোম্পানীর নিকট 
“Sars জিনিষ লইতেন। যুদ্ধ শেষ হইবার পর বোর্ড জানিতে 
পারেন, যে, বহুনোকে সর্কারী অনেক কোটা টাকা $কাইয়। 
লইয়াছে। তাহাদের নামে মোবদ্দমা করা স্থির হয়। 
একটি ater হয় স্থখলাল কর্নানী, জে সী ব্যানাঙ্জি, 
ও ' দুজন ইংরেজের নামে। অল্পদিন হইল, গবর্ণমেন্ট 
কর্নানী, ব্যানার্জি ও একজন ইংরেজের নামের মোকদম! 
তুলিয়া লইয়াছেন। তুলিয়া লইবার সময় সর্কারের পক্ষের 
. ব্যারিষ্টার বলেন, __-আমর। এই আপামী দুজনকে ( কর্নানী 
ও ব্যানার্জিকে ) চোর বলিয়! প্রমাণ করিতে পারিতাম, কিন্ত 
ইহাদের শাস্তি হইলে 'অনেক নিরপরাধ লোকের ক্ষতি ও 
কষ্ট হইত, এবং অনেক স্বদেশী কার্বার নষ্ট হইত) এই 
অন্য গবর্ণমেন্ট ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। আসামীদের 
ব্যারিষ্টার বলিলেন--ইহ! বড় হাস্যকর কথা। আমি 
বলিতেছি, আমি আমার মকন্ধেলদিগকে সম্পূর্ণ faces 


প্রবাসী--ভাদ্র, ১৩২৮ 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বলিয়৷ প্রমাণ করিতে পারিতাম ; আমি গোঁড়৷ হইতেই 
জানিভাম, মৌকদ্দম! টিকিবে না, তুলিয়া লইতে হুইবে; 
আমার মকেলর। রাজা ও রাঁজমাতাঁর বিশ্বাসভাজন, রর 





তাহার! অদূর ভবিষ্যতে আরে! রাজবিশ্বাস ও র 
পাঁইবেন। ম্যাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা তুলিয়। লইতে দিলেন। 

আসামীরা দোষী বা নির্দোষ, তাহা বলিবার মত কোন 
প্রমাণ আমাদের নিকট নাই। cee আমর! প্রত্যেক 
পক্ষের কথা অনুসারে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিব। 

সর্কার পক্ষ বলিতেছেন, আসামীর! বাস্তবিক cota, 
কিন্ত আমরা কোন কোন কারণে তাহাদিগকে ছাড়িয। 
দিলাম । চোর বলিয়া অভিযুক্ত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে 
যথেষ্ট প্রমাণ না থাকিলে তাহাকে ছাড়িয়৷ aren কর্তব্য 
এবং সেক্সপস্থলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া খপ 
আমরা জানি। তা ছাড়া, cin ge অপরাধী 
রাজার সাক্ষী ও গোয়েন্দ। হইয়া নিজের সঙ্গী অপরাধীদিগকে 
ধরাইয়া দেয় ও তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়, তাহাকেও FA 
করিয়! ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অন্য কোন কারণে কোন 
চুরির আসামীকে ছাড়িয়া দিবার প্রথা কোন সভ্যদেশে 
আছে বলিয়া জানি না। যাহার অপরাধের প্রমাণ রহিয়াছে, 
এরূপ লোককে ছাড়িয়া দিলে নীতির মুলে কুঠার 
আঘাত. কর! হয়, আইনের কোন মূল্য ব| মানে ' 
থাকে না, ধর্মীধিকরণের সম্মান থাকে, না, বিচার 
গ্রহদনে পরিণত হয় । আসামী দুজনকে ছাড়িয়া দিবার 


' ক্কারণগুল। নিতাস্তই বাজে কথ! । কেহ উহা! বিশ্বাস করিবে 


ali দেশে প্রতি বৎসর কত লোকের ফাঁসী, দ্বীপান্তর, দীর্ঘ 
কারাবাস হয়। তাহাদের স্ত্রী পুত্র কন্যা পরিবার পোষ্য স্বজন 
নিরপরাধ। তাহাদের থাতিরে ত এইসব লোককে ছাড়িয়৷ 
দেওয়া হয় না। কোন গরীব লোক যখুন পেটের দায়ে 
সামান্ত কিছু চুরি করে, তখনও ত তাহার পোষ্যবর্ণের কষ্ট _ 
হইবে বলিয়া তাহাকে ছাড়িয়৷ দেওয়া! হয় না। এক্ষেত্রে. 
আসামীর! খুব ধনী বলিয়া তাহাদের পোষ্য ঝ তাহাদের 
সহিত জড়িত নিরপরাধ লোকদের জন্য সর্কারের হদয়ট। 
কাঁদিয়া উঠিল কেন? ধনী লোকেরও আগে আগে ফাঁসী, 
দ্বীপান্তর, কারাবাস হুইয়াছে। তখনও সর্কারের প্রাণ কাঁদে 
নাই। *ম্বদেশীর” রক্ষার জন্য গবর্ণমেন্ট এই Ge ব্যক্তিকে 


eq সংখ্যা | 
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ছাড়িম্া দিলেন, | শুনিয়া অনেকেই সনে মনে বলিল না। কিন্ত মান্দ্রাজ গবর্ণমেন্ট ধর্মকে ও ন্তায়কে বড় বুঝিয়া 


থাকিবেন--পআহা, Wea যাই! স্বদেশীর জন্য কবে থেকে 
এত দরদ হ’ল?” জিজ্ঞাসা করি, কোন্‌ কোন্‌ স্বদেশী কার্‌ 
বারের সঙ্গে এই ছুটি লোক সংশ্লিষ্ট? গবর্ণমেণ্ট তাহার তাঁলিকা 
দিন্‌। এই দুটি লোক জেলে গেলে কোন্‌ কোন্‌ নিরপরাধ 
লোক কি প্রকারে কেন ক্ষতিগ্রস্ত হইত ও কষ্ট পাহিত, 
গবর্ণমৈন্ট বলুন। অনেক কার্বারের মালিক মরিয়। গেলেও 
ত কার্বার টিকিয়। থাকে । মালিক জেলে গেলেও ম্যানেজার 
দ্বারা কার্বার চলিতে পারে। আর, এই বা কিরকম কথা, 
যে, চোরের! স্বদেশী কার্বার রক্ষা করিবে । নতুবা কার্বার 
রক্ষা পাইবে al p যাহারা সরকারের টাক! চুরি করিয়াছে, 
তাহারা কার্বারের টাঁকা চুরি করিয়া অন্ত অংশীদারদিগকে 
ঠকাইবে না ও ব্যবসা নষ্ট করিবে না, তাহার প্রমাণ কি? 
- স্বদেশীকেও প্রকারান্তরে খুব প্রশংসাপত্র দেওয়া হইল! 
_ লা হইল, যে, চোরের! স্বদেশীর রক্ষাকর্তা ! অন্য স্বদেশী 
কার্বার যাহার! করেন, তাহার! এই প্রশংসা-পত্রে নিশ্চয়ই 
আহ্লাদে আটখানা হইবেন। আমরা এই কারণটাকে নিতান্তই 
বাজে ও অশ্রদ্ধেয় মনে করি। ইণ্ডিয়ান্‌ De We, কমিশনের 
সম্মুখে সাক্ষ্যে ত প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, যে, দেশীলোকে 
ফ্যাক্টরী করিলে, বিশেষতঃ তাহার সঙ্গে ইংরেজের প্রতি- 
যোগিতা থাকিলে, সর্কারী কর্মচারীরা কিরূপ দয়া, ন্তাক্- 
পরতা ও পৃষ্ঠপোষকত! করেন । বীড়,য্যে ও কারনানীর ব্যবসা 
নষ্ট হইলে অনেক নির্দোষ লোক কষ্ট পাইত বটে, যেমন 
আরও অনেক অপরাধী লোকের কার্বার নষ্ট হইলে অনেক 
নিরপরাধ লোকের কষ্ট হয় ; তফাৎ কেবল সংখ্যার; কোন 
কার্বার নষ্ট হইলে বেশী লোক কষ্ট পায়, কোনটাতে বা 
wa. Frage বেশী সংখ্যক নিরপরাধ লোক সর্বস্বান্ত ও 
দুর্দশীগ্রস্ত হইয়াছিল, অথচ গবর্ণমেন্ট প্রধান - আসামী 
“চোরকে ছাড়িয়া দেন নাই, তাহারও দৃষ্টান্ত আছে। 
কয়েক বৎসর পূর্বে মান্দ্রাজে একট! বড় ইংরেজবব্যান্ক, ফেল 
হয়।. তাহার কারণ উহার এক “বড় সাহেব” আর্বধৃনটের 
চুরি? উহাতে শত শত অংশীদার ও ডিপজিউর সর্বস্বত্ত 
হয়ঃ অনেক বাঙালীরও. বিস্তর টাকা ঘায়। এই আর্বথ্‌ 
নটের জেল হইয়াছিল । তাহাকে জেল al দিয়! ব্যাঙ্ক টা 
বজায় রাখিবার ব্যবস্থা! করিলে এইনব লোকের কষ্ট হইত 


লোকটাকে জেলে পাঠাইয়াছিলেন; ঠিক্‌ করিয়াছিলেন। 
সর্ব্সাধারণে মনে করিতেছে, এবং এরূপ অনুমান 
আমাদেরও স্তাক়সঙ্গত বোধ হইতেছে, যে, এই মোকদমা 
চালাইলে অনেক বড় বড় ইংরেজ কর্মচারীও চুরি করিয়াছে 
বলিয়া প্রমাণ হইত, feral ঘুম্‌ লইয়াছে বলিয়া প্রমাণ হইত; 
সেইজন্য মৌকন্দমা তুলিয়া Tea হইল । এটা কেবল দেশী 
সর্বদাধারণের ধারণা-নহে, ইউরোপীয় মহলেও এই ধারণ! 
হইয়াছে । রোমান্‌ ক্যাথনিক্‌ সম্প্রদায়ের ইংরেজী মুখপত্র 
স্পষ্টবাদী ক্যাথলিক হেরান্ড অব, ইণ্ডিয়া বলিতেছেন £_- 


It has been stated that the extent to which the 
public has been swindled in connection with the Muni- 
tion Board amounts to nine crores of rupees. If this 
is true, the lakh and a half placed to the discredit of 
the three accused is only a flea-bite. What the public 
in Calcutta thinks of it is this: Government, in the 
course of its investigations, discovered that the number 
of those implicated in the conspiracy was so great and 
included men of such high standing,...officials, knights 
of this and that, C. I. E.'s, commercial magnates— 
that, appalled by the magnitude of the scandal, it 
withdrew its charges. 


তাছাড়া, সর্বসাধারণের এ ধারণাও হইয়াছে, যে, এই 
মোকদমায় আসামীপক্ষ হইতে “তদ্বীরও খুব হইয়াছে। 
তার রকম নানা। একটা রকম এই। কিছুদিন আগে, 
প্রকাশ্য সভা হইয়াছিল এই প্রস্তাব ধার্য করিবার অন্য, যে, 
এই মোকদ্দম| তুলিয়া না লইলে স্বদেশী কার্থানাআদির বড়, 
ক্ষতি হইবে। তখন আমাদের মনে হইয়াছিল, এ কিরূপ 
ব্যাপার? মোকদ্দম৷ বিচারাধীন, অথচ তাহার উপর 
প্রকারান্তরে মত প্রকাশ.কর! হইতেছে; এ ত আদালতের 
অবমাননা ? কিন্তু সে অপমানটা ত কেহ গায়ে মাথে নাই, 
দেখিতেছি। এখন শুনিতেছি, “ie ওপিনিয়ন” নামক 
একট! জিনিষ, যাহার বাংলা “জন-মত,” তাহাই “ee” 
(create) করিবার ফর্মাইস্‌ হইয়াছিল। তজ্জন্ত 
প্রকাশ্য সভা । wae বা! wel হউক, এখন দেখিতেছি, 
সেই প্রকাশ্য Fete যাহা বল! হইয়াছিল, ঠিক্‌ সেই 
ওজুহাঁতেই এডভোকেট জেনাবেল্‌ আসামীদিগকে ছাড়িয়া 
দিবার প্রার্থনা জানাইম্নাছিলেন। সাধারণের ধারণা সভ্য ' 
কি মিথ্যা জানি at; কিন্ত এই মিলটা লক্ষ্য করিবার 
মত বটে। 

লাঁটিনে এবং তাহার ইংরেজী অনুবার্দে একটা কথা 


৭৬২ 





পড়িয়াছিলাম, আকাশ খসিয়| পড়ুক ক্ষতি নাই কিন্তু স্তায়- 
বিচার হউক। শুনিতে পাইতাম, যে, উহা! পাশ্চাত্য 
ও ইংলণ্ডীয় ন্যায়বিচারের নীতি। বর্তমান একটা দৃষ্টান্ত 
হইতেই আমরা বলিতেছি না, যে, এই দাবী Gal; কিন্ত 
এক্ষেত্রে নীতিটা বদ্লাইয়৷ বলিতে হইতেছে, যে, বরং 
ষ্যাঁয়বিচার al হয় তাও ভাল, কিন্ত যেন চোর ধনী লোকদের 
কার্বার নষ্ট না হয়, কেন না তাহাতে Tes ব্যবসা মাটা 
হইবে ও- নির্দোষ লোক কষ্ট পাইবে। মহাত্ম| গান্ধী 
সর্কারী স্থূল কলেজ সর্কারী আদালত প্রভৃতির 


“প্রতিপত্তি (Prestige) নষ্ট বা খর্ব করিতে চাহিয়া- 


ছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেন্ট স্বয়ং সর্কারী বিচারপ্রণালীর 
প্রতি যে অনাস্থা, ও অবজ্ঞা জন্মাইলেন, গান্ধী ও তাহার 
দলের লোকের! তাহ! করিতে পারেন নাই। 
- অন্তায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন, প্রধানতঃ দৈনিক কাগজ 
দ্বারাই হয়। এক্ষেত্রে কগিকাতার দেশী ইংরেজী ও বাংলা 
দৈনিকগুলি' কি করিতেছেন”? ' সব দৈনিক কাগন্জ আমরা, 
লই না ও দেখি না। আমরা দেখিতেছি “হিন্ুস্থান" খুব 
সাহস, দক্ষতা, স্তায়পরায়ণতা৷ ও অধ্যবসায়ের সহিত ধর্ম্ম ও 
vied পক্ষে খুব লড়িতেছেন। তরুণ সহযোগী দীর্ঘজীবী, 
“fear, ও, Fel. হউন, 'এই প্রার্থনা করি। সব 
কাগ্রজেরই এবিষয়ে, নিজ নিজ জ্ঞান ও বিশ্বাস-মত, সপক্ষে 
“al বিপক্ষে, যুক্তিপূৰ্ণ প্রবন্ধ লেখ! উচিত। চুপ, করিয়া 
থাকা সন্দেহজনক . . 

| সর্কার পক্ষ বলিয়াছেন, যে, aint দুজন দোষী; 
আমর! তাহা সত্য. বলিয়া ধরিয়া লইয়া উপরে আমাদের 
বক্তব্য বলিয়াছি। এক্ষণে আসামীদের তরফের ব্যারিষ্টারের 
কথ সত্য বলিয়! ধরিয়া লইয়া ছ এক কথা বলিতে চাই। 
তিনি বলিতেছেন, আমি, সর্কারের পক্ষ হইতে. যে 
কোন প্রমাণ- বাঁ তথ্য উপস্থিত করা হইত, তাহা 
মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিতাম.। . কাজে-কাজেই 


সর্বসাধারণ বলিবে, তাহা vik পারিতেন, তাহা হইলে - 


" চোরের ছাপ, গায়ে লইয়া মক্কেদদিগকে নিষ্কৃতি লইতে 
পরামর্শ ন! দিয়া তাহাদিগকে বিচারপ্রার্থই রাধিলেন 
না কেন? তাহারা খালাস ত পাইতই, টাকার অভাবও 
নাই, অথচ কোন কলঙ্ক থাকিত না; তবে কেন জেদ 


প্রাবাসী--ভান্্র, ১৩২৮ -. 
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করিলেন না, যে, শেষ পর্য্যন্ত মোকদ্দম| চলুক ?' লোকে 
FISH ও সুনামলাভের জন্য কত টাক! খরচ করে, কত 

দুঃখ ও উদ্বেগ সহ করে,. আর . তাহার. মক্কেলর!: নিশ্চিত 
নির্দোষ প্রমাণিত হইবেন জানিয়াও চোরের ছাপ গায়ে 


লইয়া বাহির হইতে রাজী হইলেন”? শুধু তাহ! নহে, একজন 


SH কৃতজ্ঞতা ও রাজভক্তি জ্ঞাপন প্রভৃতি কত কি: 
করিতেছেন | মিষ্টার জে এন্‌ রায় বলিতেছেন, তিনি আগে 
হইতেই-জাঁনিতেন, মোকদ্দমার শেষ এই প্রকার্েই হইবে। 
কেমন করিয়া জানিতেন, দে রহস্ত উত্তেদ করিবেন কি? 
তিনি বলিয়াছেন, আসামী gaa রাজ! ও. রাজ্রমাতার 
বিশ্বাসভাজন এবং অচিরে আরো অন্ুগৃহীত হইবেন-। 
মিষ্টার রায় কেমন করিয়া! জানিলেন, যে, Stata মক্কেলরা 
আরো সরকারী সম্মান পাইবেন, তাহা জানিতে চাই। 
একজন ত গবর্ণরকে ১০ লাখ যুদ্ধনিশান ,দিয়াছিলেন, ও 
অন্তজন এক রাজবংশীয় লোকের উপর হীরক বৃষ্টি 
করিয়াছিলেন। রাজার ও রাজমাতার বিশ্বাসভাজন 
হওয়ার মানে কি এই ? না এতদপেক্ষা বেশী কিছু আছে? 

বিচারাসনে উপবিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের. কাজ '্যায়বিচার 
করা) গবর্ণমেন্টের হুকুম মানা a গবর্ণমেণ্টের আবেদন . 
মাত্রই ate. করা. বিচারকের sia নহে। সুতরাং 
এক্ষেত্রে যখন এডভোকেট জেনার্যাল বলিলেন, যে, তিনি 
আসামীদিগকে চোর বলিয়া! জানেন ও চোর বলিয়! 
প্রমাণ করিতে. পারেন, তখন মোকদ্দম| তুলিয়। লইবার 
আবেদন তাহার 'অগ্রাহ করাই একান্ত কর্তব্য ছিল। তাহা 
না tate for কেবল; সর্কারী চাকর বলিয়াই প্রমাণিত 
হুইলেন, স্তায়াধীশ রহিলেন Al | 

মোকদম। করিবার আগে গবর্ণমেন্টের আইন- কর্মচারীরা 
নিশ্চয়ই সব কাগজ পত্র দেখিয়াছিলেন, ও. তখনই সব 


কথা৷ জানিয়াছিলেন। আসামীদিগের শাস্তি হইলে স্বদেশী 


অনেক কার্বারের ও অনেক নির্দোষ লোকের যে অনিষ্টের 
আশঙ্কা গবর্ণমেন্ট এখন, করিতেছেন, তখনই SHY TTA 
করাও কঠিন ছিল না। স্থতরাং মৌকন্বমা আরম্ভ ন! করাই 
উচিত ছিল। আর যদি বাস্তবিক অনেক উচ্চপদস্থ সর্কারীও 
বে-সর্কারী ইংরেজকে বাঁচাইবার জন্য এবং " তাহাদের কৃত . 
চুরি প্রকাশের কেলেঙ্কারী নিবারণ করিবার নিমিত্ত আসামী- 





হওয়াই স্বাভাবিক, feu আহ্লাদিত হইলে ও কিছু গৌবব 
অনুভব করিলেই আমাদের কর্তৃব্যের সমাপন হইবে als 
ছুটি চারিটি সভ! করিয়া আমরাও যদি তাহার সম্বর্ধনা করি, 
তাহাতেও কর্তব্যের অবসান হুইবে না। জীবনের যে পূর্ণ 
‘ও আধ্যাত্মিক আদর্শের জন্ প্রাচ্যের ও তাহার সম্মান, সেই 
আদঘর্শকে আমাদের জীবনে বাস্তবে পরিণত করিবার চেষ্টা 
করিতে হইবে ; বিশ্বমানবের মধ্যে গ্রীতি স্থাপন, ভারতীয় ও 
প্রাচ্য সত্যত। ও বিদ্যার অনুশীলন, প্রভৃতি যে-দকল মহৎ 
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কাধ্য এখন ভীহার জীবনের ae হইছে তাহাতে আমা- 
দিগকে তাহার সহায় হইতে হুইবে। 


খুলনায় দুর্ভিক্ষ 

খুলনায় দুর্ভিক্ষের প্রকোপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। 
আচার্ধা প্রফুললচন্ত্র স্বয়ং সে অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়। স্বচক্ষে যাহা 
দেখিয়াছেন, তাহ! সবিস্তার খবরের কাগজে বাহির হুইয়াছে। 
অনাহারে ক্লেশ সহা করিতে না পারিয়া মান্য আত্মহত্যা 
করিতেছে, তিনি আমাদের নিকট তাহার প্রমাণ দাখিল 
করিয়াছেন। ভদ্রশ্রেণীর বনু কুলবধূ পর্যন্ত বিবস্তা 
গরীব সাধারণ লোকের ত কথাই নাই। গ্রামের ভিতর 
স্বেচ্ছাসেবকগণ খন দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত লোকদিগের অবস্থা 
পরিদর্শন করিতে যান্‌, তখন তাহারা ঝোপের আড়ালে 
a ঘরের ভিতরে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। দুর হুইতে_, 
একখানা কাপড় ফেলিয় দিলে Stel পরিধান করিয়া 
তবে সঙ্গুখে আসিতে সমর্থ হন। সর্ববাপেক্ষ। শোচনীয় দৃগ্ 
এই বে, অধিকাংশ লোকই প্রায় উলঙ্গ বলিলেও অত্যুক্তি 
হয় না। এখন বাহার! কোন রকমে নূতন বা পুরাতন কাপড় 
বা অর্থ দ্বার। সাহায্য করিতে প্রস্তুত, তীহারা ৯২ অপার 
সাকু'লার রোড, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নিকট পাঠাইতে 
পারেন। চারি আট আনা পয়সার জন্য: ‘সন্তান বিক্রয়ও 
চলিতেছে। যিনি যত বেশী পারেন, সাহায্য করুন। 


নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার 

বর্তমান ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির 
ক্ষমতা ও কার্য্যকারিত৷ কিরূপ, তদ্বিষয়ে আমাদের মত আগে 
আগে লিখিয়াছি। তাহার আলোচনা! পুনর্ধার এখন করিব 
a) এই ব্যবস্থাপক সভাগুলির সভ্য নির্বাচনে নারীঙ্বেরও 
অধিকার থাকিলে সভাগুলির দ্বারা যাহা কিছু হিত হইতে 
পারে, তাহার সুবিধ| নারীরাও পাইতে পারেন।  *অসহ- 
যোগী”রা ব্যবস্থাপক সভাগুলির কোন উপকারিতা দেখেন 
al | সে বিষয়ের বিচার না করিয়া, আমর! বলি, নারীর! এখন 
যে রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইবেন, ভবিষ্যতে স্বরাজ লব্ধ ,হইলে 
TACHA, কর্তাগণ Stal হইতে নারীদিগকে বঞ্চিত at করিয়া 
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নি | আশ্বিন, ১৩২৮ | vb সংখ্যা 
১ম খণ্ড | 
শিক্ষার মিলন 


একথা মান্তেই হবে যে, আজকের দিনে পৃথিবীতে 
পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েচে। পৃথিবীকে তারা কামধেন্থুর মত 
দোহন কর্চে, তাদের পাত্র ছাপিয়ে গেল । আমরা বাইরে 
দাড়িয়ে হী করে তাকিয়ে আছি, দিন দিন দেখুচি আমাদের 
ভোগে অন্নেই ভাগ কম পড়ে ষচ্চে। ক্ষুধার তাঁপ বাঁড়ুতে 
থাকলে ক্রোধের তাপও বেড়ে ওঠে ; মনে মনে ভাঁবি--যে- 
মানুষট! খাচ্চে ওটাকে একবার স্থযোগমন্ড পেলে হয়। 
কিন্তু ওটাকে পাব কি, BE আমাদের পেয়ে বসেচে স্থযোগ 
GATS ওরই হাতে আছে, আমাদের হাতৈ এসে পৌঁছয় 
নি। 

কিন্ত কেন এসে পৌঁছয় নি? বিশ্বকে ভোগ কর্বার 
অধিকার eal কেন পেয়েচে? নিশ্চয়ই সে কোনো একট! 
সত্যের জোরে।, আমরা কোনো উপায়ে দল বেঁধে বাইরে 
-থেকে ওদের খোরাক বন্ধ করে নিজের খোরাক বরাদ্দ 
কর্ব__কথাট। এতই CHS নয়! দ্রাইভারটার মাথায় বাড়ি 
দিলেই যে এঞ্রিমটা. তখনি আমার বশে চল্বে একথা মনে 
করা ভূল। বস্তুত ড্রাইভারের মূর্তি ধরে ওখানে একট! বিদ্ধ 
এক্জিন চালাচ্চে। অডনুএব শুধু আমার রাগের আগুনে 
এপ্রিন চল্বে না, বদি দখল কর! চাই, তা হলেই সত্যের 
বর পাব। 


মনে কর, এক বাপের ছুই ছেলে। বাপ স্বয়ং মোটর 
হাকিয়ে চলেন। তীর ভাবখানা এই-__ছেলেদের মধ্যে 
মোটর চালাতে বে শিখুবে মোটর তাঁরই হবে। ওর মধ্যে 
একটি চালাক ছেলে আছে, তার কৌতুহলের অন্ত নেই। 
মে তন্ন তন্ন করে দেখে গাঁড়ি চলে কি করে। অন্ত ছেলেটি 
ভাল মানুষ, সে তক্তিভরে বাপের পায়ের দিকে একদৃষ্টে 
তাকিয়ে থাকে, ভার ছুই হাত মোটরের হাল যে কোন্‌ 
দিকে কেমন করে ঘোরাচ্চে তার দিকেও খেয়াল নেই। 
চালাক ছেলেটি মোটরের কলকার্থানা৷ পুরোপুরি শিখে 


নিলে এবং একদিন গাঁড়িখান! নিজের হাতে বাগিয়ে নিয়ে 


Sears বাঁশী বাঞ্জিয়ে দৌড় মার্লে। গাড়ি চালাবাঁর সখ 
দিনরাত এমনি তাঁকে পেয়ে বস্ল যে, বাপ আছেন কি নেই 
সে SHS তাঁর রইল না। তাই বলেই তার বাপ যে তাঁকে 
তলব করে গালে চড় মেরে তার ASI কেড়ে নিলেন তা 
নয়) তিনি স্বয়ং বে-রথের aa}, তীর ছেলেও যে সেই রথের 
ad} এতে তিনি প্রপন্ন হলেন। ভাঁলমান্ষ ছেলে দেখলে 


ভায়াটি তাঁর পাকা ফসলের ক্ষেত লণ্ডভণ্ড করে তার মধ্যে * 


দিয়ে দিনে দুপুরে হাঁওয়াগাঁড়ী চালিয়ে বেড়াচ্ছে, তাঁকে 
রোথে কার সাধ্য, তার সাম্নে দীড়িয়ে বাপের দোহাই 


+ HOTT * মরণং ঞ্রবং- তখনো সে বাপের পায়ের দিকে 
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লা দলা ee 


তাঁকিয়ে রইল, আর বল্লে--আমার আর কিছুতে দর্কার 
নেই। 

কিন্ত দরকার নেই বলে কোনে! সত্যকার দর্কারকে 
যেমান্ুষ ATH করেচে তাকে দুঃখ পেতেই হবে। প্রত্যেক 
দর্কাঁরেরই একটা মর্যাদা আছে, সেইটুকুর মধ্যে তাকে 
মান্লে তবেই ছাড়পত্র পাওয়া যায়। দর্কারকে অবজ্ঞা 
করলে তার কাছে চিরখনী হয়ে সুদ fice fice জীবন 


| কেটে যায়।, তাকে ঠিক পরিমাণে মেনে তবে আমরা মুক্তি, 


পাই। পরীক্ষকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার সবচেয়ে 
- প্রশস্ত রাস্ত! হচ্চে পরীক্ষায় পাশ করা। 

বিশ্বের একটা বাইরের দিক আছে, সেই দিকে দে মন্ত 
একটা কল। সেদিকে তার বাঁধ নিয়মে একচুল এদিক 
ওদিক হবার জো RL এই বিরাট বস্তৃবিশ্ব আমাদের 


নান! রকমে বাঁধা দেয়; কুড়েমি করে বা মূর্খতা করে যে: 


তাকে এড়াতে গেছে বাধাকে or ফাঁকি দিতে পারেনি, 
নিজেকেই wife দিয়েচে; অপর পক্ষে বস্তুর নিয়ম যে শিখেচে 
শুধু যে বস্তুর বাধা তাঁর কেটেচে তা নয়, বস্ত স্বয়ং তার 
. সহায় হয়েছে, বস্তুবিশ্বের ছুর্গম পথে ছুটে চল্বার বিদ্যা তার 
হাতে, সকল জায়গায় সকলের আগে গিয়ে সে পৌঁছতে 
পাঁরে “বলে বিশ্বভোজের প্রথম ভাগট। পড়ে তারই পাতে ; 
আর পথ হাঁটুতে হাট্তে যাঁদের বেল! বয়ে ata তার গিয়ে 
খে থে, তাদের ভাগ্যে হয় অতি সামাই বাকি, নয় সমস্তই 
i 

এমন অবস্থায়, পশ্চিমের মোক যে-বিদ্যার জোরে. বিশ্ব 
জয় করেচে সেই বিছ্বাকে গাল পাঁড়ুতে থাকৃলে দুঃখ কম্বে 
না, কেবল অপরাধ বাড়ুবে। ' কেনন! বিদ্যা যে -সত্য। 
কিন্তু একথ| যদি বল, শুধু ত বিছা ag, বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে 
সয়তানীও আছে, তাহলে বল্তে হবে ও সয়তানীর যোগেই 
ওদের মর্ণ। কেনন। সম়তানী সত্য নয়। 

wea আহার পায় বাঁচে, আঘাত tty মরে, যেটাকে 
পায় সেটাকেই বিনা! তর্কে মেনে নেয়। কিন্তু মানুষের 
সবচেয়ে বড় স্বভাব হচ্ছে মেনে না নেওয়া । জন্তুর! বিদ্রোহী 
নয়, . মানুষ বিদ্রোহী। : বাইরে থেকে যা, ঘটে, যাতে 
তার. নিজের কোনো হাত, নেই, কোনো! সায় নেই, 


প্রবাসী__আশ্িন, ১৩২৮: 


মন্ত্র oa নিয়ে। 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


করে নি বলেই লো a ae Qs বড় 
গৌরবের পদ দখল করে বসেচে। আমল কথা, মানুষ 
একেবারেই ভালোমান্ুষয নয়। ইতিহাসের আদিকাল 


"থেকে মানুষ বলেচে বিশ্বঘটনার উপরে সে কর্তৃত্ব 


কর্বে। কেমন করে. কর্বে? না, ঘটনার পিছনে যে 
প্রেরণ! .আছে, যার থেকে ঘটনাগুলো বেরিয়ে এসেছে, 
তারই সঙ্গে কোনোমতে যদি রফা কর্তে ব! তাকে 
বাধ্য কর্তে পারে তাহলেই সে আর ঘটনার দলে থাঁকৃবে 
না, ঘটয়িতার দলে গিয়ে ভন্তি-হবে। সাধন! আরম্ত কর্লে 
গোড়ায় তাঁর বিশ্বাস ছিল জগতে 
যা-কিছু ঘট্‌চে এ সমস্তই একট! অদ্ভুত জাছ্শক্তির জোরে; 
অতএব তারও যদি জাদুশক্তি থাকে তবেই শক্তির সঙ্গে 
অনুরূপ শক্তির যোগে সে কর্তৃত্ব লাভ কর্তে পাঁরে। 

সেই জাহুমন্তরের সাধনায় মানুষ যে CORI সুরু করেছিলু_.. 
আঁজ বিজ্ঞানের সাধনায় তার সেই চেষ্টার  পরিণতি। 
এই চেষ্টার মূল কথাট! হচ্চে মান্ব না, মানাব। অতএব 
যাঁরা এই চেষ্টায় সিদ্ধি ate করেচে তারাই বাহিরের 
বিশ্বে প্রভু হয়েছে, দাস নেই। বিশ্ববন্মাণ্ডে নিয়মের 


(কোথাও একটুও ত্রুটি tigre পারে না, এই বিশ্বাসটাই- 


বৈজ্ঞানিক--বিশ্বীস। এই বিশ্বাসের জোরেই জিত হয়। 
পশ্চিমের লোকে এই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসে ভর করে 
নিয়মকে; চেপে খরেচে,. আর তারা বাইরের জগতের সকুল 
সঙ্কট তরে’ যাচ্ছে। এখনে| যারা বিশ্বব্যাপারে জাদুকে 


অস্বীকার কর্তে ভয় পায়, এবং দায়ে ঠেক্‌লে জাদুর 


শরণাপন্ন হবার জন্তে যাদের মন বৌকে, বাইরের বিশে - 
তারা সকলদিকেই মার. খেয়ে মর্চে, তারা আর.কর্তৃত্ব 
পেল না।- Lo 

পূর্বদেশে আমরা যে-সময়ে . রোগ হলে, ভূতের ওঝাকে 
ডাঁক্‌ছি, দৈন্য হলে গ্ৰহশান্তির জন্যে দৈবজ্ঞের দ্বারে দৌড়চ্চি;- 
বসন্তমারীকে ঠেকিয়ে রাখ্বার ভার .দিচ্চি শীতল! দেবীর 
পরে, আর .শক্রকে মার্বার জন্যে মারগ উচাটন মন্ত্র আঁও- 
ডাতে বসেটি, ঠিক সেই সমস পশ্চিম মহাদেশে ভল্টেয়ারকে 
একজন মেয়ে জিজ্ঞানা করেছি “শুনেছি নাকি, 


মন্ত্রগুণে পাল্কে-পাঁল্‌ ভেড়া মেরে ফৈলা যায়; সে কি 
সেই ঘটনাকে ates একেবারে চুড়ান্ত বলে * স্বীকার * সত্য ?” 


ভল্‌টেয়ার জবাব দিয়েছিলেন, “নিশ্চয়ই মেরে 
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পাছি পা 


ফেলা! ধায়, কিন্তু তার সঙ্গে যথোচিত পরিমাণে cite বা তার রাঙ্গা গেল, কাধের উপরে তখনি আর-এক 
বিষ থাকা চাই।” যুরোৌপের কোনো কোণে-কানাচে উৎপাত চড়ে বসে তাকে রক্তসমুদ্র সীরিয়ে নিয়ে 
জাুমন্ত্রর পরে বিশ্বাস কিছুমাত্র নেই এমন কথ! বলা যায় দুর্ভিক্ষের মরুভাঙার আঁধ-মরা করে পৌছিয়ে দিলে। 
ei কিন্তু এ সম্বন্ধে সেকে! বিষটার প্রতি বিশ্বাস সেখানে এর কারণ, স্বরাজের প্রতিষ্ঠা বাইরে নয়; যে-মাত্মবুদ্ধির 
at সর্ববাদিদক্মত। এইজন্তেই ওরা ইচ্ছা করলেই প্রতি আস্থা আত্মশক্তির প্রধান অবলম্বন, সেই আস্থার 
ate পারে, আর আমরা ইচ্ছে না কর্লেও মর্তে উপরে। . 
পারি। আমি একদিন একটি গ্রামের উন্নতি কর্তে গিয়েছিলুম।. 
ate একথা বল! বাহুল্য যে, বিখ্বণক্তি হচ্চে ক্রটিবিহীন * গ্রামের লোকেদের att কর্নুম, “সেদিন তোদের পাড়ায় 
বিশ্বনিয়মেরই রূপ ; আমাদের নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধি এই নিয়ন্ত্রিত আগুন লাগ্ল, একখান! চালাও বাঁচাতে পার্লিনে কেন ?* 
শক্তিকে উপলব্ধি করে। বুদ্ধির নিয়মের সঙ্গে এই তার! বল্‌লে, "কপাল !* আমি বল্লেম, “কপাল নয় রে, 
বিশ্বের নিয়মের সামঞ্জন্ত আছে; এইজন্তে, এই নিয়মের কুয়োর অভাব। পাড়ায় একখান! geal দিসূনে কেন?” 
পরে অধিকার আমাদের প্রত্যেকের নিজের মধ্যেই নিহিত_- তারা তখনি বল্লে, "আজ্ঞে, কর্তার ইচ্ছে হলেই a” 
এই কথা জেনে তবেই আমরা আত্ম-শক্তির উপর নিঃশেষে যাদের ঘরে আগুন লাগাবার বেলায় থাকে দৈব, তাদেরই 
'» “ভর দিয়ে দীড়াতে পেরেচি। বিশ্বব্যাপারে cutee জলদান কর্বার ভার কোনে! একটি কর্তীর। সুতরাং যে- 
আকম্মিকতাঁকে মানে, সে নিজেকে মান্তে সাহস করে করে হোক্‌ এর! একট! Sl পেলে বেঁচে যায়। তাই এদের 
না, সে যখন-তখন যাকে-তাকে মেনে বসে; শরণাগত কপালে আর সকল অভাবই থাকে, কিন্ত কোনোকালেই 
হবার জন্যে সে একেবারে ব্যাকুল। AA যখন ভাবে কর্তার অভাব হয় না। 
বিশ্ব্যাপারে তার নিজের বুদ্ধি খাটে না, তখন সে আর  বিশ্বরাজ্যে দেবতা আমাদের স্বরাজ দিয়ে বসে আছেন। 
সন্ধান কর্তে চায় না, প্রশ্ন কর্তে চায় না৮_তখন সে অর্থাৎ বিশ্বের নিয়মকে তিনি সাধারণের নিয়ম করে 
বাইরের দিকে কর্তাকে খুঁজে বেড়ায়; এইজন্যে দিয়েচেন। এই নিয়মকে নিজের হাতে গ্রহণ করার দ্বারা 
বাইরের দিকে সকলেরই কাছে সে ঠক্‌চে, পুলিসের ACAI আমরা প্রত্যেকে যে কর্তৃত্ব পেতে পারি তার থেকে CRY, 
থেকে ম্যালেরিয়ার মশ! hel বুর্ধির ভীরুতাই হচ্চে মাত্র আমাদের মোহ আমাদের বঞ্চিত কর্তে পারে, 
শক্তিহীনতার প্রধান আড্ডা , আর কেউ না, আর কিছুতে না। এইজন্যেই আমাদের 
পশ্চিম দেশে পোলিটিকাল স্বাতন্ত্রোর যথার্থ বিকাশ হতে “উপনিষৎ এই দেবতা সম্বন্ধে বলেচেন, যাথাতথ্যতোহ্থান্‌ 
আরম্ভ হয়েচে কথন্‌ থেকে ? অর্থাৎ কখন্‌ থেকে দেশের ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ-_অর্থাৎ অর্থের বিধান তিনি at 
সকল লোক এই Fal বুঝেচে যে রাষ্টরনিয়ম ব্যক্তিবিশেষের করেচেন সে বিধান যথাতথ, ভাতে খাম্খেয়ালি এতটুকুও 
বা সমপ্রদায়বিশেষের খেয়ালের জিনিষ নয়, সেই নিয়মের সঙ্গে নেই, এবং সে বিধান শাশ্বত কালের, Ble একরকম কাল 
তাদের প্রতেচুকের সম্মতির সম্বন্ধ আছে? যখন থেকে একরকম নয়। এর মানে হচ্চে অর্থরাজ্যে তাঁর বিধান তিনি 
~~ বিজ্ঞানের আলোচনায় তাঁদের মনকে ভয়মুক্ত করেচে। যখন চিরকালের জন্যে পাঁক! করে দিয়েছেন। এ না হলে 
থেকে তাঁরা জেনেচে সেই-নিয়মই সত্য যেনিয়ম ব্যক্তি- মানুষকে চিরকাল তর আঁচল-ধরা হয়ে দুর্বল হয়ে থাকতে 
বিশেষের কল্পনীর দ্বার! free হয় না, খেয়ালের দ্বারা বিচলিত হত ; কেবলি এ-ভয়ে ও-ভয়ে সে-ভয়ে পেয়াদার ঘুম জুগিয়ে 
হয়'না। বিপুলকায় রাশিয়া স্দী্ঘকাল রাজার গোলামী ফতুর হতে হত। কিন্তু ভার পেয়াদার ছন্মবেশধারী মিথ্যা 
করে এসেচে, oF দুখের আর অন্ত; ছিল ali তাঁর বিভীষিকার হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়েচে ষে-দলিল সে 
প্রধান কারণ, সেধীনকার অধিকাংশ প্রজাই সকলবিষয়েই হচ্চে তার বিশ্বরাজ্যে আমাদের স্বরাজের দলিল,_-তারই 
দৈবকেই মেনেচে, নিজের বুদ্ধিকে মানে নি। আজ যদি মহা আশ্বানবাণী হচ্চে যাথা তথ্যতোহ্্থান্‌ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ 
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ভ্যিঃ--তিনি অনন্তকাল থেকে অনন্তকালের জন্য অর্থের 
যে বিধান করেচেন তা যথাতথ। তিনি তাঁর সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ 
| নক্ষত্রে এই.কথা লিখে দিয়েছেন £--"বস্তরাজ্যে আমাকে ন! 
হলেও তোমার-চল্বে, ওখান থেকে আমি আড়ালে দীড়ালুম, 
একদিকে রইল আমার বিশ্বের নিয়ম, আরেক দিকে রইল 
তোমার বুদ্ধির নিয়ম ; এই দুয়ের যোগে তুমি বড় হও,_ 
অয় হোক তোমার,_এরাজ্য তোমারই- হোক্‌__এর ধন 
তোমার, Be তোমারই ।” এই বিধিদত্ত স্বরাজ থে গ্রহণ 
করেচে, অন্য সকল রকম স্বরাজ সে পাবে, আঁর পেয়ে রক্ষা 
BEAT  -. 
কিন্ত নিজের বুদ্ধিবিভাগে যে লোক ese epee 
কাল:বিভাগেও Steal হওয়! ছাড়। তাঁদের আর গতি 
নেই। বিধাতা স্বগ্নং যেখানে কর্তৃত্ব দাবী করেন না, সেখানেও 
যার! কর্তা"জুটিয়ে. বসে, যেখানে সম্মান দেন সেখানেও যার! 
আত্মাবমানন! করে, তাদের স্বরাজে রাজার পর রাজার 
আম্দানী হবে, : উরি ee 
দ্বায় হবে। 

- মানুষের বুদ্ধিকে ভূতের উপদ্রব এবং অভ্ভুতের শাসন 
থেকে মুক্তি দেবার ভার.যে পেয়েচে তাঁর বাদাট! পূর্বেই 
cate আর পশ্চিষেই হোক্‌ তাকে ওস্তাদ বলে কবুল TLS 
হবে। দেবতার অধিকার আধ্যাত্মিক মহলে, আর দৈত্যের 
* অধিকার facta আধিভৌতিক মহলে । দৈত্য.বল্চি আমি 

বিশ্বের দেই শক্তিরপকে a ক্রধ্য-নক্ষত্র নিয়ে আকাশে 
আকাশে ভালে তালে চক্রে চক্রে লাঠিম ঘুরিয়ে বেড়ায়। সেই 
আধিভৌতিক রাজ্যের প্রধান বিদ্যাট। আজ শুক্রাচার্য্যে 
হাতে। সেই বিগ্ভাটার নাম সঞ্জীবনী বিগ্ভা। সেই বিদ্যার 
জোরে. মাকরূপে জীবনরক্ষ! হয়, জীবন পোষণ হয়, জীবনের 
সকল প্রকার ছুর্নতি দূর হতে থাকে; অন্নের অভাব, বস্ত্র 
অভাব, স্বাস্থোর অভাব মোচন হয় ; জড়ের অত্যাচার, জন্তর 
অত্যাচার, মানুষের অত্যাচার থেকে এই বিদ্যাই রক্ষা করে। 
এই বিদ্য| যথাতথ, বিধির বিদ্যা, এ যখন আমাদের বুদ্ধির সঙ্গে 
frees তখনই স্বাতন্ত্যলাভের গোড়াপত্তন হবে, অন্ত উপাঁ় 
নেই। ও 
এই শিক্ষা থেকে ষ্টার একটা ie দেওয়। যাক ৷ 
a কুয়ো থেকে PRA জল তুললে তাতে জল 


প্রবাসী-_আশ্বিন,১৩২৮ 


- অপবিত্র করে। এটা বিষম মুফিলের কথা।- 


রি 
[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





কেননা 
পবিত্রতা হল আধ্যাত্মিক রাজ্যের, আর. কুয়োর জলট! 
হল বস্তরাজ্যের। যদি বল! যেত মুসলমানকে Ml কর্লে 
মন জপবিত হয়, তাহলে সেকথা! Catal যেত, কেনন লেট!_ _ 
আধ্যাত্মিক মহলের কথা কিন্তু মুসলমানের ঘড়ার মধ্যে 
অপরিভ্রতা আছে বলূলে তর্কের সীমানাগত জিনিষকে তর্কের 
সীমানার বাইরে নিয়ে গিয়ে বুদ্ধিকে ফাঁকি দেওয়া হয়। 
১ পশ্চিম স্থুলমাষ্টারের আধুনিক হিন্দু ছাত্র বন্বে_ আসলেও)! 
স্বাস্থ্যতত্বের Sti” কিন্তু স্বাস্থ্যতত্বের কোনো অধ্যায়ে ত 
পবিত্রতার বিচার নেই । ইংরেজের ছাত্র বল্বে, আধি” 
ভৌতিকে যাদের শ্রদ্ধা নেই, আধ্যাত্মিকের দোহাই দিয়ে 
তাদের ভুলিয়ে কাজ করাতে হয় 1” এ জবারটা একেবারেই 
ভাল:নয়, কারণ 'যাঁদের বাইরে থেকে ভুলিয়ে কাজ আদায় 
কর্‌তে হয়, চিরদিনই বাইরে থেকে তাদের কাজ করাতে 
হবে, নিজের থেকে কাজ করার শক্তি তাদের থাকৃবে না, 

স্ৃতরাং কর্ত! ন! হলে তাদের অচল হবে। আর-একটি কথা, 

ভুল যখন সত্যের সহায়ত! কর্তে যায় তথনে| সে সত্যকে 

চাপা দেয়। , "মুসলমানের ঘড়া হিন্দুর কুয়োর জল অপরিন্ধার 

করে” না বলে’ যেই বল! হয় “অপবিত্র করে” তখনই সত্য 

নির্ণয়ের সমস্ত পথ বন্ধ কর! হয়। কেননা, কোনে! জিনিষ 
কিছুকে অপরিফার করে কি না-করে সেটা প্রমাণ সাপেক্ষ 

re হিন্দুর ঘড় মুসলমানের বড়া, হিন্দুর কুয়োর জল, 
মুসলমানের কুয়োর জল, হিন্দু পাড়ার স্বাস্থ্য, মুসলমান পাড়ার 
স্বাস্থ্য যথানিয়মে “ও যথেষ্ট পরিমাণে তুলনা করে’ পরীক্ষা 

করে দেখা চাই। পবিত্রতাঘটিত দোষ অন্তরের, কিন্তু স্বাস্থা- 

ঘটিত দোষ বাইরের, অতএব বাইরে থেকে তার প্রতিকার 
চলে। স্বাস্থ্যতত্ব হিসাবে ঘড়! পরিষ্কার রাখার নিয়ম বৈজ্ঞানিক . 
নিয়ম, তা মুসলমানের পক্ষেও যেমন, হিন্দুর পক্ষেও তেমনি, 

. সেটা যাতে উভয় পক্ষে সমান গ্রহণ করে’ উভয়ের কুয়ো — 

উভয়েই ব্যবহার কর্তে পারে সেইটেই চেষ্টার বিষয় কিন্ত 
বাহ্ববস্তকে অপরিষ্কার না বলে অপবিত্র বলার দারা চির 
কালের জন্তেই এ সম্তাকে সাধারণের বুদ্ধি ও চেষ্টার 
বাইরে নির্বাসিত করে রাখ! হয়। এটা কি কাজ-দারার 
পক্ষেও ভাল: রাস্তা? একদিকে ধুদ্ধিকে মুগ্ধ রেখে 
ওারেক দিকে সেই মুঢ়তার সাহায্য নিয়েই ফাঁকি দিয়ে কাজ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 





চালাঁনো-_-এটা কি কোঁনো উচ্চ অধিকারের পথ ? চালিত ষে 
তাঁর দিকে অবুদ্ধি আর চালক যে তার দিকে অসত্য--এই 
দুইয়ের সন্মিলনে কি কোনে! কল্যাণ হতে পারে? এই রকম 
বুদ্ধিগত কাপুরুষ 51 থেকে দেশকে বীঁচাবার জন্যে আমাদের 
যেতে হবে শুক্রাচা্যের ঘরে। সে ঘর পশ্চিমছুয়ারী বলে যদি 
খামকা বলে বসি ও-ঘরট! অপবিত্র তাহলে যে-বিদ্াা বাইরের 
নিয়মের কথা শেখায় তার থেকে বঞ্চিত হব, আর যের্শবিদ্তা 
অন্তরের পবিত্রতার কথা বলে তাকেও ছোট করা হবে। 
এই প্রসঙ্গে একটা তর্ক ওঠ্বার আশঙ্কা আছে। একথ। 
অনেকে বল্বেন, পশ্চিম দেশ যখন বুনো! ছিল, Teo পরে 
মূগয়। কর্ত,তখন কি আমর! নিজের দেশকে অন্ন জোগাইনি, 
aq জোগাইনি? ওর! যখন. দলে দলে সমুদ্রের এপারে 
ওপারে Wage করে বেড়াত, আমরা কি তখন স্বরাজ- 
a শাসনবিধি আবিষ্কার করিনি? নিশ্চগ্ন করেচি। কিন্তু কারণটা 
“কি? আর ত কিছুই নয়, বস্তুবিষ্য। ও নিয়মতত্ব ওরা যতটা 
শিখেছিল, আমর! তাঁর চেয়ে বেশী শিখেছিলেম। . পশু চর্ম 
পর্তে যে বিপ্যা লাগে, তীত বুন্তে তার চেয়ে অনেক বেশি 


শিক্ষার মিলন 





৭৭৯ 


LN LOL Pe 


হয়ত বল্তেম, titanic wealth 1 অর্থাৎ যে-এশ্বর্য্যের শক্তি 
প্রবল; আয়তন বিপুল। হোটেলের জান্লার কাছে রোজ 
ত্রিশ-পর্নত্রিশতলা. বাড়ির ভ্রকুটির সাম্নে বসে থাঁকৃতেম আর 
মনে মনে বল্তেম, লক্ষ্মী হলেন এক, আর কুবের হল.আর-_ 
অনেক তফাৎ। লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্চে কল্যাণ, সেই 
কল্যাণের দ্বার! ধন শ্রীলাভ করে) কুবেরের অন্তরের কথাটি 
হচ্চে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বার! ধন বহুলত্ব লাভ করে। 


LN NO. 


/:/বহুলত্বের কোনো চরম অর্থ নেই। ছুই ছগুণে চার, চার 


দুগুণে আট, আট দুগুণে যোলো, অঙ্কগুলো ব্যাঙের মত 
লাফিয়ে চলে__সেই লাফের পাল্লা কেবলি লম্বা হতে থাকে। 
এই নিরন্তর উল্লম্ষনের ঝৌকের মাঝখানে যে পড়ে গেছে, 
তার রোখ চেপে যায়, রক্ত গরম হয়ে ওঠে, বাহাছুরীর 
মত্ততায় দে ভৌ হয়ে wal আর যে-লোক বাইরে বসে 
আছে তার যে কত বড় পীড়া, এইখানে তার একটা 
উপমা দিই । 

একদিন আশ্বিনের ভরা নদীতে আমি বজরার জান্লায় 
বনে ছিলেম, সেদিন পূর্ণিমার সন্ধ্যা । অদুরে ডাঙাঁর উপরে 


বিদ্যার দর্কার ; পশু মেরে খেতে বে বিদ্যা! খাটাতে হয় চাষ এক গহনার নৌকোঁর ভোজপুরী মাল্লার দল উৎকট উৎসাহে 
করে থেতে তার চেয়ে অনেক বেশি বিগ্া লাগে । দস্থাবৃত্তিতে আত্মবিনোদনের কাঁজে লেগে গিয়েছিল। তাদের কারে! 
যে বিদ্যা, রাজ্যচালনে ও পালনে তার চেয়ে অনেক বেশি। হাতে ছিল মাদল, কারে হাতে করতাল। তাদের কঠে 
আজ আমাদের পরস্পরের অবস্থাট| ষদি একেবারে উল্টে সুরের আভাঁদমাত্র ছিল না, কিন্তু বাহুতে শক্তি ছিল সে- real 
গিয়ে থাকে, তার মধ্যে দৈবের কোনো ফাঁকি নেই। কার সাধ্য অস্বীকার করে। খচমচ শব্দে তালের নাচন £ 
কলিঙ্গের রাজাকে পথে ভাসিয়ে দিয়ে বনের ব্যাধকে আজ ক্রমেই TA চৌদুন লয়ে চড়তে লাগ্ল। রাত এগারটা হয়, 
সিংহাসনে চড়িয়ে দিয়েচে সে ত কোনো! দৈব নয়, সেওঁ বিদ্য।। দুপুর বাজে, ওরা. থাম্তেই চায় না। কেননা, থাম্বার 
অতএব আমাদের সঙ্গে ওদের প্রতিযোগিতার জোর কোনো কোনোই-সঙ্গত কারণ নেই। ACT যদি গান থাকৃত তাহলে 
বাহ্‌ ক্রিয়াকলাঁপে কম্বে না,ওদের বিগ্ভাকে আমাদের সমও থাকৃত; কিন্তু অরাজক তালের গতি আছে, শাস্তি 
বিদ্ধ) কর্তে পার্লে তবেই ওদের সাম্লানো যাবে। এ নেই? উত্তেজনা আছে, পরিতৃপ্তি নেই। সেই তাল-মাতালের 
কথার একমাত্র, নর্থ __আমাঁদের সর্ধপ্রধান সমস্ত! শিক্ষা- দল গ্রতিক্ষণেই ভাব্ছিল, ভরপুর মজা হচ্চে। আনি ছিলেম 
_ সমস্ত | অতএব শুক্রাচার্যের আশ্রমে আমাদের যেতে হচ্ছে তাঁওবের বাইরে, আমিই বুঝ্ছিলেম গানহীন তালের 
এই পৰ্য্যন্ত এগিয়ে একট! কথায় এসে মন ঠেকে রন বড় অসহা। 
সাম্‌নে এই প্রশ্নটা দেখ! দেয়--“সব মান্লেম, কিন্তু পশ্চিমের  তেম্‌নি করেই আট্লান্টিকের ওপারে ইট-পাঁথরের Vv 
যে feat দেখে এলে তাতে কি তৃপ্তি পেয়েচ ?” না, জঙ্গলে বসে আমার মন প্রতিদিনই পীড়িত হয়ে বলেচে-_" 
পাইনি। সেখানে ভ্রোগের চেহারা দেখেচি, আনন্দের না। “তালের খমচর অন্ত নেই, কিন্ত সুর কোথায়?” আরো 
অনবচ্ছিন্ন সাত মাধ আমেরিকায় এখ্ব্য্যের দানবপুরীতে চাই, আরে! চাই, আরে! চহি--এ বাণীতে ত সৃষ্টির wa 
ছিলেম। দানব মন্দ অর্থে বল্চিনে__ইংরেজিতে বলতে হলে” লাগে না৷ তাই সেদিন সেই ভ্রকুটী-কুটিল অন্রভেদী ধশ্বধ্যের 


৭৮০. 


সামনে দীড়িয়ে ধনমানহীন ভারতের একটি সন্তান প্রতিদিন 
ধিকারের সঙ্গে বলেচে, ততঃ কিম! ৮ 

এ Bal বারবার বলেচি, আবার বলি,--আমি বৈরাগ্যের 
নাম করে শূন্য ঝুলির সমর্থন করিনে। আমি এই বলি, 
অন্তরে গান বলে সত্যটি যদি ভরপুর থাকে তবে তার 
সাধনায়, সুর তালের চেষ্টা থাকে রসের সংযম রক্ষার 
বাহিরের বৈরাগ্য অন্তরের পূর্ণতার সাক্ষ্য-দেয়।- কোলাহলের 
উচ্ছু খল নেশায় সংঘমের কোনো বালাই নেই। অন্তরে 


প্রেম বলে সত্যটি যদি থাকে তবে তার সাধনায়: ভোগকে . 


হতে হয় সংযত, সেবাঁকে হতে হয় খাটি। এই সাধনার সতীত্ব 
থাকা চাই। এই সতীত্বের যে বৈরাগ্য অর্থাৎ সংযম, সেই 


প্রবাসী-_-আশ্বিন, ১৩২৮ রর 


হল প্রকৃত বৈরাগ্য। অনপূর্ণার সঙ্গে বৈরাগীর যে মিলন, 


: সেই হল প্রকৃত মিলন। 

যখন জাপানে ছিলেম তখন প্রাচীন জাপানের যেরূপ 
crater দেখেচি, সে আমাকে গভীর তৃপ্তি দিয়েচে। কেননা 
অর্থহীন বহুলত! তার বাহন নয়। প্রাচীন জাপান আপন 
হৎপদ্বোর মাঝখানে Was পেয়েছিল। তার 'সমস্ত 
বেশতূযা, কৰ্ম্ম খেলা, তার বাঁসা আসবাব, তার শিষ্টাচার 
HHA, সমন্তই একটি মূল ভাবের দ্বার অধকৃত হয়ে সেই 
এঁককে, সেই FUP বৈচিত্র্যের 'মধ্যে প্রকাশ করেচে। 
একান্ত রিক্ততাঁও নিরর্থক, একান্ত বহুলতাও, তেমনি। 
প্রাচীন জাপানের যে জিনিষটি আমার চোখে পড়েছিল তা 
রিক্ততাও নয় বহুলতাও নয়, তা 'পূর্ণতা। এই পূর্ণতাই 
মানুষের হৃদয়কে আতিথ্য দান করে; সে ডেকে আনে, 
সে তাড়িয়ে দেয়'না। আধুনিক জাপানকেও এর ' পাশী- 
পাশি দেখেচি। সেখানে, ভোজপুরী মাল্লার "দল আড্ডা 
করেচে; তালের যে প্রচণ্ড খচমচ See সুন্দরের সঙ্গে 
তার মিল হল নাপুর্ণিমাকে তা ব্যঙ্গ কর্তে লাগ্ল। 

পূর্বে য| বলেচি তার থেকে একথা সবাই বুঝবেন যে, 
আমি বলিনে, রেলোয়ে টেলিগ্রাফ কল-কার্থানার কোনোই 
প্রয়োজন .নেই। আমি বপি_-প্রয়োজন আছে, কিন্তু তার 
‘বাণী নেই; বিশ্বের কোনো সুরে সে সায় দেয় না, হৃদয়ের 


কোনো ডাকে সে সাড়া দেয় না। মানুষের যেখানে অভাব . 


সেইখানে তৈরী হয় তার উপকরণ, মানুষের যেখানে পূর্ণতা 
সেইখানে প্রকাশ হয় তার অমৃতরূপ। এই অভাবের 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


দিকে উপকরণের মহলে মান্গুষের Ml বিদ্বেষ'; এইখানে 
তার প্রাচীর, তার পাহারা) এইখানে সে ( আপনাকে 
বাড়ায়, পরকে ভাড়ায়? স্থতরাং এইখানেই তার লড়াই। - 
যেখানে তার অমৃত, যেখানে মান্থুষ-_বস্তকে নয়_আত্মাকে: : 
প্রকাশ করে, সেখানে সকলকে সে ডেকে আনে, wore 
ভাগের দ্বারা ভোজের ক্ষয় হয় না, সুতরাং সেইখাঁনেই 
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va যখন বিজ্ঞানের ote দিয়ে বিশ্বের রহস্ত- 
নিকেতনের দরজা! খুলতে লাগৃন তখন যেদিকে চায় সেই 
দিকেই দেখে বাঁধা নিয়ম । নিয়ত এই দেখার অভ্যাসে তার 
এই বিশ্বাসটা ঢিলে হয়ে এসেচে, যে, নিয়মেরও পশ্চাতে এমন 
কিছু আছে যার সঙ্গে আমাদের মানবত্বের TUR আনন্দময় 
মিল আঁছে। নিয়মকে কাজে খাটিয়ে আমর ফল পাই, 
কিন্তু ফল পাওয়ার চেয়েও মান্থষের একটা বড় লাভ আছে. 
চা-বাগানের ম্যানেজার কুলিদের পরে যে-নিয়ম চাঁন! করে, 
সে নিয়ম যদি পাকা! হয়, তাহলে চায়ের ফলনের পক্ষে কাজে 
লাগে। কিন্ত বন্ধু সম্বন্ধে ম্যানেজারের -ত পাকা নিয়ম নেই। 
তার বেলায় নিয়মের কথাই ওঠে না। অঁ জায়গাটাতে 
চায়ের আয় নেই, ব্যয় আছে। কুলির নিয়মট! আধিভৌতিক 
বিশ্ব-নিয়মের দলে, সেইজন্তে সেটা চা-বাগানেও খাটে 
কিন্তু যদি এমন ধারণ হয় যে ওঁ বন্ধুতার সত্য কোনে! 


বিরাট সত্যের অঙ্গ নয়, তাহলে সেই ধারণায় মানবত্থকে 


শুকিয়ে ফেলে।, কলকে' ত আমর! আত্মীয়, বলে বরণ 


করতে পারিনে; তাহলে কলের বাইরে কিছু যদি al 


থাকে তবে আমাদের যে-আত্মা আত্মীয়কে খোঁজে সে 
দাড়ায় কোথায়? একরোখে বিজ্ঞানের চর্চা করতে করতে 
পশ্চিমদেশে এই আত্মাকে কেবলি সরিয়ে” সরিয়ে ওর 
জন্যে আর জায়গ| রাখলে না।' aac আধ্যাত্মিক - 
বুদ্ধিতে আমরা দারিদ্র দুর্বলতায় কাঁৎ হয়ে পড়েচি, আর. 
ওরাই কি এক-বোৌঁকা' আধিভৌতিক_ চালে এক পায়ে" ' 
লাফিয়ে মনুষ্যত্বের সার্থকতার মধ্যে গিয়ে 'পৌঁচচ্চে ? 

বিশ্বের সঙ্গে যাদের এম্‌নিতর চা-বাগানের ম্যানেঞ্জীরীর 
সম্থন্ধ, তাঁদের সঙ্গে যেসে লোকের) পেরে ওঠ! শক্ত। 
সুদক্ষতার diel এরা আয়ত্ত করে নিরেচে। ভালোমানুষ 


“cate তাদের সন্ধানপর আঁড়কাঠির হাতে ace যায়, ধরা 


উষ্ঠ সংখ্যা | 





দিলে ফের্বার পথ পায় না। কেননা ভালোমানুষ লোকের 
নিয়মবোধ নেই, যেখানে বিশ্বাস কর্বার নয় ঠিক সেইখানেই 
আগে ভাগে সে বিশ্বাস করে বসে আছে, Sl সে বৃহস্পতি- 
বারের বারবেলা «cate, রক্ষামন্ের তাবিজ “cata, 


/৮ উকীলের দালাল হোঁক্‌, আর চা-বাগানের আড়কাঠি হোক | 


কিন্তু এই. নেহাৎ . ভালোমানুযেরও একটা জায়গা 
আছে abl নিয়মের উপরকার, সেখানে দ্রাড়িয়ে সে 
বল্তে পারে, “সাত জন্মে আমি যেন 
ম্যানেজার না হই, 'ভগবান আমার পরে এই দয়। করে! I” 
অথচ এই অনবচ্ছিন্ন চা-বাগানের ম্যানেজার-সম্প্রদায় নিখুৎ 
করে” উপকার করতে জানে; জানে তাদের কুলির বস্তি 
কেমন করে ঠিক যেন কীচি-ছাঁটা সোজা লাইনে পরিপাটি 
করে বানিয়ে দিতে হয়) দাওয়াইখাঁনা ডাক্তারখানা হাট- 


১, বাজারের যেব্যবস্থা করে সে খুব পরিপাঁটি। এদের এই 


'নির্ধানষিক সুব্যবস্থায় নিজেদের মুনফা হয়, অন্যদের 
উপকারও হতে পারে কিন্তু ats ততঃ সুখলেশঃ সত্যং | 
কেউ al মনে করেন আমি কেবলমাত্র পশ্চিমের সঙ্গে 
পূর্বের সম্বন্ধ নিয়েই এই কথাটা বল্চি। যান্ত্রকতাকে 
অন্তরে বাহিরে বড় করে তুলে পশ্চিম-সমাজে মানবসম্বন্ধের 
বিশ্লিষ্টতা ঘটেচে। কেনন! শিলা আঠ-দিয়েজোড়ার 
বন্ধনকেই ভাবনায় এবং চেষ্টায় প্রধান করে তুল্লে, 
অন্তরতম যে-আত্মিক বন্ধনে মানুষ স্বতঃপ্রসারিত আকর্ষণে 
পরম্পর গভীরভাবে মিলে যাঁর, সেই স্ষ্টিশক্তিসম্পন্ন বন্ধন 
শিথিল হতে থাকে । অথচ মানুষকে কালের নিয়মে বাধার 
আশ্চর্্য সফলতা আছে; তাতে পণ্যদ্রব্য alse হয়, বিশ্ব 
জুড়ে হাট বলে, মেঘ ভেদ করে কোঠাবাড়ী ওঠে। এদিকে 
সমাজব্যাপারে, শিক্ষা বল, আরোগ্য বল, জীবিকার স্থযোগ 


সাধন বল, নানা: প্রকার হিতকর্ম্মেও মানুষের যোলআনা 
>" জিত হয়। কেনন! পূৰ্বেই বলেচি বিশ্বের বাহিরের দিকে 


এই কল জিনিষটা সত্য । সেইজন্তে এই যাল্ত্রিকতায় যাদের 
মন পেকে YH তারা যতই ফললাভ করে ফললাভের দিকে 
তাদের লোভের ততই অস্ত থাকে না। লোভ যতই বাড়তে 
থাকে, মান্যকে মং খাঁটো কর্তে ততই আর দ্বিধা 
করে All | 
কিন্ত লোভ ত একটা তত্ব নয়, লোভ হচ্চে fata 


শিক্ষার মিলন 


চা-বাগানের . 
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রিপুর কর্ম নয় eB sal তাই, ফললাভের লৌভ'যখন 
কোনো সভ্যত'র অন্তরে প্রধান আসন গ্রহণ করে তখন 
সেই সভ্যতায় মানুষের আত্মিক যোগ বিশ্লিষ্ট হতে থাকে। 
সেই সভ্যতা যতই ধনলাভ করে, বললাভ করে, স্থবিধা- 
সুযোগের যতই বিস্তার কর্তে থাকে, মান্গষের আত্মিক 
সত্যকে ততই দে দুর্বল করে । 

এক! মানুষ ভয়ঙ্কর নিরর্থক) কেননা, একার মধ্যে 
Say নেই। বহুকে নিয়ে বেএক সেই হল সত্য এক। 
বহু থেকে বিচ্ছিন্ন যে সেই লক্ষমীছাড়। এক Gay থেকে 
রিচ্ছিন্ন এক । ছবি এক লাইনে হয় না, সে হয় নানা 


| লাইনের ওঁক্যে। ছবির মধ্যে প্রত্যেক লাইনটি ছোট 


বড় সমস্ত লাইনের: আত্মীয় । এই আত্মীয়তার সামঞ্জস্য 
ছবি হল সৃষ্টি । এঞ্জিনিয়র সাহেব নীলরঙের মোমজামার 
উপর বাড়ির" প্ল্যান আঁকেন ) তাকে ছবি বলিনে ; কেনন 
সেখানে লাইনের সঙ্গে লাইনের অন্তরের আজ্মিক 
সম্বন্ধ নয়, বাহির-মহলের . ব্যাবহারিক সধন্ধ। তাই ছবি 
হুল zea, প্ল্যান হল নির্মাণ ।- 

তেমনি ফললাভের লোভে ব্যবসারিকতাই যদি ya 
মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে, তবে মানবসমাজ প্রকাণ্ড প্ল্যান হয়ে 
উঠতে থাকে, ছবির আর কিছু বাকি থাকে না। তখন 
মানুষের মধ্যে আত্মিক সম্বন্ধ খাটে! হতে থাকে। তখন, 


. ধন হয় সমাজের রথ, ধনী হয় সমাজের রথী, আর শক্ত 


বাঁধনে বাঁধ! মান্ুষগুলে! হয় রথের বাহন। গড়গড় শব্দে 
এই রথট! এগিয়ে চলাকেই মানুষ বলে সভ্যতার উন্নতি। 
তা হোক্‌, কিন্তু এই কুবেরের বথযাব্রায়ি মানুষের আনন্দ 
নেই, কেননা, কুবেরের পরে মানুষের অন্তরের ভক্তি নেই। 
ভক্তি নেই বলেই মানুষের বাঁধন দড়ির বাঁধন হয়, 
নাড়ীর বাঁধন হয় না। দড়ির বাঁধনের এক্যকে মানুষ সইতে 
পারে না, বিদ্রোহী হয়। পশ্চিম দেশে আজ সামাজিক 
বিদ্রোহ কালে| হয়ে ঘনিয়ে এসেচে we RD | 
ভারতে আচারের বাহ্‌ বন্ধনে যেখানে মানুষকে এক কর্তে 
চেয়েচে সেখানে সেই Arey সমাজকে নিজ্জীব করেছে; 
যুরোপে ব্যবহারের বাহ বন্ধনে যেখানে মানুষকে এক কর্তে 
চেয়েচে সেখানে সেই প্রক্যে সমাজকে সে বিশ্লিষ্ট করেচে। 
কেননা আচার্ই হোক্‌ আর ঝ্যবহারই ate তারা ত তত্ব 
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aa, তাই তারা মানুষের আত্মাকে বাদ দিয়ে সকল ব্যবস্থা 
করে। - 

- তত্ব-কা’কে বলে? যিশু বলেচেন, জমি আর আমার 
পিতা এক। এ হল তত্ব। পিতার সঙ্গে আমার যে-্রক্য 
সেই হল সত্য Hy, ম্যানেজারের সঙ্গে কুলির যেওঁক্য সে 
সত্য প্রক্য নয়।- : 
"চরম তত্ব আছে উপনিষদে,__ | 

₹ ঈশাবাস্তমিদং সৰ্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ 

তেন ত্যক্তেন ZAI Al গৃধঃ কন্তস্বিদ্ধনম্‌। 

-পশ্চিম-সভ্যতার অস্তরাসনে- লোভ: রাজ! হয়ে বসেচে, 
পূর্বেই তার Fe করেচি। কিন্ত নিন্দাটা কিসের? 
ঈশোপনিষদে SHIA এরই উত্তরটি দেওয়া হয়েচে। খাষি 
বলেচেন, মাঁগৃধঃ, লোভ কোরো না। “কেন কর্ব না?” 
যেহেতু লোভে সত্যকে মেলে না। “নাইবা মিল্ল, আমি 
ভোগ কর্তে Bt” ভোগ কোরে না, একথা ত বল! হচ্চে 
atl “ghee? ভোগই করবে; কিন্তু সত্যকে ছেড়ে 
আনন্দকে ভোগ কর্বার tel নেই। 
কি?” সত্য হচ্চে-. এই, “ঈশীবাস্যমিদং  সর্বং* সংসারে 
যা-কিছু চল্চে সমস্ত ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছন। যাঁকিছু চল্চে 
সেইটেই যদি চরম সত্য হত, তার বাইরে আর কিছুই না 
Uy, তাহলে চলমান বস্তুকে যথাসাধ্য সংগ্রহ করাই 


মানুষের সবচেয়ে বড় সাধনা হত। তাহলে লোঁভই- 


মানুষকে সবচেয়ে বড় চরিতার্থতা দিত। কিন্তু ঈশ সমস্ত 
পূর্ণ ঝরে রয়েচেন এইটেই যখন শেষ কথা, তখন আত্মার 
দ্বার! এই সত্যকে ভোঁগ করাই: হবে পরম সাধনা, আর, 
তেন ত্যকেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারাই এই ভোগের সাধন 
হবে, লোভের দ্বারা aa) সাতমাস ধরে আমেরিকায় 
আকাশের বক্ষোবিদারী athe বসে এই সাধনার 
উপ্টোপথে চলা দেখে এলেম। সেখানে “যৎকিঞ্চ জগত্যাং 
জ্গ»- সেটাই মস্ত হয়ে প্রকাশ পাচ্চে, আর “ঈশাবাস্য- 
মিদং HAR” সেইটেই ডলারের ঘনধূলায়"আচ্ছন্ন। এইজন্তেই 
সৈথানে ভুঞ্জীথাঃ এই বিধানের পালন সত্যকে নিয়ে নয়, 
ত্যাগকে নিয়ে নয়, লোভকে নিয়ে | 

Say দান করে সত্য, ভেদবুদ্ধি ঘটায় ধন। : Gt 
ছাড়। সে অস্তরাত্মাকে শূন্য রাখে। সেইজন্যে সেই শৃষ্ঠতাঁর 


প্রবাসী-_আশ্বিন, ১৩২৮ 


মন ধাকা! দিয়ে বলবে, “ততঃ faq” 
না, তাঁর প্রশ্নের উত্তরও মিল্বে al কিন্তু অসংখ্য আপেল-২_, 


“তাহলে সত্যটা : 


{ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ক্ষোভে পুর্ণতাকে বাইরের দিক থেকে ছিনিয়ে নিতে ইচ্ছ| 
করে। সুতরাং কেবল সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে দিনরাত উর্দশ্বীসে- 
দৌড়তে হয়; “আরো” “আরো” হাক্তে হাক্তে হাপাতে 
হাঁপাতে নাম্তার কোঠায় কোঠায় আকাঙ্ষার ঘোঁড়দৌড় _ 
করাতে করাতে ঘুর্ণি লাগে, ভুলেই যেতে হয় অন্ত রি: 
পাই আনন্দ পাচ্চিনে। | 

তাহলে চরিতার্থতা কোথায়? তার উত্তর. উর 


- *ভারতবর্ষের খধিরা দিয়েটেন। তীর! বলেন. চরিতার্থতা 


পরম «কের মধ্যে । গাছ থেকে আপেল পড়ে, একটা, 
ছুটো,. fers, চার্টে। আপেল পড়ার 'অন্তবিহীন 
সংখ্যা গণনার মধ্যেই আপেল পড়ার সত্যকে পাওয়া যায় 
একথা যে বলে প্রত্যেক সংখ্যার কাছে এসে তাকে তার 
তার দৌড়ও থাম্বে 





পড়া যেমনি একটি আকর্ণতত্বে এসে ঠেকে, অমনি বুদ্ধি" 
খুসি হয়ে বলে ওঠে, AH, হয়েচে। 
এই ত গেল আপেল পড়ার সত্য! মানবের সত্যটা 

কোথায়? সেন্সম্‌ রিপোর্টে? এক ছুই তিন চা পাঁচে? 
মানুষের স্বরূপ প্রকাশ কি অন্তহীন সংখ্যায়? এই 
প্রকাশের Cals উপনিষৎ বলেচেন_ 

TAT ভূতানি: আত্মন্তোবানুপস্ততি 

সর্বভূতেষুচাত্মানং ন ততো! বিজুগ্ুপজতে। 

যিনি সর্বভূতকে আপনারই মত দেখেন এবং আত্মাকে 
সর্বসৃতের মধ্যে দেখেন তিনি প্রচ্ছন থাকেন না। আপ- 
নাকে আঁপনাতেই যে বদ্ধ করে, সে থাকে লুণ্ত;.আঁপনাকে 
সকলের মধ্যে যে উপলব্ধি করে, দেই হয় একাশিত। 
মনুষ্যত্বের এই প্রকাশ ও প্রচ্ছন্নতার একটা মস্ত দৃষ্টান্ত 
ইতিহাসে আছে? বুদ্ধদেব মৈত্রীবুদ্ধিতে 'সুকল৷ মানুষকে: 


এক দেখেছিলেন, তার সেই এক্যতত্ব চীনকে অমৃত দান +-* 


করেছিল। আর ফেন্বণিক লোভের প্রেরণায় চীনে এল, 
এই এ্রক্যতত্বকে সে মান্লে না, সে অকুষ্ঠিতচিভে চীনকে 
মৃত্যুদান করেচে, কামান 'দিয়ে ঠেসে ঠেসে তাঁকে 
আফিম্‌ গিলিয়েচে। মানুষ কিসে eres পেয়েছে আর 
কিসে প্রচ্ছন্ন হয়েছে এর চেয়ে স্পষ্ট করে ইতিহাসে আর 
কখনো দেখা যায় নি। = | 


৬ষ্ঠ সংখ্যা | 





আমি জানি, আজকের দিনে আমাদের দেশে অনেকেই 


বলে উঠবেন-_প্ী কথাটাই ত আমরা বার্বাঁর্‌ বলে আঁদ্ছি। 
ভেদবুদ্ধিটা যাঁদের এত উগ্র, বিশ্বটাকে তাল পাকিয়ে 
এক-এক গ্রীসে গেল্বার acy যাঁদের লোভ এতবড় 


| হী করেচে, তাদের সঙ্গে আঁমাদের কোনে! কার্বার চল্তে 


পারে না, কেননা ওরা আধ্যাত্মিক নয়, আমরা আধ্যান্বিক। 
ওরা 'অবিদ্যাকেই মানে, আমর! বিদ্যাকে । এমন অবস্থায় 


ওদের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা বিষের মত পরিহার করা চাই ।*_ * 


একদিকে এটাও ভেদবুদ্ধির কথা, অপরদিকে এটা 
সাধারণ বিষয়বুদ্ধির কথাও নয়। ভারতবর্ষ এই মৃতকে 
সমর্থন করেন নি। তাই AR বলেচেন, 

ন তখৈতানি শক্যান্তে সংনিয়ন্তমসেবয়া 

বিষয়েষু প্রভুষ্টানি যথা! জ্ঞানেন নিত্যশঃ। 


বিষয়ের cial ত্যাগের দ্বারা তেমন করে সংযমন হয় 


না, বিষয়ে নিযুক্ত থেকে জ্ঞানের দ্বারা নিত্য নিত্য যেমন 
করে হয়।” এর কারণ, বিষয়ের দায় আধিভৌতিক 
বিশ্বের দায়, সে দায়কে ফাঁকি দিয়ে আধ্যাত্মিকের 
কোঠায় ওঠা যায় না, তাঁকে বিশ্তদ্ধরূপে পুর্ণ করে তবে 
CRS হয় । তাই উপনিষৎ বলেচেন, “অবিদ্যয়া মৃত্যুং 
Swi বিদ্যয়ামৃতমগ তে,”--অবিদ্যার পথ দিয়ে মৃত্যু থেকে 


' বীচ্তে হবে, তাঁর পরে বিদ্যার তীর্থে অমৃতলাভ হবে। 


গুক্রাচার্য্য এই মৃত্যু থেকে বীচাবার বিদ্যা নিয়ে আছেন, 
তাই অমৃতলোকের ছাত্র কচকেও এই বিদ্যা শেখ্বার 
জন্তে দৈত্য-পাঠশালাঁর খাতায় নাম লেখাতে হয়েছিল৷ 
আত্মিক সাধনার একটা! অঙ্গ হচ্ছে জড়বিশ্বের অত্যাচার 
থেকে আত্মাকে মুক্ত Sal) পশ্চিম মহাদেশের লোকের! 
সাধনার সেই দিকটার ভার নিয়েচে। এইটে হচ্ছে সাধনার 
মব-নীচেকার ভ্ডিত--কিন্তু এট! পাঁক কর্তে না পার্লে 


- অধিকাংশ মানুষের অধিকাংশ শক্তিই পেটের দায়ে জড়ের 


গোলামী কর্‌তে ব্যস্ত থাকৃবে। পশ্চিম তাই হাতের আস্তিন 

গুটিয়ে eal কোদাল নিয়ে এম্‌নি করে মাটির দিকে ঝুঁকে 

পড়েছে যে উপরপানে মাথা তোল্বার HPS তাঁর নেই 

বলেই হয়। এই পারা ভিতের উপর উপরতলা যখন উঠবে 

তখনই, হাওয়া'আলোর যারা ভক্ত, তাদের বাগাটি হবে, 

বাধাহীন। তত্বজ্জানের ক্ষেত্রে আমাদের ভ্ঞানীর৷ বলেচেন, * 
৯৮*--৯ 


শিক্ষার মিলন 
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লালা ওতে অ লাস পান্টি দলাখিলাসিলাসলাস ee বাটি লাল তলাব পস্টিপাসি প সহ 


না জানাই বন্ধনের কারণ, জানাতেই মুক্তি। বস্তবিশ্বেও 
সেই একই বথা। এখানকার নিয়মতত্বকে যে না জানে 
সেই বদ্ধ হয়, যে জানে সেই মুক্তিলাভ করে। তাই বিযয়- 
রাজ্যে আমর! যে বাহবন্ধন কল্পনা করি সেও মায়া,--এই 
মায় থেকে নিষ্কৃতি দেয় বিজ্ঞানে । পশ্চিম মহাদেশ বাহবিশ্বে 
মায়ামুক্তির সাধন! কর্চে, দেই সাধন! ক্ষুধা Gel শীত Fy 
রোগ দৈন্যের মূল খুঁজে বের করে’ সেইখানে লাগাচ্চে ঘা, 
এই হচ্চে মৃত্যুর নার থেকে মানুষকে রক্ষা কর্বার coll । 
আর পূর্ব! মহাদেশ অস্তরাত্মার.যে সাধন! করেচে সেই হচ্চে 
অমৃতের অধিকার ate কর্বার উপায়। অতএব'পূর্ব- 
পশ্চিমের চিত্ত যদি বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে উভয়েই ব্যর্থ হবে) 
তাই পূর্ব-পশ্চিমের মিলনমন্ত্র উপনিষৎ দিয়ে গেছেন-_ 
বলেচেন-_ 
বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যন্তদ্বেদোভয়ং সহ 
অবিদায়! মৃত্যুং Sta বিদ্যয়ামৃতমগূতে | 

a fee জগত্যাং জগৎ_-এইখাঁনে বিজ্ঞানকে চাই) 
ঈশীবাস্তমিদং সর্বং--এইখানে তত্বজ্ঞানকে চাই। এই 
উভয়কে মেলাবার কথ! যখন a বলেছেন তখন পূর্ব 
গশ্চিমকে মিলতে হবে। এই মিলনের অভাবে পূর্ব দেশ 
দৈন্যপীড়িত, সে নিজ্জীব; আর এই মিলনের অভাবে পশ্চিম 
অশান্তির দ্বার! Ea, সে fiat) . 

এই HSE সম্বন্ধে আমার কথা ভূল বোঁঝ বার 
আশঙ্কা আছে। তাই যে-কথাট! একবার আভাঁসে বলেচি 
সেইটে আরেকবার স্পষ্ট বলা ভাল। একাকার হওয়া এক 
হওয়! নয়। যাঁরা স্বতন্ত্র তারাই এক হতে পারে। পৃথিবীতে 
যারা পরজাতির স্বাতন্ত্য লোপ করে, তারাই সর্বজাতির 
Say লোপ করে। ইন্পীরিয়ালিজ্ম্‌ হচ্চে অজগর সাপের 
এক্যনীতি ; গিলে খাওয়াকেই সে এক-কর! বলে প্রচার 
করে। পূর্বে আমি বলেচি, আধিভৌতিককে আধ্যাত্মিক যদি 
আত্মসাৎ করে বসে তাহলে সেটাকে সমন্বয় বদ! চলে না) 
পরস্পরের স্বক্ষেত্রে উভয়ে স্বতন্ত্র থাকলে তবেই সমন্বয় সত্য . 
হয়। তেমনি মান্ষ যেখানে স্বতন্ত্র, সেখানে তার স্বাতন্ত্য 
স্বীকার FLA তবেই মান্য যেখানে এক সেখানে তার 
সত্য শ্রক্য পাওয়া যায়। সেদিনকাঁর মহাযুদ্ধের পর 
যুরোপ যখন শান্তির 'জন্তে ব্যাকুল হয়ে উঠল তখন 


৭৮৪ 





থেকে সেখানে কেবলই ছোট ছোট জাতির স্বাতন্ত্যের দাবী 
প্রবল হয়ে উঠ্চে। যদি আজ নবযুগের আরম্ভ হয়ে থাকে 
তাহলে এই যুগে অতিকায় ah, অতিকায় সাম্রাজ্য, সংঘ- 
বন্ধনের সমস্ত অতিশয়তা Focal Fecal হয়ে ভেঙে যাবে; 
সত্যকার স্বাতন্ত্যের উপর সত্যকার এক্যের প্রতিষ্ঠা হবে। 
যাঁরা নবধুগের সাধক এক্যের সাধনার জন্তেই তাঁদের 
স্বাতন্ত্ের সাধন! কর্তে হবে, আর তার্দের মনে রাখতে 


aeq এই সাধনায় জাঁতিবিশেষের মুক্তি নয়, নিখিল মানবের * 


মুক্তি। 
“Catal অন্তকে আপনার মত জেনেচে, ন ততে| বিজিগুপ্‌- 
সত্যে তারাই প্রকাশ পেয়েচে। এই তত্বট কি মানুষের 
পুঁথিতেই লেখ! আছে? মানুষের সমস্ত ইতিহাসই কি এই 
তত্বের নিরন্তর অভিব্যক্তি নয়? ইতিহাসের গোড়াতেই 
দেখি মানুষের দল পর্বত-সমুদ্রের এক-একটি বেড়ার মধ্যে 
একত্র হয়েচে। মানুষ যখন এক হয়, তখন যদি এক হতে 
ন! পারে, তাহলেই সে সত্য হতে বঞ্চিত হয়। একত্রিত 
“ মনুষ্যদলের মধ্যে যার! বছুবংশের মাতাঁল বীরদের মত কেবলি 
হানাহানি করেচে, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে নি, 
পরম্পরকে বঞ্চিত কর্তে গিয়েচে, তারা কোন্‌ কালে লোপ 
পেয়েচে। আর যারা এক আত্মাকে আপনাদের সকলের 
* arg দেখতে চেয়েছিল তারাই মহাঁজাতিরপে প্রকাশ 
CATAL | 
বিজ্ঞানের কল্যাণে জলে স্থলে আকাশে আজ -এত 
পথ খুলেচে, এত রথ ছুটেচে যে ভূগোলের বেড়া আজ আর 
বেড়া নেই। আজ, কেবল নান! ব্যক্তি নয়, নান! জাতি 
কাছাকাছি এসে aba, অম্নি মানুষের সত্যের সমস্ত! বড় 
হয়ে দেখা দিল। বৈজ্ঞানিকশক্তি যাঁদের একত্র করেচে 
তাঁদের এক কর্বে কে? মানুষের যোগ যদি সংযোগ হল 
ত.ভালই, নইলে সে RH! সেই মহাছর্যোগ আজ 
ঘটেচে। একত্র হবার Tele se করে aia, এক 
কর্বার অন্তরশক্তি পিছিয়ে পড়ে রইল। ঠিক যেন গাড়িটা 
" ছুটেচে এঞ্জিনের জোরে, বেচারা ড্রাইভারটা “আরে, আরে, 
হাঁ, হা” কর্তে কর্তে তাঁর পিছন পিছন দৌড়েচে, কিছুতে 
নাগাল পাঁচ্চে ন7। অথচ একদল লোক একঞ্জিনের প্রচণ্ড 


‘বেগ দেখে আনন্দ করে বল্লে, "সাবাস্‌, একেই ত" 


গ্রবাসী--আশ্বিন, ১৩২৮ 
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বলে উন্নতি £» এদিকে আমরা পূর্বদেশের ভালোমানুষ, 
যার! ধীরমন্দগমনে পায়ে হেঁটে চলি, ওদের ও উন্নতির ধাক। 
আজও সামলে উঠতে পার্চিনে। কেননা বারা কাছেও 
আসে তফাতেও থাকে তার! যদি চঞ্চল পদার্থ হয় তাহলে 
পদে Sete tel দিতে থাকে । এই ধাক্কার মিলন: 
সুখকর নয়, অবস্থাবিশেষে কল্যাণকর হতেও পারে। 

যাই হোক্‌, এর চেয়ে স্পষ্ট আজ আর কিছুই নয়, যে, 
জাতিতে জাতিতে একত্র হচ্চে অথচ মিল্চে না। এরই বিষম 
বেদনায় সমস্ত পৃথিবা পীড়িত। এত ছঃখেও দুঃখের 
প্রতিকার হয় না কেন? তার কারণ এই যে, গণ্ডীর 
ভিতরে যার! এক হতে শিখেছিল, গভীর বাইরে তাঁরা এক 
হতে শেখেনি। 

মানুষ সামগ্নিক ও স্থানিক কারণে গণ্ডীর মধ্যে সত্যকে 
পায় বলেই, সত্যের পৃজ। ছেড়ে গণ্ডীর AR ধরে; দেবতার. 
চেয়ে পাঁগ্ডাকে মানে) রাজাকে ভোলে, দারোগকে কিছুতে 
ভুলতে পারেনা । পৃথিবীতে নেশন গড়ে উঠল সত্যের 
জোরে, কিন্তু স্যাশন্যালিজ্ম্‌ সত্য নয়, অথচ সেই জাতীয় 
গণ্ডীদেবতার পুজার অবুষ্ঠানে. চারিদিক থেকে নরবলির 
জোগান চল্তে লাগ্ল। যতদিন বিদেশী বলি Gos ততদিন 
কোঁনো কথা ছিল না; হঠাৎ ১৯১৪ খুষ্টান্দে পরস্পরকে 
বলি দেবার জন্তে eR যজমানদের মধ্যে টানাটানি পড়ে 
CHA] তখন থেকে ওদের মনে সন্দেহ জাগৃতে আরম্ভ হল, 
"একেই কি বুলে ইষ্টদ্েবত! ? এ যে ঘর পর কিছুই বিচার 


করে না” এ যখন একদিন পুর্বদেশের অন্দপ্রত্যক্ষের 


কোমল অংশ বেছে তাতে দাঁত বসিয়েছিল, এবং “ভিক্ষু Val 
ইক্ষু খায়, ধরি ধরি চিবাঁয় সমস্ত”__তখন মহাপ্রসাদের ভোজ 
খুব জমেছিল, সঙ্গে সঙ্গে মদমত্ততারও অবধি ছিল না। আজ 
মাথায় হাত দিয়ে ওদের কেউ কেউ ভঙ্গব্‌চে, এর পূজে 
আমাদের বংশে সইবে ন!। Ta যখন পুরোদমে চল্ছিল- 
তখন সকলেই ভাবছিল বুদ্ধ মিটুলেই অকল্যাণ মিটুবে। 
যখন মিটুল তখন দেখা গেল, ঘুরে ফিরে*সেই যুদ্ধটাই এসেচে , 
সন্ধিপত্রের মুখস পরে। কিফিন্বক্পকাণ্ডে যার প্রকাণ্ড ল্যাজট! 
দেখে বিশ্ববহ্মাও আতকে উঠেছিল,আঁজ লঙ্কাকাণ্ডের গোড়ায় 
দেখি সেই ল্যাজটার উপর মোড়কে: মোড়কে সন্ধিপত্রের 
Cee কাগজ জড়ানো চলেছে, বোঝা যাচ্চে এটাতে 


পাপ 


মত 


wy সংখ্যা ] 


আগুন যখন ধর্বে তখন কারো! ঘরের চাল আর বাকী 
থাকৃবে না। পশ্চিমের মনীষী লোকের! ভীত হয়ে বল্চেন, 
যে, যে-দুর্ব,দ্ধি থেকে দুর্ঘটনার উৎপত্তি, এত মারের পরেও 
তাঁর নাড়ী বেশ তাজা আছে। এই দুর্কদ্ধিরই নাম Ste 
Sy attire, দেশের সর্ধদনীন আত্মন্তরিতা। এ হল রিপু, 
একাতত্বের উল্টোদিকে, অর্থাৎ আপনার দিকটাতেই এর 
টান। fee জাতিতে জাতিতে আঁজ একত্র হয়েচে এই 
কথাটা যখন অস্বীকার কর্বার জো নেই, এতবড় সত্যের 
উপর যখন কোনো একট! মাত্র প্রবলজাতি আপন সাযম্রাজ্য- 
রথ চালিয়ে দিয়ে চকার তলায় একে ধূলো করে দিতে 
পারে না, তখন এর সঙ্গে সত্য ব্যবহার কর্'তই হবে, তখন 
প্র রিপুটীকে এর মাঝখানে আন্লে শকুনির মত কপট 
দূতের ডিপ্লমাসিতে বারে বারে সে কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়ে দেবে | 
_, বর্তমান যুগের সাধনার সঙ্গেই বর্তমান যুগের শিক্ষার 
সঙ্গতি হওয়া চাই। রাষ্ট্রীয় গী-দেবতার যার! পূজারী, তারা 
শিক্ষার ভিতর দিয়ে নান! ছুতোয় জাতীম্ব আত্মন্তরিতার চর্চা 
করাকে কর্তব্য মনে করে। জর্্মনি একদা! শিক্ষাব্যবস্থাকে 
তার রাষ্ট্রনৈতিক conga ক্রীতদাসী করেছিল বলে 
পশ্চিমের অন্তান্ত নেশন তাঁর নিন্দা করেচে। পশ্চিমের 
কোন্‌ বড় নেশন্‌ এ কাজ করেনি? আদল কথা, জর্ম্মনি 
সকল বিভাগেই বৈজ্ঞানিকরীতিকে অন্ান্ত সকল জাতির 
চেয়ে বেশি আয়ত্ত করেচে, সেইজন্ে” পাকা নিয়মের 
জোরে শিক্ষাবিধিকে নিয়ে স্বাজাত্যের ডিমে তা দেবার 
_ ইনকুাবেটার we সে বানিয়েছিল। তার থেকে বে বাচ্ছা 
জন্মেছিল দেখ! গেছে অন্ত-দেশী বাচ্ছার চেয়ে তার দম্‌ 
অনেক বেশী। কিন্তু তার প্রতিপক্ষ পক্ষীদের ডিমেতেও 
তা দিয়েছিল সেদিককার শিক্ষাবিধি। আর, আজ ওদের 
অধিকাংশ খবরের কাগজের প্রধান কাঁজটা কি? জাতীয় 
স্মাত্মস্তরিতার কুশল কামনা করে’ প্রতিদিন অসতা-পীরের 
সিন্নি মানা । 
স্বাজীতোর" অহমিকা থেকে মুক্তিদান করার শিক্ষাই 
আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা | কেনন! কালকের দিনের 
ইতিহাস সীর্বজাতিক'সহযোগিতাঁর অধ্যায় আন্ত কর্বে। 
যেসকল রিপু, aorta চিন্তার অভ্যাস ও আচার-পদ্ধতি এর 
প্রতিকূল তা’ 








শিক্ষার মিলন 





আগামীকালের জন্যে আমাদের অযোগা" 


৭৮৫ 





করে তুল্বে। স্বদেশের গৌরববুদ্ধি আমার মনে আছে, 
কিন্তু আঁমি একাস্ত আগ্রহে ইচ্ছা করি যে, সেই বুদ্ধি যেন 
কখনো! আমাকে একথ। না ভোলায় যে, একদিন আমার 
দেশে সাধকের! যে-মন্ত্র প্রচার করেছিলেন সে হচ্চে ভেদবুদ্ধি 
দূর কর্বার মন্ত্র । শুন্তে পাঁচ্চি সমুদ্রের ওপারের মানুষ 
আঁজ আপনাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাস! কর্চে, “আমাদের 
কোন্‌ শিক্ষা, কোন্‌ চিন্তা, কোন্‌ কর্মের মধ্যে মোহ প্রচ্ছন্ন 
হয়ে ছিল, যার জন্যে আমাদের আজ এমন নিদারুণ শোক ?” 
তাঁর উত্তর আমাদের দেশ থেকেই দেশে দেশান্তরে পৌছক্‌, 
বে, “মানুষের একত্বকে তোমর! সাধনা থেকে দুরে রেখে- 
ছিলে, সেইটেই মোহ, এবং তার থেকেই CHS | 
যন্মিন্‌ সর্ধ্বাণি Gott আ্মৈবাভূ্বিজানতঃ 
তত্র কো মোহঃ কশ.শোক একত্বমন্থপন্ততঃ1৮ 

আমর! শুন্তে পাচ্ছি সমুদ্রের ওপারে মানুষ ব্যাকুল হয়ে 
বল্চে, “শান্তি চাই।” এই কথ! তাঁদের জানাতে হবে, শান্তি 
সেখানেই যেখানে Ww, মঙ্গল সেখানেই যেখানে Bary | 
এইজন্ত পিতামহেরা বলেচেন, “Ata শিবমদ্বৈতং।” অদ্বৈতই 
শাপ্ত, কেননা অদ্বৈতই শিব। স্বদেশের গৌরববুদ্ধি আমার 
মনে আছে, সেইজন্যে এই সম্ভাবনার কল্পনাতেও আমার 
লজ্জা হয়, যে, অতীতযুগের যে-আবর্জনাঁভার সরিয়ে ফেল্বার 
জন্যে আজ রুদ্র দেবতার হুকুম এসে পৌচেছে এবং পম্চিম- 
দেশ সেই হুকুমে জাগতে WH করেচে, আমরা! পাছে 
স্বদেশে সেই আবর্জ্জনার পীঠ স্থাপন করে আজ যুগান্তরের 
প্রত্যুষেও তামদী পুঁজাবিধি দ্বারা তার অর্চ্চনা কর্বার 
আয়োজন কর্তে থাকি । বিনি শাস্ত, যিনি শিব, যিনি ate. 
জাঁতিক মানবের পরমাশ্রশ্ন অদ্বৈত, তারই ধ্যানমন্ত্র কি 
আমাদের ঘরে নেই? নেই ধ্যানমন্ত্রেরে সহযোগেই কি 
নবযুগের প্রথম প্রভাতরখি মাজুযের মনে সনাতন সত্যের 
উদ্বোধন এনে দেবে Al ? 

_ এইজন্তেই আমাদের দেশের বিগ্ভানিকেতনকে পুর্ব 
পশ্চিমের মিলন-নিকেতন করে তুল্তে হবে এই আমার 
অন্তরের কামনা । বিবয়লাভের ক্ষেত্রে মামুযের বিরোধ - 
মেটেনি, সহজে মিট্তেও চায় ali সত্যলাভের ক্ষেত্রে 
মিলনের বাঁধা নেই। যে গৃহস্থ কেবলমাত্র আপন পরিবারকে 
নিয়েই থাঁকে, আতিথা কর্তে ata রূপণতা, সে দীনাআ! 


পিপি 
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শুধু গৃহস্থের কেন, প্রত্যেক দেশেরই কেবল নিজের 
ভোজনশাল৷ নিয়ে চল্বে না, তার অতিথিশালা চাই, যেখানে 
বিশ্বকে অভ্যর্থনা করে সে ধন্য হবে। শিক্ষাক্ষেত্রেই তার 
প্রধান Asia) দুর্ভাগা ভারতবর্ষে বর্তমানকালে 
শিক্ষার যতকিছু সর্কারী ব্যবস্থ। আছে তাঁর পনেরো আনা 
অংশই পরের কাছে বিদ্যাভিক্ষার ব্যবস্থা । ভিক্ষা যার 
বৃত্তি, আতিথ্য করে না বলে’ লজ্জা করাও তাঁর ঘুচে যায়। 





সেইজন্তেই বিশ্বের আতিথ্য করে না বলে ভারতীয় 


আধুনিক শিক্ষালয়ের লজ্জা নেই। সে বলে, আমি ভিখারী, 
আমার কাছে আতিথ্যের প্রত্যাশা steal নেই। কে 
বলে নেই? আমি ত শুনেচি পশ্চিমদেশ বারশ্বার 
জিজ্ঞাসা কর্চে, “ভারতের বাণী কই?” তারপর সে 
যখন আধুনিক ভারতের দ্বারে এসে কান পাতে তখন 
বলে, এ ত সব আমারই বাণীর ক্ষীণ প্রতিধ্বনি, বেন ব্যঙ্গের 
মত শোনাচ্চে। তাইত দেখি আধুনিক ভারত যখন Whe 


প্রবাসী-_আশ্বিন, ১৩২৮ 
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[২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


লে 








আমার প্রার্থনা এই যে, ভারত আজ সমস্ত পূর্বভুভাগের 
হয়ে সত্য সাধনার অতিথিশাল! প্রতিষ্ঠা করুক । তার 
ধনসম্পদ নেই জানি, কিন্তু তার সাধনসম্পর্দ আছে। সেই 
.সম্পর্দের জোরে সে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ কর্বে এবং তার পরিবর্তে 


সে বিশ্বের সর্বত্র নিমন্ত্রণের অধিকার পাঁবে। দেউড়িতে নয়, eee 


বিশ্বের ভিতর-মহলে তাঁর আসন পড়বে। কিন্তু আমি বলি 
এই মানসম্মানের কথ! এও বাহিরের, একেও উপেক্ষা করা 
“চলে । এই কথাই বল্বার কথা যে, সত্যকে চাই 
অন্তরে উপলব্ধি করতে এবং সত্যকে চাই বাহিরে 
প্রকাশ করতে, কোনো সুবিধার জন্যে নয়, সম্মানের জন্তে 
ময়, মানুষের আতকে তাঁর প্রচ্ছন্নত!| থেকে মুক্তি দেবার 
জন্যে । মানুষের সেই প্রকাঁশতত্বটি আমাদের শিক্ষার মধ্যে 
প্রচার কর্তে হবে, Wha মধ্যে প্রচলিত কর্তে হবে, 


তাহলেই সকল মানুষের সম্মান করে আমর! সম্মানিত হব...) 


নবযুগের উদ্বোধন করে আমর! জরামুক্ত হব। আমাদের 


ম্যুলরের পঠিশাল। থেকে বাহির হয়েই আর্ধ্য-সভ্যতার দম্ভ শিক্ষালয়ের সেই শিক্ষামন্্রট এই £__ 

FHS থাকে, তখন তার মধ্যে পশ্চিম গড়ের-বাদ্যের কড়ি- যস্ত সৰ্ব্বাণি ভূতানি আতন্তেবানথপশ্ততি 

মধ্যম লাগে, আঁর পশ্চিমকে যখন সে প্রবল ধিকারের সৰ্ক্ভূতেষু চাত্মানং ন ততো বিজুণ্ডপ্‌সতে | 

সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে তখনো তার মধ্যে সেই পশ্চিমরাগেরই 

তার-সপ্তকের নিখাদ তীব্র হয়ে বাজে। শীরবীন্দ্রনাথ ঠাঁকুর। 
উদ্ভিজ্জে চৈতন্য * 


প্রথমেই বলা ates, আমরা “উত্তিজ্ঞ' শব্ধ কোন্‌ অর্থে 
ব্যবহার করিব। প্রাচীনকালে অনেকে বিশ্বাস করিতেন, 
কোন কোন প্রাণী ভূমি হইতে উৎপন্ন হয়। জন্মের সময় 
ইহারা ভূমি ভেদ করিয়া উথ্থিত হয়, এইজন্য ইহাদিগের 


* নাম দেওয়া হইয়াছিল ‘উদ্ভিজ্জ'। কেহ কেহ Bate বিশ্বাস 


করিতেন যে কোন কোন প্রাণী বৃক্ষার্দি উদ্ভিদ হইতে জন্ম 
গ্রহণ করে। ইহাদিগেরও নাম উদ্ভিজ্জ | চরক ও স্ুশ্রতের 
মতে CSF, ইন্দ্রগোপ কীটাদি উদ্ভিজ্জ। বর্তমান প্রবন্ধে 
আমরা এ অর্থে Sissy’ ব্যবহার করিব al) আমাদের 
উদ্ভিজ্জ জীবিত স্থাবর। বৃক্ষ, বনস্পতি, ওষধি লতা ও 
তৃণাদি ইহার দৃষ্টান্ত | 


a 


(ক) ; 

ছান্দোগ্য-উপনিষদের এক স্থলে (৬১১) বৃক্ষের জীবত্ব 
বিষয়ে এইরূপ বল! হইয়াছে--উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতুকে 
বলিতেছেন, হে সৌমা! এই মহান্‌ বৃক্ষের *মূলদেশে যদি 


কেহ আঘাত করে, তবে সে জীবিত থাকিয়াই রস ক্ষরণ ww 


করে) যদি কেহ মধ্যভাগে আঘাত করে, তবে সে বৃক্ষ 
জীবিত থাঁকিয়াই রস ক্ষরণ করে; ষদি' কেহ অগ্রভাগে 
আঘাত করে, তবে সে বৃক্ষ জীবিত থাকিয়াই রস ক্ষরণ 
করে। এই বৃক্ষ জীবাত্ম-কর্তৃক অনুব্যাপ্ত হইয়া ( জীবেন 
আত্মনা অনুপ্রভৃতঃ) ক্রমাগত রসগান' পূর্বক অবস্থান 
করে। যদি জীব (জীব ) এই বৃক্ষের এক শাখা পরিত্যাগ 


wy সংখ্যা ] 


করে, তবে সেই শাখা শুষ্ক হইয়া যায়; বদি, দ্বিতীয় শাখা 

পরিত্যাগ করে, তবে দ্বিতীয় শাখাও es হয়; যদি তৃতীয় 

শাখা পরিত্যাগ করে, তবে তৃতীয় শাখাঁও oe হয়, এবং যদি 

সমুদয় বৃক্ষই পরিত্যাগ করে তবে সমুদয় বৃক্ষই শুক ছয়। 

এই প্রকার Bate জাঁনিবে-_জীব কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে 
(জীবাপেতম্‌ ) এই দেহ মৃত হয়) কিন্ত জীব মৃত হয় না 
(ন জীবঃ face )। 

"এখানে বলা হইতেছে যে, মানবদেহ যেমন জীবাত্বকর্তৃক 
পরিব্যাপ্ত, wre তেমনি জীবাত্মকর্তৃক পরিব্যাণ্ত হইয়া 
রহিয়াছে (জীবেন আত্মনা অন্ুগ্রভূতঃ)। qr জীবন 
আছে, কিন্ত খষি এই জীবনকে যে ভাবে দেখিয়াছেন, 
তাহাতে একটুকু বিশেষত্ব আছে। তাঁহার নিকটে এই 
জীবন 'জীব-আত্মা, অর্থাৎ জীবাত্মা। মানবদেহে যে 
. জীবাআ, বৃক্ষেও সেই জীবাত্ম।। জীবাত্মা কখন অচেতন 
“Are! বৃক্ষে যখন জীবাত্মা রহিয়াছে, তখন বলিতে হইবে 
যে TRE সচেতন | | 

(খ) 

মহাভারতে এই বিষয়ে যে আলোচন! কর! হইয়াছে 
তাহা আমরা বিস্তৃতভাবে উদ্ধত করিতেছি । প্রশ্ন করি- 
তেছেন Saale এবং উত্তর দিতেছেন gel ভরদাজ 
পঞ্চভূত বিষয়ে এক প্রশ্ন করিয়াছিলেন; তাহার উত্তরে 
Be এইপ্রকার বলিয়াছিলেন £ | 

মানবগণের. শরীর পাঞ্চভৌতিক, চেষ্টা ইহার বায়ু, 
(দেহস্থ) ছিদ্র ইহার আকাশ, অগ্নি ইহার তেজ, ( রুধিরাদি) 
দ্রব পদার্থ ইহার সলিল, মাংসাদি ইহার পৃথিবী। কি স্থাবর 
কি জঙ্গম সমুদয় পদার্থই এই পঞ্চভূত দ্বারা AS) ইন্দিয়- 
সমূহও ( পঞ্চভৃতাত্মক )--যেমন শ্রোত্র (আকাশাত্মক ), 
atl ( পৃথিব্যাত্বক্ক ), রসনা (সলিলাত্মক ), ত্বক ( বাতা- 

আক) এবং চক্ষু ( তেজোময় )। | 

- Saale প্রশ্ন করিলেন ১ | 

স্থাবর জঙ্গম সমুদয় তৃতই যদি পঞ্চভূত দ্বারা নির্মিত 
Real "থাকে, তাহা! হইলে কি নিমিত্ত স্থাবরগণের শরীরে 
পঞ্চভূত দৃষ্ট হয় না ?'....*ইহার শ্রবণ করে না, দর্শন করে 
না, গন্ধ ও রসও অনুভব করে al এবং স্পর্শও করে না। 


তাহা হইলে তাহারা কি প্রকারে পাঞ্চভৌতিক ? ইহাদ্দিগের - 


উদ্ভিজ্জে চৈতন্য 
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যখন (রুধিরাদি ) wa পদার্থ নাই, অগ্নিরপ তেজ ae 
(অস্থিমাংলাদিরূপ ) ভূমি নাই, চেষ্টারূপ বায়ু নাই, ( fae. 
রূপ) alert পরিল্ক্ষিত হয় না, তখন বৃক্ষগণের 
ভৌতিকত্ব নাই। | 

- De বলিলেন £_ 

(3) বৃক্ষগণ ঘনীভূতরূপে বর্তমান থাঁকিলেও ইহা- 
দিগের (দেহে) যে আকাশ আছে, তাহাতে আর সন্দেহ 
*নাই, কারণ নিত্যই ইহাদিগের পুষ্প-ফলোদিগম হইতেছে | 

মন্তব্য__খষির বলিবার অভিপ্রায় এই যে ছিদ্র না 
থাকিলে পুষ্পফলোদগম হইতে পারে না। পুষ্পা্দির যখন 
উৎপত্তি হইতেছে, তখন বুৰিতে হইবে যে বৃক্ষে fea 
আকাশ আছে। 

ইহার পরে Se বলিলেন 3 — 

(২) উত্তাপ দ্বারা যখন ইহাদিগের পর্ণ (মান্দজ্রীজ 
সংস্করণে বর্ণ) ত্বক ফল এবং পুষ্প, প্লান ও বিশীর্ণ Veal যায়, 
তখন ইহাদিগের স্পর্শজ্ঞান আছেই। 

(9) যখন বায়ু, অগ্নি ও বজ্জের শব্দে ফল ও পুষ্প 
বিশীর্ণ হইয়া যায়, তখন ইহারা শ্রোত্র atal শব্দ গ্রহণ করিতে 
পারে। সুতরাং পাদপগণ শ্রবণ করে। 

(৪) যাহার দৃষ্টিশক্তি নাই, সে পথ চিনিয়! যাইতে পারে 
ali কিন্তু লতা যখন বৃক্ষকে বেষ্টন করে এবং সর্বত্র গমন 
করে, তখন বলিতে হইবে পাঁদপগণ দর্শন করে। 

(৫) যখন প্রবিত্র ও অপবিত্র গন্ধ দ্বারা এবং বিবিধ ধূপ 
দ্বার! বৃক্ষাদি রোগবিহীন হয় এবং পুষ্পিত হয় তখন বলিতে 
হইবে পাদপগণ আত্রাণ করিতে পারে। 

(৬) ষখন ইহার! পাদ দ্বারা জল পান করে, যখন 
ইহাদিগের ব্যাধি দুষ্ট হইয়া থাকে এবং যখন ইহাদিগের 
ব্যাধির প্রতিক্রিয়াও হইয়া থাঁকে, তখন বলিতে হুইবে, 
ইহাদিগের রসনা আছে। 

মন্তব্য-_ব্যাঁধি ও ব্যাধিপ্রতিক্রিয়ার সঙ্গে রসনার কি 
সম্বন্ধ, খষি তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। সম্ভবতঃ তিনি 
বিশ্বাস করিতেন সমুদয় ব্যাধিই রশনামূলক বা খাদ্যমূলক। " 

খধি ইহার পরে বলিতেছেন £_- 

যেমন ষুখদ্বারা উৎপলনালের সাহায্যে উর্দিকে জল 
আনয়ন "করা যায়, তেমনি বায়ুর সাহায্যে পাঁদপগণ জল 


৭৮৮ 





পান Sta wet পাঁদদ্বারা যে জল পান করে তাহা 
cee অগ্নি ও বায়ু দ্বারা জীর্ণ হয় এবং আহার পরিপাঁকের 
জন্যই ইহার! লাঁবণ্যবিশিষ্ট হয় এবং পরিবর্ধিত হয়। 

ইহারা যখন সুখছঃখ অনুভব করিতে পারে এবং ছিন্ন 
হইলে ইহাদিগকে আবার গ্ররোহিত হইতে দেখা যায়, তখন 
বৃক্ষগণের জীবই দেখিতেছি, ইহাঁদিগের অচৈতন্ত নাই। 
(জীবং পশ্যামি বৃক্ষানাম্‌ অটৈতন্যং ন বিদ্যতে ৷ ) 

ah corm যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা 
সকলে গ্রহণ না করিতে পারেন, তাহার সিদ্ধান্তও হয়ত 
অনেকের গ্রহণীয় হইবে না, কিন্তু তীহাঁর যাহা! বক্তব্য 
তাহা তিনি অতি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। তাহার 
সি্ধাস্ত-_বৃক্ষাঁদি সচেতন | 

(গ) ও 

মন্তুসংহিতাতে বৃক্ষাদির চৈতন্য বিষয়ে এইরূপ বল! 

হইয়াছে £-- 


তমসা বহুর্ূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্মমহেতুন! 
- অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুথ-দুঃথ- পি 1318৯ 


অর্থাৎ “ইহাঁর। বহুবিধ কর্মফলবশতঃ তমোগুণে উরি 
অন্তরে ইহাঁদিগের চৈতন্য আছে, এবং ইহারা সুখ দুঃখ 
অনুভব FTA |” 

মেধাতিথি এবং কুলুকভট্ট এই গ্লোকের ব্যাখ্যায় 
* বলিয়াছেন, বৃক্ষাদি বহির্্যাপার-বিরহিত, এইজন্য উক্ত 
হইয়াছে “অন্তরে ইহাদিগের চৈতন্য” যাহারা বহির্বাপারে 
লিপ্ত, তাঁহাদিগের চৈতন্ত বাহিরে প্রকাশিত হইয়! থাকে। 
বহি্যাপাঁর al থাকায় বৃক্ষাদির চৈতন্য বাহিরে প্রকাশিত 
হইতে পারে মা । 

(ঘ) 

ভাগবৎকাঁর স্থাবরকে ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন 
(>) বনস্পতি, (২) ওষধি, (৩) লতা, (৪) ত্বক্সার, 
(৫) বীরুধ, এবং (৬) দ্রম। ইহাঁদিগের বিষয় গ্রন্থকার 
এই প্রকার বলিয়াছেন s— 
* উৎস্রোতসন্তনঃপ্রায়|। অন্তংস্পর্শ। বিশেধিণঃ | ৩১১1২০ 


“ইহাঁদিগের] আঁহারস্রোত উর্দদিকে প্রবাহিত, ইহার! 


তমঃপ্রায়, অন্তরে ইহাঁদিগের স্পর্শজ্ঞান এবং ইহারা অনেক- 
ভেদদবিশিষ্ট 1” 


প্রবাসী--আশ্বিন, ১৩২৮ 





» ইহাঁদিগের স্পর্শজ্ঞান আছে। 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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এস্থলে দুইট বিশেষণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য৷ 
ইহাদিগকে “তমঃপ্রায়া* বলা হইয়াছে; শ্রীধরস্বামীর মতে. 
ইহার অর্থ ‘অব্যক্তচৈতন্তা?ঃ । যাহার! সম্পূর্ণ অচেতন 
তাহাদিগকে ‘তমোময়’ বলা যাইতে পারে। প্রায় শব্দের 





ব্যবহারে বুঝা যাইতেছে ইহারা সম্পূর্ণ তমোময় নহে, অর্থাৎ 


ইহার! সম্পূর্ণরূপে অচেতন নহে। 

ইহাদিগের দ্বিতীয় বিশেষণ ‘অন্তঃস্পর্শাঃ?? অর্থাৎ অন্তরে 
শ্রীধরস্বামী টীকাতে 
লিখিরাছেন__ 

“অস্তংস্পর্শাঃ স্পর্শম্‌ এব জীনস্তি, নান্যৎ ; তদপ্যন্তরম্‌ এব ন বহিঃ 1” 
ইহাদিগের কেবল স্পর্শজ্ঞানই আছে, অন্য জ্ঞান নাই) 
এবং এই ষে স্পর্শজ্ঞান তাহাও অন্তরে, বাহিরে ইহাঁর প্রকাশ 
জানা যায় না। 

(8) 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে (১) ভাগবৎকাঁরের মতে 
বৃক্ষগণের চৈতন্য অব্যক্প্রায় এবং অন্তরে ইহাদিগের 
were আছে) (২) মন্ত্র মতে ইহাঁদিগের চৈতন্য 
অন্তরে এবং ইহার! ARI অনুভব করে ; ( ৩) মহাভারত- 
কারের মতে বৃক্ষার্দির সমুদয় ইন্দ্িযই আছে এবং ইহারা 
সচেতন) (8) ছান্দৌগ্য উপনিষদের মতে বৃক্ষেরও 
জীবচৈতন্য আছে। 


(চ) 

বৃক্ষাদি যে চৈতন্তবিশিষ্ট ভারতীয় সাধকগণের নিকট 
তাহা নৃতন কথা নহে। অনেক সাধক আছেন, বাহার! বৃক্ষ 
কর্তন ৰা! বৃক্ষশীখা কর্তনকে নির্দয়তা বলিয়া মনে করেন.। 
অনেকে বৃক্ষাদি হইতে ফল আহরণ করিতেও প্রস্তুত লহেন, 
শেষে বা ইহারা ইহাতে” বেদনা অনুভব করে।. এইজন্ত ' 
ভূমিতলে যেসমুদয় ফল শল্ত বা পত্র নিপত্তিত হয় তাহাই ' 
Stata ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করেন। 

এসমুদরয় কথা লইয়া অনেকে উপহাস করিতে পাঁরেন, 
কিন্তু সাধকগণের বিশ্বাস যে তাহার! বৃক্ষের ' চৈতন্য দর্শন 
করেন। ডাক্তার জগদীশ a যখন প্রথমে বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে ইহা প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনে করিয়াছিলেন যে এসব প্রাচ্য 
কল্পনা ( oriental imagination )| ডাক্তার ay নাকি 


a 


উত্ভিজ্জে চেতনা 


sees 


পরম সৌভাগ্য যে ডাক্তার ay ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিখেন। ইংলগাঁদি ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিলে এ- 
সমুদয় বিষয়ে তাহার কোন কল্পনাই আসিত কি al তাহা 
কে জানে? i 
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এই কল্পনাদ্বার আত্মপ্রবঞ্চিত হইয়াছিলেন। কোথায় 
কল্পনার শেষ এবং কোথায় সত্যের আরম্ভ তাহা কে বলিতে 

— es ? প্রত্যেক আবিদ্ধারের মূলেই সত্যের কল্পনা এবং 
ৰচত’ অনুভূতি) তাহার পরে যুক্তি; তর্ক এবং বৈজ্ঞানিক 
“. প্রণালীদ্বারা৷ জনসমাজৈ তাহার প্রতিষ্ঠা। বিজ্ঞানজগতের 


উদ্ভিজ্জে চেতনা 


মহেশচন্দ্র ঘোষ । 


বৃক্ষ, গুলা, লতা, ওষধি, বনস্পতি প্রভৃতিতে যে মানুষেরই * 
মত চেতনা-শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে এই সংবাদটা এতদিন 
মানুষের অনুভূতির ভিতর এবং পুথিপুস্তকের ভিতরই 
অপ্রকাশ ছিল। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকধুরন্ধরদের প্রযত্রে এ 
বিষয়ের পর্য্যবেক্ষণিক অনুসন্ধান ( practical research ) 
চলিতেছে। বাঙ্গালার গৌরব, তথ! ভারতবর্ষের কৃতীসস্তান 


১স্এবং এশিয়ামহাদেশের অদ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক, আচার্য্য শ্রীযুক্ত 


জগদীশচন্দ্র বস্থ মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম আমাদের 
প্রভাহীন চক্ষুতে কজ্জল লেপন করতেছে) দেখি fray? 
ফোটে কি at | 

প্রাচীনতম হিন্দুগ্রন্থে, অর্থাৎ সংস্কৃতভাষায় নিবদ্ধ বেদ, 
বেদা্গ, দর্শন, উপনিষদ্‌ প্রভৃতি শাস্ত্র স্থানে স্থানে বৃক্ষ গুল্ম 
লতা প্রভৃতির চেতনত্ব ও ভোগায়তনত্ব বর্ণিত আছে। আমরা 
এইস্থানে মহর্ষি কপিলকৃত সাংখ্যস্থত্ৰের অনিরুদ্ধকৃত বৃত্তিতে 
এবং বিজ্ঞানভিক্ষুকত ভাষ্যে উল্লিখিত বৃক্ষ লতা প্রভৃতির 
চেতনত্ব সম্বন্ধে যাহা যাহা কথিত হইয়াছে তাহারই স্থুলমর্ 
লিপিবদ্ধ করিতে ay করিব । 

জীবশরীর পাঞ্চভৌমিক, অর্থাৎ ক্ষিতি অপ, তেজ মরুৎ 
ও বায়ু এই পঞ্চমহাভূতের সমষ্টি। কেহ বলেন চাতুর্ভৌতিক 
অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ. তেজ ও মরুতের সমষ্টি। আবার 


__. কেহও বলেন Se একভৌতিক অর্থাৎ শুধু পৃথিবীভূতাত্বক' 


--অতএব পাঁর্থিব। এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাস! হইতেছে-_বৃক্ষার্দি 
স্থাবর পদার্থ কোন্‌ কোন্‌ ভূতদ্বার আরব? তহুত্তরে মহর্ষি 
কপিলের সুত্র এই 


“বৃক্ষগুল্ম-লতৌষধি-বনস্পতি-তৃণ-বীরুধাদীনামপি 
ভোক্তভোগায়তনত্বং পূর্বববৎ ।” * 








* কপিলকৃত সাংখ্যদর্শন। পঞ্চম অধ্যায়ে বিজ্ঞানভিক্ষু-ধৃত, ১২ 
সুত্র, অনিরুদ্ধভট্ট ধৃত ১২২ সুত্র । : 


অর্থাৎ বৃক্ষ (১), গুল্ম (2), লতা ওষধি (৩), বনম্পতি $৪), 
তৃণ ও ta, (৫), প্রভৃতির ভোগদেহত্ব এবং তাহাতে 
অধিষ্ঠিত-পুরুষের COSY, পুর্ববৎ ( পাঞ্চভৌতিক ), অর্থাৎ 
ভোগায়তনত্ব নিবন্ধন বৃক্ষাদির শরীর এ পঞ্চমহাভূতের সমষ্টি 
এবং তাহাতে চৈতন্তের সংশ্রয়, আছে। চেতনাবিহীন 
বিভিন্ন বস্তুর সমবায়ে সচেতন কোন পদার্থের সৃষ্টি হয় না। 
আধুনিক রসায়নশান্ত্রও এই কথা বলে। অতএব বৃদ্ষা্দি- 
শরীরে চেতনপুরুষের অধিষ্ঠান আছে। সেইজন্ই বলা 
হইয়াছে--“জীবাত্মন এব স্থাবরাশ্রয়তাম্‌ উপগচ্ছন্তি” 
অর্থাৎ জীবাত্মা-সমূহই কর্মদোষে স্থাবরতা লাভ করে। 
অতএব বৃক্ষাদ্ি-শরীর ভোগের আয়তন, এবং তদরধিষ্টিত 
পুরুষ ভোক্তা! স্বৃতিবচনেও উহার প্রমাণ আছে 


“অভিবাদিত facet য আশিষং ন প্রযচ্ছতি। 
শ্মশানে জায়তে বৃক্ষো গৃপ্রকম্কনিষেবিতঃ ॥ 
শরীরজৈঃ কর্মদৌধৈঃ যাতি স্থাবরতাঁং নরঃ। 
বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরস্ত্যজাতিতাম্‌ ॥৮ 


অর্থাৎ যে fa অভিবাঁদিত হইয়া! আশীর্বাদ প্রয়োগ at 
করে, সে শ্শানে গৃথবকস্ক প্রভৃতি পক্ষিদ্বারা আশ্রিত হুইয়! 
GRA জন্মগ্রহণ করে । 

বিপ্র ভিন্ন অপর ade শারীর.কর্ম্মদোষে স্থাবরতা, বাঁচিক 
কর্মদোষে পক্ষিমুগতা এবং মানস কর্্মদোষে অস্ত্যজাতিতা 
লাভ করে। | 

এই স্থানের দ্বিতীয় Gites ব্যাখ্যায় মনম্তত্বের একটি 
গুঢ়বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ata শরীর- 


(3) বৃক্ষ-শাখাপল্লবকাঁীদি-যুক্ত । (২) গুদ্ম-প্রকাও-রহিত 


বহুপত্রযুক্ত বৃক্ষ, যথা ঝিণ্টিকা প্রভৃতি। waste Ts বৃক্ষ, যথা বংশ- 
করীর প্রসৃতি। sete কাহাকে বলে ?--“যুলাদিশাখাবধির্ভীগঃ 
প্রকাওঃ।* (৩) ওষধি-ফল পাঁকিলেই যে গাছ মরিয়া যায়, যথা কদলী, 
ধান্য প্রভৃতি। (৪) বনস্পতি-যে বৃক্ষের ফুল ন! হইয়াই ফল জন্মে, যথা 
কাঁঠাল ও weg প্রভৃতি । (৫) বীরুৎ=শাখাপত্রবহুল! নতা। 


৭৯০ 





NN NIL. 


কৃত কর্মদোষে বৃক্ষ লতা! প্রস্তর প্রভৃতি অচল পদার্থ হইয়! 
অর্থাৎ বাক্য মন প্রভৃতির অসংযোগে শুধু শরীরমাত্র গ্রহণ 
করিয়া জন্মলাভ করে। পক্ষান্তরে বাচিক কর্মদৌষে বাক্‌- 





* বিহীন 'ভাষাহীন মুক পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর জন্তরূপে জাত 
হয়। ATG মানস কর্ম্মদোষ-বশৃতঃ মানসিক শক্তিশূন্ত হইয়! 


( uncultured ) নীচজাতিতে জন্ম পরিগ্রহ করে | . 
প্রাচীনতম দর্শন ও বিজ্ঞানশাস্ত্র বলেন যে মানুষ মরিস 
cat উহার আতিবাহিক দেহ ( সুক্মদেহ, বা লিঙ্গশরীর )* 
“আকাশস্থ, নিরালম্ব ও বাঁযুভূতি” হইয়া স্্যরশ্মির সংযোগে 
মেঘজলে সংস্প্ক্ত হয় এবং সেই মেঘ পৃথিবীতে বর্ধিত হইলে 
শন্ত জন্মে এবং সেই শন্তের পরিণাম মানবদেহ । যাহারা খষি 
তপস্বী-জ্ঞানী তাহার! HAMA পথে.উর্ধলৌকগাঁমী veal ক্রমে 
ব্ৰহ্মলোকে গিয় উৎপন্ন হয়।-যাহার! অত্যন্ত পাঁপাচারী তাহারা 
মরণের পর এই পৃথিবীতে আঁতিবাঁহিক দেহে কিছুদিন থাকিয়া 


পরে তমঃপ্রধান বৃক্ষ-গুল্সলতাঁদি জড়শরীর গ্রহণ করে। 
“যোনিম্ন্ে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। . 
স্থানুমন্তেহনুসংযন্তি যথা FH যথ! শ্রুতম্‌ ॥” 

যাহারা সৎকর্ম্মনিষ্ঠ তাহারা পিতৃযানপথে পিতৃলোকে গিয়া! 


জন্মগ্রহণ করে। অনন্তর সুখভোগান্তে wets ইহলোকে 
অবতরণ করিয়া স্বকীয় কর্ম্মান্ুসারে মাঁনবাদি-শরীর প্রাপ্ত 
হয়। যাহারা মানব কি পশু-শরীর পায় তাহারা আকাশে, 
কথিবীতে, পরে পার্থিবরসে, শস্তাদিমধ্যে, তৎপরে খাদ্যরূপে 
মানুষের কিংবা অন্ত কোন জীবের রস রক্তে প্রবেশ করিয়া 
পিতা-মাতা! হইতে নবীনদেহ প্রাপ্ত হয়। অনেক লিঙ্গশরীরই 
বৃক্ষলতাদি স্থাবর পদার্থের সীম! অতিক্রম করিয়া মনুয্য-পণ্ত- 
পক্ষীর' শ্রেণীতে পৌছিতে পারে ali তথাপি উহাদের 
শরীরে চৈতন্যের অংশ থাঁকির! যায় ; fee বুদ্ধিবিচার বা 
Raionality উহাদের মধ্যে থাকে না। 

গুরুকে শিষ্য, প্রশ্ন করিতেছে 

| “TES TI কথং সম্বোধনং faye |” 
অর্থাৎ বৃক্ষ শব্দের সম্বোধনে “হে বৃক্ষ” ইত্যাকার পদ হয়। 
কিন্তু গুরুমহাশয় ! অচেতন পদার্থ যে বৃক্ষ উহার আবার 


“সম্বোধন কিপ্রকারে সম্ভবে ? 


গুরু বলিতেছেন 
“তত্রাধিষঠাতু দেবানাঁং চৈতন্যমভিধীয়তে ৷” 
অর্থাৎ বৃক্ষের অধিষ্ঠাতা যিনি দেবতা তীহারই চৈতন্ত স্বীকার- 
পূর্বক বৃক্ষের সম্বোধন হইয়| থাকে। আরও উক্ত হইয়াছে 


প্রবাসী_ আশ্বিন, ১৩২৮ 





[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


“অস্তঃসংজ্ঞা ভবস্ত্যেতে স্থথছুঃখমমন্থিতাঃ। 
চেতনীবন্তঃ সর্ব্বে ভাবাঃ। 


বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থেরও অন্তঃসংজ্ঞ। ( internal sense ) 
বিদ্যনান রহিয়াছে, এবং উহারা জুখহ্ঃখের অন্তুভব hy 
করিয়া থাকে | 

আবারও শিষ্য প্রশ্ন কৰিল-_.“বৃক্ষার্দির যখন দেহ আছে, ২ 
এবং OBIE আঁছে, তবে ইহাদেরও Pieler ধর্ম 
উৎপত্তি হউক, বন্ধন ও মোক্ষ হউক ?” 

গুরু উত্তর করিতেছেন-_তাঁহা নহে, “ন, দেহ মাত্রতঃ 
কর্ম্মাধিকারিত্বং বৈশিষ্ট্য শ্রতেঃ1” সাংখ্যদর্শন ৫1১২৩। 
অর্থাৎ দেহ পাইলেই যে Hea হইতে হইবে তাহার 
কোনও ব্যবস্থা নাই। ত্রাহ্মণাঁদি দেঁহবিশিষ্ট ,জীবেরই 
কর্মাধিকার শ্রুতি আছে, চণ্ডালাদি দেহধাঁরীর তাহা নাই, 
সুতরাং স্থাবর দেহধারীর কর্ম্মাধিকারে প্রসক্তি কোথায় । - 

কোনও কোনও দার্শনিক আপত্তি করিয়া থাকেন; 
বাহ্বুদ্ধির অভাববশতঃ বৃক্ষাদির শরীরত্ব সিদ্ধি হইতে পারে 
না। এই আপত্তি নিরাকরণ প্রসঙ্গে কপিলের সুত্র এই-- 
পন বাহবুদ্ধি নিয়মঃ1” * অর্থাৎ--বাহজ্ঞান যেখানে আছে 
শুধু যে তাহাই শরীর বলিয়া স্বীকৃত হইবে তাঁহ! নহে, 
অন্তঃসংজ্ঞা-বিশিষ্ট বৃক্ষার্দিরও ভোক্ত-ভোগাঁয়তন শরীর আছে 
মানিতে হইবে। ভোক্তার অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে মনুষ্যাদি- 
শরীরের যেরূপ পুতিভাব AIST, বৃক্ষাদি-শরীরেরও SHS 
অবশ্ঠস্তাবী। শ্রুতিতেও Se হইয়াছে--“বৃক্ষের ষে-শাখাটি 
জীবকর্তৃক পরিত্যক্ত হইবে তাহাই শুকাইয়! যাইবে 1” 

লজ্জাবতী লতা, LTH, পদ্ম, কুমুদ, সন্ধ্যামালতী ও 
বাসন্তী ফুল avis সংজ্ঞার মধ্যে বৃক্ষ পুষ্প গুল্ম লতার যে 
অপর কোনও পদার্থের সংযোগে অবস্থাস্তর প্রাপ্তি ঘটে তাহার 
পরিচয় আমর! চর্ঘচন্ুতেই পাই। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় 
উহাদের aegis তত্ব আবিষ্কৃত হইবো কে বলিতে, 
পাঁরে ইতঃপর ভারতে স্বীকৃত পাহাড়-পর্বতের জীবত্ব ও 
চেতনত্ব নিয় বৈজ্ঞানিক আলোচন! চলিবে কি, না ?- 

শসমুরেন্দ্মোহন ভট্টাচার্য্য | 


Ol a AND 








* সাংখ্যদর্শন, ৫1১২১। “ন বাহাজ্ঞীনং satis তদেব শরীরমিতি 
fas কিন্তু বৃক্ষাদীনাম্‌ অন্তসংজ্ঞানাম্‌ অপি ভোক্ত-ভোগাঁয়তনত্বং 
শরীরত্বং মন্তব্যস্‌ ৷ যথা ভোজুধিষ্ঠানং বিন! মহুধ্যাদি-শরীরস্ত পুতিভাবসূ 
তথা বৃক্ষাদি-শরীরেখপি শুষ্তাদিকমূ। তথ! চ ক্রুতিঃ--অস্ত যদ্‌ এফাং 
শাখাং জীবে! জহাতি অথ সা গুষ্যতি।* 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 
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অন্ন-সমস্তা ও তাহার সমাধান 
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অন-মমস্তা ও তাহার সমাধান * 


স্যালেরিয়ায় দেশ শ্মশান হইয়াছে। ছুই-একটি জেল। ছাড়া 
সমগ্র দেশে জন্ম হইতে মৃত্যুর আধিক্য। ম্যালেরিয়ার 
+ন্ততম কারণ অন্নাভাব।. উদর পূর্তি করিয়া দুবেলা আহার 
করিবার সৌভাগ্য শতকরা ক*জনের আছে, তাহা তো 
সকলেই জানেন। আজ দেশের যে দিকে দৃষ্টিপাত কর! 
যায় সর্বত্র অন্নাভাব ও হাহাকার | 

এই দুরবস্থা হইল কেন? আজ যে হঠাৎ হইয়াছে, 
এমন নয়। আজ শত বর্ষ ধরিয়া তিল তিল করিয়া আমরা 
এই দুঃখ অর্জন করিয়াছি। আমাদের কার্যক্ষেত্র সঙ্ধীর্ণ 
--্ুদ্র গণ্ভীর আবেষ্টনে সীমাবদ্ধ। ইংরেজ রাজত্বের প্রারস্ত 
হইতে ইংরেজী লেখ! পড়! শিখিয়া আমর! কেবল উকিল, 

মোক্তার, ডাক্তার ও কেরানী হইতেছি। এ রকম করিয়া 

জাতি কতদিন টিকে? দেশে মাম্লা মোকদ্দসী যখন 
আছে, তখন উকীলের দর্কার। Bical পীড়ার প্ররোপ 
নিবাব্রণকল্পে ভাক্তারও একটা আবশ্যকীয় আপদ্‌। 
প্রত্নোজনের প্রায় -বিশগুণ 'অধিক উকীল ye হইয়াছে 
এবং প্রবল বেগে আরো কষ্ট হইতেছে। আশু-বাঁবু 
হোমিওপ্যাথিক বিষে বিষক্ষয় নীতির অনুসরণ করিয়া আরো 
উকীল তৈরি করিতেছেন। 

মুসল্মান রাজত্বের অবসানে বাঙ্গালী হিন্দু বুঝিয়া লইলেন 
যে,পার্শী পড়িয়া মুন্সী হইলে আর চলিবে না.। তখন উনরান্নের 
সংস্থান ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য অনেকেই পার্শী 
পড়িতেন । আমার পূর্ববপুরুষগণের মধ্যেও কেহ কেহ 
attics বিশেষ gen ছিলেন। ইংরেজ রাজত্বের প্রারস্তে 
ও পরে বিশ্ববিদ্থালয়গুলির সৃষ্টি হইলে সকলে ইংরেজী শিখিতে 
আরম্ভ করায় ইংরেজ দেখলেন বে, ইহাদের দ্বার! রাজকার্ধ্য 

গ্রপরিচালনের বড়ই সুবিধা হয়। তাঁই তখন ইংরেজী জানিলেই 

চাকরী! কেহ ওকালতী পাশ করিলেই সর্কারী. উকিল; 
বিএ পাশ করিলেই হাকিম। এইরূপ সর্কারী চাকরী 
SAHA হওয়ায় ও তাহার সম্মানের সম্বন্ধে একটি মিথ্যা 
মোহ থাকায় বাঙ্গালীগণ আরামপ্রিয্ন etal উঠিলেন। ব্যবস! 

* টাঙ্গাইল জনসাধারণের নিকট প্রদত্ত মৌখিক বক্তৃতার সারাংশ । 
Rata জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, এম্‌-এস্‌-সি কর্তৃক অনুদিত। 
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বানিজ্য ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া ইংরেজী চর্চায় মনোনিবেশ 


করিলেন। তখনকার দিনে রামহুলাল দে, মতিলাল শীল 
প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যবসায়ীগণ কিরূপে প্রভূত অর্থ উপায় করিয়া 
ক্রোড়পতি হইয়াছিলেন, তাহ! এখন আখ্যান বিশেষ। 
.এই-সমস্ত ব্যবসায়ীগণের অনেকেই জমিদার হইয়া পড়েন। 
“চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কৃপায় তাহাদের পুত্রপৌত্রাদি oR 
সমস্ত বিষয় সুখে ভোগ-দখল করিলেন। হৌসের youl 
ও বেন্রানের পদ ক্রমে ক্রমে মাড়োয়ারীরা করতলস্থ 
করিলেন। অচিরাঁৎ উগ্চমস্পৃহার অভাবে বাঙ্গালীর ব্যবস! 
বাণিজ্য প্রায় লুপ্ত হইল। 

বাঙ্গালী জাতিকে অধ্চপতিত করিবার জন্য চিরস্থারী 
বন্দোবস্ত বহুলপরিমাণে দায়ী। এই প্রথায় যেমন কল্যাণ 
হইয়াছে কিছু, অপকার ও অকল্যাণ হইয়াছে অনেক 
বেণী। গবর্ণমেন্ট ও জমিদীর এবং প্রজার মাঝামাঝি নানা 
প্রকার লোকের স্বত্ব আছে । যেমন, তালুকদার, পত্তনিদার, 


'ইত্যাদি। ame উপস্বত্বভোগীর! সুধু আলম্তে বসিয়া 


বসিয়া দিন গুজ্রান করে। ইহাদের দ্বারা দেশের কল্যাণ 
কর অর্থোৎপাদক (productive of wealth) কোন 
কাৰ্য্য হয় AL | এই ময়মনসিংহ জেলার ৪৫ লক্ষ লোকের মধ্যে 
যদি ৪৫০০০ হাজার ভদ্রলোক চাকরী আঁদি করেন, তবৈ 


শতকরা! একজন এবং ২২॥০ হাঁজার হইলে শতকরা আধ 


জন উপীর্জক, আর বাদ বাকী।ভদ্রলোক সকলে জমির সঙ্গে 
কোন না কোন প্রকারে সংসুষ্ট হইয়া আলস্তে দিন কাটান । 
এই উগ্ঘমবিহীনতাই জাতির দুর্গতির অন্যতম কারণ, AK 
প্রকার সর্ধনাশের প্রধানতম হেতু | 

কাৰ্য্যক্ষেত্রের সঙ্ধীর্ণতা ধমাগমের পথকে রুদ্ধ করিয়াছে | 
ইংলগ্ডে ও আমেরিকায় কত লোক কত প্রকারে অর্থো- 
পার্জন করে। সেখানে চীকুরীজজীবী হীন বলিয়া গণ্য 
হয়। সেদেশে জাহাজে কত দেশ-বিদেশের পণ্য পারাপার 
হয়। এই ব্যবসায়ে কত লোকের উদরান্নের সংস্থান, 
হয়। সাগরে ঝড়-বঞ্চা অবহেল! eal কত লোক নৌবৃত্তি 
অবলম্বন করে। এলিজাবেথের পর হইতে বন্বেটিয়ার 
USMS ( piracy ) বন্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু বিপৎ্সঙ্কুল- 
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কাধ্য-প্রিয় ইংরেজ পৃথিবীকে তাহার জাহাজ দিরাই করায়ত্ত 
করিয়াছে। বাণিজ্যজীবী ঈষ্ট_ ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশের 
মালিক হইয়াছিলেন। তাই আজও আমর! বলি “কোম্পানীর 
মুলুক !” | 

আগে জাহাজ পানে চলিত। বাল্যকালে গঙ্গার 
ঘাটে পাল-উড়ান জাহাজ দেখিতে পাইতাম । এখন ত 
কলকজার দিন। এক-একখানি বাণিজ্যপোত করিতে 


কত লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। তা’ ছাড়া এক-একখানি নৃতন . 


ধরণের রণপোত নির্মাণ করিতে vis কোটি টাকার কমে 
: হ্য়না। কত সরঞ্জাম, কত ইঞ্জিনিয়ার, কত নক্সাদার 
প্রথমেই দর্কার। তারপর হাজার হাজার টন লোহার 
প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন সর্বরাহ করিতে কত লোহার 
কার্খানা। যাহারা তাতার লোহার কার্থ!ন৷ দেখিয়াছেন, 
তাহারা! জানেন যে, একটি লোহার কার্থান! কি! কত 
rea লোক গেখানে খাটে। দানবীর এণ্ড, কার্ণেগীর 
লোহার কার্থানা বিক্রী হইল ৯০ কোটা টাকা দামে! তাঁর 
পর সেই লোহা পেটা ও টালাইয়ে কত লোক খাঁটে। 
হাতুড়ির ঘায়ে আর অবধ্য এখন পেটাই হয় না, কিন্ত 
বাতাস-ঠেল৷ হাতুড়ী ( pneumatic hammer ) চালাইতেও 
কম লোক লাগে “না। তারপর জাহাজ চালাইতে কয়লার 
দর্কার। খনিতে কত লোক খাটে তাহা আপনারা 
জাঁনেন। এইরূপে একটি ব্যবসায় আরে! কত ব্যবদায়কে 
জীবিত রাখে | ্ 

টাঙ্গাইল, ঢাকা, ফরাসডাঙ্গা অঞ্চলে যে-সমস্ত উৎকৃষ্ট 
Wa নির্মিত হইত, ল্যাঙ্কাসায়ার এদের স্থান কাড়িয়া লইয়া 
খুব উন্নত হইয়াছে একথ। সকলেই জানি। কিন্তু তাহাদের 
উন্নতি সমন্ধে বিবরণ পড়িয়া কোন স্পষ্ট ধারণা হওয়া 
সম্ভব নয় । সেদিন বিলাতে ম্যাঞ্চে্টারের পাইকারী সমবায়- 
ভাঙার ( Co-operative Wholesale Stores ) দেখিতে 
গিয়াছিলাম। আমি ও কয়েকটি ভারতীয় ছাত্র কর্ম্মকর্তার 
সঙ্গে দেখিতে যাই। মোটর কারে কার্য্যগ্থলে আমাদিগকে 
লইয়া গেলে দেখিলাম তাঁহাদের বাৎসরিক বিক্রী প্রায় 
১৫০ কোটা টাকা । আর আমাদের ভারত-সামাজ্যের 
সমগ্র রাজস্ব (gross revenue) হচ্ছে ১৩২ কোটী 
টাকা! ব্যাপার কি বুঝুন! তাঁদের বিক্রী তো বাইরে নয়, 


প্রবাসী--আশ্বিন, ১৩২৮ 





জন্ত*জমাট, দ্ধ তৈরি হয়। নিজেদের জাহাজে 
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সুধু নিজেদের অংশীদারদের মধ্যে। আট দশট বিস্কুটের 
ও সাবানের কার্খানা। নিজেদের গোচারণের স্থবিস্তীর্ণ 
মাঠে শত সহস্র গাতী। দেই-সমস্ত গাভীর acd নিজেদের 


সিংহল হইতে নিজেদের বাগানে উৎপন্ন চা আনা হয়। we? 

এই ল্যাঙ্কাসায়ারে যুদ্ধের ACH প্রতিবৎসরে ৩০০ কোটী 
টাকার কাপড় -তৈরি হইত। তন্মধ্যে প্রায় ৭৫ কোটা 
টাকার উপর ভারতবর্ষে আদিত। যে-সমস্ত কার্ধানায় ৩০০ 
কোটি টাকার কাপড় তৈরি হয়, তাহাতে কত কল-কার্খানা, 
কত যন্ত্রপাতি, কত ম্যানেজার, সহকারী ম্যানেজার ও কত 
লক্ষ শ্রমজীবীর প্রয়োজন Stel চিন্তা করুন। 

চাঁকরী-জীবী বাঙ্গালীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্বপ্ন হাইকোর্টের 
জজিয়তি। তাহাঁও col মোটে ৫1৬ জন হইতে পাঁরেন। 


আর আয়ও মাসে ৫০০০১ টাকা। কিন্তু একজন ব্যবসাদার _. 


উপল 


যার ৫০০০২ টাকা আয়, তার কয়টা গদি বা ‘মোকাম’ 
থাকে, এবং সেখানে কত লোক GAA করে, চিন্ত! 
করুন। | 

বেঙ্গল কেমিক্যালে ১৩০০ লোক খাঁটে। ১৫০-২০০ 
ভদ্র সন্তান নিযুক্ত আছেন। এটি তে সামান্ত ব্যবসায় । 
উকীল মোক্তারের৷ অনেকে খুব রোজ্গার করেন সন্দেহ 
নাই। কিন্তু তাহা! productive labour (ধনোৎপাদক 
পরিশ্রম ) নহে। পদ্মানদীার চরের মতো এক পাড় ভাঙ্গিয়া 
আর-এক জায়গায় চর পড়া। দেশের অর্থ দেশেই 
রহিল। } 

ইংরেজ প্রয়োজন হইলে সমস্ত কাজই করিতে প্রস্তুত । 
ঘরে অন্ন না মিলিলে দেশ বিদেশে অর্থোপার্জনে যাইতে 
তাহার কোন বাঁধা নাই। অন্ধ সংস্কার তাঁর কর্ম্মচেষ্টাকে 
সঙ্কুচিত করে All ইংরে জর যত সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ 


স্থাপিত হইয়াছে, তা" অনেক স্থলে দেশের সব ভান্পিটে yy 


ও বদমায়েস ( Criminal ) এবং তথা-কথিত লর্ড ক্লাইবের 
মতে! 'বাপেখেদানো? ‘অরণ্য’ ছেলেদের দ্রারা। কুমোরের 
কাদার টিপির মতে! ত্রিভঙ্মুরারী ভাঁলছেলে দেশে অনেক 
হইয়াছে, এখন কিছু ভান্পিটে বেপরোদ্ধা ছেলের দর্কার। 
বাল্যে মাতা, যৌবনে স্ত্রীর বসনাঞ্চলের অন্তরালের সুরক্ষিত 
আশ্রয়ে বাস করিয়াই তো এই দুর্গতি হইয়াছে; আমাদের 


৬ষ্ঠ সখখ্যা | 


কোন অন্মসাহসিকতা (spirit of adventure ) 
নাই। পুল হইবার আগে গঙ্গা পার হইতে হইলে - 
অনেকে কাঁদিয়া আকুল হইত। এ-অঞ্চলের মুদল্মান 
ভ্রাতাগণ এ-বিষয়ে অনেক অগ্রসর । এখানে আর এখন 
জনি মেলা দায়। তাই প্রতিদিন Pater ময়মনসিংহ হইতে 
অনেক চাষীরা আসামে গিয়া জমির ইজারা নিতেছেন। 
বাড়ীর তিন ছেলের একজন দেশে থাকিতেছেন আর ছুইজন 
বাহির হইয়া! পড়িতেছেন, হয় জমির তল্লাসে নয় Data 
জাহাজে সারে fea মাঝি মাল্লী হইতে। হয়ত পদ্মায় 
চর উঠিয়াছে, তখনও মালিকের কোন ঠিকানা নাই। এরা 
গিয়ে ছ'চার বছর বিনা খাজনায় চাষ আবাদ করিল। তারপর 
মালিকী সাব্যস্ত হইলে, হয় সুবিধা হইলে সেখানে থাকিয়া! 
গেল, নয় ত ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিল। আমাদের হিন্দু 
এ. ভঃতাদের ata বাড়ীর চার ছেলে পৈতৃক ছুই বিঘা জমি 
চুলচেরা ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া নিঃস্ব না হইয়া এই-রকম 
করিয়া এঁর! সচ্ছল অবস্থায় আছেন। এ অতি প্রশংসনীয় 
কেউ যদি কলিকাতায় seria জেটি, Custom House, 
ক্লাইব BG, এজ্রা Ae, পোলক স্ীট অঞ্চলে যান, দেখিতে 
পাইবেন কত হাজার মণ মাল নিয়ত আসা-যাওয়া করিতেছে । 
এ-সমস্ত কারা আনে ও নেয়? এর মুনাফা কার পকেটে 
যায় ? ভারতবর্ষে MPA ৬০০ কোটা টাকার মাল আম্দাঁনী 
ও রপ্তানী হয়। এই ৬০০ কোটার কত অংশ দালাল ও 
(middleman) ফ'ড়েদিগের রোজ্গার হয় ?*তার পর মফঃ- 
্বলে দাঁদন দিয়া! উৎপন্ন othe কাহার! নাম-মাত্র মূল্যে চালান 
দিতেছেন?, তারপর আমাদেরই ক্ষেত্রজাত পাঁট যখন 
পাঁট-কলে যায়, তখনই a কি দাম দেওয়া হয়, আর যখন 
কল হইতে বাহির হয় তখনই a ইহার দাম কত হয়? 
বাউলা দেশের শ্রেষ্ঠ জমিদার বর্দমানাধিপের আদায় ৪০1৫০ 
জজ্ঞথ টাকা; কিন্তু দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের সঙ্গে অসপ্তাবের 
জন্য সদর খাঁজন! বেশী হয়। তার পর, কাঁশিমবাঁজার, মুক্তা- 
গাছা প্রভৃতি ভূম্যধিকারীদের আয় বজ.বজ, হইতে ব্রিবেণী 
পর্য্যন্ত গঙ্গার ছুধারে যে-সমস্ত পাটের কল এদের অনেকেরই 
মূলধন ২৫০ লাখ টাঁকা। ক্লাইব, কামারহাঁটি ইত্যাদি 
কোম্পানীর! শতকরা ১০০, 200, ২৫০ টাক! dividend 
( মুনাফ!) দেয়। তাহা হইলে, ৫০ লাঁখ মুলধনে বৎসর 


অন্ন-সমস্যা ও তাহার সমাধান 


৭৯৩ 


৫০ লাখ অংশীদারদের আয়ের উপর ম্যানেজিং এজেন্ট স্দের 
কমিশন ইত্যাদি আছে। কাজেই এক-একটি পাটের কল 
অনায়াসে যে কোন একটি বিশাল জমিদারীকে কিনিতে 
পারে। | 

আমরা ভাবি, সিবিলিয়নগণ এ দেশের কত অর্থই না 
শোষণ করিয়া লইতেছেন। কিন্তু ২১টি ইংরেজ কোম্পানী 
যাহা লয়, সমস্ত ভারতবর্ষের সিবিলিয়নগণ তাহা লন না | 
"অথচ এ দিকে আমাদের লক্ষ্য নাই। ইহা অনায়াসেই 
প্রতিকাঁরযোগ্য, অথচ কোন চেষ্টাই নাই। 

আমরা আমাদের যুগে যুগে সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
করিতেছি। aR মহাশয় ব্যবস্থা দিলেন, সমুদ্রযাত্রা কৰিলে 
পতিত হইতে হইবে। কাজেই বাড়ী থেকে বাহির হওয়া 
আর আমাদের ঘটয়া উঠিল al) কিন্তু আমরাই সিংহল, 
জাবা, বলিদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন 
করিয়াছি। তার পর, হাচি টিকৃটিকি প্রভৃতির উপদ্রবে 
যেমনি মন আমাদের . সঙ্কুচিত হইল, অমনি কর্ম্মচেষ্টা 
উদ্যম, উদ্যোগ প্রভৃতি হারাইয়া বসিলাম। ব্রাহ্মণের 
আধিপত্য বজায় রাখিতে নিছেদের অন্প-্বল্প যাহা-কিছু 
কাজ কর্ম, তাহাও বেশ নিজেদের মধ্যে বিলি বন্দোবস্তের 
shel আঁকিয়া সীমাবদ্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলাম। 


তাই সায়েন্তা খাঁর সময় টাকায় ৮ মণ চাউল। ইহা দেশের * 


ধনহীনতারই পরিচায়ক | পলাসীর যুদ্ধের পরের একটা! 
কথা বলিতেছি। একটি পুরানো পুঁথির শেষ পৃষ্ঠায় 
দুর্গোৎসবের হিসাব পাওয়া গিয়াছে। আট আনায় একমণ . 
দই, একমন চাল আঁটআনা, সমস্ত ব্যাপার পঁচিশ টাকায় 
নির্বাহহইত। কামার হয়ত দা, কুড়াল, লাঙ্গলের ফাল 
প্রভৃতি তৈরি করিয়। দিয়াছে, গৃহস্থ তার দাম আট আনার 
ধান গোল! থেকে দিতে চাহিলেন। কামার কুলীর মজুরির 
ভয়ে অত ধান লইতে রাজি হইল না। 

আমরা তীতীর কাজ তীতীকে, কামারের কাজ 
কামারকে ও কুমোরের কাজ কুমোরকে সপিয়া দিয়] 
নিশ্চিন্ত হইয়া ইংরেজ আমলে বিদ্যাচচ্চায় লাগিয়া গেলাম । 
আমরা senior, junior scholar হইলামি। আমরা 
যখন প্রথম প্রথম বি-এ পাশ করিলাম সাত গাঁয়ের লোক 


‘চুটিয়া আসিল আমাদের দেখিতে। আর যদি এমএ পাশ 


৭৯৪ 
RRALRAL LEAL ASSAILED. 


করিলাম তো হইয়া পড়িলাম ছোট-খাট এক দেবতা । এই 
' করিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের! ষাহারা সব দেশে এবং সব 
জাতির সর্বাবিধ উন্নতির মূল তীহারা ইংরেজী ডিগ্রির. নিকট 
ads লিখিয়া দিয়াছেন। আর বোম্বাই অঞ্চলে লোকে 
ব্যবসা-বাণিজ্যে লাগিয়া গেল। ওদেরও ঘে প্রথম বারেই 


সফলতা হইল, তা নয়। প্রথম প্রথম লোক্‌সান দিয়া যে. 


অভিজ্ঞতা অর্জিত হইল তারই ফলে আজ ওর! এত উন্নত। 
দিন্শ। ওয়াচার প্রণীত সার্‌ জম্যেদৃজি তাতার জীবনচরিভ 
পাঠ করিলে জানা যায় যে, ব্যবসা বাণিজ্য অমনি ধরিলেই হয় 
al কত যে একাগ্র সাধনার প্রয়োজন তা এই-সমস্ত 
ধনকুবেরদের জীবন্‌ শিক্ষা দেয়। 

‘ আজরাল আমাদের দেশে চায়ের ব্যবসায় খুব 'লাভ- 
-জনক।- কিন্ত এই ব্যবসায়ের ইতিহাস পাঠ করিলে জান! 
যায় সমগ্র সভ্যজগৎ ও জীবন হইতে দূরে একান্তে যখন 
দলে দলে শ্বেতাঙ্গ চা-করের। (planter) গিয়া আবাদ 
আরম্ভ করিল তখন শতকরা কতজন কালাজর-ম্যালেরিয়াতে 
মারা গেল! ও অঞ্চলে গেলে কতশত ইংরেজের কবর 
. দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উদ্যম, ওদের এত অর. বাধাতেই 
নষ্ট হয় না। তাঁর! কুইনাইন খাইয়া, মশা তাঁড়াইবার জন্য 
বাড়ীঘর লোহার. জাল দিয়া ঘিরিয়া কাজ সুরু করিল.। 


* সেই a6 ডালহৌসির সময় হইতে চেষ্টা করিয়া আঁজ 
এতদিনে এর সুফল ফলিয়াছে। ইহার ফলভোগ করিবার 


তাদের . নিশ্চয়ই একট! দাবী দাঁড়াইয়াছে। এইরূপে 
নিয়তই বিরুদ্ধপ্রকৃতির ও প্রতিকূল বাঁধার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া 
ইংরেজ লক্ষমীকে অঙ্কশীয়িনী করিয়াছে। 

ঢাকা-ও টাঙ্গাইল অঞ্চলে যে মাড়োয়ারী আমল পায় 
নাই তাহার কারণ এ অঞ্চলের সাহা, তিলি ও তাম্লি শ্রেণী 
-' ইতিপূর্বে ইংরেজী শিক্ষার মোহে আকুষ্ট হুইয়! জাতীয় 
ব্যবসায় ত্যাগ করেন নাই। ইহাদের মধ্যে প্রকৃত ব্যবসায়- 
বুদ্ধি আছে) “অন্ন সমস্যা” সম্বদ্ধে বক্তৃতা করিয়া এক fay 
হইয়াছে যে, দলে দলে ছাত্র আমার কাছে আসিয়া ব্যবসা 
wal সম্বন্ধে উপদেশ নিতে চান। ইহারা ভাবেন যে, আঁমি 


ডাক্তারের মতো তাহাদের নাঁড়ী টিপিয়া বলিয়৷ দিব তাহাদের ' 


কোন্‌ দিকে রুচি। তাহাদের ব্যবসা ফাঁদিবাঁর যা-কিছু 


আয়োজন ও সরঞ্জাম সমস্তই “conf” করিয়া 


প্রবাসী-_ আশ্বিন, ১৩২৮ 


NOP IRR OLAS 


দিতে হইবে ইহারা নিজেরা কিছু ভাঁবিবেন না না বা 





| ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





দেখিবেনও all তাঁহাদের অনেক সময় বলি এই-সমন্ত 
সাহা মহাঁজনদের ওখানে গিয়া দেখিতে, কি করিয়া তাহারা 
একটা ব্যধসায়কে ae করান। মাড়োয়ারীর! হয় ত 
বাঙাঁলীকে আমল দেয় না, কিন্তু ইহার! তো আমান 
স্বজাতীয়। . 
EE ETS aaa তাহা 
এই লোটা-কম্বল-সম্বলধারী মাড়োয়ারীদের ক্রমে ক্রমে 
বাংলা দেশ বিজয়ের ইতিহাস স্মরণ করিলে, অস্বীকার 
করিতে হয়। সুদুর পল্লীপ্রান্তে কয়েক গণ্ড! টাঁকামাত্র 
সম্বল লইয়| অনেক মাড়োয়ারী ব্যবসার পত্তন করিয়া কোঁটা- 
পতি হইতেছেন। এখন আর সুধু ব্যবসায় নয়, তাঁহার! 
এবার জমিদারীর আস্বাদ গ্রহণ করিতেছেন। আশঙ্কা হয় 
আর বিশ বৎসরের মধ্যে বাংলা, দেশের অর্দ্ধেক জমিদারী 
তাহাদের আয়ভাধীন হইবে, কনিকাতার বিপুল বিভবের 
শতকরা ৯৫ ভাগ অ-বাঁঙালীর হইবে।' অনেকে বলেন, 
মূলধনের অভাবই তাহাদের ব্যবসাক্ষেত্রে নামিবার প্রধান 
অন্তরায়। তাঁহারা ভাবেন হাজার কয়েক টাকার তোড়! 
teal চৌরঙ্গীতে আফিস, বৈদ্যুতিক পাখা, দরোয়ান্‌ ইত্যাদি 
লইয়া বসিতে 'পাঁরিলেই ব্যবসায়ে কৃতী হইতে পারিবেন। 
কিন্তু প্রকৃত ব্যবসায়ের কোন খবরই তাহারা রাখেন a | 
হাওড়া ও শিয়ালদহ ষ্টেসনে গেলে দেখিতে পাওয়া 
যায় প্রতিদিন, কত হাজার হাঁজার কেরাণী ডেলী-পেসেঞ্জার 
রূপে সকাল সন্ধ্যা আসা যাওয়া করেন।' ইহাদের কেহই 
৩০1৪০ বা ৫০২ টাকার অধিক বড় রোজ্গার করেন না। 
তন্মধ্যে 0৭২ টাকা মাসিক টিকেট ক্রয় করিতেই ali হয়। 
এই তো কোজ্গার। ইহারই তাড়নায় সকালবেলা ৮টার 
সময় নাকে মুখে কোন প্রকারে ভাত গু'জিয়। হাজির 
দিতে হয়। কি শৌচনীয় দৃশ্য! wm 
অনেকে বলেন, আঁপনি কেবল প্রশ্নই উত্থাপন করেন, 

তাঁহার সমাধানের এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন না । এই- 
সমস্ত প্রশ্নের সমাধান নিজের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেই 
পাইবেন। এই যে এখানকার খেয়াঘাট ইহা 'হইতে কত 
আয়ু হইতে পারে? কিন্তু Sate খোঁট্টারা আসিয়া ক্রমে ক্রমে 
অধিকার করিয়াছে কেন? .বাগেরহাট-_খুঁলনা ও বসিরহাঁট 


wd সংখ্যা] ae 


অঞ্চলে একজন ১৬টা! খেয়াঘাট জম! লইয়াছে। আমরা 
পারি না কেন? ডিস্ক্টবোর্ডের কর্তা তো আমরাই। 
প্রকাশ্য ডাকে এগুলো বিলি কর! 'হয়, বিদেশীরা এসে 
সুবিধা করিয়া নেয়, আমর পারি না কেন? একজন খোট্টা 
নিজে তার খাটের নৌকা! বাঁওয়া, পয়দা আদায় করা ইত্যাদি 
সব নিজে তদারক করে, অপচয় হইবার কোন উপায় রাখে 
না। আর আমরা পারি না, কেবল আমাদের একজন ১৫২ 
টাক! দিয়! সর্কার রাখিতে হয়, নতুবা! দিনে দুইবার তাস 
খেলা, ঘণ্ট।-কয়েক স্থুনিদ্রা, ইত্যাদির ব্যাঘাত হয়। ১৫২ 
টাকার সর্কার নিজেকে ভাতে কাপড়ে বাঁচাইবার জন্ 
চুরী করিতে বাধ্য হয়। কাজেই ইজারা লইয়া আমাদের 
লাভ হয় না ;- কেননা আমর! বাবু । 

সমস্ত কলিকাতা সহর খুঁজিলে কয়টা বাঙালী পানওয়াল! 


amd 


_ বাহির হয়? সবই তো! খোষ্টা। রোজ যখন গড়ের মাঠে 


বিকালে বেড়াইতে যাই দ্বেখি হ্যারিসন্‌ রোড ও আমহা্ট AG 
ফেস্থানে মিশিয়াছে সেইখানে এক পানওয়ালার দোকানে 
লেমনেড সর্বৎ ও বিড়ী সমেত কত বিক্রী। মাসে 
তার লাভ থাকে ২০০।২৫০২ টাঁকা। একটা পানের দোকান 
করিতে কত টাকা মূলধনের প্রয়োজন? আজকাল তো 


. কলিকাতা প্ৰভৃতি বড় বড় সহরে হাজার হাজার মোটর 


গাড়ীর আম্দানী হইয়াছে। এর সমস্ত চালক কোন্‌ 
জাতীয়? লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখাণ্যায় পাঞ্জাবীরা প্রায় 
একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে। একজন ড্রাইভার যত 
বেতন পায় কয়জন কেরানীর বেতন তত? কলিকাতায় 
চাঁকর-বাঁমুন হয় উড়ে নয় CAB Ate al শের চক্রবর্তী- 
মহাশয়ের দিন গুজরান করা অসাধ্য হইলে আটআনা 
বার্ধিকের ay রৌদ্রে পাচ ক্রোশ হীটিয়া উপস্থিত হইবেন, 
কিন্ত ইহাদের কাহারো কাছে কোথায়ও az করার কথা 
বলিয়। দেখিতে পাবেন কি উত্তর এঁরা দেন। এই রকম 
করায়ই deal দেশ হইতে কত অর্থ অ-বাঙালীরা উপার্জন 
করিয়া নিয়। এ দেশকে নিঃস্ব করিয়া ফেলিতেছেন। এই- 
সমস্ত উড়ে খোষ্টা কত টাকা মনিঅর্ডার করে তাহা হিসাব 
করিলে ও কথার সত্যতা সম্যক উপলব্ধি হইবে। 
ডাঁয়মণ্ড-হায়্বার লাইনে মগরাহাঁট প্রভৃতি স্থানে অনেক 
বিপুল চালের ফার্বার আছে৷ সেখানকার বহু আড়তদ্কারের 


অন-সমস্থ্যা ও তাহার সমাধান 
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পানা 





মধ্যে কয়টা দেশীয় লোক? তীহারা আমাদেরই ক্ষেতে ফল! 
ধান কিনিয়া লক্ষপতি হইতেছেন, আর আমর! ছেলেদের 
“নমিনেশন” জোগাড় করিবার জন্য নিজেদের সর্বস্ব পরের 
হাতে সঁপিয়! দিয়া বেড়াইতেছি ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ সাঁছেবের 
কুঠীতে ঘুরিয়া। ইহার প্রধান কারণইশ্রমবিমুখতা | স্বল্লায়াসে 
কোন প্রকারে দিনাতিপাত করিতে পারিলেই হইল । 
আমাদের অঞ্চলে কৃষকরা খুব পরিশ্রম করিয়! ধান রোপে। 
তার পর যখন ধান একবার লাগিয়া যায় তখন পশ্চিমে” 
আনিবে ধান কাটাইবাঁর ও মলাইবার জন্য । নিজেরা আর 
কিছুই করিবে না। তাঁর! কি এতই ধনী? গিরিডি অঞ্চলে 
দেখিয়াছি crate যখন ক্ষুধার তাঁড়না অসহ্য হইয়! উঠে তখন 


সেই দেশী সাওতাঁলর! কাজ করে। অন্য সময়, কাজ করে 
ai কেন জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেয় “কাজ কর্ক কেন? 
Beta করতে কি জানি না?” 


তার পর কলিকাতা সহরে, কত চুতোর fife কাজ 
পাইতে পারে, কিন্তু চীনে আসিয়া! অধিকার করিয়াছে! কেন 
না, দেশী মিন্পিরা চোখের আড়াল হইলেই ফাঁকি দিবে। 
তাদের উপর কোন কাজ দিয়া নির্ভর করা যায় না। কিন্ত 
একজন চীনে মিস্ত্রি কি প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করে! 
পূর্বে চীনেপটির খানিকটায় চীনের! থাকিত। এখন 
cafes, BE অঞ্চল ছাইয়া ফেলিয়াছে। কেন? এ দেশে 
কি মুচি পাঁওয়! যাঁর না? নিয়শ্রেণী ও মধ্যবিত্ত of 
আমাদের সকলেরই মধ্যে অকর্ধণ্যতা ও কুড়েমি। এই 
করিয়া দেশের প্রায় সকল বিভাগই বিদেশী দ্বারা বিজিত 
হইতেছে | কলিকাতা পটারী ওয়ার্কসের নিকট ছু'এক 
বছর আগে একজন চীনা মিস্ত্রির সামান্ত একখানি দোকান 
দেখিয়াছি, কিন্তু অধ্যবসায় ও সততা দ্বারা এখন সে দোকান 
একটি বিরাট কার্বারে পরিণত হইয়াছে। 

অতএব এখন আমাদের কি করা কর্তব্য? 
সহযোগ-বর্জান আন্দোলন দেশের একটি কল্যাণ করিয়াছে।" 
দেশের লোকের দৃষ্টি অন্তর্মুখী হইয়াছে । দেশের মা- 
বাপেরা বুঝিয়াছেন, চল্তি রকম লেখাপড়ার অসারতা । 
এতদিন এই শিক্ষা ছেলেকে দিবার Gay হইতে হইয়াছে 
খরচান্ত। ছেলে গ্রাজুয়েট, হইয়া কি পরিমাণ অর্থ 
রোজ্গার করিতেছেন তাহা তো আমরা সকলেই দেখিতে 


৭৯৬ 


পাইতেছি। পাঠ্যাবস্থা কাঁটে ভাল। কিন্তু, অনেকের 
পাঁদ করিলেই faq; কেন না, তখন রোজগার করার 
প্রয়োজন হয়। কাঁজেই দেশের cate অর্থকরী শিক্ষার 
জন্য আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। সহযোগ-বর্জ্জন 
আন্দোলন হওয়াতে যে আমর! ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছি 
ইহাই পরম সুখের বিষয়। 

দেশের যুবকদের জীবনের নানা ক্ষেত্রে কৃতকাধ্য 
হইবার পক্ষে ভগ্ন স্বাস্থ্য একটি প্রধান অন্তরায়। 
প্রতিদিন রৌদ্র বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া কোন প্রকারে 
একরাশি অখাদ্য বা কুখাগ্চ গলাঁধঃকরণ করিয়া এই 
বিদ্ধা আহরণ করিতে sie মাইল হাঁটিয়া স্বাস্থ্য ও উদ্যম 
একেবার নষ্ট Ral যায়। তারপর যখন প্রকৃত প্রস্তাবে 


জীবনের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হয় তখন STS © 


অবস্থা লইয়া কোন্‌ কৃতকার্যযতা আশা করা যায় ? তাই 
বনিতেছিলাম, সকলকেই কি এই শিক্ষা ate করিতেই 
হইবে? বিলাতে so কোটি লোকের মধ্যে ২৫০০০ হাঁজার 
BIg কলেজে পড়ে, আর আঁমাদের দেশেও ৪1০ কোটি 
লোকের মধ্যে প্রায় ২৩ হাজার ছাত্র কলেজে পড়ে । তাই 
বলিয়। কি জ্যামিতির ম্বতঃসিদ্ধের মত আমর! ইংর্জেদিগের 
সমান ? বিলাতে শতকরা ৯৫জন প্রাথমিক শিক্ষালাভ করে। 
মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তে শতকরা! দ্শ-পনেরো৷ জন মাত্র 
ঘিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে যাঁয়। আমাদের দেশেও সেই- 
রূপ zea উচিত। পিতামাতা সব ছেলেকে উচ্চ শিক্ষা 
দিবার প্রয়াস করিয়া অযথা সর্বস্বান্ত হন। তিনজন ছেলের 
মধ্যে প্রতিভাঁশালী একটিকে উচ্চশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়া 
"বাকী sare মাধ্যমিক শিক্ষার মান অবধি পড়াইয়৷ 
রুচি aah কোন কাজের মধ্যে দিলে এরূপ দুরবস্থা 
হইবে না। a কলেজে তো তিন বছর পড়িতে হয়। তার 
পর যাত্রার জুড়ি সাজিয়া বটগাছের তলায় কয়েক বছর 
* "afta বেড়াইতে হয়। দেই কয় বছর যদি কেউ কোন 
ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশ al প্রবেশ করেন তবে ওকাঁলতির 
দুর্ভোগ ভুগিতে হয় না। অনেক সময় প্রশ্ন হয় যে, কোথায় 
শিক্ষানবিশী কর! যাইবে ? গ্রামে গ্রামে গিয়া দেখিলে দেখিতে 
পাঁওয়া বায় অনেক সাহ! গ্রসৃতি ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোক 


প্রবানী- আশ্বিন, ১৩২৮ 


আত্মসন্মানের মিথ্যা মোহে 


"কোন “মিথ্যা আত্মদন্মান বোধ” 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





ব্যবসা করিয়া কৃতী হুইতেছেন। ইহাদের নিকট গিয়া 
বিনা মাহিনায় নিজ হাতে কাজ শিখিতে গেলে অবশ্য 
ইহারা আপত্তি করিবেন না। শুনিয়া থাকি, মাড়োয়ারীর! 
নাকি দ্বাঙালীদের ব্যবসাতে লইতে আপত্তি করেন। কিন্ত 
অনেক বাঙালী দেশে গ্রামে আছেন ধাঁহারা চাউল, ডাল, 


কেরাসিন ইত্যাদির ব্যবসা করিয়। অর্থোপার্জন করিতেছেন।- 


ইহাদের নিকট যাইয়! চাকরের মত খাটিতে হইবে। তুচ্ছ 
শিক্ষাকে বিড়দিত.করিলে 
চলিবে না। 

অনেকে ব্যবসায় শিথিবেন বলিয়া School of Com- 
merce ইত্যাদিতে ভর্তি হইতে ব্যস্ত হইয়! উঠিয়াছেন। 
রাক্বোর্ডে ও খড়িমাঁটির সাহায্যে ব্যবসা শিক্ষা হয় না। তুলো, 


পাট কোথায় জন্মে, Commercial History ও Geo- 
graphy ইত্যাদি না পড়িয়াও মাঁড়োয়ারী ও ভাঁটীয়াদের -. 


তাহা জানিতে ও ব্যবসা চালাইতে কোন্‌ কষ্ট হয় না। 
ইংরেজীতে হিসাব রাখা কিম্বা নির্ভুল পত্রলিখন-পদ্ধতি 
জানা কৃতকাৰ্য্য হইবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন AH | 

ছেলে পরীক্ষায় কৃতকার্য না হইলে তাহাকে বৃথা 
চোখ রাঁঙাইবার কোন প্রয়োজন নাই। এখনো তার 
( false sense of 
dignity) হয় নাই, তাহাকে কোন ছোট দোকান 
করিয়া দিন। কিন্া* কোন দোকানে বেচাকেনা শিথিতে 
দিন। “বাইরে কৌচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কীর্তন” 
করিয়া কি হইবে? | 

যাহা হউক, দেশের হাওয়া ফিরিয়াছে ইহা খুব গুভ- 
লক্ষণ সন্দেহ নাই। আজ জীবনসংগ্রামের মহা-আবর্তে ধীর 
ভাবে অকুতোভয় হইয়। আমাদিগকে কাৰ্য্য করিতে হইবে | 
নিজেদের সমগ্র চেষ্টা ও শক্তি জাতীয় ছূর্গীতি অপন্ুয়ন করিতে 
নিয়োজিত করিতে হইবে মিথ্যা আত্মসন্মানবোধ আমাদের 
কন্মুকুশনতাকে যেন খর্ব না করে। যাহারা আজ জগতে 
শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছে, তাহারা কোন যাঁছুবলে সিদ্ধিলাভ 
করে নাই। চেষ্টাদ্বারাই সমস্ত সাধিত হইয়াছে ও হুইবে, 
ইহাই স্মরণ করিয়া আমরা কর্ম্মে OFS হইব। 

Horace রায়। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 





ঘরের ডাক 


৭৯৭ 


ORION 





পাটি 


ঘরের ডাক 


(>) 
২ আজ বিকালে লক্ষী বেড়াইতে বাহির হয় নাই,_-নিজের 


“ঘরের জানালার ধারে চুপ site বসিয়াছিল। শরীরটা 


তার তত ভাল ছিল a; আগের দিন রাত্রে অল্প অল্প 
জর হইয়াছিল; এখন আর জর নাই বটে, তবে শরীরটা 
বড় BAI : 
জানালার সমুখেই গির্জার প্রকাণ্ড উদ্যান, তাহাতে 
বড় বড় দেবদারু এবং শিশুগাছ সারিবন্বিভাবে দীড়াইয়া 
রহিয়াছে এবং তাহাদের আড়াল দিয়া অদূর গ্রামের ইতস্তত- 
বিক্ষিপ্ত কুটিরগুলি মাঝে মাঝে দেখা যাইতেছে । জানালার 
ধারে বসিয়া লক্ষ্মী ভাবিতেছিল, রেভারেও্ড তাহাকে বে 
_ কৃথ! বলিয়াছিলেন তা খুব ঠিক। এই বাংলা দেশটার 
প্রাকৃতিক পৌনধ্যের মধ্যে এমনই একট! মাদকত| আছে 
যা মানুষকে অভিভূত sia ফেলে। এর বাহিরটা যেন 
বিশ্বছুনিয়াকে ডাকিয়া বলিতেছে। “আয় aig’) কিন্ত 
এর ভিতরটা কি ভয়ানক fA) সেখানে আহ্বানের 
বাঁশী ধুলায় পড়িয়া লুটাইতেছে-_ বাঁজিতেছে কেবল বিদায়ের 
করুণ স্থর--কেবল বিদায় আর বিদায় । কিন্তু এই যে 
সন্ীর্ঘতা, এই যে কেবলি বিসর্জন আর বিপর্জন, ইহার 
সুরটি এত করুণ হুইয়া তার কানের ভিতর দিয়া মরমে 
, ft পশিতেছে কেন? এই ষেখাপছাড়ু! কুসংস্কারগুলো, 
এই যে জাতিভেদের CARA বেতাল! চীৎকারগুলো, ইহাদের 
ভিতর হইতে সে এত করুণ ga খুজিয়া পাইল কোথা 
হইতে? সে সুর এত করুণ যে তার কানা পায়। 
হিন্দুসমাঞ্জের এইনব সঙ্কীর্ণত, এইসব কুসংস্কার লইয়া 
সে প্রবন্ধের aay কত HE বিদ্রপই ন! করিয়াছে, কিন্ত 
.. টা কি তার প্রাণের জিনিষ? al, না, তা হইতেই 
পারেনা! সে আজ আশ্চর্য্য হইয়া গেল, এই এত বড় 
একটা করুণ এবং" বিষাদময় ব্যাপার লইয়া সে কি করিয়া 
এত ছেলেমান্ুষী করিতে পারিয়াছিল। না, না, এসব 
হাঁসি-ঠাট্টার জিনিষ নয়'; এর মধ্যে যা আছে, সে কেবলি 
কানা আর Fill’ এই যে সেদিন সেই অপরিচিত 


যুবকটির সঙ্গে নদীতীরে তাঁর দেখা হইল, সে ত ধনীর ' 


সন্তান, Bal কৃরিলেই সে ত যথেষ্ট বিলাসিতা রিড 
পারে, কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই সে তা! করে নাই। যে- দেশের 
অন্তঃকরণ শুধুই কেবল কীদিতেছে আর কীদিতেছে, সে 
দেশের লোক হাসিবে কিরপে? তাই যুবকের মুখে 
বিষাদের ছায়া, তাই উদাস হাওয়ার মতই তার উত্তরীয় 
উড়িতেছে। লক্ষ্মীর মনে হইতে লাগিল, এই অপরিচিত 
ধনী-সন্তানটির এই যে বৈরাঁগ্য, এই যে সকল থাকিতেও 
রিক্তা, এ কেবল তাঁদেরই জন্ত-_সমাজকে ছাড়িয়া যারা 
চলিয়া গিয়াছে এবং ফিরিবার জন্য Sita কীদিয়৷ বেড়াই- 
তেছে অথচ ফিরিতে পারিতেছে না। তাই ত নমঃশৃদ্রদের 
সে মার মত করিয়া আগ্লাইয়। রহিয়াছে, পাছে তারা 
পালাইয়! যায়। 

রেভাঁরেণ্ড বলিতে চান, বাংলা দেশের বাহিরটার সহিত 
তার ভিতরের একটুও মিল নাই ;-_আছে বৈকি! 
তার' বাহিরটাও কীদিতেছে_তার অন্তরটাও কীদিতেছে, 
সে কারা অত্যন্ত করুণ! 

হঠাৎ ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া ফেলী সেই কক্ষে প্রবেশ 
করিয়াই বলিয়া উঠিল, “আজ কোথায় গেছ্‌লুম বল দেখি, 
apatite 1” 

অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে লক্ষ্মী বলিল, “কি জানি p 

“তবু বল দেখি 1” 

“কি করে জান্ব বল্‌!” . 

“আন্দাজ কর দেখি_-কথণই বল্তে পার্ৰে না 1” 

জানালার ধার হইতে উঠিয়া -আসিয়া কেরোদিনের 
ল্যাম্পটা জালিতে জাঁলিতে লক্ষ্মী বলিল, “কোথায় গেছ্লি 
বল্‌ না!” 

“পার্বে না বল্তে ?--হেরে গেছ? 

একটু হাসিয়া লক্ষ্মী বলিল, "আচ্ছা হেরেই cafe 
কোথায় গেছুলি বল্‌ না 1” 


একগাঁল ata ফেলী বলিল, “গুরুমশাইদেব্র বাড়ী।” | 
তারপর 'মুখ্খানাকে সহসা গম্ভীর shal সে বলিতে 
লাগিল, “ওঃ কত aw দালান লক্ষমী-দিদি, তিন-চার মহল 
বাড়ী।”' 


৭৯৮ 


অত্যন্ত আগ্রহের সহিত লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, “তুই 
একলা গেছুলি নাকি ?” 

“একলা যাবো কেন? গুরুমশাই, al TW এ”. “হঠাৎ 
মাঝখানে কথাটাকে চাঁপা দিয়া সে afl উঠিল, “or 
মশায়ের আসল নাম নলিনী-বাবু, তা ত জান ন! লক্ষ্মী-দিদি !” 

বাধা দিয়ে লক্ষ্মী বলিয়৷ উঠিল, “তার পর কি হোলো 
বল্‌ না!” 

তার পর আঁর কি হবে!--নলিনী-বাবু আমাকে 
তার মার কাছে নিয়ে গেল,__ওঃ নলিনী-বাঁবুর মা যা 
aan লক্ষ্মী-দিদি ;-_সে নলিনী-বাবুর আসল মা নয় 
লক্ষী-দিদি, সৎমা | 

অত্যন্ত আগ্রহের সহিত লক্ষ্মী বলিল, “তিনি তোকে 
দেখে কি বল্লেন?” 

“বললে, এস মা এস।” 

“তুই কি কর্লি? 

“আমি গলায় কাপড় দিয়ে পেলাম কর্লুম I” 

“তার পর?” 

হঠাৎ কি ভাবিয়া! ফেলী বলিয়া উঠিল, “মেই কথাটা 
জিজ্ঞাসা করেছি লক্ষ্মী- দিদি 1” 

"কোন্‌ কথাটা রে?” 

* “গলেই যে আমরা দেশে থেকে গেলে দেশের নোকে 

আমাদের সঙ্গে কথা কইবে কি না!” 


লক্ষ্মী সাগ্রহে জিজ্ঞাস! করিয়া উঠিল, “কি বল্লেন ?” 


অত্যন্ত করুণ কণ্ঠে ফেলী বলিয়। উঠিল, “কিছুই wa 
ন! লক্্মী-দিদি-_ কেবল কীদ্তে লাগলো 1” | 
“কাদতে লাগুলে। ?” 
“ই লক্্মী-দিদি 1” 
aa আবার জানালার ধারে foal বসিল। চারি- 
দিকে তখন অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে । তাঁর মনে 
- হুইতে লাগিল, ওঁ যে নলিনী-বাবুর মার কারা, এখানেই 
বাংল! দেশের প্রকৃত অন্তঃকরণটা ধর! পড়িয়া গিয়াছে। 
"সেখানে তাদের জন্য Stl বা অবজ্ঞা এত্টুকুও সঞ্চিত হইয়া 
উঠে নাই। সেখানে আছে কেবল, তাঁদের বুকে করিয়া 
লইতে না পারার জন্য আকুল মর্মবেদনা। তাই বাংলাদেশ 
অমন উদাস নয়নে তার মুখের পানে রাতদিন চাহিয়া থাকে । 


— 


গ্রবাসী_ আশ্বিন, ১৩২৮ ৰ 
ভক্তি স্নেহ মমতায় লক্ষ্মীর বুকখান! waa উঠিতে লাগিল Lo 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


মুখখানাকে ভার করিয়! ফেলী বলিল, “আমাদের তাহলে 
দেশের লোকে ফিরিয়ে নেবে ন! লক্ষী-দিদি ? ২ 

তাঁকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া লক্ষ্মী বলিল, “নেবে 
বৈকি ফেলী-_আমাদের বাংলাদেশ কি এম্নিই-পাঁষাণ রে 1” 

পরদিন শধ্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া লক্ষ্মীর মনে হইতে 
লাগিল, গতনাত্রে সে যেন একটা আবোলতাবোল স্বপ্ন 
*রেখিয়াছিল--এবং তারি ঘোরট! যেন এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ 
কাটে নাই। কাল সন্ধ্যার সময় সে ধে-জানালাটার ধারে 
গিয়া বসিয়াছিল,__সেই দিকে চাহিয়া তাঁর মনে হইতে 
লাগিল, এখানে বসিয়া গতকল্য সে একটা অত্যন্ত অলীক 
দিবি দেখিয়াছিল। কিন্ত স্বপ্ন wif গেলেও তাঁর 
ঘোরট! যেমন বুকের উপর চাপিয়! বসিয়! থাকে, লক্ষ্মীর 


< 


বুকের উপর গতকল্যকার করুণ স্বপ্লটার বিষাদময় ভাবটি_ ১1 


ঠিক তেমনি করিয়া তখন পর্য্যন্ত চাপিয়! বসিয়া রহিয়াছে। 

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে ফেলীকে লইয়৷ লক্ষ্মী নদীর দিকে 
যাইতেছিল-_পথে হঠাৎ নলিনীর সহিত দেখা | 

দুর হইতে হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া নলিনী বলিয়া 
উঠিল, “ভাল আছেন আপনি ?” 

প্রতিনমস্কার করিয়া সে বলিল, "অমনি রঃ যাচ্ছে। 
আপনার খবর ভাল ?% 

“aq কি!” "বলিয়া নলিনী নিকটে আসিয়া দাড়াইল । 

কি ভাবিয়া ল্‌ন্মী বলিয়৷ উঠিল, “দেখুন আপনার সঙ্গে 
আমার একটা! কথা আছে,_এখন কি আপনার শোন্বার 
সময় হবে ?” : . 

“বিলক্ষণ, বিলক্ষণ, আমাকে অত কাজের লোক 
ঠাওরাবেন al i” বলিয়! নলিনী হঠাৎ cal হে! করিয়া হাঁমিয়া 
উঠিল, সে হাঁসি শিশুর হাসির মতই সরল এক সুন্দর! 


সে হাসিতে যোগদান al করিয়াই লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, wm 


“আমার প্রথম কথা, আপনি পায়ে জুতো দেন AL কেন ?* 
একটু হাসিয়া নলিনী বলিল, “দর্কার'হয় ন! ব’লে।” 
“সকলের ঘর হয়, আর আপনারই বা দর্কার 
হয় না কেন?” 
রাস্তার ধারের বীশবাড় হইতে একটা সরু oie 
ভাঙ্গিয়া লইয়া নলিনী উত্তর দিল, “সকলের দর্কার ত আর 


৬ষ্ঠ সংখ্যা 
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সমান নর। আপনার কাছে AD দর্কারী আমার কাছে 
সেটা হয়ত কিছুই না__-একেবারেই বাজে । আবার আমার 
কাছে যেটা নেহাতই বাজে, আপনার কাছে হয়ত সেইটেই 


২২২. সবচেয়ে দর্কারী।” | 
"কিছুক্ষণ হুজনেই নীরবে পথ চলিতে লাগিল। কিছুদূর 


গিয়া লক্ষী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, “সেদিন আপনি রেভারেও 
হোয়াইটের কাছে অভিযোগ কর্তে গেছলেন, তারা কেন 


দেশী লোকেদের জোর ক'রে ধরে খৃষ্টান করেন। আপনি" 


বল্তে চান--তাদের লোভ দেখিয়ে প্রথমটা দলে টেনে আন৷ 
হয়, তারপর তাদের দিকে আর কেউ ফিরেও' তাকায় না, 
এই 2” 
“তাই ; আপনিই বলুন না তাই করা হয় কি না ।” 
“আমার বক্তব্য আমি পরে বল্বো ১--এখন আপনার 


-১২কথাটাই তর্কের খাতিরে না হয় মেনে নেওয়া গেল।* 


. “বেশ, এইবার আপনার কি বল্বার আছে বলুন ।” 

“আমি বল্ছিলুম কি, যাদের লোভ দেখিয়ে খৃষ্টান কর! 
হয়, তারা যখন ধর্মত্যাগ ক'রে দেখে যে, যে-সব সুবিধা 
পাবার অন্তে তাঁরা ধর্মৃত্যাগ করেছে তার একটাও পাবার 
আঁশ! নেই, তখন তাদের যে আপৃশোষ রাখ্বার আর জায়গা 
থাকে না-_সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনার! যদি 
সেই সময় গিয়ে তাদের আবার স্বধর্ম্মে ফিরিয়ে আনেন তা 
হলে ত সব গৌলমালই চুকে যায়। পরের দোষটা দেখ্বার 
পূর্বে নিজেদের দোষগুলো। শুধ্রে নিলেই কি ভাল হয় al ?” 

“আপনি ঠিক কথাই বলেছেন--এবং সেজন্যে প্রাণপণে 
চেষ্টাও কর্ছি--কিন্তু পেরে উঠছি না” 

অত্যন্ত আগ্রহের সহিত লক্ষী বলিয়া উঠিল, “oa 
কর্ছেন না কি?” 

পা চেষ্টা করছি; কালও নমঃ চি টির 
সি প্রস্তাব করেছি, যে-সব নমঃশুদ্র ফিরে আস্তে চাঁয়--তাদের 
যেন সমানে তুলে নেওয়া হয় |” 

“তাতে তারা কি-বলে ?” 

“etal এখন পৃষ্যন্ত কিছু ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পারে নি, 
বলেছে, ভেবে পরে বল্বে।” কথাটা শেষ করিয়াই লক্ষ্মীর 
মুখের দিকে চাহিয়। নলিনী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, “কিন্তু এর 
০5৯4 
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একটু afin লক্ষ্মী বলিল, “আমার নিজের সমাজ নয় 
বলেই কি তাদের সম্বন্ধে আমার কোন আগ্রহ থাকৃতে 
নেই ?” 

কি ভাবিয়া! নলিনী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, “মাপ-কর্ধেন, 
আমার কিন্ত মনে হয়, আপনি ঠিক সত্যি কথা বল্ছেন 
alr 

অত্যন্ত জোর করিয়া টান্য়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া লক্ষ্মী 
বলিয়া উঠিল, “হঠাৎ এ-সন্দেহ হবার কারণ ?” : 

একটু ইতস্তত করিয়া নলিনী বলিল, “আমার মনে হয়, 
ঠিক এই জায়গাটাতেই আপনার ব্যথা 1” 

লক্ষ্মীর মুখ Staal একেবারে এতটুকু হইয়া! গিয়াছিল ; 
দে*অতি কষ্টে টানিয়৷ হাসিবার চেষ্টা করিয়া! বলিল, “ঠিক 
বুঝতে পার্লুম না৷ আপনার কথা |” 

“aq বুঝতে পেরেছেন আপনি !” বলিয়া সে লক্ষ্মীর 
মুখের পানে আর-একবাঁর চাহিল। সে দৃষ্টি সহ কর! লক্ষ্মীর 
পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়। উঠিয়াছিল-_সে চুপ করিয়া গেল, 
একটি কথাও বলিল না | 

কিছু দূর গ্রিয়। নলিনী বলিল, “আপনি কি আমাদের 
সমাজে আবার ফিরে আস্তে চান ?” 

তেমনি ভাবেই মাটির দিকে চাহিয়া লক্ষ্মী উত্তর দিল, 
“বোধ হয় ।চাই--কিন্ত সেটা হয়ত দুর্বলতা, _হয়ত* না 
চাওয়াই উচিত, হয়ত” 

aie দিয়। নলিনী বলিয় উঠিল, “অমন ক'রে সত্যকে 
যুক্তির জাল দিয়ে বাধৃতে চেষ্টা: কর্বেন না 1৮ -. 

সে আরো! কি বলিতে যাইতেছিল, বাধ! দিয়! লক্ষ্মী 
বলিয়। উঠিল, “গল্প করতে করতে অনেক দুর এসে 








. পড়েছি--বেশী দূর আর যাবে৷ না--আজ এইখান থেকেই 


বিদায় নিচ্ছি।__নমন্কার নলিনী-বাবু !” 

হঠাৎ নিজেকে সাম্লাইয়। লইয়। শশব্যস্তে নলিনী বলিয়া 
উঠিল, “ঠিক বটে, আমারও অত খেয়াল ছিল না ।” তার পর 
কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিল, “কিছুই কিছু না, বুঝলেন feat ; 
আপনারও ভুল হতে পারে__ আমারও ভূল হতে পারে। 
-নমস্কার-_নমস্কার |” 

রাত্রে শয্যায় wee লক্ষ্মীর মনে হইতে লাগিল, কি 
Bass না সে আজ প্রকাশ করিয়৷ ফেলিল। তাঁর 
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মন হিন্দুসমাজে ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে 
বলিয়াই যে ফিরিয়া যাইতে হইবে এমন ত আর কোন কথা 
নাই।- লক্ষ্মীর মাথা খুঁড়িয়। মরিতে ইচ্ছ! যাইতে লাগিল, 
কেন মে এ Stil বুঝাইয়া দিয়া. আঁদিতে পাঁরিল 


আসান দে নীরবে পরার কার বদির ফিরি 


আসিল ! 

ঠিক সেই রাত্রেই বাড়ী ফিরিয়া নলিনী তাঁর ছোট-মাঁকে 
গিয়া বলিল, “দেখ ছোট-মা, মনটা আজ বড় খারাপ হয়ে 
গেল।” 

মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া নন্দরাণী ক্ৃত্তিবাসী 
রামায়ণ পড়িতেছিল--বলিল, “কেন, কি হয়েছে ?” 

“একটি খৃষ্টান-মেয়ের সঙ্গে পথে দেখা হোলো, তাঁর ভারি 


ইচ্ছে আবার আমাদের সমাজে ফিরে আসে--কিন্ত_* 


বাঁধা দিয়া নন্দরাণী বলিয়া উঠিল, “তবে মর্তে সমাজ 
ছেড়েছিল কেন?” | 

অত্যন্ত ক্ষুভাবে নলিনী বলিল, “অমন নিষ্ঠুর হোয়ো 
না, ছোট-মা |” Ce j 

বইটাকে মুড়িয়া উঠিয়া-বসিয়। নন্দরাণী বলিল, “ai কি 
কর্বে। শুনি !” 

প্কর্বে না কিছু, তা টিটি দুঃথ 
ay কর্বার অধিকারটুকুও ত ভগবান আমাদের দিয়ে- 
ছেন,-সে সৌভাগা থেকে নিজেদের বঞ্চিত ক'রে রেখে 
ফল কি ছোট-মা!” a 

অত্যন্ত করুণ ah নন্দরাণী বলিল, “আমাকে আর 
জালিও ন! নলিন্‌! মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি-_মেয়েমাঙ্ণুযের 
মতনই থাঁকৃতে দাও ; ওসব বড় বড় কথা শুনিয়ে মাথা 
খারাপ ক'রে দিও না” 

কথাটা শেষ করিয়াই হঠাৎ কাজের অছিলা করিয়া 
নন্দরাঁণী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। নলিনী নির্জন 
কক্ষে চুপ করিয়া দীড়াইয়া রহিল। তাঁর মনে হইতে লাগিল, 
এই যে ছুটি নারী, এর! দুজনেই অপূর্ব ; একজন তর্ক- 


সত্য তার কাছে হাসিমুখে আসে নাই--আসিয়াছে তার 
FETE লইয়া! আর-একজন অন্ধবিশ্বাসের দ্বারা সত্যকে 
Sats চেষ্টা করিতেছে, কেননা সত্য তার কাছেও হাঁসি- 


প্রবাণী-__-আশিন, ১৩২৮ 


[ ২১শ ভাগ, ১মখণ্ড ' 


মুখে আসে নাই, _আসিফ্াছে তার রুদ্রমূর্তি লইয়া। কিন্ত 
এরা জানে না যে, সত্য যখন আসে, তা সে হাসিমুখেই 
BING আর রুদ্রসূর্তি লইয়াই আন্ুক,_তাঁকে বরণ করিয়া! . 


নওয়াইি ম্গল,_কেননা, সে যে সত্য-_তাকে যে ঠেকাইয়া, .০) 


ated যায় না। 
ছুপুর-বেলায় আরাম-কেদারায় শুইয়। লক্ষ্মী ভাবিতেছিন, 
নলিনীকান্ত নিশ্চয়ই তাকে অশিক্ষিত এবং আহাম্মক 


- ভাবিয়াছে। সেদিন কেন সে অমনভাবে নিজেকে ধর! fea 
ফেলিল? সে যদি ey কেবল বলিত, a, হিন্দুসমাজে 
.ফিরিয়। যাইতে তার ইচ্ছা আছে, অথব। জোর করিয়। বলিত, 


ন! উক্ত সমাজে ফিরিয়া যাইতে তার একটুও ইচ্ছা! নাই, তাহা 
হইলে তার এই দোর্বন্যটা এমন ভাবে ধর! পড়িয়া যাইত 
না। কেন সে একটা কথ! বলিয়। ফেলিয়া আবার সেটাকে 


জোড়াতাঁড়া দিয়া মেরামত করিয়া লইবার চেষ্টা করিল ৮... 


লজ্জায় তাঁর মাথা খুঁড়ি মরিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। ' 
তার মনে হইতে লাগিল, একবার যদি সে বাগে পায় তাহা 


হইলে এই যুবকটিকে তর্কে হারাইয়! বেশ করিয়া গীয়ের 


ঝাল মিটাইয়া লয়। কিন্তু এই যুবকটি এমনি চালাক এবং 


. সতর্ক যে তর্কের দিক দিয়! যখন আঁটিয়। উঠিতে পারে না৷ 


তখন ধ করিয়া তর্ক ছাড়িয়া মানুষের ব্যক্তিগত দৌষগুণের ' 
কথা পাড়িয়। বসে। ' প্রথম যেদিন সে রেভারেও হোয়া- 
ইটকে তর্কযুদ্ধে একবারে কোণঠেসা করিয়া ধরিয়াছিল ' 


- সেদিনও তার হস্তে ছিল এ একই অন্ত্র। 


তর্কযুদ্ধের মাঝথানে হঠাৎ মানুষকে বুকে হাত fr 
শপথ করিতে বলাটা একেবারেই শিষ্টাচার নয়। কিন্তু এই 
যুবকটি fay অন্যায় যুদ্ধই বরাবর করিয়। আসিতেছে। 
দেদিন সে যে তাহাকে অমন ভাবে Fy করিয়া অপ্রস্ততে 
ফেলিয়া! দিল সেও ত এ একই অন্যায় অন্তর ব্যবহার করিয়!। 


এতে আর বাহাছুরীরকি আছে? কাল যদি সে কোনও শর 


উপায়ে এই যুবকটির সম্বন্ধে কোন একটা! দুর্বলতার কথা 
শুনিতে পায় আর তর্কের মাবথানে হঠাৎ সেইখানটিকে ' 
ঘা দিয়া বসে, Stel হইলে সেও কি ঠিক তাহারই মত 
অপ্রস্ততে পড়িয়া যাইবে ন! ? এ ভাবে সকলেই ত জিতিতে 
পাঁরে। হঠাৎ কি ভাবিয়া লক্ষ্মী ডাকিয়া উঠিল, “ফেলী !” 
ঘরের কোনের বারান্দায় বসিয়া! ফেলী একট! কুকুরছানার 


Ed 


NNN 


সহিত আলাপ জমাইবার চেষ্টা করেছিল উত্তর fe, 
“কেন লক্ষ্মী-দিদি !” 
“eta যা একবার |” 


সে আসিতেই লক্ষ্মী জিজ্ঞাস! করিল, "তোদের গমাজে 


১৮ ফিরিয়ে নেবার কথা তুই বুঝি নলিনী-বাবুর কাছে কোন 


দিন পেঁড়েছিলি ?” 
. অত্যন্ত উৎসাহের সহিত হাত মুখ নাড়িযা ফেলী 


ঘরের ডাক 
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সমস্তদিনের পর রাত্রে শয্যায় শুইয়াও লক্ষ্মী এই অন 
চিন্তাটার হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিল alt ক্রয়া- 
গতই তার মনে হইতে লাগিল, একদিন না একদিন সে 
এই যুবকটিকে নিশ্চয়ই জানাইয়| দিবে যে তার. দ্বারা সে 
একটুও অভিভূত. হয় নাই এবং শিক্ষা ও জ্ঞানে সে তার 


চেয়ে অনেক বেশী অগ্রসর । তাঁর মনে হইতে লাগিল, 


ঠিক সেই মুহূর্তে নলিনীও তার নিভৃত শয়নকক্ষে শয্যায় 


সুরু করিল, “হা পেড়েছিলুম লক্ষ্মী'দিদি ; নলিন-বাবু বলে, * etal গুইয়। নিশ্চয়ই তাহারই কথা ভাবিতেছে.এবং মনে মেনে " 


তুই অত ভাবিসনে ফেলী, আমি তোদের জন্যে" 
বাধা দিয় লক্ষ্মী বলিয়। উঠিল, “তুই বুঝি আমার নাম 


. করেছিলি ?” 


লক্ষ্মীর মুখের দিকে চাহিয়া CS ফেলী বলিল, “A 
বলেছিলুম |” 

“কি বলেছিলি গুনি ?” 

জরি তি as eee তিনি যে জিজ্ঞাসা 
কর্লেন I” i 
“কি জিজ্ঞাসা করলেন 1” 

অত্যন্ত জড়সড় হইয়া ফেলী বলিল, “জিজ্ঞেস কর্লে, 
কে তোঁকে ও-কথা বল্তে শিখিয়ে দিয়েছে ?” 

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া am বলিল, “তুই বুঝি তাই 
আমার নাম করে দিলি ?” 

পন I” | ‘i ৬ 
লক্ষমীর আপাদমস্তক জলিয়া গেল। সে কোন কথ! 


না বলিয়া অস্থিরভাবে ঘরময় পাচারি করিয়া বেড়াইতে . রেভারেও 


লাগিল। তার মনে হইতে লাগিল, ছুটিয়া গিয়| নলিনীকে 
বলিয়। আসে, “সমাজ-এবং ধর্ম-সংস্কীরে না নামিয়া পুলিসের 
গোয়েন্দাগিরি করিলেন ন! কেন-_তাহ| হইলে নাম কিনিতে 
পারিতেন।” হিঃ ছিঃ কি নীচতা! লক্ষ্মীর নিজের উপর 


wep দাগ হইতে লাগিল ; প্রথম দিন এই যুবক যখন রেভারেগ 


হোঁয়াইটকে অবথ। আক্রমণ করিয়! চলিয়া গেল তখন সে 
এই লোকটির উপর একটুও বিরক্ত হয় নাই। তার এই 
অন্যায় যুদ্ধটাকে সেদিন সে সত্যপ্রিয়তা বলিয়। প্রশংসা 
করিয়াছিল ot fe ভয়ানক ভাবেই সেদিন সে এই চতুর 


. লোকটির দ্বার! প্রতারিত হইয়াছিল ! আজও দে কথা মলে 
হইলে লজ্জায় মাথা কাটা যাইতে থাকে । 


তাকে বেচারী বলিয়া দয়া প্রকাশ করিতেছে | হয়ত তার 
সেই যুবতী বিমাতাটিকে ডাকিয়া তাহারই কথা নানান ছাদে 
বলিতেছে। সেই অশিক্ষিতা, সঙ্কীর্ণচিত্ত wate হয়ত 
তাহারই সঙ্গে যোগ দিয়! কতই al সহানুভূতি প্রকাশ করি- 
তেছে। সে আজ তাহাদের দয়ার পাত্র__আন কিছুর না। 
কেননা, সে যে বেচারা, সে যে নির্বোধ_সে যে 
দয়াপ্রার্থ। তার মনে হইতে লাগিল, এই যুবকটিকে যেদিন 
সে দেখাইতে পারিবে যে সে আদপেই দয়াপ্রার্থ নয়, 
সে সাধারণ স্ত্রীলোক অপেক্ষা অনেক বড় এবং যে-দকল 
দেশী খৃষ্টানদের দলে ফেলিয়া! তাহাকে সে তাহাদেরই এক- 
জন ভাবিয়৷। অনধিকার দয়! প্রকাশ করিতেছে, তাহাদের 
সহিত তার তুলনাই হয় না, এই ASL যেদিন সে কোন 
উপায়ে জানাইয়৷ দিতে পারিবে সেই দিন--কেবল সেই এ 
দিনই সে সুস্থির হইতে পারিবে-_তার পূর্বে নয়। 

পরদিন, সকালে উঠিয়া লক্ষ্মী চা থাইতেছিল, এমন সময় 
হোয়াইট আসিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন 
হাতে Sia একখানি ইংরেজী দৈনিক পত্র । 

একটু হাসিয়া রেভারেণ্ড বলিলেন, “তুমি বোধ হয় 
ননিনীকান্ত রায়চৌধুরীকে চেন।” রেভারেণ্ডের হাসির মধো 
বেশ একটু CHA ছিল। 

বিরক্তভাবে লক্ষ্মী বলিল, 
হয়েছে !” 

“হয় নি কিছু”-_বলিয়। রেভারেও লাল পেন্সিলের দাগ- 
কাটা খবরের কাগজের একট! অংশ ভার চোখের সমুখে. 
টেবিলের উপর মেলিয়া ধরিলেন। 

অবাক Vaal সেই অংশটার দিকে (চাহিয়া লক্ষ্মী বলিয়া 
উঠিল,.“‘কি হয়েছে ?” 


দহ চিনি, কেন তাতে কি 
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“এই প্রবন্ধটা তারই লেখ! কিনা, তাই তোমাকে 
পড়তে দিলুম )-_সমস্তটা পড়তে হবে না, কেবল দাগ দেওয়া 

ংশটা পড়লেই হবে।” 

লক্ষী একনিশ্বাসে পড়িয়া যাইতে লাঁগিল--“নিজেদের 
সমাজের দিকে চাহিলে চোখের জল ধরিয়। রাখ! দায় হইয়! 
উঠে। এই সেদিন জনৈক দেশীধুষ্টান মহিলার সহিত 
আলাপ হইল। ইনি শুধু যে খুষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন 
_ তাহ নয়, নিজে একজন ধৰ্ম্মপ্রচারক বলিলেও অত্যুক্তি হয় 
না। নাম করিব al; তাঁর সহিত একদিনের আলাপেই 
ম্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, সমাজ যদি তাকে ফিরাইয়! লয়, 
তাহা হইলে এখুনি তিনি ফিরিয়া আসিতে রাজী alter, — 
কিন্তু হায়রে এমনি আমাদের সমাজ !” 
. খবরের কাগজটা চুড়িয়া দূরে ফেলিয়! দিয়! লক্ষ্মী রলিয়া 
উঠিল, “আমাকে পড়তে দেবার অর্থ {* 

পোড়া সিগারেটটাকে জানাল! গলাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া 
রেভারেও বলিলেন, “অর্থ তুমি নিজেই খুঁজে নাও না লুদী ৷” 

“লক্ষ্মীর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। চেয়ার ছাড়িয়া 
উঠিয়া দীড়াইয়। সে বলিয়া উঠিল, “খবরের কাগজে. মিথ্যে 
মিথ্যে মানুষকে অপদন্ত কর্বার ক্ষমতা শুধু পুরুষদেরই 
ন্ইে মিঃ হোয়াইট _ মেয়েদেরও আছে। আমিও সহজে 
ছড়ি না”  . 

একটু হাসিয়! রেভারেও বলিলেন, “এ যে তোমার 
অন্তায় কথ! নুসী। তুমি বল্তে পার, আর তিনি লিখতে 
পারেন ন!।' তুমি, হয়ত বল্বে, আমি বলেছি তাঁর 
কাছে চুপিচুপি, তিনি দে কথা সংবাদপত্রে ছাপাতে গেলেন 
কি কর্তে। কিন্তু সে কথাও বল্বার জো নেই,__ভিনি 

তোমার নাম প্রকাশ . করেন fa” 

: অত্যন্ত বিরক্তভাবে লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, “আমি তীর 

কানে ধরে ওকথা বল্তে গেছলুম, নয়?” তার গলার স্বর 
₹ কীপ্তিছিল। 


একটু থতমত খাইয়া রেভারেও বলিয়া উঠিলেন, “সে | 


" অবশ্য "মীলাদ! কথা। তুমি যদি কিছু না বালে থাক ভাহলে 
ত কোন কথাই ওঠে ay 1” 


প্রবাসী__-আশ্বিন, ১৩২৮ 
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নে কথার কোন জবাব Ratt cs ফুলিতে 


ঘর হইতে বাহির হইয়া! গেল। 
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ছুপুর বেল! তার মা হঠাৎ একমুখ হাসি লইয়। লক্ষীর 
কক্ষে প্রবেশ করিয়াই বলিয়া উঠিল, “a 1 শন্ছি তা ' সত্যি 
‘নাকি রে'লক্ষ্মী !” 

লক্ষ্মী কি একখান! বই পড়িতেছিল, মুখ না aed 
বলিল, “কিসের কি গুন্ছ?” 

“এ যে ওদের ডোরা বল্ছিল, এখানের কে একজন 
জমিদারের ছেলে তোকে নাকি বিয়ে কর্বে বলেছে” - 

চেরার ছাড়িয়া Sioa দাঁড়াইয়! লক্ষ্মী হঠাৎ চীৎকার 
Sha উঠিল, “তোমরা সবাই মিলে আমাকে পাগল ক'রে 
দেবে নাকি মা?” 

অত্যন্ত ্রস্ত ভাবে লক্ষ্মীর al বলিয়া উঠিল, “কেন, কি. 
হয়েছে CX লক্ষ্মী ?” 

লক্ষ্মী, কোন কথা বলিল, না-_চেয়ারের উপর, বসিয়৷ 
পড়িয়া টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া ফুলিয়। ফুলিয়। কাদিতে 
লাগিল। . > 

রাত্রে শয্যায় শুইয়া! লক্ষ্মী ভাবিতে লাগিল, সে যেরূপে 
হউক দেখাইবে ঘে, ও সঙ্ধীর্ণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু সমাজটার' 
জন্ত সে এতটুকুও লাঁলায়িত নয়,_সে উক্ত সমাজকে মনে 
মনে যথেষ্ট Yt করে এবং এই সমাজের প্রত্যেক লোককে 
সে অপদার্থ বলিয়া জানে। ৃ 

পরদিন সকালে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া, লক্ষ্মী 'হঠাঁৎ 
রেভারেগ্ডের ঘরে' প্রবেশ করিয়া বলিল, “দেখুন, আমার 
ইচ্ছে, আজকে আপনাদের যে সভা হবে atts আমিও' 
কিছু বলি।” 

অবাক .হইয়! ভার মুখের দিকে চাহিয়া! রেভারেও 
বলিলেন, “ও নমঃশূদ্রদের মাঝখানে ?* 

“Sl কেন তাতে কি হয়েছে?” 

ধন হবে না৷ কিছু, তবে কিন! ছোটদের ভিড়ের মাঝ- 
খানে তোমার কষ্ট হবে-_এইজন্তে বল্ছি।» 

“না না, আমার তাতে কিছু এসে যাবে না রেভারেও |? 

অবাক হইয়া রেভারেও তার মুখের পানে চাহিয়া 
বুহিলেন। 


থা 


(ক্রমশঃ) 
ঞবিশ্বপতি চৌধুরী। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা) তাল, নারিকেল ca এত থে ৰাতিক শা 
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তাল, নারিকেল ও খেজুর প্রভৃতি গাছের অস্ব 
সেদিন শিবপুরের “কোম্পানীর বাগানে” (Royal Botanic যদিও এ পন ও wid গাছগুলিকে তাদের" AHS 
‘ Garden ) বেড়াতে গিয়ে এক Stata দেখুলুম Pr শাখার জন্যই বাগানে বসান হয়, কিন্ত মিশর দেশের লোকের! 
গাছের মত একট। গাছের বেশ দিবিব ডাল বেরিয়েছে। সে দেশের হাইফিন্‌ বিবেইকার ফলের কঠিনাংশ থেকে 
= তালের ডাল ত এর আগে কখনও দেখি fal তবে এ বোতাম, জপের মাল! ইত্যাদি তৈয়ের করে, গাছের খুঁড়ি 
আবার কি? গাছের নীচে লোহার পাতে নাম লেখ| দ্বারা জল-সেচনোপযোগী নল তৈয়ের করে, কচি পাত৷ 
বূয়েছে__হাইফিন্‌ থিবেইক] ( Hyphene Thebaica )1 , উটকে খাওয়ায় এবং অন্যান্য অংশ আরও al কাঙ্গে 
অনুসন্ধানে জান্লুম এ গাছ ভারতের অধিবাসী নয়, শত- 'লাগায়। (aa কাণ্ডে যে পরিমাণ ate আছে *তা 
খানেক বছর হল সবে এ দেশে এসেছে | এর আদি বাসস্থান দুর্ভিক্ষের সময় খাদারূপে ব্যবহৃত হতে পাঁরে বলে কারও 
মিশর (Egypt) দেশের নীল (Nile ) নদীর Sas কারও ধারণ|। . 
নিকটস্থ আরবদেশের কোন কোন স্থান । মিশর দেশে তাল tots হাইফিন্‌ wee মলয় ( Malay ) 
এর নাম মেম! ( Mama ) | চল্তি ইংরেজী ভাষায় এর দ্বীপপুঞ্জের ফলিডোকার্পাস ( Pholidocarpus ) জাতীয় 
Ress নাম ইজিপ্সিয়ান্‌ ভূম্‌ পাম্‌ ( Egyptian Doum Palm)» গাছেরও এই প্রকার শাখ! স্বভাবতই বেরিয়ে থাকে । এ 
এর কাণ্ডের ভিত্তরকার কোমল অংশ সাহেবদের Ginger- ছাড়া তাল, নারকেল ও খেজুর ইত্যাদিরও অস্বাভাবিক 
bread রুটার মৃত CHAS বলে কেউ কেউ একে ৯ | 
জিঞ্জারব্রেড টি, (Gingerbread Tree ) বলে। 
ভারতের অনেক প্রসিদ্ধ প্রাচীন বাগানে এ জাতীয় 
প্রাচীন গাছ দেখতে পাওয়| যায় | 
এই জাতীয় গাছ থে শুধু মিশর দেশে বা 
'আরবেই পাওয়া বায় এমন নয়। ইহার এক 
জাতিভাই বোদ্বাই অঞ্চলের গুজ্রাট,* কাঠি ওয়াড়, 
বেসিন, পাসিম, আহমদাবাদ ও বড়োদ! প্রভৃতি 
স্থানে পাওয়া! যায়। এ শুধু ভারতেই পাওয়া! যায় 
বলে এর নাম হয়েছে হাইফিন্‌ ইণ্ডিকা (71) 
phane Indica ). অর্থাৎ ভারতীয় হাইফিন্‌ গাছ। 
এর গুজ্রাটা নাম ওক! মাণ্ডেল্‌। wate ইংরেজী | 
ভাষার এর ব্রা ইণ্ডিয়ান্‌ ডুম্‌ গহ {indian «4 
~ Doum Palm ) ৮ 
মিশরে এবং ভারতে এই জাতীয় a পুথক | 
শ্রেণীর যে গাছ *পাওয়! যায়- যেগুলি রাহতঃ দেখুতে 
প্রায় একরকম হলেও ফলের আক্কৃতির পার্থক্যের 
tsi চিন্তে পারা যার। : “থিবেইকার” ফলের BS চি 
< মাখা লো) াবখনটা মোট; বিন্ধ ইতিকা' ভাল পার গাছ (ata EA) 
১২ কলের লি এবং গোলাকার | লেখক কর শিৰপুর বোট কান গার্ডেনে he eh হইতে। 
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ডালওয়ালা ভারতীয় হাইফিন্‌ বা তাঁলপর্্যায়ের গাছ। ভাওয়াল তাল, coma প্রভৃতি ate 
লেখকের আঁকা ছবি হইতে । ফটো গ্রাফ প্রভৃতির অনুকরণে লেখকের আঁকা ছবি হইতে ! 


ডাল সময় সময় দেখতে পাওয়৷ যায়। এরূপ অস্বাভাবিক অমূলক ভয় পায়,*নানা জনা কল্পনা করে, কেউ কেউ বা 
ডালের উৎপত্তি যাধারণতঃ হয় পোকা-ধর! বা বারাষের ভবিষ্যৎ বিপদের ভয়ে নান! বিভীষিকাও cece | 

দরুণ। পোকা ধর্লে বা! ব্যারাম হলে ক্ষতস্থানের কোবগুলি গত ১৩২৫ সালের অগ্রহায়ণের “প্রবাসীতে” Age 
অস্বাভাবিক রকমে বৃদ্ধি পায়, ফলে সম্ভবতঃ এইরূপ অদ্ভুত রাখালরাজ রায় মহাশয় বর্ধমানের খোসবাগের এক বিশ- 
শাখার সৃষ্টি হয়। কিন্তু বা হলেই যে শাখা বেরুতেই হবে মাথার খেজুর-গাছের ছবি ও বিবরণ প্রকাশ করেছেন। 
এমন কোন সাধারণ নিয়ম নেই। শুনেছি কলিকাতা! তবানীপুরেও নাকি এরূপ একটি সশাখা 

তাল খেজুর ও নারকেল ইত্যাদি গাছের অস্বাভাবিক খেক্কুর-গাছ আছে। 
ডাল বেকুলে কুসংস্কারাপন্ন লোকের! প্রকৃত তথ্য al জানায় 


“বাড়ীতে কিছু বিপদ হয়েছে কি 1”-দরদী বন্ধু বন্ধুর কাল রাতে আমার পকেটে খানাতল্লাসী কর্‌তে গিছুলেন।” 
মুখের চেহারা দেখে ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাম! কর্লে। “তাইতে তোমার রাগ হয়েছে?” . 
"উঃ সাংঘাতিক !” বন্ধু জবাব দিলে, “আমার গিক্জি “আমার নয়, তার-__তিনি কিচ্ছু yee পান নি?” 
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(>>) 
অন্তগামী GA শেষ আলোর অঞ্জলি তখন খোলা জানলার 
“পথে ঘরের মেঝের উপর গড়াই পড়িতেছে। বাহিরে ' 
মাঠের মধ্যে হাওয়ার সুর ক্রমেই ক্লান্ত বিষণ্ন হইয়া আসি- 
তেছে। ক্ষণিক! ঘরের মধ্যে বসিয়া বেণুকে গল্প বলিয়। ছবি 
দেখাইয়! ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল। এখানে 


- আসিয়াই খোল! জায়গায় মনের আনন্দে সময়ে সময়ে 


. খেলিয়' বেড়াইয়া এবং সাম্‌নের ক্ষীণন্সোত! নদীটির. জলে 
উদ্দাম নৃত্য করিয়। সে একটু সামান্ত সর্দিজরে পড়িয়াছে। 
তাই তাহার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণিকীও এখন ঘরে বন্ধ। মাসীর 
হাতে না হইলে তার Say পথ্য কিছুই খাওয়! হয় না, এবং 
ক্ষণিকা ঘরের বাহির হইলেই বেণুর কান্নাকাটির জ্বালায় 
ব্যস্ত Vea ঝি চারুর যে যেখানে থাকে তাহাকে ডাকিয়া 
আনিবার জন্য উ্দশ্বীসে ছুটিতে আরম্ভ করে। - 
. বাঘমাম। ও তাহার মানবী ভাগ্নীর গল্প যখন মাঝামাঝি 
‘ অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে তখন কাহার পদশব্দে চকিত 
হইয়| ক্ষণিক! যেন দ্বারের দিকে তাঁকাইল। মানুষটি চোখে 
পড়িবার আঁগেই যে ক্ষণিক। তাহাকে চিনিতে পারে নাই 
এমন FY বল! চলে না। পায়ের শব্দ জীবন-ভোর শুনিয়াও 
অনেক সময় চেন! যায় না, আবার দুদিনের শৌনাতেই কেন 
যে তাহা জন্মজন্নাস্তরের অতিপরিচিত aia মত কানে 
' বান্িতে থাকে, ক্ষণিক! হয়ত মনে মনে তাহারই আলোচন! 
করিতেছিল। অনাদিনাথ দরজার কাছে দড়াইয়। বলিলেন, 
“আপনি যে আগ একেবারে ঘর ছেড়ে বেরলেন না।” . 
eile শঙ্কিতদৃষ্টিতে একবার cada বিছানার দিকে 
. তাকাইল। ক্ষণিকার এক পা দূরে যাইবার কল্পনামাত্রেই 


“wr আর্তনাদ করিয়া ওঠা! তাহার একটা অভ্যাসের মধ্যে দীড়াইয়া- 


ছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে সে সুর আর এবার তাহাকে 
শুনিতে হইল Alt * বাঘমামার গল্পের মোহিনী মায়ায় বেণুর 
চোখে ইহারই মধ্যে আজ ঘুম আসিয়। পড়িয়াছিল। ক্ষণিক! 
ধীরে ধীরে Bal বলিল, “না, আজ্জ আর বেরতে পার্লাম না। 
বেণু বড় ছট্‌ফট্‌ কর্ছিল, তাই তাকে নিয়েই বসে ছিনাম।” 
অনাদিনাথ বলিলেন, “এখন ত বেণু ঘুমিয়েছে, একটু 


নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে আস্তে পার্বেন,. এখনও একেবারে 
অন্ধকার হয়নি 1” 

স্পিকার বাহির একটু ঘুরি লিখার ইচ্ছাটা! যেনা 
ছিল তাহা নয়, তৰে গৃহিণী Shel লাগিবার ভয়ে প্রায় দুপুর 
বেলাই নিজের বৈকালিক ভ্রমণ সাঙ্গ করিয়া ঘরে আলিয়া 


*বসেন। কদম তীহার থাস্‌ দাসী, সেও তীহারই সঙ্গে cates | 


অতএব এখন বেড়াইতে হইলে একল! বাহির হইতে হয়, 
কিন্তু তাহাতে ক্ষণিকার খুব বেশী উৎসাহ দেখা গেল ai 

অনার্দিনাথ বলিলেন, “আর দেরি করবেন না, এই বেল! 
চলুন, এর পর আপনার দুর্দান্ত প্রভুটিও উঠে পড়বেন হয়ত” 

চলুন? “তবে কি অনাদিনাথের সঙ্গেই যাইতে হইবে 
নাকি? ক্ষণিকা নিজেই যেন নিজের কাছে ধর! পড়িয়া! 
লজ্জিত হইয়! CH | কিন্তু এই সন্ধ্যাবেল। GEE বেড়াইতে 
বাহির হওয়াটা লোকের চোখে ঠেকিবে কেমন? কিন্ত 
সে-কথ। অনাদিনাথকে: বলাই ai কি করিয়া চলে? তাহার 
নিজেরই এ কথ! মনে হওয়। উচিত ছিল, কিন্তু তাহ! যখন 
হইলই ন! তখন ভ্রম সংশোধন করিবার ভার যে কে গ্রহণ 
করিবে, তাহ! ত ক্ষণিক! ভাবিয়াও পাইল না। 

অনাদিনাথ অগ্রসর হ্ইয়! বলিলেন, “আমি এগোছ্ছি, 
ara আপনি।” 

তরুণী নারীর ঘরের বাহির হইতে হইলে BRE 
যে একটু নিভৃত অবকাশের প্রয়োজন হয়, এ জ্ঞানটা 
অন্ততঃ অনাদিনাথের ছিল। তিনি সরিয়| যাইতেই ক্ষণিক! 
তাড়াতাড়ি চিরুনী লইয়| চুলের শ্রী ফিরাইতে বসিন। 
feet করিবার সময় ছিল না, তাড়াতাড়ি কোন-রকমে 
চুলগুলা জড়াইয়া, পৌষাক-পরিচ্ছদের একটু-আধটু পরিবর্তন 
করিয়া, সে বাহিরে আমিয়! দীড়াইল। অনাদিনাথ বাড়ীর 
সামনের cate মাঠে Yaa বেড়াইতেছিলেন। ক্ষণিক। 
আসিয়া জুটিতেই, তাহাকে সঙ্গে করিয়া পথে নামিয়া 
পড়িলেন। রি 

এখানে আসিয়া অবধি এই পথটিও ক্ষণিকার মনকে সব 
চেয়ে বেশী করিয়! টানিত। ইহার আদি কোথায় অন্ত 
কোথায়, কিছুই সে জানে না। কেবল তাহার চোখে পড়ে 


৮০৬ 





অনেক দূর বিস্তৃত লাল ধুলির আস্তরণ, তাহার ছুইধারে 
সারি সারি অশখ গাছের প্রাচীর, তাহাকে CAA ছুই ধারের 
মাঠের বুক হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। লোকজন 
তেমন বেশী চলে না, খানিক দুর যাইবার পর লোকালয়ের 
চিহ্নও ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া আসে। শোনা! যায় আরও 
খানিক দুর যাইলে আবার গ্রাম, মানুষের বাসস্থান ইত্যাদির 
সন্ধান মেলে। কিন্তু দিন ও রাত্রির মধ্যবর্তিনী ছায়াবগুস্ঠিতা 


সন্ধার মত. এই মাঝের জনহীন, নীরব অংশটিই বেশী * 


করিয়া মনোহরণ করে। 
দুইজনে পাশাপাশি হাটিয়া চলিয়াছে। কাহারও মুখে 
কথা নাই। ক্ষণিকা দু-একবার এই নীরবত। ভঙ্গ করি- 
বার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার পথের সঙ্গীর মুখের 
দিকে চাহিয়া তাহার মুখের, কথা মুখেই থাকিয়া গেল। 
এই নীরবতাটুকু যে Stata কাছে উপভোগের জিনিষ, তাহার 
পাশে যে মানুষটি হাটিয়া চলিয়াছে তাহ! অপেক্ষা অনেকগুণে 
এই নিস্তব্ধ সন্ধ্যাই যে তাহাকে সঙ্গদানে তুষ্ট করিতেছে, 
তাহা ত এ মুখের দিকে একবার চাহিলেই বুঝা যায়। 
তবে কথার প্রয়োজনই বা কি? কিন্ত কিছুই কি নাই? 
দুইজন মানুষ কাছাকাছি আসিনে কথা বলে কেন? কিন্ত 
ক্ষণিক! যে মান্য সে কথা কি অনাদিনাথের মনে আছে? 
» হঠাৎ নিজের দীর্ঘনিশ্বাস পতনের শব্দে নিজেই সচকিত 
. হইয়! ক্ষণিক! যেন স্বপ্নের মধ্য হইতে জাগিয়! উঠিল। তাহারা 
অনেকদুর আসিয়! পড়িরাছে। সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে তাঁহাদের 
অজ্ঞাতসারে গুক্লপক্ষের জ্যোত্না-দাগরে visa গিয়াছে, 
তাহার! চাহিয়া দেখে নাই। পথের দুই ধারের গাছের 
পাতার ফাঁকে ফাঁকে চাদের আলো! লাল ধুণির উপর 
গড়িয়। আলোছায়ার বিচিত্র আল্পনায় পথটিকে উৎসবসজ্জায় 
সাজাইয়৷ তুলিয়াছে। অনাদিনাথ তখনও নীরব। এই 
মানুষটির মনের মধ্যে কি আছে? কে তাহার অন্তরে বসিয়া 
দিনরাত্রি এমন করিয়া তাহাকে তৃপ্তির সাগরে ডুবাইয়! 
রাখে যে বাহিরের পৃথিবীর মুখের দিকে তাহার একবার 
"চাহিয়া দেখিতেও ইচ্ছা করে না 2 পৃথিবীর যে মানুষ কণ্টাকে 
বাধ্য হইয়। তাহার কাছে কাছে ঘুরিতে হয় তাঁহারা কি কেবল 
অনাদিনাথের কাছে প্রম্নোজনসিদ্ধির যন্ত্র মাত্র ? মানুষ কি 
মানুষের শুধু উপকার করে বলিয়াই তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা 


প্রবাসী__-আশ্বিন, ১৩২৮ 
করিয়া চলিতে হয়? প্রয়োজনের বাহিরে কি কিছুই নাই? 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


দূর গ্রাম হইতে একটা নিশাচর কুকুরের চীৎকার আসিয়! 
তাহাদের. কানে পৌছিল। অনাদিনাথ ফিরিয়। দাঁড়াইয়া 
বলিলেন, “এবার ফেরা যাক্‌, অনেকদুর এসে পড়েছি। 
আপনার ক্লান্তি লাগছে না ত? ০০০০ 
পারিনি ।” 

ক্ষণিকার চোখে ইহাতে জল হান প্রয়োজন 
ছিল ? সে নিজেই তাহা বুঝিতে পারিল না । অথবা পাঁরিলেও . 
নিজের কাছে তাহা স্বীকার করিল ail নারীজন্ম গ্রহণ 
করিলে অবগুঠন যে তার চিরদিনের সাঁথী। সমাজ তাহার 
মুখের উপর যে অবগুঠঠন টানিয়া দেয়, তাঁহার চেয়ে ঘনতর 
আবরণে সে আপনার হৃদয়কে আপনার কাছে আবৃত করিয়। 
রাখে। যে অন্তরলোক বাসিনীর সহিত পরিচয় তাহার 
নিজেরই, নাই, তাহার কথা অন্তকে সে কেমন 
ভার্কিয়া বলিবে ? যাহা হউক, কিছু না বলিয়! ত নিষ্কৃতি নাই; 
জীবনে সবার চেয়ে অধিক ব্যাকুলতা লইয়া মানুষ যাহা বলিতে 
চায়, মানুষ যাহা শুনিতে চায়, তাহা ত sal হয় না, শোন 

না; কিন্তু তুচ্ছ কথার ate নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া 
চলে। সে তুচ্ছ 'বলিয়াই সংসারে নির্ভয়ে লজ্জাহীন মুখে 
চলিয়া বেড়ায়। তাই ক্ষণিকাঁকেও বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে 
হইল, “al, কিছু ক্লান্ত হইনি ।» 

আবার সেই অটুট নীরবতা । জ্যোৎস্নার দীপ্তি ক্রমেই 
উজ্জলতর হইয়া উঠিতে লাগিল। নীলসাগরের বুকে aH 
আলো! যেমন উচ্ছল আনন্দে নৃত্য করে, তেমনি এই পথপার্খে 
ঘন শ্যামলতার সাগরে শুরা রজনীর কিরণধার! নাচিয়া 
ফিরিতে লাগিল। কিন্তু স্তরের আনন্দপ্রদীপথানি তুলিয়া 
ধরিয়া কোনে! মানুষ এই জ্যোতিরুৎসবে যোগ দিতে আমিল 
না। ঘনায়মান সন্ধ্যার আঁধার যেন জ্যোখ্নার কাছে 
হার মানিগ্জ এই পথচারী মানুষ ছুটির বুকের মধ্যে আসিয়াইস্* 
আশ্রয় গ্রহণ sisal বসিল । 

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া ক্ষণিকা দেখিল, "cata তখনও 
নিদ্রাভক্ষ হয় নাই। গৃহিণীর ঘরের, দরজ| এরই মধ্যে 
wel ভিতর হইতে কর্মের স্ুগ্ভীর নাপিকাগর্জন 
সকলকে জানাই॥ দিতেছে যে এটা বিশ্রামেরই সময়, 
বলিবার নয়। 


vd সংখ্যা 


খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়! বেণুর মশারি ফেলিয়া তাহার 
মাথার কাছের জান্ল। বন্ধ করিয়া ক্ষণিক! নিজের খাটের 
উপর eta পড়িল.। তাহার হৃদয়ের উপর এমন ভার 
কোথা হইতে, কখন আসিয়া চাপিয়া বসিল ? চোখের জলই 
a এমন করিয়! বাহির etal আসিতে চায় কেন? কি তাহার 
হইয়াছে ? এই'কট। দিন আগে কল্পনাতে যে ছবি আঁকিয়া সে 
স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিত, সেই কল্পনাই ত বাস্তব হইয়। এখন 
দড়াইয়াছে। কিন্ত স্বত্তিটুকু zaps গেল কোথায়? এই 
অকারণ Betts, অজ্ঞাতপথে হৃদমের এই অভিসার যাত্রা, 
ইহাকে সে কল্পনা-করে নাই, কেমন করিয়! কোথা হইতে 
ইহারা আসিয়া তাহার মনপ্রাণ জুড়িয়া বসিল? সে কি সেই 
ক্ষণিকাই আছে, যে কদিন আঁগে-চোখের জল দমন করিয়! 
পিতৃগৃহ ছাড়িয়া অচেন। অঙ্গানা লোকের মাঝে A বাঁড়াইয়া- 
২...ছিল? বাহিরে দেখিতে তেমনই ত দেখায়, কিন্তু অনব্রমহলে 
চেনা-অচেনা জান|-অজানায় এমন উলটপালট্‌ হুইয়া গেল 
কেমন করিয়া? আগে যাহাকে যে নামে ডাক! চলিত, এখন 
তাহা চলে নাই বা কেন? FH ব্যবহার, কঠিন কথা, 
ইহাদেরই সে ভয় করিত, মনে করিত তাহাকে যদি আপনাকে 
লইয়া থারিবার অবকাশ কেহ দেয় তাহা হইলেই যথেষ্ট, 
আর কিছু তাঁহার-কাম্য নাই। কিন্ত খুসি হইতে পারিল 
কই? কেন আজ মনে হয়-কঠিন. কথাও ভাল, কর্কশ 
ব্যবহারও বরণীয়, কিন্ত আপনাকে লইয়া Atel চলে না, চির 
নীরবতা. তিরস্কার অপেক্ষাও অধিক আঘাত দেয়? 
ভোর বেলা cada. কান্নার শবে জাগিয়া সে তাড়াতাড়ি 
উঠিয়া বদিল। তার পর কাজের পাঁলা। ভাঁবিবার আর 
সময় নাই, নিজেকে লইয়া. বিশ্লেষণ করিবার মত নিভৃত 
অবসর একেবারে নাই। সংসারের শত কোলাহল, সহস্র তুচ্ছ 
দাবিদাওয়ার ভীড়ে তাহার হৃদয়ের কাতর ক্রন্দন কখন 





যে মিলাইয়! গেল সে নিজেই বুঝিতে পারিল না দিনের 


আলোয় তাহার রাত্রির চিন্তা যেন লজ্জায় স্লান-হইয়া চোখ 
afi ফেলিল। *জ্যোৎ্ম1.রজনীতে যাহা জীবনে গভীরতম 
সত্যের রূপ ধরিয়া আসে, মধ্যাহ্নের প্রখর Ms তাহা 
পাগলের প্রলাপেরই মত অর্থহীন, os অবজ্ঞেয হয়৷ 
পড়ে। . : ; 

বাড়ীর প্রত্যেকটি সুস্থ ও অসুস্থ AAAI বিচি রকম 


Sette 


রজনীগন্ধা 


neo 





ae 


খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া ৰি চাকর রীধুনী সকলের Se 


কলহের যথাসাধ্য মীমাংস। করিয়া wee যখন সান করিয়া 
ঘরে ঢুকিল তখন বেলা বারোটা! বাজিয়! গিয়াছে। বেণু 
একপালা খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ করিয়া, বিছানার উপর 
একরাশ পুতুল ও খেলন! ঢালিয়া ঘরকর্নার কাজে মাতিয়া 
উঠিয়াছে। মোন! অথবা সোনা একজন অবাধ্য হওয়ায় 
ছুইটা বালিশ কোণাকুণিভাবে জোড়া দিয়া তাহাকে তাহারই 
মধ্যে কোণে Ate করান হইয়াছে, অন্ত মহিলাটির বিশেষ 
কোনে! স্থক্ৃতির পুরস্কার স্বরূপ একহাতে একটা! বিস্কুটের 
টুকরা এবং আর-এক হাতে একটা গোলাঁপফুল দেওয়া 
হইয়াছে । খাট ও বিছানাময় রাশ-করা ফুল ঢালা-। গন্ধে 
ঘর একেবারে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। 

ক্ষণিকার চিরকাল ফুলের প্রতি অনাধারণ ভালবাস 
ছিল। cada নির্মম হস্তে তাহাদের উৎপীড়নের সম্তাবনাতেই 
সে Be wal বলিয়া উঠিল; “ওকি বেণু ফুল ও-রকম করে 
চট্টকাচ্ছ কেন? নষ্ট হয়ে যাবে যে?” 

বেণু গল ফুলাইয়া বলিল, “টোমার গুনে! ত ওধারে 
রয়েছে, এগুনো আমার 1” 

‘ক্ষণিক! হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আমার ( যে ওগুনো 
তোমায় কে বল্লে?” | 

বেণু বলিল, “মামা-বাবু। ও শাদা আর emer 
তোমার, আর লালগুনে। আমার । তুমি যে নাইতে গেলে, 
তাইত আমার খাটে রেখে দিলেন, তুমি কঁ,চের বাটিতে 
রাখন! এখন 1” 

ক্ষণিকা হাঁসিয়। ফুলদানী আনিতে ঘর হইতে বাহির 
হইয়া গেল। সমস্ত জিনিষপত্র 'এখনো! বাহির করিয়া যথা- 
যোগ্য স্থানে সাজাইবার অবকাশ সে পায় নাই। ভিতরের 
দিকের বারান্দায় একটা প্রকাণ্ড কেরোসিন কাঠের প্যাকিং 
বাক্স, অভ্যন্তরে শতপ্রকাঁরের বিচিত্র জিনিষ বহন করিয়া 
এখনও পড়িরা আছে। তাহার St খুলিয়া ক্ষণিক! 
সাবধানে এক-একটা Saal জিনিষ নামাইয়! মাটিতে রাখিয়া 
আপনার অভিলষিত পদার্থ খুঁজিতে লাগিল । 

পিছন হইতে অনাদিনাথ বলিলেন, “আপনি ওগুলো 
টানাটানি কর্ছেন কেন? পঞ্চ কোথায় গেল ?” 

ক্ষণিকার মনে হঠাৎ যেন একটা অভিমানের ঢেউ 


x 


৮০৮ 





আছড়াইয়া পড়িল । তাঁহার তুচ্ছতম স্ুখন্তুবিধা, সেই- 
গুলার দিকেই কি অনাদিনাথ সর্বদা চোখ মেলিয়া 
চাহিয়া থাকেন ? সে দিকে না তাঁকাইলেও'কি ক্ষণিকার 
কিছু মাত্র আসিয়া যাইত? কিন্ত এইসকলকে অতিক্রম 
করিয়া কি এক ate. অগ্রসর হওয়া যায় না? আর 
যদি নাই যায়, তবে এইটুকু আদিবারই বা প্রয়োজন 
কি? সত্য বটে তাঁহার সহিত অনাদিনাথের avez 
প্রয়োজন ও সুবিধার ARG, তবে কেবল সেইটুকুতে আবদ্ধ . 
হইয়া থাকিলেই ত হয়? প্রয়োজনের কারাপ্রাচীর ভেদ 
করিয়া একটুখানি বাহিরের নীলাকাশ দেখিতে দিবার 
সুযোগ দেওয়ী কেন? ইহার পর কারাগারের বন্ধন যে 
আরে! দুর্বঘহ হইয়া ওঠে | 

ক্ষণিক! বলিল, .“কি জানি, তাকে ত কাছাকাছি 
কোথাও. দেখুছি না, ফুলগুলো! পাঁছে শুকিয়ে যায় তাই 
তাড়াতাড়ি ফুলদানীর সন্ধানে এলাম ।” 

অনাদিনাথ হাসিয়। বলিলেন, “এখানে এসে আমার এক 
বাল্যবন্ধুর সন্ধান পেয়েছি। ছেলেবেলায় একসঙ্গে 
পড়েছিলাম, খুবই কাছাকাছি ছিলাম, এখন ঘটনাচক্রে 
অনেকদুরে গিয়ে পড়েছি। তিনি আজ হঠাৎ মনে' কর্তে 
পেরেছেন যে আজ আমার জন্মদিন, সেইজন্তই ওগুলো 
, পীঠিয়েছেন। বাড়ীর মধ্যে আপনিই ওদের মর্যাদা সব- 
চেয়ে বেশী বুঝবেন তাই আপনার ঘরেই ওদের আশ্রয় 
দান করে এসেছি 1, 

ক্ষণিক! শেষের কথাগুলিতে বিশেষ মন দিল al) আজ 
_অনাদিনাথের জন্মদিন এই কথাটাই তাহার মনে ঘুরিয়! 
ফিরিয়া! বাঁজিতে লাগিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়৷ সে 
জিজ্ঞাস! করিল, “মাসিমা ত কই কিছু বলেন নি আমায়?” 

অনা্দিনাথ বলিলেন, “মায়ের নিঞ্জেরই মনে ছিল কি al 
সন্দেহ। যে বয়সে জন্মদিন মনে করে আনন্দ পাওয়া যায়, 
লোককে সে আনন্দের ভাগ দিতে ইচ্ছা! করে, সে বয়স- 
আর আমার নেই। বিনোদ মনে না, পড়িয়ে দিলে আমি 
‘নিজেই ভুলে থাঁকৃতীম। . এই পৃথিবীকে এখন দেখে ' দেখে 


এমন চিরপরিচিত লাগে যে বিশেষ কোনোদিনে যে এখানে 


এসেছি, তাঁর আগে যে. এখানে ছিলাম না, সে“কথা 
ভুলেই থাকি” | 


প্রবাসী--আশ্বিন, ১৩২৮ 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ক্ষণিকা এতক্ষণে বাক্সের তলা হইতে নিজের দর্কারি 
জিনিষ কণ্ট। টানিয়! বাহির করিল। অনাদিনাথের কথার 
উত্তরে কিছু বল! উচিত কি না, সেটা ভাবিতে আরম্ত 
Shey, তিনি তাহাকে ভাঁবনামুক্ত করিয়া সেখান হইতে 
চলিয়া গেলেন | © 

বৈকালিক আহারের সময় আয়োজনপারিপাট্যে বিস্মিত 
‘হইয়া অনাদিনাথ বলিলেন, “একি | আমার জন্মদিনে এত 
ঘটা ত অনেক কাঁল হয় নি।” ৃ 

গৃহিণী বলিলেন, «ওকি আর আমি করেছি বাছা, 
আমার Fe থাকলে ত? FI সারা দুপুর বসে বসে 
এসব করুল। এত করে বল্লাম, রাতে বেণু ঘুমতে 
দেয় না, একটু গড়িয়ে নে, তা মেয়ে কি কথ! শোনে? ; 
সেই থেকে উনুনের ধারে বসে আছে, আর এই এখন 
উঠ্ল।” 

অনাদিনাথ একটু হাঁসিলেন, তাহার পর ক্ষণিকাকে 
উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, “উনি এখানে আস্বার সময় 
একবারও ভাবেন নি বোধ হয় যে ঘরকর্নার সব. কাঁজের 
সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়ীর সব বুড়ো এবং ছোটোর জন্মদিন, 
পুতুলের বিয়ে, রোগের সেবা, সকলেরই ভার গুঁকেই নিতে 
হবে। একরকম প্রবঞ্চন। করেই ওঁকে আমরা নিয়ে 
এসেছি 1” | . 

গৃহিণী অর্ধেক Sti বুিয়া এবং অর্ধেক না| বুঝিয়া 
বলিলেন, “তা সাধ্‌ করে খাটুলে কি আর বল্ব বল? আর 
ভদ্রলোকের মেয়ে, কচিমেয়েটা জরে চেঁচাচ্ছে দেখে কি 
করে বিয়ের হাতে ফেলে সরে থাকে? দেখছে ত, আমার 
wile মানুষের বার হয়ে গেছি। কি রে কদম, অত 
ডাকাডাকি কেন?” এই বলিয়। তিনি উঠিয়। গেলেন । 

ate এতক্ষণ আরক্তমুখে HGS মাতা-পুত্রের 
কথোপকথন শুনিতেছিল। অনাদিনাথের কথা যে বেশীর 
ভাগই পরিহাস Stal বুৰিয়াও যেন তাহার ক্ষু মন বুঝিতে : 
চাঁহিতেছিল না । চাঁহিবার দাবি তাঁহার নাই, কিন্তু দিবার 
'অধিকার ? অনাদিনাথ নিজে যেমন সকল প্রয়োজনের 
অতীত, তেমনই কি সকলেই? তাঁহার লইবার প্রয়োজন 
নাই থাকিল, কিন্তু তীহাকে দিয়! যদি কেঁহ ধন্য হইতে চায়, 
তাঁহাকেও কি এই পরিহাসের বর্ম feral ফিরিয়া! আসিতে 





স্পা 


w সংখ্যা 


' হইবে? আর প্রবঞ্চনা? তাঁহা যদি কেহ করিয়ন| থাকে, 








তক্ষণিকাই করিয়াছে। সে যে ভাবে এই সংসারে প্রবেশ > 


করিয়াছিল, আঁজ লজ্জাহীন লোভীর মত তাহাকে অতিক্রম 


Nye করিয়া সে কোথায় যাইতে চায়? আর তাহার পথে বাধ! 


দেখিলে কেন সে মনে মনে ইহাদের দোষী করে? ইহার. 
অধিক কিছু পাইবার ত তাহার কথা ছিল না, তবে এ 
ক্ষোভ কেন? . | 

আহারাস্তে উঠিয়া দঁড়াইতেই, অনাদিশথের কাছে" 
alm ক্ষণিক! তাহাকে প্রণাম করিল। এতক্ষণ দীড়াইয়! 
সে বিবেচনা! করিতেছিল, যে, এইটুকুও ক?! যায় কি না। 
অনাদিনাথ সহাম্যে stata মাথায় একটুখানি করম্পর্শ 
করিয়া বলিলেন, “জীবের জন্মটা চিরকাল আঁপনাঁর। উৎসবের 
জিনিষ করে তৌলেন। তাই অনেকদিন পরে আজ আবার 


আমার জন্মোৎসব হল। আমার মা অক্ষম হয়ে পড়েছেন, 


আর যে ক'ট। মানুষের সঙ্গে আমার এতদিন সম্পর্ক ছিল, 
তার! আমারই স্বজাতি, তাদের স্বভাবে আনন্দ উপভোগ 
কর্বার আকাজ্ষ! যেমন বেশী, দেবার ক্ষমতা তেমনি কম। 
আনন্দ পাওয়ার যে মানুষের একটা! স্বাভাবিক অধিকার 
আছে, তা ভুলেই গিয়েছিলাম, কিন্ত আজ পেয়ে জান্লাম 
যে আকাঁজ্ষা কেবল ঘুমিয়ে ছিল, aca যায়নি 1” 

অনাদিনাথ চলিয়া! যাইবার পরেও কতক্ষণ যে ক্ষণিকা 
সেইখানে দীড়াইয়|। রহিল তাহার ঠিকানা নাই। কে 
বলিল পুরুষের আনন্দ দান করিবার ক্ষমতা নাই ? নিজের 
. ক্ষমতা সম্বন্ধে ইহাদের কি চেতন! . একেবারেই নাই? 
এই যে শিরায় শিরায় আনন্দের স্রোত উচ্ছল হইয়। নাচিয়। 
ফিরিতেছে, ইহাকে ক্ষণিকার দেবতা কাহার হাতের স্পর্শে 
তাহার কাছে পাঠাইলেন ? এই যে আকাশ বাতাস ব্যাপিয়া 


ote আনন্দরাগিণী ধ্বনিত, ইহা-কাহার কঠম্বরে প্রথম বাজি 


উঠিল? চন্দ্রালোকগ্রাধিতা প্রর্কৃতিদেবী কাহার অবহেলায় 

অমাবন্তারজনী হইয়। ক্ষণিকার চোখে দেখ! দিয়াছিলেন; 

আর এই সামান্ত ইটকাঠের কোটর, চারিদিকে সাংসারিক 

আবর্জনার আচ্ছন্ন," ইহ! যে পলকে নন্দনের সৌন্দর্যকে 
হার মানাইতে বসিল, এ কাহার চোখের দৃষ্টিতে? 

0৯) 

দুপুরবেলা বেণুর ক্ষণিকার কাছে পড়িবার কথা। 





৮০৯ 


LLNS. সাল 


তবে সব সময় যে কথামত কাঁজ হয় তাহা নহে। ছবি গল্প 
হাঁসিখুসি, ইত্যাদি সে কোনোপগ্রকারে মাসির খাতিরে 
সহা করিবার চেষ্টা করে, কিন্ত তাহার পরিবর্তে যখন এক 
ছুই গুণিতে বলা হয়, অথবা তাহার মোনা ও সোনার 
পাঁচখান! শাড়ীর দুখান! অন্ত কাহাকেও দান করিলে ক'টা 
থাকে ইত্যাদি মৰ্মভেদী প্রশ্ন আসিয়া হাজির হয়, তখন 
বেণুর ধৈর্য্য আর থাকিতে চায় না।. তাহার ক্ষিদে পায়, 
ঘুম পায়। তাহার মোনা কাদে, সোন! পড়িয়া যার, ধে 
কোনোপ্রকারেই হউক গণিতের কোঠায় পা দিবাঁমাত্র cada 
পড়ার অবদান হয়। তাহার দিদিমাও অজ্ঞাতসারে এক 
এক দিন এই ব্যাপারে সাহায্য করেন। আহারান্তে এক 
ঘুম ঘুমাইয়। CHa তাহার একটু সুখ-দুঃখের কথা কহিতে 
ইচ্ছা ফরে। কদম হাজার হইলেও বি, তাহাকে ত আর 
সব কথা বলা চলে না? বাড়ীতে আর-একট! স্ত্রীলোক 
নাই, অগত্য। থাকিয়া থাকিয়া! ‘তাঁহাকে ক্ষণিকারই শরণ 
লইতে হয়। ক্ষণিকা যদিও তাহার গল্পে কেবলমাত্র 
শ্রোতারপেই বেশীর ভাগ সময় কাটার, তবুও একেবারে 
চুপ করিয়! থাকার চেয়ে ত ভাল? আর উত্তরের প্রত্যাশা ও 
ষে গৃহিণী বিশেষ করিতেন, এমন নহে। বলিয়াই সমষ্ট 
হয় এমন একদল মানুষ ভগবান স্থষ্টি করিয়াছেন, অনাদি- 
নাথের মা তাঁহাদেরই একজন | i 

বেণু মেঝের উপর মাদুর পাড়িয়া চীৎকার করিয়া ‘হাসি- 
খুনি’ পড়ায় ব্যস্ত । পাশে বসিয়| ক্ষণিক! তাঁহার উচ্চারণ 
সংশোধন মানে বলা ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে একট! শেলাই 
হাতে. করিয়া তাহাতেও gay ফৌড় তুলিতেছে। হঠাৎ 
বেণুর পড়া থামিয়া গেল। ক্ষণিক! বলিল, “ও কি বেণু, 
থামলে কেন? পড় ।* 

বেণু বলিল, “পড়ব ন11” 

ক্ষণিক! মুখ তুলিয়। বলিল, "কেন, পড়বে না কেন? 
গল্পটা শেষ কর্বে না ?” 

বেণু বলিল, “টুমি কেবল বিচ্ছিরি শেলাই কর্বে কেন ? 
আমার দিকে চাইবে না কেন ?” 

ক্ষণিক! হাসিয়া বলিল, “আচ্ছা এইবারে তোমার দিকেই 
কেবল চেয়ে থাকব, তুমি পড় 1৮ | 

বেণু বলিল, “ta ভাল at, বিচ্ছিরি 1” 








৮১৫ - : 





ক্ষণিক! বুঝিল আজ মৌখিক যোগ-বিয়োগের আবির্ভাবের 
আগেই বেণুর মনোযোগ অন্ত পথে ভ্রমণে বাহির হইয়াছে! 
তবু একবার শেষ চেষ্টা করার ইচ্ছায় বলিল, “তবে শ্লেটে 
লেখনা, সেই শেয়ালের কথা লেখ 1৮ 
AA মুখ ক্রমেই ভার aa আসিতেছিল, সে ঠোঁট 
ফুলাইবার উপক্রমণিকা করিতে করিতে বলিল» “শেলেটে 
মোন! লিখে দিয়েছে, আর জায়গা নেই ।” 
ক্ষণিকা বলিল, “সে লেখা মুছে ফেলে তুমি লেখন! 2” 
বেণু এইবার স্বরে ক্রন্দনের আভাস দিয়া বলিল, “কেন 
আমি মুছব? তুমি ওকে দিয়ে মুছিয়ে দাও, ও কেন লিখল 
আমার শেলেটে ?” 
ক্ষণিকা হাল ছাড়িয়৷ দিয়! বলিল, “ate cad, তুমি 
আজ ভারি দুষ্ট, হয়েছে। অমন করলে আমি তোমার 
মামা-বাবুকে বলে দেব, তিনি আর তোমা, ভাল ae 
ait? 
বেণু মুখখান। ফুলাইয়! রাগ করিয়। মাছুর ছাড়িয়া a, 
উপর গিয়া শুইয়া পড়িল। এমন সময়!তাহার দিদিমা ঘরে 
চুকিয়া, মস্ত একট! হাই তুলিয়া বলিলেন, “কি কর্ছ বাছা, 
পড়ানো হয়ে গেল বুঝি? আমার আবার আজ fe a 
হয়েছে, ঘুম. কি কিছুতে আস্ছে! কতক্ষণ শুয়ে এপাশ 
ett কর্লাম, তা কিছু হল না। এই এতক্ষণে উঠে 
আস্ছি। ভাব্লাঁম দেখি মেয়েটা কি কর্ছে।” 
ক্ষণিক! ইহার উত্তরে একটু হাসিল মাত্র। অনেক- 
দিনের অভিজ্ঞতায় তাহার এই জ্ঞানটুকু হইয়াছিল যে সব 
সময়েই কথার উত্তরে কথা বলিতে হয় না। গৃহিণী 
মাছুরের উপর ভাল হইয়! বসি আর্ত করিলেন, “তরু 
তুমি আছ তাই are নিশ্চিন্দি হয়ে শুতে পার্ছি। এতদিন 
কিসে জে! ছিল? এই মেয়ে Fea, এই নেয়ে পড়ল, 
এই ছেলে আফিস থেকে এল। চবিবশঘন্টা পানের 
ওপর কাটিয়েছি । ভুবন যখন এ কচিটুকু রেখে চলে গেল 
তখন যে ডাক ছেড়ে একবার কীদ্ব তার সুদ্ধ জো ছিল 
'না। পীঁচমাসের মেয়ে নিয়ে ব্যস্ত সারাক্ষণ ।* 


1 


এ কথাগুলি ate যে ক্ষণিকা নূতন শুনিল তাহ! - 


একেবারেই aa) -গৃহিণীর বিগতজীবনের ইতিহাস শুনিয়া 
wha তাহার একরকম মুখস্থ হইয়া গি্নাছিল। এ বিষয়ে 


প্রবাসী__আশ্বিন, ১৩২৮ 





[২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 








বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে বিলে তাহার প্রথম শ্রেণীতে 
উত্তীণ হওয়ার সপ্র্ণ সম্ভাবনা ছিল। 

গৃহিণী আবার আরম্ভ করিলেন, “ভুবন যা দেখতে ছিল 
মা, সে আর কি বল্ব । বেধুকে বল সুন্দর, ভূবনের কাছে 
ও ত কুচ্ছিত। তোমাঁর হয়ত বিশ্বাস হবে না, ভাববে বুড়ী 
মাগীর কথ। শোন, ওর আবার-জুন্দরী মেয়ে ছিল, ছেলে 


কেমন তাত দেখুছি। তা বাছা, চিরকাল এমন ছিলাম, 
“al এখন বাতেও ধরেছে, Wie হয়েছি। আর অনাদির | 
কথা যদি বল, ও ছেলেবেলায় বেশ খাস! দেখতে . ছিল, 


এখন সারাদিন যেমন বই নিয়ে বসে থাকে, তেমনি চেহারা'ও 
হয়েছে। শরীরের ag না করলে কি আর কোনো! fala 
থাকে? পুরুষমানুয নিজের ay আর নিজে কি কর্বে, 
তা বলি এত করে, একট! বিয়ে কর বাপু তা ছেলের 
কোনোদিকে কি খেয়াল আছে? বই আর বই, পড়া আব 
পড়া। হাঙ্ডিনার হয়ে যাচ্ছে তাই দিনের দিন।” - 

ক্ষণিকার হাসি চাপিয়া রাখা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। 
অনাদিনাথকে কুরূপের উদাহরণ স্বরূপ তাহার কাছে তুলিয়া 


' ধরাটা যে কতখানি অদ্ভূত, তাহা সে নিজে ছাড়া কেহ. 


বুঝিতে পারিল না, ইহাতে তাহার হাঁসি বাঁড়িল বই কমিল 
না। ইহার. উপর যখন অনাদিনাথ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত 
হইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমাকে ডাকৃছিলেন নাকি ?” 
তখন যে সেকি করিবে এবং কোথায় যাইবে তাহ! ভাবিয়াও, 
পাইল না। : * | 

কিন্ত অনাদিনাথের মায়ের কথার উত্তর না দিলেও 
চলে বলিয়া Stata কথার উত্তর না দিলে কখনও চলিবে al | 
তা ছাড়া ক্ষণিকা অকম্মাৎ তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইবে 
এমন সম্ভাবনাই বা তাঁহার মনে Site হইল কেমন 
করিয়া? সে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়! বলিল, “at ডাকিনি তি? 
কে বল্ল আপনাকে ?” ই 

অনাঁদিনাথ বলিলেন, “তা হবে, বেণুর অতিরিক্ত ব্যগ্রতায় 
আমিই হয়ত ভুল বুঝেছিলাম ।” 

ক্ষণিকা জিজ্ঞাস! করিল, “কি বলেছে বেণু আপনাকে ” i 

অনাদিনাথ হাসিয়া বলিলেন, “বিশেষ. কিছু নয়, কেবল 
আমায় এসে বলে যেতে হবে আপনাকে যে বেণু দুষ্ট, নয় 
এবং আমি তাকে যথেষ্ট ভালবাসি | এত টানাটানি কর্তে 


SY 


all 


ws সংখ্যা | 


লাগল যে আমি ভাঁব্লাম হয়ত আপনার কোনো কাজের 
কথার জন্য ওকে পাঠিয়েছেন, ও সেই অবকাশে নিজের 
কাজের ব্যবস্থাটা আগে করে নিচ্ছে।” 

ক্ষণিকাকে ইহার উত্তরে কিছু বলিবার স্থযোগ ata a না 
দিয়া অনাদিনাথের মাতা হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, “আচ্ছা, 
অনাদি, বেণুর চেয়ে আমার ভুবনের রং অনেক ফর্সা, 
ছিল, নয? বিয়ের সময় ওঁর এক বড়সাহেব এসেছিল, 
সে বলেছিল al যে" এমন মেয়ে আমাদের ঘরেও 
নেই? অথচ তোর বাপ ছিলেন তোরই মত শ্যাঁমবর্ণ, 
কোথা থেকে যে মেয়ে আমার অমন হল She জানি না|” 

অনাদিনাথ. বলিলেন, “তা ছিল বটে, সাহেবের কথা 
আমার মনে নেই। শুনেছি আমার ঠাকুরম| খুব সুন্দরী 

ন, তারই মত হয়েছিল হয়ত ভুবন।” আর বোধ হয় 
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গল্প করার প্রয়োজন ছিল না, তিনি আপনার কাঁজে - 


প্রস্থান করিলেন। 

ক্ষণিকা এতক্ষণে চাহিয়া দেখিল যে তাহাদের গল্পের 
ফাঁকে বেণু যে কখন উঠিয়া! পালাইয়াছে তাহা সে লানিতেও 
পারে নাই। মামার ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হওয়ার 


আশঙ্কাটা বোধহয় তাঁহাকে বড় বেশীরকম পীড়িত করিয়া 


তুনিয়াছিল তাই দে আগে থাকিতে বিপদের প্রতীকার 
করার চেষ্টায় প্রস্থান করিয়াছিল। 

গৃহিণী আর কিছুক্ষণ তাঁহার পরিবারের জীবিত ও মৃত 
ব্যকিদিগের রূপগুণের বর্ণনা করিয়! উঠিয়ু! গেলেন। cada 
সন্ধান মিলিবার তখন বিশেষ কোনে। সন্ত।বন৷ ছিল না, আর 
সন্ধান প্রাইলেও যে সে আবার লেখাপড়া করিতে রাজী 
হইবে এমন কোনো আশা ছিল না। অতএব বই শ্লেট সব 
তুলিয়া ফেলিয়া শেলাই বাক্সে বন্ধ করিয়া সে বৈকালিক 
কাজের আয়োখ্জন আরম্ভ করিল। , 

পৃথিবী বাস্তবিক অদ্ভুত জায়গাঁ। এখানে ক্ষণে ক্ষণে 
সব কিছুরই চেহারার এমন বদল হইয়া যায় কেমন করিয়। ? 
অথচ যুক্তিতর্ক করিয়া! বুঝিতে গেলে বোঝা যায় যে কিছুরই 
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লোকের বর্ণভাঁগাঁর হইতে কখন কি রং আসিয়া আমাদের 
চোখে লাগে, তাহার ভিতর দিয়! যাহ! কিছু দেখি কিছুই 
আর বর্ণহীন কুরূপ থাকে না। মনে হয় সৌন্দর্য্যের অক্ষয় 
উৎসে এখনি যেন দৃশ্যমান জগৎ সান করিয়! উঠিল। কিন্ত 
মোহ কাঁটিতেই বা বেশী দেরি হয় কৈ? সেই জগৎ দেখিতে 
দেখিতে প্রেতপুরীর মত ভীষণই বা কেমন করিয়া হইয়া 
ওঠে? 

আজ থাকিয়া থাকিয়া ক্ষণিকাঁর মনে এ কথাই জাগিয়া 
উঠিতেছিল। অনাদরিনাথকে প্রথম যে দিন সে দেখিয়াছিল, 
নিশ্চয়ই তাঁহাকে অতি সুপুরুষ মনে করে নাই। মেনকা 
তাহার সম্বন্ধে ষেপ্রকার স্বাধীন আলোচনার waits 
করিয়াছিল, 'তাঁহাতে যোগ না দিলেও, বিশেষ আপত্তিও যে 





ক্ষণিক! অন্তুভব করিয়াছিল এমন বোধ হয় না। কিন্তু 


অনাদিনাথের রূপের এই ছুই তিন মাসের মধ্যে এমন কিছু 
পরিবর্তন হয় নাই। তবে আজ তাহার মায়ের কথা আজ 
ক্ষণিকাঁর কাছে wath হাস্যকর লাগিল কেমন করিয়!? 
মনে মনে কেবগই সে বলিতে লাগিল, “ওঁর সম্বন্ধেও এ কথা 
লোকের মনে হয় এ বড় আশ্চাধ্য, তাও আবার ওঁর নিজের 
মায়ের” তাহার মনোলোকে যে মূর্তিকে সে বসন্তের 
সৌন্দধ্যসন্তার উজাড় করিয়া গড়িয়া তুলিতেছিল, বাহিরের 


লোক যে তাহাকে দেখে না এ কথা তাহার মনেই ছিল, 


না। 

তাহাদের প্রবাসের দিনগুলি একটি একটি করিস! কাটিম! 
যাইতেছিল। এখানে আসিয়া সকলেই ছিল ভাল, কাজেই 
যাইবার নাম বড় একটা কেউ করিত না। গৃহিণীর শরীর 


অপেক্ষাকৃত ভাল থাকায় তিনি স্থানটার উপর বড়ই otra 


পরিবর্তন হয় নাই, যাহা যেমন ছিল তাহা তেমনই আছে। : 


কিন্ত সার! দিনরাত্রের মধ্যে বুক্তিতর্ককে মান্য কতটুকু 
সময়ই বা দিতে পারে? মান্ধুষের দেখা শোন! সবই যে পথে 
সচরাচর চলে, fe দে পথে চলেনা। কোন্‌ অচেন। 


ছিলেন। অনারদিনাথের মনোভাব কথায় কিছুই প্রকাশ 
পাইত না, তবে মুখের প্রসন্নতা মাঝে মাঝে তাহার হইয়] 
জানাইয়! দিত যে কর্মচক্রের 
হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়! তিনি অন্ততঃ অখুসি নন। আর 
বেণুর ত কথাই নাই। সে বিচ্ছিরি কলকাতায় ফিরিতে 
wit আপত্তি প্রকাশ করিত। এখানে কেমন Saat 
আছে, পাহাড় আছে, মাঠ আছে; সেখানে কেবল বাড়ী, 
el আর গাঁড়ী। তাহা ভিন্ন নিজের সমবয়ন্ক ছুচারটি 
মানুষের সন্ধানও এখানে মিলিয়াছে, মহানগরীর এক কোণে 


একটানা একঘেয়ে পেষণের . 


t 
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সে যেখানে থাকিতে বাধ্য হয়, তাঁহার কাছাকাছি অমন 
লোভনীয় জিনিষ একেবারেই সুলভ নয়। 

ক্ষণিকার বাড়ীর চিঠি এবং বন্ধু-বান্ধবের চিঠি আসিয়া 
প্রায়ই তাহাকে তাঁহার বিগত জীবনের স্থৃতির মধ্যে টানিয়া 
লইয়া যাইতে চাঁহিত। কিন্তু বর্তমানের দাবি এখন তাঁহার 


মনের উপর এমনভাবে চাঁপিয়! বসিয়াছিল যে স্মৃতি তাহাকে 


নেশীক্ষণ অধিকার করিয়া থাকিতে পারিত না। 'মেনকা! 
এখন বেশ ভাল আছে, স্কুলের মেয়ে শিক্ষয়িত্রী সকলকেই 
মোটের উপর তাঁহার ভালই লাগিয়াছে'। 'ক্ষণিকার পিতার 
অবস্থাও ক্রমে ভালর দিকেই অগ্রসর হইতেছে, লালু পড়া- 
গুনায় ক্লাশে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে, ইত্যাদি সুখবর 


সে তাহার মায়ের চিঠিতে থাকিয়া! থাকিয়া পাইত। মেনকা 


লালুও সময়-মত তাহাকে ছুই-একখান৷! দি লিখিরা পরিতৃপ্ত . 
efits | - J 

মনোজার একখানা! চিঠি বহুদিন পরে তাহার বাড়ী 
ঘুরিয়| তাহার মায়ের চিঠির মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। 


' চিঠিতে তাহার নিজের কথা a ক্ষণিকার কথা খুব যে বেশী 


আছে তাহা নহে, সে যে দেশে দেশে খুরিয়া বেড়াইতেছে 
তাহারই বর্ণনায় চিঠি ভরপুর । বর্ণনা করিবার অতিরিক্ত 
উৎসাহে কোন্‌ ঠিকানায় চিঠি লিখিলে যে চিঠিখান! তাহার 
* কাজ্ছে সৌজাপথে পৌছিবে তাহা জানাইতেও সে ভুলিয়া 
'গিক্লাছে। ক্ষণিক অগত্যা, তাহাকে তাহার বাড়ীর পুরানো 
ঠিকানাতেই চিঠি falta পাঠাইল, কিন্ত ভ্রমণকারিণীর ay 
সরণে দেশবিদেশ চুটিয়া কবে যে পেখান। মনোজার কর- 


কমলে গিয়া আশ্রয় পাইবে, তাহা জানিবার আর কোনো | 


উপায় রহিল না। 
কতদিন হইল ক্ষণিক! ঘরছাঁড়। হইয়াছে, কিন্তু চিন্ময় 
একেবারে নীরব। প্রথম প্রথম ক্ষণিকার রাগ হইত। 


* কি অদ্ভুত স্বভাবের মানুষ! যতক্ষণ চোখের ALA সে ছিল, 


ততক্ষণ ত চিন্য়ের ব্যবহার ইহাই সর্বদা প্রমাণ করিয়াছে 
যে ক্ষণিকার জন্য না করিতে পারে এমন কাজ নাই, এবং 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়! তাহার সহিত গল্প করিতেও কখনও 
চিন্ময়ের ক্লান্তি দেখা যায় নাই। কিন্তু চোখের আড়াল হইবা 
মাত্র মান্য কি এমনই মনের আড়াল হয় যে তাহার একটু 
খোঁজ খবর লইবার ইচ্ছাটাও মন হইতে চলিয়া যায়? 


প্রবাসী-_আশ্িন, ১৩২৮ 





| ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 

কিন্ত যখন দিনের পর দিন কেবলই কাটতে লাগিল তখন 
ক্ষণিকার অভিমান ক্রমে fray পরিণত হইতে আর্ত 
করিলু । এই বিস্ময়ের মেঘের মধ্যে থাকিয়! থাকিয়! যেন 
একটুখানি আলো খেলিয়া ঘাইত। ক্ষণিকার মনে হইত 
কি একটা জিনিষ যেন এই অবহেলার ছন্মবেশ ধরিয়া তাহার 
মনের মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্ত 
ইহাকে wel সবলে ঠেকাইয়া রাখিতে চাহিত। যাহাকে 


* দিবার কিছু নাই, অথচ আঘাত করিতে গেলে সে আঘাত 


ফিরিয়া নিজের বুকেই আসিয়| বাজে, এমন মানুষ যদি 
ভিখারী হইয়া আসে তাহ! হইলে তাহাকে কাছে আসিতে 
না দেওয়া ছাড়! আর কিই বা উপায় থাকে? 

মাঝে একবার মাধবী ও মেনকাঁকে ক্ষণিকা.লিখিয়াছিল, 
“Barta খবর কি? তিনি কি আমার অভি wy 
“গেলেন নাকি ?” মাধবী ইহার কোনে! উত্তর দেওয়া প্রয়ো 
জন মনে করে নাই। মেনকা লিখিল, “Paice তোমার 
কথা .বঞ্ছিলাম, তিনি বল্লেন, সত্যযুগে মহাদেবের GAZI 
ভঙ্গ করে একজনকে অনঙ্গ হতে হয়েছিল, যা হোক তবু 
তিনি বেঁচে ছিলেন, কলিযুগে অঙ্গ ছাড়া বেঁচে থাকা যায় এ- 
কথা মাত্র কোনান্‌ ডয়েল, অলিভার লজ্জ, প্রভৃতি ছুচারটি 
মানুষ বল্ছে, তাদের কথায় বিশ্বাস করে কি অত বড় 
ছুঃদাহসের কাজ ক্র্তে পারি? গৌরী ত মহাদেবের চেয়ে © 
কোনো অংশে কম নন্‌।” | 

মেনকা অবশ্য যে চিন্ময়ের রসিকতাটা খুব watt | 
বুবিয়াছে এমন কোনো লক্ষণ তাহার চিঠিতে দেখায় নাই। 
আজই চিঠিখানা৷ আসিয়াছে এবং সেখান হাতে" করিয়া 
ক্ষণিকা আকাশ-পাতাল ভাবিতে বসিয়াছে। চিন্ময়দার 
রসিকতার প্রবৃত্তি বড়ই প্রবল হইয়া উঠিতেছে দেখ! 
যাইতেছে। হাজার হউক, মেনকা তাহার ছোট বোন এবং 
রীতিমতই ছোট, তাহার কাছে ক্ষণিকাকে লইয়া অতথানি 
রূসিকত| না করিলেই চলিত ? তাহার wot যে চলিতেছে 
"সে কথ মিথ্যা নাও হইতে পারে, তর্কের খাতিরে ন! হয় 
ধরিয়া লওয়া গেল যে সত্যই, তা বলিয়া. সকলের সে -বিষয়ে 
এত মাথাব্যথা কেন? ইহারই মধ্যে" ক্ষণিকা ভুলিয়। 


“গেল যে মাথাব্যথার অভাবটাকেই সে এতক্ষণ অত্যন্ত 


নিন্দনীয় মনে করিতেছিল। তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে চেতনা, 


" ঙষ্ঠ সংখ্যা ] 


স্পস্ট শিস 








NS. 


হীন্তাও তাহার সহ্য হইবে না অথচ পরিপূর্ণ সচেতনতাকেও 
সে অনধিকারচ্চা মনে করিবে, এতখানি আব্দার তাহার 
সংসার মানিয়া চলিবেই বা কেন? আর একটা কথাও 
রাগের মাথায় তাঁহার মনে আসিল না যে, ঠিক এইভাবেই 
উদ্যত কৌতুহল aa সে নিজে তাঁহার বন্ধুবান্ধব অনেককে 
খোঁচা মারিয়া বেড়াইয়াছে | 

চিঠিতে বাড়ীর সকলে বেশ ভাল আছেন, এ খবরটাও 


aaa 


NAPPA 
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এই খবরগুলি ক্ষণিকার কাছে জগতের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় 
সংবাদ ছিল। এখন এগুলি না পাইলে নে উদ্বিগ্ন হয় বটে, 
কিন্ত পাওয়াতে আগের মত আনন্দ আর অনুভব করে Al | 
তাহার অনুভূতি এখন সর্বদা অন্য বিষয় লইয়া! ব্যস্ত. থাকে, 
ইহাদের দে চোখের দ্বার fal অন্দব্রমহলে প্রবেশ করিতে 
দেয় মাত্র, তাহার পর হৃদক্মমন্দিরে তাঁহারা কে কেমন 
অভ্যর্থনা পাইতেছে সে খবর লইবার আর তাহার অবসর 


ছিল এবং প্রবোধ যে সত্য সত্যই কাজে চুকিয়াছে তাও . থাকে না। (ক্রমশঃ) , 
ক্ষণিকাকে মেনক! জানাইয়াছিন। এককাল ছিল যখন Datei দেবী। 
ছুঃস্বপ্ন 


বৃদ্ধ চিঠিখানি কল্কাঁতা হতে ঘুরে এখানে এসেছে, 
সে লিখেছে - 

“oh বলেছিলে এক witchag মায়াজাল থেকে বেঁচেছ 
বলে তোমায় যেন heartiest congratulations জানাই | 
এন্গেজ্মেণ্ট ভাঙ্গা সম্বন্ধে আমি এখন কিছু বল্তে চাই 
না। আগেই তোমায় সাবধান করে দিয়েছিলুম। অনগ্গকে 
আমি ভালে! করেই চিনি, তবে ও যে এত খারাপ তা 


ভাবিনি। তুমি তো জানো, কলেজের কমন্‌ রুমে 


তাসের আড্ডায় ওর সঙ্গে আমার খুব*ভাব হয়েছিলো ; 
তা ছাড়া ও আমায় অনেকবার ধিয়েট্‌র কি বায়স্কোপে 
নিয়ে গিয়ে, ও আমার কাছে মন খুলেই কথা, বলে। 
কাল এসেছিলো, দোষ কিছুতেই স্বীকার. কর্তে চায় না, 
বলে তোমার ভুল সন্দেহ। লোকে অবশ্য বল্‌ছে, ও 
তোমার মত ভালোমানুষের গলায় নিজের ভারটা ঝুলিয়ে 
দিয়ে মজা দেখতে চায়। আমি যতদূর দেখেছি, ললিতা 


মেয়েটি খুব Smart 3@ একটু fi" বটে, কিন্ত সেযে 


বদ এ কথা কোনো! দিন মনে হয়নি। লোকের কথায় 
কোনো দিন কান‘দিইনি। যাক্‌, সন্দেহ যখন হয়েছে বিয়ে 
cere ভালই করেছো৷। তবু, সমস্ত কাওটা বড় তাড়া: 
তাড়ি হোলো । : ৃ 


“দেখো, স্বাধীন হওয়ার চেয়ে স্বাধীন হবার যোগ্য 


হওয়াই জীবনের সবচেয়ে কঠিন সাধনা, অধিকার পাবার 


বিরোধক্ষুদ্ধ রুক্তপ্লাবিত gait দিয়ে নয়, কর্তব্যকর্ম্ম 
করার wa নির্মল মঙ্গলপথ দিয়েই জীবন ad বিকসিত 
হয়ে মুক্তির দ্বারে গিয়ে পৌছাবে। এখন সমস্ত ব্যাপারট| 
একেবারে ভূলে যেতে চেষ্টা করুবে 1 


ভুলতে হবে, এ ভোল! যে কত শক্ত ভোলা, থে ভুলতে 
চেয়েছে 'সেই বোঝে, যে ভুলতে, পারে নি সেই জানে। 
জীবনের প্রথম যৌবনবসন্তে দক্ষিণবাতাসের মত মাতাল করে , 


' যে এসেছিলো, যাকে ঘিরে জীবনের কত আশ! কত রীন 


স্বপ্নজাল রচনা করেছে, তাকে একেবারে ভুলে যেতে হবে। 
আজ কত্ত TS ভালে! ঘুম হয়নি। ডাক্তার বল্লেন, 

দার্জিলিং যাও। এখানে এসেও ত চোখে ঘুম আম্‌ছে না, 

রাত বোধ হয় একটা হবে, কাঁচের সার্সি দিয়ে ঘের! 

বারান্দার এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি- 
নারী, তোমার হাতে কি কেবল বিষভাওই ছিলো, সুধা 

আমায় দিতে পার্তে না? অমৃতের পিয়াসী হয়ে তোমার 

দ্বারে CHAR, সমস্ত জীবনের পেয়ালা বেদনায় ভরে গেছে। 

* ‘ * * 


কাচের দরজা খুলে বাইরে এসে দীড়ালুম, চারিদিক- 


 কুয়াদায় লাদা। যেন মেঘের সাগরে ঘের! কোনে৷ বিজন 


ক্ষুদ্র দীপে আমার নির্বাসন হয়েছে। রাতের অন্ধকারের এ 
সাদা রংএর দিকে চেয়ে চৌখহুটে। FRG হয় না, এ যদি নিবিড় 


' কটাক্ষে পাগল হয়ে ছুটে চলেছে। 


৮১৪ 





আঁধার হতে yf পেতুম। উন্মত্ত দৈত্যের মত হাওয়া 


গর্জন করে ছুটেছে, পাইনগাছগুলে! আর্তনাদ কর্ছে।__ 
এক ভীমগঞ্জমান মিঃ তমলোকের অতলে ডুবে যেতে 
চাই। - 

একটা সাদ! মেঘ ধীরে ধীরে কালো! হয়ে এলো, তারপর 
পাহাড়ে পাহাঁড়ে ধাক্কা খেয়ে জল হয়ে ঝরে পড়ে গেলো = 
ঝোড়ে| হাওয়ার মুখে ষেঘগুলো লক্ষ্যহীন গতিহীন ছুটেছে__ 
কালো পাহাড়ের গায়ে গায়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে 
বাতাস তাদের কোন্‌ নিরুদ্দেশে নিয়ে যায়, কোথায় তাদের 
ক্ষণিক চঞ্চল জীবন বারিধারায় ঝরে শেষ হয়ে যাঁয়। 

এই ঝোড়ো হাওয়ার মত কোন্‌ অন্ধ ক্ষু নির্মম প্রেম- 
হীন শক্তি এই অর্থহীন চঞ্চল মানবজীবনকে হাঁকিয়ে নিয়ে 
চলেছে--তাকে ভাগ্য বলো, প্রকৃতি বলো, ঈশ্বরের ইচ্ছা 
বলে সাস্বনা পেতে পারো! । কিসের স্বপ্ন? কিসের আশা ? 
মানবজীবনের কোনো বড় প্রয়োজন নেই, মানব-ইতিহাসের 
কোনে! বড় উদ্দেগ্ত, লক্ষ্য নেই) যৌবনে যেসব স্বপ্ন 
গড়েছিনুম, সব মিথ্যের জাল। ভাবছি, এ কি বিধাতার 
ব্ঙ্-_-কেন সে অন্তর প্রেমে ভরে দেয়, তারপর প্রেমাম্পদকে 
দিয়ে প্রেমের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়ে দেয়। 

যেন একট! Bt দেখুছি--পাহাড়ের মাথায় যেখানে 
CAFRA হা হা করে আর্তনাদ কর্ছে, সেখানে দুঃস্বপ্নের 
মত কি. একটা নাট্য অভিনীত হচ্ছে! 

এক সুন্দরীর রঙ্গীন চঞ্চল অঞ্চলের পেছন পেছন এক 
রূপমোহমুগ্ধ সুন্দর যুবক ছুটে চলেছে, তার মনভোলানে৷ 
সহসা এক ছূর্গম 
গিরিসক্কটে সে সুন্দরী কোথায় মিলিয়ে গেলো, আর যুবকটি 
কোন্‌ সঞ্কটসঙ্কুল অন্ধকার গহ্বরে পড়ে যাচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে। 


“কৈ সে সুন্দরী ! ওই সে মায়াবিনী গহ্বরের মাথায় দাড়িয়ে 


যুবকটির পতন' দেখে বিকট হাম্ছে। তারপর, সেই 
যুবকের অন্ধকার পথের ছুধারে কারা এসে দীড়ালো? ও 
কে! ওই শীর্ণমুখ জীর্ণদেহ আর্তনাদ কর্ছে_-ও রোগ। 
"ও কে? মনিনবস্্পরিহিত বুভুক্ষ-নতশির শুফআনন 
অশ্রুসিক্ত নয়ন--ও দারিদ্য। ও কে? কালো! কঙ্কাল Heer 
অট্টহাস্ত কর্ছে--ও মৃত্যু catty সেই সুন্দর যুবক? 
এ যে পন্ধকেশ লোলচর্্ম খবলিতচরণ জরাজীর্ণ বুদ্ধ! ' 


গ্রবাসী-আঁশ্বিন, ১৩২৮ 








সমস্ত জীবনের" কোথাও যেন প্রকৃত সুখ নেই, এ 
কেবল ভুলিয়ে রাখা, ছোট ছেলেকে খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে 
ata | . 
ঝোড়ো হাওয়া সাপের নি মত মেঘগুলোকে 
পাকিয়ে পাকিয়ে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে চলেছে !. 
জীবনের শেষ কোথায় ! 


* * 


* 


* আজ সমস্ত দিন ধরে ভাব্‌ছি, কেন এমন হয়, বুঝে 


উঠ্তে পার্ছি all ললিতার সঙ্গে দেখ! হওয়ার পর থেকে 
3S ঘটনা ঘটেছে, তার প্রত্যেক কথা, চোখের প্রতি 
কটাক্ষ যেন ভূতের মত আমার পিছন পিছন ঘুর্ছে। 

একদিন বিকেলে বেড়িয়ে এসে দেখি, অনঙ্গ আমার 
বাড়ীতে এসে প্রতীক্ষা কর্ছে, আশ্চর্য্য হয়ে বুম, কি 
১ খবর ? 7 

নানা কথার পর সে Wa, ওহে বন্ধু, ar রী 
করো না। aR, বেশ। সে ঠিকানা দিয়ে চলে গেলো। 
পরদিন সেই ঠিকানার বাড়ীতে যেতেই একটি মেয়ে নেমে 
এলেন। বল্লেন, তিনিই আমার ভাবী ছাত্রী। অপ্রতিভ, 
অবাক হয়ে কি বল্বে| ভাবছি, পাশের ঘর থেকে অনঙ্গ 
বেরিয়ে - এসে আমার সঙ্গে জলে! করে আলাপ করিয়ে 
দিলে | 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড ' 


কোথায় 1 


রা 


পড়া-গুনা অরিস্ত হোলো, ita সে কোনো দিন . 
আনেনি, রোজ Atay বই আন্তো, আর অফুরন্ত গল্প” 


হোঁতো। 

" তাকে ভালে বেনেছিলুম | হয়ত, জীবনে, প্রথম 
নারীর আখির আলোর ছোঁওয়ায় যৌবনপন্ম শত দূল বিকসিত 
করে তার পুজার SHAT ফুটে উঠেছিলো?  - 

তারপর এক দিন অনঙ্গ হঠাৎ এসে বল্লে, ওহে 


বুঝেছি, তুমি ভালে! বেসে ফেলেছো, তা এমন অবস্থা অনি এ 


কত হয়, লজ্জা" পাৰার কিছু নেই, বলো ঘটকালি করি। 
কোথা থেকে থে কি ঘটে গেলো, বুঝ্তে ৮ না) 
কোনো মন্ত্রবলে সব apace - 
* ya 
সে atatrasta ছিড়ে বেরিয়ে এসেছি, তবু সে. মোহিনী 
ছাড়ে al কেন।. শিলিগুড়ি হতে দার্জিলিং আস্বার 


* * 


Vd সংখ্যা | হুঃস্বপ্প ৮৯৫ 
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মারাপথে মনের অবস্থাটা এমন অদ্ভুত হয়েছিলে| ভাব্লেও ভূটিয়! মেয়েগুলো বেশ পর দেখুতে, কেবল ATF চেপ্টা, 
হাসি পায়। ছোট রেলে বসে আপন মনে বকেছি। কি কর্বে_ ঈশ্বর ওদের ওয়ি সৃষ্টি করেছেন 
কম্পার্টমেন্টে যে ছুটো মেম্‌ ছোট ছেলে-মেয়ে নিয়ে বসে- কত আদরের কত আব্দারের কত অভিমানের কথ! 
ছিলো, তাদের সঙ্গে একটা কথাও কইনি, চেয়েও দেখিনি-- বানিয়ে বানিয়ে বল্তে বল্তে এসেছি_-তখন তাঁর উপর 
এই ব্যাপারটার পর থেকে মেয়েদের মুখের ওপর কেমন আমার একটুও GH অপ্রেম ছিলো না- ইচ্ছা হচ্ছিলে! সত্যি 
একটা wt হয়ে গেছে। এমন অস্বাভাবিক মনের যদি সে আমার পাশে বসে থাকতো! এই প্রকৃতির সুন্দর 
অবস্থা আমার কখনও হয়নি। সুক্নার পর GANG শোভা আমার সঙ্গে উপভোগ কর্তে|। 
যখন পাহাড় ঘুরে ঘুরে উঠতে লাগুলো, সহস! মনে হোলো GT” ভারী ঠাণ্ডা? এই নাও আমার শালট। গায়ে "দাও, 
যেন আমার পাশে এমে বদ্লো,যেন আমর! ছুইজন এসো ata ছুজনে মিলে পায়ে জড়াই। কি? ওই ফুলটা 
হানিমুন কর্‌তে aii আস্ছি-_-মন আনন্দে হাসিতে চাই? গাড়ীকে থামতে বোল্বো ! কি সুন্দর vis 
ভরে এলো, তার সঙ্গে কথ! কইতে কইতে এলুম। সব সাঁদায় সাদ! হয়ে গেলো, কিছু দেখা যাচ্ছে না! রাগ 
কি ললু, কেমন লাগৃছে ?--ভারী সুন্বর।_কি বল্ছো, করে কি কর্বে--এ ফুলট। চাই না, ও ফুলটা চাই? কত 
ক্ষিদে পেয়েছে ?-_আচ্ছ। শিলিগুড়িতে বন্তে কি হয়েছিলো? ভালোবাসি! কেমন করে বোল্বো-_ 
~~. স্িন্ধারিয়ায় চা পাওয়া যেতে পারে ।বন্ধ করে দিলুম একটা মধুর স্বপ্ ভেঙ্গে গেছে_-কেন এমন হয়। 
কেন?--কি afoul দেখুছে।, তরাইয়ের--এ ট্রেনের গার্ডকে . * ক 
দেখেছো, আমি এখন তোমার গার্ড, বুঝলে, যা বোল্ঝে কাল রাতের ব্যাপারটা! স্বপ্ন না সত্য বুঝে উঠতে 
SUS হবে, সব দুষ্টামি war ওটা কি ?--নুপ্‌_ঠিক পার্ছি ন!। এত নিদ্রাহীন রাত্রি কাটিয়ে হয়ত মাথ! বিকৃত 
কেন্নোর মত ঘুরে ওঠে ।--হ, চলে! না, কেমন জৌক কেঁচো হয়ে গেছে। 
দেখবে 1০৩ মা” বল্লে কি হবে। ওই চা-বাগান! হা, তখন কত রাত জানি না, চুপ করে ইজি-চেয়ারে 
চাগাছ অগ্নি ছোট।__বা, তোমায় কি জুন্দর দেখাচ্ছে, ঠেসান দিয়ে পাইনমর্স্সরমুখর ঝঞ্চাঘন গিরি-অন্ধকারের দিকে 
একটু RA লেগেই যে গোলাপছুল হয়ে গেলে--“যাও” cata জান্ল! দিয়ে তণ্তনয়নে চেয়েছিলুম। হঠাৎ ae 
aa কি হবে_ দীর্জিনিংএ তোমায় সাম্লাঁনে মুস্কিল হবে খুলে গেলো, তীক্ষ শীতল বাতাসে কুয়াশার মত সাদ! 
দেখ্‌ছি--গার্ডের কাজটা বড় আরা মদায়ক*্হবে না দেখুছি- কাপড়ে সর্ব শরীর মুড়ি দিয়ে কে এসে সাঁমূনের চেয়ারে 
ওই তিনধারিয়।-_চ1 নিয়ে আস্ছি। বদ্লো। 
কি. একট! সুখের স্বপ্নের নেশ! লেগেছিলো, মনের আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা কর্লুম, কে ? 
কোন্‌ গোপন উৎসের মুখ হতে পাথর উঠে গিয়ে যেন যেন পাহাড়তলীর ঘন অন্ধকার থেকে উত্তর এলো, 
কথার সুধা ঝরে পড়ে আমার দেহ মন gray সিঞ্চিতি আমি। | 
১ করেদিলে। * , তার অস্পষ্ট মুখের দিকে চাইতেই বরফের জলের মত 
4৮ কিসুন্দর রেলট! ঘুরে ঘুরে উঠ্‌ছে! হাঁ, ওই দ্যাখো স্পর্শে সমস্ত শরীর হিম হয়ে এলো, অগ্নিশিখার মত কণ্ঠ 
প্লেন, এখান থেকে উঠে আদ্ছি_ধেন একখান! সুন্দর যেন জলে উঠ্‌লো-তুমি! ওগো আমাকে দয়! করো, 
ছবি! হা, নদীটা ঠিক যেন এক রূপালী সাপ নীলমখ্মলের দয়! করো, আমাকে মুক্তি দাও,__এখনও কি তৃপ্ত! ইওনি-- 
বিছানায় ঘুমোচ্ছে-ওই মেঘে-ঢাক। পাহাড়ের মাথা দেখুছো, আর কত জালাবে ললিতা__ 
ওইখানে উঠে যাঁবে। আর হাওয়া নেই, খুলে দিচ্ছি, ব্যথিতস্বরে সে বল্লে, আমাকে ক্ষমা! করে|। 
দরজা খুলে দিয়েছি। ভয় নেই, পড়ে যাবো না। ক্ষমা? কি জানি, হয়ত ভাষা ভুলে গেছি, বাংলাকথার 
কার্িয়াংএ চলে এনুম, চলে| কিছু খেয়ে real যাক--কি ? মানে বুঝতে পারছি না বুঝছি না। 
1°২২ 
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কি বল্ছো--ক্ষমা আমায় কর্তে পারো না? 
> কি? আচ্ছা! বল্তে পারো কি করে সব ভোল! যায়--. 
স্মৃতিকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেল! যার? 
যেন দুটো আগুনের SIR আমার দিকে চেয়ে রইলে| | 


আচ্ছা, বল্‌তে পারে! লণ্তি, কেন মেয়েরা সত্যি ভালো” 


বাস্‌তে পারে না, কেন তার! এয়ি তরুণ জীবন নিয়ে খেলা 


করে, প্রেমমুগ্ধ যুবকদের নিয়ে জুয়াখেলা করে-_আঁচ্ছ। 


তাঁদের কি কোনো আইডিয়েল নেই,--এ জীবনে কি তারা! 
সুখ পায়__আমি জান্তে চাই তাঁর! কি সত্যি ze পাস? 

আগুনের ভাটার মত চোখছুটো যেন মেঘের কালো 
বুংএ ভরে এলো | 

‘রেবস্ত Potala সে অষ্রহাস্য করে উঠুলো--তাঁর 
প্রতিধ্বনি পাহাড়ে পাহাড়ে ঝোড়ো হাওয়ায় গর্জে উঠ্লে!। 

কি wale সত্যি: তুমি আমায় ভালোবাসো--আর 
অনঙ্গের সঙ্গে কাঁওট! ? কি? সে তোমায় ভুলিয়েছিলো, 
আপনাকে তুমি রক্ষ। কর্তে বাঁচাতে শেখোনি তাই ate ? 
এতক্ষণ বুঝতে পার্ছিলুম al | 

আবার সে বরফের মত হিমশুত্র মূর্তি অট্টহান্ত করে 


উঠলে! |. 
ওঃ, কি জানো, প্রেমে অন্ধ হয়েছিলুম, কিন্ত অত 


বোক্রা হইনি--তোমার সব চিঠিগুলো ফেরৎ দিয়েছি, কেবল 
একখান! সঙ্গে আছে -আঁচ্ছা। এতগুলো মিথ্যে লিখতে 
তোমার একটুও ব্যথা বোধ হয় নি--সেই মিথ্যেগুলো৷ যদি 
সত্যি কর্তে ললিতা | 
মেরেছি বেশ করেছি--আঁস্বাঁর আগের দিন" অনঙ্গের 


বাড়ী গিয়ে তার চাঁকরগুলোর সাঁম্নে তাকে চাব্‌কে 


এসেছি-_-ভীরু__সয়তান--কেস FLA, FHS, খুব জোর 
জেল হবে 
ও! ও কিসের কান্না গুন্তে পাচ্ছো? বুঝ্তে 
পারছো না? না, অমন শিউরে উঠছে! কেন? ও এক 
শিশুর কান্না__মানবশিশু অন্মাবার আগেই aed মরেছে 
"ওই আস্ছে__তার হাত নেই, Hl নেই, মুখ নেই, চোখ 
নেই,__এক রক্তের ঢেল! আগুনের CIA মত ছুটে আস্ছে 
উঠো না, পালাও কোথা - 
সেই শ্বেত মূর্তির মুখ মৃত্যুর মত ফ্যাকাসে হয়ে গৈলো। 


প্রবাসী--আশ্বিন, ১৩২৮ 





[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সাস পলাল লালা লা" 





~~ 


এক দমকা বাঁতাদে সে যেমন এসেছিলো তেম়ি 
চলে গেলো। 

ওঃ! একি? নিশ্চয় ব্রেনফতার। 

ভোর হয়ে আস্ছে, fre পূবের আকাশে আলোর - 
সোনার রেখা কৈ দেখতে পাচ্ছি না_কাঁলো- চারিদিক 
কালো-_-আর Bae হাওয়ার গল্জন-যেন ভূতের দল 
মাতাল হয়ে কোন্‌ নিরুদ্দেশে ছুটে চলেছে-_য়েন শত শত 


* পচ মড়ার দীর্ঘশ্বাস, হাজার হাজার নষ্ট শিশুদের আত্ম! 


কেঁদে কেঁদে ফির্ছে-- 

হঠাৎ একট! হাঁসির aR কানে এলো | অ, তাইত, 
এই নিবিড় অন্ধকারে বিদ্যুতের মত যে একটা মধুর গ্িগ্ধ 
হাঁসি চম্কে চমকে উঠেছে ত! লক্ষ্যই করিনি। কান 
ছুটো বাস্তবিক ছিলে! কোথায়। আমার ঘরের ঠিক পাশেই 


এক পরিবার বাস করেন, একটি মেয়ে দিনরাত তার. 


মন-ভোলানে! হাঁসির ধ্বনিতে সমস্ত বাড়ী আকুল .করে 
রেখেছে । কালোপাঁথরের বুকচেরা ঝর্ণাধারার মত এ হাঁসি. 


fee মধুর, ভোরের আলোয় নীড়ের পাখীদের অধীর 


কলগাঁনের মত এ হাঁসি পবিত্র, শীতপ্রভাতে প্রস্ফুটিত 
সৌরভময় রক্তগোঁলাপের ছ্যতির মত এ হাঁসি সুন্দর! 

ন্বগ্নময় দীর্ঘ হূর্য্যোগরাত্রির শেষে অরুণের আলোর মত এ 
হাদি আমার প্রাণের দ্বারে এসে পৌঁছালো। 


রা * * 

কত রাতের ta কাল রাতে ঘুমিয়েছি। কি মিষ্টি, কি 
fit, কি মধুভরা এই হাসি। আজ সারাদিন ধরে এই 
afta ধ্বনি গুন্ছি--কালোনুড়ি যেমন গিরিবর্ণার, পায়ের 
তলায় পড়ে থাকে, দিনরাত aor নির্ঝরিণীর ঝরঝার 
রিনিঝিনি কিছ্বিনীধ্বনি শুনেও তার তৃপ্তি হয় না তেম়ি 
এই হাঁসির ঝর্ণাধারার তলায় আমার কালো।*মনকে ফেলে 
দিয়েছি--ধুইয়ে দাও, আমার সব মলিনতী মুছিয়ে দাও | 

কে এ তরুণী? না, তাকে দেখতে আমি চাই না, এ 
পরিবার সম্বন্ধে জান্বার কোনো উৎসাই ওৎস্ুক্য আমার 
নেই । মানুষের সঙ্গ বড় ভালো লাগে না, মেয়েদের মুখে 
চাইতে, তাঁদের সঙ্গে কথা কইতে আর, ইচ্ছে করে না। 


আশ্চর্য্য হচ্ছি, এ মেয়েটির কণ্ঠের ধ্বনিতে কেমন করে 


তৃপ্তিলাভ কর্ছি। এ মেয়েটি যেন হাসির ফোয়ারা--সাদ! ' 


~d 
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শপ 
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সামান্য কথা, তুচ্ছ ঘটনা, ছোট তুচ্ছ কাজ, সব এ হাসির কাজ,_নম্বর এক-_বাঁবার বিছানা ঝাড়া, টেবিল 
সুধা দিয়ে ভিজিয়ে মধুর করে তুল্‌ছে--পিপাসিতের মত সাজানে। কাজ নম্বর ছুই,_মায়ের বিছানা কর! ; কাঞ্জ 
তার কথাগুলো! শুন্ছি, সব ঠিক বুঝ্তে পার্ছি না, হয়ত নম্বর থী,_দাদার বিছানা__ব1 আমার বিছানাটি বুঝি আনলা 
মাথ৷ ঠিক নেই, সব কথার মানে ধর্তে পার্ছি না গলার হা হাঁ_না, আমার রাগ হয় না--দাদা এসে তার 
সুর, কথা বল! এত মিষ্টি হতে পারে। মা বাবা ভাই. বোন . ওয়াটার প্রুফ, রাখবে, দিদি জ্যাকেট সাড়ী রাখ্‌বে,বাবা আুদ্ধ 
সবাইয়ের সঙ্গে কত আব্দার, কত খুন্জুটি, কত ঝগড়া তীর ছড়ি__আচ্ছা। বাবা, তোমার চোখের সাম্নে তুমি এত 
তার হাসির আলোয় সব অন্ধকার দূর হয়ে যায়, সব ভার বড় অন্যায় ঘটতে দিচ্ছ, কিছু বোল্‌ছে| না--শোনে| শেষ 
হান্ধা হয়ে আসে-__শুন্ছি-_ * হয় নি, কাজ নম্বর চার,__চায়ের টেবিল সাজানো ; কাজ 
মা, তুমি কাকে কেমন ভালোবাসো বলবো এই ত নম্বর পাঁচ,_চুলবেঁধে ড্রেস করা ;-_কাজ নম্বর ছয়,_-চা 
তোমার পাঁচটা আঙ্গুল, এই সবচেয়ে বড় pA হচ্ছেন খাওয়া)_-কাজ নম্বর দাত,_বেড়াতে যাওয়া--আচ্ছা 
বাবা, তারপরেরটা দাদা, তারপরে দিদি আর খুকী। আর মা, আমার এত কাজ কেউ আমার একটু সাহায্য কর্বে 
আমি? আমি সবচেয়ে ছোট আঁ্গুলটা__সত্যি নয় মা? নাঁবা বেশ-কবে তুমি এসেছিলে আঁখি পানে 
রাগ করলে. চেয়েছিলে”__-শোনো, তেরোটা রুমাল গেছলো, এগারোটা 
~ 1 পে মিষ্টি হাদি শুনেও কি কেউ রাগ কর্তে পারে? এসেছে, শেষে বল্বে না আমি হারিয়েছি-তুমি মোর 
বাবা, কি গড় rai—al আমায় বেড়াতে নিয়ে যাবে না আঁধার ঘরের ইন্সেকটিক বাঁতি”__দিদি, দিদি-ভাই,_-আচ্ছা 
বুঝি, কতক্ষণ চুপ করে থাঁকৃবো-বোর্ডিংএ ছিলুম বেশ বাবা, দিদি সকাল থেকে বসে নভেল পড়বে আর আমি 
ছিলুম, সারাদিন BL কর্তুম-_ওকি পড়ুছে৷ বাবা--বেশী খালি খেটে মর্বো-_তুমি বিচার কর্বে না--কেন, তোমার . 
খাওয়া ভালো নয়,_হা, বলো তো বাবা, মাকে ভালো করে কাপড় আজ কে গুছিয়ে দেয় দেখবো_কি দাদ! বিছানা 
cate ত মার ওটা motto হওয়া উচিত, আমাদের খালি থেকে ওঠার কোনো আশীভরসা আছে__'আমি চঞ্চল হে 
বেশী খাওয়াবেন, না আমি দুধ ভাত কিছুতেই খাবো না,” আমি দূরের পিয়াসী'__ ' 
মোটা হয়ে যাবো --( কি গিষ্টি আব্দারের za) আচ্ছা বেশ 
এখানে মোটা করে! না, আবার বোর্ডি*থেকে যখন ফিরে 
SAAC দেখবে কেমন রোগা হয়ে এসেছি:-বা হাঁস্বো না 
বুঝি-কীদি তবে_-কাদি বাবা? 
কালে! নদীর জলের ওপর জ্যোৎস্নাীর ঝিকিমিকির মত 


Wes প্রাণ ala উজ্জল করে দিচ্ছে। 
আমার মনে i ৰ ৬৮ কর্ছে। , বন্ধুর একখানা চিঠি এলো, লিখেছে... 


তবু এ হাসিটা কেমন মাঝে মাঝে ভালো লাগছে না, -. ভাই, একট! খটকা লেগেছে, কোথায় ভুল হয়েছে 

কু. মনে হচ্ছে, এ যেন একটা চং, ন্যাকামি ললিতার মত এও বোধ হয়। অনঙ্গ কাল আবার আমার কাছে এসেছিলে ৷ 
বোধ হয় একটা অভিনয় কর্ছে। তরুণী, আমায় ক্ষমা তার বেদনাতুর মুখ দেখে OS পার্লুম ন! ব্যাপারটা 
করো, আমার «এ অন্তরের গভীর গহ্বরে তোমার হাঁসির কি। ললিত! নাকি কলেজ ছেড়ে দিয়েছে, জিজ্ঞেস 
sical এসে ষদি আঁধারে মিশিয়ে যায়। কর্লে স্নান হেসে বলে non-co-operation, বস্তিতে 
মেয়েটির গলার gab গুন্ছি-_ছোটি ছোট কথ। তার গিয়ে চর্কা-বিদ্যালয় কর্বো। উৎসাহ থাকলেও, তাঁর" 

মুখে ফুলের মত ফুটে উঠে পাঁপৃড়ির মত ঝরে পড়ছে, এক শরীর নাকি এত খারাপ যে কাজ কর্বার শক্তি নেই। 
এক বথাপুপের কত বর্ণ কত গন্ধ-_কথ। বলার মধ্যে আমার ভয় হচ্ছে তোমাদের মধ্যে প্রেমের ঝগড়া হয়নি ত? 
মাঝে মাঝে গান গেয়ে ওঠে ললিতা কণা বল্তে বল্‌তে অনঙ্গটার চোখেও জল এলে! 


এ যেন এক বসন্তের হাওয়া, গানের প্রাণের ঢেউ তুলে 
চারিদিক নির্মল আকুল করে তুলেছে, এ যেন এক গিরিবর্ণা 
কথার সুরের ধারায় সব Ps করেছে, এ যেন এক ক্যাক্টাস 
ফুল, প্রেমেরাঙা অন্তর হতে মিষ্টি কথার আভায় সবার 


৮১৮ 


qa, তুমি ত ভাই জানো, আমি কি ললিতার যোগ্য ; তবু 
রেবস্ত আমায় সন্দেহ কর্লে। ব্যাপারটা! বুঝে Core 
পার্ছি না, তুমি ভালো করে ভেবে দেখো | 

Kofta ধরে ভেবে ভেবে মরেছি, আমিও ত বুঝে উঠতে 
পার্ছিলুম ai 1 সত্যি কি মিখ্য। সন্দেহের ছুংস্বপ্রজাল বুন্ছি। 

কি সুন্দর দার্জ্জিলিংএর পাঁহাড়গুলো, কি সুন্দর এ রাত। 

পাহাড়ের ঘনগ্তাম কোলে মেঘপরীরা! ছুধের মত সাদা পাঁখ। 

মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে কত নব নব অজানাদেশের স্বপ্ন দেখছে | 
পাঁহাঁড়ের মাথায় পাইন মেপেল ওক গাছ সব প্রেমিকদের মত 
ঈাড়িয়ে কি গোপন কথা কানাকানি কর্ছে, গিরিবর্ণাগুলোর 
সঙ্গে কি রহস্তালাপ চল্ছে, ঝাউগাছগুলো বলছে, একটু 
দাড়াও, গল্প করি, আর বর্ণ! সাদা আঁচল উড়িয়ে রঙ্গিণীর 
মত ছুটে চলে হীস্তে হাস্তে বল্ছে__এসো, আমার সঙ্গে 
এসৌ। এক মেঘপরী তাঁর সাতরংএর পাখা মেলে চাঁদের 
আলোর তলা দিয়ে উড়ে-চলে গেলো | 

মেয়েটি Dei নিয়ে বাজাতে বসেছে। সে যে গান গায় 
না, সুর বাজায়, এই আমার বড় ভালো লাগে) সে যখন 
কথা বলে সেই তার প্রাণের গান। 

কথায় যা বলা যায় না, ব্যথায় যা অনৃষ্ট অব্যক্ত থাকে, 
সুরে তা বলা যায় ; এ কানে শুধু বাজে না, প্রাণে বঙ্কার 
, দেয়) এ সুন্দরী গিরিরাত্রিতে স্থরে স্বরে মন কোন্‌ 
অপরূপ লোকে ভেসে চলেছে | 

কেমন এ বীণাবাদিনী তরুণী, কেমন এ CHATS জানি 
না, দেখতেও চাই না, তার দেহের রূপ যেমনই হোক তার 
আত্মার অপরূপ রূপ আমি দেখেছি, আমার আত্মা দিয়ে 
তার আত্মাকে আমি স্পর্শ করি, নমস্কার করি। 

আমি যেন একট। রঙের স্বপ্ন দেখছি। রক্ত 
জিরেশিয়েমের মত তার দুখানি রাঙা পা, আইভির পাপৃড়ির 
মত গায়ের ft রং, সদ্যপ্রশ্ফুটিত ক্যাকৃটামের মত wR, 
ভালিয়ার মত রাঙা অধর, লিলির মত সাঁদা আঁখির ওপর 
কালো আখিতারা৷ পথভোলা পথিকের মত দিগন্তে চেয়ে 
আছে; ফিউসিয় ফুলের রংএর জ্যাকেটের ওপর আকাশের 
নীল রংএর শাড়ী পরে ঝাঁউপাঁত। রংএর এক আসনে বসে 
ঠাপাফুলের কলির মত Biya দিয়ে সোনার মত বীণার 
তারে বঙ্কার দিচ্ছে। 


প্রবাশী-_-অ।শ্বিন, ১৩২৮ 


| ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 








রং-বেরংএর FAVS, অবন্তমুখী ফিউসিয়ার ঝাড়ের 
ওপর যেখানে চাদের আলে! প্রিয়ার চুম্বনের মত এসে পড়ছে 
ঘর থেকে বেরিয়ে সেখানে উঠে গেলুম। 

ফিরে ঘরে ঢুক্বার সময় মনে হোলে! পাশের ঘরের 
সার্সির কাঁচ দিয়ে একখানি মুখ দেখা যাচ্ছে-_শুধু ছুটি "< 
চোখের আলোর নির্মল আনন্দময় চাউনি। না, সে ত এতক্ষণ 
ঘুমোতে গেছে, ও আমার দেখার ভূল। তবু তাঁর মুখ 
, দেখুম, জ্যোৎস্নালোকে কাঞ্চনজজ্বার মত মাধুর্যময়, 
RAAT অপরূপ সুন্দর | 

বাক্সের এককোণে বাঁশীটা অনাদূত হয়ে পড়ে ছিলো, 


ate তাকে হঠাৎ মনে পড়লো, বাজাতে বন্লুম। সেকি 


আমার বাশীর গান বুঝেছে? 

বীণাবাদিনী ষদি এলে, তবে এমন রাতে এমি করে এলে 
কেন? এ জীবনে যদি এলে একটু আগে কি আস্তে. 
পারতে না? আমার এ বসস্তগত জীবনে, এ ভাঙা যৌবনের 
কুঞ্জে, এ শুকুনোপাতা-বরাকুল-ছড়ানে! কাঁলোকীটাভরা' পথে 
তোমাকে কি বলে আহ্বান করে আন্বো ? পৃথিবীতে বসন্ত 
কতবার আসে, কত বার যাঁর। মানুষের জীবনে প্রথম 
প্রেমের বসন্ত কি একবারই আসে? আমার প্রথম যৌবনে 
তুমি aft আস্তে, কৈশোরের নিকুঞ্জবনে যদি তোমার বীণা! 
বাজ্‌্তো, কি হত কে জানে? 

E = * # 

মাঝ রাঁতে কেন বার বার ঘুম ভেঙ্গে যায়? কোন্‌ 
অজান। বেদনা, কি গোপন তৃষ্ণা? কোন্‌ তরুণীর দেহের 
সৌরভে যেন সমস্ত ঘর ভরে গেছে, কার গলার. স্থুরের 
fis আঙ্গুলের স্পর্শে রাতের অন্ধকার বার বার শিউরে ওঠে। 

বাইরে বেরিয়ে যাই, যেখানে পাহাড় বন afer মেঘের 
সাদ্দাফুল উড়িয়ে হাওয়া ছুটে চলেছে। . * 

না, ও কোনে নারীর জন্য তৃষ্ণা নয়, আঁজ যে তৃষ্ণা" 
আমার বুকে এ মানবের সকল দেশের চিরকালের কানন 
তার আত্মার চরম প্রার্থনা | এ প্রার্থন! 'যে “কিসের জন্য 
তা সে জানে না, এ প্রার্থনা পূর্ণ হচ্ছে না বলেই মানুষের, 
চিন্তার চেষ্টার অন্ত নেই__মাঁনবের ইতিহাস এই কান্নীকে 
থামাবার ইতিহাঁদ-_যুগে যুগে নব নব স্বপ্ন- আশায় মুগ্ধ হয়ে 
এ বিজয়যাত্রী চলেছে। 


৬ষ্ঠ AIL ] দুঃস্বপ্ন ৮১৯ 
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এসব বড় বড় কথা ভাবতে ভালো! লাগে না, চুপ করে জন্ম-জন্মান্তরের অনন্তযৌবনা Bren অকলুয! ath 
তার ছোট ছোট কথ! শুন্ছি। রয়েছ, তার দেখা পেলুম__পাঁপ তাকে স্পর্শ করে না, 
+ # * নিন্দা সন্দেহ তাঁকে মলিন করে না, মরণ তাঁকে হরণ করে 


আজ দুপরের মেলে পাশের বাড়ীর সবাই চলে গেছে। ' না। 
“eta মুখ দেখিনি, তার নাম জানি না, সেও আমার বিষয় সন্দেহের কালে! মেঘ কেটে প্রেমের আলোয় চারিদিক 
কিছুই জানে না__-তবু আমার আত্মার সঙ্গে কি তার আতর সুন্দর হয়ে উঠছে | 


পরিচয় হয়নি? সে কি আমায় ভূলে যাবে? আমি নিশ্চয় # * 
. বল্তে পারি, যদিও তাঁর মুখ দেখিনি, তবু যদি তাকে পরে * শেষরাত্রে এক স্বপ্ন দেখতে দেখুতে ঘুম ভেঙ্গে coca | 
কোথাও দেখি নিমেষের মধ্যেই চিন্তে পার্বো। স্বপ্নে দেখুছিলুম, আঁকাবাঁকা পাহাঁড়-পথের এক কোণে 


বাইরে বিহ্যতের ঝিলকি, ঝোঁড়োহীওয়ার গর্জন আর এক মসে-ঢাকা পাথরে. ললিতা এক সাদা কাপড় পরে 
অবিশ্রাম বৃষ্টি। গান থেমে গেছে, বীণার বঙ্কার নেই, শুধু চুপ করে বসে আছে কি প্রশান্ত তার মুখ, কি fare 
পাশের বাড়ীর টিনের চালের টং টং শব, কাচগুলোর বন্বন্‌, তার - চাউনি, তপকিষ্টা পুজারিণীর মত বসে আছে। 


কাঠের মেঝের 'কষ্টকট্‌ শব্দ । - ধীরে তার ties গিয়ে দাড়ালুম, কি মিষ্টি হাসলে, ধীরে 
-. বন্ধুর আর-একথানা চিঠি এসেছে, তাই বার ata ধীরে তার হাত ধরে তার পাশে পাথরে বদ্লুম ৷ 
পড়ছি, লিখেছে s— বন্ধুম, ললিতা আমাকে ক্ষমা. করো। 


সেদিন প্রকাশের বাড়ী চায়ের নিমন্ত্রণ ছিলো, সেখানে ' তুমিও আমায় ক্ষমা করো । 
ললিতার সম্বন্ধে নানা কথা শুনে আর থাঁকৃতে পার্লুম দেখো, সন্দেহে রাগে মাথা কেমন খারাপ হয়ে CR TAH | 
না ভাই, কাল তার সঙ্গে দেখা কর্তে গেছলুম। কি সে রাগ ভার্গাঁনো ত আমারই উচিত ছিলো-_আমিও 
ব্যথাতুর করুণ মুখ, কোথায় তার smartness আর কেমন অভিমান করে বস্লুম | 
1106০7- হাঁসি দিয়ে চাউনি দিয়ে সে ভাঙ্গা মন ঢাক! এবার ‘হঃখের WHAT চক্ষের জল ত নাঁম্‌লো 1 
দেবার অনেক চেষ্টা করেছিলো” কিন্তু আমার চোখ আর “বক্ষের east বন্ধুর রথ এসে থামলো! ০ * 
কেমন করে এড়াবে। বেদনার সময় সীন্ুষের সঙ্গে বন্ধুর চোখের জলে দুজনে হেসে উঠ্লুম। চারিদিক কুয়াসায় 
মত না fica কখনো তার মনের সত্যি পরিচয় পাওয়া ঘিরে এলো। বাইরে এসে দেখ্লুম নির্মেঘ নীল আকাশ 
যায় না দেখ্ছি। অনেকক্ষণ ধরে নান! গল্প কর্লুম। হতে রাত্রের অন্ধকার তখনো কাটেনি, চারিদিক কি 
বুঝ্লুম ও বাস্তবিক সৎ। আমি ভাই আর কিছু বল্তে নির্শল, কি wa, বাউ্টুগাছের দল যেন Vas করজোড়ে 
চাই না, তুমি বুঝে ঠিক করো! | | আলোর আগমনের প্রতীক্ষা করছে, পাহাড়গুলো ধ্যানরত 
ললিতার সঙ্গে ভাব হওয়ার পর থেকে তার প্রতি- মুনির মত গায়ে গায়ে জন্তটিয়ে আলোর তপস্যায় বসে গেছে। 

« দিনের প্রতি কথা প্রতি চাউনি সব অঙ্গভঙ্গি সব কাজ পূর্বদিকে কয়েকখানি cae বলাকার মত উষাদেবীর তোরণ- 
একে একে কাটগড়ার আসামীর মত দীড় করিয়ে জেরা দ্বারের দিকে চেয়ে চুপ করে পড়ে আছে। es 
করে বিচার কর্ছি। বিচারকের আগেকার রায়ের সঙ্গে ভোর হয়ে আস্ছে। SALA প্রভাতে জাগিয়ে তোল্বার 
এবার জুরীদের মত মিল্ছে না, নিশ্চয় ভূল হয়েছে। পাখী চলে গেছে, কিন্ত টার আনন্দদীণ্ত প্রভাতরাগিণী 
বিচারক তাঁর সন্দেহ, তার শুক আইনগ্রন্থস্তপ, eH বিচার পাইনের পাতায় পাতায় গ 

জাল নিয়ে থাক্‌, আমি এবার প্রেমের আনন্দের জুরীর আছে, এই আনন্দ জয়রবে ca BHA | 
মতেই চল্বো। আমার অন্তরাত্মায় যে চিরন্তন ড্রষ্টা পূর্বের আকাশ রাঙা হয়ে » মেঘগুলো ধীরে ধীরে 
অধিষ্ঠিত, সে তার বাণী পাঠালো। ললিতার মধ্যে যে পাহাড়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে উষ্রাদেবীর সোনার দান মাথায় 
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তুলে নিলে, চারিদিক রাঙায় রাঙা হয়ে এলো। তেবেছিলুন 
আমার জীবনের আলোর পাথেয় বুঝি ফুরিয়ে গেছে-- 
এসেছে, অরুণের আলো! এসেছে--গাঁছেরা তাকে প্রণাম করে 
নিলো, ফুলের! তার রংএ অন্তর ভরে নিলে, ঘাসের! সে রং 
গায়ে মেখে নিলো, বর্ণাগুলো৷ জয়ধ্বনি করে উঠুলো, কাঞ্চন- 
a রক্তপট্টবস্্রপরিহিত| wal তপনিরত| পূজারিণীর মত 
RIT বন্দন! কর্ছে। 

প্রভাতের সিঞ্ধমধুর বাঁতান বইছে, গাইছে-_জাগো, 
জাগো, হে অমৃতপথযাত্রী, তোমার হুঃস্বপ্পরাত্রি হতে জাগো। 

মধু, মধু, এ পৃথিবী মধুময়, এই অরুণ-আলোয় মধু 
ক্ষরিত হচ্ছে। আলোর ধারায় আপনাকে সবাত শুদ্ধ নব- 
যৌবনময় করে নিই | | 

চারিদিক আলোয় আলে|। পাহাড়ের গুহায় গুহায় 
যেখানে ফার্ণ, মস, গাছপাতারা আলোর জন্ত দিগে রয়েছে, 
গাছের তলায় তলায় যেখানে পুষ্পসব মিধ্যে আলোর 

জন্য চেয়ে সারারাত কাটিয়েছে__সব আলো এসে 
পৌছেচে। 

আমার দ্বারে যে আলোর অতিথি এলো, তাকে আমি 
নমস্কার করি, এই ধূলিজাল, এই oH বাতাস, এই 
আনন্দিতা অনস্তসৌনদ্যাময়ী পৃথিবীকে নমস্কার, যুগে যুগে 
*বিশ্ববিধাতার নব নব লীলাময় অত্যান্চ্য্যকর মাঁনব- 
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যৌবনকে wats, চিরজয়ী, বিচিত্রকর্ম্মা, নব নব উদ্যম- 
শীল যৌবনকে নমস্কার, আমার মধ্যে যে অক্ষয় প্রেমময়, 
আনন্দময় অফুরন্ত শক্তিনম্পন্ন যৌবন আছে, তাঁকে 
'নম্কাঠ, আমাকে নমস্কার, BSG অপরূপ--আমি-- দুঃখ 
একে দহন করে না, রোগ একে HE. করে না, মৃত্যু 
একে ধ্বংদ করে না,__অমৃতগ্রেম-পিক্জাসী যুগযুগযাত্রী নব 
নব রূপসৌন্দর্য্যে জগতের আনন্দপথিক এ। 
- ললিতা আমাকে প্রেমের সঙ্গে ক্ষমা করো, বীণাবাঁদিনী 
তোমাকে নমস্কার । 
ধীরে ধীরে রাঙা Bice সাদা হয়ে আন্ছে, পাহাড়ের 
তলায় যে ষেঘগুলে। রাস! হয়ে পড়ে ছিলো, তারা৷ সাদ! হয়ে 
ধীরে ধীরে ওপরে উড়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, পেঁজা- 
তুলোর মত কয়েকখানি সাদামেঘ চাবাগানের লালবাড়ী- 
গুলোর মাথায় এসে জমেছে, এদিকের নীলাকাঁশ মেঘে টেকে: . 
দিয়েছে, সাম্নের পাহাড়ের মাথায় মুক্তার হারের মত এ ' 
সরু মেঘ ছড়িয়ে আছে, দূরের নীল পাহাড় নীল আকাশের 
সঙ্গে মিশে গেছে, কারো মাথায় কারো! গলায় কারো বুকে, ' 
কারো! তলায় ata সাদা ছোট ছোট মেঘ, যেন নীলবসন 
পরে সুন্দরীরা কেউ হীরার মুকুট পরেছে, কেউ মণির মালা! 
গলায় ছুলিয়েছে, কেউ মুক্তার ST Vay পরে প্রভাতের 
কাজের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে'। 


ইতিহাসক নমস্কার | কতদিন পরে আবার ললিতাকে চিঠি face বদ্‌ছি। 
; জ্রীমণীন্দ্রলাল az t 
হে 
কলঙ্ক 
জননি গো, ধবল রুধির ঢালি’ স্তশ্ত-স্থধান্োতে * 
কোন্‌ পাপে Fre কহিবে_হাঁয়, সঞ্জীবিছ মৌমবারে। মরি মা আমার, 
এত হীন মোরা? সদা তত্র অপমানে নিশ্চিন্তে ঘুমাই সুখে যেই বক্ষে তোর 
ভাঁসিছ কল্যাণময়ী ন হ'তে AAS AH ভূষণসম্ভার , * 
ডাকিছ করুণ-কণে Shay সন্তানে; অপহৃত হয় নিত্য ।-_তন্ৰায় বিভোর, 
বধির তথাপি সবে দেখেও দেখি Al মোরা! 
ওগো মা মৃণুযি, সে ALAA ফলে 
নিরধ্যাতন-নিপীড়িত Brag হতে নিমগ্ন হতেছি মোরা রসাঁতল-তলে | 


তুমি যে মা, নিরন্তর ক্র বড় দুঃখ সহি, 


জীদেবকুমার রাষ্নচৌধুরী। 


__ abi পিতামা 








কন্যা কামনা 


সকলেই জানে যে শিশু যতক্ষণ ধরণীর কোলে দেখা না দেয় 


ততক্ষণ বিশ্বনিযন্তা. পিতাঁমাতাকে আতজ্বীয়বন্ধুকে মাতৃগর্ভস্থ 


শিশু বালক কি বালিক! জান্তে দেন না। বাঁলকই হোক 
কি বালিকাই হোক, যতদিন তার স্থ্টিকাধ্য শেষ ন! হয়ে যায়, 
ততদিন তার মায়ের কাছে আর বিশ্বের কাছে তার যাঁ-কিছু 
পাওনা তা সে নিভৃতে আপনার অজ্ঞাতে নিঃশেষে আদায় 
করে ছাঁড়ে। পিতামাতার দৈহিক কি মানসিক কোনো! 
অসন্পূর্ণতার জন্য ষদি তার কোনো পাওনা না মেটে, তবে 
তাঁর দৈশ্যের জন্যই, Story স্বেচ্ছার অবহেলা 
কি ata অন্য কোনে! কারণের জন্য নয়। এমনি করে 
তিলে তিলে শিশু যখন গড়ে উঠ্তে থাকে তখন বাহিরের 
পৃথিবীতেও তার অভ্যর্থনার নানা আয়োজন চল্তে থাকে; 
কিন্তু সেই-সব আয়োজনের মধ্যে স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্নভাবে থাকে 
এই কথাটি__একটি নবীন মানবের আবির্ভাব হবে ; মানবীর 
আঁবাহন কেউ করে al) ছোট ছেলে-মেয়েরা বলে__ভাই 
আদ্‌ছে, বুড়ো-বুড়ীর। বলে সোনারটাঁদ খোকা হবে, পাখীটা 
পৰ্য্যন্ত ডাকে “গৃহস্থের খোকা হোক্‌*। * 

মানুষের যা কামনা কর্বার তা সে.-করে, কিন্তু সহাষ্টি- 
রহস্য এমনি জিনিষ যে জগৎ-সুদ্ধ মানুষ এত যুগ ধরে 
কামনা Fal সত্বেও পৃথিবীতে কন্যাজন্ম পুত্রজন্মের প্রায় 
সমাঁনসমানই হয়।. স্ত্রীপুরুষের সংখ্যার এক্য এবং 
সমান প্রয়োজন, বহুযুগ থেকেই চলে আঁস্ছে। এখানে 
পুত্রমন্তানদের *কেউ আগে ছাড়পত্র, ( passport ) দিয়ে 
কন্যাদের কিছুদিন অপেক্ষা করিয়ে রাখে না। মানুষের 
পুত্রকামন! মিটে যাবার পর কন্যাস্থষ্টি যে জগতে হয়নি, এবং 
সৃষ্টিব্যাপারে কন্যাই যে পুত্রের চেয়ে বড় স্থান পেয়েছে 
তা ত সকলেই জানে। 

বাড়ীতে শিপ্তকুন্যার আবির্ভাব হলে বাঙ্গালী পিতামাতা 

ঠাকুরম! দিদিমার যে কি রকম খুসী হন বাঙ্গালীর সেটা 


et কিন্তু অন্যান্য জাতির মানবসমাজও যে 


কন্যাকে পুত্রের সমান কিম্বা বেশী অভ্যর্থনা কখনও করেন 
না সেইটাই বল্বার কথ|।.মানবসমাজে প্রায় সবজায়গায় 
frigeg চলিত, সুতরাং পুত্রের আদর সেদিক দিয়ে হওয়া 


' স্বাভাবিক, কিন্তু মানুষের হৃদয়-মনের সমস্ত অলিগলিই কি 


মানুষের গড়া একটা নিয়মের শাসন মেনে চল্বে? 

তাই যদি হয়, তবে শিশু ভূমিষ্ঠ হবার আগেই বিধাত! 
কেন তার পরিচয় জানিয়ে পিতামাতাকে তাঁর অভ্যর্থনার 
যথাযোগ্য আয়োজন কর্তে বলেন ন|? বিধাতার আইনে 
ত সমান আয়োজন করতেই বলে। 

ভূমিষ্ঠ হবার আগে পর্য্যন্ত সব শিশুই তার পাওনাগণ্ড! 
সমানে বুঝে নেয়, কেনন! তখন পাঁওনাঁদার যে কন্যা কি পুত্র 
তা কেউই জানে ন|। যে মুহুর্তে জানা! যায় যে অভ্যাগতটি 
কন্যা-জাতীয়, তখন থেকেই তাঁকে বঞ্চনা কর্বার একটা! 
প্রবল প্রলোভন জেগে ওঠে। মানুষের বিধিদত্ত স্বভাবকে 
যার! স্বীকার করে, তারা এ প্রলোভন কাটিয়ে ওঠে, যাঁর! 
নিজেদের হাতে গড়া দ্বিতীয় স্বভাঁবকে বেশী মান্য করে, 
তাঁর! কাটাতে পারে না। 

এই দ্বিতীয় স্বভাবকে আমাদের দেশের লোকেই ঈক- ' 
লের চেয়ে বেশী মানা করে বোধহয় । তাই নবজাত কন্যা 
দেখে তাদের মুখের হাঁসি শুকিয়ে যায়, বহুদিনের আশা ঝড়ের 
ঘায়ে প্রদীপের মত নিভে যায়, হয়ত বা চোখে জল আসে। 

a বলেন, এত কষ্ট করে, এত দুঃখ পেয়ে হল কিন! 
একটা মেয়ে ! যেন মেয়ে হওয়াটা একটা! অতিবড় অঘটন, 
যেন জগতে আদিকাল থেকে প্রতি মূহুর্তে কত শত মেয়ে 
জন্মাচ্ছে না এবং যেন মেয়ে না জন্মালে জগৎটা এক মুহ্র্ভও 
আর এইভাবে চল্তে পার্ত। মা ষে কেন সেই ক্ষণের 
জন্যে নিজের কন্যাজন্মটা ভুলে যাঁয় এই আশ্চর্য ! অবশ্য 
বলা যেতে পারে যে স্রীজন্ম পেয়ে বনু দুঃখ ভোগ কর্ভে 
হয়েছে বলেই সে আর নিজের সন্তানকে সে yee ভোগ 
করাতে চায় al) কিন্তু পুত্রকে যাঁরা ধরণীর কোলে আনে, 
নিবিশের যার! ধাত্রী, তারা কেন ভুলে যায় এই Cited কথাটা 


৮২২ 


eo 
NNN RR এল লালসা 


যে জগতব্যাপারে কন্যার স্থান পুত্রের চেয়ে একচুলও কম 


নয়, এবং সেইজন্যে তাঁর ঘরে না হোক্‌ অন্যের ঘরে কন্যা 


জন্মাবেই, তারই পুত্রের ঘর-সংসার বজায় রাখতে একদিন 
অন্যের “কন্যাকে তাঁর দর্কার হবে? সুতরাং কন্যাজন্মের 
এই যে ছুঃখভোগ, এটা তার জন্মলন্ধ ধন নয়, এটা মানুষের 
ভ্রান্তি আর অবিচারের ফল। যে মা! নারীজন্মের ফলে 
যত দুঃখ পেয়েছে, তার তত বেশী কন্যা, কামন! করা উচিত, 
কন্যাকে দিয়ে সেইসব অপূর্ণ সাধ মেটাবাঁর জন্যে যা সে 
নিজের জীবনে কোনোদিন মেটাতে পারেনি এবং আর 
পার্বেও Al বিফলতা, অবিচার ও অত্যাচার মানুষের 
জীবনকে ব্যর্থ করে বটে, কিন্তু অল্প একটু উপকারও করে। 
কেমনটি হলে যে জীবন সফল সার্থক ও সুন্দর হত, কি করে 
জীবন গড়ুলে যে অত্যাচার অবিচার রোধ কর! যেত এবং 
তার উপরেও ওঠা যেত, তা এসবই মানুষকে বুঝ্তে 
শেখায়.। মা নিজের জীবনে যেসব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, 
মেয়েকে দিয়ে তার সফলের চাষ তাকে কর্তে হবে। তুমি 
য! পাঁওনি, তুমি যা হারিয়েছ, তুমি যা হওনি, হতে সুযোগ 
পাঁওনি, তার মধ্যাদা কি, তুমি তা বুঝেছ। সেইসব জিনিসের 
মূল্য কত বড়, ত! বোঝ বলে, তুমিই তা কন্যাকে দান 


. কর্তে পার্‌বে, তোমারই কন্যাকামন। কর! উচিত এবং তাঁর 


age ও সুন্দর জীবন দেখে নিজের ব্যর্থ জীবনের ছুঃখকেও 
সার্থক করে তোলা উচিত। 

আমাদের দেশে গৃহে নূতন কিছু মঙ্গলের wal হলে 
শুভ শঙ্খধ্বনি করে তাকে আবাহন করার প্রথ। আছে; 
দেবতার আবাহনও শঙ্খ করে, মানুষের আবাহনও সে করে। 
শিশুপুত্র ভূমিষ্ঠ হলে তাঁকেও শীখের কলরবের ভিতর দিয়ে 
বরণ করা যায়, কিন্তু বেচারী saul এই একটা মঙ্গলধ্বনি 
থেকেও বঞ্চিত। Barratt এই যে কন্যা, এই যখন 
বহু অপমানের পর একদিন বধূবেশে অন্যের ঘরে যায়, তখন 
কিন্ত তাঁকেই শাখ বাজিয়ে ঘরে তোলা হয়। মানুষের 
Taye কম। সে সামাজিক জীব হলেও নিজের সংসারের 
বাইরে তার দৃষ্টি পড়তে চায় না, যদি না কেউ তার চোখে 
আঙ্গুল দিয়ে সে দিকে ফিরিয়ে দ্যায়। তাই পরের মেয়ে না 
হলে সংসার একদিনও চলে না জেনেও নিজের মেয়ে কেউ 
চায় ALL সব পরই মেয়েকে আর-এক পরের বাড়ী জন্মাতে 


প্রবাসী- আশ্বিন, ১৩২৮ 


ললে te সলাত A সিল 





[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


উপদেশ দ্যায়, কিন্তু বিশ্বত্রষ্টা তাদের কথামত কাজ করেন ন! 
এই যাঁছুঃখ। কর্লে হয়ত দেখা যেত, দেশের জন্যে যত- 
গুল কন্য। দর্কার হিল তারা কারুরই কামনার ধন ন! হতে 
পেরে'সব ভূইফোড় হয়ে জন্মাচ্ছে। 

শিক্ষিতসমাজ আজকাল বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে বিচার করে 
বলেন ছেলে-মেয়ের মূল্য আদলে সমানই বটে, প্রভেদের 
মধ্যে Bel ছুরকমের। Boake তীর! অনেকখানি 
কথায় এবং কিছু পরিমাণে কাজে সমদর্শিতা দেখাবার 
চেষ্টা ae করেছেন। কিন্তু কথায় বলে - স্বভাব যায় ন! 
মলে। সত্যই মর্লেও স্বভাব যায় কি না জানি না, কিন্ত 
মজ্জার মজ্জায় যে রোগ ধরে গিয়েছে বেঁচে থাক্তে স্বভাবের 
সেই রোগের ate থেকে নিস্তার পাওয়া শক্ত। মেজে ঘসে 
উপরট! পালিশ করে আমর! যখন সমদর্শী হয়ে খুব BTS 
ant লাভ করি, তখনও যে পালিশের wal at 
আমাদের সেই পুরাঁনে! স্বভাবের কলঙ্ক উকি মার্তে থাকে 
ত! আমর! নিজেরাই টের পাই at | 

যেসব ঘরে কন্ঠার জন্মে মৌখিক হাহুতাশের দিন চলে 
গিয়েছে, সেখানে মেয়ের কি রকমের অভ্যর্থনা হয় তাও . 
একটু দেখ! দর্কার। . 

কন্যার বিবাহ ন! দিলে ধাঁদের ভা হতে হয় না, 
এবং বন্যার উপার্জন ধাদের অনেকের বার্ধক্যের অবলম্বন, 
এমন মানুষও যে অনাগত কন্তাকে সর্বদা স্বাগত সম্ভাষণ 
করেন ত! নগ্ন। * পুত্রকন্ঠাকে সমানভাবে দেখার একটা 
গর্ব তাঁদের মনে সর্বদাই থাকে অথচ বাস্তবিক সে রকম 
করে দেখবার ক্ষমতা যে তাদের হয়নি, একথাট! Gai ভুপে 
থাকেন বলেই কোনে! দিক্‌ থেকে অসমদর্শীদের চেয়ে 
তীদের বেশী নিন্দা করা উচিত। 

wal হয়ে পিতামাতার ঘরে এসে যিনি ‘তাদের ছুঃখের 
ভার বাড়াননি, বরং লাঘব করেছেন, স্ত্ী-পুরুষের অধিকার- 
con নিয়ে যিনি জীবনে অনেক তর্কবুদ্ধ করেছেন, এমন 
মাকেও যে অনাগত কন্যার আগমন-সম্তাবনায় শিউরে 
BLS দেখা যায় এর লজ্জা আমরা রাখব কোথায়? অনাগত 
কন্যার কথা বল্ছি এইজন্ভে যে বিচার.তাকে দিয়েই ভাল 
চলে। য৷ মানুষের রূপ ধরে ঘরে এসেছে, বায় করেছে, 
তাকে তার ব্যক্তিত্বের জন্কেই মান্য ভালবেসে ফেলে। 


Vd সংখ্য! | মহিলা মজ্লিস-_কন্যা কামনা ৮২৩ 
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যাকে ভালবাসা যায়, তাকে দিয়ে বিচার করা চলে না। মেয়ে হওয়াই আমর! মনে করি মেয়েদের গুণ, কিন্তু কেবল 
বিশেষ বিচারটা যদি করা হয়, চোখের সাম্‌নের প্রাণময়ী কন্যা ' পুরুষ হওয়া মনে করি পুরুষের অপরিণতির ফল। মৈত্রী 
আর অদেখা কল্পিতপুত্রের তুলনায় সমালোচনা ক'রে, তবে করুণ! ক্ষমা সহিষুতাদির বিকাশ দ্বারা পুরুষ যত পরিপূর্ণতার 
যে সেটা বাড HAS যে দিকে বায়, তত সে আদর্শের কাছে যায়; দৃঢ়ত! সাহসাদির 
কন্তা গৃহে জন্মগ্রহণ করেছে, তাঁর নির্মল হাসিতে সংসারের বিকাশিদারা স্ত্রী যত পরিপূর্ণতার দিকে যায় তত সে 
এইসব ভ্রান্তি আর মূর্থতার কথা ভুলে না যান এমন পিতা আদর্শের দূরে চলে যায় ;-_-এই ধারণাটা! মনের মধ্যে লুকিয়ে 
মাতা শিক্ষিতসমাজে কেন অশিক্ষিত সমাজেও খুব কম আছে বলে আমর নারীকে মান্গুষ হিসাবে পুরুষের চেয়ে 
আছেন। চোখে চোখে রেখে, কোলে বুকে করে যে Sats , ছোট ভাবে HATS বাধ্য হই। 
দশ বৎসর পালন করেছেন, কন্তারূপেই যাকে জড়িয়ে ধরে . কন্তা কামনা! না করার আর-একটা কারণ শোনা যায় 
সহঅ সেহ-প্রেমের স্মৃতি বেড়ে উঠেছে, হঠাৎ তার জায়গায় বিজ্ঞানের ছুতোয়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেছেন এবং জগতে 
একটি কাল্পনিক বালককে বেশী ভালবাস! পিতামাতার পক্ষে দেখাও যায় যে পিতার হৃদয়ের স্বাভাবিক টান কন্তার প্রতি 
শক্ত বটে। তারা ত! চানও না, কারণ স্থষ্টিকর্তা তাঁদের বেশী এবং মাতার হৃদয়ের টান পুত্রের প্রতি বেশী। সেই- 
দশ বংসর আগেকার প্রবল অশিচ্ছাকে পরিহাস করে এই জন্তেই নাকি মা Fol কামনা করেন না। কিন্তু পিতাকেও 
কন্তাকেই পলে পলে তাদের চোখের আলো করে তুলেছেন। ত কেউ প্রথমে. Fal কামনা কর্‌তে শোনে না। পিতার 
জাত-পুত্রকন্ত! নিয়ে যদি বিচার করি তবে দেখতে পাব যে স্বাভাবিক যে কন্াপগ্রীতি সেট! চাপা পড়ে যায় অহঙ্কার, 
কন্যাকে হৃদয়ের দিক থেকে পুত্রের সমান করে ভাঁলবাঁসলেও বংশধারা রক্ষার ইচ্ছা আর আর্থিক উন্নতির আকাঙ্কায় | 
মানুষ হিসাবে তার মূল্যট। পুত্রের. সমান WIS আমাদের পুরুষ স্ত্রীকে যতই কেন A Stags, সাধারণত নিজেকে 
এখনও অনেক দেরী আছে। ছোটখাট বিষয়েই এর GTA চেয়ে শ্রেষ্ঠতর জীব মনে করে। অনেক সময় 
প্রমাণ সর্বদা চোখে গড়ে। ছোট ছেলেকে কান্নাকাটি এই শ্রেষ্ঠতাই তার ভালবাসার কারণ ) সংসারে বড় যে সেই 
FHS দেখলে কিম্বা কোনে নারীজনোচিত কাজ. করতে ত দাতা, ছোট গ্রহীতা । নিজেকে বড় মনে করে বলে 
দেখলে তার মাই ঠাষ্টা করে বলেন, ছিছি, মেয়েমানুষ, নিজের মত মানুষই সে সংসারে নিজের স্থান পূরণ কর্বার 
থোকা মেয়েমান্ষ। কিন্তু বালিকাকে *পুরুযোচিত কাজ জন্য রেখে যেতে চায়, সন্তানের মুখে নিজের Sh” 
SHS দেখলে অনেকেই গর্ব অনুভব করেন এবং অনেকে দেখতে চায়। তাছাড়| জগতে চিরকাল বেঁচে থাকার 
নিন্দা করলেও করেন তার সেই গুণটার আধিক্যকে। মানুষের যে সাধ সেটা বর্তমান সমাজের নিয়মে পূর্ণ হয় 
পুরুষকে. যেখানে মেয়েলি ব্যবহারের জন্য নিন্দা করা হয়, কেবল পুত্রপরম্পরাক্রমে। আর্থিক উন্নতিও মানুষ চায়, তার 
“aT,” “effeminate,” ইত্যাদি বল! হয়, সেখানে সে ইচ্ছা কন্তাকে দিয়ে পুর্ণ হয় al, কারণ উপার্জন কর! 
নিন্দা করা হয় আসলে তার হীনতাকে অর্থাৎ পৌরুষের কন্তার কাজ সচরাচর হয় না, হলেও বিবাহের পর সে উপার্জন 
অভাঁবকে 5 (eS মেয়েকে যখন নিন্দা করি পুরুযোচিত কাজের পায় অন্ত পরিবার। পুরুষের অহং আর সমাজ এইসব 
১ অন্ত, তখন নিন্দা! করি তার নারীত্বের কোঠা ছাড়িয়ে যাওয়াকে পথে তার স্বাভাবিক গ্রীতিকে খর্ব করে চাপা দিয়ে ফেলে। 
অর্থাৎ. তার কেবল মেয়ে al হওয়াকে । গুণের দিক দিয়ে কিন্তু নারীর বেল তা হয় না। তার যে স্বাভাবিক পুত্প্রীতি 
দেখলেও দেখি ‘যে, যে-পুরুষ সেহমমতা দয়াদান্ষিণ্য ক্ষমা সেটা এই সমাজের দৌলতেই টি'রে থাকে। পুরুষের মত 
সহিষ্ণুত! প্রভৃতি নারীজনোচিত গুণগুলিকে তাঁর পৌরুষের নারী নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে না, সে মনে করে AHA শ্রেষ্ট 
অলঙ্কার করে তুলেছেন তাঁকে আমর! ভাবি আদর্শ পুরুষ, নারী নিকষ্ট। কাজেই উচ্চতর পুরুষজীবকেই সে নিজের 
কিন্তু যে মেয়ে তার নারীমহিম| পুরুষোচিত গুণে অলঙ্কৃত সম্তানরূপে পেতে চায়। বর্তমান জগতে বংশধারা রেখে 
করেছে, তাকে আমর! মনে করি aS নারী। কেবল যায় পুরুষ, নারী কেবল তার সাহায্য করে মাত্র। সন্তান 
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পরিচিত হয় পিতার নামে, মা তার ধাত্রী হলেও তার মধ্যে 
নিজের নাম চিরকাল রেখে যাবার উপায় তার নেই, কাজেই 
বংশধারা রক্ষা বিষয়ে নিজের দিক থেকে সে সম্পূর্ণ উদ্বাসীন। 
স্বামীর বংশধারাই সে রক্ষা কর্তে চায় পুত্রকে দিয়ে। 
আর্থিক দিকেও স্বামীর সঙ্গে তাঁর সম্পূর্ণ মিল। 

কাজেই সংস্কারক পিতার ঘরে প্রথম সন্তান কন্তারূপৈ 
আবিষ্ৃতি হলে পিতামাতা মনে কেঁদে মুখে বলেন, 
“cam আমি ভালবাসি খুবই, কিন্ত প্রথমটি ছেলে হলেই ভাল- 
BG |” তার চেয়ে বড় সংস্কারকের বাড়ী মেয়ে জন্মালে তিনি 
বলেন, “মেয়ে হয়েছে বলে আমার কিছু মাত্র দুঃখ নেই ।* 
আজ পর্যন্ত কোনো পিতা মাতা বোধহয় বলেন নি, “ছেলে 
হয়েছে বলে আমার কোনে ছঃখ নেই,” কিম্বা, "প্রথম সন্তান 
মেয়ে হলেই বেশ হত।৮ বড় জোর বলেন, “মেয়ে হলেও 
, আমি কিছু কম খুসী হতাম না.” এক-আধ্জন মানুষ 
হয়ত ওর চেয়ে বেশী বলে থাকৃবেন, কিন্তু এক-আধজনের 
ষ্টাস্তঘারা ভ সার! সংসারের বিচার কর! চলে না। 

বেশীর ভাগ সমন্ন দেখা যায় মেয়ের আদর হয় তখন 
যখন অনেকগুলি ছেলের ভিড়ে ঘরসংসারও আপিষ 
আদালত আর মেসের সামিল হয়ে ওঠে। যখন সারাদিনের 
কর্ম-কোলাহলের পর ঘরে ফিরে এসে, পিত! দেখেন ঘরেও 
সেই ট্রামওয়ে কোম্পানির ভবিষ্য অলঙ্কারগুলি ছাড়া আর 
কিছু দেখা যায় না, তখন হয়ত দু চার জন ধনী কি “শিক্ষিত 
ব্যক্তি গৃহসজ্জার উপকরণরূপে একটি কন্ঠা চান) তাই 
বলে তিনি যে তাঁর সপ্তম পুত্রের নাম' “em” কি 
“ate মাণিক” রাখেন, তা কেউ মনে কর্বেন না। ধনী 
গৃহিণী যখন দেখেন পাঁচ ছেলের মা হয়েও তার আশৈশবের 
পুভুল-খেলার সাধটা অপূর্ণ থেকে গেল) কেনন! পুত্রগুলি 
তার সাক্ষাৎ শিবের অনুচর, তখন নিজের হাতে গহনা 
কাপড় পরিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে দেখবার ora, নিজের বিগত 
বালিকা-জীবনের মাধুরীটুকু কন্যার মধ্যে ফিরে পাবার জন্তে, 
আর ঘটা করে বিবাহ দিয়ে সভা-উজ্জল জামাই দেখবার 
‘জন্যে তার একটি মেয়ের সাধ হয়। 

পিতামাতার এই যে কন্তাকামনা, এই যে ঘরের 
শোভা, চোখের তৃপ্তি আর অন্তরের প্রয়োজনাতীত আনন্দের 
জন্য পিপাসিতের প্রার্থনা, একে এতটুকুও নিন্দা কর চলে 
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না। কারণ জগতব্যাপারে যদি প্রয়োজনই সর্বস্ব হত, যদি 
আনন্দ আর সৌন্দর্য জগতের ফাউ হয়ে দীড়াত, তাহলে 
পৃথিবীটা আজ যেমন দেখুছি তেমন al দেখে সামনে পিছনে 
আকাশে বাতাসে পাটগুদাম আর চালের আড়তই কেবল 
দেখ্তাম। GAA কথ! হচ্ছে এই যে শোভারূপেও কন্যার ৭ 
যে কামনা Gi পিতামাতার মনে জাগে পুত্রকামনা তৃপ্ত 
হবার পর, বেদনার কথ হচ্ছে এই যে সন্তান বল্তে সম্তানি- 
হীনের মানসনেত্রে ভেসে ওঠে কেবলমাত্র একটি অজাত 
বালকের ছবি। দুধের সাধ যার কিছুতেই মেটে al সে 
যেমন ঘোল পেলেও সুখী হর, তেমনি পুত্রের আশা যে 
একেবারে ছেড়ে দিয়েছে সেই বলে “একট! মেয়েও যদি 
থাকৃত।” . 

সংসারে যার প্রয়োজনও আছে, আবার প্রয়োজনাতীত 
রূপেও যাকে চাই, তাকে যখন মানুষ হেলাফেলা। করে, » 
তখন তার নিজের ভার নিজের হাতেই নিতে হবে। পিতার 
স্বাভাবিক প্রীতি যখন অহংকারে চাপ! পড়ে যায়, তখন 
নিজের ও Fata নারীত্ব স্মরণ করে মাতাকেই বড় হতে-হবে 
কন্যাকে বড় কর্বার জন্তে। পুরুষের স্বভাব কন্যাকে 
চাইলেও সে স্বভাবকে সে যখন দ্বিতীয় স্বভাব দিয়ে চাপ! 
দেয়, তথন নারীকেও কিছুদিনের মত আপনার স্বভাব ভুলে 
বিচারবুদ্ধিকে জাগিয়ে কন্যা কামন! কর্তে হবে এবং কামনার 
মত জিনিষ কন্তাকে' করে তুল্‌্তে হবে। আর সবচেয়ে 
বেশী হবে তার নিজেকে বড় ary স্বীকার TAS ; মানুষ 
আপনাকে CRIB মনে করেই ছোট থেকে যায়। Fal যে- 
দিন ভূমিষ্ঠ হয় সেদিন থেকে যদি তার মা তার মনে আত্ম- 
অবমাননার বীজ বপন না করেন, তবেই সে আপনাকেও 
স্বভাবতই বড় বলে চিন্তে শেখে। নারী যে হীন নয়, 
অপরিণতিই যে তার জীবনের লক্ষ্য নয়, একপ্রা যদি সে নিজে 
বোঝে, তবে পুরুষের অহংকারও একদিন তার দৈন্য ভুলে 
যাবে, স্বভাব সমাজের উপরে আবার দেখ! দেবে, কন্ঠাকে 
তার পিতা ত চাইবেই, মাতাও চাইবে । * " 

দৃষ্টির প্রসারও মানুষের করা দর্কার। প্রয়োজনের কেঠো 
মাপকাঠি দিয়েই ait বিচার করি তবে বুঝব নিজের সংসারে 
বে জন্মায় তাঁকে ছেড়ে দিতে হলেও, পরের সংসারের 
মেয়েকে ঘরে আন্তে হয়, সুতরাং আমার চাওয়ার যেমন 








অধিকার, সামাজিক স্বাধীনত৷ প্রভৃতি 
কিন্তু জিত পাইল 





সি ক্ষণ পর 
লাভ সম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ মন । 
দুর্বল একথা স্বীকার কর! যায়, 


দংগ্রামনিপুণ নহে। a 
শতান্ধীর শিক্ষার palate 








ee 
নারীর কর্তব্য পুরুষকে CERIO আবদ্ধ কর! নহে, 
অনুপ্রাণিত কর!। তাহারা অর্থাৎ কন্তাগণ শিক্ষা 
































অবস্থা কোনও অংশে শ্রেষ্ঠ হইবে ন|। 

বনের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গমপুর্র্বক বিশ্বাত্খার 

A করিতে পারে, তখন তাহার দেহে 

পূর্ব শক্তির সঞ্চার হয় যদ্দ্বার৷ সে অনায়াসে 

|র পদে আসীন! হইয়া থাকে । আত্মবিস্থৃতিই নারীকে 
| করে; তজ্জন্ত মনে হয় বিশেষভাবে নারীর 
fairies বাক্যটি উচ্চারিত হুইয়াছিল,_“যে 


জন্য সর্বস্বত্ত হয় সেই সর্বস্ব পায়।” 
রিতেছি উহ! স্বার্থপরতা-বিবজ্ছিত, যেহেতু এতদ্দ্বার! 
যাহ! লাভ করিবে তাহ! কেবলমাত্র নারীর নিজস্ব 
Sa. নরনারীর সাধারণ সম্পতি। নারী স্বীয় cate 
Oe হইলে পুরুষের শৃঙ্খলও স্বলিত 
fea) নিয্নতর সোপানে . নারীর শক্তি পুরুষের 
লি কিন্ত এই স্থলে উপনীত হইতে পারিলে 


জগতে তাহার যথার্থ আসন At 

লাভে. তাহার আর কোনও বি 

তাহাকে উৰ্দ্ধ হইতে অবতরণ কা 

উত্থান নহে; অর্থাৎ প্রথমত : ত্মশত্তি 

প্রদান করিতে হইবে, সাম্যলাভের নিমি সংগা ম প্রবৃত্ত 
হইয়া শক্তির পরিচয় দিতে হইবে না। তখন সর্বত্র তাহার 
নিমিত্ত সাম্যের তোরণ স্বতঃই প্রসারিত 

এই বৈষম্যমূলক সামা অর্থাৎ নারীর আধ্যাত্মিক 
স্ত্ী-সাধীনত্তার প্রকৃত অর্থ । এই সাম্য ্রতিষ্ঠ 
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করেন গপিতাল কোশীয়। এই হাসপাতালের বড় ডাক্তারের 
নাম fart ( Widal); এই ধরণের ওন্তাদের নিকট যাইয়া 
বর্লিলেই হুইল £_-“আমি আপনার অধীনে কাজ করিতে চ।ই।” 
সিং প্রতিদিন সকালে তিন ed! করিয়া এই প্রণালীতে হাস্পাতালে 
হাসপাতালে পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। কোন কোন হাস্পাত।লে ইনি 
একসঙ্গে ৪০।৫* জন ফরাসী ও বিদেশী ডাক্তারকে প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের 
সাগ্রেত রূপে পাইয়াছেন। 
লারোবোআজিয়ে হাসপাতালে সেবিলে] ( Sebileau ) কান, 
নাক, ও গল! সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়| থাকেন। নেকে হাস্পাঁত!লে 
পাশকর! ডাক্তারদের জন্য মুজাশয় সম্বন্ধে বক্ততাদি হইয়া থাকে। 
এইসকল বক্তৃতায় উপস্থিত থাকিতে হইলে ফি দিতে হয়। কোনো! 
ক্ষেত্রে ১৫, Fi, কোনে! ক্ষেত্রে ২৫০ ফ্রী ইত্যাদি। পাশকর! ডাক্তারদের 
জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থিবিদ্য। বিভাগে নানীপ্রকার বিশেষ বিশেষ 
বক্তৃতার ব্যবস্থা আছে। গোটা পনর আলোচনায় বক্তৃতা শেষ কর! 
হয়। বেতন লাগে ১৫, ফু। সিং বলিতেছেন £_“এই ধরণের বক্তৃতায় 
স্থিত দেখিয়াছি. প্যারিসের অতি প্রবীণ পাকাদাড়ীওয়।ল! প্রসিদ্ধ 
দল। কারণ অধাপকগণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বাধীন 
এবং আবিষ্কারের বিবরণ প্রদান করিয়া খাকেন। বুড়ারা 
আলোচনা হইতে চিকিৎসা ও শল] শাস্ত্রের নয়! নয়া 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


জন্ত আপনার উপরওয়ালা zat কোনে! ফরাসী ডাক্তার কাজ 
করিয়াছেন কি?” সিং বলিতেছেন £_ "না, আমার মাথায় কেহ 
ছিল ai প্রয়োজন হইলে আমি অন্যান্য ডাক্তারদের পরামর্শ 
লইয়াঁছি।” 

টাকার ম্যাথিয়া ( Mathieu ) স্ত্রী.রোগের চিকিৎসায় নামজাদা | 
gata ( Duval) অন্তর চিকিৎসার কোনে! কোনো বিভাগে fae 
wei মাথ| ও খ্বাড়ের চিকিৎসায় প্রসিদ্ধ লেকেন ( [ecene )। 
লার্দেনোআ! ( Lardennois) পাকস্থলীর রোগ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ । 
ইহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা ফ্যাকান্টিতে অধ্যাপন| করিয়া 
থাকেন। সিং রলিলেন :--“এইসকল বিশেষজ্ঞের ক্লাসে ভর্তি 
হইতে কোনে! বেতন লাগে নাই। প্রত্যেকে সপ্তাহে তিন বার 
করিয়া বক্তৃতা করেন। বিশেষ বিশেষ ব্যাধি সম্বন্ধে বিশেষ 
বিশেষ আলোচনা প্যারিসের মেডিক্যাল কলেজে যেরূপ দেখিতেছি 
আর কোথায়ও aay নাই। ভারতবর্ষের পাশকর| ডাক্তারদের 
পক্ষে প্যারিসের শিক্ষাকেন্্র খুবই ভাল লাগিবে। এখানকার 
শিক্ষাপ্রণালী বিলাতী শিক্ষাপ্রণালী হইতে উন্নত মনে হইয়াছে | 
কারণ প্রথমতঃ ছাত্রের কলেঞ্জে ভর্তি হইবামাত্রই হাস্পাতালে 
কাজ করিতে বাধ্য। বিলাতে এবং ভারতে তৃতীয় বার্ষিক ক্লাসে 
উঠিবার পূর্বের কোন ছাত্রকে হাসপাতালে যাওয়া আসা করিতে হ্য় 
না। দ্বিতীয়তঃ, লণ্ডনের ছাত্রের যে হাস্পতালে ভর্তি হয় rer 
পাওয়| ye সেই হাস্পাত।লেই সকল সময় কাটাইতে aay) অন্ত 
কোনে! হাস্পাতালে পর্যবেক্ষণের সুযোগ তাহারা পায় না। 
কিন্তু প্যারিসে ছাত্রের! স্বাধীন । যাহার যে হাস্পাতালে ইচ্ছ| 
সে সেই হান্পাতালে যাইতে পারে। বস্তুতঃ প্রত্যেক ছাত্রই অন্ততঃ 
দশ-পনরটা হাস্পাতালের নামজাদা বিশেষজ্ঞদের সংস্পর্শে আসিয়| 
থাকে। ভারতবর্ধ হইতে যাহার! চিকিৎসাবিদায় ডিগ্রি পাইবার 
we প্যারিসে আসিরেন তাহারা সকলেই এই এযোগ পাইবেন | 

যুবক sim feta হিউগোকেও (১৮০২-১৮৮৫) “সে-কেলে” 
বলিয়! থাকে । ইহাদের *চিস্তায় পোল ভ্যালেন ( Verlaine ) 
ইত্যাদি লেখক age অর্থাৎ সমসাময়িক যুগের আগেকার যুগের 
মন্ত লোক। ভ্যালেনের মৃত্যু হইয়াছে ১৮৯৬ সালে, পঁচিশ 
বৎসরের কখা। ভালেনের কাবে] ফরাসীরা খাটি কবিচিত্ত পাইয়| 
থাকে। এই কবিত্ব অনেকটা রোমান্টিক, ভাবুকতা-ঘে'শ|। এই 
ভ্যালেন তাহার পূর্ববর্তী যুগের ভিঞ্রি ( Vigny) এবং মুসে 
(Musset) ইত্যাদির ধারা! বাড়াইয়া' চলিয়াছিলেন।, ব্যক্তিগত 
উচ্ছাস, আত্মপ্রকাশ, সরস সতেজ সঙ্গীতের স্রোত, এই সবের 
জন্য Sera সমাদূত। 

আর গদোর লাইনে হিউগোর পরবর্তী এবং আজকালকার অগ্রবর্তী 
লেখকদের রাজা বিবেচিত হইডেছেন মোপাসণ (৬1901795527 ) | 
এই ওঁপন্তাসিক ও গল্প-ন্বেথকের মৃত্যু হইয়াছে ১৮৯৩ সালে। ইহার 
কোনো কোনো ছোট গল্পের বাংল! সংস্করণ আছে। বোধ হয় বাংলা- 
সাহিত্যে ছোটগল্পের রীতি জন্ম পাইয়া থাকিবে মোপান'র "প্রভাবে। 
ফরাসীরা পুরাণ! লেখকদের মধ্যে প্যাস্কীলরে (Pascal) এখনো 
ভুলিতে পারে নাই। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর লোক ( ১৬২৩-১৬৬২ )। 
ফরাসী গদাসাহিতোর জন্মদাত! বলিয়! প্যাস্কাল প্রসিদ্ধু। বর্তমানকালে 
যেরূপ প্রাঞ্জলভাবে ভাষার ব্যবহার করিয়া ফরাসীরা মনের ভাব 
জোরের সহিত ব্যক্ত করে, প্যাস্কালের পূর্বে আর কেহ্‌ সেরূপ করেন 
নাই। প্যান্কালের “OR” (লেখ) এবং “চিত!” (পাসে) 
উৎকৃষ্ট ফরামীগদ্রোর নিদর্শনব্বরপ আজও বিদেশী শিক্ষার্থীর সম্মুখে 
ধর! হইয়া থাকে। খ্যাতিটা যুক্তিঙ্গতও বটে। ENT 











রাম দু থাকে ।- “aaa 
4 ব্যবস্থায় কোনোদিন ate হয় উঠে 


পরওয়ালার সঙ্গে are কেরাণী, মাষ্টার, a 


পদের মুখে বান খাইয়। কোনো করা কেও 


eerste <= spank ছি | 


-' যথোচিত মুল্য দেওয়াই ভারতসস্তানের “wit 


, ভারতবাসীর শক্রও নয়, ফান্স ভারতবাদীর: মি 
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“বামন-ুলুকের” ডাকঘর | এখানকার সবাই বামন। 


এই বামনদের বোধহয় দুঃখে ও লজ্জায় মন মরিয়া যাইত। তাই 
তারা! একসঙ্গে জুটয়া সব জাতভাই একসঙ্গে জীবনটা কাটাইয়! 
দিবে এই ইচ্ছা। সেখানে আর site! লোকদের ঠাটা-বিদ্রপ 
তাদের সহা করিতে হইবে ati পরম্পর একই ব্যথার ব্যথা! 
এই দেশটিতে বামনর! থাকিবার যত সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস 
আম্দানি-রপ্তানি ও কেনাবেচা করে। শৃঙ্খলা-স্থাপনের জন্ত 
তাদের নিজেদের মধ্য হইতেই তার! পুলিশ, ডাকঘর প্রভৃতির 
অনুষ্ঠান করিতেছে । এই বামনদের বসবাসের প্রণালী সম্বন্ধে 
আমর! দুখানি ছবি এখানে তুলিয়া দ্বিলাম। 
প্রতি হাতে ছয়টা আঙ,ল - 

আমাদের দেশে অনেক লোক দেখ! যায় যাহাদের পায়ে বা হাতে 
ছয়টা! Stem) কাহারও বা হাতে সাতটা আঙ.লও দেখ! যায়। 
কিন্তু বাড়তি আও্‌লগুলো স্বাভাবিক আঙুলের মত হয় না, কেমন 
* fem হয়। কিন্ত ছবির লোকটির হাতের দিকে তাকাইলে 


TI, ১৩২৮ 


[ i ভাগ, ১ম ae 
“nee মনে ae. না যে, ‘tun হাতে, cn 
বিসদৃশ আঙুল আছে; লোকটির বষ্ঠ ate ae এমনি 
সুন্দর ও স্বাভাবিক রকমের | 


হেঁচকি থামানোর উপায়-_ 


সময় সময় ক্রমাগত হেঁচকি ওঠার বানর 

এমন ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় যে কিছুতেই শাস্তি পীওয়! 

যায় all রুগ্ন দুর্বল লোকে হে"চ্কির আক্রমণে 

একেবারে অবসন্ন হইয়া! পড়ে । নিশ্বাস বন্ধ করিয়া 

সোজা হইয়! খানিকক্ষণ বসিয়। থাকিলে অনেক 

সময় হে"চ্কি থামিয়া যায়। সম্প্রতি বিলাতে অনেকে 

হেঁচুকি থামানোর এক উপায় অবলম্বন করিতেছেন | 

যার হেঁচকি , উঠিতেছে তাকে নিজে ছুই কানে 

ছুইটি আঙল ofan বসিয়া থাকিতে হইবে; 

আর-একজন গরম জল লইয়া চাম্‌চে করিয়া তার 

মুখে otfasi দিতে খাকিবে। জল একটু একটু গিলিতে থাকিলে 

হেচ্‌কি থামিয়া আসিবে । হেচ.কিওয়ালার| পরীক্ষা করিবেন__ 
আশ। করি। 


ee | 


প্রাণীর পরমায়ু = 

গড়ে মানুষ ৩৩ বৎসর বাচে। সমগ্র জগতের এক চতুর্থাংশ 
মানুষ সাত বৎসর ও SHS মানুষ সতের বৎসর বয়সের WHE মরে। 
প্রতি হ'জারকর! একজন মাত্র একশত বৎসর, প্রতি শতকরা ছয়জন 
ate বৎসর ও প্রতি পাঁচশত লোকের মধো একজনের কিছু বেশী 
আশী বৎসর বাচে। ভূমণ্ডলে ১৫* কোটি লোকের বাস, তন্মধ্যে 
প্রতি বৎদর পাঁচ কোটির উপর লোক মৃত্যুযুখে পতিত হয়। 
প্রতিদিনের মৃত্যুসংখা! হচ্ছে একলক্ষ সাঁয়ত্রিশ হাজার তিনশ 
ছিয়াত্তর জন; প্রতি ঘণ্টায় পাঁচ হাঁজার tort পঁচানব্বই, প্রতি 
মিনিটে নব্বই আর প্রতি দু মেকেণ্ডে ৩ জনের মৃত্যু হয়। প্রত্যহ 
মরে এত। জন্মগ্রহণ করে কত? 

ভলুকের ২* বৎসরের অধিক বাঁচে All কচ্ছপকে ৩৫. 
বৎসর পর্যন্ত বাচতে দেখা গেছে। খরগোশ ও কাঠবিড়ালী ৭ 
হতে ৮ বৎসর বাঁচে। কুকুর সাধারণতঃ ২* বৎসর, কোন কোন 
কুকুর ৪* বৎসর, নেকড়ে বাঘ বেশীর ভাগ ২* বৎসর ও শেয়াল 
১৪ হতে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বেঁচে থাকে। বেরাল জোর ১৩ বৎসর 
বাঁচে । হাতী ৪** বৎসর বাঁচে জানা গেছে। "ভেড়া ১২ বৎসরের 
বেশী বাঁচে না, গরু প্রায় ২৫ বৎসর বেঁচে খাকে | উট কখন কখন ১** 
বৎসর বীচে। প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ববিৎ কৃভিয়ের (Cuvier ) মতে তিমি 
Ay কখন কখন এক এ্হাজার বৎসর পর্য্যন্ত বাচে। ঘোঁড়ীকে ৬২ 
বৎসর পর্যান্ত বাঁচতে দেখা গেছে, গড়ে ঘোড়! ২* হতে ৩. বৎসর 
বাঁচে। ছাগল বাঁচে ১৫ বৎসর, শুকর d+ বৎসর, সিংহ ৪*. বৎসর, 
কুমীর ৩** বৎসর । THEA গৃহপালিতদদের * চেয়ে বেশীদিন 
বাঁচে। 

এই ত গেল SACRA কখা। পোকা-সাকড়ের আয়কাল fade কর! 
বড় কঠিন, কতকগুলির আঘুকাল এক বৎসর পর্য্যন্ত; আবার কোন 
কোন জাতীয় পোকামাকড় &।৬ রৎসর পর্য্যন্ত বেঁচে থাকে | 

বন্যহীস (Swan @ Wild Duck জাতীয় ) Ree বৎসর বাচতে 





a 








৬ষ্ঠ সংখ্যা | ই অন্তর 


আঁলো| হয়ে ছুটিয়াছি নীলিমার বুক চিরি’ চিরি, 

রবি হয়ে জলে’ উঠে ভীমবেগে আপনারে ঘিরি? 

নিশিদিন ঘুরিয়াছি। ঝড় হয়ে বুকের পেষণে, 
এ সকল গুঁড়ায়ে দিয়ে ছুটে গেছি, বারি-বরিষণে | 
= অঝোরে ঝরেছি ধরা পরে। 

পথের পাথরে 
খুরাঘাত, জানি নে কেমন। 
বাতাসে মেলিতে পাখা! কি যে সুথ, জানে তাহা মন। 


এতখানি 
আমি তব জানি | 
তবু এ যে কিছু নয়, ' 
তুমি না জানিলে মোরে, দুদিকে না হলে পরিচয়। + 
এব নিজন নিদাঘ-বেল। সুনিবিড় তরুবন-ছাঁয় 
অজানা পথের মাঝে কতদিন চলা থেমে যায়। 
ডাক দিয়! নিজেরে শুধাই, 
এখানে কি কেউ মোর নাই 
আপনার? হাত রাখি ডালে, 
পত্র-কোরকেরে লয়ে’ ধীরে ধীরে ঠেকাই কপালে, 
পথপাশে পড়ে’ রই বুক দিয়ে নব তৃণপুটে, 
যত বেল! বাড়ে চোখে জল ভরে” উঠে। 
বলে তবু মন, ° 
মীমাহারা এই আয়োজন নে, 
নহে নহে ফাকি; 
কোথা কোন্‌ সুগভীর গোঁপন্তা থাকি’ 
মনে হয় ওঠে ধ্বনি দিবস-রঞ্জনী অনাহত 
হৃদয়ের স্পন্দনের মত | 
অবিরাম কলকঃঠ হেসে গেয়ে কলরোল্‌ তুলে 
+ মরমের গুড় কোন্‌ ব্যথাটিরে আছ তুমি ভুলে । 
অনন্ত ব্য লয়ে? তুমি যে কাঙাল 
* Paget চিরকাল, 
, চির কাল তাই চলে বয়ে, 
দুহাতে ছড়ায়ে সব দুহাতে কুড়ায়ে ফিরে লয়ে’ । 
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শীতের নিঃস্বতা দিয়! বসন্তে গীথিয়। তোল মালা, 
রজনীর সাধনায় উষাগমে মণিদীপ জাল] | 
মনে পড়ে, প্রভাতের আলো 
- কতদিন Sia দীড়ালো 
নীরব চরণে মম দ্বারে, 
ভিথারীর মতো করি’ হাতটি পাতিল বারে বারে। 
কার ছেঁড়া মাল। হতে অভিমানে গগনের গায়, 
নিশাগমে অগণিত মণিরাজি খসে’ পড়ে? যায়,“ 
ফিরিয়া হয় ন! গাঁথা ।-_সব'আছে জানা; 
কেবল কেন সে বাথা কিছু তার পাইনে ঠিকানা। 
মাস যায় এক-দুই-তিন, 
বর্ষ বর্ষ “পরে হয়ে যায় লীন, 
শতাব্দী, কাটিছে কত শত ; 
মুখ ফুটে বলিলে ন! হৃদয়ের কোথ। তব ক্ষত | 
এই মত চিরকাল 
হাসি গান চঞ্চলতা কোলাহলে রচিয়া আড়াল 
বেদনারে লুকাইলে | 


_ তবু তব তরে 
কেন যে কেবল-আখি ঝরে! . 
মুখপানে চেয়ে চেয়ে নাহি ফেরে চোখ, * * 


_ কোথায় বহে যে স্বর্গ, কোথা পড়ে’ রয় পরলোক ! 


জীবনে কি দিতে পারি কিছু নাহি জানি, 
মরণে তোমারে দেব এ মোর সুন্দর দেহথানি। 
আগুন আগুন হবে, মাটি মাটি, জলে অশ্রজল, 
আমার শূন্যতা রবে জুড়ি’ তব মহা শূন্যতল ৷ 
তারপর রবে যাহা বাকী, 
পাযাণী, তাহারে তুমি ভুলে’ যাবে নাকি 
একেবারে ? 


" হে সুন্দর অন্তর! মনে কভু করিবে না তারে 


উদার এ নীলাকাশ, এ বাতাস, এ Way আলো; 
প্রিয় ধূলিকণাগুলি তাঁরে আর বাসিবে al ভালো ?* 
ভীলুধীরকুমার চৌধুরী | 





প্রকৃতির পাঁজি 
*আশ্িন মাসে শরৎকালের শ্রী পূর্ণত| aig হয়। 
আকাশ মেঘমুক্ত হয়, Walz আকাশে শাদা শাদা মেঘ 
অস্থির চঞ্চল হয়ে ভেসে বেড়ায়, এবং ক্ষণে ক্ষণে জলধারা 
বর্ষণ কোরে আবার দুরে চোলে যায়। এই সময় প্রভাতের 


রৌদ্র পীতাভ হয়, দেই আলোতে যেন উৎসবের আভাস 


লেগে থাকে । এই মাসের COTS হয় Kets লাবণ্যের 
"হ্যায় সিন্ধোজ্জল সুন্দর | 

এই মাসে রাত্রে শিশির পড়ুতে আর্ত হয়। জলে 
জলে পদ্ম আর কুমুদ ফুল ফোটে ; আর স্থলে ফোটে স্থলপন্প, 
শিউলি, বক, চাপা, কাঞ্চন ইত্যাদি । কাঁশের ফুলের শাদা 
হাসিতে ঘালও দর্শনীয় মনোরম হয়) নবীন ধান্ঠের মঞ্জরী 
শিশিরভেজা বাতাসে ঢেউ ১৪ ছুলে, দুলে সবুজ সাগরের 
আভাস জাগায়, | 


*আশ্বিন মাসে ফলের মধ্যে পাকে বাতাবী লেবু আর- 


-ডালিম। .. 

এই সম পাপিয়ার গান শোন {যায়। 

“এখন আলু, বসাবার সময়ঃ কপির চার| নেড়ে চারিয়ে 
বসাবার সময়ও এই | . 

এই সময় কোনে! কোনে! অঞ্চলে ‘পাট কাটা ea 4 

বর্ষার পর শরতের প্রসন্ন রূপ দেখে বাঙালীর মনও 
প্রসন্ন হয়ে ওঠে ; নুতন অন্ন পাবার আশায় বাঁডালী উৎফুল্ল 
হয়, তাই এই সময় বাঁঙালী প্রধান উৎসবে আনন্দ উপভোগ 
করে। - Peal | 
কাফ্রিদের দেশ আফ্রিকায় 

(৫) ২. | 

সকালে আমর! বেরুলাম। আমি এগিয়ে, জ্যান পেছনে, 
তাঁর পেছনে গরুটা । সঙ্গে আমাদের জিনিসপত্র ছিল_ 
শোবার জন্ত Rata চামড়া, কিছু গুলিবারদ, আ| কিছু 


থাবার। গরুটার দশা দেখে আমার বড় ভয় গন 
* জ্যানকে জিজ্ঞাসা কর্লাঁম সেটা বাঁচবে কি ন|।- জ্যান 
ইড়বিড় করে’ বুঝিয়ে দিলে যে, ফেরা পর্যন্ত কোনও রকমে 
বাচতে পারে। 

"দুপুরবেলা আমর! একটা! প্রকাও থয়ের গাছের তলায় 


বসে’ বিশ্রাম করলাঁম। গাছটার নীচেকার সর .ডালের 
ডগাই হাতীতে খেয়ে ফেলেছে। গ্রাছটার তলায় এখানে 
ওখানে ছোট ছোট মন্দিরের মত মাটির টিপি দেখ! যাচ্ছিল 


, এগুলো আফ্রিকার শাদা: পিপৃড়ের বাসা । সেখানে দীড়িয়ে 


কয়েকটা ঘুঘু ও অন্তান্ত পাখী শীকার কর! গেল। জ্যান 
যখন সেগুলো TLS বসেছে আমি তখন কিছু ফলের সন্ধানে 
বেরুলাম। আপেলের মত একরকম গোল গোল . ফল 
প্রচুর দেখতে পেলাম। এক বড় মজার ফল HES 
পেলাম। সেগুলো প্রায় লেবুর মত দেখ্তে। ওপরে তার 
ঢাক্না, ভেঙে দেখি ভেতরে চমৎকার বাদাম। সেগুলো 
পাড়ুতে আমাকে উঁচু ডালে উঠতে হয়েছিল'। কেননা নীচে- 


- কারগ্তলো হাতীতে শেষ করে’ দিয়েছিল | 


এ জারগাটিতে সিংহ, চিতাবাঘ, গণ্ডার, হায়েনা প্রচুর 
পরিমাণে ছিল। সেজন্য সব সময়ে বন্দুক আমি তৈরি 
রেখেছিলাম . প্রথম দিনে দুরে দুরে কয়েকটা CALS 
পেয়েছিলাম । আমর! তাবু গেড়েছিলাম একটা গাছের 
নীচে।' সাধু-সন্যাসীর শীত তাড়াবার ea যেমন আগুন্‌, 


"জেলে রাখে, আমরা! তেমনি রাত্রে বাঘ-সিংহ মহাপ্রভুদের 


তাড়াবার জন্তে সাম্নে এক প্রকাণ্ড আগুন জেলে রাখ. 
লীম। আর গাছের গোড়া থেকে আগুন অবধি অর্ধ 
বৃত্তাকার করে’ দুদিকে মোট! মোট! কাঠের বেড়! দিয়ে 
দিলাম,__যাতে আমাদের ঘুমন্ত অবস্থায় কোন feet ae 
কাছে না আম্তে পারে। -যেরকম ভীষণ চীৎকার কত 
রাত্রিতে শুনেছি সেইরকম ভয়ানক চীৎকারের এ রাত্রিতেও 
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অভাব ছিল না। মাৰ রাত্রে এক সিংহের 'গর্জজনে ঘুম 
ভেঙে গেল। চেয়ে দেখি একটা মাটির feta ওপর 


আগুনের কাছ থেকে দুরে একটা সিংহ দাড়িয়ে আছে! 


,-. বেড়ার দিকে সে এগুতে সাহস কর্ছিল নাঁ। বোধহয় মনে 


₹- কর্ছিল যে সেট! একট! ete) যত কাঠ ছিল সমস্ত সে 


ws 


রাত্রে পুড়িয়ে তবে পরিত্রাণ | 


.. সকালে জ্যান কাঠ আন্তে গেছে, আমি রাধ্বার জন্তে 


পাখীর পালক ছাড়াচ্ছি এমন সময় জ্যানের আর্তনাদ ও 


গাছপালা ভাঙার শব্ধ শুনতে পেলাঁম। বন্দুকট। নিয়ে 
আমি তাড়াতাড়ি যে-দিক থেকে আওয়াজ আস্ছিল সেদিকে ' 


RETA! এগিয়ে এসে দেখি একটা হাতী হুড়মুড় করে” 
বন ভাঙতে ভাঙতে ছুটছে, আর জ্যান তার পেছনের 
২ একটা পা আকৃড়ে জড়িয়ে রয়েছে। কি করে, জ্যানের এ 


SO esis 'পার্লাম না। এখন কি করে’ তাকে 


উদ্ধার করি এই হল ভাঁবনা। যদি তাকে পা ছেড়ে দিয়ে 
পেছনে গড়িয়ে পড়তে বলি তাহলে হাতীট। যদি লাথি মারে 


ত রক্ষা নেই। আবার পা ন! ছাড়লে জ্যানকে বনের 


ভেতর কত মাইল ষে নিয়ে যাবে তারও ঠিক নেই। চীৎকার 


,করে' তাকে কিছু. বল্তেও আমার সাহস হচ্ছিল না, 


আমায় দেখে পাছে রেগে হাঁতীটা, বেশী মাতামাতি আরম্ভ 
করে। কিছু উপায় না দেখে হাতীটার,কানের ভেতর গুলি 
কর্লাম। হাঁতীটা Hott) এধার eats মাথা চাল্‌তে 
লাগ্ল। চীৎকার করে’ জ্যান্‌কে পেছনে লাফিয়ে পড়তে 
বল্লাম । জ্যান পেছনে লাফিয়ে গড়াতে গড়াতে খানিক দুর 
পালিয়ে এল। হাতীটাও মাথ! গু'জে মাটিতে পড়ে গেল'। 
জ্যান তখন একগাল' হাঁসতে হাসতে আমার কাছে এসে 
খুব আস্ফালন : কর্তে লাগ্ল। কুড়,ল দিয়ে হাতীটার দীত 


ML ছটো কেটে নিয়ে আমরা গরুর পিঠে রাখ্লাম। 


font 


' তারপর সেই গহ্বরে জিনিসপত্র আন্তে চল্লাম। 
পথে হিংঅ্র কোন জন্তুর সঙ্গে দেখা হল AL বটে) তবে হরিণ, 
জিরাফ, ও উটপাখী অনেক দেখতে পেলাম। গহ্বরের 
কাছে এসে*দেখ্জাম তার মুখে পাথরটি সেইরকম ভাবেই 
চাঁপ আছে, কেউ ছে'য় নি পর্যস্ত। জিনিসপত্র বাস করে’ 
আমরা গরুর পিঠে চাঁপালাম। পর দিন-সকালেই বেরুবে! 
ঠিক কর্লাঁম। পথে বেতে যেতে গাছের ওপর লৃক্কানে! 


ছেলেদের পাত্ভাড়ি__কাঁক্রিদের দেশ আফ্রিকায় : 


PN LON LOLOL OLD LOS I OF I OL INN AN. 


৮৫ 
পাপা IRS NAN PRL প্রি পাটি তি পাস 


হাতীর Hs ছুটো নেওয়া যাঁবে। গাছের কথ! মনে পড়তেই 
আমার সেই ভীষণ হাতীটার কথা মনে পড়ে শরীর 





কেঁপে উঠুল। 


পথে নান! আকারের, নানা রংএর হরিণ দেখতে দেখতে 
চল্লাম। ঝোপঝাপের পাশ দিয়ে যাচ্ছি হঠাৎ মুখে কিসের 
একটা ঘন জাল জড়িয়ে গেল। দেখি না সেটা মাকড়সার 
জাল,_বেশ শক্ত। একট! প্রকাণ্ড হল্দে মাকড়স! জাল 
বেয়ে গাছে উঠ্‌্ছিল। কাছাকাছি আরো! কয়েকটা *জাঁল 
দেখতে পেলাম। জালগুলে৷ গোল গোল বৃত্তাকার ; 
এক দিক থেকে আর এক দিক atte এক গজ হয়। 
Hera এক গাছ থেকে আর এক গাছে লাগানো! রয়েছে । 
জালের স্থতে। মোটা মোটা দড়ির মত, খুব শক্ত। 

একটা গাছের তলায় আর একরকম মাকড়সা দেখ্লাম। 
তার গা লাল্চে। আঁগেকারগুলোর চেয়ে এট! ঢের বড়। 
এটা এত ব্যস্ত ও পরিশ্রমী যে দেখে অবাক হয়ে গেলাম | 
গাছের গাঁয়ের একটা গর্ভ থেকে সেটা হঠাৎ বেরিয়ে এল। 
তারপর এক প্রকাণ্ড aT দিয়ে একটা বড় প্রজাপতির 
ঘাড়ে পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে গিলে ফেল্লে। 
বিষম বেগে সেট! কখনো! সামনে কখনো বা পেছনে তড়াং 
তড়াং করে’ লাফিয়ে বেড়াতে লাগ্ল। আমার ভয় হুল 


পাঁছে আমার ওপর লাফিয়ে পড়ে” চোখ উপড়ে খায়,* তাই” 


থানিক দূর পিছিয়ে গিয়ে দীড়ালাম। গাছের তলায় এক 
জায়গায় দেখ্লাম একট! গর্ভ রয়েছে, তার মুখে একট! 
শাদা ঢাক্‌না ওল্টানো রয়েছে। চঢাক্নাট। freq মত 
RA স্থতোর। বুঝলাম গর্ভটা মাকড়সার বাসা, গর্তে 
থাকৃবার সময় এই ঢাক্নটি। সে চাপা দিয়ে দেয়। OT ATT 
টান্তে গিয়ে দেখলাম সেটায়, একদিক মাটির সঙ্গে আটা, 
আর ওপর দ্বিকটায় বেশ ঘাস পাতা ও মাটি বসানে। | 
ঢাক্‌নাটা চাপা পড়লে সে-জীয়গাটা ঠিক সাধারণ মাটির মতন 
দেখায়, ওপর থেকে ধরাই যায় না যে সেখানে মাকড়সার 
apn আছে। মাকড়সার বুদ্ধি দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম । 
পথে অনেক সাপের সঙ্গেও দেখ! হল। তবে'দয়| করে’ কেউ 
কামড়ায় নি। 

সে-দিন রাত্রে হঠাৎ কতকগুলো শিংএর খটাখট, 
aifata ee পেলাম। জ্যান বলূণে, chet বুনো 


৬ 


৮৫২, 


ভীষণ ফৌন্ফেখস ও Liste আওয়াজ শুন্তে পাওয়া 
যেতে লাগ্‌ল। জ্যান বল্লে, মহিষ আর গণ্ডারে লড়াই 
লেগেছে। আমার ভয় হল Sil লড়াই ee কর্তে 
হুড়মুড় করে’ আমাদের তীবুর ওপর না এসে পড়েন! 
গরুটাকে যদি আক্রমণ করে তাহলে এক মিনিটেই সে হয়ে 
যাবে,_এম্‌নি তার অবস্থা ! ওয়ে শুয়ে দেখলাম দুরে 
কতকগুলো AY দল বেঁধে চলেছে। তাড়াতাড়ি উঠে 
তাদের পেছনে চল্লাম। দেখি না তারা একটা 
পুকুরে এসে নাম্ল। একে একে জলের চাব্রিধারে নেমে 


তারা একদল স্কুলের ছেলের মত নাইতে আরম্ত করে? 


দিলে। প্রত্যেকে ঝপাং Bite আওয়াজ. করে, গুড় 
দিয়ে জলের ফোয়ার! গায়ে ছু'ড়ে দিতে লাগ্ল। তাদের 
নাওয়! দেখৃতেই মজ। | 

যে-গাছে হাতীর দত লুকানো ছিল সকালে তার তলায় 
এসে ওপর ডালের দিকে তাকিয়ে দেখলাম দীতগুলো! ঠিক 


আছে কি না। দেখি না ডালের মধ্যে পাতার ঝোপে কি. 


যেন নড়ছে ।. ভাঁল-করে তাকিয়ে দেখি একটা চিতাবাঘ 
গাছের ভালে বনে, আমার দিকে কটমট করে’ তাকাচ্ছে। 
সে নেহাত ছোট নয়, বেশ বড়। বোধ হল হাঁতীর দাত 
*ুটোফযে-মাংদ লেগেছিল তাই খাবার লোভে সেটা! গাছে 


. উঠেছে। তিনিই তখন গাছের অধিকারী, অতএব তাঁকে 


al নামালে ত আর আমার ওঠবার CH নেই। তাই তাঁকে 
মার্বার মতলব কর্নাম। চিতাবাঘ যে, গাছ থেকে লাফিয়ে 
ঘাড়ে পড়ে তা আমি জান্তাম। একটু দুরে দীড়িয়ে 
কয়েকটা কাঠের Fecal তার দিকে Soa দে রেগে 
দাঁত বার করে’ আমার দিকে চেয়ে গে CH কর্‌তে লাগ্ল। 


জ্যান বল্‌লে, মিছে দেরী. না করে’ গুলি করাই ঠিক।, 
* * বন্দুক নিয়ে বাঘটার দিকে গুলি ছুঁড়ুলাম। কি দুর্ভাগ্য 
€. - দ্েখ্লাম গুলিটা লক্ষ্যহীন হল। 


বাঘটা আমার দিকে 
লাফ দিলে। পেছিয়ে এলাম, তবুও ভয় হতে লাগল সেটা 
আমার ae পড়ল বলে! কি কপাল আমার !_ চেয়ে 
দেখি গাছের কতকগুলো লতায় বাঁঘটার পা জড়িয়ে 
গেছে, একটা .থেকে আর-একট! ডালে এসে পা আটুকে 
সে বসে আছে, আঁর রাগে যেন ফুল্ছে। স্থবিধা বুঝে 


প্রবাসী_ আশ্বিন, ১৩২৮ 
মহিষের মাথা ঠোঁকাঠুকির শব্দ। খানিক পরে আবার 


iy 
| ২১শ ভাগ, ১ম de 


আমি ফের. গুলি চালালাম তার মাথায়। আর-একটা 
মারবো ভাবৃছি,_-দেখি না সে ছটফট করে" নেতিয়ে মাটিতে 
পড়, শেষ হয়ে গেছে। শীকার শেষ হয়ে গেলে প্রত্যেক 


বারই জ্যাকের আনন্দ। তার আগে নয়। এবারেও তাই। সু 


দুজনে বাঘের ছাঁলটা ছাড়িয়ে নিলাম। তারপর গাছে. উঠে 
দাত পেড়ে নিয়ে গরুর পিঠে চাপান গেল। . 
গরুর বোবা ক্রমেই বাঁড়্ছিল। আর সে এত ক্ষীণ ও 


দুর্বল হয়ে পড়েছিল: যে, আমার শরীরে শক্তি থাকৃলে 


কতকগুলো! বোঝা বয়ে নিয়ে যেতাম। 

আস্তে আস্তে গরুটাকে নিয়ে কাকা যেখানে ছিলেন 
সেখানে এনে পৌছলাম। প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছিল 
গরুট! মরে’ পড়ে যাবে। 


কাকার কাছে যখন এলাম, 


তখন তিনি গরুটার অবস্থা দেখে অবাক হয়ে গেলেন ও... 
খুবই দুঃখিত হলেন। বোবা! নামিয়ে জ্যান গরুটাকে দু 


খাওয়াতে নিয়ে যাবে কি সেট! মাটিতে পড়ে’ gece লাগল 
ও একটু পরেই মারা গেল। জ্যান ও আমি তাঁকে টান্তে 
টান্তে ফেলে দিতে নিয়ে যাচ্ছিলাম এমন সময় কতকগুলে! 
সেখানকার অসভ্য অধিবাসী -এসে আমাদের কাছ থেকে 


গরুটা চাইলে | তাদের ইচ্ছা সেটাকে পুড়িয়ে পাঁচজনে 


মিলে ভোজ করে’ খাবে। _ গরুটা তাদের দিলাম । 

কাকা বল্লেন, তিনি এক ভেলা! তৈরী করে? রেখেছেন, 
নদী পেরবার জন্যে, তাইতে আমাদের জিনিসপত্র নেওয়া! 
হবে ; আর দুটো নৌকা ঠিক করেছেন, তাতে করে’ আমরা 
পেরুবো। আমাদের সঙ্গে সেখানকার দুচার জন অধিবাসীকে 
মাঝি করে’ নিয়ে যাবার বন্দোবস্তও করেছেন। 

সে-দিন রাত্রে সিংহ বা হায়েনার চীৎকার শৌনা গেল al 
কেবল শোনা গেল অসভ্যদের বিকট হাসি, চীৎকার আর 
গান। তারা গরুর মাং নিয়ে ভোজ লাগিয়ে দিয়েছিল | 

সকালে কতকগুলো AS লোকের সাহায্যে আমর! 
নদীতে জিনিসপত্র নিয়ে গেলাম। দেখুপাম ceil “aw 
বটে, wal লম্বা মোটা মোটা কাঠ দিয়ে তৈরী। নৌকোও 
ছিল। ভেলাতে অসভ্যরা একটা পাল লাগিয়ে * দিয়েছিল । 
সব ঠিকঠাক হলে আমরা যাত্রা কর্লাম। তীরে কয়েকজন 
দাড়িয়ে আমাদের বিদায় দিয়ে গেল। কয়েকজন আমাদের 
মাঝি হয়ে চলল। 


a 


fo 
৮ ৃ 
তখন আমাদের ভয় কাটুল। নৌকো! খুব জোরে জোরে. 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


সুন্দর লাগৃতে লাগল ভেসে ' ভেসে যাওয়া! মাঝে 
মাঝে জলহস্তী HLS পেলাম। বর্ষাকালে গঙ্গায় wes 
ওঠার মত তারাও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গা ভাসিয়ে উঠছিল আর 
wife) নৌকোর পাঁশ দিয়ে কত বড় বড় কুমীর ‘ভেসে 
গেল। কেউ কেউ আবার মাথা তুলে’ গোল গোল 
চোখে দয়া করে? কটমট করে’ আমাদের দিকে তাঁকাচ্ছিল। 
দুপুর বেলা মাঝিদের খাবার ইচ্ছা হল। তাই নৌকো 





তীরে ভিড়িয়ে আন্লে। আমাদের কাছে al খাবার ছিল * 


তাই আমর খেলাম। নদীর জল-দেখে আমার ভারি জল 
খাবার ইচ্ছা হল। হাত বাড়িয়ে জল খেতে যাব কি দেখি 
কাছেই একটা কুমীর মাথ! তুললে! জল খেয়ে আর কাজ 
নেই। হাতি গুটিয়ে বস্লাম। সঙ্গে-সঙ্গে ভেলাটার কাছেও 
কয়েকটা কুমীরের মাথা দেখ! গেল। 

যাই হোক মাঝিরা যখন খেয়ে নৌকোয় ফিরে’ এল 


চল্‌ছিল। এমন জোরে বরাবর গেলে আমর! খুব শীঘ্রই 
গন্তব্য স্থানে পৌছব আশা হল। এমন কি সন্ধ্যার 
আগেই পৌছতে পারি। কিন্তু তা হয়ে উঠল all পথেই 
সন্ধ্যা নেমে এল। অসভ্য মাঝিরা তখন বল্লে যে, সে- 
রাত্রের মত তীরে নেমে তাদেরই জাতভাইদের এক গ্রামে 
রাত কাটিয়ে পরদিন ফের যাত্রা করা যাবে। আর সেখানে 
গেলে তাদের জাতিভৃইর। নাঁকি খুব আদর-ত্র -কর্বে। 
তাদের কথায় আমর! নামতে রাজী *হলাম। কেনন 
নৌকোয় রাত কাটাতে গিয়ে শেষে কি কুমীর কি জলহস্তীর 
হাতে প্রীণট। যাবে! 

যেতে যেতে দক্ষিণর্দিকের তীরে আমরা কতকগুলো 
মৌচাকের মত ছোট ছোট কুটার দেখতে পেলাম | "মাঝির! 


২. সেইদিকে নৌকো ভেড়ালে। Shy আমাদের জিনিসপত্র. 


নামিয়ে একজায়গায় দেগুলো৷ পাতা চাপা দিয়ে রেখে 
, দিলে। বল্লে ষে ঠিক থাক্‌বে, চুরি যাবার কোন ভয় 
নেই? তার! এপর্যন্ত আমাদের সঙ্গে যেরকম সাধু ও 
সৎ ব্যবহার করে’ আছিল তাঁতে তাদের কথায় আমাদের 
অবিশ্বাস কর্বার কোনই কারণ ছিল all অসভ্য হলেও 
তাদের সংপ্রক্ৃতি দেখে আমর! মুগ্ধ হয়েছিলাম | 

তারপর তারা আমাদের একট! নতুন কুঁড়ে ঘরে নিয়ে 
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গেল। ঘরটি একেবারে তর্তরে ঝর্ঝরে পরিফাঁর। মেবেয় 
নতুন চেটাই পাতা। এমন স্থন্দর ঘরে শুতে পাবার 
আশার আমার ত খুব আনন্দ হল। বহুদিন এ-রকম 
আমাদের ভাগ্যে জোটে নি! সে-রাত্রে আমাদের খাতিরে 
একটা বড় ষাঁড় কাটা হল। খানিকটা মাংস পোঁড়ান হল 
ও খানিকটা রান্না হল। খাবার সময় খানিকটা গোঁড়া 
মাংস, খানিকট!| রান্না মাংস আর একটা পাত্রে করে, 
ঝোল দিয়ে গেল। অসভ্যরা দুহাতে করে, সেই-সব 
একসঙ্গে মিশিয়ে মিশিয়ে খেতে লাগ্ল। খাদ্য আমাদের 
ভাল লাগৃছিল at আর আমর! খাবার সুবিধাও কর্তে 
গার্ছিলাম all তাই দেখে অসভ্যরা খুব খানিকটা 
হাসি-ঠাষ্টা করলে । কোন রকমে যা তা করে, আমরা 
eeu সেরে’ নিলাম । তার! একরকম ape খেতে দিলে, 
তাতে অন্ন নেশা হয়। 

খাওয়া শেষ হবার পর আমরা এক রকম অদ্ভুত 
চীৎকার WLS পেলাম )_-কতকগুলে! কুকুর ভাঁক্‌ছে 
আর সঙ্গে-সঙ্গে কতকগুলো! লোক ঠেঁচাচ্ছে। যে-দিক 
থেকে আওয়াজ আস্ছিল আমরা সেদিকে গেলাম। গিয়ে 
দেখি কতকগুলো লোক একট! অগ্রিকুণ্ডের ধারে ঝুঁকে 
ঝুকে হাতে বর্শা নিয়ে পায়ে yes বেঁধে নাচছে আর 
মহা চীৎকার আরম্ভ করে, দিয়েছে। আরো কতকগুলো! 
লোক তাদের পেছনে নাঁচছে। একদল মেয়ে গোল হয়ে 
গান গাইছে আর তালে তালে হাত্তালি দিচ্ছে। গ্রামের 
বুড়ো বুড়ো কর্তারা দুরে বসে’ নাচ দেখুছে, তাদেরই কাছে 
আমর! গিয়ে বস্লাম। একদল ছেলে নাচতে নাচতে 


কখনো মেয়েদের কাছে কখনো বা আগুনের কাছে এসে 


লাফালাফি কর্ছিল, আর খুব ধুলো ওড়াচ্ছিল। পুকুর! 
একটা করে” কপৃনি পরেছে, খানিকটা কপৃনির ল্যাজ 
পেছন দিকে ঝুল্ছে। মেয়ের! সায়ার মত একটা করে, 


খাঘ্রা আর মাথায় একটা করে, মুকুটের মত টুপি 


পরেছে। নাচ-গান খানিকক্ষণ চল্বার পর একজন 


্ব্ভিবাজ লোক (বোধ হয় নাচের দলের কর্তী ) এগিয়ে. 


মেয়েদের কাছ অবধি দৌড়ে এল, আর আগুন থেকে 
একটা কাঠ তুলে নিয়ে এক জায়গায় রাঁখলে। তারপর 
সেটার চারিদিকে ও ওপরে খুব খানিক লাফালাফি কর্লে। 


a a 


৮৫৪. 





এই সব শেষ হলে লোকগুলো! এক জায়গায় সার বেঁধে 
দ্বাড়াল, যেন তাঁরা যুদ্ধ থেকে শক্ত জয় করে বাড়ী ফিরে 
এসেছে। গরুর ল্যাজের চুল-বীধ! চওড়া চওড়া বর্শাগুলো৷ 
তাঁরা যোদ্ধার মত ঘোরাতে লাগ্ল। একবার তারা আক্র- 
মণের জন্য দৌড়ে এগিয়ে এল--যেন ETRE ATS 


আস্ছে, আবার পেছিয়ে গিয়ে এক জায়গায় দীড়াল ; আর 


সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা আহ্বান গান করে, তাদের অভ্যর্থন৷ 


করতে লাগ্ল। এ দশটি বড় চমৎকার ! বেশীক্ষণ আমরা * 


আর. জাগৃতে পার্লাম না। তাদের কর্তীকে আমাদের 
শোবার ইচ্ছা জানালাম। খুব ভদ্র ভাবে যত্রের সহিত 
তারা সেই ঘরে আমাদের রেখে গেল। | 

সকালে আমরা আবার বেরুলাম। আম্বার আগে 
সেখানকার মেয়েদের কয়েকটি আংটি অত্যর্থনার জন্ত 
উপহার দিয়ে এলাম ।. তার! খুব আনন্দিত হল। নদীতে 
আবার জলহস্তী, কুমীর অনেক HAUG দেখতে চল্লাম। 
কোন কোন জলহস্তীর পিঠে ছোট ছোট, ছানা ছিল, 
পিঠ আঁক্ড়ে বসে’ আছে। নদীর ধারে অনেক গাছে 
তক্ষকের মত গায়ে কীট! দেওয়া এক রকম বড় বড় 
গির্গিটি দেখতে পেলাম। আমাদের দেখে তারা৷ জলে 
ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগ্ল। আমাদের তাড়াতাড়ি al থাকলে, 
ইচ্জ হচ্ছিল কয়েকদিন ধরে’ নদীতে বেড়াবার। 

দিন শেষ হয়ে এল, AT হয় হয়। দুরে তীরে একটা 
“tel তাবু দেখতে পেলাম। আমরা বন্দুকের ফাকা 
আওয়াজ কর্লাম, সঙ্গে সঙ্গে তাবু থেকে কাকার বন্ধু 


ফেরত আওয়াজ করুলেন। আমরা আশ্বস্ত হলাঁম। তীরে . 
নৌকো আন্তেই দেখি কাকার বন্ধু ওরেল্বর্ন ও তীর 


ছেলে হ্যারি আমাদের অভ্যর্থনা! কর্বার জন্য দীড়িয়ে। 
(ক্রমশঃ) 
শীপ্যারীমোহন CASS | 


হুবন্দ্র রাজা তার গবচন্দ্র মন্ত্রী 
ee রাজা, তাঁর গবচন্্র মন্ত্রী | 
ছেঁড়া-তার সেতারের তাঁল-কাণা! যন্ত্রী । 
রাজা ক'ন-_মন্ত্রির, কি হবে উপায় p— 
শাসন মানে ন। মশী)***রাজ্য বুঝি যায় 1, } : 





প্রবাসী--আশ্বিন, ১৩২৮ 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


রোষে ক'ন মন্ত্রী_-“বটে ! এ রাজ্যে বিদ্রোহ ?,"* 
কি শাস্তি উচিত, কহ, সভাসদ কহ! 

পাত্র মিত্র সভাদদ যুক্তি করে চুপে, 

সমস্তা বিষম বটে, মিটিবে কিরূপে ! 

— coe কয়, শূল বিধি রাঁ্-বিদ্রোহীর 1 ঃ 
কেহ কয়, “নাহি সয়, আভি লেও শির P 
কোটাল ঠুকিয়া তাল, মারে তিন লাফ 
ধির্‌মার--ডর কার্‌--দুর হোক্‌ পাপ! 
সাজ” নাজ’, সৈম্তগণ, কর রণ-সাজ, 

কামান দাগিয়! মশা! নাশ’, গোলন্দাজ ৷’ 
‘সাধু সাধু’ ক’ন রাজা, মন্ত্রী দেন সায়, 
কোটালে আদর করি’ বদান সভায় ; 
শিরোপা এনাম দেন খেলাৎ বহুৎ । 

হাঁতী রথী সাজে acd সারথি মাহুত ; 

সেনা সাজে মোল শত, তোপ তেরে! কুড়ি ; 
নয় tel জয়-ডঙ্কা বাজে রাজ্য জুড়ি? । 





হবচন্দ্র রাজা, Sta গদাই কোটাল__. 
বুনো ওলে যেন বিষ-মরিচের ঝাল ! 
কোটাল বনমাল’ ঘাটি দেখি’ ৰাড়-ঝোপ ; 
বাঁশ-বনে গুড়ি মাঁরি’ সেনা দাগে তোপ | 


৷ কেহ কয়-“গেল গেল’ ; কেহ কয--মারো/ ; 


‘ভাগাড়ে প্লায় মশা, খাঁটি আঁটে। আরো । 
নিজেই গদাই ধায় সবাকার আগে ; 

গুড়ম্‌ গুড়ম্‌ তোপ পিছে সেনা দাগে। 
-_আগুনের গোলা ছোটে, জলে THAT, 


_বাজ-পুরী ঘর-বাড়ী’পোড়ে গরু-ছাগ। 


রাজ! ক'ন__ “ওগো মন্ত্রী, এ কি সর্বনঃশ ! 
ঘর-বাড়ী গেল পুড়ি--কোথা করি বাস !' 
মন্ত্রী ক'ন__-মশ! ভাল ঘটাল” আপদ !... 
কেমনে কি সাজা দেই, কহ, সভাসদ" 
রাজার প্রধান ভাঁড় নবচন্্র ঢেকি , 7 
বলে--“সে তো সোজা কথা,_শক্ত কাজ এ কি ?-- 


এ 


. সোয়াশো কামার চাই, লোহা আশী মণ, 


বেড়ী হবে গড়া» দেখি অরি যে কেমন !-- 
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পায়ে বেড়ী সারি সারি বন্দী থাক্‌ মশা, গায়ে বিষ, সুড়সুড়ি পায়ের তলায় | | 
যেমন কু-কাজ, cate তেমনি ছুর্দশ ! বিনাঘুমে বিছানায় সুখ কি শোঞাঁর 1... 
সাধু সাধু’ ক’ন রাজা, মন্ত্রী দেন সায়। বাড়ী-ঘর-ঢাকা, নয়, করুন্‌ খৌয়াড় 


কামার আনিতে দূত দেশে দেশে ধাঁয়। 


Ve রাজা, তীর বিশু কর্ম্মকার_ 

ভোঁতা বাটুলের বাঁট ভেরেণ্ডা-শাখার ! 
সোয়াশো Stata খাটে fea হুকুমে, 
ঠকাঠক্‌-ঠক্‌ লোহা পিটে মহাধুমে । 

রাজার গরজ আর মন্ত্রীর তাগাদা-- 

দেড় দিনে হ'ল বেড়ী তৈয়ারী সমাধা। 

সাজে ঘোড়া সালে হাতী সারথি সিপাই, 
বেড়ীহাঁতে আগে ছোটে মোড়ল বিশাই। 
একে তো লোহার বেড়ী, জোখা নাই Sty, — 
মশারে পরাবে ?...কিসে ?...হাত-প। কোথায়? 
ফর্‌ ফর্‌ উড়ে মশ, ভন্‌ ভন্‌ ডাকে, 

হাতে কে নাগাল পায় ?-_বেড়ী দিবে কা*কে ? 
ate fal উঠে বিশু তিন চারি হাত, 
ভূতলে গড়ায় বেড়ী, নিজে চিৎপাঁত ! 

রাজ! ক'ন__“ওগো মন্ত্রী, এ কি হ'ল দ্বাখো, 
মশা যে মানে না বশ,"-‘জাতি মানু রাখে? 
মন্ত্রী ক'ন__হ'লু বটে বিপদ ভীষণ !... 

মশা কি অমর হ’ল ?...চনে না শান ? 

পাত্র মিত্র সভাসদ ভাবে দিন-রাত, 

কেহ চুল্কার় মাথা, কারো গালে হাত! 

জুৎ পাঁঞ্যা ডাকে মশা কানের গোড়ায়, 

হাত না করিতে উচু পিঠে কাম্ড়ায়। 
পেটে-পিঠে পড়ে যাঁর, দেয় PAG, 
মশ। যায় উড়ি’, খায় নিজেই থাপড় | 

- Soa রাজা, তার ভবেশ্বরী রাণী-_ 
আটবেঁকী-পরা যেন গো! পা-ছু'থানি ! 

রাণী ক'ন-”“মহারাজ, সঙ্কটেরি কথা 
ঘুমালে রহে ASH, সে ঘুম অযথা । . 
মোড়ামুড়ি সারা রাত মশার জ্বালা 


মন্ত্রী VA— Bs ঠিক’ ; রাজা ক'ন-__“বেশ 1 
খলিফা আনিতে দেন তখনি আদেশ | 

দু'-কুড়ি খলিফা মিলি’ জোড়ে ছেড়া চট 
চটের খোয়াড়ে মশা করিবে আটক | 


খোঁয়াড় ঢাকিল বাড়ী fay ঘর-দ্বার,__ 

CH থাকে কোথায় ?-_নাই পথ ঢুকিবার ! 

রাজা ক'ন__-ওগো মন্ত্রী, এ হল কেমন !--- 

মশা র'ল ঘরে, কোথা র'বে লোকজন ?” 

মন্ত্রী ক'ন_-তা তো ঠিক 1... আঁচ্ছ। মহারাজ, 

থাঁটালে খোঁয়াড় পাতি’ হবে ভাল কাজ ১-- 

খাড়া হোক্‌ খোয়াড় ছাপর-খাট-জোড়া,__ 

বাহিরে থাকুক্‌ মশা, ভিতরে আমর! ৷ 

ডাকুক, os, কিংবা al age বশ, 

কাছে আসি কা মৃড়ায়, কাহার সাহদ ? 

‘সাধু সাধু’ ক’ন রাঁজ11---*-চটে মুড়ি খাট, 

তারি মাঝে ঢুকিয়! চালান রাজ্যপাট। 

জয় জয়’ রাজ্যময় পড়িল খৌয়াড় ;— ° 

মশা রয় জব্দ, হ'ল মশারি তৈয়ার | 
শ্রীকার্তিকচন্ত্র ates | 


কুকুর আঁকার সঙ্কেত 
প্রথমে উপর হইতে নীচে সোজা করিয়া একটি 
লাইন টানো। তারপর এই খাড়। লাইনটির মাথ! হইতে 
আরেকটি সোজা লাইনকে তের্ছা করিয়া বীঁয়ের দিকে 
ঝুলাইয়৷- দাও) দিয়া, আরেকটি লাইন টানিয়া এইছুটি 
লাইনকেই গোড়ায় গোড়ায় জুড়িয় ate | বাংলা জ্যামিতেতে 
এই জিনিসটিকে বলে ত্রিভুজ ; ব্রি মানে “তিন” আর ভুজ 


মানে হাত” | এইবার তের্হা লাইনটির কাছ ঘে'সিয়া তলার" 


লাইনটি হইতে আরেকটি লাইনকে উপরে টাঁনিয়৷ তোল, 
খাঁড়া লাইনটিকে কাটিয়া এই নূতন লাইনটির মাথা খানিকটা 
যেন বাহির হইয়া যায় সব লাইনকটিকেই পেন্সিলে টানিবে 
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"কুকুর আকার Aes | 


আর খুব আল্তে! করিয়া টানিবে, কাগজে দীগ যেন বেশী- 
রক না বসিয়া যায়। এই রকম করিয়া যে কাঠামোটি * 
তৈরি হইবে, তার উপর কালি-কলম a তুলি চালাইয়া 
যে-কেহ সঙ্গের এই ছবির মতে৷ করিয়া একটি কুকুর 
খুব সহজেই আঁকিয়া ফেলিতে পারে। কুকুর আঁকা শেষ 
হইলে পেন্সিলের দাগ ওঠে কিন্তু কালির দাগ ওঠে না 
এমনতর রবারে ছবিটিকে আগাগোড়া sia ফেলিলেই 
কাঠামোর অশকজোথ পরিষ্কার etal উঠিয়া যাইবে, কাগির 
আঁকা ছবিটি কাগজের উপর তকতক করিতে থাকিবে । 
চিত্ৰক | 


নারিকেলচন্ত্র 


( কোচিন চীনের উপকথা) 
(ফরাসী হইতে) 

$ এই গল্পটি “জাম্‌”-জাতির মধ্যে প্রচলিত। আঙগাম ও ব্যাশ্বোজার 
কোন কোন অংশে জীমেরা বাস করে। জাম্দিগের অপেক্ষা শক্তিশীলী 
আন্নাম-বাদীরা জাম্দিগকে পাহাড়পর্বতের মধ্যে তাড়াইয়া দিয়াছে | 
স্বদেশের আঁক্রমণকা রীদিগনের হইতে ইহারা! আলাদা হইয়! রহিয়াছে । 
উহাদের কতকগুলি গল্প আন্লামবাঁসীদিগের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া 
ata, কিন্তু আসলে Gal জামদ্রিগের নিকট হইতে গৃহীত। এইসকল 
গল্পের মধ্যে একটা বিশেষ সরলতার সৌন্দর্য্য আছে। যে গল্পটি তোমা- 
দের ae লিখিতেছি, এইটি বড়ই zara | ইহ! হইতে তোমরা আমোদও 
পাইবে, শিক্ষালাভও করিবে ।] 

(১) 

একটি rae রমণার স্বামী অলস ও যারপরনাই Aba ছিল। সে 
তাহার স্ত্রীকে দিয়া কঠিন কঠিন কাজ করাইয়া লইত। একদিন তাঁহার 
স্ত্রী তাঁহার আঁদেশক্রমে জঙ্গলে কাঠ কাঁটিতে গিয়াছিল । কয়েক ঘণ্টা 
থাটুনীর গর, সে তৃষ্ণা ওষ্ঠাগতপ্রাণ হইল; সেই সময় সে হঠাৎ 
দেখিতে পাইল একটা! শুষ্ক শৈলখও হইতে প্রচুর পরিষ্কার জল উৎসারিত 
হইতেছে । দে এ জল আনন্দের সহিত পান করিল এবং একটা ছোট্ট 


"শকটে কাঠ বোঝাই করিয়া সেই শকট টানিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া 


আসিল । 

কিছু কাল পরে এই রমণী একটি অদভুত সন্তান প্রসব করিল। 
শিশুটি খুব ছোট--দেখিতে নারিকেলের মত। দুই প্রান্তভাগে একটু 
লম্বাটে ধরণের, কিন্ত আর চারিদিক্টা বেশ গোলাকার । টিনা 
ছিল হাত, নাঁছিন খা, শরীর হইতে মাথা পৃথক্‌ বলিয়া বব! যাঁইত না। 


দেখিতে Sos মানুষের মুখের মত । দেখিবার জন্য একপ্রকার 
চোখ ছিল, শুনিবার ae একপ্রকার sta ছিল, খাবার জন্য ও কথা 
কহিবার জন্য একপ্রকার ঠোঁট ছিল! কিন্তু anne নারিকেলের 
উপরিভাগে খুব 'পষ্ট দেখা যাইত না । 

এই শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার কিছুদিন পরে, এ রমণীর স্বামী মৃত্যুমুখে 
পতিত হইল। are এই মৃত্যুতে পরিতাপ করিবার কিছুই ছিল না, 
তথাপি এই বিধবা স্ত্রীর একল! একলা! বোধ হইতে লাগিল ও সে feud 
চিত্ত হইল। সে ভাঁবিন--এই বিষম দারিগ্রয-অবস্থায় মে কি করিয়া 
জীবিকা-নির্ববাহ করিবে? আর এই সন্তান ত তেমন কাজের হইবে AI 

কিন্ত ইহাই তাঁহার ভুল হইয়াছিল। নারিকেল ( ইহাই তাহার 
নাম হইয়াছিল) খুব শীঘ্রই বাড়িয়া উঠিল; কিন্তু তাহার ?ে 
আকারটা ঠিক্‌ বজায় রহিল। সাত মাসে সে কথা কহিতে পারিল 7 
একবৎসর বয়সে সে AGRA গড়াইয়। জঙ্গলে খেল! করিতে যাইত। 
তিনবৎসর বয়সে, সে মাঠে ছাগল চরাইত। 

একদিন নারিকেল তার মাকে বলিল, “আমায় রাজাকে ধার cre | 
আমি রাজার মহ্ষিগুলাকে আগ্লাব; তা হলে তোমারও কিছু 
আহারের সংস্থান হবে। 

তার মা বলিল, তোর হাত নেই, পা নেই; তুই যখন তিনটে 
ছাগল আগলিয়ে বেড়াস্‌ তখনই যে আমি ভয়ে-ভয়ে থাকি পাছে 
ভারা হারিয়ে যাঁয়। আর রাজার এতগুল! মহিষ তুই কি করে 
আগলাবি বল্‌ দিকি? রাঁজার কাজে তোকে আমি ধার দেব, এ 
কি-রকম কথা তোর ? 

কিন্তু নারিকেলচন্দ্র এমন জেদ করিতে লাগিল যে তাহার মা 
বাধ্য হইয়া রাজার *্বাড়ী গেল। রাজা রাজকায়দায় আড়ম্বর না 
করিয়া, তখনই তাহাকে দর্শন দিলেন। 

মে যখন তাহার প্রার্থনা জ্রানাইল, রাঁজা হাসিতে লাগিলেন। 
“আমার তিন হাজার মহিষ; তিরিশ জন চাকর তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণ 
করে, তবু মাঝে মাঝে হারিয়ে 'যায়। তোমার ছেলে কি করে 
তাঁদের আগ্লাবে ?” 

তথাপি নারিকেলের অসাধারণ সাহম ও ধৃষ্টতা দেখিয়া রাজা বিশ্সিত 
হইলেন, এবং তাঁহাকে লইয়। আসিতে আঁদেশ করিলেন। এই চাঁলাক- 


চতুর গোলাকার ক্ষুদে মানুষটিকে দেখিয়া রাজার খুব আমোদ হইল। 


উহার উপর একদিনের geo রক্ষকতার ভাঁর দিবেন বলিয়া! faa 
করিলেন। কৌতুহলবশতঃ এইরূপ স্থির করিয়া, তাহার পর ভাবিতে 
লাগিলেন, নিশ্চয়ই cereal মহিষ পলাইয়া ফাইবে এবং তাহাদের 
খোঁজ করিবার জন্য আবার চারিদিকে লোক পাঠাইতে হইবে। . 
পরদিন প্রাতে রাজার চাঁকরের! প্রকা বড় গোয়াল খুলিয়া 
মহিযিদিগকে বাহির করিয়া দিল। উহার! নারিকেলকে একটা! মহিষের 


. পিঠে স্থাপন করিয়া! মহিষদিগ্রকে জঙ্গলের দিকে €খদাইয়! দিল। তাহার 


পর তাহার! হাসিতে হাসিতে প্রাসাদে ফিরিয়া আমিল। * 
" এখন, রাজার ছিল তিনটি oti তাহাদের ইচ্ছা যে তাহারা 
ভাল fife হইয়া ঘরকন্নার সমম্ত sta করে। যখন সূর্য্য আকাশের 


৬ষ্ঠ সংখ্যা] 
খুব উচ্চে উঠিয়া aaa কিরণ বর্ষণ করিতেছিল, তখন এ তিনজনের 
মধ্যে একজনের উপর নারিকেলের নিকট খাবার লইয়া যাইবার ভার 
পড়িল। 

জঙ্গলে আপিয়! সে দেখিল, মহিষেরা বেশ শীস্তভাবে জঙ্গলে 
চরিয়! বেড়াইতেছে, কিন্তু উহাদের রক্ষককে দেখিতে পাইন না। 
মে বলিয়া উঠিল, “কোথায় তুই নারিকেল? আমি ত তোকে 
কোথাও দেখতে পাচ্চি না?” 

ক্ষুদে লৌকটি উত্তর করিল, “এই যে আমি!" এই বলিয়া সেই 
মেয়েটির পায়ের নিকট গড়াইয়া গড়াইয়! আসিল ।' 

তাহার পর নারিকেল streets নিকটে আসিয়া অন্নভোজন 
করিল; রজিকস্কাও বাঁড়ী ফিরিয়া গেলেন। 

AS, নারিকেল একট! মহিষের পিঠে লাফাইয়া উঠিল এবং 
মহিষিদিগকে গোঁয়ানে ফিরাইয়া আনিল। একটি মহিষও হারায় নাই। 
রাঁজা অতিশয় বিস্মিত হইলেন। 

পরদিন প্রাতে নারিকেলকে পরীক্ষা করিবার oe খন নারিকেল 
মহিষের পিঠে বসিয়াছে, তখন রাজা তাহার নিকট একটা কাটারী 
- Seal তাহাকে বলিলেন--যদি জঙ্গলে কোন লতা দেখৃতে পাম, তাহলে 

. কেটে এনে কতকগুলি মহিষের শিংএ জড়িয়ে দিবি। আমার 
MAS বেড়া ধসে পড়চে, সেই বেড়ায় লতাগ্ুলে। লাগিয়ে দিতে 
" হবে। 
নারিকেল মহিষগুলাকে লইয়া যাত্রা করিল। ও দিন রাঙ্জকুমারী 
নারিকেলের জন্য ভাত লইয়! গিয়া লুকাইয়া-নুকাইয়! দেখিতে 
লাখিলেন। তাহার জানিতে ইচ্ছা হইল, কেমন করিয়। নারিকেল 
বিনা-হাঁতে লতাগুল।কে গাছ হইতে ছাড়াই লয়। এই সমর, 
রাজকুমারী একটা আশ্চর্য্য জিনিষ দেধিলেন। নারিকেল অসংখ্য 
চীকরের সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহার মধ্যে পুরুষ ছিল, শ্রীলৌক ছিল, 
বালক ছিল, ছোঁট ছোট বালিক! ছিন। কেহ বা মহিষদিগকে 
আগলাইতেছিল, কেহ বা লতা কাটিয়া আলিতেছিল। রাঁজকুমাঁরা 
বুঝিলেন, নারিকেলের একট। এন্দ্জালিক শক্তি আছে। 
সমস্ত নিরীক্ষণ করিয়া রাজকুমারী নাপ্রিকেলকে ডাঁকিলেন, 
“নারিকেল তোমার ভাত এসেছে, খাবে এসো 1” 
তখনি নারিকেল তাহার লোকজনকে মাঁটির ভিতর ঢুকিতে বলিল 
এবং ভাত খাইবার জন্য গড়াইয়া গড়াইয়! রাজকুসারীর অভিমুখে 
আসিল। 
রাজকুমারী যখন পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিল তখন ated বিস্মিত 
হইলেন, রাজকুমারী পূর্বদিন অপেক্ষা কেন এত বিলম্ব করিয়া 
আসিল। রাজকুমারী কোন-রকমে ইহার একটা কৈফিয়ৎ দিয়া, যাহা 
দেখিয়াছিলেন তাহা. আঁর প্রকাশ করিলেন না, মনে-মনেই রাখিয়া 
দিলেন। ° | 

a নারিকেল যখন আবার একলা হইল, তখন আবার সে তাহার 

চীকর-বাকরকে আসিতে বলিন। তাঁহারা আবার নারিকেলের জন্ত 
কাজ করিতে আবুস্ত করিল | 

প্রাসাদে যাইবার ATT, ভৃত্যদের মধ্যে কেহ কেহ, লতাগুলা 
মহিষের শিংএ জড়ীইতে লাগিল, কেহ কেহ বা উহাদিগকে চাঁলাইতে 
লাঁগিল। যেই প্রাসাদের.কাছাকাছি হইয়াছে অমনি নারিকেন উহা- 
দিগকে একে একে মাটির ভিতর ঢুকিতে বলিল। অবশেষে মহ্ষগুলা 
পু্ব্বদিনের মতই গোয়ালে আসিয়া পৌছিল--একটি মহ্যিও হারায় 





AN AN 
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নাই। যখন মহিষদের শিং হইতে লতাগুল। ছাড়াইয়া aex হুইল, 


তখন দেখা গেল সেখানে ঠিক্‌ ত্রিশখান| গাঁড়ীই আছে। 
তৃতীয় দিনে নারিকেলের ana ste দেখিবার দন্ত রাজকুসারী 


ছেলেদের পাত্তাঁড়ি-নারিকেলচন্দ্ 





* ৮৫৭ 





পাস লা 





আবার নুকাইয়! রহিলেন। দেখিলেন তাহার সৃষ্ট ভূত্যবর্গ ছাড়া 
জঙ্গলের নানীদিক হইতে নানাঁজন্ত যাতায়াত করিতেছে--হাতী, 
বাঘ, ভলুক, বুনে! গরু, হরিণ, Feats, খর্গোস। সকল রকমের 
পাখী-ময়ুর, ঘুঘু, টিয়া, পাঁনকৌড়ী, ফিঙ্গা। এবং এইসব জীবজ্তরা, 
বেশ বুদ্ধিমানের মত, নারিকেলের পানে তাকাইয়া ছিল | অতি চমৎকার 
qo) সেই সময় আবার, নারিকেলকে আমোদ দিবার ay, আকাশে 


- Oph, সৃদঙ্গ মুরজ করতালাি ধ্বনিত হইতেছিল। 


আরো ভাল করিয়া দেখিবার oe রাজকুমারী গাছের উপরে উঠিয়া 
শাখাপলবের পিছনে লুকাইয়া রহিলেন। প্রথমে নারিকেলকে তিনি 
দেখিতে পান নাই; কিন্তু হঠাৎ দেখিলেন নারিকেলের ভিতর 


* হইতে একটা ছোট মানুষ বাহির হইয়া আসিল ; এবং দেখিতে দেখিতে 


বাড়িয়া উঠিল। রূপে অতুলনীয় ও জমকালো পোষাক পর! একটি 
যুবা পুরুষ, এই আবরণ হইতে বাহির হইল। নীরিকেলই এই 
যুবাপুরুষ। তাহার আগমনে সমস্ত জীবজন্ত আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়! 
দ্বীড়াইল এবং মস্তক অবনত করিয়া তাহাকে অভিবাদন করিল। 
রাজকুমারী মুধচিত্ত হইয়া গাছ হইতে নামিলেন | 

এই সময়, নারিকেলের মনে পড়িল, তাহার ভেজনের সময় 
হইয়াছে। সে ভূত্যদিগকে মাটির ভিতর প্রবেশ করিতে বলিল, এবং 
জীবজন্তদ্দিগকে ছুটি দিল। তাহার পর wey দেহের আকার একটু 
একটু করিয়া কমাইয়! তাহার আঁবরণের মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং 
রাজকুমারী কথন তাহাকে খাইতে ডাকিবেন Saw অপেক্ষা করিতে 
লাগিল। রাজকুমারী একটু পরেই তাহাকে ডাকিলেন। যখন সে 
গড়াইয়। গড়াইয়া তাহার নিকট আনিল তিনি তাহাকে বলিলেন, 
প্নাদা, ভাত খাবে, এসো 1” 

নারিকেল বলিল, “আমাকে আপনি দাদ! বল্ছেন কেন? আমি 
তরাজার একজন ভূত্য। আগে আমাকে যে নাম ধরে ডাকতেন 
এখনো সেই WA ধরে ডাকুন। আমাকে ‘নারিকেল’ বলুন, কিংবা 
“মহিষের চাকর’ বলুন।” | | 

রাজকুমারী'আবার বলিলেন, "আগে আমর! তোমাকে ঠিক্‌ চিনুতাম 
না। এখন দেখতে পাচ্ছি, তুমি যে শুধু ভাদ করে মহিয় আগ্লাতে 
পার, তা নয়; লতাও আন্তে পার। তুমি একল! আমাদের জন্য 
কত কাজই কচ্চ! আমার হৃদয় আর্দ্র হয়েছে, তাই আমি তোমাকে 
দাদা বলে ডাঁকৃচি y’ 

নারিকেল কোন উত্তর করিল না । নারিকেলের ভোজন শেষ হইবা- 
মাত্র রাজকুমারী প্রস্থান করিলেন। 

রাজকুমারী ফিরিয়া আসিল, কেন এত বিলম্ব হইল বলিয়া রাজ! 
তাহাকে ধন্কাইলেন। রাজকুমারী একটু থতমত থাইয়া মাথা নীচু 
করিলেন, কিন্ত যাহা দেখিয়া ছিলেন, তাঁহার কিছুই প্রকাশ করিলেন না! 

চতুর্থ দিনে, রাজা তাহার জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ কন্তাকে এইরূপ 
বলিলেন, “এইবার, তোমাদের মধ্যে একজন, নারিকেলের জন্য 
তাত নিয়ে যাঁও।” 

2 ছুই কন্তা প্রতিবাদ করিয়া বলিল, এ কাজ উহারা কিছুতেই 
করিবে ali নারিকেলের উপর উহাদের ভয়ানক বিদ্বেষ ছিল। 

উহার! বলিল, “ওর না আছে পা, না-আছে হাত ; ও কেবল গড়িয়ে 
গড়িয়ে এখানে ওখানে যায়। নারিকেল ভাঁত খেতে যখন আমাদের ' 
কাছে আম্বে, তখন ঘাস্‌ টাস্‌ নাড়িয়ে দেবে ; আর আমরা বাঘ, মনে" 
করে’ ভয়ানক ভয় পাব। আবাদের ভগিনী এ কাজে অভ্যন্ত। নেই 
তার কাছে ভাত নিয়ে ats 1” 

উহার কথায় রাজা সম্মত হইলেন। এবং তিন জনের মধ্যে বে 
সর্বকনিষ্ঠ সে মনে মনে খুসী হইল | 

A 


৮৫৮. 


প্রবাসী--আঁশ্বিন, ১৩২৮ 


[২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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2 দ্বিন সন্ধ্যার সময় ভয়ানক ঝড় উঠিল এবং নারিকেল মৃহিষ- 
দিগুক্ষে গৃহে ফিরাইয়া ata গরম হইবার জন্য ছুটিয়! রান্নাঘরে 
প্রধেশ করিল। 

রজার বড় ছুই কন্যা সেইখানে রান্না করিতেছিল। এ গোলাকার 
ছোট মানুষটিকে আগুনের কাছে আসিতে দেখিয়া উহারা তাঁহাকে 
গালি দিতে. লাগিল, “এখানে গরম হবার জন্য আদতে হবে না, যা 
ব্যাটা নারিকেল, তোর মহিষ নিয়ে থাক্গে যা! গোয়ালই তোর 
জায়গ!--রান্নাঘর নয়। এখন ক্ুরুয়ার জলটা চাল্‌্তে হবে, চলে যা 
এখান থেকে, আমাদের কাঁজে বাঁধা দিদ্‌নে !” 

নারিকেল গড়াইয়! গড়াইরা! যাইবার সময় জ্যেঠ রাজকন্যার পায়ে 
উহীর*দেহ ঠেকিয়া গিয়াছিল। যদিও বেশী কিছু আঘাত লাগে নাই, 
তবু রাজকুমারী চীৎকার করিয়া উঠিয়া আবার উহাকে গালি দিতে 
লাগিল। তখনই দে অন্যদিক দিয়া গড়াইতে গড়াইতে দরজার 
কাছে আসিতে চেষ্টা করিল, এবং যাইতে যাইতে কনিষ্ঠ রাজকুমারীর 
উপর গিয়া পড়িল। কনিষ্ঠ রাজকুমাঁননীও চীৎকার করিয়া উঠিল। 
কিন্তু Seta নারিকেলকে গালি দিতেছে দেখিয়া, যে সর্বকনিষ্ঠ দেই 
রাজকুমারীর মনে বড় কষ্ট হইল | 

নারিকেল সমানভাবেই রাজার সেবা করিতে লাগিল। মহিষদের 
হারায় নাই শুধু নহে যে-কোনও কাজের ভার তাঁহাকে দেওয়| হইত, 
তাহাই সে সুসন্পন্ন করিত। একবার রাজা তাহার নিকট কতকগুল। 
cath) চাহিয়াছিলেন। মে 'জঙ্গলে ডাল কাটিয়া প্রচুর খোঁটা প্রস্তুত 
sia) সেইসব খৌটা আনিবাঁর ae রাজাকে অনেক শকট 

ংগ্রহ করিতে হইয়াছিল । 

এ দিন যখন খোটা প্রস্তুত হইতেছিল, রাজকুমারী দূর হইতে 
লোকজনের চ্যাচামেচি গোলমাল শুনিতে পাইলেন। এ লোকেরা 
খৌঁটাগুনা! কাঁটতেছিল, এবং sta করিতে করিতে আপনাদের মধ্যে 
Saute কহিতেছিল; কিন্তু রাজকুমারী তাহাদিগকে দেখিবার 
পূর্বেই, হাতিয়ার প্রভৃতির শব্দ এবং উহাদের কণ্ঠস্বর একেবারেই 
wags হইল। রাজকুমারী কেবল দেখিলেন, খৌটাগুল! এক 
জাঁযগীয় গাঁদা করিয়া রাখা হইয়াছে, এবং নারিকেল, মহিষদ্িগকে 
আগৃলাইতেছে। . ". ৯ 

ভাতের চাঙ্গারীটা মাটিতে রাঁখিয়! রাজকুমারী জিজ্ঞান। করিলেন, 
“দাদ কখন তুমি এই সব ডাল কাষটুনে 2” 

নারিকেল বলিল-_- ,"সকাঁল বেলা, 1” 

"ডাল যেমন করে কাটো আমাকে দেখাও দিকি।” 

সে বলিল, “আমাকে মাপ কর্বেন--আঁমি অত্যন্ত শ্রাস্ত হয়েছি। 
এখন একটা ভালও কাঁটুবার শক্তি আমার নেই।” রাজকুমারী 
হাসিতে লাগিলেন; তারপর বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। 

যে রাজকুমারী নারিকেলের জন্য ভাত agai আসিত, নারিকেল 
তাহাকে মনে মনে খুব ভালবাসিত। 

সে ভাবিল, “আমাকে রাজকুমারী দাদ! বলে ডেকেছেন) আমি 
যখন শ্রান্তির ওজর করে ডাল কাটতে অমন্মত হলাম, তখন তিনি 
হাসতে লাঁগলেন। আমার গুপ্ত sal নিশ্চয় তিনি জানেন।” 

মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়! রাজার তৃতীয় কগ্ঠার সহিত 
বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিবার উদ্দেষ্যে রাঁজীর নিকট যাইবার জন্ত 
নারিকেল তার মাকে অনুরোধ করিল। 

তাহার ম! বলিল, “কোন্‌ সাহসে আমি এই প্রার্থনা জানাব? রাজা 
এই প্রার্থনা কি ভাবে গ্রহণ কর্বেন? তোর না-আছে পাঁ, না-আছে 
হাত, আর রূপের কথ! যদি ধরা যায়, তুই দেখতে অত্যন্ত syst ; 
বাছা নারিকেল, তোর বিবাহ হলে তুই যে এক কিন্তুতকিমাকার 

Zz 


স্বামী হবি। 
হয় না।” 
নারিকেল তার মাকে বুঝাইল, এইরূপ প্রার্থনা করিলে কোন 
হানি হইবে না; শেষে অনেক অনুরোধ উপরোধের পর তাহার মা 
স্বীকৃত হইয়া রাজার নিকট গেল । 
নারিকেলের মা, কীপিতে কাঁপিতে রাজার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত 
হইল এবং হাজারবার ক্ষমা veal এই age প্রার্থনাটা রাজাকে 


না বাছা এ কথা দ্াজাকে জানাতে আমার সাহস 


| 

এই প্রার্থনা শুনিয়া রাজ! একটুও রাগ করিলেন না। রাগ করা 
দুরে থাক বরং তিনি বলিলেন, “নারিকেলকে আমি বড় ভালবাসি; 
এই ছেলেটি আমার ay আশ্চর্য আশ্চর্য্য কাঁজ করেছে; ও আমার 
জামাই হলে আমি অত্যন্ত সুখী হব। এখন কথা হচ্ছে, আমার কোনও 
Fal তাঁকে ভালবাসে কি না, তাঁকে বিয়ে কর্তে চায় কি aT” 

রাজ! কন্তাদিগকে ভাকা ইয়া! জিজ্ঞাস! করিলেন, উহাদিগের মধ্যে 
কেহ নারিকেলকে পতিত্বে বরণ করিবে কি না। বড় ছুই কন্তা, আতঙ্কে 
চীৎকার করিয়া উঠিল। সর্বকনিষ্ঠ নরলভাবে স্বীকার করিল, সে 
নারিকেলকে ভালবাসে, ও তাহার সহিত বিবাহ হইলে সখী হইবে, 
অব্য রাজা! যদি বিবাহ করিতে অনুমতি cra | 


বিবাহ স্থির হইয়া গেল। রাজা বিবাহ-উৎ্সব উপলক্ষে বনি 


জঙ্গল ঘিরিয়! হরিণ ছাগল খর্গোশ মধুর, ২০ প্রকারের শীকারের ~ 
পাখী শীকার করিয়া আনিবার জন্য ভৃত্য ও প্রজাদিগকে আদেশ 
করিলেন। 

এইসব পশুপক্ষীর রাশি রাশি মাংস উৎসবের. জন্য আনীত 
ও সজ্জিত হইল। ফলের বাগান ও বন হইতে অনংখ্য ফলও 
আনানে হইল এবং রাজ! সকলকেই Bal দিয়! আপ্যায়িত করিলেন। 
এইরূপে নারিকেল ও রাঁজকুমারীর বিবাহ-উৎসব উপলক্ষে সমস্ত 
প্রজা বর্গ মিলিয়া তিন দিন তিন রাত্রি ভোজ দিয়া উৎসব শেষ 
করিল। 


(২) 

প্রতিদিন রাত্রে যখন নারিকেল asta) তাহার পত্নীর সহিত 
থাকিত, তখন মে অহার আবরণ হইতে বাহির হইয়া আসিত। 
তাহার পত্নীর নিকট কোন কথা গোপন করিবার ইচ্ছা না থাকায় 
সে তাহার অসাধারণশক্তির যুল কারণটা তাহার নিকট প্রকাশ 
করিল। এক পথশ্রান্ত তৃষিত দরিদ্র রমণীর উপর দয়া করিয়া 
অরণ্যের অধিদ্েবতা! একটা GM উৎস উৎসারিত করিয়া ছিলেন। 
এবং এ জলের গুণে, তাহার সদ্যপ্রস্থত সন্তান একটা আশ্চর্য শক্তি 
লাভ করে। - . 

নারিকেল আরও বলিল, “আমিই দেই aie রমপীর পুত্র । 
আমার বিবাহের সম্বন্ধ fea কর্বার জন্য তিনিই রাজবাড়ীতে 
এসেছিলেন” | 

রাজকুমীরীর স্বামী যদি প্রতিদিন প্রভরুতে নারিকেলের acy 
বন্ধ না হইতেন তাহা হইলে রাজকুমারী সম্পূর্ণরূপে সুখী হইতেন। 
রাজকুমারীর বড় বৌন-ছুটি তার অদ্ভুত স্বামী সন্বন্ধে ঠাট্টা-মন্করা 
করিতে বিরত হইতেন না। রাজকুমারী CAI সহ্*করিতেল, তিনি 
যাহা জানিতে পাপ্রিয়ছেন তাঁহ। প্রকাশ করিতে চাঁহিতেন না। 

একদিন রাত্রে যখন রাঁজকুমীরীর স্বামী গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন, 
তখন রাজকুমারী, তাহার স্বামী যে আবরণ হইতে বাহির হইয়া- 
ছিলেন নেই আবরণটি লইয়া! খুব সাবধানে তাহ! লুকাইয়া রাখিলেন। 
নারিকেল ভাগিয়া দেখে তাহার আবরণটি নাই ; তখন সে-যে মাগ্ুরের 


৬ষ্ঠ সংখ্য! 





উপর শুইয়াছিল, সেই মাছুরটা তাঁর শরীরের চারিদিকে জড়াইল। 
নারিকেল শীতে কীপিতেছিল ও আর্তনাদ করিতেছিল। তার দ্রীকে 
জিজ্ঞাসা করিল, সে তাহার আবরণট! লুকাইয়া রাখিয়াছে কি aly 
নারিকেল এ আবরণের ভিতর বদ্ধ থাকিতে এতই অত্যন্ত ছিল, যে 
আবরণ নইলে তার চলিত ali রাজকুমারী তার aces কোন 
উত্তর না দিয়া, পশমের কাপড়ে তাঁকে ঢাকিয়া তাহাকে বেশ গরম 
করিয়! তুলিল। 

পাচ ছয় দিন পরে বিনাআবরণে নারিকেলের আর কোন কষ্ট 
হইত না। এখন সে শয্যা হইতে Sal সচরাচর যে কাপড় পরিত 
মেই কাপড়ই পরিয়া থাকিত & আর নারিকেল-ফলের মধ্যে ঢুকিতু 
না। তখন রাজকুমারী তাহার নিকট স্বীকার করিল যে, সে সেই 
আবরণট।| বাগানের মাটিতে efor রাখিয়াছে। 

রাজকুমারী বলিল, “এখন আমার ভগিনীয়! তোমাকে লইয়া 
আর ঠাট্/-মন্কারা করিতে পারিবে না” 

নারিকেল Sty ala ফঙ্দির কথ! শুনিয়! ato সন্বরণ করিতে 
পারিল না। তাহার পর একটু গম্ভীর হইয়! ates বলিল, 
“অরণ্যের অধিদেধ্তা একটা নারিকেলের মধ্যে আমাকে যে বদ্ধ 
করে রাখ্তে ইচ্ছা করেছিলেন, অবশ্য তার একটা বিশেষ কারণ ছিল। 
এই আবরণকে প্রত্যাখ্যান করে’ আমি কি qatar করিনি? তবে 
কি না, আমি এটাও চাই না যে, তোমার ভগিনীরা এরই জন্য তোমাকে 
ঠাট্টা কর্বে। আর তোমার: তা সহা কর্তে হবে না। আর ও-কথা 
ভেবে কাজ নেই।” 

শীঘ্রই রাজা, রাজার ছুই জ্যেষ্ঠ কন্যা, রাজকর্ণ্রচারীগণ, goat 
জানিতে পারিল যে, নারিকেলচন্দ্র তাহার খোলস হইতে বাহির 
হইয়াছেন এবং নাঁরিকেলচন্দকে দেখিতে অতি স্থন্দর। রাজকুমারী 
নাঁরিকেলচন্দ্রকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন বলিয়! ভুষ্টভগিনীদয় ছাড়া 
আর. সকলেই আনন্দিত হইল। কারণ, রাজার কনিষ্ঠা কন্া 
খোস-মেজাজ হওয়ায় এবং দুর্দশীগ্রস্তদের প্রতি তাহার বিশেষ 
অনুকম্পা থাকায় সকলেই তাঁকে ভালবাসিত। তাদের কেবল এই 
ছুঃখ ছিল যে, রাঁণীমাতা ইহলোকে আর লা থাকায়, এই আনন্দে 
যোগ দিতে পারিলেন নাএ 

সকল গ্রামের লোকেরাই নবদম্পতীকে অভিনন্দন করিবার জন্য, 
এবং নাঁরিকেলচন্দ্রকে সবাই যেরূপ Vrs বলে বাস্তবিকই নারিকেলচন্দ্র 
সেইরূপ সুন্দর কি ন! দেখিবার জন্য, নানাবিধ পিঠা প্রস্তুত করিয়া 
নবদম্পতীর নিকট লইয়া গেল। নারিকেলচন্দ্রকে দেখিয়া সবাই 
বিস্ময়মুধ্ধ হইল |. 

নাঁরিকেলচন্র আপন মায়ের নিকট রাজকুমারীকে লইয়া গেল; 
মেই দরিদ্রা রমণট নিজের চোখদুটাকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। 

নারিকেলচন্দ্রের মা বলিল, “কি! এই আমার ছেলে, এই জম- 
কালো-পোষাক-পরা রাজপুত্র আমার ছেলে ! যার না-ছিল হাত, না-ছিল 
at, যে তিনটে ছাগল চরাবার সময় এখান থেকে ওখানে গড়িয়ে গড়িয়ে 
যেত 'সে রাজপুত্র হয়েছে--আর এমন সুন্দর দেখতে হয়েছে |” 

রাজকুমারী তাঁকে বল্লেন, “আমি তোমাকে Be বল্চি ইনিই 
তোমার পুত্রধুনারিকেদচন্দ্র ।” 

রাজকুমানী স্বীকার করিলেন, জঙ্গলে এই ভাবী গতির ae তিনি 
ভাত লইয়া যাইতেন, এবং সেইখানে নারিকেলফল হইতে ইহাকে 
বাহির হইতে দেখিয়া, তিনি একেবারে মুগ্ধ হইয়া! গিয়াছিলেন । 

wings পর রাজকুমারী তার শ্বাঁশুড়ীকে আলিঙ্গন করিয়া এক- 
চাঙ্গারী-ভরা ভাল ভাল মিষ্টান্ন উপহার দিলেন । 

cad দুই ছু র্ান্্কুমারী তার ভগ্গিনীপতিকে লই এখন আর ঠাট! 


ছেলেদের পাত্তাড়ি__নারিকেলচন্দ্ 


NO I পাঠ পাটি প অল ১ লাও পাটি ত ৯ পা ত ত ১ ত পাছ পা লতি পি পাছি RR 


০৫৯, 


এপি পি +২ তি পরি পরি পরি ২ পাখি পাস লাম পান পাস ৯৩৬৫৩ 


করিত ন! বটে কিছ নি a + Reentafe তাদের হৃদয়কে দংশন করিতে 
লাগিল, এবং উহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই আপনাদের মধ্যে বলাবলি না 
করিয়া আপনা হইতেই কনিষ্ঠা ভগিনীর স্থখশীন্তি নষ্ট করিবার জন্য 
শপথ করিল। 

কিছুকাল পরে, আঁলন্তে কাল কাঁটাইতে নারিকেলচন্দ্রেরে আর 
ভাল লাগিল না; নারিকেলচন্দ্র বাণিজ্যের উদ্দেশ্তে বিদেশ যাত্রা 
করিবার জন্য একটা জাহাজ সজ্জিত করিল । তাহার পত্রীও তাহার 
সঙ্গে যাইবে fea হইল। বড় ভগিনীদ্বয়ও ধরিয়া! বমিল যে তাঁহারাও 
তাহার সহযাত্রী হইবে। 

কনিষ্ঠা ভগিনীর সদয় অন্তঃকরণ, তিনি তাহাতে সন্মত হইলেন । 

যাত্রা করিবার পূর্বের নারিকেলচন্দ্র দোনার ঘেরের মধ্যেঞবসানে! 
একটা পান্নার আংটি তাঁর ace দান করিল। এই আংটির 
একটা আশ্চর্য্য গুণ ছিল। আংটির কিরূপ গুণ ও শক্তি তৎপ্রতি 
রাজকুমারী একটুও মনোযোগ করিলেন না; তিনি কেবল, তাহার 
প্রিয়পতির দান বলিয়া, আংটিটাকে যারপরনাই মুল্যবান বলিয়া 
মনে করিলেন। বড় ভগিনী-দুটি বুঝিল যে তাদের কনিষ্ঠা ভগিনী 
আংটিটার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত । 

খোলা সমুদ্রে জাহাজ আসিয়া পৌঁছিল। রাজকুমারী জাহাজের 
পশ্চাদ্ভাঁগে তার ভগিনীদের সহিত হাস্তালাপ করিতে লাগিলেন | cays 
তথিনীদ্বয় বজিল, “তোমার এ wera আংটিটি. হাত থেকে খুলে আমাদের 
একবার দাও দেখি, আমরা ভাল করে দেখুতে চাই ।” 

যেই আঁংটিটি উহাদের একজনের হাতে আসিল অমনি উহাদের 
মধ্যে একজন ভাণ করিয়া উহা লইবাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করিল। আর 
একজন ভাণ করিয়া উহ! দিতে অসম্মত হইল। ছুজনের মধ্যে কাঁড়া- 
কাড়ি আরস্ত হইল--এইরপ যুঝাযুঝির ভাণ করিয়া আংটিটা ইচ্ছা 
করিয়া সমুদ্রে নিচ্গেপ করিল। 

এইসমস্ত কাও এত দ্রুত সংঘটিত হইল যে, রাজকুমারী বুঝিতেই 
পাঁরিলেন না, Gata আংটিটা লইয়া কি করিল; কোন প্রতিবিধান 
করিবার তিনি অবসরই পাইলেন না। 

হিংস্কুটে ভগিনী ছুটি ছুঃখের ভান করিয়া বলিয়! উঠিল, ক 
সর্বনাশ ! কি সর্বনাশ! আংটিটা জলের মধ্যে পড়ে গেছে! আহা! 
বোন্‌, তোমার কি সর্ধবনাশই হল!” 

রাজকুমারী হতাশ হইলেন। তাঁহার পারাটা বিক্মিক্‌ করিতেছে 
দেখিয়া তিনি সমুদ্রে বীপ দিয়। পড়িলেন। আংটিটা ধরিয়া ফেলিলেন, 
কিন্তু উপরে আর উঠিতে পাঁরিলেন না । 

ভগিনীদ্বয় প্রথমে নীরব ছিলেন। তারপর সেই স্থান হইতে যখন 
জাহাজ আরও দুরে চলিয়া গেল, তখন তাহারা সাহায্যের oy 
ডাকাডাকি করিতে লাগিল। সকলে ছুটিয়া আমিল। রাজকুমারী 
জলে পড়িয়াছেন জানিতে পারিয়া নারিকেলচন্দ্র তাঁহাকে বাঁচহিবার 
জন্য জাহাজ থামাইল। দুঃখে পাগলের ' মত হইয়া সেইথানে 
অনেকক্ষণ থাকিয়া চারিদিকে খু'জিতে লাগিল। এবং সেই হতভাগিনীর 
মৃত শরীর পাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল, কিন্ত নব চেষ্টাই ব্যর্থ 
হইল ৷ 

বড় বোন্দিগকে জিজ্ঞাস! করায় উহাঁরা ঘটনাট! মিথা| বিবরণ 
দিল। তাহারা বলিল, “রাজকুমারী আংটিটা নিয়ে খেলতে cans 
আংটিট। সমুদ্রে পড়ে গেল, তাই দেখে রাজকুমারীও সমুদ্রে ait 
দিলেন; এত হঠাৎ এইসব কাও ঘটেছিল যে আমারা ভার Wi 
প্রতিবিধান কর্তে পাঁর্লুম না”  * 
য-মাহুরের উপর নারিকেলচন্জ্রের a শয়ন করিতেন, 


৬ 


ত 
উপর নারিকেলচন্্র একটা চাদর দেখিতে পাইল । এই চাদরে রি i. 


+ 


৮৮৬০ 
৮৬৩, 


কুমারী তাহার দেহ আচ্ছাদিত করিতেল। চাদর রহিয়াছে কিন্ত 
ধার এই চাদর হায়! তিনি কোথায়? আর তো তিনি এখানে 
নাই! নারিকেলচন্র আর অগ্রসর হইল al, এখানেই অনেকদিন 
afer পানাহার সব বন্ধ করিয়! দিয়! ক্রমাগত কাঁদিতে লাঁগিল। 
অবশেষে ভ্রাহাজ-চালককে স্বদেশের অভিমুখে ফিরাইতে বলিন। 
জাহাজ tee বন্দরে আসিয়া পৌছিল। নারিকেলচন্দ্র রাঁজকুমারীর 
ভগিনীদের সহিত বিষনচিত্তে প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া রাজাকে সমস্ত 
নিবেদন করিল। রাজা অতিশর বিস্মিত ও afte হইলেন। এবং 
রাঁজকুমারীর ভগিনীদের কথায় বিশ্বাস করায় কাহারও উপর দোষারোপ 
করিলেন না। 

atl মারিকেলচন্ত্রকে বলিলেন, “বৎস, আমার কন্যার সহিত 
তোমার মিলন-বন্ধনট! দৈববিপাঁকে ছিন্ন হয়ে গেল। তুমি আমার 
সঙ্গেই থাক। তোমাকে দেখে আমি মনে কর্ব, আমার কন্যা এখনে 
আমাদের মধ্যেই রয়েছে I” 

রাজা কাঁদিতে কাঁদিতে এই কথা বলিলেন, এবং তীঁহার জামাতাঁও 
কাঁদিতে কাঁদিতে ভীকে ধন্যবাদ করিলেন। নারিকেলচন্দ্র বলিল, 
“আমি আপনার acre থাকিব, চিরকাল আনন্দের দহিত থাকিব । 

এখন হইতে নাঁরিকেলচন্ত্র তার মনের কষ্ট লুকাইতে চেষ্টা করিতে 
লাগিল, কিন্তু পারিল alt দিবারাত্রি কাঁদিত। সেই সময়ের কথা 
তাহার মনে হইতে লাগিল, যখন সে রাজার মহিষ জঙ্গলে চরাইতে 
যাইত, এবং সেইখানে, রাজকুমারী তাহার অন্ন লইয়া একাকী 
আসিতেন। এইরূপে তাহাদের উভয়েরই মনে প্রেমের সঞ্চার হয়।” 

রাজকুমারীর জন্য রাজ্যের সমস্ত প্রজাবৃন্দও কাঁদিতে লাগিল। 

কেবল এঁ দুই ভগিনী ছুটি কীদিন না। যদ্দিও মনে মনে নিজ 
কার্য্যের জন্য তাহাদের অনুতাপ হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার! মনে মনে 
ভাবিতে লাগিল, যদি নারিকেলচন্ত্র উহাঁদিগকে বিবাহ করে। এই মনে 
করিয়| উহার! বিধিমতে নাঁরিকেলচন্ত্রের তুষ্টিসাধন করিতে চেষ্টা 
করিতে লাঁগিল। কিন্তু নারিকেলচন্দ্র কেবল তাহার মৃত পত্নীর কথাই 
Gifts, তাহার নিকট রাজকুমারীর তগিনীদের যেন অস্তিত্বই ছিল না। 

oe (%) © 

যে-নময় রাজকুমারী সমুদ্রে ঝাঁপাইয়। পড়েন, সেই সময় আংটিটা 
হস্তগত করিবার জন্য সমুদ্রে ডুবিয়ীছিলেন। আঁংটিট! ধরিয়া ফেলিয়া 
আঙুলে potent দিলেন, কিন্তু হাজার চেষ্টা করিয়াও উপরে ভািয়| 
উঠিতে পারিলেন না! কিন্ত আংটিট! ways হওয়ায়, উহ! ফিরিয়া 
পাইয়। রাজকুমারী একটা রূপাস্তরীকরণ শক্তিলাত করিলেন। 
রাজকুমারী ale ফুদ্র একটি রমণীর আকারে পরিণত হইয়া একটা 
sons বিন্ুকের খোলার ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাহার পরিচ্ছদ, 
ভীর আংটি সমস্তই Sta ey শরীরের পরিমাণ অনুসারে সুবিন্তস্ত 
হইল। তাহার ক্ষুদ্র শরীরটি এরূপভাঁবে গঠিত হইয়াছিল যে সমুদ্রের 
মধ্যে তরঙ্গবাঁহিত খাদ্যের কণা Weal বীচিতে পারে। 





অনেকদিন ধরিয়া এ ঝিনুকের খোলটি। ঢেউয়ে ভাসিয়া উঠিত,, 


gj স্রোতের বেগে দুরে চলিয়। বাইত, ঝড়ের ধাক্কায় ওলটপাঁলট হইয়া 


- 


Be অসীম তীর-ভূমিতে আছে। একটি বাড়ী কিংবা 


পড়িত। একবৎসরকাল এইরূপভাঁবে কাটিল। অবশেষে থোলাট! 
নাগর-তীরে আসিয়া ঠেকিল। | 
খোল! হইতে ক্ষুদ্র মেয়েটি বাহির হইল । জলের মধ্যে যেরূপ 
হার মধ্যেও সেইরূপ দে নিশাসপ্রশ্বাস ত্যাগ করিতে পারিল। 
চালিত প্রাসাদে ফিরিয়া যাইবার সংকল্প করিল। কিন্তু সে তাহার 
দেল আছে কি না, Ste সে ais না। সে দেখিল দে টং 
ক 
Ase দেখিতে গাইল না। কি করিয়া রাজধানী খুজিয়া বাহির 


প্রবাসী-_-আশ্বিন, ১৩২৮ 
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[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





করিবে কিংবা তাঁহার পিতৃরাজ্যের সন্ধান পাইবে? হতাশ হইয়া 
আবার তাহার খোলার ভিতর ঢুকিল। নারিকেলের উদ্দেশে সে 
কেবল কাঁদিতে লাগিল। রর 

মাস দেড়েকের পর, একজন লোক স্ত্রীর সহিত একজে বালুভূমির 
উপর বিহুক কুড়াইতেছিল। কুড়াইতে কুড়াইতে রূপান্তরিত রাঁজকুমীরীর 
নিকট দিয়া যখন গেল তখন তাহার আর্তনাদ শুনিতে পাইল । যে- 
fare হইতে আর্তনাদ বাহির হইতেছিল, সে খুব আশ্চর্য্য হইয়া 
সেই ঝিনুকটা কুড়াইয়া লইল। বিন্ুকের ভিতরকার ক্ষুদ্র মেয়েটি 
(রূপান্তরিত রাজকুমারী) কোন সাড়াশব্দ করিল না; আগন্তক 
fares] বাড়ী লইয়া গেল; এবং তাঁহার গৃহ-সংলগ্র ছোট একটি 
বাগানে উহা রাখিয়া দিল। 

এই পুরুষ ও এই স্ত্রীলৌকটি অত্যন্ত দরিদ্র ছিল। Seta এমন 
এক অঞ্চলে বাস করিত যেখানে কিছুই জন্মায় না, কিছুরই চাষ 
হয় না; শুধু Catal কাঠ কিংবা ঝিনুক কুড়াইয়া,-যদি দৈবাৎ 
কোন খদ্দের উপস্থিত হইত, সেই কাঠ কিংবা ঝিনুক তাহাদিগকে 
বিক্রয় করিত। ইহাই তাহাদের একমাত্র পেশা ছিল। 

বিন্ুকটা পরে অবসরমত ভাল করিয়া দেখিবে মনে ofan, 
পুরুষটি কাঠ কুড়াইতে গেল এবং স্ত্রীলৌকটি বিনুক বেচিতে গেল। 


রাজকুমারী এখন একাকী রহিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে ১. 


লাগিলেন, তাহার পূর্ব আকার আবার ধারণ করা আবন্যক কিনা। 
একে ত তাঁর এখন অভ্যাস নাই, তা-ছাড়া এখনো ক্ষুদ্ধ আকার 
পরিত্যাগ করিবার সময় হয় নাঁই,_-এখন ঝিনুকের ভিতর লুকাইয়| 
থাকাই সুবিধা । তাহার পর তীহার প্রতিপাঁলকদের একটু দারিদ্র্য 
দশ! দেখিয়া তাহাদের উপর তাহার একটু দয়া হইয়াছিল। তিনি 
fare হইতে বাহির হইয়া, গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাহার 
যাঁদু-বিদ্য| বেশী কিছু ছিল না, তবু যাহা একটু ছিল যথাসাধ্য তাহার 
সদ্ব্যবহার করিলেন। তিনি areca সেখানে চাউল, জল, চা, 
পিষ্টকাদি আনাইলেন। তিনি চা প্রস্তুত করিয়া ঠিক্ঠীক করিয়া 
রাখিয়া! দিলেন। তাহার পর বার বাগানে গিয়া তাঁহার ঝিনুকের 
মধ্যে প্রবেশ করিলেন। * 

পরে সেই স্ত্রী পুরুষ বাঁড়ী ফিরিয়া athe ঝিনুকটা দেখিতে ইচ্ছা! 
করিল। কিন্ত আর একটা মজার জিনিম দেখিয়া সে বাঁসনা আপাততঃ 
পরিত্যাগ করিল। উহার! দেখিতে পাঁইল--একটা থাঁলার উপর 
ভাত, চা, পিষ্টকাঁদি সাজানো! রহিয়াছে। এইসব ভাল ভাল aq. 
সামগ্রী চাখিয়া দেখিতে উহাদের খুব লোভ হইল। কিন্ত,কোঁন 
যাছুকরের ফন্দি মনে করিয়া, উহার! ভয়ে ইতস্ততঃ কুরিতে লাগিল। 
অবশেষে রমণীর স্বামী, যাঁর ক্ষুধায় পেট ভুলিতেছিল, সে Gal খাইবে 
বলিয়া স্থির করিল, সে এক-গ্রাস ভাত মুখে পূরিয়া খাইতে লাগিল; 
ভয়ের কোন কারণ দেখিতে পাইল না। পরে পরে দুই গ্রাম ভাত 
উদরসাৎ করিল । কোনো বিপদ ঘটিল al) তখন সে তাহার স্ত্রীকে 
ডাকিয়া এইসমস্ত খাইতে বলিল। উহার! উভয়েই বেশ সন্তোষের 
সহিত ভোজন করিল এইরূপ প্রতিদিন, যখন Beta বাহিয় হইয়া 
যাইত, ক্ষুদ্র রাজকুমারী এইরূপ আহারের আয়োজন করিয়ী রাখিতেন। 
এবং প্রতিদিন এই দরিত্র দম্পতী এক অপরিচিত হস্তের দান উপভোগ 
করিত। 7 : 

একদিন কে উহার্দের আহার যোগাইতেছে জানিবার জস্ত- 
কৌতুহলী হইয়া, এ দরিদ্র দম্পতি, নিত্য ফেসময় বাহির হইয়া যায় 
সেই সময় বাহিরে না গিয়া, কে তাহাদের গৃহে প্রবেশ করে দেখিবার 
ae "বাগানের ভিতরে লুকাইয়া রহিল। হঠাৎ দেখিল তাঁহাদের 
আনীত সেই ঝিনুকের ভিতর হইতে ক্ষুদ্রকায় এক রাজকুমারী বাহির 
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হইয়াছেন। উহারা রাজকুমারীর নজরে না পড়ায় রাজকুমারী কুটীরের 
মধ্যে প্রবেশ করিলেন। উহার! কুটারদ্বারের কাছাকাছি আসিয়া, 
রাজকুমারীর আহার-আয়োজনের শব্দাদি শুনিতে পাইল। যে সময় 
রাজকুমারী কাঁৎলিতে জন ঢালিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় উহার! হঠাৎ 
প্রবেশ করিল। রাজকুমারী টেবিলের ' নীচে আশ্রয় লইন্ডে ইচ্ছা 


" করিলেন; কিন্তু উহীরা কোন হাঁনি-না করিয়া তাহাকে ধরিয়া 


ফেলিল। ভীহাকে alee উহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। 
উহারা উপবিষ্ট হইয়া নতজানু হইয়া তাঁহার নিকট এইরূপ নিবেদন 
করিল, “ক্ষুদে মেয়েটি! তুমিই তবে জল গরম করেছ, ভাত রে'ধেছ, চা 
তৈরী করেছ? তুমিই এইসব খাদ্যসামগ্রা, এই সব মিষ্টান্ন আমাদের 
জন্য জোগাড় করেছ? আমাদের উপর এত দয়! কি করে' তোমার" 
হল?” 

উহাদের মুখে স্বদেশের ভাষা শ্রবণ করিয়! রাঁজকুমারীর চিত্ত 
আর্ হইল; তিনি উত্তর করিলেন, “তোমর! বালির উপর আমাকে 
কুড়িয়ে পেয়ে তোমাদের বাঁড়ীতে আমাকে এনেছ । আমি তাই মনে 
কর্নুম্_-তোমাদের কিছু উপকার করি ।” 

দরিদ্র দম্পতী বলিল, “তোমায় পেয়ে আমরা যেন আমাদের একটি 
ছোঁট মেয়ে পেলুম। যত দিন তোমার ইচ্ছে, তুমি এখানে আমাদের 
কাছে থাকবে। আমর! তোমাকে লালন পালন কর্ব। তৌমাকে 
পেয়ে আমর! খুবই খুসি হয়েছি 1” 

Stal রাজকুমারীর স্ন্দর মুধথানির, দামী পোষাকের, এবং পান্নার 
আংটির বিস্তর প্রশংসা করিতে. লাগিল। যখন উহারা কৌতুহলী 
হইয়! আংটিটি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতেছিল, তখন নিজের দুর্ভাগ্যের 
কথা স্মরণ,করিয়! রাজকুমারী কীদিতে লাগিলেন 

এই সদাশয় লোকছুটিরও চিত্ত অত্যন্ত ব্যথিত হইল। তখন 
Garena মনে পড়িল, ঝিনুকের মধ্য হইতে একটা আর্তনাদ Seta 
শুনিতে পাঁইয়াছিল। উহীরা রাজকুমারীকে তাহার দুঃখের কারণ 
format করিল । 


রাজকুমারী বলিলেন, “আমার acta রী স্মরণ করে, আমার কষ্ট ' 


হচ্ছে।” 
. ছুঃখের আর কোন হেতু প্রদর্শন না করিয়া রাজকুমারী উহাঁদিগকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, এদেশের তাহাদের কোন, রাজা আছে কিনা; 
আর নেই রাজার সম্তানসস্ততি আছে কি না। Beta উত্তর করিল, 
একজন রাজা আছেন, তিনি বৃদ্ধ, তার তিনটি মেয়ে আছে। এই 
উত্তর শুনিয়া রাঁজকুমারীর বুক ধড়াঁস্‌ ধড়াস্‌ করিতে লাগিল। আর 
কোন সন্দেহ নাই.! | 
স্বদেশের তীরভূমিতেই সমুদ্র তাঁহাকে আনিয়া ফেলিয়াছে। আরও 
কতকগুলি: ont করিয়া তিনি একেবারে নিঃসংশয় হইলেন। এই 
স্থানট| যদিও রাজধানী হইতে একটু দুরে, আর এই দরিদ্র “অঞ্চলে 
যদিও পথিক-জনের বড় একট! যাতায়াত ছিল না, তবু কালক্রমে 
রাজধানীর কতকটা| সংবাদ পাওয়া গেল। লোকমুখে শুনা গেল 
নারিকেলচন্দ্রের সঙ্গে, ছোট রাজকুমারীর বিবাহ হইয়। গিয়াছে, আর 
ছোট রাজকুমীরী *দৈবঘটনাক্রমে জলে ডূবিয়! মরিয়াছেন। 

* রাজকুমারী এইসব কথা যাহার নিকট শুনিতেছিলেন তাঁকে কম্পিত- 
কণ্ঠে জিজ্ঞা॥ করিলেন--নারিকেলচন্দ্র 'আবার বিবাহ করিয়াছেন 
কিল) 

সেই লোকটা বলিল, “আমরা তা জানি না। কিন্ত শুন্তে পাই 
ভার থুকণকষ্ট হয়েছে; তবে এখানে ত কোন টাট্কা খবর পাওয়া 
যায়না) 

দম্পতীর মধ্যে স্ত্রী বলিল, “না, না, তিনি আবার বিবাহ করেন 


ছেলেদের পাত্তাঁড়িস-নারিকেলচন্দ 
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নি। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি রাজার কাছেই আ আছেন আর 
রাঁতদিনই কীদ্চেন।* 

এইকথা শুনিয়া রাজকুমারী ফু'পিয়া ফু'পিরা কাঁদিতে “atts i 
ভাহার কান! দেখিয়! দরম্পতীয় হৃদয় আদ্র হইল। পুরুষটি বলিল, “বাছা 
কেন তবে তুমি Bee কর্চ ?” 

“_একজন লোক নিজের স্ত্রীর জন্য কাদ্‌চেন শুনে আমার কষ্ট 
হচ্ছে।” 
- যখন উহাঁরা রাজকুমারীকে সাত্বন৷ করিল, তখন রাজকুমারী 
উহাঁদ্িগকে বলিল, “তোমাদের একটা কাজ কর্তে হবে।” নিকটস্থ 
ater গিয়া উহার! স্ত্রীনোকদের শিরোবেষ্টনের জন্য চিকনের কাজ 
করিবার সরঞ্জাম লইয়া আসিল ; এই কাজে রাজকুমারী খুব, নিপুণ! 
ছিলেন; এইরূপ কতকগুলি চিকনের কাজ তৈয়ারী হইয়া গেলে, দম্পতীর 
মধ্যে পুরুষটি এগুলি রাজার নিকট বিক্রয্ন করিতে যাইবে স্থির হইল। 
দুরে যাইতে হইবে বটে, কিন্তু উহার ভালরকম মুল্য পাওয়া যাইবে। 

রাজকুমারী স্থির করিলেন, এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া তাঁর 
পিতাকে এবং তাঁর স্বামীকে জানাইবেন যে, তিনি এখনো জীবিত 
আছেন। নারিকেলচন্দ্র Stace এখনে! মনে করেন কি না, এবিষয়ে 
নিঃসংশয় না হওয়ায় রাজকুমারী any প্রাসাদে যাইতে সাহস পাইলেন 
alt 

দরিদ্র দম্পতী ভার অভীষ্ট কার্ধয সম্পাদন করিতে স্বীকৃত হইল। 
কিন্ত এইসব চিকনের sia রাঁজীর নিকট বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্য কি 
তাহ! বুঝিতে পারিল না । রাজকুমারী এই কাজে উঠিয়া-পড়িয়া 
লাগিলেন। রাজকুমারীর আশয়দাতার! উপহার শেলায়ের কাঁজ Tate 
ভাবে দেখিতে লাগিল। রাজকুমারী ক্ষুদে আঙ্গুলের ডগা হইতে ছু'্ট! 
উঠিতেছে নামিতেছে এবং নান! রঙের গুল্দার কাপড়ের উপর অতি 
সুননিপুনভাঁবে চিকনের কাজ তোল! হইয়! যাইতেছে | 

কিয়ৎকাল পরে সমন্তই প্রস্তুত হইল। তখন রাঁজকুমারীর হঠাৎ 
মাথায় আমিল-_একটা sta করা aig; আংটিটাও লোকটির সঙ্গে 
পাঠাইয়া দেওয়া যাক, তাহা হইলে নারিকেলচন্ত্র নিশ্চয়ই চিনিতে, 
পাঁরিবেন। কিন্ত এ বিষয়ে মন স্থির করিতে পাঁরিলেন aie তিনি’ 
মনে করিলেন, দরিদ্রা পত্নীর সাহায্যার্থ তাহার যাদু-শক্তি এখনো 
অক্ষুণ্ন রাখা আবশ্যক । এখন রমণীটি ডাঁহার সহিত একাকী থাকিবে। 

রাজকুমারীর চিকনের কাঁজগুলি ata পুরুষটি রাজপ্রাসাদের 
দিকে যাত্রা করিল। অবশেষে রাজধানীতে আঁৰিয়া পৌঁছিল। রাজার 
নিকট আনীত হইলে সে বুটি-তোলা শিরোধেষ্টনগুলি রাজাকে দেখাইল। 
তাহার ছোট কন্যা কতবার এরূপ কাজ করিয়াছে এবং এরূপ উৎকৃষ্ট 
কাজ আর কেহ করিতে পারে না,-এই কথ। মনে হওয়ায় ভার 
মুখ পাও্বর্ণ হইয়া গেল। তখন তিনি তার বড় ছইকন্তা! ও নারিকেল- 
pace ভাঁকিলেন। এই সুন্দর কাঁজগুলির রচনায় রাজকুমারীর হস্ত 
সকলেই চিনিতে পারিল। 

রাজা জিজ্ঞাস! করিলেন, “এ-দব কে কয়েছে ?” 

লোকটি কি উত্তর দিবে স্থির করিতে না পাব্রিয়! একটু ইতস্ততঃ 
করিতে লাগিল। অবশেষে বলিল, “আমার মেয়ে কয়েছে।” 

Rei আবার বলিলেন, “তোমার মেয়ে? তোমার স্ত্রীর teens 
কন্যা! ?* 

লোকটি বলিল, "আমাদের নিজের মেয়ে নয়, কিন্ত আমরা 
আমাদের মেয়ের মতই দেখি।” 

তাহার পর সে ব্ণ্ন! করিয়া বলিল, কিরূপে একটা ee at 
তীরে কুড়াইয়া পাইয়াছিল, এবং 2 ঝিনুকের ভিতর"হইতে এ 
আর্ঘলা্ বাহির হইয়াছিল। আরও দে বলিল, “একটি ছোট্ট 


\ 
aa ~~ 


own 


প্রবাী_ atta, ১৩২৮ 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


. 
IN NIN ONAN NON SONA NOON NNN Ne পাস্পাসিপাসিশাস্িাসিত 


বিনুকের মধ্যে ছিল। সে আমাদের অনেক উপকার করেছে 
তাই আমর! তাঁকে খুব ভালবাসি ।” 

: "রাজা আদেশ করিলেন, “তুমি বাড়ী ফিরে ate, আর শীঘ্র 
cotta পালিত মেয়েকে দিয়ে এখানে এসো 1” 

feu. নারিকেলচন্দ্র ae কোন কথ। কহে নাই। মনের 
আবেঙ্গে তাহার ক্রোধ হইয়াছিল। এখন একটু আত্মসম্বরণ 
করিয়া তাহাকে আটট্কাইয়! রাখিল এবং আবার তাঁহাকে নানাবিধ 
প্রশ্ন ভজিজ্ঞাস। করিতে লাগিল। রাজকুমারী কি কাপড় পরেন, 
কি অলঙ্কার ধারণ করেন__নারিকেলচন্ত্র প্রশ্ন করিয়া সমস্তই জানিয়! 
লইল। ates বলিল, সে অতি ক্ষুদ্রকায়; রাজকুমারীর মত তার 
পোষাক তার আঙুলে একটা আংটি আছে, তাতে একট। খুব উজ্জ্বল 
সবুজ পাথর বসানো । এ রকম পাথর আমি কখনো দেখি নি। 

তাহার প্রাণপ্রিয়া পত্রী যে আবার বাঁচিয়া উঠিয়াছে, সে বিষয়ে 
নীরিকেলচন্দ্রের আর কোন সংশয় রহিল ন|। আর এই আংটির 
রুপাস্তরীকরণের শক্তিও তিনি জীনিতেন, হুতরাং রাজকুমারীর ক্ষুদ্র 
আকার ধারণ করায় তিনি বিস্মিত হইলেন না। রাজাকে তিনি 
জানাইলেন যে এবিষয়ে তাঁহার মনে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। ছুই 
বৃষভ একটা Be গাড়ীতে gfe .আগত্বকের সহিত তিনি 
গাড়ীতে উঠিলেন এবং খুব ছুটাইয়া চলিলেন। কোথাও একটু 
থামিলেন না। 

আগন্তকের কুটারের কাছাকাছি ata হঠাৎ নারিকেলের মন 
বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। যদি সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত সেই আংটি, রাজ- 
কুমারী না-হইয়! অন্য কোন রমণী সমুদ্র হইতে উঠাইয়! থাকে 1 তখন 
সেই বুটি-তোলা শিরোবেষ্টনের কথ! মনে করিয়। আবার একটু 
আশ্বস্ত হইলেন। কিন্ত যখন গাড়ী হইতে নামিলেন তখনও তাহার 
মনের উদ্বেগ একেবারে দুর হয় নাই । 

.কুটরের দ্বারদেশে দীড়াইয়া রাজকুমারী নারিকেলচন্দ্রকে দূর 
হইতে দেখিতে পাইয়াছিলেন। পাছে তাহার ক্ষুদ্র শরীর নারিকেলচন্তর 
এদিখিতে পান, এইজন্য রাজকুমারী তাড়াতাড়ি কুটারের ভিতর প্রবেশ 
করিলেই। রাঁজকুমারীর চিত্ত আবেগভরে এরূপ বিচলিত হইয়াছিল 
যে তাঁহার সর্বাঙ্গ থরথর করিয়। কাগিতেছিল। 


কুটারের দরিদ্র গৃহিণী সন্দুখেই দীড়াইয়াছিন। প্রথমে দে 
আনন্দের সহিত স্বামীকে অভিবাদন করিল, তাহার পর aortas 
ব্যক্তিকেও অভিবাদন করিল। নূতন লোককে দেখিয়! গৃহিণী বিস্মিত 
হইয়াছিল। আগমনের হেতুপ্রদর্শন প্রভৃতিতে সময় নষ্ট না করিয়াই 
নাঁরিকেলচন্দ্র একা কী কুটারে প্রবেশ করিলেন। এদিকে রাজকুমারী 


ক্ষুদ্র কায়! পরিত্যাগ করিয়া! আবার পূর্বপরিচিত আকার ধারণ ' 


করিয়াছেন। তাঁহার পরিচ্ছদ পূর্বে যেমনটি ছিল আবার তাহা বেশ 
গুছাইয়। পরিধান করিয়াছেন এবং Sta আংটিটাও শ্রথন তাহার 
অঙ্থুলীয় স্বাভাবিক আয়তনের উপযোগী হইয়াছে। 

স্বামীকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বাঁজকুমারীর পা টলিতে 
'াগিল এবং হাত বাড়াইয়! দেয়ালটা ধরিয়া রহিলেন। নারিকেলচক্র 
ছুটিয়া গিয়া! রাজকুমারীকে স্বীয় আলিঙ্গনপাঁশে বদ্ধ করিলেন। 

উভয়েই অনেকক্ষণ ধরিয়। কাঁদিতে লাগিলেন--কাহারও মুখ দিয়া 
একটি কথাও বাঁহির হইল না। 

অতঃপর তাহারা দরিদ্র দম্পতীকে সঙ্গে লইয়া রাজধানীতে 
প্রত্যাগমন করিলেন। দরিদ্র দম্পতী এই সব ঘটনায় বিস্ময়স্তম্তিত 
ও যারপরনাই আনন্দিত .হইয়াছিল। নারিকেলচন্ত্র পথে যাইতে 
যাইতে যাহ! কিছু ঘটিয়াছিল, সমস্ত অবগত হইলেন। ছুই জোষ্ঠা 
ভগিনীর fart কথাও জানিতে পাঁরিলেন। 


সা 


এইরূপ নিদারণ বিচ্ছেদের পর আবার মিলন হওয়ায় রাজা ও ১ 


রাজকুমারী যারপরনাই আনন্দিত হইলেন। প্রজ্রাবর্গ সকলেই 
আনন্দে অশ্রগাত কূরিতে লাগিল; কেবল দুষ্টা ভগিনীদয় ভয়বিহ্বল 
চিত্তে অপরাধীর মত দণ্ডের প্রতীক্ষায় রহিল। উহাদের দণ্ড হইল, 
কিন্ত কঠোর দণ্ড হইল না। রাজকুমারী তাহাদের হইয়া রাজার নিকট 
বিস্তর অন্ুনয়বিনয় করিয়া কৃপা ভিক্ষা চীহিলেন। ভগিনীদয়কে 
সাগরতীরস্থ একট! দরিদ্র কুটীরে “গতর থাঁটাইয়া* জীবিকানির্বাহের 
জন্য পাঠান হইল এবং দরিদ্র দম্পভীকে চাষবাসের জন্য রাজধানীর 
নিকটে কতকট। জমী wen হইল। তা ছাড়া, একগাড়ী ভরিয়া 


' পয়সা এবং কুড়ি গাঁড়ী ভরিয়া চাউল 'দেওয়! হইল । 


i গ্রীজ্যোতিরিক্রনাথ ঠাকুর । 
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আলোর পোকা 


আলোর পোঁকা ওরে তোরা ছোট আলোর পোকা, 
আলো দেখেই ঝাঁপিয়ে আসিদ্‌ সবাই বলে বোকা ! 
নেইক তোদের বিবেচনা CARS ভাবা--বোবা, 
আলে! পেলেই একেবারে আসিদ্‌ চলে সোজা ! 
এই যে তোদের দ্বিধা-বিহীন সোজা চলে আসা, 
এই যে তোদের সকল-ভোলা আলোর ভালোবাসা, 
হোক্‌ না কেন যতই খারাপ সাংসারীদের চোখে, 
যাদের চোখে আলো আছে এমন অনেক লোকে 


বুঝবে তোদের মনের কথ”__-আলোয় ভর! কথা " 
বুঝ্বে তোদের কারণ-বিহীন মরণ-ব্যাকুলতা৷ J, 
বুঝবে তার! এই যে ছোট হাতের গড়া আলো, 
এরই শিখা যখন তোদের এতই লাগে ভালো, 
কে জানে রে তখন তোদের এই জীবনের শেষে . 
সবার বেশী দাবী কি না শশী-তারার দেশে? 
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হায় গো . | ; রি হায় গে! 
ব্যথার কথা যায় ডুবে যায়, যায় গো, ৯ নয়ন আমার মরে দুরাশীয় গো, 
সুর হারালেম অশ্রধারে। চেয়ে থাকি দাড়িয়ে দ্বারে । 
তরী তোমার সাগর-নীরে, ৃ যে ঘরে ও প্রদীপ অলে 
আমি ফিরি তীরে তীরে, | তার ঠিকানা কেউ ন! বলে, 
ঠাই হল না তোমার সোনার নায় গে।, . : বসে থাকি পথের নিরালায় গে! 7 
পথ কোথা পাই অন্ধকারে । ৮ চিররাতের পাথার-পারে | 
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II. সা শাগা-শা।শ শর শশা স্বাশাসাশা।গা-শাগাশা।মা -t -T Ata 
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| নারী 
বরণ দিল বিভাবরী-_ '_ সাগর দিল গভীর হিয়া, 
শরৎপুরণিমা, . * এ . অরম দিল কুঁড়ি, 
" শিরীষ দিল পেলবতা, স্বর্গ সে যে সকল দেহ 
প্রভাত--তরুণিমা। | | : 
আকাশ | দিল নীল-ঘন, : রসেই দিল পুরি। 
: ০ আঁখির নিবিড়তা, ERE «Theta দিল নয়ন-পুটে 
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(৬১) 
দুর্গোৎসব কতদিন হইতে এবং কিরূপে বাংলাদেশে প্রচলিত হইল? 
বাঙ্গালী ভিন্ন অন্তান্ত ভাঁরতব!সী এই সময়ে দুর্গাপূজা করেন কি না? 


বাংলায় কেহ দশভুজামুত্তি এবং কেহ কেহ বা শিবছুগা মূর্তির পূজা 


করেন কেন? 


| শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মল্লিক । 
(৬২) 
শারদীয় ছুর্গোৎ্দবের সময়ে বঙ্গীয় হিন্দু স্ত্রী পুরুষ সকলেই 
আনন্দে মগ্ন থাকে। এসময়ে বঙ্গীয় হিন্দু বিধবাদের পুজার দিবসত্রয় 
উপবাস করিবার নিয়ম কেন? 


শ্ীকেপবচন্ তা । 
(৬৩) 

বিজয়া দশমীর দিন প্রাতে পরামাণিকের! দর্পণে শ্্রীপুরুষের মুখ 
প্রদর্শন করাইয়া থাকে কেন? 

সে দিন দধি ভোজনেরও কোন পৌরাণিক ব্যবস্থা আছে কি না? 

শ্রীমনোরঞ্চন চত্রবর্তী। 
০0৬৪) 

কোন কোন স্থানে (বর্ধমান cial প্রভৃতিতে ) বিজয়ার দিন 
অপনাজিতা-বলয় ধারণ প্রথা আছে। তাহার উদ্দেশ্য কি? 

% শ্ীপ্রভুরাম চটোপাধ্ায়। 
(৬৫) * 

ভারতবর্ষে তামাক সর্ব প্রথম কে প্রচলন করেন? ইত্হিদে ইহার 
কোনও প্রমাণ আছে কি? 

RAE ভট্টশালী 1, 
(৬৬) 

(ক) পৃথিবীর কোন্‌ কোন্‌ রাজ্যে বা দেশে অপরাধীর প্রাণ- 
দণ্ডের Waa আছে? 

(খ) দেশতেদে প্রাণদণ্ডের প্রকারভেদ কিকি? 

(a) বিচার শেষ হওয়ার পূর্বের কোন্‌ দেশে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে 
কিরূপতাবে র্বাখা হয়*? 

(থু) এমন ফোন দেশ আছে কি না, যেখানে পুরুষ স্ত্রী ভেদে 
শাস্তির পার্থক্য আছে 
গ্রীজিতেন্্রনাথ +z 1 
(৬৭) 

দলি্পত্রে বা পুস্তকাঁদিতে বা কাপড়ে কালী ছিট্কাইয়া 
পড়িলে বা কোন স্থানে লেখা ভুল হইলে | স্থান শুকাইয়| যাওয়ার পর 
সেই কালী তুলিয়া ফেলার উপায় কি? চাকু বা রবার দ্বার! চাচিয়া বা 


afin ফেলিলে কাগজ নষ্ট হইয়| 
নির্ধ্যাস বা ওষধ আছে কি না যদ্দ্বারা কালীর উপর প্রলেপ দিলে কালী 


যায়। এমন কোন বভ্রব্যবিশেষের 


* নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাইবে? 


গ্রভ্গৎকাত্ত vate | 
শ্রীভবানী চরণ চক্রবর্ত্তী | 
(৬৮) 

৭ আজি নামে পরিচিত। অনেক প্রাচীন লোকেদের লিখিবাঁর 
পূৰ্ব্বে ৭' { আজি) দেখিতে পাওয়া যা । উহার তাৎপর্য এবং অর্থ 
কি এবং foaw উহ! ব্যবহৃত হয়? 

শ্রসনৎকুমার মজুমদার | 
(৬৯) 

প্রবাদ শুনা যায় যে কুকুর শুইবার সময় আড়াই পাক ঘুরিয়| 
তবে মাটিতে বসে। ইহা সত্য কি না? সত্য হইলে ইহার বৈজ্ঞানিক 
কারণ কি? 

শ্রীপ্রদথনাথ বর্ধন | 
(৭০) 

আমাদের এঅঞচলে (শ্রীহট্ে ) প্রচুর পরিমাণে ঝিনুক পাওয়! যায়। 
জাপানির! ঝিনুকের বোতাম দিয়! লাখ, লাখ, টাক! নিতেছে। ঘরে 
afin এসকল ঝিনুক. হইতে বোতাম তৈরী করিবার কোনরূপ কল 
আছে fF না ty বৈঠকে কেউ জানাইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব । 

তিন্‌ উদ্দীন Nay 
মহি উদ্দীন আহ্মদ্‌। 


মীমাংস৷ 
( ৩১) 

পতিতা Gant শুক্রীচাধ্যের জননী দেবরাজ ইন্দ্রের কোনও 
কাঁধ্যে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়! ইন্দরশুন্ স্বর্গ কামনা! করায় fee শুক্রাচার্যের 
জননীকে হত্যা করেন (রামায়ণ, আদিকাও, ২৫ AF, ২১ শ্লোক )। এজন্য 
দেবগণের উপর শুক্রাচার্য্য অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। এবং বৃহস্পতি 
ও শুক্রাচার্যের মধ্যে পরম্পর খুব প্রতিযৌগিত। ছিল। দেবতারা 
বৃহন্পতিকেই অগ্রে তাহাদিগের আচার্য্যপদে বরণ করেন। পরে 
দ্ানবর! শুক্রাচার্্যকে আঁচার্যপদে বরণ করায় তিনি দেবপক্ষ পরিত্যাগ 
করিয়া দৈত্যপক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন (মহাভারত, আদি পর্ব, 
৭৬ অধ্যায়, ৬৭ শ্লোক)। 
০. | শ্ীবৈকুষ্ঠনাথ দেব। 

“যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ মহামতি শুল্রীচা্য কি নিমি্ত্তিই 
দেবগণের অপ্রিয় ও অন্তুর্গণের:প্রিয়কার্য্যদাধন করিয়াছিলেন? ox 
কহিলেন, ভৃগুবংশমভূত মহামুনি SHOT rage স্বীয় মানি 
দেবতাদিগের নিতাস্ত বিছেষ্টা হইয়াছিলেন।” 

মহাভারত শাস্তিপ্ব্ব__মো নর Tatty, টার 
অধ্যায় । প্রউপেন্্রনাথ cows 8 

\ 
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. { ৩৩-৩৪ } 
‘যে-সব পেশী ও স্নায়ু উত্তেজিত [হইলে হাসি পায়, কাঁতুকুতু 
উত্তেজিত করে। Rte, তাহার কারণ, বিবর্তন, কাতু- 
কুতুর হাস্যের সম্বন্ধ প্রভৃতি ব্যাপারগুলি ডাঁর্উইন সাহেবের 
“The Expressions of the Emotions in Man and Ani- 
mals” নামক পুস্তকে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। 

নানা ভাবের অভিব্যক্তির মূলকারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া 
ভার্উইন তিনটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যে-কোনো ভাবের অভিব্যক্তি, 
এই সিদ্ধান্তগুলির একতম বা! ততোধিক etal ব্যাখ্যা কর! যাইতে 
গারে। 

(১ “Serviceable actions become habitual in associ- 
ation with certain states of the mind and are perform- 
ed whether or not of service in each particular case. 
(২) “When a directly opposite state of mind is 
induced, there is a strong and involuntary tendency 
to the performance of movements of a directly oppo- 
site nature though these are of no use; and such 
movements are in some cases highly expressive.” 
(The principle of antithesis) এবং (৩) “The prin- 
ciple of actions due to the nervous system, independ- 
ently from the first of the Will, and independently, to a 
certain extent, of Habit.” 

গ্রভূপেন্্কুমীর শ্যাম । 
সহকারী কীটতথ্ববিদ, ইণ্ডিয়ান টি এসোসিয়েশন, টকলাই দিনামারা, 
(আসাম )। 
(৩৫) 


লাহা চাষ সম্বন্ধে সমস্ত তথা জানিতে হইলে নিমলিখিত i atts 


j করা দরুকার, 


“The Cultivation of Lac in the Plains of India, 
by D.S. Misra, 8. 4, 
মুল্য আট আনা Ata | 
পাইবার ঠিকান 
Agricultural Research Institute, Pusa. 
কিরণ। 
( 8 ) 

Beat কোশল দেশে সরযূ নদীর তীরে অবস্থিত এবং সরযু নদী 
Wal পরিবেষ্টিত ছিল (রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ৫ সৰ্গ, ৫৩ শ্লোক )। 
বিশ্বামিত্র aff aren বিনাশ করিতে রাম-লক্্ণকে অযোধ্যা হইতে 
দক্ষিণদিকে তাঁড়কাবনে লইয়া যাওয়ার সময়ে রাজধানী হইতে ছয় 
CH দূরবর্তী সরযুনদী উত্তীর্ণ হইয়া দক্ষিণতীরে রাত্রিযাপন করিয়া- 
ছিলেন (আঃ কাঃ, ২২ সর্গ, ১১১২ শ্লোক )। রাম স্বগে গমন-সময়ে 
Beaty একেবারে ware হইয়াছিল । রাম লবকে “উত্তর কোশল” 
রাঁজে; অভিষিক্ত করিয়া রাজধানীর নাম ”আাবন্তী” রাধিয়াছিলেন এবং 
রঃ “কোশল” রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া Raided নিকটবর্তাঁ 

বিনে নামে রাজধানী ita করিয়াছিলেন। এই বিন্ধ্যপর্ববত 

Thrice অবস্থিত ( উত্তরকাণ্ড, ১২০ AF, ২১1২২ শ্লোক )। Wate 

উযোধ্যার দক্ষিণ প্রান্তস্থ সরযুনদীর দক্ষিণ তট হইতে দক্ষিণদিকে 

ত্র কোশল” রাজ্য বহদুর বিস্তৃত ছিল; লবকে এই বিস্তৃত 

ভু গালের রা অভি ক হইয়াছিল। এবং 'তার পর কুশের 
& 


প্রবাসী__আশ্বিন, ১৩২৮ 


1 ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





কোশল রাজা । অতএব দেখা যাইতেছে অযোধ্যা উত্তর-কোশলের 
উত্তরাংশে অবস্থিত ছিল। অতএব রঘুবংশের মতই ঠিক দেখা যাইতেছে। 
রামায়ণে “দক্ষিণ” বলিয়া কোন কৌশল নাই । প্রকৃতিবা্দ এবং 
বাঙ্গালা, অভিধান যে “অযোধ্যা দক্ষিণ কোশলে অবস্থিত” 
বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ভুল । 
দশরথের অশ্বমেধ এবং পুত্রেষ্টি যাগের সময় বশিষ্ঠ খযি সুমনকে 
পৃথিবীর ধার্দিক রাঁজাদিগকে আনিতে উপদেশ দিবার সময় যেসকল 
রাজা বিশেষ সম্পর্কিত এবং নিকট আত্মীয় তাহাদিগের সম্পর্ক Grace 
নাম নির্দেশ করিয়াছিলেন ; সেই সময় দশরথের "শ্বশুর" পরিচয় প্রদানে 
“কেকয় রাজের নাম করিয়াই কোশলরাজ ভানুমানের এবং তৎপরে 
রোমপাদ প্রভৃতি বয়স্যদিগের নাম করিয়াছেন। অতএব কোশল- 
রাজ ভানুমান্‌ দ্রশরথের একজন অতি নিকট আত্মীয় সন্দেহ নাই। 
দ্শরখ-মহিধী কৌশল্যা কোশলরাজের For; ইনিও কোশলরাজ ; 
অতএব এই তানুমান যে কৌশল্যার পিতৃবংশজ এবং কৌশল্যার পিতৃ- 
পরিত্যক্ত কোশলরাজ্যেরই ইনি রাঁজ! এবং রাজধানীর নামও: কোশল 
ছিল, তাহ! নির্দেশ করিলে ভুল হইবে বলিয়া মনে হয় না। অতএব 
দেখ! যাইতেছে-_ 
(ক) উত্তর কোশল দশরখের stage ছিল। রাঁমায়ণে তিনি 
কোথাও “কোশল-অধিপতি” বলিয়! Ge হন নাই। প্ৰায় সর্কত্রই- 
“অযোধ্যাপতি” বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। 
(খ ) দশরথ-মহিষী কৌশল্যার পিতৃবংশজ কোশলাধিরাজ ভানুমান 
“যে কোশলের রাজ! ছিলেন, আতিধাঁনিকেরা যাহাঁকে "দক্ষিণ কোশল” ll 
- বলিয়াছেন এবং কুশ যে কোশলের রাজা হইয়াছিলেন, কৌশল্য! মেই 
কোশলের রাজ্জকম্ঠ!। 
(গ) কৌশল্যার পিতৃরাজ্যের রাজধানীর নাম "কোশলই" fier) 
অন্য নাম ছিল না। 
. _ শ্রীবৈকুষ্টনাথঃদেব। 
¢ ৪২১) 


(ক) খাঙ্গযদ্রুব্যের * আধারগুদি জল বা কেরোসিনের উপর 
রাখ সত্যই অহ্বিধাজনক ।--তবে যে-সক্কল জিনিষকে পিপড়ের 
আক্রমণ হইতে রক্ষা 'করিতে হইবে, সেগুলি কোনে! পায়া-বিশিষ্ট 
বাক্সে রাখিয়া, তাহার পায়াগুলির নীচে, কেরোসীন-মিশ্রিত-জল-পুর্ঘ 
কয়েকটি কোঁটা (সিগারেটের টিন বা এরূপ কিছু) এমনভাবে রাখা 
যাইতে পারে যে, পায়ার কোনো অংশ কোটার কিনারায় স্পর্শ “করিয়া 
না থাকে। ইহাতে পিপড়েগুলি বাকচিতে যাইবার" ty পাইবে না । 
চেষ্টা করিলেও ফিরিয়া আঁসিবে। বাক্সের কোনে অংশ দেয়ালকে 
না স্পর্শ করিয়া থাকে । থাবারের বাক্স, রাখিবার জন পাথরের জল- 
পায়া তৈরি পাওয়া বায় | 

(খ) যে জিনিষ পিপ,ড়ের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইবে - 
তাহার আঁধারের ঢাক্নীর উপর মোড়কে করিয়! কিছু কর্প.র. রাধিয়া 
দিলেও পিপীলিকা তাহা সহসা! স্পর্শ করে না। * oe 

গ্রভূপন্কুমার শ্যাম, 
সহকারী কীটতত্ববিদ্‌, ইণ্ডিয়ান টি-এসেসিয়েস্ন-. 
টক্লাই সিনামারা (আসাম )। 


লাল পিপীলিকা উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার' উপায় এবং এই 
পিপীলিক! বিষয়ে sate সমস্ত প্রকার সংবাদ নিয়লিখিত Bulleting 
পাওয়া at8c%,—Bulletin No. 23 of Pusa Agricultural 
Institute on “Insecticides” | Bat বার আনা মুল্যে এই কয়টি 


we সংখ্যা ) 


স্থানে পাওয়া যাঁয__হপারিন্টেণ্ডে্ট, গভরমেন্ট পিন্টিং প্রেস, 
কলিকাতা, থ্যাকার fers, fer নিউম্যান। 


. 


শ্রীরামকিশোর ate 
(৪৮) 
শিল্প হিসাবে কালো ব| নীল মধমলের উপর মাছের আশ বসিয়ে 
সুন্দর ছবি হতে পারে। এ কাঁজে কেবল বড় আশ নয়, ছোট আশেরও 
দর্কার। আঙ্রুলত!, শতদল Aa, ইংরেজি com ফুল, মাছ পাখী 
প্রভৃতির ছবিতে অঙ্কনের পর্য্যাযক্রমে বড় ও ছোট আঁশ ( অভাবে বড় 
আঁশকে কাচি দিয়ে ছোট ও স্থগোল এবং মানানসই করে) বসাতে হয়। , 
আঁশের ছবি বেশ সুদৃশ্য ও দীর্ঘকীলম্থায়ী হয়। কার্পেটে পশমের 
ফুল বা'ছবি ন! তুলে যদি বঙ্গনারী এদিকে মন দেন তাতে দেশে ' 
শিল্পকলার একট! নূতন শাখা উন্মেষিত হতে পারে | 
| গ্রচণ্ডীচরণ মিত্র । 
ত্রিপুরারাজ্যে হাতীর দাতের পাঁটা এবং অন্যবিধ দাতের শিল্পত্রব্য 
নিৰ্ম্মাণ হইয়! থাকে। দাতের জিনিষ পালিশ করার অন্ত 'মাছের 
আইস একমাত্র উপায়। হাঁতীর দাতের পাটা মূল্যবান্‌। ইহার জন্য 
দ্বাতের বেত তুলাইতে গেলে এ বেত ভিজা অবস্থায় প্রাখিয়া পাটা 
নির্মাণ করিতে হয়। সেই পাটা এত মস্থণ যে তাহার উপর সাপ 
* ছাড়িয়া দিলে ইহার চলৎশক্তি রহিত হয়। এই মাছের আইস দ্বারা 
এ মহ্থণতা সম্পাদন হইয়া থাকে। 
হাতীর দাতের কোট! ইত্যাদি মাছের আইসে এত পালিস হয় যে 
তাহ! বহুকাল থাকে । আমাদের বাড়ীতে লক্ষ্মীর পেটের! হাতীর 
দাতে প্রস্তত। ন্মরণাতীতকাল হইতে এই কৌটা সমভাবে মস্থপ 
রহিয়াছে। 
নারিকেল হুক! সচরাচর বাঁজীরে রং করিয়া! পালিশ করা wifes 
মাছের আইস দ্বারা একবার পালিশ হইলে আর পালিশ করিতে 
হয় না। হরিণের শিং মহিষের শিং এবং জঙ্গলী গবয়ের শিং দ্বারা - 
আমাদের দেশে সিন্দুরের কৌট! “প্রস্তুত হইয়া থাকে। যদি সিন্দুর 
সহযোগে এদব জিনিস ময়লা হইয়| যাঁর otal একরাজি ক্ষার- 
সংযুক্ত জলের মধ্যে ফেলিয়া রাখিতে হয়; তৎপরদিন মাছের আইশ 
দ্বারা পালিশ করিতে হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই প্রকারে সিন্দুরকলঙ্ক 
বেমালুম উঠিয়া যায়? | 
“Sw” নামক কিংখাব ধরণের বস্তু এরাজ্যে বিক্রয় হইয়া থাকে 
এবং বহুমূজ্য বটে। তানা.দ্বিবার ow হাতীর দাতের ভাতের “হান!” 
ব্যবহার করিতে হয়। কারণ কাঠের হানা ঘ।রা এত উৎকৃষ্ট কাজ হয় না। 
এজন্য মাঝে মাঝে এ হাতীর দাতের জিনিষ ati করিয়া ও রান্দ! 
করিয়া! লইতে হয়। : মাছের আইস দারা এই উভয়কার্ধা সুচারুরূপে 
rate হয়। say আরা মাছের আইস UW সহকারে WIG পাই 
_ সংগ্রহ করিয়া থাকি। 
আমাদের রাজ্যে লোহার উপর খুদদগারী away প্রস্তুত হইয়া 
থাকে কিন্ত মোন?রৈ খুদপারী হইলে পর মরিচা পড়িলে কেবল 
মাছের আইনী দ্বারা সেই wae aia পরিষ্কার করা যায়। 
কিন্তু অন্য কোন ধাতুথাকিনে এ কাৰ্য্য হয় না। আমার বোধহয় 
সোনার পরম এবং দাতের পরমাণু Gale ধাতুর ও কাঠের পরমাণু 
হইতে বিভিন্ন। দোনার “cea” কাজৰ রামদা, বঠি-দা, এবং 
শুপারীর জাতী প্রস্তুতি দ্রব্য আমাদের সকলের ধরেই আছে। এজন্ত 
এনব দ্রব্যের পালি করিবার উপায় আমার জানা আছে | 
আগৃরতলা, প্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর । * 


মাছের বড় আশ দিয়! জাপংলে নকল মুক্ত! প্রস্তুত হইতেছে-ইহা 


বেতালের বৈঠক 


৮৬৭ | 





Culture Pearl নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এ নকল মুক্ত। এমন 
হুবহু আসলের মতন হইতেছে যে পাক জনুরীদেরও বাছিয়! ধরিতে 
ধোঁকা লাঁগিতেছে। কেমন করিয়া প্রস্তুত হইতেছে সেইটিই ব্যবসায়ের 
গোপন তব, ব্যবসায়ীরা ফাশ করে নাই । 

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। 


বড় বড় মাছের আঁশ হইতে ইউরোপে, বিশেষতঃ জার্মানীতে, 
নকল গহনা, কৃত্রিম পুষ্প, থচিত দ্রব্যাদি তৈয়ারী হয়। আশগুলি 
নরম, স্থাী, fafa, উজ্বল ও. রঙ্গীল করিবার বিভিন্ন প্রণালী আছে। 
সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যবহার হইতেছে “মুক্তাসার” ( Pearl 
* Essence) তৈযারী করিবার অন্ক--যাহ। অধিকাংশ নকল zeta 
প্রধান উপাদান। ডেদ্‌ নামক একপ্রকার মৎস্তের আশ এই কাজে 
বিশেষ করিয়া লাগান হয়। উহা! আমাদের দেশের কুর্চি-বাটার মত। 
আঁশগুলিকে বহুবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়| দ্বারা একপ্রকায় রঙজতোঙ্ছল 
গুঁড়া পদার্থে পরিণত কিয়! গলিত শিরিমের সহিত মিশ্রিত করা হয়। 
এই তরল মুক্তাদায় সরু নলীর দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন মাপের কাঁচের খোলে 
দুই এক ফোটা প্রবেশ করাইয়া ভিতরে চতুর্দিকে লেপন করা হুয়। 
পরে গর্ভগুলি মোম দিয়! পূরণ করা হইলে নকল মুক্ত! প্রস্তুত হয়। 
যুদ্ধের পূর্বে রুশিয়া হইতে আশ আম্দানি করিয়া ফ্রান্সে এই 
প্রাচ্য fatta ( Essence of Orient) তৈয়ারী হইত । এখন ইহার 
বিনিময়ে মার্কিন হইতে অন্ত জিনিষ আমে । 
যাহা হউক উপরোক্ত উপায়গুলি সাধারণতঃ সম্ভবপর নহে। বেশ 
ভাল মতলব হইতেছে এই যে মৎস্তের হাড় অশাশ প্রভৃতি পিষিয়া গু'ড়া 
করিয়া জমিতে সর দেওয়া | পর উহ! সীল্ফিউরিক এমিড দিয়) 
পুড়াইয়া লইলে fish guano তৈয়ারী হয়। ইহ! গোলাপ, চন্দ্রমলিকা 
প্রভৃতি দামী ফুলগাঁছের বিশিষ্ট সাঁর। প্রতিবৎসর অনেক টাকার 
আম্দানি হয়। 
্রজীবনতার! হালদার। 
(84) ও ৬ 
প্রাচীন ভারতে আদম-স্থমারীর ব্যবস্থা ছিল। আমর! কৌটিলোর 
অর্থশান্রে সে কথা পাই। তখন “গোপ” AIG এক শ্রেণীর কর্মচারী 
থাকৃতেন, তাদের অধীনে কতকগুলি গ্রাম থাকৃত ৷ তাদের ate ছিল 
সেই-সব গ্রামের সঠিক বিবরণ রাখ! । প্রত্যেক গ্রামে কজন লোক থাকৃত 
তা ঠিক করাও তাদের কাজ ছিল। এখন যেমন দশ বৎসর অন্তর আদম- 
RAD নেওয়া! হয়, তখন সেরকম ছিল না। তখন গ্রামের লোকমংখা। 
একেবারে ঠিক Fal থাবৃত। আবার দেই কর্মচারীকে সেই গ্রামে 
কজন কৃষক, কজন রাখাল, কজন ব্যবসায়ী, কজন fatal, কজন মঞ্জুর, 
কজন কৃতদাস ও কত পশু আছে তারও বিবরণ রাঁথুতে হত। আবার 
প্রত্যেক বাড়ীতে কজন বুদ্ধ, কজন শিশু, তাদের আয় ব্যয়, জীবিকা 
ও চরিতের কথাও লিখে রাঁথতে হত। এতে বোঝা যাচ্ছে মেকালের 
আদম-নুমারী এখনকার চেয়েও অনেক উৎকৃষ্ট ছিল, কারণ তাতে 
সবলোকেদের আয়-ব্যয়েরও হিসাব থাকৃত,ষা এখন একেবারেই 
থাকে না। শ্রীফণীন্্রনাথ az | 
' মৌগলযুগে ভারতে আদমহ্মারী ছিল কি না বল্তে পারি না; 
কিন্তু প্রাচীন ভারতে, অন্ততঃ চন্দ্রগুণ্ডের রাজত্বকালে যে আদমসুমারীর 
চলন ছিল দে সম্বন্ধে মেগাস্থিনিদ্‌ তৃতীয় ভাগ, ৩২ খণ্ডে লিখিত আছে, 
“তৃতীয় অধ্যক্ষমমিতি তাহার অনুসন্ধান কার্ধ্যে নিযুক্ত ছিলেন৷... 
প্রজাদের উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর মধ্যে জন্ম ও AE] কত হইল তাহা 
রাজ-সনকারের জ্ঞানগৌচর থাকে, ইহাও এই ব্যবস্থার একটি উদ্দে 
fea’ এ-নব খবর এবং রাজকাধ্য সম্বন্ধীয় Wh অন্থান্ঠ 
t 


1৮৬৮ 





যার সংগ্রহ করতেন প্রাচীন ভারতে তাদের প্রধান কর্মচারীর নাম 
ছিল সমাহর্তী; ভার নিম কর্মচারীদের নাম স্থানিক' এবং তাদের 
নিম গ্রাম্য কর্মচারীদের নাম ছিল 'গোপ'। গোপগণ আর আর 
রাজকীয় খবরের সঙ্গে সঙ্গে নিমলিখিত খবরগুলোও সংগ্রহ কর্তেন। 
(১) প্রত্যেক গ্রামে চারিবর্ণের অধিবাসীদের সংখা গণনা, (২) কৃষক, 
গোপালক, বর্ণিক, শিল্পী, দাস, প্রত্যেক গৃহের বাঁলবৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ 
সকলের সংখ্যা গণনা এবং তাদের চরিত্র, কর্ম, আয় (আঁজীব) এবং 
ব্যয় নির্ধারণ, (৩).""করদাতা ও করমুক্ত পরিবারের সংখ্যা নিদ্ধীরণ-..। 
এ ছাড়া সমাহর্তীর সাহাধ্যকীরী চরগণকেও পৃথকভাবে নিম্নলিখিত 
সংবাদ্গুলো সংগ্রহ করতে. হোত।--(১) প্রত্যেক গ্রামের মোট * 
অধিবাসীদের এবং গৃহপরিবারবর্গের সংখ্যা গণনা; এবং প্রত্যেক 
পরিবারের জাতি ও কর্মের হিসাব। (২) করমুক্ত গৃহগুলির সংখ্য 
নির্দেশ। (৩ প্রত্যেক পরিবারের আয় ও .ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ | 
(৪) প্রত্যেক গৃহের গৃহপালিত জন্তদের সংখ্য| নির্দার৭।” (অর্থশান্ত, 
সমাহর্তৃপ্রচার, ২য় ভাগ, ১৪২ পৃঃ)। কাজেই বোঝা যায় প্রাচীন 
ভারতে আদম-সুমারী a cry (সমাহার) প্রচলিত ছিল। এ 
সম্বন্ধে শ্রাবণের “উপাসনা দ্রষ্টব্য । a 
শৈলেন রায়। . 
গৌরী লাইব্রেরী, নেত্রকোণা। 
(৪৯ ), 


“খয়ের ay কোনও ব্যক্তির নাম নহে। শব্দটির প্রকৃত উচ্চারণ 
খায়ের খাহ। ইহা ফারসী ভাষার একটি যৌগিক শব্দ। খায়েরস শুভ, 
মঙ্গল এবং খাহ--খাওয়াস্তন ধাতুর অনুস্তা-ইচ্ছা করা । অতএব 
“খায়ের ate’ শব্দটির অর্থ হইল শুভেচ্ছু বা শুভাকাজ্কী। ক্রমে 
শব্দটির অর্থ বিকৃত হইয়| বর্তমান অর্থে উপস্থিত হুইয়াছে। শব্দের 
অর্থবিকৃতির এটি একটি উদ্দাহরণ। খায়ের খাই'-_খায়েরথাহি__মানে 
শুভেচ্ছা । 

*  খ্টেসামুদেরা সদাই প্রভু ঝা মুরুব্বি মঙ্গলকামী বলিয়া নিজেদের 
জাহির করিতে থাকে ; তাই তাঁরা খায়ের-খাঁহ,। পরে পানী-অনভিজ্ঞ 
লোকেরা খাহ, শব্দের প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়। মনে করিল উহা খা; 
তাহা হইতে. খয়ের খা” ও থয়ের খাই শব্দ প্রচলিত হইল। উহা 
অশুদ্ধ; কোনো খী সাহেবের সহিত উহার সংঅব নাই। 

আবুল ওয়াদুদ । 


(ee) 


সিংহ উপাধিধারী রানগণের নামাঙ্কিত অষ্ঈকৌণ-বিশিষ্ট বর্ণ ও" 


রজত-নির্দ্বিত মুদ্রা এ পর্য্যন্ত অনেকগুলি aes হইয়াছে। কয়েক 
বৎসর হইল, আমি রাজেখর সিংহ atte একটি বর্ণমুদর। প্রত্যক্ষ 
করিয়াছি। সমপ্রতি ব্রজনাথ সিংহ নামাঞ্কিত একটি areal এক 
মুয়লমান কৃষকের নিকট দেখিয়াছি। এ মুদ্রার এক পৃষ্ঠে “শ্রী 
রাধাকৃষ্-চরণকমল-মকরন্দ-মধুকরদ)” এবং অপরপৃষ্ঠে “AA দেব 
রত্রজনাথ সিংহ নৃপস্য শীকে ১৭৩৯” লিখিত আছে। 

এই সিংহ উপাধিধারী রাঁজগণ আসামের আহোম বংশীয়। ইহারা 
বাঙ্গালী নহেন। . 

প্রীহরিপ্রসন দাসপ্তপ্ত। 


ed es 
আসামের আহোম নৃপতিগণ ছুইপ্রকারের মুদ্রা দেশে চাঁলাইয়া-. 


ছিলেন। এক্প্রকারের আকৃতি বৃত্তাভাদের মত, অন্থপ্রকীরের আকৃতি 
ইঁকোণ-বিশিষ্ট 1 সাধারণতঃ দেখিতে কীঠালের, বীচির মত "বলিয়া 
প্রথমপ্রকীর WAC এই দেশে “কঠালগুটীয়া মোহর” বলিয়া থাকে এবং 


প্রবানী-_ আশ্বিন, ১৩২৮ 


| ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রার 
ভিন্ন fea শকান্ব-যুক্ত ভিন্ন ভিন্ন আহোম নৃপতির নামে চলিত অস্ত 
মুদ্রা না থাকিলেও অন্ততঃ ২1১ টি “রজামোহর টকা" এখনও আমাদের 
প্রায় ঘুরে ঘরে আছে। মুদ্রার অক্ষরগুলির আকৃতি বর্তমান চলিত 
ছাঁপার অক্ষরের মত বেশ পরিষ্কার । 
বৃদ্ধার গৃচ্ছিত দিকিটি যে সপ্তত্রিংশ আহোম নৃপতি দেব 
চত্রকান্ত সিংহ বা "্চু-দিন-ফা”র রাজত্বকালে প্রচলিত দুদ্রা তাহাতে 
কিঞিৎ্মাত্র সন্দেহ নাই। where চন্দ্ৰকান্ত সিংহের রাঁজত্ব-কাল 
১৭১৮ শকাব্দ বা ১৮১* খষ্টাব্দ হইতে ১৭৪* শকাব্দ ব1 ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ 
ordre 1 বোধ হয় ব্বর্গদেব orate সিংহের রাজত্বের শেষ সময়ে মুদ্রিত 
১৮৪০ শকাব্দের এই মুদ্রাই আহোম নৃপতিগণের রাজত্বের শেষ মুদ্রা 
হইবে। কারণ স্ব্গদের চন্দ্রকান্ত সিংহের রাজত্বের শেষ বৎসরেই 
আদামে সেই ভীঘণ “মান আক্রমণ” হয় এবং সেই সুত্রে আসাম বৃটিশ 
অধিকারে আসে। 
, শ্আদ্যনাথ শৰ্ম্মা | 
(৫২ ) 


ভারতবর্ষের যে প্রদদেশগুলিতে মুসলমানদের প্রভাব অধিক বিভৃত 
দেই নেই প্রদেশেই HAT আছে; পাঁইখানারও সেই দেই স্থানেই. 
প্রথম প্রচলন। সংযুক্ত প্রদেশ ও বিহার অঞ্চল হইতেই মেথরের। 
অন্থান্ত প্রদেশে fin বাস করিতেছে । শব্দটিও. পারনী--“সেহ তর্” ; 
অর্থাৎ ‘শ্রেষ্ট । “পায়খানা” “সে'ৎখানা” (সেহৎথান।) প্রভৃতি শব্দও 
পারসী। VAT কাজ লইতে হইবে বনিয়াই হউক অথবা-বিভ্রপ 
করিয়াই হউক মেহতর্‌ উপাঁধির উৎপত্তি হইয়া খাকিবে। চিৎ্রাল 
রাজ্যের শাদনকর্তার আখ্যা “মেহতর্”। 

খ্রীনরেন্্রনাথ সেন। 
(৫৪) 


মৃতদেহ পরিহার করিবার ব্যবস্থা তিন রকমে হইতে গারে--( ১) 


জলে বা স্থলে কোথাও ফেনিয়। দেওয়া, (২) মাটিতে পুতিয়া ফেনা, 
(৩) অগ্রিতে Awa ফেলা। মানুষের জীবনযাত্রাপ্রণালী ও 
সভ্যতার অবস্থার অনুযায়ী সমাজে YAS CA ব্যবস্থা হইয়। থাকে; 
যারা যাষাবর, তাঁর! মৃতদেহ ফেলিয়। দিয়া দে স্থান ছাঁড়িয়। চলিয়া যায়; 
স্থায়ী বামিন্দার। হয় পুতিয়া ফেলে, নয় পোড়ায় । বৈদিক সময়ে 
ভারতে এ তিন রকম ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল 

যে নিথাতা, যে We, ঘে চোদ্ধিতাঃ। 

FAY তান্‌ অগ্ন আবহ পিতৃন্‌ হবিষে অত্তবে ॥ 

-অথর্ব বেদ, ১৮২।৩৪। 


প্রজীমোহর” নাম এই দেশে চলিত। 


যাহারা প্রোথিত, যাহার! দগ্ধ, যাহার! উচ্চ স্থানে রক্ষিত, সেইসকল | 


পিতৃগণকে, হে অগ্নি, তুমি হবি ভক্ষণে আহ্বান করে| 


“a, ম্যাক্ডোনেল "ও কীথ প্রমুখ পণ্ডিতের! স্থির করিয়াছেন ৭ 


যে প্রাচীন ভারতে মৃতদেহ দাহ করা, প্রোথিত করা, অথবা! কোনে 
উচ্চ স্থানে রাখিয়া পশুপক্ষী দ্বার! খাওয়ানো হইতু । . . 

আল্‌-বেরুনীও সাক্ষ্য fiat গিয়াছেন যে ভারুতব্ধে এ তিন রকম 
প্রথাই প্রছলিত ছিল; কিছুকাল পরে atatue *মৃতদেহ দাহ করিরার 
ব্যবস্থা প্রচলিত করেন 12১1 Beruni’s India, Vol. II, 
Pp. 167. 

মহাভারতের আদিপর্ব্রে ৯* পরিচ্ছেদে মৃতদেহ aarti এ ভিন 
রকম নিয়মেরই উল্লেখ আছে। 

সেই ত্ৰিবিধ সৎকার-প্রথার একটি এখন হিন্দুর! গ্রহণ ও পালন 
করিতেছে দাহ করিয়া; মুসলমানেরা অন্ত প্রথায় প্রোথিত করিতেছে; 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


তিব্বতী ও পার্সীঁরা মৃতদেহ ফেলিয়া রাথিয়। পক্ষী বা পশু দিয়া খাওয়া- 
ইতেছে। প্রাচীন কালে বৈশালীর লিচ্ছবিগণ মৃতদেহ ফেলিয়া দিত 
(see Vincent Smiith’s History of India, p, 135; Rap- 
son’s Ancient India, p. 169 ; Cunninghams Geography 
of Ancient India, p. 443) যবদ্ধীপের হিন্দুরা মৃতদেহ সুর্য্যকে 
বোন করে-_অর্থাৎ রোদে শুকায়। অনেক অসভ্য দেশে মৃতব্যক্তির 
Brats মৃতদেহ ভক্ষণ করিয়! থাকে । 

হিন্দু সাধুসন্যা নীদের মৃতদেহ হয় জলে নয় স্থলে সমাহিত করা হয়; 
তার কারণ, সাধু ব্যক্তি জীবহিতে আত্মেৎসর্গ করেন এবং মরণাস্তেও 
দেহ জীবভোজ্য রূপে উৎসর্গ করিয়! যান; জলে মাঁছ কুমীর কচ্ছপ 
প্রভৃতি ও স্থলে কীটাদি তাদের দেহ ভক্ষণ করিয়| উপকৃত হয়। 

নানা জাতির মধ্যে একই ব্যাপারের বিভিন্ন প্রথ! প্রবর্তিত হওয়ার 
কারণ দেশের সমাজের সভ্যতার অবস্থার উপর নির্ভর করে। সেই 
প্রথ ক্রমে তাদের ধর্মানুষ্ঠানে পরিণত হয় ও তাহ! সমর্থনের জন্ত শান 
রচিত হয়। 

সরল প্রকার মৃতসৎকার-বিধির মধ্যে দাহ করাই বিজ্ঞানের মতে 
উৎকৃষ্ট, যেহেতু তাহ! জীবিতদের স্থান এবং স্বাস্থা ছুইই নষ্ট করে না। 

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় । 
পর্জন্মে বিশ্বাস প্রত্যেক ধর্মের মূলেই বর্তমান আছে। অনেক 
7 FAS জাতি এখনও কোনে! দেবতার বা ঈশ্বরের পুজা করে না, কিন্ত 

" আপনাদের পরলৌকগত পূর্বপুরুষগণের পূঞ্জা করিয়। থাঁকে। 
চীনদেশে ও জাপানে এখনও বহুসংখ্যক পিতৃপুরুষপুজা-ধর্মবলম্বী 
(shintoist) লোক আঁছে। মৃত্যুর পর জীবাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে 
মানব-সমাজে যে-সকল বিশ্বাম প্রচলিত দেখা যায় তাহাদের মোটামুটি 
তিন স্তরে বিভাগ কর যাইতে পারে। প্রথম ও আদিম স্তরের 
মানব জীবিত ও মৃতের মধ্যে ব্যবধান সম্যকরূণে প্রণিধান করিতে 
পারিত না, ও সেজন্য মরিয়া গেলেও যে মানুষ আবার বীচিয়া 
উঠিতে পারে এ বিশ্বাস, তাহার মনে ছিল। (বানর-শিশু মরিয়া 
গেলেও তাহার মাতা অনেকদিন, পর্যন্ত তাহাকে বুকে ধরিয়া! রাখে, 
কিছুতেই ছাঁড়িতে চাহে ali) ‘Haw আত্মীয়-স্বজনের মৃতদেহ 
মানুষ যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়! রক্ষা করিত । (আমাদের দেশেও 
সর্পাঘাতে মৃত ATA দাহ কর! হয় ali) এই বিখীসের 
বশবর্তী হইয়! পেরু ও ঈজিপ্টে মৃতদেহকে ee করিয়া ( mummy ) 
রক্ষ। করার প্রথা প্রচলিত" হইয়।ছিল। প্রশস্ত মহাসাগরের কোনো 
কোনো দ্বীপে শবদেহকে গীছের উপর রক্ষ| করা হয়। পাশাঁদের 
মৌন-মন্দিরে শব রক্ষাও এই প্রথার স্মারক। ( উন্মুক্ত স্থানে রক্ষা 
করিলেও অবশ্য পাখীতে খাইয়া যাইতে পারে 1 ) 

দ্বিতীয় যুগের মানব প্রেতাতজ্মাকে ভয় করিত ও পাছে costal 





তাহার কোনো অনিষ্ট করে এই আশঙ্কায় তাহাকে মৃত্তিকা-নিয়ে, 
প্রোথিত করিয়া উপরে পাথর চাপাইতে আরস্ত করিল। ইহা হইতে 


"_ কবরে পাথর চাপানোর উৎপত্তি। এ যুগেও মানুষ অশরীরী আত্মার 
সম্যক ধারণা করিতে পারে নাই।- আবার ভবিষ্যতে কোনো 
একদিন যাক্তীয় যৃণ্তব্যক্তিগণ পুনরুখান করিবে ( resurrection ) 
সমাজবিশেষে এই বিশ্বাস হইতে কবর দেওয়ার প্রচলন হইয়াছে। হুসভ্য 
খৃষ্টিয়ানপণ বিশ্বাস করেন যে তাহারা! শেষবিচার-দিবদে সশরীরে কবর 
হইতে উথথান ধরিয়া পরলোকে যাত্রা! করিবেন। 
তৃতীয় যুগে মানুষ দেহমুন্ত আত্মার ধারণ করিতে পারিয়াছিল, 
ASS আর শবদেই রক্ষার কোনে। Alessi বোধ করে নাই, ও 
এই সময়” হইতেই মৃতদেহ দাহ কর! প্রচলিত হইয়াছে। অবিনশ্বর 
আত্মাই পরলোকে বাস করে, পার্থিব জড়দেহ নহে, ইহাই অপেক্ষাকৃত 


বেতালের বৈঠক 





৮৬৯ 


NAA 





wey যুগের মানবের বিশ্বাস । তবে প্রথম যাহার! শবদাহ করিতে 
আরম্ভ করে তাঁহাদের মধ্যে ভূতের was বিলক্ষণ ছিল। দাহ 
করিলে ভূতের উপদ্রব হইতে অনেকটা! নিশ্চিন্ত হওয়! যায়। আমাদের 
দেশে এখনও শবদেহ অনতিবিলম্বে দাহ করাই প্রথা। শব দাহ 
করিলে যে সুদ্দ্র আতা ga শরীর হইতে মুক্ত হয় কালক্রমে এই 
বিশ্বাসের প্রচলন হইয়া থাকিবে । ডাঃ রাঁজেন্্রলাল মিত্রের মতে খৃঃ পুঃ 
. ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষেও মৃতদেহ প্রোথিত কর! হইত। 
তৎপরে শবদাঁহ করিয়া তাঁহার sy ও অস্থি প্রোথিত করা হইত। 
অনু[ন দুই সহস্র বৎসর পূর্বের দাহ করিয়া অস্থি কোনো পবিত্র নদীর 
জলে নিক্ষেপ করার প্রথা প্রচলিত হয়, তাহাই অদ্যাবধি বর্তমান আছে। 
সকল সমীজেই এককালে মৃতদেহ প্রোথিত কর! হইত, পরে দাহ করার 
প্রচলন হয় ।--কেবল ইউরোপে খ ষ্টধর্শ প্রচলনের পূর্বে গ্রীস ও "রোমে 
মৃতদেহ দাহ Fal হইত, কিন্তু পরবর্তী যুগে খৃষ্টানগণ resurrection 
বিশ্বাস করায় শবদেহ পৌঁড়াইয় নষ্ট না করিয়া কবর দেওয়া হয়। 

হিন্দু সাধু ও সন্যাসীগণের মৃতদেহ যে দাহ না করিয়া! কবর দেওয়! হয় 
তাহার কারণ লোকের বিশ্বাদ এই যে, যে স্থানে সাধুপুরুষের “দেহরক্ষা” 


- কর! হয় Stel এক পবিত্র তীর্থ বিশেষ। এই সাধুসন্ন্যাসীর সমাধিরপ 


Tcl যাত্রী সমাগম, মেলা, পুজাপাঠ, কঠিন রোগের Gay প্রাপ্তি ও 
অষ্যান্য অলৌকিক ব্যাপার দৃষ্ট হয়। পীরের দর্গীরও এইভাবে উৎপত্তি। 

মৃতদেহ দাহ করাই স্বাস্থাবিজ্ঞান-দম্মত ও উন্নততর: সভ্যতার 
পরিচায়ক । পাশ্চাত্য দেশেও এখন অনেকে মৃতদেহ দাহ করিয়া 
থাকেন (Crematorium) | এবিষয়ে সভ্য মানব কবি ওমর 
খৈয়ামের সহিত একমত s— 

“And those who husbanded the Golden Grain, 

And those who flung it to the Winds like Rain, 

Alike to no such aureate Earth are turn’d. 

As, buried once, Men want dug up again. 


শ্রীযোগেন্দ্রন।থ ঘোষ 
(পাটনা কলেজ )। 
(৫৬) a 
অশ্রজল দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রন্থি ও গ্রস্থিসংদগ্র অন্তভূতিবহ ও ভাববছ 
aga উত্তেজনাদগ্রাঁত আব-বিশেষ । ভাববহ স্ারুগুলি মস্তিঘের সঙ্গে 
সংযুক্ত । অতি হর্ষ ও বিষাদে সেই ভাববহ aty উত্তেজিত হুইলে 
দর্শনেজিয়ের জলম্রাবী গ্রনস্থিগুলিও উত্তেজিত হয় ও তাহ! হইতে 
waa ঘটিতে থাকে । মনোবিজ্ঞান (psychology) ও শারীর 
বিজ্ঞান ( physiology ) সগ্ব্ধে পুস্তকে বিস্তৃত বিবরণ অনুমন্ধেয় । 
শ্ীমোহিতমোহন রায় চৌধুরী | 
(av) 
বরের সঙ্গে যে বালক যায় তাঁর নাম নিদ্‌-বর নয় ; তাঁকে মিত-বর 
বলে। মিত শব্দ মিত্র শব্দের অপ্রভ্রংশ ; মিত্র-বর মালে যে ব্যক্তি 
আসল বরের মিত্র, অর্থাৎ বরস্থানীয়। পূর্বে সকল সমাজেই প্রতি- 
নিধির দ্বারা বিবাহ সম্পন্ন হইত; আঁসল বর কোনো কারণে বিবাহ- 
সভায় উপস্থিত হইতে না rife বরের মনোনীত প্রতিনিধি বরের 
হইয়া বধুকে বিবাহ করিয়া আনিতে পারিত। সেই প্রথা ক্রমে লুপ্ত 


-হুইয়া গেলেও তাহা নিশ্চিহ হইয়া যায় নাই-.এখনো। বরের সঙ্গে 


মিত-বর যায়। এই মিত-বর প্রায়ই বরের ছোট ভাই--বধুর দেবর 
অর্থাৎ বিতীয় বর-_হয়। ইজিপ্ট দেশে এখনো! প্রতিনিধির মার্ফতে 
বিবাহ কর! চলে। - 


চার বন্দ্যোপাধ্যায় | J 
t 


৮৭5 | প্রবাসী__আশ্বিন, ১৩২৮ এ. [২১শ ভাগ; ১ম খণ্ড 


নদীয়! জেলায় বরের সহচরের নাম "কোলবর” ; ২৪ পরগণায় ব্যক্তির! ইহাদের কার্ধ্যপ্রণালী বুঝিতে পারে না। ফ্রিমেসন সংপ্রদায়ে 
ইহার নাম নিত্বর। ইহ! পুরাকালীন alts জাতির রাক্ষণ-বিবাহের ধন-বিতিন্সত। জাতি-বিভিন্নতা প্রভৃতি কোনরূপ বিভিন্নতা নাই। গুপ্ত- 
অবশেষ চিহ্ন । “হিত্বা feel চ ভিত্বা চ ক্রোশন্তীং ards তথা ভাবে রহিয়া আত্মশক্তির বিকাশ ও ক্লিষ্ট মানবতার প্রতি সঙ্থানুভূতি 
প্রসহা কণ্তাহরণং রাক্ষসে| বিধিরুচাতে ॥"--মনু। .“বিবাহ” ন| “উদ্বাহ” প্রদর্শনই ইহাদের ভিতরকার উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। প্রেম, দান এবং 
করার অর্থই হইতেছে_উর্দে বহন করা। Ga জাতি বা aga ভ্রাতৃভার ইহাদের মূলনীতি । 
জাতির সুন্দরী কন্যাকে অসহায় অবস্থায় পাইলেই আঁধ্য জাতি a ফিমেসন্-শ্রেণীভূক্ত হইতে হইলে দীক্ষ। গ্রহণ করিতে হয়। Wat 
সভ্য জাঁতি তাহাদের উর্দ্ধে বহন করিয়া লইয়া গিয়া পুরাকাঁলে গ্রহণ-কালকে গম্ভীর এবং ভয়পূর্ণ করিবার জন্য লব ফ্রিমেসনের গলে 
বিবাহ করিয়াছেন। অম্বরকন্যাহরণ একাকী স্থবিধাজনক হন না, সেই ফাঁসি দিয়! রজ্জুতে আবদ্ধ কর! হয় এবং মস্তকের নিকট 'তরবারি রাখা 
জন্য একটি সঙ্গীর দর্কার। সেই সঙ্গীই এখন নীতবর ব নেতাবর হয়। তৎকালে নবস্রমেনন্কেও নানাবিধ শপথ করিতে হয়। এই 








নামে পরিচিত হইতেছে । . দীক্ষার নাম ডিগ্রীলাত। দীক্ষাগ্রহণ করার পর নবফীমেসন্কে সকল 
মন্মথ Bate 1 *বিষয় গোপন করিয়া উপরিলিখিত . নীভিত্রয়ের বিকাশপথে অগ্রসর 
i ( ৫৯ ) iE হইতে হয় | A 


__ আদিশুর রাজ! সম্ভবত দশম-শতাব্বীতে (কারে! মতে ৮ম নতাবীতে) he ভ্রাতৃত্বের মধ্য be জগতে i bb 

একট প্রধান লক্ষ্য। সাঁধনাঘারা ইহার! নানাবিধ শক্তি al 

কান্যকুজ হইতে পঞ্চ তাম আনয়ন করেন (৯৪২ খবষটাকে)। সেই গাকেন। দানশীলতা ইহাদের প্রধান গুণ । Gal এই সমপ্রদায়ের 
পঞ্চ ব্রাহ্মণের ৫৬ পুত্র জন্মে। সেই ৫৬ ব্রাক্ষণকে বাস করিবার জন্য চিন বা হা 


আদিশূর রাঢ়ে ৫৬ খানি গ্রাম প্রদান করেন। সেই ৫৬ IAA নাম . 
কাৰ্য্য ata করিয়! থাকেন। বড় বড় হাসপাতান নির্ধাণ প্রভৃতি জন- - 
হইতে গ্রামবাসী আান্মাপসন্তানদের বাই পরি প্রচলিত হয়। নেই ৬ হিতকর কার্ধ্য তাহাদের কীর্তি। এখনও অনেক মেসন এরূপ কাধ্য 


টা হি banal SE ad lio Lao করিয়া থাকেন। মানবঙ্াতি ভীহাদের হস্ত হইতে প্রভু উপকার 

গান্ুলী ( বৰ্দমান জেলায় সাক্টিগড় বা শক্তিগড়ের কাছে), ইত্যাদি। লা করিতেছে । ইবিভৃতিূষণচট্টাপাধায়। > 

প্রত্যেক ব্রাহ্মণের উপাধি উপাধ্যায়; জা সঙ্গে উপাধ্যায় ভার 

উপাধি যোগ করিয়! বর্তমান বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি পদবীর সৃষ্টি wae 

হইয়াছে; অধিকাংশ পদবী এখনো কেবল মান্র গ্রাম-নীমেই প্রচলিত * ভারতবাসীরা চীন জাপান বা তিব্বত জয় করেছিলেন কি না, তার 
কোন এ্ঁতিহীসিক প্রমাণ নেই। তবে এটা ঠিক যে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম 

প্রচার করতে বাঙীলী পত্তিতরা গিয়েছিলেন। বাঙালী পণ্ডিত 


আছে, যেমন-_কাঞ্রিলাল, পাঁলধি, ইত্যাদি । বারেন্ ব্রাহ্মণদ্রে গাই বা 
গঁ wea; বিশেষ 
are. পদবী এ ৫৬ ই ছাড় ae নিরাকার দীপদ্ধরকে নিয়ে যাবার জন্যে তিব্বতের রাঁজা লোক পাঁঠিয়েছিলেন। 
ষটব্য-_বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-_্রীনগেত্রনাথ বস, সম্ক্ধনির্ণয়- ৃ্‌ 
Feta দীপঙ্কর গিয়ে তিব্বতে নতুন ভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার করেন। তিনি 
বারি রঃ ছাড়া আরও অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিত fers গিয়েছিলেন। দে se 
চারু বন্দোপাধ্যায়। 
eo | শরৎচন্দ্র দাসের “Indian Pandits in the Land of Snow” 
° ইতিহাস, ঢাকার ইতিহাস প্রভৃতি বইএ ভাল 
ফ্রিমেসন্রি একটি গুপ্ত সম্প্রদায় বিশেষ। এই সম্তীনাগ অতি এব বৌদ্ধধর্ম যে তিব্বত টিটি চীনে 
প্রাচীন এবং রাজনৈতিক, কারণে গঠিত হইয়াছিল। প্রাচীনকালে যখন . এবং ক্রমশঃ জাপানে বিস্তৃত হয়ে পড়ে, মে মম্বন্ধে কৌন সন্দেহ নাই। 
রোমান প্রজার! রোমান" জমীদারগণ কর্তৃক ভীষণরূপে ম্মত্যাচরিত তবে জাপানে একখান!” খুব প্রাচীন পুথি আছে, যার অক্ষরের সঙ্গে 
হইতেছিল, সেই সময় রোমান রাজমিদ্রিগণ তাঁহাদের অত্যাচার হইতে বাংল! অক্ষরের খুব মিল আছে! দীনেশ-বাবু Sta বঙ্গভাষা ও 
- মুক্তিলাভের জন্ত একটি গুপ্সপ্দায় সি করেন। .এই CWT সাহিত্যে সে wate উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়! যবদ্বীপে, বলিদ্বীপে . 
রোমানপ্রজার সুখ ও শাস্তি বিধান Me বিলুপ্ত হইয়! যায় নাই, গ্রামে, বরুণদ্বীপে ভারতবাদীদের উপনিবেশ অনেক আগে" ছিল। 
উহা মধ্যযুগে ইউরোপের রাঁজনৈতিকক্ষেত্রে যথেষ্ট AAT! প্রকাশ জাপানী পণ্ডিত ওকাকুরা ও কিমুরা প্রচার করেছেন যে জাপানীর! 
করিয়াছিল। রাজঅত্যাচার ও প্রজাপীড়নের বিরুদ্ধে উহ! ছিল এক্‌ বাঙালী বংশীয়। এ সম্বন্ধে যাঁরা বেশী জান্তে চান ভারা আমার 
অমোঘ অন্ত | এই সম্প্রদায়ের বিচারকগণ দ্বারা রাজার বিচার হইত। লেখা Greater India Beyond the Seas: (al হিন্দস্থান 
ইহারা রাজার প্রাণদণ্ড পর্যাস্ত দিতে পাঁরিতেন। কিন্তু বহু বিদ্রোহের রিভিউতে বার হচ্ছে) পুড়তে পারেন | ডাজীর রাধাকুমুর 
পর ইউরোপে যখন ডেমক্রাসী প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে . মুথোপাধ্যায়ও এসম্বন্ধে Commonweal কাগজে অনেক প্রবন্ধ 
রাজ-ক্ষমত! ও রাজ-অত্যাচার কমিতে লাগিল, তখন উহ! আর রাজ, বার করেছিলেন। ফরাসী পণ্ডিত মাসিয় ফুশে গাম দেশে হিন্দু -) 
নৈতিক সপ প্রদায়রূপে রহিল al একটি মখ্যস প্রদায়রূপে গড়ি উঠিল। উপনিবেশ সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করেছেন ? সে-স্র Bulletin 
ইহা এক্ষণে পৃথিবীর সর্বত্রই ছড়াইয়! পড়িয়াছে। এই সম্প্রদায়ের de Ecole de Francais de Extreme Orient কাকে. 
মধ্যে বহু শাখা প্রশাখা এবং পদ আছে। ক্রিমেসনগণের কর্তপ্রণাঁলী প্রকাশিত হয়েছে। আর শীঘ্রই স্যসিয় freee. aa এ ATE 
weil ও অতি গুপ্তভাবে সম্পাদিত হইয্নাছে। হহাদের কাব্যপ্রণালী , বক্তা দিতে এদেশে না 1 
সম্বন্ধে যাবতীয় পরামর্শ অতিগুপ্তভাবে রাব্রিকালেই হইয় থাঁকে। _ শ্রীফণীজনাথ রস । 
“Rated কতকগুলি গুপ্তসঙ্কেত ও গুপ্তশব্দ আছে যাহার জল সাধারণ. oh | : 
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মডার্ন্রিভিউ ও প্রবাসীতে কলিকাত! 
বিশ্ববিগ্ভলিয়ের সমালোচন! 


“মানসী ও মন্দ্রবাণা”তে আমার আর জবাব দিবার অধিকার না 
থাকায় এই কথাগুলি প্রবাপীতে লিখিতেছি। ইহা পড়া না পড়া 
পাঠকদের ইচ্ছাধীন। 

১৯১৭ সালের নবেম্বর মানে কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালর্ কমিশনের 
বৈঠক আরম্ত হয়। তাহার অনেক বৎসর আগে হইতে আমি 
মডার্ন রিভিউ ও প্রবামীতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমালোচনা 
উপলক্ষ্যে নিন্দা ও প্রশংসা উভয়ই করিয়া আসিভেছি। সকল মালে 
সমালোচনার কারণ না থাকায় সমালোচনাও সকল মানে থাকিত না। 
বিদ্ববিদ্যালয় কমিশনের প্রত্যেক সম্যকে আমি, ভিন্ন ভিন্ন বৎসর ও 


"মাসের asta রিভিউয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমালোচন| যাহ! যাহা বাহির 


হইয়াছিল, তাহা দাগ fis ও চিঠি লিবিয়া রেজিষ্টরী করিয়! ডাকে 
পাঠাই । একজন দেশী 13 ছাঁড়া কমিশনের প্রত্যেক সভ্য উহার প্রাপ্তি 
স্বীকার করেন এত বৎসর ধরিয়া নিন্দা প্রশংসা করিয়াছি, তাহ! সত্য 
কি Sty, তাহারই বিচার কিছুকাল আগে পর্যান্ত হইতেছিল, এবং ভুল 
দেখাইয়া দিলে আমি তাহ! স্বীকারও করিয়। আঁসিয়াছি। কিন্ত কিছু দিন 
হইতে একটা কথা মুখে মুখে এবং কোন কোঁন কাগজে রটান হইতেছে, 
যে, আমি আমার CHS পুত্রের জন্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 
নিকট চাক্রীর উমেদার ছিলাম, তাহা না পাওয়াতে আমি ate- 
বাবুকে ও বিশ্ববিদ্যালয়কে আক্রমণ করিতেছি। 

যদি ইহ! সত্য হইত, যে, আমি Pe এ কারণে প্রলপ আচরণ 
করিতেছি, তাহা! হইলেও বিখবিগ্ঠ।লয়ের বিরুদ্ধে আমি যে-সব তথা, 
যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছি, মেগুলা তৎক্ষণাৎ উড়িয়া যাইত al) 
চোর, ডাকাত, জালিয়াৎ* নরহস্তা যখন “রাজার সাক্ষী” হইয়া সাক্ষ্য 
দেয়, তখনও, তাহার! GIS বলিয়াই, তাহাদের কথা অগ্রাহ হয় না; 
তাহাদের সাক্ষ্য জেরায় টিকিলে, পরীক্ষার সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইলে, 
তননুসাঁরে অন্য অপরাধীদের শাস্তি হয়। আমি যদি দুরন্ত হইতাম, 
তাহ। বলিয়াই আমার কথা অগ্রাহ্ হইতে পারিত না। আমি যাহ! য।হ। 
লিখিয়াহি, তাহার অধিকাংশ কথার কোন প্রতিবাদ হইতে পারে না, 
হয় নাই, কারণ তাহ। খাটি সত্য। আমার ভুল যাহা কিছু হইয়াছে, 
অধিকাংশ A তাহা ক্ষুদ্র অবান্তর বিষয়ে । wale আমার নামে যে 


_ অপবাদ দেওয়। হইতেছে, তাহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলেও আমার 


সনালোচনা মূল্যহীন হইয়া যাইত না। কিন্তু আমার নামে বে অপবাদ 
দেওয়] হইতেছে, তাহ! মিখ্যা। তাহাকে ote ঢোল বাঁজাইয়। ঘোষণা 
করিয়া ফেনাইন1 Sten আসল কথা! চাপ! দিবার চেষ্টা হইতেছে 
মাত্র। 

আমার সমালোচকগণ বলিতে চাঁন, যে; আমি অনুগ্রহ চাহিয়া 
পাই নাই, এ্রইজন্ত সমীলোচন! করিতেছি, সুতরাং আমার সমালো- 
চনার মূল্য নাই। পক্ষান্তরে, কেহ যদি বলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মমর্থক- 
গণ আ.শুবাবুর ARIS লোক, এইজন্য তাহার প্রশংস! ও পক্ষদমর্থন 
করেন, অঁতএব তাহাদের কথার মূল্য নাই, তাহা হইলে Sratat fe 


১০৯৪১৩ 


এরূপ যুক্তি পছন্দ করিবেন? যদি কেহ প্রকারান্তরে ইহ! বলে যে, 
নিন্দা করাটা অনুগ্রহ না পাঁওয়ারই ফল, তাহা হইলে email 


করাটা, কিম্বা অস্ততঃগক্ষে নিন্দা না-করাটা, অন্থুগ্রহলাভের ফল, 
এরপ or, কি সুচিত হয় না? 

আমায় মিথ) অপবাদের হুত্রপাত করেন বাবু স্রেন্্রনাথ সেন। 
তাহার লেখ! ১৩২৭ সালের আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে ais হয়। 
উত্তরে আমি যাহ! লিখি তাহার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধত করিতেছি। 

“বিলাত হইতে সে আমার পুত্র ] ফিরিয়া! আসিবার পর তাহার 
শিক্ষা অভিজ্ঞত। ও প্রশংসাপত্র কিছু ছাঁপাইয়৷ আমি আমার কোন 
কোন বন্ধু ও পরিচিত লোককে পাঠাই। কাহাকেও কীহাকেও শুধু 
আনন্দসংবাঁদ জানাইবার জন্য পাঠাইয়াছিলাম। কোন কোন স্থলে 
অন্ভতম উদ্দেশ্য ইহাও ছিল, যে, আমার পুত্র যেরূপ কার্ধযক্ষেত্রের 
উপযুক্ত যদি তাঁহার কোন প্রকার সন্ধান মিলে | * *% ধর 

“তাহার প্রশংনাপত্রাদি যাঁহাদিগকে পাঠাই, তাহাদের মধ্যে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকও ছিলেন। তাহাকে 
আমি মুখে বা চিঠিতে আমার ছেলের জন্য চাঁক্রীর জোগাড় করিতে 
কখন বলি নাই, আমার পুত্রও বলে নাই । তিনি ্বতঃগ্রবৃত্ত হইয়া এ 
pede কৰ্তৃপক্ষীয় suena ব্যক্তিবিশেমকে ‘আমার পুত্রের 

শংসাপহ দেখান। 

“আমি কাহাকে কাহাকে প্রশংসাপত্র পাঠাইয়াছিলাম, তাহা আমার 
পুত্র জানিত al, এখনও সকলের কথা জানে না। সব কথা তন্ন তন্ন 
করিয়া বলিবার দরকার নাই । মোট কথা এই, যে, ওঁ প্রভাবশালী 
ব্যক্তির কথা হইতে, ব্যবহারিক রসায়ন শিক্ষা দিবার কাণ্ডে আমার 
পুত্রের নিয়োগের কিছু সম্ভাবনা আছে, অধ্যাপক মহাশয় এইরূপ্‌ 
বুঝেন; এবং আমাকে তদ্বিময়ে পত্র লেখেন। উত্তরে আর্মি জানাই 
যে, “আমার ছেলে অধ্যাপক হইতে ইচ্ছুক নহে। এবং কাহারও 
অনুগ্রহে কাঁজ পাইলে ভাহাতে যদিও সাংসর্ণরক সুবিধা হয়, কিন্ত 
মনুষ্যত্বের হানি Sa) তাছাড়া আমার ছেলের চেয়ে যোগ্য লোক 
থাকারও খুব সম্তাবন!! অতএব, যদি কাঁজটির বিজ্ঞাপন বাহির হয়, এবং 
তাহা হইলে যদি কার্থানার কাজও Tal চলে_যেমন প্রফুলচন্দ্র রায় 
মহাশয় কার্থান।র সহিতও যুক্ত আছেন তাহ! হইলে আমি বিজ্ঞ- 
পনটি আমার ছেলেকে দেখাইব। তাহার TS হইলে দে দর্খাস্ত 
করিবে, Heal করিবে না। ইহাই আমার ছেলে ও বিশ্ববিদ্যালয় 
উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলকর।” ঠিক শব্দগুলি মনে নাই, তাৎপর্য 
লিখিলাম। অতঃপর অধ্যাপক মহাশয়ের সহিত দেখ। হইলে তিনি, 
উক্ত প্রভাবশালী ব্যক্তির সহিত আমার পুত্র দেখা করিলে ভাল হয়, 
এইরূপ suggest করেন। আমি বলি, যে, “যদি কাঁজটির বিজ্ঞাপন 
বাহির হয়, এবং “কার্খানাও কর! চলিবে, অথচ আমার শিক্ষিত বিদ্যা 
অপরকে শিখানও চলিবে এইরূপ বুঝিয়া, আমার পুত্র দর্থাস্ত করে, 
এবং দর্খাস্তকারীদের মধ্যে তাঁহাকে eligible একজন মনে করিয়া 
Ge মহাশয় aff আমার yas যোগ্যতযম কি ন! স্থির করিবার 
জন্য তাঁহার সহিত দেখ। করিতে তাহাকে আদেশ sma, তাহ। 
হইলে গে দেখা করিবে?” এ স্থলেও তাৎপর্য দিলাম, ঠিক 
শব্দগুলি মনে নাই। মেনেট হাউসে চিঠি লিখিয়া নামি তৎগরে 
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জানিতে পারি, যে, ব্যবহারিক রসায়ন শিক্ষার area সম্বন্ধে 
গবর্ণমেন্টের কোন জবাব আসে নাই। এই সংবাদ মড র্ন্রিভিউ 
কাগজে ছাপিয়াছিলাম। তাহার পরও এ বিষয়ে কর্ম্ুখালর কোন 
বিজ্ঞাপন আনার চোখে পড়ে নাই। আমার পুত্রও cata সাখিক বা 
লিখিত দর্খাস্ত করে নাই, এবং পূর্বোক্ত প্রভাবশালী oa মহিত 
দেখাও করে নাই” 

আঁমাঁর এই উত্তরও ১৩২৭ সালের আখিনের প্রবাদীতে = হির হয়। 
তাহার পর পুর্ণ একবৎসর অতীত হইল, কিন্তু উক্ত age আমার 
কোন কথার প্রতিবাদ করেন নাই, যদিও প্রতিবাদ করিবার অধিকার, 
সামর্থ্য ও কর্তব্য তাহারই সর্বাপেক্ষা অধিক fea) তিনি যংন আমার 
ব্যক্তিগত, এমন কি গোপনীয়, চিঠিও সংবাদপত্রে ছাপিতে দিয়াছেন, 
তখন ভিনি আমার প্রতি দয়! a সৌজন্য বশতঃ আমার কথাঃ প্রতিবাদ 
করেন নাই, Stal ত হইতে পারে না; আমার কথ! সত্য বহির্নাই তিনি 
প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই। -অধিকন্ধ তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের বাংলার অন্যতম অধ্যাপক ও প্রবাসীর সহকারী সম্পাদক 
বাবু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলিয়াছেন, যে, “রামানন্দ বাহুর লিখিত 
সব চিঠি ছিল না, কোন কোনট! হারাইয়| গিয়াছে; রামানদ্ বাবু যদি 
তাঁহার লিখিত চিঠিগুলা আনার নিকট হইতে আগেই চাহিয়া লইতেন, 
ত, তাল হইত ৷” ইত্যাদি । চারুবাবুকে দেখাইয়া অধ্যাপকের হ্থার এই 
তাৎপর্ধ্য দিলাম। চিঠি চাহিয়া! লওয়ার কল্পন। স্বপ্নেও wa আমার 
মাথায় আসে নাই। আমি কোন Sats, নীচ, ব| লঙ্জাকর ক্ষাজ করি 
নাই, যে, তাহার প্রমাণশ্বর্ূপ চিঠিগুলা হস্তগত করিয়া সঅ গোপন 


' দ্বার] আত্মরক্ষারু চেষ্টা করিব। কিন্তু যদি অনবধান বশতঃ সেরূপ চেষ্টা 


করিতাম, তাহা! হইলে, আনার নাসে এই অপবাদ বটাইবার লোকের 
অভাব হইত না, যে, আমার চিঠিগুলাতে আমার fea এমন 
সাঙ্ঘাতিক প্রমাণ ছিল, যে, আমি ভয়ে ভয়ে সেগুলাকে eats করিয়! 
নষ্ট করিবার চেষ্টায় ছিলাম । 

১৩২৭ আইিনের প্রবাদী হইতে উদ্ধত অংশে আছে. যে, উক্ত 
অধ্যাপক “বত: প্রবৃত্ত হয়| এ বিশ্ববিদ্যালয়ের sere এভাবশালী 
ৰাক্তিবিশেষকে আমার পুত্রের প্রশংনাপত্র দেখান।” ১৩. Stora 
“মানদী ও মর্্ববাণাপতেও আমি feats, যে, “উক্ত অধ-গকই এ 
বিষয়ে আমাকে প্রথমে চিঠি লিখিবার পর, তাহার সহিত আমার 
কয়েকবার চিঠি লেখালেখি" হইয়াছিল ।” “aes প্রবৃত্ত হই” কথা- 
গুলি আমি এক বৎসর পূর্বের কেন ব্যবহার করিয়[ছিলাম, হলিতেছি। 
অধ্যাপক আমাকে প্রথমে চিঠি লেখেন, এবং তাহাতে লেখেন, “আমি 
আপনার পুত্রের জন্য চেষ্টা করিবার অধিকার আপনার নিল্ট হইতে 
চাহিয়া লইতেছি।” আমার পুত্র ব। আমি কখনও সাশুবাবুর 
নিকট সাক্ষাৎ al পরোক্ষভাবে উমেদার হই লাই। শ্রধ্যাপকের 
কোন্‌ চিঠির জবাবে আমার কোন্‌ চিঠি লিখিত হইয়াছিল, cre 
না জানিলে আমি কোন্‌ চিঠিতে কোন্‌ কথা কেন fafratfeats, 
তাহ! বুঝ। যাইতে পারে না। আমার সমস্ত চিঠি না পড়িলে আমার 
সব কথার সত্যত! হরেন্দ্র-বাঁবু বুঝিতে পারিবেন aly আছি তাঁহাকে 
“মানমীগতে “সব চিঠিগুলি” পড়িতে বলিয়াছিলাম। fea অধ্যাপক 
কোন কোন চিঠি হারাইয়া ফেলায়, সুরেন্দ্র-বাবুর পক্ষে তাহ সম্ভব হয় 
নাই । আমি ১৩২৭ আখিনের প্রবাসীতে যাহ! লিখিয়াছিলাহ তাহা যে 
“একটি বা ছুটি (কয়টি তাহা মনে নাই) চিঠির Dish”, তাহুও ভাদ্রের 
“মাননী”তেই লিখিয়াছি। স্থরেন্দ্রবাবু সব চিঠিগুলি পড়িত পাইলে 
প্রবাসীকে প্রকাশিত তাৎপর্য সমস্তটা পাইতেন। Stel তিনি 
পান নাই। অথচ আমার দুখানি চিঠি ছাপিয়া বলিতেছেন, হয, আমি 
তাহাকে আমন চিঠিদুট! ছাঁপিতে বাধ্য করিয়াছি! তিনি তে ছুটি.চিঠি 
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ছাঁপিয়াছেন, তাহার প্রথসটিতে ১৩২৭ আ।খিনের শ্রবাসীতে প্রকাশিত 
তাঁৎপর্ধ্যের সঙ্গে কিছু মিল আছে। বাকী অংশও অন্ত কোন কোন 
চিঠিতে ছিল। প্রক।শিত প্রথম চিঠিটি পড়িয়া, বিশেষতঃ উহার 
পঞ্চম প্যারাগ্রান্কটি পড়িয়া, কোন নিরপেক্ষ লোকের মনে হইবে না, 
যে, উহা উমেপ্ারের চিঠি। যে উমেদাঁরী করে, মে একথা! বলে না, যে, 


“যোগাড় ও সুপাঁরিসের দ্বারা কিছু টাকা হইতে পারে, কিন্তু মনুষ্যত্বের, 


বিকাশ হয় না ও আত্মনির্ভর শিক্ষা হয় al” দ্বিতীয় যে চিঠিটি 
Rae বাবু ছাপিয়াছেন, তাহাতেই বা তিনি উমেদারী আরোপ 
কেন করিলেন, জানি ali আমি ১৩২৭ আখিনের প্রবানীতে ত 
লিখিয়াই দিয়াছি, যে, “আমি কাহাঁকে কাহাকে তাহার প্রশংসাপত্র 
পাঠাইয়াছিলাম, তাহ! আমার পুত্র জানিত না, এখনও সকলের কথা 
জানে, না” এবং মেকি sta করিবে না করিবে তাহা স্থির করিবার 
ভার যে প্রধানঠঃ তাহারই উপর আছে, State “মানসী”তে প্রকাশিত 
আমার প্রথম চিঠিতে আঁছে। যখন তাহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ব্যবহারিক রদায়নের অধ্যাপকতাঁর কথা বলিয়াছিলাম, তখন, সে, যে-ষে 
বিষয় শিখিয়াছে, তদ্বিধয়ক জ্ঞানের দ্বার! এ কাজ করিতে পারিবে কি 
না, এবং উহ! কর! তাহার পোষাইবে কি না, ইত্যাদি বুঝিয়া সে 
Wate করা না-করা স্থির করিতে পারিবে, বলিয়াই, আমি উক্ত “চিঠি 
অধ্যাপককে লিখিয়াছিলাম ; লিখিয়াছিলাম, যে “তাঁহাকে কি বিষয় 
শিখাইতে হইবে,” ইত্যাদি । ইহাতে উমেদারী কিছুই ছিল না। 
“কাহারও মন জোগাইয়! চল। তাহার দ্বারা হইবে না,” লিখিলে 
উমেদারীর সুবিধা হয় না। “যদি যোগ্য বিবেচিত হয়” লিখিলেও 
উমেদারীর 'সুবিধা হয় না। অথচ এইসব কথা এ চিঠিতে ছিল। 
পাঠকগণ মনে রাখিবেন, এই চিঠি দুখান! ব্যক্তিগত প্রাইভেট চিঠি, 
আদীলতে বা সব্বনাধারণের দর্বাঁরে fait আইনানুযায়ী দগিল 
নহে, সুতরাং যথাসাধ্য সমুদয় : কুব্যাখ্যার অতীত করিয়া আটঘাট 


we 


বাঁধিয়া লেখা নহে। তথাপিও চিঠি ছুধানা হইতে উমেদারী প্রমাণ ' 


হয় না। উমেদার কথ:টার মানে লইয়! পণ্ডিতবর্গ কোলাহল 
উত্থাপন করিতে পারেন। Beata মানে কোন কাজের জন্য 
আবেদনকারী হয়, আবার "অনুগ্রইপ্রার্থীও হয়। আমি শেষোক্ত 
অর্থে আমার বা আমার পুত্রের প্রতি উহার প্রয়োগে আপত্তি 
করিয়াছি। কারণ তাহ! feat প্রথম ,অর্থেও আমার পুত্র বা 
আমি কখনও উমেদার এলাম alt আর দশজনের সঙ্গে প্রকাশ্য 
দর্থাস্ত করিয়! যোগ/তম বিবেচিত হইয়া কাজ লওয়ায় কোন দোষ 
নাই; কিন্তু মুরুব্বি ধরিয় কাজ পাঁওয়াতে ও লওয়াতে হীনতা 
হয়। CTH উপায়ে আশুবাবুর নিকট হইতে চাক্রী লইবার, কোন 
ইচ্ছা a চেষ্টা আমর! করি নাই। তাহ! করিলে Be অধ্যাপকের 
সাহায্যের আমার প্রয়োজন হইত না । আমি আগুবাবুর পরলোকগত 
অন্থজের সহপাঠী এবং অধ্যাপকের অনেক আগে হইতে আশুবাবুর 
সহিত আমার পরিচয়। আমিই জর্ববপ্রথমে,. “প্রা্মপে,” তাহার 


জীবনচরিত লিখি । sevice কেহ তাঁহার জীবনচরিত চাহিলে আমার — 


লিখিত দেই জীবনচরিতের তিনি বরাত দিতেন। তাহাকে মুরুব্বি 
ধরিতে হইলে আমি ত aa ধরিতে পারিতায়; অন্যকে মধ্যবর্তী 
করিয়া কাজ হাসিল করিব ও তাহ! গোপন থাকিবে; এরূপ মনে 
করিবার মত নিবু্দ্ধতা আমার নাই। ১৩২৭ক্আা্থিনের প্রবাঁপীতে 
আমি লিখি, “অধ্যাপক মহাশয়ের সহিত দেখা হইন্বে তিনি, উক্ত 
প্রভাবশালী ব্যক্তির সহিত আমার পুত্র দেখা করিলে ভাল হয়, 
এইরূপ suggest করেন। আমি বলি, যে, “যদি কাজটির বিজ্ঞাপন 
বাহির হয়, এবং “কার্খানাও চলিবে, অথচ আমায় * শিক্ষিত 
far অপরকে শিখানও চলিবে এইরূপ বুঝিয়া, আমার পুত্র 


UE সংখ্যা | 
দর্ধীস্ত করে, এবং দর্খাস্তকারীদের মধ্যে তাঁহাকে eligible একজন 
মনে করিয়! উক্ত মহাশয় যদি আমার পুত্রই যোগ্যতম কিনা স্থির 
করিবার জন্য তাঁহার সহিত দেখ! করিতে তাহাকে আদেশ করেন, 
তাহা হইলে সে দেখা করিবে ।” এস্থলেও তীৎপর্ধ্য দিলাম, ঠিক শব্দ 
"_ গুলি মনে নাই।” ১৩২৭ আশ্বিনের প্রবাঁপীতে Bate লিখি, যে, 

আমার পুত্র wate করে নাই, উক্ত প্রভাবশালী ব্যক্তর সহিত 
দেখাও করে নাই। এই কথাগুলি সত্য বলিয়া অধ্যাপক এ পর্যন্ত, 
এক বৎসর সময় পাইয়।ও, উহার প্রতিবাদ করেন নাই। 

সুরেন্রবাঁবু নিজে আমার পক্ষে যাহা দুষণীয় মনে করেন, তাঁহার 
যথাসাধ্য উত্তর দিলাম। আরও -ছুঁএকটা কথা বলিলেই আমার, 
বক্তব্য শেষ হয়। 

আমি stag “মানসীগতে জিজ্ঞাসা করিয়।ছিলীম, কাহারও পক্ষে 
ভোট সংগ্রহ করাইবার চেষ্টা করা আঁশুবাবুর পক্ষে বৈধ হইয়াছিল 
কি না। স্থরেন্্-বাঁবু এই প্রর্সের কোন উত্তর দেন নাই। 

স্বরেন্্র-বাঁবু লিখিতেছেন, যে, "্রামানন্দ-বাবু প্রতিবাদ করায় 
উপায়াস্তর al থাকায়, আমার সিদ্ধান্তের প্রসাঁণশ্বরপ এই দলিল 
ছুইখানি মানদীর দরবারে পেশ করিলাম ।'' কিন্তু সত্য কথ! এই, যে, 
কতকগুলি লোক wit হইতে আমার চিঠি ছাঁপাইযঘা আমাকে 
/ অপদস্থ করিবার অন্য ফোটো গ্রাফ দ্বারা! উহার নকল প্রস্তুত করাইয়া- 
১ ছিল। স্থরেন্দবাবু সেই দলের অন্তর্গত কিনা, জানি all তাহারাই 
আমার পত্র ইতিপূর্বে অন্য কাগজে ছাপাইয়াছিল। তাহাদিগকে 
ও সুরেন্্রবাবুকে আমি আমার চিঠি ছাপিতে বাঁধা করি নাই। 
এই দলের লোক Weta আমার চিঠি ছাপাইবার একটা ওজর বা 
অছিল! খুঁঞ্িতেছিল মাত্র। আমি “সব চিঠি” পড়িতে বলা সত্বেও 
স্থরেন্্রবাবু কয়েকটি পড়িয়াই তাড়াতাড়ি দুখান! চিঠি ছাপিবার লোভ 
সম্বরণ করিতে পায়েম নাই। 

শ্রাবণের “মানদী”তে সুরেন্দ্রবাবু লিখিয়াছিলেন, “রামানন্দবাবু & % 
একখানি পত্রের উল্লেখ করিয়াছিলেন, এবং | পত্রের aH যতদূর 
Sata মনে ছিল সর্বসাধারণের এঁবগর্তির জন্য ছাপিয়াছিলেন। সম্প্রতি 
aa দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিলন। যুল পত্রের সহিত 
রামানন্দবাবু কর্তৃক আইনের প্রবাঁনীতে প্রদত্ত মর্ম্মের মোটেই মিল 
নাই।* ভাদ্রের “ম।নসী”তে স্বরেন্রবাবু লিখিয়াছেন, “আমি মাত্র এক- 
খানি চিঠি দেখিয়াই রামানন্দ বাবুর স্মৃতিভ্রংশ হইয়াছে fete করিয়! 
বদি নাই। চিঠি দেখিয়াছি অন্ততঃ ৫।৬ খানি। কৌঁখাঁও বিজ্ঞাপন 
ইত্যাদির কথা পাই নাই। oats যে চিঠিখানির সহিত রামানন্দ- 
বাবুর লিখিত তাঁৎপর্ধ্যের কিছু কিছু মিল আছে, সেই থানিকেই রামানন্দ- 
বাবুর উল্লিখিত চিঠি বলিয়া স্থির করিয়াছি” স্ুরেন্দ্র-বাবুর এই ছুই 
উক্তিতে “মোটেই মিল” আছে ত? প্রথমে তিনি “মোটেই দিল” পান 
নাই, তাহার ta “কিছু কিছু ছিল" পাইয়াছেন। wats তিনি সব 
= চিঠিগুলি পড়িতে পাইলে পুর মিল পাইন্ডেন, একপ মনে করিলে আশা 
করি তাহা আমার স্থৃতিরংশের লক্ষণ বিবেচিত হইবে না। 

ভাদ্রের “মানমী”তে রমাপ্রসাদ-বাবু আমার কথার উরে এমন 
অনেক FSA Sala অবতরণ! করিয়াছেন, যাহার সহিত আমার কোন 
wae নাই। তার কেবল একটিমাত্র কথার উত্তর দেওয়া 
MITA, sal clara তাহার বহির পুস্তক-তালিকায় 
পলীঙ্কেটের নামের পরে যে cee কথাগুলি লিখিয়াছেন, আসি তাহাকে 
মাধারণভীবে “রচনা” বলিয়াছি। প্রবন্ধ, রিপোর্ট, পুস্তক, অস্থিভীবণ, 
, সমস্তই Sapa” নামে অভিহিত হইতে পারে, এই ভাবিয়া লিখিয্নাছি। 
তাহা হয়ত আমার ভাঁষাজ্ঞানের অভাব সুচনা করে। গৌন্রা্গনাতথর 
বচনগুলি স্বাজলামান যেখানেই থাক না কেন, তিনি Stata দ্বিতীয় 
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ংস্করণের পুস্তকে Aomissionsefay উল্লেখ একটি ক্ষুদ্রপত্র দ্বারা 
যোগ করিয়াছেন, তাহাতে আছে_E. M. Plunket’s Ancient 
Calendars and Constellations, pp. 783-1021 যে 


বিপো্টটির উল্লেখই যদি যথেষ্ট হইত, তাহ! হইলে তিনি আবার এ 


- ইংরেজী বহিখানার ate করিলেন কেন? Omission যদি হয় নাই, 


তবে omissionsay মধ্যে এ বহিথানার নাম কেন দিলেন? BT সব 
077155107ই অসাবধানত| বশতঃ হওয়| সম্পূর্ণ অসন্তৰ নহে; কিন্ত 
সম্ভবও যে খুব বেশী, State বোধ হয় না। 

শ্রীরামানন্দ চট্োপীধ্যায়। 


বাঙালী বৈজ্ঞানিকের নব-আবিষ্কার * 


বর্তসান বর্ষের প্রবাদীর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ২৯৪ পৃষ্ঠায় “বাগালা 
বৈজ্ঞানিকের নব-আবিদ্ধার” শীর্ষক সংবাদ চয়নে একটু wh রয়ে 
গেছে ব'লে মনে Val “কটারীন্” নামে যে দ্রব্যটির উল্লেখ করা 
হয়েছে তার রক্তরোধক ক্ষমতা ও উৎপত্তি সম্বন্ধীয় বিবরণাঁদি থেকে 
অনুমান হলো যে খুব সম্ভবতঃ “কোটী র্নান্”-হাইডোক্রৌরাইডের কথা 
বলা হয়েছে; এর আর-এক নামও আছে--91/00107 ( ষ্টিপ্টিসিন্‌ ) 
কিন্ত ‘কটারীন’ নয়। 

প্রবাদীতে সংবাদটির শেষের দিকটায় এইরূপ লেখা আছে, 
“কটারীন' নার্কটান নামক পদার্থ হইতে প্রস্তুত করা হয়; এই নার্কটান্‌ 
tate, আফিম, গাঁজা তামাক প্রভৃতিতে stent যাঁয়। রক্ষিত 
মহাশয় পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে আমাদের দেশী আফিমে নার্কটান 
বছলপরিমাপণে আছে। এবং এই নার্কটীনকে কাজে লাগীইবার 
চেষ্টায় তীহার এই আবিষ্ষার।” এখন কথা হচ্ছে যে নার্কটান্‌ 
( Narcotin ) আফিম থেকে পাওয়া যায় তা বোঝা গেল। ভামাক 
থেকে যে “বীর্য (alkaloid) পাওয়া ধায় তাঁর নাম “নিকোটিনশ 
এবং “নিকোর্টিয়েনিন্” ; কিন্তু তামাক অথবা গাঁজা প্রভৃতি থেকে যে 
নার্কটান ( Narcotin ) পাওয়া যায়, তা ত শুনা যায় নাই। 

তার পর উদ্ধত অংশের শেষভাগটুকু পড়ে মনে এমন্ড একটা 
ধারণা! আসে ধেন ইতিপূর্বে “আমাদের দেশীয় আফিমে” নার্কটানের 
“অত্তিত্ব-বাহল্য” একবারে অপরিজ্ঞাত ছিল ৬এবং যেন শ্রীযুক্ত রক্ষিত 
মহাশয়ের অনুসন্ধানেই এই তথ্যটুকু ধর] পড়লো । কিন্ত ভারতীয় 
আফিমে যে বহুলপরিমাণে লার্কটান্‌ পাঁওয়! যায় তা অনেকদিন থেকেই 
সপরিজ্ঞাত । ১৯১৪ সালে শ্রকাণিত Materia Medicaতৈ এ 
সম্বন্ধে যা লেখা আছে তা উদ্ধৃত কর্ছি ২-- 

Morphine Per cent 

Patna Opium—3.98 6.36 

Smyarna Opium—S.27 I 04 
আমার সঙ্গে আপাততঃ পুরাতন Yee কিছু" না থাকায়-আরও 
পুরাতন নজীর দিতে পার্লাম না; কিন্ত যতদুর মনে পড়ে ১৯১১ 
সানে Percy May প্রণীত Chemistry of Synthetic Drugs 
ও Fourteenth Edition Extra Pharmacopoeialt® এ 430% 
আরও যেন বিশদ বর্ণনা আছে। পণ্ডিত Wohler প্রথম Manganese 
Dioxide ও Sulphuric Acid প্রয়োগে Narcotinte Oxidise 
ক'রে এই অত্যাবশ্যকীয় মহৌপকারক ওঁষধ--কোঁটার্নাইন্‌ প্রস্থ 
ফরেন। Wohler-Method অপেক্ষা সহজ উপায়ে বা সরল্‌ প্রক্রিয়া- 
দ্বার! আমাদের CHANTS নার্কটান্‌ থেকে যদি শ্রীযুক্ত রক্ষিত মহাশয় 
C০tনrnin-এস্তত-প্রণালী উদ্ভাবন কারে থাকেন তবে তিনি দেশ- 
বাসীর ধন্যংাদতাজন। 


Narcotin Per cent 


QR সাহা, এস্‌ এস এই ' 
a 
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Deze আসামে অসবর্ণ বিবাহ 


আাঢ়গাসের প্রবাসীতে “ভারতনীরী” প্রবন্ধে লিশবয়াছিলাম 
“আসাম শ্রীহট ও নেপালে অনবর্ণ বিবাহ চলে ।” শ্রীআদনাথ শর্মা 
Stora প্রবাসীতে প্রতিবাদ করিয়। লিখিয়াছেন “কিন্তু আলামে অমবর্ণ 
বিবাহ প্রচলিত নাই ।” 

আসামে যে অসবর্ণ-বিবাহ চলে তাহার প্রমাণঙ্গরূপ মঃ বি, সি, 
এলেন, বি-এ লিখিত ১৯০১ খৃষ্টাব্দের মেন্সস রিপোর্ট হইতে কিছু 
ভুলিয়া দেখাইলেই হুইবে। 0৪59 (জাতি) অধ্যায়ে, -১৬ পৃষ্ঠায় 
লেখ! আছে, 


° 

“Jn Assam proper Caste as a rule is racial and 
not’ functional, and in matters matrimonial we also 
find that what holds good of other parts of India is 
not applicable here. Even in Sylhet, which follows 
the usages of Bengal more closely than Assan, there 
is no kulinism amongst the Brahmans, and tre endo- 
gamous sections such as Rarhi, Barendra anc Baidik 
are unknown; and though there are mels to which 
some of the best . Brahman families belong, hey are 
not endogamous groups. ‘The restrictions on marriage 
are, indeed so much relaxed that even clearl~ defined 
castes like the Kayastha and Baidya ‘intermarry and 
wealthy Shahas and Dases are allowed to bry brides 
and bridegrooms from the higher castes wi nout the 
parents losing their position in society. It is true that 
the Brahmans observe the rules of exogamy based 
upon the gotra but as the majority of the lower classes 
all belong to the same gotra (in Assam Kasyipa and 
in Sylhet Alimgan) the whole object of the irstitution 
is entirely lost. in Assam proper the boundary line 
between the various castes is not very clearly defined 
and it is quite conceivable that a. Kachari family 
might in the course of generations rise through the 


- various stages of Koch, Mewat and Kalita into a full- 


BlownedKayastha.” ১১৯ 43—The clean Sudra castes are 
not, of course, as homogeneous a group as were the 
Vaisyas, but the barriers between them are not as 
impassable as els@vhere and they are not split up 
into the numerous endogamous sub-groups, wich are 
found in other parts of India, The Hinduso Assam 
have lived under non-Hindu rulers........... and the 
consequence is that their social system has remained 
fresh and elastic fe 
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গ্রীরুদ্রেন্স পাল লিখিগ্লাছেন-“গ্রীহটে বাঙালীর ঘরেও ste ও 
পাহাতে বিবাহ দেখা যায়--এ কথাটার আমি you? প্রতিবাদ 
করিতেছি। এই কথাটার মূলে কোন ভিত্তিই নাই 1” 

Seda অধিবাঁদী কোন সাহা-জমিদারের কন্যা ও Greta হিন্দু 
stance বিবাহিত শরীহট্টনিবাসী কায়স্থ স্বামীকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। 
তাছাড়া Daw যাহার পূর্ববপুরুযেষ ও নিজের বাড়ী, এন কোনো 
বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিত প্রাচীন ব্যক্তির কাছে শুনিয়াছি, তাঁহার কায়স্থ 
আত্মীয়দের কেহ কেহ সাহার গৃহে বিবাঁহ করিয়াছেন। এই পণ্ডিত 
ব্যক্তির অতি পরিচিত সাহা-জমিদার-গৃহে কায়স্থ পোষ্যপুত্র আনিতে 
তিনি দেখিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয়ের একজন আত্মীয় সাহা পরিবারে 
জামাতা হুইয়াছেন। Stata অনাত্বীয় কিন্তু সুপরিচিত অনেক 
পরিবারেও এইরূপ বিবাহ ঘটনা তিনি জানেন। সাধারশতঃ ইহারা 
পিরালীব্রাহ্মণেষ্ন মত একট! নূতন জাঁতিতে পরিণত হন অনেকে 
সাহুদের সঙ্গে মিশিয়া যান, অনেকে ঝায়স্থ হইবার টে করেম। 


2! 


প্রবাসী__-আশ্বিন, ১৩২৮ 





[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





রুদ্রেন্্র পাল মহাঁশয় জাঁতিগোপনের ইঙ্গিত করিয়াছেন। এইসকল 
বিবাহে জাতি গৌপন হয় নাই। বৈদ্যকায়স্থে বিবাহ এবং বৈদ্দিক 
বারেন্দ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিবাহও "পাঁওববর্জিত দেশে” চলে 
বলিয়া শ্রীহটনিবাঁদী পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে শুনিলাস। 
bi ate att 
আমার জনৈক আত্মীয় Das frat কাঁয়স্থ-কন্তা বিবাহ করিয়াছেন। 
৮৬ নং টালীগঞ্জ রোড, কলিকাত।। শ্রীধীরেন্্রনাথ wet । 


অতি প্রাচীনকাল হইতেই শ্রীহটে কাঁয়স্থ ও সাহীদের মধ্যে বিবাহ 
প্রথা প্রচলিত আছে। কেহ জানিতে চাহিলে তাহার ভুরি ভুরি 
প্রমাণ দেওয়! যাইতে পারে। | 

শ্রীহটে বৈদ্য, সাহা ও কায়স্থদের মধ্যে বিবাহ দেশপ্রথাঅনুসাঁরে 
(by custom) আইনসঙ্গত ও সিদ্ধ (valid)! নিয়ে শ্রীযুক্ত 
গোলাপশাস্্ী মহাশয়ের হিন্দু ল হইতে কিছু উদ্ধত করিয়া দিলাম। 

৭] may mention to you that in the Eastern Districts, 
such as Sylhet and Tippera, there is a custom of inter- 
marriage between the Vaidyas and the Kayasthas 
(Ram vs. Akhoy ), as well as between the Kayasthas 
and the Shahoos —Hindu Law by G, C. Sarkar. 3rd 
Edition. Page 104, line 23. ; | 

Hus কেবলমাত্র অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত নহে, অসবর্ণ দত্তক গ্রহণও '.. 
প্রচলিত আছে। এই বিষয়ের প্রমাণীর্থ Age শাস্ত্রীসহাশয়ের বই 
হইতে আর-একট! অংশ তুলিয়া! দিলাম। Eo 

“In an unreported case from Sylhet the High 
Court upheld an adoption of a Kayastha boy by a 
man of the Shahoo caste by reason of there. being 
the usage of intermarriage between these castes."”— 
Page 152, line 31. 

Sige পালমহাশৃ্ন কি এখনও বলিতে otcea, যে, গ্রীহটে wae 
ও সাহাতে বিবাহ জাতি গোপন করিয়া হয়? ৫ 
শরীক্ষীরোদচন্দ্র রায়। 


Has saz ও আহা বা সাহতে ঘে প্রতিলোম অসবর্ণ বিবাহ 
চলে, তাহা! অতি বড় সত্য ঘটনা । এই প্রথাটি গ্রীহট্রের সর্বত্র 
প্রচলিত ও হুবিদিত। আমরা শত শত siggy কস্তাদাঁতা ও সাহা 
বা সাহ বিবাহকারীর নাম উল্লেখ করিয়া রুদ্রেন্র-বাবুকে জানাইতে 
পারি যে শ্রীহটে বহুপূর্ব হইতে এ রকম বিবাহ চলিয়া আসিতেছে 
এবং এখনও চলে। ' bs 

তিনি আরোও লিবিয়াছেন--"শ্রীহট্রর অনেক, সাহা কলিকাতা 
অঞ্চলে কায়স্থ, বৈদ্য কিম্বা ব্রাহ্মণ ঘরে (জাতি গোপন করিয়া! কি অন্ত, 
উপায়ে জানি al) যে বিবাহ করিয়া থাকেন তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে ।” 
আমি তাঁহার এই ভ্রান্ত অনুমানের প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছি যে শ্রীহট্রের 
সাহা ৰা তদীয় ব্রাহ্মণের ও ক্ষলিকাত। অঞ্চলের কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের -_ 
ঘরে আজ পর্যন্ত যে ৪1৫ট| বিবাহ হইয়াছে তাহ! জাতি গোপন 
করিয়া হয় নাই। কন্দীতীরা ভাবী সাহা বা সাহ জাঁমাতাঁর বাদী ঘর 
দেখিয়া তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ অবগত হইয়াই ,বিবাহ দিয়াছেল। 
কলিকাতা অঞ্চলের কাঁয়স্থ বৈদ্য কিন্বা aid. এত নিরক্ষর এবং 
কম্তাদায়ে এখনও এমন বিবেকহীন হন নাই যে তুজ্ঞাতকুলশীল 
রাস্তার লোক ধরিয়া তাঁহাদের মেয়ে বিবাহ দিয়া থাকেল। অন্ত কি 
উপায়ে যে বিবাহ হওয়া সম্ভবপর তাহা আমরা বুঝিতে গাঁরিতেছি 
al তবে আমরা এইটুকু জানি যে এইসকল বিবাহে কুলিকাঁত। 
অঞ্চলের কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ শ্রীহট্টের কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের via মেয়েকে 
বির করেন লাই । তাহারা সেয়ের বিবাহ দিয়া Sacdy কায়স্থ ও 


ws সংখ্যা | 


* ব্রাহ্মণের প্রচলিত প্রথাই অনুসরণ করিয়াছেন | এবং মালচ্হ জিলার 
সাহাগণের atx শ্রীহট্রের সাহা বা সাহুগণকে একটি zy জাতি 
বলিল্না মনে করিয়াছেন | 

টু করিমগঞ্জ, ভিঃ শ্রীহট্ট। শ্রীরমণীমোহন ata । 





এ-সম্বদ্ধে আলোচনা এইখানে স্থগিত হইল।-_ প্রবাসীর সম্পাদক | 


বাঙ্গালীর ইতিহাস 


ভাদ্র মাসের প্রবাসীর মুখপাঁত ayes, উহার লেখক অমুল্যচর্ণ 
বিদ্যাতৃষণ মহাশয় কএকটি তথ্য বিজয়চন্্র মজুমদার মহাশয়ের লেখা* 
হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন মনে হয়, কিন্তু অমুল্যবাবু কোন খণ স্বীকার 
করেন নাই। প্রবন্ধের অবসানে তিনি তাঁহার নজির স্বরূপে যে বইগুলির 
নাম করিয়াছেন, তাহার কৌনখাঁনিতেই উক্ত তথ্যের কোন উল্লেখই নাই, 
কিন্ত বিজয়-বাঁবুর লেখায় আছে। 

১৯১. খৃষ্টাব্দের অর্থাৎ বাঙ্গালা ১৩১৭ সালের কার্ত্তিক মাসের নব্য- 
ভারতে বিজয়বাবুর “বঙ্গনামের প্রাচীনতা” প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয়; উহাতে 
_ “বংলং” জাতির আনামে যাইবার কথা ঠিক যাহা যাহ! আছে, তাহাই 
AEA প্রবন্ধে পাঁইতেছি ! এ বিবরণ যে Gerinia গ্রন্থে পাওয়া 
যার, তাহাও প্রবন্ধটিতে নির্দিষ্ট ছিল, এবং Gerinia ag সেই বৎসরেই 
নুতন প্রকাশিত বলিয়া, উহার মূলাদি কত, State লেখ! ছিল। অমূলা- 
বাবু ভাহীর প্রবন্ধে Gerinig নাম করিয়াছেন; কাজেই এই তথ্য 
তিনি ১৯১* খষ্টান্দের ACH সংগ্রহ করেন নাই। We করিয়াই থাকেন, 
তবে তিনি দেখাইতে পারেন কি, যে, ১৯১* খৃষ্টাব্দের কার্তিক মাসের 
পূর্বের, তিনি তাঁহার গবেষণার বিবরণ কোন পত্রিকাদিতে লিখিয়া- 
ছিলেন? ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বিজয়-বাবু এই বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতার 
উল্লেখ করেন, এবং' সেই বৎসরের সেই বক্তৃতাগুলি History 
of the Bengali Language গ্রন্থে গতবৎসর প্রকাশিত হইয়াছে। 
১৯১৮ weird পূর্বেও অমুল্য-বানু “ava” ভাতির কথা, কোথাও 
(Geninia দোহাই দিয়াও ) লিখিয়াছিলেন কি? 

পঙ্গল তেরীয়রের। যে বাঙ্গাল! হইতে দক্ষিণ প্রদেশে গিয়াছিল, এবং 
বাঙ্গীলার উত্তর-পশ্চিম ভাগ হইতে যে oR” জাতির লোকের! এ 
দ্রহিড় দেশে প্রিয়াছিল, এ বিবরণ, বিজ্রয়-বাঁবুর History of the Ben- 
gali Language গ্রন্থে প্রকাশিত একটি বক্তৃতায় আছে। অমূল্য- 
বাবু এ বিবরণ কোথায় পাইলেন, ও কবে পাইলেন, তাহা! জানিতে 
aml করি । যে চীন পরিব্রাজক বাঙ্গাল!কে “পঙ্গল" বলিয়াহেন, তিনি 
যে এ বিবরণ লেখেন নাই, তাহ! নিশ্চিত। যে ভাবে বি্য়-বাবু মরণ, 
চের, ও “পঙ্গল” তেরীয়দের FA উল্লেখ করিয়াছেন, ঠিক সেই ভাবেই 
অমূল্য-বাবুর লেখায় পাই ; তবে যদি অমুল্য-বাবু কোন তামিল গ্রন্থ 
_ হইতে এ বিবরণ উদ্ধার করিয়া থাকেন, ত্যুহা হইলেও জানিতে চাই সে 
_ কি গ্রন্থ । অমুল্য-বাবু, বিজয়-বাবুর নাম al করিলেও যখন তাহার মতের 
সমর্থন,করিয়াছেন, তখন তিনি কোন তামিল গ্রন্থে পঙ্গল তেরীয়দের 
বিবরণ পাইযাছেন জানিলে, বিজয়-বাবুর ও অন্ত ইতিহাদসিক্ষার্থীদের 
উপকার eal অমুল্য-বাবু এত গ্রন্থের নজির দিয়াছেন, কিন্তু এই 
গ্রন্থের নজির দেন নাই। 

শ্রীশশিতৃষণ বন্ধু 
নি Tate” aa যে কিছু লিখিয়াছিলেন তাহা আমার 
| ছিল না। নব্যতারত এখনও সংগ্রহ করিতে পারি নাই, বিজয়- 
aa বইধানি দেখিলাম পূর্বের জানিলে তাহা আনন্দের সহিত পরা 
করিতায এবং তাহার “Bong-long" “Au-ki? ও “Luc'<-lom’44 


আঁলোঁচনা__আওরংজীব ও মন্দিরধ্বংস এঁতিহাসিক সত্য কি? 
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বানান তিনি যে জেরিনির বানান হইতে অন্তপ্ধপ করিয়াছেন সেই ভুলের 
কথাও আমার প্রবন্ধে উল্লেখ করিতাঁম। ১৮৮৬ ধৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এক 
ফেঞ্পুস্তক আমি ১৯*২ খষ্টাব্দে পাঠ করি। এই পুস্তকের নাম La 
Frontiere Sino- -Annamite—ন্থকারের নাম G. Deveria | 
ইহ! পড়িয়া “বন্‌-লাঙের” সংবাদ পাই। এই পুস্তকের ১৯ ও ৬৯ পৃষ্ঠায় 
Van-lang বা Van-lanর কথ। আছে। ইহার কিছুদিন পরে Des 
Michelsএর গ্রন্থ পাঠ করি। তারপর ১৯১০ সালের ৫ ফেব্রুয়ারির 
2১07920201৮ পত্রে নূতন পুস্তকের তালিকায় Gerinig পুস্তকের নাম 
মূল্য ইত্যাদি পাঠকরি। 1.028015 Oriental List and Book 
Reviewts (Jan. Feb. 1910, Vol. XXI, Nos. 1-2) Gerinia 
পুস্তকের নাম মূল্য ইত্যাদি বাহির হয় (পৃঃ ২০ ও ৪৫ BVI) এ 
তালিকার ৫১ পৃষ্ঠীয় Gerinid পুস্তকের একটা নোটিসও বাহির 
হইয়াছিল। এ ছাড়া আরও দুএক Staite সমালোচনা! পাঠ করিয়া- 
ছিলাম। স্থতরাঁং Gerinig পুস্তক পড়িবার জন্তু নব্যভারতের আশ্রয় 
লইবার আমার কোন দর্কাঁর ছিল না। আর Geriniq বই ১৯১০ 
সালে বাহির হয় লাই, ১১০৯ সালে বাহির হয়। Gerinig লেখার 
সহিত আমি asta হইতেই পরিচিত। J.R.A.S. পত্রে তাহার 
Tolemy’d ভূগোল সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদিও পাঠ করিয়াছিলাম। 

দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, পঙ্গল (তিরয়িয়র ) ও 
চেরগণ যে বাঙ্গালা হইতে আসিয়াছিল, Stel “তোগুলমগ্ল-পদ্দছুম্‌”" 
*চিলপ্তিকারন্‌” প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত আঁছে। wy পিল্লই 
মাদ্রাজ হইতে এই গ্রস্থগুলি প্রকাশ করিয়াছেন। তামিল গ্রন্থ না 
পড়িলেও ইংরেজি গ্রন্থ হইতে উল্লিখিত সংবাদ জানিতে পারা যায়। 

কনকসডই লিখিত “The Tamils Eighteen 111070180 Years 
Ago” 1904) নামক গ্রন্থেও পঙ্গল তিরমিয়র ও চেরদিগের বঙ্গ হইতে 
আগমনের কথা জানিতে পারা যায়। 

মুল গ্রন্থ পড়া কাহারও একচেটয়া নয়। পুস্তক পড়িবার অধিকার 
সকলেরই আছে। আমি যে বিজয়-বাবুর লেখ! হইতে উপকরণ সংগ্রহ 
করি নাই, যুল গ্রন্থ হইতেই করিয়াছি, তাহা নামগুলির বানান ও, 
তখোর তারভমা মিলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। awe আর 
কিছু লেখা নিপ্রপ্নে'দন। ৃ্‌ 

* গঅমুলযচরণ বিদ্যাভূষণ । 


আওরংজীব ও মন্দিরধ্বংস 
এঁতিহাসিক সত্য কি? 


সম্রাট আওরংজীবের মৃত্যুর পর তাহার প্রিয় মুন্সী এবং শিষ্য ইনা- 
aval খা (তখন দেওয়ান) মুহন্মদ সাঁকী মুস্তাদ খাকে এ পাঁদিশার 
রাজত্বের ইতিহাস লিখিতে অনুরোধ করেদ। কারণ তাহার মতে 
মুস্তাদ খাই "অর্থক্ঞানসম্পন্ন এবং আলমগীরের গুণবর্ণনা করিবার 
উপধুক্ত ক্ষমতাশালী’ ( মাদির-ই অলমগীরী, মূল ফাসী ৬৮ পৃঃ) | তখন 
রাজসর্কারের কাগজপত্র দেখিয়া এবং আওরংজীবের দর্বারে দীর্ঘকাল 
কর্ম করিবার সময়ে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও ঘটনাজ্ঞন অবলম্বন করিয়া 
মুস্তাদ খী ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে "মাঁসির-ইআলমগীরী” নামে এক ath 
ইতিহাস লিখিলেন। এ পাঁদিশীর শেষ ৪* বৎসর রাজ্যকালের ইহাই 
ARCH এবং এক মাত্র প্রামাণিক ইতিহাস! 

এই গ্রন্থ হইতে আঁওরংজীব কর্তৃক হিন্দুমন্দিরবিনাণশ ya Ava 
এইসব সতাসংবাদ পাঁওয়! যায় £-_ 

(>) ৯ই এপ্রিল ১৬৬৯-_পাদিশ। সকল * প্রদেশ্সের শ।সনকর্তী- 
ধ্লিগকে আন্ত করিয়া পাঠ।ইলেন থে বিংঘ্দিগের শি্দাগুহ এবং 


La 


৮৭৬, 








মন্দির ধ্বংস করিতে হইবে এবং তাহাদের শিক্ষা এবং ধর্ুক্রিয়াকাঁণ্ড 
বলের সহিত বন্ধ করিতে হইবে ।” (৮১ পৃঃ) 

(২) “eal সেপ্টেম্বর-বাঁজসভার সংবাদ আসিল ca সম্রাটের 
আজ্ঞানুসারে তাহার কর্মগরিগ্রণ কাশীতে বিশ্বনাথের মন্দির ভাঙ্গিয়া 
ফেলিয়াছে।" (৮৮ পৃঃ) 

(৩) “জানুয়ারি ১৬৭*--রমজান মালে ধর্মাত্বা পাদিশা মথুরীর 
'কেশোরায়ের ডেহ রা’ নামক মন্দির ধ্বংস করিতে atel দিলেন। 
Bieta কর্মচারিগ্রণ অতি অল্পসময়েই এই আজ্ঞা পালন করিল। প্রচুর 
বায়ে উহার ভিত্তির উপর একটি প্রকাণ্ড মস্জিদ গড়া হইল। এ 
মন্দির বুন্দেলা-রাঁজ বীরসিংহদেব ৩৩ লক্ষ টাক! বয়ে নির্মাণ 
করিয়দছিলেন।-.-উহথার ছোট ও ঝড় এবং নানা-মধিখচিত সব দেবমূর্তি- 
গুলি আগায় আনিয়া জহান্‌-আঁরার মসজিদের সিঁড়ির নীচে feat 
রাখা হইল, যেন. সর্বদাই পদদলিত হইতে পারে” (৯৫ পৃঃ) 

“২২শে ফেব্রুয়ারি ১৬৮০-.-আজ সম্রাট চিতোরছুর্গ দন করিতে 
গেলেন, এবং Stata আজ্ঞায় এ স্থানের ৬৩টি মন্দির ভায়া! ফেলা 
হইল” { ১৮৯ পৃঃ) । এই গ্রন্থের আরও অনেক স্থলে মলির ধ্বংসের 
তারিখ ও বিবরণ দেওয়া আছে, যথা! ৮৪,১৭১,১৭৩,১৭০ ১৮৬,১৮৮, 
১৮৯, ৩৯৬ পৃষ্ঠা । 

ইনাএৎউলা কর্তৃক সংগৃহীত বাঁদশীহের এক চিঠিতে fe লিখিতে- 
ছেন £__"আঁমার রাঁজ্যকালের প্রারন্তে সোমনাথ মন্দির ভাঙ্গিয়া তথায় 
ুর্তিপূজা বন্ধ করিয়া দিই। "যদি পৌত্তলিকগণ দেখচুন আবার 
পুজা আর্ত করিয়া থাকে তবে মন্দিরটি এমন afar ভাঙ্গিয়া 
দিবে যে তাহার চিহ্ুমাত্র বিদ্যমান খাকিবে না” (আহকাঁন, রাষপুর- 
হস্তলিপির ১* ক পৃঃ।) 

আর এক পত্রে স্জাট লিখিতেছেন ঃ-_“এই দেশের [ অর্থাৎ মহা 
রাষ্ট্রের ] বাঁড়ীগুলি বড় শক্ত, শুধু পাথর ও লোহ! দিয়া তেয়ারী 
একজন গৌড়া [ মুসলমান ] দ্বারোগ! নিযুক্ত করিবে যে অবসর মত 
তাহাদের ভাঙ্গিয়। ভিত্তি পর্য্যন্ত খুঁড়িয়। তুলি! ফেলিতে পাঁরে।” 
o( কালিমাৎ, ইণ্ডিয়া অফিস হস্তলিপি ৩৫ ক পৃঃ) 

. হিন্দু মন্দির ধ্বংশ করা সম্বন্ধে অন্তান্য আজ্ঞা এবং বিব্ণ আমার 
History of Aurangzib, Vol iii, Ch 34এর ¢ পরি শষ্টে দেওয়া 
হইয়াছে। রর 

কাণীতে রক্ষিত আওরংজীবের যে ফর্দানটি একজন ইংরেজের 
অনুবাদ সহ শ্রীযুক্ত দেন ১৯১১ সালের এদিয়াটিক সোসাইটির জর্নালে 
প্রথম প্রকাশিত করেন, তাঁহার অনুবাদে তারিখাটি ভূল করিয়া ১৬৫৩ 
দেওয়া হইয়াছে, তখন আওরংজীব দাঁক্ষিণাত্যের স্ববাদার মত্র ছিলেন, 
উত্তরভারতে তাঁহার কোন অধিকার ছিল ন। উহার হটে! হইতে 
স্পষ্ট পড়িতে পারা যাঁয় যে উহার ভাঁরিখ ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৬৫৯ 1. আমার 
নিকট দুই পৃষ্ঠেরই ফটে! আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে কুমার 
মুহম্মদ সন্তানের অনুরোধে এই Vite দেওয়া হইল তারিখটি 
ভাঁবিবার বিষয়; উহার কিছু পূর্বেই পরাজিত শুজা বাঁরণসী হইতে 
৪ লক্ষ টাকা লুটের ভয় দেখ ইয়া গ্রহণ করিয়া বিহার ও বন্দে পলাইয়া 
গিয়াছেন। Stata পশ্চান্ধাবনে এই সময়ে মুহম্মদ সুল্ত' ন কাঁশীতে 
উপস্থিত। তাহাকে ধরিয়! কয়েকজন ব্রাহ্মণ সেবাইত এই কর্ম্মান লাভ 
Bai ইহাতে স্থানীয় ব্রাহ্মণদিগকে নিজ fam কর্ম ( অর্থাৎ পাও গিরি 
বা সেবাইতগিরি) হইতে নরাইয়া না দিতে এবং অপর হিন্দুদিগকে 
oe 4 করিতে আজ্ঞা দেওয়া" হইয়াছে। যদিও এই wit 
একস্থলে আছে--“আমীদের ধর্মগ্রন্থের আদেশ যে পুর্পতন মন্দির 
wi করা BS aa fea নূতন মন্দির গঠিত করিতে 'দবে না”, 
তথাপি sere খু্টান্দে আওরংজীবৰ কর্তৃক রাহ্যময় জারি করা, এক 

a [| 


প্রব-সী-_আশ্বিন, ১৩২৮ 





['২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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আদেশপত্রে আমরা এই আজ্ঞা পাই: ‘গত দশ বারো বৎসরের মধ্যে 








নির্শিত মন্দিরগুলি সব ভাঙ্গিবে, এবং পুরাতন মন্দির মেরামত করি” চি 


“ওরাংজেবের কলঙ্ক মোচন” 


গত শ্রাবণ মাসের “প্রবাঁসীতে" উক্তপ্রবন্জে অরুণদত্ত মহাশয় যে 
ফর্ম্মানের উপর নির্ভর করিয়! তাড়াতাড়ি “ওরাংজেবের কলঙ্কমোচনে!। 
*অগ্রসর হইয়াছেন সেই ফর্ম্মানখানি কয়েক বৎসর পূর্বেই বিখ্যাত 
এঁতিহাঁসিক শ্রীযুক্ত যছুনাঁথ সরকার মহাশয় তাহার History of 
Aurangzib নামক পুস্তকে নিবদ্ধ করিয়াছেন (Vol II], Appendix 
৬, p. 3190-20)1 সরকার মহাশয় | “বেনারস ফর্ম্মান” ব্যতীত 
আরও অনেক আদেশপত্র, আওরদ্গজেবের নিজের চিঠি, সমসাময়িক 
ইতিহাস প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া তাহার পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন; 
এবং তিনি সাড়ে তিন বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত নানাবিধ 
gare খ্রতিহাসিক গ্রন্থ আলোচনা করিয়াও আওরঙ্গজেবের 
কলঙ্কমৌচন করিতে সমর্থ হন নাই, tae ঠিক বিপরীত সিদ্ধান্তেই 


উপনীত হইয়াছেন। দত্তমহীশয় ১৯১১ সালের এসিয়াটিক সোসাইটির. 


দিবে aie [ মুরক্কাৎ-ই-হসন, রামপুর হস্তলিপি ৷ ] {. 
: গ্রীযদুনাথ সরকা <q 


পত্রিকায় প্রকাশিত এ ফর্ন্মানের যে বর্ণনা দিয়াছেন সরকার 
মহাশয় বহুপূর্বেেই তাহ! পাঠ করিয়া, এ ফর্্মানের একখানি ফটো 
লইয়া উহার কয়েকটি ভ্রমসংশোধন করিয়াছেন ( Sarkar’s Auran- 
gzib, Vol IIT, p. 320)। দত্তমহাশয়ের অনুবাদে ফর্ম্মানের যে 
তারিথ crem হইয়াছে (১০৬৪ হিজরা) উহা! সরকার মহাশয়ের 
মতে ভুল। তিনি স্বীয় গ্রন্থে উহা we করিয়া তারিখ দিয়াছেন 
১৬৫৯ খুঃঅঃ (১০৩৭ হিজরা ) | - | 

“ইতিহাসে লিখিত ওরাংজেবের সম্বন্ধে ভ্রান্ত উক্তি নূতন সত্যের 
উজ্জ্বল আলোকের কাছে নিবিয়া যাক। নূতন তথ্য ইতিহাসে স্থান 
লাভ করুক ।” দত্তমহাশয়ের এ সংকল্প অতি প্রশংসনীয়, কিন্তু ইতিহাসে 
লিখিত আওরঙ্গজেব waa উক্তি ভ্রান্ত নহে, এবং দত্তমহাশয়ের 
বর্ণিত তথ্যও নুতন নহে; তাহার প্রমাণও আওরঙ্গজেবের লিখিত 
একাধিক পত্র, ও আদেশ এবং প্রায় সমনাময়িক ইতিহাস, যাহা 
আগরঙ্গজেবের মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধোই দরকারী দলিলপত্র 
দেখিয়া লেখ! হইয়াছিল। আওরঙ্লজেবের সমসাময়িক কাফি খা 
ইহার আর-এক প্রমাণ। যাহার! আওরঙ্গজেব কর্তৃক any হিন্দু 
মন্দির ধ্বংস সম্বন্ধে মুসলমান উতিহাসিকগণের উক্তি দেখিতে চাঁন, 
তাহারা ইলিয়ট্‌ ও clas প্রণাত মুলমান-ইতিহীস-সংগ্রহের "ইংরেজি 
অনুবাদ ( Elliot, Vol. VIL) পড়িবেন। 7 

শ্রীযুক্ত যছুনাথ সরকার মহাশয়ের পুস্তক হয়ত অনেকে পড়েন 


নাই, অথচ দহমহাশয়ের “AS তথ্য” পড়িয়া তাহারা একটি arate -%. 


প্রতিহাদিক সত্যা-সন্বন্ধে সন্দিহান হইতে পারেন। সেজন্য আওরঙ্গজেব 
কর্তৃক হিন্দুমন্দির ধ্বংস করার কথা যে যে প্রমাণের উপর স্থাপিত, 
তাঁহার কিছু কিছু অনুবাদ করিয়া দিতেছি। * এ-সঁমস্তই সরকার 
মহাশয়ের পুস্তক হইতে ( History of Aurangeib, Vol II, .p. 
319-324) গৃহীত। ° 

আওরঙ্গজেব রাজা হইবার পূর্বে s— 


“১৬৪৫ খৃঃ অন্দে সরমপুরের নিকট দীতাঁদাস নামক রতুবণিকের : 


ব্যয়ে নির্দ্মিত চিন্তামণের মন্দির ভাঙ্গিয়া আঁওরঙঈ্গজেবের আ্বেশানুসারে | 
সেখানে কুয়াতুল্‌ ইস্লাঁম নামক এক মসজিদ নির্মাণ করা হয়” ( মিরাতি 
আহ্যদী হইতে BAS ) | 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 





“আমার সিংহাসনাঁরোহণের পুর্বে আমার আদেশানুসারে 
গুজরাটের আমেদাবাদ ও অন্যান্ত পরগণার বহু মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেল! 


হয়। এসকল মন্দির মেরামত কর! হইয়াছে এবং আবার মুর্তিপূজা. 


Olas হইয়াছে। এখন আবার আমার পূর্বের আদেশ পালন কর 
( write, তারিখ ২০ নভেম্বর, ১৬৬৫ খৃঃ অঃ)। . 
== রাজা হইবার পর £- 

“দেবমূর্তি ধংস করিবার আদেশ পাইয়া প্রত্যেক পরগণার 
কর্মচংরীর। আদিয়াছে।” (ঢাকাজেল।র অন্তর্গত ধামরাই নামক 
স্থানের যশোমাধবের মন্দিরে bl একখানি পত্র হইতে উদ্ধত, 
তারিখ ২৭ জুন, ১৬৭২ খৃঃ Bs | . 

জানুয়ারী EE OU মহারাণার পরামাদের সন্মুখে 
প্রকাণ্ড মন্দির--যাঁহ! এই যুগের আশ্চর্য্য বস্তু ছিল--এবং মন্দিরস্থ 
দেবঘূর্তি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে ।......উদয়পাগরের তীরস্থ তিনটি মন্দির 
Sires সম্রাট আদেশ দেন।.....হানান আলী খা সংবাদ দিলেন 
যে উদয়পুরের নিকটস্থ প্রদেশে আরও ১৭২টি মন্দির ধ্বংস করা 
হইয়াছে। (মাসেরই আলমগিরি ) ইত্যাদি ইত্যাদি। 

বাছল/ভয়ে আর উদ্ধৃত করিলাম ali যাহারা সরকার মহাশয়ের 
গ্রন্থ পড়িবেন তাঁহার! আওরঙ্গজেবের হিন্দু-বিদ্বেষের পরিমাণ করিতে 

রিবেন। আওরঙ্গজেব হিন্দুধর্ম উচ্ছেদ করিতে যে প্রবল চেষ্টা 
করিয়াছিলেন তাহা! একটু ধীরে ধীরে আরম্ত হইয়াছিল। তাহার 
রাজত্বের প্রথম বর্ষে তিনি উক্ত “বেনারস wit” ইহা! স্বীকার 
করিয়াছিলেন যে ইন্লাদের আদেশ এই যে হিন্দুদিগকে নূতন মন্দির 


নিৰ্ম্মাণ করিতে দিবে না, কিন্ত পুরাতন মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলার . 


দর্কার নাই। ইহ! দন্তমহাশয়ও ফর্মানের অনুবাদের মধ্যে সন্নিবিষ্ট 
করিয়াছেন। আর একখানি আদেশপত্রে আওরঙ্গজেব সেই সময় 
হইতে দশ বার বৎসরের মধ্যে নির্মিত মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিতে, 
এবং পুরাতন মন্দির মৈরামত করিতে নিষেধ করিয়! আদেশ প্রচার 
করেম। ( Sarkar's Aurangzib, Vol III, p. 301) 1 বয়সের 
সঙ্গে Ace Mibeaecacad হিন্দুবিদ্ডে্ বাড়িয়াছিল। 

শ্রীরমেশচুন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়! 


— 


বাং লা দেশে নারিকেল 


ভাদ্রের প্রবানীতে গত বৎসরের মীমাংসাঁতে লেখ! হইয়াছে যে বঙ্গ 
দেশে নারিকেল গাছ অত্যন্ত আধুনিক । উত্ভিদতত্ববিদদের মতে 
নিকোবর dine হইতে নারিকেল সিংহল ও দাক্ষিণাত্য হইয়! দ্রাবিড় 
দের কর্তৃক বাঙ্গলাদেশে আনীত হইয়াছে। এরূপ কোন মত উত্ভিদততব- 
বিদদের আছে কিনা জানি না, ‘তবে নারিকেল ager পড়িয়া ঢেউ 
লীঁগিয়! দেশ তেশ্ধস্তরে যায়, যেখানে তটে আটুকাইয়! যায় সেইখানেই 
bak এইরূপে ঢেউ সাহায্যে নান! ছাপে ও সমুদ্রতটে নারিকেল 
~ Rutan পড়িয়াছে। বাঙ্গালাতেও এন্ধপেই আলিয়! থাকিবে। "পরে 
লেখা হইয়াছে যে ৪** ব্লৎসর পূর্বের গৌরাঙ্গের সময়ে নারিকেল ছিল 
al । এ সংবাদটি’ সৃত্য-বলিয়! বোধ হয় ন{। চৈতন্যভাগব্ত গৌরাক্ষদেবের 
সমসাময়িক গ্রন্থ। তাহাতে [ মধ্যখণ্ড | ৯ অধ্যায় ] আছে s— 
€কহো দিব্য নারিকেল উপস্কার করি। 
শর্কর! সহিত দেই শ্রীহস্ত উপরি ॥ এ 
চৈতন্তচরিতামৃত গৌরাঙ্গদেবের তিরোভাবের ৬১৭ বৎসর পরের 
পুস্তক । BTA পণ্ডিতের গুণ বর্ণনা করিতে করিতে চৈতগ্ঘদেব 
বলিতেছেন s— 


আঁলেচনা--বঙ্গদেশে নারিকেল 





l 
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রাঘব পণ্ডিতে কহে বচন AIA | 
তোমার নিষ্ঠা প্রেমে আমি হই তোমার বশ ॥ 
আর দ্রব্য ae শুন নারিকেলের কথ|। 
Hotel করি নারিকেল feats যথা ॥ 
বাড়ীতে কতশত বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ ফল | 
তথাপি শুনেন ayy মিষ্ট নারিকেল ॥ 
একে ক ফলের মূল্য দিয় চারি পণ। 
দশ ক্রোশ হইতে আনায় করিয়! যতন ॥ 
একদিন দশফল সংস্কাস করিয়া। 
ভোগ লাগাইতে সেবক আইলা! লইয়া ॥ 
ফলপাত্র হাতে সেবক দ্বারেতে রহিল | ৪ 
দ্বারের উপর ভিতে তেঁহো হাত দিল ॥ 
সেই হাতে ফল দু'ইল! পণ্ডিত দেখিল ॥ 
পণ্ডিত কহে দ্বারে লোক করে যাঁতায়াতে। 
তার পদধুলি উড়ি লীগে উপর ভিতে ॥ 
সেই ভিতে হাত দিয়া ফল পরশিল|। 
PRN নহে ফল অপবিত্র হৈলা ॥ 
এত বলি ফল ফেলে প্রাচীর লঙ্ঘিয়া । 
[চরিতামৃত। মধ্যথও, ১৫ অধ্যায় ] 
গৌরাঙ্গদেবের নারিকেল অপবিত্র হইবার tae প্রবাসীতে ভুল 
লেখা হইয়াছে। 
— ভ্রীঅমৃতলাল Hat 
বঙ্গদেশে নারিকেল 


ব্তোলের ৩৮ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্ত মন্মথ ভট্টাচার্য 
মহাশয় লিখিয্াছেন যে “omy হইতে চারি শত বৎসর পুর্ব্বে 
গোৌরাঙ্গের সময় পর্যন্ত বাঙ্গাল! দেশে নারিকেল বৃক্ষ ছিল না।” কিন্তু 
একথ! যথার্থ বলিয়া বোধ হয় না। গোৌরাঙ্গের সমসাময়িক বহু 
গ্রন্থের বহ স্থলে এদেশে নারিকেল ব্যবহারের কথা দুষ্ট হয়। শুধু 
পুজা্চনায় নহে, তৎকালীন বঙ্গ দেশে নারিকেল একটি সুখাপ্ত Ha— * 
নারিকেন-সংধোগে নানাবিধ উপাদেয় বাঞ্জন, পিইক ও মিষ্টান্ন এখনের 


. ন্যাপ তখনও প্রস্তুত হইত। সেকেলে বহগুকুলাঙ্গনাগণও এইনমন্ত 


দ্রব্য রঙ্ধনে বিশেষ পটু ছিলেন। 
চৈতন্য সম্বন্ধে সৰ্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ চৈতগ্ঘচরিতা মুতে 
অদ্বৈত-গৃহে ভোজন-বিলাস প্ৰসঙ্গে লিখ! আছে 
"্নারিকেল-শন্ত 'ছানা শর্করা মধুর। 
cats! ঘণ্ট দুগ্ধ Sale প্রচুর | 
i রঃ খু মহ 
মুদ্গ-বড়া নায-বড়া কলা-বড়া মিষ্টান্ন । 
ক্ষীরপুলি নারিকেল যত পিঠা ইষ্ট ॥” 
aa আচারব্যানী cosas জন্য নিজ ae এইসমন্ড নারিকেল-সংযুক্ত 
ব্যঞ্জন ও পিষ্টক র"ধিয়াছিলেন। ৃ্‌ 
রাঘব পণ্ডিতের স্ত্রী দময়ন্তী aCe চৈঙন্যের জন্য যে ঝাঁলি 
সাজাইয়। দিয়াছিলেন, তাহাতে বহুবিধ zero ay ছিল 
“নারিকেল-খগড আর লাড়, গঙ্গাজল। 
চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার করিল সকল ॥* 
স্থলাস্তরে “যন্ধপি সাঁসেকের বাসি মুকুরা নারিকেল ।৮ 
- চৈতন্চরিতা মৃত, অন্তযলীলা, ১*ম পরিচ্ছেদ।” 
মনসা ভামান প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে প্রবাসীর “রান্ুঘরে' gata যে TH 
বাহির হইতেছে, তাঁহার ব্হছলে নারিকেলের উল্লেখ পাঠক অবগ্তই 


| La 
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দেখিয়াছেন। এইসমন্ত গ্রন্থের অধিকাংশই চৈতন্যের সমসাময়িক 
কিংবা কিঞ্চিংপরবর্তী। এরূপ তাঁৎকাঁলীন বঙ্গসাহিত্যেঃ যন্ত্র তত্র 
নারিকেলের উল্লেখ দর্শনে বঙ্গদেশে চৈতন্তের সময়ে নাত্বিকেল প্রচুর 
পরিমাণে উৎপন্ন হইত, ইহাই সুচিত হইতেছে। 

গৌরাঙ্গের সমর যে, বঙ্গদেশে প্রচুর নারিকেল উৎপন্ন হইত, 
চৈতন্যচরিতাম্বতের মধ্য লীলার ১৫শ পরিচ্ছেদে 'পষ্ট প্রমাণ রহিয়াঁছে__ 
চৈতন্তদেব রাঘব পণ্ডিতের প্রশংসা উপলক্ষে বলিয়াছেন যে = 
“আর দ্রব্য রহ শুন নারিকেলের কথা। 
পাঁচ গা করি নাব্রিকেল fasta যথা ॥ 
বাড়ীতে কত শত বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ ফল । 
তথাপি শুনেন যথা মিষ্ট নারিকেল ॥ 
একেক ফলের মুল্য দিয়া চারি চারি পণ। 
দশ ক্রোশ হইতে আনায় করিয়া যতন ॥* 
রাঘব পণ্ডিতের বাড়ীতে “কত শত বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ ফল' ছিদ দেখ! 
যাইতেছে | : 


Aycan frotty রায়। 
খর্েদের প্রচীনত্ব 


ভাদ্রমাসের প্রবাসীতে ডাক্তার দাসের দ্বিতীয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমি 
কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। 

aay জীবতত্ববিদ্‌ গঞ্জিতের মতে তথাকথিত “ray Pleis- 
tocene যুগে ছিল বটে, কিন্তু ডাক্তার দাস মহাশর কি অনুমান 
করিয়াছেন তাহারা কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিল? আমি Stetce Dr. 
A. Hrdlickaz The ‘most ancient skeletal remains of 
man « পাঠ করিতে অনুরোধ করি। প্রবাঁণীর পাঠকের! যদি একটি 
শিল্পারঞ্জি, ডাক্তার wit মহাশয়ের উল্লিখিত থণ্থেদের হময়ের মানব 
(ধষি?)ও আধুনিক মানবের চৌগাল-অস্থির চিত্র পরীক্ষা! করেন 
তবেই বুঝিতে পারিবেন যে acters সময়ের মানব শিল্পা Bae নিকট- 
জাতি ছিল। 

ডচ্জ্ার দাস যে ‘বৃহৎমস্তক-বিশিষ্ট মানব' উল্লেখ নরিয়াছেন ও 
তৎ্সম্বন্ধে যে “হ্বিখ্যাত টাইম্‌স পত্রে জনৈক লেখকের উক্তি উদ্ধৃত 
করিয়াছেন ও সম্পাদক স্বহাশয়ের অভিমত দিয়াছেন তাহান্র বৈজ্ঞানিক 
মূল্য কি জানি না, তবে এ বৃহৎ মস্তক সম্বন্ধে জীবতত্বন্দি পণ্ডিতেরা 
অন্ত মত দেন। যথা | 


The bones of the vault, again, as in Neander- 
thal and other crania of this type, are theker than 
in the skulls of modern man; nevertreless the 
capacity ofthe skull was quite large. Frof. Boule 
estimated it at 1600 to 1620 0.0, This incicates not 
necessarily a superior brain, but rather one subserving 
to largely developed organs and powerful masculative. + 


টাঁইম্‌স্‌ পত্রিকার মত বোধ হয় কেবল কল্পনাপ্রস্থুভ । বৈজ্ঞানিক 
মতে কিন্তু লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে আধুনিক মানবের SEE নহে। 
বৈদিক ও তাঁহাদের সমসাময়িক "পাঁরশিক' মানন্তাণ বৈজ্ঞানিক 
মতে আঁধুনিক মানবই ছিল তাহাদের আচার ব্যবহ-রাদিতে তাহা 
দেখা যাঁয়। এই মাঁনব-যুগ শেষ হিম-যুগের সময়ে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে 
আরম্ভ হইয়াছে। ইহার! পুর্বকখিত মানব বা নরবীনরের মধ্যবর্তী জীব 
হইতে ভিন্ন । Dr. Hrdlicka এ সম্বন্ধে বলেন * * After the 
: 





* Annual Report of Smithsonian Insti-ution 1913, 
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last glacial recession, some eight thousand or more 
years ago : man was already physically much like he 
is to-day. | 

ডাক্তার দাসের অনুমানমত Pliocene ও Miocene যুগের কথ! 
ছাঁড়িয়া, দিয়া ডক্‌টার'দুবোয়ার আলোচিত নরকঙ্কালকে আদি চতুর্থ 


যুগের ( Early Quarternary ) ধরিয়াও অনেক পণ্ডিত এখনও হির কী 


করিতে পারেন নাই তীহ। নর বা নর-বানর বা কোন লুপ্ত বানরের 
Some incline to regard the remains ( Dulni ) as those 
of early man rather" than an intermediary being, 
while still others consider that they represcnt merely 
* a superior extinct form of ape. « পরিশেষে আমি যতদুর 
জানি 'রাজপুতন! সমুদ্র' যধন ছিল তখন মানব দূরে থাকুন বানরাদিরও 
জন্ম হয় নাই। এ বিষয়ে ডাঃ দাদ যদি Col. Burrad এর 
Astronomical Society অভিভাষণ + দেখেন তবে দেখিবেন যে 
Lord Kelvin গণনা করিয়া দেখাইগ্লাছেন যে প্রায় ৩**,**০১০০০ 

বৎমর ica বিদ্ধ্যগিরি সখুদ্রগর্ভে ছিল। 
আঁমার এক অনুরোধ যেন ডাক্তার দা বৈদিক যুগ 'লক্ষ লক্ষ যুগ’ 
পিছাইতে গিয়া তাহাকে বানর-যুগে al উপস্থিত করেন ও খধিদের 
সম্মানে পরিবর্তে অপমানের ভাগী না করেন! ¢ 
— প্রধীরেন্্রতৃধ বন্ধ । ই 


কেঙ্গে রসায়নের ওয়ার্কশপ 


সম্পাদক মহাশয়, গত জাদ্রের প্রবাঁপীতে আপনি লিখিয়।ছেন, 
“২৫ এ আবণ সার আশুতোদ্ব মুখোপাধ্যায় [ বিশববিগ্ঠালয়ে কেজো 
রসায়ন পড়াইবার জন্য ] একটি ওয়ার্কশপের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। 
উহার wy দেড় লক্ষ টাক! হইবে ।...ভিত্তি স্থাপনে যেরূপ ক্ষিপ্রকারিত। 
প্রদর্শিত হইয়াছে, গৃহটি frites oat মত্বরতা প্রদর্শিত হইলে 
সুখের বিষয় হইবে 1” | 

আমার বিনীত নিবেদন এই যে কলিকাত!| বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে 
আপনি আর যে প্র'্থনাই করুন না কেন এ শেষের প্রার্থনাটি করিবেন'না। 
এই দেখুন, কত লক্ষ টাঁফা বায়ে অতি “ক্ষিপ্রকারিতার* সহিত সাকু'লার 
রোডে সায়েন্স কলেজ নির্মিত হইল, আর অমনি বুনেদ হইতে তেতলার 
ছাদ পর্যন্ত ফাটিয়া চৌচির ! ইহার জন্য কেহই WM হইল ala 
ইঞ্জিনিয়ার উহার প্রঠান মঞ্জুর করেন তিনিও না, যে ঠিকাদার বিনা 
প্রতিবাদে এরূপ স্থলে এরূপ দ্রব্য fra এরপ বাড়ি নির্মাণ করিল সেও 
না, যে মহাপুকষের আজ্ঞার এত “সত্বরতা প্রদর্শিত" হইল তিনিও না। 
দাদী শুধু বঙ্গীয় ছাত্রদের পিতাঁগণ যাহাদের টাকায় এই অপূর্ব প্রাসাদ 
সৃষ্ট হইয়াছে । এখন হুকুম হইতেছে--ছাঁদে লাগাও তিরপল আর ঢাল 
আল্কাতার!। কিন্তু তাহাতে বর্ষা রাখিবে কদিন? 

তাই বলি যে আপনি অন্ততঃ এইপ্রকীর "ক্ষিপ্রবীরিতীর” প্রশ্রয় 


দিবেন না। যদি *চাটুজ্যে ভায়”ও “সুরুজ দাদার” মতাবলমী cag 


তবে'আর কয়েক বদর পরে আমাদের ছেলেদের উচ্চশিক্ষার জন্য 
কুড়ে ঘর পর্য্যন্ত দীড়াইয়া থাকিবে al | আমরা “Reseach in a day 
যথেষ্ট দেখিলাম ; Building in a day হইতে আঁমাদের ব্ক্ষ। করুন। 
rt " 

Say সরকার। 
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* এ বিষয়ে Ge দাসকে Smithsonian, Report 
দেখিতে অনুরোধ করি। 
+ + The Earth as a Planet. 
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অর্থদণ্ড আদায় হয় তাহার বৃত্তান্ত সংগ্রহ I 
জমীর জরীপ এবং রাজশ-আদায়-সম্পর্কিত Sy ব্যতীত চরদিগকে - 


উপাসনা (শ্রাবণ) 
প্রাচীন ভারতে সমাহার (সেন্সাস )__শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহ! | 


ferrites বৎসর পূর্ব্বে ভারতে যে আদমস্্মারীর একরূপ * 


ব্যবস্থা ছিল, ইহা জানিলে সকলেই আনন্দিত হইবেন, সন্দেহ নাই। 
মেগাঙ্ছিনিসের বিবরণ হইতে fata অংশে ইহার ইঙ্গিত পাওয়া 
যায়--“ভৃতীয় অধ্যক্ষ সমিতি কোথায় এবং কিরূপভাবে কাহার জন্ম ব| 
মৃত্যু হইল, তাহার অনুসন্ধান-কার্ধে নিযুক্ত ছিলেন। কর-নির্ধারণের 
স্থবিধার জন্যই যে কেবল ইহা! করা হইত তাহা নয়, প্রজাদের উচ্চ 
নীচ সকল শ্রেণীর মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু কত হইল, তাহা রাঁজসব্কারের 
জ্ঞানগোঁচরে থাকে, ইহাও এই ব্যবস্থার একটি Cory ছিল।” 
এইসব বিবরণ সংগ্রহ সন্বন্ধে অর্থশান্ত্রে যে হুন্ম বৃত্তান্ত আমরা পাই, 
তাঁহাও যেগাস্থিনিনের এই উক্তির সমর্থন করিতেছে। চন্তরপ্তপ্তের 
বাজত্বকালীন আদমহমাঁরী ব্যাপারে এখনকার মত নির্দিষ্ট কাল পরে 
পরে এইলব বিবরণ সংগ্রহ.কর! হইত ন|। স্থায়ী একট! নিয়ত প্রথা- 
রূপেই ইহা প্রবর্তিত ছিল। বিশেষ একটি রাজকীয় বিভাগে নিযুক্ত 
স্থায়ী রাজকর্দচারিগণের হস্তেই এই কার্য্ের Sta we থাঁকিত। প্রধান 
কর্মচারীর নাম ছিল সমাহর্তী, অর্থাৎ সমাহার বা সংগ্রহের কর্তা । তাঁহার 
শীননাধীন দেশকে প্রথম চারিটি স্থান বা জিলায়, তার পর প্রতোক 
জিলাকে বহু গ্রামে ভাগ Fal হইত। প্রত্যেক ‘স্থান’ বা জিলার উপরে 
‘স্থানিক’ নামে একজন প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত হইতেন। ইহার অধীনে 
গ্রামের HG পরিচালনার জন্য যে-সব SH নিযুক্ত হইতেল, তাঁহা- 
দের নাম ছিল ‘গোপ’'। গোপ ও স্থানিকগশের কার্ধ্যের উপর দৃষ্টি 
রাখিবার জন্য “প্রদেষ্টা' বা ্রন্‌স্পেক্টর নামে একদল রাঁজপুরুষ নিযুক্ত 
থাকিতেন। সমাহর্তী অনেক চরও নিযুক্ত করিতেম্। 
গ্রাম্য মীর জরীপ ব্যতীত গোঁপগণকে নিম্নলিখিত কর্ম গুলি নির্বাহ 
করিতে হইত 1 যথ!-- (১) প্রত্যেক গ্রামে চারিবর্ণের অধিবাসীদের 
sal গণনা । (২) কৃষক, গোপালক, বণিক, শিল্পী, দাস, প্রত্যেক গৃহের 
বাঁলবৃদ্ধ, স্ত্ী-পুরুষ সকলের সংখ্য! গণনা এবং তাঁহাদের চরিত্র, কর্ম, 
আয় (আজীব) এবং ব্যয় দির্ধারণ ! (৩) প্রত্যেক গৃহের দ্িপদ ও 
চতুষ্পদ জন্তর সংখ্যা, করদাতা ও করমুক্ত পরিবারের সংখ্যা নির্ধারণ 
এবং প্রত্যেক গৃহ হইতে কি পরিমাণ স্বর্ণ, অবৈতনিক শ্রম কর ও 


নিম্নলিখিত weft নির্বাহ করিতে হইত।--(১) প্রত্যেক গ্রামের 
মোট অধিবাসীদের এবং গৃহ ও পরিবারবর্গের সংখ্যা গণনা; এবং 
প্রত্যেক পরিবারের জীতি*ও কর্মের হিদাব। (২) কর-মুক্ত গৃহগুলির 
সংখা নির্দেশ। ৩) প্রত্যেক পরিবারের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ 
নির্দারণ। (৪) প্রত্যেক গৃহের গৃহপালিত জন্তদের সংখ্যা নির্ধীরণ। 
রাজধানী এবং Baty নগরের আদমঙ্গমারীর Sth নাগরক নামক 
কর্ম্চারীবর্গে্ন তত্বাবধানে সম্পন্ন হইত। প্রত্যেক নগরে একজন 
করিয়। নাগরক থাকিতেন এবং প্রদেশের স্ায় এক-একটি নগর চারিটি 
বিভাগে বা স্থানে’ বিভক্ত হইত, এবং এইরূপ এক-একটি “বানের 





ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নামও ছিল “স্থানিক’। স্থানিকদের অধীনস্থ farsa 
নাগরিক কর্মচারীদের নামও ছিল, ‘গোপ’। দশ, বিশ, বাঁ চল্লিশটি 
করিয়! গৃহের মল বিবরণ এক-একজন গোপকে রাখিতে হইত | 

আদমহ্ম।রী ধীহ।র| করিতেন, মেইনব কর্মচারীদের হস্তেই জলীপ- 
কার্ধের ভার ছিল । এই জরীপ-কার্ধেয নিযুক্ত কর্মমচারীগণ গ্রামের সীমাঁন। 
নির্দেশ করিতেন | এবং কৃষ্ট কি অকৃষ্ট (আবাদী কি পতিত), পাহাড়ী ' 
কি gal (stata), কি os এইদব হিসাবে কোন্‌ জমীর প্রকৃতি 
কিরূপ, এবং বিভিন্ন প্রকৃতির জমী কোণায় কত খণ্ড আছে তাহা 
নির্ঘারণ করিতেন। উদ্যান, বন, মন্দির, তীর্থ, সত্র ( আহারের স্থান), 
সেতুবন্ধ, পথ, শ্মশান, পথিকদের জন্য দোকান, এবং পশুচাঁরণ-ভূমি 
কোথায় কি আছে তাঁহারও বিবরণ ইহাঁদিগকে রাখিতে হইভ। 
পরিদর্শক নামে ইহাদের সহায়ক একদল কর্ণুচারী ছিলেন। Sata 
এইসব গ্রামের জমী, বাঁদগৃহ এবং. পরিবারমমূহ দম্বন্ধীয় সকল বিবরণ 
পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। রাজনৈতিক ব্যাপারে এই সমাহার অন্ত- 
রকমেও কাঁজে লাগিত। গ্রাম-সমূহ যে জে, মধ্যম, কনিষ্ঠ কেবল এই 
হিসাবেই বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইত, ত| নয়। অন্যরকম শ্রেণী- 
বিভাঁগও ছিল।-_যথা, 'পরিতাঁরক' ( কর-দাঁয় হইতে মুক্ত ), “ala 
ষে-সব গ্রাম সৈন্য যৌগাইত, ও 'কুপ্য'--যে-সব গ্রাম অর্থের পরিবর্তে 
ay, পশু, বর্ণ ও বনজীত দ্রব্যাদি দ্বার! কর দিত, ‘বিষ্টি যে-সব গ্রাম 
বেগাঁরী মজুর যৌগাইত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে-সব গ্রাম হইতে 
সহজে রাজকীয় সৈন্য সংগ্রহ হইতে পাঁরে, এই সমাহার-বৃত্তাত্ত হইতেই 
বাঞ্জ-সরকাঁর তাহা জানিতে পারিতেল। 


— 


শিক্ষক (ভাদ্র) 


শিক্ষা্সমন্তাসমাধাঁনের একটি প্রস্তাব--শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় | 


বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ সকলেই শিক্ষাব্যিয়ে সমকক্ষ হইবেন; 
অর্থাৎ উচ্চ-ইংরেজি-্কুলে সকলেই বি-এ, বি-টি হইবেন, কেবল ছুই জন 
(প্ৰয়োজনানুসারে অধিক) far হুইবেন। এই বিএ, বি-টি 
শিক্ষকগণের এক-এক জন প্রথমতঃ বিদ্যালয়ের এক-একটি শ্রেণী 
গ্রহণ করিয়! তাহাতে ইংরেজি. মাতৃভাষা, সংস্কৃত প্রভৃতি প্রাচীন 
ভাষা, ইতিহাদ ও ভূগোল পড়াইবেন। কেবল বি-এস্‌সি শিক্ষকগণ 
বর্তমান পণ্ডিত-মহাশয়দিগের ate ৩৪ রাশে গ্রধিত ও বিজ্ঞান শিক্ষা 
দিবেন। 

বৎসরাত্তে এক-এক শ্রেণীর ছীত্রগণ যেরূপ উর্ধতন শ্রেণীতে 
উন্নীত হইবে, তাহাদের শিক্ষকগণও তাঁহাদের সহিত | উর্ধতন 
শ্রেণীতে আনিয়া তাহাদিগকে পূর্ব্বাধ্যাপিত বিষয়গুলিই শিখাইবেন।, 
এইরপে এক-এক জন শিক্ষক এক-এক শ্রেণীর ছাত্রদ্দিগকে এক- 
একটি করিয়া বিদ্যালয়ের সমুদায় ক্লাশে পড়াইয়! ম্যাটিকুলেশন্ ক্লাশ 
পৰ্য্যন্ত আনিবেন। পরে এ ছাত্রগণ ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষা দিয়! বাহির 
হইয়া গেলে তাহাদের শিক্ষক পুনরায় সর্ববনিম় শ্রেণীতে পড়াইতে নামিয়া 
আদিবেন। এবং আবার এ ছাত্রগণকে ক্রমে ক্রমে ম্যাটিকুলেশন 

a 


৮৮০, 
ক্লাশে উঠাইয়া ও এ পরীক্ষার পাশ করাইয়া র্নয়ে নামিয়া 
আঁসিবেন। এইরূপে সকল শিক্ষকই চক্রাবর্তে কাঁজ করিবেন। 

সকল শিক্ষকই পদমর্য্যাদায় ও ক্ষমতাঁয় সমনি হইবেন। 
বিদ্যালয়ের নিয়ম-প্রণয়ন ও শাসনাঁদি কার্য সকলে একত্র মিলিয়া 
করিবেন। কেবল বাহিরের লোকদিগের সহিত পত্রানির ব্যবহারে, 
যে-সময়ে যে বি-এ, বি-টি শিক্ষক ab কুলেশন ক্লাশে পড়াইবেন, 
তিনিই হেড্মাষ্টীর বলিয়া গণ্য হইবেন। 

ছাত্রদত্ত বেতনে ও গভর্ণমেন্ট প্রভৃতির সাহায্যে বিদ্যালুয়র যে মোঁট 
আয় হইবে, তাহ! হইতে (বা তদনুরূপ) একটি অংশ বিচ্ছির 
করিয়া তাহা বৃদ্ধবর়সের শিক্ষকদিগের বা তাহাদের সকাল মৃত্যুতে, 
তাঁহাদের পরিবারবর্গের বৃত্তির ( pension ) জন্য পৃথক্‌ Theat অবশিষ্ট 
অর্থ শিক্ষকদিগের বয়স ও তাহাদের পরিবার-সংখার অনুপাঁতে 
ডাহাদের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি গ্লভর্নমেন্ট দেশের 
সমুদায় বে-সর্কারি বিদ্যালয়ের aw একটি pension fund স্থাপন 
করেন, তবে প্রতি স্কুল হইতে pension জন্য উক্ত প্রকারে বিচ্ছিন্ন 
অর্থ এ funda জমা দিতে হইবে। গতর্ণমেন্টও বৎসর বৎসর 
তাহাতে আরও কিছু অর্থ দিবেন! | 

tetas এরূপ ন! করিলে এক-এক বিভাগের বা এক-এক 
জেলার এক-এক শ্রেণীর স্কুলসমুহ মিলিয়া এইরূপ একটি Fund. 
স্থাপিত করিতে পাঁরেন। তাহাতে অভ্িরিক্ত eit নিয়োগ 
প্রভৃতিতে ব্যয়াধিক্য দেখিলে এক-এক বিদ্যালয়েই out সংগৃহীত 
অর্থ কোন ব্যবসায়াদিতে বা Loan officeg বা Savings Banka 
ন্যস্ত করা যাইতে পারে। 





_ ইতিহাস ও আলোচনা (ভাদ্র) 


নিপ্নঙ, বৃত্তান্ত বা! জাপানের সংক্ষিপ্ত জাতীয় ইতিহাস 
* অধ্যাপক আর কিমুর!। - 


নিপ্লঙের প্রচলিত, নাম জাপান। জাপান নামটি পাশ্চাত্য দেশ- 
বাসিগণের প্রদত্ত । ভারতবাসিরাও এ নামই অনগত আছেন। 
বাস্তবিক ইহা ee নহে। নিপ্লঙে জাগান বলিয়া এক প্রকার বৃক্ষ 
আছে; তাঁহার রস হইতে ‘জাপানি ate’ নামক ₹ং প্রস্তুত হয়। 
তাহ! নাম৷ প্রকার শিল্প ও রংএর কার্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। . সেই 
বৃক্ষ এই দেশের নান! স্থানে আছে বলিয়া পাশ্চাত্য অধিবাসিগণ 
ইহাকে ‘জাপান' নামে. অভিহিত করিয়াছিল। একখে তাহাদের 
ভাষার বন্ধনে এই নামই পৃথিবীর নানা দেশে প্রচলিত হইয়াছে। 
প্রকৃত পক্ষে ইহার স্বকীয় নাম ‘faite’ | ‘fase’ নামটির একটি 
শব্দগত অর্থ আছে। ‘নিতি’ এবং ste, অথবা নিতি এবং পঙ, এই 
ছুইটি শব্দ যোজনায় “নিপ্লও* শব্দ রচিত; fife tara অর্থ সূর্য্য; 
আর পঙ শব্দের অর্থ উৎপত্তিস্থান; ইহা হইতে ‘fare! শব্দের অর্থ. 
সুর্যের উদয় স্থান। এই নিপ্লঙ, নামটি কোরিয়াবাণিদিগের প্রদত্ত | 
কারণ কোরিয়ানরা দেখিতে পাঁইত জাপানের fire হইতে সূর্য্য উদিত 
. হইয়া থাকে, GSD তাঁহার! জাপানকে অতি পূর্ববকাল হইতে wha 
উদয়বোধক শব্দে অভিহিত Baer তখন জাপানের অধিবাসিগণ 
নিজ” দেশকে 'য়ামাত’ বলিত। এই য়ামাত নামটি জাপানে প্রথম 
সাআ্য-স্থাপনের .নময় হইতে প্রচলিত হইয়াছিল। প্রথম সম্জাট্‌ 
‘জিম্মো' সাতাজ্য স্থাপন করিয়া stats নামক, স্থানে স্বীয় রাজধানী 


করিয়াছিলেন। Jo নাম অনুসারে সমগ্র দেশই য়াঙ্কাত নামে 
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প্রবাসী--আশ্িন, ১৩২৮ 


এ ভাগ, ১ম খণ্ড 


অভিহিত হয়। ইহারও পূবে af যুগে জাঁপ।নদেশ xtra নি 
অথবা ‘মিজুহনোকুনি' নামে কথিত হইত। 

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন জাপানির। মৃঙ্গোলিয়ান ; কেহ কেহ বলেন 
জাপানিগণ মাঁলয়ান জাতির পরিবারভুক্ত, আবার কেহ কেহ বলেন 
জাপানির! মূলতঃ tate, আমাদের মনে হয়, ১০০৮ 
ভারতবর্ষীয় কোন জাতির tates মাত্র। 


দেবীর বাহন--ল্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


ইন্দচছা রাজা পুরীর মন্দিরট! তো! হাতে গড়েনি, তাই তার নাম 
রয়ে গেল ইতিহাসে আর কালো পাথরের শিলে খুব গভীর করে কাট! । 
কিন্ত যারা মন্দিরটা এমন কি মন্দিরের দেব্তাকেও গড়লে তাদের 
ইতিহাসে তো! ala রইলোই না, মন্দিরের একখানা পাথরের গায়েও 
তাদের নাম লেখা নেই। 

রাজা বিমলাদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে বস্লেন-__বাক্ষণদের আঁর- 
একটা জমীদারী বাড়লো--তারা রাজাকে আশীর্বাদ করে ঘরে গেল, 
কিন্ত দেবী তো খুদী হলেন না। গভীর রাত্রে রাজাকে স্বপন eA 
জগন্নাথের সামনে ভার গরুড় হভি জোড় করে খাঁক্ষে, আর আমার 
শার্দল কি কেউ নয় যে তুই তাকে একেবারেই মন্দিরে stati 
দিলিনে! রাজার নিদ্রা তত্র হল ঘম আর কম্প দিয়ে । তখনই শিল্পার: , 
ডাক পড়লো, সভা-পণ্ডিত এমে তাঁদের শীর্দ'লের ধ্যানটা শুনিয়ে - 
দিলেন, সিংহের মতে! সাঁজ! বাঁধের মতে! মুখ কুকুরের মতে! থাবা 
গরুর মভ লেজ! শিল্পী মাথ! pace বাড়ী গ্রেল। এই শিল্পীর নাম 
লোকে এখনে! বলে-শিবাই সঁত্রা। শিবাই একটার পর একট! 
সিংহ গড়ে রাজাকে দেখাচ্ছে_কোনট| হচ্ছে ঠিক সিংহি, কোনটা 
বাঘ, বেরাল, কুকুর--কিন্ত একটাও রাজার মনো নত হচ্ছে না, দেবীও 
ক্রমাগত শিবাইকে স্বপন দিচ্ছেন, ‘হল না, হল মা" | কিন্ত সিংহবাহিনী 
রূপে একটিবারও দেখ| দিচ্ছেন ন!--পাছে শিল্পী ভার শার্দ'লকে চট্ট 
করে ধরেই পাঁধরে কেটে ক্ষেলে , ওদিকে দুঃস্বপ্ন আর রাজার তাঁড়ায় 
শিবাই দিন দিন রোগ! হচ্ছে, এবং তার যেটুকু যা বিদ্যে বৃদ্ধি এক 
শীর্দিলের ভাবনায় ওঁকিয়ে উঠছে। আঠারো নালার ধারেই শিবাইর 
ঘ্র | বর্ষার পরে তখন ভরপুর জল অম্মনার মতে| পরিক্ষার ST SF 
কর্ছে; সীত্রার ধব গেছে জল নিতে, ঠিক সেই সময় আকাশ 
পথে চলেছেন দেবী সিংহবাহিনী, জলে পড়লে! Sta ছায়া, নিমেষের 
সতো যেন নীল আকাশ দিয়ে বিদুৎ খেলে গেল কিম্বা যেন জলের 
wal দিয়ে একটি মোৌনাঁর পদ্ম ভেসে গেল। সীত্রার ea) দেখেও 
দেখুলে না; তেলে হলুদে নালার জলে খানিক সোনালী রং গুলে দিয়ে 
হাত পা ধুয়ে বাড়া এসে রীধৃতে বস্লো। 

শিবাই আর সে-দিন বাড়ী আসে লা । বিমলাঁর মন্দিরে sen দিয়ে 
পড়েছে, কিন্তু ক্ষিদে তার জন্যে বমে রইলো লা । সীত্রার বৌ অনেকক্ষণ 
বসে বসে উনুনের কয়লা নিয়ে হেঁসেল ঘরের দেওয়ালে খানিক ate 
আচড়-পোছড় দিয়ে একটা অদ্ভুত জানোয়ার আকৃলে। তার পর ভাত 
বেড়ে নিজে খেতে বম্বে এমন সময় শিবাই এসে, সেই পাঁতেই বসে 
গেল, কোন রকম দ্বিধা না করে। কিন্তু হাতের গ্রাম তাঁকে আর মুখে 
PRS হল না, সামনের দেওয়ালে কয়লার লেখা প্রকাণ্ড HA 
মু্িটা চোখে পড়তেই শিবাই ‘হয়েছে হয়েছে' ধলে দুই হাত তুলে 
নাচ আরম্ভ কর্লে। বৌ তার Bate হয়ে শুধোঁলে, “ক্ষেপ্লে নাকি ? 
শিবাই তাঁর দিকে কটুকট্‌ করে চেয়ে বস্লে, "বাজে বকিস্‌নে, চট্‌ করে 
হাতুড়ি আর বাটালি আর ছেনি আর খোস্ত! নিয়ে আয়? এখনি stra 





'লাগ্বো৮-আর দেখু, বেশ শক্ত দেখে একখানা পাথরও আন্বি 


বুঝলি? “বুঝেছি, বলেই সাত্রা বৌ সা করে বেরিয়ে বাইরে থেকে 


“eo 


wd সংখ্য! ] 


দরজায় শিক্‌লি টেনে পাড়ায় খবর দিতে Borat শিবাই ক্ষেপেছে। 
বদ্যি ডাকতে, পাড়ার লোক জাগাতে প্রায় ভোর হল । সকালে 
সকলে দরজা খুলে দেখলে, শিবাই খালার সমস্ত ভাত খেয়ে ঘর 
নিকোবার মাটি দিয়ে মস্ত এক শীর্দলের নমুনো গড়ে দেওয়ানের 
কয়লার আঁচড়ট! জল দিয়ে মুছে ফেল্‌তে চেষ্ট! কর্ছে--তার SE পাছে 

কেউ বলে নে তার স্ত্রীর ছবি দেখে নকল করেছে! নেই থেকে 

" বিমল্গাদেবী রাজার উপর তুষ্ট হলেন; আর রাজা খুসি হলেন শিল্পীর 
Baa কিন্তু শিবাই তার বোটার. উপর খুদী হল কি ন! জানা যায় 
না, ইতিহাঁসেও তার প্রমাণ নেই। 





সপ 


| প্রবর্তক (১৫ই শ্রাবণ) 


বয়কট -- 


॥  গঁণনাবিদ্‌ feats করিয়া দেখিয়াছেন, ভারতে যে নাবিক দুইশত 
আশা কোটা গজ আন্দাজ কাপড় প্রতি বৎমর প্রয়োজন হয়, তন্মধ্যে 
১৯১৯ নীলের গণ্নানুনারে ৭৯ কোটা ৭০ লক্ষ গজ কাপড় ভারতে 
Bata করিতে হইয়াছে। সুতরাং এই বিলাতী আম্দানী বাদে 

উরস প্রায় একশত ৩০ কোটী গজ কাপড় অন্য উপায়ে পাইয়।ছে। 
2 বৎসরে দেশীয় মিলদমূহে উৎপন্ন প্রায় ২: কোটা ১* লক্ষ গজ 
কাপড় ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়া গিয়াছে। whe ভারতে 
প্রস্তুত হইয়াছিল প্রায় ১৪ কোটী ৩০ লক্ষ পাঁউণ্ডের অধিক--অবশ্য 
উহা aber সুতা নয়__কাঁজেই উহ]! বিদেশে রপ্তানী হইয়া গিয়াছে। 
ভারতে ১৯১৯ সালে সুতা আম্দানী হইয়াছিল মোট ১ কোটা ১* লক্ষ 
পাউণ্ড মাত্র। এই ১ কোটা দশ লক্ষ পাউণ্ড বাদ দিয়া ভারতের 
প্রস্তুত মোটামুটি ১৩ লক্ষ পাউও সুতা যদি আমর! দেশেই আটুকাইয়া 
রাখিতে পারি, প্রতি পাউও শুতায় ene গজ কাপড় ধরিয়া আমর! 
পাইতে পারি আরও প্রায় ৫৮ কোটী wo লক্ষ গজ কাঁপড়। ইহার 
উপর ভারতে প্রস্তুত যে কাপড় বাহিরে রপ্তানী হইয়া যায়, আগে 
আত্মনংরক্ষণের জন্য উহীও ধরিয়া রাখিতে পারিলে তারতব।সীর 
ব্যবহারের জন্য বিদেশী agua প্রয়োজন একেবারেই হয় না--ইহা 

* হিদাব করিয়! কড়া ক্রাপ্তি গণিয়াই দেখাইয়া*দেওয়! যাইতে পারে। 
Roar যাহার! হিদাবী লোক--ভাঁরতের উৎপন্ন সুত্র-বস্তে তারতেয় 
ব্যবহারে 'পযোগী বস্ত্র সর্বরাহ অসন্তব বিবেচনায় বয়কটে তীব্র আপত্তি 


উত্থাপন করেন, তাঁহাদের কথার অপারত্ব এরূপ বিশেষজ্ঞের চুলচেরা . 


হিদাবে অনায়াসেই প্রতিপন্ন হইয়া উঠিতে পারে। যে এক কোটা দশ 
লক্ষ পাউও সুতা বিদেশাগত, তাহার অভাব দেশেই পুরণ করিয়া তোলা 
একেবারে অসম্ভব AH অবশ্য গান্ধীজি এইসব বিবেচন! করিয়াই 
চর্কার প্রচল্সনে মনোযোগী হইয়াছেন। লক্ষ লক্ষ চর্কা দেশে সজোরে 
গিলে, এবং সঙ্গে সঙ্গে স্শৃতলার সহিভ'সেই চর্কা-উৎপন্ন সুতার 
সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিলে, এই হুত্রাভাৰ কথক্চিৎ শিবৃত্ত না হইবে 
--এমন*নহে। afte fal গান্বীজির প্রনংশনীয় উদ্যম যতটা সফল 
হয় ততখানিই Cea সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞত| 
ফলে, আমরা যাহা বু্ধিয়াছি, তাহাতে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য 
হইয়াছি যে আদিম চর্কা ব্যবদায়-হিদাবে চলিতে পারে না--যতখানি 
চলে চলুক--উহার উৎকৃষ্টতর সংস্করণ হইলে অবশ্য কথা নাই 
কিন্তু এখনি এই কোটা পাউণ্ড চিকণ সুতা যেমন তেমন করিয়াই 
ভারতেই ay দিন ন! প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে_ততদিন বন্ধের জন্য 
পরমুখাপেক্ষিতা আমাদের সম্পূর্ণরূপে ঘুচিতে পারে a) কথাটা 
বয়কটপন্থীগণকে তলাইয়াই বণিয়া! লইতে হইবে। 


কণ্টিপাথর--মহারাষ্ট্রীয় উপকথা 


| 


১৮৮১ 


প্রভাতী (শরৎ). 


মহারাষ্রীয় উপকথ।-_ শ্রীনগেন্দ্ররু্ণ মজুমদার | 

পণ্ডিতগ্গী রাতদিন পুরাণ পাঠ করিতেন। একদিন উচ্চৈঃস্বরে 
পুরাণ পাঠ করিতেছিলেন। cites সেদিন বেগুন খাওয়া! নিষেধের 
কথা ছিল। তাহার গৃহিণী তাহা শুনিয়! সেদিন বেগুন ভাজিলেন না। 
পর্ডিতজী বেগুন-ভাজীর গৌঁড়। ভক্ত ; খাইতে বপিয়। বেগুন-তাজী না 
পাইয়া গৃহিণীর উপর মহাখ।প্প। হইয়া উঠিলেন। -গৃহিণা বলিলেন, 
“কেন তুমিই ত আজ পুরাণে পড় ছিলে, বেগুন খাওয়া হবে না” 
পণ্ডিতজী তখন একগাল হাসিয়! দন্ত বিকশিত করিয়া বলিলেন, 


* "পরানীতিলী বাগী পুরাণতে; পুরাণের বেগুন পুরাণেই আছে 1”* 
8 সহ 
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নওদ।গরের একটি cata মেয়ে ছিল। মেয়েটি বয়স্থ! হইলে তিনি 
বিবাহ দিবার rea করিলেন। গ্রামের জনৈক ধড়িবাঁজ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের 
উপর ঘটকালীর ভার অর্পিত হইল। ব্রাহ্মণ ঠাকুরের সন্ধানে আর- 
এক বণিকের একটি খোঁড়া ছেলে fer ব্রাহ্মণ ঠাকুর দেই বণিকের 
বাঁড়ীতে গিয়া বণিককে বলিলেন, “আঁহা, শ্রেষ্ঠী মহাশয়ের ছেলে নয়ত' 
যেন কার্ত্তিক ! তা, মশাই, ছেলেকে বিবাহ দিচ্ছেন কবে?” সওদাগর 
বলিলেন, “ওর কি আর ৰে’ হবে বামুন ঠাকুর, ও যে খোঁড়া !* ব্রাহ্মণ 
ঠাকুর বলিলেন, “রাঁধামাধব রাধামাধব, একটু খোঁড়া হয়েছে ত কি 
হয়েছে, তাই বলে আপনার মত ধনী, মানী, জ্ঞানীর ছেলের বে" হবে 
না? আমার সন্ধানে একটি পরম! স্ন্দরী মেয়ে আছে। আঁহা, মেয়েটির 
কথাগুলি ay মিঠে, বড় মিঠে ! আমায় যখন জোঠামশ।ই বলে ডাকে, 
তথন মনে হয় যেন বাগ্দেবী WL এসে আমার সাথে কথা বল্ছে। 
তা আপনি বোঁধ হয় চিন্তেও পারেন, রত্বদান cesta যেয়ে !” সওদাগর 
বলিলেন, “রত্বধামের মেয়ে? ত! বেশ হবে, বেশ হবে 1" এইরূপ বিবাহ 
স্থির করিয়া ব্রাহ্মণ ঠাকুর রত্রদাসের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। রত্রদাম 
কাত্িকের মত জামাই পাইবেন সংবাদে আনন্দে অধীর হইলেন। 
শুভদিনে শুশপগ্নে বিবাহ স্থির হইল। কিন্তু বিবাহের রাত্রিতে ধুনদান 
দেখিলেন, তাঁহার বৌদাটি বোবা; রক্রদীন দেখিলেন, জামাই খোড়া। 
উভয়েই ক্রোধে ব্রন্ষণঠাকুরকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। ব্রাহ্মণ 
ঠাকুর তখন ভয়ে কীপিতে কীপিতে বলিলেন; “আমি কি করব বাবা, 
একজন FATS পারে না, আর একজন কথা বলতে পারে না। ইকডে 
বোলনে' নাহী", তিকডে চললে" নাহী" 1” 

of ae ও 

এক ব্যক্তি মৃত্যুকে বড় ভয় করিতেন। তিনি কবিরাজকে জিজ্ঞর্স! 
করিলেন, “yore হাত থেকে কি করে বীচ যায় মশাই?” কবিরাজ 
বলিলেন, "রো'গই মৃত্যুর কারণ, পানীয় জনই রোগের কারণ !” তিনি 
সেইদিন হইতে পানীয় জলের উপর ভালরগ দৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন। 
তিনি নদী বা জলাশয়ের জল পান val একেবারে বন্ধ করিয়! দিলেন। 
তিন ক্রোশ দূরে একটি ঝরণ! ছিল, তারই জল পান করিতে আরম্ত 
করিলেন । একদিন ঝরণাঁর জন আনিতে গিয়াছেন, সন্ধা! সমাগতপ্রায়, 
রক্তিম ভানু পাহাড়ের গায় যেন মিশিয়া যাইতেছেন, এমন সময় যমদেৰ 
তাহার সন্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি ধর্মরাজকে দেখিয়! oor 
কীপিতে লাগিলেন। ধর্ম্রাজ হাঁসিয়া বলিলেন, “ew নেই, আমি 
তোমার নিতে আমিনি !" তিনি তাঁহার মেই অভয় বাণীতে অনেকট! 
ভরসা পাইয়া ধর্মমরাজকে প্রণাম করিয়া করজোড়ে বলিলেন, “খামার 
কবে কোথায় মৃত্যু হবে?” wate বলিলেন, “এই স্থানে!” তিমি 
আরও fe fata করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু অনু দৃষ্টিপাত 


সে করিয়া দেখিলেন, ধর্শারাঁজ ধীরে ধীরে রক্তিম নেঘের পাহাড়ের দিতন 


¢ 


৮৮ই, 











অদৃশ্য হইতেছেন। তিনি গৃহে ফিরিলেন এবং সেই দিন থেকে ঝরণার 
জল পান করা বন্ধ sian দিলেন। কিছুদিন যায় একদিন তিনি 
অন্বীরোৌহণে বেড়াইতে যাইতেছিলেন, ভুলক্রমে সেই ঝরনার নিকটে 
আসিতেই তাহার অথটা একটি শৃগাল দেখিয়া oa পাইয় লক্ষপ্রদান 
করিতেই তিনি.তৃতলে পতিত হইয়া! পঞ্চহ্ব প্রাপ্ত হইলেন। মরণকালে 
বলিলেন, “যার যেখানে নিয়তি; মরণ oar চালুন লাই আপল্যা 
পীয়ী !” 
bd ফু & 

“হবে, কাল প্রাতে এস, যে বর চাও তাই পাবে!” দেই আঁখাস- 
বাণী wlan যথাঁবিহিত সাধুবাবাকে প্রণাম করিয়া তাহারা কুটারে 
ফিরিক।, সমস্ত রাত্রি স্বামী ad ভাবিতে লাগিল , কি বর- তাহারা 
প্রার্থনা করিবে। পরদিন স্বামী স্ত্রী কি নর চাহিবেন স্থির করিতে না 
পারায় a একাকিনী সাধুরাবার নিকট উপস্থিত হইয়| বসিলেন, “সাধু 
বাবা, আগায় পরীর নত রূপসী ক'রে দিন!” a অমনি পরীর-রাণীর 
মত অনুপম মৌনর্ধ্যরাশিতে সাধু মহারাজের কুটার-গ্দঙ্সণ আলে 
করিতে ল।গিল। ঘটনাক্রমে এক রাজপুত্র দেই পথ Gal দৃগয়ায় 
যাইতেছিলেন। তিনি তাঁহার নিরুপম রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রণয়- 
প্রার্থী হইলেন। স্ত্রীও রাঁজপুত্রের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার afew রাঁজ- 
পুরীতে গমন করিল এবং তথায় যথানিক্লন বিবাহ হইবার পথ উভয়ে 
মনের VY কাল কাটাইতে লাগিলেন। da সেই পরিবর্তন শুনিয়া 
স্বামীর আর পরিতাপের সীমা রহিল না । নাধুর নিকটে fatal বলিল, 
“আমার স্ত্রীকে শুয়ারের বাচ্চা ক'রে ale, *দাধুবাব| » সাধুবাবা 
বলিলেন,“তথাত্ত !” রাজপুত্র সেই সময় পরীর রাণীর সহিত উদ্যানে ভ্রমণ 
করিতেছিলেন। হঠাৎ রাণী পুকরত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় তাহচক মায়াবিনী 
ভাবিয়! নির্বাসিত করিলেন। পুত্র মাতার শুকরত্ব প্র-প্তিতে প্রমাদ 
গণিয়া সাধুবাবাঁকে বলিল, “আমাদের পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়ে দাও, বাব! !” 
সাধু বলিলেন, “edie পূর্বের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া স্ত্রী স্বামীকে 
বলিল, “afta দিতে চায়, আমর! নিতে পারি না; নশীব লাগলে 

* ছাবিস্ু আনি পদর নাহী taal !” 


মানসী ও raat (ota ) 


আমাদের নৈতিক স্বাস্থ্-_শ্রীশীন মজুমদীর। 


নৈতিক ata মানুষের চরিব্রগঠনের ভিত্তি। মানসিব, নৈতিক, ও 
দৈহিক সুস্থতা লাভ করিলে মানুষ পূর্ণ হইয়া! ' উঠে। 
. অধুনা আমাদের আবেষ্টন দ্রুত পরিবর্তিত হইলু যাইতেছে। 
আমারা প্রতিনিয়ত বিদ্যাশিক্ষার ও জ্ঞানের গরিমা অনুভ= করিতেছি। 
নিজেদের একটু ক্ষতি স্বীকার al করিতে পারা, ভ্বব! বিলাম- 
পরায়ণতা, আমাদের একটি চরিত্রগত EMTS; মেইভম্ক আমাদের 
দেশে কঠোর SAA QS অভাব। 

বর্ধমানকাঁলে থিয়েটার আমদের সর্বনাশ করিতেছে] থিয়েটারের 
আঁট শিক্ষার অভুহ।তে কত ব্যক্তি যে বৎনর বৎসর আপনাদ্দিগকে 
বিপথগামী করিতেছে তাহার Saal নাই । বিশেষ করিয়া আমাদের দেশে 
ছাত্রজীবনে নিজেকে নষ্ট করিবার যত প্রকার প্রলোভন পাওয়! যায়, 
থিয়েটার তাহার মধ্যে প্রধান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 

আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুস্তর নাগর পারের 
বন্দোবস্ত করিয়াই ক্ষান্ত। ছাত্রদিগের নৈতিক শিক্ষান ভার আজ 
পর্যন্ত প্ৰধানতঃ ছাত্রদিগের উপরেই ন্যস্ত আছে। 

HAR, কুরুচিপূর্ণ পুস্তক ছাত্রজীবনে সর্বনাশ সাধন করে। , 
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শরীরের ব্যভিচার-পটুতা সীমাবদ্ধ, কিন্তু মনের ও বাক্যের ব্যভি- 
চারের ক্ষমতার কোন সীম! নাই। ভুলিয়া! যাওয়া উচিত নয় যে, চিন্তা 
অপরিণত কার্ধ্য। যেচিন্তা মনের মধ্যে অহরহ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, 
কাৰ্য্যে পরিণত হওয়! তাঁহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। নীচলোকেরা 
কুৎনিপ্ঠ কথ! সোদ্াস্থজ্জি বলিতে fax করে না, আর শিক্ষিতাভিমানী 
আমর! Cy ভাষার আবরণে নেই কুৎসিতকে অধিকতর অনিষ্টকর ও" 
মারাত্মক করিয়! তুলি। j 

স্ত্রীলোকের বিষয়ে কুচিস্তা করিতে a কুবাক্য — বাঙ্গালীর 
মত জাতি তূপৃষ্ঠেবিরল। আমাদের আত্মসশ্মানজ্ঞান যথন সম্যকরূপে 


* IEE নহে, তখন সত্ীলোকের প্রতি রীতিমত সন্মান প্রবর্শন করার 


কর্তব্যুদ্ধি যে আমাদের মধ্যে জাগরিত হয় নাই তাহা বলা বাহুলা। 
১৪1১৫ বৎসরের বালকেও যে স্বালোকের বিষয় লইয়া কুৎসিত 
আলোচন! করে তাহা অত্যন্ত দুঃখের কথা হইলেও সত্য । দোষ 
সম্পূর্ণ আমাদের। সম্মান-জ্ঞানের অভাব, নাচপ্রবৃত্তি, প্রভৃতি দোষে 
আমর! দোষী; দ্রীলোকদিগের প্রতি আমর! প্রায়শই মনগড়া কুৎ্দার 
আরোপ করি। ভুলিয়া যাই যে মমগ্র নারীজাতি আমাদের নিকট 
হইতে মাতার সন্মান পাইবাঁর অধিক।রি ণী। 

আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে বাঁলক-বলিকাদ্িগকে Sex 


education দেওয়া হয়। নিজের শরীরের বিবয়ে বালকদিগকে + : 


গাঁঢ়ান্ধকারে রাখা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ frei মাতা অথবা ১ 
বালক-বালিকার শুভেচ্ছু আর কেহ এ শিক্ষাদান হইতে বিরত থাকিলেও, 
তাঁহারা হয় নিজেরা, foal কুশিক্ষকের sty সব আবিষার করিয়] 
লইবেই। আনাদের দেশেও এ বিষয়ে শিক্ষ] দিবার উপায় করা বর্তব্য। 

বাঙ্গলা দেশে প্রত্যেক ১১ জন দ্রীলোকের মধ্যে একজন পৃতিত|। 
রোগের ব্যাপকতা নিবারণ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা হয়, অথচ মড়কের 
চেয়েও ভীষণ এই জিনিষটিকে দুর করিবার চেষ্টা নাহ ইহ! অত্যন্ত 
দুর্ভাগ্যের থা | 

দেশের জনসাধারণ নৈতিক, উৎকর্ষের otal যে মনুয্যত্ ne 
করিবে, তাঁহার সুমন হইতেছে কৃচ্ছ দাধন | 


প্রাচীন ভারতে বিলাদ-প্রসাধন _শ্রীজিতেন্্রলাল qa | 


সে-কালের বাবুরাণএবং বিলাসিনীর। বুলৈর ধূমের সাহায্যে কেশ 
GE করিত। ইহাতে শুধু যে কেশ GH হইত তাহা নহে, কেশে 
সৌগন্ধও হইভ। বিলাসী বিলাসিনী উভয়েই অলক্তরাগে মুখ ওষ্ঠ এবং 
পা পর্যন্ত রঞ্জিত করিত। প্রসাধনের একটি প্রধান উপকরণ পুষ্প । 
মালাধারণ বুবতী ও যুবকের নিত্যকর্তব্যের মধ্যে গণ্য ছিল, অমরকোযে 
মাল্যের বিভেদ নিম্নলিখিত প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে__ 

(১) গর্ভক-_কেশ রচনার সহিত যে মাল্য ধারণ করা যাঁয়। 

স্ীদিগের কেশ রচনা তখন একট! সহজ কাঁপার ছিল ali 
প্রাচীন শিল্পে স্ত্রীলোকের কেশ রচনা বহুপ্রকার দেখা যায়। পুরুষদের 
কেশ প্রসাধন বিশেষ কার্য্যের মধ্যে ছিল | কঙ্কতিকার অর্থাৎ bade” 
নামই হইয়াছিল প্রনাধনী। এই প্রথা বন্ুপ্রাচীন, কারণ*শতপথ 
ব্ৰাহ্মণে দেখিতে পাই যে একজন of সদা! কন্ধতিকার ব্যবহার দ্বার! 
বন্ধত নাম পাইয়াছিলেন। পরে কিন্তু পশুধষশনশ্বলিত মার্জনন্্ব্য 
বিশেষ প্রচলিত হইয়াছিল, তাঁহাকে si (কঁচি! বলিত, কিন্ত 
গুরাণাঁদিতে ইহার উল্লেখ পাই নাই। 

(২ প্রত্রষ্টক-_অর্থাৎ যে মাল! মন্তকের পম্চাদভাগে থাকিত। 

(৩ ললানক- যে মান্য মস্তকের সম্মুখভাগে ANG ates | 
* (৪) প্রালন্ব__যে মাল! কেবল শ্রীবা বেষ্টন করিয়া থাকিত। 

(৫) বৈকক্ষক-_যে মাল! বুক AGS ঝুলিত। 


৪ 


ws সংখ্যা ] 
(৬) আপী' 

i | ফুলের শিরন্ত্রীণ ও মুকুট। 
(৭) শেখরক 


আপীড়ক ও শেখরক সেইজন্য ৬৪ কলার অন্তর্গত একটা কলাঁবিশেষ 
ছিল। মান্যধারণের সমান আঁদর ছিল অনুলেপনের | অনুলেপনের প্রধান 





- ১ উপকরণই ছিল চন্দন। অর্থশীস্ত্কীর কৌটিল/ ১৬ প্রকার চন্দনের 


উল্লেখ করিয়াছেন। wer অনেক প্রকারের ছিল। চন্দনের সহিত 
সগনাভি মিশ্রিত করিয়াও ব্যবহার হইত। কুঙ্কুম অঙ্গরাগের একটি 
প্রধান উপকরণ ছিল। হরিদ্রাও কখনও কখনও ব্যবহৃত ws! 
তিলক রচনা তখনকার একটা! বিশেষ প্রসাধন ছিল। পৌরাণিক 
যুগে তিলক anal বাবুয়ানির পদবী হইতে ধর্্মবিশেষের জ্ঞাপক bs 
স্বরূপ হইয়া দীড়াইয়াছিল। বাবুয়।নি হিসাবে যে তিলক রচনা! 
তাহাকে “পত্ররচনা” বলিত। ইহাও একট! কারুকার্য বা কলার 
অন্তর্গত ছিল। ইহার নাম ছিল “বিশেষকচ্ছেছ্য”। ললাট এবং কপোল 
ছুই স্থলেই পত্ররচন! স্রী-পুরুষ-নির্বিবিপেবে প্রচলিত ছিল। চন্দন, 
হরিতাল, মন/ঃশিলা, গেৌরোচন। তিলক-রচনার উপকরণ ছিল। 
চন্দনাদি অন্ূলেপন ব্যতিরিজ অন্যান্য গন্ধাদ্রব্য ও সুগন্ধি তৈলাদির 
ব্যবহার তখনকার প্রনাধনের অঙ্গ ছিল। aera পর cated 
দ্বার! গাত্র হইতে তৈল পরিষ্কার করিয়া দিবার উল্লেখ কুমারসন্তবে 
“ দৃষ্ট হয়। কালেরক নামক সুগন্ধি দ্রব্যের উল্লেখও নেই খানেই 
দেখিতে পাই। উশীয় (AQ বেশ আদৃত হইত। বাস্তায়ন 
তাহার প্রনাধনীবৃত্তে, ক্ষেত্রে উশীর রোপণ করাকে গৃহিণীপনার অঙ্গ 
বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন | বাত্স্থায়নের মতে বিলাঁদী বাবুদিগের 
পক্ষে রাত্রে শয়নকালে tela বেদিকায় (টেবিলে) সৌগন্ধ পুটিকা 
(Scent box) রাখা অবগ্যবর্তব্য ছিল। সৌগন্ধপুটিক! সহ fie. 
(Pomade ) করওক অর্থাৎ পাত্র রাখার ব্যবস্থা cafaw, মনে হয় যে 
firey ব্যবহারও ধেশ প্রচলিত ছিল। এই সিকৃথ সোমের সাহায্যে 
AIS হইত এবং ইহার অপর নাম মধুচ্ছিষ্ট fers aaa কেবল 
প্রসাধন মাত্র ছিল না, ইহার ব্যবুহার প্রভূত উপকারের আধার ছিল। 
ফেনক (সাবান) ব্যবহীর হইত। 


gatatie সমাচার € ভানু) 


হুগলী জেলার বিখ্যাত ঘটনা-_শ্রীনন্দলাঁল দে। 

১। বঙ্গদেশে মুদ্রাযগ্র হুগলী জেলার পূর্বতন প্রধান নগর 
হুগলীতে প্রথমে স্থাপিত হয়, এবং সেই যন্ত্রে হালহেড্‌ সাহেবের 
Bengali Grammar (বাঙ্গাল! ব্যাকরণ) নামক Yer প্রথমে 
মুদ্রিত হইয়াছিল । ' সাঁর্‌ চার্ল্স্‌ উইল্‌কিন্স, সাহেব উক্ত ব্যাকরণের 
জন্য নিসহস্তেঃ ছাপার অক্ষর প্রস্তুত করেন এবং তিনিই পঞ্চানন নামে 


ছি ২ বরকে ছাপার অক্ষর প্রস্তুত বিনয়ে শিক্ষ। প্রদান করেন, এবং 


পঞ্চাননের দ্বারা ছাপার অক্ষর কাঁটিবার উপবুক্ত কৌশল প্রচারিত হয়। 
*২। খৃষ্ট সপ্তদূশ শতাব্দীর শেষে হুগলী জেলার আধুনিক প্রধান 
নগর চুচুড়ার একজন erie Ase] গ্রার্থকীলের আরামের 
একটি অতি আবগ্তর্ ve “পাখা” অর্থাৎ “টান| পাখা" এ নগরের 
ডাচ, ব্যারাকু ( Dutch Barrack ) নামক আলয়ে আবিষ্কার করেন। 
তাহার সম্মখে টেবেলের উপর হইতে “একখানি খবরের কাগজ 
বায়ুবেগে চালিত হইয়। মাথার উপর কড়িকাঠে দংলগ্র হইয়া দোদুল্যমান 
RRS alfa, ইহাতেই “পাখা” নির্মাণের ভাব Seta মনে উদয় 

হইয়াছিল। 
৩। ব্গদেশে দেশীয় ভাবা শিক্ষার্থে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক যে টাকার 


> [| 
কষ্টিপাথর--হুগলী জেলার বিখ্যাত ঘটনা 


৮৮৩, 





সাহায্য করা হয় তাহা ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে মাকু ইস aq হেষ্টিংদ্‌ সাহেবের 
শামনকালে চু'চুড়ার মধ্যে মিঃ মে সাহেবের বিদ্যালয়সমূহে প্রতিমানে 
৬০০ টাকা প্রথমে প্রদান কর! হইয়াছিল। 


৪1 বন্গদেশে খৃষ্টয়ধর্ম্মাবলম্বীদিগের যে সর্বাপেক্ষা পুরাতন 
গিজ্জা, তাহ! বিল্ললৌবোস্‌ নামে এক পোর্ডূগিজ্র সবার ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে 
ব্যাণ্ডেল নামক স্থানে নির্মিত হইয়াছিল । এই ব্যাণ্ডেল হুগলীর প্রায় 
অর্ধক্রোশ উত্তরে অবস্থিত 


a, ইউরোপীয় জাতির সহিত মোঙ্গলদিগের যে তুমুল যুদ্ধ হয, 
তাহা প্রথমে ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে হুগলী সহরে হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে 
পোর্ভগিজেরা পরাজিত হয় এবং তাহাদের gfe উড়াইয়া দেয়! 
হইয়াছিল। মোগলদের সহিত ইংরেজদের বঙ্গদেশে যে প্রথম যুদ্ধ হয় 
তাহাও ১৬৮৬ খষ্টাব্দে হুগলী সহরে হইয়াছিল, এবং সেই যুদ্ধে 
ইংরেজের! অতি সহজেই মে।গলদিগকে পরাস্ত করিয়াছিল। 

৩) ইংরেজেরা বদদেশে আদিয়। যে স্থানে প্রথম বমতি করে 
তাহা হুগলী মহরে। এ স্থানে ১৬৪০ খৃষ্টান্দে তাঁহার! বাণিজ্য করিতে 
আর্ত করে এবং এ সনে এ স্থানেই তাহার! কু fit করে। 
কলিকাতার কথ।-_শ্রীগ্রমথনাথ মল্লিক, ভারতবাশীভূধণ। 


Hy, কলিকাঁতার প্রথম গবর্ণর। তারপর ভাপিটাট, ; পুনরায় 
ক্লাইব্‌ ভার্লেষ্ট, ও শেষে কার্টিয়ার ১৭৭২ খষ্টাব্য পর্য্যন্ত গবর্ণরী করিয়া- 
ছিলেন। ওয়ারেণ্‌ হেষ্টিংম্‌ ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা গবর্ণর হইয়া 
আসিলেন। মুন্সী নবকৃঝণ তাহার উদ পাৰলি ভাষার শিক্ষক ছিলেন। 
তাহার সহিত কান্তমুদির বড়ই মেশামেশি ছিল। প্রবাদ যে তিনি 
তাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। নন্দকুমারকে লোকে “কাল৷ 
কর্ণেল” বলিত। তখন নন্দকুমার বীডন হাটের যেখানে রাজা 
গুরুদাসের 8b আছে, তাহারই নিকট থাঁকিতেন। অনেকে 
অনুমান করেন যে ক্লাইবের যে বিলাঁতে বিচার হইয়াছিল 
তাহার অন্য নন্দকুমার কতকাংশে দায়ী অর্থাৎ তাহারই চত্রাস্তে 
হইয়াছিল। ইহাতে এখানকার ইংরেজ কর্মচারী ননদকুমারের প্রতি 
mee ছিলেন ন!। হেষ্টিংদ্‌ মুদলমান-শাঁসন সমূলে উৎপাটন করিয়া- 
ছিলেন। teal ও বিহারের নায়েব-দেওয়ানি পদ উঠাইয়া দিলেন, 
ছুই প্রদেেশকে আঠারটি জেলায় বিভাগ whet ফেনিয়াছিলেন। একজন 
ইংরেজ কর্মচারী দ্বারা এক-একটি জেলার কর আঁদাঁয় ও বিচারকাধ্য 
করাইতে লাঁগিলেন। তাহার উপর কলিকাতায় সদর দেওয়ানি ও 
মুর্শিদাবাদে নিজামত স্থাপন করিয়াছিলেন। শেষে নিজাঘত আদালত 
কলিকাতায় আঁসিয়াছিল। এইসকল বিচাঁরকার্যে সাহায্য করিবার 
ae পণ্ডিত ও মৌলবী রাখিয়া উভয় জাতির আইন-কানুন ইংরেজিতে 
BS করাইয়াছিলেন। ইংরেজরা ste দেখিয়! বিচার করিত। 
ছয়টি জেলার কলেক্টারগণ মিলিত হইয়া! সভা করিত। শেষে ১৭৮১ 
খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় এসকল সভার পরিবর্তে [বোর্ড az রেভিনিউ 
অর্থাৎ রাজন্ব সম্বন্ধীয় প্রধান সভা স্থাপিত হইয়াছিল। হেংগ্টিম্‌ সম্রাট * 
সাহ আলমের বৃত্তি বদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ১৭৭৪ খষ্টাব্দে ওয়ারে?্‌ 
হেিংস্‌ ভারতবর্ষের ইংরেজ রাজত্বের গবর্ণর জেনারেল হইয়াছিলেম। 
নন্দকুমীরকে এক জাল. মোকদ্দমায় ফেলিয়! কলিকাতায় ৫ই আগঃ 
১৭৭৫ হষ্টাব্দে তাহাকে কুলিবাজারে ফাঁসিকাঠে লট্টকাইয়া দেও 
হইল। তাহীতে তখনকার অধিব।সিগণ তিন দিন উপবাস করিয়াছি | 
অনেকে গঙ্গাস্নান করিয়া কলিকাতা ত্যাগ কিয়! শিবপুর বালি, 
উত্তরপাডড়া আঁদি অপর পারে বান করিয়াছিল। এই ফাঁসির ব্যবস্থার 


নবকষ্ণ, কাস্তমুদি ও দেওয়ান কাশীনাথ সাক্ষী আঁদ্বিৎ দিয়া RAL 


প্রীতিতাজন হইস্লাছিলেন শোনা Nat era মাইল| লইয়া বাদ'হ্বাদে 


he 


bes 





eet ও ফান্সিসে পিস্তল লইয়া দ্বন্বযুদ্ধ হইয়াছিনল। নেই স্মৃতি 
আজও আলিপুরের Duel Avenue বর্তমান রাঁখিয়াছে। ১৭৭৫ 
খৃষ্টাব্দে কর্ণেল্‌ টলি টালিগঞ্জের খাল ও কর্ণেল হেন্রি ওয়।টুদন 
থিদিরপুরের we তৈয়ারি করিয়াছিলেল। ওয়াঁটুদন সাহেহের নামে 
ওয়াটগঞ্জ, হইয়াছিল। কলিকাতাঁর আদালতের জাতিঘটিত চারের 
ভার কান্তমুদির উপর ছিল। সে হিন্দুর ধর্ম সম্বন্ধে কিছুই জানিত 
a, জাতিতেও তাহ! করিবার অধিকার তাহার ছিল না, ইহ ae 
নিজে স্বীকার করিয়াছিলেন; অথচ জাঁতিনাশ ও বিবাহনংক্রাস্ত 
বিচারাদি দেইই করিত। তখন হিন্দু সমাজ নীরব ছিল, অর এখন 
Heats করিয়া এত লড়াই! aly অপেক্ষা সে-সায় সে 





প্রজাপতি 

রেশমি পালের পান্সী ভিড়ায় 

কে মোর বাগানে, 
টান্ল কি প্রাণ রোশ.নি-ফোট। 

ফুলের দোকানে! 
হাওয়ায় কাপে হাল্কা তরী, 
আলোয় জলে পালের জরী, 
নামল যেন নাচের পরী 

পল্কা পাখা নে’! 


উপৃচে পড়ে মৌ-পরিমল 
পাপ্ড়-গেলাসে_ 
পান-পুলকে মাত্ল মাতাল 
প্রভাত-বেলা কে! 
ট’লে-ঢ’লে হেলে-ছুলে, 
কে দায় পাড়ি ফুলে ফুলে, 
মন মজেচে মনোহারী 


খুসীর খেলাতে | 


রেশমী পালের পান্সী ভিড়ায় 
কে মোর বাগ।নে_ 
এই এখানে ভিড়েই-ভিড়ে, 
ফিরেই সেখানে | 
রূপ-চ্য়ানে রস-সিরাজী 
কাড়ল পরাণ tiga আজি, 
. চুপ তোরা কর |--নেই অবসর 
বসের জোঁগানে ! 
শ্্রীরাধাচরণ চক্রবর্তী | 


প্রবাদী--আশ্বিন, ১৩২৮ 


ANNAN A 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
কোন অংশে ছোট ছিল না। কলিকাতা কাউন্সিলের মেম্বরগণ 
সমন জারি করিয়া” তাহাকে হাজির করিতে পারেন নাই। সে 
স্পষ্ট বলিয়াছিল, হেষ্টিংদ্‌ তাহাকে তাঁহা অমান্য করিতে ব্লিয়াছিল। 
তাহাতে BEA ঠুকিবার ব্যবস্থা! হইতেছিল। হেষ্টিংস্‌ তাহ! করিতে 
দেন নাই উহাতে এই aul তখন বাহির হইয়াছিল ।-- 

“SUT হ'য়ে কাবু হাবুডুবু খায়, 
তুড়,ং লাগাতে তায় ক্রেশারিংর রাঁয়। 
হেষ্টিংস্‌ যাহার হাত তারে করে কাবু 
বাঁঙ্লায় হেন লোক আছে কে হে বাবু?” 











INLD Nal LN সিল 


প্রভাতে 
ধরার শ্তামল আঙিনা 
কে জালালো হাঁসির শিখা 
| ভুবন করি রঙ্গিন! ! 
পাখীর মধুর গুঞ্জনে, 
কোন্‌ স্বরগের AAA, 
DITA এবে কোন্‌ জনে! 
 অরুণ-আলোম্ উল্লাসি, 
কোন্‌ দেবতা চেতন-দৌলাম় 
তুল্ছে সবায় নিশ্বাস” 
ঘাসের শিশিরবিন্দৃতে, 
পড়ল কাহার" পুলক-ঝুরি 
*নদী-পাহাড়-সিন্ধুতে ! 
শিউলি-ফুলের বন্দনা,» 
পাখীর সভায় দোয়েল কোঁকিল - 
কাক শালিক আর চন্দন।! 
ফাগুন-হাওয়ার সঙ্গীতে, 
নাচ্্‌ছে লতা, মেঘের ভেলা 
ছুল্ছে অলস ভঙ্গীতে | 
কোন্‌ সাধকের অঞ্জলি, 
ঢাল্ছে জাগরণের মন্ত্র 
Sire সবাই চঞ্চলি ! 
alt রে সবাই yw, ০. 
Av রে জীবন, লুট্‌ রে মরণ, 
বেদনা আঁর আনন্দ?" 


শ্রীনীহারিক1 দেবী । 


"পাখীর যে সম্বন্ধ 


Se Ne 








তত 


পাখীর কথা --প্রীসত্চরণ লাহা, এমএ, বি-এল, প্রণীত। 
কলিকাতা * নং কলেলস্াট-মার্কেট হইতে বেঙ্গল TE কোম্পানী 
কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২।* টাক]। 
পুস্তকখানি তিনভাগে বিভক্ত। তিনভাগে তিনটি বিষয়ের 
আলোচনা আছে। প্রথমতাগে খাঁচার পাখী, পাখীর খাঁচা ও পাখী 
পোষা সমন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় কথ! স্শৃঙ্খলার সহিত আলোচিত 
হইয়াছে। অতি প্রাচীনকাল হইতে পৃথিবীর asa জাতির মধ্যে 
পক্ষিপালন-প্রধা প্রচলিত আছে। পক্ষিপালন-প্রথার ক্রমবিকাশ 
হইতে পক্ষিবিজ্ঞীনের অভিব্যক্তি হইয়াছে। পিঞ্জরে পাখী পুষিতে 
হইলে fag কিরূপ হওয়! উচিত, তন্মধ্যে খাঁদা ও জল স্থ'পনের ব্যবস্থা 
কিরূপ হওয়! উচিত, পোষ! পাখীর রোগে orl চিকিৎন! Gay ও 
পথ্য কিরূপ হওয়া উচিত, এই সব বিষয়ও লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার 
নিজে পাখী পৌষেন, পাখীর চিড়িয়াখানা রাখেন। দেশ বিদেশ 
হইতে পাখী সংগ্রহ ক্করেন। খাঁচার পাখী ও গাখীন্ব খাঁচা বিষয়ে 
ভার নিজের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। 
পাখীদের প্রাৎ মিথুন লীলা, দাম্পত্য লীলা, তাহাদের নীড় নির্মাণের 
স্থান নির্ণয়, উপকরণ সংগ্রহ ও রচনা. প্রণালী, শাবক উৎপাদনের 
প্রণানীর বিষয় জানিতে হইলে শুধু WAT খাঁচায় একটি করিয়! পাখী 
পুধিলে চলে ন!। wey পক্ষিগৃহ নিৰ্শ্মাণ করিয়া অনেকগুলি পাখী 
একত্র পুধিতে হয়। VA সূপেক্ষ] প্রকৃষ্ট উপায় পাখীর আশ্রম 
স্থাপন করা। পক্ষিগৃহ ও আশ্রম কিরূপ কোথায় কি ভাবে হয়, সেগুলির 
সাজ সজ্জা ও উপকরণ আদি কিরূপ aol চাই, এইসকল বিষয়ও 
প্রথম ভাগে আলে চিত শইয়াছে। পাখীর! মানুষের কেবল মাত নয়ন- 
রঞ্জনের a চিন্তবিনোদনের সামগ্রী নহে? পাখীর সহিত মানুষের 
“দানা-পানীর'ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। অনেক প্রকার কীট পতঙ্গ চীষ- 
ক্ষেতের শন্য খাইয়া মাসুমের বড়ই ক্ষতি করে; অরণোর নানাঁজাতীয় 
বড় বড় গাছ Wel হইতে আমর! নানাপ্রয়ৌজনে মূল্যবান কাঠ সংগ্রহ 
করি, সেইসব গাঁছও Feb খাইয়া নষ্ট করিরা আমাদের ক্ষতি 
করে। অনেক পাখী পোকা খাইয়া ক্ষেতের শস্য ও অরণ্যের গাছ 
কীটের উপদ্রব হইতে wal করিয়া আমাদের উপকার করে। ইহার! 
মানুষের উপকারী পাখী । আবার টিয়| প্রভৃতি কতকগুলি পাখী 
ক্ষেতে শস্ত ও বাগানের ফল AEA আমাদের ক্ষতি করে। ইহার! 
মানুষের অপকারী গাখী। এই সব বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতাবশতঃ 
উপকারী প্টাথীদেরশ্বংস করিয়া আর অপকারী পাখীদের রক্ষা করিয়। 
নিজেদেরই অকল্যাণ করি। মানুষের লাভ ও লোক্দানের সহিত 
'*তাহারই জ্ঞান হইতে পক্ষিবিজ্ঞানের -এক শাখা 
Economte Ornithology feat "উঠিয়াছে | আমাদের দেশে 
এই বিজ্ঞানের বড়ই অভাব। আমাদের দেশের কোন্‌ কোন্‌ পাখী 
কীটের উপদ্রব "হইতে শন্যরক্ষার সহায়তা করে আর কোন্‌ কোন্‌ 


"গাখী্শন্যের অনিষ্ট করে জানিতে পারিলে এই কৃষিপ্রধান দেশে, 


অন্ন ও অর্থলমস্যার দিনে, অনেক উপকার হয়। festa ভাগে এই 
ব্মিয়ের আলোচনা আছে। 


শ্রেণী’, Grey goose 





তৃতীয় ভাগে কালিদাসের কাব্যাদিতে বর্ণিত পাঁখীদের পরিচয় 
(identification) দিবার চেষ্টা হইয়াছে। 

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পুস্তকের সুন্দর ভুমিকায় যাহা 
লিখিয়াছেন আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। 

পুস্তকে বিষয়-হুচি ও নির্ঘণ্ট থাকায় পাঠকের অনেক স্থবিধা 
হইয়াছে। পুস্তকে বহু রঙ্গীন ছবি আছে। গ্রন্থকার সেগুলি নিজের 
তত্বাবধানে চিত্রকর ঘারা আকা ইয়াছেন। পুস্তকখানির সবই সুন্দর । 
sate, কাগজ, ছাপা, বিষয়, আলে।চন।, যুক্তি, সবই সুন্দর । 
পরিশেষে একটি কথা বলিতে হইতেছে। ইংরেজি জীববিজ্ঞানের 
পুস্তকে class order family genus @ species প্রত্যেক শব্দ 
একটি বিশেষ নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়। এগুলি বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক 
শব্দ | ইংরেজি জীববিজ্ঞানের পুস্তকে বৈজ্ঞানিকগণ এক শব্দের পরিবর্তে 
একই অর্থে অপর কোন শব্দের প্রয়োগ করেন না। বাঙঈ্গলায় কেন 
এগুলির প্রত্যেকের প্রতিশব্দ ঠিক থাকে না? একই লেখক একই 
শব্দ কেন ভিন্ন ভিন্ন অর্থে অথবা feu ভিন্ন শব্দ একই অর্থে 
ব্যবহার করেন? বিজ্ঞান-পুস্তকের বাঙ্গালী লেখক কেন পারিভাীষক 
ME তৈয়ার করিয়া লইয়া একই শব্দ একই অর্থে প্রয়োগ করেন না? 

এই পুস্তকেও দেখি__এক “শ্রেণী'র মধুর, এক 'জাতি'র মুর ; হংস- 
‘খ্রেণী-ভুক্ত, হংম-“পর্যায়'-ভুক্ত, হংস-“‘পরিবার'-ভুক্ত ; হংস (anser) 
“শ্রেণী, grey goose (anser cinereus) পর্যায়, Anser indicus 
“জাতীয়' ; Acciptres ( diurnal birds 
of prey ) “পৰ্য্যায়, Acciptres ‘জাতি’ ; এইরূপ এলোমেলো প্রয়োগ 
সর্বত্রই আছে। সত্য-বাঁবু এই বিজ্ঞানসম্মত গ্রেণীবিভীগের পারিভাষিক 
শব্বগুলির প্রতি মনোযোগী হইলে “trate পারিভাষিক শ্দও 


তৈয়ার হইত এবং পুস্তকথাঁনি নিখু'ত হইত। 


পাখীর কথ1-্রহরেত্রনাথ নেন, এষ্‌-এ, পিএচ.ডি, 


.প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এও AH, কলিকাতা । মূল্য 


fe আন । 

পুস্তকখানি প্রকাশকদিগের আটআনা সংস্করণের গ্রন্থমালার ঘট. 
যষ্টিতম গ্রন্থ। গল্পের বহি নহে, জীববিজ্ঞান-বিষয়ক সন্দর্ভ। গ্রন্থে 
frre নাই। পক্ষিআ্রীবনের নানা তত্বের অবতারণ! আছে। ভূমিকায় 
গ্রন্থকার বলিতেছেন, "আমি বৈজ্ঞানিক নহি...তবে পাখীর কথা 
আমার ভাল লাগে, তাই গুটিকয়েক প্রবন্ধ কয়েকবৎমর পূর্ব্বে লিখিয়া 
ছিলাম। পাইক্রফ্ট সাহেবের Bird Life নামক বইখানি আমার 
আদর্শ। এতগ্বাতীত Sharpe, Dewar, Frank Finnag নিকট আমি 
বিশেষ খণী। এই প্রবগ্ধগুলি যখন প্রকাশিত হয় তখন কবিবর রবীন্দ্রনাথ 
আমাকে প্রশংসাসুচক চিঠি লিখিয্লাছিলেন, এবং পরলে।কগত সমাঁজ- 


পতি মহাঁশয়ও ইহার ভাল সমালোচন! করিয়াছিলেন। পরলোকগত 


ত্ৰিবেদী মহাশয় এই প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে ছাপিতে পরামর্শ পরয়াছিলেন। 
তাই অবৈজ্ঞানিক হইয়াও এই প্রবন্ধগুলি স্থাকারে প্রকাশ করিতে 
সহহদী হইলাম ।” 

* পুস্তকপাঠকরিয়! নিরাশ হইতে হইয়াছে I প্রক্নদংশোধনের ক্র টিতে 
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বর্ণনায় শৃঙ্খলা নাই। তথ্যে ভুল, সিদ্ধান্তে ভুল, যুক্তিতে ভুল দৃষ্ান্তে 
ভুল; অনুৰাদে ভুল । ete feisty ভুল রহিয়াছে। সাধারণ পাঠক 
সেসব ভুল সহজে ধরিতে ate পারেন তাই একটু বিশেষ করিছা সেই- 
সবের কতকগুলি দেখাইয়া দিতে হইতেছে। 

পাখীরা যে পূর্বতন কোন একপ্রকার সরীস্থপের বংশশর এই 
সিদ্ধান্তেরঃকারণ উল্লেখ করিয়া লেখক বলিতেছেন--(৩পৃঃ) “নহীহপেরা 
এখন বৎসরে একবার Shan খোলস পরিধর্তন করে, পাঁখীরাশ বৎসরে 
এক একবার পাঁলক পরিবর্তন করে।” একথা ঠিক নহে! চিক্‌টিকি, 
বহুরূপী, সাঁপ প্রভৃতি সরীস্থপ বৎসরে একাধিকবার খোলস বদলায় । 
অনেক পাখী বৎসরে দুইবার তিনবারও পালক বদ্লায়। 

প্রাকৃতিক নির্বাচন ও যোগ্যতমের উদ্বর্তন বুঝাইতে বলিডেছেন-- 
(৪ পৃঃ) “ৃষটাস্তত্বূপ দুইটি বালককে যদি হিমালয়ের চিরতুঘাব্র-সেবিত 
প্রদেশে রাখিয়া দেওয়া যায়, তবে ইহাদের ভিতর a বালকটির দেহ 
মেখানকাঁর শীত সহা করিবার অধিকতর উপযোগী হইবে, সেই সেখানে 
জীবিত থাকিতে সমর্থ হইবে, এবং তাঁহার বংশধরেরা কনেকপুরুষ 
পরেই সমতল-অধিবাসীগণ অপেক্ষা অধিক শীতসহিষফ্ণু- হইবে।” 
টিরতুষার সেবিত হিমালয় প্রদেশে কেবল দুইটি বালক। একটি 
মিল, অপরটি বাঁচিল। যে বাঁচিল তাহার বংশ কি করিয়া হইবে? 
afa বা সমতল প্রদেশ হইতে কোন শ্ত্রীলৌককে লইয়! গিয়া তাহার 
সহিত বিবাহ দেওয়! যায়, তবে সে স্ত্রীলৌকটি শীতে বীচিবে কিন! 
সন্দেহ। বীচিলেও তাহার Hata বীচিবে কি ন! সন্দেহ। 

(৪-৫পৃঃ) “অনেকেই হয়ত নেকৃড়ে কর্তৃক পালিত মানবসস্তানের 
দেহ ও মনের পাশবিক জীবনৌপযোগী বিকাঁরের কথ! অবগত আছেন। 
দেহের গঠনের উপর পারিপার্থিক অবস্থার প্রভাবের ইহ! একট সুজ 
দৃষ্টান্ত ।” 

এইরূপ আষাঢ়ে গল্প বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত নহে। পাঁত্রিপার্থিক 
অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে এত সহজে চট করিয়া দেহের ও মনের 
পরিবর্তন হয় না। তাহা হইলে গোঁছু্ধে পালিত মানবশ্ত্রি গৌ- 
স্বভাবাপর হইয়া যাইত। নেক্ড়ে-পাঁলিত মানবশিশুর ত পূর্ব্বগঠিত 
মানব-দেহই ছিল, তাঁহার কি পরিবর্তন ঘটিয়াছিল? তার করতল 
aa হয় নাই; কান, মাঁধী মুখ লম্বা হইয়! যায় নাই; করতল ও 
চরণতলে ভর দিয়া tog oly চলে নাই; দস্তপংক্তিও MEGA মত 
হয় নাই। দু চারি মস নেকড়ের দুধ পান, দুচারি বৎসলু কাঁচা 

ংস ভোজন, ও সংকীর্ণগর্তে জীবনযাপন করায় তাহার গঠিত 
দেহের কোন পরিবর্তনই হয় all গ্রন্থকার নিজেই লিবিয়াছেন 
€ ১৩২ পৃঃ) একোকিলশীবক কাকের বাসায় বা শীলিকের বাঁচায় জন্ম 
গ্রহণ করিলেও কাক ব! শালিকের স্বভাব প্রাপ্ত হয় না।৮ ভোকিল- 
দেহের গড়নেরও কোন পরিবর্তন ঘটে লা। তবে কেন দেহের উপর 
পারিপান্থিকের প্রভাবের এমন “সুন্দর দৃষ্টান্ত” দিলেন বুঝা যায় ন'। 

* (৬পৃঃ) “মালয়দ্ীপের ক্ষুদ্রকায় হামিংবার্ড * হামিংবার্ড দক্ষিণ 
আমেরিকার পাখী, মালয় দ্বীপে নাই। লেখক সম্ভবতঃ TH অব 
প্যারাডাইজের সঙ্গে ভুল করিয়াছেন | 

Specialization এবং Specialized form (যাঁহীকে লেখক 
“বিশেষক্ষমতাপন্ন জীব” বলিতেছেন তাহা) বুঝাইয়া লেখক বল্চিতছেন 
(পৃঃ ) “অতএব সংক্ষেপে বল! যাইতে পারে যে, পক্গীজাতি সম্ভবতঃ 
cata বিশ্েক্ষমতাঁপন্ন set জাতীয় জীবের বংশধর ।” একথা 
বিজ্ঞানসম্মত নহে। কোন জীবের যদি কোন বিশেষ অবস্থার 

টিপযোগী বিশেখরপের' অঙ্গ গঠিত হইয়া যায়, তবে সেই বিশেষ 

"অবস্থার পরিবর্তন ঘটিলে পূর্ববগঠিত অঙ্গ পরিবর্তিত হইয়া নুতৃন 


প্রঝাসী--আশ্বিন, ১৩২৮ 


বৰ্ণাশুদ্ধি বুড়ি ঝুড়ি রহিয়! পিয়াছে। ত! ছাড়! ভাষ! জটিল ও হর্ব্বোধ্য, . 





[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
অবস্থার উপযোগী হইতে পারে না, জীবটির ধ্বংস হয়। U॥- 
specialized Tl Generalized form সবিশেষধন্মী থাকিলেই 
নুতন অবস্থায় আপনাকে মানাইয়া লইতে পারে। সম্ভবতঃ কোন 
generalized form (সবিশেষক্ষমতাপনন ), সরীহপের ন্যায় জীব 
হইতে পাখীর উদ্ভব হইয়াছে | Dinasaur, Pteradactyle 
প্রভৃতি বিশেষক্ষমতাপন্ন কোন নসরীস্থপ হইতে পাখীর উৎপত্তি 
হয় নাই। ; 
(১৩ পৃঃ) “কিন্তু হংস জাতীয় পক্ষীর! (Swans, geese & 
ducks ) তাহাদের সরীস্থপ জ্ঞাতিদের স্যার একেবারে সকল পালক 
পরিবর্তন করে।” সাপ সমগ্র খোলস একেবারে পরিত্যাগ করে। হংস 
fe সমগ্র পালক একেবারে পরিত্যাগ করিয়। পালকহীন হয়? তার 
গায়ে মোটেই পালক থাকে না? হাঁ কেবল ডানার সব কুইল 
পালকগুলি একসঙ্গে পরিত্যাগ করে। দেহের অপর পাঁলকগুলি- 
ক্রমে ক্রমে থসিয়া নুতন গজায় । 5 | 

তিন কারণে পালকের বর্ণবৈচিত্রা ঘটে । তৃতীয় কারণ সম্বন্ধে 
লেখক বলিতেছেন--( ১৪ পৃঃ) “মযুর ও বার্ড অব পারাডাইজের 
অত্যুজ্ছল বর্ণ তৃতীয় শ্রেণার বর্ণের বিশিষ্ট উদাহরণ । অনুবীক্ষণ যোগে 
এই-সকল পক্ষীর দেহে অতি WA গহ্বর ও তাহার মধ্যে অতি wy 
মাংসবিন্দু দেখা যায়। এইগুলি ত্ৰিকোণ কাচের ota বর্ণের উজ্বল্য সাধন 
করে।” ময়ূরের পালকেই রং হয়। পালক Heat দেহ ঢাঁকা থাকে। ' 
সেই দেহে অতি Wasa আর মেই সুন্্ম গহ্বরের মধ্যে হুন্ম মাংস- 
বিন্দু যর্দিই বা থাকে তবে দেহের উপরিস্থিতি পালকের বর্ণের 
ওজ্বল্য সম্পাদন কি করিয়া হয়, বুঝা যায় না । চুল, নখ, শিং বা 
পালকে যে মাংসপদার্থ থাকে তাও কোন বৈজ্ঞানিক বলেন না। 
পালকের সুশ্মগহবরেও মাংসবিদ্দু নাই। papillae tery অর্থ না বুঝায় 
এই দোষ ঘটিগাছে।, মিহ্বায় এবং পাকস্থলী ও We papille আছে, 
সেগুলিকে মাংসবিন্দু বল! চলে, তাই লেখক মনে করিয়াছেন 
পালকের papillee মাংসবিন্দু। পালকের ry গহ্বরে papille 
থাকে না। ইংরেজিতে Bird চ46এস্পষ্ট রহিয়াছে-_ 

These are all dug to the structure of the surface 
of certain parts of the feather which through the 
microscope are seen to be strangely’ and wonderfully 
carved into fine ridges and grooves or covered 
with tiny dot-like papillze ; these act like so many 
prisms ; hence the mervellous play of colour which 
so fascinates us, { P. 26 ) = 


খাদ্যনমস্তার কথাক়-_লিখিতেছেন (৩০ পৃঃ) “এইজন্ত কোন 
গ্রামেই আমিযভোঙ্ী পাখীর! আপনাদের সংখ্া| অতিরিক্ত পরিমাণে 
বাড়িতে দেয় না।” শুধু আমিষভোঁজী পাখীর ঘাড়ে এ প্দোঁয চাঁপান 
কেন? সব পাখীই ত এরূপ Fey ( Bird Life, 162 p.)4 পাখীদের 
মধ্যে খাদ্যনমস্য ও প্রতিযোগিতা খুব আছে, অথচ দেখি (৩০ পৃঃ). 
প্বঙ্দদেশে সকল মানুষই একপ্রকার খাদ্যে জীবন্তধারণ করে, few 
সকল দেশেই বিভিন্ন শ্রেণীর পাখীর আহাঁধ্য বিভিন্ন প্রকারের, সুতরাং 
দেখা যাইতেছে ইহার! এক জায়গার বাদ sire খাদ্যমন্পর্কে. 
প্রতিযোগী নহে।” বেশ যুক্তি। একশ্রেণীর সহিত বিঙ্গিন্ন শ্রেণীর 
তুলনা। বঙ্গদেশে সকল-্চড়,ই এক খাদ্য খাঁ, সকল মাঁছরাহ্ন। এক 
খাঁদ্য খায়, সকল টিয়া এক খাদ্য খায়, সকল বক এক থাদ্য খায়। 
শন্তভোজীর মধ্যে AT লইয়া প্রতিযোগিতা, মৎসভোজীর মঞ্ডে মত্স্ত 
লইয়া প্রতিযোগিতা! | একজাতীয় পক্ষী অপর জাতীয় পক্ষী মারিয়া! খায় 
পাখীর মধ্যে খাদ্য সম্পর্কে প্রতিযোগিতা ত নিরন্তর চলিতেছে। 
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(৩২ পৃঃ) “ata সংগ্রহের প্রণালীভেদেই যে ঠোঁটের গঠনের 
তারতম্য হুইয়া থাকে তাহার আরও দৃষ্টান্ত আছে।. হামিংবার্ডের 
শৈশবকালে ঠোঁট ত্ৰিকোণ ও ছোট থাকে ; কিন্তু বয়োবৃদ্ধির পর ইহার! 
যখন পুষ্পের অভ্যস্তর হইতে কীটভোজন ও মধুপান.করিতে আরম্ভ করে 
তখন ইহাদের ope শরীরের অনুপাঁতে অতিশয় দীর্ঘ ও বক্র হইয়া 
থাকে।” হামিংবার্ডশাবক aera অভ্যন্তর হইতে মধুপাঁন” করিতে 
আরম্ত করিলে পর তাহার ঠোট লম্বা হইয়। যায়, AIA তাহার ঠোট 
লম্ব! হইয়| গেলে পর পুষ্পের মধ্য হইতে মধুপান করিতে আরম্ত করে 
কোন্‌ কথা Bee হামিংবাৰ্ডশীবকের মুখের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে কীট 
ও মধু পুরিয়া দিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিলেও তাঁহার ঠোঁট লম্বা হইয়া 
যায়। মানবশিশুকে wa বা গোঁহ্দ্ধ পাঁন করাইলেও তাহার দন্তোদগম, 
হয়। দত্তোদগম হইলে পর কঠিন খাদ্য চিবাইয়া খায়। কঠিন wa 
চিবাইতে চিবাইতে তাহার He গড়িয়। উঠে ন|। লেখক এ-বিষয়ে 
বৈজ্ঞানিকের বক্তব্য বুঝিতেই পারেন নাই। 

(৩৫পৃঃ) “হাসের পুরু মাংসল জিহ্বার দুই পার্থে দুই খণ্ড লোমশ 
কঠিন মাংস আছে,_এ কঠিন মাংসখগুগুলিই হাঁসের কর্দম পিষিবার 
wai” হাঁসের জিভের প্রতি পাশে এক খণ্ড করিয়া লোমশ কঠিন 
মাংস নাই। আছে অনেকগুলি bristlelike plates, সেগুলি 
form sort of strainer to strain off water which it 
takes with its food 1 ইহাকে পিযষিবার wa বলা যান না। 

(৩৫পৃঃ) “খাদ্য সংগ্রহের প্রণালীভেদে যেমন পাখীদের ঠোঁট ও 
জিহ্বার বিভিন্ন গঠন হইয়াছে, সেইরূপ পাঁকযন্ত্রগুলি বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয়। 
কিন্ত ভোজ্াদ্রব্যের প্রকৃতি অনুসারে পাকস্থলী ৪ বিভিন্ন অন্ত্রের 
আকারে তারতম্য হইলে পাঁকযন্ত্রের গঠনে তাদৃশ বৈচিত্র্য দেখা যায় 
ai” ইহার অর্থ বুঝ! ভাঁর। 

“ভোজ্যদ্রব্যের প্রকৃতি” বলিলে বুঝি কঠিন কিম্বা কৌমল, 
আমিষ fea নিক্জমিষ এইরূপ প্রকৃতিভেদ্দ। ধীট-ভোজী ও বীজ- 
ভোজীর পাকযস্ত্রের কি আঁকারেই তারতম্য আছে, গঠনে তারতম্য 
নাই? পাইন্রাফ্ট্‌ সাহেবের বক্তব্য The form and structure of 
the alimentary canal generally do not vary as the 
beak.” (p. 48.) খাদ্য আহরণের যন্ত্র ঠোঁট, খাদ্য পরিপাকের যন্ত্র-_ 
পাকথন্ত্র। খাদ্যদ্রব্য যর্টঠিএকই প্রকৃতির হয় আর তাহা আহরণের 
কায়দ। যদি ভিন্ন হয় তবে ঠোটের গড়নই* ভিন্ন হইবে, পাঁকযন্ত্রের 
গড়ন একই খাকিবে। আর যদি খাছত্রব্য বিভিন্ন প্রকৃতির হয়, 
আর সেগুলির সংগ্রহের কীয়দ। যদি একইপ্রকার হয়, তবে পাকষন্তের 
পঠন 'বিভিন্ন হইবে, ঠোঁটের গড়ন একই থাকিবে । But the 
digestive organs of the plover, the ostrich and the hawk 
are very different, because the food they have to digest 
is different.” ( p. 48. ) ? 

(৪১পৃঃ) Satay ডুবুরিয়! মুক্তার লোভে সমুদ্রে ডুব দেয়; পাখীদের 
মধ্যে ডুবুরিদের কিন্তু সামান্ত থান্ের eet গতীর জলে ডুব দিতে হয়।” 
যাহাতে প্রাণ বাঁচে তাহ! হইল সামান্য । আর একটি সামান্তের 
নমুনা'দি। (পৃঃ ৪৫) “কেবল উড়িবার উপযোগী আঁকার দেওয়ার aw 
যেটুকু কাটিতে ছাঁটিতে হইয়াছে, তাঁহারই ফলে" মানুষের ও পাখীর 
এই অঙ্গ দুইটির weg পার্থক্য হইয়াছে।” Certain fingers 
have beer lopped off and the remainder so altered as 





to be scarcely recognizable ; ইহাই হইল “নানুষের হাত ও 


পাখীর ডানার সামান্য পার্থক্য। 
উড়িলার ক্ষমতাহানির ক্ষতিপুরণ বিষয়ে লেখক বলিতেছেন_- 


| (৬৩পৃঃ) “কিন্ত প্রক্কৃতিদেবী ইহাদের আকাশত্রমণের ক্ষমতাহানির 


১১১৫-১৫ 


পুস্তক-পরিচয় 





৮৮৭ 
ক্ষতিপূরণ বিষয়ে একেবারে উদাসীন নহেন। যে-সকল পাখী উড়িতে 
পারে না, Statens ভূমিতে দ্রুত বিচরণের নিমিত্ত তিনি সুদীর্ঘ চরণ 
প্রদান করিয়াছেন...কিন্ত ইহাদের যে-সকল জ্ঞাতি খেচরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে 
তাহাদের সকলেরই পা অতিশয় দীর্ঘ।” প্রকৃতিদেবীর লীলা বুঝা 
ভার। যে-সকল পাঁখী উড়িতে পারে না, ভূচর হইয়াছে, তাহাদিগকে 
ভূমিতে দ্রুত বিচরণের অন্য সুদীর্ঘ চরণ দিলেন, আর যে-সকল পাখী 
উড়িতে পারে, থেচর হইয়াছে, তাহাদিগকে অতিশয় লম্বা পা দিলেন। 
চমৎকার ক্ষতিপূরণ | ডোডো, অক, পেছগুইন উড়িতে পারে না, 
তাহাদিগকে দীর্ঘপদ্ দিলেন না। 

(2993) "আদিম যুগে পাখীর! সরীস্পের স্তায় মাটিতে সাদা সাদা 
ডিম পাঁড়িয়। রাখিত; হয়ত কখন কখনও কাহার কাহারও সাদ! ডিমের 
উপর কোনবর্ণের বা দাগের ঈষৎ আভায পাওয়া! যাইত। অসম্ভব নয় 
যে, তথন কোন কোন শ্বাপদ কোন প্রকারে ডিমের স্বাদ পাইয়া তাহার 
ধ্বংস মাধনে প্রবৃত্ত হইয়! থাকিবে, এই নূতন বিপদ হইতে রক্ষা পাঁইত 
কেবল সেই ডিমগুলি যেগুলির খোসায় বর্ণের সম্পাত হইয়াছে। স্থতরাং 
ভূতলে ye ডিমের মধ্যে কেবল চিত্রিত ডিমগুলিই রক্ষা পাইল ও 
তাহা হইতে শাবক উৎপন্ন হইতে লাগিল ।” বলিহীরি “স্বতরাং"--র্ষা 
পাইল সেইসব ডিমগুলি যেগুলি চিত্রিত, wate চিত্রিত ডিমগুলিই 
রক্ষা পাইল । 

(৯৮ পৃঃ) “এই শাবকের! ( অর্থাৎ ভূলে ere ডিমের মধ্যে 
যেগুলি রক্ষা গাইল তাহ! হইতে উৎপন্ন) কেহ কেহ উত্তরাধিকারহন্তে 
বৃক্ষ-কোঁটরে বা মৃত্তিকার গর্তে -অওপ্রসবের অভ্যাস HRA” যেসব 
পাখী মাটিতে ডিম পাঁড়ে তাহাদের শাবকেরা৷ উত্তরাধিকারনুত্রে বৃদ্ষ- 
কোটরে ডিম পাড়ে। চমৎকার উত্তরাধিকাঁরসত্র! 

(৯৫ পৃঃ) “ডিমে উত্তাপ দেওয়ার awe বাসার প্রয়োজন, তাই 
সকল পাখী বাস! নিৰ্ম্মাণ করে লা।৮ তাইর অর্থ বুঝ! ভার। 
(৫৪ পৃঃ) - “হোয়াটজিনের পক্ষের অগ্রভাগে পালক প্রথম 
afar সে তাঁহার ada হায়াইত, কিন্ত পক্ষ সাহায্যে বৃক্ষে 
অবস্থান করিতে পারিত না। পক্ষের নিশ্নভাগের পালক আগে 
বড় হওয়াতে কোন অবস্থাতে বৃক্ষ হইতে নীচে পড়িয়া fry আহত 
হইবার সম্ভাবন। থাকে না। কারণ যথন পক্ষের নখর খসিয়া গড়ে, 
তথন তাঁহার নিয়ভাগের পালকগুলি এত Ww হয় যে তৎসাহাযোই 
হোয়াটজিন-শিশু পতনের বেগ অনেকটা সাম্লাইয়া লইতে গায়ে।* 
হোঁয়াটজিন-শিশুর ডানার আগায় নখ থাকে। ডানার গোড়ার দিকে 
আগে পালক বাহির হয়, আগার দিক তখনও পালকশূহ্য থাকে । 
লেখক বলিতেছেন--ডানার নিগ্নভাগের অর্থাৎ গোড়ার দিকের পালক 
আগে বড় হওয়াতে কোন অবস্থায় নীচে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা 
থাকে না! কারণ কি? কারণ যখন ডানার আগের দিকে পালক হয় 
আর aaa খসিয়া যায় তখন নখের নিয়ভাগের অর্থাৎ ডানার আগার 
পালক এত বড় হয় CL তৎসাহাযোই পতনের বেগ সাম্লাইয়া লইতে 
পারে। পাঁঠক ডানার আগার দিকে পালক আগে al হওয়ার 
কারণটা ‘জলের aw বুঝিতে গারিলেন। 

কত দোষ দেখাইব? প্রায় প্রতিপৃষ্ঠায় wa পুত্তকখানি তাড়াতাড়ি 
farts হয় নাই। পূৰ্বেৰ মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধীকারে বাহির 
হইয়াছিল। উৎসাহস্চক প্রশংসায় না ভুলিয়া লেখক:যদ্দি প্রবপ্গুলি 
পুনরায় পড়িয়া Bird Lifeag সহিত মিলাইয়া দেখিতেন, ভবে 
অনেক cata নিজেই সংশোধন করিতে পারিতেন॥ 

এই পুস্তকথানির দৌষগুলি সংশোধন করিয়া না ছাপিলে এঁই পুস্তক 
পাঠে গাঠকগণের অপকাঁর ছাড়া উপকার হইবে না। 
শ্রাঘিজেত্্রনাথ বসু । 
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স্বরাজ-গীত!--্রঅনন্তকুমার সেনগুপ্ত সঙ্কলিত। স্বরাজ 
পর্য্যায়ের চতুর্থ গ্রন্থ । Aare পুস্তকালয়, ৯ রমানাথ মজুমদার ষ্থীট 
কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। দাম আট আনা। পৃষ্ঠা ২০*। 

সুন্দর বই। বাংল! দেশের .ও ভারতবর্ষের বড় বড় নিস্তাবীর 
wa লেখা হইতে দেশপ্রেমাত্রক বড় বড় ভাবের কথা এই স্বইটিতে 
সংগৃহীত হইয়াছে। উদ্ধত বচনগুলিকে আবার দ্বেশ-সেবার নানা 
ক্রম বা স্তর হিসাবে বিভক্ত করিয়া সাজান হইয়াছে। অচহযোগ- 
আন্দোলনের ফলে দেশে যখন আবার শ্বদেশ-গ্রীতির বান ড্কয়াছে 
তখন এমন একটি উচ্চতাবপূর্ণ সংগ্রহ-পুস্তকের দাম অল্প নহে। গীতার 
উপদেশের মত ভারতের মনীষীদের এই বচনগুলি দেশবার্সর মন 
উন্নত afron করিবে । এই পুস্তকটির বন্থলপ্রচার আমরা কামনা 
করি। ভূমিকায় প্রযুক্ত ষ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর লিখিত কাগুনির 
প্রতিধ্বনি করিয়া আমরাও বলিতে চাই--“সঞ্চলয়িত| যেরূপ ন্পুণতার 
সহিত ভারতের প্রধান প্রধান ভাবুকগণের ভীবরাশি চয়ন কনিয়াছেন, 
Bates শ্বরাজনাধকগণের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে 1° 


বয়ন-শিক্ষা-_ছ্শশীকুমার মন্ুমদায় ও Aras মুখো- 
পাধ্যায় প্রণীত। aa পার্টনার্ন এও কোং, ৩৫ এজরা স্ত্রী, কলিকাডা 
প্রাপ্তিস্থান। দাম বারো আন! 
বইখাঁনিতে বয়ন সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। তাত, হাতের 
সরঞ্জাম, সুতা তৈরী, VS শক্ত করা, বয়নের কৌশল, মাকুর ব্যবহার 
প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রভূত নিয়ম নির্দেশ করা হইয়াছে । আমর! 
বয়ন সম্বন্ধে অজ্ঞ হইলেও বইটিতে বয্পনপ্রণালীর সহজ ব্যাখ্যা :দবিয়া 
ইহার উপকারিত! বুঝিতে পারিয়াছি। বয়ন-শিক্ষার্থী ইহ! হইতে 
যথেষ্ট সহায়ত! পাইবেন । বইটি মোটে ৪২ পৃষ্ঠার, কিন্ত দাম বারে! 
আন।। দাম অত্যধিক হইয়াছে বলিয়াই মনে হুয়। - 


পথ-হ্থার|--মহম্মদ লুৎফর রহমান adie) প্রাপ্তিস্থান seat 
বুক এজেন্সী মূল্য পাঁচসিকা। 
* একগানি উপন্যাস। বইটিতে বিশেষত্ব কিছুই নাই। কতগুলি 
মামুলি গৎ গাঁওয়! হইয়াছে “মাত্র । ' প্লট এমনি অসংলগ্র ও অনমঞ্জম 
যে পড়িলে মনে .হয়ে যেন পঞ্চাশটি একই রকমের একই ভাবের ছোট- 
গল্প পাশাপাশি বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঘটনার অনৈক্য আছে, 
নায়কনায়িক। ঠিক করা স্থানে স্থানে কঠিন। মনে হয় উপন্যাঁদ লেখ! 
লেখকের মূল উদ্দেশ্য নয়; হিন্দুধন্দকে গালি দেওয়1 ও ইস্লামকে আদর্শ 
ধর্ম প্রতিপন্ন করাই ভার উদ্দেগ্ত। যৃতগুলি হিন্দুচরিত্র আছে প্রান 
সবগুলিই পাপের অবতার, আর সব মুসলমানই দেবতুলা। হিন্দুর 


পুজারত ব্রাহ্মণ ঘোর পাপী, আর মুসলমান ডাকাতও ধার্িকচুড়-মণি॥' 


লেখকের মতে “সব হিন্দুই মুনলমান ”%; এবং ahmed ইস্লামের, অনু- 
করণ মাত্র । দেশের সৌভাগ্য যে লেখকের মতের অনুমরণকারী লোক 
দেশে বেশী নাই। হিন্দুমুদলমানের এই মিলন-দিনে লেখক 
অনর্থক বিরোধের 28 করিয়াছেন। ইহা মোটেই শুভ নয়। এত্যেক 


জাত আপনার VISA বজায় রাখিয়াও যে পরস্পর মিলিত হইতে 


গ্রবাসী--আশ্বিন, ১৩২৮ 


NI NNO NINN I NOI 


'[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
পারে তাহা বোধ হয় লেখকের ধারণার অতীত । 
নয়, মাঝে মাঝে অত্যন্ত ব্যাকরণৃছুষ্ট। 











A 


লেখকের ভাষ! ভাল 


— eg 


স্বরমুচ্ছনা-প্রথম ভাগ-_গ্রমতী মোহিনী সেনগুপ্ত 
প্রণীত। প্প্রকাশক শরৎ ঘোষ এণ্ড কোং ৪ নং ড্যালহৌসী স্কোয়ার _ 
58, কলিকাতা । 
গ্রন্থের প্রথমেই গ্রস্থকত্রী আকারমাত্রিক স্বরলিপি-পদ্ধতির 
চিহ্নাদি বেশ বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি এই পদ্ধত সম্বন্ধে ' 
একটা ভুল করিয়াছেন-_ এই শ্বরলিপি-পদ্ধতির উদ্ভাবনায় পূজনীয় 
দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুরের কোনও হাত ছিল না. ইহার qed তিনি: 
এক পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন-_ভাহীকে শূন্তমাত্রিক (স*** ) 
পদ্ধতি বলা যাইতে পারে। রাজা শৌরীন্্রমোহন ঠাকুর, কিনব] 
Qye দবিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইহাদের মধ্যে কে বাঙ্গালায় সার্গম- 
স্বরলিপির প্রথম. উদ্ভাবক তাহ! ঠিক করিয়া! এখন বলা! যায় না। 
কাহারও কাহারও মতে, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম উদ্ভাবক | 
গ্রন্থের শেষভাগে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী আকারমাত্রিক 
স্বরলিপিপন্ধতি সম্বন্ধে এবং শ্বরলিপির সাহায্যে সঙ্গীতশিক্ষা কিরূপ ও 
কতদুর হইতে পারে সেই সম্বন্ধে বেশ একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 
এই এস্থে গ্রন্থকত্রা প্রথ্যাত-কবিগণরচিত ৮৭টি ভাল ভাল গানের 
স্বরলিপি বেশ দক্ষত৷ সহকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। স্বরলিপি fag a 
করিয়া লেখা বড় সহজ Ste নহে। তাহার পরিশ্রম সার্থক হ্ইয়াছে। 
এইসকল স্বরনিপির সাহায্যে সঙ্গীতসাধক ও, সঙ্গীতশিক্ষার্থীর! থে 
ভাল-ভাঁল গান গাহিতে ও বাজাইতে পারিবেন তাহাতে সন্দেহমাত্র 
নাই 1 এই সঙ্গীতন্ধার পরিবেধণের জন্য গ্রন্থকত্রা আমাদের অশেষ 
ধন্তবাদের পাত্রী। 
- . রি a 


বীরগাথা--(ওড়িয়া কবিতা)) “রাজা সচ্চিদানন্র ত্রিভুবনদেব 


. বির্চিত ; বামড়া হিতৈষিণী ইলেকটি,ক্ল মেশিন প্রেসে মুদ্রিত। বামড়া 


ফিউডেটরি রাজ্যের পরলোকগত অধিপতি সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবন দেব 
তাহার পিতা সুপ্রসিদ্ধ সাঁর সুচল দেবের পদানুসরণ করিয়া ওড়িয়া 
সাহিত্যের চচ্চায় ব্রতী ছিলেন; তাহার BFA, উৎকলের ছূর্ভাগ্য। 
সার সুঢদ দেব ছিলেন সুপণ্ডিত সাহিত্যানুরাগী এবং সুদক্ষ কর্মকুশল- 


১ শাসনকর্তা ; তাহার অত্যধিক ঘড়ে রাজা সচ্চিদানন্দ সুশিক্ষিত হইয়া- 


ছিলেন, ও অল্প সময়ের মধ্যেই সাহিত্যে ay হইয়াছিলেন। দেশের 
প্রাচীন ইতিহাস রাজা সচ্চিদানন্দের বিশেষ অনুরাগের সামগ্রী ‘ছিল; 
সেই ইতিহাসের ছায়! লইয়াই এই অসম্পূর্ণ কাঁব্যধানি'রচিত। প্রাচীন 
এঁতিহাসিক আখ্যানের ছলে কবি উৎকলের মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য. 
গুলির যে কবিত্বময় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সাহিত্যে উপভোগ্য বটে। 
কবি জীবিত অবস্থায় যে-দকল কবিতা রচন! *করিয়াছিলেন, 
আর এখন যাহা ভাহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হইতেছে, কবির নিজের 
রচিত সেই অক্ষরময়ী কীর্তি তাহার স্মৃতি-স্তস্ত। 


* , জকি 
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সভার সভ্য গতর্ণমেন্টের এই ব্যবহারের প্রতিবাদ wat সম্পদ 
ও গভর্ণমেপ্টের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ছিলেন, পঞ্জাব 
ব্যবস্থাপক সভার ডেপুটি সভাপতি এবং পাব্লিক প্রসিকিউটার। 
পাঁধূলিক প্রসিকিউটারের পদটিও তিনি ছাড়ি! দিয়াছেন; গভন্মেন্টের 
. প্রদত্ত অন্যান্য সম্মান ও পদবীও তিনি ফিরাইয়া দিবেন। *ঠাঁহার 
+- মতে অন্তান্ত শিখ সভ্যদ্বেরও ইহাই করা উচিত। তিনি বলেন ষে 


rg সপপ্রদায়ের (শিখ সম্প্রদায়ের যে শাখাটি গুরুদ্বারগুলি মোহস্তদের + 


হাত হইতে ফিরাইয়া আনিতে চান) উদ্দেশ্যকে সফল করিবার জন্যই 
তিনি সভাতে .আঁদিয়াছিলেন, কিন্ত যখন তিনি পন্থ সপপ্রদায়ের কোন 
কাজই করিতে পারিতেছেন না তখন গুধু শুধু সভাসজ্জা হইয়! বসিয়া 
থাকিতে তিনি state: আক্ষেপের বিষয় এই কথাগুলি খুব কম 
ব্যবস্থাপক সভ্যেরই মনে থাকে । 


মোপলা-বিদ্রোহ ১ 


কিছুদিন পূর্বে খবর পাওয়। গেল যে মাঁন্দ্াজের মীলাঁবার মহকুমার 
অধিবাসী citat হঠাৎ লুটতরাজ আরন্ত করিয়া দিয়াছে। 
তাঁহারা সেখানকার অন্যান্য অধিবাসীর উপর অত্যাচার ales করিয়াছে, 
জমিদারের বাড়ীর উপর চড়াও করিয়াছে, সাহেব ঠেঙাইয়াছে, পুলিস 
$ খুন করিয়াছে, টে জারী লুটিয়াছে, হিন্দুদের মুসলমান করিয়া ছাড়ি 
দিতেছে । এরূপ অনেক খবরই পাওয়া যাইতে লাঁগিল। কিন্তু কেন 
যে হঠাৎ তাহাদের মাথা এত গরম BEM উঠিল তাহার সঠিক খোজ 
তখন পাওয়া গেল না। ঘটনা ক্রমেই ওরুতর হইয়! উঠিল। লুট- 
তরাজ ও খুন জথমী ছাড়িয়ু! ব্যাপার একেবারে রীতিমত লড়াইয়ে গিয়া 
পরিণত হইল, গভর্ণমেন্টও ঘোষণা করিয়া বলিলেন যে রীতিমত বিদ্রোহ, 
এবং সেই অনুযায়ী এসেখানে মার্শাল ল জারী কুরিলেন। স্তি 
ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাছুটিতে এবিষয়ে আলোচনা হইয়। গিয়াছে। 
সেখানে সর্কারের পক্ষ হইতে ভিন্সেন্ট সাহেব এই হাঙ্গামার একটি 
ইতিহাস দিয়াছেন। মোপ জারা "জাতে *মুলমান, এবং অধিকাংশই 


আরবদেশীয় বণিক ও সৈনিকদের বংশধর--বুহকাল ধরিয়া ভারতে " 


বাম করিতেছে) তাহার! ভুয়ানক ged এবং গভর্ণমেন্টকে বহুকাল 
ধয়িয়াই ব্যতিব্যস্ত দ্ৰাখিয়ার্ছে। প্রায়ই কিছুনা-কিছু লইয়া দাঙ্গা 
হাঙ্গামা বাঁধাইয়া বসে ॥ ১৮৩৬ খুষ্টাব্ব হইতে আজ পৰ্য্যন্ত খুব বড় 
রকমের হাঙ্গামাই তাহার! oobi করিয়াছে, ছোট-ছোটগুলির কথা ত 


নয় বাদই গেল। কেহ কেহ বলেন যে তাহাদের এই হাঙ্গামার - 


বাধে খালি রক্ত-উষ্ণভার জন্যই নয়, তাহাদের সঙ্গে জমিদারের 
সন্বদ্ধের জন্যও--অন্যাধ জমি-্বত্বের জন্যও । একারণে প্রায়ই 
দেখা যায় গণ্ডগোঁলটা বাধে প্রথমে জমিদারদের সঙম্গেই। যাহা 
হউক গভ্ণমেটু' এ-সব্‌ কাঁরণে তাহাদের উপর খুবই নজর 
এক RATE ভিন্সেট সাহেব THA যে বর্তমান গওগোলের 

এল কারণ ও তাহার জন্তু দায়ী খিলাফৎ-নেতারা ; একে ত 
মোপ্ন্বারা এমনি ধর্-ক্ষ্যাপা, সুযোগ পাইলেই ধর্মের নামে এমন 
গওগোল বাধাইয়া বসে যার তাল সাম্লাইতে সৈন্যসামন্ত ডাকিতে হয় 
তাঁহার উপর যদি ধর্মের নামে অন্য জাতির উপর বিদ্বেষ বাড়াইয়া 
দিবার চেষ্টা হয় তবে যা হইবে ত! ত বুঝাই যায়; খিলাফৎ নেতাদের 


গরম, গরম বক্তৃতায় কিছুদিন ধরিয়া তাহাদের মাথাও কিছু গরম . 


হইয়া উঠিতেছিল ;, কিছু কিছু অন্ত্রশন্্ও জোগাড় করিতে আর্ত 
করিয়াছিনু; পুকুর নামক একটি স্থানে স্থানীয় জমীদারের. সঙ্গে এক 
"what বাঁধাইবারও চেষ্টা করে: গভর্ণমেন্ট এই খবর পাইয়া অন্রগুলি 
কাড়িয়া লইবার ও কয়েকজন নেতাকে গ্রেপ্তার করিবার oe এক 


দেশবিদেশের কথা-_বাংল! 


ফৌজ পঠাইয়া দিলেন; নেতাদের একজনকে পাঁকৃড়াও করিতে 
সেই ফৌন মস্জিদের মধ্যে গিয়া ঢুকিয়াছিল, অবশ্য তাহারা খালি 
পায়েই মমজিদের মধ্যে টুকিয়াছিল। যাহা হউক একদল মোপ্লা দেই 
নেতাদের ছিনাইয়! লইবার জন্য চেষ্টা করে এবং ইহারই ফলে এই 
বিপ্লবের ₹ষ্টি। অপর পক্ষ কিন্তু অন্ত রকম কথা বলেন। Seta 
গ্রতর্ণমেন্ট-কই দোষী করেন। ভাহার! বলেন জণ্মদাঁরের অত্যাচার 
এবং সেই সঙ্গে গভর্ণমেন্টের যোগই এই দাঙ্গার কারণ। বিনা কারণে 
তাহাদের নেতাদের মস্জিদ্দ হইতে ধরিয়! নিবার জন্তই তাহারা 
ক্ষেপিয়া 1 যাহা হউক ঠিক কারণটি এখনও জানা যাইবে না, 
কখনও লেনা যাইবে কি না তাহা বলা কঠিন। এদিকে গণ্ডগোলটি 
বেশ ভান করিয়াই পাকিয়া উঠিয়াছে। দুই পক্ষেই খুব খুনাখুনি 
হইয়া fate | চলাচল, খবরাখবর সব বন্ধ বলিলেই চলে। দশের 
নেতাদের মধ্যে কেহ কেহ গণ্ডগোল মিটাইবার জন্য যাইতে 
চাঁহিয়াছি সন, কিন্ত অনুমতি পান নাই । 


বাংলা 


অন্নাভীব দেশের ছুর্দশ।__ 

থুলন দুর্ভিক্ষের রিপোর্ট-_ছূর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে লোকে অনন্তো- 
পায় হইয স্রী-পুত্র ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে । দৃষ্টাস্তত্বরাপ কয়েকটি 
ঘটনার উলেখ করা হইল ।-_ 

১। ভবানীপুরের মাদারমোড়লের দুটি স্ত্রী এখন কুষাণ” খাটিয়ন। 
খাইতেচে, কারণ খাইতে দিতে ন! পাঁরায় তাহার! পরিত্যক্ত হইয়াছে। 

২। আজ্গীর খাঁ খাইতে দিতে না পারায় স্ত্রী ott করিয়াছে। 

৩। মহাজন গাজী স্ত্রী ত্যাগ করিয়াছে এবং এ স্ত্রী উত্তর দেশে 
যাইয়া লিক! পুষিয়াছে। : 

গৃহপ লিত পশুর ate বহুলোকে ছেলে মেয়ে হাঁটে বিক্রয় করি- 
য়াছে। TAT Wal অনেকই খটিয়াছে, নিয়ে তাহার কয়েকটিক উল্লেখ" 
করা BT I— 

ছেলে বিক্রয়ের তালবধ। 

১ Real গ্রামের গোলাম রহমান সর্দার কাশারহাট হইতে 
একটি (লেকে ১* টাঁক! মূল কু করিয়াছে। 

২) Gal সাকিনের আঁবৃছুল আলেক সর্দার একটি মেয়ের সহিত 
একটি হলোককে ৭২ টাকা মূল্যে খরিদ করিয়াছে | 

৩। গিলাতলা গ্রামের মক্রেজ বেপারী ১টি ছেলে ২২ টাকা 
মুল্যে ত্র করিয়াছে। 

৪1 চাঁছুলে গ্রামের আধৃছল গাজী ৫ টাকা মুল্যে একটি ছেলে 
wa করিয়াছে। এ 

৫ |. আমাদী বিটহাউসের জমাদ্দার বাবু রামতারণ চক্রবর্তী একটি 
ছেলে te আনা মুল্যে কিনিয়াছেন । 

৬। আঁমাদী বিট্হাউসের বক্সী বাবু একটা ছেলে।* আনা মুল্যে 
ক্রয় কঁয়াছেন। 

খুদনার ছুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্য করা নিতান্ত আবগ্তক। 
সকলেরই টা দিয়! সাহায্য কর! কর্তব্য। বরিশাল হইতেও যথা" 
সম্ভব স sty প্রেরিত হইতেছে ।__কাঁশীপুরনিবাসী.। 5 

খুং বায় দুর্ভিক্ষ খুলনা দুভিক্ষের যে ভয়াবহ চিত্র প্রতিদিন লোক- 
লোঁচনে। দৃষ্টিতে আনিতেছে তাহা প্রকৃতই মর্ম্মাত্তিক। আহারের wa 
নাই, € ধানে বস্ত্র, নাই । স্তার পি, দি, রায়ের অপরিনীম চেষ্টায় ৬ 


৮৯২ প্রবাসী- আশ্বিন, ১৩২৮ [ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 











টা) LL LLL LOI ™ 
অনশনক্রিষ্টদের কিছু সাহায্য হইতেছে বটে কিন্তু অভাবের তুভনায় তাহা রাজপুল্রকে অভ্যর্থনা করা সকলেরই কর্তব্য, এবং ভাঁরতবানী এ-বিষয়ে 
অতি সামান্য । গভর্ণমেন্টের তরফ হইতে বর্ধমানের মহারাজ; খুলনা কোন দিনই পশ্চাৎপদ নয়। কিন্তু বর্তমানে যে রাজপুত্র ভারত পরি- 
দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত অঞ্চলসমূহ দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহার রিপোর্টে ভ্রমণে আসিতেছেন, তিনি বর্তমান ইংরেজ বুরোক্রাসীরই প্রতিনিধি wat 
প্রকাশ, যে, সব স্থানে নিতাস্তই অন্নবস্ত্রের অভাব হইয়াছে জুট, তবে ভারতে আমিতেছেন, এই বিষয় লইয়া তাহার অভ্যর্থন! সম্বন্ধে অটিল 
গ্রভরমেন্টের “Famine code”-4 যাহাকে দুর্ভিক্ষ বলে cst অবস্থা প্রশ্ন উঠিয়াছে। ভারতের নিপ্ধল কংগ্রেস কমিটি এবং ভারতবর্ধায় ' 
এখনও হয় নাই । সে অবস্থায় গভর্ণমেন্টের কঠোর সাহাঘ-বিধিরও খিলাফত কমিটির গৃহীত প্রতিজ্ঞানুসারে এবং মহাত্ম! গান্ধীর অন্জ্ঞামত--- 
aise নাই। RE বোর্ড এবং অন্যান্ত সেবাঁসংঘ যে সাহায্য , বর্তমান অবস্থায় রাজপ্রতিনিধির কোনরূপ অভ্যর্থনা করা যাইতে পারে 
করিতেছেন তাহা MAD যথেষ্ট নয়, তাহাদেরই: কার্ধ্য পূরণীর্থ গভর্ণমেন্ট না, ইহাই স্থির হইয়াছিল। কলিকাতার শেরিষ্ক যে' সভার আহ্বান 
ওষধ এবং বস্তু সাহায্যের ব্যবস্থা করিবেন। নিরন্ব প্রজা গন্র্ণমেন্টের করিয়াছিলেন, তাহ! কলিকাঁতীর সহরবাঁসীর সভা নয়, ইহাই প্রতিপন্ন 
ব্যবস্থার মুখ চাহিয়! রহিল, দেখ। যাক ভাহীরা কি করেন। সমপ্রতি করিবার জন্য অনহযোগীর দল ইহাতে বাঁধা প্রদান করিতে মনস্থ করিয়া- 
Salvation Armyর মিঃ এডওয়ার্ড ওয়াকার খুলনা জেলাঁয় পরি- * ছিলেন। এই সংবাদে. হঠাৎ শেরিফ মহাশয় সভার স্থান পরিবর্তন 
ভ্রমণ কিয়া লিখিয়াছেন, “গুজরাটে আমি দুর্ভিক্ষের সময় উপস্থিত করিয়া টাউন হলে সভার ব্যবস্থা করেন। এদিকে মিঃ সি, আর, দাসের 
> ছিলাম, কিন্তু খুলনার দুর্ভিক্ষ তাহ! অপেক্ষা অনেক ভয়াবহ ; স্ত্রীলোক- সভাপতিত্বে ডালহাউসি ইন্ষ্টিটিউটে সাধারণের সভা! হয়; টাউন হলে 
গণের একেবারেই বস্তু নাই, কেহ একটু ছিন্ন gate কটিতটে জড়াইয়। গভর্ণর বাহাদুরের সভাপতিত্বে যে সভা হয় তাহা কেবলমাত্র কয়েকজন 
আছে, কিন্তু তাহাতে একেবারেই aaa নিবারণ হয় না” . সম্পদশালী ব্যক্তির এবং গভর্ণমেন্ট-প্রতিনিধিরই সম্ভা। তবুও রা্জ- 
মিঃ এগুজের অনুরোধ--সংবাদপত্র সাহায্যে মিঃ ae মহীত্বা পুত্রকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য তথায় ষে-সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল 
গান্ধীর নিকট বিনীত অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, যখন খুলনায় সহস্র তাহাতে সমূহ বাধা উখিত হয়, কিন্ত তাহা সত্বেও টাউনহলের সভায় 
AES লৌক বন্ত্রীভাবে নগ্রীবস্থায় দিনাতিপাত করিতেছে, জান "যেন ইহা স্থিরীকৃত হয় যে রাঁজপুত্রকে যথোচিত সম্বর্থনা wal হইবে। 
অগ্রিমংযোগে বিদেশী aq নিঃশেষ করিবার উপদেশ অন্ততঃ বাঙ্গাল। ভাঁলহাউসি ইন্ষ্টিটিউটে জনসাধারণের যে সভা! হয়, তাহাতে বর্তমান 
দেশ হইতে তিনি প্রত্যাহার করেন। এগুগি গরীবদের পাঠাইরা দিলে অবস্থায় প্রিন্স অফ ওয়েলসূকে কোন সম্বর্ধনা করা হইবে না ইহাই 
তারা পরিয়া বাঁচিবে aay । গৃহীত হইয়াছিল AVA | 
: a 2 ‘ লোকমতের জয় 1-_সেদিন কলিকাতায় যে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখা গিয়াছে, 
যত-কিছু দু্দিশার আমর! গ্রপীড়িত, সকলেন মুলে: তাহা নিশ্চিতই ভারতের জাতীয় টি লিপিবদ্ধ হইয়া 
রহিয়াছে অন্নাভাব। অন্নাভাবের জন্য রোগ, অবনতি থাঁকিবে। এক দিকে lad pid তে, bile 
Hl সহযোগী অপরদিকে অসহযোগী--এই উভয্ন 'পক্ষের শক্তিপর 
সমস্তই ঘটিতেছে। অন্যান্য দেশে আকসন্মিক বিপদ-আপদে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। নিরপেক্ষ ব্যক্িমাত্রেই আমূল ঘটনার 
যে লোকক্ষয় ঘটে আমাদের দেশে প্রতিনিস্নত সেই পরিমাণ ata করিয়া বলিবেন যে, লোকমতের জঁয় হইয়াছে। টাউন- 
22 হলের ফৌজ ও পুলিশের বন্দুক-কা মানের আড়ালে যে সভা! হইয়াছিল, 
টিটি রি ডান উহাকে আইনে জনমাধারণের্‌ সভা বলা যায় না, কেন ন! উহা! শেরিফ 
* ৃবিখাত রাজনীতিবৎ মিঃ ভিগ্বি হিসাব করিয়া! দেখাইয়াছেন . আহ্বান করেন নাই, এ wel সম্বন্ধে শেরিফের, কোঁনও বিজ্ঞাপন 


১৭৯৩ থঃ হইতে ১৯** থুঃ পরাস্ত সমগ্র পৃথিবীতে পঞ্চাশ ACTA অধিক প্রকাশিত হয় নাই | হেঁ নিয়মতন্ত্রের বড়াই করিয়া! সহযোগীর! রিফর্মের 
লোক যুদ্ধ ব্যাপারে নিহত হয় নাই; কিন্তু এ মৃময়ের মধ্যে ভারতবর্ষে সমর্থন করেন, সেই নিয়মতগ্্র (consMution ) অনুসারে সভার 


তিন কোটা পঁচিশ লক্ষ দক অনাহারে সৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।, . অধিবেশন হয় নাই। অতএব মুক্তক্ঠ বলা যাইতে পারে, ও সভার 
- বরিশালহিতৈষী। কাৰ্য্যারলী নিয়মতন্ত্র অনুসারে অসিদ্ধ হইয়াছে। ড্যালহাউসি ইনষ্টি- 

টিউট ও স্কোয়ারে দেশনায়ক চিত্তরগুনের সভাপতিত্বে যে সভা হইয়াছিল 

: ভি 

এই দুর্দশা সব্বেও আমরা পরের দাস বণিয় 0 - উহাই জনসাধারণের আইনসঙ্গত সভা । দেশবাসী এ সভায় যে মন্তব্য 


করিয়া বাখিয়াছে। তার জন্য আমাদের মিথ্য। ব্যয়ের বত্সমনতা সমাধান__ 


তালিকা ছোট নয়_ 
| থ টা ।-কুড়ি লক্ষচ ; 
১৯১৯-২ সালে আমর! ১১ লক্ষ টাকার বিদেশী তাস, ২১ লক্ষ a gies দা টা টি শক a 
* টাকার বিদেশী খেলনা এবং ৫* লক্ষ টাকার কাচের চুড়ি কিনিয়াছি। অবলম্বনে gs ait পুরুযোত্বম চর্কার কাঞ্জের নিষ্ুলিখিত 
ধন্ত আমরা | --রাচ্দীপিকা I | ~ গণনাটি “ইয়ং ইণ্ডিয়া” পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন ১, 
দরিদ্র দেশের অর্থ অপবায়ের চেষ্টা a. = ie oe Bris 
* রাজপুত্রের অভ্যর্থনাস্সভা।--আগামী নবেম্বর মাসে প্রিন্স অফ হইলে পঞ্চাশ তোলা আ্পেজা তুলা চাই। এই হিসাবে প্রত্যহ, কুড়ি 
ওয়েলস্‌, ভারতবর্ষে. আমিতেছেন। তাহাকে যথোপযুক্ত তভ্যর্থনার লক্ষ চর্কা! ব্যবহীরের জন্য ২৫ লক্ষ পাউণ্ড (এক পাউও প্রায় আধ 
জন্য কলিকাতীর শেরিফ শ্রীচূণীলা ay মহাশয় কয়েকজন নাঁতনামা সেরের সমান) আপেলা তুলার আবশ্যক | টাকার দশ aise দরে 
ব্যক্তির অনুরোধে গত বুধবার ২৪এ আগষ্ট কলিকাঁতার ড-লহাউসি এই পরিমাণ তুলার দাম ২৫**** টাঁকা। যদি এক, কোটি টাকা" 
7 ইন্টিটিউটে সহরবাসীর এক সাধারণ সভা ata করিয়া ছিলেন। মুলধন নিয়োজিভ করা যায়, তবে তাহার দৈনিক হুদ শতকরা! বার্ষিক 


৬ষ্ঠ সংখ্য! | 


১২ টাকা হারে ৩৩৫* ২ টাকা! হয়। স্বতরাং এই দুয়ের একুনে 
মোট ২৪৩৩৫০ ২ টাক! প্রতিদিন কাজে লাগাইতে হইবে। প্রতিদিন 
৭৫০৩০ পাউও কাপড় তৈয়ারি হইবে। প্রতি পাউণ্ড এক 
টাক। ছয় আন! দরে এই উৎপন্ন কাপড়ের মুল্য ১*৩১২৫*-৬ 
টাকা। তুলার বীজের দাম আনায় wt পাউও দরে ৬২৫০৭২ 
"টাকা হইতেছে। এই দুইটি একুন করিয়া প্রতিদিনের নিক 
" আয় হইতেছে ১*৯৩৭৫*২ টাকা। এই টাকা হইতে পূর্বোক্ত 
দৈনিক বায়ের ২৫৩৩৫* টাকা বাদ দিলে সমস্ত থরচ-খর্চা 
বাদে দৈনিক আয় ৮৪*৪০*-৬” টাক! হয়। সুতরাং এক বৎসরে 
৩** দিন ধরিয়। বাৎসরিক ঠিক আয় ২৫,২১,২০,০*০ টাকা 
হইবে। 

এই Fic ৬২৫০০ জন লোক /তুল1! পরিষ্কার করিবার জন্য, 
৮৩৩৩২ জন তুলা! পিজিবার জন্ত, ২০ লক্ষ লোক সুতা কাবার ay, 
omy লোক Ste চাঁলাইবার জন্য এবং তত্বীবধানের জন্য ১ লক্ষ 
ব্যক্তি, মোট ২৫ লক্ষের কিছু উপর লোক নিয়োজিত হইতে পারিবে। 
এই ২৫ লক্ষ ছাড়া আর ১৩ লক্ষ লোককে আমর! পোবণ করিতে 
পারিব। কারণ প্রভোক পরিবারে ৪ জন করিয়া লোক ধরিলে 
প্রত্যেক শ্রেণীর নিযুক্ত লোকের মোট সংখ্যা ১৬ লক্ষ হয়। অতএব 
আমরা একচলিশ লক্ষের অধিক লোকের মধ্যে প্রতিদিন ৮ লক্ষ 
ort alata টাক! বন্টন করিতে সমর্থ হইব। ইহা ছাড়া এ-কথাটাও 





মনে রাখিতে হইবে যে, এই কুড়ি লক্ষ চর্কা চালাইতে হইলে . 


অনেকগুলি ছুতার, কামার ও wate শিল্পীর ও পরিবারদিগের অন 
স্থানের উপায় কতকট। রিয়া দিতে পারিব। 
উপরের হিসাবটি বুঝিয়! দেখিলে চর্কার দ্রেশহিতকর কার্ধ্যের 
অদ্ভুত শক্তি সহজেই Bey হইবে। মহাত্স| গান্ধী যে ঘর ঘর 
চর্কা চালাইবার পরামর্শ দিয়াছেন, তাহার সারবতা ইহা হইতেও 
বুঝিতে পারা যায় ।--বহুমতী। 
কার্পানের কথ! ।--বিগত বৎসর সমগ্র ভারতে প্রায় ২ কোটা 
৩* লক্ষ একর জমিতে কার্পাসের Oty হইয়াছে। এ বৎসরে ভারতবর্ষ 
হইতে মোট ৪২৮৩০* টন কার্পাস বিদেশে রপ্তানী হইয়া গিয়াছে। 
এই কার্গাসের মূল্য ৫৮ কোটা ৬৫ লক্ষ টাকা।” (কাচা মালের তুলনায় 
ভারতের প্রস্তুত কাপড় AG ৮ কোটা ৭৩ লক্ষ টাকার বিদেশে 
রপ্তানী হইয়াছে। সুতরাং দেখ! যাইতেছে যে এ-দৈশে যে কার্পান উৎপন্ন 
হয় তাহার সামান্ত অংশ দেশের কলে ব্যবহৃত হয়, বাকী সমস্তই 
বিদেশে গিয়া বিদেশের কলওয়ালা, ব্যবসায়ী, ও শ্রমিকদের পালন 
করিতেছে । অনেকের ধারণ] ভারতভাত তুলার অধিকাংশই ‘Rave 
রপ্তানী হইয়া থাকে; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নহে। সম্প্রতি 
তুলা রপ্তানীর যে হিসাব প্রকা1শত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, 
ভারতজাত তুলার, ৪ ভাগ মাত্র ইংলণ্ডে যার; তথ্যতীত ৩৯ ভাগ 
ইউরোপের অন্তান্ঠ প্রদেশে, ৪৫ ভাগ জাপানে এবং ৯ ভাগ চীনে 
হান হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে যে-পরিমাণ কার্পানজাত 
বন্তদি বিদেশ হইতে আমদানী হয়, একমাত্র ইংলওই তাহার ৮৫ ভাগ 
প্রেরণ "করে; অবশিষ্ট" ১১ ভাগ জাপান ও ২ ভাগ মাত্র ইউরোপের 
অঙ্তান্ত প্রদেশ a এই হিসাব হইতে বুঝা যায়, Rae ৪ 
ভাগ মাত্র তুলা এ-দেশ ইইতে লইয়া শতকরা ৮৫ ভাগ “অথবা তুলার 
বিশ গুণের বেশী বস্তু আমাদিগকে যোগাইয়! থাকে ।--সম্মিলনী। 
বর্তমান বর্ষে বাঙ্গালা দেশে ২**৭৫৪ বিঘা জমিতে তুলার চাষ 
হইয়াছে; TS বৎসর recede বিঘ! জমিতে হইয়াছিল । 
-ঢাকা-প্রকাশ। 
পুরাতন জেনে তাতের ব্যবস্থা--মেদিনীপুর পুরাতন জেলে তাঁত 


দেশবিদেশের কথা--স্বাংলা ৃ 





কাপড়ের এক একটা! তালিকা, 


নিও 
শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। wel কাঁটার ay ১৫1১৬টি চর্কা ও 
কাপড় যোনার জন্য ১৫১৬টি মল Stee আনায়ন করা হইয়াছে | 


আমর! তাহাতে চাদর, তোয়ালে আদি বয়ন দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত 


হইয়াছি। ভাতগুলি এখনও সব বসান হয় নাই। সুতা কাটার 
ব্যবস্থাও কিছু দেখিলাম ati কলেজের ছেলেদের সুতা কাটা ও 
ভাত বোনার জন্য জেলের চত্বরে বৃহৎ চালা নির্শিত হইতেছে। ক্কুল- 
কলেজের বাহিরের বলিক, যুবক, বা উদ্যমী ব্যক্তিও বিন! মাহিনান্র 
শিক্ষ। লাভ করিতে পারেন।--যেদিনীপুর-হিতৈষী। 

ভাতের কার্থানা আমর! শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম যে 
চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ ধনী 'ও ব্যবসায়ী Ags তেজেন্দ্রচন্র ধর ও তাহার 


* সহকারিথণ এই সহরে ৭০টি “Ay shuttle” নামক উৎকৃষ্ট তাত যন্ত্র 


লইয়া একটি বড় রকমের দেশী বস্তু বয়নের কার্থান! স্থাপনে মনোঁযোগী 
হইয়াছেন ।--জ্যোতিঃ। 

জাপানী ‘খাদরে' বাঞ্জ'র ছাইয়া গিয়াছে। জাপানী থাদর একটু 
wel এবং দেখিতে মনোরম ৷ . কলিকাতার ব্যবসায়ীগণ জাপানী মান 
স্বদ্েশা বলিয়া চালাইতেছে, তাই আমাদের মনে হয় বঙ্গদেশীয় কংগ্রেস 
কমিটার খাদর বিক্রয়ের ভার গ্রহণ করা আর্ক হইয়! পড়িয়াছে। 
যদি ভারভবাসী সরু সুতার থাদরের পরিবর্তে মোট! থাঁদর পরিতে 
আরন্ত করিতে পারেন তাহা হইলে দুই দ্িকই রক্ষা পায় ।-_-যশোহর । 

খদ্দর|__পশ্চিমীঞ্চলে যাহা waa বা খাদি নামে পরিচিত তাহা 
দেশীয় চর্কাঁয় কাট! zeta দ্বারা দেশীয় ভাতে তৈয়ারী কাপড়। 
পশ্চিমাঞ্চলে খুব মোটা সুতার মোট! কাপড় হয় । কতকগুলি ত দানাপুরি 
থাড়,য়া হইতেও মোটা, ঠিক পাটের তৈয়ারি চট ও কেন্ভাসের AT) 
সেই মোটা কাপড়ই এইক্ষণ বড় বড় লোকের পরিধেয় হইয়াছে। 
কারণ, বড় লোকেরা তেমন মোটা কাপড় ন! পরিলে, সাধারণ 
লোকের! তাহা পরিবে না। 

বঙ্গদেশে তেমন মোট! কাপড় কোথাও প্রস্তুত হয় aly চট্টগ্রামের 
বিভিন্ন স্থানে অল্প কয়েকমাসের চেষ্টায় বহু কার্থানা স্থাপিত হইয়াছে! 
এইসমস্ত কার্থানায় বেশ WTA কাপড় তৈয়ারী হইতেছে। কিন্ত 
দেখা যাইতেছে সকল কার্থীনাতেই তানায় মিলের a! এবং *পরণে * 
চর্কার সুতা ব্যবহার কর! হইতেছে। ইহাই হইল দোষের কথা । এই 
কৃত্রিমতা কখনো স্থান দিবে না। মোটা apts ষাহাই হোক্‌ ছুই 
দিকের স্বতাই চর্কার কাট হওয়া চাই। মিলের সুত! হইলেই 
তাহা যে বিলাতী নয় একথা বলিবার উপায় নাই। অতএব সমস্ত 
কার্থানার পরিচালকগণ মিলের স্থত! বর্জন করিয়া! গুধু, চর্কার কাটা 
সুতাতেই কাপড় তৈয়ার করিতে থাকুন। 

দ্বিতীয় কথা, দেশের সাধারণ লোকের! জানে at, কোথায় কিরূপ 
কাপড় তৈয়ার হইতেছে। অতএব সকল কার্থানার পরিচালকগ্ণণ 
কার্থানার mre বিবরণ, কত 
ফ্রাইসাটল্‌, কত ভাত, কত কারিগর .থাটিতেছে, দৈনিক কত কাপড় 
তৈয়ারী হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী কোন্‌ গ্রামে কতটা চুকা 
চলিতেছে তাহা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করুন। আমরা বিনা থরচে 
প্রত্যেক কার্খানার বিবরণাদি এক একবার প্রকাশ করিব ।--জ্যোতিঃ। 

ইংরেজী বিদ্যালয় বয়ন বিগ্ভালয়ে পরিণত--প্রায় ছুই বৎসর পূর্বে 
অত্রত্য কাক্সবাজার সবৃডিভিসনের এলাকাধীন রামু নামক স্থানে 


- তত্রত্য স্প্রসিদ্ধ ধনী শযুস্ত খিজারী সওদাগর মহাশয়ের অর্থানুকুন্যে 


একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। আসর! শুনিলা সুলের 
উদ্ভোক্তাগণ সমপ্রতি উহাকে একটি বড়রকমের বয়ন বিস্তালয়ে পরিণত 
করিয়াছেন। কাক্সবাদার অঞ্চলের মগ রমণীগ্রণ উৎ্কুষ্ট বন্তু-বয়ন- 
নৈপুণ্যের GU AGA খ্যাত। তাহাদের অভাব পুরণ হইয়া আরও ৯» 


* 


৮৯৪ ॥  প্রবাসী-__আশ্বিন, ১৩২৮ [ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৮৯৮৯৬ Net 








NANI ONIN I IOI III 








INI 





৫ 





NN NA NA 


রাশি রাশি বস্তু আরাকান, রেছুন প্রভৃতি স্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে, ডিনগার ate রাজি রাজা উদয়প্রতাপ সিংহের পত্রী রাণী 


এবং সৌনর্য্য ও কারকার্যগুণে উচ্চ মুল্যে বিজিত হচ। কাঁ্স- মুরারকুমারী দেবী He সাধুদের জন্য একটি হাদপাভাল প্রস্তুতের 
বাজারের মগ অর্ধিবাসীগণের ইহাই প্রধান উপার্জনের পন্থা এইরূপ টি টাকা দান ash ae । ঢাকা প্রকাশ | 


স্থানে aa বয়ন বিদ্যালয় যে বিশেষ সাফল্য ate করিবে, তাহা বলা কশ্মিসঙ্ঘ ।__জনৈক সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, কলিকাঁতার 


বাহল্য মাত্র।ক্যোতিঃ। . নিকাটর্জী বেহালা পল্লীতে কর্শিসত্য নাম দিয়া একটি সমিতি; 
দান ও সদনুষ্ঠান-_. প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে | এই কর্শিসংজ্বের সংশ্রবে সমপ্রতি ডাক্তার» 
Sem দান।__লর্ড রোনান্ডশে Sop এক হরেন্্কুমীর সেন, এম-বি মহাশয়ের উদ্যোগে চিকিৎসা! ভাণ্ডার 
dia A রা করিয়াছেন। গভর্ণমেট ae aoe খোলা হইয়াছে। কোন দুর্ঘটনা ঘটলে উপস্থিত মত চিকিৎসা ও 
করিতে চান না-_অথট দুর্ভিক্ষে দান করেন--এ মন্দ রহস্য EH শুঞ্রযা করিতে পারে, এমন শিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা করা হুইয়াছে। 
দুর্ভিক্ষে লর্ড সিংহ।-_-লর্ড সিংহ খুলনা দুর্ভিক্ষের সাহাধ্যকল্পে গ্রামে প্রত্যেক বাড়ীতে চর্কায় সুত! কাট! শিক্ষা দিবার জন্য একজন 
এক sata টাকা সার, পি, নি, রায়ের নিকট পাঠাইয়! দিয়াছেন।  * শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে ও অনেকে সুতা কাট! শিিয়াছেন। 
oles, এখন চর্কার প্রয়োজন: যাহারা গরীব তাহাদের চর্কা দিতে হইবে। 
দাতব্য চিকিৎদালয়।-_আগামী সেপ্টেম্বর মাস হইতে গুরন্দরপুরে গ্রামে যথেষ্ট সুতা তৈরী হইলে কর্শ্মিসজ্ঘয তাত বসাইবার উদ্যোগ 
একটি দাতব্য চিকিৎসালয় খোল! হইবে। পুরন্মরপুহের শ্রীযুক্ত করিবেন।--২৪ পরগণা বার্ভীবহ । 
কিরীটিভুষণ চন্দ্র এককালীন ২*০* টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, পল্লী-দমিতি ing জেলায় জামালপুর মহকুমার অন্তর্গত 
এবং চিকিৎসায় রক্ষার্থ ৩২/, Fr জমি দিবেন। যদি ভমি মহিরাসকোল গ্রামে গত ১৩১৫ সনে গ্রামের উচ্চশিক্ষিত যুবক- 
না দেন ততদিন বার্ষিক ১৫* টাকা সাহায্য দরিবেন। বলিয়াছেন বৃন্দের উদ্যোগে ও গ্রামবাসীদের আস্তরিক তবে “মহিরামকোল 
foes বোর্ড বার্ষিক ত ২টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। সাহিত্য-দন্মিলনী" নামক একটি গল্লী-হিতদীধন-মমিতি স্থাপিত হয়। 
aw তৈরবনাথ a uae বার্ষিক ১২০২ 'টাক]. সাহায্য পলীবাদিগণ যাহাতে শিক্ষা, স্থাস্থা, বিজ্ঞানসম্মত কৃষি ও সামাজিক 
দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন-। এতদ্যাতীত Aye উত্তম্দাস দত্ত, কুরীতি দূরীকরণ প্রভৃতি বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে পারে সেই খ 
যু ঘোগেশর we, Aqe ভৈরবনাখ বন্যোপাধ্যা প্রভৃতি উদ্দেপ্তে প্রথমতঃ একটি লাইব্রেরী ও অবৈতনিক পাঠাগার স্থাপিত 
তত্রমহোদয়গণ- se আনীজ এককালীন দান করিতে স্বীকৃত ইয়।-_সঞ্জীবনী। হ 
হইয়াছেন | পুরন্দরপুর ইউনিয়ন বোর্ড বাধিক ২. টাকা এই সমিতির উদ্যোগ ও আয়োজনে, মহিরামকোল 
দিষেন।-_বীরতূমবার্তা। . গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইতেছে I 
গ্তাশীন্তাল পুওর ফণ্ড।-_"স্যাশান্যাল Yer so” দাম দিয়া ডিন্ষ্বোর্ড ১৯২১-২২ মনে মহিরামকো নল গ্রামে যে দাতব্য ওধালয়টি 
৭০ নং রাজবল্লত সাহীর লেনে (হাওড়া) একটি afer ভাঙার স্থাপনের sa fa পদিয়াছেম তাহার জন্য সাধারণের নিকট হইতে তিন 
স্থাপিত করিয়াছি। এই ভাঙারের WH প্রধানত; জনসাধারণের হাজার টাকা এককালীন চীদা চাহিয়াছেন। বর্তমানে পাটের দর না 
দাঁতব্যের উপরও নির্ভর করিয়া সাপ্তাহিক চাউল আনায় করিয়া থাকায় এবং সকল জিনিষই qe ল্য হইয়া যাওয়ায় পল্লীবাসিদিগের পক্ষে 
* চনিতছে। এই ভাঙার স্থাপনের মূখ্য উদ্দেশ্_-১। বিপদ- এই টাকা এই বৎসর দেওয়া WATT হইয়া পড়িয়াছে। আমরা শুনিলাম 
গ্রস্ত অসহায় বিধবা, অক্ষম, অন্ধ, ae, স্ত্রী, পুরুষ ও খাঁলক দরিদ্র প্রজাদের পক্ষ হইতে “সম্মিলনী” তাহাদের জমিদার মহোদয়ের 
বাঁলিকাগণকে চাউল, টাকা ও অন্যান আবশ্যকীয় দ্রব্য দি প্রদান নিকট উক্ত. তিন হাজার টাকা দেওয়ান অস্ত উপস্থিত eat বিফল- 
দ্বারা জাতিধর্শনির্ব্বিশেষে সাহায্য কর! | ২। Bre অক্ষম মনোরথ হইয়াছে। al অবপ্ত দুঃখের কথ|।-_সপ্ত্রীবনী। 
ব্যাধিগ্র্ত ব্যতিগণকে চিকিৎসকের সাহায্য, ort ও পথাদি . এখানকার জমিদার মহাশয়ের আয় নিশ্চয়ই প্রচুর, 


দান করা। ৩। দরিদ্র বালকদিগের পুস্তকাদি ও gem মাহিনা 
প্রদান করা। ৪। অপরাপর কার্য, যাহার দ্বারা বিপদগ্রস্ত বাৎসরিক কয়েক লক্ষ হইবেই। অথচ দরিদ্র গ্রজাদের 


গণের উপকার হইতে পীরে, এরূপ কার্যে সাছায্য দান হিতের জন্য মাত্র তিন হাঁজার টাকা! চাঁদা দিয়া ওষধালয়টি 
করা । | 
গত বংসর হইতে অদ্যাবধি এই ভাঙার হইতে ate ১৫২.টি ইপিনের উপায় করিতে তিনি যে কেন কুষ্ঠিত তাহ! আমরা 

বালকবালিকা ও ৭৮টি EN ey স্রীলোককে নিমিত চাউল বুঝিতে পারিলাম না। প্রজার অর্থ প্রজার হিতার্থে ব্যয় 

ও অর্থ দ্বারা সাহায্য কর! হইতেছে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বিপদগ্রস্ত ‘ ০ 
ee ghee ees ee tal করা ত প্রত্যেক জমিদারেরই কর্তব্য। | ie 

সেই কারণ ভাঙারের অধ্যক্ষ সবিনয়ে দয়াবান জনসাধারণের নিকট শিক্ষার প্রসার ও অনুষ্ঠান ie. 28 

এই শ্রীর্থনা জানাইতেছেন যে, যেন তাহারা এই ভীষণ দুঃসময়ে জাতীয় , বিদ্যালয়ের জন্য সাহাধ্য।__বঙ্গীরু, “প্রাদেশিক কংগ্রেস 

ভাঁহাঁদের দেশের অক্ষম অসহায় দরিদ্রদের রক্ষাকম্ে যত্ববান্‌ হয়েন কমিটির আছিস হইতে নিয়লিখিত সংবাদটি বাহির হইয়াছে। 

এবং যাহাতে আমাদের, প্রতিষ্ঠিত এই. ভাঁগারের উন্নত সমাধিত  অত্যাবগ্ঠকীয় সাহায্যের জন্য নিয়লিখিত বিদ্যালয়গুলিকে তাহাদের 

হয়, ত্বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন।, যিনি যাহা-কিছু অনুগ্রহ করিয়া প্রত্যেকের নামের পশ্টাল্লিখিত রূপ সাহায্য প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাদের 

ভিক্ষা দান করিবেন, তাহাই সাঁদরে গৃহীত হইবে। shat মধ্যে যেসকল বিদ্যালয় এখনও টাকা পায় নাই; তাহাদের কর্তৃপক্ষ 

পুওর ফও, ৭* নং রাজবললভ সাহার লেন, রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া । কোষাধ্যক্ষ Has নির্মল চল্দের নিকট লিখিবেন। . . 
? | _বহ্মতী। * ১। তিলক রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় cool ২। র্াণীগঞ্জ চিত্তরঞ্জন 


TS Pw Qoo ০ ১২। 


৬ষ্ঠ সংখ্য 





তীয় বিদ্যালয় ৩**২ ৩। বহর বাসন্তী বিগ্ভালয়--২০০ ২ ৪। 
ফুরখাইল জাতীয় বিদ্যালয়--৩*০ ২ ৫ | যোলঘর জাতীয় বিগ্য।লয়-- 
৩:৪০ ৬1 কাজীর পাগল! জাতীয় বিছ্যালয়--২০*২ ৭1 কলা 
গাছিয়৷ জাতীয় বিগ্যালয়--৩০* ২ ৮। চুড়াইন জাতীয় বিদ্যালয় 
Wool al বভ্রযোগিনী জাতীয় বিগ্ভালয়--৩.* ২ ১০। অরবিন্দ" 
[কাশ ঘোষের জাতীয় বিদ্যালম়-_২০* ২ ১১। কালীঘাট ন্যাঁসনেল 
মৌলানা ফৈজুল হকের বয্পন-বিদ্ভালর ১০০ 
১৩। লৌহজঙ্গ ন্যাদনেল স্থুন্_-৪০*২ ১৪। বানরী জাতীয় 
বিদ্যালয়_-৩০০ ২ ১৫। মুন্সীগঞ্জ চিত্তরঞ্জন ন্যাসনেল স্কুল ২০০ 
১৬। মাণিকগঞ্জ জাতীয় বিপ্তালয-৪০০ ২ ১৭। মোনাবি ন্যাননেল 
স্কল--৩০*২ ১৮। দৌলতপুর ন্যাসনেল BA (ঢাকা )-_-৩০০ 
১৯। আমেনপুর (সোনার গ1) ন্যাসনেল স্কুল_ ৩০০২ ২*। 
নোয়াখালী আদর্শ বিদ্যালয় ৩০০ ২১। দুল্লাপারা ন্যাসনেল sa 
১২। চোনমেচন্‌ ন্যাসনেল স্ক,নল--১*০ এ ২৩! “ইদদিলপুর 
ন্যাদনেল BA ১০০ ২. ২৪। মাদারীপুর AIT FA ৩* ২ ২৫। দত্ত 
কেন্দুয়া ন/গনেল FA ৩০৯২ ২৬। ভাঙ্গা ন্যাশনেল সুল ৩৭৭ ২ 
২৭। THAT ন্যান নেল স্কুল ১ শত, ২৮। টাঙ্গাইল মহকুসার 
চটি জাতীয় বিদ্যালয় ১ হাজ।র, ২৯। দৌলতপুর জাতীয় বিদ্যালয় ২ 
শত, ৩০। পটুয়াখালী জাতীয় বিদ্যালয় ও শত, ৩১। পিরোজপুর 
ক আদর্শ বিদ্যালয় ৩ শত, ৩২। ভোলা! জাতীয় বিদ্যালয় ৩ শত, ৩৩। 

কুমিল্লা টাউন ন্যাসনেল স্কুল ৪ শত, ৬৪। ব্রাঙ্মণবাড়িয়া স্তাশনেল 
স্কুল ২ শত, ৩৫। হবিগঞ্জ ম্তাশনেল By ১ শত, ৩৬। চাদপুর 
BAA স্কুল ১ শত, ৩৭ হুগলী বিছ্যাম্দির ২ শত, wr 1 FB 
BAA ST ৫ শত, ৩৯। BABI ন্যাশনেল স্কুল ৩ শত। 
FAT | * 

দান।-_বেঙ্গল লেজিসূলেটিব কাউন্সিলের মেম্বর, য্পৌহর, নড়াই- 
লের জমিদার শ্রীযুক্ত শবেন্রচন্দ্র রায় মহাশয় জঙ্গলবাধল হাই স্কুলের 
সাহীযাকলে ত্রিশ বিঘা নিক্ষর জমী ও পঞ্চাশ হাজার টাক! মূল্যের 
জঙ্গলবাধল নামক তালুক দান করন ।* পরে পুনরায় পনর হাজার 
টাকা মুলোর আরও তিনখান! তানুক' দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত 
ভবেন্্র-বাবুর দান প্রশংসনীয় সন্দেহ AEN আশ! করি তাঁহার 
দৃষ্টাস্তে দেশের জমিদীরবর্গ Mea দান দ্বার! দেশের উপকার সাধনে 
চেষ্টিত হইবেন । ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিণ্ীতি যেন স্বস্থ শরীরে 
দীর্ঘ জীবন লাঙ saa দেশের ও দশের উপকার ACA ব্রতী হন। 
এডুকেশন গেজেট । পাবনা-বগুড়।-হিতৈষী । 


স্বাধীন জীবিকার-শিক্ষা 


বাণিজ) শিক্ষার বাবস্থা ।--বঙ্গের প্রত্যেক বিভাগে যাহাঁতে একটি 
বামিজাবিষয়ক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় সেজ্রন্য গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ 
করিয়া কোন দর্ত্য ব্যবস্থাপক সভায় এক প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। 
Wasted পক্ষ হইতে প্রস্তাবটি গ্রহণ কর! হইয়াছে।--সম্মিলনী। 
- বাঙালীর AAV 


মেদ্িনীপুরে "ট্যাক্স দিতে অনম্মতি ।--মেদিনীপুর জেলার সর্বত্র 
জনসাধারণ ইউনিয়ন Aveda নব-নির্দিষ্ট বর্ধিত হারের ট্যাক্স দিতে 
অমম্মতি জানাইডেছে। সদর, ঘাটাল, তমলুক, কাথী--নকল মহকুমায় 
এমন কি প্রার প্রত্যেক ইউনিয়নেই লোকে ট্যাক্স দিতে আপত্তি 
করিতেছে। 
» অবস্থা এমনই হইয়া উঠিয়াছিল যে, সদর মহকুমার অন্তর্গত দীতন 
অঞ্চলে এই নুতন স্বায়ত্তশাসন আইনের প্রয়োগ এক বৎসর কার 

১১২৪--৯৬ 





১৩ %৭৯ 


দেশবিদেশের কথা--বংলা 


AAA ANN 


die 


চি 





স্থগিত রাবার কথা হইয়াছিল, সম্প্রতি সে আদেশের প্রত্যাহার 
করা হইয়াহে। 
মেদিনীপুর জেলার অনেক ইউনিয়ান বোর্ডের সদস্তই পদত্যাগ 
করিয়াছেন পদত্যাগপত্র প্রদানের সঙ্গেই ভাহারা বোর্ডের কাধ্য করা 
বন্ধ করিয়াহেন। জেলা বোর্ড, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও মহকুমা-ম্যাজিষ্টরেটের 
নিকট অনেক অনেক রকম অনুযেগ করিয়া চাক্রী ছাড়িয়া দিতে 
চাহিতেছেন | কিন্তু সে-দব দর্থাস্ত মোটেই aig কর! হইতেছে al | 
এদিকে লোকজনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নূতন নূতন টেক্স আদায়কারী- 
দিগকে নিযুক্ত করা হইতেছে। জনরব--শীস্রই পুলিসের সাহাষ্যে জোর 
করিয়া cory আদায় করার ব্যবস্থা হইবে | 


* দক্ষিণ মেদিনীপুরের পক্ষ হইতে যে দুই ব্যক্তি বাঙ্গালার 
ব্যবস্থাপক সভার মদস্ত হইয়াছেন, দেশের জননাধারণ সভা ঝঁরিয়! 
তাহাদিগকে জানাইয়াছেন, ত হার! যেন তাহাদের [ প্রজাসাধারণের ] 
মনোগত feiss সরকারকে বিদ্িত করেন। একজন এম এল সি 
উত্তরে জাাাইয়াছেন, তিনি স্বায়ত্বশীসন আইন প্রত্যাহারের কথা 
সরকারকে জানাইবেন, এবং প্রত্যাহারের জন্য যথাসাধা চেষ্টা 
করিবেন। প্রকাশ, শ্রীযুত বি, এন, শাসমল নিজে ব্যক্তিগত ভাবে 
বড়লাট বহাছুরকে জানাইয়াছেন,--তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের টেক্স 
দিবেন না! শাসমল মহাশয় ঘোষণ! করিয়াছেন, তিনি নিজে যাহা 
ভান বুঝিতেছেন, লোকজনকেও তাহা বুষাইতেছেন। এজন্য তিনি 

গ্রেপ্তার হইতে প্রস্তুত । 
গভ ১>ই আগষ্ট প্রাতে স্থানীয় সিভিলিয়ান মহকুমা-ম্যাজিট্রেট 
নিজে কয়জন সরকারী চাকুরিয়ার নিকট টেক্স আদায় করিতে গিয়া- 
ছিলেন। হুইজন লোক তাঁহার মুখের উপর বলিয়া দিয়াছেন, তাহারা 
টেক্স দিহেন না, সেজন্য সরকার তাহাদের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক 
করিতে পশেন। প্রকাশ--এবার সে-অঞ্চলে টেক্স আদায় করিতে 
যাইলে সাগ্র ইউনিয়নের লোকে একত্র হইয়া তাহাদের অস্থাবর 
সম্পত্তি শাদায়কারীকে প্রদান করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন । 
এজন্য সম. ইউনিয়নটিতে দেয় অস্থাবর সম্পত্তির BG তৈয়ার হইতেছে। 
--আনশা পঞ্জিকা । 


বাংলায় -ময়েদের উন্নতির চেষ্টা 


গত মঙ্গলবার কলিকীতার থিওসফিকেন সোমাইটার হলে 
ভারতীয় মহিলাদের ভোট দিবার অধিকার সন্বদ্ধে এক আলোচনা-সভা 
AH) সভায় বঙ্গের অনেকানেক খ্যাঁতনাম| পুরুষ ও নারী সমবেত 
হইয়ছিজেস। প্রফেমর মন্মথনাথ বন সভাপতির আসন অলঙ্কৃত 
করেন। স্তাঁর প্রারন্তেই শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
সভার উদ্দেশ) বুঝাইয়া দেন এবং বলেন যে ্ত্রীলৌকের ভোট ব্যাপারে 
একমাত্র নাঙ্গালা দেশই পিছনে পড়িয়া আছে; অতএব বাঙ্গালাকে 
এবিষয়ে অগ্রণী হইতে হইবে । অতঃপর এ-বিষয়ে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর তাহার যেমভ্তব্য পাঠান, Ay কুমুদিনী az তাহা পাঠ 
করেন। 

তারপর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদিগকে 
লক্ষ্য করিনা আগামী ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে যাহাতে ভারতীয় 
মহিলারা ‘ভোট’ দিবার অধিকার পান, এই মর্ম্মে কলিকাতাস্থ 


মহিলাদের পক্ষ হইয়। এক প্রস্তাব উ্থাপন করেন। অতঃপর £ুক্ত - 


স্থরেন্দ্রনা- মল্লিক মহাশয়ের বক্তৃতার পর ডাক্তার এস্‌-সি সরকার উক্ত 
প্রস্তাব sda করেন। পাবনা ও মৈমনসিংএও উল্লিখিত বিষয় নইয়া 
সম্প্রতি  ইলাদের সভা হইয়া গিয়াছে। * ঠীঁন্বসজ্দ) 


৮৯৬ ॥ 





বড়ই খের বিষ লেজিন্লেটিভ কাউন্সিলে দেশের 
প্রতিনিধি বলিয়া পরিচিত বহু সদন্তের প্রতিকূলতা 
মহিলাদের ভোট দিবার অধিকার-দানের প্রস্তাব অগ্রাহ্য 
হইয়াছে। এই প্রতিকূলতার দ্বার! সদস্তেরা নিজেদের মাতা 
ভগিনী স্ত্রী কন্তাদিগকেই অপমানিত করিলেন। তাদের 
আচরণে বঙ্গদেশেব্র মুখ লজ্জায় মলিন ও অপর প্রদেশের 
কাছে মাথ! হেট হইয়াছে। 


মেয়েদের প্রতি।-_মেয়েদের ডেকে মহাত্মা গান্ধী বলেছেন--“আমি, 
এমনমা আছে কিন! জানি না যিনি অন্তের দৃষ্টিতে কুৎসিত ছেলেকে” 
ফেলে দেবেন | ভারতের নবজাত শ্রমশিল্পের প্রতি প্রজ্রেক ভারত 
মহিলার এই ভাবে সন্তানের ভাবে দেখ! কর্তব্য। খাদি কাপড় মোট! 
বটে, কুৎসিত বটে কিন্ত তা ভারতমহিলাদের নবনাত সন্তান স্বরূপ 1” 
_হিমুরঞ্রিকা। 





আত্মমর্ধ্যাদাসম্পন্না বাঙালী মহিলা. . 

: বাংলায় পুলিশের নিগ্রহনীতি প্রবলভানে কাজ 
করিতেছে। স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রায় প্রত্যহই নিধ্যাতিত 
হইতেছেন, আর দেশপ্রিয় নেতাদেরও নির্যাতনের শেষ 
নাই৷... বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ জেলে পায়াছেন, 
হ্মন্তকুমার সরকার সম্প্রতি কারারুদ্ধ হইলেন। এইরূপে 
পিষ্ট বাংলায় শরৎ-বাবুর স্ত্রীর আত্মমধ্যাদা পূর্ণ পত্রটি আনন্দের 
বার্তী বহন করিবে ।_. 





am ভা দরের পল্লী E 


ভাঙ্গরের আদরের 
সুন্দরী FH 
পল্লীর শোভা দিয়ে 
ধর! অতি ধন্যা | 
কুলে কুলে ভরা নদী, 
ফুলে ভর! বল্লী, 
HCA রাঙা বন, I 
অঙ্গনে মল্লী। 
পুকুরের মুকুরেতে 
ফুটিয়াছে সত্ব 
স্থুর-পুর-যুবতীর 
,. মুখছায়া-_ পদ্ম ! ° 
_ কোড়৷ Ste — AY, “Fe ; 
ভান্ধকের Gl ; 


প্রবাী-_ আশ্বিন, ১৩২৮ 





[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


WR 





শরত্বাবুর meta পত্র ।--মাননীয় বহুমৃতী-সম্পাদক মহাশয়ের 
সমীপেধু--মহাশয়, বরিশালের শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষ মহাশয় আমার 
ভথিনীপতি ; Stata at Agel Sart দেবী আমাকে একখান! অতি 
মনোরম পত্র লিখিয়াছেন, তাহা নিয়ে নকল করিয়া পাঠাইলাম। অনুগ্রহ- 
পূর্বক, আগামী কল্য আপনার দৈনিক বহুমতীতে এই পত্রথান! প্রকাশ 
করিরী আমাকে বাধিত করিবেন £₹_- > কথ 
প্ীকুমুদচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা, A 
২১ নং আমহাষ্ট BG, কলিকাতা । 





বরিশীল--২৯শে আগষ্ট, 
সোমবার । 
স্নেহের ভাই কুমুদ, 
তোমার পত্রখান! গাইয়। অতীব আনন্দ অনুভব করিলাম। তুমি 
আমাকে সান্ন দিয় লিখিক্নাছ, কিন্ত আমার এ-অবস্থায় দুঃখ করিবারও 
কিছুই নাই । কর্তব্য-সম্গাদনে যদি মানুবের যাতনা ভোগ কুরিতে 
হয়, SGT দুঃখ কর! ত দুর্ব্বলতার চিহ্ন। আমার স্বামী ভারতমতার 
ala উন্মোচন করিবার ae নিজেকে আত্মবলিদান দিগ্লাছেন, ইহা ত 
আমার পক্ষে গৌরবের বিষম। আমার উপর প্রভু দয়! করিয়াছেন 
বলিতে হইবে। তিনি যদি কাপুরুষের স্যায় আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেন, 
তবে উহ! বড়ই অপমানের বিষয় হইত | পৃথিবীতে যত মহাপুরুষ জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছেন, প্রত্যেকেই ত সত্যের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার be 
কতগ্রকীর শারীরিক steal ভোগ করিয়াছেন ও করিতেছেন | 
ভারতের নরনারী একসুত্রে গ্রথিত হইয়! যখন সত্যের BR অয়ানবদনে 
ছুঃখকষ্টকে বরণ করিয়া! লইতে পারিবে, ease আমাদের water 
করতলগত | 
আমি ভাল আছি। আমার ae কোন চিন্তা করিও না। মার 
দুর্দশার বিষয় চিন্তা কর এবং মোচন করিবার জন্য প্রবৃত্ত হও, তবেই 
সুখী হইব--ইতি তোমার বোন উধাঙ্গিণী।__বন্গমতী । 
সেবক | 


শুরালের মরালের 

মনে জাগে শঙ্কা! 
রাঙারবি আঁকে ছবি. 

সবুজে ও স্বরণে 
প্রভাতের পুলকিত 

পল্পবে পর্ণে। 
গোধূলির ধুলিজালে 

১ হিলের বৃষ্টি! 

পশ্চিমে পটে আঁকা 

পটুয়ার স্থষ্টি? , * 
ধুধু করে সুধুধান_-4 

সবুজের সজ্জা; . 
প্লিকৃবলয়েতে ভাঙে 

নীলিমার হজ্জা | 


Deer দাসগুপ্ত। 


AN 


TI 


ছু | 





জাতির উচ্চতম রাষ্ট্রীয় আকাজ্ষা 


মোক্ষের আকাঙ্ফা, মুক্ত অবস্থার আকাজ্ষ! অপেক্ষা 
মানুষের উচ্চতর বাসনা আর নাই। aida ক্ষেত্রে ইহাই 
স্বরাজের আকাজ্ষার আকার ধারণ করে। এই স্বরাজের 
মানে নানালোকে নানাবকম করিয়াছেন। কিন্তু যদি 
সকলকে বলা যায়, যে, সম্পূর্ণ স্বাধীন যদি হইতে পার! 
যায় এবং পূর্ণ স্বাধীনতা যদি রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহা 
হইলে আপনারা স্বাধীনতা চান, না, অন্ত কোনরকমের 
স্বরাজ চান, তাহ! হইলে, সকলে প্রকাশ shat বলিতে 
পারুন বা না পারুন, গোপনে মনে মনে যে সকলেই পূর্ণ 
স্বাধীনতা চাহিবেন, তাঁহাতে data সন্দেহ নাই। 

স্বাধীনতার এচয়ে কম কিছু পাইও তাহাতেই 
মান্য যে সন্তোষ প্রকাশ করে, সেটা! চুড়ান্ত সস্তোষ নহে; 
মনের নিভৃত কোণে একটু “অতৃপ্তি থাকিয়া যায়। তবে; 
যাহাতে পূর্ণ সন্তোষ, সেই পূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের চরম 
লক্ষ্য একথা মানুষ বর্ণে না কেন? আমরা স্বাধীনতা আজ 
বিকালে পাইব, কি দশ বৎসর পরে পাইব, কিম্বা একশত 
বৎসর পরে পাইব, এবং কি উপায়ে পাইব, তাহার আলোচনা 
এখানে করিতেছি না। একেবারেই পূর্ণ স্বাধীনতা পাইব, 
না, মাঝখানে আরো কয়েকটা ধাপ থাকিবে, [তাঁহারও 

বিচার করিতেছি না। চরম লক্ষ্য কি, তাহাই জানিতে ও 
"বলিতে চাই। | | 

যে মানুষের মন জাগিয়াছে, সে পূর্ণ স্বাধীনতা ভিন্ন আর 
কোন নিষ়তর at অবস্থাকেই চরম লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ 
করিতে পারে না যদি কেহ বলে, যে, মে আর কোন fitz 
তর লক্ষ্যকে গ্রহণ করিয়াছে, tata কারণ নানাবিধ হইতে 
পারে। হয়ত সে রাজনৈতিক কারণে বা ভন্বে মনের চরম 
কথাটা চাপিয়া! রাখিয়াছে ; হয়ত তাহার ভারতীয়দের স্বাধীন 


হইবার ও স্বাধীন থাকবার শক্তিতে বিশ্বাস নাই; হয়ত 
,সে মনে করে, সত্য AT ত স্বাধীনতা পাওয়া যাইবে না, 
এখন atl পাওয়! যাইবে, তাহাঁকেই লক্ষ্য বলা যাক, Ghats 
পর ও ধপে Bia পরের ধাপের কথাটা পরে বলিব, কিন্বা 
আমারে: পুত্রপৌত্রের! বলিবে। এইরূপ নান! কারণ থাকিতে 
পাঁরে। অনেকে আবার এমনও মনে করেন, যে, যদি ব্রিটিশ 
সাজে থাকিয়াই ইংরেজের সমান অধিকার পাওয়া যায়, 
তাহা হইলে তাহাই ত ভাল। কারণ, Wa পদবী ও 
অধিকাঁন সমান হইল, অথচ ব্রিটিশ-সাআজ্যের প্রভূত শক্তির 
সুবিধা ওয়াজ দেশরক্ষা এবং ধন-মান রক্ষাও সহজ হইল। 
ইহার মত ভ্রম এবং ইহার মত লজ্জাকর চিন্তা আঁর নাই। 
যে হৃদন্-নিহিত দুর্বলতা আমাদিগকে বলে, যে, আমরা 
৩২ কোটি মাগ্ষ সাঁড়েচার কোটি ইংরেজের সাহাধ্য 
না পাইলে কোন কালেই আত্মরক্ষা করিতে পারিব না, 
সেই র্বলতাই আমাদিগকে Sate কেন বুঝাইয়। দিতে 
পারে না জানি না, যে, যাহার! আশ্রয় চায়, সাহনী চায়, 
সাহায্য চার, তাহারা আশ্রয়দাতা ঠাহসদাতা ও সাহীয্য- 
দাতার সমকক্ষতা, সমান পদবী ও সমান অধিকার কাধ্যতঃ 
কোনভমেই পাইতে পারে ন!। ব্রিটিশ” সাম্রাজ্যের 
মধ্যে গাকিয়। আমরা কখনও ইংরেঞ্জের সমান হইতে পারি 
all আমর! সংখ্যার বেশী; আমরা যদি সমান হইতেই 
পারি, তাহা হইলে ত্রিশ সাম্রাজ্যে থাকিব কেন? 
উহা ত তখনই ভ্ভাজততীক্ সাম্ৰাজ্য হইবে। কিন্ত 
আমর ভারতীয় সাম্রাজ্য নাম দিয়া অন্ত কোন জীতিকে * 
পরাধীন করিয়। এ সাম্রাজ্য মধ্যে রাখিতে চাই না। 


আমর নিজে স্বাধীন হইতে চাই, এবং অন্য সকলকেও . 
স্বাধীন দেখিতে চাই। 


সাঁধীন হইতে হইলে প্রাণ পণ করিতে, প্যুরা চাই। 
ভারতবর্ষে ও তাহার বাহিরে ভারতীয় সৈন্তেরা বেতনের 
মি 


_ ৮৯৮ | ॥  প্রবাসী__ আশ্বিন, ১৩২৮ [ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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খাতিরে 'মনিবের হুকুমে অনতিক্রান্ত সাহসের সহিত প্রাণ 
দিয়াছে। সুতরাং ভারতীয়দের সাহস নাই, বলা চলে না। 
অপরের জন্য ও অপরের মাত্রাজোর জন্য যাহারা ঞাণ দেয়, 
তাহারা, - যুদ্ধক্ষেত্রেই হউক বা অহিংসার পথেই হউক, 
নিজেদের জন্য ও বিদেশের জন্য নিশ্চয়ই প্রাণ পণ করিতে 
পারে। কেবল জাগরণের আবগ্তক। জাগরণ যে যে-কোন 
মুহূর্তে আসিতে পারে, তাহার লক্ষণ ত দেখা যাইতোছ। 





স্বাধীনতালাভের আমাদের বর্তমান, শ্রেষ্ট, ও একমাত্র 


পথ ও উপায়, অহিংসার অবিরোধী। এই পস্থায় যে 
ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, সাত্বিকতা ও ত্যাগের প্রয়োজন, ভারতবর্ষে 
তাহার অভাব কোন যুগে হয় নাই। ভারতের নানা 
ধর্সম্প্রদায়ের ইতিহাসে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে । কিন্ত 
afe যুদ্ধের পথই ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের পৎ হইত, 
তাহা হইলে যে সাহস ও আত্মোৎসর্থের প্রয়োজন হইত, 
তাহাও যে ভারতে আছে, tal উপরে বলিয়াছি। নেতৃত্ব ও 
রণদক্ষতার অভাবও হইত ন! এবং কালক্রমে সর্ববিধ 
যুদ্ধসম্ভার সংগ্রহের উপায্নও হইত। 
বস্তুতঃ আমাদের মনের কোণে নান! ভয় আছে হুলিয়াই 
আমর! স্বাধীনতাকেই চরম লক্ষ্য বলিয়া হৃদয়ে গ্রহণ করিতে 
এবং বাহিরে প্রকাশ করিতে পারি না। অনেক হিন্দুর 
ধারণা, যে, স্বাধীন ভারত মানে, এরূপ ভারত হাহাতে 
হিন্দুরা প্সার-সকল সম্প্রদায়ের উপর কর্তৃত্ব করিবে। কিন্ত 
ইহা ,গণতন্ত্ের আদর্শ হিসাবে fee; এবং তা ছাড়া 
ইংরেজের রাজনৈতিক Bes মুসলমানদিগকে নিজেন দলে 
টানিয়! হিন্দুরাজত্বের আশা সফল হইতে দিবে না। অনেক 
মুসলমানও ভারতের রাষ্ট্রীয় সেই ভবিষ্যৎ অবস্থাই বাঞ্ছনীয় 
মনে করেন, যাহাতে মুসলমানেরই রাজত্ব হইবে। কিন্ত 
তাহাও হইবার নয়।. হিন্দুদের বিস্তর লোককে ইংরেজেরা 
নিজেদের দলে টানিয়া শ্রেণীর মুসলমানদের আশা নিষ্ফল 
* করিতে পাঁরিবে। অন্যান্ত ধন্মসম্প্রনায় সংখ্যায় কম। এইজন্য 
তাহাদের কথা বলিলাম না । 
ভারতের রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যথকে সম্প্রদায়বিশেষের রাজত্ব 
রূপে কল্পনা করিলে .তাহা কল্পনাই থাকিবে। সকল 
সম্প্রদায় বন্দি গণতন্ত্রের আদর্শ বুবিয়া তাহা গ্রহণ করেন, এবং 
সেই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিবার সংকল্প ও সম্মিলিত 
? i 





চেষ্টা করেন, তাহ! হইলে আশ! সফল হইতে পারে, 
নতুব! নহে। মানুষকে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত না ভাবিয়া, কেবল 
মানুষ ভাবিয়া, তাঁহার কল্যাণ কিসে হয়, তাহার ব্যক্তিগত 
স্বরাজ্যসিদ্ধি কিসে হয়, সমুদয় দেশবাসীর জাতিগত 
স্বরাজসিদ্ধি কিসে হয়, তাঁহারই চেষ্টা আমাদিগকে করিতে “ধব 
হইবে। বর্তমান সময়ে খিলাফৎ-সঙ্কটে মুসলমানগণ যেমন 
হিন্দুর সখ্য চাহিতেছেন, এবং হিন্দুরাও মুসলমানদের সহিত 
মিত্রতা করিতেছেন, এইন্ধপ সন্তাব যখন কোন বাহ কারণ 
ন! থাকিলেও কেবল ভারতবর্ষ ও ভারতীয় মহাজাতির 
কলাণের জন্য সকলে চাহিবে এবং হৃদয়ে পোষণ করিবে, 
তখন স্বাধীনতা দুর্লভ হইবে না । 

স্বাধীনতার আদর্শের ও তাহার চিন্তার পথে কয়েকটি 
বিভীষিকা থাকায় অনেকে উহার কল্পনাও করিতে 
পারেন না। একটা বিভীষিক1 হিন্দুমুললমানের বিরোধ । . 
কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, যে, ইংরেজপ্রভৃত্ব থাকায় হিন্দু ba 
মুসলমানের বিরোধ কি ae হইয়াছে? বরং ইহারই 
কি যথেষ্ট প্রমাণ নাই, যে, ইংরেজ অনেক সময়. ও 
অনেক স্থলে বিরোধ ঘটাইয়াছে, fea মিলন হইতে 
দেয় নাই? আবু যদি ইহাই সত্য হয়, cy, আমর! মনিবের 
বেতের ভয়ে পরম্পর ঝগড়া করি না, মনিব চলিয়া গেলেই 
মারামারি কাটাকাটি করিব, etal হইলে তাহ! কি আমা- 
দের মানবিক নিকৃষ্টতাই প্রমাণ করে না? আমাদের বুদ্ধি 
বিবেচনা, প্রকৃত স্বার্থবোধ, Sait, সা ত্বিকতা, ও দেশগ্রীতি 
যদি এতই কম হয়, যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে না 
থাকিলেই আমরা মারামারি কাটাকাটি করিব, তাহা হইলে 
দেশভক্তি, স্বরাজ, প্রভৃতি কথা উচ্চারণ করা ভণ্ডামি, 
উচ্চারণ না করাই ভাল। আমর! নিজেরাই সকলপ্রকার 
সাম্প্রদায়িক বিরোধের নিষ্পত্তি করিতে পারব, সে শক্তি 
আমাদের আছে। TRO ভবিষ্যতের মাপকাঠি নহে। 
অতীত পরিমিত, সীমাবদ্ধ; ভবিষ্যৎ অপরিমিত, অমীুম। 
আমরা অতীতে যাহা পারি নাই, করি নাই, এমন অনেক 
কাজ বর্তমান সময়ে করিতেছি, ofa আরও করিতে 
পারিব। টী ° 

ইংরেজ-রাজত্ব ন! থাকিলে অবনমিত “ও “অস্পৃশ্য” 
জাতিদের wil কি হইবে? Behe অনেকে ভীবেন। “কিন্তু * 


৬ষ্ঠ সংখ্যা | 


আমরাই ইহাদিগকে ঠিক আমাদেরই সমকক্ষ এবং স্থল- 
বিশেষে আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা! করিতে পারিব। 
ইংরেজের দেশে এখানকার মত অন্পৃশ্যতা-বোঁধ নাই, 
সুতরাং তাহার! কাহাকেও অস্পৃশ্য মনে করে না ।* কিন্ত 
ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় “অস্পৃশ্যস্দিগকে ইংরেজের 
সমকক্ষ করিবার জন্য কোন coal করিয়াছে কি? জাপানে 
“এতা” নামক জাতি হীন ও অনাচরণীয় feat জাপানীর৷ 
ইংরেজের বা অন্ত কোন পাশ্চাত্য জাতির সাহায্য ন! লইয়াও* 
এতাঁদের “অস্পৃশ্যত!” দূর করিয়াছে ও জাতিভেদ উঠাইয়া 
দিয়াছে। ভারতীয় জাতি যদি বাচিয়া থাকিতে চায়, তাহা 
হইলে তাঁহাকেও কাহারও সাহায্য না লইয়া এরূপ করিতে 
হইবে। 

বন্ততঃ ইংরেজ যখন এদেশে আসে নাই, তখনও ভার্তীয় 
সমাজের বক্ষ হইতে বৌদ্ধ, শিখ ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় দ্বারা 
সামাজিক সংস্কার অনেক হইয়াছিল। মুসলমানদের 
প্রভাবেও হইয়াছিল, ইংরেজ আসিবার হাজার বৎসরেরও 
আগে দক্ষিণ ভারতে খৃ্টীয়ধর্স্মের বহুল প্রচার হইয়াছিল। 
মানুষ আদর্শের জন্য প্রাণপণ করিলে সব দেশে সব যুগে 
ধর্মের ও সমাজে সংস্কার হইতে পারে। * সকল দেশের 


- অতীত ইতিহাসে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে। বর্তমান বৎসরে 


এবং গত কয়েক ACT দেখা গিয়াছে, যে, অনেক স্থলে 
সর্কারী ইংরেজ কর্ম্মচুরীরা সংস্কারচেষ্টার সহায় না হইয়! 
তাহাতে বাধ দিয়াছে । ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে আইনসঙ্গত 
লিবিল বিবাহ আইন পাঁদ্‌ করিবার সহায়ত! ইংরেজ আম্ল। 
করিতেছে কি? নারীদিগকে ভোট দেওয়াতে ইংরেজ- 
আম্লা মাত্রেরই মত আছে কি ? “অম্পৃশ্য*্জাতিদের শিক্ষার 
জন্য বিশেষ চেষ্টা বড়োদারাজ্যে যেমন হইয়াছে, ইংরেজ 
শাসিত কোন প্রদেশে তাহা হইয়াছে কি? স্ত্রীশিক্ষা 


MC ব্যতীত কোনপ্রকার সামাজিক উন্নতি হইতে পারে না। 


ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তুহার নিমিত্ত বিশেষ কি চেষ্টা করিয়াছেন? 
শিক্ষায় পরিবাছুদু। বড়োদা ও কোচীন দেশী-রাজ্যগুলি 
ইংরৈজশাসিতু সব প্রদেশ অপেক্ষা অগ্রসর কেন? সমাঁজ- 
সংস্কারকদের ইহা একট! ভ্রম, যে, ইংরেজপ্রতূত্ব ভিন্ন সমাজ- 
সংস্কার হইতে পারে না। ইহা সংস্কারকদের নিজেদের 
‘আন্তরিক দুর্বলতা এবং উৎপীড়ন সহ করিতে ও স্বার্থত্যাগ 


বিবিধ প্রসঙ্গ---জাঁতির উচ্চতম ata আকাজ্ক। 
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করিতে অক্ষমতার পরিচায়ক। বৌদ্ধ যুগে যে নান! 
জাতির লোকের সামাজিক উন্নতি হইয়াছিল, জাতিভেদের 
প্রাচীর অনেক স্থলে Slfral গিয়াছিল, শিখ আমলেও যে 
এইরূপ ঘটিগ্নাছিল, ইহা কি ইংরেজ করিয়াছিল? না। 
ইহা বর্তমান ভারতের ভীরু, ছূর্বল, আত্মশক্তিতে অবিশ্বানী 
মান্ধ্যদের পুর্বপুরুষেরাই করিয়াছিলেন। এখানে আর. 
একটা কথাও বলিয়া রাখি। বাংলা! দেশের অনেক লোক 
এবং অনেক মডারেট কাগজ বলিতেন, যে, মড!ুরেটুর? 
সমাজদংস্কারের পক্ষপাতী, এবং এক্টরমিষ্ট বা চরমপন্থীর! 
সমাজসংস্কারের বিরোধী । নারীর সর্ধবিধ অধিকার লাভ 
সামাজিক উন্নতির একটি প্রধান উপায় ও উপাদান। 
বঙ্গের বর্তমান ব্যবস্থাপক সভায় ত চরমপন্থী কোন 
সভ্য নির্বাচিত হন নাই, সব সভ্যই মভারেট। অথচ 
নারীরা! ভোট পাইলেন, ন! । অন্তদিকে চরমপন্থীদের 
নেত! TAS গান্ধী বলিতেছেন, নারীদের ভোঁট পাওয়া 
চাইই। হইতে পারে, যে, চরমপন্থীরা ক্ষমতা পাইলে 
তাহারাও নারীদিগকে রাষ্ট্রীয় অধিকার দিবে al ( একখানা 
চরমপন্থী কাগজ এ বিষয়ে অভদ্র ঠাট্টাবিদ্রপ ও ইঙ্গিত 
করিতেছে )। কিন্ত তাঁহাতেও ত ইহ! প্রমাণ হইবে না, 
যে, মডারেট্রা সকলে বা অধিকাংশ মাতৃজাঁতিকে অধিকার 
দিতে চায়; তাহাতে বরং ইহাই প্রমাণ হইবে, যেঞ্বাংলা* 
দেশটাই নিদ্রিত বা প্রাণহীন। ইহাকে জাগাইতে হইবে, 
ইহার চেতনা সঞ্চার করিতে হইবে | 


মানুষের অন্তনিহিত শক্তি পূর্ণমান্রায় উদ্বোধিত ও 
ব্কিশিত না হইলে মানুষ স্বাধীন হইতে পারে না, ইহা যেমন 
সত্য) মানুষ স্বাধীন না হইপে তাঁহার শক্তি পূর্ণমাত্রায় 
উদ্বোধিত ও বিকশিত হইতে পারে না, Sete তেমনি সত্য ৷ 
ইংরেজ ভারতের প্রভু হইবার পূর্বে আমাদের নিজের 
শক্তি যতটুকু ছিল, এখন তাহাও নাই। তখন ত হিন্দু, শিখ " 
ও মুসলমান রাজার! ও দেনাপতিরা ইংরেজ, ফরাসী, cats 
গীজের সঙ্গে লড়িয়াছিল, লড়িবার সাহস ছিল। এখন ইংরেজের 
সেনানীত্ব ব্যতিরেকে আমর! যে লড়িতে পারি, এ বিশ্বাস: 
টুকু পর্য্যন্ত গিয়াছে। ইংরেজ আসিবার আগে দেশীল্মেকের। 
কোন ৰিদেশীর সাহায্য না লইয়াও তাৎকালিক কোন কোন 
রাজ্য ওনটপালটু করিয়াছিল। এখন সেরূপ কিছু কল্পনাও *» 


৭০০৩, 





কেহ করে না। WAY বিদ্রোহের দ্বারা স্বাধীনতা লাভের 
চেষ্টা ও আশা! যে বাঞুনীয় নহে তাহ! জানি, কিন্তু তজ্ঞতা- 
বশতঃ কেহ সেরূপ চেষ্টা করিলেও তাহার অন্নকাঁলস্থায়ী 
সফলতাও যে. হইবে না, তাহার কথাই বলিতেছি। আরও 
বলিতে চাই, যে, আমাদের অধ্পতনের ও দুর্বল হইয়া 
যাওয়ার সর্বাপেক্ষা শোচনীয় প্রমাণ এই, যে, সমর! 
যে কোনকালে স্বাধীন হইতে ও থাকিতে পারি এই 
বিশ্বাসটুকু the লুপ্ত হইয়াছে ; এমন কি, ইংরেজের অনুগ্রহ 
ব্যতীত সামান্ত রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্জন করিতে পরি, এ 
বিশ্বাসটুকুও নাই। 

পরাধীনতা মানুষকে কখনও বল দিতে পাঁরে না উহা 
মানুষকে ছুর্বলই করে, মানুষের কল্পনা, চিন্তা, আশা, 
আঁকাজ্ষাকে পর্য্যন্ত শৃঙ্খলিত করে। এইজন্য স্বাধীনতাই 
একমাত্র চরম লক্ষ্য হইতে পারে। 

মানসিক উন্নতি, নানাবিধ বিদ্যা অর্জন, নানঃপ্রকার 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে যন্ত্র! পণ্যব্রব্য উৎপাদন, এসব ইংরেজ- 
রাজত্ব ভিন্ন হইতে পারে না, ইহাও সত্য নহে। ভারতে 
ইংরেজের sey এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত সংস্পর্শ 
দেড়শত বৎসরের অধিক কাল ব্যাপী। জাপানের জাশরণ ও 
পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত সংস্পর্শ এখনও ষাট বৎসর ব্যাপী 
হয় নাই। কিন্ত জাপান নানাবিদ্যার, নান! যন্ত্র ব্যবহারে ও 
উদ্ভাবনে এবং May উৎপাদনে ইতিমধ্যেই ভার্তবর্ষকে 
qe পশ্চাতে ফেলিয়| গিয়াছে। জাপানের “wea প্রায় 
৯০ জন লিখনপঠনক্ষম, ভারতবর্ষে শতকরা সাত জনও 
নহে। ফিলিপিনোৌরা ২২ বৎসর আগে আমেরিকান্দের 
অধীন হয়। তাহার! ইতিমধ্যে ভারতীয়দের চেয়ে বেশী 
রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইয়াছে, এবং As স্বাধীন হইবে। 
সেখানে শতকরা লিখনপঠনক্ষম লোকদের সংখ্যা wists 
" চেয়ে অনেক বেশী। শিল্প ও পণ্যদ্রব্য উৎপাদন বিষয়েও 
তাহারা তারতবাসীদের চেয়ে অধিক শিক্ষা পাইয়াছে! 

- মোট কথা, স্বাধীনতা ভিন্ন মঙ্গল নাহি, শক্তির স্ফুনণ নাই, 
সস্তোষ নাই, মানবজীবনের পূর্ণ সার্থকতা! ও সাফল্য নাই। 
উহাকেই চরম লক্ষ্য করিয়া উহার জন্য সমুদয় শক্তি প্রয়োগ 
করিতে হইুবে। ,কিস্ত মনে রাখিতে হইবে, যে, শক্তি মানে, 
€ শুধু দৈহিক শক্তি নহে; মানসিক শজি। হৃদয়েই শক্তি, 


প্রবাসী--আশ্বিন, ১৩২৮ 


SLO LOIS OOOO 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 








আধ্যাত্মিক শক্তির একান্ত প্রয়োজন। প্রত্যেকেই সুস্থ, 
সবল, বুদ্ধিমান্‌ জ্ঞানবান্‌, চরিত্রবান্‌, কর্ণিষ্, সাত্বিকভাবা- . 
পন্ন, স্বাধীনবিচারক্ষম, সকল সম্প্রদাস্নে সমদর্শী, উদ্দারচরিত, 
ও পরাখঁপর হইতে হইবে। 

জাগতিক ব্যাপারে প্রত্যেক দেশের ও জাতির মঙ্গল 
অন্ত প্রত্যেক জাতির ও দেশের মঙ্গলের উপর নির্ভর করে। 
এইজন্য জাতীয় স্বাধীনতার পুরেও আর-একটি লক্ষ্য মানুষের 
'আছে। তাহা সকল জাতির পরস্পরের উপর নির্ভর 
কিন্তু ইহার 
আগে জাতীয় স্বাধীনতা চাই। যে জাতি স্বাধীন নহে, ধস 
ত জাতিই নহে, তাহার ত স্বতন্ত্র অস্তিত্বই নাই। তাহার 
উপর আবার অন্ত জাতিরা কি নির্ভর করিবে? আমর! 
স্বতন্ত্রঅস্তিত্ববিশিষ্ট জাতি না হই রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্যিক বিষয়ে 


(interdependence of nations ) | 


আন্তর্জাতিক পরস্পর নির্তরের কথ! বলিতে পারি না। ২৫ 


অন্তান্ত বিষয়ে--দর্শনবিজ্ঞানসাহিত্যশিল্পাদি বিষয়ে--আমরা 
Bw আমাদের পরাধীন অবস্থাতেও *ঘতট। পারি সমগ্র 
মানবজাতির জীবনের, প্রগতির, ও উন্নতির সহিত যোগ 
রাখিব, এবং সকলের সহিত আমাদের আদান-প্রদান 
চলিবে। এরূপ যোগরক্ষা ভিন্ন আমরা পূর্ণতার দিকে 
অগ্রসর হইতে পারি না, বল্‌ পাইতে পারি না, জগদ্বাসীর : 
শ্রদ্ধা পাইতে পারি a । ' 

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত নানা উপনিবেশে, বিশেষতঃ 
দক্ষিণ আফ্রিকায়,” ভারতীয়দিগকে আইন অনুসারে 
শ্বেতকায়দের চেয়ে নিকৃষ্ট গণন। কর! হয়। ভারতীয়দিগের 
স্বচ্ছন্দ যাতায়াত এবং শ্রম ও বাণিজ্য করিবার পথে :এইসব 
উপনিবেশে নানা বাঁধা আছে। আইন বদ্লাইবার সম্ভাবন। 
কম। কিন্তু যদি-ব1৷ আইন বদলায়, তাহা হইলেও, যতদিন 
না আমর! যথেষ্ট শক্তিশালী হইতেছি, Cea কাঁধ্যতঃ 
এসকল উপনিবেশে ভারতীয় ও শ্বেতকায়ের সাম্য প্রতিষ্ঠিত 3 
হইবে না। ভারতবর্ষে ত আইন নানাবি্বয়ে এই ছুই শ্রেণীর 
লোককে সমান বলিয়া গণ্য করে। Fey cl ঘাটে মাঠে . 
রেলে হীমারে বাজারে আদালতে আফিসে, crete সত্য 
সাম্য আছে কি? ad আফ্রিকায় ইংরেজদের যাইবার, 
ইংরেজ প্রতুত্ব স্থাপিত হইবার tase হইতে ভুরতীয়েরা, 
গিয়া উহাতে সভ্যতার নানা উপাদান প্রবর্তিত করিয়াছে । 


AN 


৬ষ্ঠ সংখ্য। | 


পাস্পাস্পিস্িপাস্পিপাসিপাস্টিপাসিপাস্পাস্িপাসিপা্সিপাস্পিপিসিলাস্সিলি ১ 


উহার বাণিজ্য ও রেল উহাদের শ্রমে ও দক্ষতায় বর্তমান 
অবস্থায় পৌছিয়াছে। গত মহাযুদ্ধে ভারতীয়েরা প্রাণ না 
দিলে রক্ত ai দিলে জার্মেন পূর্ব-আক্রিকা ইংরেজ করতল- 
গত হইত না, ব্রিটিশ পূর্বআফ্রিকাও হয় ত জার্মেনদের হাতে 


Leo ge পূর্ব-আফ্রিকায় ভারতীয়ের৷ ইংরেজদের চেয়ে সংখ্যায় 


নি, 


ঢের বেশী। এই সব কারণ সত্বেও পূর্ব-আফ্রিকাঁয় ভারতীয়- 
দিগকে শ্বেতকায়দের সমান যোগ্যতা অনুসারে সমান রাষ্ট্রীয় 
অধিকার না-দিবার সম্যক চেষ্টা হইতেছে। ব্রিটিশসাম্রাজ্যের 
AMG, এবং, বলিতে গেলে, শ্বেতকায়দের অধিকৃত এবং 
গ্রভুত্ব ঝ প্রভাবের অধীন সমুদয় দেশে খেতকায়দের 
প্রাধান্য WR থাকে, সর্বত্র শ্বেতকায়দের এই ইচ্ছা ও চেষ্টা 
সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে | জাপানের মত HS স্বাধীন অশ্বেত 
দেশে শ্বেত-প্রাধান্য চালাইবার চেষ্টা হইতে পারে না৷ বণিয়া 
হয় নাই। কিন্তু শক্তিশালী জাপানীরাও অবাধে আমেরিকা, 
অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে যাতায়াত ও বসবাস করিতে 
পারে alt সুতরাং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের - মধ্যে থাকিয়া 
আমরা সাম্য পাইব, ইহ! অসম্তব। এবং সাম্য না পাইলে 
কখনও আন্তরিক সন্তোষ হইবে না। অতএব আমাদিগকে 
স্বাধীন হইতে হইবে । তজ্জন্ত সকল ধৰ্ম্ম ৪ জাতির নারী ও 
পুরুষকে সুস্থ সবল শিক্ষিত চরিত্রবান্‌ জ্ঞানবান্‌ স্বাধীন- 
বিচারক্ষম হইতে হইবে আগে স্বরাজ পাইয়া তাহার 
পর সমাজসংস্কার করিব, ইহা মুর্খ*ব। গোৌঁড়ামিতে অন্ধ 
লোকদের বা দেশাচার্রের ভীরু গোলামদের কথা। ae 
প্রকারের সংস্কার পরম্পর্সাপেক্ষ | 


নারীর অধিকার 

আমর! যে এই দেশের সকল কাজের কাজী হইতে চাই, 
তাহার কাণ কি? কারণ আর কিছু নয্--আঁষর! এই 
দেশের মানুষ, এই দেশে আমাদের জন্ম ও নিবাঁস। fee 
পুকুষেরাঁও যেমন এই দেশের মানুষ, নারীরাও তেশনি এই 
দেশের tea, তাঁহারাও দেশের কাজ করিতে ইচ্ছুক 
হইলে তাহা কাবার অধিকার তাঁহারা কেন পাইবেন না? 
“পাইবেন না” বলা আমাদের ভুল হইল। পুরুষদের মত 
তাহাদেরও সেই অধিকার আছে। এই অধিকার হইতে 


: | তাহারা কেন বঞ্চিত থাকিবেন, তাহাই জিজ্ঞান্ত। তাহাদিগকে 


বিবিধ এসঙ্গ_ নারীর ভধিকার ॥ 





“বিরুদ্ধ আপত্তি জানান হইতেছে । 
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বঞ্চিত রাখিবার কোন কারণ দেখিতে পাইতেছি না) 
সম্প্রতি কথা উঠিয়াছে, যে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপকমভার সভ্য 
নির্বাচন যেফে-প্রকার যোগ্যতা থাকিলে পুরুষেরা ভোট 
দিতে দান, সেইরূপ যোগ্যতা থাকিলে নারীদেরও ভোট 
দিবার অধিকার থাকা উচিত। এবিষয়ে ব্যবস্থাপক সভায় 
প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহা অধিকাংশের মতে 
অগ্রাহ্‌ হইয়াছে। 

ব্বস্থাপক সভার সভ্য হইবার যোগ্য কে, তাহা স্থির 
করিয়া তাহাকে ভোট দেওয়া__কাঁজটি এই * সম্পূর্ণ 
নিরক্ষর কৃষক, দোকানদার, গাঁড়োয়ান, মজুর, প্রভৃতি 
অনেকে ভোট দিবার অধিকার পাইয়াছে। তাহার! যদি 
VITA সভার সভ্যপদ প্রার্থীদের ষোগ্যত স্থির করিতে 
সমর্থ sa, তাহ! হইলে কোনও ভ্ত্রীলোকই তাহা করিতে 
BARS, এমন মনে করা কেবল নিতান্ত একচোথে। মানুষের 
পক্ষেই ABT এই ভারতেই নারী খকৃমন্ত্র রচন! 
করিছাছেন, অতি বড় জ্ঞানী aka সহিত ব্ৰহ্মজ্ঞান 
বিষয়ে জিজ্ঞাসা ও বিচার করিয়াছেন, দর্শন গণিত 
সাহিত্য ও শিল্পে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন, aia 
wiry সাম্রাজ্য ও রাজ্যের অধীশ্বরী হইয়া দেশ 
শাসন করিয়াছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে অসাধারণ শোৌর্য্যের সহিত যুদ্ধ 
করিছেন, বড় বড় জমীদারীর মালিক esa জমীদারী 
চালইয়াছেন, রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে, শ্বদেশীদরব্যের ্রচলনচেষ্টায় 
পুরুবের AS এবং কখন কখন পুরুষের চেয়েও বেশী 
দক্ষতার সহিত কাজ করিয়াছেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় 
HUTA তরফ হইতে নারীকে ভোটের অধিকার দিবার 
কিন্ত উপরে যে যে 
কাশক্ষেত্রে নারীর কৃতিত্বের কথ! বলিলাম, তাহাতে হিন্দু 
ও চুনলমান ছুই সম্প্রদায়েরই নারী আছেন। যাহারা এত 
বড় ws ও আধ্যাত্মিকতা, এত বড় সাহস soe 
ও ম্বানকচক্রিত্রজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার! কেহই,” 
ব্যবস্থাপক সভায় যাইবার যোগ্য কে, তাহা স্থির করিতে 
পাবেন না, মনে করা নিতান্ত অসঙ্গত। অহল্যাবাঈর মত ' 
আন্্শ হিন্দু নারী যেরূপ দক্ষতা, সাহস ও ধর্ম্মনিষ্ঠার সহিত 
রাত্যশীসন করিয়াছিলেন, তাহা যেকোন ted নৃপতির 
অ: করণের যোগ্য । ব্রহ্মবাদিনী গার্গী ও মৈল্রেয়ী, গণিতজ্ঞ, 
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লীলাবতী ও খনা, কবি জেবুন্নেসা, রাণী অহশ্যাবাট, তপস্বিনী 
রাবেয়া, রানী চীদবিবি, রাণী লক্ষ্মীবাঈ প্রভৃতি নারী আজ 
বঙ্গদেশে থাকিলে ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ বাৰু 
বলিতেন, তোমরা আমাদের মত- গুণবান্দিগকে বাছাই 
করিয়া লাটের দর্বারে নিশ্চয়ই পাঠাইতে পারিতে না! 
পুরুষদের পক্ষ হইতে একটা! কথ! উঠিতে পাছে, 'যে, 
আমরা ত দেশের কাজ করিতেছি, তোমর! ঘর্সংসার 
লইয়া থাক, তোমাদের এক্ষেত্রে আসার কি দরকার? 
তাহার উত্তরে বলি, ব্যবস্থাপক সভার সভ্যনির্বাচন তিন 
বৎসর অন্তর হয়। তাহাতে ভোট দিতে একদিন says 
সময় লাগে। তিন বৎসর অন্তর এতটুকু সময় দেশের 
কতকগুলি স্ত্রীলোক অনায়াসেই দিতে পারেন। তাহাতে 
ঘর-সংসারের কাজে বিন্দুমাত্রও অবহেল! হইবে না। সুতরাং 
সময়ের অভাব ব। ঘরসংসাবের কাজে অবহেলার সম্ভাবনা, 
নিতান্ত বাজে আপত্তি; Sal বিবেচনার অধোগ্য 1 
আপত্তিকারী পুরুষেরা, বলিতে পারেন, আমরাই ত 
দেশের কাজ ব্যবস্থাপক বাবুদের দ্বারা করাইয়া লই তি, 
ইহাতে মেয়েদের হাত দিবার দর্কার.কি? ইহাঁআলোচন! 
করিবার মত প্রশ্ন বটে। উত্তরে আমর! বলি, দেশের 
একটা কাজও পুরুষের! পুরুষদের দ্বারা ভাল রিয়া 
কুরাইতে পারিতেছেন 'না। যাহা লইয়| মেয়েদের বাপৃত 
থাকিতে .আপত্তিকারী পুরুষেরা বলেন, সেই ঘরসংসারের 
কথাই ধরা WE ৯ 
সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার আগে ও তাহার কিছুকাল পরে 
ভারতবর্ষে যত-শিশু মারা যায়, অন্য :কোন সভ্য 'দেশে তত 
মার! যায় না। 
যথেষ্ট ধাত্রীর অভাব, মাতা ও শিশুর শুশ্রুষ! সম্বন্ধে জ্ঞানের ও 
সামর্থ্যের অভাব, ভাল খাঁটি দুধের অভাব, ইত্যাদি। শিশু- 
মৃত্যুর সমুদয় কারণ দূর করিয়া তাহা নিবারণ পুরুলুষর। 
“করিতে পারিতেছেন না । স্থতরাং এই কাধ্যে নারীর সস্তা 
ও চেষ্টার AWE) সভ্যদেশসমূহের মধ্যে ভারতভ্র্যর 
" মত অশিক্ষিত ও নিরক্ষর দেশ জগতে নাই। জননীর মত 
শিক্ষয়িত্ৰী ও শিক্ষোৎসাহিনী আর নাই। অতএব whie- 
বর্ষের নিঃক্ষরতা দূর করিতে হইলে নবীর চেষ্টার প্রয়োভন। 
রোগে মহাম্জরীতে- দেশ উজাড় হইতেছে । এক্ষেত্রেও 


প্রবাস--আশ্বিন, ১৩২৮ 
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পুরুষেরা একা কিছু করিতে পারিতেছেন না | নিজের ঘর 
যিনি যত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন al কেন, গ্রাম নগর রাস্তা 
ঘাট নদী খাল বিল ॥পুকুর রেলগাড়ী Bata আদি স্বাস্থ্যকর 
অবস্থায় ন! থাকিলে, রোগের বীজ aaa মধ্যে সংক্রামিত 


পি ২ ৯৫০৯ 


RAE | পুরুষেরা এক! দেশকে স্বাস্থ্যকর করিতে ও রাখিতে a 


পারিতেছেন না। ইহ! গবর্ণমেন্টও স্বীকার করিতেছেন। 
কারণ স্বাস্থ্যমন্ত্রী নানাস্থানে পদ্দা-নভা : ডাকিয়া দেশের 
্াস্থ্বৃদ্ধি চেষ্টায় অন্তঃপুরিকাদের সাহায্য চাহিতেছেন। 
দেশে নেশাখোরের সংখ্যা বুদ্ধিতে নারীরাই সকলের চেয়ে 
বেণী কষ্ট পান। এক! পুরুষের! নেশা-অন্গুরের সঙ্গে ভালু 
করিয়া যুদ্ধ চালাইতেছেন না, বা চালাইতে পারিতেছেন না। 
নারীর সাহায্য দর্কার। পুরুষেরা দুশ্চরিত্র হইলেও, 
বহু নারীর সর্বনাশ করিলেও, সমাজে তাহাদের 
পাতিত্য ঘটে না; তাহার! অধিক হইতে অধিকতর নারীর 
সর্বনাশ করিতে থাকে, এবং সমাজের নৈতিক অবস্থা 
নাক্কারজনক করিতে থাকে । অন্যদিকে প্রতারিত a প্রলুব্ধ 
হইয়া যে-সব নারীয় একবার পদস্থলন হয়, তাহাদের প্রতি 
সমাজ স্তায়বিচার ও করুণ! করিয়! পুনর্ধার তাহাদিগকে 
সাধুজীবন যাপনে সমর্থ করে al; Stata নিজেদের ও 
সমাজের অধিকতর ছুর্গতির কারণীভূত হইয়া থাকে। 
প্রতিকার পুরুষদের দ্বারা "হইতেছে না) নারীর চেষ্টার 
প্রয়োজন। কলকারখাঁনায়, পথে ঘাটে, গৃহস্থের গৃহে, 
আফিসে, শিক্ষাবিভাগে, নারী পুরুষের মত কাজ করিয়াও 
পুরুষের সমান বেতন পান AL | ইহার প্রতিকার নারী রাষ্রীয় 
কাধ্যক্ষেত্রে না নামিলে হইবে না। এইরূপ আরও Bie 
দেওয়া যাইতে পারে। যে সকল ক্ষেত্রে আমরা নারী ও 
পুরুষের সম্মিলিত চেষ্টায় প্রতিকারের সন্তাবনা আছে মনে 
করিতেছি, তাহ! শুধু অনুমান নহে; নারী অধিক্লার অর্ভন 
করায় বছ দেশে এই-প্রকাঁর প্রতিকার, হইয়াছে। বস্তুতঃ 
ইহা খুব মোজ! কথা, যে, হিত চিন্ত! করিবার, উপায় উদ্ভারন 
করিবার, চেষ্টা ও কাঁজ করিবার, লোক কুড়িলে কল্যাণ 
এবং উন্নতি অধিক হইবে। - ইহাও মোজা কথা, যে, কেহ 
অন্যের হিতের জন্য ‘তেমন ভাল ব্যবস্থা করিতে পারেন 
না, প্রত্যেকে যেমন নিজের হিতের জন্ত' ভাল ব্যবস্থা 
কক্সিত তপারেন। ইহ! গণতন্ত্র গোড়ার কথা। অভিজাত | 
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ইংরেজ যদি মধ্যবিত্ত ইংরেজদের জন্য সুব্যবস্থা করিতে 
পারিতেন, তাহা হইলে মধ্যবিভ্দিগকে রাষ্ট্রীয় অধিকার 
দিতে হইত না; মধ্যবিত্ত ইংরেজ যদি শ্রমজীবী ইংরেজদের 
অন্ত সুব্যবস্থা করিতে পাঁরিতেন, Stal হইলে শ্রমজীবীদিগকে 
দিনত দিতে হইত না । পুরুষ ইংরেজদের দ্বারা তাহাদের 
দেশের সব sig ভাল রুরিয়া চলিলে ইংরেজনা রীদিগকে 
অধিকার দিতে হইত না। যেসকল দেশে গণতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সব জায়গারই ইতিহাস এইরূপ। 
ভারতবর্ষেও ইংরেজদের দ্বারা দেশের কাজের সুব্যবস্থা 
হইতে পারে না বলিয়। কতকগুলি ভারতীয়কে কিছু 
অধিকার দেওয়া হইয়াছে-গুধু বাবুদিগকে নহে, দোকানী 
পসারী চাষ! ও অরমজীবীদেরও অনেককে দেওয়া হইয়াছে। 
কিন্ত শুধু পুরুষদিগকেই এই অধিকার দিলে চলিবে না, 
»*নারীকেও দিতে হইবে। কোন দেশেই নারীর ও শিশুর 
_ সম্যক্‌ কল্যাণের ব্যবস্থা কেবল পুরুষদের দার! হয় নাই, 
নারীর সহযোগে হইয়াছে । এদেশেও তাহাই হইবে। তা 
ছাড়।, স্ত্রীজাতীক ও পুরুষজাতীয় প্রত্যেক মান্য আত্মকর্তৃত্ব- 
বিশিষ্ট না হইলে তাহার মন্ুধ্যত্ব পূর্ণবিকশিত হইবার সুযোগ 
পায় না। স্বরাঁজেন্ন মানেই 'নিজে নিজের কর্তা, বা রাজা 
হইয়া মনুয্যত্বের পূর্ণ বিকাশ; এবং স্বরাজ পুরুষ ও নারী 
উভয়ের জন্য 4. আমার se যদি "অন্য কেহ যোলআন। 
করিয়! দেয়, তাহা আমার, পক্ষে, আমার মনুষ্যত্বের পক্ষে, 
ভাল নয়, কারণ কাজট! পরায়ত্ত, পরের, অনুগ্রহ সাপেক্ষ ; 
কিন্তু আমি যদি নিজের কাজ এগার আন! রকম করিতে 
পারি, তাহাও ভাল; কারণ উহ! আমার নিজের আয়ত্ত | 
এখন কথ! উঠিবে, যে, নারীকে এইসব চেষ্টা করিতে 
হইলে (এবং Baal Alaa ভোট দিতে হইলেও ) তাহার 
শিক্ষা চাই) *কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ নারী 
© অশিক্ষিত । ভোট সন্ধে বক্তব্য এই যে, অনেক অশিক্ষিত 
নিরক্নন পুরুষ ভোট্‌ দিবার অধিকার পাইয়াছে ; নারীর 
বেলাই শিক্ষার "Hal তোল কেন? তা ছাড়া, শিক্ষিত! 
মহিলাও ত HAT আছেন। তাহার! অধিকার হইতে কেন 
বঞ্চিত থাকিবেন? কিন্তু fates আপত্তির প্রধান 
উত্তর ak £--তোমর! পুর্লষেরাই ত এপর্যন্ত শিক্ষ। দিবার 
না-দিবার মালিক রহিয়াছ। তোমরা যে নারীকে অশিক্ষিত 
১১৩১৭ 


রাখিয়া তাহার অন্য ত ত তোমরাই দারী। যাহার ag 
তোঁমর! tah, সেইটাঁকেই os একট অযোগাতার প্রমাণ 
aera হজির করিতে তোমাদের লঙ্জ! হয় না? নারীকে 
দেশের লাজ করিবার অধিকার দাও, দেখিবে স্ত্রীশিক্ষাও 
অগ্রসর _ইবে। ' বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষা! অগ্রসর করিবার জন্য, 
পরলোবগতা কৃষ্চভাবিনী দান ভারতস্ত্রীমহামগ্ুলের পক্ষ 
হইতে দে চেষ্টা করিয়া! গিয়াছেন ও যাহার ভার এখন 
* শ্রীমতী প্রিয়ম্বদ৷ দেবী লইয়াছেন, পরলোকগতা ভগিনী 
নিবেদিত! যাহা করিয়! গিরাছেন, পরলোকগতা afore 
মহারাণ তপস্বিনী যাহা করিয়। গিয়াছেন, এবং বর্তমান সময়ে 
নারীশিল্গসমিতির পক্ষ হইতে শ্রীমতী ada ag qa 
করিতেহন, জিজ্ঞাসা, করি, তাহার সমান কাজ পুরুষদের 
মধ্যে CF করিতেছেন? তা ছাড়, শিক্ষা শুধু কেতাব পড়িয়। 
ও উপনেশ শুনিয়া হয় না, কাজ করিতে করিতেও শিক্ষা 
হয়। নারীকে দেশের কাজে অধিকার হইতে বঞ্চিত a 
রাখিলে সেই দায়িত্ব এবং দায়িত্বের অনুযায়ী কাজ করিবার 
চেষ্ট। নরীগণকে বহু শিক্ষা দিবে | 
০. খামার শিক্ষার কথাটা তুনিতেছেন, তাহারা ইংলণ্ডে 
জনসাধ-রণের রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের ইতিহাঁদ জানেন al | 
সেখানে আগে জনসাধারণ ভোট. পাইয়াছে; তাহার পর 
জাতীয় শিক্ষা আর্ত হইয়াছে। ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞ রবার্ট * 
লো, ভাইকৌন্ট শের্ক্রক্‌, ৯৮৬৬ সালের ব্রিটিশ সংস্কার আইন 
(the Reform Act of 1866 ) পানি হইবার পর এক 
অভিভ'ষণে বলেন, যে, ভোটদাতা আমাদের ভবিষ্যৎ 
প্রভু'দ: কে বর্ণমাল! শিথিতে প্রবৃত্ত করিতে হইবে ( it was 
necessary “to induce our future masters to 
‘learn their letters”) | ইহা সংক্ষিপ্ত ও বিকৃত 
aaa ইংলণ্ডীয় ইতিহাসে প্রসিদ্ধ “we must educate 
our masters’ “আমাদের প্রভুদিগকে আমাদের শিক্ষা 
দিতে হইবে,” এই আকার ধারণ করে ( এন্সাইক্লোপীডিয়া * 
ব্রিটানিকার ২৪শ তল্যুমের ৮৪৩ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য )। ইহার মানে 
এই, যু, অনেক নিরক্ষর লোক ভোট পাইল ও ক্ষমতা 
তাহাদের হাতে গেল; অত এব. ক্ষমতার সুব্যবহার যাহাতে 
হয়, তজন্ত ভোটদবাতাদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। 
ইংলতে জাতীয়শিক্ষাবিধায়ক আইন ইহার *পর হয়| 
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আমাদের দেশেও নারীরা রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইলে নারীর 
শিক্ষার এখনকার চেয়ে সুব্যবস্থা হইবে। 


নারীকে ' তাঁহার স্বাভাবিক অধিকার হইতে বঞ্চিত 
রাখিবার জন্য আরও নান কুযুক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে? প্রধান 
. কয়েকটির উত্তর দিব। “নারীরা ভোট দিতে গেলে পর্দা 
থাকিবে ali? পর্দীনশীন্‌ নারীর গঞ্গান্নানে যান রেলে 
Vaca যাতায়াত করেন, দর্কার পড়িলে আদালতে সাক্ষ্য 
দেন, তীর্ঘদর্ণন করেন ও পুরুষ পাগ্াদের সঙ্গে কথা বলেন, 
ইত্যাদি নান! কাজ সচরাচর করেন; তাহাতে যদি TF রক্ষা 
হয়, Sia হইলে তিন বৎসর অন্তর একদিন নারীছের জন্য 


নিৰ্দিষ্ট স্বতন্ত্র ভোটদান-গৃহে নারী কর্মচারিণীর aye ভোট 


দিলে পর্দা কেন নষ্ট হইবে? তাহাদের বাড়ী গিয়া কোন 
মহিল! কর্মচারি ভোট লইয়া আসিবেন, এরূপ ব্যবস্থাও 
হইতে পারে। বোম্বাই ও মান্রাজ প্রদেশের নারীরা ভাটের 
অধিকার পাইয়াছেন। সেখানেও অনেক শ্রেণীর লোকদের 
মধ্যে পর্দার প্রথ প্রচলিত আছে। সেখানে পর্দীনশীন্দের 
ভোট লইবার যে বন্দোবস্ত হইতে পারে, বঙ্গদেশেও তাহা 
মন্তব। Glee, সর্বাপেক্ষ। দর্কারী ও মনে রাখিব'র মত 
কথা এই, যে, ভোট দিবার অধিকার পাওয়ার মানে এ নয়, 
যে, যিনি অধিকার পাইবেন, তীহাঁকেই ভোট দিতেই 


*হইবেৎ। যাহার ইচ্ছা হইবে, তিনি-ভোট দিবেন, যাহার ' 


ইচ্ছা হইবে না, তিনি দিবেন aL কোন প্রকার জখরদস্তী 
নাই। ভোট,দিবার অধিকার প্রাপ্ত অনেক পুক্ুষও ভ ভোট 
দেন না। Bate মনে রাখিতে হইবে, যে, বাংলাদেশে 
এমন অনেক শ্রেণীর CATS আছেন, ধাহাঁদের মধ্যে অবরোধ 

, প্রথা প্রচলিত নাই। তাহাদের মহিলারা ভোট দিতে 
পারিবেন। অন্তর্দের থাতিরে তীহাদিগকে বঞ্চিত রাখিবার 
কারণ নাই। “লারীর। ভোট চান না; সুতরাং তাহাদিগকে 
ভোট দিবার দর্কার নাই ।” হিন্দু মুসলমান --খুষ্টিয়াল ব্রাহ্ম 
অনেক মহিল| ভোট ঢাহিতেছেন। পুরুষদের মধ্যেও অল্প- 
_ সংখ্যক লোকে আন্দোলন করিয়াছিল, অধিকাংশ নির্বাক 
ছিন; কিন্তু পুরুষেরা ভোট পাইয়াছে। মহিলাদেরও মধ্যে 
অন্পসংখ্যক নারী আন্দোলন করিতেছেন, তাহাদের দল 
ক্রমে বড় হইতেছে। অধিকাংশ চাহিতেছেন না, বলিয়া, 
০ পুরুষদের শেলীয় ভোটের অধিকার হইতে ত পুরুষজ-তিকে 


প্রবাদী--আশ্বিন, ১৩২৮ 
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বঞ্চিত রাখা হয় নাই; সুতরাং এরূপ কারণে স্রীলোকদিগকে 
কেন বঞ্চিত রাখা! হইবে? ১৮৮৪ সালে ইংলণ্ডের প্রধান 
মন্ত্রী MLV Lely সাহেব চাষের ক্ষেতের মজুরদিগকে ভোটের 
অধিকার দেন। তখন তাহার! প্রায় সকলে অশিক্ষিত ছিল। 
অনেকে বলেন, যে, তাহাদিগকে ভোট crew উচিত নয়, 


তারা ভোট চায় না। কিন্ত গ্্যাভষ্টোন বলেন) “It does 


not matter whether he wants the vote, or not, 
“সে ভোট চায় 
কি ন! চাঁয় তাহাতে আসিয়া যায় না, ভোট পাওয়া তাহার 


it is good for him to have it”, 


পক্ষে ভাল”। গ্রঠাডষ্টোন ঠিকই বলিয়াছেন, কেন না ভোট 


পাইবার পর চাষার৷ শিক্ষা ও অন্ত নানা বিষয়ে আপনাদের 
এরূপ অনেক সুবিধার দাবী করিতে পারিয়াছিল যাহ! ভোট- 
হীন অবস্থায়. তাহারা পারে নাই। “গৃহই নারীর 
কার্য্ক্ষেত্র।”৮ ইহ! আংশিক সত্য,.সম্পূর্ণ সত্য নহে। AHA 


যেমন ঘরের কাজ করিয়াও বাহিরের কাজ করিতে পারেন, 


নারীও তেমনি পারেন। আমাদেরই দেশে লক্ষ লক্ষ, নারীকে 


Pre 


ঘরের বাহিরে গিয়! নানাবিধ কাজ করিয়া রৌজ্গার করিতে 


হয়। সমস্ত দেশটা আমাদের ঘর, ইহ! যেমন পুরুষের পক্ষে 
সত্য, নারীর পক্ষেও তেমনি সত্য। নানীর মাতৃত্ব নিজের 
সন্তানদের. কল্যাণ করিয়াই কেন ক্ষান্ত হইবে ? দেশরূপ 
যে বৃহত্তর গৃহ তাহাতেও 'নারীর মাতৃশক্তি কাজ করিবে। 
ইহা ভারতের বাহিরে «অনেক দেশে প্রমাণিত হইয়াছে; 
ভারতবর্ষেও বোস্বাই*মান্দ্রীজ অঞ্চলে, এমন কি বগদেশেও, 
প্রমাণিত হইতেছে | অপরের সন্তানদের মঙ্গল না করিয়া 
কোন মাতা নিজের সন্তানের মঙ্গল করিতে পারেন Al; 
তাহার সঙ্গীর! ব্যাধিগ্রন্ত বা দুশ্চরিত্র হইলে. তাহার নিজের 
সন্তানেও সেই রোগবিষ ও ছুর্নীতিবিষ সংক্রামিত হইতে 


পারে।. ঘরের 'অন্তান্ত কথার আম্বোচন! . আগে 
করিয়াছি । : 


স্রীলোকদের নিকট হইতে যখন *জমীর, থাজন! ও 
অন্তবিধ ট্যাক্স, লওয়া হয়, তখন সের৫রাজন্ব কি ভাবে 
ব্যয়িত- হইবে, তাহার কৈফিয়ৎ লইবার অধিকার নারীর 
অবশ্যই আছে। যদি ভোট হইতে নারীকে বঞ্চিত রাখিবে, 
তাহা হইলে নারীর. নিকট হইতে কোন Ha, awe না। 
যে পুরুষেরা বলিতেছেন, নারীর ভোটে কি দরকার, আমরা 
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নারীর হুইয়া সব কাজ “করিয়া দিতেছি, তাহারা নারীর 
ট্যা্সদরান কার্ধ্যটাও যেন নিজের! করিয়া দেন। 

অনেক বাবু অনেক লম্বাচৌড়া কথা বলেন,' বলেন, 
“al সহধৰ্দ্মিণী”, ইত্যাদি । তীহাঁদিগকে বলি, লোক হিত্বসাঁধন 
ত ধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ । সেই ধর্মে স্ত্রীকে ফৃহযোগিনী 
ও সহকারিণী ইহীরা। কেন করেন না? 

যে-সব বাঙ্গালী বাবু নারীকে ভোট দিতে চাঁন না, অথচ 
বলেন, যে, "আমর! নারীদের জন্তু যাহা কিছু দর্কার * 
সব করিতেছি, নারীদিগকে কিছু করিতে হইবে না,” 
তাঁহার! সম্ভবতঃ বিশেষ ভাবিয়া কথা বলেন না, foal 
ভণ্ডামি করেন। Stata ভাঁবিয়। দেখিবেন, পৃথিবীর অন্ত 
সব সভ্য দেশে আত্মঘাতীদের মধ্যে পুরুষ বেশী, স্ত্রীলোক 
কম) ভারতবর্ষে স্ত্রীলোক বেশী, পুরুষ কম। ভারতের 
মধ্যে আবার একমাত্র বাংলাদেশেই কেরোসীনে Ate 
fetta আত্মহত্যা করে কেবল হিন্দুর মেয়ে এবং আমাদের 
বাঙ্গালী হিন্দুর মেয়ে পঞ্জাবী, ভাটিয়া, মাড়োয়ারী, বেহাঁরী, 
উড়িয়া, হিন্দুস্থানী গ্রভৃতি আরে! ' নানা প্রদেশের হিন্দুনারী 
বাংলাদেশে বাস করে +; তাহারা কেহ কেরোনীনে কাপড় 
ভিজাইয়৷ আগুনেঞ্পুড়িয়া মরে al) অতএব, আর যিনি 
যাহাই বলুন, আমরা হিন্দুবাঙ্গীলী বাবুর! যেন একথা 
না বলি, ষে,-আমরা আমাদের নারীদের সুখের ও কল্যাণের 
জন্য যথেষ্ট চেষ্টা ও. ব্যবস্থা করিয়াছি। আমরা যেন 
ইহাঁও মনে রাখি, যে, প্রবাণীতে €জলখানণ্র রিপোর্ট 
হইতে কয়েকবৎসর ধরিয়া দেখান হইতেছে, যে, 
্ত্রীকয়েদীদের মধ্যে মুসলমানের চেয়ে হিন্দু বেণী ( যদিও বঙ্গের 
অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমান বেশী) এবং বিধবাঁরাই বেশী 
সংখ্যায় জেলে যায়। মুসলমান বিধবা! অপেক্ষা হিন্দু বিধবার 


. সংখ্যা বেণী ve 


আর একট! কথ! উঠিতে পারে, যে, "ভোট গইয়| হইবে 
কি? ওটা, অকেজো জিনিষ।” যাহার! ভোটের জোরে 
ব্যবস্থাপক সভায়খুগয়াছেন, তাঁহাদের মুখে একথা শোভা 
পাইবে al 1. ait ব্যবস্থাপক সভায় যাওয়াটাও বৃথা হয়, তবে 
তাঁহারা গেলেন কেন? নারীকে কোন অধিকার হইতে 


, বঞ্চিত Bea চলিবে না। লে অধিকারের ব্যবহার নারী 


করিবেন বা ন! করিবেন, তাহ। নারীই বুঝিবেন। J 


বিবিধ এসঙ্গ--নারীর অধিকার 
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কেহ কেহ বলিবেন, নারীর ভোট দিবার অধিকার 
কোরান বেদে বাইবেলে নাই। 'কোরানে বেদে বাইবেলে 


teeta eal 








“ইহার বরুদ্ধে কিছু আছে কি? যদি থাকে, ত, ঠিক্‌ বচন 


উদ্ধার করিয়া দেখান্‌। যাহ! কোন শাস্ত্রে নিষিদ্ধ নহে, 
এমন WAS দর্কারী অদুর্কারী he আমরা করিতেছি 
যাহা নিষিদ্ধ এমন অনেক অদর্কাঁরী ও অনিষ্টকর কাজও 
করি। নারীকে রাষ্ট্রীয় অধিকার দিলে তাহাতে মোটের 
উপর Hag সম্ভাবনা । কোন শান্তে তাঁহা নিষিদ্ধ নহে। 
eat অকারণ শান্তর দোহাই দিয়া বাধ! দিলে সে বাধা 
টিকিনে ন!। = | 

১১১৪ সালের মার্চ মাসের মডার্ন্‌ রিভিউ কাগজে 
aly ঢিত্ত র্‌ শঙ্করন্‌ নাঁয়ার একটি প্রবন্ধে কতকগুলি প্রাচীন 
অন্তুশ'নন দেখিয়া লেখেন, যে, “ladies were eligible 
for e ection and a lady was a member of 
a corimittee of justice,” “মহিলারাও গ্রামীয় কার্ধা- 
wird কমিটিতে সভ্য নির্বাচিত হইবার অধিকারিণী 
ছিলেন, এবং একজন মহিলা বিচারক-সমিতির সভা ছিলেন 1” 
যাহার সভা নির্বাচিত হইতে পারিতেন, তাহার! যে নির্বাচন 
করিও পাঁরিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার দ্বারা 
প্রমাণ হইতেছে, যে, পুরাকালে দেশের কাজ করিবার অন্য 
নারীয় কোন কোন ক্ষেত্রে নির্বাচন করিতেন ও নির্বাচিত 
হইতেন। প্রত্বতত্বজ্ঞেরা এবিষয়ে প্রবন্ধ লিখিলে আমর! 
সাতি'য় কৃতজ্ঞ হইব। . 

নেষে একটা জঘগ্ভ আপত্তির 9 জবাব দিতে হইতেছে। 
কেহ কহ বলে, অনেক পতিতা নারী ট্যাক্স, দেয়; তাঁহারাও 
ত ভেট দিবার অধিকার পাইবে, এবং তাহাদের ভোট 
কিছু কা খরচ করিলেই পাওয়া যাইবে । অনেক পতিত 
ছুবৃত্তি পুরুষেরও ভোট দিবার অধিকার আছে, কিছু টাকা 
খরচ রিয়। অনেক পুরুষেরও ত ভোট সংগ্রহ করা৷ হইয়। ২ 
থাকে. ব্যবস্থাপক সভার কোন কোন সভ্যও ত QS, 
ভারতের নানাপ্রদেশের মন্ত্রীদের মধ্যেও ত অনচ্চরিত্র 
লোক আছে) এইসব কারণে কি নির্বাচন প্রথাটা বন্ধ 
রাখিতে ব তুলিয়া দিতে হইবে? পুরুষদের মধ্যে অধিকাংশ 
পতিং ও eS নহে, MARS Boa ; নারীদের মধ্যে 
পতিংর অনুপাত পুক্রষদের চেয়ে আরও কাঁম। বাজে ৯৬ 
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“Basen লাকি Sioa একই Grits হী ও সুরমের eens 
বিচার কর, এবং জ্রী ও পুরুষ নির্বিশেষে দুশ্চ রত্রদের 
ংশোঁধন ও উন্নতির চেষ্টা কর। 
মোপ্লা হাঙ্গামা 
,মোপুলা হাঙ্গামার মূল কারণ কি, তাহ! নিরপেক্ষ বেসর- 
কারী লোকে তদন্ত al করিলে বুঝা. যাইবে না। ভাহাদের 
মধ্যে অন্ততঃ হাজার লোক খুন হইয়াছে, ইহ! অত্যন্ত দুঃখের * 
‘feat অধিকতর দুঃখের বিষয় এই, যে, তাহাদের বিরুদ্ধে 
লুট wate, হিন্দুর মন্দির ধ্বংস, জোর করিয়া হিন্দুকে 
মুসলমান করা, প্রভৃতি অনেক গর্হিত কাজ করার অভিযোগ 
আসিয়াছে। 
লোকের মাথ! কাটিয়া বর্শায় বিধিয়া লইয়া বেড়াইয়াছে। 
ইহা পৈশাচিক, সত্য হইলে অত্যন্ত নিন্দনীয়। মৌপ্লারা 
বে নির্ভীক ও প্রাণ দিতে পারে, ইহ। প্রশংসার বিষয় হইত, 


afe তাহাদের সাহসের ও প্রাণ দিবার শক্তির সন্গযবহার 


হইত। এই গুণ ও শক্তির সদ্ব্যবহার করিবার মত afl 
কি তাহাদের হইতে পারে AP 
_ জোর ahaa হিন্দুকে মুসলমান করার প্রতিবাদ মুসলমান 
নেতার! করুন, এবং এরূপ ভাবে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত 
 ব্যক্তিদিগকে হিন্দুসমাজে পুনগ্রহণের ব্যবস্থা ও উপায় 
্রীশঙ্করাচাধ্য ও অন্তান্ত হিন্দু নেতার! করুন। 
বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী কে ? . 
এইরূপ প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য ইউরোপ ও আমেরি- 
কার ধনাঢ্য পত্রিকাগুলি পুরুস্কার ঘোষণা করেন, অথবা 
এক হাজার বিখ্যাত লোকের নিকট চিঠি লিখিয়া ভাঁহাদের 
মত আনিয়। অধিকাংশের ভোট অনুসারে মনীষীগণের -গুণান্ু- 
» ক্রমিক তালিকা প্রকাশ করেন। আমাদের পুরষ্কার দিবার 
মত অর্থ নাই এবং পত্র লিখিলে আমাদের দেশের অধিকাংশ 
ভদ্রলোকের. উত্তর গাঁওয়। কঠিন। সুতরাং এই. প্রশ্নের 
মীমাংসার জন্য আমর! নিজেই কিঞ্চিৎ “মৌলিক” sree 
করিতে বাধ্য হইয়াছি | 
বিখ্যাত নাইন্টান্ব, caval পত্রিকায় টার, লেনার্ড, 
/ লিথিয়াছেন। “বিশ্ববিদ্যালয্বের কর্তব্য, ছাত্রদিগকে” জাতির 


প্রবাসী-_আশ্থিন, ১৩২৮ 


তাহার! নাকি তাহাদের দ্বারা হত cata কোন ' 


[২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ad 





aa 


সর্বশ্রেষ্ঠ মনস্বীদের আদর করিতে fata? “It is the 


function of a University to train its students | 





in the appreciation of the greatest minds the 
race has produced.” 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিক। হইতে বি-এ 
পর্য্যন্ত প্রতি পরাক্ষায় বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে বাঙ্গাল! পড়িতে 
ও লিখিতে বাধ্য করিয়াছেন। গত দশবৎনরে (১৯১৩. 
১৯২২ খৃঃ) এইসব পরীক্ষার বাংল! রচনার পাঠাপুস্তক- 
গুলি গণিলে দেখা যায়, কোন্‌ গ্রন্থকার কত বার পঠিত 


হইবার উপযুক্ত বিবেচিত হ্ইয়াছেন। - সে গণনধফল 
এইরূপ 8 | 
ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাঁসাগর--১৪ বার 
afeapa— ‘ ১০ * 
চন্দ্রনাথ বস্থ- ১০ ৮ 


যোগীন্রনাথ বসু ১০ * 
চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০ ৮৮ 
রাজেন্দ্র বিদ্যাভূুষণ-- ১০ ৮ 


দীনেশচন্দ্র সেন. ১০ ৮ 
বামেন্্সুন্দর ত্রিবেদী---৭ ** 
ব্ববীজ্দ্রনাখ-- = "৷ 


এখানে ছুটি Fal 'মনে রাখিতে হইবে+ চন্ত্রনাথের 
গ্রন্থবিশেষ অনেকবার নীতিশিক্ষার জন্য ছাত্রদিগকে 
পড়িতে দেওয়া হয়, Sta বাঁ ভাবের জন্য নহে। আর, 


চণ্ডীচরণ ও যোগীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর ও মাইকেলের জীবনী 
এই ছুই পাঠ্যগ্রন্থের ' 


লিখিয়াছেন, সুতরাং তাহার! 
রচয়িতা! হইলেও, তাহাদের পুস্তকে বিদ্যাসাগর ও মাইকেল 
এবং তৎকালীন অন্যান্য মহাপুরুষের. কথা ও পত্রগুলিই 
কার্যতঃ আসল পাঠ্য । স্থতরাং শেষফল এই দীড়াইতেছে, | 
যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মতে দীনেশচন্দ্র সেন ও রাজেন্দ্র বিদা- 
ভূষণ বঙ্ধিমের সম্পূর্ণ সমকক্ষ এবং রামেন্দ্সুন্দত্র হইতে" প্রায় 
দেড়গুণ ও রবীন্দ্রনাথ হইতে পাঁচগুণ iyi অর্থাৎ রবীন্দ্র 


নাথকে বাঙ্ধানীজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ AA, the greatest, 


mind of the race, বলিবার ঘত কারণ আছে, ব্রাজেন্দ্ 


‘a 


বিদ্যাভূষণ ও দীনেশ সেনকে সেই পণ দিবার STC, 


পাঁচ east প্রবল ক্কারণ পাওয়া গিয়াছে। 


Qe 


R 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


বিষয়টা আর-একদিক দিয়া দেখিলে এই সত্যটা আরও 
পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরন অনুসারে 
বিএ পরীক্ষার্থীগণ বাদল! পাঠ্যগ্রন্থের শুধু ভাষ! শিক্ষা করিয়া 
ক্ষান্ত হইবে না, তাহার মর্ম বিষয় ও ভাবগুলিওৎ হৃদয়স্থ 





করিবে এবং তাহাতে পরীক্ষিত হইবে। গত দশ বৎসর 
বিএ পরীক্ষায় পাঠ্য ছিল-__ 
বন্কিম-_ - ১০ বার 
চণীচরণ (অর্থাৎ বিদ্যাসাগর )-১০ বার ° 
রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ ৯ বার * 
* ল্পন্বীতদ্রনলাথ- > =e 


অতএব প্রমাণ হইল, যে, রাজেন্দ্র বিদ্যাভুষণ রবীন্দ্রনাথ 
অপেক্ষা! AVG greatest mind of the Bengali 
race, এবং ব্রবীন্দ্রকে যে সাহিত্যসম্রাট, Laureate of 
Asia, প্রভৃতি বল! হয়, তাহ! আমাদের ছোক্রাদের মোহ a 
অবিদ্যার ফল। বিশ্ববিদ্যানয় গুণের যথার্থ আদর করেন, 
তিনি রাজেন্্রকে রীন্ত্রের মাথার ৯ তল! উপরে এবং দীনেশ- 


 চন্দ্রকে অনেক Gal উপরে বসাইয় দিয়াছেন | 


আমরা গবেষণী-কার্ধে “নুতন ব্রতী” এবং গণিতে 
পারদর্শী নহি /* সুতরাং উপরের SRA একআধট! ভুল 
«অদাবধানতা” বশতঃ থাকিলে তাহা! কেহ দেখাইয়! দিলে 
সংশোধন -করিব। তবে, ইহা নিশ্চিত, যে, রবীন্দ্রনাথ 
দীনেশচন্দ্র ব| রাজেন্্রনাথ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনস্বী, ইহ! কোন 
সংশোধন দ্বারা প্রতিপন্ন হইবে না। * 


Ed 


উল্লাল রঘুনাথায় য়া 

আশী বৎসরের অধিক বয়সে শ্রীযুক্ত উল্লাল রঘুনাথার্ন ফল 
প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি মাঙ্গানোরের প্রধান et 
সংস্কারক ওঁ সমাজসংস্কারক Fal যে-সকল জাতিকে 
ধ্ন্মবিরুদ্ধ ও মানবিকতাবিরুদ্ধ “অন্পৃশ্য” নাম দেওয়া! হয়, 
তিনি তাহাদের সহিত ভ্রাতৃভাবাপন্ন হইয়া তাহাদের উন্নতির 
ay বহুবৎসরবপী আন্তরিক চেষ্টা করিব গিয়াছেন। 
তাঁহার সুক্কনও ফনিয়াছে। তিনি একবৎসর কলিকাতায় 





[* এই এক নহ কারণ এই, যে, প্রথম বৎসর তাহার গ্রন্থ 


* ইন্টার্যীডিয়েটে পাঠা ছিল, দ্বিতীয় বৎসর হইতে স্বএর তাকায় 


আদে।] 


বিবিধ প্রপঙ্গ_-প্রভাতর-স্ুম রায় চৌধুরী 





ARE 





ভারতের একেশ্বরবাদীদিগের সম্মিলনে সভাপতি 
মনে'নীত হইয়াছিলেন। 


কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন 
কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ দেন আয়ুর্বেদিক গ্রন্থ প্রকাশ এবং 
Gay প্রস্তুত কর! ব্যতীত নানা সার্বজনিক কাজের সহিত 
যুক্ত ছিলেন। দৈনিক “বেঙ্গলী” কাগজের এবং হিতবাদীর 
কার্যকারিতা বন্থপরিমাণে Stata চেষ্টা ও উৎসাহের ফল। 
তিনি বঙ্গের অঙ্চ্ছেদের পর স্বদেশী আন্দোলনের সময় উহার 


এক ia Tal ছিলেন। ATR কাপড়ের কল তিনি ae 


বসা চালাইয়াছিলেন। অসবর্ণ বিবাহ প্রচলনের তিনি 
ae iter ছিলেন, এবং তাহার সমর্থনার্থ আহৃত সভার 
AST fey করিয়াছিলেন। 


— 


প্রভাতকুস্থম রায় চৌধুরী 
শ্রীযুক্ত প্রতাতকুন্ুম রায় চৌধুরীর অকালমৃত্যুতে বঙ্গ- 
দেশ একজন উৎসাহী ও দক্ষ Fila সেবা হইতে বঞ্চিত 
হইত । কার্থানী'র শ্রমী, মোটরগাড়ীর চালক প্রভৃতিদের 
নেতারূপে প্রভাতকুস্থম ধীরতা, স্ুবিবেচন| ও দক্ষতার 
পরিওয় দিয়াছিলেন। কয়েদীদের সাহায্য সমিতির সেক্রেটারী" 


রূগে তিনি তাহাদের অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন। 
তিনি দরিদ্রছাত্র ও অপর দরিদ্র লোকদের সহায় ছিলেন। 


সমন্যবসায়ী ব্যারিষ্টারদের এবং অন্য অনেক শ্রেণীর মধ্যে তিনি 
লোকপ্রিয় ছিলেন। কলিকাতায় কংগ্রেসের গত ছুই 
অভিবেশনে Stata চেষ্টায় স্থবন্দোবস্ত হইয়াছিল । সামাজিক 
ক্রযাকলাপে বন্ধ নিমস্তরিতের তৃপ্তিবিধান ব্যবস্থায় ভিনি 
সুদ ও উৎসাহী স্বেচ্ছাকম্মী ছিলেন। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি 


কোসও কাজ স্বয়ং করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন al i Stata 


পিতা ৬দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুর পর তিনি 


"্নলভারত” সম্পাদন করিতে আরম্ভ করেন। কয়েক . 


মাতের মধ্যেই তিনি ইহার উৎকর্ষনাধন করিতে সমর্থ 
হইনাছিলেন; এবং অনেক Sek প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশ 
কনিম্বাছিলেন। 


° 


০77৮ ‘ 
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“হবু” ate ভবিষ্যৎ সাহিত্যাচার্ষ্য 
-শুনিতেছি, কলিকাঁত! বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গবৰ্ণযেণ্টের 
নিকট চিঠি গিয়াছে, যে, যখন বিলাতের যুবরাঁজকে fet 
বিদ্যালয় সম্মানপ্রদর্শনার্থ ব্যবস্থাচার্য্য (Doctor of Laws) 
fea সাহিভ্যাচার্য্য ( Doctor of Literature ) উপাঁধি 
দিবেন, তখন RACH দুইজন দেশী “প্রসিদ্ধ” গ্রাজুয়েটকেও 
বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্যাচার্য উপাধি দিতে ইচ্ছা করেন। 
চিঠিতে, ইহাদের নাম করা হয় নাই ; কিন্তু শুনিতেছি, 
ইহারা রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন ও অধ্যাপক crane 
' ভাগ্ডারকর। সংবাদ সত্য হইলে ইহাদের এই পুরুস্কার- 
লাভের কারণ অনেকে অনুমান করিতে পারিবেন; বাহার 
পারিবেন না, Seta পরে জানিতে পারিবেন । রবীন্ত্র- 
নাঁথকে যখন সাহিত্যাচার্য্য উপাধি crea হইয়াছে, তখন 
তদপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক রায় সাহেবকেনত দেওয়াই উচিত । 
আর দেবদত্ত ভাণডারকর মহাশয়ের রজতপত্র ও অন্যবিধ 
মৌলিক আবিষ্কারের কথ! কে না জানে? 


জগত্তারিণী পদক 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় Age রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে . 


ভাঁল বাংলা বহি লেখার জন্ত জগত্তারিণী পদক পুরস্কার 
finer) পুরস্কারের উপযুক্ত সাহিত্যিক নির্বাচনের জন্য 
মনোনীত কমিটি রবীন্দ্রনাথের প্রধান প্রধান রচন। কলিয়৷ 
গীতাঞ্জনি, বলাকা, কথিকা ও গরগুচ্ছের উল্লেখ করয়া- 
ছেন। কথিকা বলিয়! তাহার কোন বহি এখনও বাহির 
হয় নাই। Qatar কয়েকটি লেখ! মাসিকপত্রে বাহির 
হইয়াছে, বাকী হস্তলিখিত অবস্থায় আছে। 

গুনিনাম, কমিটির সভ্যদের মধ্যে রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র 
সেন রবীন্দ্রনাথকে পুরস্কার দেওয়ার বিরোধী ছিলেন। এই 

HOTA অসত্য হুইলে রায় সাহেব যেন স্বয়ং প্রতিবাদ করেন, 


কারণ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্ভাষা ও সাহিত্যের কর্ণঘার 


* এহেন সাহিত্যরথীর পক্ষে বকলমে কাজ সারা অশোভন । 


4. বিবর্তমান সমাজ” 
বগীয় ব্যবস্থাপকসভাগ্প অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত হেমচন্তর 


aga ভ্রিজ্ঞাস| করেন, যে, শিক্ষামন্ত্রী দয়! করিয়া ডক্টর, 


প্রবাস--আশ্বিন, ১৩২৮ 
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aime ti প্রণীত পবিবর্তমান সমাজ” (“Society in 


[ ২১শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





Evolution”) নামক গ্রন্থের এক কাঁপি সভ্যদের দর্শনার্থে 
টেবিলে স্থাপন করিবেন কি? মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্ 
মিত্র উত্তরে , বলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্ট 
করিয়াছেন যে এ নামের কোন বহি নাই বা পাওয়! 
যায় না (2৮00 
নম্বর মহাশয় বা! মিত্র মহাশয় ইহাতেই কেন থামিয়া 
«গেলেন, জানি না। দর্শনাচার্য্য ব্রজেন্্রনাথ শীল মহাশয় 
মৈশুর চলিয়া যাওয়ায় তীহার স্থানে দর্শনশাস্ত্রের পঞ্চমজর্জ 
অধ্যাপক নিযুক্ত করিবার যে কর্মখালির বিজ্ঞাপন 
দেওয়। হয়, তদমুসারে যত জনের আবেদন আসে 
তাঁহাদের নাম ও যোগ্যতার তালিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ছাপাখানা ১৯২০ সালের ৯ই নবেম্বর মুদ্রিত করেন (0. 
U. Press Reg. No. 1333—9-1 1-20—20 ) [| 
এই তালিকায় ছাপা আছে, যে, ও বহির প্রথম ভল্যুম 


such work is available” ) | 


, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করিয়াছিলেন (“Pyblished by the 


University-(i) Society in Evolution, Vol. 1) | 
স্থতরাং প্রথম জিজ্ঞাস্য এই, যে, প্রকাশিত ওঁ বহিটির সব 
কাঁপি কোথায় গেল? দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্য এই, যে, প্রকাশিত 
প্রত্যেক বহির তিন খণ্ড প্রকাশক র্রেজিষ্টরী আফিসে 
দিতে বাধ্য) না দিলে আইন অনুসারে প্রকাশকের ও 
্রিন্টারের জরিমানা হঁয়। বিশ্ববিদ্যালয় যদি বহি রেজিষ্টরী 


fb 


আফিসে দিয়! থাকেন, Stel হইলে মন্ত্রী মহাশয় উহার - | 


এক খণ্ড সেখান হইতে ধার করিয়া আনাইয়া ব্যবস্থাপক 
সভার টেবিলের উপর কেন স্থাপন করেন নাই? Pel 
প্রশ্ন এই, যে, বিশ্ববিদ্যালয় এ বহি যদি রেজিষ্ট্রী আফিসে 
al পাঠাইয়া থাকেন, তাহ! হইলে প্রিন্টার ও প্রকাশকের 
শাস্তি হইয়াছে কি না? না হইয়া থাকিলে কেন হয় নাই? 
অন্ত ও বেসর্কারী ছাপাখানার উপর যে নিয়ম খাটে, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁপাখানাম উপর কি তাহা প্রযুজ্য নয়? 
“Rasta সমাজ” দেখিবার কৌতুহলের,ঞ্কারণ এই, যে, 
উহ! বিশ্ববিদ্যালয় মৌলিক গবেষণা বলিয়া ছাপলিয়াছিলেন, 
কিন্তু Sa আঁগাগোঁড়। অন্ত বহি হইতে চুরি বলিয়া 


ধরা পড়ায় বিশ্ববিদ্যালয় Sel নষ্ট করিয়াছেন বা, চাপা , 


দিয়াছেন? কিন্ত খবরট। বাহির হইয়া পড়িয়াছে। 








| 
১ম সংখ্যা | 





Wal ফণ্ড, 
খয়রার পরলোকগত কুমার গুরুপ্রসাদ সিংহের দান 
হইতে যে ফণ্ড হইয়াছে, তাহার আয় .হইতে বিশ্ববিদ্যালয় 
যে পাঁচজন অধ্যাপক নিযুক্ত করিবেন, তন্মধ্যে Age 
' অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা,. Age জ্ঞানেন্দ্র 
চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ও Age সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 
এই চারিজন নিযুক্ত হইয়াছেন। নিয়োগ ভালই হইয়াছে। 
এখন ইহাদের জন্য শিক্ষণ - দিবার মত তোড়জোড়,* 
চিত্রশান। পরীক্ষণমন্দির বৈজ্ঞানিক বন গ্রন্থাগার, প্রভৃতির 
বাঘস্থা হইলেই হয়। SA হইবে? | 
খয়রা ফণ্ডের অধ্যক্ষ সমিতিতে ( Board cf Manage- 
menta) শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বস্থ ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে। 
| -অবগত হইয়াছি, যে, তাহাদের নিকট তাহাদের নিয়োগ 
ব! মনোনয়নের সংবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আফিদ্‌ হইতে গেলে 
তাহারা উহা প্রত্যাধ্যোন করিবেন। তাহাদিগকে যথারীতি 
( formally ) চিঠি লিখিয়া সংবাদ দেওয়া হইয়াছে কি? 
মে যাহা হউক, বিশ্ববিদ্যালয়ের সুখ্যাতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার 
জন্য জগদীশচন্দ্র*ও রবীন্দ্রনাথের মত লোকদের নামের 
সাহায্য গ্রহণের চেষ্টা আবশ্যক ও কর্তব্য বটে; কিন্ত 
চেষ্টা দস্তর-অন্ুযায়ী হওয়া ভাল! 


“প্রতিবাদ : 

আমর! “দেশের কথা” বিভাগে নানা কাগজ হইতে 
মন্তব্য, সংবাদ ও তথ্য সম্কলন করি। তাহাতে কোন 
ভুল থাকিলে "উহা! ফে-কাগজের জিনিষ, প্রতিবাদ তাহাতেই 
করিয়া তাহাতে মুদ্রিত প্রতিবাদের একখণ্ড আমাদিগকে 
পাঠাইয়। cereal উচিত। তাহা না করিয়া কেহ কেহ 
প্রতিবাদ একাইক আমাদের নিকটে প্রেরণ করেন। যে 
সংবাদ প্রভৃতির FT মূলতঃ দায়ী আমরা নহি, তাহার 
প্রতিবাদ, এতগুলি কাগজের প্রতিবাদ, আমরা ছাপিতে 
অসমর্থ। এরূপ প্রতিবাদ ছাপা আমাদের একট! কর্তব্য 
নহে। যেকাগজ হইতে আমর! সংবাদ লই, প্রতিবাদ 
, ছাপ! তাঁহারই কর্তব্য। তাহাতে ছাপা হইলে পর, গুরুতর 

ভ্রম স্থলে, আমরা সংশোধন করিতে পাৰি। } 





বিবিধ প্রসঙ্গ--প্রবানীর মুল্য প্ররণের শেঠ উপায় 
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প্রবাসীর মুল্য প্রেরণের শ্রেষ্ঠ উপায় 

বর্তমান আশ্বিন মাসে যেসকল ষাণ্বাসিক গ্রাহকের 
Stel শেষ হইল, তাহারা গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছা করিলে, 
লোঁচের মার্ফৎ বা মনিঅর্ডার করিয়া টাকা পাঠাইলে 
ভাল হয়। নূতন গ্রাহক ধাহারা হইবেন, তীহারাও যেন 
QE প্রকারে টাকা পাঠান। ভ্যালুপেয়ের, ডাকে কাগজ 


পাঠ।ইলে তাহাতে নান। অন্ুুবিধা ay) Stal Alcs 
লিখিতছি। 2 
১) খরচের আধিক্য । এখন ব্রেজিষ্টরী না করিলে 


ভ্যাপেয়েব্ল্‌ পাঠান যায় না। তাহাতে আগেকার চেয়ে 
দুই মান! খরচ বাড়িয়াছে। আগে পাচ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের 
জিডিষে এক আনা কমিশন ছিল। এখন হইয়াছে দুই আনা। 
স্থতবাং যাণাসিক মূল্যের জন্যও এখন ছু আনা কমিশন 
লাহিবে। ইহাতেও এক আনা খরচ বাঁড়িয়াছে | 

আগে খবরের কাগজের মাঁশুল so তোল! পর্যন্ত gra 
ছিল। এখন কুড়ি তোলা পৰ্য্যন্ত ছুপয়স। এবং তাহার পর 
২১ BUS ৪০ তোল! পর্য্যন্ত এক আন! হইয়াছে। ইহাতে 
খরচ বাঁড়িয়াছে। তাহার উপর আবার পোষ্ট আফিস এক 
নিয় চালাইয়াছে, যে, খবরের কাগজ ত্যাবুপেয়েরে 
পাঠ ইলে তাঁহার ভাকমাশুল পুস্তকের মত লাগিবে, অর্থাৎ 
২০ তোলায় ছুই আনা, এবং তদুপরি প্রত্যেক পাচ্ুতান' 
দুপ-স৷। তাহাতে আগেকার ছুপয়সার জায়গায় ভ্যালুপেঘেরে 
প্রেরত প্রত্যেকখানি প্রবাসীতে দশ, বার, বা চৌদ্দ 
পয মাশুল লাগিবে। সাধারণ ডাকে পাঠাইলে এত বেশী 
area লাগিবে না। এইসব কারণে আমর! ভ্যালুপেয়েরে 
ATA পাঠাইতে অনিচ্ছুক । তবে কেহ পাঠাইতে বলিলে 
অতিরিক্ত ব্যয় তাহাকে দিতে হইবে, ইহা তিনি জানিয়! যেন 
আনেশ পাঠান । 

(২) পরবস্তী সংখ্যা পাইবার বিলম্ব বা BEST 
বাহকে আমর! ভ্যালুপেয়েরে কোন মাসের কাগজ পাঠাই, 
তাহার টাকা আমাদের হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত আমন 
পরী সংখ্যা পাঠাই ন!। গ্রাহক ডাকঘরকে টাকা দিলেও, 
আমাদের এই টাকা পাইতে অনেক সময় খুব বিল হয়; 
কণ্ৰ কখন টাকা পাই-ই নাঁ। Gea কাগজ যাইতে 
বিশ্ব হয়। গ্রাহক মনে করেন, আমরা প্রতারণা করিতেছি ই 
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foal যথাসময়ে কাগজ পাঠাইতে Geen করিতেছি। 
ইহাতে, অকারণ মনোমালিন্য ও অনেক চিঠি লেখা-লেখি 
a 

এইসব কারণে, লোকমার্ফৎ বা মনিঅর্ডার-যোগে মুল্য 
প্রেরণ cla | 

ডাকমাগুল বৃদ্ধি হওয়ায় আগামী কার্তিক মাস হইতে 
প্রবাসীর বার্ষিক মূল্য ৬০ এবং যাগ্মাসিক মুলা ৩/০ 
হইল, ইহ! সকলে লক্ষ্য করিবেন । 





পুজার ছুটি | 
পুজার ছুটিউপলক্ষ্যে প্রবাসী আফিস্‌ ২০শে IRA 
ওই অক্টোবর হইতে ওরা কার্তিক ২০শে অক্টোবর AGB 
বন্ধ থাকিবে। 931 কার্তিক হইতে আবার কাঁজকর্ম্ম হইবে | 


কান্তিকের প্রবাসী ও গ্রাহক-নম্বর- . 

afer মাসের প্রবাসী ১৮ই আশ্বিন ৪ঠা অক্টোবর 
বাহির হইবে। যে-সকল গ্রাহক এ সংখ্যার Gy ঠিকানা 
পরিবর্তন করিতে চান, তাহার। তাহাদের গ্রাহক-নঘ্বর এবং 
তাহাদের বর্তমান ও পরিবর্তিত ঠিকান। সহ শীঘ্র চিঠি লিখি- 
বেন। চিঠি ১৬ই আশ্বিন eal অক্টোবর বা তাহার আগে 
আগাদের হস্তগত Real দর্কার। নতুবা, ঠিকান। পরিবর্তন 
না হওয়ার জন্ত কাগজ না পাইলে কোন গ্রাহক আমাদিগকে 
বিনামুল্যে আর-একখানি কাণ্তিক-সংখ্যা দিতে যেন অনুরোধ 
না করেন। অন্ত যে-কোন কারণে গ্রাহকেরা চিঠি লিখিবেন, 
wal করিয়া তাহাতেও গ্রাহক-নম্বরের উল্লেখ করিবেন। 
Ca মোড়কে গ্রাহকের শিরোনামার উপর হাতের অক্ষরে 
লেখা থাকে | 


| {al দুরিক্ষ 
_গব্ণমেশ্টের তরফের লোক যাহাই বলুন, সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত বেসর্কারা বিশ্বাসযোগ্য একাধিক চিঠি :ও 
রিপোর্ট, হইতে জবান! যায়; যে, অনাহারে খুলনায় লোক 
মরিয়াছে এবং পরিবারস্থ লোকদের অনশন সহ করিতে ন! 
oo পারিয়। লোকৈ আত্মহত্যা। করিয়াছে । কত লোক কতদিন 


+ 
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উপবাদী থাকিলে তাঁহাকে দুর্ভিক্ষ বলা যায়, তাহার চুলচের! 
আলোচন! অনাবশ্তক। লোকের প্রাণরক্ষার জন্য গবর্ণমেন্ট 
যথেষ্ট টাকা খরচ করুন। দেশের লোক নান! দিক্‌ হইতে 
টাকা ও কাপড় পাঠাইতেছেন। পৌষের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত 
সাহায্য করিতে হইবে! সেই সময় পর্য্যন্ত সকলে টাকা ও 
কাপড় দিতে থাকুন। চালও যিনি যত পারেন, পাঠাইতে 
থাকুন। j 


স্মার্ণায় বিদেশী কাপড় প্রেরণ 


আমরা লিখিয়াছিলাম, যে, স্বার্ণা ত ইংলণ্ডে a জাপানৈ 
অবস্থিত নহে, স্মার্ণা যে-দেশে অবস্থিত, বিলাতী ও জাপানী 
কাপড় তাহার পক্ষেও fort কাপড়) তাহা হইলে 
বিদেশী কাপড় খুলনার নগ্ন ও. অর্ধনগ্ন লোকদিগকে 
পাঠাইলে তাহাদের যেমন অপমান করা হইবে, ' 
atta বিদেশী কাপড় পাঠাইলে তথাকার লোকদেরও কি 
SHA অপমান করা হইবে না? উত্তরে এলাহাবাদের 
“ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট” নামক ইংরেজী দৈনিক বলিতেছেন £_- 
“There are certain things which one country 
exclusively prdduces. and which it is impossible—- 
physically impossible—for another country to produce. 
It would be perfectly legitimate for the latter to use © 


the former. Smyrna may therefore use cloth produced 
by Japan and England, and which India may not.” 


"কতকগুলি জিনিষ কেবলমাত্র একট! দেশেই উৎপন্ন হয়, যাহা! অন্ত 
দেশের পক্ষে উৎপাদন Sal অসন্তব। . এরপ জিনিষ ব্যবহার করা 
শেষোক্ত দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ বৈধ। অতএব ইংলণে ও জাপানে উৎপন্ন | 
কাপড় ব্যবহার করা৷ ভারতবর্ষের পক্ষে অবৈধ হইলেও স্মার্না তাহা 
ব্যবহার করিতে পায়ে 1” 


“ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট” কল্পনা করিয়, লইয়াছেন, যে, স্মার্ণ 
শহর যে দেশে অবস্থিত, সেখানে কাপাস.জন্মে ন! ও 
তুলার সুতার কাপড় উৎপন্ন হয় না, হওয়। অসম্ভব। ইহা 
atl এশিয়!- 
মাইনর দেশের প্রধান শহর। প্র এশিক্না-মাইনর দেশের 
স্বভাবজাত ও শিল্পোৎপন্ন পণ্যন্রব্যের অঁনিক। এন্সাইক্রো- 
পীডিয়! ব্রিটানিকার *দ্বিতীয় SACHA ৭৫৯ পৃষ্ঠায় এইরূপ: 
দেওয়। আছে ৪ = 


"The principal manufactures are ee . 
cotton, tobacco, mohair and silk stuffs, soap, wine and 
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cotton 
cotton 


ather. The exports are:—Cereals cotton, 
eed, dried fruits, drugs, fruit, gall nuts,. .... 
arn,,” Kc. 


ইহার মধ্যে তুলা; তুলার সুতা ও. কাপড়ের, উল্লেখ 
হিয়াছে। সুতরাং বদি খুলনায় বিদেশী কাপড় পাঠীইলে 
থাকার লোকদের অপমান করা হয়, তাহ! হইলে ম্মার্নায় 
ও জাপানী কাপড় পাঠাইলে তথাকার লোকদেরও 
পমান করা হইবে | . 


কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠন 
“ওরা সেপ্টেম্বরের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের 
গিত অধিবেশনের “বেঙ্গলী”র রিপোর্টে দেখিলাম £__ 


The Senate proceeded to appoint a committee of 
even members, viz., four members to be nominated 
y the Senate and three members to be nominated 
Dy the Government of Bengal, to investigate the fin- 


on of the University. 

বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভায় ইতিপূর্বে, কলিকাতা বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের আয়বায় ওঁ আর্থিক অবস্থা প্রভৃতির অনুসন্ধান 
করিবার Fite, এক কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব গৃহীত হইয়া 
গিয়াছে । তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষের সভাও থাঁকিবার 
কথা, কিন্ত Sate মোট স্যসংখ্যার অধিকাংশ হইবেন 
না। এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয় এমন একাঁট কমিটি করিতে 
চাহিতেছেন, যাহাতে উষ্টীর নিজের লেকই বেশী থাঁকিবে। 
তাহাতে তদন্ত কিরূপ হইতে পারে, সহজেই বোধপম্য। ইহা 
কি বাহিরের নিরপেক্ষ লোকদের দ্বার! SHE এড়াইবার 
চেষ্টা ? সেনেট এই কমিটি নিয়োগ নিজের ১৯২১ সালের 
২৮শে ফেব্রুয়ারীর এক প্রস্তাবের অন্থনরণ করিয়া করিতে- 
cea বলিয়াছেন বটে, কিন্তু এই অন্ুসর্ণ-কার্ধ্যট! বঙ্গীয় 
ব্যবস্থাপক সভার প্রস্তাব গৃহীত হইবার আগে করিলে 
নেট Sore সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠিতে পারিত না। 










পুন্তকপ্রকাশ কমিটি 
Fo সেনেটের এই অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তক প্রকাশ 
| সম্বন্ধীয় আগেকার নিয়মের পরিবর্তে অন্ত একটি নিয়ম 


*নির্ধারিত হয়। আগেকার নিয়মটি অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল, ; 
১১৪৯-১৮ 


cial details of the proposed scheme for the reconstitu- 
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কারণ ভাহাতে পুস্তক প্রকাশ বিষয়ে বোর্ড অব. ষ্টাডিজ, 
হিদাবেন বোর্ড এবং সেনেটের কর্তৃত্ব ছিল, এবং পুস্তকবিশেষ 
প্রকাশ করিতে হইলে, উহার উদ্দেশ্য আবশ্যকতা, লেখকের 
বা সম্পাকের যোগ্যতা, পুস্তকের আনুমানিক ব্যয় ও বিক্রয়- 
লব্ধ আঁ: প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করিতে হইত। নূতন 
নিয়মে নেনেট প্রভৃতির কোন কর্তৃত্ব থাকিবে না, এবং 
প্রকাশিব্য পুস্তকের কেবল আনুমানিক ব্যয় ও ag 
বিবেচিত হইবে। তদ্বিষয়ে পুস্তকপ্রকাঁশ-কমিটি আগে 
রিপোর্ট করিবেন। এই পুস্তকগ্রকাশ-কমিটির নিয়োগের 
কর্তা CHAD ন! সীতঙ্ডিকেট, তাহ! লেখা নাই। আগেকার 
নিযনম রা হইবার একটা! কারণ বল! হইয়াছে, যে, উহ! 
ডেড. নোটার হইয়! গিয়াছিল, অর্থাৎ উহার BRR কাজ 
করা হইত Al কেন ও কাহার দোষে এরূপ ঘটয়াছিল, 
| AIS হয় নাই। যাহা হউক, আগেকার নিয়মে 
ও Fer নিয়মে একটা খুব দর্কারী সর্ত ছিল ন! ও নাই।, 
তাহা এই, যে, প্রকাশিতব্য বহিতে সাহিত্যিক চুরি 
(plagarism) আছে কি না, তাহা দেখিয়া পুস্তক- 
প্রকাঁশ-কমিটিকে সার্টিফিকেট দিতে হইবে। প্রিন্সিপ্যাল 
গিরিশচদ্র বন্থ মহাশয় সেনেটের কর্তৃত্ব বজায় রাখিবার 
জন্য এন্টি সংশোধিত প্রস্তাবে উপস্থিত করেন। তাহা ভাল। 
কিন্তু ঘিনিও, সাহিত্যিক চুরি দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম কেহ* 
যাহাতে কলফ্কিত করিতে al পারে, এরূপ কোন প্রস্তাব 
করেন নাই। ডাক্তার ছাউয়েল স্‌ নৃঙন নিয়মটির প্রস্তাব 
করেন তাঁহার সম্পাদিত একখানা বহিতে সাহিত্যিক 
চুরি ee, এই অভিযোগ একাধিক বার হইয়াছে। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত অন্ত কোন কোন বহিতেও চুরি 
আছে, তাহ! প্রমাণিত হইয়াছে। অথচ ইহার কোন 
প্রতিকরের ব্যবস্থা হইল না। ইহা! ছুখের বিষয় । 


বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতন্ত্র 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্রারের প্রকাশিত 


sal ভ-গষ্ট তারিখের একটি তালিকায় দেখ যায়, যে, 


CHAT A সভ্যসংখ্যা ও তারিখে মোট ১০৩ জন ছিন। 
তাহার মধ্যে ৮০ জন গবর্ণমেন্টের মনোনীত,' পীচজন 
তাহারে সর্কারী চাক্রীর বলে ফেলো, ৯ জন শ্যাকাণ্টি- 
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গুলি দ্বার! Fate, এবং কেবলমাত্র ৯ জন ব্রেনষ্টরীতে 
নাম-লেখা গ্রাজুয়েটদের দ্বারা নির্ববাচিত। এই নয় জনকে 
কোনও গতিকে দেশের লোকদের প্রতিনিধি বল! চলিতে 
পাঁরে। সমুদয় বা অধিকাংশ সভ্য যদি গ্রাজুয়েট, শিক্ষক, 
অধ্যাপক, প্রভৃতি শিক্ষিত বাক্তিদ্রিগের দ্বারা নির্বাচিত 
হইতেন, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন আছে, 
বলা চলিত। বর্তমান অবস্থা তাহা নহে। গ্রীজুয়েট 
অনেক হাঁজার আছে। 
দেিন্ডেছি, যে, তাহার মধ্যে কেবল ১৯৩ জন রেকিষ্টরীতুক্ত 
গ্রাজুয়েট । ইহাদের মধ্যে আবার অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আইন কলেজের ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের অগ্যাপক। 
সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনে গণতন্ত্রের “পিত্তিরক্ষা”ও 
হইয়াছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে। * 


একটি সর্কারী চাকরীর কথা 

. বাংলা গবর্ণমেন্টের বিচার বিভাগের সহকারী সেক্রেটরী 
নিযুক্ত হইয়াছেন একজন এছ্‌-এ পান্কর! ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট | 
এই কাজে. প্রাদেশিক বিচারবিভাগ হইতে সদরালা ব|. 
মুন্সেফ afk নিযুক্ত কর! উচিত ছিল। এমন মুন্দেফ' 
আছেন, ধাঁহার দ্বার! বঙ্গের বিচারবিভাগের reetal 
সেক্রেটরীর কেন, ভারতগবর্ণযেণ্টের বিচারবিভাগের প্রধান 
সেক্রেটরীর কাজ স্থুচারুরূপে fates হইতে ' পারে। 
কিন্তু যদি কোন অড্ডাত ও রুহন্তাবুত কারণে ডেপুটী 
ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগই করিতে হয়, তাহ! হইলে নিযুক্ত ব্যক্তি 
অপেক্ষা অধিকতর যোগ্য ও অভিজ্ঞ অনেক এম্‌-এ প-স্করা 
ডেপুটীও ত ছিলেন। নিযুক্ত ব্যক্তি মুসলমান । যদি মুদ্লমান 
কর্মচারী নিযুক্ত কর! বাঞ্ছনীয় বোধ হইয়া থাকে, তাহা 
হইলে উচ্চতর উপাধি ও যোগ্যতাবিশিষ্ট মুসলমান ডেপুটী 
ম্যাজিপ্রেটও ত আছেন। 


মিউনিশ্যন বোর্ডের মাম্লা 


‘fee বোর্ডের মাম্লাঘটিত কেলেঙ্কারীর জন্ত 
দায়ী স্তার্‌ টমাস athe, ত কাজে ইস্তফা fia নিষ্কৃতি 
পাঁইলেন। - fee তিনি ভারতগবর্ণমেন্টের calf যে 


* ছুইজন সত্যের সহিত পরামর্শ করিয়া. তাহাদের সন্মতিক্রমে 


প্রবসী- আশ্বিন, ed 


১৯২০-২১ সালের BEAST , 













[২১শ ভাগ, ১ম খ 


শা ৯ NIRA FRA DAE” 


মোকদমা উঠাইয়া ল লন, তাহাদ্রের নাম পর্য্যন্ত প্রকাশিত 
হইল না। তাহাদের অন্ততঃ পক্ষে অখ্যাতিভোগ শ 
হওয়া! উচিত ছিল। তিনজনের যুক্তি অন্থুসাঁরে এমন একটা 
কাজ বড়লাটকে না জানাইয়া কর! হইল যাহাতে সুবিচার 
ও ন্যায়ের ভিত্তি পর্য্যন্ত টলিল, অথচ ছুজনাকে গা-ঢাক 
দিয়া থাকিতে দেওয়া হইল, ইহা কোনক্রমেই ন্যায়সঙ্গত 
নহে। | | 

অভিযুক্ত দুজন দেশী” লোকের মধ্যে একজন, এম্‌ং 
সুনামের সহিত নিষ্কৃতি পাইয়া, সান্ধ্য সন্মিলন ও জলষোগে: 
আয়োজন করেন! নেই নিমন্ত্রণ অনেক ভদ্রলোক গ্রহণুং 
করিয়াছিলেন ! 


চাউল রপ্তানী - 


চাউল ব্যবসায়ের সংবাদবিৎ আমাদের একজন পাঠ 
লিধিয়াছেন s— , | 

“অনেকেই জানেন যে যুদ্ধের সময় অনেক জিনিষের 
উপর eco ia বমিয়াছিল, অনেক জিনিষ আম্দানি রপ্তানি 
করিতে হইলে we, লারের অনুগ্রহের উপুর নির্ভর করিতে 
হইত | 

“গত কয়েক বৎসর তি প্বিদেশে চাল satin করিতে 
হইলে গভমেন্টি লাইসেন্স দিলে তবে মহাঁজনগণ চাল 
রপ্তানি করিতে পারিতেন। বিদেশে ধরা চাল রপ্তানি করেন, 
তার! প্রায় সকলেই বিদেশী, ইংরেজ। 

“টেবিল রাইস্‌ খরিদ কর! হয় ২৪ পরগণার দক্ষিণ 
অঞ্চল হইতে । এই স্থানটি আতপ চালের eo বিখ্যাত। '. 
অনেক ধনী মহাঁজন আছেন যাহারা, বৎসর বৎসর বনুলক্ষ, 
টাকার চাল বাদি করেন। ইহাদের মধ্যে এমন কেহ 
কেহ আছেন যাঁর! ব্যধস্থাপক সভার সভ্য। 

“শাসন-পরিষদের সভ্য বর্ধমানের মহারাজ! দর্ভিক্ষপীড়িত 
স্থানে ঘুরিয়া দুর্ভিক্ষের কোন চিহ্ন পান নাই ৷ বোধ হয় 
এই কারণে গভর্মেণ্ট চাল রপ্তানি 'করিবার লাইসেন্স 
এই বৎসরের জন্য* নূতন করিয়া দিবেন বলিয়াছেন 
বা দিয়াছেন। 

““চালব্যাপারী সভ্যদিগের চেষ্টায় ও তীহাদিগের সুবিধার 



























সংখ্যা ] 


বিদেশে চাল রপ্তানীর লাইনেন্স, দেওয়া হইয়াছে 
বে বনিয়। কথ। উঠিরাছে, এইরূপ ভাবিবার যথেষ্ট 
আছে | 

দিন এই লাইসেন্স, পাইবার কথ! জানা Paley, 
হইতে আট দিনে এই আতপ চালের বাজার 
পক্ষে আট হইতে দশ টাকা দরে উঠিয়াছে। 


পাল পাটি পা তি পাত প৯ ৫৯ 


ন তারা দর চড়াইয়। বাজার গরম করিয়া রাখিতেছেন। 
ধনী মহাজনদিগের সুবিধা হইতেছে, কিন্তু গরীব 
। লোকদের, যাদের রোজ কিনিয়। খাইতে হয় তাদের 
রেশ হইতেছে ও ভবিষ্যতে কি অবস্থা হইবে, 
জ্রাবিয়। দেখ! উচিত। 

"কহ বলিতে পারেন যে সাধারণ লোকে ত আতপ 
এ নন অতএব আতপ চাল রপ্তানি হইলে সাধারণ 
পকি কষ্ট "হইবে? তাহার উত্তরে এই বলিতে হয়, 
ধান ভানে Stal যখন দেখিবে সিদ্ধ অপেক্ষা আতপ 


জই কম আম্দানী হইলেই দর চড়িয়া যাইবে ও ধানের 
র চড়িয়া যাইবে” 

লেখকের কথাগুলি ভাবিয়া দেখিবার যোগ্য । আমরা 
দূর জানি, যেসব WA BAU হয় না, তখনও বাঁশ্রালীদের 
বরে যত চাল দর্কার, তত চাল আজকাল বাংলা দেশে 
পর হয় না; অজন্মার বৎসরের ত কথাই নাই। এই 
. রে বিশেষ অনুসন্ধান ন! করিয়া এবং ব্যবস্থাপক সভায় 
যাগ্য আঁলোঁচনার অবসর ন! দিয়া বিদেশে কোনপ্রকার 
রপ্তানী করিবার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। 


‘নিৰ্দিষ্ট তারিখে স্বরাজ দান ও প্রাপ্তি 

কোন, কোন কাজ করিতে পারিলে নির্দিষ্ট একটি 
খ স্বরাজ "গাওয়া যাইবে, বা মহাত্মা গান্ধী এ তারিখে 
দিবেন, এরূপ অঙ্গীকার ও তাহাতে বিশ্বাসের বিরুদ্ধে 
'মা পূর্বে, লিখিয়াছি। ভবিষ্যৎ ঘটনার মালিক কোন 
“নহেন, কেহ ত্রিকালজ্ঞ নহেন, ভার্তবর্ষকে স্বরাজ 


বিবিধ প্রদঙ্গ--নির্দিষ্ তারিখে স্বরাজ শান ও প্রাপ্তি 


পা পি লাস পাস পা পিপি NS 


ত বাড়িবে কে বলিতে পারে? ধাহার! “AiR 
লেন, যত দর চড়ে তাঁদের তত সুবিধা) কাজেই ' 


ভানিয়া লাভ বেণী তখন দিন্ধ চাল ভানিবে না, কাঁজে-. 


মত শক্তি এবং অধিকারও কোন একজন ভারতীঃয়ের a | 


LE 
ENN লা ত পরি পাটি লাখ পাটি লাও পাসি লাস লাস পা ও তলা পাপন তদ 


বা অন্তদেশের মানুষের নাই। সুতরাং এরূপ অঙ্গীকার 
কর! Babs) clea, স্বরাজ একটি জড়বস্তবিশেষ নহে, 
যে, কেহ তাহার ভাণ্ডার হইতে উহ! নির্দিষ্ট তারিখে বাছির 
করিয়া আমাদগকে দিবেন। স্বরাজ আসনে ভিতরের 
বস্তু এবং তাহর বাহ্‌ প্রকাশ । ভিতরে মানুষের আত্মকর্তৃত্ব 
জন্মিলে বাহির তাহার রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক আঁকার 
হয় স্বরাজ | এক-একজন মানুষের অগুরের এই 
আত্মকর্তৃত্বের বিকাশ ও পরিপুষ্টির সহায় কেহ হইতে 
পারেন, কিড কোন মানুষই অন্মানুষকে এই আত্মকর্তৃত 
দিতে পারেন না; নির্দিষ্ট তারিখে ত পারেনই না। 
আশ্চর্যের হিষয় এই, যে, স্বরাজ বস্তুটা হইবে স্বদেশী, কিন্ত 
উহার তারিখ পড়িতেছে ইংরেজী মাস অনুসারে, এবং 
তদ্‌পেক্ষা জশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, তারিখটা সর্বদাই কোন 
একট! ইংনেজী মাসের শেষে বা পরবর্তী মাসের sal 
পড়িতেছে ৷ জগতের ইতিহাসে অনেক জাতি- স্বাধীন 
হইয়াছে, কিন্ত ঠিক ওঁরকম তারিখ অনুসারে হইয়াছে, 
এমন SBS মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, ভিনি ব্রিটিশ 
ওপনিবেশি- স্বায়ত্তশাসন ( Dominion Home Rule ) 
অর্থে স্বরাঁঁ কথাটি ব্যবহার hacer ও্পনিবেশিক 
স্বায়ত্তশামা পাইতে হইলে ব্রিটিশ পার্নেমেণ্টের মত চাই 
এবং COTS আইন চাই । এইরূপ আইন পাঁস্‌ করাইতে 
এবং মহাঁলা গান্ধীর নির্দিষ্ট কোন তারিখে পাস্‌ করাইতে 
কাহারও ক্ষমতা আছে কি? 

যাহার উদ্দেশ্য 'আমাদের স্বাধীনতা লাভ উদ্দেশ্যের 
অনুকুল নুহ, যাহাদের উদ্দেশ্য আমাদের উদ্দেশ্যের বিপরীত, 
যাহার। নামাদের "উপর অত্যাচার করিয়া ও আমাদের 
অপমান করিয়া তাহার যথোচিত প্রতিকার করে নাই, 
অত্যাচানীর যথোচিত শান্তি দেয় নাই, অত্যাচার ও 
অপমালের জন্য ক্ষমা চায় নাই ও অনুশোচনা প্রকাশ 
করে নাই, তাহাদের সহিত নহযোগিতা হইতে পারে না, 
এ বিশ্বাস আমরা মহাত্মা গান্ধীর সমবিশ্বীসী, ইহাতে আমরা . 
দৃঢ় আছ। কিন্তু তীহার ,এই তারিখ নির্দেশ জিনিষ 
আমরা নন্দ মনে করি। AE 


_ ৯১৪ 


yams ৯ 


চর্খা 
 চর্থা ও তাঁত চাঁলাইয়৷ আমাদের সব কাপড় আমর! 
প্রস্তুত করিতে পারিলেই আমাদের স্বরাজ্যসিদ্ধি হইবে, 
ইহা আমরা মনে করি all তবে, ইহ! ভরিতে পাঁরিলে 
ইহাতে আমাদিগকে আত্মশক্তিতে অধিকতর বিশ্বাসী 


করিবে এবং আত্মনির্ভরশীল করিয়া এক কয়ে আংশিক . 


আত্মকর্তৃত্ব দিবে, তাহ! নিঃসন্দেহ । নিজেদের সব কাপড় 
নিজেরা তৈয়ার করিতে পারিলে, ইংরেজ বণিকদের উপর 
চাপ পড়িবে, এবং তাহাতে পরোক্ষভাবে আমাদের রাষ্ট্রীয় 


স্বরাজ লাভের পথে ভবিষ্যতে বাধা fay কমিতে পারে, ইহাওঁ 
সম্ভব । | 


চর্ধা ও ভাতের দার! অনেক লোকের জঁ বকানির্বাহ 
ও আংশিক জীবিক। নিৰ্ব্বাহ হইবার সম্ভীরন। আছে। 
অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক অন্নের চেষ্টায় পরিবার হইতে দূরে 
সহরে গিয়া চরিত্রভ্রষ্ট হয়। আত্রীয়স্বজনের মম্যে থাকিয়া 
তাহাদের আয়ের একটা উপায় হইলে তাহা জল্যাণকর। 
তবে চর্থা ও তাঁতের দ্বারা আমাদের দর্বারী সমস্ত 
কাপড়ই উৎপন্ন হইতে পারে বলিয়া আমরা মনে 
“করি না। গণনা করিয়| দেখান যায় বটে যে ভারতের 
এতকোটি লোকের মধ্যে এত লক্ষ লোক রোজ এত ঘণ্টা 
করিয়া ধীটিলে পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণ কাপড় উৎপন্ন হইবে । কিন্ত 
এতলোককে এই কাজে প্রবৃত্ত করিয়া ও রাখিয়! খাটাইবে 
কে? নহজতর ও অপেক্ষাকৃত অধিক রোজ্গারের কাজে না 
লাগিয়া অত লক্ষ লোক এই কাজে না লাগিবার সম্তাবন]। 
যিনি যে-কাঁজ করিতেছেন, তিনি সুতা কাটা ও কাপড় 
বোনার কাজে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার কাজ কে করিবে? 
o পরুধর্ম্ে অর্থাৎ পরের কাজে না লাগিয়! স্বধর্ম্মে অর্থাৎ 
নিজনিজ শক্তি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজে লাগিয়া থাকা কি 
“ভাল নয়? 
AEE আকবরের রাজত্ব-কালে ভারতের লে-কসংখ্য। 
* এখনকার মত বেশী ছিল না, এবং সব প্রদেশে নগরে ও 
প্রায় সব গ্রামে তাত -চলিত। তথাপি তখন ভারতের 
meatal. পরিবার মত যথেষ্ট কাপড় ব্যবহার করিতে 
পাইত না । এখন তখনকার চেয়ে বেশীলোকের GE যথেষ্ট 
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Me সা ২ ৯ পা লাশ এ 


কাপড় ৱা Baal ও ভাতের দ্বারা উৎপাদন কার্য্যত 
হইবে কি? 

পণ্যদ্রব্য উৎপাদন সম্বন্ধে ছুটি মূলনীতি আমা 
মানিয়» চলিতে হইবে। ললিতকলার কাজ ছাড়ি 
যাহা একঘেয়ে সাধারণ কাজ, তাঁহার মধ্যে যাহা কলে 
হইতে পারে, তাহা কলেই করা উচিত। ছুঁচের দ্বার 
পাঁড়তোলা, বুট তোলা, চিকণ ও কসিদার কাজ, ভাল 
*কাজ, এসব মান্ধষের হাতে হওয়া চাই। কিন্ত 
হাজার গজ নয়াননুক্‌ মার্কিন লংক্লখ কলে তৈয়ার | 
ভাল। দ্বিতীয় নীতি এই, যে, যেমন সব দেশে ব 
কার্থানায় শ্রমীদের দৈনিক খাটুনি ছয় ঘণ্টার « 
করিবার চেষ্টা হইতেজে,তেমনি কুটারশিল্প এবং ঘরের ব 
যাহাতে ছয় ঘণ্টার বেশী সময় ন! দিতে হয়, তেমনি 
হওয়াই চাই. অথচ, মহাত্মা গান্ধীর কাগজেই পি 
যে, রোজ ১২1১৪ ঘণ্টা খাটিয়া চর্থায় সুতা ক’ 
সাধারণতঃ রোজ্গার তিন আনার বেশ্ট হয় না। 
মূলনীতির উদ্দেশ্য মানুষকে তাহার উৎকষ্ মানসি' 
আধ্যাত্মিক বৃত্তি ও শক্তিসমূহের বিকাশ করিবার ও ত! 
নিজ শ্রেয় ও আনন্দ লাভ করিবার জন্য aces grated 
অবসর প্রদান। রোজ সারাদিন একঘেয়ে দৈহিক 
করিলে এরূপ আম্মোৎকর্ধ সাঁধন ও আনন্দদাভ 
পারে না। 


PARR পাও কামি লাখ পাটি লাস পাস লাম 


টিলক স্বরাজ্য ফণ্ড * 
আমরাও দেশের লোক বলিয়া, এবং টিলক রাজ্য 
woe সামান্য কিছু টাকা দিয়াছিলাম বলিয়া, ব 
ফণ্ডের হিদাব চাহিবার আমাদের অধিকার আছে । বিস্তা 
হিদাব না-হয় পরে হইবে, এখন কর্তৃপক্ষ মোটামুষ্টি, নিজ 
নাম স্বাক্ষর করিয়া, প্রকাশ করুন, যে, নগদ কতা? 
তাহার! পাইয়াছেন, এ. টাকা কোথায় রুক্ষিত বা গচ্ছিত 
আছে, ও উহা হইতে কত খরচ কি বাদে 'হইয়াছে। 
এ কথাটা খুব রটিয়াছে, যে, বঙ্গে মোটে ছাব্বিশ হাজার 
কিম্বা তিন লাখ টাকা *্উঠিয়াছে, অথচ বলা হইয়াছে পি 
লাখ। সত্য কথাটা কি তাহা সর্বসাধারণকে, অুস্ত' 
সাঁদাদাতাদিগকে, জানান কর্তব্য। 





















ংখ্যা | 
চাঁদপুর হইতে কুলী চালানের ব্যয় 
শাদপুর হইতে আসান্সৌল পর্যন্ত ও আসান্সৌল হইতে 
শনের কুলীদের নিজের নিজের aa পর্য্যন্ত তাহাদিগকে 
যার খরচ এখনও সব দেওয়া হয় নাই। রেলকে্পানী 
© সতীশরঞ্জন দাসের নামে অনেক stata টাকার বিল 
fea টীদপুরের কমিটির এই টাকা দিবার কথা, 
তপৃহাদের weed] কলিকাতার কমিটি a কংগ্রেস, 
: “ইহা দেওয়া উচিত | কুলীদের উপকার করিব র 
ভাগাভাগির বাগড়া এই দলের লোকে করিয়াছিলেন। 
[সুত্রে শুনিলাম, কুলীদের সাহাধ্যার্থ টাদপুর কমিটির 
“ত্রিশ হাজার টাকা আসিয়াছিল; তাহার মধ্যে 
হাজার টাকা ও কমিটি ধর্ম্মঘটকারীদের সাহায্যার্থ 
(ডরিয়াছেন । এরূপ হইয়! থাকিলে অতি গৃহিত কাজ 
1 কুলীদের টাকা কুলীদের সাহায্যার্থ ই খরচ হওয়া 
ছিল। টাদপুর কমিটির সভ্যদের ও তাহাদের 
এ সহকন্মীদের এখন নিজেদের গাঁট হইতে রেল 
রাপানীর দেন৷ শোধ কর! অবশ্য কর্তব্য | 
চি oe 

আদাম-বেঙ্গল রেলওয়ে ধশ্মঘট 
SARC রেলওয়ের কর্ম্মচারীদের ধর্মঘটের অন্ত 
4 ধাহাই থাক্‌, একট! মিথ্য। সংবার্দ* দ্বারা যে চট্টগ্রামের 
চারীদিগকে ধর্শূঘট করান হইয়াছিল, সে-বিষয়ে আমাদের 
He সন্দেহ নাই) কারণ ইহা আমর! দেশবিদেশে 
সবায় পুণ্যবান্‌ এক ধার্মিক ব্যক্তির নিকট হইতে 
য়াছি। ইহ! তিনি স্বয়ং নিজ অভিজ্ঞতা হইতে জানেন। 
on খবরটি এই- চীদপুর হইতে চট্টগ্রামে টেলিগ্রাফ করা 
য, চাঁদপুরের রেলকর্ম্মচারী চারুচন্দ্র' ঘোষকে etal 
কিরিয়। মারিয়া ফেলিয়াছে। এই মিথ্যা সংবাদ পাইয়া 
কর্মচারীরা ধর্মঘট করেন। 
Heb রীনা এখন উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছেন। মহাত্মা 
দী তাহাদিগকে রেলের চাকরী লইতে নিষেধ করিতেছেন, 
Ba কংগ্রেদ্‌নেতার প্রদত্ত easiness তাহাদের 


বিবিধ প্রসঙ্গ--বিদেশে ভারতীয় ছাত্র-দর শিক্ষা 


ND NRF APN IIL সি সপ IIR সিল সিসি NRTA সি পাটি পি প ৯. পাটি তাত. 


—— 


bot 
ভরণপোঁষণের অঙ্গীকারের ভরসায় তাহারা! ধর্মঘট ক'রয়া- 
ছিলেন, সেই কংগ্রেদ এখন সে ভার লইতেছেন A! 
অন্যদিকে আবার রেলওয়ের কর্তৃপক্ষও তাহাদিগকে reas . 
পুননিযুক্ত করতে অনিচ্ছুক | 


বিদেশে ভারতীয় ছাত্রদের শিক্ষা 

অনুসন্ধনের পর বিলাতে ভারতীয় ছাত্রদের শিক্ষার 
সুব্যবস্থা বিবার জন্ত এক কমিটি নিযুক্ত হয় শুনা 
যাইতেছে, য, হয় ত কোন কোন বিদ্যা শিখিবার জন্য 
এখানকার চেয়ে কিছু বেশী ভারতীয় ছাত্র বিলাতের কোন . 
কোন Praca ভবিষ্যতে স্থান পাইতে পারে। কিন্তু 
জ্ঞানলাভ ধাহাদের উদ্দেশ্য, কোন প্রকারে সর্কারী 
চাকরী লাভ বা ব্যারিষ্টরী করা বাহাদের উদ্দেশ্য নহে, 
তাহারা aq বিলাতের উপর কেন নির্ভর করেন? 
ফ্রান্সে, নামেরিকায়, জার্নেনীতে, এমন কি সে-দিনকা'র 
অষ্ট্রেলিয়তও অনেক বিদ্যা শিখিবার আছে। ফ্রান্সে 
যাওয়৷ Stra খুব ভাল মনে করি। সেখানে ভারতবর্ষীয় 
লোঁকদে- যাতায়াত বসবাস সম্বন্ধে কোন অপমানকর 
নিয়মের বাধা নাই। তা ছাড়া, শুধু ইংরেজের চোখ 
দিয়া পৃথিবীকে দেখা ও পৃথিবীর ইতিহাস ও spies 
ব্যাপার অবগত হওয়া বাঞ্চনীয় নহে। অথচ আমর! 
ইহাতেই অভ্যন্ত। এই দোষের মংশোধন Stor গিয়া 
কিছুকাঁ7 বিদ্যার চর্চা করিলে হইতে পারে। 

কিন্তু সকলের চেয়ে গুরুতর St এই, যে, আমরা 
সাধারণ জ্ঞান লাভের জন্য বিদেশের উপর কেন নির্ভর 
করিয়া থাকিব? খুব উৎকৃষ্ট শিক্ষামন্দির ও বিশ্ববিদ্যালয় 
ভারত্র-র্ষেই কেন গড়িয়া উঠিবে না? অবশ্য অন্ান্তি সভা 
দেশের লোকেরা নিজের দেশে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া যেমন _ 
অভিভ্তা সঞ্চয় ও বিশেষ শিক্ষা লাভের জন্য বিদেশে যায়, 
আমর ও তেমনি যাইব; কিন্তু সাধারণ কয়েকটা বিদ্যারও ' 
চূড়ান্ত শিক্ষা আমাদের স্বদেশে না হওয়া অত্যন্ত অস্কুব্ধা- 
জনব ও সাতিশয় লজ্জার বিষয়। | 


৯১৬. 


ত পা NAN পাটি লাক পা ৩৯৩৯৩৯৩০০৯৩ ২ = 


ভট্রতা রক্ষার নিমিত্ত আমর! সর্বদাই কোনও নর্দিষ্ট পদ্ধতি 
মানিয়া চলি ও সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান দেশাই । সকল 
দেশেই এইরূপ কোনও না কোন নিয়ম আছে, “Se পৃথিবীর 
" ভিন্ন ভিন্ন অংশে ইহা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের । এইরূপ 
অভিবাদন ও সম্মান প্রদর্শন অধিক ঘটিয়৷ থাজে যখন ছুই 
ব্যক্তির অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হয়। এই নিয়ম পৃথিবীর এক প্রান্ত 
হইতেঞঙ্মপর প্রান্ত AGT BP হয় | 
ভারতবর্ষায়।__বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ছুই মিত্রের সাক্ষাৎ 
হইলে উভয়েই নিজ নিজ হস্তদ্বয় একত্রিত করিয়া উহ! দ্বারা! 
_ ললাট স্পর্শ করেন। প্রগাঢ় বন্ধুত্ব থাকিলে তীহার। আলিঙ্গন 
প্রভৃতি করিয়া থাকেন। ( এই নিয়ম পৃথিবীর প্রায় সকল 
দেশেই প্রচলিত আছে।) মাননীয় বা পৃজ্য ব্য ক্তর সহিত 
সাক্ষাৎ হইলে হীনব্যক্তি Stats পদধূলি লইয়! মন্তকে দেয়, 
আর ুজ্যব্যতি- তাহাকে থারীতি আশীর্বাদ প্রভৃতি করিয়া 


থাকেন। 
ইউরোপীয় ।- ইক়্োরোপে প্রায় সকল CHAS একই 
নিয়ম পালিত হয়। তথায় ছুই ব্যক্তির সাক্ণৎ হইলে 
তাঁহারা পরস্পরের দক্ষিণ হস্ত আন্দোলিত করিয়! থকেন। 
ইনুদি।- ইহুদ্দিগণ উচ্চপদস্থ বা সন্মানিত কোন ব্যক্তির 


সম্মুখে পড়িলে ভূমিতলে শয়ন করিতেন (সাষ্টাঙ্গ প্রণপাত )। ব্যক্তির সাক্ষাৎ হইলে হীন ব্যক্তি অণ্রের অঙ্গুলিগুলি 


at ভারতবর্ষেও প্রচলিত ছিল। . ইহা gels কোন 
মাননীয় ব্যক্তির সহিত সর্বপ্রথম পরিচিত হইবার সময় 
Zaha তাঁহার পদতলে মন্তক স্থাপন করিতেন ও 
উত্থানের ate ন! পাওয়া পর্য্যন্ত এরূপভাবে পড়িয়া 
থাকিতেন। সময় adh তাহারা উচ্চপদস্থ ব্যক্তির হস্তপদাদি 
চুম্বন করিতেন ও তাহার পদদ্বয় বক্ষে চাপিয়া! ধরিতেন 1 এই- 
সকল প্রথা অধুনা! আর বড় দৃষ্ট হয় A 
মিশরবাসী।--মিশববাঁদীগণ তাহাদের নিজ নিজ aoa 
প্রসারণপুর্বক Stel বক্ষে স্থাপিত করেন ও তৎপরে মস্তক 
কিঞ্চিৎ অবনত করিয়া পরস্পরের প্রতি সন্মান প্রদর্শন 
করেন। পুজ্য ব্যক্তিকে সম্মান দেখান নিজ Be চুম্বন 
করিয়া ও তাঁহার মন্তকোপরি স্থাপন করিয়া । টৈনিক- 
“ বিভাগে সৈম্তগণ উচ্চপদস্থ অশ্বারড় কর্মচারীর অশ্বন্দীনের 
পদস্থাপনের আংটাটি হস্তদ্বারা উর্ধে উত্তোলন রিয়া 
- তাহাকে অভিবাদন করেন। কোনও জনসমাগমে পৃজ্য 
ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইলে -মিশরবাঁসীগণ Stats পাদুকা 
‘waa তাহাদের পার্থে স্থাপিত করেন, এবং অপরব্যক্তিও 
তৎপরে Gai নিদর্শন পালন করির! থাকেন। 
মুর।-_মুরদিগের সাক্ষাৎ হইলে তাহারা পরস্পরের দক্ষিণ 


ff “দ্ধ চুম্বন করিয়া থাকেন, ও বিদায়কাডো পরস্ EL | নিমন্্রণের প্রথ৷ অদ্ভুত রকমে; 


প্রবাসী-__-আশ্বিন, ১৩২৮ [২১শ ভাগ, ১ম 


পাপা RRA RAN লস পি লাখ Rn 


_নানাদেশের অভিবাদনের তালিকা 


পন তা০ পি পাটি এ 


























উরুপ্রদেশ চুম্বন করেন। মরক্কোতে বিদেশী 
atte মুর্গণ কর্তৃক অতি বিচিত্রভাবে অভিনব 
হন। মুব্রগণ বিদেশীদিগকে পদদলিত করিয়া যাইবে ও: 
ভান করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি পূর্ণবেগে অশ্বচালনা ক 
থাকেন, এবং অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী হইলে অহ 
, অকন্মাৎ সম্পূর্ণরূপে সংযত করিয়া অভিবাদিত ব্য 
" মন্তকে ছুই তিন হস্ত উপর দিয়া পিস্তল ছু'ড়িয়া থা 
এইরূপ অভিবাদন প্রথায় sacs বিদেশী ব্যক্তি a 
ভগ্মবিহ্বল ও কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন। 

কাফ্রি।- আফ্রিকার কাফ্রিদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন 
প্রচলিত আঁছে। কাফ্রিগণ সাক্ষাৎ হইলে উভয়েই | 
অঙ্গুলিগুলি টানিয়া মট্কাইয়া দেন। পিয়েরা-তি 
(Sierra Leone) কাফ্ৰিগণ দক্ষিণহস্তের কনুই, 
নিজ নিজ মুখ স্পর্শ করিয়া থাকেন) তৎপরে 
চতুর্থ অন্ধপ্দ্ি় একত্রিত করিয়া তাহা aa ধীরে অ 
করেন। কেহ কেহ ( অধিকাংশই স্ত্রীলোকের! ) wee! 
fet উত্তোলন করিয়া! তাহ! পুনরায় যথাস্থানে স্থাপিত =e 
এবং এইরূপে পরম্পরের প্রতি সন্মান প্রদর্শন করেন। নিও 
গিনিতে ( Lower Guinea ) কোন কাফ্রির সহিত মাননীয় 


অতিসত্বর  মট্ুকাইতে থাকেন, ও তৎসহিত বলে 
“আপনার ভৃত্য! আপনার Sow!” উচ্চগিনির সুবর্ণউপকূ 
( Gold 0085: of aUpper Guinea ) মিত্রগণ পরষ্প j 
আলিঙ্গন করিয়া দক্ষিণহস্তে অঙ্কুলি* মট্কাইতে wba 
বলেন, “অতি eva: আজ অতি শুভ দিন!” | 
তৎসহিত মন্তক কিঞ্চিৎ অবনত করেন। উচ্চপদস্থ ব্য 
বলেন, MHS হউক! শাস্তি হউক!” কোনও Wet 
অভিবাদন করিতে হইলে কাফ্রিগণ তাহার দর্ক্ষি* 
উত্তোলন পূর্বক দুইবার আঘ্রাণ করেন 'কোন বেস 
দেশে কাফ্রিগণ স্ত্রীলোকদিগের পদতলে মস্তক রাস 
তাহা বালুকাধার।৷ আবৃত করেন। 

আরব।-_দুইজন আরবৈর সাক্ষাৎ হইলে তাহারা : 
বলেন, “ভগবান তোমার মঙ্গল করুন,” (ইহা! ইছুদিদ: 
মধ্যেও প্রচলিত, আছে), এবং বক্ষোপরি হন্ত x 
করিয়া দেখান যে ইহা তাহার প্রাণের বাসুর্নী। উচ্চঞে 
আঁরবগণ পরস্পরের মুখ চুম্বন ও দেহ আলিঙ্গন,করেন, 
তৎপরে কুশলাদি প্রশ্ন করেন। ফ্নেমেনের ( Yemer 
উচ্চপদস্থ আরবীয়গণ হীনব্যক্তিদিগকে ভীহাদিগের « 
RUA করিতে দেন। 
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স্পা সত লাদ িপিসিপাসিপাস্পিপাসিত ৯ ত স্পা NG 


] 


ব্যক্তি যখন নিমন্ত্রকের গৃহের নিকটবর্তী হন, তখন 
Sl রাস্তায় যাইয়। তাহাকে একবার অভিবাদন 
তি দ্রুতপদে গৃহদ্বারে Sita নিমন্ত্রিত ব্যক্তির 

প্রতীক্ষা করেন, ও পুনরায় তাহাকে অভিবাদন 

ঠী।--সিংহলে দুইজন মিত্রের সাক্ষাৎ হইলে 

ভগ্নের করতলের উপরিভাগ দ্বারা নিজ নিজ ললাট 

রুল, ও মস্তক কিঞ্চিৎ অবনত করিয়া অভিবাদন 

(এপ্রথা অনেক দেশেই প্রচলিত আছে।) 

[ক্তিকে সম্মান দেখাইতে হইলে সিংহলের.অধিঝ।সি- * 
ব্যক্তির পদতলে পড়িয়া তাঁহার নাম ও পদবী 

উচ্চকণ্ঠে বলিতে থাকেন, এবং পুজ্যবক্তি ' 
aya fia অতি গম্ভীরভাবে Sida যান, একটি 

কহেন Al | 

।_ চীনাদের অভ্যর্থনা-পদ্ধতি একটু বিচিত্র রকমের | 

সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা আপন আপন 

আন্দোলন করিতে থাকেন, এবং তাহা একত্রিত 





র দেশেই আছে বারো মাসে তেরো পার্বণ। 
দেশে তার চেয়ে অনেক বেশী__এদেশে পুজা- 
ত Cail cl প্রায় কোন মাস ঝ দিন বাদ যায় 
এব তাঁর মধ্যে যেগুলি একটু বিশেষ রকমের তার, 
দিচ্ছি 1 ° ৪ রত 

শর মাসের হিসাব হয় চাদের গতিবিধি দেখে) 
দিয়ে বছরের আরম্ভ ঠিক করে। নতুন 
হয় সূর্য্যের উত্তরায়ণ গতি alas হবার 
অমাবস্তাতে এবং সে-সময়টি জানুয়ারী ২১শে 
১৯শে. তারিখের মধ্যে ছাড়া অন্ত সময়ে 
চাদকে দিয়েই এদের- দিন তারিখের গণনা 
১লা, হচ্ছে অমাবস্তা এবং পূর্ণিমা 


| দিন এদেশে মহাউৎসবের মহাআনন্দের 
এ-দিনে রাস্তার সমন্ত ঢেকে ফেলে 
নি দিয়ে এবং চারিদিক সাজায় ক"গজের 
গন ঝুলিয়ে, এবং পরে -সেইসব নিয়ে রাস্তায় 
ঘুরে ঘেড়ায় খুব হৈ চৈ করে। 

গাঁ, পৃথিবী: এবং জল, এই তিনের দেবতারা এদেশে 
য পূজা! পান, কারণ তারাই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ ও প্রধান। 
তিন দেবতার পূজা সবাইকে কর্তে. হয় এবং সবাই 
ও» থাকে, কারণ ত! নাহলে লোকের বাঁচা কঠিন। 


চীনদেশের কথা. * 


৯১৭ 


৯৩ সণ সলা তল লন ০১২০ পা 


করিয়া ara উপর স্থাপন করিয়া মস্তক কিঞ্চিৎ 
অবনত করেন। মাননীয় ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইলে 
তাঁহারা উভর হস্ত একত্রিত করিয়া উর্ধে উৎক্ষিপ্ত করেন, 
এবং অবনত Bal Catal ভূমি স্পর্শ করেন। দুইজন . 
চীনার বহুকাহ পরে সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা উভয়েই জানু 
পাতিয়! বসিয়া হই ব! ততোধিক বার ভূমি চুম্বন করেন। 

জাপানী ।- ছইজন জাপানীর সাক্ষাৎ হইলে হীনব্যক্তি 
নিজের পাছুক. খুলিয়া লন, এবং দক্ষিণ হস্ত বাম স্বন্ধে ও 
বামহস্ত দক্ষিণ ফন্ধে স্থাপিত করিয়া কিঞ্চিৎ অবনত হইয়! 
মাননীয়ের সুখ দিয়া ধীরপদবিক্ষেপে চলিয়া! ষাঁন ও ভীতি- 
Var স্বরে বলিতে থাকেন, “এ অধীনকে প্রহার 
করিবেন at’ 

কয়েকটি দীপের ।-_দক্ষিণ সমুদ্রে কয়েকটি দ্বীপ আছে, 
তাহার অধিবা সগণের মধ্যে দুই মিত্রের সাক্ষাৎ হইলে তাহার! 
পরম্পরে atfiste ঘর্ষণ করিয়া থাকেন। ল্যাপজ্যান্ডেও 
এই প্রথা প্রচ লত আছে ' 

| শ্রীবিজয়নারায়ণ সেন। 


চীনদেশের কথা 


প্রথম মাসের ১৫ই Sta জন্মদিন। লোকের! তার পূজা 
করে ঘটা কারে.এবং আনন্দ করে খুব বেশী করে। তিন 
দেবতার আশস ও অনুগ্রহ সবাই চায় এবং সবাইয়ের 
দর্কার। ঝ'কিছু সুখ, আনন্দ, GHG, মানুষে তা পায় 
স্বর্গের CHITA অনুগ্রহে । আগুনকে দমন করেন জলের 
দেবতা এক পৃথিবীর দেবতা অন্তগ্রহ করেন ধ্লাকের 
দোষ ও পপ ক্ষমা করে। পৃথিবার দেবতার জন্মদিন 
সপ্তম মাপে ১৫ই) এবং নবম মের ১০ তারিখ হচ্ছে 
জলের দেবতার জন্মদিন | 

ধন-এশ্য্যর দেবতা পাচটি, এবং তীদের পুজার আড়ম্বর 
খুবই বেশী কারণ ধন কে ন! চান্স এবং তাদের অনুগ্রহ 
পাবার জনে সবাই ব্যস্ত। তাদের পূজা মাসে দুবার করে 


‘একবার হই তারিখে এবং আর-একবার_ ১৬ তাঁরিথে। 


তাদের ATA ধৃপধুনাও যত জলে, শুকর ছাগল বলিও 
তত পে “এ তাদের AW Al কর্তে পার্লে সব দিকেই 
যে মুস্কিং . 

viet, উকীল ও শিক্ষকের! তীদের যা-কিছু প্রাপ্য 
তা বছরে গাচবার করে পান। গ্রীষ্মের আরম্ভে, শীতের 
BAe, ন্ছরের শেষ দিনে এবং বছরের মাঝে ae 
দুবার সেংলি লোকেরা .ভাল করে'সাদা কাগজে মুড়ে এবং 
ছোট খাঁহের মধ্যে শীলমোহর 'দিয়ে বন্ধ করে পাঠায় ৭ 

চতুর্থ নাদের ৮ তাঁরিখে বুদ্ধদেবের জন্মদিন। এ দিনের 


মধ্যে আবার স্বর্গের দেবতাই বড় এবং বছরের উৎসব a নয়, কেবল যারা বৌদ্ধধর্মের তীরাই উৎসব* \ 


৯১৮ 


Meee NIN NNN ee et ee ee পাস্িপাসিপাস্পা en ৬০ 


Ld 


‘dl 


করে। শিশুবুদ্ধের একটি পিতল মুর্তিকে ভাল স্থুগন্ধিজল 
দিয়ে স্নান করায়-বুদ্ধের জীবনকাহিনী এদেশে a 
আছে Sl পড়লে ব্যাপারটার মানে জান! ate | 

" সপ্তম মাসের সাত তারিখের উৎসবটি ক্রেবল মেয়েদের 
জন্যে। রাতে মেয়ের! চর্কার দেবীকে নান! জিনিষ উৎসর্গ 
করে আনন্দ করে । চর্কার দেবীর নাম foe এবং 
তিনি দেখা দেন একটি উজ্জল তারা দয়ে। আবার 
তিনি হচ্ছেন কর্য্য-দেবতার কন্তা এবং সব মেয়েরাই 
একে পুজা করে থাঁকে। এই দেবীর AUG একটি গল্প 
আছে ৬ তাতে শোন! যায় যে তীর বিয়ে হয়েছিল কেংহু 
বলে একটি দেবতার সাথে | চর্কার প্রতি অবহেলা 
করায় তাদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়, পরে দেবীর কিন পরিশ্রমের 
ফলে আবার মিলন হয়। তাদের মিলনটি বটে বছরে এ 
সাত তারিখের রাতে । এ-দিন সন্ধ্যার সময় সব মেয়েরাই 
Rt সুতা পরায় এই প্রার্থন! ' করে যেন সুতার 
কাজে বিশেষ নাম কর্তে পারে | 

চাদের আলো! সবচেয়ে উজ্জল হয় অষ্টম ম্ত্রসে। মাসের 
১৫ তারিখে পূর্ণিমার রাতটি চাদের জন্মোত্পব। গোল 
গোল আকারের নানারকম ফল ও খাদ্য টেবিলের উপরে 
ভাল করে সাজিয়ে খোলা stabeta টাদের alga রেখে 
দেয়__তার ভোগের জন্যে, পরে নিজেরাই বন্ধুবান্ধব ale 
স্বজন সবাই মিলে সেগুলির সদ্ব্যবহার করে। দেবীর মধ্যে 
টাদই সবচেয়ে বড়। এর জন্মদিনের উৎসবে লোকের! 
পরস্পর আলিঙ্গন-সম্ভাষণ করে ও উপহার দিয়ে থাকে। 
চাদের জন্মদিনে যদি হঠাৎ তিনি মেঘে ঢাকা পড়ে যান 
তাহলে *বড়ই দুঃখের কারণ ; তবে অমঙ্গলের লক্ষণ বলে 
কেউ ভাবে না, বরং তাঁদের ধারণা যে আর্ন্ছে বছরে 
দেবী আরও উজ্জল হয়ে দেখ! দেবেন। 

চীনদেশের দক্ষিণ উপকূলে একটি বিশেষ উৎসবের ব্যবস্থা 
আছে এবং সেটি ঘটে এই মাসের -১৮ তারিখে। সে 
উৎসবে সেখানকার PHATE স্বয়ং যোগ দিয়ে সেট করান 
উৎসবটি হচ্ছে জলের স্রোতের ASL! শুকর মেষ নান! 


রকমের বলি তাঁর পূজার জন্যে উৎসর্গ করে পরে সবাই ' 


খুব আনন্দ করে খায়! জন্তগুলিকে জলে ফেলে মারা 
হয় না, কেবল জলের ধারে- কিছুক্ষণ রেখে সবাই প্রার্থনা 








করে এবং তা শেষ হলেই তাদের বলির ব্যবস্থা Bw | প্রার্থনা করেই বছরের বিদাক্্-উৎসব শেষ। 
বছরের শেষ মাসের ১৫ তারিখ সাধারণের প্রার্থনার রেক্কুন সুবোধ চট্টোপা! 
ভ্রম সংশোধন টা উ ভি 


“abet. বৎসরের ভাদ্রের" প্প্রবাসীশতে ৭৬৮ পৃষ্ঠায় 
“মহাভারতের fare” প্রবন্ধের লেখক অঁলোকেন্ডনাথ গুহ 
“্ছানে ভুলক্রমে “লোকনাথ গুহ” ছাপা 


২২৬ নং কর্ণফালিস HE ater 





প্রবাসী--আশ্বিন, ১৩২৮ 
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দিন, এবং এ প্রার্থনা পান কেবল ৬টি দেবতা এ 
৬টির মধ্যে চার জন হচ্ছেন ধনের দেবতা । আর এ 
ছিলেন ; কিন্তু ঠাকে এখন বাদ দিয়ে সে-জায়গায় অ 
এসেছেন। এ পরিবর্তনের ব্যাপারটি কেন ঘ 
এ দেশের খবর খুব ভাল করে না জান্লে ঠিক বলা 
বছরের শেষ দিনে উৎসব সব দেশেই আছে 
এ-দেশে সেটি ভাল করে বোঝা যায় । বাড়ীর চার 
সবারের চোখে পড়ে এমন জায়গায় বড় বড় কা 
রাখে, তাতে যা লেখা থাকে, তাকে বলে He অর্থাৎ প্র 


“alate, এবং আঁকা ছবি থাকে ছুরকমের-_-এক 


কিছু দান কর্ছেন কিম্বা আকাশে স্থর্য্যের দিকে আর 
দেখাচ্ছেন । 
বছরের শেষ দিনে আর-একট। উৎসবের ব্যবস্থা 

সেটি চীনদেশের সর্বত্রই হয় এবং অনেকদিন | 
চলে SATE | বাঁশের কাঠামর উপর একটা কাগজে! 
রকমের গরু তৈরী করে এবং তাকে সাজায় নান! aes 
করে। গরুটার পেটের মধ্যে আবার একটি সুন্দর ক 
বাছুর থাকে । এ-উৎসবের কর্তী হচ্ছেন তাইৎসাই তার 
একটি মাটির gece আগে নিয়ে সবাই রাস্তায় দ। 
বেরিয়ে পড়ে; কাগজের গরুটাকেও Stee করে 
তাইৎসাই কথার মানে বড় বছর কাগজের বড় গরুট 
পুরাতন বা থে বছর যাচ্ছে এবং ভি ভিতরের বাছুরটি 
বছর যা পরের* দিন জন্মাবে। চাষের দেক্চতাকে এ 
সাথে নিয়ে ছেলে-বুড়োর দল চল্‌্তে থাকে বাজ 
মহা কলরব FAS কর্তে এবং লেই সাথে রাজকীয় 
যোগ দিয়ে সবাইকে ন্মিয় যান মাঠের দিকে, কার 
হয় খোল! মাঠের উপরে যাতে মানছে বছ 
উর্বরতা শক্তি বাড়ে *& ছেলের দল মটর ব 
নিয়ে কাগজের গরুটিকে মারতে থাকে: 
মারতে পারে আগামী বছরে তার বসন্ত বা এ 
হবে ন!-এই তাদের ধারণ! ও বিশ্বাস। ath, 
গরুটাকে তাইৎসাইএর মন্দিরে নিয়ে যায় ও 
পুরাতন বছরের চিহ্ন সেই গরুটিকে ছিড়ে টু 
করে নতুন বছরের নতুন বাছুরটিকে আলোয় 
এই হোলো নতুন VCMT জন্ম । প্রচুর, ফল 














ওঁ প্রবন্ধের ৭৭০ পৃষ্ঠার প্রথমার্ধের ৫ম লাইনে | 
স্থানে "পাশাযুদ্ধে” হইবে ; ও অপরার্দের ১ম লাইনের 
“তখন শব্দটি সংস্কৃত শ্লোকের পরে আরম্ভ হইবে। 


EG রে Pete 





